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শীজওহরলাল নেহরু রাচত (0০17115550৮ জি যেএএ) 9ম [ব*বশবশ্রুত ঠ্রাল্থ-- 
আমাদের পক্ষে নৃতন কারয়া উহার পাঁরচয় 'দবার চেম* নিষ্প্রয়োজন। 

এই অনুবাদে মূলগ্রল্থের অধন্নাতম সংজ্করণেব সম্পূর্ণপাঠ সম্বলিত হইয়াছে 
ইংরেজাগ্রন্থে প্রকাশিত মিঃ জে. এফ. হোববন আঙ্কত অসাধারণ ।নপূণা ও গভীর 
তাৎপর্যপূর্ণ মানাচত্রগাীলও বাংলা পারচয়িপসহ এই অনুবাদগল্থে মবা্ুত হইল।। এই 
বিরাট গ্রন্থের অনুবাদ ও মদদ্রণ ব্যাপাবে আমাদিগকে কহ বাঘা, বঘএব সম্মুখীন হইতে 
হইযাছে। তজ্জন্য কিছ: ন্রাটাব্াতি লাক্ষত হইছে পাবে। 'মাশা রব প্রাঠকবগ' এইসব 
আনিচ্ছাকৃত ্রাটাবিচ্যাতি মার্জনা কাঁরবেন। 

পাঁরশেষে, এই গ্রল্থ অনুবাদ ও প্রকাশনের ব্যাপারে সঙ. কৃতী লধ্ধর [নক9 বহন 
প্রকার সাহায্য পাইয়াঁছ। তাঁহাদের প্রতাককেই আমাদেন ভাশ্তশিক ধন্যবাদ জানাইতোছ। 

দেশের জনসাধারণ যাঁদ বইখানি পাঁডয়া আনলদ পান এবং বিশ্ব ইতিহাস আরও 
1বস্তৃতভাবে আলোচনার অন্প্রেরণা লাভ কবেন তবেই আন দের শ্রম সার্ক বোধ কাঁরব। 


জল্মাম্টম, ১৩৫৮ শ্রীসুরেশ্চন্দ্র মজমদাব 
শশা 51০ 
০. 00 এ) 65 25 


পরিচিতি 


১৯৩০ সনের অক্টোবর হইতে ১৯৩৩ সনের আগস্ট, এই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতের 
1বাভল্ল কারাগারে (১71414৮6 0েটি ৬ টনি) 11110 (বশ্ব-ইঠতহাস প্রসঙ্গা) 'লাখত 
হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং ভারতে বৃঁটিশ-শাসনের প্রাতিরোধ 
কারবার অপরাধে গ্রল্থকার তখন কারাজীবন যাপন কাঁরভোছলেন। 

পাণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার এই অবশা বিশ্রামের তাহার নিজের ভাষায়, 
'সবকাশ ও 'নালপ্তির”- সুযোগ গ্রহণ করেন এবং বি“ব-ইতিহাস সম্পর্কে ঠলাখত 
আরম্ভ করেন। তাহার বালকা কন্যার ডদ্দেশ্যে 'লাখত পন্রাকারে তিনি ই র্ন। 
কারয়াছলেন, কারণ প্রায়ই কারাগারে রুম্থ থাকার ফগে এই সন্যার শিক্ষার তত্ব'বধান 
করার কোন সুযোগ তাঁহার ছিল না। 

১৯১৩৪ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁরখে পুনরায় ধৃত হইয়া 'ঝজদ্রোহেছর অপরাধে 
দুই বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্বে পণ্ডিত নেহরু যখন অত্পকালের জন্য ৬বকাশ 
পাইয়াছিলেন, তখন তান এই পন্রগুলি একান্ত করেন। অশুঃপ্র ১৯৩৪ সনে তাঁহার 
ভগ্নশ মাননীয়া শ্রীমতী বিজযলক্ষমী পণ্ডিত * * * এই পরগাালিকে £স্নাত্যট৯ 08 
৬৬২১৪1-7১ 11157 (বিশব-ইাতিহ।স প্রসঙ্গ শামে পুস্তকাকারে প্রকাশ কারবার ব্যবস্থ। 
করেন। 

নামকবণ বথোপয্যস্তই হইয়াছে । পূস্তকেব ব্ষয়বস্তুব পারাঁচাতর পাক্ষে এই নামাটির 
ব্ঞ্জনা যথেম্ট। * * * 

১৯৩৬ সনে ম্বীস্তলাভেব পব পুনরায় পণ্ডিত নেহরু রাজনৈ!তক আন্দোলনে 
সাক্য় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। ইহার পব কর্মব্স্ততা, দাযত্ব এবং দুর্ভাগ্যবশত, 
পারবাবক বযোগ-বেদনায় তাঁহার আর অবকাশ থাকে না। ভাবতেও ঘটনাবলী তাঁত্রত। 
ও ত্বরার সাঁহত অগ্রসর হইতে থাকে । ইউরোপ তথা পৃথিবীতে 'বরাট পাঁরবর্তন ও 
যুগান্তকারী ঘটনাসমূহ পাঁরলাক্ষত হয। পান্ডিতজণী ভাবী সভ্যতাব পক্ষে অর্থময এই 
সকল ঘটনার দর্শকমান্র ছিলেন না. সেগুলতে তানি সাক্রয়ভাবে অংশগ্রহণও কাঁবযাছলেন। 
কেন না, পণ্ডিত নেহরু সেই 'বিরল ব্যন্তিত্বসম্পন্ন জননায়কদের অন্যতম যাঁহাদেব মধ্যে 
উদ্দাম কর্মতৎপরতার সাঁহত দাাঁম্টব প্রসারতা ও 'নস্পৃহতার সমন্বয় ঘাঁটয়াছে। ইউবোপ 
দ্রমণকালে পাশ্ডিতজী পাশ্চান্তা জগতেব কাঁতপয সাম্প্রীতক ঘটনা চাক্ষুম গ্রত্াক্ষ 
কাঁরযাছিলেন। তান চীন ও স্পেনের সংগ্রামেব সঙ্চো ঘাঁনষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন। 

বর্তমান সংস্করণাটকে অনেকাঁদক হইতে একখান নৃতন বই বলা চলে, স্ব্যং 
গ্রন্থকার কর্তৃক ইহা সংশোধিত. বহুল পাঁরমাণে পুনালাখত এবং ১৯৩৮ সনেব শেষ 
পযন্তি ঘটনা সংবাঁলত করা হইয়াছে। এই কাজগ্ল ?তাঁন কারাগারের বাহরে কাঁবলেও 
ইহাতে মৃজ রচনার নৈর্ব্যান্তক নিরপেক্ষতা শবন্দযমাত্রও ব্যাহত হয় নাই। ববং ইহা আধকতব 
আভজ্ঞতা ও জ্ঞানের অবদানে সমন্ধ হইয়াছে। 

(লে5565 ০0৮ উ/050 [77570 (বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঞ্জা) ঘটনার 'ববরণণ মানত 
নহে। বিবরণের দিক হইতে উহা যেমন মূল্যবান, তেমন লেখকের ব্যন্তিত্বের ছাপও উহাতে 
বরতমান। তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও অনুভূতপ্রবণ মন এই হাঁতহাস গ্রন্থকে অননাসাধারণ 
কাঁবয়া তুলিয়াছে। বাধ শশুর উদ্দেশ্যে লাখত পন্নের আকারও ইহাতে ক্ষুণ্ন হয় নাই। 
ইহার আবেদন সরল এবং খজ.: কিন্তু বিষয়বস্তুর আলোচনা কোথাও অগভশীব নহে। 
ঘটনার বিবৃতি বা তাৎপর্য বশ্লেষণ কোথাও আঁতমান্রায় সরলশকৃত হয় নাই। * ** 


লস্ডন মেনন 
মে. ১৯৩৯ ভি, কে. কৃষ্ণ 


ইংরেজী চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


“বিদ্ব-ইতিহাস প্রসলগো"র শেষ সংস্করণাঁট প্রকাশিত হইবার পর যে তিন বংসর অতাঁত 
হইয়াছে, তাহাতে ভারত তথা সমগ্র পাথকীতে বহু এীতিহাঁপক পাঁরবর্তন সংঘটিত 
হইয়াছে। এ সকল পাঁরবর্তনের অর্থ এবং আঘাত যেমন ব্যাপক তেমান বৈশ্মবিক। যাহারা 
ইতিহাস হইতে প্রেরণা ও পথের সংকেত পাইতে চাহেন, যাঁহারা ইতিহাসের সতকবাণী 
এবং তাহার পৌর্বাপৌর্ধ চেতনার প্রয়োজন উপলাঁষ্ধ করেন, তাঁহাদের নিকট এই গ্রল্থ এখন 
অর্থে ও ইঞ্গিতে আরও সমূম্ধ ও তাংপর্ষপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 

উপরন্তু এই ঘটনাবলী গ্রল্থকারকে একজন শ্রেষ্ঠ ইতিহাসকাররূপে আভিব্্ত 
করিয়াছে। তিনি নির্ভুল এবং দুঃসাহাসিক অন্তর্দন্টি দিয়া আমাদের জন্য ইতিহাসের ঘটনা 
প্রবাহের তাংপর্যালোচনা কারয়াছেন। সংগ্রামের পথে ভারত স্বাধীনভা লাভ কারযাছে এবং 
বর্তমানে সে দঢ়তার সাহত শান্ত সমাহতভাবে বিরাট সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতেছে। 
ফলে. যে-সকল ঘটনাবলার সমাবেশে চলতি ইতিহাস রাঁচত হয় হাতে নবভাবতের প্রধান 
মল্্ী ও বহবাঞ্ছত নেতা পাণ্ডত জওহরলাল নেহরু এতটা বিজাঁড়ত আছেন যে এই 
গ্রন্থথাঁনকে বর্তমান কালপর্যন্ত টানিয়া আনিবার মতো অবসর তাঁহার নাই। 

আমরা অবশ্যই আশা করিষা থাকব যে, অনাতদূর ভাঁবষ্যতে তিনি তাঁহার ব্যাখ্যান- 
প্াতিভার দ্বাবা আমাদিগকে ও ভাবিষাদ্বংশীষগণকে উপকৃত করবার সুযোগ পাইবেন। 
ঘাহাই হউক, বর্তমানে যেমনটি আছে তাহাতেও “বধ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ"কে সমকালের বলা 
চলে, কারণ, ইহা সর্বকালের! 


লশ্ডন মেনন 
মে, ১৯৪৮ ভি. কে. কৃফ 


প্রস্তাবনা 


এই পন্রগ্রাল কবে ও কোথায় প্রকাঁশত হইবে, বা আদে। প্রকাঁশত হইবে না জানি ন।। 
নানা 'বাচন্র ঘটনার ভরে ভারতবর্ষ আজ টলমল কাঁরিএতছে; ভাবষাৎ সম্বন্ধে কোন ক: 
বলাই এখন কঠিন বাপার। তবুও এই কয়?» কথা 'লাখয়। রা'খতোছি--এখনও আচার 
1লাখবার মত অবসর আছে, হয়তো পরে আৰ থাকিবে না। 

এই পন্রাবলী ইতিহাস লইয়া রাচত, ইহাব জনা একটু কৈ“ফয়ত ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
পন্রগুল পাঁড়তে পাঁড়তে হয়তো পাঠক নিজেই আমার সে বৌফমত ৮ ব্যাখা টি বিয়া 
লইবেন। বিশেষ কাঁরয়া ইহার শেষ পন্রটি পাঁড়য়া দোখিতে লব; হ৮ত৩। এই বহাটি সেই 
শে অধ্যায় হইতে আরম্ভ করাই সয্দান্ত কারণ জগংটাই এখন উল্প্টাপাজ্টা হইয়া আছে। 

পত্রগুলি ক্রমশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইগ্যলি লিখিবাব পবে আম কোন সসংবন্ধ 
পাঁরকজ্পনা কাঁরয়া লই নাই, এইগ্‌?ল এমন বাহ আকাপ খখণ কারবে সে্ধারণাও 
আমার ছিল না। প্রায় ছয় বসর প্‌বেরি কথা, হামার কনার সস তখন পশ বংসর। সেই 
স্ময়ে আম তাহাকে কতকগ্াল পর ৭লাখধাছলাম. তাহাতে িম্বজগতেব প্রথম যুগ 
সম্বন্ধে কিছু সখাক্ষপ্ত ও সরল 'বববণ 'ছিল। প্রথম-কালের সেই পরুগাঁল পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয পাঠকের [নকটেও সোঁট আদত হইযাছল। সেইরূপ পত্র 
আরও 'কছহদ্র গলাঁখয়া টির এই কজ্পনা আমার মনে জাগগয়াছল। ?কণ্তু রাজনৈ 
কার্যকলাপ লইয়া আমার জশবনের প্রাতটি মুহূর্তে আমি এত ব্যস্ত যে, কলপনাকে টা 
রূপ 'দবার অবসব পাই নাই। কাবাবাসে সেই অবসব পাইলাম তাহার সদব্যবহাদ & 
কাঁরলাম। 

কারা-জঈীবনের কতকগ্যাল সুবধা আছে - সেখানে কাজেব অণসব পা ওযা যাষ, মনকে 
কিছুটা সমাহত করিয়া আনা যায়। কিন্তু ইহাব অস্বীবধাগ্ঁলও আত প্রখব। পশথপত্তর 
বালাই বন্দীর থাকে না; সে-অবস্থায় রই লাঁখতে, বিশেষতঃ ইতিহাসের বই ালীখনে। বসা 
দুঃসাহসেব কাজ। নকছু কছু বই অবশ্য আমার ভাতে পেশীছত, কিন্ত সেগুলিক 
হাতের কাছে আটকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না_-বই আস্ত, আবাব চাঁলয়া যাইত । 

কিন্তু বারো বংসর পূর্বে আমার দেশের বহু পুুব্ষ ও নারীব সাঁহত একতে আস 
কারাতীর্ের পথে যাল্লা আরম্ভ করিয়াঁছলাম; সেই সময়ে একটি বস্তু অভ্যাস কাঁবযা ছিলাম - 
যে-বই পাঁড়লাম তাহার সংক্ষিপ্ত টীকা 'লাখয়া রাখা । আমার এই টীকাব খাতা ক্রমশ 
সাণ্চত হইয়াছে; যখন 'লাখতে বাঁসলাম, এই খাতাগুল আমাব সহায় হইল। অল্শ্য 
ইহা ছাড়া আরও বহু বই হইতেও আমি প্রচুর সাহায্য পাইযাঁছ, এইচ জি. ওযেল 
এর ()যানুদ বি 0োলানাল০দখ ইহাদেব অন্যতম। তবুও, দোঁখয়া লইবাব মত ভাল 
পঠাথপত্রের অভাব অত্যন্ত তশব্রভাবে অনুভব করিয়াছি; এই অভাবের জন্যই বহু স্থল 
বহু; আলোচনাকে অস্পম্ট রাখতে হইয়াছে, বহু কালের কাঁহনীকে বাদ দয়া যাইতে বাধা 
হইয়াশছ । 

এই 'চাঠগ্যাল একটি [বিশেষ ব্যান্তকে লেখা, ইহার মধ্যে বহস্থানে এমন একান্ত 
কথা আছে যাহা শুধু আমার কন্যাকেই উদ্দেশ কাঁরয়া বলা হইয়াছে সেগঁলিকে লইয়া 
এখন কণ কাঁর সেও 'এক সমস্যা: প্র হইতে সেগনীলকে বাদ দিতে গেলে এখন আবার 
অনেক কাটাকুঁটি কাঁরতে হয়। সৃতরাং আম সেগুলি 'কছৃই কাঁরলাম না. যেমন 'ছিল 
তেমনই রাঁখয়া 'দিলাম। 

দৈহিক 'নাক্কয়তার ফলে অন্তর্দষ্টর অভ্যাস বাড়ে, মানুষের মন ও চেতনায় ক্রমাগত 
পারিবর্তন টে থাকে। ক এক সময়ে আমার মনে এক এক রূপ ভা দেখা দিয়াছে, 


খ্খ 


সেই পাঁরবর্তনের ছাপ এই পন্রগ্ীলর মধ্যেও অত্যন্ত স্পম্ট হইয়া উীঠয়াছে, ইতিহাসের 
বর্ণনা যের্প নালপ্ত ও নৈর্বযান্তক হওয়া উচিত, এই পত্রের বর্ণনা সেরূপ হয় নাই। 
আম ইাতহাসকার নাহ, ইতিহাস লাখ নাই। এই' পন্রাবলপর মধ্যে বহু স্থলে অপারণত 
[শশুর [িকটে বলা সহজ আলোচনা এবং পাঁর্ণতবুদ্ধি ব্যা্তর যোগ্য গনুরু-গন্ভীর 
আলোচনার অসম 'মশ্রণ ঘটয়াছে, বহন স্থলে একই কথার পুনরাব্ণাস্ত হইয়াছে। বস্তুত, 
কত রকম তুটি যে এই পরগীলর 'মধ্যে আছে তাহার সীমা নাই। এগুলি আর কিছুই নয়, 
কতকগুীল ভাসাভাসা বর্ণনা আর কাহিনী, গল্প বলার সক্ষন্ন সূত্র দয়া কোনক্রমে একত্র 
গাঁথা, এই মান্র। কাহনশর মধ্যে যেসকল তথ্য ও জল্পনার উল্লে উল্লেখ কারয়াছ, তাহাও আম 
সংগ্রহ কাঁরয়াছ গবশৃঙ্খল ভাবে--যখন যে-বইটি হাতের কাছে পাইয়াছ' তাহা হইতে। 
অতএব এই বরণের মধ্যে ভুলব্রাটও অনেক থাকা সম্ভব । আমার ইচ্ছা ছিল-_কোন দক্ষ 
ইতিহাসবেস্তাকে ধদষা পন্রগ্যাল আগাগোড়া সংশোধন করাইয়া লইব। কিন্তু কারাগারের 
বাহিরে যে অল্প কযটা "দন কাটাইয়া যাইতোছ, তাহাব মধ্যে সেরূপ কোন ব্যাবস্থা 
অবসর আম পাইলাম না। 

এই পন্রগীলর মধ্যে আমি বহস্থলে আমার মতামত অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ব্য্ত 
কব্রিয়াছি: সে মতামত আমার এখনও বদলায় নাই। কিল্তু পন্রগুলি যেসময়ে [লাঁখিতে- 
ছিলাম সেই সমযের মধ্যেই জগতের ইাতহাস সম্বন্ধে আমার ধারণা রলমশ বদলাইয়া 
যাইতেছিল। পর্রগুলি তখন 'লিখিয়াছি; এখন যাঁদ 'লাঁখতে হইত তবে ইহার অনেক কথা 
আমি অন্যভাবে ও অন্যভঙ্গশতে 'লাখতাম। ণকল্তু যেকথা একবার বাঁলয়াছি তাহা মিয়া 
কফেলিনা আবার নৃতন কাঁবয়া বালব, ইহাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 


১ল। জানুয়ারী, ৃ 
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শ্রন্দঙ্গ 


জল্মাদনের 'াতি 


প্রীমতশ ইক্দিবা প্রিয়দাশশনশীকে লেখা, সেশ্াল জেল, নাইন 
তার তয়োদশ জল্মাভীথতে ২ই৬শে অক্লোবর, ১৯৩০ 


ছেলেবেলা থেকেই তোমাব জন্মাদনে তুমি উপহার আর শুভেচ্ছা পেয়ে এসেছ। নাইীনর জেল 
থেকে আম কেবল তোমায় আন্তাঁরক শুভেচ্ছাই পাঠাতে পাঁর। উপহার আধ্প কী পাঠাব তোমায় ? 
কয়েদখানার ভিতর থেকে তোমায় যে উপহার আ'ম পাঠাব তাকে বন্দী করে এমন সাধ্য এই 
চারাঁদকের উষ্চু প্রাচীরের নেই, কাবণ সে উপহার হল আমার মনের জিনিস! 

তুম তো জানো, সদৃপদেশ দেওয়া আমার ধাতে সয় না। যখনই ওরকম একটা-কছু করতে 
আমার ইচ্ছা হয় তখনই আমার মনে পড়ে সেই বিজ্ঞ লোকের উপাখ্যান। এ গল্পাঁট ষে বইয়ে 
আদ্ছে সোঁট তাঁমি একাঁদন হয়াতো পড়বে । তেরো শো বছর আগে চশনদেশের একজন পাঁরব্রাজক 
এসোছলেন আমাদের দেশে, জ্ঞানান্বেষণ করতে । জ্ঞানস্পৃহা তাঁর এত প্রবল যে উত্তরদকের কত- 
শত পাহাড়পর্বত, নদনদী, মবূভামি আতক্রম কবে, বহু সংকট, অনেক বাধা তুচ্ছ করে তিনি 
এসোছলেন। তাঁৰ নাম ছিল 'হউয়েন সাউ। আজকাল যে শহরের নাম পাটনা, পুরাকালে 
তারই নাম 'ছিল পাটালপূত্র-সেই পাটালপনুত্রের নিকটবতর্শ নালন্দা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ে তান বহুকাল 
অধায়ন ও অধ্যাপনা করোছলেন। তাঁর জ্ঞান ও বৃযৎপাত্তর জন্য এবং বৌদ্ধনশীতশান্মে তাঁর 
অসামান্য আধকার থাকাব দবুন তাঁকে “নসীতাধশারদ" আখ্যা দেওয়া হয়োছিল। সেকালে ভারতবর্ষের 
ণবাভন্ন প্রদেশে যাবা বসবাস করতেন তাঁদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ কবে তান এক 
জরমণকাহনী দিখোছলেন। আমাব যে উপাখ্যানের কথা মনে হয়েছে সেটা এই বই থেকে নেওয়।। 
এই উপাখ্যানে বার্ণত বিজ্ঞ লোক:ট ছিলেন দাক্ষণন--তাঁন কর্ণসুবর্ণ নগরীতে (আজকালকার 
ভাগলপুব) একটা 'বাচন্র পোশাক পবে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁব মাথায় বাঁধা থাকত একটা জহলন্ত 
মশাল, তাঁৰ কোম্ব থেকে উদব অবাধ ঢাকা থাকত তামার পাত '্দয়ে। লম্বা লম্বা পা ফেলে, 
হাতে প্রকাণ্ড একটা লাঠ নিয়ে, বুক ফ্ালয়ে 'তাঁন বেড়াতেন। লোকে প্রশ্ন করলে বলতেন, তাঁর 
অগাধ জ্ঞান পেট ফেটে বোরয়ে যেতে পারে এই ভয়েই ওরকম ব্যবস্থা করতে হযেছে । অজ্ঞানান্ধকারে 
যারা পথ খুজে হাতড়ে বেড়াচ্ছে তাদেরই জন্যে তিনি মাথায় মশাল ধরে থাকেন-_এইরক্ম 
ছল তরি জবাব। 

ভাঁগ্যস আমার অগাধ জ্ঞান নেই, কাজেই আমার বর্মেচর্মেও কাজ নেই। আর যাই হোক, 
জ্ঞান যে আমার উদরপ্রদেশে বাস করে না এ বিশ্বাসটুকু আমার আছে । এও জান যে জ্ঞানের 
বাসস্থান যেখানেই হোক-না কেন, এবং সে ধতই বৃদ্ধি লাভ করক-না কেন, তাব স্থান-সংকুলান 
হবেই। কাজেই আমার এই স্বল্প বুদ্ধ নিয়ে আমি উপদেশ দেবার মতো ধূম্টতা করব না-_আমার 
আতিবিজ্ঞ হয়ে কাজ নেই। আমার দড় বিশ্বাস যে, উপদেশ দিয়ে যতটা না হোক, আলাপে 
আলোচনায় তার চেয়ে অনেক বোঁশ সহজে ভালোমন্দ কর্তব্যাকবব্য নিধারণ করা যায়। তোমার 
আমার মধ্যে অনেক কথা হয়েছে, তা বলে মনে কোরো না- সেই আঁভাবজ্ঞের মতো-_ যা শেখবার 
মতো বা শেখবার তা শেখা হয়ে গেছে, জানা হয়ে গেছে। । আমাদের এই বিস্তীর্ণ পাঁথবী ছাড়াও 
আরও কতসব আশ্চর্য জগৎ আছে-_তাদের সম্বন্ধে শিখতে হলে, জানতে হলে 1কল্তু আঁতিবিজ্ঞের 
মতো বড়াই করলে চলবে না। আমাদের অত বোঁশ জ্ঞান হযে কাজ নেই, কী বলো? তা হলে তো 
জ্ঞানের ভাশ্ডার ফুরিয়ে যাবে, আর নিত্য নূতন জিনিস শেখার গকংবা নিত্য নূতন আবিচ্কার 
করবার আনন্দ আমরা আর গাব না। 


২ 1বশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


কাজেই, আতীবিজ্ঞের মতো উপদেশ দিয়ে কাজ নেই। তা হলে কী কার, বলো? চিঠি যাঁদ 
আলাপ হয় তবে তো সে হবে একতবফা। কাজেই যাঁদ আম এমন কিছ বাল যা সদুপদেশের 
মতো শোনায় তা হলে সেটাকে বিবান্তকর ভেবো না। মনে কোরো, যেন তোমার সঙ্গে আলাপ 
করতে গিয়ে একটা প্রস্তাব উত্থাপত করাছ। 

জাতির হীতিহাসে যুগপ্রবর্তনেব কথা পড়েছ। ইতিহাসাবখ্যাত নরনারশদেব মহত্তের কথা 
সসরণ করে মাঝে মাঝে আমবা কজ্পনা কাব, সেই বর ও বাবাঙগনাদের মতো আমরাও যেন সব 
বড়ো বড়ো কাজ করতে পাঁর। তুমি যখন ছোটো ছিলে তখন জোয়ান অব আর্কএর গল্প পড়ে 
ভেবেছ, কেমন করে তাঁর মতো হতে পারবে । সাধাবণ মানুষ বীবত্বেব ধার "দিয়েও যায় না, নজের 
ন্জের সন্তানসন্তাঁত বাঁড়ঘরদোর নিয়েই বাস্ত থাকে। শীকন্তু এমনসব সময় আসে যখন বড়ো- 
এফটা-কিছুব জন্যে উচ্চ আদর্শে অনপ্রাণত হয়ে এরাও অসাধারণ হয়ে পড়ে। বড়ো বড়ো নেতারা 
যখন জনসাধারণকে জাগয়ে তোলেন তখন ইতিহাসে যুগপ্রবর্তন হয়। 

১৯১৭ খন্টাব্দে-যে সালে তোমার জল্ম-_এইবকম একজন যৃগপ্রবর্তক তাঁব কাজ আরম্ভ 
করোছলেন। দুঃস্থ এবং দাঁরদ্রের জন্যে তাঁর হৃদয় প্রেমে ও কবুণায় উচ্ছ্বাসত হযোৌছল। ঠিক 
তোমার যে মাসে জন্ম সেই মাসেই যুগান্তকারী রুশ-বপ্লব ঘটোছিল এবং তার নেতা ছিলেন 
লোনন। আজ আমাদের ভাবতবর্ষে ঠিক তেমাঁন একজন নেতা আমরা পেয়োছ, যাঁর প্রেম ও 
সহ্‌দয়তায় অন্প্রাণত হয়ে আজ প্রতোক ভারতবাসী স্বরাজ-সাধনার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে 
প্রস্তৃত। তৌন্রশ কোট ভারতবাসী আজ তাঁর মহতী বাণী শুনেছে, যাঁদচ সেই বাপুঁজে আজ 
কারাগাবে। তারা আজ তাদের সমস্ত ক্ষুদ্রুতা ছেড়ে ভারতের স্বাধীনতার জনে) যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। 
আমাদের মস্ত বড়ো সৌভাগ্য যে, আজ আমরা আমাদের চোখের সামনেই ভাবতবর্ষের ইতিহাসে 
এই যুগ-প্রবর্তনের সূচনা দেখতে পাঁচ্ছ। 

এই বিরাট আন্দোলনে আমাদের উপর কণ কর্তব্ভার পড়বে সে আম জানি না; শুধু এইটুকু 
জান যে, আমাদের স্বরাজ-সাধনা এবং আমাদেব দেশ যাতে আমাদেব দ্বারা লাঞ্কীত ও অবমাঁনত 
না হয়, সেটুকুর প্রাত আমাদের দৃম্টি রাখা উচিত। যাঁদ ভারতের মাীন্তসেনা হতে চাই তবে মনে 
রাখতে হবে যে ভারতের সম্মান আমাদের হাতে গাঁচ্ছত রয়েছে এবং প্রাণ 'দযেও তাকে 'নম্কলঙ্ক 
রাখতে হবে। অনেক সময় আমরা হয়তো আস্থা হারাব, আমাদেব পক্ষে কী যে শ্রেয় সে সম্বন্ধে 
বহু সন্দেহ আসবে। এইরকম দোটানায় ও সংকটের সময় মনে রাখতে হবে, আমবা এমন কিছ 
যেন কখনও না কাঁর যার জন্যে আমাদের একাঁদন লজ্জা পেতে হবে, এমন কিছু যেন না কার যা 
লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে হবে। গোপন করার চেষ্টা ভীরুর-সে চেষ্টা ভারতের 
মাঁন্তসেনার অযোগ্য । মনের সাহস ও হৃদয়ের বলই হল সবচেয়ে বড়ো ভরসা, বিপদ থেকে রক্ষা 
পেতে হলে এই সাহস অবলম্বন করতে হবে। বাপুঁজর নেতৃত্বে আমরা যে এই স্বরাজ-আন্দোলন 
করাছ এব মধ্যে লুকোচু'র বা ভয়ের তো কিছু নেই। প্রত্যক্ষ দিবালোকে আমরা আমাদের কতব্য 
করে যাঁচ্ছ। ব্যান্তগত জীবনেও যাঁদ আমরা আলোকে ভয় না কাঁর, তবে দেখবে যে কোনো কিছুই 
আমাদের 'চত্তাবিক্ষেপ ঘটাতে পারবে না। 

দেখেছ, কী মস্ত লম্বা চিঠি হয়ে গেল! তবু তোমাকে বলার মতো কথা যেন ফুরোয়ই না, 
সামান্য চাঠিতে কতটুকুই-বা বলা যায়? 

বলোছ তো তোমায়, এ তোমাব পরম সৌভাগ্য যে এদেশের সেই বিরাট স্বাধশনতা-সংগ্রাম 
দানজে দেখতে পাচ্ছ। তোমার পক্ষে আরও ভাগ্যের কথা যে, তুম এমন জননী পেয়েছ 'যান 
ক্ষীণকায়া হলেও খুব তেজস্বাী ও চমংকার। কোনোরূপ বিপদ বা সংকট উপাস্থত হলে তাঁর 
চেয়ে সাত্যকার বন্ধু তুমি আর কোথাও পাবে না। 

এবার শেষ কার। আশা কারি বড়ো হয়ে তুমিও ভারতের একজন ম্যান্তসেনা হবে। 


নববর্ষের উপহার 
নববর্ষের প্রথম দিন, ১৯৩১ 


মনে আছে তোমার, দু বছর আগে আমি ধখন 'এলাহাবাদে ছিলাম আর তুমি ছিলে ম.সৌ নিতে, 
তখন তোমাকে কতগ্ীল চিঠি পাঠিয়োছলাম। সগুঁজ তোমার নাঁক ভালো লেগোঁছিল। তার পর 
থেকে আমাব প্রায়ই মনে হয়েছে, আমাদের এই পথবশী সম্বন্ধে ওই পর্সাষেব অনুসানশ আরও কিছু 
তোমায় লিখব কি না। কেমন যেন 'দ্বধা হয়োছিল এই সোঁদনও । পৃবোনোকালেন্স ইতিহাস, বীর 
ও বীরাঙ্গনাদের কাঁহনী পড়তে খুব ভালো লাগে, না? িল্ত তার চেয়ে শাবও অনেক ভালো হয় 
যাঁদ আমরা ইতিহাস-গঠনে সাহায্য কার আমাদের ানজেদের কর্তব্য করে। বলেছি তে তোমায়, 
'আমাদেব দেশের ইতিহাসে একটা নূতন যুগ আবধভ হয়েছে । ভারাতির অতাত আও পুরাতনের 
আবছায়া কুয়াশায় আবৃত; কতশত শতাব্দী, কত হাজার বছর গ্রাগে যে আমাদের ইতিহাসের শুরু 
সে আমবাই ঠিক বলতে পারি নে। ভ।বতেব অতগত ইতিহাসেশ কলঙ্কের কথা স্মবণ করলে 
আমাদের লাঁজ্জত ও দুহাত হতে হয, তবু মোটামুটি ধরলে বোঝা যাষ যে আমাদের অতাঁত- 
গৌরবও কম ছিল না। সেই গৌববময় অতাতাঁদনের স্ম€তি এখনও আমাদের গবে'র জিনিস। 


আজ কিন্তু পুরাতনের কথা মনে করে সমযক্ষেপ করলে আমাদের চলবে না। যে বর্তমানের মধ্য 
শদয়ে আমবা যাচ্ছ এবং যে ভাঁবধ্যতকে আমরা গড়ে তুলাছ তার কথাই আজ আমাদের মনে 
রাখতে হবে। 


তোমাকে যা লিখব ভেবোছিলাম সে সম্বন্ধে নাইন জেলে বসে অনেক মালমশলা সংগ্রহ 
করোছি অবশ্য, তবু মন আমার কছুতেই বসতে চায় না, কেবলই ভাব বাইরের বিরাট আন্দোলনের 
কথা, ভাব, বাইরের লোকেরা স্বরাজ-সাধনায যে কর্তব্য করছে তাই আঁমও করতাম আজ তাদের 
সঙ্গে থাকলে । বর্তমানের সব ঘটনা ও ভাঁবষ্যতের স্বপ্ন আমার সমস্ত মনটাকে জুড়ে আছে। তাই 
আর অতশতের কথা ভাববার সময় নেই। বুঝি অবশ্য যে, বাইরের কাজে যোগ দিতে পারব না, 
সুতরাং এভাবে বিচলিত হওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়। 

1কল্তু এখন পর্যন্ত ওই ধরনের চি 'লাঁখ নন কেন তার সাত্য কারণটা বাল শোনো । আমার 
এখন ভাবনা হচ্ছে, আমি কতটুকুই-বা জান যার বলে তোমাকে শিক্ষা দেব । বাঁদ্ধতে এবং মাথায় 
তুমি এমন চটপট বড়ো হয়ে উঠছ- আমি স্কুল-কলেজে এবং তার পরেও ষত পড়াশোনা করোছ তা 
হয়তো তোমার পক্ষে আতসামান্য কিংবা আঁতিসাধারণ মনে হতে পারে । আরও 'কছাঁদন পরে তুমিই 
হয়তো শিক্ষক হয়ে অনেক নৃতন নূতন জিনিস শেখাবে আমাকে! কেমন; তোমার জল্মাদনে 
লেখা চিঠিটাতে লিখোছ-না যে আঁতীবজ্ঞের মতো আমার অত জ্ঞান নেই যে বদ্যে ফেটে বোরয়ে 
পড়বার ভয়ে বর্ম এ'টে রাখতে হবে! 

পৃথিবীর একেবারে প্রাচীনকালের হীতহাস খুব স্পম্ট নয় বলে সে সম্বন্ধে যা তোমাকে 
ধীলখোঁছলাম তার,জন্যে আমার খুব বেগ পেতে হয় নি। কল্তু যেই আমরা আঁতপুরাতনের খোলস 
ছেড়ে সাঁত্যকার ইতিহাসের সূচনায় আস এবং পাঁথবার বাভন্ব দেশে মহাদেশে 'বাঁভন্ব সভ্যতার 
পাঁরব্যাপ্তি দেখতে আরম্ভ করি, তখন শতসহশ্তর ঘটনার সংঘাত মানবসমাজের 'বাচত্ত পাঁরণাঁতির 
নানাবিধ খুশটনাঁটর মধ্যে পড়ে, বুদ্ধি যেন পথ হারযে ফেলে। বই পড়ে অবশ্য অনেক সাহাষ) 
পাওয়া যায়, দিকল্তু নাইন জেলে তো সে স্বধে নেই। কাজেই পাঁথবশীর ইতিহাসের একটা 
ধারাবাহক বিবরণ আশা কোরো না আমার কাছ থেকে । ছেলেমেয়েরা যখন সন তারখ মুখস্থ 
করে বিশেষ কোনো-একাঁট দেশের ইতিহাস আয়ন্ত করতে চায়, তখন আমার ভারি দুঃখ হয়। 'বাতন্ন 
দেশের মধো ষে অচ্ছেদ্য সম্বম্ধ আছে সেটাকে উপেক্ষা করলে ইতিহাস টেকে না। আমার দড় 
বিশ্বাস, তুমি ওরকম বশে একটা কি দুটো দেশের হীতহাস পড়তে যাবে না-_ওটা ভুল। সমস্ত 


৪ বিম্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


প-গিবশর ইতহাস 'বাভব দেশের সম্বন্ধে পরম্পরাক্কমে আমাদের দেখে নিতে হবে। মনে রেখো যে 
জাতে জাতে এবং দেশে দেশে যে বৈষম্যটূকু আছে বলে আমরা মনে কার তা সব সময়ে সাত্য নয়। 
মানাচত্রে এবং ভূর্পারচয়ে আমরা সাধারণত নানান দেশ নানান রঙে রাঁজত দোখ- মানুষে মানুষে 
ওইরকম বৈষম্য আছে, কিন্তু মিলও আছে। কাজেই সীমারেখা আর মানাচন্রের নাঁজর অন্দসান্তে 
চললে আমরা অনেক সময় ভুল করব। 

আ'ম যে ধরনের হইীতিহাস পছন্দ কার সেইরকমাঁট লেখা আমার আয়ন্তের অতত--তার 
জন্যে তোমার অন্য বই পড়তে হবে । তব মাঝে মাঝে চোতোমাকে অতাঁতের কাহনী এবং প্রাকালের 
প্রখ্যাতনামা লোকদের কথা শোনাবার ইচ্ছে রাখি । 

আমার চিঠিগুলো তোমার মনে আরও জানবার ইচ্ছে জাগিয়ে দেবে কি না বা আদৌ তোমাৰ 
ভালো লাগবে কি না, দে আমার জানা নেই । সেগুলো তোমার কাছে পেশছবে 'কি না সে সম্বম্ধেও 
আমার সন্দেহ আছে। মৃসৌরতে যখন ছিলে তখন সত্যই বেশ কিছুটা ব্যবধান 'ছিল, এখন 
তুমি কাছেই রয়েছ অথচ যেন কতশত যোজন দূরে! তোমার কাছে তখন খ্াশমতো 'চাঠি পাঠাতে 
পারতাম, আর খুব বোশ ইচ্ছে হলে তোমাকে দেখে আসাও সম্ভবপর ছিল। আজ আমাদের মাঝখানে 
কেবল যমুনা নদীর ব্যবধান, তবু নাইন জেলের প্রাচীর তোমায় যেন কত দূরে সাঁরয়ে রেখেছে ॥ 
চোদ্দ দিন অন্তর তোমার কাছে চিঠি লেখার অন:মাত পাই, দীর্ঘ চোদ্দ দিনের পর তোমার একট-- 
থান দেখা মেলে কেবল মিনিট-ফুঁড়ব জন্যে! তবু এ ব্যবস্থা যেন ভালোই--যা আমরা সহজে পাই 
তার মর্যাদা আমরা খুব কমই রাখ । তাই আমার মনে হয় যে 'কছ্বাদনের জন্যে কয়েদখানায় বল্দগ 
থাকা__শিক্ষারই একটা 'বাশিষ্ট অঞ্গ হওয়া উচিত। সুখের বিষয়, আমার দেশবাসী ভাইবোনেরা 
আজ অনেকেই এ শিক্ষা পাচ্ছে। 

বলোছ তো, আমার ভয় আছে পাছে এ শচঠিগুলো তোমার ভালো না লাগে । তবু কণ জানো, 
এ শলখছি আমি নিজেরই একটু আনন্দের জন্যে-_চিঠিব ভিতর 'দিয়ে মনে হয় তোমার যেন নাগাল 
পাচ্ছি, যেন তোমার সঙ্গে আমার আলাপ চলছে । প্রায়ই তোমার কথা ভাঁব। আজকে তো বিশেষ 
করেই তোমার কথা মনে হচ্ছে। আজ নববর্ষে প্রথম দিন। খুব ভোরবেলা আকাশের তারার 
ণদকে তাঁকয়ে মনে হল পুরোনো বছবেব আশা-আনল্দ দুঃখ-দুবাশায়-মেশা আমাদের দিনগুলোকে। 
মনে হল, কশ যেন যাদুমন্ত্রে বাপুঁজ যারবেদা জেল থেকে আমাদের .জপর্ণ জাতীয়-জীবনে নৃতন 
যৌবনের সণ্টার করেছেন; তোমার দাদ এবং আরও অনেকের কথাও মনে হয়োছল। 'বশেষ করে 
ভাবাঁছলাম তোমার আর তোমার মার কথা; ইতিমধ্যে শুনলাম যে তোমার মাকে ওরা ধরে কয়েদখানায় 
আটকে রেখে 'দিয়েছে। নিশ্চয় উনি খুব খুশি হয়েছেন। আজ আম যেরকম নববর্ষের উপহাব 
চেয়োছিলাম ঠিক তেমনাঁট পেয়োছ। 

তুমি বড়োই একলা পড়ে গেলে নান প্রতি চোদ্দ দিন অন্তব তোমার মার সঙ্গে আর আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তো তোমার-_তখন উভয়পক্ষের বার্তাবহ হয়ে উঠবে তুঁম। যে দিনগুলো অমাঁন 
অমাঁন কাটবে সেই সেই দিনেও 'চাঁঠি লিখতে লিখতে তোমার কথা ভাবব। কল্পনায় দেখব, তুমি 
বসেছ আমার পাশে, কতবকম আলাপ হচ্ছে তোমার আমার মধ্যে। দুজনে মিলে আমরা সেই 
পুরাকালের স্ব্ন দেখব আব ভাবব যে ভবিষ্যংকে যেন অতশতের চেয়েও বড়ো করে গড়তে পাবি 
আমরা । আজ নববর্ষের প্রথম দিনটাতে এসো আমরা দুজনে সাহস করে বাঁল যে, এ বছরও যোঁদন 
পুরোনো হয়ে পড়বে সোঁদন 'হসেব 'মাঁলয়ে দেখতে পাব যে এ বছরটা বৃথা জাঁতবাহন কার 'ন। 
ভারতের অতঙত গোরবের ইাঁতহাসে এ যেন একটা বাশষ্ট স্থান পায়, যেন এ বছরটি আমাদের, 
ভবিষ্যতের সেই স্বস্নকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দিতে পারে। 


ইতিহাসের শিক্ষা 
&ই জানল্লার, ১৯৩৯ 


তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসে কেবলই ভাখাছি, কীভাবে শব করব। অতীতের কথা ভাবতে 
গেলেই যেন অনেকগুলো ছাঁব একসঙ্গে চোখের উপর এলোমেলে' হয়ে ভেসে ওঠে । কোনোটা 
আবছায়া অস্পম্ট ছবির মতো দেখা 'দয়েই মালয় যায়। যে ঘটনাগ্‌সলাব উপর আমার পক্ষপাত 
'আছে, সেগুলো আঁধকতর স্পন্ট ছবির মতো প্রতিভাত হয়। পুরাতন 'দনের ঘটনাবলশর সঙ্গে 
আম আজকালকার দিনের তুলনা কার; চেষ্টা করি হইাতহাসের শিক্ষা পেকে বমানের পথে 
যাতে ঠিকমতো চলতে-ফিরতে পারি। কিন্তু দেশে, এলোমেলো মন একেবারে কাটা-ছে'ড়া অসম্পূর্ণ 
নানাবধ জাঁটল চন্তায় ঠাসা; সে যেন এক চিন্রপ্রদর্শনখ, যেখানে ছবিগুলো এবড়োখেবড়ো 
বিশজ্খলায় সাজানো । দোষটা সব সময় যে মনেব তা নয়, কাব্ণ খন বহবিধ ঘটনাসমবায়ের মধ্যেও 
তো অনেক সময় সামঞ্জস্য আর সমন্বয় খু'জে বার করে। আসল কথা হচ্ছে, ঘটনাগুলোই আঁধকাংশ 
সময় এত অদ্ভুত ও বাঁচব ষে তাদের পারম্পর্যেব নিয়মে স্নিয়ান্্ুত করে দেখ। খুব কঠিন। 

িখোছ তোমায় যে, ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করলে আমরা দৌখ, পাঁথবী ধীরে ধখরে 
শনাশ্চত উন্নাতির পথে জয়যান্রা করেছে; প্রাণী-সমবায়ের ক্রমাঁববর্তনের ফলে কেমন করে সর্ব- 
শ্রেন্ঠ জব মানুষ এসে স্বীয় বাদ্ধবলে অপরদের উপর প্রভুত্ব বস্তার করল, সে কথাও তোমাকে 
রলোছ। বর্বরতা আঁতিক্রম করে সভ্যতায় পাঁরণাঁতি-_-এই হচ্ছে ইতিহাসের 'বিষয়বস্তু। এই সভাতার 
ধপছনে রয়েছে কর্মের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সৌভ্রান্র__তাই সমবেত শীল্তর প্রচেম্টাই হল আমাদের 
সভ্যতার 'ভিতরকার কথা, আমাদের চরম আদর্শ! মাঝে মাঝে মানুষ যখন এই আদর্শের কথ। 
বস্মৃত হয়েছে তখন তার অগ্রসরণে এসেছে অনেক বাধাবপাত্ত_ ইতিহাসে এইসব ব্যর্থতার 
কাঁহনীগুলো যেন মরুভূমর মতো উর! আজকালকার পৃথিবীতে সমবেত করম প্রচেষ্টার একান্ত 
অভাব, স্বার্থপরতা এবং হৃদয়হশীনতা যেন চারাঁদক ছেয়ে ফেলেছে । আমরা যাঁদ আমাদের জ্ঞানহখনতা 
এবং মূট্রতা-বশত মানবসভ্যতার জয়যান্রার পথ রুদ্ধ কার তবে সেটা কি ভালো হবে 2 প্রাচনযৃগের 
সভ্যতার উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের সন্দেহ হয় যে, আমবা হয়তো পিছ 
হটছি। আমাদের নিজেদের দেশেরই গৌরবময় অতাতের সঙ্গে বর্তমানের আঁকিংকরতার তুলনা 
করলেই বুঝতে পারবে আমি ঠিক বলাছি কি না। কেবল আমাদেব দেশেই নয়, মিশর, চন এবং 
গ্রীস দেশের প্রাচীন এ্রীতহাও বর্তমানের তুলনায় বিশেষ গৌরবময় 'ছিল। কল্তু তাই বলে আমাদের 
হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না; মনে রাখতে হবে যে, বপুলা পৃথবীর কাছে একটা-কোনো জাত বা 
দেশের উত্থানপতনে এমন কিছ আসে-যায় না। 

আধুনিক সভ্যতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান 'নিয়ে অনেকে অর্থহশন গর্ব অনুভব করেন। 
প্রাসম্ধ বৈজ্ঞাঁনকেরা অতাদ্ভুত অনেক কিছু সম্ভব করেছেন এবং সেজন্যে তাঁরা আমাদের সম্মানের 
পান্র--তবে বড়াই করতে যাবার আগে এ কথাটাও একবার ভেবে দেখা ভালো যে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের 
সভ্যতা পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে আছে। অনেকের কাছে হয়তো আমার এই কথাটা নির্বোধের 
ীস্ত মনে হবে, কিন্তু তারা জানে না। তুমি মেটারলিখ্কের লেখা মৌমাছি, উইপোকা ইত্যাদির সয়া- 
সংগঠনের কথা পড়ে নিশ্চয় বিস্মিত হয়েছিলে, নয় কি? প্রাণীজগতে আমরা এদের তুচ্ছ এবং 
নগণ্য মনে কার, তবু এদের একতা, এবং ব্যম্টিকে সমষ্টির কাছে উৎসর্গ করা দেখে মানুষের সমাদর 
অনেক কিছু শিখতে পারে। বহুর জনে) উইপোকার আত্মাহৃতির কথা যোদন শুনোছ সোগিন 
েকে তাকে ধেন ভাল্বেবেসে ফেলোছ। সমাজের জনে; ত্যাগস্বশীকার এবং সমবেত প্রচেজ্টা যাঁদ 
সভ্যতার নিদর্শন হয় তবে পিশ্পড়েদের সভাতা আমাদের চেয়ে অনেক গুণে ভালো--কা বলো? 


৬ শবশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আমাদের একখান প্রাচশন সংস্কৃত গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে যার অন্ুবাতদর সারমর্ম 
এরূপ : 'পাঁরবারের জন্য ব্যান্তকে, সমাজের জন্য পাঁরবারকে, দেশের জন্য সমাজকে এবং আত্মার 
জন্য সমগ্র জগৎকে বর্জন করবে।” আত্মা যে ক বস্তু তা আমাদের মধ্যে অল্প লোকেই জানে 
বা বলতে পারে এবং আমাদের প্রত্যেকেই একে ভিন্ন ভিল্ন রূপে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু 
এই সংস্কৃত শ্লোক থেকে আমরা পরস্পর-সহযোগিতা ও বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের 
শক্ষাই লাভ করাছ। আমরা ভারতবাসীরা অনেকদিন আগেই প্রকৃত মহত্বের এই প্রকৃষ্ট পন্থার 
কথা ভুলে 'গিয়োছলাম, তাই আমাদের পতন হয়েছে। কিন্তু পুনরায় যেন এর 'কছুটা দৃষ্টিগোচর 
আসছে এবং সারা দেশে চণ্চলতার সাড়া জেগে উঠছে। স্ত্শ-পুরুষ, বালক-বালকার দল 
নিজ নিজ দুঃখকম্টের প্রাত আক্ষেপ না কবে স্মিতহাস্যে দেশেব কাজে অগ্রসর হচ্ছে । কী চমৎকাক 
দৃশ্য! তাদের 'স্মতহাস্য ও আনন্দের একটা সংগত কাবণ আছে, যেহেতু একটা মহৎ কার্ষে 
যোগদান করার আনন্দের তারা আধকারী; এবং যারা ভাগ্যবান তারাই শুধু আত্মত্যাগের 
আনন্দ লাভ কবতে সক্ষম। আজ আমরা ভারতকে স্বাধীন করতে চেষ্টা করাছ; এটাও একটা 
বড়ো কাজ। কিন্তু সার্বভৌম মানবতার আদর্শ এর চেয়েও বড়ো। এবং যেহেতু আমরা উপলাষ্ধ 
কর যে আমাদের সংগ্রাম হল দুঃখ-দারিদ্রেব অবসানেব জন্য বিশ্বমানবের বিরাট সংগ্রামের 
অংশবিশেষ মাল, তাই আমরা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি যে, দুানয়ার অগ্রগ্াততে 
আমরাও 'কিৎ সাহায্য করছি। 

ইতিমধ্যে তুমি থাকবে আনল্দভবনে, এবং তোমার মা থাকবে মালাক্কা বন্দশীনবাসে, আব 
আমি এই নাইন জেলে; এবং কেউ কারও দর্শন পাব না_নষ কি? কিল্তু একবার ভাবো তো 
সে 'দনটির কথা, যোৌদন আমাদের তিনজনের আবাব মিলন হবে! আম সেই দিনটির প্রতশক্ষায 
কবে থাকব, এবং এই কঙ্পনাই আমার মনকে হাল্কা আব উৎফুল্ল কবে তুলবে। 


০] 
৭ই জানুয়ার, ১৯৩১, 


চোখের সামনে যখন থাকো তখন তুমি প্রিয়দার্শনী। চোখেব আড়ালে রয়েছ বলে তোমায় যেন 
আরও বোশ করে ভালো লাগে। 

আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসে মনে হল, সুদূর মেঘগজনের মতো যেন বহু কন্ঠের 
একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছ। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পার 'ন, শুধু মনে হল শব্দটা যেন 
চেনা-চেনা, যেন বুকের মধ্যে তার অনুরণন বাজছে । জনতা নিকটতর হলে কথাগুলোও স্পম্টতর 
হল, আর বুঝতে বাকি রইল না। "ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সমস্ত কারাগার মৃখর হয়ে উঠল 
মনটা খুশিতে ভরে উঠল। আমাদের এত কাছাকাছি, কারাপ্রাচীরের ঠিক অপর পাশেই কারা ঘে 
বগ্লবের বাশশ ঘোষণা করে চলে গেল জান না। হয়তো তারা এই শহরেরই লোক, হয়তো তান্না 
গাঁ থেকে এসেছে-কষকের দল । নাই-বা জানলাম ওরা কোথাকার লোক-_ওদের ওই নৃতন যুগের 
আবাহনমল্মে আমাদের সমস্ত মন যেন নখরবে সাড়া দল । 

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ, এই বাণীর অর্থ ক? কেনই-বা আমরা বিপ্লব চাই? ভারত আজ 
অনেক 'কছত নৃতন করে গড়তে চায়। যে বিরাট পাঁরবর্তন আমরা আনতে চাই তা যখন সার্থক 
হবে, বখন আমর স্বরাজ পাব, তখনও কিল্তু আমাদের চুপচাপ বসে থাকা চলবে না। প্রাণবস্তু 
যা-রছ; তার ক্রমাগত অদলবদল ঘটছে। সমস্ত প্রকাতি প্রাতীদন প্রাতমূহর্তে নিত্যনতন হককে 


এশয়া ও ইউরোপ ন্‌ 


প্রকাঁশত হচ্ছে। একমাত্র প্রাণহশীন জড়পদার্থ অচল হয়ে বসে থাকে। উৎসধারা আপনার বেশে 
বোঁরয়ে যেতে চায়, তাতে যাঁদ বাধা দাও তা হলে সে অপারচ্ছন্ন ডোবার পারণত হবে, আপনাকে 
নরর্থক করে দেবে। মানুষ িংবা জাতির জীবনটাও এইরকম একটা অব্যাহত ধারা। আমাদের 
ইচ্ছা থাক- বা না থাক, আমরা বড়ো হবই। খুঁকরা বয়সে বেড়ে হয় ছোটো ছোটো মেয়ে, আবার 
ছোটো ছোটো মেয়েরা পাঁরণত হয় বড়ো বড়ো মেয়ে ও বয়স্কা মাহলাতে এবং পাঁরণতবয়ক্কা 
মাহলারা কালক্রমে বদ্ধা হন। এসকল পরিবত'*-পর্িবর্ধন মেনে নিতেই হবে। ফিল্তু অনেকে 
আছেন যাঁরা জগতের পাঁরবর্তন স্বীকার করত চান না। তাঁবা তাঁদের মনের দুয়ার রুদ্ধ ও 
অর্গলবদ্ধ করে রাখেন, যাতে করে কোনো ন.তন ভাবধারা তাতে প্রবেশ করতে না পারে । চিন্তাশান্ত- 
পারচালনাব কথা ভাবতেই তাঁরা যৎপবোন।স্তি ভীত হন। ফল ক দীঁড়ায়ঃ ভাঁগের সাহাধ্য 
বাতীতও দুনয়া এাগয়ে যাচ্ছে। যেহেতু তাঁবা এবং তাঁদের মতোই অনন্য লোকেরা নিজেদের 
জাগরিত পারবর্তনেব সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেন না সেজন্যেই মাঝে মাঝে বিরাট অভ্যুত্থানের 
সৃষ্ট হয়; এক শো চাল্লশ বছর আগেকার ফরাস-বিপ্জাব বা তেবো বছর আগেকার রূশ-বশ্লবের 
মতো বড়ো বড়ো বিপ্লব ঘটে থাকে । সেইরূপ আমাদের দেশে এখন আমরা একটা 'বস্লবের মধ্য 
[দয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা অবশ্যই স্বাধঈীনতা চাই-একল্ত তাব চেয়েও আরও কিছু বেশি চাই। 
আমরা সব আবদ্ধ জলাশয়গুলিব র.দ্ধ গতিপথ মস্ত করে দিযে সবি জলপ্রবাহ আনতে চাই। 
আমাদের দেশ থেকে দুঃখ-দৈন্য-মলিনতা ঝেশটয়ে দূর করতেই হবে। আব যতদূর পারা বায়, 
দুর করতে হবে বহ্‌ লোকের মনে আবরণস্ববৃপ সেই মাকড়সার জাল, যা তাদের চিন্তাশান্ত লুশ্ত 
করে 'দয়েছে এবং আমাদের মহৎ কাজে তাদের সহযোঁগতাব পথে অন্তবায় হয়ে রয়েছে । এটা 
খুব বড়ো কাজ-__হয়তো এতে সময়ও লাগবে যথেন্ট। লাগাও ধাক্কা, হেইও জোযান, ইনাীঁকলাবৰ 
গজ্ল্দাবাদ ! 

শবপ্লবেব দুয়ারে এসে আমবা আজ দাঁড়য়ে আছ। ভাবষ্যৎ কী বহন করে আনবে 
তা জান না, তবে বর্তমানেও আমাদের শ্রমেব প্রভূত পুবস্কার তো আমরা পেযোছ। আজ দেশের 
মেয়েদের দিকে তাঁকয়ে দেখো-কশ গর্বভবে তাঁবা এই আন্দোলনে সবার আগে এাঁগয়ে 
চলেছেন। শান্ত অথচ দূর্দম এই বারাঙ্গনাদেব অগ্রগতির সঙ্গে তাল 'মাঁলয়ে আজ সবাইকে চলতে 
হচ্ছে। যে পর্দার আভশাপের আড়ালে এ"রা আত্মগোপন করোছিলেন, আজ সে পর্দা কোথায়? 
অতশত যুগের বহন শনদর্শনের সঙ্গে যাদুঘরে তা স্থান পেতে চলেছে। 

কেবল মেয়েদের কেন, শিশুদেরও দেখো, তাদের বানর-সেনা, বালসভা, বাঁলকাসভার দিকে 
তাকাও। এইসব বালকবালিকাদের বাপ-পিতামহ কেউ কেউ হয়তো অতাঁত কালে ভশরুর মতো 
ব্যবহার করেছে, বিজাতীয়েব দাসত্ব করেছে । এ যুগের ছেলেমেয়েরা ভর্তা কিংবা গোলামি 
কোনোটাই বরদাস্ত কববে না_ সে কথা বুঝতে আজ আর কারও বাকি নেই। 

কালের চাকা ঘুরে চলেছে, যারা তলায় চাপা পড়ে 'ছিল তারা আজ উপরে উঠে আসছে, 
উপরওয়ালারা নেমে যাচ্ছে নীচে! এ দেশের চাকা-ঘোরার সময় এসেছে এবার। চাকার গায়ে কাঁধ 
লাঁগয়ে এবাব আমরা এমন ধাবা দেব যে, সে চাকার ঘূর্ণি আর কেউ থামাতে পারবে না। 


ইননকলাব 'জল্দাবাদ ! 


৪ 


এশিয়া ও ইউরোপ 
৮ই জানুয়ারি, ১৯৩১ 


গতবারের চিঠিতে 'লিখোছ যে, সব 'জিনিস অনবরত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে) 
এইসব পাঁরবর্তনের কাঁহনঘই হল হইীতহাস। পুরাকালে যাঁদ খুব কম পাঁরবর্তন ঘটে, থাকে তা হলে 
সেকালের ইতিহাসও সেই অনুপাতে আকিশ্টিৎকর হতে বাধ্য। 


৬ ব*ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


চ্কুল-কলেজে আমরা যে ইতিহাস পাঁড় তা যংসামান্য। অন্যদের কথা ঠিক হয়তো জান না, 
তবে আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পাঁর যে, স্কুলে আম খুব অজ্পই শিখোছ। ইংলশ্ডের ইীতহাস 
ততোঁধক সামান্য। দেশের কথা যতটুকু ?শিখথোছ তার আঁধকাংশই হল ভুল, 'িছ-বা সত্যের 
অপলাপ। হবে না কেন, যাঁরা এসব বই রচনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই ছিল এ দেশের প্রাত গভীর 
অবজ্ঞা। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশের ইতিহাস খুবই আবছা-রকম শিখোঁছলাম। 
সাত্যকার ইীতহাস আঁম পড়তে শুরু কার কলেজ থেকে বেরোবার পরে। বার বার জেলে যাওয়া 
আমার হাতহাস-অধ্যয়নের পক্ষে খুব অনুকূল হয়েছে। 

আগের কয়েকটা চিঠিতে তোমাকে দ্রাবড়সভ্যতার কথা, আর্যদের এ দেশে আসবার কথা, 
মোটকথা প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখোঁছ। প্রাকৃ-আর্য যুগের ভারত সম্বন্ধে খুব অঙ্পই 
জানি বলে সে বিষয়ে বশেষ কিছু লিখি ন। তোমাকে বলে রাখা ভালো যে, কয়েক বছর আগে 
একাঁট বহু প্রাচশন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আঁবন্কৃত হয়েছে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে মোহেঙ্োদায়ো 
নামক একাঁট জায়গায়। পাঁচ হাজার বছরকার ধৰংসস্তূপ খুণড়ে অনেক 'কছু বোরয়েছে__এমনকি 
মিশরের পিরামিড্-এর মতন মৃতদেহের মমি পর্যন্ত পাওয়া গেছে। একবার ভেবে দেখো কত 
হাজার বছর আগে, আর্যদের এ দেশে আসবার কত আগেকাব সভ্যতার নিদর্শন এই মোহোঞ্োদারো। 
ইউরোপে তো তখন বর্বর যুগ । 

আজ ইউরোপ ক্ষমতাশালশ ও প্রভাপশালশ, আজ পাঁশচমের লোক নিজেদের সভাতা ও 
সংস্কীতি নিয়ে নিজেদেবকে পাীথবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে প্রচার কবে। এঁশয়া ও 
এঁশয়াবাসণদের প্রাতি ওদের অসীম অবজ্ঞা। এ দেশে ওরা যা-কিছু পায় তাই লুঠতরাজ করে "নিয়ে 
যায়। এীঁশয়া ও ইউরোপকে পাশাপাঁশ রাখলেই আমরা দেখতে পাব সময়ের ফেবে কীভাবে 
ভাগ্যাবপর্যয় ঘটে গেছে। পাঁথবীর মানাচনত্র খুলে দেখো_দেখতে পাবে স্বল্পায়তন ইউরোপ 
এশিয়ার 'বস্তশর্ণ ভূখণ্ডের সঙ্গে কেমনভাবে জুড়ে রয়েছে, মনে হবে ইউরোপ এই মহাদেশেরই 
একটা ক্ষুদ্র অংশাবশেষ। তুমি যখন ইতিহাস পড়তে শুবু করবে তখন জানতে পারবে যে, বহুকল 
ধরে এঁশয়া ইউরোপের উপর প্রভুত্ব করে এসেছে । সমুদ্রের 1বরাট ঢেউয়ের মতো এশয়া থেকে 
মানুষের ঢেউ গিয়ে ইউরোপকে প্লাবিত করেছে, ইউরোপকে সভ্য কবে তুলেছে । আর্য, সাইথশয়, 
হন, আবর, মঙ্গোল, তুর্কি এশিয়ার এইসব বাভন্ন জাতি ইউবোপ ও এশিয়ার বহু দেশের 
উপর ছাঁড়য়ে পড়েছিল পঙ্গপালের মতো। বহুকাল পযন্ত ইউরোপ ছল এঁশয়ার একাঁট 
উপনিবেশের মতো। আধ্যানক ইউরোপের অনেক সুসভ্য জাতি এঁশয়ার এই আক্রমণকারীদের 
বংশসম্ভূত। 

মানাচত্রেক অনেকখাঁন জায়গা জুড়ে আছে এঁশযা, দেখে মনে হয় যেন একটা আতকার 
দৈত্য হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। ইউরোপ সেই তুলনায় কত ছোটো। তাই বলে মনে কোরো ন৷ 
যেন যে, আয়তনে বড়ো বলেই এাঁশয়া বড়ো এবং আয়তনে ছোটো বলেই ইউরোপকে উপেক্ষা করা 
চলে। আকার দিয়ে কোনো ব্যান্ত বা জাঁতর বৃহত্ত বিচার করতে যাওয়া চলে না। মহাদেশগুির মধেঃ 
সবচেয়ে ক্ষুদ্রায়তন হলেও আজ ইউরোপ সভ্যজগতে খুব বড়ো-একটা জায়গা আঁধকার করে আছে, 
এ কথা আমরা ভালো করেই জাঁন। ইউরোপের অনেক দেশের ইতহাস যূগে যুগে নানারকম 
কশীর্ত-কাহনীতে গৌরবময় ॥। পাঁশ্চমের বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী তাঁদের নানারকম সত্য-আঁবচ্কারের 
বারা সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণধারণের জন্য সখ-স্াবধার 'াবধান করে 
দয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বহু? লোক জল্মেছেন যাঁরা সাহত্যে, দর্শনে, শিল্পকলায়, সংগীতে 
পাঁথবশজোড়া নাম ফিনেছেন। ইউরোপের হীতহাসে জ্ঞানী ও কর্ম কত রয়েছেন। ইউরোপের 
প্রাপ্য গৌরব তাকে না দেওয়াটা 'নব্বাম্ধতা। 

এঁশিরা যেখানে বড়ো সেখানে তার মহত্ব স্বীকার না করাটাও ঠিক একই প্রকারের বোকামি 
ইবে। ইউরোপের বাইরের জাঁকজমক দেখে আমরা অনেক সময় অতশতের কথা ভূলে যাই। 
পৃঁথবশর প্রধান ধর্মপ্রবর্তগণ সকলেই জল্মেছেন এই এশিয়ায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে ধমের 
প্রভাব আজও বর্তমান, সেই 1হন্দ্ধর্মের উদ্ভব এই ভারতেই । চাঁন জাপান বর্মা তিব্বত সিংহ 
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প্রীত দেশের ধর্মগ্রু বৃদ্ধেরও জল্মস্থান এই ভারতে । ইহ্হাদ ও খান্টীয় ধর্মের উদ্ভব হয়োছল 
প্যালেস্টাইনে- এশিয়ার পাঁশ্চম-উপকূলে। পাঁশশরা যে জরথুস্ট্রের ধর্মে 'ব্বাস করে তার সূচলা 
হয়েছিল ইরানে, ইসলামের পয়গম্বর মহম্মদ জল্মোছিলেন আরব দেশের মন্কাশরীফে। কৃ বন্ধ 
জরথস্ট্র খজ্ট মহম্মদ, চীনের দার্শীনকশ্রেষ্ঠ কনফাীসয়স ও লাওংসে-_কত-যে দার্শীনক ও তত্বজ্ঞানশ 
এ দেশে জল্মেছেন তার ইয়ত্তা নেই। পাতার পর পাতা ীলখে গেলেও এঁশয়ার জ্ঞানবীর ও 
কর্মবশরদের নামের তাঁলকা নিঃশেষ হয়ে বাবে না। এ ছাড়া, আরও কতভাবে এশিয়া যে পাখির 
প্রাচীন সভ্যতার ভান্ডার সমম্ধ করেছে সে কথা এলে শৈষ করা বায় না। 

সে দিন আর নেই। আমাদের চোখের সার্নেই দেখতে পাচ্ছ কালের সঙ্গে সঙ্গেগে কত 
অদলবদল-ওলটপপালট ঘটে যাচ্ছে। সচরাচর অবশ্য ইতিহাস শতাব্দশব পর শতাব্দীতে মন্থরগাততে 
চলে। অপর কোনো হসাব উল্টে দেবার জনাই যেন সময় সময় ছোটে উধহঞ্বাসে, বিপর্ধজ্। ঘটে 
যায। আজ এই মল্থব এশিয়া মহাদেশ তার বহন দিনের তন্দ্রা ভে৬ আবার জেগে উঠছে। সমস্ত 
পৃথিবী আজ তাঁকয়ে আছে এঁশিয়াব দিকে । সবাই জানে ভাবষ্যৎ পাঁথবীর ইতিহাসে অনেকখানি 
জায়গা জুড়ে থাকবে এশিয়া । 


& 
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৯ই জানুষাঁর, ১৯৩১ 


ভাবত” বলে যে 'হাঁন্দ সংবাদপন্রখানা সপ্তাহে দুবার আমাদের বাইবের জগতের খবর এনে 
দেয় তাতে গতকাল পড়লাম যে, মালাক্কা জেলে তোমার মায়ের ঠিকমতো যত হচ্ছে না। আন 
শীগঁগিরই নাক ওকে লক্ষেণী জেলে পাঠানো হচ্ছে। পড়ে একটু দমে গেলাম, এক. উদ্বিগ্ন 
হলাম। হযতো “ভাবত'-এব গুজব সাঁত্য নয়। তবু সন্দেহও ভালো লাগে না। নিজেব কম্ট অস্নীবধা 
সহ্য করা শন্ত নয়। ওতে ফল ভালোই হয, ও না হলে আমরা আতিরিন্ত নরম হয়ে পড়তে পাঁব। 
1কল্তু আমাদের 'প্রয়জনের দৃঃখকম্টের কথা ভাবা সহজও নয়, আরামপ্রদও নয়-বশেষ, আমরা 
যাঁদ কোনো সাহায্যই না কবতে পাঁর। তাই 'ভারত' আমাব মনে সংশয় ঢুঁকষে তোমার মায়ের 
সম্বন্ধে আমায ডীদ্বস্ন করে তুলন। ওর সাহস আছে, আছে সিংহীর মতো মনের জোর, কিন্ত 
দেহে ও দুর্বল; ও আরও দূর্বল হয়ে পড়ুক, এ আমি চাই না। যতই বুকেব পাটা থাক-না কেন, 
শরীর যাঁদ ভেঙে পড়ে তো আমরা কশ-ই বা করতে পাব? কোনো কাজ যাদ ভালোভাবে করতে 
হয় তবে আমাদের স্বাস্থ্য চাই, শান্ত চাই, চাই পুঠাম শরীব। 

হয়তো লক্ষেবী পাঠালে তোমার মায়ের ভালোই হবে। সেখানে আর-একটু আরাম আর 
আনন্দ পেতে পারে, আর লক্ষেবী জেলে কিছু সাথীও জ্‌টবে। মালাক্কায় বোধহয় ও একেবারে একা ! 
'তব্‌ ভেবে মন্দ লাগত না বে, আমাদের জেল থেকে ও মার চার-পাঁচ মাইল দূরে আছে। কিন্তু 
এ তো অর্থহশন কজ্পনা! কাবাকক্ষের উচু পাঁচল যখন মাঝখানে তখন পাঁচ মাইলও ধা, 
"এক শো পণ্চাশ মাইলও তাই! . 

“দাদ, এলাহাবাদে ফিরে এসেছেন এবং একটু ভাঙ্গো আছেন জেনে আজ খুব আনন্দ হজ৭ 
'আরও আনন্দ হল জেনে যে উীন তোমার মাকে দেখতে মালান্ধা জেলে 'গয়োছলেন, বরাতে থাকলে 
হয়তো কাল তোমাদের সবাইকে আম দেখতে পাব, কারশ কাল আমার দেখা করবার দন, আর 
জেলে 'মূলাকাৎ-কা দিন" তো মস্ত দিন! প্রায় দু যাস আঁম পাদুকে দোখি নি। আশা কার, 
তাঁকে দেখব, 'নজ্ের চোখে দেখে তৃপ্তি পাব যে, তান একট সেরে উঠেছেন। আর তোমারও দেখা 
স্প্াব সুদশর্ঘ পক্ষকাল বাদে, তুমি তোমার আর তোমার মায়ের খবর আমায় এনে দেবে। 


৯০  . শব*্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আরে! তোমাকে লিখতে বসেছিলাম অতীতের ইতিহাস, আর কাঁসব আজেবাজে ব্যাপার, 
ধলথে যাচ্ছ। এসো, বতমানকে ভুলে '"গয়ে, দু-তিন হাজার বছর 'পাঁছয়ে যাই। 

আগের কোনো কোনো গিঠিতে আম তোমাকে মিশরের আর ক্রীটদ্বীপে প্রাচীন নোসসেক্ 
কথা লিখোছ। আর বলোঁছ ষে, প্রাচীনকালের সভ্যতা এ দুটি দেশ ছাড়াও শিকড় গেড়েছিল আজকের 
ইন্াক বা মেসোপটেমিযায়, চশনে, ভারতবর্ষে আর গ্রশসে। গ্রণীমের সভ্যতা খুব সম্ভব এদের একট 
পরবতর্শ। তা হলে ভারতবর্ষের সভ্যতা বয়সের দিক 'দয়ে মিশর, চন আর ইরাকের সহোদর- 
সভ্যতার পাশে স্থান নিতে পারে। প্রাচীন গ্রীসও এদের ছোটো বোন। এইসব প্রাচীন সভ্যতার 
কশ হলঃ নোসস আর নেই। তন হাজার নছর হল তার "বলয় ঘটেছে। কাঁনম্ঠ সভ্যদেশ 
গ্রীসের লোকেরা এসে তাকে ধংস করেছে । মিশরের প্রাচীন সভ্যতা হাজার হাজাব বছরের 
গিস্ময়কর এতিহ্যের পর মিলিয়ে গেল--বিশাল পিরামিড, স্ফিজ্কৃস্‌, মান্দর আর মমিদের ধবংসাবশেষ 
ছাড়া আর কোনো চিহুই রইল না তাব। 'মশর দেশটা অবশ্য আজও আছে, সেকালের মতোই নীলনদ 
তার মধ্য 'দয়ে বয়ে চলেছে, অন্য দেশের মতোই সেখানে নরনারীব বাস। কিন্তু আজকের এই 
মানুষগাালর সঙ্গে ও দেশেব সেই অতাঁত গৌবধবেব আব কোনো যোগ নেই। 

ইবাক আর পারশ্য- কত সাম্রাজ্যই না ওখানে গড়ে উঠেছে আর পরস্পরকে অনুসবণ করেছে 
চরবিল্যাপ্তব পথে! শুধু যাঁদ প্রাচণীনতমগুলির নামই ধবা যায় তা হলেও কত বাবিলানয়া, 
আঁসাঁবযা, কলৃডিযা। বাবিলন আর 'নিনেভে-র সেই মহানগরী! বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট 
ভার্ত তো এদেরই কাঁহনী। আরও পরে, প্রাচীন হীতহাসের যুগে আরও অনেক সাম্রাজ্য ওখানে 
গড়ে উঠেছে, আবার ধুলোয় লাটয়েছে। ওখানে একাঁদন ছিল বোগৃদাদ- আরব্যোপন্যাসের সেই 
যাদুশহর! কিন্তু সাম্রাজ্য ওঠে আর পড়ে, রাজামহারাজাদের মধ্যে মহামহীযান যারা, পাঁথবীর 
নাটমণ্ডে তাদের ঘোরাফেবাও খুব ক্ষাঁণকের জন্যে। তবু সভ্যতা বে*চে থাকে । ইরাক আর পারশ্যেব 
সভ্যতা অবশ্য মিশবেরই মতো নিঃশেষে লোপ পেয়েছিল। 

অতশত যুগে গ্রীসের সাত্যই গারমা ছল--আজও লোকে সাঁবস্মযে সে গৌরবকাহনখ পড়ে? 
তার মর্মরমার্তর সামনে আমরা 'নর্বাক্‌ িস্মযে দাঁড়য়ে থাক, তাব পুরোনো সাঁহত্যের বেটুকু 
আমাদের কাছে এসেছে সেটুকু শ্রদ্ধার সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে পাঁড়। যথার্থই বলা হয়েছে যে, নব্য 
ইউবোপ কোনো কোনো দক 'দয়ে প্রাচীন শ্রীসেরই সন্তান; গ্রীক 'চন্তাধাবা, গ্রক প্রথা এতই 
প্রভাবত করেছে ইউরোপকে । কিন্তু গ্রীসের সে গৌরব আজ কোথায়; বহু যুগ হল সে প্রাচীন 
সভ্যতা নিশ্চহ হয়ে গেছে, নৃতন প্রথা দেখা 'দয়েছে- গ্রীস আজ দাঁক্ষণ-পূর্ব ইউরোপে এক, 
ক্ষুদ্র দেশ মান্র। 

মিশর, নোসস, ইরাক, গ্রীস- সব চলে গেছে। বাঁবলন আর 'ননেভে-র মতো তাদের 
অত্শত সভ্যতাও আজ অস্তিত্বহহশীন। আর এই পুরোনো সভ্যতার দলের অন্য দুটি প্রাচীন দেশ 2 
চশন আর ভারত» অন্যান্য দেশের মতো সেখানেও সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়েছে এবং ভেঙেছে । 
আক্রমণ. ধৰংস, লুঠতরাজ হযেছে খুব বড়ো হারে । শত শত বছর ধরে এক রাজার বংশ শাসন করেছে, 
আবার অন্যে এসে তাদের জায়গা নিয়েছে । অন্যসব জায়গার মতো চীন আর ভারতেও এসব ঘটেছে। 
কিন্তু চীন আর ভারত ছাড়া আর কোথাও সভ্যতার একটা প্রকৃত আবচ্ছিন্নতা দেখা যায় নি। সমস্ত, 
পান্সিবর্তন, য.দ্ধবিগ্রহ, আক্রমণ সত্বেও এই দুটি দেশেই প্রাচীন সংস্কাঁতির সূত্র একটানা চলেছে । এ' 
কথা ঠিক ষে, দ্যাট দেশই তাদের অতাঁত গৌরব থেকে অনেক নেমে গেছে, আর অতাঁতের দেই 
সংস্কাতি সূদীর্ঘ যুগয্গান্তরের পুঞ্জভূত ধুলোয় আবর্জনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; কিন্তু তবু তারা 
টিকে আছে, আর ভারতের সেই প্রাচীন সভ্যতাই আজকের ভারতীয় জশবনধারার 'ভত্তিস্বর্প * 
আজকের পাঁথকীতে হাওয়াবদল হয়েছে। বা্পজাহাজ, রেলপথ আর প্রকাণ্ড কারখানায় পৃঁথিবীর' 
চেহারার পাঁরবর্তন ঘটেছে। হয়তো, হয়তো কেন খুবই সম্ভবত, ভারতবর্ষের চেহারাও বদলে' 
যাবে, বদলে যাচ্ছেও ক্রমশ। কিন্তু ইাতহাসের উষা থেকে সোজা আমাদের যুগ পর্যন্ত ভারতশয়' 
সভ্যতা আর সংস্কৃতির যে বিশাল পারপ্রোক্ষাত ও আঁবাচ্ছন্নতা, এর কথা ভাবতেও কোত্হল 
জাগে, চমতকৃত হতে হয়। একাঁদক 'দয়ে আমরা ভারতশয়েরা বই বহুসহম্্র বছরের উত্তরাধিকারী & 
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একদা যাঁরা উত্তর-পশ্চিম 'গারপথ 'দয়ে এই ব্রহ্গাবর্ত বা আর্ধাবর্ত বা ভাবতবর্ধ বা 'হন্দুদ্থানের 
সূর্যহসত সমভূমিতে এসোছলেন, আমবা তাঁদেরই স্তাঁত। পাহাড়ে পথ বেয়ে তাঁরা নচেব 
অজানা ভূমিতে দলে দলে নেমে আসছেন, দেখতে পাও না? বীর তাঁরা, দুঃসাহসের তেজে পূর্ণ- 
প্রাণ, পাঁরণামের ভয় না কবে এগিয়ে এসোৌছলেন। মৃত্যু এলে পরোয়া করতেন না ভারা, হাঁসমৃখে 
ববণ করে 'নিতেন তাকে । িল্তু জীবনকে তরা ভালোবাসতেন, জানতেন যে জবনকে ভোগ করা 
যায় একমান্র 'নিভক্ম হলে, পরাজয়-দুর্দৈব 'নয়ে ডীগ্বগ্ন হলে চলে না। যারা ভযহশন, পরাজয় 
দুদৈ'ব তাদের থেকে কেন জান তফাতে থাকে। ভাবো তাঁদের কথা, আমাদের সেই বহ্‌ দবেন 
পূর্বপুরুষ যাঁরা, আভযানেব পথে সহসা তাঁরা সাগলগামী পৃণ্যতোয়া গঙ্গাব ভবে এসে উপনগত 
হলেন। না জান সে দৃশ্য তাঁদের কত উৎফল্ল্ল কবে তুলোৌছল! নত হয়ে ভাবা যে তাদের সলালিত 
ব্যঞ্জনাময় ভাবায় তার প্রশাস্ত গেযৌছলেন তাতে আর আশ্চর্য কশ। 

সত্যই বিস্ময় জাগে যে আমবাই সেইসব যুগেন উত্তবাঁধকাবণ॥ কিন্তু দম্ভ করা উচিত 
নয়, কাবণ সে যুগের ভালো মন্দ, দৃূযেবই উত্তবাধকাঝ আমবা পেয়েছি । আ্ঞাব আজকের এাবতে 
বহু মন্দ 'জাঁনস রয়ে গেছে, যা বিশ্বে আমাদেব নীচু করে রেখেছে, আমাদেব মহান দেশকে 
গনদারুণ দবিদ্র কবে ফেলেছে, অন্যেব হাতের পাল কবে তুলেছে । ঈক্তু আমরা কি স্থিব কনে 
ফেলি নন যে এ আব চলবে নান 
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১০ই জান্যাঁব, ১৯৩১৯ 


তোমরা কেউ আজ আমাদেব সঙ্গে দেখা করতে এলে না, 'মূলাকাং-কা “দন' প্রায় ফাঁকাই গেল। 
হতাশ হতে হল। আবও খারাপ হচ্ছে দেখা কববাব দিন 'পাঁছয়ে দেবার কারণটি। আমাদের 
বলা হল যে দাদু অসুস্থ। আব কিছু জানবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তা, যখন জানলাম থে 
দেখাসাক্ষাৎ আজ আর হবে না, আম আমার চরখা 'নিষে কিছু সুতো কাটলাম। দেখাছ যে 
চরখা কাটলে আর নেওয়ার বুনলে বেশ সান্ত্বনা পাওয়া যায়। অতএব, যখনই মনে সংশয় জাগবে, 
সুতো কেটো। - 

আগের িঠিতে আমরা ইউরোপ আর এশিয়ার সাদৃশ্য ও পার্থক্য দোখযোছিলাম। এবার 
এসো সে সময় প্রান ইউরোপ যেমন ছিল বলে কল্পনা কবা হয়, সোঁদকে একবাব দাস্টপাত কাঁব। 
বহুকাল যাবং ইউরোপ বলতে বোঝাত ভূমধ্যসাগবের চতুর্দিকের দেশগুল। জর্মীন, ইংলপ্ড আব 
ফরাসি দেশে বন্য বর্বর জাতির বাস বলে মনে করত ভূমধ্যসাগরবর্র্রা। প্রথম প্রথম শুধ্‌ 
ভুমধাসাগরের পূর্ব-অণ্চলগুলিকেই সভ্যতার কেন্দ্র বলে ধরা হত। জানোই তো যে, মিশর অবশ্য 
এ দেশ ইউরোপে নয় আফ্রকায়) আর নোসসই ছিল এদের অগ্রণশী। ধশরে ধীরে আর্ধরা এশিয়া 
থেকে পাঁশচমাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়ে গ্রীস এবং পাশের অন্যান্য দেশ আক্রমণ করল । এরাই হচ্ছে সেই 
আর্ধগ্রশক বাদের আমরা প্রাচশন গ্রীক বলে জান এবং সম্মান কার। গোড়ার দিকে এদের থেকে 
ভারতখয় আধধদের বোধহয় খুব তফাত ছিল না। কিন্তু পরে নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটেছিল, ফলে 
আর্ধজাতির এ দুই শাখা ক্রমশ ভিন্ন হয়ে গেল। ভারতীয় আর্ধদের উপর প্রভাব পড়ল ভারতবর্ষের 
প্রাচীনতর সভ্যতার- দ্রাবড়সভ্যতার, যার ভগ্নাবশেষ আমরা মোহেঞ্জোদারোতে দেখতে পাই। 
প্রাবড় আর আর্ধরা পরস্পরকে 'দয়োছল অনেক, পর্পরের থেকে নিয়েছিল অনেক, ফলে এক 
সাধারণ সংস্কাতি গড়ে তৃলোছিজ্ম। ঠিক এমনিভাবেই আর্ধগ্রশকরা তখনকার গ্রশসে [বকাশমান 
নোসসের প্রাচশনতর সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও তারা নোসস ও তাৰ 


তা. 


বিশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 
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সভ্যতার অনেকখানই ধ্বংস করে সেই ভগ্নস্তৃূপের উপর তাদের আপন সভ্যতাকে খাড়া করে 
তুলৌছল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেকালে আর্যগ্রশক ও ভারতীয় আর্যরা ছিল রুক্ষ 
কঠোর যোদ্ধার জাত। শান্তমান তারা, দুর্বলতর জাতিকে হাঁটয়ে নজেদের দলে ভাঁড়য়ে নিত। 

অতএব, খৃষ্ট জল্মাবার এক হাজার বছর আগে নোসস ধ্বংস হল। আর নবাগত গ্রশীকরা 
গ্রীস ও তার চতুর্দকের ম্বীপপঞ্জে আস্তানা গাড়ল। সাগরপথে তারা গেল এশয়া-মাইনয়ের 
পশ্চমকূলে, দক্ষিণ-ইতালি ও 'সাঁসালতে, এমনাক ফরাসি দেশেরও দাক্ষিণে। ফরাস দেশে মাসেছি 
শহরের প্রাতষ্ঠা তাদেরই হাতে । কিন্তু তার। ওখানে যাবার আগেও বোধহয় ওখানে ফিনিশশয়দের 
বাত 'ছল। তোমার মনে আছে যে, 'ফানশশয়রা এশিয়া-মাইনরের নাবিক জাত, বাঁণজ্যের 
জন্যে দূরদ্রাষ্তরে ষেত। সেই আদিযুগে, ইংলন্ড বখন বর ছিল, তখনই তারা ইংলশ্ডে যাতায়াড 
করত-জব্রালটার প্রণালশ 'দিয়ে তাদের স্‌দীর্ঘ 1সন্ধুযান্রা নিশ্চয় দুগ-ম ছিল । 

গ্রীসের ভূথণ্ডে প্রসিষ্ধ নগর সব গড়ে উঠল--এথেন্স্‌, স্পার্ট থবৃ্স, করিল্থ। 
গ্রশকরা, অথবা যে নামে তাদের ডাকা হত, হেলশন্রা. তাদের প্রথম দিনগ্লিকে অমর করে রেখে 
গেল তাদের দু প্রখ্যাত মহাকাব্যে_ইলিয়াড ও আঁডিসী-তে। এ দুটি কাবা সম্বন্ধে তুম কিছু 
্ঞানো আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে এক বিষয়ে এদের 'মল আছে। কাঁথত আছে, 
এ দুখানি অন্ধ হোমরের রচনা । হীলয়াড আমনের শোনায়, কেমন কাল প্যারিস বৃপসী হেলেন্‌কে 
ট্রয় শহরে হরণ করে নিয়ে যান, কেমন কবে গ্রণক ব্রাজারাজড়ারা ঙাঁকে 'ফাঁরয়ে নেবার জন্যে 
ট্রয় অবরোধ করেন। আব অভডিসশ হচ্ছে ট্রব-অবরোধের শেবে যুলসেস্‌ বা আঁডাসয়সৃ-এর 
দেশদেশান্তরে আঁভযানের কাঁহনী। এঁশয়া-মাইনবে, সিম্ধকৃল থেকে অদরে ছোট্ট শহব রয় 
অবাষ্থত 'ছিল। আজ আর তাব আফ্তত্ব নেই; কিন্তু ক'বর প্রাতভা তাকে অমর করে রেখেছে। 

এটা লক্ষ্য করবাব মতো যে, গ্রীক বা হেলীনবা যখন তাদের সংাক্ষপ্ত কিন্তু চমৎকার 
সাবালকত্বের দিকে দূত এাঁগয়ে চলছিল তখনই আর-একটি শান্ত অনাড়ম্বরে জন্ম 'নিয়োছল 
ভাঁবধাতে গ্রশসকে জয় করে তাবই স্থান নেবার জন্যে। বোম নাক এই সময়েই প্রাতান্তিত 
হয়েছিল। কয়েক শত বছব পযন্ত বিশ্বের নাটমণ্ে তার স্থান গৌণই ছল । কিন্তু যে মহানগরগ 
একাঁদন সারা ইউরোপের উপবে মাথা উপচয়ে ছিল, যাকে আঁভাহত কবা হয়োছল "বশ্বের কর্ণ", 
“চরন্তন নগরণ' বলে, তার জন্ম একটা উল্লেখযোগা ব্যাপার বৈকি! বোমেব প্রাতম্ঠা সম্বন্ধে অদ্ভূত 
সব 'িংবদন্তশ প্রচালত আছে,_কেমন কবে তার প্রাতষ্ঠাতা বেমাস্‌ আর রোমিউলাস্‌কে 'নয়ে 
য়ে এক নেকড়েবাঘিনী পালন করোছল। সে গল্প বোধ হয় ভুমি জানো। 

রোম-প্রতিষ্ঠার সমসময়েই, অথবা একটু আগে প্রান পৃথিবীর আর-একাঁট মহানগব 
গড়ে উঠোছল। কার্থেজ তার নাম, আঁফ্রকার উত্তরকূলে-ফাঁনশীয়দের হাতে তার প্রাতিষ্ঠা। 
এক বিশাল সম্দ্রশান্ততে এ পাঁবণত হয়েছিল, বহু বছর ধরে বোমের সঙ্গে তার 'ছিল প্রবল 
প্রাতিদ্বান্িতা, ঘটেছিল তুমূল যৃদ্ধ। শেষে রোমেবই জয হয়েছিল, কার্থেজ নিঃশেষে ধংস 
হয়ে গেল। 

আজকের মতো শেষ করবার আগে একবাব প্যালেস্টাইনের দিকে এক পলক তাঁকয়ে নেওষা 
যাক। অবশ্য প্যলেস্টাইন ইউরোপে নয, তার এীতিহাসিক প্রাধান্য. অজ্প। কিন্তু অনেকে এব 
প্রান ইতিবৃত্ত সম্পর্কে উৎসাহণ, কারণ ওল্ড টেস্টামেন্টে এর নাম রয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট 
হচ্ছে ইহাঁদ জাতের একটা শাখার গল্প, ছোট্র এই দেশাঁটতে তাদের বাস ছিল; তাদের পরাক্ান্ত 
প্রীতবেশশ বাঁবলনিয়া, আঁারয়া আর' মিশরের সঙ্গে তাদের কেমন করে গোলমাল বেধোঁছিল, 
তারই কাঁহনশ। যাঁদ এ কাহিনী ইহুদ্িধর্ম ও খুষ্টধর্মের অঞ্গ না হত, তবে খুব অল্প লোকেই 
তা জানত। 

এইয়কম সময়েই নোসসের পতন হয়। প্যালেস্টাইনের একটা অংশ হল হম্রায়েল, তার 
রাজা ছলেন সল। তাঁর পরে আসেন দায়ূদ, তাঁরও পরে সলোমন--তাঁর জ্ঞানের জন্যে তানি 
বশস্বশী। এ তিনজনের নাম তোমাকে বললাম, কারণ তুমি নিশ্চয় এদের কথা শুনে বা পড়েছ। 


৪ 
গ্রীসের নগর-রাষ্্ী 
১১ই জানুয়ারি, ১৯৩১ 


গত চিঠিতে তোমাকে গ্রীকদের কথা £কছু 'কছন বলোছি। তাদের সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হলে 
আরও একট আলোচনা কবা দরকার। অবশ্য যাদের আমরা কখনও চোখে দোখ নি তাদের সম্বন্ধে 
সম্যক ধারণা করা বড়ো শন্ত। কারণ বর্তমান যুগ এবং প্রচলিত জাবনপ্রণালীতে আমরা এত 
বোঁশ অভ্যস্ত হয়ে পড়োছি যে, সুদূর অতাতের সেই 'ভল্ব জগংটাকে আমরা কছুতেই কল্পনাষ 
আনতে পাঁর না। অথচ ভাবতবর্ষেই বলো আব চীন 'কংবা গ্রীস দেশেই বলো, প্রাচীনকালে 
দ্ানয়াটা সর্বন্রই অন্যরকম ছল। সেই প্রাচীন যুগের লোকদের সম্বন্ধে ছু জানতে হলে এখন 
কল্পনার সাহাষ্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই--তাদের লেখা বই, তাদের ঘরবাঁড় 'কংবা ভগ্নাবশেষ 
দেখে যা একটু-আধট; অনুমান কবা যাষ। 

গ্রসস দেশ সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একটি কথা উল্লেখযোগ্য । বড়ো বড়ো রাজ্য কিংবা সাম্রাজ্য গ্রীকদেগ 
পছন্দ ছিল না! তাদের ছল এক-একটি নগর নযে এক-একাট রাস্ট্র অর্থাৎ প্রত্যেক নগরই একটি 
স্বাধীন রাম্ট্র। সেগুলো আবার গণতান্ত্রক রাস্ট্র। যৎসামান্য তার পাবাঁধ_ মাঝখানে শহর; চাবাঁদকে 
কু ফসলের জাঁম, তাই থেকে নগরবাসীদের খাদ্যসংগ্রহ হত। গণতল্ল কাকে বলে সে তো তুমি 
জানোই-_-তাতে কোনো রাজা থাকে না। এইসব গ্রীক রাম্ট্রেও ছল না। রাজ্য শাসন করত 
ধনী নাগারকের দল। শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের বলতে গেলে কোনোই হাত ছিল না। অনেকে 
ছিল আবার ক্লাতদাস, তাদের তো কোনোবকমের আঁধকারই 'ছিল না। তা ছাড়া স্লোকেরাও 
শাসনাধিকার থেকে বণ্চিত 'ছিল। কাজেই এসব রাম্ট্রে খুব অজ্পসংখ্যক লোকই নাগারকের অধিকার 
ভোগ করত অর্থাৎ শাসনসম্পকা্য় ব্যাপাবে ভোট 'দতে পাবত। সংখ্যায় অল্প বলে প্রয়োজনের 
সময় সকলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে ভোট দেওয়া এদের পক্ষে কঠিন ছিল না। ছোটো ছোটো 
নগর-রাষ্ট্র বলেই এাট সম্ভব হয়োছল, বিরাট দেশ হলে এটা অসম্ভব হত। আর এখন, সারা 
ভারতবর্ষের কথা না-হয় ছেড়েই দাও, এক বাংলা কিংবা আগ্রা প্রদেশের সব ভোটদাতা এক জায়গাগ্ 
একর হলে কী বিরাট ব্যাপার হয একবার ভেবে দেখো দোখ। সে রাঁতমতো অসম্ভব ব্যাপার ! 
পরবতাঁ কালে এটা অনেক দেশেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়োছল। শেষে ভেবে-চিন্তে একটা 
সমাধান স্থির হল--তাকে বলা চলে প্রতানাধমূলক শাসনতন্ত্। তার মানে, তেমন কোনো জর্‌রি 
ব্যাপার দেখা দলে দেশসুদ্ধ লোককে এক জাষগায় জড়ো হয়ে উপায় বাংলাতে হবে না, নিজেদের 
মধ্যে কয়েকজন প্রাতানাঁধ 'নর্বাচন করে নিলেই চলবে। তারাই প্রয়োজনের সময় 'মাঁলত হয়ে 
দেশের সব 'বাধ-ব্যবস্থা 'স্থর করবে, আইনকানুন 'তোর কববে। এইরকম ব্যবস্থা হলে সাধাবণ 
ভোটদাতারাও পরোক্ষভাবে শাসনব্যবস্থাব সঞ্গে যুস্ত থাকতে পারে। , 

িল্তু গ্রস দেশে এ রশীত প্রচলিত ছিল না। নগর-রাষ্মী ছাড়া বহুবিস্তৃত রাজ্য তাদের 
ছিলই না, কাজেই এ সমস্যাও তাদের দেখা দেয় ন। অবশ্য তোমাকে আগেই বলোছি, গ্রশকরাও 
চারাদকে ছাঁড়য়ে পড়েছিল- দক্ষিণ-ইতাঁল, 'সাঁসাল এবং ভূমধাসাগরের উপক্ূল-ভাগে; 'িচ্তু তাই 
বলে সাম্াজ্যস্থাপনের চেষ্টা কিংবা সমস্ত দেশকে এক-শাসনের অল্তর্গত করবার চেস্টা তারা কখনও 
করে 'নি। তারা যেখানে গিয়েছে সেইখানেই স্বতন্ত নগর-রাম্ট্র স্থাপন করেছে। 

একটু লক্ষ্য করলে দেখবে প্রাচখশন কালে ভারতবর্ষেও ছোটো ছোটো গণতাল্্রক রাজ্য 'ছল, 
অনেকটা ঠিক গ্রশক নগর-রাষ্ট্ের মতো। কিন্তু সেগুলো বোঁশ 'দিন স্থায়ী হয় 'ন, বৃহত্তর রাজ্য 
এসে তাদের গ্রাস করেছে। তা হলেও আমাদের গ্রাম্য পণ্টায়েতগন্ীলর ক্ষমতা তার পরেও বহন 
অবাধ ি'কে ছিল। বোধ কাঁর, প্রথম ঈদকে আর্ধদের ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্র-স্থাপনের 'দকেই 
ঝোঁক 'ছিল। ক্রমে নানা দেশের প্রাচঈনতম সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কিংবা হয়তো ভৌগোলিক 


পাঁশ্চম-এশিয়ার সাম্রাজ্য ৯ 


কারণে, তারা তাদের পূর্বমত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে পারশ্য দেশে বড়ো বড়ো রাষ্্র 
“এবং সাম্রাজ্য গড়ে উচোছল দেখতে পাই। ভারতবর্ষেও ক্রমে বড়ো বড়ো রাজ্য স্থাপনের 'দকেই 
ঝোঁক দেখা দিল। গ্রীস দেশে 'কন্তু বহুকাল ধরে এ নগর-রাম্ট্রই চলে এসেছে । অবশেষে এক' 
ইাঁতহাসাঁবখ্যাত গ্রীক বীর সমস্ত পাঁথবশ জয় করবারই চেম্টা করলেন। এর পূর্বে এ ধরনের 
টৈম্টা কৈউ করেছিলেন বলে আমরা জান না! হান হচ্ছেন মহাবীর আলেকজান্ডার। পরে তাঁর 
কথা তোমাকে আরও বলব। 

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, গ্রীকরা তাদের ছোটো ছোটো নার-বাম্্রগুলোকে একন করে বড়ো রাজা 
(কিংবা রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করে 'নি। তারা এক'দকে যেমন 'িনজ নিজ স্বাতন্ত্য এবং স্ব।ধানত। 
রক্ষা করে এসেছে অপরাদকে তেমাঁন একে অন্যেব সঙ্গে নিরন্তর মাবামার-বাও।কাটিও কবেছে। 
এদের মধ্যে বিষম রেষারোষ ছিল, তার ফলে প্রায়ই লড়াই বেধে যেত। 

তা সত্বেও কিন্তু এই রাষ্ট্রগীলব মধো কয়েকাঁট যোগসূত্র ছিল। এদের সংলেরই এক ভাষা, 
'এক সংস্কীতি, এক ধর্ম। তাদের ধর্মে অনেক দেবদেবশর পুজে। 1ছল। হন্দ'দের পুক্সাণের গহপ 
যেমন চমৎকার, গ্রশক পুরাণের গল্পও তেমান চিগাকর্ষক! গ্রশকরা ছিল সৌন্দর্যের পজারখ। 
তাদেব তোর মর্মর এবং প্রস্তর-মূর্তি এখনও 'কছ কিছু রয়েছে, সেগলো দেখতে অপূব সুল্দব। 
সুঠাম সুন্দর দেহকাল্তিব প্রাতি তাদেব খুব অনুরাগ ছিল এবং শরশ্চর্চাল জনো তারা নানাধিধ 
ক্ড়ামোদের প্রবর্তন করৌছিল। মাঝে মাঝে আলমখপাস পরি *বরাট আকারে ক্নীড়ামোদের 
বাবস্থা হত। তখন গ্রীস দেশের সকল প্রাণ থেকে বহু লোক এসে সেখানে জড়ো হত। তুমি 
1নশ্চয় শুনে থাকবে, আলিমশ্পিক খেলা আজকালও হচ্ছে। নামটা 'কল্তু এসেছে গ্রতকদের সেই 
আলম্পাস পাহাড়ের খেলাধুলো থেকে । এ নামে এখন 'বাঁভ্ন দেশের ক্রীড়ামোদশর মধ্যে 
প্রাতযোঁগিত৷ হয়। 

এখন দেখা গেল, গ্রধক রাশ্ট্রগুলো বরাবর পৃথকভাবেই ছিল, খেলাধুূলোর উপলক্ষে মাঝে 
মাঝে এক জায়গায় মিলেছে, আবার সারাক্ষণ নিজেরা 'নিজেন্না লড়াই করেছে । অবশেষে একদা 
যখন 'িবদেশী শত এসে দেশ আক্রমণ করল তখন 'কল্তু এরা সবাই 'মালত হয়ে শুর প্রাতবোধ 
করেছে। এই আক্রমণ হচ্ছে পারশ্যরাজের আক্রমণ। এ বিষয়ে আমরা আবাব পরে আলোচনা করব। 


৬ 
পশ্চিম-এশিয়ার সাম্ত্রাজ্য 
১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩১ 


কাল তোমাদের দেখা পেয়ে খুব ভালো লাগল। তোমার দাদুকে এতটা অসুস্থ ও দুর্বল দেখব 
আশা কাঁর 'ন। গুর জন্য ভাঁব দুশ্চিন্তা বোধ করাঁছ। তোমাদের সেবাশশ্রুধার দ্বারা গুকে আবার 
সুস্থ ও সবল করে তুলো। এ বিষয়ে কাল তোমাকে বিশেষ কিছু বলতেই পাঁর 'নি। এত অস্প 
সময়ের সাক্ষাতে কতট;কুই-বা বলা চলে । দেখাশোনা ও আলাপেব অভাবের দরুন মনের এই শূন্যতা 
আম চিঠি লিখে ভরে নিতে চাই। কিন্তু এ তো আসল জিনিস নয়, এ যেন কেবল মনকে 
চোখঠারা। তব মাঝে মাঝে মনকে এভাবে সান্ত্বনা দেওয়া মন্দ কী? 
পুরোনোকালের কথায় ফিরে যাওয়া বাক। এই সোঁদন প্রাচশন গ্রধকদের সঙ্গে আমাদের 
র্পারচয় হয়েছে। তোমার হয়তো মনে প্রশ্ন জাগবে, সে সময় অন্যান্য দেশের কখরকম অবস্থা ছিল। 
ইউরোপের অন্যান্য দেশগ্ীলতে তখন জানবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না- সুতরাং তাদের কথা 
আমরা সহজেই বাদ 'দতে পাঁর। আবহাওয়ার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের উত্তরপ্রান্তের 
দেশগলিতে তখন নূতন নুতন অবস্থার আঁবর্ভাব হচ্ছিল। তুমি হয়তো জানো, বহুপ্ষাগ আগে 


৯৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশেরই উত্তরভাগ ছিল প্রচণ্ড শীতের দেশ। সেই বরফের যুগে, 
ভুঘারের বিরাট বরাট ঢেউ মধ্য-ইউরোপের বিস্তশর্প প্রান্তর অবাধ প্রবল বেগে নেমে আসত! 
সে সমল ও দেশে হয়তো মানুষের বসাতিই ছিল না, আর থাকলেও তাদের ঠিক মানুষ বলা যেত 
কি লা সন্দেহ। তুমি হয়তো ভাবছ সেই দূর অতশতে বরফের নদশ 'ছিল কি না-ছল সে সম্বষ্ধে 
আমরা জানলাম কী করে। সে ঘূশগে লেখক 'ছিল না, বই ছিল না, সতরাং ইতিহাসও ছিল না, 
এ সবই সাত্য। কিন্তু একাঁট কথা ভুলে গেলে চলবে না- প্রকাঁতি দিনের পর দন, মাঁটর উপর, 
পাথরের উপর, যে হীতিহাস 'লিখে যায় তা পড়তে জানলেই পড়া যায়! এ যেন পৃঁথবশর আত্মজশবনধ । 
তুষারনদীর ওই একটি ধরন আছে, সে যোঁদক 'দয়ে যায় সেই পথে তার ধারার একটা চিহ এসকে 
রাখে। একবার যাঁদ চিনে ীনতে পারো তা হলে এই গিহ দেখলেই বরফের স্রোতের গাঁতপথ 
আবিচ্কার করতে পারবে। আর চনে নেওয়া খুব যে বৌশ কষ্টসাধ্য তাও নয়। 'হমালয় বা. 
আঙ্পৃস্‌-অণ্চলে যেখানে তুষারনদী আছে সেখানে একবার গেলেই বুঝবে । তুমি তো আঞ্প, 
পর্বতে ম* রাঁর ধারে-কাছে বরফের নদী দেখেছ। এই বিশেষ িহগীল তখন হয়তো তোমায়; 
কেউ দৌঁখয়ে দেয় নি। কাশ্মীর এবং 'হমালয়ের নশচে আরও অনেক জায়গায় চমৎকার বরফের 
নদী দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষে িণ্ডাঁর নদ সবচেয়ে কাছে__আলমোড়া থেকে হপ্তা- 
খানেকের রাস্তা । খুব ছেলেবয়সে--তখন তোমাব চেয়েও ছোটো-আঁম একবার গপিন্ডাঁর দেখতে। 
িয়োছলাম। সে দৃশ্য আমি এখনও ভুলি নি। 

দেখো, অতাঁতের হীতহাস থেকে কোথায় গিয়ে পড়োছি-_একেবারে বরফের নদণ পশ্ডারতে, 
চলে এসেছি। মনগড়া কল্পনা নিয়ে খেলতে গেলে বারেবারে খেই হারিয়ে যায়। যাঁদ সম্ভব হত 
তা হলে তোমার সঙ্গে মুখোমুথখ বসে গল্প বলতাম আর তা হলে মাঝে মাঝে পথ ভুলে বেশ, 
বরফের নদী প্রভাত জায়গায় মনে মনে বোঁড়যে আসা যেত। 

বরফের ঘুগের কথা বলতে গিয়ে বরফের নদীর কথা এসে গেল। বরফের নদ কেবল 
মধ্য-ইউরোপে নয়, ইংলণ্ড অবাধ নেমে এসেছিল । এসব দেশে এখনও ধারাপথের িহ্ণ থেকে গেছে। 
অনেক ীদনের পুবাতন 'শিলাখশ্ডেব উপর এই চিহৃগঁল দেখে মনে হয়, সে সময় ইউরোপের উত্তর 
ও মধ্য-ভাগ খুবই ঠাণ্ডা ছিল। তার পর আবহাওয়া উ্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই নদীগ্াল ক্রমশ 
শুকিয়ে শীর্ণ হতে থাকে। ভূতত্বীবদরা, অর্থাৎ পাঁথবীর গঠনের হাতহাস যাঁরা জানেন তাঁরা, 
বলেন যে শীতের যুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গরমের যূগ আসে । তখন ইউরোপের আবহাওয়ঃ' 
এখনকার চেয়েও গরম 'ছিল। এই উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে ইউরোপে ঘন অরণ্য জেগে ওঠে। 

আর্যদের আঁভযান মধ্য-ইউরোপ অবাধ বিস্তৃত হয়োছল। সেখানে সেই সময়টাতে তাঁরা 
উল্লেখযোগ্য এমন কছন কবেন নিন যেজন্য তাঁদেব স্মরণ করা যেতে পারে। গ্রীস ও ভূমধ্যসাগর: 
অঞ্চলের লোকেরা খুব সম্ভব উত্তর ও মধ্য-ইউরোপের লোকদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। সুসভ্য 
লোকদের কাছে ওরা "ছল বর্বর। অরণ্যসগ্কুল উত্তর ও মধ্য-ইউরোপের এই 'বর্বর জাতরা এদকে 
কনোর জাীবনসংগ্রামে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উত্তরোত্তর শীন্তশালধ হয়ে উঠতে লাগল। 
শাল্তমান স্বাস্থ্যবান ও সাহসী এই নৃতন জাতি, জীবন এদের কাছে যুম্ধ। একাঁদন দক্ষিণ-ইউরোপে . 
নেমে এসে সেখানকার সভাজাতিদের সমস্ত শাসনব্যবস্থা গওলটপালট করে দেবার জনা এই বরবরেরা 
যেন ও পেতে বসে 'ছিল। এটা ঘটে অনেক দন পরে, সৃতরাং এখানে সে কথা বলে লাভ নেই। 

উত্তর-ইউরোশ্প সম্বন্ধে তবু তো কিছ জানা যায়__আমোকিকার মতো মহাদেশ ও আরও অনেক 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রান ইতিহাস একেবারেই অজ্ঞাত থেকে গেছে। বলা হর, কলম্বস আমোরকা 
আবিচ্কার করেছেন। তা বলে এ কথা তো বলা চলবে না ঘে, কলম্বস আমোরকায় পদার্পণ করবার 
আগে সে দেশে কোনো সভ্য লোকই ছিল না। সে যাই হোক, এ কথা সাঁত্য যে, আমরা ঘে সময়ের' 
কথা বলাছ দে সময়কার আমোরকা সম্বন্ধে আময়া এখনও পর্যন্ত কিছু জানি না। এক মিশর 
ও ভূমধ্যসাগরের দক্ষিপতাঁরবতশ" দেশগল ছাড়া আফ্রিকার প্রাচশন ইতিহাস সম্বন্ধেই বা আমনা' 
কতটুকু জানি। এ সময়টা মিশরের স্প্রাচশীন ও গৌরবময় সভ্যতার হয়তো পড়াতি অবস্থা? 
কম্তু তা' হলেও মিশর তখনও অন্য অনেক দেশের তুলনায় ঢের বোঁশ উন্নত ছিল ।' 


পাশ্চম-এাশয়ার সাম্রাজ্য ১৭ 


এশিয়ায় তখন কা হচ্ছিল ভেবে দেখা যাক॥ এই মহাদেশে স্ভ্যতার মোটামুটি তনাটি কেন্দু 
1ছল- মেসোপটোময়া, ভারত ও চঈন। 

মেলোপটোময়া, পারশ্য ও এঁশিয়া-মাইনরে প্রাচীন কালে কত সাম্রাজোর উত্থানপতন ঘটেছে। 
আসারীয়, মখডীয়, বাবলনীয় ও পারাঁশক প্রভৃতি সাম্রাজ্য পর পর এসেছে ও ভেঙে গিয়েছে। 
এই সাম্্রাজ্যগুঁলির পরস্পরের মধ্যে কখ সম্বন্ধ ছিল, কখন একে অন্যোর সঙ্গে ষৃদ্ধাববাদ করেছে, 
আর কখনই-বা পাশাপাশি দুই রাজ্য পরস্পরের সহযোগণ হয়ে শান্তিতে দিন কাটয়েছে _এইসব 
খুটিনাট ইতিহাসের মধ্যে 'গয়ে কাজ নেই । গ্রণসের নগব রাম্্র ও পাশ্চম-এঁশয়ার এই সামাজাগ্াীলর 
মধ্যে যে প্রভেদ সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। এাঁশরাব এই দেশগুলিতে গোড়া থেকেই একটা বিরঃ১ 
সাম্রাজ্য গড়ে তোলাব কে অদ্ভুত ঝোঁক দেখা যায়। এই প্রবঙ্গ ইচ্ছেটাব মূলে খাকতে পায়ে 
হয়তো ওদের প্রাচীনতর সভ্যতার প্রেরণা বা অন্াবধ কারণ। 

ক্রীশাস রাজার কথা তুমি নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে। ইংরোজিভে একটা পরব আছে, 'ক্ীশাসের 
মতো প্রন" । তুমি হয়তো এও পড়েছ কীভাবে এই ধনশী ও দাম্ভিক ক্রীশাসেব মাথা হেট হয়োছল।। 
আজ যে দেশকে এশিয়া-মাইনর বলা হয়, এশিয়ার পশ্চিম-উপকলের এই দেশকে তখনকার যুগে 
বলা হত 'লাডয়া। ক্রীশাস্‌ ছিলেন 'লিডিয়ার রাজা। সমুদ্রের ধারে অবাস্থত বলে 'জিডিয়ায় 
ব্যবসাবাঁণজ্য খুব ভালো চলত। সে সময় কাইবাসের অধশনে পারশ্য সাম্রাজ্যের প্রভূত উল্লাত হয়। 
শাশ্তশাল কাইরাসের সঙ্গে ক্রীশাসের সংঘষ' হয় ও ক্রীশাসের পবাজয় ঘটে। পরাজিত লাঞ্চিত 
হয়ে ক্রীশাসেব অশেষ দুগগাতি ঘটে ও তাবই ফলে তার জ্ঞানোন্মেয তয়, তানি সত্যাসত্য বুঝতে 
শৈখেন। এইসমস্ত কথা গ্রীক হাঁতহাসরচাঁয়তা হিরোডটাস লিখে গয়েছেন। 

কাইরাসেব সাম্রাজ্য ছিল বহ-দরাবস্তৃত--পূর্বাদদকে ভাবতেব সীমা অবাঁধ তাঁর 'ছল অখণ্ড 
প্রতাপ। দাবিয়.স-নামে কাইরাসের পরব একজন সম্্াটেব বাজত্বকালে এই সাম্রাজ্য আরও 
বিস্তৃত হয। মিশর, মধ্য-এশিয়ার একাঁট অংশ, এমনাঁক সন্ধুনদের কাছাকাছি ভারতবর্ষের একটি 
অংশও তখন পারশ্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শোনা যায, পারশ্যের এই ভারতীয় প্রদেশ থেকে 
দাঁরয়ূসের রাজস্বস্বর্‌প প্রচুর পারমাণে সোনা পাঠানো হত। তখনকার 'দনে খুব সম্ভব 'সন্ধুনদের 
বেলাভামিতে স্বর্ণ-রেণু পাওয়া যেত। এখন আর তা পাওয়া যায় না, বরণ প্রদেশের এই অংশের 
বেশির ভাগই আজকাল পাঁতত জমি। এই থেকেই বোঝা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াও 
বদলে 'গিয়েছে। 

ইাঁতহাস পড়তে গিয়ে অতশতের অবস্থাব সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করতে গেলে দেখবে, 
মধ্য-এাশয়াতে যেরকম ঘন ঘন পাঁরবর্তন ঘটেছে তেমন বোধ হয় আর কোনো দেশে ঘটে নি। এই 
দেশ থেকে কত দল, কত জাতি ও উপজাতঞ্জীবভিন্ন জায়গায় ছাড়িয়ে পড়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই । 
এই দেশে প্রাচীন কালে কত জনবহুল সমৃদ্ধিশালশ শহর গড়ে উঠোছলণ আজকের দনের 
কলকাতা 'কংবা বোম্বাই শহরের চেয়েও বড়ো ছিল এইসব নগরী, ইউরোপের বড়ো বড়ো রাজধানীর 
সঙ্গে এদের অনায়াসে তুলনা করা চলে। তখন মধ্য-এঁশিয়ার এইসব শহর ছিল গাছপালায় সবুজ. 
চায়াদকে বাগবাগিচা, আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোফ। সোঁদন আর নেই। এখনকার 'দনে এই 
অণ্চলে খুব কম লোকেরই বসবাস- লতাগজ্সহীন শুজ্ক মরপ্রাল্তরের মতো এর চেহারা । অতঈতেব 
দ-একটি শহর এখনও দাঁড়য়ে আছে, যেমন ধরো সমরকন্দ ও বোখারা। এ শহরদুটির নাম শুনলেই 
মনে কত-না ছাব জেগে ওঠে। এদের প্রান গৌরব আর নেই, যেন অতশতের ছায়ামান। 

ওই দেখো, আগেভাগে সব কথা বলে ফেলাঁছ। আম যে সময়কার কথা বলাছ তখন না ছিল 
সমরকন্দ- না ছিল বোখারা। এরা তখন ভবিষ্যতের অবগৃণ্ঠনে ঢাকা। মধ্য-এশিয়ার গোঁরবমর় 
উত্ধান ও তার পর তার পতন ঘটে আরও অনেকাঁদন পরে। 


এঁতহ্যের বোঝা 


১৪ই জানুক্লার, ১৯৩১ 


জেলে এসে অবাধ আমার কতকগুলো নূতন অভ্যাস হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, খুব 
ভোরে ওঠা, এমনাঁক ভোর হবার অনেক আগেই ॥ গত গ্রীন্মকাল থেকে এ অভ্যাসাট করোছি। 
ধখরে ধীরে ভোরের আলো দেখা "দচ্ছে আর একটি-একটি করে তারার আলো 'নবৃছে- বসে বসে 
তাই দেখতে বেশ লাগত। ঠিক ভোর হবার আগে তুমি চাঁদের আলো কখনও দেখেছ 2? আকাশের 
রঙ বদলে আস্তে আস্তে কেমন করে দিনের আলো দেখা দেয়! আম কতাঁদন যে বসে বসে এই 
চাঁদের আলো আর ভোরের আলোর সংঘর্ষ দেখোছ। শেষ পর্যন্ত ভোরের আলোই বরাবর জিতে 
যায়। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মায়ালোকে বেশ 'কছুক্ষণ বোঝাই যায় না, সেটা ঠিক চাঁদের 
আলো, না, নবাগত দিনের আলো। তাব পরে অকস্মাৎ কখন অন্ধকারের কুহেলি ভেদ করে স্পষ্ট 
দবালোক দেখা দেয়, আর যুদ্ধে পরাঁজত হয়ে চাঁদ মালন মুখে বিদায় নেয়। 

অভ্যাসমতো আজও খুব সকালে উঠেছি, আকাশে তখনও তারা দপ্প্‌ করছে। কিন্তু 
আকাশে বাতাসে এমন একটা অস্পষ্ট আভাস ছিল, মনে হাঁচ্ছল ভোর হতে আর বৌঁশ বিলম্ব 
নেই। বসে বসে পড়াছলাম। হঠাং ভোরের নিস্তব্ধ প্রশাল্তি ভেদ করে দূরে মানুষের কন্ঠস্বব 
এবং গাঁড়র ঘড়ৃঘড়াঁনি শুনতে পেলাম। শব্দ ক্রমেই বাড়ছে । মনে পড়ল, আজকে সংক্রান্তি, 
মাঘমেলার প্রথম 'দন। হাজার হাজার স্নানার্থঁ ভোববেলায় সংগমে স্নান করতে চলেছে, যেখানে 
পাঞ্গা এসে মিশেছে যমূনার সঙ্গে, সরস্বতও অদৃশ্য ভাবে এসে সেই ধারায় 'মলেছে। দলে দলে 
চলেছে আর গান করছে, আর মাঝে মাঝে চশৎকার করছে 'গগ্গা-মায়ীকি জয়"! নাইন জেলের 
প্রাচীর ভেদ করে তাদের কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে পেশচচ্ছে। বসে বসে শুনাছ আর ভাবাঁছ, 
ভান্ত-বিশ্বাসের কী অসাম ক্ষমতা- অসংখ্য মানূষকে টেনে এনেছে এই নদীর ধারে। কিছুক্ষণের 
জন্য অন্তত এরা এদের দুঃখ দাঁরদ্যু ক্লেশ, সব ভুলে গিয়েছে । ভাবাছলাম, বছরের পর বছর, কত 
সহম্ বছর ধরে তীর্ঘযাত্রীর দল এই ন্লিবেণী-সংগমে এসে জড়ো হয়েছে । যুগ যুগ ধরে মানুষ 
এসেছে আর গেছে; কত রাজ্য, কত সাম্রাজ্য গডে উঠেছে, আবার অতাতের গর্ভে বিলীন হয়ে 
গিয়েছে, কিন্তু সেই পুরাতন এীতহ্যের ধারা সমানভাবে চলছে। বংশানুক্রমে মানুষ তার কাছে 
মাথা নত করেছে । এই-যে কালের ধারা, এর মধ্যে ভালো 'জাঁনস অনেক আছে, 'কিল্তু মাঝে মাঝে 
এটাও একটা নদার্ণ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাতে করে আমাদের অগ্রগাঁতিতে বাধা পড়ে। অবশ্য 
এটা ভাবতে বেশ লাগে যে, একটা কোনো অদৃশ্য সূন্রে আমরা আমাদের বিস্মৃতপ্রায় অতাঁতের 
সঙ্চে বাঁধা রয়োছ। তেরো শো বছর পূর্বে এই মেলার যে হাতহাস লেখা হয়োছল তাও পড়তে বেশ 
লাগে। অবশ্য তারও বহু যুগ আগে এই মেলা আরম্ভ হয়্ৌোছল। কিন্তু এই-যে সব্রটার কথা 
বলোছ, সেটা কেমন যেন শিকল হয়ে আমাদের চলবার পথে বাধা দেয়। তখন মনে হয় আমরা যেন 
সেই পুরোনো এীতহ্যের কবলে পড়ে বন্দী হয়ে আছি। অতাতের সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা 
ফরতেই হবে, [কিন্তু সেই অতাঁত খাঁ কারাগার হয়ে আমাদের অগ্রগতিতে বাধা দেয় তবে আবার 
কারাগার ডেঙে শান্তর পথ খুজতে হবে। 

আমার গত [নাট চিঠিতে তোমাকে বোঝাবার চে্টা করোঁছ, আড়াই হাজার, তিন হাজার 
বছর পূর্বে পাঁথবীর অবস্থা কেমন 'ছিল। কোনো সন-তাঁরখের উল্লেখ আম কার 'নি, ওসব 
আমার পছন্দ নয়। তুমিও এ নিয়ে খাব বোশ মাথা ঘামাও এ আমি চাই না। তা ছাড়া সেই 
প্রাচশন কালে কখন কী ঘটেছে তার সঠিক তাঁরখ বার করাও বড়ো সহজ নয়। পরে হয়তো 'কছু 
ণিকছু সন-তাব্রিখ দেবার দরকার হবে। তাতে কোন ঘটনার পর কোন্‌ ঘটনা ঘটল মনে রাখা 
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সহজ হবে। আপাতত শুধু প্রাচীন কালের পৃথিবী সম্বন্ধে তোমাকে একটা মোটামুটি ধারণা 
দেবার চেম্টা করাছ। 

ইতিমধ্যে গ্রশস, ভূমধ্যসাগর, মিশর, এঁশয়া-মাইনর ও পারশ্য সম্বন্ধে আমাদের খাঁনকটা খারপা 
হয়েছে। এবার আমাদের নিজের দেশে ফিরে আসা যাক। ভারতবষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা 
করতে গেলে প্রথমাদকটাতে বড়ো মুশাঁকলে পড়তে হষ। প্রাচশন বৃগের আর্ধেরা, যাঁরা ভারতে 
'এসোছলেন, তাঁরা কোনো ইতিহাস লিখে রেখে যান নি নানা দক থেকে তাঁধা যে কত উন্বত ছিলেন, 
সে কথা গোড়ার ধদককার 'চিঠিগুলোতে আম ?কছু কছু বলোছ। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, 
মহাভারত ইত্যাঁদ যেসব বই এরা 'লখে গিয়েছেন সাধারণ লোকের পক্ষে তা লেখা কখনোই সম্ভব 
নয়। এসব বই এবং আরও কিছু উপাদান থেকে আমরা আমাদের অতীত হীতিহাস জানতে পানি। 
আমাদেব পর্পিব্ষদের রীতিনশীত, ভাবনাচিন্তা এবং তাঁদের জাীবধনপ্রণাপশণ সম্বন্ধে অনেক কথা 
এঁ বই থেকে জানা যায়, কন্তু এগুলোকে খাঁটি ইতিহাস বলা চলে না। খাট ইতিহাস বলতে 
সংস্কৃত ভাষায় যে একখানমান্ন বই আছে সোৌট হল কাশ্মশরেপ ই?তহাস, তাও অনেক পববতার্ঁ 
কালের লেখা । এই গ্রন্থের নাম 'বাজতরাঞঙ্গণশ'। এটি কাশ্মীরের রাজ্ঞদের ইতরাস্ত। কহন- 
নামক এক পণ্ডিত এই বই িলখোছলেন। তুম শুনে সুখী হবে মে তোমার রণাঁজৎ 'পিসেমশাই * 
এখন কাশমশবের সেই সংপ্রাসদ্ধ ইীতিহাসখান সংস্কৃত ভাষা থেকে অল্বাদ করছেন। বিবাট' গ্রন্থ, 
িকল্তু প্রায় অধেকি অনৃবাদ হয়ে গেছে। সমস্ত অন্বাদ-গ্রল্থখানি ষখন প্রকাশিত হবে, তখন 
আমরা সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে সেই বই পড়ব, কাবণ মূল গ্রল্থ পড়বার মতো সংস্কাতজ্ঞান 
'আমাদেব অনেকেরই নেই। একে তো বইখান চমৎকার, তা ছাড়া কাশ্মীরের প্রাচশন ইতিহাস সম্বন্ধে 
'এতে অনেক কথা আছে। আর তুম তো জানো, কাশমীরেই ছিল আমাদের আঁদাঁনবাস। 

আর্দের আগমনের পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ সুসভ্য ছিল । ভারতের পশ্চিমাণ্লে মোহেঞ্জো- 
ধদারোতে যেসব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে তার থেকে স্পন্ট প্রমাণ হয় যে আর্যদের আগমনের 
বহু পূর্ব থেকেই একাঁটি আত উন্নতধবনের সভ্যতা এ দেশে চলে আসাঁছল। তবে এ 'িবষয়ে খুব 
বোঁশ কিছু আমরা এখনও জান না। আর ক-বছরের মধ্যেই বোধ কার অনেক কছু জানা যাবে। 
আমাদের প্রত্রতাঁতকরা, প্রাচীন ধবংসাবশেষ থেকে যাঁরা ইীতহাসের তথ্য উদ্ধাব করে থাকেন তাঁরা, 
মাঁট খুখ্ড়ে যখন সব-কছু বার করবেন তখন আরও অনেক কথা আমরা জানতে পারব। 

এ ছাড়াও বেশ স্পন্ট দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-ভারতে তখন দ্রাবিড়দের একটি আতি উচুদরের 
সভ্যতা 'ছল, এমনাঁক উত্তর-ভারতেও এঁজাতশয় কিছ থাকা অসম্ভব নয়। দ্রাবড়দের ভাষা আর্ধদের 
ংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত নয়। এদেব ভাষা অনেক বোঁশ প্রাচীন এবং তাদের সাহত্যও 
খুব সমৃদ্ধ । তাঁমল, তেলেগু, কানাঁড়, মালয়ালমৃ--এসব হচ্ছে দ্রাবড়দের ভাষা । দাঁক্ষণ-ভারতে-- 
বর্তমান মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে- এখনও এইসব ভাষারই চলন। তুমি বোধ হয জানো, 
'আমাদের জাতশয় কংগ্রেস ভাষাগত পার্থক্য অনুযায়ণ প্রদেশ ভাগ করেছে । ইংরেজ সরকাব যেভাবে 
প্রদেশ গঠন করেছে তার চেয়ে এটা অনেক ভালো ব্যবস্থা। কারণ এর ফলে বিশেষ এক জাতের 
লোক, যারা এক ভাষায় কথা বলে, একই রকমের বীতিনশীত পালন করে, তারা সকলে এক প্রদেশের 
অন্তভুর্ত হবে। কংগ্রেসের বিভাগ অনুযায়ী দাঁক্ষণ-ভারতে অনেকগ্াল প্রদেশ হবার কথা। এই 
যেমন মাদ্রাজের উত্তরভাগে হবে অষ্পর প্রদেশ__ওখানকার লোকের ভাষা হচ্ছে তেলেগু; তামিলভাষশ 
লোকদের জন্য হবে তামিলনাদ প্রদেশ; বোম্বাইয়ের দাক্ষণে, যেখানকার লোক কানাঁড় ভাষায় 
কথা বলে, তাদের জন্য আলাদা প্রদেশ হবে-কর্ণাটক; আর মালাবার-অণ্চলে, যেখানে মালয়ালনম্‌ 
ভাবা প্রচালিত, সেখানে হবে কেরল প্রদেশ! এঁবষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতে যখন 
ভারতবর্ষের প্রদেশ-বভাগ হবে তখন প্রত্যেক অণ্চলেব ভাষার উপরেই খুব জোর দেওয়া হবে। 


.. * শ্রীমতী বিজয়লক্ষর পণ্ডিতের স্বামণ রণাঁজৎ পাণ্ডত, এই সময়ে তানি লেখকের মতোই 
কারারৃন্ধ 'ছিলেন। 
1 পরে এই অনুবাদ গ্রম্থাকফারে প্রকাশিত হয়েছে। 
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এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রচালত ভাষাগুঁলির সম্বন্ধে আরও একট; কথা বলতে নেওয়া ভালো ॥ 
ইউরোপে এবং অন্যন্ও কতক লোকের ধারণা, ভারতবর্ষে কয়েক শত বাঁভন্ব ভাষা প্রচালত। এটা; 
নিতান্তই বাজে কথা, যারা এরকম বলে তারা 'নজেদের মৃর্খতাই প্রমাণ করে। ভারতবর্ষের মতো 
[বিরাট দেশে অসংখ্য উপভাষা থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু সেগুলো আলাদা ভাবা নয়, স্থান- 
বিশেষে একই ভাষার রূপান্তর মান । তা ছাড়া অনেক পাহাঁড় জাত আছে কিংবা এখানে-সেখানে 
ছোটোখাটো সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের মধ্যে চলাঁত 'বশেষ কোনো ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সারা 
ভারতবর্ধ 'নয়ে যখন কথা তখন দেখবে এসব ভাষার কোনো স্থানই নেই, এ সবই অবাল্তর। 
কেবলমাত্র লোকগণনার বেলায় এসব ভাষার উল্লেখ হয়। বোধ কাঁর আগের এক চিঠিতে তোমাকে 
বলোছলাম যে, ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগ্াঁল দুই শ্রেণতে 'বভন্ত- দ্রাবড়ীয়, তার কথা এইমাণ্র 
তোমাকে বলোছি, এবং আর্ধভারতীয়। এই আর্যভাষার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সংস্কৃত। এই 
গোত্রের অন্যান্য ভাষাগুলি সংস্কৃতেরই সন্তান যেমন * 'ৃহান্দি, বাংলা, গুজরাট, মারাঠি। 
এদেরই সমগোরীয় আবও দু-একটা ভাষা আছে : আসামে অসাময়া ভাষা, উীঁড়ষ্যা বা উৎ্কলে 
ও'ড়িয়া ভাষা । উদ্দ হিন্দিরই রূপান্তব আব 'হন্দুস্থানি বলতে হিন্দি উদর দুইই বোঝায়: 
তা হলেই দেখতে পাচ্ছ ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা হল ঠিক দশটি--হিন্দুস্থাঁন, বাংলা, গুজরাট, 
মারাঠ, তামিল, তেলেগ:, কানাঁড়, মালয়ালম্‌, গুঁড়য়া এবং অসাময়া। এর মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা 
যে 'হিল্দুস্থাঁন তাই উত্তব-ভারতের সবন্ত প্রচালত। পাঞ্জাব, হত্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, 
রাজপূতানা, 'দাল্ল এবং মধ্যভারতের সর্ব লোকে এই ভাষাতেই কথা বলে। এই স্বাবস্তৃত অঞ্চলে 
প্রায় পনেরো কোঁট লোকের বাস। তবেই তো দেখছ, পনেরো কোট লোক এখনই 'হিন্দস্থাঁন 
বলছে- স্থানাবশেষে একটু ভাষার অদলবদল আছে, এই যা। তা ছাড়া ভাবতবর্ষের প্রায় সবই 
লোকে 'হন্দুস্থাঁন ভাষা বুঝতে পারে । খুব সম্ভব একাঁদন 'হন্দ্স্থাঁনই সর্বভারতের ভাষা হবে? 
তার মানে অবশ্য এই নয় যে, যেসব প্রধান প্রধান ভাষার নাম এইমান্র করোছ সেগ্ীল একেবারে 
উঠে ষাবে। প্রার্দোশক ভাষা [হসেবে ওগুলো থাকবেই, বিশেষ করে যখন এদেব চমতকার সব সাহত্য 
রয়েছে। যে ভাষা রীতিমতো উন্নাত লাভ করেছে সে ভাষা কোনো জাতির হাত থেকে কেড়ে 
ণনতে নেই। কোনো জাতিকে বড়ো হতে হলে, তাদের সন্তানসন্তাঁতিকে স্মীশাক্ষত করতে হলে, 
নজেদের ভাষাৰ সাহায্যেই করতে হবে। ভারতবর্ষে তো এখন সব-কিছুই 'বশৃঙ্খলাব মধা 'দয়ে 
চলেছে-_-আমরা নিজেদের মধ্যেও কথায়-বার্তায় বোৌশর ভাগ বাঁল ইংরোজ। এই-যে আম ইংরোজতে 
তোমাকে চিঠি 'লিখাঁছ, জান এটা নতান্তই হাস্যকর, তব 'লিখাছ! যাক গে, আশা করাছি 
এ অভ্যাসটা শীগ্াগিরই ছাড়তে পারব। 


১০ 
প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য পণ্চায়েত 
১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩১ 


আমার এই প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত কিছুতেই এগোচ্ছে না। সোজা রাস্তায় না গিয়ে আম ক্রমাগত 
আঁলতে গাঁলতে ঘুরে ছেড়াচ্ছি। গত চিঠিতে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করতে গিয়ে আমি ভারতের 
ধবাভল্ল ভাষা সম্বন্ধেই কেবল আলোচনা করোছ। 

_.. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এবার আসা যাক। আজ যাকে আমরা আফগানিস্তান বাল, 
অনেকাঁদন পর্যন্ত সে দেশ ভারতের অন্তর্গত 'ছিল। এই উত্তর-পাশ্চম অংশের প্রাচীন নাম 'ছল্গ 
গ্ান্ধার দেশ। ভারতের উত্তরভাগে সিন্ধু ও গঞ্গা নদীর তাঁরবতর্শ সমতলভূমিতে আর্ধরা দলে দলে 
এসে বসাত স্ধাপন করে। এদের অনেকে এসৌঁছল পারশ্য ও মৈসোপটেমিয়া থেকে। সেই প্রাচশ্ন 
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কালেও এই দুটো দেশে অনেক বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠোছল। সৃতরাং এ কথা সহজেই অন্মান 
করা যায় ষে ভারতীয় আর্ধরা বাঁড়ঘর তোর করার কৌশল বেশ ভালো করেই জানত। আর্ধদের 
1ভল্ব [ভিন্ন উপনিবেশের মাঝে মাঝে ছিল অরণ্যের অন্তরাল। বিস্তধর্ণ অরশোর প্রাচীর ভারতের 
উত্তর ও দক্ষিণ-ভাগকে যেন পৃথক করে রেখোঁছল। এই অরণ্য ভেদ করে আর্ধদের খুব কম লোকই 
দাক্ষণে বসবাস করতে যেত। তবে কেউ কেউ যায় নি এমন নয়,-কেউ গেছে আবিচ্কারের নেশায়, 
কেউ বাঁণজ) করতে, আবার কেউ কেউ গেছে আর্ধসভাতা ও সংস্কাতির বাহন হয়ে। জনগ্াত আছে 
আর্যদের মধ্যে অগস্ত্যখাঁষই সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে হান আর্ধধর্ম ও সাধনার বাণশ ধহন করে। 

পূর্ব থেকেই ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসাবাপিজ্য চলত। দাক্ষণের মশলাপপাঁত, 
সোনা ও মুস্তার লোভে অনেক বিদেশ বাণক সমদ্র পার হয়ে ভারতে আসত । খুব সম্ভব 
চাও রপ্তাঁন হত। বাঁবলানয়ার বহ প্রাচীন প্রাসাদে মালাবারের সেগুন কাঠেব তোর ন্দিনিস 
পাওয়া গেছে। 

ধশরে ধশরে আর্যদের গ্রাম-ব্যবস্থা গড়ে উঠল । এই বাবস্থার মধ্যে প্রাচশন দ্রাবিড়স্ভাতার 
সঙ্গে নবীন আর্ধসভ্যতার একাঁট সমন্বয় দেখা যায়। এই গ্রামগঞ্ীল ছল প্রায় স্বাধীন, গ্রামবাসীদের 
প্রাতানাধস্বর্প পণ্টায়েত গ্রামের সমস্ত বাবস্থা নয়ন্দুথ কবত। কয়েকটি গ্রাম কিংবা ছোটোখাটো 
শহর এক-একজন রাজা বা প্রধানের আধনাষকত্বে যুক্ত থাকত--এ নায়ক কখনও-বা প্রজাদের 
ছবারা 'নর্বাচিত হতেন, কখনও উত্তরাঁধকাবসূতে এই পদ লাভ করতেন! সর্বসাধারণের উপকারে 
লাগে এমাঁন অনেক কাজ--যেমন ধরো, রাস্তাঘাট তোঁর করা, পাল্থশালা প্রাতষ্ঠা করা দিংবা জল- 
সেনের জন্যে খাল কাটা-_এসব কাজ কয়েকটা গ্রাম মলে যৌথভাবে করত । রাজা রাস্ট্রর আধপাত 
ছিলেন সত্য, কিল্তু তান তাঁর খেয়ালখুশিমতো কাজ করতে পারতেন না। প্রজাদের মতো 'তাঁনও 
ছিলেন আর্যপবাঁধাবধানের অধশন, অন্যায় করলে তাঁকে সংহাসনচ্যুত করবার কংবা তাঁর শাঁস্ত- 
বিধান করবার আঁধকার ছিল প্রজাদের ৷ “আাইমই রাষ্ট্রঁ এ কথা বলা চলত না। এসব থেকেই বুঝতে 
পারো যে, আর্যউপানবেশগ্ূঁলির শাসনব্যবস্থা অনেকটা জনতান্তিক ছিল, অর্থাৎ দেশের শাসনব্যবস্থা 
অনেকটা প্রজাদের আয়ত্তাধীন 'ছিল। 

ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে গ্রীসের আর্ধদের তুলনা করা যাক। প্রভেদ 'ছল অনেক, আবার 
উভয়ের মধ্যে ?লও ছিল খুব। দুই দেশেরই শাসনব্যবদ্থাকে একাহসাবে প্রজাতল্ঘ বলে আঁভাঁহত 
করা চলে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। এই প্রজাতন্ত ছিল কেবল আর্ধদের 
শনজেদের জন্য। যারা ক্রীতদাস, যাদেরকে ওরা নিচু জাত বলে দূরে সরিয়ে রেখোছল, তাদের কিন্তু 
এই শাসনব্যবস্থায় কোনো অংশগ্রহণের আধকার ছিল না। তাদের না 'ছিল স্বাধশনতা, না ছল 
স্বায়ভ্তশাসন। বহধাবভন্ত জাতিভেদপ্রথা তখনকার দিনে আজকের মতো এমন উগ্রপ্পে দেখা দেয় নি। 
তখন ভারতীয় আফদের সমাজে কেবলমান্র চারাঁট বিভাগ ছিল। এই 'বিভাগকেই বলা হয় 
চাতুরর্ণয। যাঁরা ধ্যান-ধারণা, পৃজা-অর্চনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে সময় কাটাতেন তাঁরা ব্রা্দণ; দেশ- 
শাসন করতেন ক্ষান্নয়; যাঁরা ব্যবসবোঁণজ্য করতেন তাঁরা বৈশ্য; আর যাঁরা শারণীরক পারশ্রম 
অর্থাৎ মজদুরি করে জশীবকানির্বাহ করতেন তাঁদের বলা হত শদদ্রু। তা হলে দেখা যাচ্ছে কাজকরমের 
শীবভেদের উপরই ছিল জাতভেদের প্রাতঙ্ঠা। এমনও হতে পারে যে, পরাজিত অনার্বদের 
সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে রাখবার উদ্দেশ্যেই আর্ধরা জ্াঁতভেদের প্রবর্তন করোছল। 
শন্জেদের সভাতা নিয়ে আর্যদের মনে বেশ একটু দম্ভ ছিল, অনার্ধদের তারা বর্বর বলে অবজ্ঞা 
করত--তাদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। সংস্কৃতে 'জাত' অর্থে “বর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ থেকে 
এএ৩ বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের আঁদিবাসশদের তৃলনায্স আর্ধদের গায়ের রঙ অনেক বেশি ফরশা ছিল । 

এ কথা মনে ন্বাখতে হবে যে, একাঁদকে আর্ধরা শ্রদজশবশন্দর শূদ্রু বলে সমাজের 'নিচুস্তরে 
জ্ধান 'দয়েছে, দেশশাসন করবার অধিকার তাদের দেয় নি; অন্যাদকে আবার নিজেদের মধ্যে তাদের 
প্রচুর স্বাধশনতা 'ছিল। দেশের শাসনকর্তা যাঁরা তাঁদের যথেচ্ছাচার করবার ক্ষমতা ছিল না, সে ক্ষেত্রে 
তাঁদের পদচ্যুত হতে হত। স্বধারণত ক্ষান্রয়রাই রাজা হত 'কল্তু কখনও কখনও তার ব্যাঁতকুম 
শ্ঘটত-_বশেষ করে হুষ্ধাবগ্রহে বখন বিপদ আসত। এরুপ অবস্থায় ক্ষমতাশালণ শদ্রের পক্ষেও 
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ণপংহাসল দখল করা বিচিত্র ছিল না। আর্যদের অবনতি ঘটবার সঙ্গো সঙ্গে জাতিভেদপ্রথা অটলা 
সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেল। নানা ভেদাঁবভেদের ফলে দেশ দূর্বল হয়ে পড়ল-_তাদের স্বাধীনতার 
পূর্ব আদর্শও তারা ভুলে গেল। অথচ এককালে একটা কথাই ছিল--আর্য কখনও দাসত্ব স্বীকাব 
করে লা। “আর্য নামের অবমাননার ছেয়ে ভাবা মৃ্তাকেও শ্রেয় জ্ঞান কবত । 

আর্ধদের 'ননাসভূমি এই শহর ও গ্রামগুলি যেমন-তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি 
শহর ও গ্রাম গঠিত হত কোনো সপাঁরকছিপত প্রণালী অনূযায়ী। শুনলে অবাক হবে ষে এই 
পঁরিকগ্পনাগ্তলিতে জ্যামিতিক পদ্ধাত অনুসৃত হত। বৈদিক পক্ঞা-অনৃষ্ঠানে দেখা যায় বোদ 
প্রদ্ধীতি রচনায় অনেক ক্ষেত্রে জ্যঁমাতর বাবহার ছন্দ--এখনও অনেক হন্দু-পাঁরবারে পুজা, 
পার্বণের সময় তার নিদর্শন দেখতে পাওষা খায়। গৃহ ও নগব-নির্মাণের সঙ্গে জ্যামিতির ঘাঁনষ্ঠ 
যোগাযোগ! সেকালের আর্যগ্রাম এক-একটি সুরক্ষিত 'শাবব, কারণ সর্বদাই তখন আক্রান্ত 
হধার সম্ভাবনা । বাঁহঃশত্রুব আক্রমণ-আশঙ্কা না থাকলেও একই পম্ধাত অনসত হত- প্রস্থের 
চেয়ে দৈরঘয বোঁশ চতুষ্কোণ একখন্ড জাম, তার চাবাদকে প্রাচখীর, চারটি বড়ো চারাট ছোটো 
তোরণম্লার, প্রাচীরাভাষ্তরে বিশেষ পদ্ধাততে নামত পথ ও বাঁড়ঘব; গ্রামের ঠিক মাঝখানে 
পল্াষেত-ঘর-- গ্রামবন্ধদের আলাপ-আলোচনা স্থান । ছোটো ছোটো গ্রামে পন্তাযেত-ঘরের পাঁববতেঃ 
একটা বড়ো গাছের তলায় লমাড়গপত্রা বসত । প্রা বছব গ্রামবাসীরা মিলে পণ্টায়েত নির্বাচন করত । 

অনেক জ্ঞানীগুণী লোক নগন বা গ্রামেব সান্নাহত কোনো অরণ্যে গিয়ে সরল জশবনষান্া 
ধাপন করতেন বা শান্ভভাবে জ্ঞানচচ্ঠা ও কর্মে মনোনিবেশ কবতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁদের কাছে 
শিষোরা এসে একল হত- এইভাবে এক-একজন গুরকে কেন্দ্র কবে এক-একটি আশ্রম গড়ে উঠত। 
এই তপোবনগাাঁলিকেই সেকাপকাব তিশবাবদ্যালফ বলা চলে । এইসব বিদ্যালয়ে বড়ো বড়ো অদ্রালকার 
আড়ম্বর কি লা. িল্তু বহু দরে দেশ থেকেও গপদ্যার্থবা এইবকম বিদ্যাঘতনে 'শিক্ষালাভের। 
উদ্দেশো আসত। 

আমাদের "আনম্দতবন *এব ঠিক উল্টোঁদকেই ভরম্লাজ-আশ্রম | তুম তো এই আশ্রম কতবার 
দেখেছ । তুম হবতো এও শুনে থাকবে যে ভরচ্বাজ-মৃন ছিলেন সেই প্রাচীন রামায়ণের কালের 
একজন জ্ঞানী । রামচন্দ্র বনবাসের সময় তাঁব স্লো সাক্ষাৎ করতে শিয়েছিলেন। শোনা যায় 
হাজার হাজার শিষ্য ও ছাত্র তাঁর সঙ্গে তপোবনে বাস কবত। ভবদ্বাজের অধ্যক্ষতায় একে 
পুরোপনাীর একটা বিশ্বাঁবদ্যালয়ই বলা যেতে পারে। সেকালে এ আশ্রম ছিল ঠক গঞ্গার ধারেই 
আজকাল অবশ্য গঞ্গার ধারা প্রা মাইলখানেক দরে সরে গেছে । আমাদেব বাগানেব কোনে! 
কোনো জায়শায় ধাঁলর পাঁবমাণ খুন বোশ--কে জানে হয়তো এই বাগানের ভিতর দিয়েই "ছল্স 
প্রাচীন গঙ্গায় ধারাপথ। 

এই সময়টা ছিল আর্যদের গৌরবময় ঘগ। খুবই দৃঃখেব বিষয়, এ ষফূগেব ইতিহাস আমরা 
জান না. যতটুকু জানি তা অপ্রামাণক গ্রন্থ থেকে। তখনকার আর্ধপ্রদেশ ও রাজত্বগীলিব নাম 
ছিল : দাক্ষণ-“বহারে মগ: উত্তর-বিহারে বিদেহ; কাশশ অথবা বাবাণসী; কোশল, এর রাজধান* 
ছিল অযোধা- আজকাল যার নাম ফয়জাবাদ; শঙ্গা ও যমূনাব অধ্যবতর্ণ দেশ পাণন্টাল। পাণ্াল 
দেশের সবচেয়ে বড়ো দুটি শহবেব নাম ছিল মথুবা ও কান্যকৃব্জ। পববত কালের ইতিহাসে এই 
দুটি শহর কম বিখ্যাত (ছল না। দুটি শহরই এখনও পর্যন্ত দাঁড়য়ে আছে, কেবল কান্যকৃব্জেরর 
নাম বদলে হয়েছে কনোৌজ। এই শহবাঁট কানপুবেব কাছে। আর ছিল উদ্জীয়নশ; আজকাল 
উজ্জীয়নী গোয়ালিয়র রাজ্যের একাট সামান্য শহবমান। 

পাটীলপুতর অথধা পার্টনার কাছে ছিল বৈশালশ। এই বৈশালশ ছিল ইতিহাসপ্রখ্যাত 
লচ্ছাবকুলের় রাজধানশ । বৈশালীতে ছিল সাধাবপতন্ত, প্রজাদের প্রাতাঁনীধ-সংসদ থেকে 'নর্বাচিত, 
একজন লায়ক দেশ শাসন করাতিন। 





* লেখকের পৈিক বাড়ি 


চশনের সহশ্ত্র বধসর ২৩ 


কালক্রমে বড়ো বড়ো শহব গড়ে উঠতে লাগল । বাবসাবাণজ্োর উন্বাতির সঙ্পো সম্গে নানারকম 
শিলপেরও যথেষ্ট প্রসার হতে আরম্ভ করল। শহরগুলি হল ব্যবসাবাঁণজ্র কেল্দ্র। তপোবনের 
শক্ষাকেন্দ্গলির আকার আয়তন ও জনসংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল। এইসব আশ্রমে 
থাকতেন আচার্যরা ও তাঁদের "শব্যসম্প্রদায়, এমন বিষয় ছিল না ঝা নিয়ে তাঁরা চচ্চ না করতেন। 
যত বিদ্যা সে যুগে জানা ছল সবই শিক্ষা দেওয়া হত। এমনাক ব্রাক্মণেরা যুম্ধীবদ্যা পষস্ত 
শিক্ষা দতেন। তুমি তো মহাভারতে পাণ্ডবদের গুর্‌ দ্রোপাচাষের কথা পড়েছ। দ্রোণ ছিলেন 
ব্রাহ্মণ, তিনি তাঁর ক্ষান্রয় শিষ্যদের অন্যান্য বিষয়ের সঞ্পো সঞ্চে বৃদ্ধারদ্যাও শিক্ষা 'দয়েছিলেন। 


১১ 
চশীনের সহস্র বংসর 


১৬৪ জানুয়ার, ১৯৯৩১ 


কারাপ্রাচীর ভেদ কবে বাইবের জগতেন খবর এখানেও এসে পেশচেছে সে খবাব একাঁদকে যেমন 
মনে দুঃখ পাই অপবাঁদকে তেমনি গর্বে আনন্দে বুক ভরে ওঠে। শোল।প্বের লাঞ্চনাব কাহিনখ 
আমরা শুনেছি । আবার সে সংবাদ শ.্‌নে দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয়েছে তাবও ট,কবা-টাকরা 
খবর আমবা পাচ্ছি। আমাদের ছেলেরা প্রাণ দিচ্ছে, হাজার হাজার লোক স্বীপুবুষ/নার্বশেষে 
বেপরোয়া লাধির আঘাত সইছে-_এসব কথা ভাবলে 'নশ্চেম্ট হযে এখানে চুপ করে বসে থাকা 
কঠিন হয়। 1 এবও প্রয়োজন আছে-এতে আমাদের ভালোই হবে। আমার মনে হয়, 
প্রত্যেকেরই সেই সুযোগ আসছে যখন সকলকে চরম পরাক্ষাব মুখে দাঁড়াতে হবে ইতিমধে! 
দেশবাসীর সাহস দেখে মনে খুব আনন্দ পাচ্ছি। এাঁগযে গিয়ে তাবা দুঃখকে বরণ করছে। শত 
যত আঘাত করছে এদের শান্ত তত বাড়ছে, 'দ্বগূণ উৎসাহে শল্লুকে প্রাতিবোধ করছে। 

প্রতাঁদনের খবর এসে মনকে এত দোলা দিচ্ছে যে অন্য কোনো কথা ভাবা কঠিন হনে 
পড়েছে । কিন্তু মিথ্যে ভেবে ভেবে কিচ্ছু লাভ হয় না। সাঁত্কাবের কাজ করতে হলে মনকে সংযত 
করতে হবে। কাজেই এসব দূশ্চিল্তা ভুলে গিয়ে মনটাকে বরং খানিকক্ষণেব জন্য চালান দেওয। 
যাক পুরাকালের জগতে । পু 

যাওয়া যাক এরেবারে চীন দেশে । প্রাচখশনকালের ইতহাসে ভাবতবর্য আর চীন দেশ যেন 
দুই ভাগনী । চীন এবং পূর্বএশয়াব অন্যান্য দেশ-_ এই যেমন জাপান, কোরিয়া, ইন্দোচীন, 
শ্যাম এবং ব্রহযনদেশ- আর্দের বাসস্থান নয়। ওসব দেশে মঙ্গোলশীয় জাতির বাস। 

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে কিংবা তারও আগে এক দল লোক চীন দেশ আক্রমণ করোছলে। 
এরা এসোছল মধ্য-গাশয়া থেকে । সভ্যতার দিক থেকে এরা অনেক বেশি অগ্রসর 'ছিল। এরা 
কাঁষাঁবদ্যা জানত এবং গোপালন-মেষপালনেও অভ্যস্ত ছিল। এরা তখন চমতকার বাঁড়ঘর তৈর 
করতে শিখেছে, এদের সমাজব্যবস্থাটিও ছিল সশগ্খল। প্রথমটায় এসে এরা হোয়াংহো বা পীত 
নদখর ধারে বসবাস শুরু করল, আস্তে আস্তে সেখানে একাঁটি ছোটো রাষ্ট্র গড়ে উঠল। তার পয়ে 
কয়েক শো বছর ধরে ওরা কর্মে চখন দেশের চারাদকে ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যে তাদের 
শল্পকলারও অনেক উন্নাতি হয়েছে। চখন দেশের লোকেরা প্রধানত ছল কাঁষজশবশ। আর তাদের 
মধ্যে যারা ছিল দলের মোড়ল তারা অনেকটা সেই প্যাষ্ট্িরার্ক বা সমাজপাঁতদের মতো, যাদের কথা 
আম আগের কয়েকাঁট চিঠিতে তোমাকে বলেছি । এর ছ-সাত শো বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে চার 
হাজার বছরেরও আগে ইয়াও বলে একজন লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়__ইান নিজেকে সন্ভাট 
বলে আভাহত করতেন। ধকল্তু মস্ত বড়ো নাম নিলে কশ হবে, আসলে তিনি এছলেন সেই 
সমাজপাঁতরই শামল। মিশর িংবা মেসোপরোময়ার সন্জাট বলতে আমরা যা দেখোঁছ ইন তার 


বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 
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চীনের সহম্র বংসন্র ৫ 


শ্বকছুুই ছিলেন না। চশন দেশের লোকেরা প্রধানত কৃষিকাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত, কাজেই বহূকাল 
পর্যন্ত স্ননার্দস্ট কোনো শাসনপ্রণালশী ও-দেশে গড়ে ওঠে নি। 

গোড়ার দকে লোকেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে সমাজপ্পাত নির্বাচিত করে নত, [কল্ড 
ক্রমে সমাজপাঁতির পদ হয়ে গেল বংশানুক্রমিক, অর্থাৎ পিতা থেকে পত্রে বর্তাতে লাগল। 
চীন দেশেও তাই ঘটোছল। অবশ্য ইয়াও-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে তাঁর স্থলাভাঁষষ্ত হয় লি 
“দেশের মধ্যে যাকে তিনি যোগ্যতম ব্যন্তি মনে করেছিলেন তাকেই স্মাটপদে মনোনদধত করে 
গ্িয়োছলেন। কিন্তু অস্পকালমধ্যেই রাজপদ বংশানুঙ্ঞাম্ক হয়ে ওঠে বং শোড়ার গদকে ঢান শো 
বছরেরও বেশি কাল কোনৃ-এক সয়া-বংশ চগন দেশে রাজত্ব করে। এ বংশের সবশেধ রাজা 
ছিলেন খুব অত্যাচারী । তার ফলে প্রজারা বিদ্রোহপ হয়ে ভাঁকে রাজাচুতে কবে? এর পে 
শাঙ বা ঈন্‌ নামে আব-একটি বংশ রাজ্যভাব গ্রহণ করে। এদের রাজত্ব চলেছিঞ প্রা সাও 
ছ শো বছর। 

দু-চাব কথায় এবং অল্প কাঁট ছত্রেব মধোই আম ধন দেশের সহ্্রাধিক বংসবেল ইহ 
শেষ করে দিয়েছ। খুব অদ্ভুত লাগছে, না, হীতহাসেল মধো ছে নিশান কাংলর বিস্তার 
তাতে এ ছাড়া আব উপায় কী১ িল্তু এ কথা মনে রাখবে যে ইাঁজহা্টা যত সংক্ষেপে বাল না 
₹কৈন, কালের দৈর্ঘাযটাকে তাই বলে ছেটে সংক্ষেপ কি নি, সেটা হাজার লা এগাবো শো বছরই আছে। 
আমাদের কাছে সময়ের পাঁবমাপ হচ্ছে দন মাস বছব দিয়ে। কাজেই বেশির কথা ছেড়ে দাও, 
বোধকার এক শো বছব সম্বন্ধে পাঁবজ্কাব ধাবণা করাই তোমাব পক্ষে কঠিন ॥ এই-ষে তোমাত 
সাত তেরো বছর বযস হয়েছে তা-ই ভোমাব কাছে রীতিমতে। সূদর্ঘকাল বলে মনে হষ, ভাই না? 
তা ছাড়া, এক-একাঁট বছব যায আব তুমি মাথায কতখাঁন বড়ো হযে ওঠো । তা হলেই দেখো, 
এ্রমানতরো ইতিহাসের হাজাবটা বছবেব কথা কল্পনা করা কি সহজ বাপাবদ এ যে দর্থাতদণর্থ 
কাল! যুগেব পব যুগ আসছে যাচ্ছে, হ্ুদ্র শহব মহানগরী হযে উত্তছে আবার ধবংসস্তলে 
পাঁবণত হচ্ছে, ঠিক সেই স্থানেই আবাব নৃতন শহরের পত্তন হচ্ছে। কেবল গভ হাজার সচ্ছবেঃ 
ইতিহাসের কথা ভেবে দেখো-না, তা হলেই কালের দৈর্ঘা সম্বন্ধে তামার একটু ধাবণা হবে। 
গাত হাজার বছরে পাঁথবশীতে যে পাঁববর্তন হয়েছে, ভাবতে গেলে সাঁত্যি অবাক হতে হয়। 

এই চশন দেশেব ইতহাস বাস্তাঁবকই বস্মযকর। কত প্রাচীনকাল থেকে সংস্ক্দতর য বা 
বহন করে চলেছে এই হীতিহাস, আব কত রাজবংশের ইতিবৃর্ত₹তার কোনোটি চলেছে পচি শো 
পরবে জোলোডি তা আট লোিছাবব নল 

আমি আতি সংক্ষেপে যে এগাবো শো বছরের ইতিহাস বলোছ, মনে রাখবে সে সময়টা 
চশন দেশের সভ্যতার বিকাশ হয়েছে আতিশয় ধশর গাঁতিতে। ক্রমে ক্রমে সমাজপাঁতির শাসন গেশ 
উঠে, দেখা দিল কেন্দ্রীয় শাসন, সম্টি হল সুনিয়ন্তিত রাহ্ট্রের। সেই আতপ্রাচীন কালেই কিন্ত 
চশন দেশের লোকেরা িখনপ্রণালশ জ্ঞানত। কিচ্তু তুমি নিশ্চয় জানো, আমাদের ভাষায কিংবা 
ইংরোক্ধ বা ফরাসি ভাষায় যে লিখনপ্রণালশ_চণীনা ভাষাব লিখনপ্রণালণ তার থেকে স্বতন্ত ॥ ও ভাষায় 
কোনো অক্ষরমালা নেই। ওরা লেখে ছাব কিংবা সাংকেতিক চিহের সাহায্যে। 

ছ শো চ'ঙ্লেশ বছর রাজত্ব করবার পর প্রজারা বিদ্রোহ করে শাঙ-বংশকে সিংহাসনচ্যুত কবে। 
এবারে যাঁরা ক্ষমতা লাভ করলেন তাঁরা চাউ-বংশ বলে খ্যাত। শাও-বংশের চাইতে এরা আরও 
দশর্ঘকাল রাজত্ব করোছিলেন। এই চাউদের রাজত্বকালেই সৃনিয়ন্তিত চীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। 
কন্‌্ফাঁসয়স এবং লাওৎসে নামে বিখ্যাত জ্ঞান দার্শীনকদের আবির্ভাবও এই সময়েই হয়েছিল। 
পরে এদের কথা আরও বলব। 

শাঙ-রাজারা যখন বিতাঁড়ত হলেন তখন িৎাস-নামক এদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারশ 
ডাউ-রাজাদের বশ্যতা স্বীকার না করে বরং দেশত্যাগণ হওয়াই শ্রের মনে করলেন। পাঁচ হাজার 
'জনৃচর সঙ্গে করে তিনি চীন দেশ ছেড়ে কোরিয়া দেশে চলে গেলেন। তিনি গিয়ে দেশের নামকরণ 
করলেন “চো-শেন' বা প্রভাত-শাঞ্তির দেশ। কোরিয়া বা চো-লেন চীন দেশের প্বাদকে অবান্ধিত, 
এরই ভেবেই িতাস প্ববাচলের দিকে এগিয়ে শ্লিয়োছলেন। তান বোধহয় ভেবোছলেন এর পূর্ব 


৬ বিষ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


দিকে আর কোনো দেশ নেই, তাই এ নাম দিয়োছিলেন। এই কিতাসর আগমনকাল থেকেই কোরিয়ার; 
ইতিহাস শুরু--আর তাও ঘটেছিল খঞ্টজল্মের এগারো শো বছর আগে। কিংস ঘখন এই নূতন 
দেশে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে আনলেন চশনাদের 'শিক্পকলা, তাদের গৃহানির্মাণপ্রণাঙ্গী, কৃঁষাবদা। 
এবং রেশমাঁশজ্প। ফিধাসর পরে আরও-সব চশনা দলে দলে এসে এ দেশে বসবাস শর করে 
দিলে । কিখাসর বংশধরেরা চো-শেনে ন শো বছরেরণ্ড বোশ কাল রাজত্ব করেছিল। 

অবশা চোশেন প্বান্চলের শেষ প্রান্তে অবাস্থিত নয়। তারও পর্বে রয়েছে জাপান ॥ 
কিন্তু কিস বন চো-শেনে আগমন করেন তখন জাপানের অবস্থা কী ছল আমরা জানি নে) 
জাপানের ইতিহাস চশন দেশের ইতিহাঙের মতো এত প্রাচীন নধ, এমনাক কোঁরয়া বা চো-শেনের 
মতোও নঘ । জাপাঁনরা বলে, তাদের প্রথম সগ্তাটেব নাম জিম্মু টেনো, খম্টজল্মের ছ-সাত শো বছত্র 
আগ্গে তিনি রাজত্ব করেছিলেন । জাপানিদের মতে তান নাক সূর্যদেবধর বংশধব। ও দেশে আবার 
সূর্ধকে দেবতা না ধলে দেবী বলা হয়। জাপানের বর্তমান সম্রাট নাক এ জিম্মু টেনোরই বংশধব, 
কাজেই ইনিও সবংশসম্ভূত। 

তুম বোধহয় জানো আমাদের দেশের বাজপুতরাও এমনভাবে চন্দ্রসূর্যের সঙ্চোে সম্পর্ক 
পাতিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান দুটি বংশের একটি হল সূর্ধবংশশী আর একাঁট চন্দ্বংশখ। 
উদরপুপের মহাবাণা হলেন স্বিংশপদের কুলপাঁতি। 'তাঁন বলেন, প্রাচখনতম কাল থেকে তাঁদের 
এই বংশ চলে আসছে । আমাদের এই রাজপুতপা সাঁত্য এক আশ্চর্য জাত এদের শৌর্ধযবশ্ষের: 
কাঁহনপ ললে শেষ করা যায় না। 


৯২ 
অতশখতের আহবান 


১৭ই জান্‌ক্সলার, ১৯৩১ 


আড়াই হাজ্জাব বছর আছগ পাঁথধশির চেহাবাটা যেমন ছিল তার মোটামুটি একটা আল্দাজ আমবা 
পেয়েছি। খল স্বল্পপবিসবের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ বাখতে হয়েছে। যে দেশগাঁল 
অপেক্ষাকৃত উল্লত ছিল অথবা যাস্দব সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশ্বাসযোগ্য নজর আছে. কেবল তাং” 
সম্বন্ধেই দু-এক কথা বলা হয়েছে। এই দেখো-না, মিশবের সভাতা সম্বন্ধে বলতে গগষে 
বেশলমার পিরামিড ও স্ফিকসৃ-এর কথাই বললাম । আবও অনেক উল্লেখযোগ্য কথা ছিল যার 
সহ্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি! মিশরীষ সভাতা যে কত প্রাচশন তা একটা কথা থেকেই বুঝতে 
পারাবে--আমরা যে সময়কার ইতিহাস নিষে আলোচনা করছি তখন িশবের পড়াতি অবস্থা, তাব 
বহু; আগেই ও-দেশেব গৌরবময় যুগেব অবসান হয়ে গেছে। নোসসেব সভ্যতাও তখন ভাঙন 
ধরেছে। আগের চিডিতে তোমাকে চশন দেশেব কথা বলেছ । সে যৃগে চীনে খুব বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য 
গড়ে উঠোঁছল; দার্ঘকালেব জন্য সমস্ত দেশকে একতাবম্ধ কবে এই সাম্রাজাগ্যাল চশনের প্রভূত 
উলবাতসাধন করোছ । দস্টাচ্ভস্বব্প 'লখনপদ্ধাতির প্রবর্তন, বেশমের আবিচ্কার প্রভৃতির উল্লেখ 
করা যেতে পারে। প্রাচীনকালে কোঁবষা ও জাপানের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 
দু-এক কথা তোমাকে বলোছ। ভারতবর্ষের কথা বলতে 'গয়ে এখানকার প্রাচশন সভ্যতার 'তনাট 


দ্রাবিড়সভাতা, ও তার পরবতর্শ কালের আর্ধসভ্যতা। বেদ, উপনিষদ, রামায়প, মহাভারত, 
প্রনৃতি আব'দের লেখা করেকাঁটি বিখ্যাত পুস্তকের কথাও বলেছি। আর্ধরা কেমন করে প্রথম প্রথম 

ভারতে ছাড়িয়ে পড়ে ও তার পর দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবড়দের সংস্পর্শে এসে ন্আর্য-যাবফ- 
নামে একটা নূতন সংস্ফাঁত ও সভাতা গড়ে তোলে_এ সবই তৃি শ্লেছ। আার্্ামশলর 


অতশতের আহ্বান ২৭ 


প্রজাতান্িক 'ভাত্ত, গ্রাম থেকে কালক্রমে শহর ও বাক্সের উদ্ভব, তপোবন থেকে 'বিশ্ববিদ্যালবে 
পারণাঁত-_ এইসব ঘটনার কথাও তোমাকে বলোছ। খুব অল্পের মধো যাঁদও, তব্‌ তোমাকে পারশ/ 
ও মেসোপটোময়ার রহু সাম্রাজ্যের উ্থানপতনের কথা এবং দাঁরয়ঃস নামে পাবশ্যের একজন রাজার 
সিম্ধুূনদ অবাঁধ রাজ্যাবস্তারের কথা বলোঁছ। প্যালেস্টাইনের কথা বলতে গিয়ে ইহৃণদদের কথা 
এবং কেমন করে ছোট্ট একটি দেশেব মাঁন্টমেষ লোক সাবা জ্গতেব দ-ছ্টি আকর্ষণ করেছে-- 
এ সবই তোমাকে জানিয়োছি। এই ইহ'দদের ডেভিড ও সল্সোমন লামে, দুজন রাজার নাম বাইবেজ 
গ্রন্থে আছে, ফলে তাঁরা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন- যাঁদও তাঁদের চাইতে বড়ো বড়ো রাজার কখ। 
লোকে ভুলে গেছে। নোসসেব ধবংসস্তৃপের নূতন আর্ধসভ্যতার বাঁনযাদ গঞ্ন, গ্রথসের নগর-লাম্, 
ভূমধ্যসাগরের ধারে ধারে গ্রীসের উপানিবেশ স্থাপন, বোমের ভাবশী গৌরবের সডেনা, ইতিহাসের 
প্রা্গাণে রোমের প্রাতিদ্বন্বীস্ববৃপ কার্থেজ নগরেব পদাপর্ণ_ কোনো কথাই বাদ দই [নি। 

িল্তু এ দেখা নিতান্তই উপর-উপর দেখা । এ ছাড়া আশি অন্য অনা দেশের কথাও 
হয়তো বলতে পারতাম--এই যেমন উত্বব-ইউরোপ ও দক্ষিণ-পুর্বএশিযার কষেকটা দেশ । ছেই 
প্রাচীন যুগেও দক্ষিণ-ভারতেব নাঁবকেবা বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে মালয় প্রছাতি দশে শিয়েছিল। 
কত কথাই তো বলা যায়, কিন্তু সব কথা বলতে "গলে আব এগোনে। যালে না। 

ইতিপূর্বে যেসব দেশের কথা বলেছি সেগুলি সবই বহু প্রাচান। সই সুদ অতশতে 
এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ ছিল খুবই কম; পবস্পরেব মধ দূরত্ব বেশি হাজে তা 
কথাই নেই। যারা একটু দুঃসাহস তাবা সাগর পার হয়ে বিদেশে যেত, আবার কেউ কেউ 
দেশদেশান্তর আতক্রম কবে চলে যেত ব্যবসাবাণজ্যেব উদ্দেশ্যে । এটা অবশ্য কালেভদেই ঘটত, 
কারণ বিদেশে বিভু'য়ে যাবার বিপদ ছিল ঢেব। বিচ্ভল দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বল্গে 
লোকের ধারণা খুব পাঁরজ্কাব ছিল না। লোকের বিশ্বাস ছিল যে পাঁথবশ একটা বিস্তীর্ণ 
সমতলভূমি--পাঁথবী যে গোল সে কথা আবিস্কৃত হয় অনেককাল পরে । গ্রশসেব লোকেরা চন বা 
ভারত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানত না, তেমাঁন আবার চীন ও ভারতের লোকেরাও ভূমধ্যসাগরের 
দেশগৃঁলি সম্বন্ধে একপ্রকার অজ্ঞই 'ছিল। 

প্রাচশন কালের পাঁথবশর একট মানচিত্র যাঁদ সংগ্রহ কবতে পারো তো খুব ভালো হয়। 
সে সময়কার পাঁথবী ও দেশাবদেশের িববণ প্রার্ভীন লেখকরা ?কছু কিছু িলখে শেছেন। এইসব 
লেখায় 'বাভন্ন দেশের আকার ও আয়তন সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে! অতাঁতের 
পাঁথবীব যেসব মানাচত্র আজকাল তোর হয, সেগুলি অতশতে ইতিহাস বোঝার পক্ষে খুবই 
দরকার । হাতের কাছে এরকম মানাচত্র বাখা উচিত। মানচিত্র ছাড়া ইতিহাস বোঝা একপ্রকাস 
অসম্ভব বললেই হয়। কেবল মানণচত্র কেন, পুরাতন কালেব ঘরবাড়ি ভগ্নাবশেষ প্রত্ভীতিব ছবি যা 
পাওয়া যায় সব-কিছুই ইতিহাস বোঝার পক্ষে বিশেষ প্রযোজন। এই ছবিগুসিই এক হিসাবে 
ইতিহাসের জণর্ণ কঙ্কালকে রূপায়িত জশবল্ত করে আমাদেব চোখের সামনে তুলে ধরে । ইতিহাস 
থেকে সত্যকার শিক্ষা পেতে হলে অতীতের ঘটনাপ্রবাহকে দেখতে হবে চলচ্চিন্রের ছবির মতো- 
যেন মনে হবে সব চোখের উপর ভাসছে । ইতিহাস যেন একটা রোমাণ্চকর আভনয়ের মতো । 
এ আঁভনয় একবার দেখতে বসলে চোখ ফেবানো যায় না। কখনও 'মলনাষ্ত কখনও-বা 'বিয়োগান্ত 
নাটক আভিনশত হচ্ছে পৃথিবশর রঙ্গমণ্যে। যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁরা হলেন প্রাচীন কালের 
ইতিহাসপ্রাসম্ধ পুরুষ ও নাবী। 

ছাঁব ও মানাচর দেখলে ইতিহাসের ঘটনাবলশর শোভাবারা সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা চোখ 
খুলে যায়। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে এগ্যালপ দেওয়া উচিত। এর চেয়ে অনেক ভালো হয় যাঁদ 
তারা স্বচক্ষে অতশতের ধহংসাবশেষগাঁল দেখে আসতে পারে । সব-কিছু দেখা সম্ভব নয়, কারণ 
এগাঁল ছাড়িয়ে আছে পৃথিবীর [িভিত্বে জারগার়। কিন্তু একটু নজর দিলে আমাদের লাগালের 
মধ্যেই কিছ 1কছা দেখতে পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া বড়ো বড়ো যাদৃঘরেও এই ধরনের জিনিস 
গছ কিছ সংগ্রহ করে রাখা হয়। অততের সাক্ষযস্বরপ অনের ধহংসাবশেষ ভারতে, দেখা বায়। 
খুব প্রাচীন কালের নিদর্শন অবশ্য মোহেজোদারো ও হরপ্পা ছাড়া অন্য কোনো জায়গার 


ছ্‌৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্পা 


এ পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এমনও হতে পারে যে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রচণ্ড তাপের ফঙগে 
অনেক কিছুই শূঁকয়ে গুড়ো হয়ে ধুলো হয়ে গেছে! এ ধারণাটা কেবল আধাশকভাবে সত্য । 
প্রাচশন কালের চিহম্ধর্প আনক-কছু গজানস এখনও মাটিব তলা আত্মগোপন করে আছে; 
সেগুলি আজ পর্ধন্ত খড়ে বার করা হয় নি এইসব ধহংসাবশেষ অনুশাসন ইতাদ খুঁড়ে বাব 
করা হলে পর দেখবে আমাদের দেশেব প্রাচশন ইতিহাসের বই যেন পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে। 
ইটপাথরের পাতায় দেখতে পাবে আমাদের পর্বপূরুমদের কগীর্তকাহনশ। 

তৃযি তো দাত শহরের আশেপাশে কিছু কিছু পুরোনে। ঘরবাড় প্রভীতির ধ্বংসাবশেষ 
দেখেছ । আবার যখন দাল্ল গগয় এগাীপ দেখবে তখন বিগত দদনেব কথা ভেবে দেখো- নে 
হবে যেন সেই প্রাচদন কালে ফিরে গেছ। এই ধদংসাবশেষগ্ীল যে-কোনো ইতিহাসের বইয়ের 
চাইতে অনেক বেশি শিক্ষা দিতে পারে। সেই মহাভারতের ধূগ থেকে আজ পরষ্তি দিল্লি শহবে 
বা তার আশেপাশে কত মানুষ পসবাস কলে এাসছে । কত লাক কত নামে ডেকেছে এই শহরকে " 
ইন্দ্রপ্রস্থ, হাস্তনাপুর, তুঘ লকাবাদ, শাজ্ঞাহানাবাদ এবং আবও কত নামে । শোনা যায, যমুনা নদীর 
ধারার পারধর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন ভিন্ন সময়ে সাত-সাতটা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এই একই 
গদল্লে শহর পত্তন করা হয়। আজ যে নৃতন 'দাঁল্প বা বাযসিনা শহব দেশের বর্তমান শাসনকর্তাদেল 
হুকুমে নির্মিত হয়েছে, এক হিসাবে তাকে অন্টম দিলি বলা ৮লে। কত সামাজ্োর রাজধানী 'ছিল 
এই দিল্লি শহর, কত সামাজোবধ উ্থানপাতন ঘটেছে এই পদাল্সতে 

এ দেশের প্রাচশনতস শহর বারাণসীণ বা কাশীতে গিদয় একবার তাব অস্ফুট কথাগুঁজ কান 
পেতে শুনো দোখ। কাশশ তোমাকে স্মরণাতত কালের খবব দেবে । বলবে, তার চোখের সামনে 
কত সাম্মাজা ধহংসপ্রাপ্ত হযেদছ, তবু £স টিকে আছে | বলবে, বৃদ্ধ এসেছিলেন বারাশ্সণতে তান 
নৃতন ধর্মের বাণশ নিয়ে । আব বলবে লক্ষ লক্ষ লোকের কথা--যারা যুগে যৃগে পৃণ্যধামে এসেছে 
শাল্ত ও সা্বনার আশায় । পাঁলাতাকেশা, ন্যব্জদেহা জীর্ণচখরপারতহতা বন্ধা এই কাশশী- 
যুগষুগাল্তের সাত শান্ততে এখনও শান্তমতী এই প্রাচশনা নগর । এখনও মানুষের মনোহরণ 
করে এই আশ্চর্য কাশ, তার চোখে যেন প্রাচীন ভাবত জবখ্লজহল- কবে, তাৰ গঞ্গাব কলধবান 
যেন অতীতের বিস্মৃত কণ্ঠের সংগত যুগ ষুগ বহন করে যে চলেদ্ছ। 

অত দরে নাই বা গেলে, আমাদের এলাহাবাদ অথবা প্রযাগ নগরশর অশোকস্তম্ভের উপব 
যে অনুশাসন খোদাই কৰা আছে তার সামনে একাঁটবার দাঁড়াও--মনে হবে যেন দু হাজ্জার বছরের 
ব্যবধান থেকে প্রিয়দশশর কণ্ঠ ভেসে আসছে। 


১৩ 
ধনসম্পদ যায় কোথায় ? 
১৮ই জানূয়ার, ১৯৩১ 


মৃসৌঁরিতে তোমাকে যেসব 'চাঠ জিখোঁছ তাতে মানুষের উন্বাতির সঙ্গে সঙ্গো কভাবে নানাবিধ 
উচ্ভব হল তাই দেখাবার চেষ্টা কনোছ। আদম কাজের মান্ষকে বড়ো কঠোর জশবন 
করতে হত) কেবলমাঘ খাঙাসংগ্রহ গনয়েই তার দৃশ্চ্ভার অবাধ ছল না। বনে বনে 
করে বেড়াতে হত, প্রাতীঁদনের খানার জন্য কলম সংগ্হ করতে হত। কখনও কখনগু 
অস্বেষণে স্থান থেকে স্থানাস্তরে যেতে হত এইস্াবে কমে কমে দল গড়ে উঠতে লাগল । 
দজগলো আব-কছছু নর, কতকন্দুলো বৃহৎ শ্পাঁয়ঘারের সমন্টিমাত। তারা একসল্মে বাস 
, প্রকসৃন্পো শিকার করত, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে একা থাকার চাইতে দল বেধে 
বোঁশি নিরাপদ । তার পরে একটা বিষ়াট পারিবতনি এল--এঁটি হল কঁধাবদ্যা-আবিজ্কারের 
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সন্গে সঙ্গো; এতে এক ঘোরতর পাঁরবর্তন হল। লোকে দেখল, সারাক্ষণ 'শকার করে বেড়ানোর 
চাইতে কাঁষাবদ্যার সাহায্যে জাম থেকে খাদ্যসংগ্রহ করা অনেক বোশ সহজ। আর জাম চাষ করা, 
বজ বপন করা, ফসল কেটে আনা-_এতসব কাজে ব্যাপৃত থাকলে জামটাকেই সম্বল কবে বাস 
করতে হয়। এতাঁদন যে তারা চতুর্দিকে ঘরে বেড়াত এখন আর তা সম্ভব হল না। কাজেই জাম 
কাছাকাছ স্পায়শী আস্তানা কবতে হল। এরই ফলে আস্তে আস্তে গ্রাম শহর গড়ে উঠতে লাগল । 

কৃ'ষাঁবদ্যার ফলে আরও-সব পাঁরবর্তন হয়েছে । জাম থেকে যে খাদ্য সংগ্রহ হত তা অনেক 
সময়েই তাদের প্রয়োজনের আঁতারন্ত্র হয়ে পড়ত; এই বাড়ীতি ফসল তারা মজৃত করে ব্বাখত। 
সেই পুরোনো দিনে খন তারা শিকাব কবে খেত, তার চাইতে এখন জীবনের জাঁটলতা একট, 
বেড়ে গেল । 'বাভল্ন শ্রেণীবিভাগ হয়ে এক দল লোক জমিতে চাষের কাজ করতে লাগল, এক দল 
বক্ষণাবেক্ষণের, আর এক দল সাধারণ শৃঙ্খলা-বিধানের । এই পরিচালক এবং শৃখ্খলা-বিধানকাবীর 
দলই ক্রমে বোশ শান্তশালশ হযে উঠল। পবে তাবাই হল সমাজপাত কিংবা শাসনকর্তা, রাজা 
[কিংবা আভজাতসম্প্রদায়। হাতে ক্ষমতা পেষে খাদোব উদ্ব্ন্ত অংশের বোশর ভাগ এরাই গ্রাস 
কবতে লাগল । কাজেই এরা হয়ে উঠল অপরেব চেষে ধনী; আর যাবা জাঁঘতে খেটে ফসল ফলাত 
তাদের ভাগে যেটুক আসত তাতে কোনোবকমে তাদেব উদরপাার্ত হাত মাহু। রুমে ক্রমে অবস্থা হল 
পারচালকের দল এত অলস এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়ল যে. তাদের দ্বারা পত্রিচালনার কাজও আর 
ভালো করে চলত না। তারা কিছুই করত না, কিন্তু ভাগ নেবার বেলায় সবচেয়ে লড়ো ভাগাঁটি তাদের 
নেওয়া চাই। তাদের এখন এই ধাবণা জল্মে গেল যে অপরে যা পাঁবশ্রম করে উৎপাদন করবে 
তাই বসে বসে খাবার জন্মগত অধিকার তাদের আছে। 

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, কষিবিদ্যা-আবজ্কাবের সন্দগে সঙ্গে মানুষের জশবনে কী বিরাট 
পাঁরবর্তন এসে গেল। খাদাযসংগ্রহেব উন্নততর প্রণালশ উদ্ভাবন করে, খাদা সহজলভ্য কদর দষে, 
কাঁষাবদ্যা বলতে গেলে সমাজের 'ভাঁক্ত একেবারে নেড়েচেড়ে দিল। লোকের হাতে এখন প্রর 
অবসব। বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভব হল: প্রত্যেক ব্যান্তদক এখন আব খাদাসংগ্রহে ব্যস্ত থাকডে হয না, 
কাজেই কতক লোক অনা কাজ বেছে নিল। নানান বকমেব িলপ, নৃতন নৃতন বাবসা দেখা দিল । 
কল্তু ক্ষমতা থেকে গেল সেই পাঁবচালকশ্রেণর হাতেই । 

পরবতর্ঁ ইতিহাস থেকে তুমি দেখতে পাবে, খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের নৃতন নুতন 
প্রণালী উদ্ভাবনের সঙ্গো সন্ত সমাজে কীভাবে বড়ো বড়ো পাববতান এসেছে । সভ্যতা গাঁতর সঞ্জে 
সঙ্গে খাদ্য ছাড়া আরও অনেক িনিসেব প্রয়োজন মানুষ বোধ কলকত লাগল। কাজেই উৎপাদন- 
প্রণালীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গো সমাজেও পরিবর্তন এল। একটা বেশ বড়োরকমমেব দম্টাল্ত 
দেওযা ধাক। এই ধরো, যখন রেল স্টীমার কারখানা সব বাজেপে চালিত হকৃত লাগল তখন 
কাজেকাজেই আমাদেব উৎপাদন এবং বন্টনপ্রণালশত এবরাট পাঁববর্তন দেখা দিল। সাধারণ শিপ 
ব্যবসায়শরা তাদের নিজ হাতে এবং ছোটো ছোটো হাতিম়্ারের সাহায্যে যেসব জিনিস তৈরি করত 
তাই এখন অনেক বোঁশ দুতবেগে উৎপন্ন হতে লাগল বাছপচালত কারখানায় । বাড়া বড়ো কলগুলে। 
তো আর কিছু নয়, খুব বিবাট আকারের হাতিয়ার মাত্। এখন থেকে খাদাদ্বব্য এবং কারখানায়- 
উৎপন্বয অন্যান্য জিনিস রেলে স্টীমারে করে দ্ুতবেগে দেশে দেশান্তরে প্রোরত হতে লাগল । 
এর ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে কত বড়ো পরিবর্তন এল তা তুমি সহজেই বুঝতে পারছ। 

ইতিহাসে দেখা যায় কিছুকাল পরে পরেই নৃতন নূতন এবং দ্রুততর উৎপাদনপ্রণালশ 
আবিস্কৃত হয়েছে। তুমি নিশ্চয় ভাবছ উৎপাদনপ্রণালশ যত উন্নত হবে উৎপল দ্রবোর পাঁরমাণৎ 
তত বাড়বে, পাঁথবীর সম্পদও কমে বাড়তে থাকবে এবং বন্টনের বেলার প্রত্যেকের ভাগেই কিছ 
বযোশ পড়বে । আমি বিস্তু বলব তোমার কথা খানিকটা সত্য হলেও পারোপ্যার সত্য নয়। উদ্পা্ন- 
প্রণালশর উত্বোতির ফলে পৃখিবীর সম্পদ অনেক বেড়েছে, এ কথা অবশ্যই সত্য॥। কিন্তু বেড়েছে 
কোন্খাসটার? স্পঙ্টই তো দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশে এখনও দৃহখদৈন্যের অন্ত নেই। আর 
কেবল কি আমাদের দেশে? ইংলশ্ের মতো ধনী দেশেও এ অবস্ধা। কেন এমন হয়? এত 
ধনসস্পদ তা হলে কোথায় যায় ? এটা বড়ো আশ্চর্ষের 'বিষয় বে ক্রমেই পৃথিবীর ধলোৎপাদন বাড়ছে, 
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বিস্তৃ তা গত্বেও গরিবেরা সেই গঁরিবই থেকে যাচ্ছে। কোনো কোনো দেশে অবস্থার বংকিন্টিং 
পাঁরবর্তন হয়েছে, কিন্তু ষে পরমাশে ধনোৎপাদন হচ্ছে, তার তুলনায় সেটা ছুই লয। 
এইসব ধনসম্পদ কোথায় যাচ্ছে সেটা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাঁচ্ছ। এঁ-বে সব কর্মকর্তা আর 
পাঁরচালকের দল রয়েছেন, তাঁরা এমন বাবস্থা করেছেন যাতে সব ভালো জিনিসের মোটা অংশটা 
তাঁদেরই হাতে এসে পড়ে । আরণ্ড আশ্চর্য, সমাজে এমনসব শ্রেণীব উদ্ভব হয়েছে, যারা ভুলেও 
কোনো কাঞ্জ করে পা; অথচ অপপরেল পারিশ্রমল্ঘ লাভের বাবোস্আনা অংশ তারাই বাগয়ে নেয়। 
আর বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, এগাই সমাজে সম্ঘানেব পাত হমে বসেছে । আবার এমন মুর্খও 
আছে যারা ভাবে, খেচে খেতে গেলে সম্মান বাঝ থাকে না। পাঁথবশ জুড়ে এমনি বিশৃঙ্খলা দেখা 
[দয্লেছে । এমন অবস্থায় যে চাষণর দল জমিতে খেটে খাদ্য উৎপাদন করছে এবং যে শ্রামক কারখানায় 
থেহট ধনোংপাদন করছে, তারা যে দারদ্ুই থেকে যাবে, এ আর বণন্ত কী; আমরা তো দেশের 
স্বাধখনতার কথা বলছি, ?+*$ সমাজের এই শৃঙ্খল অবস্থা যাঁদ দূর লা হয, শ্রামক যাঁদ তার 
পাশ্রমের পারস্কার শা পায় তবে সেই সবাধানতা দিষে আমাদের কণ হবে ৮ রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, 
অর্থনশত এবং ধনবস্টন আমস্যা নিষে কাতসব মোটামোটা বই লেখা হচ্ছে। বড়া বড়ো পণ্ডিত 
অধ্যাপকের দ্খ এইসব বিষয়ে পক্তৃতা করে লেড়াচ্ছেন, কিন্তু কেবল কথা আব আলোচনাই চলছে: 
গাঁদকে মে লোকটা খাটছে ভার তো দুঃখের অন্ত নেই । দূ শো বছল আগে প্রাসদ্ধ ফরা'স পশ্ডিভ 
ভলল-টেয়ার এইসব প্লাজনণীভঙ্জের দল সম্বক্ষধে বলোছিলেন, "যে চাষী খাদা উত্পাদন করে অপরের 
প্রাপবশ্মা কবছে, 'তাকে অনাহাবে বধ করাই হচ্ছে এদেব দস্তুব।" 

যাক সে কথা । আঁদন মানূম ক্রমে উন্নত হয়ে ধীবে ধরে বনাপ্রকীতির উপর আপন প্রাধান্য 
ধস্তাব করেছে বনজজাল সাফ কবেছে, বাঁড়ঘব তোঁব কন্রেছে এলং জাম চাষ করেছে । লোকে 
বলে, মানুষ শাক প্রকৃতিকে আয় কৰেছে। এটা একটু ধোঁধাটে রকমের কথা, পুরোপার 
স'তা ধলে একে গ্রহণ কৰা যায না। এর চেক ববং বলা ভালো যে. মানুষ প্রকীতিকে বুঝতে শূর্‌ 
করেছে এবং বোকার সঙ্গ সঙ্গে প্রকাতির সহযোগতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, প্রকৃতিকে 
আপনার প্রয়োজনে নিয়োজিত করছে ।  প্রাচনণকালে মানুষ প্রকূতি এবং প্রাকতিক ঘটনাবলশকে 
ভয়ের চোখে দেখেছে । বোঝপার চেত্টা না কবে পুজো 'দিষে, বালব আয়োজন করে প্রকাতিদেবীকে 
প্রস্লন করবাব চেষ্টা করেছে। তাদের কাছে প্রকাত ছিল যেন একটা 'হংস্র জন্তু; তাকে খোশামোদ 
কবে. খুশ করে শান্ত বাখতে হয়) বজজুপাত, বিদ্যংচমক, মহামাবশী সবতআতেই তাদের ভয় ছিল, 
আর তারা ভাবত উপয্যন্ত বাল না পেলে এবা গকছুতেই নিবৃশ হবে না। অনেক সরলপ্রাণ লোকের 
ধারণা, সূযাগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণগ একটা ভযংকর বকমেব দুর্ঘটনা । এটা যে একটা অতান্ত সহজ এবং 
ক্বাভাবক ঘটনা সে কথা বোঝলাব চেষ্টা শা কবে লোকে 'মাঁদ্বমছি দুণ্চল্তায় অধশর হয় এবং 
ব্যস্তসমদ্ত হষে চল্দ্র-সর্ষকে বক্ষা কববাব জ্রন্া উপোস কবে কিংবা গঙ্গাস্নান করে। চন্দ্র-সর্য 
নিজেরাই নিজেদেরকে বক্ষা করতে পারে; ভাদেব নিমে আমাদেব মাথা ঘামাবার কিচ্ছু দবকার নেই। 

সভাতা এবং সংস্কাতিপ অগ্নগাতর কথা আমরা বলোছ এবং এও দেখোছ, এব শৃবূ হয়োছল 
যখন থোকি মনিষ শহবে এবং গ্রামে স্থাযখভাবে বসবাস আরম্ভ কবেছে। খাদ্যের যে উদ্বৃত্ত অংশ 
জমা থাকত তান ফলে মানুষের খানিকটা অবকাশ মিলল; এখন তারা 'শকাব এবং আহাব অন্বেষণ 
ছাড়া অন 'জাঁনাস্ধে কথা ভাববার সময় পেল। 1চন্তাশান্তর 'বকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম শিপ, 
ধাবসা এবং সংস্কৃতির উল্লাত হাতত লাগল । ওঠদকে লোকসংখ্যা বাড়ছে, তার ফলে অনেক 
লোককে একসতো কান্ধাকাছি থাকতে হত। তাতে একে-অন্যের সঙ্গে মেলামেশা বাড়ল এবং নানান 
ব্যাপারে মানুষে মান্তষ আদানপ্রদান চলল। অনেক লোক একসঙ্গে বাস করতে হলে প্রত্যেকে 
প্রতোকের সম্ধন্ধে একট বিবেচনা না করলে চলে না। এমন কাজ করা চলবে না, যাতে সঙ্গাশ 
ফিংবা প্রাতবেশশর অস্বীবধা হতে পারে। এ না হলে সামাঁজক জশবন 1কছৃতেই গড়ে উঠতে 
পারে মা। দচ্টাল্তস্বর্প একাঁট পাঁরবারের কথাই ধরো-না- একটি পাঁরবারই তো বলতে গেলে 
একটি ছোটোখাহটো সমাজ । পাঁরবারস্থ প্রতোকটি ব্যান্ত যাঁদ অপরের সম্বন্ধে একটু ট্রবেচনা না করে 
তা হলে সে পারবার তো কিছুতেই সৃত্শী হতে পারে না। এটি এমন কিছু শত্ত ব্যাপার়ও নয়, 


খৃস্টপূর্ব বম্ঠ শতক ও ধর্ম ৩১ 


কারণ পারিবারস্থ সকল ব্যান্তর মধ্যে এমনিতেই একটি ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তা সত্তেও ঘকল্ত 
দেখা যায়, আমরা এ সামান্য বিবেচনাটুকু করতে ভূলে বাই। তাতে শুধু প্রমাণ হয় যে আমরা 
যথেষ্ট পাঁরমাণে সভ্য এবং মার্জত নই। পাঁরবারের চেয়ে বৃহন্ত্রর গোহ্ঠী সম্বন্ধেও ঠিক এ কথাই 
খাটে সেটা আমাদের প্রাতবেশী কিংবা এক-নগবের আঁধবাসখ, স্বদেশবাসণ অথবা [িদেশশ_- 
এদের যার সম্বন্ধেই হোক। সুতরাং লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সাজা সামাঁজক জণবনে অনেক 
উন্নাত হয়েছে। অপরের জন্য বিবেচনাবোধ এবং আম্মনংযম অনেষ, বেড়েছে। সংস্কৃতি, সভ্যতা 
এসব কথার যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া বড়োই কঠঠিন। আম তা দেখার চেছ্টাও করছি না। তবে সংস্কাতি 
বলতে আমরা যেসব গণের সমাবেশ মনে কাঁর তাৰ মধে; আত্মসংঘম এবং অপদ্ষের মঙালী5ত৫,৮ 
এই দুটি গুণ নিশ্চয়ই প্রধান। যে ব্যান্তর মধ্যে এই আত্মসংযম এবং অপবের প্রাতি 'ববেচলাবাতন 
ঘসভাব আছে, তাকে মাজত এবং সুসভ্য 'নিশ্চষই বলা চলে না। 


১৪ 
খৃম্টপূর্ব ষ্ শতক ও ধর্ম 


২০শে জানাব, ১৯৩১ 


ইতহাসের দীর্ঘ পথ আতিরুম করে চলো আমরা ঞঁগষে যাই । দু হাজার পাঁচ শো বছর অর্থাৎ 
থৃম্টের জল্মের প্রায় ছ শো বছর আগেকার একটা জায়গা এসে আমরা থেমেছি।  তাঁরিখটা 
একেবারে যে নির্ভুল তা নয়। আন্দাজে মোটামুটি একটা সময় দেশ করেছি মাল্ল। এইবকম একটা 
সময়ে কয়েকজন নামকবা লোক, কেউ-বা তাঁদেব মধ্যে জ্ঞান, কেউ-বা ধর্মপ্রবরকি, বিভিন্ন দেশে 
জন্মগ্রহণ করোছিলেন। কেউ চীনে, কেউ ভাবতবর্ষে, কেউ পারশ্যে, কেউ-বা গ্রণসে। তাঁরা ঠিক যে 
সমসার্মীয়ক সে কথা বলা চলে না। অল্প কয়েক বংসব আগে-পবে আবিভূতি হয়ে এরা খন্টপূর্ব হয় 
শতককে বৌশম্ট্য দান করোছিলেন। একটা নৃতন চিন্তার ধাবা, বর্তমান সম্বন্ধে একটা অসল্তোষেব 
ভাব, অনাগত কালের জন্য একটা আশাআকাক্ক্ষা যেন সমস্ত পৃতথিবীময় একই সময়ে ছাঁড়ঃ়ে 
পড়োছল। একটা কথা মনে রেখো, বড়ো বড়ো ধর্মপ্রবর্কি যাঁরা তাঁবা সবাই চেয়েছেন মানব- 
সাধারণের মণ্জাল হয় যাতে, যাতে তারা উন্নত হয় এবং তাদের দৃঃথকন্টের লাঘব ঘটে। বার্মানের 
অন্যায় ও অমঞ্গলের 'বরুদ্ধে তাঁরা গনর্ভয়ে বিদ্রোহ কবেছেন। যেখানে পুরাতন সংক্কার মান্ষকে 
অধর্মের পথে নিয়ে গেছে, মানুষের উন্নাতর পথে বাধা হয়ে দাঁড়য়েছে, সেইখানেই তাঁবা তাকে 
ধনমমমভাবে আঘাত করেছেন। তাকে দূর করাব জন্য নিভীকভাবে দাঁড়য়েছেন। লক্ষ লক্ষ 
মানুষের চোখের সামনে তাঁরা তুলে ধরেছেন মহান জাঁবনের আদর্শ যুগে যৃূগে মানুষ এই 
আদর্শের দ্বারা অনপ্রাণত হয়েছে, প্রেরণা লাভ কবেছে। 

সেই খষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতকে ভাবনতবর্ষে জন্মেছিলেন বুদ্ধ ও মহাবীব; নে কন্ফুসয়স 
ও লাওংসে; পারশ্যে জরথন্ট্র বা জোরোআস্টার;* এবং গ্রীসের সামোস ম্বাপে জল্মোছলেন 
পাইথাগোরাস্‌। ইতিহাস ছাড়াও অন্য প্রসঙ্গে তুমি হরতো এদের নাম শুনে থাকবে । সচরাচর 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের ধারণা যে পাইথাগোরাস লোকটার খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না, তাই জ্যামিতির 
যেন কণ একটা গসিম্ধান্ত প্রমাণ করেছিলেন । সেটা আবার বেচারাদের মুখস্থ করতে হয়! সমকোণ- 
গুবশিষ্ট ভ্রিভুজের তন বাহুর উপর আঁঙ্কত তিনটি চতুরজ নিয়ে এই 'সিম্ধান্তের কারবার । 
ইউক্রিডের বা অন্য যে-কোনো জ্যামাতর বইয়ে এই 'সিম্ধান্তের উল্লেখ আছে । জ্যামীতক আঁবজ্কার 
ছাড়াও 'চল্তাশশল দাশশনক হিসাবে পাইথাগোরাসের খুবই নাম আছে। গুর সম্বন্ধে আমন়া খুব 


* জরথ্‌স্ট সম্ভবত খষ্টপুর্* অক্টম শতকে বর্তমান ছিলেন। 





৩৪ নশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


অঞ্পই জান, এমনাঁক কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন পাইথাগোরাস নামে কেউ ছিলেন 
কি না। 

পারশ্যের জোরোআস্টারকে জরথস্ট্রবাদ নামে একটি ধর্মেব গুরু বলা হয়। তাঁকে ঠিক নবধর্ম- 
প্রবর্তকি বলা চলে কি না জানি না। খুব সম্ভব পারশোর পুরাতন ধর্মমতকে একটা নূতন র্‌ 
“ছয়ে তিনি নতুন পথে নিয়ে শিয়েছিলেন। আজ বহ্াঁদন অতাত হল পারশ্য থেকে এই ধর্ম প্রায় 
নিশ্চিহ হয়ে গেছে। অনেক দিন আনে ও-দেশ থেকে এক দল লোক এসেছিল ভারতবর্ষে, আমর 
তাদের পাঁর্শ লালি। এই পার্শি সম্প্রদায় এখনও জরথন্্ট্রের ধর্ম অনুসারে আশিনর উপাসনা করে। 

আগেই বলোছ, এই একই সময়ে চীন দেশে জন্মেছিলেন কনফ্াসয়স ও লাওৎসে। 
কনফএীসয়দ নামটার [ঠিক বানান হল কং ফু-ংমে। ধমপ্রিবতকি বলতে যা বোঝায় এরা সেরকম, 
ছিলেন না। এরা কতকগুলি নখাত ও সমাজ্ঞব্যবস্থা বেধে 'দিয়োছিলেন। এ'দেব নশীতশাম্ত শিক্ষা 
দত কোন কাজ করবা উচিত, কোনা কছ্ছ অনুচিত । মৃতার পরব কনফ্বাসযস ও লাওংসের 
স্মসতিরক্ষাণ জলা চেন দেশে অনেক মন্দিব [নাঘিতি হয। হিন্দঘদেব কাছে যেমন বেদ ও খন্টানাদের 
কাছে যেমন বাইবেল, তেমান এদের লাখত গ্রল্থগ্ীল চনদেশবাসগ খুবই শ্রদ্ধার সঙ্জো দেখে। 
চপনের লোকেরা যে এভ ভদ্র, এত মাজাভিবাবহারসম্পহ্া ও শিক্ষাদণক্ষাঘ এত উন্নত, তা অনেকখাঁনই 
কনফদসয়সেব প্রভাবে । 

আাবঙবর্ধে ছিলেন মহাবীর ও বদদ্ধ। আজ যাকে আমলা উৈনধর্ম থলি তাব প্রবর্তন করেন 
মহ্বাবশণ । তাঁর প্রকৃত নাম £ছল পর্ণমান, ভার মহর্তিব প্রত সম্মান দেখালোব জন্য তাঁকে তাবি 
€শাষ্েবা মহাবীল উপাধি দি্যাভল। বশর ভাগ জৈন থাকে পাশিচম-ভাবত ও কাঁখিযাওয়ার-অণ্চলে । 
আজকাল তাদের প্রায়ই হিন্দ ধলে পলা হয।  কাথযা ওমা ও বাজপুভানাবক আবুপর্্তে 
লতকগনীল আঁতি সুশ্দর জৈনমান্দর আহ । কৈনেবা আহংসাকে পবম ধর্ম বলে মনে কবে; কোনে 
প্রাণখবে। আতা করা বা কস্ট দেওয়া তাদেব চোখে পাপ। শুনে আশ্চর্য হবে যে মহাবীরেল 
সমসাময়িক, গ্রথসেণ পাইথাপোরাস চলেন নিবামিফাভিজখ, ভাবি শিষ। ও চেলাদেব পক্ষে আমিষভক্ষণ 
গুলাষষ্ধা ছিল । 

এবার গৌতিএবুদ্ধের কথায় আসা যাক। তুম তো জানোই, তিনি ছিলেন ক্ষন্রিয়, একজন 
রাজকুমার! তার প্রকৃত নাম ছিল সিদ্ধার্থ । সিদ্ধার্থের জননীর নাম মায়া। বৃদ্ধের বংশপারিচয়ে 
বাজান মায়ার যে বর্ণনা আদ্ধে সেটা এখানে তুলে দই - "সর্বলোকপত্রজতা, নবচন্দ্রমাসদ্‌শ, 
প্পবতশ, বসমতশীব মতো ধীবা, বিকশিত পদ্মেব মতো 'নর্মলা ছিলেন মহশযসশ মাধাদেবী 1” 

সিম্ধার্থের বাবা আর মা তাঁকে আবাম ও বিলাসতার মধো লালনপালন করতেন! সর্বদা 
চেষ্টা করতেন যাতে দুঃখদুর্দশার দৃশ্য তাঁকে কখনও না দেখতে হয। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব 
করা যায় ক করে। ফিংবদল্তীতে জানা যায়, গসন্ধার্থ দারিপ্র্য, দুঃখ, কস্ট এবং মতত্যু সবই 
দেখেছিলেন এবং এইসব দশ্য দেখে তাঁর মনে গভশীব বেদনার স্টার হয়। রাজপ্রাসাদের সৃখ তাঁব 
আর ভালো লাগল না। ভোগ্াঁবলাসের আড়ম্বর, সুন্দরী স্মর ভালোবাসা- সব-কিছুই তাঁর কাছে 
আঁকণ্ডিংকর মনে হতে লাগল । তিনি মান্ষের দুঃখের কথা এবং কী উপায়ে সেই দুঃখ দূর করা 
যায়, সেই কথা ভাবতে লাগলেন। আর তান চুপ কবে বসে থাকতে পারলেন না; একদিন গভখব 
রায়ে রাজপুরী ত্যাগ করে, 'প্রয়পরিজন সবাইকে ত্যাগ করে রাজার কুমার বোঁরয়ে পড়লেন। 
যেসব প্রশ্ন তাঁর মনে উদয় হয়েছে তার জবাব খুজে বার করতে হবে। কত দিন ধরে শ্রান্তি ক্লান্তি 
তুচ্ছ করে তান সন্ধান করে বেড়ালেন! অবশেষে অনেক বৎসর পর, গয়ার কাছে একাঁট অন্বথগাছের 
তলায় দীর্ঘ তপস্যার পর তান প্রজ্ঞা লাভ করেন এবং সিম্ধ হন। সেই থেকে িম্ধার্থের নাম হয় 
“বৃষ, অর্থাৎ জঞানট। যে গাছটির তলায় তিনি সাধনা করেছিলেন তার নাম 'বোঁধবৃক্ষ'। কাশণীর 
কাছে সারনাথের উদ্যানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা হল 
সংভাবে জীবনযাপন করার পথ্ানর্দেশ করা। দেবতার উদ্দেশে কোনো জখবকে বাল দেওয়া তান 
অন্যায় মনে করতেন। তান বজ্মতেন, বাঁদ বাল দিতে হয় তো রাগ চ্যেব ঘূখা প্রভৃতি মোহকেই" 
বি দেওয়া, উঁচিত। 


খষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতক ও ধর্ম ৩৩ 


বৃদ্ধের আবির্ভাব যখন হয় সে সময়ে ভারতেব প্রচালত ধর্ম 'ছিল বৈদিক ধর্ম । তখন থেকেই 
এই ধর্মের অবনাতি শুরু হয়ে গেছে। শ্রাহমরণেরা যাগযজ্ৰ, পজ্জাপারণ, অন্ধ কুসংস্কার জ্বারা 
সত্যধর্মকে কলাষত করেছে। আর তা তো করবেই, কারণ পূজা যত হয় 'ভতই ব্রাহযশদের 
দক্ষিণা মেলে। ভন্ন ভিন্ন জাঁতব মধ্যে ভেদ তঁব্রতর হল। জপত্প মন্ততল্ম প্রভৃতি কুসংস্কারের 
ভয় দেখিয়ে স্বার্থাশ্বেষী পুরোহিতের দল সমাজের নিম্নস্তরেধ লোকদের মন আচ্ছা কনে ফোজাল। । 
এইভাবে দেশের জনসাধারণকে নিজেদের বশে এনে ব্রাহযণেবা আতিষযাদব রাজশাস্তর 1বরন্ধে পাড়াতে 
চেষ্টা কবল। যখন এই দুই উচ্চ জাতির ক্ষমতা 'নয়ে প্রাতিদ্ব্ম্বতা চলছে, বুদ্ধ টিক সেই 
সময় বৌদক ধর্মের অনা্ার ও পুরোহতদেন যথেচ্ছাচারের বিরূদ্ধে দাঁড়ালেন । মানুষ খাতে 
সংভাবে জীবনযাপন করে, পুজা বাল প্রভাতি $নরথক কাজ থেকে বত ঠপ্য মাত ভাবা ভাঙ্গে! 
কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাবই জন্য চেস্টা করোছলেন বৃদ্ধদেব ! তালি শিক্ষা মার। জগবনের 
ব্রত হিসাবে গ্রহণ করল তাদেব বলা হত ভিক্ষু ও ৬ক্ষুণী। এই 1৩ল্ষু ও 1৬ক্চ,ণশদের নিয়ে 
তান তাঁর 'সংঘ' গঠন কবলেন। 

অনেক কাল একটি বিশেষ ধর্ম বলে বুদ্ধের ধর্ম ভারতে স্বশককত হয় লি। এল পর আমবা 
দেখতে পাব কেমন কবে এই ধর্ম দেশময় ছাড়লে পড়ল ও 'কছুুবাল পরবে আবাৰ কেমন সমস্ত 
দেশ থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। একাঁদকে যেমন সিংহল থেকে আব করে সদর চন দেশ অবাধ 
বৌদ্ধধ্ তাব প্রভাব বিস্তার কবল, তেমনি আবাব অনাদকে বৃদ্ধের জন্মভূমি এই ভাবনে বন্ধেৰ 
ধর্ম শেষ পর্যন্ত ব্রাহমণাধর্ম অথবা হিন্দুধর্মের অঞ্গাখভূত হযে গেল। তিনে এ কথা দত যে, 
এককালে ব্রাহনণাধর্মের উপব বৌদ্ধধর্ম প্রচুব প্রভাব বিস্তার করেছিল, 'ক্রিয়াকর্ম যাগখজ্জের 
'অনেকগীল কুসংস্কাব দূর করতে পেরেছিল--সেটাও কম কথা শ্য। 

বর্তমান জগতে সবচেয়ে বোঁশ সংখ্যক লোকেব ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম । মাথাগশাতিব হিসালে 
বৌদ্ধধর্মেব পবেই স্থান হল খুজ্টধর্ম, ইসলাম ও হন্দুপর্ঘরপ ॥ ইহুদি, শিখ গু পাশ দেও 
ধর্ম উল্লেখযোগ্য । ধর্ম ও ধমগিবুরা ইতিহাসে একটা বাঁশস্ট স্থান আঁধকাব কলে আছেন, 
এদের বাদ 'দয়ে এীতিহাসক আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পাবে না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 
বড়ো বড়ো ধর্মের প্রবর্তক যাঁরা তাঁরা পাঁথবীব শশর্ষস্থানীষ মানুযদেব মধ্যে অন্যতম । তাঁদের শষ্য 
ও অনুগামীরা অনেক সময় গুবৃর মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হযেছেন। হাতিহাসে আমবা প্রাণই 
দেখ যে, যে ধর্ম আমাদের উন্নাতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসব কবে দেবাব জন্য প্রাতিত্ঠিত হয়েছিল, 
সেই ধর্মই আমাদের পাশাঁবকতার 'নম্নতম স্তবে নামিয়ে নিয়ে গেছে । জ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্যো তর 
জায়গায় এনেছে অজ্জানের অন্ধকাব, মনকে উদার মান্তব প্রশস্ত ক্ষেতে উপনগত না কবে তাকে, 
সংকণর্ণ, অনুদার ও পরধর্মের প্রাত অসাহফদ করেছে। ধর্মের নামে একদিকে অনেক বড়ো বড়ো 
কাজ হয়েছে । অপরাঁদকে আবার লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ প্রত, কত-যষে পাপ স্যাধিত হয়েছে 
তারও ইয়ত্তা নেই। 

তা হলেই মনে হয়, ধর্ম 'নয়ে কী করা উচত 2 কারও কারও কাছে ধর্ম মানেই স্বর্গ কিংবা 

ই ধরনের একটা পরলোক । স্ব্গপ্রাস্তির আশায় তারা ধর্মান্ষ্ঠান কবে। এ যেন জালাঁপব 
মতো কোনো-একটা 'মান্ট.গজাঁনষের লোভে দুষ্ট ছেলের লক্ষী হয়ে থাকা । সচরাচর ভদ্রবাড়ির 
সন্তানেরা তো এরকম করে না। সুতরাং ভেবে দেখো, পারণতবয়স্কেরা যাঁদ এরকম কাজ করতে 
শুরু করেন তা হলে সেটা কশীরকম হাস্যকর হয়। আসলে 'জালাপর প্রাত লোভ ও ক্বগের প্রাতি 
লোভের মধ্যে খুব বোশি তফাত নেই। লোভশ অন্পাবস্তর আমরা সকলেই। কিন্তু আমরা 
ছেলেমেয়েদের এমনভাবে মানুষ করতে চাই যাতে তারা 'লর্লোভ হয়, নিঃম্বার্থ হয়। আদশের 
ক্ষেত্রে স্বা্থটা বড়ো হয়ে উঠলে চলে না। তা যাঁদ হয় তা হলে জীবনকে বড়ো আদশের অনুগামী 
করে গড়ে তোলা যায় না। 

আমরা সকলেই নিজেদের কশীর্তির ফলাফল নিজের চোখে দেখে 'নিতে চাই । এটা মানুষের 
স্যতাবাঁসম্ধ। 'কিল্তু দেখতে হবে*আমাদের লক্ষ্যটা কোন দিকে? আমরা 'কি কেবল নিজেদের 
শনয়ে বিব্রত থাঁক--নিজেদের মঞ্গলটুকু চাই? সমাজের, দেশের, সমগ্র মানবজাতির যাতে মঞ্গল 
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হয়-সেটা আমরা ঢাই কি; দশের মলাদলই তো আমাদেরও মঙ্গল । কিছীদন আগে আমার 
একটি চিঠিতে একটি সংস্কৃত শেলাকের উল্লেখ করোছ। সেই শ্লোকঁটির তাৎপর্য হল এই যে, 
খ্যান্ধ পাঁরবারের কাছে, পারবার সমাজের কাছে ও সমাজ দেশের কাছে নিজেদের স্বার্থ বিসজন 
করবে। আজ ভাগবত থেকে একটি শেলোকের অনবাদ পাচ্ছ “আম অন্টসা্ধসংব্ন্ত পরমা শাল্তি 
ঢাই লা; পুনজঞল্নের দুঃখ থেকে নিবি--তাও আমার কাম্য নয। জাঁনজগতের সমস্ত ক্রেশ আম 
বরণ করে নিতে চাই, তাদের দঃখ নিজের বলে স্বখকার করে আমি তাদের দুহখ মোচন করতে চাই।” 

এক ধমেরি লোক বলে এই, অনা ধমের দলাক বলে আর। পরপপর পরস্পরকে দোষ দেয়, 
ধলে নিবেোধ বলে দুদ্ট। এদের মধ্যে সত্য কথা বলে কে5 চক্ষুকর্ণের প্রমাণের বাইরের বিষয় 
নিয়ে যখন কারবার তখন এদের মধো বিবাদভঞ্জন করা সহজ্গসাধ্য নয়। বিজ্ঞজনেব মতো এদের 
এইসমস্ত কথ! আলোচনা করাই বেয়াদব! মতামত নিয়ে যখন মাথা-ভাঙাভাঙ হয় তখনই 
বিপদ । আমরা বোশব ভাগ লোকই সংকীণ'মনা, জ্ঞানবুদ্ধিও আমাদের সীমাবদ্ধ। সবটুকু 
সভা আমরা জেনে ফোলগাছি, এ [বন্বাসটা আস্পধাবশেষ। সেই সত জ্গোব করে যখন অন্য লোককে 
চধশকার করাতে চেগ্যা কারি তখন সেটা আবও শোচনণয় হয়ে ওঠে। সত্য কারও একচোটয়া 
নয়। ফুপকে কেউ শাচ্ছ বলে ভ্রম করে না। কেউ কেবল যাঁদ ফুলটাই দেখে, কাবও কাশুছ যাঁদ 
পাত্তা কিংলা কাণ্ডটাই বড়ো হয়ে দেখা দ্যে, তা হলে তারা কেবল গাছের অংশাবশেষ দেখেছে । 
[বিশেষ বিশেষ অংশকে সমগ্র গাছ বলে ভুল কণা ও তাই নিয়ে পরস্পরের মধে। মারামার করা-- 
এক চাইতে বোকামি আব-কিছই হতে পাবে না। 

দহখের বিষয়, পরলোকের প্রাত আমাব তেমন অনুবাগ নেই। ইহলোকে আমার কশ কবা 
উচিত এইটেই আমার কাছে সবচেষে বড়ো প্রশন | ধতমানের পথটা আমি যদ ঠিকমতো দেখতে 
পাই তা হলেই বাস-তার বোশ কিছুতে আমার দরকার নেই । এখানকার কাজ ঠিকমতো করে চলতে 
পালি বাদ তা হলে ক হবে আমার পরলোকের কথা ভেবে। 

বড়ো হয়ে নানা ধরনের লাক দেখতে পাবেকেউ ধর্ম নদুম থাকে. কেউ ধর্মেব তোয়াক্কা 
করে না, কেউ আবার দ্া্দককাবই আতিশধ্ায পাবহার করে চলে। অনেক বড়ো বড়ো ধর্মমান্দর ও 
ধর্ম প্রাতত্ঠান আছে, প্রচুর তাদের অর্থসম্পান্ত, প্রচুর ক্ষমতা । কখনও তারা সপৃদ্দেশ্যে তাদের অর্থ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কখনও-বা মন্দ কাজে । অনেক ধার্মক লোক আছে যারা ভালো লোক বলে 
সকলের শ্রম্ধা আকষণ করে, আবার অনেক ভণ্ড বদমাইশ্া আছে যারা ধর্মের নাম করে মান্ষ ঠাকয়ে 
খায়। এসমস্ত দেখে-শুনে তোমার নিজেব পথাঁট বেছে নিতে হবে। অন্যদেব উদাহরণ থেকে 
অলেক-কছু শেখা যায় সত্য, কিন্তু ঠেকে শেখা কিংবা নিজেব চেষ্টায় শেখাটাই সবচেয়ে বড়ে: 
[শিক্ষা । কতকগুলি সমসা আছে যাব সমাধান আমাদেব নিজেদেরই করতে হয়, তা ছাড়া গত নেই। 

চট করে একটা মতামত স্থিব করে বোসো না যেন। একটা বড়োরকমের 'সিম্ধান্তে পেশছবাস 
আগে নিজেকে নানা দিক থেকে তৈরি করে নিত হয়। নিজের ভাবনা নিজে ভেবোঁচন্তে, কর্তব্যা- 
কতাবা নিজেই নিধারণ করা--একশোবার উচিত! কিন্তু সবাই তা পায়ে না। নবজাত শিশু তার 
ভাগ্লা মদ বৃঝে কাজ করতে পারে কি০ এমন অনেকে আছে যারা বয়সে প্রবীণ হলেও 
বাস্যশ,ন্ধিতে প্রা কাচ ছেলের মতো । 

অন্যানা [দলের চেয়ে এ চিঠি অনেক বড়ো হয়ে গেল। এত লম্বা চিঠ পড়তে তোমার 
হয়তো ভালো লাগবে না ধর্মীবষয়ে আমার বন্তব্গুলো বলে আমি খালাশ। আজ যাঁদ আমার 


সব কথা তুমি বুঝতে নাও পাবো, তাতে কিছু আসে-যায় না? কিছ্বাদন পর আপনা থেকেই 
বুঝাতে পারবে । 


১৫ 
পারশ্য এবং গ্রশস 


২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৯ 


তোমাব চিঠি আজ পেলাম । মা ও তুম দুজনেই ভালো আছ জ্রেনে খাশ হয়োছি। নত তোমার 
দাদুর অসুখ যে সারছে না, গব জহরটা ছাড়লে নিশিচন্ত হওয়া যেত) উন সালাঘাখবন গাল্শম 
করেছেন, এখন এ বয়সে যে শান্তি এবং বিশ্রাম দরকার তাও পাচ্্েন না। 

তুমি যে দেখাঁছ লাইবোর থেকে অনেক বই পড়ে ফেলেছ, আমার কাছ £ছ ক আবি ও 
বইয়েব নাম চেয়েছ। ?কন্তু ইতিমধ্যে ক কণ বই পড়ে তাব নাম তো আমাকে লেখ নি? বই পদার 
অভ্যাস খুবই ভালো; কিন্তু যারা তাড়াতাঁড় অনেক বই পড়ে ফেলে তাদের বেলায় একটু সান্দহ 
হয়। মনে হয় বোধ কার ভালো করে পল্ড় নি, কোনোবকমে চোখ বলল গোছছ, আজ পড়ছে 
তো কাল ভুলে যাচ্ছে। পড়বার মতো বই যাঁদ হয় শব তা স্বশ যর বারে খে খুপটে পড়াই ভালা । 
এমন বইও অনেক আছে যা মোটে পড়বার মোগাই নয! এত বইয়ের মাপে) থেকে ভালো বই বেছে 
নেওয়া কিছ চাঁট্রথাঁন কথা নয়। তুমি হযতো বলবে আমাদের লাইব্রেটল থেকেই যখন বই বেছে 
£নয়েছ তখন নিশ্চয় ভালো বই-ই হবে, কারণ তা নইলে আমরা এসব বই বাখব কেন, তা বেশ 
বেশ, পড়ে যাও, আমি জেল থেকে তোমাকে যতটা পাঁর সাহায্য করন্। শরখরে মনে তুমি কত 
তাড়াতাঁড় বেড়ে উঠছ আম অনেক সমষে তাই ভাব। তোমার কাছে যেতে ভাব ইচ্ছে করছে । 
এই-যে আম তোমাকে যেসব চিঠি লিখছি, ভোমার হাতে পেশছতে পেশছতে হয়তো তোমার 
গদ্যে এসব চিঠিব বিদ্যেকে ছাঁড়যে যাবে । তবে ততাদনে হযতো ঢাঁদি* বড়া হযে উঠবে 
সে-ই তখন পড়বে। তা হলেই হল; একজন কেউ এর মর্ম বুঝলেই হল। 

এবারে এসো গ্রীস এবং পারশাদেশের কথা একটু বলি, এই দই দেশেব মধ্যে যেসব যৃদ্ধ, 
ধবগ্রহ হয়োছল তার কথা একটু আলোচনা করা যাক। আগের এক 'চাঠতে গ্রীসদেশেব নগর. 
রাষ্ট্রগৃলির কথা বলোছ; পারশ্যদেশেব এক বাজা যে 'বরাট এক সাম্রাজা স্থাপন কবেছিস্লন 
তারও উল্লেখ করেছি। গ্রীকরা এ রাজার নাম 'দয়োছল দাঁরর্স। দাঁরয়ুসের সায়্াজা শুই 
যে বহাবস্ভৃত ছিল তাই নয়, খুব সুশঙ্খলও ছিল। এাঁশধ-ম্াইনর থেকে সম্ধুনদ পর্যচ্তি 
এব সশমানা বিস্তার লাভ কষোছল। 'মিশবরাজা এবং এঁশয়া-মাইনবরেব কতকগুলি গ্রীক নগব"৬ 
এই সাম্রাজ্যের অক্তর্গত গছল। এই বিরাট সাম্মাজোর এক প্রাম্ত থেকে অপর প্রান্ত পবন্তি 
চমতকার প্লাজপথ ঠতাব হয়োছল। ভার সাহায্যে নিয়মিতবৃপে সম্মাটদপ্তরের সংবাদপ্রেরণের 
বাবস্থা হত। কশী কারণে দাবয়ূস স্থির করলেন গ্রপস দেশের নশগর-বরাস্গুলি জয় করতে হবে। 
সেই সনে এই দুই দেশেব মধ্যে কযেকটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যম্ধ ঘটেছিল। 

গহরোডটাস-নামক একজন গ্রশক এতিহাঁসকের লেখা থেকে আমরা এইসব যুদ্ধের বরণ 
পেয়েছি। এই যুদ্ধের অল্পকাল পরেই তাঁর জল্ম হয়। অবশ্য গ্রীকদের প্রীত তিনি একটু 
পক্ষপাতিত্ব দৌখয়েছেন, তা হলেও তাঁর লেখা 'বিবরণগনাঁল বেশ চিত্তাকর্ষক । আমার এই চিন্তে 
তাঁর ইতিহাস থেকে ছু কিছু কথা উদ্ধৃত করব। 

পারশ্যরাজের প্রথমবারের অভিযান সফল হম 'ন। কারণ দীর্ঘপথ আঁতক্রম করতে গিয়ে 
তাঁর বহু সৈন্য রোগাক্রান্ত হয়ে এবং খাদ্যাভাবে মারা যায়। এমনাঁক গ্রীস পযল্তি তারা গিয়ে 
পেপছতেই পারে নি, তার আগেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তার পরে আবার খ্টপূর্ব 
৪৯০ অন্দে 'দ্বিতশয় অভিযান হল। পারশ্যসৈনারা এবার স্থলপথে না গিয়ে সমুদ্রপথে অগ্রসব 
হল। এখেচ্সের নিকটবতর্ণ ম্যারাথন-নামক একাট স্থানে তারা অবতরণ করল। এথেল্সবাসীরা 


* ল্লীমতশ বিজয়লক্ষন্শী পাণ্ডিতের কন্যা চল্দলেখা 


৩৬ ধবধ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


তো ভীষপ ভয় পেয়ে গেল, কারণ পারুশ্াসাগ্তাজ্যের তখন বিষম প্রতিপান্ত। এমনাক ভয়ে তারা 
তাদের বহুকালের পুরোনো শন্ু স্পাটার সঙ্গা মিতালি করবার চেম্টা করল। বিদেশী শব 
আক্সণ থেকে দেশরক্ষার জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করল। স্পার্টাব সাহাধ্য এসে পেছবার 
আগোই বিল্তু এথেল্সবাসশরা পারশাসেনাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিল। এই ইতিহাসপ্রাঁসম্ধ ম্যারাথনেল্‌ 
ঘৃষ্ধ হয়োছিল খন্টপূর্ব 5৯০ অন্দে! 

পুশসদেশের ছোট্ট একাঁটি নগর রাম্ট্র কনা এত বড়ো সাগ্নাঞজোর সেনাদলকে হারিষে দিল-_ 
ভাবলে একটু অক্ভুত ঠেকে । কিল্তু ব্যাপারটা বাইরে দথকে যতটা অদ্ভুত মনে হয়, আসলে ততটা 
নয়। গ্রশিকরা লড়াই করেছিল নিজের ঘনবের পাশে আপন দেশ রক্ষার জন্য, আর পাবশ্যসেনা 
দেশ ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে এসেছিল অনেক দরে । তাৰ উপরে আবাব তাদেব পাঁচমিশালি 
টসন্যদল, সাম্াজ্যের সব অংশ থেকে জাড়ো-করা। গুবা মাইনে-করা সৈনা, লড়াই করেছে পয়সার 
খাতিনে। গ্রীসদেশ জয় হোক বানা হোক তা নিষে খরা বড়ে। একটা মাথা ঘামার্থান। অপব 
পক্ষে এপেনসবাসণবা যঞ্ধ কবেছে [শিক্োদেব আবাধীনতা রক্ষার জন্য । স্বাধীনতা হাবানোর চেষে 
তারা মৃতাকেও শ্রেষ মনে করাচ্ছে । যাবা কোনো মহৎ উদ্দেশ মবণপণ করে তারা কখনও 
পরাজিত হয় না। 

কাজেই দাবিয়ূসকে ম্যাবাথনের যুদ্ধে পবাক্জয় স্বীকাব করতে হল। তাঁব মৃতুযুব পবে 
জেরাক্সস হলেন পালশোর সয়াট। জোরিক্সিসও মনে মনে গ্রসভয়েব আশা পোষণ কবোছিলেন। 
রাজ্জা হয়ে তান গ্রীস আঁভিযানের আপ্মাজন শুর, করলেন! এইখানে হিবোডটাসেব লেখা একটি 
শোমাণডিকব কাহিনশ তোমাকে ললব । আতনিবানাস ছিলেন জোবিক্সিসেব পিতৃব্য। তিনি বুঝেছিলেন 
যে, গ্রশীপ-আভধান অতঠত বপদসন্কুশ ব্যাপাব কাজেই তান ভ্রাতত্পূুত্রকে ঘ্ধ থেকে নিবত্ত 
কখবার চেঘ্টা কবঝোহাপন। জোবাক্সস তাঁকে যে জবাব দিষেছিদলন হপ্বাডটাসের বিববণ থেকে 
এখানে তা উদ্ধ,ত কবে দিছি 


আশান যা ললছেন তার মধ যখান্ত আছে বটে, কিন্তু চারাঁদকে যাঁদ কেবল ীবপদ দেখে 
আঁকে উঠি তা এলে ১পাব কেন2 সন বিপদকে গ্রাহা কবলে চলে না। সংসারে সকল 
ব্যাপারকে যি একই মাপকাতিতে যাচাই করভে যাই ভা হলে কোনো কান্ত করাই সমভব নয । 
ভবিষাতেধ জুজ-টাণ ভযে সাবাক্ষণ সশঙ্ক থেকে লাভ ক না-হয খাঁনকটা দৃঃখভোহগব 
হাত এড়ানো গেল। এন চেয়ে আম বাল, আশাবাদী হয়ে ভবিষ্যতিব সম্মুখীন হওয়াই 
শ্রেয়, তাতে খাদ দৃহথভোগ করতে হয সেও ভালো। সাঁঠিক পল্ধা নিরশি না করে কেবল 
যাঁদ প্রতোক প্রস্ভাবের বিবোধিতা কবেন ভা হলে আপনিও দুঃথ পাবেন, অপর পক্ষণ্ড পাবে' 
প্রতোক কাষেতি সফলতা এবং 'বফলতার সম্ভাবনা সমপারমাণে থাকে । ভাবস্যতের 
দাঁড়পাল্লাটা কোন্‌ দিকে ঝৃশকবে মানুষ তা কেমন কবে জানবে? ভার পক্ষে সেটা জানা 
সম্ভব নষ। কিল্তু সফলতা তারাই অর্জন কবে যাবা এগিয়ে গিয়ে কাজে হাত দেয়। আব 
যারা ভীবু, যারা কেবল চুলচেরা হসেব করে, তাদের পক্ষে সফলতার আশা সুদর্রপরাহত । 
পারশ্যরাজায যে 'ববাট শান্ত অর্জন করেছে সে কথা একবার ভেবে দেখুন। আমার যেসব 
পূরবপুরুষ পারশোর সিংহাসনে বসেছেন তাঁবা যাঁদ আপনার অনুরূপ মতামত পোষণ 
করতেন, কিংবা আপনার মতো পরামর্শদাতা যাঁদ তাঁদের জূটত তা হলে আজকে পারশ্যরাজ্য 
এতদূর শবস্তৃত হতে পারত না। তাঁরা 'বপদকে বরণ করতে প্রস্তুত 'ছলেন বলেই 
আমাদের এই উন্নত অবস্থা। বৃহৎ জিনিস লাভ করতে হলে কঠিন বিপদের মধ্য দিযে 
যেতে হয়। 


অনেকটা অংশ উদ্ধৃত করোছ, তার কারণ অন্যসব বরণের চেয়ে এই কথাশীলর ম্বাঝাই 
আমরা পারশারাজকে ভালো করে বুঝতে পারি। কার্ষক্ষে2ে অবশ্য দেখা গেল, আর্তাবানাস 
ঠিক পরামর্শই দিয়েছিলেন, গ্রীসদেশে পারশাসেনার পরাজয় হল। জোরাকিস পরাজিত হলেন 
ঘাটে, ধকষ্ডু তীর কথার মূল সূরাঁটি বথার্থই সত, তার থেকে আমাদের সকলেরই কিছু [শিক্ষলণর 
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আছে। এই-বে আজকে আমরা বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমোছ, মনে রাখতে হবে, লক্ষ্যে 
পেশছততে হলে বহু কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে আমাদিগকে যেতে হবে। 

সম্ভাট জোরঝসিস তাঁর 'বরাট সৈন্যদল লিয়ে এশিয়া-মাইনরের ভিতর দিয়ে রওনা হলেন। 
তার পরে দাদশানোলস-প্রণালশ আঁতিরম করে ইউরোপে পদাপশ করলেন। তখন দার্দানোলসের 
নাম ছিল হেলেস্‌পণ্ট্‌।  পাঁথমধ্যে জোরক্সিস ট্রয়নগরের ধ্বংসাবশেষ পাঁরদর্শন করেছিলেন, 
সেই যেখানে প্রাচীনকালের গ্রধক বীয়েরা হেলেনকে উদ্ধার করবার জন্য লড়াই করেছিলেন । 
হেলেস-পন্ট- প্রণালশ পার হবার উদ্দেশো সৈনাদের জনা বিরাট সেতু নির্মাণ করা হয়োছল। পারশা- 
সৈনাদল যখন সেতু পার হয়ে যাচ্ছে তখন জোরিকসিস তীরবতর্শ একাঁট পাহাড়ের চূড়ায় মর্মর 
দপংহাসনে বসে সেই দৃশ্য দেখাছলেন। হিরোডটাস লিখেছেন : 


সমস্ত হেলেসপন্ট্‌ জাহাজে পাঁরপূর্শ এবং এবিডসের তীরভূমি ও প্রান্তরসমৃহ 
লোকে লোকারণ্য, সেই দৃশ্য দেখে জোবান্সস বললেন, "আম আজ সত্যই সুখশী', কিন্তু 
পরক্ষণেই তাঁর চোখ বেয়ে জল গাঁড়যে পড়ল, “তান কাঁদতে লাগলেন । পতৃব্য আর্তাবানাস__ 
সৈই যিনি প্রথমে জোবাক্সিসকে গ্রীস-আভযান থেকে 'নবৃন্ত করবার চেম্টা কবোছলেন--তিণন 
তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, রাজন, অপ সময়ের মধ্যে তোমার এ কী মাতিপারবর্তন £ 
এইমাত তুমি নিজ মুখে আহ্লাদ প্রকাশ করছিলে আর পরমূহূর্তেই দেখাছ তোমার চোখে 
জল।' জেরিক্সিস বললেন, 'এই দৃশ্য দোখে হঠাৎ আমার মনে হল মাল্‌ষের জীবন কা 
ক্ষণস্থায়শ | এই-যে চতুর্দকে অগাঁণত মানুষ দেখছ, একশত বংসর পরে এর একজনও 
পাঁথবশীতে জশীবত থাকবে না । 


যা হোক, সেই বিরাট সৈন্যদল স্থলপথে অগ্রসর হল আর বহুসংখ্যক জাহাজ সমবদ্রপথে 
তাদের সঙ্গ সঙ্গো চলল । কিল্তু সমৃূদ্ধের দেবতা বোধহয় গ্রশকদের পক্ষেই যোগ 'দিযোছলেন, 
কারণ হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠে বেশির ভাগ জাহাজ একফেবাবে বিনষ্ট হয়ে গেল। শুাঁদকে এত বড়ো 
বয়াট সৈনাদল দেখে গ্রীকরা সতাই ভয় পেয়ে গেল। তাদের পুরাতন আত্মকলহ সব ভুলে 
শিয়ে তারা সমবেতভাবে আক্রমণকারণর প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হল। প্রথম 'দিকটায পশ্চা- 
অপসরণ করে তারা থার্মোপোলি-নামক স্থানে পারশাসেনাকে ঠেকাবার চেম্টা করল। লেই 
জ্থানাট একাঁট অতাল্ত সংকণর্ণ 'পাঁরপথ-তার একাঁদকে পাহাড়, অপরাদকে সমূদ্র। কাজেই 
এখানে অজ্পসংখ্যক লোকও একটি সুবৃহৎ সেনাদলকে ঠোঁকয়ে রাখতে পারত। মান্ন তন শত 
স্পার্টান-সমেত গ্রশক বীর লিওানডাস মরণপণ করে সেই শিশরপথ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হলেন? 
ম্যারাথনের য্ম্ধের ঠিক দশ বৎসর পরে সেই স্মরণীয় 'দনে এইসব বীর সম্তান দেশমাতৃকার সেবায 
জশষন উৎসর্গ করেছিল। পারশ্যসেনার গাঁতিরোধ করে তারা গ্রশক সৈন্যদলকে পশ্চাদপসরণের সূযোগ 
দিল। সেই সংকীর্ণ গাঁরপথে এক-একজন এসে শত্রুর গাঁতিরোধ করছে, প্রাণ 'দচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আব 
একজন তার স্থান গ্রহণ করছে। পারশাসেনার অগ্রশ্গাতি একেবারে রুদ্ধ । 'লিওনিডাস এবং তাঁর তিন 
শত সঙ্গীর প্রতোকে থার্মোপোলির রণক্ষেত্রে ধরাশায়শ হল-_তবে পারশ্যসেনা অগ্রসর হতে পারল। 
খঙ্টপূর্ব 9৮০ অন্দে এই ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ ঠিক দু হাজার চার শো দশ বংসর পর্বে; কিন্তু 
আজও তাদের দেই অজেয্! শবক্রমের কথা ভাবলে দেহ রোমাণ্চিত হয়ে ওঠে। থার্মোপোঁলতে 
গেলে লোকে আজও দেখতে পাবে লিওঁনডাস এবং তাঁর সম্গণদের বাণণ খোঁদত রয়েছে প্রস্তর- 
ফলফে-_ 


হে পাঁথক, যাও, স্পার্টায় গিয়ে বলো, তাদের আজ্ঞা পালন করে আমরা জবহেলে প্রাণ 
বসন করলাম। 


যে আমত্ত বিক্রম মৃত্যুকেও জয় করে তার তুলনা নেই। লিওনিডাস এবং থার্মেপোঁল 
গরদ্দরণণয় প্হায়ে খাকবে, সুদূর ভারতবধে' আমরাও যখন সে কথা ভাব আমাদেরও প্রাণে রোমান 


গ্রীসের বিগত গৌরব ৩১ 


জাগে। শ্রথন ভেবে দেখো দেখি, আমাদেরই দেশের নরনারশ, আমাদেরই পৃবপৃরুষ, যাঁর) 
ইতিহাসের প্রারম্ভকাল থেকে হাসিমুখে মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছেন, অসম্মান এবং দাসদ্ের চেয়ে 
মৃতুযকে শ্রের মনে করেছেন, শত নির্যাতনেও যাঁরা মস্তক অবনত করেন নি-ভেবে দেখো তাঁদের 
কথা মনে হলে আমাদের কতখাঁন গর্ব হওয়া উীচত॥ গচতোব এবং চিতোরের অতুলনীয় 
ইাঁতহাসের কথা ভেবে দেখো, রাজপুত নরনারশব অত্যান্চর্য বশরন্ের কাহনশ একবার স্মরণ করো। 
আর এই আজকের 'দনেই দেখো না-আমাদেবই সম্গসদল, আমাদেরই মন্যো ধমনঘতে যাঁদেন উ 
রন্ত-ম্রোত বইছে-ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তাঁরাও তো মৃত্াভয়ে ভীত হন নি। 

ধার্মোপোঁলতে বাধা পেয়ে কদ্বকালের জন) পারশঢসেনার অগ্রগাতি বন্ধ রইল, কল্তু 
বোঁশ দিন নয়। গ্রশীকরা কেবলই 'পছু হটে ঘেতে লাগল, কোনো কোনে। গ্রশীকনপারশ শত কাকে 
বশ্যতা স্বীকার করল। গরবিতি এথেল্সবাসীরা কিন্তু আত্মসমর্পণ করার চেয়ে নশ্বর ত্যাগ কষে 
যাওয়াই শ্রেয় মনে করল। সমস্ত আধবাসশ একযোগে নশর ত্যাগ কবে চলে শেহ্।, বেশির ভাগই 
পালাল সমদ্রপথে। পাবশ্যসেনা সেই জনমানবহীন নগবীশীতে প্রবেশ করে সব পড়য়ে ছ্ানখ।র 
করে 'দল। কিন্তু গ্রধকদের নৌবহব তখনও অক্ষত রয়েছে । স্যালামদ নামক স্থান “বকা এক 
জলবুদ্ধ হল, তাতে পারশ্য-নৌবহব সম্পূর্ণর্পে বিধ্বস্ত হয়ে শেল। এই পরাজয়ের আঘাঙে, 
সম্রাট জেরাক্সিস ভগনমনোরথ হয়ে পাবশ্যে ফান এলেন । 

এর পরেও িছুকাল পাবশ)সাম্মাজ) অন্দর ছল, দিন্তু ম্যাকাথন এনং স্যালামিসেই পতনেধ 
সূচনা দেখা দিয়োছল। কী কবে পতন ঘটল পরে সে কথা বলব। এড বড়ো সাম্মাজোন পতন 
ঘটতে দেখে সে যূগের লোকেরা 'িশ্চষ খুব ববীস্মত হয়োছল। হিাবোডটাস এই পতনের কালণ 
সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি নশাতসত্রও উদ্ধাব করোছিলেন। তিনি বলেন, 
প্রতোক জাতির ইতিহাসে তিনাঁট পর্যায় আছে- প্রথম পর্যাষে সাফলা, দ্বিতীয় পর্যায়ে সাফল্যজ নিত 
অহামকা এবং অন্যায়ের প্রশ্রয়, সর্বশেষে এবই ফলে অধঃপতল। 


৯৬ 
গ্রশসের বিগত গোরৰ 
২৩শো জানুয়ার, ১৯৩৯ 


গ্রধকরা যে পারশ্াসেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করোছল তাব ফল প্রধানত দৃটি। পারশ্যসাম্তাক্য্ে 
ভাঙন ধরল, ক্রমে তারা দুর্ল হয়ে পড়ল; অপব পক্ষে শুরু হল গ্রীক ইতিহাসের সবচেয়ে 
গৌরবের ষূগ। একট জাতির দশর্ঘ জশবনেব তুলনায় এই গৌরব অবশ্য খুবই চ্বঞপস্থায়ট। 
গ্রসসের গৌরবের ফুগ পূরো দু শো বছরও স্থায়ী হয় নি। পারশ্য অথবা অন্যান্য প্রাচীন সান্রাজোর 
মতো এদের গৌরবের কাহিনণ রাজ্যাবস্তারের কাহনী নয়। পরে অবশ্য আলেকজাপ্ডারের 
অভ্যুদয় হয়োছল এবং অল্পকালের জন্য তাঁর বিজ্রর়-অভিষান সমস্ত পৃথিবীকে চমকিত করোছিল। 
ঘাক, তাঁর সম্বন্ধে পরে আলোচনা কবা ধাবে। ইতিমধো আমরা পারশ্যবুদ্ধ এবং আলেকজান্ডারের 
অভ্ভাদয়ের মধ্যকাল সম্বন্ধে অর্থাৎ থার্মোপোলি এবং স্যালামসের যুদ্ধের পরবতাঁ শ-দেড়েক 
বছরের ইতিহাস আলোচনা করছি। পারশ্যসম্লাটের আক্রমণের ভয়ে গ্রীকরা একতাবন্ধ হয়েছিল" 
ক্টছিস্তু সেই আশঙ্কা দূর হবামানই একতাসতরটি ছিল হয়ে গেল, আবার শুরু হল বিবাদ-বিসংবাদ । 
ধূবশেষ করে এখেল্স এবং স্পা্টা এই দ্যাট নগর-রাস্ট্ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ ছিল। অবশ্য তাদের 
ধবরোধের ফাঁহনশ এখানে অবান্তর, কারপ, এর কোনো এীতহাঁপিক মূল্য নেই। সে যুগে গ্রীস 
অত উন্নত হয়েছিল বলেই” তাদের বিবাদ-বিসংবাদ আমরা আজও মনে করে হ্রখোছি। 
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শ্রাচশন গ্রপসের মুষ্টিমেয় কয়েকখানি গ্রন্থ, কয়েকটি মৃর্ত এবং কিছ ধ্বংসাবশেষ মান্র 
আমাদের সম্বল। ফিল্তু তাই যথেষ্ট; এই কাঁট নিদর্শন থেকেই আমরা তাদের শ্রেম্ঠত্য উপলষ্ধ 
করতে পাঁর। সে যৃগের গ্রীকরা সর্ব বষয়ে কতখান উন্নাতিলাভ করোছিল তা দেখে 'বাঁস্ঘত 
হতে হয়। তাদের অপূর্ব ভাঙ্কর্যধ এবং স্থাপত্যের নিদর্শনগ্াল দেখলে তবেই বোঝা যায়, কতথাঁন 
ছিল তাদের ধশশন্তি আর শিক্ষপচাতুর্ধ। ফিডিয়াস ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা ভাস্কর--তিনি 
ছাড়াও আরও অনেকে খ্যাতিলাভ করোছালেন। এ ছাড়া গ্রশকদের রাঁচিত নাটক- বিয়োগান্ত 'মলনান্ত 
দুই-ই, এখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে স্থান পাবাব যোগ্য। সফোক্রিস, এসকাইলাস, 
ইউীরাপাঁডস, এারস্টোফেনিস, 'িন্ডার, মিনান্ডার এবং সাফো- এসব নাম বোধকরি তোমার কাছে 
এখন অর্থহশন মনে হবে। কিন্ত বড়ো হয়ে যখন তুমি এদের বই পড়বে তখন নিশ্চয় প্রণসের 
গৌরবের কথা তুঁম কতকটা বুঝতে পাববে। 

কোন্‌ দেশের ইতিহাস ঠিক কীভাবে পড়া উীচত- গ্রীক হইাতহাসের এই যুগাঁটর কথা 
ভাবলেই আমরা তা বুঝতে পাবব। সে যগেব গ্রধক রাম্ট্রগলিব মধ্যে বে যৃদ্ধাবগ্রহ এবং ছোটো- 
খাটো বিবাদ-বিসংবাদ চলছিল কেবলমাত সেই দকেই যদি আমরা নজব দিই তলে গ্রপকদের সম্বন্ধে 
সাঁতাকার কতটুকু আমরা জানলাম, কতটুকু বুঝলাম 2 তাদের ভালো করে জানতে হলে তাদের 
চিস্তা-জগতে প্রবেশ কবতে হবে। তারা কণ ভেবেছে, কী করেছে তার সমাক্‌ উপলব্ধি চাই। 
মননের ইতিহাসই হল আসল ইাতহাস। এইজন্য বলা যেতে পারে, বর্তমান ইউরোপের ইতিহাস 
অনেকাংশে প্রাীন গ্রীক সভাতার বংশধর মান্র। 

বাল জাতির জীবনে এই ধরনের উন্নত যুগ কীভাবে এসেছে গিষেছে তার পর্যালোচনা 
বড়োই 'চিন্তাকর্ষক। অকস্মাৎ 'বদ্যংধচমকে সমস্ত-কছু উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে, নরনারী সকলে নব নব 
সৌন্দর্যসূম্টতে ব্যাপৃত হয়। দেশবাসণ সকলে নৃতন অনুপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ হয়। আমাদের দেশেও 
এশকম যুগ এসেছে। সর্বপ্রথম মে গৌরবেব ঘুগকে আমরা জান সোৌঁট হচ্ছে বেদ উপাঁনষদ এবং 
অন্যান্য গ্র্থ-রচনার যুগ । দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন যুগেব কোনো গ্রজ্থবদ্ধ ইীতহাস আমাদেব নেই, 
সোঁদনেব কত কত অপূর্ব সূম্টি হযতো একেবারে লোপ পেমে গেছে বা হযতো লোকচক্ষুব 
অন্তরালে এখনও আবদ্কারেব অপেক্ষায় আছে। 'কন্তু সে যুগের যেটুকু নিদর্শন আমাদের হাতে 
আছে তাতেই প্রমাণ হয়, প্রাচীন ভাবতে কতবড়ো ধাশান্তসম্পন্ন 'চিন্তাবীবদেব জল্ম হয়োছল॥ 
পরবতর কালের ইতিহাসেও ভাবতবর্ষে অন্বপ গৌববেব যুগ এসেছে । আমাদেব এই ইতিহাস- 
পারক্রমার সনে রূমে ক্রমে সেসব যূগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হাবে। 

যে সময়ের কথা বলছি তখন বিশেষ করে এথেল্স নগবাঁ খুব প্রাসাদ্ধি লাভ কবেছিল। 
একজন মস্ত বড়ো রাজনশাতজ্ঞ ছিলেন তার আঁধনায়ক। তাঁব নাম ছিল পৌরাক্রস । 'ত্রিশ-বৎসর -কাল 
এথেল্সের শাসনভার তাঁর হাতে ছিল। সে সময়ে এথেন্স নগবশর গাঁরমার অন্ত ছিল না-- 
একাঁদকে সৃদশ্য হর্মো শোভিত, অপরাঁদকে বড়ো বড়ো শল্পী এবং সুধীবৃন্দের বাসভীম। এখনও 
সেকালেব এথেল্সের কথা বলতে হলে আমরা বাল পেরাক্রসের এখেল্স িংবা পোরারুসেব যুগ । 

প্রসিম্থ এীতিহাঁসক হিরোডটাস ছিলেন এ যুগের একজন এথেল্সবাসী। এথেন্সের উন্নাতির 
কারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি স্বভাবতই একটু নশীতবাগশশ ছিলেন; এই 
সত্রেও তিনি একটি নীতির উল্লেখ কবেছেন। তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থে বলেছেন : 


এথেল্স ক্রমেই শাল্তশালী হয়ে উঠল--এর থেকেই প্রমাণ হয় এবং সর্বপই এর প্রমাণ 
মেলে যে, স্বাধীনতার ফল কথনও ভালো না হয়ে যায় না। এথেল্সবাসীরা বতাঁদন 
স্বৈরাচারী শাসনতল্মের অধখীনে ছিল ততাঁদন তারা সামরিক শস্ততে অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
ছিল না। কিন্তু স্বৈরতন্বের অবসান হওয়ামার তারা শল্তিতে আর সকলকে ছাড়িয়ে গেল। এযানা 
থেকে দেখা যাচ্ছে, পরাধীন অবস্থায় তারা আপন শন্তির পূর্ণ ব্যবহার করে নি, কেবলমাশ্র 


প্রভুর আজ্ঞা পালন করেছে । কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরে প্রত্যেকাট ব্যান্ত স্বেচ্ছায় আপন 
কান্তকে সম্পীর্শভাবে 'নয়োজত কনেছে। 


গ্রীসের বিগত গৌরব ৪৯ 


সে যুগের মহারথীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হীতপৃরে উল্লেখ করোছ। কিন্তু এদেব 
মধ্যে বান ছিলেন শ্রেষ্ঠ, এমনাক যাঁকে সর্বষুগের শ্রেষ্ঠ ব্যান্তদের অন্যতম বলা চলে, তাঁর নাম 
এখনও কবা হয় নি। তাঁর নাম সক্রোটস। তান 'ছিলেন একজন দার্শানক এবং জ্ঞানযোগণ, 
দনরন্তব সতোর সন্ধানে রত। প্রকৃত জ্ঞানলাভ করাই ছল তাঁর জীবনের একমান্ন আভিলাষ। 
বন্ধুবান্ধব পাঁরাচিতদের সঙ্গে তান প্রায়ই কঠিন বিষয় নিযে আলোচনা করতেন। আলোচনা 
গ্রসত্গে প্রকৃত সতা যাতে উদ্ঘাঁটত হতে পারে, এই ছিল উদ্দেশ্য। তাঁর অনেক-সব শষ্য অথব! 
চেলা ছিল, তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন প্লেটো। প্লেটো অনেক বই লখে রেখে গেছেন। সেসব 
বই থেকে আমরা তাঁর গুরু সক্রোটস সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পাঁর। প্রায়ই দেখা যাষ, যাবা 
নূতন নৃতন তত্বানুসম্ধানে লিপ্ত, শাসকসম্প্রদায় তাদের বড়ো-একটা সৃনজরে দেখে না, 
ঈত্যানুসন্ধান তারা পছন্দ করে না। পোৌরক্লিসের অব্যবাহত পবেই যাঁরা এথেন্সের শাসনভার গ্রহণ 
কবেছিলেন তাঁবা সন্তেটিসেব ভাবভাঁঞ্গা, মতামত পছন্দ করতেন না। এদের হুকুমে সক্রেটিসের বিচার 
হল এবং 'বচাবের ফলে তাঁব মততযযুদণ্ড হল। কর্তারা বললেন, সক্কোটস যাঁদ লোকজনের সঙ্গে এসব 
আলোচনা বন্ধ কবেন এবং তাঁব মাতিগাঁতি পরিবর্তন কবেন তবে তাঁকে মান্ত দেওয়া হবে। কিন্তু 
সক্রেটিস তাতে রাজ হলেন না; যা কর্তব্য বলে জেনেছেন তা ত্যাগ কবাব চৈষে বিষপান গ্রহণ কবে 
মৃত্যুবরণ করাই তিনি শ্রেয় মনে কবলেন। মৃত্যুর পূর্বে তান তাঁব বিচারক এবং এথেল্সবাসীদেশ 
সম্বোধন করে বলোছলেন : 


আম আমার সত্যানুসন্ধানের রত ত্যাগ করব এই শর্তে আপনারা আমাকে মান্ত দিতে 
প্রস্তুত আছেন। তাব উত্তবে আম এথেন্সবাসীদেব বলব, আপনাদিগকে সহম্ত্র ধন্যবাদ । 
গিকল্তু আপনাদের আদেশ পালনে আম অক্ষম, কাবণ আম ভগবানের আদেশ শরোধায 
কবে 'নিয়েছি। 'তানই আমাকে এ কার্যে নিযোজত করেছেন। যতাঁদন আমার দেহে 
প্রাণ আছে ততদন এই জ্ঞানাশ্বেষণেব ব্রত থেকে আম বিরত হব না। আমার অভ্যস্ত 
প্রথানুযায়ী যে-কোনো ব্যন্তিব সাত্গেই আমার সাক্ষাৎ হবে, সম্বোধন করে বলব, "তুমি যে 
জ্ঞান এবং সত্যানুসন্ধান ছেড়ে, আপন আত্মাব কল্যাণাচন্তা ভুলে গিষে, কেবলমাত্র অর্থ এবং 
যশেব 'পপাসায মন্ত হযে আছ, এ ক ঘোবতব লঙ্জার কথা নয় ৮ মৃত্যু ক জানস আম জান 
না, কে জানে এর ফল কল্যাণকব হতেও-বা পাবে, সৃতরাং আম মৃত্যুকে ভয় কার না। 
আম শুধু এইটুকু জান, কর্তব্য কাজ থেকে বিবত হওয়া অন্যায়। যাকে [নাশ্চিত অন্যায 
বলে জান তার চেয়ে যাতে কল্যাণের সম্ভাবনা হয়তো-বা নি'হত আছে সেই মৃত্যুকে 
আম আধক বরণীয় মনে কারি। 


সক্রেটিস যতাঁদন বেচে ছিলেন প্রাণ দিয়ে সত্য এবং জ্ঞানের সাধনা কবে [গয়েছেন; সেই 
সাধনা আরও বোঁশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর মৃত্যুতে । 

আজকাল সাম্যবাদ, পুশজবাদ এবং আরও কত কত সমস্যা সম্বন্ধে তোমর। নানা আলাপ- 
আলোচনা শুনছ কিংবা পড়ছ। পাঁথবীতে দুঃখদৈনা আবচার অনেক রয়েছে। বর্তমান 'বাঁধ- 
ব্যবস্থায় অনেকেরই আস্থা নেই, তাঁরা এসব বদলাতে চান। রাম্ট্রপারচালনা সম্বন্ধে গ্লেটোও অনেক 
কথা ভেবেছেন, অনেক-কিছ্‌ দিখেও গেছেন। তাতেই দেখা যাচ্ছে, সেই যৃূগের লোকেরাও দেশে 
রাষ্্ এবং সমাজব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলবার কথা ভেবেছেন যাতে সর্বসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দা 
বাড়ালো যায়। 

প্লেটো খন প্রায় বঙ্ধ হয়ে এসেছেন তখন আর-একজন গ্রীক পাঁণ্ডত ক্রমে খ্যাতি এবং 
প্রতিষ্া লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম এবিস্টটল্‌। তিনি ছিলেন মহাবশর আলেকজাশ্ডারের গৃহ- 
শিঙখারি4 পরে আলেকজাশ্ডার তাঁকে বহ:প্রকারে সাহাধ্য করোছলেন। সক্ষেটিস এবং প্লেটোর 
ন্যায় এারস্টটল- দারশীনকতত্ব নিয়ে মাথা ঘামান 'ন। প্রকাতির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার দিকেই 
তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। একে বলা.যায় প্রকাতিদর্শন কংবা আজকালকার ভাষায় যাকে বলে বিজ্ঞান । 
এই হিসাবে এরস্টটল পৃথিবীর প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিকদের অনাতম। 
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এর পরে আমরা এরস্টটলের শষ্য আলেকজান্ডারের জাঁবনকাঁহন? আলোচনা করব । কিন্তু 
সেটি হবে কালকে. আজকে ঢের লেখা হয়ে গেছে। 

আজকে বসম্ত-পণ্চমশ, আজ থেকে বসম্তখতুর সূচনা । আমাদের স্বজপঞ্থায়ী শীতখতু 
শেষ হয়ে গেল, বাতাসে আর সেই কনকনে ভাবটা নেই। ক্রমেই পাঁখর দল এসে 'ভিড় করছে আর 
পাখির গানে চারদিক মুখখারত হয়ে উঠছে। পনেরো বৎসর আগে 'দিল্প নগরে ঠিক এই দিনটিতে, 
তোমার মায়ের আর আমার বিয়ে হয়োছল। 


১৭ 
[দাশ্বজয়শ বশর কিন্তু গর্বান্ধ ঘযবক 
২৪শে জানুয়ার, ১৯৩১ 


আমার গত চিঠিতে এবং তাব আগেও মহাবশর আলেকজাণ্ডারেব নাম উল্লেখ করোছ। বোধকার 
বলেছিলাম, তিনি জাতিতে গ্রীক । সেটা কিন্তু পুরোপ্র ঠিক নয়। গ্রশস দেশের উত্তর দিক 
শ্ঘঘে মাঁপিডন নামে একটি দেশ আছে, তান আসলে সেই দেশের আঁধবাসী। মাসিডনের 
আধবাসীরা অনেকাংশে ছিল গ্রীকদের মতো; ওদের বলা যেতে পারে গ্রীকদের জ্ঞাত ভাই । 
আলেকজাণ্ডারের 'পতা 'ফাঁলপ ছিলেন মাঁসডনের রাজ্া। তান অতি বিচক্ষণ রাজা ছিলেন; তাঁব 
পাঁরচালনায় তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যাট ক্রমে শান্তশালখ হয়ে উঠল। বশেষ করে তানি একাঁটি চমৎকার 
সেনাদল গড়ে তুলোছলেন। 

আলেকজান্ডারকে মহাবীব আঘথ্যা দেওয়া হয়েছে, তিনি হাতিহাসেও খুব প্রখ্যাত। কিন্তু 
তাঁর কাঁতিত্ষের জন্য তিন অনেকাংশে পিতাব কাছে খণী, কাবণ গকালপই সব-কিছুর সূচনা কবে 
গয়োছিলেন। যোদ্ধা হিসাবে আলেকজান্ডার যত বড়ো ছিলেন, মানুষ ধহসাবে ঠিক ততখানি বড়ো 
ছিলেন কি ন। সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্তত আম তো তাঁকে মহামানব বলে মানতে রাজি নই ? 
তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর অল্পাঁদনের জীবনে 'তান দূ-দুটি মহাদেশে তাঁর 
নাম চরস্মরণীয় করে রেখে গয়েছেন এবং ইতিহাসে যতসব "র্দাপ্বজয়শী বীবের উল্লেখ রয়েছে 
তার মধো 'তানিই সবপ্রথম। সুদূর মধ্য-এশিয়ায় তিনি এখনও সেকেন্দর নামে বিখ্যাত। মানুষ 
হসাবে [তিনি যা-ই হোন-না কেন, হইীতহাসে 'তাঁন প্রভূত গারমা লাভ কবেছেন। তাঁর লাম 
অনুসারে বহু নগর-নগরীর নাম হয়েছে, এর মধ্য অনেকগ্লি আজ পর্য্তও বেচে আছে। 
মিশরের আলেকজান্দ্রয়া শহর তার মধ্যে সর্বপ্রধান। 

মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোড়া থেকেই তাঁকে খ্যাতর 
নেশায় পেষে বসেছিল! সবুর আর সয় না। পিতা যে চমৎকার সৈন্দলাঁট গড়ে তুলোছিলেন, 
স্থর হজ, তাই নিয়ে তাদের পুরোনো শতু পারশ্য দেশের বরুষ্ধে আভযান শুরু করবেন। 
গ্তরশকরা কিন্তু মনে মনে 'ফিজিপ কিংবা আলেকজান্ডার কাউকেই পছন্দ করত না। তা হলেও তাদের 
শ্মতার দাপটে ওরা ভয়ে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল। একাঁট-একটি করে গ্রশক রাম্টাগল ওদের 
আধিপত্য স্বীকার করে নিল এবং পারশ্য-অভিযানকারণ সম্মিলিত গ্রীক সেনাদলের প্রধান সেনাপাতি 
হলেন জালেকজাণ্ভায় । কিন্তু থিবৃস্‌-নামক গ্রীক লাগরশীটি তাঁর বশ্যতা স্বীকার না কয়ে তাঁর 
বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে আজেকজাশ্ভার খিবৃস্‌ নগরী আরুমল করলেন; 
সেই প্রচণ্ড আরুমণে স্প্রীসম্ধ নগরশীটি একেবারে ধহংসস্তৃপে 'পাঁরণত হয়। বহু ৃ 
ভাগ নংসভাবে হত্যা করেন এবং বহু সহপ্র লোককে তিনি ভ্রীতদাসরপে বিক্য় করেেন। তাঁর 
এই হষয়োচিত ব্যবহারে সমস্ত গ্রশীস দেশে প্লাসের সম্ভার হয়েছিল। অবশ্য এইসব বর্বররজলো চিত 
' বাষহারের"জন্য তাঁর প্রাতি আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় মা, বরং ারৃণ 'বতৃফা জল্মায়। 






১৪: 
ও টু ূ এদিক 
রি ৯১০৯ । ৪ 
০০১ 
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দিশর তখন দিল পারশ্যরাজের অধখন। আলেকজান্ডার সহজেই মিশর জয় করলেন। 
ফরোছলেন। মিশর-জয়ের পরে তিনি পুনরায় পারশ্া-আভমুখে অগ্রসর হন এবং দারিয়সকে 
স্বতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত করেন। সম্রাট দারয়ৃসের প্রাসাদ আলেকজান্ডার সম্পূর্ণরূপে 'বিনন্ট 
করে দেন। তিনি বলোছলেন, জোরাক্সিস যে এথেন্স ধ্বংস করেছিলেন এট তারই প্রাতশোধ। 


পারশাভাষায় একখান আত প্রাচীন গ্রল্থ আছে। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে ফরদৌশি 
নামে এক কাব এটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম শাহ্‌নামা, এটি পাবশ্যবাজাদের হীতবৃত্ত। 
এর মধ্যে আলেকজান্ডার এবং দাবিয়ুসেব যুদ্ধ-কাহনীব বর্ণনা আছে, তাব কিছুটা বোধকর 
আতিরাজজিত। এই গ্রদ্থে এরূপ উল্লেখ আছে যে, দাঁবয়ূস যুদ্ধে পবাজত হয়ে ভারতবর্ষেব কাছে 
সাহাধ্য প্রার্থনা করোছিলেন। ভাবতবর্ষের উতুব-পঁ্চিম সীমান্তে ফুর্‌ বা পুরু নামে এক রাজা 
ছিলেনল। উজ্্রপৃঙ্ঠে বায়বেগে তাঁর কাছে দে প্রেরণ কবা হয়েছিল। কিন্তু পুবু তাঁকে কোনো 
সাহাধা করতে সমর্থ হন শি। অল্পকালেব মধ্যেই তাঁকেও আলেকজান্ডারের বিজষী সেনাদলের 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফিরদৌশির শাহনামা-গ্রন্থে বহু স্থানে উল্লেখ আছে যে, তখনকার কালে 
পারশ্যের রাজা এবং আঁমর-ওমবাহবা ভারতবর্ষে নিত্মতি তববাদি, ছোবা ইত্যাঁদ ব্যবহার করতেন। 
এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সেই আলেকজান্ডাবেব সমযেও ভাবতবর্ষে আত উ্চুদরের ইস্পাতেব অস্ত্রশস্ত 
নার্মত হত এবং দেশাবদেশে সেসব 'জানসেব সমাদরও 'ছল। 


পারশ্য থেকে আলেকজাণ্ডাব ববাবর অগ্রসব হতে লাগলেন। বর্তমানে হিরাট, কাবুল, 
লমরকন্দ: প্রড়ীতি শহর যেখানে অবস্থিত সেই অণ্যলেব ভিতব 'দিয়ে অগ্রসর হযে ক্রমে তান সিন্ধু 
নদেব উপত্যকারভীমতে উপাস্থত হলেন। এইখানে সর্বপ্রথম ভাবতখয এক রাজা তাঁর অগ্রগতিতে 
বাধা 'দলেন। গ্রীক এীতহাঁসকরা তাঁদের উচ্চারণ অনযাষশী তাঁর নাম দিয়েছেন পোরাস। তাঁৰ 
আসল নামটা বোধকরি এবই কাছাকাছি একটা-কিছু হবে, সেটা আমরা সাঁঠক জান না। উল্লেখ 
আছে যে, পোরাস খুব বীবত্বেব সঙ্গে লড়াই করোছলেন এবং তাঁকে পরাঁজত করতে 
আলেকজাপ্ডারকে বীতিমতে বেগ পেতে হয়েছিল। পোরাম যেমন বীর ছিলেন, তেমনি দণর্ঘ 
বাঁলম্ঠ ছিল তাঁর চেহারা । আলেকজান্ডাব তাঁব বীবন্বে এত মুগ্ধ হয়োছলেন যে, যুদ্ধে পবাজত 
করেও তান ভাঁকে রাজ্য 'ফাঁবয়ে 'দিয়োছলেন। গিল্তু তা হলেও বুঝতে হবে যে, যান আগে ছিলেন 
স্বাধীন নৃপাত, এখন তান হলেন গ্রীকদের অধখনস্থ শাসনকর্তা মাত্র। 


উত্তর-পাশ্চম সখমান্তে খাইবার-গাঁবপথ 'দয়ে আলেকজাণ্ডাব ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন 

এবং রাওয়ালাপশ্ডির উত্তরে অবাস্থত তক্ষশশলা হযে অগ্রসর হয়োছলেন। প্রাচশন তক্ষশখলার 
ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাবে। পোরাসকে পরাঁজত করে আলেকজান্ডার দক্ষিণাভিমূখে 
পাঙ্গাতীর পর্যন্ত অগ্রসর হবার সংকঞ্প কবোৌছলেন। কিম্তু তাঁর আঁভপ্রা 1স্ধ হল না, 
উপত্যকা থেকেই তাঁকে ফিরতে হয়োছল। আলেকজান্ডার সাঁত্য সাত্য যাঁদ 'হন্দুস্থানের 

রে প্রবেশ কবতেন তা হলে ব্যাপারটা কশরকম দাঁড়াত সেটা একবার ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে। 
৯৮০৮ 7১৯5৮2 
হত? পোরাসের ন্যায় সীমান্তবাসী এক ব্াজাকে দমন করতেই তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়োছল, 
সঃতরাং মধ্য-ভারতের বড়ো বড়ো রাজশান্তর পক্ষে আলেকজাস্ডারকে বাধা দেওয়া বোধকাঁয় অসম্ভব 
হত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলেকজাশ্ডারের ইচ্ছা-আনচ্ছার উপ্পরে ব্যাপারটা নির্ভর করে নি, 
তাঁর সৈনাঘলের সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। বহ্‌ বংসরের আভিযানের ফলে তাঁর সৈন্যবা 
ক্লান্ত হয়ে পড়োছিল। এমনও হতে পারে, ভারতীয় সৈন্যদের বৃম্ধকৌশল দেখে তারা একটু দমে 
'পায়োছিল, বাক্ধমানের মতো পরাজয়ের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়াই তারা উচিত মনে করোঁছিল। 
যে কারণেই হোক, তাঁর সৈনাদল আর অগ্রসর হতে রাঞ্জি হয় নি। শেষ পর্যন্ত আলেকজাস্ডারকে 
তাই মেনে নিতে হল। কিচ্তু ফেরবার পথে এদের বিষম 'বপদে পড়তে হয়োছল; খাদ্য এবং 
শালীয়ের অভ্ভীবে সৈনাদের অশেষ দুগগীত ভোগ করতে হল। এর অঙজ্পকাল পরেই খষ্টপূর্ব ৩২৩ 


দাশ্বজয়শ বীর কিন্তু গর্বাম্ধ যুবক ৪& 


অন্দে বাবলন শহরে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়। সেই-যে কবে পারশ্য-আভবানে বৌরয়োছলেন, 
তার পরে আর আপন দেশ মাসডনে তাঁর ফিরে যাওয়া হল না। 
"  মান্র তেন্রিশ বংসর বয়সে আলেকজা-্ডারের মৃত্যু হল। তিনি হাতহাসাবখ্যাত ব্যান্ত, কিন্তু 
তাঁর স্বজ্পস্থায়শ জীবনে 'তিনি ক করে গেলেন? কয়েকাঁট বড়ো বড়ো যৃদ্ধে জয়লাভ করোছলেন, 
এই পর্য্তি। তিনি যে একজন বড়ো যোদ্ধা ?ছলেন এ বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। কল্তু 
তিনি অহংকারী, উদ্ধত এবং নৃশংস প্রকৃতির লোক গছলেন, মনে মনে 'তাঁন নিজেকে প্রায় দেবতার 
আসনে বাঁসয়ৌছলেন। কখনও রাগের মাথায়, কখনও-বা খেয়ালের বশে তান তাঁর অল্তরঞ্গ 
বন্ধদেরও হত্যা করেছেন, আবার কখনও সমস্ত আঁধবাসঈ-সমেত বড়ো বড়ো নগরী তান ধ্বংস করে 
1দয়েছেন। বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলোছিলেন অথচ তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, তাতে স্থায়খ 
ছুই রেখে যান নি-_এমনাঁক ভালো রাস্তাঘাট পর্যন্ত নয়। আকাশের উজ্কার ন্যায় তান অকস্মাৎ 
দেখা 'দলেন এবং উল্কার মতোই অল্তাহ্হত হলেন। পশ্চাতে তাঁর নামের স্মতিউুকু ছাড়া আব 
[ছুই রেখে গেলেন না। তাঁর মত্যুর পবে তাঁর পারবারস্থ বান্তিবা একে অনাকে হত্যা করতে 
লাগল এবং অন্পকালের মধ্যেই তরি বিরাট সাম্রাজ্য শতধাবিভন্ত হয়ে গেল। তাঁকে বলা হযেছে 
জগজ্জয়ী বীব। গ্প আছে একবার তান নাক এই বলে কান্না জুড়ে দিযেছিলেন যে, জয় করবার 
মতো দেশ আর একাঁটও বাঁক নেই। কল্তু আমরা দেখোঁছ যে উত্তর-পশ্চিম সণমান্তে সামানা একটু 
অংশ ছাড়া গোটা ভাবতবর্ষযটাই তাব জয় করতে বাকি ছিল। এ ছাড়া 7সই যুগেও চন দেশ এক 
গবরাট রাজ্য ছিল, আলেকজান্ডার তো চখন দেশের ধাবে-কাছেও যে পেশছতে পাতরন 'নি। 

তাঁর মৃত্যুর পবে তাঁব সেনাপাঁতরাই এতবড়ো সাগ্াজ্যাটকে ভাগ-বাঁটাযারা করে নিয়ে নিল। 
মিশর দেশ পড়েছিল টলোমব ভাগে । সেখানে তিনি বেশ একাটি শীক্তশালশ রাজ্য স্থাপন করেন। 
বহুদন ধরে তাঁর বংশধরেবা সেখানে বাজত্ব করোছল এবং এদেব অধীনে 'মশর একাঁট শান্তশালী 
বাজ্যে পাঁরণত হুয়োছল । আলেকজান্দ্রয়া ছিল তখন 'মিশরেব বাজধানা। সে আমলে আলেকজান্দ্রযা 
নগরশ জ্বানে বিজ্ঞানে দর্শনে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। 

পারশ্য, মেসোপটোময়া এবং এাঁশয়া-মাইনরের কতক অংশ পড়োছিল সৌঁলউকস নামক অপর 
একজন সেনাপাঁতর ভাগে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে অংশটুকু আলেকজান্ডার জয় 
করোছলেন সেটুকু সোলউকসেব ভাগেই পড়োছিল। কিন্তু ভাবতের সেই আধকৃত অংশটুকু তানি 
বক্ষা করতে পাবেন 'নি। আলেকজান্ডাবের মৃত্যুর পবেই গ্রীক সৈন্যদেব সেখান থেকে িতাঁডিত 
করা হয়। 

খুম্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে আলেকজান্ডাব ভারতে আগমন কবেন। তার আগমনটা 'নিভাল্ভই 
একটা আকাঁস্মক আক্রমণের মতো, তা ভারতবর্ষের উপব কোনোই স্থায়ী ফল রেখে যায় নি। 
অবশ্য কোনো কোনো লোকের ধারণা, এই আক্রমণের পর থেকেই গ্রীস এবং ভারতণয়দের মধ্যে 
যোগাযোগ শর হয়। কন্তু আসলে তা নয়। আলেকজান্ডারেবও আগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাতোর 
মধ্যে যোগসত্র স্থাপিত হয়োছিল এবং পারশ্য, এমনাকি গ্রীস দেশের সঙ্গেও, ভারতের 
ব্যবসাবাঁণজয চলত। অবশ্য আলেকজান্ডারের আগমনে এই যোগাযোগ নিশ্যষ আরও বদ্ধ পেয়োছিল 
এবং ভারতীয় এবং গ্রীস সংস্কৃতর পাঁরপূর্ণ মিলন ঘটোছল। এমনাঁক 'ইশ্ডিয়া' শব্দাটিও 
ধসম্ধূনদের গ্রণক উচ্চারণ 'ইনডাস' থেকে উদ্ভূত । 

আলেকজান্ডারের আক্রমণ এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষে একটি বিরাট সামাজ্য গড়ে 
উঠোছল, তার নাম মৌর্ধসান্রীজ্য।$ ভারতের ইতিহাসে এটি একটি গৌরবময় বূগ। এই যুগটি 
সম্বন্ধে কান্ট আলোচনা করা প্রয্মোজন। 


৯১৮ 
চন্দ্রগযপ্ত মৌর্য এবং অথশাস্দ 


২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩১ 


আগের এক চিঠিতে মগধের কথা উল্লেখ কবোছ। আজকাল যেখানটায় বহার প্রদেশ সেইখানে 
এই প্রাচশন রাজাঁটি অবাস্থত ছিল। এর রাজধানী ছিল পাটালপনত্র, বর্তমানে পাটনা নামে 
খ্যাত। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে নন্দবংশ বলে একাঁট রাজবংশ মগধে বাজত্ব করত । 
আলেকজাপ্ডার যখন ভারতবরধের উত্তর-পাঁশচম সীমান্ত আক্রমণ করেন তখন নন্দবংশেবই কোনো 
রাজা পাটালপুরে রাজত্ব করাছিলেন। সেখানে চন্দ্রগ্প্ত নামে একজন ধুবক বাস করতেন, তিনি 
বোধ কবি এ রাজ্ারই কোনো আত্মীয় হবেন। চন্দ্রগ্প্ত ছিলেন আতিশয় চতুব, উদ্যোগী এবং 
উচ্চাঁভিলাষশ বস্তি । তাঁর তশক্ষবূদ্ধির ভযে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিরূপ হয়ে বাজা তাঁকে 
রাজ থেকে বাহষ্কৃত করেন । ইতিমধ্যে আলেকজান্ডাব এবং গ্রশকর্দের নানাবিধ গঞজ্প শুনে চন্দ্রগৃপ্ত 
বোধহয় আকৃষ্ট হয়োছলেন। বাজ্য ছেড়ে তান তক্ষশশীলাষ গমন কবেন। তাঁব সঙ্গে ছিলেন 
এক বিচক্ষণ ভ্রাহমণ-নাম বিফুগুপ্ত অথবা চাণকা। চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য দক্জনের কেউই 
নেহাত শাম্তাশিজ্ট ভালোমান্ষাঁট গছলেন না। অদ্টে যা ঘটবে তাই মেনে নেবার পান তাঁরা 
নন। মাথাধ তাঁদের বড়ো বড়ো সব মতলব, আর সেসব মতলব হাসিল না করে তাঁরা ছাড়বেন 
না। আলেকজাশ্ডাবের গুণগারমা দেখে নিশ্চয় চল্দ্রগৃপ্তের চোখে ধাঁধা লেগোছল। মনে মনে 
ইচ্ছ], 'তিনও আলেকজ্ান্ডারের মতো হন। এ বিষয়ে চাণক্য হলেন তাঁর প্রধান সহায় এবং 
মল্দাতা। দুজনেই খুব সচাকত হয়ে তক্ষশশীলায় অবস্থান করাছলেন এবং যা-কছু ঘটাছিল 
তাই মনোনবেশপ্বকি লক্ষ্য করছিলেন। এখন একবাব সযোগ পেলেই হয়। 

সুযোগ আসতে 'বলম্ন হল না। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুসংবাদ যখন এসে তক্ষশশীলাষ 
পেীছল চল্দুগ্প্ত ভাবলেন, এবার কাজের সময় এসেছে। আলেকজান্ডার একট গ্রশক সৈনাদল 
এ দেশে রেখে শিয়োছলেন। চন্দ্ুগ্‌স্ত চারাঁদকের লোককে এদের বিরুদ্ধে খোঁপয়ে তুললেন এবং 
তাদের সাহায্যে গ্রশক সৈনাকে আক্রমণ করে দেশ থেকে বিতাঁড়ত করলেন। তক্ষশীলা আঁধকার 
করে চন্দ্রুগৃপ্ত সঙ্গীদের নিয়ে পাটালপূত্র-আভমুখে যাত্রা করলেন এবং নল্দবংশের সেই রাজাকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। আলেকজাস্ডারের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে খষ্টপূর্ব ৩২১ অন্দে এই যুদ্ধ 
হয়। সেই থেকে মৌধবিংশের রাজত্ব আরম্ভ হল। চন্দ্রুগুপ্তকে কেন মৌর্য বলা হয়েছে তার 
কারণটা খুব সৃস্পছ্ট নয়। কেউ কেউ বলে তাঁর মাষের নাম ছিল মূরা, সেইজন্যই এ নাম 
হয়েছে। আবার অনোরা বলে, তাঁর মায়ের বাবা ছিলেন রাজার ময়্‌র-রক্ষক-- ময়ূর থেকেই এ 
নামের উৎপাঁত্ত। যাক গে. কথাটা যেখান থেকেই আসুক, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামেই তিনি পাঁরচিত। 
বেশ কয়েক শো বছর পরে চন্দ্রগপ্ত নামে আর-একজন বড়ো রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব কয়োছলেন। এই 
দুইজন সম্বন্ধে পাছে কোনো ভ্রান্তি জল্মে এইজনো বিশেষ করে একে চন্দ্রগৃপ্ত মৌর্য বলা হয়। 

মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রল্থ এবং কাহিনীতে আমরা বড়ো বড়ো সব রাজচক্ুবতঁদের 
কথা শুনোছি। তাঁরা একেবারে অখণ্ড ভারতের অধিপাঁতি ছিলেন, 'কিল্তু সে প্রাচীন কালের সম্বম্ধে 
আমাদের স্পদ্ট ধারণা নেই । সেই সময়ে ভারতবর্ধ কতদূর বিস্তৃত ছিল তাও আমরা ঠিক জান নে। 
এমনও হতে পারে, এইসব প্রাচীন কাঁহনীতে তখনকার দিনের রাজাদের পরারুমের কথা 
ছনেকখান বাঁড়য়ে বলা হয়েছে। যাই হোক, শান্তশালশ এবং স্বাবস্ভূত সাম্াজ্য বলতে ভারতের 
ইতিহাসে এই চন্দ্ুগ্প্ত মৌধের সাম্াজ্যেরই সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের বেশ একাঁটি 
উজ এবং ভাক্তশালশ শাসনব্যবদ্থা ছিল। এ কথা ঠিক যে, এর্প একটি রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থা 
হঠাত কেউ সৃষ্টি করতে পায়ে না। নিশ্চয় বহুকাল ধরে কতকগুলো ধারা চলে আসছিল যার ফলে 
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ছোটো ছোটো রাজ্যগুলো ক্রমে একান্তত হয়োছল এবং শাসনব্যবস্থাও ক্রমেই উন্নততর প্রলালগতে 
অগ্রসর হচ্ছিল। 

এশয়া-মাইনর থেকে ভারতবর্ষ অবাধ আলেকজাণ্ডারের বাঁজত দেশগাঁল পড়োছিল তাঁর 
সেনাপ্পাত সৌলউকসের ভাগে। চন্দ্রগৃপ্তের রাজত্বকালে সৌলউকস [সম্ধ্ নদ আতন্রম করে 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর হঠকারিতার দরুন তাঁকে পরে অনৃতাপ করতে হয়েছিল । 
চন্দ্রগৃষ্তের সঙ্গে যুদ্ধে তান পরাজত হন। যে পথে এসোছলেন সেই পথেই আবার তাঁকে 
ফিরে যেতে হল। লাভ তো কিছু হলই না, মাঝখান থেকে গান্ধার অর্থাৎ আফগানিষ্পানের 
বেশ কতকটা অংশ, একেবারে কাবুল এবং 'হবাট পর্স্ত, চন্দ্রগুপ্তের হাতে ছেড়ে দতে হল। 
আর সোৌলউকসের কন্যার সঙ্গে হল চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ । চন্দ্রগুত্তের সান্মাজ্য এখন আফগ্গানস্থানের 
কতক অংশ-সহ সমগ্র উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হল--একেবারে কাবুল থেকে বাংলাদেশ এনং আরবসাগর 
থেকে রঞ্গোপসাগর অবাঁধ। কেবলমান্ দাক্ষণ-ভারত তাঁর সাম্াঙ্জোর অন্তন্বত ছিল না। এই 
?বরাট সাম্নাজোর রাজধানী ছিল পার্টালপনন্র। 

সোৌঁলউকস চন্দ্রগুষ্তের রাজসভায় একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নাম মেগাস্থানিস। 
মেগাস্থিনিস তখনকার 'দনের একটি আত চত্তাকর্ষক বিবরণ রেখে গিয়েছেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের 
রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে এর চেয়ে মনোরম এবং পূর্ণতর একাটি বিববণ আমরা পেয়েছি। এটির 
নাম 'কৌটল্োর অর্থশাস্ত্র'। এই কৌটলা আর কেউ নন, আমাদেরই পূর্ধপারাচত চাশকা বা 
বফুগুপ্ত। আর অর্থশাস্ল হচ্ছে ধনসম্পদের মূল নীতিকথা। 

এই “অর্থশাস্ম্' এক 'বাচন্র গ্রন্থ; এর মধ্যে এতসব 'বাভন্ন বষষের আলোচনা রয়েছে যে 
এর সম্বন্ধে বিস্তৃত 'বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজার কর্তব্য, মন্ত্রী এবং 
পাঁরষদবর্গের কর্তব্যের কথা তো আছেই, তা ছাড়া মন্পপাসভা, শাসনযল্দ্ের বাঁভল্ন বিভাগ, বাবসা- 
বাঁণজ্য, নগর এবং গ্রামসমূহের শাসনব্যবস্থা, আইন-আদালত, সামাজক রশীতনশীত, নারপ্র 
"আধকার, বৃদ্ধ এবং অক্ষমের প্রাতপালন, ববাহ এবং "ববাহাবচ্ছেদ, শুল্কনশীত, সেনাদলল এবং 
নৌবহর, যুদ্ধ ও শান্তি, কূটনীতি, কাঁষব্যবস্থা, বয়নাশল্প, 'শক্পজীবীদের সমস্যা, ছাড়পন্ত, 
কারাগার, ইত্যাঁদ সব বষয়েরই আলোচনা আছে। আরও কত বলব! কোৌটিল্যের গ্রন্থের সবগ.াল 
পরিচ্ছেদের নাম করতে গেলে এই চিঠি তাতেই ভার্ত হয়ে যাবে। 

রাজ্যাভষেকের সময় প্রজারাই রাজার হচ্তে রাজ্যভার অর্পণ করত এবং রাজাকে এই 
শপথ গ্রহণ করতে হত যে, তান প্রজাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করবেন। 
তাঁকে সর্বসমক্ষে এই প্রাতজ্ঞা করতে হত : “যাঁদ কোনো কারণে তোমাদের উপরে কোনো 
অত্যাচার কার তবে ভগবান যেন আমাকে ইহকাল পরকালের সুখ এবং সন্তান-সৌভাগ্য থেকে 
বাণ্চত করেন।” এ গ্রন্থে রাজার প্রাত্যাহক কর্তব্য এবং কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে। জরূর 
কার্ধাদির জন্য তাঁকে সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হত, কারণ প্রজাসাধাবণের কাজ রাজ্জার খোশ- 
খেয়ালের দ্বারা 'বলাম্বত হতে পারে না। রাজা 'নজে যাঁদ কাজে তৎপর হন তা হলে প্রজান্নাও 
তৎপর হবে। প্রজার সৃখে রাজার সুখ, প্রজার কল্যাণে রাজার কল্যাণ। যাতে কেবলমার নিজের 
সুখবাম্ধ হয় তাকেই রাজা অন্যায় বলে জানবেন, আর যাতে প্রঙ্জাসাধারপের সুখবগ্ধি হয় তাকেই 
'তাঁন সাঁত্যকারের কল্যাণ বলে মেনে নেবেন ।--পাঁথিবী থেকে রাজার দল ক্রমে লোপ পেয়ে বাচ্ছে। 
খুব অঙ্পই অবাঁশম্ট আছে এবং এদেরও ষেতে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু এট লক্ষ্য করবাব 
গবষয় ষে, প্রাচীন ভারতে রাজা-অর্৫ে বোঝাত-প্রজার সেবক । রাজাদের ঈশবর-দত্ত অধিকার বলে 
শকছু ছিল না, স্বৈরাচারের প্র্নই উঠত না। রাজা কোনোরকম অনাচার করলে প্রজারা তাঁকে 
শসংহাসনচ্যুত করে আর-একজনকে তাঁর জায়গায় বসাত। রাজা এবং রাজদ্ব সম্বন্ধে এই 'ছিল 
তাদেক্স ধারণা । অবশ্য এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁরা এই আদর্শানুষারণী চলতেন না। তাঁদের 
মূর্খতার ফলে দেশের এবং দশের অশেষ দুর্গত হত। 

'অর্খশাগ্রা-গ্রল্ধে আর-একটি, নশীতর উপরে বিশেষ নোর দেওয়া হয়েছে_ঃমার্ধজাতীয় 
কোনো ব্যন্ধিকে কখনও ক্লঁতদাসাহসাবে ব্যবহার করা হবে না। স্পন্টই বোঝা যাচ্ছে, দেশী 
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হোক বিদেশশ হোক, ক্রতদাসের চলন তখন ছিল। কিন্তু আর্জাতীয়েরা যাতে ক্রীতদাসরূপে 
ব্যবহৃত না হয় সে বিষরে সতর্ক দৃছ্টি রাখা হত। 

মৌধনসাম্মাজোর রাজধানী ছিল পাটালপনপ্র-_গঞ্গাতীরে নয়-মাইল-ব্যাপী আতি সুদৃশ্য 
নগরশি। নগরীর চারাঁদক 'থিরে চৌধাঁট্রাট বিরাট 1সংহম্বার ছল, এ ছাড়া আবও কয়েক শত ছোটে। 
ছোটো প্রবেশদ্বার ছিল। বাঁড়ঘর বোশব ভাগ ছিল কাঠের তৈরি। আগুন লাগবার আশঙকা ছিল 
বলে সে বিষয়ে সাবশেষ সতর্ক বাবস্থা ছিল। প্রধান প্রধান রাস্তায় হাজার হাজার জলপাত্র 
সারাক্ষণ জলে ভার্ত করে রাখা হত। প্রত্যেক গৃহস্থেব উপর বাঁড়তে জলপান্র রাখবার হুকুম 
পচিল। তা ছাড়া মই, আঁকশি প্রর্ভীতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় জানসও রাখতে হত। 

কৌটিলোর গ্রন্থে লগরবাসীদের জন্য একাঁট নীতির উল্লেখ আছে, সৌট তোমার খুব ভালো 
লাগবে। রাস্তায় কেউ আবর্জনা ফেললে তাকে জাঁরমানা দতে হত। কারও বাঁড়র সুমূখে 
রাস্তায় জলকাদা জমে থাকলে তাকেও জরিমানা কবা হত। পার্টালপুত্র এবং অন্যান্য নগরের 
লোকেরা যাঁদ সাত্য সত্যি এসব নিয়ম মেনে চলে থাকে তবে তো বলতে হবে, ওগুলো আত সন্দৰ 
তকৃতকে ঝকঝকে স্ধাস্থাকর শহব ছিল। আমাদের পৌরসভাগনলো এইসব আইন-কান্দন প্রবর্তন 
করলে আম খুঁশ হতাম। 

নগর-পরিচালনার জন্য পাটান্পিপুত্রে একটি পৌরসভা 'ছিল। নাগাঁবকরাই এই পৌবসভার 
সদস্য নির্বাচন করত । এ+রা সংখ্যায় ছিলেন তিশজন। পাঁচজন করে সভ্য নিয়ে ছ"ট আলাদা সাঁমাত 
গঠন করা হত। তার্দেব কোনোটব উপর ভার ছিল ধাবসাবাঁণজোব, কোনোটিব উপর কৃঁটিবাঁশজ্পেব। 
কোনো সাঁমাতি পাঁথক এবং তীর্থষাত্শদের সুখস্টীবধার ব্যবস্থা করত, কোনোট-বা ট্যাক্স-ীনর্ধারণেব 
ভান্য জল্ম-মৃত্যুর হিসেব বাখত, আবার কোনোঁটি-বা পণ্যোৎপাদশুনর ব্যবস্থা কবত। আর সমণ্র 
পৌরসভার উপর ছিল নগরেব স্বাস্থ), আয়বায়, জল-সববরাহের ভাব এবং প্রমোদ-উদ্যান ও সরকার 
গাহাঁদর রক্ষণাবেক্ষণের ভার। 

ণাবচার আচাব এবং মামলাব চূড়ান্ত নিম্পাত্তব জন্য পণ্চাযেত-প্রথা 'ছিল। দু?ভর্ষপশীড়তদের 
সাহায্যের জন্য বিশেষ 'বাধবাবস্থা করা হয়োছল। সবকাব গোলাঘবগুলিতে অর্ধেক শস্য 
দাভক্ষের জন্য আলাদা কবে বাখা হত। 

বাইশ শো বছর পূর্বে চন্দ্রগপ্ত এবং চাণক্য মিলে যে মৌযসাম্াজ্য গড়ে তুলোছলেন এই 
ছিল তার রূপ। কৌটিল্য এবং মেগাঁস্থানস যেসব কথা বলে গেছেন তারই কিছু 'কছু এখানে 
উল্লেখ কবলাম। তখনকার “দনে উত্তর-ভারতেব অবস্থা কীব্প ছিল এইটুকু থেকেই তান 
মোটামৃটি ধারণা কবতে পারবে । বাজধানশ পারটটালপূত্র থেকে শুরু কবে সাগ্রাজ্যেব সহন্ত্র সহঙ্চ 
নগর শহর গ্রাম নিশ্চয় জীবনের আনন্দে মৃখাঁবত হয়োছিল। সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপব 
প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে বড়ো বড়ো সব বাস্তা। আর সর্বপ্রধান যে রাজপথ সোঁট চলে গিয়েছে 
পাটলিপুরের 'ভিতর দিয়ে একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবাঁধ। রাজ্যের সব্ত খাল কাটানো 
হয়োছল, সরকারি সেচ-বভাগ তার দেখাশোনা করত। আর নোঁবভাগের তত্বাবধানে ছিল বন্দব, 
খেয়া-পারাপার এবং সেতুনির্মাণ-ব্যবস্থা। অসংখ্য নৌকা এবং জাহাজ জলপথে যাতায়াত করত। 
সম্দ্রগামী জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে চীন-ব্রহম্দেশ অবাধ যেত। 

চল্ল্র্গপ্ত চক্বিশ-বৎসর-কাল রাজত্ব করোছিলেন। খন্টপূর্ব ২১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয? 
পরের 'চাভিতে মৌর্যসাঞ্তাজা সম্বন্ধে আরও কিছু বলব। 


১৯ 
[তিনাট মাস! 
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অনেকাঁদন তোমাকে 'চাঁঠি লাখ নি। ইতিমধ্যে প্রায় তিনটি মাস লুকে শোছে) আনক দ.ওখ ক 
উদ্বেগের মধ্য দিয়ে এই কটি মাস কাটল। এই তিন মাসে ভাবতবর্ধে অতো পাঁববততনি ঘটেছে, 
আর সবচেয়ে বড়ো পাঁরবর্তন হয়েছে আমাদেরই পাঁরবাবে। সত্যাগ্রহ খা অন -অমানা আন্দোলন 
আপাতত 'িছুকালেব জন্য স্থাঁগত বাখা হযেছে, কিন্তু ভাবঙব যেসমসম সমস্যা আমাদের সম,খে 
ররেছে তার সহজ সমাধান এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওাঁদকে আমাদের পাঁরধাঝের যান ছিলেন 
কর্তা তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তান ছিলেন আমাদেব সকলেব প্রিয়, তাঁর কাছেই আমরা শান্ত এবং 
প্রেরণা লাভ করেছি, তাঁবই পক্ষপুটে আশ্রয়লাভ করে দিনে দিনে বাধ হায়াছি এবং ভাবতমাতার 
যৎসামান্য সেবাব আঁধকাবও তাঁব কাছ থেকেই পেয়োছ। 

নাইন জেলে সেই দনাটর কথা স্পন্ট মনে পড়ছে। সোঁদন ২৬শে জানুয়াব। বোজকার 
অভ্যাসমতো সোঁদনও তোমাকে চিঠি লিখতে বসোছিলাম--পুনাকালের হাঁতিহাস সম্বন্ধে। এর 
ঠিক আগের দিনেই তোমাকে চন্দ্রগুস্ত এবং তাঁর স্থাঁপত মৌর্যবংশ সম্বন্ধে লিখোঁছলাম। সেই 
[চাঠিতেই বলে বেখোছিলাম যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পবে যাঁরা বাজত্ব কবেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে 
আরও িছু বলব, বশেষ করে মহামাত অশোক সম্বন্ধে, যান ছিলেন দেবতাদেরও 'প্রয। 
ভাবতের আকাশে একাঁট অতুয্জব্ল নক্ষত্রের ন্যায অশোকেব আ'বভাব। ভাঁর 'তিবোধানের পবেও 
[তাঁন তাঁর অমব স্মৃতি পশ্চাতে রেখে গয়েছেন। অশোকেব কথা ভাবতে ভাবতে আমান মন 
অতাঁতের প্রান্ত থেকে আবার ঘরে ফবে বর্তমানে ক্ষেত্রে ফিবে এল, ঠিক এই ২৬শে জানুয়াবিব 
দনাটতে। এটি আমাদের একটি স্মবণীয় দন, কাবণ এক বংসর পূর্বে এই 'দনাটকে আমলা 
ভারতবর্ষের সর্বত্র নগবে নগরে গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা-দিবস কিংবা পূর্ণস্ববাজ-ীদবস বৃপে পালন 
করোছিলাম এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সোঁদন স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ কবেছিল। তার পবে পূবো 
একটি বৎসর কেটে গেছে-বহ সংগ্রাম, বহু দুঃখের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু জয়েব স.চনাও 
দেখা গিয়েছে । আজ আবার সেই উৎসবেব 'দনাট বে এসেছে । নাইন জেলেব ৬ নম্নন ব্যাবাকে, 
বসে বসে ভাবাছলাম, আজ আবাব দেশময় কত সভা কত শোভাযাত্রা হবে, পুলিশে লাঠি চলবে, কত 
লোক বন্দী হয়ে জেলে যাবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে একাঁদকে মন গর্বে আনন্দে অপরাঁদকে 
বেদনায় ভরে উঠাঁছিল। হঠাৎ আমার চিন্তাব সূত্রটি গেল ছিখড়ে। বাইরের জগৎ থেকে সংবাদ 
এল, তোমার দাদু খুব অসস্থ। তাঁব শয্যাপার্্বে উপা্থত হবার জন্য আমাকে নাক তক্ষযান 
মুস্ত দেওয়া হবে। দুশ্চিন্তার ভারে আব সব ভাবনা গেল গদীলষে। তোমাকে যে চিঠি 
সবে লিখতে শুরু করোছলাম তা বেখে দিতে হল। নাইন জেল থেকে বোবয়ে বওনা হলাম 
আনন্দভবনের 'দকে। 

দাদুর মৃত্যুর পূর্যে দশাঁট দন আম তাঁর শয্যাপার্বে ছিলাম.। এ কটি দন 'দিবারান 
আম তাঁর ব্যাধযল্মণা লক্ষ্য করেছি। কী অসীম সাহসের সঞ্গে ঠতাঁন মৃত্যুর সঙ্গে ফুঝেছেন তাও 
দেখোছ। জীবনে তান বহু সংগ্রাম করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছেন। কর্ণনও 
হার মানেন 'ন, মৃত্যুর সম্মুখান হয়েও মৃত্যুর কাছে হার মানতে চান 'ন। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর 
সেই শেষ সংগ্রাম দেখাছলাম। যাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তাঁর রোগঘল্দ্রণা এতটুকু লাম্বব করতে 
পারছিলাম না ভেবে আমার মন ঘখন অবসন্ন তখন, অনেকদিন আগে এডগার এলেন পো গজেপ- 
পড়া কয়েকটি লাইন 'জামার মনেসপড়ে গেল_মান্ষ দেবতাদের কাছেও বশ্যতা স্বাঁকার করে না, 
এমনাঁক গনতাল্ত দর্্বলাচতড না হলে মত্যুকেও প্দরোপ্ণার স্বীকার করে লা। 


৫০ বশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


৬ই যেব্রুয়মার ভোরবেলায় তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন। তাঁর আতীপ্রয় জাতীয় পতাকায় 
মৃতদেহাটকে আবৃত করে লক্ষে থেকে আনন্দভবনে তাঁকে নিয়ে এলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
সেই দেহ একমুঠো ভস্মে পরিণত হল এবং মা গঙ্গা সেই আত মূল্যবান দেহাবশেষ সমুদ্রে ভাসিয়ে 
[নিয়ে গেছেন। 

লক্ষ ক্ষ লোক তাঁপ জন্য শোক প্রকাশ ক্বেছে, কিন্তু এইযে আমবা-যারা তাঁর সন্তান, 
প্রি রন্তমাংসে গড়া মানুষ -তাদেব মনেব অবস্ণা কে বুঝবে? আর এই-যে আনন্দভবন, তার 
অবস্থাই বা কখি 2 এটিও তো আমাদের মতোই তার সম্ভান। নিজের হাতে কত যত্ধে কত ভালোবেসে 
একে গড়ে হুলোছলেন। আন্ত সেই গৃহ জনহাীন, পবিত্যন্ত; তাব প্রাণশান্ত অন্তাহতি। বারান্দায় 
মৃদুপদক্ষেপে আতিসতর্পাদে আমরা হাঁটি চঁপি, পছে যান এই সুখের নখড় গড়োছিলেন তাঁর 
শান্তির ব্যাঘাত হয়। 

আমরা তাঁর জন) শোকার্ত প্রতি মহতর্ডি তবি অভাব বোধ করছি । এই-যে দন যাচ্ছে, 
কহ, শোকের তাপ তো একাতিল কমছে নাত তাঁব অভাব তেনানি অসহ মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাব 
গনে হয় তিনি আঁট চান নি আন এন যে শোবে আমবা ভেডে পড়ি।  শৃতাঁন যেভাবে দুঃখের 
সম্মৃখখন হয়েছেন এবং পুঃখকে জয় কবেছেন আমবাও তাই কবি, এই তান চেয়োছলেন। তান 
যে বাড আসন) বেখে শেছেশ আমলা নিষ্ঠা সং্া তাই কঙুন গেলে তবেই তানি তঁগ্িত পাখেন। 
ঢুপ করে বসে বথা আমাদের শোক কববাব সময় কোথায ১ কাজ যে আনাদের হাতচছ্াাঁন দয়ে 
ডাঞ্ছে, ভারতবধেধি স্বাধীনতভা-যজ্জে আমাদের আহ্বান এসেছে । হেই বজ্রেই তান প্রাণ আহত 
1বয়েছেন। তাঁর মহ উদ্দেশ নাষেহ আমবা বেছে থাকব, প্রাণপণে সংগ্রাম কবব, প্রয়োজন হয় 
তো প্রাণ দেন। 

বসে বসে তোমাকে চিঠি িখাছ, সুমূখে যতদুব দেখা যায় আববসাগবের নগল জলরাশ, 
অপরাঁদকে বহুদূরে ভালতের তটসশমা ক্রমে মিলিষে বাচ্ছে। এই সীমাহীন অনন্ত বিস্তাব দেখে 
কেবলই মনে পড়ছে, উচু দেযাচ। ঘেকা নাহীন জেলেন ছোট্ট এ্যাবাকাঁট, যেখান থেকে তোমাকে 
আগের সব চিঠি লিখোছ। সমুখে দিকউক্রবাল বেখাটি সস্পম্ট দেখা যাচ্ছে-যেখানে আকাশ 
এবং সমদ্র যেন মিশে গেছে । কিন্তু জেলখানার বন্দীব চোখে চাধাদক-ঘেবা উ্চু দেয়ালটাই দিগল্ত- 
রেখা টোনে দেষ। বন্দীদের মধ্যে আমবা অনেকে আজ কাবাপ্রাচীরেব বাইরে আছ, বাইরের মুত 
হাওয়া উপভোগ করাছ। কিন্তু আমাদেব সহকমাঁদের মধ্যে অনেকে আজও সংকীর্ণ কারাকক্ষে 
আবম্ধ; সেখানে তাবা না দেখে সমুদ্র, না দেখে ডাঙা, না দেখে দর দিগন্ত। বলতে গেলে 
ভারতমাতা 'নজেই কারারুদ্ধ, তাঁর স্বাধীনতা আজও অনাগত । ভাবতবর্ষই যাঁদ স্বাধশন না হল 
তবে আমাদের এইটুকু ব্যান্তগত স্বাধীনতার মূল্য কোথাষ ? 


০ 
আরবসাগর 


এস. এস ক্লাকোভয়া 
»২শে এাপ্রল, ১৯৩৯ 


জাকোঁভিয়া-জাহাজে আমরা বোম্বাই থেকে কলম্বো যাচ্ছি, এই ভেবে কেমন অবাক লাগছে। বেশ 
অনে পড়ছে প্রা চার বছব আগে ভোনসে এই ক্রাকোভিয়া-জাহাজের 'ভড়বার প্রতশক্ষায় দাঁড়য়ে 
আছ্ছি। জাহাজে আসাছলেন তোমার দাদ; তোমাকে সুইজারল্যাপ্ডে তোমার ইস্কুলে রেখে আম 
হিয়োছ ভেনিস থেকে তাঁকে এগিয়ে আনতে । আবার কয়েক মাস পরে এই ক্লাকোভয়া-জাহাজেই 
“তান ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এলেন, আমি বোল্বাইয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্পো সাক্ষাৎ করলাম । সৈবারে 


ছাট ও স্বস্নযাত্া &৯ 


যাঁরা তাঁর সঙ্গে এক জাহাজে জরমণ করোছলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। 
এ*রা সারাক্ষণ তাঁর সম্বন্ধেই কথা বলছেন, তাঁরই গল্প করছেন। 

গত তিন মাসের মধ্যে যে কত পাঁরবর্তন হয়েছে সে কথা কালকে তোমাকে গলখোছি। গত 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যেসমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে একটি ঘটনা বশেষ করে তোমাকে স্মরণ 
রাখতে বলছি, কারণ সারা ভারতবষেই এই ঘটনাঁট বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আক্জ এক 
মাসও হয় 'ন, কানপুর শহরে ভারতের একাঁট আতি বার সৈনিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম 
গণেশশঙ্কর বিদ্যা্থা--অপরের প্রাণবক্ষা করতে গিয়ে ভান নিহত হয়েছেন। গণেশাজ আমার 
পরম বন্ধু ছিলেন । যেমন মহত্ত্রাণ তেমন নহস্লার্থ কমর্শ। তাঁর মতো লোকের সঞ্লে গকবোশে 
কাজ কবাও গৌরবেব কথা । গত মাসে কানপরেব জনতা যখন ক্ষিপ্ত হাখ একে অনাকে ভাঙা 
করাছুল তখন গণেশাঁজ সেই ক্ষিত অনতাব মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়োছিলেন। আপন "দশবাসাদের 
সঙ্গে লড়াই কবত্তে যান নি, 'গয়োছিলেন তাদের বক্ষা করতে । শত শত লোকের প্রণরক্ষা কবও 
দিলেন, কন্তু নিজেকে বক্ষা করতে পাবেন নি, বক্ষা করবার চেস্টাও কবেন [ন। য।গেধ রক্ষা, কইতে 
িয়োছিলেন তাদের হতেই তান নহত হলেন। আমাদেক প্রদেশ এবং বিশেষ করে ফানপুর একটি 
অত্যুজ্জবল নক্ষত্রকে হাবিয়েছে। আব আমরা হাঁবয়োছ আম।দেব আত প্র এবং শনআন্ুধ্যামী 
সুহ্দকে। কিন্তু ভেবে দেখো, কশ গৌববের মৃতাধদিদ, সিথব, স্বিধাহধনাচন্ছে [তান উন্মত্ত 
জনতার সম্মুখীন হয়েছেন, চতুর্দকেব হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও নিজের কথা না ভেবে অপরের 
প্রাণবন্ষমার কথাই ভেবেছেন। 

পারবর্তন-ভবা 'িনাট মাস! অনশম কাল-দমূ্রে এ যেন একাটি ফোঁটা, একটা জাতি 
জীবনে একাঁট াীমেষ। তিন সপ্তাহ আগে আম সন্ধ, নদেব উপাভাকাষ মোহোজো- 
দাবোর ধবংসাবশেষ দেখতে শিরোছলাম। তুমি আমাব স্গে ছিলে না। সেখানে দেখলাম, 
ইন্টকাঁনার্মত বড়ো বডো পাকা বাঁড় এবং প্রশস্ত পা্জপথ সমেত একাঁট বিবাট নগবী ভূগর্ভ থেসুক 
বোরষে আসছে। লোকে বলে, এসব পাঁচ হাজার বছর আগের তোঁণ। তা ছাড়া সেই প্রাচসন 
নগরশতে চমতকাব সব গহনাপন্র এবং কতরকমের মৃৎপাত দেখলাম । আম কজ্পনার চোখে দেখতে 
পাচ্ছলাম, সুসজ্জিত নবনারীর দল রাস্তায গাব বেধে চলেছে, ছেলেমেয়েবা খেলাধুলো কলছে, 
বাজাবে কতরকমের পণ্য্রব্য থবে থরে সাজানো, লোকেরা কেনাবেচায় ব্যস্ত, ওদিকে মাঁন্দবে মান্দা 
পৃজারাতর ঘণ্টা বাজছে। 

এই পাঁচ হাজার বছর ধবে ভাবতবর্ষে একাঁট জীবনধারা 'নিরন্তব বয়ে চলেছে, কত পাঁরিধর্তন 
তার জশবনে ঘটেছে । আমার মাঝে মাঝে মনে হয কী জানো, আমাদের এই বৃদ্ধা ভারতমাতা- 
অবশ্য 1তাঁন প্রাচশনা হলেও অনল্তযৌবনা এবং অসামান্য রৃপসশী-ইাঁনি তাঁর সন্তানদের অধৈর্য 
এবং অস্থিরতা দেখে বোধকাঁর মনে মনে হাসেন, কারণ, মানৃষের সুখ দুংথখ অভাব অভিযোগ 
1নতান্তই ক্ষণস্থায়শ, দিবসান্তে কোথায় মালিয়ে যায়। 


২৯ 
ছাট ও দ্বপ্নযান্রা 


ই৬শে মার্চ ১৯৩২ 


অতশতের হইাতহাস সম্বন্ধে নাইন জেল থেকে তোমাকে লেখার পর চোদ্দাটি মাস কেটে গেছে। 
তার িন মাস পরে আবার আরবসাগর থেকে আরও দুদ্ঘানা ছোট্ট চিঠি লিখোছলাম। তখন আমন্না 
কাকোভিয়া-জাহাজে চড়ে যাত্রা করেছি লঙ্কার দিকে । আমি লিখতাম, আর আমার সামনে থাকত 
বিশাল সম্দ্--আমার ক্ষৃধাতুর চোখপুটো তাকে দেখে দেখে আর আশ মেটাতে পারত লা। 


৫২ শিবে*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তার পর লঞ্কায় পেপছলাম, সেখানে দুঃখকষ্ট ভূতে চেস্টা করলাম মহানন্দে ছুটিটা কাটিয়ে । 
মনোরম সেই "্বপর্পাটর এ কোণ থেকে ও কোণ পর্য্ভ আমরা ঘুরে বোঁড়য়োছি, প্রকীতির মাধূর্যে ও 
প্রাচুর্দে মূণ্ধ হয়ে। বিগত মাহমার ভগনাবশেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাণ্ডী, নদবারাএলিয়া, 
অনুরাধাপৃুর ! সে সময়ে দেখা জায়গাগুলোব কথা ভাবতে আজ কী সান্দর লাগে! কল্তু সেই 
প্রাণোদ্বেল, শখভল ক্রাম্তীয় বনভাম তার সহস্র ৮ক্ষু দিয়ে তাঁকয়ে আছে, এই দৃশ্যাটই আমার 
সবচেয়ে ধপ্রয়। সেই সবল, সম্দর, সবু সংপাবিগাছ, অগণ্য তালনা'বকেলপাঁববৃত পন্ধূতীর ! 
সেখানে "্বগপের শ্যামালমা মিশছে সাগর ও আকাশের নর্ঈীলমাতে; সেখানে সমুদ্রের জল 
ধঝল-মালিয়ে ওঠে, খেলা কবে বেলাভূমিতে; আব তালাকুঞ্জেব ফাঁকে ফাঁকে বাতাস বয়ে যায় 
মর্গর-শান্দে । 

প্‌?থবীর উফ অণ্লে সেই তোমার প্রথম পদার্পণ, আমারও তাই, ?িকন্তু বহুপুবের সেই 
পুপ্ত্মাঁত পব্টিনে বহু নৃতন আভিজ্ঞভা সঞ্চয় করা গিয়ৌোছপ। যাবার আগে সেগুলোর প্রাতি 
আমার আসান্ত ছিল না, কারণ উপ্তাপকে আমাব বড়ো ভয। সমুদ্র, পাহাড় আর সবোপাঁর সেই 
উল্তুষ্গ তুষার্তূপের নাম শুনেই আম মুস্ধ হযোৌছিলাম। কন্তু যাবার পরে আমাদের সেই 
স্রজ্পস্থাযী 'সিংহলপ্রবাসেই আমি উষ্দেশেব মোহনী মাযা অনুভব করোছিলাম প্রাণে। আবার 
1মতাঁপি পাতানোব আশায় ব্যগ্র হয়েছিলাম সেখান থেকে ফরে আসবার সময় । 

[সংহলের ছুটি আমাদেব ফাারয়োছল বড়ো তাড়াভাঁড়, সাগবপাঁড় দিয়ে আমরা আবাব 
ফরোছলাম ভাবতের দাক্ষণসীমায । সেই কন্যাকুমারী দর্শন মনে পড়ে, যেখানে বাস করেন 
আমাদের চিবকুমারশী দেবশ আব যাকে পাশ্চাত্যবাসীবা স্বীয় প্রতিভাগুণে বিকৃত কবে নিয়েছে 
কেপ কমোরনা-রুপে। বলতে গেলে তখন আমবা ভারতমাতাব চবণতলে বসে দেখোঁছলাম, 
আরবসাগব মিশছে বাশাপসাগবেব জলে; কল্পনা কবোছিলাম, ভারতবর্ধকে তাবা 1দচ্ছে তাদেব 
শ্রা্ধ।ঞলি। শী নাবড শান্তি তথন সেখানে, আমাৰ মন উডে চলোছল শতসহম্ত্র ক্রোশ পাব হয়ে 
ভারতের আব-এক সীমায়, 'চরতুঘাবাঁকরশটশী শাল্তধাবাস্নাত হিমাচলের দেশে । িন্তু এ-দুয়েব 
মধ। জুড়ে রয়েছে কত 'বিবোধ, কত দুদ'শা, কত দাঁবদ্র্য ! 

অব্তরখপ থেকে আমরা যাত্রা কবেোছিল।ম উত্তরাঁদকে। 

ত্রবাঙ্কুব আব কোচিনেব মধ্য 'দয়ে. মালাবারেব খালেব জল কেটে কেটে আমবা চলোছিলাম, 
কেমন কবে চন্দ্রোলোকে উদ্ভাঁসত বনময তখরেব কোলে কোলে ভেসে চলোছল আমাদের নৌকো । 
তার পর একে একে মহীশূর, হাযদ্রাবাদ,। বোম্বাই শেষে এলাহাবাদ। সে নয় মাস আগের কথা-_ 
তখন জুন মাস। 

1কম্ত আজকাল আগে হোক পবে হোক, ভারতেব সব পথেরই. গন্তব্স্থল এক ॥। সত 
হোক আর স্বপ্নেই হোক, সকল যাত্রারই অবসান হয় কারাদুর্গের মধ্যে। সৃতবাং আম আবার 
এখানে ফিরে এসেছি, আমাব চাখাঁদকে সেই আতিপারচিত দেয়াল আর হাতে গচন্তা কববার মতো 
অথবা তোম!কে চিঠি লেখবাব মতো প্রচুর অবসর । আবাব সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে, দেশের নরনারণ 
ছেলেমেয়ে সবাই দাবদ্বোৰ অভিশাপ থেকে দেশকে মস্ত করবাব সং্কম্প 'নিষে এীগষে চলেছে 
সে য্ম্ধে। কিন্তু স্বাধীনতার দেবতা দুজয়ি। প্রাচশন দেবদেবীর মতো তিনি তাঁর পৃজারণদের 
কাছে চান নরবাল। 

কাবাগারে আজ আমার পুবো তিন মাস কাটল। তন মাস আগে ঠিক এমান দিনে-_২৬শে 
' ভিসেম্বরে-_আমাকে নম্তবার গ্রেফতার করা হয়। বহুদিন পরে আবার তোমাকে চিঠি 'লখাছ-_ 
কিন্তু তুমি তো জানো, বতমানেই যখন চিত্ত পরিপূর্ণ অতীতের কথা চিন্তা করা তখন কত কাঠিন। 
বাইরের ঘটনাতে মনকে আর 'বাক্ষপ্ত হতে না 'দয়ে কারাগারের মধ্যে গ্াছয়ে নিয়ে বসতে 'কছ; 
লময় লাশে। এবার থেকে ঠিকমতো তোমার কাছে 'লিখতে চেম্টা করব॥। এখন আম অন্য-একটা 
কারাশ্বাল্পে। তাতে যা পাঁরবর্তন হয়েছে তা আমার পছন্দ হচ্ছে না, আর কাজেরও কিছু ব্যাঘাত 
হচ্ছে। আমার চারাদকের দিক্বলয় এখানেই সবচেয়ে উচু দেয়ালগ্লোর -অল্তত উচ্চতার দিকে 
ধদয়ে চপনেঁর প্রাচশীরের স্গে কিছুটা সম্বন্ধ আছে! উচ্চতায় এগুলো ২৫ ফিটের ফাছাকাছ বলেই 


মানুষের জীবনসংগ্রাম ৫৩ 


বোধ হচ্ছে। আমাদের দেখা দেবার জন্যে এই দেয়াল 'ডাঁঙয়ে আসতে সযদ্বের আবও দেড় ঘণ্টা 
বোৌশ সময় লাগে। 

আমাদের দকূচক্রবাল কিছাঁদনের জন্যে গণ্ডিব্ধ হতে পাবে। কিন্তু যাক শে, তার চেয়ে 
সেই সুনীল সাগব, মরূপব্তি, আর দশ মাস আগে তুমি আম ও তোমাৰ মা যে স্বপ্নযাত্া করোছিলাম, 
তাদের কথা "চন্তা কবাও ভালো-যাঁদও এখন আর সেগুলিকে সতা বলে মনে হয় না। 


১ 
মানুষের জীবনসংগ্রাম 


২৮তশ মা, ৬২৯2৩ 


গবশ্বের ইতিহাসের সূত্র ধরে আবাব অতীতেব গদবে কয়েক পলক তাদকিমে "নই । সে এক জটিল 
সূত্র, জট খোলাও কঠিন, আবাব তার সম্পূর্ণ আকাব দেখতে পাওয়াও সহজ নয়। তার সামান্য 
এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে নিজেদেব হারযে ফেলে তাকে আঁতিবিস্ত প্রাধান্য দিতেই আমবা সনপুণ। 
আমবা প্রায় সবাই ভাঁব যে, আমাদেব স্বদেশের ইতিহাস অন্য সকল দেশের চেয়ে মীহমময় ও 
অনুধাবনযোগ্য। এ সম্বন্ধে একবাব তোমাকে সভক' কবে 'দাযোছ, আবাল 'দাচ্ছি, কারণ এ ফাঁদে 
শড়া বড়োই সহজ । এবকম ঘটনা যাতে না খটে সেইজনোই আম এসব চা তোমাকে লিখতে 
শুবু কাব, তবুও মাঝে মাঝে আমাব মনে হয়েছে আমিও সেই একই ভুল কবাঁছ। আমাব নজেব 
শিক্ষাব মধ্যেই যাঁদ গলদ থাকে, যে ইীতিতাস আম পডেছিলাম তাই যাঁদ এমন উল্টোপাল্টা হয, 
ভবে আব কস কবা যাবে” সে দোষ মাম কাবাগাবে নাজনে আবও পড়াশনো করে সংশোধন কানে 
নেবার চেস্টা করেছি, হযতো সফলও হয়েছি কতকটা। কন্তু অজ্পবয়সে মনেব যাদুঘরে যেসব 
মানুষ ও ঘটনাবলগব ছাঁব ঝৃঁলযোছলাম আজ আব সেগুলোকে সবাতে পাবাছ না। আব এইসব 
ছবিগৃলিই ইতিহাস সম্বন্ধে আমাব দৃষ্টিভঙ্গিকে বাঙিযে বেখেছে, সে দাঁঞ্ভাঙ্গি জ্ঞানের 
অসম্পূর্ণতার জন্য অনেকটা সীমাবদ্ধ। কাজেই গলখতে দিলখতে আম ভুল কণব, বহু অশ্রয়োজনপয 
ঘটনাব উল্লেখ কবব এবং প্রশ্নোজনষ ঘটনাব উল্লেখ কবতে ভূলে 1 কিন্ত এ চিঠিগলো ভো 
ইতিহাসের পুপথর জাষগা নেবে বলে লেখা নয । এবা হচ্ছে, আামাদেব মধ্যে বহকিশ প্রাচশরমালা 
আর হাজাব মাইল দূবত্বেব ব্যবধান না থাকল দুজনে বসে যে আলোচনা হত, তাই, অন্তত এদেব 
সেইরকম বলে কল্পনা কবেই আম তাঁগ্তলাভ কাঁব। 

যেসব প্রাসদ্ধ লোকেদেব কথায ইতিহাশ্সব পাতা পূর্ণ, ভাঁন্ষে কথা তোমার কাত্ছ না লিখে 
আম পাবব না। তাঁদের ব্যান্তগত জাীবনেতিহাস বেশ উপভোগ্য, আব তাঁরা যে কালে বাস 
করতেন সেই কালকে বুঝতে তাঁরা বিশেষ সাহায্য কবেন। কিন্তু হীতহাস তো কেবল বড়ো বড়ো 
লোক আর রাজামহারাজাদের কশার্তকলাপ নয়। তাই যাঁদ হভ তবে ইতিহাস এতাঁদনে শেষ হয়ে 
যেত, কারণ, বশ্বেব নাটমণ্টের উপব বাজাবাজডাদের ঘোবাফেরাব পালা প্রায় থেমে গেছে। কিন্তু 
যাঁরা সাত্যকাবের বড়ো তাঁদের প্রকাশ পেতে সিংহাসন বা রাজসুকুট অথবা মণিবর লাগে না। 
রাজাদের রাজত্বটূকু বাদে আর কিচ্ুই নেই, তাই ভিতরের নশ্নতাকে লুকিষে রাখতেই তাঁদের এত 
পোশাকপারচ্ছদ লাগে, আর দুর্ভাগ্যবশত আমাদেব আধকাংশই সেই বাইবের চাকাঁচক্যে ভুলে যায়। 
অথচ এরা 

“সামান্য রাজা ছাড়া আর কিছু নয় যে, 
িকরণট দেখেই তারে রাজকশয় কয যে!” 

প্রকৃত ইতিহাস কেবল এখান-সেখান থেকে গুটিকয় ব্যান্তবিশেষকে নিয়ে আলোচনা*করবে না; 

যারা জাতির স্ষ্ট করে, জধবনের অত্যাবশ্যক এবং বিলাসসম্ভার জোগাতে যাদের পরিশ্রম করতে 


৫৪ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


হয়, আর যারা শতসহন্রভাবে পরস্পারের উপর প্রভাব বিস্তার কবে, সেই জনগণের কথাই থাকবে 
তাতে। মানষের এরকম ইতিহাস সাঁতিই চমৎকার। মানুষ যুগে বশে ষে সংগ্রাম করে 
এসেছে প্রক্াঁতি এবং প্রাকাতিক উপাদানের বিবুৃদ্ধে, বন এবং বন্য জন্তুর বিরদ্ধে, আর স্বার্থ 'নয়ে 
স্বজাতশয় যারা ভাকে জয় করতে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে, তারই কাঁহনগ এ, মানুষে জীবনসংগ্রামের 
কাহিনশ। আর যেহেতু ঠান্ডা আবহাওয়ায় বেচে থাকতে হলে খাওযা-পবা-থাকার জন্যে কতকগুলে। 
গর্জানস অত্যাবশাক, তাই, যাদের এইসব সুবধা আছে তাবাই অন্যের উপর স্বীব আঁধকার বিস্তার 
করে এসেছে । শাসকদের কর্তনের ক্ষমতা ছিল, প্াবণ জীবণমাত্রাব পক্ষে প্রযোজননয় বস্তুগ্লও 
ঘাদের ছিল। তাই ত।বা অন্যকে উপোস কাধয়ে বশে আনবার শান্তুও অন কবোছল। সেইজন্যেই 
আমরা বারংবার দেখেছ, কেমন কনে বৃহ সংখ্যক জনতা মনম্টমেয কষেকজন লোকের বশ্যতা স্বীকাব 
কবে নিয়েছে --এবা বনা পাঁবশ্রাম অরোপাজনি করে নিচ্ছে, আর তাবা পাঁরশ্রম করেও জশীবিকা 
তাডশা করতে পারছে না। 

ধর্ধণব আদ মাত একলা শিকার কধতে করত ধরবে ধীরে এক সংসার গড়ে তোলে । 
আবার এইরকম ধঠু সংসাব একত্র কবে সখন্ট হয গ্রামেব, আর ববাভন্ন গ্রামেব মজুব, বাঁণক আব 
কাবিকরেণা মিলে দল বীধে। এ্রমানি কবে ধাবে ধীবে একাএকাটি সমাজ্ঞ গড়ে আব বেড়ে উদ্দেছে। 
সতপাত এর একটি মান, একাঁট বনায জাবকে বানষে। তখন কোনোবকম সমাজ ছল না। 
এপ পরবে এল সংসার, তাপ পবে পল্পস, আন কযষেকাঁট পল্লশ নিষে একটি গ্রাঘ। কন্তু কেন এই 
»মাজ গড়ে উঠল জপনসংগ্রামই তান মাল, কাবণ আত্মবক্ষার সগয় এবলা যুদ্ধ কাধ চেষে 
শা ৃবলৃদেধ সংঘবদ্ধ প্রারপ্ণাধ চালাশেোই আধকতন্‌ কার্ধকরন। তা ছাডা অন্যান্য কাজেও 
সহফোঁগিতার দাম হিল । একএ কাজ কাবে ভাপা অপেক্ষান্ুত অনেক বোঁশ খাদ্য এসং জাবশ্নব অন্যন্য 
আবশাক জন ভেোগাাজ কব পারভ। এ সংঘবদ্ধ হগুমাণ ফলে বনা ববি শিকারী োকে ধীনে 
সরে গাড়ে উজার এব অর্থনশোতিক গোদ্ঠী বা সমাত, একতা দ্ধ জিবন । সম্ভবত িরামহীন- 
জগবনসংগ্রাম-জাতি এই দতা খোকেহ আবার উদডত হযোহল ব.হত্তব সমাজ। সুদীর্ঘ ইতিহাস 
জুড়ে অবয়ত দুঃখাঁধপাদেদ মধ্য দিযে আমবা দেখতে পাই, এই বৃদ্ধ ঘবোফরে এসেছে। কিন্তু 
মনে কোবো ন। যে, এই বদ্ধ ফলে পাথিধষব প্রচুর অগ্রগাতি হযেছে বা তখনকার চেয়ে এখনকাব 
পৃথিবী আাধথণড আনন্দপূর্ণ। হয়তো আগেস চেয়ে কিছ ভালো হয়েছে, গিল্তু তাই বলে সর্বাঙ্গ- 
সৃজ্দর এটা মোটেই হয় নি, চতুদ'কে বয়েছে প্রড়ত দঃখকন্ট। 

এই অর্থনোতিক সমাজের প্রসাবেব সঙ্গে সঙ্জো জখবন জাঁটলতর হয়ে ওঠে । ব্যবসাবাণিজ্য 
বাড়ে । দানের পাঁবিধর্তে আবম্ডভ হয় বানমর়, আব অর্থ এসে এই বানময়ের জগতে একটা 'িবনাট 
পারবতনি ঘাঁটয়ে দিয়ে যায়। বাঁণজোর অগ্রগাতব পক্ষে এটা অত্যন্ত সুবিধাজনক, কাবণ 
সোনারুপোর মুদ্রা আসাতে 'বানময়ের পথ সরল হয়ে ষায়। পববতণঁ যুগে মুদ্রা সব সমল্সে 
বাধহৃত হয় না, তাব নিদর্শনেই কাজ চলে যায়। একটুকরো কাগজই হয়ে ওঠে যথেন্ট। এইভাবে 
সূন্টি হয় 'ব্যাঙ্ক-নোট' আব 'চেক'-এর। এব মানে হচ্ছে, ধারে ব্যবসা চালানো । এই ধারের 
সবিধা হল. এটা বাঁণজ্যের উল্লাতিব সহায়। তুমি তো জানো, "চেক আর 'ব্যা্ক-নোট' আজকাল 
বহুল পাঁরমাণে চলে, নবেশধ না হলে কেউ থাঁলথালি সোনাবপো সঙ্গে 'নিষে বেড়ায় না। 

আমবা দেখছি, অস্প্ট অতবতের থেকে বোরষে এসে এগিয়ে চলেছে ইতিহাস, মানুষ কাঁষজাত 
দুব্যাদ অপেক্ষাকৃত বোশ পরিমাণে উৎপাদন করছে ক্রমে ক্রমে, 'বাভিন্ব বাবসায়ক্ষেত্রে নৈপূণ্য অর্জন 
করছে, পরস্পরের সঙ্গে দ্রব্যবিনিময় চলছে, আর এইভাবে 'বিকাশলাভ করছে বাণিজ্য । যানবাহনের 
ত্াীমক উল্লাতও আমরা দেখাছি, বিশেষ করে গত এক শতাব্দী ধরে, বাম্পযানের অভ্যুদয়ের পর থেকে। 
উৎপন্ন ভ্রবাঁদর বাহুল্োের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের ধনবলও বার্ধত হচ্ছে, তার ফলে কেউ কেউ পাচ্ছে 
আরও (বিশ্রাম। অতএব যাকে সভ্যতা বলা হয় তারই হচ্ছে বিকাশ । 

এইসব ঘটছে, আর মানুষ গর্ব করছে প্রাগ্রসর আলোকপ্রাপ্ত নবযুগের এবং নবীন সভ্যতার, 
দ্ঘক্ষার এবং বিজ্ঞানের বিস্ময়ের । কিন্তু তবুও গাঁরবেরা গাঁরব দৃহখশই থাকছে, বিশাল জাতিরা 
পরস্পয়ের সঙ্গে হানাহানি করেই মরছে ও লক্ষ লক্ষ মানুষ মারছে, আর আমাদের দেশের মতো 


পারপ্রেক্ষা ৫ 


ঠবপ্দল সব দেশ রয়েছে বিদেশীর শাসননিপীঁড়ত হয়ে। নিজের সংসারের মধ্যেও যাঁদ স্বাধখন 
হয়ে না থাকতে পার তবে কী লাভ সেই সভ্যতায়? তবে কনা, আমরা এখন কিছু-একটা করব 
বলে দডঢ় সংকল্প করোছ। 

কী সৌভাগ্য আমাদের যে, আমবা জন্মোছ এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে, যখন আমাদের প্রতোকে 
এই দুঃসাহসিক ব্রতে যোগ 'দিয়ে কেবল ভারতবর্ধ নয়, পাববর্তনশীল সমগ্র ধি*বকে দেখতে পাবার 
ক্ষমতা রাখে। মহাভাগ্যবতী তুমি! বিপুল 'বদ্রোহ যখন ব,শদেশে নবধুগ [নিয়ে এল, সেই 
বছরের সেই মাসে তোমার জল্ম। আর স্বদেশে এক মহাবিপ্পবেরও সাক্ষশ তুমি, হয়তো একছদন 
এরই নাটমণ্টে করবে আভনয়। জগৎ জুড়ে দেখা "দয়েছে পাঁলবত'ন। সদর প্রারটো চখনের ঘড়ে 
লাঁফয়ে পড়েছে জাপান। এাঁদকে পশ্চিমে, বলতে গেল সাবা পবরথবীতে, শন্লোনে নিয়ম 1শ।খল 
হয়ে এসেছে, ভেঙে পড়বে বলে ভয়! দেশে দেশে আলোচনা চলছে শিরস্যতকবিণের, আঁদকে 
প্রত্যেকের দিকে সতর্কদূম্টিতে তাঁকিষে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ সশম্ত হায় বষেছে। জনও জুড়ে এতকাল 
পখজবাদীদেব যে প্রাধান্য চলাছল তাব দন শেষ হুম আসছ্বে। আর যাবেই যখন, তখন যোদন 
সে যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে বহু পাপ, বহু আবর্জনা। 


২৩ 
পারপ্রেক্ষা 


২০শে মা, ১৯৩২ 


অনন্ত যুগের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রাপথেব বেশি জায়গায় এসে পেদছোছ আনবা 5 আগেই 
তো প্রান মিশব, ভারত, চশন ও শোশমের [বিষধষে কিছু আলোচনা কারাছি। দেখোঁডি, প্য সঙাতা 
সাঁন্ট কবোছল গপরামডেব, মিশবেব সেই পুরাতন ও অপর্বে সভ্যতা ক করে ধগবে ধীরে হতবল 
হয়ে ক্রমে এক 'নবাকার অপচ্ছায়াফ পাঁবণত হয়ে গেল, প্রকৃত প্রাণেন স্পন্দন পইল না তাতে, *ইস 
কেবল কাঠামোটা আর কতকগুলো স্মৃতিচিহ্ন | গ্রীস দেশেব মধাণ্চল থেকে প্রাতিবেশী-জাত এসে 
ক করে নোশসকে ধংস কবে ফেলোছল তাও দোখোছ ! সদ্যাবধ্ধ ভাবত ও চগনের অস্পন্ট সদূর 
প্রাতচ্ছাবও দেখোছ, উপকরণের অভাবে জানতে পাঁপি নি বিশেষ িকছনই, ভবুগ উপলাহ্ণ করোছ 
সেকালের মহান্‌ সভ্যতাকে, আর বাঁদ্মত হয়োছি বহসহম্্র বছব আগেও সভাতাব ক্ষেত্রে এই 
দেশদ্টাট কীভাবে সংযুত্ত ছিল, তাই দেখে । মেসোপটেমিয়াতেও স্ব্পকালেব জন্যে বশ করে 
সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়ে উচেছ্ছে, তাব পরে সকল সাম্রাজ্য যে পথে গেছে সেই পরেই চলে যাচ্ছে, 
তারই আভাস পেয়োছ। 

' খুদ্টের পাঁচ-শো ছ-শো বছর আগে বড়ো বড়ো মনীষা যাঁরা 'বাভশ্ল দেশে জল্মোছলেন, 
তাঁদের কথাও কিছু গকছু বলোছ-_বলোছি ভারতের বুদ্ধ আর মহাবীর, চীনের লাওংসে আব 
কনফাঁসয়স, পারশ্যের জরথন্স্ট্র আব গ্রশীসেন পাইথাগোরাসের কথা । বদ্ধ পুরোহিতদেল এবং 
ভাবতের প্রান বৌদক ধর্মের তৎকালগন রূপকে আক্রমণ করেছিলেন । তিনি দেখোঁছলেন, কুসংস্কার 
ও পূজা-অর্চনাই জনগণের মন ভোলাচ্ছে এবং তাদের প্রতারত করছে। জাতিবিভাগ ছিল তাঁব 
আপ্রয় এবং 'তান সাম্যের প্রচার করে গিষোছিলেন। 

তার পরে আমবা ফিরে চলোছিলাম পাশ্চমে, এশিয়া ও ইউরোপ মিলেছে যেখানে, চলেছিলাম 
পারশ্য-গ্রখসের অদ্টলেখার অনুসরণ করে_কশ করে পারশ্যে গড়ে উঠল এক 'বিরাট সাম্রাজ্য 
আর রাজার রাজা' দাঁরয়ুস তাকে ভারতের 'সিম্ধূপ্রদেশ পর্য্ত প্রসারিত করলেন; কা করে 
এই সান্জাজ্যাটি ছোট্র গ্রীসকে গুচয়েছিল গ্রাস করতে, কিন্তু সাঁবস্ময়ে দেখোছল যে, এই ক্ষুদ্র 
দেশটিও উজ্টে বুদ্ধ করতে এবং নিজেরটা ধরে রাখতে পারে। তার পরে চলেছিল্লাম গ্রশক 
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ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিস্ময়কর সূত্র ধবে, একদল মনাঁষী যেখানে জন্মোছিলেন এবং সৃষ্টি 
করেছিলেল আঁতি উ“চুদরের সাহত্য ও"শল্পকলা। 

গ্রথসের স্বর্ণযুগ স্থায়প হল না। মাঁসিডনের আলেকজাণ্ডাব তাঁর দিশ্বিজয়ের ফলে গ্রীসের 
যশগৌরব বহ্‌দ্‌ব পর্যন্ত ছড়িয়ে দিযোছিলেন, কিল্তু তাঁর অস্যুদয়ের সঙ্পো সঙ্গেই গ্রীসের উন্নত 
মভাতা ধশরে ধীরে বিলধন হয়ে যেতে লাগল। দিগ্বিজয়শ আলেকজাপ্ডার পারশিক সাম্তাজ্য ধংস 
করে ভারতের সখমাল্তও আতিক্রম করেছিলেন। তিনি রণকুশল সেনাপাঁত ছিলেন সন্দেহ নেই, 
“কল্তু এীতহা তাঁর নামের চাবাদকে উপাখ্যানের মালা গেণথে তুলে তাঁকে এমন একটা খ্যাঁত দান 
করেছে যা তাঁর যথার্থ প্রাপ্য নপ্ল। কেবল পাঠানুবাগখবাই ক? জানে, সক্োটস বা প্লেটো বা 
ফাঁডয়াস কিংবা সফো্স অথবা গ্রসসের অন্যান্য মনবষশীদের কথা, কন্তু আলেকজাণ্ডারের নাম 
কে না শুনেছে 

আলেকজান্ডারের বশীর্ত সে তুলনা কম। পারাঁশক সাম্রাজ্য তখন প্রাচীন, অবলম্বনহশীন_ 
আর টিকবে বলে আশাও ছিল না। আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ-আব্রমণ সামান্য দসন্যবান্ত মানত, 
তার মূল্যও সাখান্যই | আবও £কিছ.কাল বাঁচলে হযতো আলেকজাণ্ডাব সাত্যিকাবেব 'কিছু-একটা 
করে যেতে পারতেন। কিন্তু ভাব অকালমৃুব অব্যবাহত পরেই তাঁর সাম্রাজা শতধাবাচ্ছন্র হয়ে 
গেল। তব সাম্নাজ্য দীর্ঘস্থায না হলেও তাঁব নাম এখনও লুপ্ত হয় 'ন। 

আলেকজানডরেব আগমনের একটা বড়ো ফল হল, পূর্ব ও পাঁশ্িমের মধ্যে এক নৃতন 
যোগসন্র-স্থাপন। বহুসংখাক গ্রীক প্রাচ্দেশে এসে পুরোনো নগরগ্ীলতে অথবা নব-প্রাতন্ঠিত 
উপপানবেশে বাস স্থাপন কবলেন। আলেকজান্ডারেব আগেও প্‌ব্পিশ্চমে সংযোগ ছিল এবং 
বাণিজ্য চলত। কিন্তু তাঁর পরে সেটা বহুলপাঁপমাণে বেড়ে গেল। 

আগলকজাণ্ডাবের আক্রমণেব আব-একটা অনুমিত ফল সত্য হলে গ্রথকদেব পক্ষে তা হয়েছিল 
অত্যন্ত অশুভ ' বলা হয়েছে যে, দমমসোপটোমিযাধ জলার্ভীম থেকে গ্রীক-সমতলে তবি সৈন্যরা 
মালোরযাবাহশ মশা নিয়ে গিমোছিল, আব এইভাবে ম্যালোবয়া ছাঁড়ষে পড়ে গ্রীকদেব কবে 
তুলোছল দুর্বল। গ্রীকদেব অলনাঁতিব যেসব বাখ্যা দেওয়া হয়েছে এট তাৰ অন্যতম। কিন্তু 
এ কেবল অনমানমান্র, এতে কতখান সত্য নিহত আছে কেউ তা জ্ঞানে না। 

আরলকজান্ডা'পা স্বজ্পামু সাম্রাজ্যেব অবসান হল, সে জায়গাষ গনুড় উষ্ভল কষেকাঁট ছোটে। 
বাজা। তাল মধো ছিল টলোমিব শাস্নাধ।ন মিশন আব সেলিউকস আপকৃত পাঁশ্িম-এঁশিয়া । 
টলোমি ও ল্স'লউকস উভয়েই ছিলেন আলেকক্রান্ডাবেব সেনাধ্যক্ষ। সৌলউকস ভাবতবর্ষের উপব 
ঝাঁপয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষে হতাশ হযে দেখলেন যে, ভারতও সজোবে আঘাত 'ফাঁবাষ 
দিতে পাবে। মৌর্য চন্দ্রগুস্ত ভাবতে পর্ব ও মধ্যান্চল জে এক শান্তিমান নাজ্যেব প্রাতিষ্ঠা 
করোছিলেন। আগেব একটা চিঠিততি তোমাকে চন্্রগুস্ত, ভাব সবখ্যাত ব্রাহণ মল্তী চাণক্য আব 
তাঁর লেখা অর্থশাস্ সম্বন্ধে বলেছি। শৌভাগাবশত ২২০০ বছর পৃবেবি ভাবতবর্ষেব চমংকাব 
হবি এ বইখাঁনতে পাওয়া খাষ। 

পিছন ফিরে দেখা আমাদেব শেষ হল। পরেব চিত্তে আবাব মৌর্যসাম্রাজ্য আব অশোকের 
ক্ণাহনী নিয়ে এাগয়ে বাব। আসলে এ কাজটা আম চোপ্দ মাস আগে, ১৯৩১-এর ২৫শে 
জানাব, নাইনি জেলে থাকত কবব বলোছিলাম। এখনও সে কথা বাখা হয 'ন। 


২৪ 
দেবাপ্রয় অশোক 


৩০শে মার্চ, ১৯৩২ 


বোধহয রাজামহারাজাদের খাটো করে দেওয়াটা আমার একটু বোৌশরকম ভালো লাগে। তাঁদের 
মধ্যে শ্রদ্ধা বা তাঁরফ করার যোগ্য গুণ আম খুব কমই দোখ। কিন্তু এবাধ আম যাঁর 
কথা বলাঁছ তিনি রাজা বা সম্রাট হয়েও ছিলেন মহৎ ও শ্রদ্ধার্হ। ?তাঁন অশোক, মৌর্ 
চন্দ্রগুপ্তের পৌন্ল। এইচ, জি, ওয়েল্স্‌ যোঁর রোমাণকব বইগাঁলর 1কছ, ?কছ, তুম হয়তো 
পড়েছ) তাঁর 'ইতিহাসেব কাঠামো' বইয়ে অশোক সম্বন্ধে বলেছেন, 'ইতিহাসের পঞ্ঠায় পহ্তায় 
ভিড় করে রয়েছে যেসব রাজারাজড়াদেব নাম, শ্রীমন্মহাবাজ্জ, শ্রীল শ্রীপ্রীমহাধিপ ইত্যাদি, তাদেখ মধো 
অশোকেব নামও দশীপ্তিমান এবং বলতে গেলে একমারর অশোকের নামেরই রয়েছে দশীপ্ত, যেন 
একট নক্ষত্র। ভল্‌গা থেকে জাপান পর্য্ত আজও তাঁর নাম সম্মানিত হয়। ৮পন, 'তষ্বত, এবং 
তাঁর ধর্মত্যাগ করা সত্তেও ভাবতবর্ধ, তাঁর মাহমাব এঁতিহ্যকে আঁকড়ে রেখেছে! কন্স্টান্টাইন বা 
শার্লামেনের নাম যারা শুনেছে তাদের চেয়ে ঢের বোশি লোকের স্মাতিপটে অশোক আবস্মবণীয় ।, 

এটা সত্যই খুব বড়ো সম্মান, কিন্তু এ তাঁর প্রাপ্য; এবং ভাবতবাসশর পক্ষে ভারতের 
ইতিহাসে এই যগাঁট কম্পনা করা 'বশেষ সখদায়ক। 

খন্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার প্রায় তিন শো বছর আগে চন্দ্রগৃষ্তের মৃত্যু ঘটে। তাঁব পবে তাঁর 
ছেলে বন্দুসার পশাচশ বছব শান্তভাবে রাজ কবে গেছেন বলেই মনে হয়। গ্রক জগতেব সঙ্গ 
গতাঁন সম্বন্ধ রক্ষা কবোৌছলেন, গমশবে টলোৌমব এবং পাশ্চম-এাশযাতে সৌলউকসের ছেলে 
আযান্টওকাসেব সভা থেকে তাঁব কাছে দূত আসত । বাঁহ্জ্জগতেব সঙ্গে বাঁণজ্যও চলত । শোনা যাষ 
1মশরীষরা নাকি ভাবতবর্ষধ থেকে নীল আমদাঁন কবে তাই দিযে তাদের কাপড় বঙাত। আবও শোনা 
যায়, ভারতেব মসলিন হত তাদের “মাম'দেব আবরণ । বিহাবে কতকগাল পুনোনো ভন্নাবশেষ 
আঁবচ্কাব কবে দেখা গেছে যে, মৌরযযুগেব পৃবেও ভাবতে একবকম বচি তৈরি হত। 

জেনে খুশি হবে যে, চন্দ্রগুষ্তেব সভা আগত গ্রপক দূত মেগাষ্থিনিস ভারতশয়দের শিপ 
ও সৌন্দর্ধাপ্রয়তাব কথা উল্লেখ ববে গেছেন এবং গবশেষভাবে বলেছেন সেকালে পাদ.কার বাবহাবেব 
কথা । কাজেই "হাই হখীল” জুতা পুরোপ্ীব নূতন উদ্ভাবন নষ। 

২৬৮ খম্টপূর্বাব্দে বিন্দসারেব পবে বিশাল সাঘ্রাজোন আঁধকারী হলেন অশোক। 
সে সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল সম্পূর্ণ উত্তর ও মধ্য ভাবত, এমনকি মধা-এঁশযার খানিক অংশ। 
বাজত্বের নবম বর্ষে বোধহ্য দাঁক্ষণ ও দাক্ষণ-পূর্ব-ভাবতেব অন্যান্য অংশগাঁলিকে বাজেোর মধ্যে 
আনবাব সংকম্প নিয়ে তিনি কালংগবিজয আরম্ভ কবেন। ভারতেব পূর্বউপক্লে কাঁলঙগ-- 
মহানদী গোদাববী ও কৃষ্ধা নদীব মাঝখানে । কলিঙ্গবাসীবা বুদ্ধ কধল বীরের মতো, কিন্তু 
অবশেষে ভশষণ ধবংসলসলাব পরে 'বাঁজত হল। এই সংগ্রাম ও বীভৎস অত্যাচার এত গভপরভাবে 
আশাককে আখাতভ করল যে, যুদ্ধ ও সকল সামারক কার্যকলাপের উপব তাঁর 'বতৃষ্ঞা জন্মে গেল। 
এর পব থেকে তাঁর আব যুদ্ধ করা হল না। দাক্ষণেব এক ক্ষদ্র খণ্ড বাদে সমগ্র ভারত ছিল তারি 
অধীন আর এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডাটও তিনি অনায়াসেই জয় করতে পারতেন। এইচ, জি, ওয়েল্‌সের 
মতে, ইতিহাসে উন্পখিত 'তাঁনই একমান্ন সম্রাট 'যাঁন বিজ্য়লাভ সত্বেও ষুদ্পবাত্ত তাগ করতে 
পেরেছিলেন। 

আমাদের সৌভাগ্য, আমরা অশোকের কীর্তকথা এবং চন্তাধারা তাঁর 'নজ্জের ভাষাতেই 
পাই। পাথর অথবা ধাতুর উপর খোঁদিত অসংখ্য বলীপথণ্ডে আমরা তাঁর বাপশ দেখতে পাই 
সমসামায়ক জনগণের ও ভবিষান্ধতর বংশধরদের জন্যে! জানো তো, এলাহাবাদ দুর্গে এইরকম 
একটি অশোকস্তম্ভ আছে। এরকম আরও বহু আছে আমাদের প্রদেশে । ] 


৫৮ ণবশ্ব-ইভিহাস প্রসঞ্গ 


এইসব লাঁপতে অশোক আমাদের বলেছেন যৃষ্ধ এবং দেশবিজয়ে তাঁর আতঙ্ক ও বিষাদের 
কথা। তিন বলেছেন, ধর্মের সাহায্যে নিজেব ও অন্যেব হূদয় জয করাই প্রকৃত িজয়লাভ। 
আম এই বাণখগ্ীলব কয়েকাট ভোমার জন্যে উল্লেখ কবব। সেগাল পড়তে বেশ লাগে, তারা 
অশোককে তোমার কাছে স্পম্ত কলে তুলবে । একাঁট লাপতে আছে 
অন্ডবর্ষ বাজন্বের পর কাঁলঙাদেশ শ্রীঘন্মহাবাজকর্ত 'বাজত হইয়াছিল। তাহাতে দেড় 
পক্ষ কাঁলিঙ্াবাসশ বন্দ হইয়াছিল এক লক্ষ; 'নহত হইয়াছল ও তাহাব বহুগুণ লোক 
ম্‌তুববরণ করিয়াছিল । 
কালঙ্গাবজযেন অবানাহভ পরেই মহারাজেব ধমনিশীতীপ্রয়ুতা বা তাহাব সংরক্ষণ ও 
পাপনে উৎসাহের সচনা হয়| এইরুপে কলিত্গাঁবজয়েব পর শ্হাবাজেব হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত 
হয, কারণ দেশাবজষের জগা। বহু বল্পীকলণ, অতাচাব ও হত্যাসাধন আবশাক। ইহা সম্রাটেব 
পক্ষ গভগব শোকসলতাপেন লিষম। 
[লাগতে আবণ্ড আছে যে অলশার বালঙ্গের মৃদ্ধে নিহত বা বন্দীদেব একশত বা এক- 
সহম্লভাগ লোকের হত্যা বা নিপখড়নও আব সহ্য বনবেন না। 
উপবণত্, কেহ যদ তাঁহান শ্রাত আব্ঢাৰ করবে ভাহাও সম্রাট যথাসম্ভব ধববভাবে বহন 
ক।বপেন । প্াডেব বং জাতিগণীপব উপ মহাণভল সম্রাট সদষ, ভান তাদেধ চিন্তাশাস্তকে 
তিকপুথ পয খান, শতাৰা তাঃ [শ মণ গু তাপ জানবে, লঃলণ জমাট মনে কশেন, প্রতেত 
সি বস্তবই িশাপতা, আখনজন মনেল শত ও প্রকৃল ভা থাকা উীঢভ। 
শা আও চর যে, কতবি। ৭ পম পবাদণভ দাবা মানেক হয় জ্য কাই প্রকৃত 
উব।ভ এবং (ভান ফেলল সবাদশো নস বিদেশেও এবকম ?বজযন্গৌবল ইতিপ বেছি অজনি কবেছেন। 
এই 1শাশিগধীপিজে যে ধঘা ছিব ঠভনি লাংশাব তদলখ শেছন তা ব্‌দ্ধেব ধর্মনশীতি। 
অন) সামং একনি 2 পথ হল এবুগ পণদলর্ধনশি পসাতেপ ব্য প্রাণপণ চেম্টা ববেছিলেন। 
৩০ মক গা বেন শত ৮51 আশ হদিয় জঘ বা হাদর দাখৃক্ষহ করতেন ভিন। ধর্মী 
প্রচাপকণা কাদায় অশোক ৭ অভো অগাধ্সাহ ধা হল স্ধীয ধর্মে জনগণকে দশীক্ষাত করতে 
তাঁনা প্রামই অবৈধভাবর শাকুপ্রমোগ, বণ্চনা শ্রবং আতপ্রদশন বখেন। সমগ্র ইতিহাস ধরে 
ন।মে অত্াসেক ও মশবিতেধে পলিপ এবং ঈশবাবন নামে যত বস্ডপাভ সাধত হষেছে আব 
কোনো কারণেই বোধহয় তা হয লি। অতএব ভাবূতিধ এক মহৎ ধমপ্রাণ সন্তান, এক সাম্মাজ্যনায়ক 
তাঁর [নিজের চিন্তাধাণার আতলায অন্যদেব আনতে কখববম অচবণ কাবছলেন তা স্মরণ বাখ। 
ভালো। ধর্ম আণ লিশবাস যে তলোষার বা সিনে ফলা দিষে মানের অন্ভাবে ঢাঁকয়ে 
দেওয়া উঠ এ ভাবার মতো মতা সাঁতাই অদ্ভুত! 
শাক-লাঁপতি 'দেবানম্‌ প্রিষ' অথনৎ 'দেল্তাদেব প্রিম' বলে অশোকেব উল্লেখ আছে__ 
এই রা অশোক পাশ্চমে এশিয়া ইউরোপ আ িকাতে তাঁর দূত ও চব পাঠালেন। তোমার স্মবণ 
আছে, সিংহলে ভিন তাঁব [নজেল ভাই মহেন্দ্র ও বোন সংঘামন্রাকে পাতয়োছলেন এবং শোনা যায় 
তাঁরা গয়া থেকে পণ, বোধিদ্রুমেব একটি শাখা বহন কবে নিয়ে গিয়েছিলেন । অনুবাধাপুবেব মাঁন্দরে 
একাটি বটগাছ দেখোছিপাম, মনে পড়ে? এ নাকি সেই প্রাচীনশাখাসম্ভূত। 
ভারতে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত প্রসারত হল। আব যেহেতু অশোকের ধর্ম অসার মল্ত্র-উচ্চারণ ও 
পৃজা-অর্চনার আভনয় নয়, মহৎ কার্য ও সামাজিক উত্নয়নের প্রচেম্টাই তার লক্ষ্য, তাই দেশ জুড়ে 
নির্মিত হল লাগান, হাসপাতাল বাস্তাঘাট, কুযো প্রভাঁতি। নাবধীশক্ষার জন্য ণবশেষ ব্যবস্থা 
করা হল। চাবটি বিশাল িশ্বাবদ্যালযকেন্দ্_পেশোয়ারের কাছে স.দূক উত্তবে তক্ষশশলা, মুর? 
বর্তমানে ইংরেজদের দ্বারা বিশ্ীভাবে উচ্চাঁরত "মূটরা"), মধ্য'ভারতে উজ্জাঁয়নশ ও বিহারে পাটনার 
কাছে নাবন্দা-__কেবল ভারতে নয়, চন থেকে পাশ্চিম-এঁশিয়া অবাধ বহূদুরের ছাত্রদেরও আকর্ষণ 
'করত, আর এই ছাব্রেরা বৃক্ষের অমৃতবাণ তাঁদের সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে যেতেন। দেশময় গড়ে 
উঠল 'বরাট' সব মঠ-_তাদেব বলা হত "বহার । পাটালপুত্র বা পাটনার চারাঁদকে এইগ্াল এত 


দেবাপ্রয় অশোক &৯ 


প্রচুর পাঁরমাণে গড়ে উল যে, সারা প্রদেশটারই নাম হয়ে গেল 'বহার- সেই নামেই আজও একে 
ডাকা হয়। কিন্তু প্রায়ই যেমন ঘটে, এই মঠগদীল থেকে অজ্পাদনের মধোই 'শিক্ষাদানেব উৎসাহ, 
চিন্তাশান্তর প্রেরণা চলে গেল, সেগ্দাল হয়ে দাঁড়াল লোকের দৌনক কম'সূচী অনুসরণ করে 
পূজা করাব স্থান। 

জীবরক্ষার জন্যে অশোকেব অনুরাগ পশু পাঁথ পধন্তিও বিস্তৃত হযেছিল। তাদেব জনো 
বশেষ চিাকৎসালয স্থাঁপত হয়োছিল, পশুবাল হয়োছিল নিবদ্ধ? এই দর্খট বাপারে [ভান 
আমাদের কালকেও ছাড়িয়ে গিযোৌছলেন। দুর্ভাগ্যবশত পশ্‌বাঁল আজও 1কছু কিছু আঙ্ছে, 
ধর্মের একটা অত্যাবশ্যক আন্দবাঁজ্গক বলেই তাকে ধরা হয়; অথচ একে ঠিকভাদপ পালন কৰা 
বন্দোবস্ত খুব কমই আছে। 

অশোকের আদর্শ এবং বোদ্ধধমেরি প্রসারের ফলে ভাবতে নিবাসিমব ডাকত খুবই জনাপ্রিয 
হয়ে উঠল। তখন পযন্ত ভাবতে ব্রাহমুণ ও ক্ষাতিষেব। সাধারণত মান তাহার ৩ দন পান ববছহেন। 
এইবাব মাংস ও মদ্য উভয়েব প্রচলনই বহুলপাব্রমাণে বমে এল। 

এইভাবে ৩৮ বছব অশোক বাজ করলেন শান্তির সঙ্গ, জন্হতেত ভালাহ চিল ভাগ 
সর্বথা প্রয়াস। বাজকারবেব জন্য তান সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন সবপথানে, সবাকালে, আমার 
আহারকালে বা পবাঙ্গনাগণের কক্ষে, আমান শধনগ্হেত আশুরা আমাল শবামশশালায়। আমাল 
রথের মধ্যে কিংবা আমা গ্রাসাদকননাষ্দ ভবে, লাজোর সাবাদদাভ। 2 প্রচাসগেরধ সংবাদ সম্ধন্দে 
আমাকে সবদা অবাহত বাঁখবে। যাঁদ কোনো বপাঁতি ঘটে, ততচ্নাত আমার সনে পন্ধাদ 
প্রোবত হইবে, সে থে বালেই হউক এসং তখন আম যেনো শ।তেই থাকি লা কুন, কান 
জনাহতই আমার কৃভব্য।" 

২২৬ খঙ্টপূর্বাব্দে অশোকের মতা হঘ। মইন বিছএদন আগে তান বোদ্ধসহাচাসণ 
হয়ে:ছলেন। 

নৌধযুগেব ভনাবশেষ আমব। সামানাই পোধাছ। কিনতু বা পেসযাছ্ি তা আফাসিজতাথ 
যত অবশেষ আঁবন্কৃত হযেছে, বলতে গেলে তাপ মধ্ধে প্রাটানতিন। কারণ থে কোদাল? 
ধ্বংসাবশেষ বর্ভমানে আমাদের আলোঢনাব বাহভূতি। বাবাণসীব শিকতে সপন্দাথে সিংহভাগ ভি 
সুদদব অশোকস্তন্ভ দেখতে পাবে। 

অশোকের বাজধানী মহানগপণ পাটালপত্রের বিছি আব অবাঁশস্ট নেই। ১৫০০ বছৰ 
আগে, অশোকেব ৬০০ বছব পবে, ফাহযেন নামে এক ৮।না পাশর।জক জায়গাটা দেখতে 
এসোছলেন। নগবাঁট তখন ধনে জনে পর্ণ, কিন্তু তনুও শুশোকেণ পাযাণপ্রাসাদ ছিল চরণ 
অবস্থায। ফা-হযেন এই অবস্থা তাকে দেখেই মৃণ্ণ হয়োছিলেন। তরি ভ্রমণালাপিহে আছে, এ 
প্রাসাদ মানুষেব দ্বারা তৈরি হতে পানে বলে তিনি মনে কবেন ।ন। 

পাষাণে-গাঁথা বিবাট প্রাসাদ আজ িনোহত, কোনো চিহ সে পিছনে ফেলে যায় নি। 
গকল্তু অশোকেব স্মাত আজও সমগ্র এঁশয়া মহাদেশ জুডে বেচে আছে, িলালাপিতে খোদিত 
তাঁর বাণ আমাদের কাছে.বোধ্য ও উপভোগ্য। এখনও সেগঃলি থেকে আমাদের শক্ষণীয় 'বিষয় 
বহু আছে। এ চিঠিটা খুব বড়ো হযে গেল, ভোমার কাছে ক্লান্তদায়ক হতে পারে। একাঁট লাপ 
থেকে অশোকের বাণী উদ্ধৃত কবে দিষে শেষ করব 


কোনো-না-কোনো কারণে সকল সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধার পার । তাদের শ্রদ্ধা করলে মানুষ ভার 
স্ব-সম্প্রদায়কে তো উন্নত করেই, তাছাড়া অন্যজাতিগ্যালর প্রাতও নিজের কর্তব্পালন করে। 
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৩১শে মার্চ ১৯১৩২ 


আমরা দেখোঁছ, অশোক দৃবদোশে ধর্মমাজক ও দূত পাঠাতেন এবং ভাবতেব সঙ্গে এসব দেশের 
অবাধ সহযোঁগতা ছিল। অবশ্য তোমার মনে বাখতে হবে যে, তখনকার যোগাযোগ এবং বাঁণজ্য 
এখনকার মতো ছিল না। এখন ট্রেনে, স্টপমারে, উড়োজাহাজ মালপন্ত পাঠানো খুবই সহজ। 
[কিন্তু সেই অতখতকালে প্রত্কটি যাণ্রাই ছিল সুদীর্ঘ সংকটময় এবং দুঃসাহসী, কম্টসাঁহফ) 
মানুষ ছাড়া কেউ সে যাহাব ভাব নিত না। কাজেই তখনকার এ এখনকার বাঁণজ্যে তুলনাই 
হতে পারে না। 

অশোক কোন সুদূর দেশের দেশ দিষেছেন £ তাঁর সময়ে পাাঁথবর আকৃতি ছিল 
কখরকম? মিশর ও ভমধাসাগরেব উপকূল বাতশীত আঁফ্রকার কিছুই জান না। ইউবোপের 
উত্তর, মধ্য ও পূর্বান্ল সম্বন্ধেও আমরা অজ্পই জাঁন। আমোঁরকাব সম্বন্ধেও সবই অজ্ঞাত 
আমাদের কাছে। ধকল্তু বহু লোক আছেন যাঁবা মনে করেন বহ পূর্ব থেকেই আমোবকাষ উন্নত 
সভ্যতার বিকাশ হয়োছিল। বহুযুগ পরবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বস আমোঁবিকা 'আবিচ্কাব, 
করেছেন বলে জানা যায়। আমবা জানি, দাক্ষণ-আমেরিকাব পেরুতে ও চতুষ্পাশ্বেব অন্যান্য 
দেশে উল্লাত সভ্যতা তখন বর্তমান ছিল। কাজেই খ্টেব জন্মের পৃবেরি তৃতশয় শতকে, যখন ভারতে 
ছিলেন অশোক, তখন আমোরকায সভা জনগণ বসবাস কবত ও তাবা সুসমপ্তাস সমাজেব সৃষ্ট 
বরেছিল, এ খুবই সম্ভব । কণতু সে সম্বন্ধে আমাদেব হাতে হকানো প্রমাণ নেই এবং অনুমান 
কবে বিশেষ ফল হবে না। আমি এগিব উল্লেখ করছি, ক্কাণ আমবা এইবকমই ভাবতে 
অভ্যস্ত যে, যেসব দেংশব কথা আমবা শুনেহি ও পড়েছি, সভ্য লোক বুঝ কেবল পুঁথবশীব 
সেইসব জাযগাতেই বাস কদত। বহীদন ধবে ইউবোপীযদেব ধাবণা ছিল ষে, প্রাচখীন ইতিহাস 
বঙ্গতে কেবল গ্রীস, নোম আন ইহ্ীদদেব হইীতহাসকেই বোঝাষ। পাঁথবীব অন্যান্য অংশ তাদের 
মাত তখন ছিল জনমানবশন্য। পবে তাবা বুঝোছিল, কত সামাবদ্ধ াদেব জ্ঞান, যখন তাদেরই 
পণ্ডিতবর্গ ও প্রক্কতাত্কেরা তাদেব শোনালেন চঈন ভারত ও অন্য দেশের কাঁহনী। কাজেই 
আমাদের সাবধান হ ওয়া গ্রযোডন, মনে বাখা উচিত যে, পথবশিতে যা-কছু ঘটেছে বা ঘটাছ 
সবই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নষ। 

বর্তমানে আমবা বললৃত পাব যে, আশাকেব সমযে, অর্থাৎ খম্টপূর্ব ততশয শতাব্দীতে, 
প্রাচীন সভা পাপন প্রধানত চিল ইউপ্বাপন ও আফ্রুকার ভূমধাসাগবোপকবতলব দেশগুলি, 
পাশ্চম-এঁশিয়া, চন ও ভাবতবর্ষ নিষে। চীন তখন পশ্চিমের দেশগ্ীল, এমনাক, পাশ্চম-এশয়া 
থেকেও প্রায় 'বাচ্ছন্বই “ছল এবং তখন চঈন বা ক্যাথে সম্বন্ধে পাশচাত্যে-বহু অদ্ভূত ধাবণাব উদ্ভব 
হয়োছল। পশ্চিমে স্গে চীনের যোগসত্র ছিল বোধহষ ভাবনতবর্ধ। 

আগেই দেখোঁছ আলেকজান্ডারেন মৃতাব পব তাঁব সেনাধাক্ষরা তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ কবে 
গনয়েছিলেন। তিনাঁট প্রধান বভাগ ছিল তাব . (১) সোঁলউকস-কবাঁলিত পাঁশ্চম-এাঁশয়া, পারশা 
ও মেসোশপটোমিয়া; (২) টলোমর অধশন মিশর; €৩) আ্যাঁস্টগোনাদ-অধিকৃত মাসিডোনিয়া। প্রথম 
দুটি বহাঁদন 1টকে ছি। তোমার মনে আছে, সোলউকস ছিলেন ভাবতের লোভশ প্রাতবেশশ, 
1তনি চেয়েছিলেন ভারতের একটি খণ্ড নিজের সাম্মাজযোর অন্তর্গত করে নিতে । কিন্তু চন্দ্ুগুপ্ত 
ছিলেন তাঁর অজের প্রাতদ্বন্দ্ণী, 'তাঁন সেঁলউকসকে হটয়ে 'গলেন, আফগানস্থানের একাংশ 
কেড়েও 'নিলেন তাঁর কাছ থেকে। 
মাঁসড়োনয়ার ভাগ্য আরও খারাপ। উত্তরাদক থেকে গল্‌ ও অন্যান্য জাঁতরা এসে 
তাবে কেড়ে নিল. একটি ক্ষুদ্ধ অংশ কেবল গলদের বিরুদ্ধে দাঁডিয়ে স্বাধীনতা বজায় রাখতে 
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৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসপলা 


পারল। সেটি হচ্ছে এশিয়া-মাইনরে পার্গামম, আজ যেখানে তুরস্কের অবস্থান। সে একটি ছোট্ট 
গ্রীক রাজ্য, 'িল্তু এক শো বছর ধরে গ্রক 'শলপসভ্যতার 'নবাস সেখানেই 'ছিল, সেখানেই গড়ে 
উঠোছল বিরাট প্রাসাদ, গ্রল্থাগার ও যাদূঘর 1 একাঁদক ?দয়ে সে ছল সাগরপারের আলেকজান্দ্ুয়ার 
প্রাতিদ্বন্ম্বণ। 

[মিশরে টলেমিদের পাজধানশ ছিল আপুলকজ্জান্দ্রিয়া। প্রাচীন পাঁথবীব খুব প্রাসদ্ধ নগর 
হযে উঠোছল সেটি' এথেন্সের মাহমা বহ্ুপারিমাণে তখন খর্ব হযেছে, তখন আলেকজান্দ্িয়াই 
হল গ্রীক সভ্যতার বেন্দ্ু। প্রাচীন পথবীব পণ্ডিভদের মন তখন দর্শন, গাঁণত, ধর্ম ও অন্যান্য 
শাঙ্গো পর্ণ ছল। যেসব ছ্ানেবা এই নশিমে আালোচনা কবত, আলেকজান্দ্রয়ার বিশাল গ্রল্থঘভবন 
€ যাদুঘর ছিল ভাঁদেত লোভনীয় ই্জব্ড, খাব কথ। সব ছেলেনেখেবা স্কুলে শুনেছে, তান 
[ছিলেন আলেবজাশ্দিয়া? আধবাসা ও অশোকের সমসামায়ক। 

তুমি জানো, উদ্লোমণা গা প্রাক বত বহু অশপদয় আটা ববাবহ[ত তাদেব মধ্যে এসে 
শিয়োছিল। মিশতের প্রাতার দেরনেলাদেনও বেত চবউ় তাদের পাকা পেতেন।  প্রাণন গ্রগসেব 
জনাপটার, আপো-লা প্রাঠ। ৩ দেবঠারা, আদর বাথ তোনন ভাব অহাকাণে। বহদধার বর্ণনা কঝেছেনন 
মহাভাবতেব নোদিক দেবদেবটাদল অতো, ভাবা মতন বেশে, কন নাতে আবিজতি হলেন। প্রাচীন 
গ্রথসের ও প্রা্ীন মিশরেব আইীসিস, ওসাহালস, হছোবাস প্রভাত দেবতাদেব মরে এক "শরণ 
ঘটল, আর এই [নাশ্রভ দেনতাদেব খাড়া কণ। হল জনগণের সামনে পা করণ জন্যে। যাকেই 
পঞ্াা কলা হে না, সে না্নহ্‌ ডাকা হোক না, যতক্ষণ পর্জা ক্খাব মতা কিছু আতুছ তশক্ষণ 
আর ভাবনা কত আহ নবশিজবিবেন আধা সবচেষে প্রাসাদ্ধ এসেবাপিসাদেবেব। 

আলেকজানম্পুষা বাণিজাকেশ্দুও ছা এবং সভ্য পণাথবীব অন্যান্য জায়গা থেকে বাঁণকেষা 
সেখানে আসত আমলা শুনো, আলেবজান্দ্রমায় একদল ভ্রাবতীষ বাণক থাকত এবং দক্ষণ- 
ভাবা মালাবার উপর তেন পকপল  বাঃলকগাাশ্যযানি হাসা বাণকেল বসত ধছল। 

ভমধ্যসাগবেব পাবে আলোকডাংগ্রুয়াব অদ,বে বোম ভখন বণভা হযে উতিশ্হ, আবও বড়ো ও 
শৃজশালী হবাণ চেষ্টায আছ) আয়িকাব কূলে তাগ মএখোমীখ দাঁডিমে আছে কাথেজ, তাৰ 
প্রতিদ্বন্ধী ও শহু। প্রাচীন পাথবশব সম্বন্ধে ধা।ণা জন্মাতে হলে তাদের কাহিনগও কিছুটা 
আলো৮না কবতে হবে। 

প্রা তখন চীন হযে $ঠাছিল বোমেব সমান, অশোকের সমষকাব পাঁথবীব ছবি আঁকিবাব 
জান্যে তাবও আলোচনা আমাদের কণতে হবে। 


৬ 
চীন এবং হান-বংশ 


ওরা এ্রাপ্রল, ১৯৩২ 


নাইীন জেল থেকে গত বছর তোমাকে যেসব চিঠি লিখোছি তাতে চখন দেশের প্রাচশন ইতিহাসের 
কথা কিছ; কিছু বলোছি। হোয়াংহো নদীর তশরে তাদের বসবাসের শুরু থেকে তাদের 
প্রাচীন রাজবংশগূদির কথা-_সয়া-বংশ, সাঙ বা ঈন- এবং চাউ-বংশের কথা বলোছ। কেমন 
করে ক্রমে ক্রমে চীন রাষ্ট্রের সৃষ্ট হল এবং বহু শতাব্দী ধরে ধণরে ধরে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত 
গাড়ে, উঠল, সেসব কথা আলোচনা করেছি। এর পরে আবার দেখা দল বিশৃঙ্খলা, কেন্দ্রীয় 
শাসনতল্ত ভেঙে পড়ল। তখনও চাউ-বংশের রাজত্ব চলছে, কিন্তু সেটা নামে মাত। এখানে- 
সেখানে ছোটো ছোটো রাজারা স্বাধীন হয়ে বসেছে, আর নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ বঙ্গড়াঝাঁটি চলছে । 
দেশের এই দুরবস্থা চলল কয়েক শো বছর ধরে_ চন দেশে গিছু-একটা ঘটলেই সেটার জের 


চীন এবং হান-বংশ ৬৩ 


চলতে থাকে হয় কয়েক শো নয় তো একেবারে কষেক হাজার বছর ধরে। শেষটায় ঠিউক অব চগন 
বলে স্থানীয় এক রাজা প্রাচীন চাউ-বংশের দুর্বল রাজাকে দল তাঁড়যে। এব বংশধরেরা চঈন-বংশ 
বলে খ্যাঁতিলাভ করোছিল। এট লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই চীন-বংশ থেকেই »ান দেশের 
নামকরণ হয়েছে। 

খূষ্টপূর্ব ২৫৫ অন্দে চশন দেশে এই চখন-বংশের বাজঙ্ড শুরু হল। এব ঠিক তেরো 
বছর পূর্বে ভাবতবর্ধে অশোক তাঁর বাজত্ব শুবু কবেছেন। কান্ডেহই এখন চশন দেশে যাঁদেব কথা 
বল্গাছি তাঁরা অশোকের সমসামায়ক। প্রথম তিনজন চন সম্রাট খুঝ অস্পকাল রাজত্ব করোছ”লন। 
তাব পবে খৃষ্টপূর্ব ২৪৬ অব্দে এই বংশেব চতুর্থ বাঙজা সিংহাসনে বসেন, পক্ানো বালা 
দক থেকে এসকে বীতমভো স্বনামধন্য ধলা যেভি শালবে। আরা নাচ রিল ওয়া এড, 
$কন্তু পবে তান অন্য নাম গ্রহণ কবেনলাশ হরাড 1টি। এই িবিতশীয় নামই ভা 
শাধাবণত পাঁবচিত।  কথাটাব মানে হল- ট্রাথম সগ্রাট। বেশি পা উই তদিখ আছে, তাপ 
[নিজের এবং নিজেস কাল সম্বন্ধে তাঁব খুব উচ্ঞ ধারণা ছিছিছা। বত অতীত । প্রত তার আধা 
[ছিল না। বস্তুত তান চেয়োহলেন, লে।তেলা আকটাতব কহ কালে এবং তাকে গনিমেই 
ইতিহাসেব শুরু হয়েছে এরকম ভাবতে শেখে ।  এইডলনোই তার শান ১, সব প্রথম সম । 
তাঁর আগেও যে দ; হাজার বছব ধনে কত বত ১এাটি ২ নব লতা লা কল শান, সেসব পান 
উঁডয়েই দলেন। এমনকি, তিনি দেশ থেছে তার দাম স্গাতি পযশিতা কোপ কপ দেকলে ঢেল্টা 
কবলেন। আব কেবল প্রাচপন সম্রাচই নয়, অভীতি দেশে যতিসল প্রসিদ্ধ বাঁঙণ জল্য 
হয়েছিল তাঁদেব বথাও ভুলঙে হবে। কান্ডেই [তিল হুকুম আবি করলেন খু, অঙতিতল সন শ্রষ্ছ, 
1বশেষ কলে ঠাতিহাস-সম্বন্ধীষ এবং বনফদখীসফসব ধমতিত্ু সম্বন্ধ গ্রণথ সব পশীডমে নষ্ট 
কবে দতে হবে। হেবলমান্র াবতলনা এবং ঠিবজ্ঞান-াবষষক বত পু,ংস থেকে বক্ষা পেষ্ভিল। ভাবি 
হ্‌কুমনামায় তান বলে'ছলেন, “যাবা বর্তমানকে ছোটো কনবাব জনা অতাতাকে পাড়া কে দেখলে 
তাদেন সপাঁববাবে হত্যা কবা হবে। 

তাঁব যে কথা সেই কাজ। বহু পশ্ডিত ব্যান্ত তাঁদের প্রিষ গ্রপ্থগুলিকে জশাকষে প্াখবান 
চেষ্টা কবোছিলেন। শৃভাঁন তাঁদের জ্যান্ত মাঁটতে পুতে শদযৌছলেন। তা হললই দেখতে পাচ্ছ, 
আমাদেব এই প্রথম-সম্রাট কবকম কোমল চিত্ত এবং অমাযক প্রকীতব লোক গছলেন! ভাবত বার্পে 
ঘখন লোকের মুখে অতীতেব আতাঁবস্ত স্তূতি শুনতে পাই, তখন এর কথা আমাব মনে পড়ে 
এবং খাঁনকটা সহানুভতিও হয। আমাদেব দেশে বহু লোক কেধলই অতীতের দিকে মুখ 
দিবিয়ে থাকে, অতনীতেব স্তুতিগান কবে এবং অতাঁতেব 1দকেহই সব-কছুব অনু্রবণাল জন্য 
চেয়ে থাকে । অতীত যাঁদ সত্যই বড়ো কাজে অনুপ্রেবণা জোগায়, তবে অতীতকে নিশ্চম মেনে 
নেব, দিন্তু কোনো ব্যান্ত কিংবা কোনো জাতি যাঁদ সাবাক্ষণ পেছনের দিকে তাঁকিষে থাকে তবে 
তাকে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে কার না। সেই-যে কে একজন বলেছেন, পিছন 'দকে চাওয়া 
এবং 'পছনে যাওয়াই যাঁদ মানূষের উদ্দেশ্য হত তবে তাৰ চোখদুটো মাথার সমূখে না 
থেকে িছনেই থাকত। আমাদের অতীতকে জানতে মানা নেই, অতাঁতে প্রশংসার বস্তু থাকলে 
প্রশংসা করতেও বাধা নেই, 'িন্তু আমাদের চোখের দূম্ট রাখতে হবে সামনে এবং পাদুটোও 
এগিয়ে চলবে সামনের দিকে । শি হুয়াঙ টি প্রাচশন গ্রল্থশনাল ধংস করে এবং তাদের পাঠকদের 
জ্যান্ত পু'তে দিয়ে বে অত্যন্ত নৃশংস কাজ করেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফল 
হল এই যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সব কশার্ত শেষ হয়ে গেল। তাঁর সাধ্‌ ইচ্ছেটা ছিল, 'তাঁন 
হবেন প্রথম সম্রাট এবং তাঁর পরে দ্বিতীয় তৃতীয় এমান করে অনন্তকাল ধরে তাঁর বংশের 
রাজারাই রাজত্ব করে যাবেন। িকল্তু অদৃষ্টের এমান পাঁরহাস, চীন দেশের সব রাজবংশের মো 
এই চন-রাজাদের রাজত্বকালই সবচেয়ে স্বজ্পস্থায়শী। আগেই তো বলেছি, ও দেশের কোনো 
কোনো রাজবংশ শত শত বৎসর ধরে রাজত্ব করেছে! এই চশনদেরই ঠিক আগে যে বংশ রাজদ্ 
করেছিল তাদেরও রাল্জত্ব চলেছেআট শো সাতটি বছর। কিন্তু পরাক্লাল্ত চশন-রাজারা হঠাৎ 
দেখা দিয়ে যুদ্ধ জয় করে শান্তশালস সাম্রাজ্য স্থাপন করে কেবলমাত্র পণ্ঠাশ বছরের মধোই আবার 


৬৪ [ব*্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


লোপ পেয়ে শেল। শি হুয়া টি ভেবোছলেন, দানি হবেন বিরাট এক রাজবংশের স্থাপায়তা : 
কিন্তু খষ্টপূর্ব ২০৯ অন্দে তাঁর মৃত্যু হলে পর তিন বছরের মধোই এই রাজবংশের অবসান হল্‌। 
কন্‌্ফুিয়স-সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য সব গ্রম্থ, যা মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা হয়োছল, অবিলম্বে 
সেগুলো খ্দড়ে বেব করা হল এবং পৃবেরি মতোই আবার তার্দের সমাদর হল। 

রাজা হিসাবে শি হুয়া টি-কে চীন দেশের অন্যতম পরাক্রান্ত সম্রাট বলা যায়। দে়াময় 
যতসব ছোটোখাটো রাজা ছাড়িয়ে ছিল, "ভান তাদের সকলকে দমন করে সামন্ততন্নের উচ্ছেদ করেন 
এবং একাঁট শর্তশালণ কেন্দ্রীয় শাসনতল্্ গড়ে তোলেন। তিনি সমগ্র চীন দেশ, এমনাক আম 
রাজ। জয় করোছালেন। তিনিই ৮ধনেব বিখ্যাত প্রাচখব নির্মাণ শুরু করেছিলেন। এটা যাঁদচ খুব 
ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠোছপ, '৬ধদ ঈখনাবা ভিখল, বদেশশ শতুব থেকে আত্মবক্ষার জন্য বিরাট সৈন্যদল 
পোষণ করার চেয়ে এই প্রাচৰ নিমণীণে টাকা বায় কবা শ্রেয় । এই প্রাচখীবের দ্বারা নিশ্চয় কোনো 
বড়ো আক্রমণকে ঠোঁকয়ে রাখা সম্ভব হিল না। ছোটখাটো আক্রমণ প্রতিবোধ কবা চলত; কিন্তু 
এই থেকে বোঝা যায, চীনাবা শান্তাপ্রয় ছিল এবং যথেন্ট শান্ত থাকা সত্তেও তারা সামারক 
গৌরবের প্রয়াসী ছিল না। 

শি হয়া টি অর্থাৎ প্রথম-সম্রাটের মৃত্যুর পরে তাঁর বংশে দ্বিতীয় সম্রাট পাওয়া গেল না। 
বিল্তু তাঁর সময় থেকেই চখন দেশে একাট এক্যের ধাবা চলে আসছে। 

এর পরে আর-একটি বাজবংশের উদয হল--এটির নাম হান-বংশ। এই বংশাঁট চার শো 
বৎসরেরও বোঁশ রাজত্ব করেছিল। গোড়ার দিকে এই বংশের একটি ল্ঘলোকেও িছাঁদন রাজত্ব 
করেছিলেন। এ+দের বম্ঠ বাজা উ-টি চখন দেশের খ্যাতনামা এবং পবাক্রমশালশ রাজাদের অন্যতম । 
ইনি পণ্ডাশ বছরের আধককাল বাজত্ব কবোছলেন। তখন তাতার দসারা ক্লমাগত উত্তর-চখন 
আক্রমণ করাছল, তান তাদের যুদ্ধে পবাঁজত করেন। পূবঁদকে কোরয়া থেকে শুবু করে 
পশ্চিমে একেবারে কাঁস্পিযান সাগর পর্যন্ত চীন-সম্াটের আধিপত্য বিস্তৃত হযোছল; মধ্য-এশিয়াব 
সব জাতগহলি তাঁকে অধাশ্বব বলে মেনে নিয়োছিল। এশিয়াব মানাচত্রেব ধদকে তাকালেই বুঝতে 
পারবে খনম্টপূর্ব প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে চশনেব শান্ত এবং প্রভাব কতদ্‌ব পর্যন্ত [বিস্তৃত 
হয়োছল। ঠিক এঁ সময়ে বোম সাম্রাজ্যও খুব শাশ্তশালশ হযে উঠেছিল, বহ্‌ গ্রণ্থেই আমবা এসব 
কথা দেখতে পাই, তাই থেকে অনেকে মনে করেন বোমের শান্তি বুঝি তখন সমগ্র পাথবখকে ছেয়ে 
ফেলোছল। রোমকে বলা হয়েছে “সসাগরা পাথবীর আঁধশববশী'। অবশ্য রোম সে সমযে বড়ো 
হয়োছিল, তাব' শান্তও ক্রমে বাড়াছল। “কিন্তু এব তুলনায় চীন-সাম্রাজ্য অনেক বডো, অনেক বোঁশ 
শান্তশালী 'ছলদ। 

খএব সম্ভব সম্রাট উ-টিব সময় থেকেই চন এবং বোমের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হখ। 
পাঁথক্নানদে সহযোগিতায় এই দুই দেশের মধো বাঁণজ্য-ব্যবহার চলাছল। পার্থিষানদের বাস 
ছিল বর্তমান পারশ্য এবং মেসোপটেমিয়া-অণ্চলে। পবে যখন রোমের সঙ্গে পার্থয়ার যৃদ্ধ বাধে, 
তখন কিছকালের জন্য এ বাণজ্যসৃত্র ছিল্ন হয়ে গিয়োছল। বোম তখন সমুদ্রপথে সরাসাঁর চখনেব 
সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনের চেম্টা করল। একাঁট রোমান জাহাজ সাত্যসাত্য চশনে এসে 
পেশীচেছিল। কিন্তু এসব হল গিয়ে খন্টীয় দ্বিতীয় শতান্দশর ঘটনা । আমরা এখন যে সময়ের 
কথা আলোচনা করাছ সেটা খম্টপূর্ব ষূগের কথা। 

হান-বংশের রাজত্বকালেই চীন দেশে বৌম্ধ্মের প্রথম আমদান হয়। খঙ্টীয় ফূগের আগে 
থেকেই চীনের লোকেরা বোম্ধধ্মের কথা শ্দনে এসেছে, 'কিন্তু তার প্রচার শূর্‌ হয়েছে পরে। 
কাঁথত আছে, তৎকালখন চশন-সম্মাট নাঁক একদা স্বপ্নে এক অক্ভুত মার্ত দেখোছলেন__যোলো ফিট 
দীর্ঘ তাঁর দেহ, মাথা থেকে অপূর্ব জ্যোতি [িকপর্ণ হচ্ছে! সেই স্ব্নমূর্তাটকে তান পশ্চিম 
দিক থেকে আসতে দেখেছিলেন, সৃতরাং তিনি সেই 1দকে তাঁর দূত প্রেরণ করেন। িছদকাল 
পরে দূতেরা ফিরে এল, সঙ্গে তাদের বুদ্ধমর্ত এবং বোদ্ধধর্মের গ্রল্থাবলশ। বৌদ্ধধরমের সঙ্গে 
সঙ্গে চীন দেশে ভারতীয় 'শজ্পকলার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ক্রমে চন থেকে কোরিয়া এবং কোরিক্লা 
'খেকে জাপানি পরন্তি এই প্রভাব 'বিস্তারলাভ করে। 


রোম-কার্থেজ সংঘর্ষ ৬৫ 


হান-বংশের রাজত্বকালে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটোছিল। একাঁট হচ্ছে কাম্ঠফলকের 
সাহায্যে মুদ্রণাঁশজ্পের উদ্ভাবন, যাঁদচ উদ্ভাবন সত্ত্বেও প্রায় হাজার-বছর-কাল এর তেমন প্রচলন 
হয় ন। তা হলেও এ বিষয়ে চন দেশ ইউরোপের তুলনায় পাঁচ শত বছর অগ্রগামী ॥ 

দ্বিতশয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপারাঁট হচ্ছে, বাজকর্মচারশ নিয়োগের জন্য পরণীক্ষাপ্রশালী-প্রবর্তি 
আমি জান ছেলেমেয়েরা পরাক্ষা-জানসটা ভালোবাসে না, এ বিষয়ে তাদের প্রাত আমার সম্পর্শ 
দূর্টভূতি আছে। কিন্তু সেই যুগেও যে চশন দেশে কর্মচারী-নিয়োগের এর.প একাঁটি ব্যষ্থা 
ছল মোট আমার কাছে বড়ো আশ্চর্য ঠেকে । অন্যান্য দেশে এই সৌদনও কর্মচারী িঘাক্ত হত 
বোশির ভাগই থোশাম্ীদর জোরে এবং সেসব চাকুরি বিশেষ বিশেষ শ্রেশী কিংবা উচ্চবণের মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকত। চশন দেশে চাকার-জিনিসটা 'বশেষ কোনো শ্রেণির একচেটিয়া সম্পাত্ত ছিল না। 
যে কেউ পরীক্ষা পাশ করতে পাবলে সরকাব চাকুাব পেত। অবশা আমি বল্পছ না ধষে এটাই 
একটা আদর্শ ব্যবস্থা, কারণ, কন্‌ফুজীয় শাস্নে খুব ভালো করে পরাক্ষা পাশ করেও রাজকম'চারণ 
পহসাবে অপদার্থ হওয়া কিছুই ববাচত নয়। ধকল্তু খোশামূদি আবদাব ইত্যাদির চেয়ে এই 
দনিয়মটা যে ঢেব ভালো তা স্বীকার কবতেই হবে এবং মনে রাখা উীচত যে. দু হাজার বছর ধরে 
চীন দেশে এ ব্যবস্থা প্রচাঁলত ছিল । এই অহপ কছুদন হল এ বাবস্ধা তুলে দেওয়া হয়েছে । 


২৭ 
রোম-কার্থেজ সংঘষ- 


&ই এাপ্রল, ১৯৩২ 


দূরপ্রাচ্য থেকে এবার আমবা পাশ্চমে যাব এবং রোমেব ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করব। কাঁথত 
আছে, খজ্টপূর্ব অস্টম শতাব্দীতে নাক বোম নগব স্থাপিত হযোছল। রোমানবা বোধববি 
আর্ধদেরই বংশধব হবে। টাইবাব নদীর তাবে যে সাতটি পাহাড় আছে তাবই আশেপাশে এবা 
'বাক্ষিপতভাবে বসবাস করাছল । ব্লুম এই বিক্ষিপ্ত বাসস্থানগ্াল মালিষে একটি নগরণ গড়ে উঠল। 
এই নগর-রাষ্ট্রাট ক্লমেই বেডে চলল এবং ধীবে ধীরে বিস্তাবলাভ কবে একেবারে ইতালিব দক্ষিণে 
সমূদ্রতশরবতর্ঁট মোঁসনা নগর পষণ্তি বিস্তত হল । 

গ্রস দেশের নগর-বাষ্ট্রগুলিব কথা বোধহয় তোমার মনে আছে। গ্রকবা যেখানেই শিমেছে 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের নগব-রাম্ট্রও 'গযেছে, ফলে ভূমধ্যসাগরের উপক্লভূমি গ্রীক উপাঁনবেশ এবং 
নগাব-রাস্ট্রে ছেয়ে 'গয়োছিল। 'িল্তু বোমে আমরা ষে বাম্ট্র দেখত পাচ্ছ সেটা সম্পূর্ণ আলাদ। 
জাতের। গোড়ার দিকে রোম বোধকরি অনেকটা গ্রীক নগর-বাষ্ট্রের মতোই ছিল; গকল্তু রোম 
রুমে প্রাতিবেশশ জাতগদলোকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজ্যবিস্তার করতে লাগল। এইভাবে রোম- 
রাম্ট্র কেবল বেড়েই চলল, শেষটায় প্রায় সমগ্ ইতালি এ রাষ্ট্রের অন্তভুরন্ত হল। এতবড়ো রাজ্যকে 
আর নশর-রাজ্জটী বলা চলে না। বোম ছিল শাসনকেন্দ্র, সেইখান থেকে সমগ্র রাজ্য শাসন করা 
হত। আর রোম নগরের শাসনব্যবস্থাটিও ছিল অদ্ভুত ধরনের । এখানে রাজা, সম্মাট কেউ 
পছল না. আবার প্রজাতন্ম বলতে আজকাল যা বোঝার তেমন ধারাও কিছু ছিল না। তথাশ্পি 
শাসনপ্রশালশটা খানিকটা ছিল প্রন্জাতন্দের মতোই, ঘদিচ ধনী জাঁমদারদের হাতেই ছিল শ্রাধান্য। 
বাঁধানয়ম অনূবাক্ণী শাসনক্ষমতা ছিল সনেট-সভার হাতে, 'িল্তু সিলেটের সভ্য মলোনয়নের ভার 
ছিল দূজন কম্সালের উপর এই কল্সাল-দূজন নাগাঁরকদের গ্বর্া নির্বাচিত হতেন । বহুকাল 


জাতি দি শ্রেপতে 'বিভন্ত ছিল! একটিকে বলা হত প্যার্রপিয়ান--এরা ছিল ধন আভিজাত- 
সন্প্রদায়। বেশির ভাগই জমিদার। অপর প্রেশীটিকে বলা হত শিল্গাতিয়ান, এরা ছিল সাধারণ 


্ে 


৬৬ বেশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


নাগরিকের দল। গোড়ার দিকে কয়েক শো বছর ধনে রোমান রাষ্ট্র বা সাধারণতল্মের ইতিহাস, 
বলতে গেলে, এই দূই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষেরই ইীতিহাস। প্যাট্রীসয়ানদের হাতেই ছিল সব ক্ষমতা, 
ছার যেখানে ক্ষমতা টাকাপয়সাও সেখানেই এসে জমে। ওদিকে 'স্লীবিয়ান বা স্লেবরা ছল নিঃস্ব 
এবং িঃসহায়ের দল; তাদের না 'ছিল ক্ষমতা, না ছল অর্থ। ক্ষমতালাভের জন্য তারা শুরু করল 
সংগ্রাম, তার ফলে কখনও কখনও এক-আধটু সুঘোগ-সাবধা কপালকুমে জুটত। এখানে একাঁট 
কথা উল্লেখযোগ্য । এই দশর্ঘকালব্যাপস সংগ্রামের সন্রে শ্লেবরা একবার একধরনের অসহযোগ-পল্থা 
অবলম্বন করোছিল এবং তাতে বেশ ফলও পেয়েছিল। তারা সব দল বেধে রোম ছেড়ে বেরিষ্ে 
শিয়ে নূতন এক শহন্ে আস্তানা করল। প্যার্রীসয়ানরা তাতে ভয় পেয়ে গেল, কারণ স্লেবদের 
না হলে তাদের চলে না। কাজেই ছু গকছ্‌ সুযোগ-সুবিধা দিযে তাদের সঙ্গে আপোষ- 
[নষ্পন্ডি করতে হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে শ্লাবয়ানরা উচ্চপদ-লাভের আঁধকার পেল, এমনাক 
সনেটের সভ্য হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হল। 

এতক্ষণ আমরা শুধু প্যাপ্রীসয়ান এবং [প্লাবয়ানদের ঝগড়াবিবাদেব কথাই বলে আসাঁছ। 
তাতে কারও কারও মনে হবে, এরা ছাড়া রোমে বুঝ আর কোনো লোক ছিল না। আসলে কিন্তু 
তা নয়; এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও রোম-রাম্ট্রে বহুসংখ্যক ক্লাতদাস বাস করত। এদের কোনোরকম 
মাগ্গারক আধকার ছিল না, ভোট দেবার ক্ষমতাও ছিল না। গরু-ভেড়াব মতো এরা 1ছল তাদেব 
মনিবের ব্যান্তগত সম্পার্ত। মাঁনবরা খোশ-খুশি-মতো এদের 'বাক্রও করে দিতে পারত। আবার 
ইচ্ছে হল তো দাসত্ব থেকে মুন্ত দিতে পারত। এসব ম্ন্তপ্রাপ্ত দাসদের নিয়ে দেশে আর- 
একটা নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়ৌছল। সেই যুগে পাশ্চাত্য দেশগাাঁলতে ক্লীতদাসের চাহদা 'ছিল 
খুব যোশ। তার ফলে স্থানে স্থানে দাস-ব্যবসায়ের 'বরাট 'বিবাট ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। এসব 
ব্যবসায়ীরা দল বেধে গিয়ে দূরদেশ থেকে স্তীপুবুষ বাচ্চাকাচ্চা জোর কবে ধরে নিয়ে আসত 
ঞবং ভাদের ক্রীতদাসরূপে 'বাক্ষি করত। প্রাচীন গ্রশস, বোম এবং 'মিশরেব এশবর্ষের মূলে ছিল 
এই দাস-ব্যবসা । 

ভারতবর্ষে ক এরকম দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। 
খ,ব সম্ভব ছিল না। চাঁন দেশেও ছিল বলে মনে হয় না! অনশ্য ভারতবর্ষ কিংবা চন দেশে 
জাস-প্রথার কোনো আঁস্তিত্বই ছিল না এমন কথা জোর করে বলা ম্বায় না। বিস্তৃতভাবে দাস-ব্যবসায় 
প্রচালত না থাকলেও কোনো কোনো পাঁববাবে ব্লঈতদাস দেখা যেত। পাঁরবারস্থ চাকরবাকরদের 
মধ্যে কতক লোক ছিল যাদের ক্রীতদাস বলা যেতে পাবত। ধকন্তু অনান্য দেশে খেতখামারের 
কাজে যেমন অগাঁণত লোককে কেনা-গোলামেব মতো ব্যবহাব করা হত, চশন 'কংবা ভারতবর্ষে 
সেরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, এই দুঁট দেশে অল্তত দাসপ্রথা নিতান্ত 
জঘনা আকারে কখনও দেখা দেয় নি। 

যাক, এদিকে রোম ক্রমেই বড়ো হয়ে চলল। আর প্যার্রীসয়ানদেব উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধ হতে 
লাগল। কিল্তু স্লিবিয়ানদের অবস্থার কোনো ইতরাঁবশেষ হল না। প্যাষ্ট্রীসয়ানরা আগের মতোই 
ওদের উপর কর্তৃত্ব করতে লাগল। আবার প্যান্রীসয়ান এবং 'শ্লাবয়ান দুই দলই প্রভু হয়ে 
ক্রপতদাস বেচারদের ঘাড়ে চেপে রইল। 

য়োম ক্রমে বড়ো হয়ে চলছে; কল্তু এখন এর শাসনব্যবস্থা চলছে কীভাবে, সেই হল প্রশন। 
আগেই তো বলোছ শাসনভার ছিল [সনেট-সভার হাতে । 'সনেটের সভ্যরা ছিলেন মনোনশত সদস্য । 
মনোনয়নের ভার ছিল দুজন কন্সালের উপর ॥। এরা দুজন 'ছলেন নির্বাচিত ব্যান্ত। নাগাঁরকেরা 
ভোট য়ে এদের নির্বাচন করত $ গোড়ার দিকে রোম যখন একাঁট ক্ষুদ্র নগর-সাষ্ট্র মার ছিল, 
তখন নাগারকেরা সকলে রোম নগরে কিংবা তারই আশেপাশে বাস করত। সবাই এক জারগায় এক 
হয়ে ভোট দেওয়া এদের পক্ষে কিছুই কষ্টকর 'ছিল না। কিন্তু ক্রমে রোম যখন বস্তারলাভ করল, 
তখন বহ-সংখ্যক নাগারক হয়ে পড়ল দরের বাঁসম্দা। তাদের পক্ষে ভোট দেওয়া ক্রমেই দুদ্কর 
হয়ে পড়ল আজকাল যাকে বলা হয় প্রটতানাধমূলক গভর্নমেন্ট, সেকালে তা ছল না। জাতীয় 
আইনসভা, পার্লামেন্ট িংবা কংগ্রেসে আজকাল প্রত্যেক ভোটকেন্দ্র, থেকেই একজন করে প্রাতানাব 
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পাঠানো হয়; সুতরাং বলতে গেলে, নির্বাচিত সদস্যগণ সমগ্র জাতিটারই প্রাতানাধত্ব করেন। কিন্তু 
প্রাচীন রোমানগণ এ দিকটা খেয়াল করে নি। তারা রোম নগরীতে ভোট-গ্রহণের ব্যবস্থা করত; িচ্তু 
দূরবতাঁ অধিবাসীদের পক্ষে রোমে গিয়ে ভোট দেওয়া সম্ভব হত না। সাঁত্য কথা বলতে ক, 
বোমে কা হচ্ছে না হচ্ছে তা ওরা জানতেই পারত না। খবরের কাগজ কিংবা বই-পৃস্তকাদ তো 
আর 'ছিল না। তা ছাড়া খুব কম লোকেই পড়তে জানত। ভোটের আঁধকার থাকা সতেও দরের 
আঁধবাস্সীরা তার সুযোগ নাতে পারত না। 

তবেই দেখতে পাচ্ছ, 'নর্বাচন কিংবা অন্যানা বপারে শুধু পোমেব বাঁসিন্দারাই প্রকৃতপক্ষে 
অংশ গ্রহণ করত। ভোটের বাবস্থা হত খোলা মাঠে ঘেরাও-করা জায়গায় । ভোটদপ্তাদের মধ্য 
আধকাংশই ছিল প্লিবিয়ান বা দরিদ্র নাগরিকের দল । প্যাগ্রাসয়ান লা ধনশ সম্প্রদায় ছিল ক্ষণত। 
'লিপ্স আর উচ্চপদপ্রার্থী; সুতরাং তারা এ দাঁরদ্রু লোকদিগকে ঘৃষ দিয়ে ভে্ট আদায় করও। 
আজকালকার নির্বাচন-ব্যাপারে ষেমন অনেক সময় ঘুষ আর চতুবতা ১প শভখন বোদমেণ্ড সেটা চলত । 

রোম-রাষ্্র যেমন বেড়ে চলল ইতালিতে, তেমান আধার কাথেজ ক্ষমতাশালণ হতে লাগল 
উত্তর-আফ্রকায়। কার্থেজের আধবাসীরা ছিল 'ফাঁনসখয়দের বংশধর- জাহাজ, বাবসাযখ। এগ 
শাসনপ্রণালন 'ছল প্রজাতাল্পক, কিন্তু কার্যত সেটা ছল ধনশ-সম্প্রদায়ের প্রজাজল্ত, রোমের চেয়েও 
এক 'ভাগ্রি চড়া। এই নশব-রাস্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে ক্রীতদাস ছিল অসংখ। 

প্রাচীনকালে দক্ষিণ-ইতালি এবং মৌসনাতে গ্রীক উপনিবেশ ছিল। রোম আর কাথেজ 
একযোগে গ্রীকাঁদগকে তাঁড়য়ে দেয়। কিল্তু তাদের এই মৈল্রীবন্ধন বোঁশ দিন অটুট ছিল না, 
শীঘ্রই শিথিল হয়ে পড়ল এবং শূরূ হল 'বরোধ। ভূমধ্যসাগর এত চওড়া ছিজ না যে, পু তপরে 
মুখোমীথ দুটো শাল্তশালশ রাষ্ট্র থাকতে পারে। উভয় রাষ্ট্রই ক্ষমতাঁভিলাষশ 'ছিল। রোম-রাষ্ 
ক্রমশ বিস্তারলাভ করাছল। তার যেমন 'ছল উচ্চাঁভলাষ, তেমান দৃঢ়তা । কার্থেজ প্রথমে 
রোম-রাম্ট্রকে উপেক্ষাই করেছে; সমূদ্রে আধপত্য বজায় রাখতে পারবে বলেই তাব ধাবণা 'ছল। 
শ-খানেক বছর দুটো রাষ্ট্র পরস্পর মারামাঁর কাটাকাঁট করেছে, মাঝে মাঝে আবার বফা-নষ্পাস্তও 
হয়েছে। এদের মধো যুদ্ধ হয়েছে তিনবার, ইতিহাসে তাকে 'পিউানক যুদ্ধ বলা হয়। 
প্রথম পিউাঁনক যুদ্ধ তেইশ বংসর যাব চলেছিল, খষ্টপূর্ব ২৬৪ থেকে ২৪১ সন পর্যন্ত। 
এই যুদ্ধে রোমের জয় হয়। দ্বিতীয় িউনিক যুদ্ধ হয় বাইশ বছর পরে; ইাতিহাসপ্রাসম্ধ 
হানিবল ছিলেন কার্থেজবাসশদের সেনাপাঁতি। তিনি পনেবো-বছর-কাল যাবৎ রোম-রাম্ট্রকে নানা- 
রকমে উত্তন্ত করলেন; রোমানগণ ছিল ভয়ে জড়োসড়ো। রোমের সৈন্যবাহনশকে তিনি লণ্ডভন্ড 
করে 'দলেন, বিশেষ করে থষ্টপূর্ব ২১৬ সনে.কেরীর যুদ্ধে। কল্তু এই পবাজয় এবং দুর্ঘটনা 
সত্তেও রোমানরা বশ্যতা স্বীকার করে নি, বরং শন্লুর সঙ্চগে অনবরত যুদ্ধ কবেছে। সম্মুখ-যুদ্ধে 
তারা হানিবলকে আক্রমণ করতে সাহস পায় নি; তাঁকে নানান রকমে হয়রান করতে চেস্টা করেছে, 
কার্থেজের সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষায় বাধা 'দয়েছে। এই সময়ে রোমান সেনাপাঁত ছিলেন ফ্যাবয়াস; 
এই সেনাপাত দশ-বছব-কাল সম্মৃখ-যুদ্ধ এড়িয়ে চলেছিলেন। ইন খুব নামজাদা লোক ছিলেন 
না; তবৃ-ষে আমি এ*র নাম উল্লেখ করছি তার কারণ, এ*র নাম থেকে ইংরোজ ফ্যাবিয়ান-শব্দেব 
উৎপান্ত হয়েছে। ফ্যাবিয়ান-পম্থীদের কার্ধপ্রণালণ হল সাক্ষাংভাবে কোনো প্রশ্নের মীমাংসা না 
করা-_তারা সম্মৃখ-যৃষ্ধ এাঁড়য়ে চলে, কোনো সংকটের সম্মুখীন হয় না। ইংলশ্ডে ফ্যাবিয়ান- 
পল্থশদের একটা সামাতি আছে; এরা সমাজতল্মে রিশবাস করে, অথচ আশু একটা পাঁরবর্তন চায় না। 

হাঁনবল ইতালিকে প্রায় মরুভূমিতে পাঁনশত করেছিলেন; 'কিচ্ভু রোমও ছিল নাছোড়বান্দা 
এবং শেষ পফক্তি রোমই জয়লাভ করে। খন্টপূর্ব ২০২ নে জামা-নামক স্থানে এক হচ্ছে 
হানিবল পরাস্ত হন। কিন্তু তাতেই এ ব্যাপারের শেষ হয় িন। মোম হানিবলকে মোটেই নিষ্কৃতি 
দিল না, অনবরত তার 1পছনে লেগে রইল। তানি যেখানে বান সেখানেই ক্লোম তাড়া কনে; 
অবশেষে 'বষ খেয়ে তানি প্রাণত্যাগ করেন । 

কার্থেজ একেবারে দমে গেজ্ব, রোমের বির্্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল মা কোনো । 
অর্ধশতাজ্দ-কাল এ দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে আর কোনো বিবাদ হয় নি।, কিন্তু রোমের মনের ক 
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মেটে নি, ভাই একটা অজূহাতে আবার কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল; এইটাই তৃতীয় 
পিউীনক-যদ্ধ। দারুণ হত্যাকান্ডের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ ধংস হল কার্থেজ। এমনাক, যে স্থানে 
একদা ভূমধ্যসাগরণয় অণ্চলের রানী সম্াম্ধশালী কার্থেজ নগরী অবস্থিত ছিল, লাঙ্গল 'দয়ে চষে 
ফেলা হল সে স্থান! 


৮ 
রোম-শাসনতন্তের প্ুপান্তন 


৯ই এপ্রিল, ১৯৩২ 


কার্থেজের পরাজয় এবং ধ্বংসের পর পাঁশ্চম ভূখণ্ডে রোম সববেসর্বা হয়ে উঠল, প্রণতচ্বন্ঘণ 
আর কেড রইল না। গ্রশক রাষ্ট্রগলো তো আগেই রোমের বশ্যতা স্বীকার করোছল; এখন 
কারেজের অধীনস্থ দেশগলোও রোম দখল করে বসল। “ম্বতশয় 'পউানক-যুদ্ধের পর স্পেন 
এসে গেল রোমের আধকারে । কিন্তু তথাঁপ কেবলমাত্র ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চলের দেশগীলই রোমের 
অধীনতা স্বীকার করোছল; সমগ্র উত্তর এবং মধ্য-ইউরোপ ছল স্বাধীন। 

যৃম্ধজয় আর দেশ-আধকারের ফলে রোম এশ্বর্যশালশ হয়ে উঠল; 'বাজত দেশসমূহ থেকে 
প্রচুর ধনসম্পদ আর ক্রুতদাসের আমদান হতে লাগল, আব সেই সঙ্গে এল বিলাসতা। তোমাকে 
পূর্বে বলোছ, রোমে শাসনক্ষমতা ছিল দনেটপভাব হাতে, এবং এই 'সিনেটেব সভ্য ছিলেন ধনখ 
আঁভজাতসপ্প্রদায়ের লোকেবা। বোমের ক্ষমতা আর আঁধকার যত বেড়ে চলল, এই ধনাসম্প্রদারেব 
ধনসম্পদও বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে । কাজেকাজেই ধনশবা হল আধকতর ধন; আর গারব 
সৈই গারবই থেকে গেল, কিংবা আরও বেশি দুঃস্থ হয়ে পড়ল, বাড়ল দাস-আধবাসশীদেব সংখ্যা। 
বিলাসবৈভব আর দুঃখদুর্গাত পাশাপাশি বেড়ে চলল। 

আশ্চর্য, কতকাল আর মানুষ এই অবস্থা সহ্য করবে” তবে কিনা মানৃষেব সহ্যেরও 
একটা সশমা আছে এবং সেই সশমা ছাঁড়য়ে গেলেই সহোব বাঁধ ₹ভঙে যায়। 
দাসদের ভুলিয়ে শান্ত রাখত। একদল লোক অস্বের খেলা দেখাত, দ্বন্যূদ্ধ করত; ওদের বলা 
হত প্লাডিয়েটর। সাকাসে ওদের দ্বন্বযুদ্ধের ব্যবস্থা করা হত; কত ক্রীতদাস আব যৃষ্ধ- 
বন্দশকেই না হত্যা করা হয়েছে এ ধবনের ম্বন্বযুদ্ধে, খেলার ছলে। 

কিন্তু আভ্যন্তারক গোলযোগ বেড়ে চলেছিল রোম বাচ্ট্রে। বাজদ্রোহিতা আব হত্যাকাণ্ড 
লেগেই ছিল; 'নর্বাচনে ঘৃূষ আব অসাধূ উপায়েব তো ষেন কথাই ছিল না। এমনাক চিরপদদলিত 
ক্রশতদাসরাও একবাব স্পার্টাকাস্‌-নামক জনৈক দ্বন্ষুদ্ধকাবীব অধীনে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ 'নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে; কথিত আছে ছয় হাজার 'িদ্রোহরীকে ক্রুশ- 
বিচ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। 

এই সময়ে কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ প্রভাবশালশ হয়ে ওঠে; সিনেউসভাকে তারা আমল দিত না। 
বাধল গহেষৃন্থ; সৈন্যাধক্ষেরা পরস্পর মারামার-কাটকোটি শুরু করল, উজ্জাড় করে দিল দেশ। 
খক্টপূর্ব ৫৩ সনে প্রাচা ভূখণ্ডে পার্থয়ায় মেসোপটেমিয়া) কোঁরর যুদ্ধে রোমান সৈন্যবাহনগ 
দারুখভাবে পরাজিত হর়েছিল। 

পূর্বকাঁথত সৈন্যাধাক্ষদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগা- পদ্পে আর জৃলিরস 
[সিজার । সিজার ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড জয় করোছলেন, তা তুমি জানো। পদ্পে শির়োছলেন পৃব- 
ধদকে। কল্তু এই দুজনের মধ্যে ছিল তণব্র প্রাতদ্বাম্বিতা, একে অন্যকে সহ্য করতে পারতেন না: 
“আবার উভয়েই ছিলেন ক্ষমতাভিলাধশ ৷ ঠসনেটসভা আড়ালে পড়ে গেল, কেউ বড়ো-একটা মানে না। 





৭০ 1ব*ব-ইাতহাস প্রসলা 


্গিজার পদ্পেকে পরাস্ত করে রোম-রাস্ট্রে সবেসিবা হয়ে উঠলেন। “কল্তু রোমে শাসনব্যবস্থা 
ছিল সাধারণতাম্পক, তাই সরকারভাবে সকল ব্যাপারে 'তাঁন ক্ষমতা লাভ করতে পারলেন না। তাঁকে 
রোমের রাজা কিংবা সম্পাট করার চেস্টা হল, 'তানও সম্রাট হতে চেয়েছিলেন, 'ল্তু বাধল বহুকাল- 
প্রচালিত শাসনপ্রথায়। সাঁত্যি বলতে কা, এ শাসনব্যবস্থার 'চিরাচাঁরত প্রথাকে অমান্য করবার ক্ষমতা 
তাঁর ছিল লা। যাই হোক, শেষ পধন্ত ব্লুটাস এবং অন্যান্যেরা ছুরিকাঘাতে সিজারকে হত্যা করেছিল। 
লেক্সপিয়রের 'জুলিয়স সিজার'নাটকে এই দশ্যাটর বর্ণনা আছে, তুমি নিশ্চয় তা পড়েছ। 
খুষ্টপূর্ব ৪9৪8 সনে সজারকে হত্যা করা হয়েছিল। 

'সজারের মৃত্যু হল বটে, কিন্তু প্রজাতন্তকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। সিজারের হত্যার 
প্রাতশোধ নিয়েছিলেন তার পোষ্যপুত্ত অক্েভিয়ান আর বন্ধু মার্ক এস্টান। আবার সন্ট হল 
সেই রাজপদ, অক্লোভিয়ান হলেন রাষ্ট্রের প্রধান ব্যন্তি। লোপ পেল প্রজাতল্ম। 'সিনেটসভা থাকল 
বটে, £কল্তু তার প্রকৃত কোনো ক্ষমতা রইল না। 

অক্টোভিয়ান রাজা হয়ে 'অগাস্টাস সিজার এই নৃতন নাম এবং উপাঁধ গ্রহণ করলেন। 
পয়ে তাঁর বংশধরদের সকলকেই বলা হ'ত সিজার । প্রকতপক্ষে, 'সদ্রার কথার মানে দাঁড়াল সম্রাট । 
কাইজার এবং জার এই দুটি কথারও উৎপাত হয়েছে এই শসজাব' শব্দ থেকে । কাইজার কথা 
অনেককাল যাবৎ 'হন্দুস্থানি ভাষায়ও প্রচলিত আছে, যেমন-_কাইজাব-ই-হিল্দ্‌, কাইজার-ই-রুম। 
ইংলশ্ডের রাজা জর্জ মনের আনন্দে এই কাইজার-ই-হন্দ্‌ উপাধি গ্রহণ করেছেন। জর্শীনর 
কাইঞজার আর নেই; তেমাঁন আস্ট্রীয়া আর তুবস্কের কাইজাব এবং রুশিয়ার জারও বিদায় নিয়েছে। 
কিল্তু আশ্চর্য! শুধু ইংলশ্ডের বাজা অদ্যাবাধ সেই নাম কিংবা জুীলয়স 'সজাব উপাধি আঁকতে 
ধরে আছেন! অথচ এই জুলিমস 'সজারই বোমেব পক্ষ থেকে ইংল্ণ্ড জয় করেছিলেন । 

দেখা যাচ্ছে, জযাীলয়স সজারের নামটা রাজকীয় মাহমা-জ্জাপক একাঁট শব্দে পাঁবণভ হয়েছে। 
আচ্ছা, পচ্পে যাঁদ গ্রীসে 'সজারকে পরাস্ত করতেন তবে কেমন হত? সম্ভবত তখন পম্পে 
সম্রাট হতেন, আর 'পশে্পে' কথাঁটর অর্থ হত সগ্নাট। জর্শনর কাইজারেব পাঁরবর্তে আমরা পেতাম 
জম্শীনর পম্পে, এবং এমনকি রাজা জর্জই হযতো-বা উপাঁধ নিতেন পদ্পে-ই-হিল্দ। 

রোম-রাম্ধে ধখন এইসব পাঁরবর্তন ঘটছে, প্রজাতল্ত পাঁরণত হচ্ছে সাগ্রাজো, তখন 'মশরে 
ছিল এক নারণ, নাম 'ক্রিপেত্রা। সৌন্দর্যের জন্যে হীতহাসে এর নাম থেকে গেছে। কখনও 
কখনও গ্যাটকতক স্মীলোক তাদের দৌহক সৌন্দর্ষের জোরে হীতহাসের মোড় 'ফাঁরয়ে দিয়েছে; 
'ক্রুওশেঘ্্রা ছিল তাদেরই একজন, যাঁদও সম্ভ্রম কিংবা প্রাতত্ঠার দাঁব তার তেমন ছিল না। জুিয়স 
সজজার যখন মিশরে যান তখন 'রুওপেত্রী বালিকামাত। পবে অবশ্য মার্ক এন্টানর সঙ্গে তার 
বক্ধৃত্ব জল্মে, কিন্তু তাতে এন্টানর ছু ভালো হয় নি। বস্তুত, এক নৌধযুদ্ধে ক্রিওপেন্রা তার 
সঙ্গে বিশবাসঘতাকতা করে নিজের জাহাজ নিয়ে সরে পড়োছল। 

মিশর পরিদর্শনের পর থেকে সিজার সম্ভবত 'নজেকে রাজ্জা ফিংবা সম্রাট বলে ভাবতে 
শুরু করোছলেন। মিশরের শাসনব্যবস্থায় ছিল রাজতল্, গ্রজাতল্প নয়; শাসনকর্তা কেবলমাত্র 
সর্বেসর্বাই ছিলেন না, তাঁকে দেবতা বলে মানা হত। এই ছিল প্রাচীন মিশরীয় রশীত। আলেক- 
জাস্ডারের মৃত্যুর পর মিশরের শাসনভার গেল গ্রশক টলোমিদের হাতে । ওরা অনেকাংশে মিশরণয় 
মতবাদ, রশীতনশীতি ইত্যাদি গ্রহণ করেছিল। 'কুওপেষ্ট্রা এ উলেমি-বংশের মেয়ে, সুতরাং সে ছিল 
একজন গ্রীক নারী। 

শাসনকততাকে দেবতার্গে মানার মনোবাতিটা বোমও গ্রহণ করল; এতে ক্রিওপেস্রার কোনো 
হাত ছিল ক না সাধক বলা ধায় না। এমন?ক জালয়স [সিজারের জীবন্দশাতেই তাঁর প্রীতম 
ধাড়ে, পুজো করা পুল হল। দেখতে পাবে, পরবতার্কালে এটা রোমান-সম্মাটগণের নিকউ একটা 


মোমের ইতিহাসের একটা সাম্ধিক্ষণে এসে আমরা পেশছেছি। প্রজাতদ্মের তখন অন্তর্দশা। 
অক্কোভিরান, খান্টীয় ২৭ সনে রাজা হলেন, উপাধি নিলেন অগাস্টাস 'সজার। রোম-সাগ্জাজ্য ও 
স্তার সম্ভাটদের কাঁহনশ পরে বলব; প্রজাতল্মের শেষ আমলে রোমের অধশন রাজাগুলোর অবস্থাটা 


রোম-শাসনতন্মের রুপান্তর ৰ১ 


আগে আলোচনা করা যাক। 

ইতাঁল তো রোমের অধীনে ছিলই, আর ছল পাশ্চাতোর স্পেন এবং গল (ফ্রাঙ্স), এই 
দঁটি দেশ। পূবাঁদকে গ্রীস আর এশিয়া-মাইনর রোমের অধিকারে ছিল; এশিয়া-মাইনরে গ্রণক 
রাম পার্গেমামৃ-এর কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। উত্তর-আফ্রিকায় মিশরকে রোমের আশ্রত- 
রাজ্য হিসাবে ধরা হত; ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চলের কাথেন্ছ এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ রোমেন্ব 
অন্ত্ভুন্ত 'ছিল। কাজে কাজেই, উত্তরে রোম-বাস্ট্রের সশমানা ছিল রাইন নদী । জমান, রুশিয়া, উত্তর 
রি এবং মেসোপটেমিয়ার পূরাদকের সমস্ত দেশ ও জাতি রোম-রাষ্ট্রের সখমানার 

। 

সেকালে রোম ছিল বিরাট সাম্রাজা। ইউরোপের লোকেরা লমগ্র পরখবীঁটাকেই রোমের অধশন 
বলে মনে করত। অন্যান্য দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান ছিল শা কলা? আদতে 
[িল্তু ব্যাপার তা নয়। চীনের হান্‌-বংশের কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে । ঠিক এই সময়টাই 
ছল হানৃ-বংশের রাজত্বকাল এবং এদের ক্ষমতা আব আঁধিকার এশিয়া থেকে বয়াবর কাস্পিয়ান 
সাগর অবাধ বিস্তৃত ছিল। মেসোপটেমিয়ায় কেরির যুদ্ধে রোমানদের দারুণ পরাজয় হয়েছিল । 
মঙ্গোলীয়গণ সে যুদ্ধে পার্থযাবাসীদের সাহায্য কর্ষেছিল, এই আমার আন্দাজ । 

রোমের ইতিহাস, বিশেষ করে রোমের প্রজাতল্-যৃূগের ইতিহাসের প্রতি ইউরোশতয়দের 
একটা টান আছে; ওরা মনে করে প্রাচীন রোম-রাম্ট্র আধুনিক ইউরোপখয় রাস্গুলোর জল্মদাতা । 
কথাটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। তাই তো ইংলণ্ডে স্কুলের ছান্রদেব গ্রীস আর রোমের ইতিহাস 
পড়ানো হয়, অথচ, আধুনিক যুগের ইতিহাস হয়তো তারা জানে না। আমার মনে আছে, ইংলশ্ডে 
আমাকে লাতিন ভাষায় জ্ালয়স সজাবের গল্‌-আক্রমণের কাঁহনী পড়তে হয়োছল। সিজার 
কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না, স্াহত্যরচনায়ও তাঁর চমৎকাব হাত 'ছিল। আজও ইউরোপের হাজার 
হাজার 'বদ্যালয়ে তাঁর রাঁচিত “দ্য বেলো গ্যাঁলকো?” পড়ানো হয়। 

অশোকের রাজত্বকালে পাঁথবশর অপরাপর দেশের অবস্থার পর্যালোচনা শুরু করৌছলাম। 
তা শেষ করে আমরা চশন এবং ইউরোপে চলে গিয়োছ। এখন খস্টীষ যুগের শুবৃতে চলো আবার 
ভারতবর্ষে ফিরে যাই; অশোকের মৃত্যুর পর সে দেশে অনেক-কিছু পাঁরবর্তন ঘটেছে, উত্তর আর 
দাক্ষণ-ভারতে নূতন নৃতন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। 

পৃথবীর ইতিহাস আঁবাচ্ছল্ল, এই ধারণা আমি তোমার মনে জল্মাতে চাই। কিন্তু মনে 
রেখো, সেই প্রাচশন যুগের দূরদূরান্তরের দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ-রক্ষার তেমন কোনো উপায় 
[ছিল না। রোম অনেক বিষয়েই খুব উন্নত ছিল বটে, কিন্তু ভূবিদ্যা আর ভূচিত্রাবলশর জ্ঞান 'ছিল 
না বললেই হয়, শেখবার চেষ্টাও করে 'নি। সৈন্যাধ্ক্ষরা ছিলেন 'দ্বিজয়শ বশর, 'সনেটের সদসারাও 
ছিলেন বটে জ্ঞানী ব্যন্ত, কিন্তু ভূগোলের জ্ঞান তাঁদের সামান্যই ছিল; আজকালকার স্কুলের 
ছাল্রছান্রশরাও তার চেয়ে ঢের বৌশ জানে । রোম-সম্াটগণ যেমন নিজেদের পৃথিবীর অধাীশ্বর বলে 
মনে করতেন, ঠিক তেমাঁন হাজার হাজার মাইল দূরে এশিযা মহাদেশে চীনের সম্ভাটগণও ভাবতেন, 
তাঁরাই পৃথিবীর অধিপাঁত। 


২৯ 
দাক্ষণ-ভারতের প্রাধান্যলাভ 


১০ই এপ্রল, ১৯৩২ 


সদর প্রাচ্যের চীনদেশ আর পাশ্চাত্যের পোম পাঁরভ্রমণ করে অনেক কাল পরে ভারতে ফিরে 
এলাম । 

অশোকের মৃত্যুর পব মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।  উত্তর-ভাবতের প্রদেশগ লো 
হখশনবল হয়ে পড়ে; ওদিকে দাঁক্ষণাত্যে গাঁজয়ে ওঠে একটা নূতন সাস্সাজ্য-_ অন্ধর-সাম্মাজ্য । অশোকের 
বংশধরগণ বছর-পণ্টাশেক মগধে রাজত্ব করোছিল, তার পর শেষ মৌর্বরাজের সেনাপাঁত বলপূর্বক 
ধসংহাসন দখল করেন। ইনি ছিলেন ব্রাহমণ, নাম পুষ্যমিলল। এর বাজত্বকালে ব্রাহমণ্যধর্মেব 
পুনরভূযদয় হয়; বৌদ্ধসন্ন্যাসসদের উপর কিছ; অত্যাচার-আবচারও করা হয়ৌছল। ভারতের 
ইতিহাস পড়তে পড়তে তুমি দেখতে পাবে, বৌদ্ধধমেরি উপর ভ্রাহমণ্াধমের আক্রমণের রীতিটা 
ছিল কৃউনোতিক, আশম্ট অত্যাচাব কথনও করে নি। গকছুটা অত্যাচার আবচার যে হয় নি তা নয়, 
তবে সম্ভবত তার হেতু ছিল রাজনোৌতিক। বৌদ্ধসংঘগুলো ছিল খুব শান্তশালী, এগুঁলর রাজ- 
নোতিক ক্ষমতাও ছিল যঘেষ্ট। সম্রাটদের মধ্যে অনেকে এই সংঘগ্‌লোকে রীতিমতো ভয় করে চলতেন 
এবং তাই ওদের ক্ষমতা লোপ কববাব জন্যে বারবার চেম্টা করেছেন। ব্রাহম্ণ্যধর্ম শেষ পর্যন্ত 
বৌদ্ধধর্মকে দেশছাড়া করল, তবে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ কতকটা গ্রহণ করতে হয়োছল। 

এই নৃতন ব্রাহরণাধর্ম পুরাতনেক পুনবাবৃত্তি নয়, কংবা বৌদ্ধধর্মেব আদর্শকৈ অস্বীকারও 
করে নি। ভ্রাহযণ্যধর্মের প্রাচশন নায়কগণের রখাতি ছিল, নৃতনকে গ্রহণ কবা, থাপ খাইয়ে নেওয়া । 
আর্ধগণ প্রথম যখন ভারতে এল তখন তারা দ্রাবড়জাঁতর আচাবপদ্ধাতি ও সংস্কীতি অনেকাংশে 
গ্রহণ কবোছল; জ্ঞাতসাবেই হোক আব অজ্ঞাতসারেই হোক, এই রীতিই তারা পালন কলেছে, 
ই?তহাস তার সাক্ষ) দেয়। বৌদ্ধধার্মের প্রাতিও তাদের এই মনোভাবই প্রকাশ পেযেছে_ বৃদ্ধকে 
করেছে অবতার আব দেবতা । অগ্গাণত জনসাধারণ তাঁকে দেবতাজ্কানে পূজা করেছে, অথচ তাঁর 
বাণশ ও আদর্শকে পালন করে নি। শুঁদকে ব্রাহনণ্যধর্ম তথা হন্দুধর্মও তাব আদর্শ এবং 
ভাবধারা বজায় বেখেছে। বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহম্রণ/ধর্মেব প্রভাবাবিম্তাবেব এই চেষ্টা অনেককাল 
ধরে চলেছিল, কেননা, অশোকের মৃত্যুর পবেই তো আব বোম্ধ্র্ম ভাবত থেকে লোপ পায় নি। 
আরও কয়েক শো বছর ছিল এ দেশে। 

অশোকের মৃত্যুর পরে মগধে কোন্‌ বংশের প্রভূত্ব স্থাঁপত হল, কাবাই-বা বাজা হল তা 
আলোচনা করার দরকার নেই । দ্‌ শো বছরের মধ্যে নানার প্রাতপাত্ত লোপ পেয়ে গ্রেল; 
অবশ্য পরেও বৌদ্ধসংস্কাঁতির কেন্দ্র হিসাবে তার খ্যাত ছিল। 

এঁদকে উত্তর-ভারত আব দাক্ষিণাতযে মহা আন্দোলন চলছিল। শক, তর্ক, কুষাণ 
ব্যাকৃ্িয়ার হ্রশকজাতি, 'সাঁথয়াবাসী প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির আক্রমণে উত্তর-ভারত 
উত্ত্ন্ত হয়ে পড়োছিল। মধা-এঁশয়া ছিল নানা জাতির জল্মস্থান; এরা করণে ক্রমে ক্রমে সমগ্র 
এশিয়ার, এমনাঁক ইউরোপেও ছাঁড়য়ে পড়ে এবং ইতিহাসের পাতায় বারে বারে এদের আঁবিভব 
হয়, সে কথা তোমাকে পূর্বে বলোছ। খম্টের জল্মের পূর্বে প্রায় দু শো বছর-কাল যাবৎ এভাবে 
ভ্ঞারত অনেকবার আক্রান্ত হয়েছে । 'কন্তু মনে রেখো, এইসমস্ত আক্রমণের উদ্দেশ্য দেশ-জয় 
কিংবা লুউপাট নয়, আসল উদ্দেশা ধছিল জায়গা দখল করে বসবাস করা। মধ্য-এশয়ার জাঁতদের 
"আধকাংশই ছিল যাযাবর, লোকসংখ্যা-বৃম্ধর সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানে এদের সংকুলান হত না; 
কাজেই এরা এখান থেকে ওখানে যেত, নূতন জায়গার সন্ধানে ফিরত। আর-একটা কারণ এই 
ছিল যে, পিছন থেকে প্রায়ই এদের উপর চাপ পড়ত; এক জাতি আর-এফ জাতিকে স্থানচ্যুত 
ফরে?দত এবং বাধ্য হয়েই এরা অন্য দেশ আক্রমণ করত। সুতরাং ষেসকল জাত ভারতরর্ধ 
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আক্রমণ করোছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল আশ্রয় লাভ করা। চশন-সাম্রাজ্যও যখনই সৃযোগ পেয়েছে-_ 
যেমন হানৃ-বংশের রাজত্বকালে-_ যাযাবর জাতগুলোকে তাঁড়য়ে ?দয়েছে দেশ থেকে। 

আর-একটা কথা মনে রাখবে, মধ্য-এীশয়ার এইসমস্ত যাযাবর জাতি ভারতবর্ষকে পুরোপুরি 
শললুর দেশ বলে মনে করে নি। ইতিহাসে এদের বলা হয়েছে বর্বর: সে ষুগের ভারতের তুলনায় 
এরা অবশ্য ততটা সভ্যভব্য ছিল না। কিন্তু আঁধকাংশ জাতিই ছিল গোঁড়া বৌস্ধধমণবলম্বন, 
এবং ভারতবর্ষ এদের ধর্মের জল্মভূমি হওয়াতে এরা ভারতকে খুব শ্রম্থা কবত। 

প্ষ্যামঘ্রের রাজত্বকালেও ব্যাকীট্রয়ার গ্রাক রাঙা মনাঙ্দার ভারতের উল্তর-পশ্চিষাপ্থ্গ 
আক্রমণ করোছিলেন। ইনি ছিলেন বৌম্ধ। ব্যাকৃষ্টীয়া ছিল ভারতের উত্তর-পশ্গিএ-সশমান্তে । 
প্রথমে সৌলউকসের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূন্ত ছিল, কিন্তু পবে স্বাধীন রাজ্যে পাঁধণত হয়) শুষামাতের 
ীনকট পরাঁজত হয়োছলেন বটে, 'কল্তু মিনান্দার কাবুল আর পসম্ধ্ুদেশ আধকাম করতে 
সমর্থ হন। 

ব্যাক্্রয়াবাসীদের পরে এল শকজাতি। শকেরা উত্তর এবং পশ্চিম-ক্তারতেব সবি ছড়িয়ে 
পড়ল। এরা ছিল তর্ক যাযাবব জাতির একটা শাখা, কুষাণক্ঞাঁতি এদেল স্থানচুযুত কনোছিল। 
ব্যাকাট্রয়া, পাঁর্য়া প্রভাতি রাজ্য পদদলিত করে শকেরা এ দেশে এসে উত্তরাশ্থলে, বিশেষত পাজাব, 
রাজপুতানা এবং কাথয়াওয়াড়ে রাজ্য স্থাপন করে । ক্রমে এবা যাধাবর জাতির ধশীতিনশীত পরিত্যাগ 
করে এবং সভ্য জাতিতে পবিণত হয। 

এই সময়েব ইতিহাসে একটা বিষয় প্রাণধানযোগ্য। সেটা এই যে, ভারতের 'বি:ভন্ন অণ্চনে 
তুঁকি, ব্যাকত্রৌয় প্রভাত বিদেশী জাতি রাজত্ব কবলেও ইন্দো-আর্য সমাজবাবস্থায তেমন কোনো 
ওলটপালট কখনও হয় 'ন। এবা ছিল বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধসংঘবাবস্থাই মেনে চলেছে; আর এসকল 
বৌদ্ধসংঘ তো প্রাচীন ভারতের গণতান্তিক গ্রাম্য সমাজব্যবস্থাব উপবেই প্রাভিন্ঠত ছিল। সু্ুবাং 
এদের রাজত্বকালেও এ দেশে স্বায়ভ্তশাসন্মূলক গ্রাম্য শাসনবাবস্থাই প্রচলিত 'ছিল। তখনও 
বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও 'শিক্ষাব কেন্দ্ররূপে তক্ষশশলা আর মথুবাব খুব নাঘভাক ছিল, চশন এবং পাঁ*চম- 
এশিয়া থেকে শিক্ষার্থরা ওখানে আসত। 

[কিন্তু উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত থেকে পুনঃপুনঃ আক্রমণে ফলে এবং মৌর্য সাম্রাজো ভাঙন 
ধরাতে প্রাচীন ভাবতীয় পদ্ধাত ক্রমে এ অণ্চল থেকে অন্তাহ্ত হয, দাক্ষণাতোর ভাবতশষ 
রাষ্ট্রগুলোই খাট ইন্দো-আর্ধ প্রথাব কেন্দ্রে হযে দাঁডাষ। বহু গুণীজ্ঞানী লোক উত্তবাণ্ুল থেকে 
চলে যায় দাঁক্ষিণাত্যে। হাজার বংসব পরে যখন মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ কবে তখনও ঠিক এই 
ব্যাপার ঘটোছিল। এই দেখো-না কেন, আজও পর্যল্ত উত্তব-ভাবতই এঁসমস্ত আক্রমণের ফল ভোগ 
করছে, দাক্ষিণাত্যে বড়ো-একট্া আঁচড় লাগে নি। আমবা উত্তব-ভাবতেব বাসন্দারা একটা মিশর 
সংস্কাতর আবহাওয়ায় গড়ে উঠোছি; এটা হিন্দু-মুসীলম সংস্কৃতির মিশ্রণ এবং তাতে আবাল 
পাশ্চাত্যের ঢেউ এসে লেগেছে । এমনাঁক আমাদের ভাষাও মিশ্র ভাষা, তাকে 'হাঁল্দ, অথবা উদ্র্য, 
িংবা 'হন্দুস্থান যাই বলো-না কেন। অথচ দাক্ষিণাত্য আজও হন্দুপ্রধান, আঁধবাসশরা বেজায় 
নজ্ঠাপরায়ণ, সে তো তুম নিজেই দেখেছ। শত শত বংমর ধরে দাক্ষিশাত্য প্রাচীন আর্ধসভাতার ধারা 
বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে, এবং তার ফলে এমন এক কঠোর মনোবাত্তসম্পন্ন সমাজের সৃষ্টি 
হয়েছে যে তার পরমত-অসাহকফৃতা দেখতে অবাক লাঙ্গে। দেয়াল 'জ্জানসটা ভয়াবহ; কখনও 
কখনও বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করলেও, শেষ পর্যন্ত মানূষকে বন্দশ আর কূ'তদাসে পাঁরণত 
করে; স্বাধীনতার বিনিময়ে তখন তোমাকে কিনতে হয় শুঁচিতা আর পাঁব্তা। আর মনের মধ্যে 
ঘাঁদ একবার দেয়াল খাড়া করে তুলতে পারো তবে সেটা হবে আরও সাংঘাতিক; প্রাচশন কালের 
কোনো কুপ্রথাকেই তুমি ছাড়তে পারবে না, আবার নৃতন চিন্তা বা আদর্শকে গ্রহণ করতেও 
তোমার বাধবে। 

িস্তু তথাপি দাক্ষিণাত্য, একটা কাজের মতো কাজ করেছে, সহন্রাধক বংসর-কাল যাধং 
ধশল্পকলা ধর্ম আর রাজনশীততে ভারতশয় আর্ধসভ্যতার ধারা রক্ষা করেছে। প্রাচখশন ভারতশয়ু িষ্প- 
কলার 'নদর্শন দেখতে চাও তো তোমাকে দক্ষিণ-ভারতে যেতে হবে। আর রাজনশীতর দক থেকে 
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দাঁক্ষণাত্যের গণতান্মিক সংসদগুলো যে রাজশান্তকে সংযত রাখত, সে কথা তো মেগাস্ধোনসের 
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকেই আমরা জানতে পারি। 

কেবল যে জ্ঞান লোকেরাই উত্বর-ভারত ছেড়ে দাঁক্ষণাত্যে চলে 'গিয়োছল তা নয়; শিল্পী, 
কারিকর, 'মাস্্ প্রভাতি অনেক গৃশী লোকও মগধের পতনের পরে দাক্ষিণাত্যে চলে ষায়। এই 
সময়ে দাক্ষপাতোর সাহত ইউরোপের বাণিজ্য চলত । এ দেশ থেকে সোনা, ম্স্তা, হাঁতর দাঁত, চাল, 
লঙ্কা, ময়ূর, এমনাঁক বানরও, বাঁবলন 'মশর গ্রীস এবং রোমে রপ্তানি করা হত। মালাবার- 
উপকৃল থেকে সেগুন কাঠ চালান দেওয়া হত বাবিলনে। আর-একটা কথা খেয়াল করবে যে, 
ভারতের খনজস্ব জাহাজে করেই এই ব্যবসাবাপজ্য চলত । জাহাজের খালাস ছিল যত দ্রাবড়- 
জাঁতর লোক। এ থেকেই ধূঝতে পারছ, সেই প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে দাক্ষণাত্যের স্থান কত 
উপরে ছিল। অসংখ্য রোমান মুদ্রা দাক্ষণ-ভারতে পাওয়া গেছে। আম তো তোমাকে আগেই 
বলোছি, মালাবার-উপক্‌লে আলেকজান্দ্রিয়ার উপাঁনবেশ ছিল, আর ও'দকে ভারতীয় উপাঁনবেশ 
ছিল আলেকজান্দ্িয়ায়। 

অশোকের মৃত্যুর 'কিছু পরেই দাক্ষিণাত্যে অল্ধরজাত শান্তশালশ সাম্রাজ্য স্থাপন করে। 
ভারতের পূর্ব-উপকূলে এবং মাদ্রাজের উত্তরে এই অন্ধ্রদেশ; বর্তমানে অন্ধ একটি কংগ্রেসণ প্রদেশ, 
তা তুমি জানো। অম্ধদেশের ভাষা তেলেগু । অশোকের মৃত্যুর পরে এই সাম্রাজ্য আত দ্রুত বিস্তার- 
লাভ করে। উপ্পানবেশ-স্থাপনের ব্যাপারে দাক্ষণাত্য কীর্‌প উদ্যোগী হয়োছল সে কথা পরে বলব। 

শক, 'সাথর়াবাসণ প্রভাতি জাঁতর কথা তোমাকে বলেছি; এরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং 
উত্তর-ভারতে বসবাস করতে থাকে । কালক্রমে এবা ভারতেরই অঙ্গীভূত হযে যায়; আমরা উত্তর- 
ভারতের বাসিন্দারা যেমন 'আর্যদের বংশধব তেমাঁন আবার ওদেরও বংশধর। বিশেষ করে, সাহসণ 
রাজপুত জাতি আব কাঁথয়াওযষাড়ের কর্ম আধবাসীবা তো এদেরই সন্তানসন্তাত। 


৩০ 
কৃষাণ-সাম্রাজ্য 
১১ই এাপ্রল, ১৯৩২ 


শক আর তর্ক জাত কর্তক পুনঃ পুনঃ ভারত-আক্রমণের কথা গত 'চাঠিতে বলোছ। দাক্ষিণাত্যে 
অম্প্রজাতির প্রবল হয়ে ওঠার কথাও উল্লেখ করেছি; এই জাত এক বিশাল দান্রাজ্য প্রাতন্ঠা 
করেছিল এবং সেটা বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুষাণদের 'নকট তাড়া 
খেয়েই শকেরা এ দেশে এসোছল; 'ফিছুকাল পরে আবার কুষাণরা নিজেরাই এসে হাঁজর হল। 
খষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুষাপণজ্জাতি ভারতের সণমান্তে এক রাজ্য স্থাপন করে; এই রাজ্যই 
কালক্রমে বিশাল সাম্াজযে পাঁরণত হয়। দাক্ষণে বারাণসশ ও 'বষ্ধ্পর্বভ, উত্তরে ইয়ারখল্দ ও 
খোটান, আর পশ্চিমে পারশ্য এবং পার্থিয্ার সশমন্ত পর্ষক্তি, অর্থাৎ মধা-এশিয়া থেকে বারাণসশ 
পর্বল্ত এই সাগ্রাজ্য বিস্তৃত 'ছিল। কুষাণজাতি তিন শো বংসর-কাল রাজত্ব করেছিল । কুষাণ-সাম্রাজ্য 
আর দাক্ষিণাতোর অল্-সান্তাজ্ায সমসামায়ক। প্রথমে কুষাণ-সাম্ভাজ্যের রাজধানী ছিল কাবুলে; 
পরে পরুষপুয়ে বের্তমান পেশোয়ার) স্থানাক্তারত হয়। 

কৃষাণ-সায়্াজোর ইতিহাস অনেক কারণে চন্তাকর্ষক। কুষাপ-সম্মাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 


কুষাণ-বাজধানপ থেকে 'নশ্চয়ই লোকজন সর্ধদা মঞ্গোঁলিয়ায় মাতায়াত করত; সেই কান্সণেই বৌম্ধ 
শিক্ষা ও সংস্কতি চন এবং মঙ্গগোলিয়ার টুপছেছিল। পাশ্চিম-এশিয়াও নিশ্চয় এইভাবেই বৌগ্ধ 
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আদর্শ ও চিল্তাধারার সংস্পর্শে এসোছল। আলেকজাপ্ডারের সময় থেকে পশ্চিম-এঁশয়া ছিল 
গ্রণক-শাসনাধশনে, কাজে কাজেই গ্রপক সভ্যতারও আমদান হযেছিল ওখানে । সেই গ্রশক-এঁশিয়াটিক 
সভ্যতা এখন ভারতায়-বৌম্ধ সভ্যতার সঙ্গে মিশ থেয়ে গেল। 

দেখা যাচ্ছে, চশন আব পঁশ্চন-এাঁশয়াব উপরে ভারতবর্ষ প্রভাব বিস্তাব করোছল । তেমান 
আবার ভারতের উপরে এই দ্‌ দেশের ছাপ পড়েছিল। মনে করো, কুষাণ-সাম্রাজ্য এক 'বরাট মুর্তি, 
এশিয়ার পিঠের উপরে পা ফকি করে দাঁড়য়ে আছে; পশ্চিমে গ্রীস-রোম-সাম্রাজয, পুবাদকে চীন, 
আর দাক্ষণে ভারতবর্ষ । এ যেন ছিল ভারতবর্ষ ও রোম এবং ভাবতবর্ধ ও চশনের মধ্যবর্তী 
একটি 'বিশ্রামগ্যহ । 

এইর্‌প কেন্দুস্থাল অবস্থানের দরুন ভারতবর্ষ আব রোমের মধ একটা ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক 
স্ধাঁপত হযোছল। ভারতে যখন কুষাগ-রাজত্ব তখন বোমে জুলিয়স সিজার বে'চে ছিলেন; 
প্রজাতষ্ত-যুগ শেষ হয়ে রোমে সাম্রাজ্য প্রাতিষ্তা হয়েছে। কথিত আছে, কুষাণ-সম্্াট রোমে 
অগাস্টাস সিজারের রাজসভায় দূত পাঠিয়োছলেন। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজা চলত । ভারতবব 
থেকে নানা সুগ্গান্ধ, রেশম, মসালন, বহুমল্য বস্তাঁদ রোমে চালান দেওয়া হত। রোম থেকে সোনা 
আমদানি হত এ দেশে । প্লিনি নামে রোমের এক গ্রল্যকার সোনা-নপ্তানির বিরুদ্ধে তব প্রাতিবাদ 
জানয়োছলেন। তাঁব মতে, এ রপ্তানির ফলে রোম বছবে প্রায় দেড় কোট টাকা ক্ষাতগ্রস্ত হত। 

এই পময়ে বৌদ্ধ সংঘের অধিবেশনে এবং আশ্রমগুলোতে ধর্মশশবষয়ে মতভেদ দেখা দেয। 
দাক্ষণ আর পাশ্চম-অণ্চল থেকে নূতন নূতন িন্তাধারা কংবা পুবোনো আদর্শই নৃতন আকাৰে 
আমদানি হাঁচ্ছল এবং তাতে কবে আদর্শেব মধ্যে একটু জটিলতা এসে গেল। ক্লমে বৌম্ধদের মধ্যে 
মতভেদ ঘটে এবং শেষ পর্য্ভ বৌদ্ধগণ দুই শাখায় বিভক্ত হয়; এক শাখা “মহাযান' এবং অপর 
শাখা 'হীনযান' মত অবলম্বন কবে। এব ফলে লোকের ধর্ম ও জাবনাদর্শে একটা পাঁরবর্তন 
দেখা দিল এবং সেটা পাবস্ফুট হয়ে উঠল 'শঙপ, স্থাপত্যে। কী করে এই পাঁরবর্তন ঘটল ত৷ 
বলা শল্ত; তযে সম্ভবত ব্রাহমণ্য আর যাবাঁনক আদর্শ বৌদ্ধ চিন্তাধারার মোড় 'ফাবষে দিয়োছিল। 

আসলে বৌদ্ধধর্মটা কণ 2 ওটা শ্রেণীবিভাগ, পুবোহত-প্রথা আব আচার-অনৃজ্ঠান ইত্যাদি 
একটা বিরুদ্ধ মতবাদ মাঘ, এ কথা তোমাকে পৃবেওি বলোৌছি। গৌতম ছিলেন মৃতি্পুজাব 'বরোধশ। 
[তানি নিজেকেও দেবতা বলে দাঁব করেন 'ন॥। তন 'ছলেন জ্ঞানশ, বুদ্ধ। এই মনোভাবের দিক 
থেকে বুদ্ধ কোনো মৃতিতে প্রকাশ পান নি; সুতরাং সে যৃগেব স্থাপত্যশিলেপেও কোনো মার্তর 
স্থান ছিল না। কিন্তু ব্রাহমণবা হিন্দ, আর বৌদ্ধধর্মের বিভেদ ঘোচাবার জন্যে ববাবর চেম্টা করেছে 
এবং সেই উদ্দেশ্যে বোদ্ধধমেরি মধ্যে হিন্দু আদর্শ প্রবর্তন কবতে চেয়েছে । গ্রীস-রোম থেন্দ 
বেসকল কারিগর এ দেশে এসোছিল তাদেব দিয়ে দেবমৃর্ত গড়ানো হত। এভাবেই ক্রমে বৌম্ধ- 
মান্দরে-মান্দরে মৃর্ত গড়ে উঠতে লাগল। প্রথমে বোধসত্তের গ্রহ, কেননা বৃদ্ধ পূর্ব-পূর্ব 
জল্মে বোঁধসত্ত ছিলেন বলে লোকে 'িশবাস করত; তার পরে ক্রমে স্বয়ং বৃদ্ধের মৃর্ত তোর 
হল, লোকে দেবতাজ্ঞানে তাঁর পূজা করতে লাগল। 

মহাযান-শাখা এইসব পাঁরবর্তনেব পক্ষপাতশ ছিল। কুষাণ-সম্ভাটগণ মহাবান-মত অবলম্বন 
করেন। কিন্তু তাই বলে গুরা হীনযান কিংবা অন্যান্য ধর্মমতের প্রাত মোটেই অসাঁহফু ছিলেন না। 
কনিম্ক তো নাঁক জরথন্স্ট্রের ধর্ম-প্রচারেও উৎসাহ দেখাতেন। 

মাঝে মাঝে বৌদ্ধসংঘের আঁধবেশনে মহাবান আর হশীনবান এই দুই মতবাদ সম্পর্কে 
আলাপ-আলোচনা হত। কাঁনম্ক কাশ্মীরে সংঘের এক সাধারণ আঁধবেশন আহ্বান করোছিলেন। 
কয়েক শো বছর ধরে এই দু'টি মতবাদের মধ্যে বিরোধ চলোছিল। উত্তর-ভারতের বোম্ধগণ মহাযান 
আর দক্ষিণ-ভার়তের বৌদ্ধগণ হীনবান মত অবলম্বন করে; অবশেষে উভয় মতবাদই হিম্দুধমের 
সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমানে চীন জাপান 'তিব্বতে মহাযান-পন্থা প্রচালিত। সংহল এবং ব্রহন্নদেশের 
বৌদ্ধরা হঈীনযান-মতাবলম্বধ। 

প্রত্যেক জাতির শিল্পকলার মধ্যে জাতির মানাঁসক গাঁতর পাঁরচয় পাওয়া যায়। গোড়ার 
গর্দকে বৌম্ধধর্মের চিন্তা এবং ভাবধারা অতান্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবেই প্রকাশ শ্পেয়েছিল। 


যিশুখস্ট ও তাঁর ধর্ম ৭? 


ক্রমে বৌম্ধ-প্রচারকের দল সহজ পথ ছেড়ে নানারকম রূপকের সাহায্যে মর্মব্যাখ্যা করতে লাগলেন । 
তার ফলে ভারতীয় 'শল্পকলাও ক্রমেই অলংকারবহুল হয়ে উঠতে লাগল। বিশেষ করে উত্তর- 
পাশ্চম-সীমান্তে গান্ধারপ্রদেশে মহাযান-সম্প্রদায়ের যে স্থাপত্যাশজ্প গড়ে উঠোছিল তার মধ্য 
সক্ষত্রাতসূক্ষন কার্বকার্য ক্রমেই বেড়ে চলোছল। এমনাক হখনযানদেন স্থাপত্যাঁশজ্পও এর ছোঁয়া 
থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নি। এদের শিল্পের মধ্যে যে অনাড়ম্পর লরলতাটুকু ছিল তা দূর হে 
ক্রমেই আলংকাঁরক কারুকলার প্রয়াস দেখা দিতে লাগল । 

সে ষুগের কিছু গকছু 'শিজ্পনির্দশন এখনও বতখান রয়েছে । এর মধ্যে অজজ্তার প্রাচগর চিন্ত 
(বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

কুষাণদের কাছ থেকে এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে! িকন্তু একাঁট কথা মনে রোখো: 
সাধারণত বিদেশীরা এসে 'বাজত দেশকে যেভাবে শাসন করে থাকে কৃষাণরা ঠিক দেভাষে ভারতবর্ম 
শাসন করে 'নি। একে তো ধর্মের যোগ থাকাতে ভারতশয়দের সঙ্গে তাদব অমানাতেই আত্মাধম্বতাও 
বন্ধন ছিল, তা ছাড়া কুষাণরা আবার বাজাচালনার স্যাপারে আধদেরই বশতিতশপীতি, শাসনপ্রণাল* 
সব-কিছু অবলম্বন করেছিল। অনেক পঁবমাণে আর্যদের চালচলন রখীতনশীতির সঙ্গো নিজেদেব 
খাপ খাইয়ে দিতে পেরোছল বলেই প্রায় তিন শো বছর ধরে এবা উত্তর-ভারতে রাজত্ব করতে 
পেরোছিল। 


৩৯ 
যিশ;খ্‌স্ট ও তাঁর ধর্ম 


১২ই এ্রাপ্রল, ১৯৩২ 


এ যাবৎ খম্টপূর্ব ঘুগের কথাই বলে এসোছ; এবাবে আমবা খস্টীয় আমলে উপপনগত হলাম! 
খুন্টের জন্মের কাঁ্পত তাঁবখ থেকে এই যুগের শুরু । প্রকৃতপক্ষে এই তাঁবখেব চার পক্কব 
আগে খুষ্টের জল্ম হযোছল। অবশ্য এতে ছু এসে-যায় না। খ্টজন্মেব পবেকার সময়ের উল্লেখ 
করতে সাধারণত 4১0 42059 10০01871 অর্থাৎ 'প্রভূখৃন্টের বৎসরে কথা বাবহৃত হয়। 
এই কথা ব্যবহার করায় ক্ষাত নেই। তবে আমাব মনে হয়, এই যুগের উল্লেখ কবতে 4৯৭67 
4১069 10001058-অর্থাৎ খ্বৃন্টোত্তর' কথা বাবহার করা আঁধকতব বিজ্ঞানসম্মত হবে, কেননা 
খুজ্ট জল্মের পূর্বেকার সময় বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 9৪8০1 যাই হোক, আমি 4১০. কথাই 
ব্যবহার করব। 

খুষ্ট অথবা 'িশুর কাঁহনী বাইবেলের নাউ টেস্টামেশ্টে বার্ণত হয়েছে। এসকল 
বিবরণ থেকে খুষ্টের ছেলেবেলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা ধায় না; শুধু জানা যায় যে, 
নেজারেথ-নামক স্থানে তাঁর জল্ম হয়, গ্যাঁলালতে তিনি ধর্মপ্রচার করেন এবং 'প্িশ বংসর বয়সে 
জেরুজালেমে উপস্থিত হন। 'িছুকাল পরেই তাঁর বিচার হয় এবং রোমান-শাসনকতা পশ্টিয়স 
দপিলেট তাঁকে শাস্তি“দেন। ধর্ম-প্রচার শুর করার আগে বিশু কী করেছিলেন, কোথায়ই-বা 
গিয়েছিলেন তা সাঁঠক জানা যায় না। মধ্য-এঁশিয়া, কাশ্মীর, লাভাক, তিব্বত প্রভাতি স্থানে আজেও 
লোকে মনে করে, যশ এউঁসমস্ত অশ্চল পারভ্রমণ করোছলেন; কারও কারও ধারণা, 'তাঁন 
ভারতবর্ষেও এসৌছিলেন। অবশ্য, এ 'িবষয়ে সঠিক কিছুই বলবার উপায় নেই এবং তাঁর 
জপহনোতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ ব্যল্তিরা এ কথা শবশ্বাস করেন না। তথাপি কথাটা একেবারে 
উঁড়য়ে দেবার তোও নয়। ভারতের 'বিশ্বাবিদ্যালগ্নগৃি, বিশেষ 'করে উত্তর-পশ্চিমান্চলের তক্ষশণীলা 
বদ্ববিম্যালয় সেকালে "বিশেষ খাাতি লাভ করেছিল! দেশাবদেশ থেকে ছারা এখানে 'বিদ্যালাভ 
করতে আগত; সতরাং সে উদ্দেশ্যে বিশও হয়তো-বা এসেছিলেন। কোনো কোনো বিগ 


৭% বম্ব-ইীতহাস প্রসম্গ 


[যিশুর ধর্মোপদেশের সম্পো গৌতমের ধর্মের সাদৃশ্য এত বোশ বে, মনে হয়, বৌদ্ধধমেরি কথা 
1নশ্চয়ই তাঁর বেশ ভালো জানা ছিল। তবে ভারতে না এসেও যিশু এসব কথা জেনে থাকবেন, 
কেননা অন্যান্য দেশেও তখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়োছল। 

এই পৃথিবশতে ধর্মের জন্যে অনেক বিরোধ, অনেক হৃম্ধাবগ্রহ ঘটেছে, এ কথা স্কুলের 
ছান্ররাও জানে । 'কিল্তু তথাপি এই ইাতহাসপ্রাসম্ধ ধর্মগূলো শুর্‌তে কীরকম ছিল তা আলোচনা 
করা যেতে পারে। ধর্মগ্লুলোর পারস্পাঁরক তুলনা 'চন্তাকর্ষক। তুলনা করলে দেখা যায়, ধর্মসমহের 
অল্তাননহত বাণখ ও ভাবের মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে; অথচ কেন যে লোকে ধর্মের খুশটনাঁটি 
এবং তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরোধ বাধায়, ভেবে পাই নে। আসল কথা এই, গোড়ায় ধর্ম যে আকারে 
থাকে পরবতর্ঁ করেল গোঁজামিল 'দয়ে দিয়ে তাকে একেবারে বিকৃত করে ফেলা হয় এবং শেষকালে 
ধর্মের প্রকৃত রূপটা চেনাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । ধর্মগুরুর স্থান গ্রহণ করে ধত নীচমনা ধর্মান্ধ 
লোক। অনেক সময়ে আবার ধর্ম রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের সহায় হয়েছে। প্রাচীনকালে রোমে 
অন্ধ ধর্মীব*বাসের উপরে খুব জোর দেওয়া হত। জনগণ যাঁদ গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছ্র হয় তা হলে 
তাদের শোষণ কবা আর দাঁবয়ে রাখা সহজ ব্যাপার কিনা । ইতালীয় বাজনশীতাঁবদ মৌকর়াভোল 
বলেছেন, শাসনব্যাপারেও ধর্মের প্রয়োজন আছে; কর্তব্যের খাঁতিবে রাজাকেও একটা ধর্ম মেনে 
চলতে হতে পারে, হোক-না সে ধর্ম ঝুটা। ধর্মের খোলসে সাম্রাজ্যবাদের আভযান আধ্নক 
কালেও অনেক হয়েছে। সুতরাং কার্ল মার্কস যে লিখেছেন, ধর্ম জনগণের পক্ষে আঁফিমের 
মতো, এতে অবাক হবার কিছু নেই। 

শু ছিলেন একজন ইহদ। এই ইহযীদরা এক অক্ভূত নাছোড়বান্দা জাতের লোক। 
ডোঁভড আয় সলোমনের সময়ে ওদের অবস্থার সামান্য উন্নাত হয়োছল; তার পরেই 'এল দারুণ 
দুহসমন্স। গিচ্তু এই স্বল্পকালস্থায়ী শুভক্ষণকেই ইহ্াদরা একটা স্বর্ণঘৃগ বলে কম্পনা করে নল; 

যথাসময়ে আবার এ যৃগ ফিরে আসবে, ইহ্দিজাঁতি আবার বড়ো ও ক্ষমতাশালশ হবে, 
এই হল তাদের স্বন। রোম-সাম্মাজ্য এবং অন্যত্র ইহ্যাঁদরা ছাঁড়য়ে পড়ল; অদূর ভবিষ্যতে একজন 
মেজায়া বা ভ্রাণকর্তার আবর্ভাবেব স্গে তাদেব জীবনে শুভাঁদন আসবে, এই দূঢ় বিশ্বাস ভারা 
হারাল না। এদের না ছল ঘরবাঁড়, না 'ছিল আশ্রয়; অকথ্য অত্যাচার উৎপশড়ন হয়েছে এদের 
উপরে; হত্যা করা হয়েছে কত ইহ্নীদকে । কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জাতি ক করে দু হাজার বছর-কাল 
[কে 'ছিল, বজায় রেখোছল নিজের বৌঁশলস্ট্য, সেটা ইতিহাসে আত বিস্ময়কর ব্যাপার । 

ইহুদিরা একজন শ্রাণকর্তার প্রতীক্ষায় ছিল এবং সম্ভবত 'িশুর উপরেই ছিল তাদের 
আশাভরসা। কিন্তু শৈষ পর্যন্ত নিবাশ হতে হল তাদের। যশ সেই সময়ের আচার-ব্যবহাব 
এবং সমাজব্যবস্থা ইত্যাঁদর সমালোচনা কবলেন এবং বিশেষ করে ধনী আর ভন্ড ধর্মধবজশ 
ব্যন্তদের তশব্র নিন্দা করতে লাগলেন। ইহ্াাদরা এসব পছন্দ করল না। কোথায় গতাঁন তাদের 
সুখসমৃদ্ধি-লাভেব পথ দেখাবেন, তার পাঁরবর্তে কিনা তান আনাশচিত এবং কাম্পানক এক 
স্র্থরাজ্য-লাডের জন্য সকলকে বললেন সবস্ব ত্যাগ করতে! তাঁর বলার ভাঁঞ্গাট ছিল নুতন; 
গাল্প ও কাঁহনশর ছলে তান উপদেশ দিতেন। তবে এটা স্পম্ট বোঝা গেল, তান আজল্ম বিপ্জবশ। 
প্রচালত সমাজব্যবস্থা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি, তাই তার সংস্কারের জন্যে তান উঠে-পড়ে 
ঙ্গেগোছলেন। ইহুদিরা ?কল্তু তাঁর কাছ থেকে এটা আশা করে 'ন। সতরাং অনেকে তাঁর 
বিরোধিতা করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ' রোমান গভর্নর পা্টিয়স পিলেটের হস্তে 
লমপ্র্ণথ করল। 

ধমের ব্যাপারে রোমানরা ছিল উদার । রাজ্যের মধ্যে বাভল্ন ধর্মাচরণে কোনোরপ বাধানষেধ 
ছল না, এমনাক দেবদেবীর নিন্দা করলে কংবা তাদের প্রাঁত অশ্রম্ধা প্রকাশ করলেও কারও শাস্তি 
হত না। সম্রাট ছিবেরাস বলতেন, দেবতায়া যাঁদ অপমানিত হয়েই থাকেন তবে তাঁরা নিজেরাই 
তার প্রাতকার করবেন। এমতাবস্থায় রোমান গভর্নর পাস্টয়দ পিলেট নিশ্চয়ই গাই ব্যাপারে 
ধর্মের পর্ন নিয়ে মাথা ঘামান 'ন। গবশুকে একজন রাজনোতিক আন্দোলনকারণ এবং গাাজপোহপ- 
সপে দাঁড় করানো হল; বিচারে 'তাঁন দোষী সাবাস্ত হলেন এবং জাবশেষে 'সাঁকে হুশে 


[িশুখ্‌ন্ট ও তাঁর ধর্ম ৭৯ 


বদ্ধ করে হত্যা করা হল। 'তাঁন যখন মতত্যুষল্প্ণায় কাতর তখনই তাঁর প্রিয় শিব্যেরাও বিরুদ্ধ 
বাদীদের ভয়ে পাঁরত্যাগ কর তাঁকে। ওদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর এ ষন্ণাকে যেন আরও 
দুঃসহ করে তুলল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাতরস্বরে বলে উঠলেন, “হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর, তুমি 
কেন আমাকে পারত্যাগগ করলে ?” 

[যিশুর বয়স তখন অল্প, সবেমাত্র ন্িশ বৎসর পার হয়েছে; এই সময়েই তাঁর মৃত্যু হল। 
তাঁর মৃত্যুর কাহনশ পড়লে মনে বড়ো ব্যথা লাগে । 

থম্টীয় ধর্ম প্রচার হবার পর থেকে যুগ যুগ ধরে পাঁথবীর কোটি কোটি মানুষ বিশু 
প্রাত ভান্তশ্রম্ধা দেখিয়েছে, যাঁদও তাঁর ধর্মোপদেশ তারা পালন করে নি। তবে কিনা ভাঁকে যখন 
ক্লুশে বিষ্ধ করা হর তখন প্যালেস্টাইনের বাইরে তাঁর নাম [বিশেষ প্রচারিত হয় নি। রোমের 
আধবাসীরা তো তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানত না এবং পাশ্টয়স 'পিলেটও এই শোকাধহ ঘটনাকে 
মোটেই কোনো গুরুত্ব দেন 'ন। 

বরুষ্ধবাদীদের ভয়ে 'যিশহর প্রধান প্রধান 'শষ্যেরা তাঁকে ধর্মগুরু খল মানতে অস্বশকার 
করোছিল, এ কথা পূর্বে বলোছি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই অপর এক ব্যন্কি খন্টীয় মতবাদ প্রচার 
করতে শুরু করলেন। এর নাম পল; ইনি বিশুকে কখনও দেখেন 'ন। অনেকের ধারণা, পল 
ঘে খ্‌্টধর্ম প্রচার করোছিলেন তা বস্তুত যিশুর ধর্মোপদেশ থেকে বিভন্ব। পল পণ্ডিত লোক, 
তাঁর ক্ষমতাও ছিল যথেল্ট; কিন্তু যিশুর ন্যায় [তান সমাজদ্রোহশী ছিলেন না। যা হোক. 
পলের প্রচেন্টা সফল হল, খল্টধর্ম ধরে ধশবে প্রচারলাভ করল। প্রথমে রোমানরা এটা 
খেয়ালের মধ্যেই আনে নি; মনে করেছিল, থ্টধর্মাবলম্বীরা ইহাীদ জাতেরই একটা সম্প্রদায়- 
[িশেষ। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, এরা যেন বিদ্রোহ আর পরমত-অসাঁহফ হয়ে উঠছে এবং সম্ভাটের 
মৃর্ত পূজা করতেও অস্বীকার করছে। রোমবাসশরা কিন্তু তাদের এই মনোভাব সম্যক বুঝে 
উঠতে পারল না। মনে করল, এরা সব মাথা-পাগলা লোক, আশাক্ষত আর ঝগড়াটে এবং সবরকম 
উন্নাতির বিরোধী । ধমেরি দিক থেকে তারা খন্টধর্মকে মেনে নতে পাবত, কিন্তু খন্টানরা যে 
সমাটের মৃর্তকে পৃজা করতে অস্বীকার করল! সেটা তাই রাজনৌতিক িশ্বাসঘাতকতাব 
শামল বলে রোমানরা মনে করল এবং সেই অপরাধে শাঁস্তর ব্যবস্থা 'দল প্রাণদণ্ড। তার পর 
শুরু হল অত্যাচার; খজ্টানদের ধনসম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হল, তাদের 'নক্ষেপ করা হল 'সংহেন 
মুখে। এসকল খঙ্টান শাহদদের কাহনশ হয়তো তুমি পড়েছ, সিনেমায় এসবের ছবিও দেখে 
থাকবে-বা। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন কেউ মরতে প্রস্তুত হয, আর গৌবব বোধ কবে এ 
মরণে, তখন তাকে কিংবা তার উদ্দেশ্যকে দাঁবয়ে বাখা অসম্ভব । রোম-সাম্রাজ্যও থ্‌জ্টানদেব 
দাঁবয়ে রাখতে পারল না। বস্তুত, এই, বিরোধে খ্টানদেরই হল জয়। চতুর্থ শতকের প্রথম 
ভাগে একজন রোম-সমাট খন্টের ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং তখন থেকে এই ধর্মই সাম্তাজোর সরকার 
ধর্মর্পে গণ্য হল। এই সম্রাটের নাম কনস্টান্টাইন। ইীনই কন্স্টাশ্টিনোপ্জ নগরের প্রাতষ্ঠাতা। 
এ"র কথা পরে বলব। 

খূন্টীয় ধর্মের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গো যিশুর দেবত্ব নিয়ে শুরু হল ঘোরতর বরোধ। 
গৌতমবৃদ্ধের বেলায়ও এরকমটা হয়োছিল, সে কথা তোমাকে বলোছ। নিজে কখনও বলেন নি, 
তান দৈবশান্তর আঁধকারশ, অথচ লোকে তাঁকে দেবতা এবং অবতার-জ্ঞানেই পূজা করে এসেছে। 
ঠক সেরকম 'বশুও দেবত্ব দাঁব করেন নি; পুনঃপুনঃ বলেছেন বটে, তান ঈষ্বরেয় পৃ, 
মানুষের সম্তান, কিন্তু এতে করে বোবায় না বে, তিনি দৈব কিংবা অলোঁকিক শল্তিসম্পল্ল বলে 
গনজেকে জাহির করেছেন। মানুষ অসামান্য প্রাতিভাশালণ ব্যান্তীদগগকে দেবতার আসনে প্রাতিষ্ঠিত 
করতেই ভালোবাসে । কিন্তু আশ্চর্য, দেবত্ব আরোপ করা হলে পর আর তাঁদের বাণী মেনে 
চলবার প্রয়োজন বোধ করে না। ছয় শো বৎসর পরে হজরত মহস্মদ জার-একটি বড়ো ধর্স প্রচার 
করলেন। আগে থাকতেই সাবধান হলেন 'তাঁন; স্পদ্ট করে বললেন, 'তাঁন মানুষ, দেবতা নন। 

কোথার খম্টানরা [শুর ধজশাপদেশ মেনে চলবে, তা না করে তারা ওর দেবদ্বের জ্বরপ 
আর গ্রিনটি বা ব্রিশ্বভাব [নিয়ে মহা তক্শীবতর্ক জনড়ে দিল, ঝগড়াকাঁটিও শুর করল এবং 


৮০ 1বষ্ব-ইীতহাস প্রসম্গা 


অবশেষে মারামারি কাটাকাঁটি। এক সময়ে প্রার্থনার একটা শব্দের উচ্চারণ নিয়ে দ:ই দলের 
মধ্যে বেধে গেল ভখীবণ সংঘর্ধ এবং তাতে লোকক্ষর় হল 'িস্তর। এই সোঁদনও পাশ্চাত্যে খম্টীয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের গোলযোগ বিদ্যমান 'ছিল। 

ইংলশ্ড ফিংবা পাশ্চম-ইউরোপে খূষ্টধর্মের বার্তা পেশছবার প্‌বেইি তার ঢেউ এসে 
লেগোছিল ভারতবর্ষে । তোমার হয়তো অবাক লাগছে; কিম্তু তা সাঁত্য। যিশুর মৃত্যুর এক শো 
বন্ছরের মধ্যেই খষ্টান-ধর্মপ্রচারকগণ সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারতে এসে উপাস্থত হল এবং কালক্রমে 
বহু লোককে তারা দীক্ষা দিল নূতন ধর্মে। ওদের বংশধরগণ আজও পর্যন্ত সেখানে বসবাস 
করছে। এরা প্রাচশন খক্টীয় সম্প্রদায়ের লোক। বর্তমানে ইউরোপে এই সম্প্রদায়ের আস্ত 


নেই। 

ইউরোপের প্রবল এবং শান্তশালী জাতিসমূহের ধর্ম হল থণ্টধর্ম, সুতরাং রাজনীতির দিক 
থেকে এই ধর্মকেই বর্তমান যৃগের প্রধান ধর্ম বলা চলে। কিন্তু কোথায় যিশু আর কোথায়ই-বা 
বর্তমান বুশের খষ্টানসম্প্রদায় 2 আহিংসা-নধীতব উদ্গাতা এবং মমাজদ্রোহী যিশুর কথা ভাবলে 
অবাক লাগে। আজ তাঁর ধর্মাবলম্বশরা জোরগলাধ সাম্রাজ্যবাদ, যুষ্ধাবগ্রহ, যৃদ্ধোপকরণ, আর 
ধনদৌলতের মাহমা কীর্তন করতেই ব্স্ত। িশুর ধর্মোপদেশ, আর বর্তমান কালের ইউরোপ 
এবং আমোরকার খঙ্টীয় ধর্ম কতই-না প্রভেদ! অনেকের মতে পাশ্চাত্যের তথাকাঁথত খম্টানদের 
চেয়ে বাপুজিই খম্টের বাণী বোশ উপলাষ্ধ করেছেন। 


৩৭ 
রোমক-পান্্াজ্য 
২৩শে এরাপ্রল, ১৯৩২ 


অনেকাঁদন তোমাকে চিঠি "লাখ 'ন। ই'তমধ্যে এলাহাবাদের খববে মন বড়ো খাবাপ লেগোঁছল, 
ঠাবশেষ করে তোমার “দোল আম্মার (ঠাকুমা) জন্যে। আম তো জেলে কতকটা আরামেই 
আছ, আর গাঁদকে আমার বৃম্ধা পুগ্‌ণা মাকে কনা প্ীলশ লাঠির আঘাত কবল? মনে মনে 
চটে 1গয়োছলাম। কিন্তু দেখলাম, ওসব কথা ভেবে মন খারাপ কবে লাভ নেই, বরং কাজে 
ব্যাঘাত ঘটে। 

আজ আবার রোমের কথাই বলব । প্রাচগন সংস্কৃত গ্রল্থে রোমের আর-এক নাম দেওষা 
হয়েছে--রোমক। ইাতপূর্বে আমরা রোমক প্রজাতন্তের পতন এবং রোম-সাম্রাজ্যের উৎপাত 
ইতিহাস আলোচনা করোছ। প্রথম বাজার পদে আভাঁষন্ত হলেন জূলিয়স সিজারের পোষ্যপুত্র 
অক্টোভিয়ান। তান রাজা হয়ে অশাস্টাস সিজার এই নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাজা উপাধি 
[তিনি নিলেন না; ওটা নাকি তাঁর পদমর্যাদার উপযোগশ ছিল না; 'তা ছাড়া প্রজাতলোর বাইরেকান 
খোলসটাও 'তিনি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। ইশ্পারেটর' অর্থাৎ 'রাজোর প্রসভূ' এই উপাঁধ "তিনি 
গ্রহণ করলেন। এই কথাটাই শেষ পর্যন্ত শ্রেম্ভ-উপাধ-রৃপে গণ্য হল। পরে এই কথা থেকেই ইংরোজ 
এএম্পারার' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে । দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন রোম-সামাজা এমন দুটি শব্দের সৃষ্টি 
করেছে যা সমগ্র পৃথিবার রাস্টীনায়করা সানন্দে নিজেদের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে । শন্দ দুটি হল 
'এম্পারার”, আর ণসজার", 'কাইজার' অথবা 'জার'। প্রথমে এই ধারণা ছিল যে, পৃথিবশতে একই 
সময়ে একজনের বোঁশ সম্মাট থাকবে না। রোম-নগরকে সেকালে বলা হত শমপ্টেস অব ?দ ওয়ার্লড” 
বা ধারার আধনেরী”। রোমের অবস্থা তখন খুব উন্নত; পাশ্চাত্যের আঁধবাসীরা তাই নে 
করত, রোমের শান্ত ও প্রভুত্বে সারা পৃথিবশ আঙ্ছলব। কম্তু এটা ভুল ধারণা এবং অতে করে 
“ ভূবিদ্যা এবং ইতিহাসে তাদের অজ্্রতাই প্রকাশ পেয়েছে। রো-সান্তাজা ছিল প্রধানত ভূমধ্যসাগর 


লোমক-সামন্াজ্য ৮৯ 


সাম্রাজ্য; প্বাঁদকে এর সীমা ছিল মেসোপটেময়া পর্বন্তি। সময় সময় আবার চশন এবং ভারতবর্ষে 
রোমের চেয়ে বড়ো আর শান্ধশালণ রাম্ঘ্র বদ্যমান ছিল, সভ্যতা ও সংস্কাতির দিক থেকেও সেগুলি 
ছিল আঁধকতর উন্নত। তবে কনা পাঁথবশর পশ্চিমাংশে রোমই ছিল একমান্ত সান্তা এবং প্রাচশীনরা 
এ অংশকে একটা পাঁথবী বলেই মনে করত। রোমের তখন দাবৃণ খ্যাত-প্রাতপান্ত। 

রোমের একটা আদর্শ ছিল- সর্বাধনায়করুণে পৃথিবীর উপরে আধপত্য করার আদর্শ । 
তাই তো রোমের পতন হওয়া সত্তেও সান্রাজ্য রক্ষা পেল, রোম-নগর থেকে সম্পূর্ণ বাচ্ছা হয়েও 
সেই আদর্শটাকে আঁকড়ে ধরে রইল । এমনাক সান্তা) যখন একেবারে লোপ পেল, মিলিয়ে গেল 
ছায়ার, তখনও আদরশটা থেকে গেল! 

রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস লেখা সহজ ব্যাপার নয়। আমি একটু ম.শাঁকলেই পড়োছি। 
কত বইয়ে কত কথা পড়োছ, হরেক রকমের তথ্য ও কাহিনীতে আমার মন এলোপার্থাঁড় বোঝাই 
হয়ে আছে; বেছে বেছে কোনটা দিিখব আর কোনটা লিখব না, ঠওর পাচ্ছি নে। আধকাংশ 
বই জেলে বসে পড়োছি। বাস্তাঁবক, জেলে না এলে রোম-সম্পকো একখানি প্রাপম্ধ বই ক্োনোকালে 
আমার পড়া হত 'ক না সন্দেহ । িরাট বই. নানা কাজের ফাঁকে সমষ কবে আগাগোড়া পড়া সম্ভব 
নয়। বইখাঁন 'গবন-নামক জনৈক ইংরেজেব পেখা-দ ধডক্লাইন আপড ফজ অব দি রোমান 
এম্পায়াব। দেড় শো বছর পূর্বেকার লেখা বই, এখনও পড়তে ভাঁব ৮মতকার, উপন্যাসেন চেয়েও 
বেশি "চত্তাকর্ষক। প্রায় দশ বছর পূর্বে লক্ষেবী-জেলে এই বই পড়তে শব করোছিল/ম; কিন্তু 
মাসখানেক পরেই জেল থেকে ম্যীন্ত দেওয়া হল আমাকে, তাই সেবারে বইখানি শেষ করা হয় নি। 
তার পরে আর সময়ও পাই 'ন, তা ছাড়া মনের অবস্থাও ঠিক বোম এবং কনস্টধন্টনোপুলের 
ইতিহাস পড়বার মতো ছিল না, অথচ আব মান্র শ-খানেক পৃঙ্ঠা বাঁক ছিল। 

1কল্তু সে তো দশ বছর আগেকার কথা এবং এত দিনে অনেক-কছু হয়তো আম ভুলে 
গোঁছ; তথাঁপ এখনও অনেক কথা আমাব মনে তালগোল পাঁকরে আছে। যাই হোক, তোমাকে 
শবন্রান্ত করব না। 

থম্টয় যুগের অব্যবাহত পৃবে অগাস্টাস ঈীসজাব রোম-সাম্রাজ্যের পত্তন কবেন। প্রথমে 
1কছুকাল প্রজাতন্তের কাঠামোটা বজায বইল, সম্রাটগণ 'সনেটকে মেনে চললেন। “কল্ডু সে 
বোশ দিনের জনো নয়। শীঘ্রই সম্রাট সমস্ত ক্ষমতা 'নলেন নিজের হাতে, শুরু হল স্বেচ্ছাচার- 
তন্ন, লোকে তাদের দেখতে লাগল দেব্তাব মতো । সম্রাট যত দিন বেচে থাকতেন প্রজারা অর্ধ- 
দেবতা-জ্ঞানে তাঁব পূজা কবত, আর মৃত্যাব পনেই তান পুরোপ্ার দেবত্ধ লাভ করতেন। 
সেকানল্পের সমস্ত লেখকই সমাটদের গৃণবর্ণনায় পণ্চমুখ ছিলেন। সমাটরা ছিলেন সর্বগ্‌ণের 
আঁধকারী, বিশেষত অগাস্টাস। তাঁর যুগকে বলা হয় স্বর্ণযুগ, সবকিছু চল্ম উৎকর্ষ লাভ 
করোছিল তখন; শম্টের পালন, দুষ্টের দমন এই ছল নশখীত। স্বেচ্ছাচারতল্ত যে দেশে সে 
দেশের নিয়মই এই; রাজার প্রশংসা করলে লেখকরা পুরস্কৃত হন! ভাজ, ওবদ, হোরেস, 
প্রভাতি লাতিন-গ্রন্থকারগণ সে যুগের লোক । প্রজাতন্দের শেষের 'দিকে যে গ্হয্দ্ধ আর গোলযোগের 
শুরু হয়েছিল, সেসমস্ত অবসানের পরে সম্ভবত ব্যবসাবাণপিজ্যের কিছুটা উন্নাত হয়োছিল এবং 
সভ্যতা 'কয়ৎপাঁরমাণে বিস্তারলাভ করোছল। 

দিম্তু সেই সভ্যতা কশরুপ ছিল, জানো? দে সভ্যতা ছল ধনশদের একচেটিয়া । আর 
এ ধনশরা ছিল নেহাত স্ধ্জবৃম্ধি এক দল লোক, সবদা আমোদপ্রমোদে মন্ত। বিদেশ থেকে 
তাদের জন্যে আমদানি হত খাদ্য আর বিলাস-সামগ্রশ, আর তার কতই-না আড়ম্বর! এজাতশয় 
লোক কিন্তু এখনও আছে। জকিজমক, আড়ম্বর, শোভাবাত্রা, সাক্কাসের খেলা ইত্যাদি লেগেই 
থাকত, 'িচ্তু এসবের অন্তরালে জনগণের দুর্দশার অবধি ছিল না। ট্যাক্সের হার খুব বেশ 
দিল শ্রমসাধ্য কাজের ভার ছিল ভ্রুতদাসের উপরে । শুনে অবাক হবে যে, এ গ্রীক ক্রীতদালরাই 
ছল ধনীদের রোগ-চীকৎসক এবং এমনাক বিদ্যানুশশলনের ভারও ছিল তাদেরই উপরে। 
শিক্ষার ব্যবস্থা বা পাঁথবশর অন্টান্য জায়গার সংবাদ এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাশ্ববার চেঞ্টা 
আতি সামান্যই ছিল। 


ঙ 


৪৪. বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


কত সম্ভাট এল আর গেল। সব অকর্মণোর দল। ক্রমে ক্রমে সেনা-বিভাগ ক্ষমতাশালী হয়ে 
উঠল; সম্ভাটকে তার মৃখাপেক্ষণ হয়ে থাকতে হত। কাজেকাজেই সেনা-বিভাগকে হাতে না রাখলে 
চলে না, দিতে হয় ঘুষ । সেই ঘুষের জোগাড় হত জনগণকে শোবণ করে। দাসব্যবসা চলত পুরোদমে 
এবং সেটা ছিল রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান উপায়। প্রাচীন গ্রসের পাঁবত্র ডেলসৃ-্বীপ ছিল দাসব্যবসায়ের 
একটা প্রধান কেন্দ্র। দাসরা পরস্পরকে হত্যা করে সকলের সামনে অস্মখেলা দেখাত; কোনো-এক 
লঞ্জাট তো একই সময়ে একতে বারো শো ক্রীঁতদাসের খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করতেন! 

এই তো রোম-সাম্াজযর সভ্যতা! কিন্তু শিবন তাঁর বইতে কী লিখেছেন, জানো 2 
[লিখেছেন : “যাঁদ কাকেও বলা যায় পাঁথবীর ইতিহাসে এমন একটা সময়ের উল্লেখ করো যখন 
মানবজাতি সবরকম সখসম্াঘ্ধর আঁধকারণী হয়োছল, সে নিশ্চয় বিনা দ্বিধায় বলবে, দোমিতানের 
মৃত্যুর পর থেকে কমোডাসের সিংহাসন-আরোহণের মধাবতর্শ কাল”-__অর্থাৎ থল্টীয় ৯৬ থেকে 
১৮০ অন্দের মধ্যবতাঁ চুরাঁশি বছর। আশ্চর্য, িবন জ্ঞানী লোক হয়েও এমন কথা কী করে 
বললেন! আঁধকাংশ লোকই নিশ্চয় এ কথায় সায় দেবে না। মানবজ্ঞাতি-অর্থে তানি প্রধানত 
ভূমধাসাগরীয় পৃথিবীর আঁধবাসীদের কথাই বলেছেন; কেননা, ভারতবর্ষ চন কিংবা প্রাচীন 'মশর 
সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। 

কিন্তু হয়তো আম রোম-সম্পর্কে একট আবচার করাছ। বস্তুত সীমান্তে অহরহ লড়াই 
চললেও প্রথম 'দকটায় সাম্মাজ্যের ভিতরে শান্ত স্থাঁপত হয়োছল। দেশ নিরুপদ্রব হওয়াতে ব্যবসা- 
বাণিজোোরও উন্নাত হয়োছিল। নাগারক আঁধকার সকলকেই দেওয়া হত; তাই বলে ক্লীঁতদাসদের নয়। 
জনগণের বশেষ-কোনো ক্ষমতা ছিল না, সম্্াটই ছিলেন সবেসর্বা। রাজনশীতি আলোচনা করলেই 
রাজদ্রোহের দায়ে পড়তে হত। উচ্চশ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্যে একই আইন এবং 
একই শাসনব্যবস্থা কায়েম 'ছল। 

কালক্রমে রোমানরা বড়ো অলস হয়ে পড়ল, যুদ্ধ করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল। 
পলী-অণ্লের লোক করভারে ক্রমশ দারদু হয়ে পড়ল, নগববাসীদেব অবস্থাও তদ্রুপ ॥। সম্মাট 
নাগারকদের খুশি রাখবার চেম্টা করেন, যাতে-না কোনো ফ্যাশাদ বাধায় ওরা। রোম-নগরের 
আধবাসশদের জন্যে বিনা মূল্যে রুটি গিতরণ আর 'বনা দর্শনশতৈ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা 
হয়। কিন্তু কত কাল এবং কত জায়গায়ই-বা এই ব্যবস্থা বজায় রাখা চলে; আর এ রুটির 
জোগাড় হত কোথা থেকে জানোঃ মিশর প্রভৃতি দেশের ক্লতদাসদের অংশে ভাগ বাঁসয়ে। 
সেখান থেকে 'বনা মূল্যে ময়দা জোগাড় করা হত। 

রোমানরা তো যেন যদদ্ধাবিদ্যা ভুলে গেল, কিন্তু সেনাদল রাখতে হবে যে! সৈন্যাবভাগে 
লোক সংগ্রহ করা হ'ত বর্বর জাত থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল রোমের শত্রু; এদের 
দলের লোকরাই সীমান্তে অনবরত গোলযোগ সূষ্টি করাছল। রোম-নগর যত শান্তহশন হতে 
লাগল, এই অসভ্যজাতি তত দূক্সাহসণ আর ক্ষমতাশালশ হয়ে উঠল। পূর্বসীমান্ত ছিল 
অন্ুক্ষত এবং সোঁদক থেকেই ছিল বিপদের আশঙ্কা । অগাস্টাস সিজারের তন শো বছর পরে 
সম্তাট কন্স্টাপ্টাইন এমন এক ব্যবস্থা করলেন যার ফল হল সদূরপ্রসারী। রোম-নগর থেকে 
সাম্াজোর রাজধানী 1তাঁন সরিয়ে নিলেন, কৃফসাগর আর ভূমধ্যসাগরের অধ্যবতর্ঁ বস্ফোরাস- 
উপসাগরের তারে বাইজেন্টাম-নগরের নিকটে 'তাঁন এক নূতন শহর গড়ে তুললেন। নিজের 
মাম অনুসারে তার নাম রাখলেন কন্স্টান্টিনোপ্ল্‌। তখন থেকে এই নশগরই হল রোম-সাম্সাজ্যের 
রাজধানশ। এশিয়ার কোনো কোনো অংশে কনস্টাস্টিনোপ্ল আজও 'রুম' নামে পাঁরাঁচিত। 


৩৩) 
রোম-্পামাজ্যের ভগ্লদশ্া 
২৪শে এ্রীপ্রল, ১৯৩২ 


আজও আমরা রোমক-সাম্রাজ্যের ইতিহাসই আলোচনা করব। খক্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে 
৩২৬ সনে কন্স্টান্টাইন কন্স্টাশ্টনোপ্লৃ-নগর প্রাতষ্ঞা করেন এবং সঙ্গো সঙ্গে রাজধাননও 
প্রাচীন রোম থেকে স্থানাল্তারিত করেন বস্ফোরাসের তশরে এ নূতন রোঙে' একবার মানচিত্রের 
কে তাকাও । দেখবে, ইউরোপের প্রান্তে দাঁড়য়ে আছে কন্স্টাস্টিলোপ্জ্‌ নগর, সম্মুখে 
বিরাট এশিয়া মহাদেশ । এই নগর যেন দুটি মহাদেশের সংযোগস্ধল । এই নগরকে কেন্দ্র করে স্থল 
এবং ছলপথে ব্যবসাবাশিজ্যের পথ চার 'দিকে ছাঁড়য়ে পড়েছে । শহর আর রাজধানশর পক্ষে এই 
নগরের অবস্থান চমৎকার । কনস্টান্টাইন জায়গাটা পছন্দ করোছিলেন ভালোই । 'কিল্ত প্রাচীন রোম- 
নগর এঁশয়া-মাইনর এবং প্রাচ্যের দেশশগলি থেকে যেমন বেশ খানিকটা দরে ছিল, তেমাঁন আবার 
এই নৃতন রাজধানীও বৃটেন প্রভাত পাশ্চাত্যের দেশসমূহ থেকে অনেকটা দরে এসে গেল। 

ব্যবস্থা হল, দুজন সম্মাট দু জায়গায় শ্রাসনকার্য চালাবেন, একজন রোমে আব একজন 
কন্স্টাপ্টিনোপূলে। কিছুকাল এই ব্যবস্থা চলল। কিন্তু এতে করে আবার সাগ্রাজ্াটা 
পূর্ব আর পশ্চিম এই দু ভাগে বিভন্ত হয়ে গেল। পাঁশ্চম-সাম্রাজা বোৌশ দিন টিকে থাকতে 
পারল না, যাদের বর্বর জাত বলা হত তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না। গথ, ভেপ্ডাল, 
হুন প্রভাতি অসভ্য জাত পর পর রোম আক্রমণ করল এবং তাতেই পতন হল পাঁশ্চম-সান্তাজ্যের। 
হুন কথাটা তুমি ইতিপূর্বে শুনে থাকবে । ইংরেজরা গত মহাযুদ্ধে জর্মনদের সম্বন্ধে এই 
কথাটা অহবহ ব্যবহার করেছে; বোঝাতে চেয়েছে যে, জর্মনরা অসভ্য জাঁত। বস্তুত, যুদ্ধের 
সময়ে কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারে না; প্রত্যেক জাতিই তার 'শক্ষা সভ্যতা ও সংস্কাতির কথা 
ভুলে যায়, 'নচ্চ্র আর বর্বর হয়ে ওঠে। জর্মন, ইংরেজ, ফবাসি জাঁত--সকলেই সমান; সবাই 
নেহাত বর্বরের মতো ব্যবহার করেছে । কাকে বাদ 'দয়ে কার কথা বলব” 

হন আর ভেগ্ডাল কথাদুটি গালাগালের শামিল হয়ে দাঁড়য়েছে। সম্ভবত এরা দাবুণ 
অসভ্য আর নিষ্ঠুর ছিল, ক্ষাতও করে থাকবে যথেম্ট। একল্তু এদের সম্বন্ধে আমরা যা-কিছু 
জেনোৌছ তা সবই তো তাদের শনুপক্ষ রোমানদের কাছ থেকে । এসব কথা যে পক্ষপাতদূম্ট 
নয় তা ক করে বলাযায়;? সে যাই হোক, আসল কথা এই যে, ভেশ্ডাল হুন প্রভাত জাতির 
আক্রমণে পশ্চিম-রোম-সাম্াজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ওদের পক্ষে কাজটা এত সহজ 
হল কেন, জানো? আঁতীরন্ত ট্যাক্সের চাপে আর দেনার দায়ে সামাজ্যের কৃষকসম্প্রদায় একেবারে 
কাবু হয়ে পড়েছিল, তাই তারা যে-কোনো রকমের একটা পাঁরবর্তনের পক্ষপাতশ 'ছিল। এই 
দেখো-না, আজকাল ভারতবর্ষেও দরিদ্র কৃষজীবাীরা দুঃখদুর্দশায় এরুপ নাম্তানাবৃদ হয়ে পড়েছে 
যে, তারাও যে-কোনো রকম পাঁরবর্তনের জন্যে প্রস্তৃত। 

ধংস হল পাশ্চাত্যের রোম-সাম্রাজ্য। কিন্তু হন আরব তৃর্ক প্রভৃতি জাতি প্নঃপূনঃ 
আক্রমণ করা সত্তেও প্রাচ্থশ্ডে রোম-সাম্তাজ্য বহু শতাব্দী-কাল 'টি'কে রইল। এগারো শো বছর 
অব্যাহতভাবে এই সাম্মাজ্য তার আঁস্তত্ব বজায় রেখোছল। অবশেষে ১৪৫৩ খজ্টাব্দে অটোম্যান 
তুর জাতি কন্স্টাশ্টিনোপলূ আধকার করে এবং তদবধি এই পাঁচ শো বছর-কাল তৃকদের 
আঁধকারেই আছে। কন্স্টাপ্টনোপ্লের আর-এক নাম দেওয়া হয়েছে ইস্তাম্বূল। তুর্ক জাতি 
এখানেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা ইউরোপের নানা দেশ জর করতে করতে ভিয়েনা নগরের সমাস্ত 
পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছল। পরবতারকালে অবশ্য তারা পেছনে হটতে বাধ্য হয়। গত মহাব্দ্ধে 
তাদের পরাজন্ন হয় এবং ফলে, কন্স্টাশ্টিলোপ্জ্‌ ইংরেজের আঁধিকারে এসে বায়। কিছুকাল 
তুরস্কের সুলতান ইংরেজের হাতের প্তুল হয়ে রইলেন। তার পর মহান নেতা মুস্তাফা 


৮৪ বগ্ব-ইাতহাস প্রসশা 


কামাল পাশার আঁবভবাব হয়। তাঁর আবিভ্শবে তুর্ক জাতির উদ্ধার হল। তুরস্কে এখন দাধারশতন্ত 
প্রচীলজত, সুলতানের পদ লোপ পেয়ে শেছে। কামাল পাশা* এই প্রজাতন্বের প্রোসডেশ্ট। 
কনস্টাশ্টিনোপ্ল্‌ তুক-রাম্ধের অল্তর্গত বটে, কিন্তু তার রাজধানী নয়। সান্াজ্যবাদের আবহাওয়া 
থেকে বহু দূরে এাঁশয়া-মাইনরে আযঙ্গোরা বা আনকারা-নামক স্থানে তুরস্কের রাজধানী স্থাপিত 
হয়েছে। 

এই তো গেল দু হাজার বছরের ইতিহাস । পর পর কত পট-পাঁরবর্তন! কন্স্টাশ্টিনোপূল্‌ 
নগর স্থাপন এবং সেখানে রোমক-সামাজ্যে রাজধানশ প্রাতিষ্ঠা। কনস্টান্টাইনের আরও 
একটা কশীর্ত উল্লেখযোগ্য । তিনি খুষ্টধর্মকে সাম্রাজ্যের আফাঁশয়াল বা সরকার ধর্মে পাঁরণত 
করেেন। এতে করে খম্টধর্মের রুপ গেল বদলে। এতকাল ছিল 'নগৃহশত, এক্ষণে গণ্য হল 
একেবারে রাজকশয্স ধর্মে । গোড়ায় একটু গোলযোগ, 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ 
সৃষ্টি হল এবং শেষ পযন্ত গ্রশক আর লাঁতন-সম্প্রদাষের মধ্যে রীতিমতো বিচ্ছেদ ঘটল । 
প্রাতন-সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল রোমে; যোমের 'বশপ ছলেন ধর্মগুরু; পরবতাঁকালে 
াবশপের পাঁরবর্তে পোপ উপাঁধব সাঁষ্ট হয়েছে । কন্স্টাস্টিনোপ্ল্‌ ছিল গ্রশক-সম্প্রদায়ের 
প্রধান কেন্দ্র। লাঁতন-সম্প্রদায় উত্তর আব পাঁশ্চম-ইউরোপে ছাঁড়য়ে পড়োছল: কালক্রমে এরাই 
রোমান ক্যাালক সম্প্রদায় নামে পাঁবাচিত হয়েছে । গ্রশক দলকে বলা হত গোঁড়া বা প্রাচীন- 
মতাবলম্বখ সম্প্রদায় । প্রাচাথশ্ডে রোম-সাম়়াজ্যের পতনের পরে গোঁড়াপল্থীবা রাশিষায় প্রাধান্য 
লাভ করোছল; কিন্তু বলশোভক মতবাদ প্রচাবের পর থেকে সে দেশে কোনো ধর্মই সরকারিভাবে 
গৃহশত হয় নি। 

প্রাচ্খণ্ডের রোম-সাম্রাজ্যের কথা বলাঁছ বটে, 'কন্তু আদতে রোম নগরেব সঙ্গে এব কোনো 
সম্পর্ক 'ছিল না বললেই হয়। এমনাঁক ভাষাও 'ছল ভন্ব; রোমের ভাষা ছিল লাতিন, আর পূর্ব 
রোম-সাম্াজো ব্যবহৃত হত গ্রীক। পশ্চিম-ইউরোপেব সঙ্গে বড়ো-একটা সংযোগ ছিল না; কিন্তু 
তথাপি এই পূরঁসাম্রাজ্য 'রোমান' কথাঁট আঁকড়ে ধরে ছিল এবং আধবাসশীদগকেও বলা হত 
রোমান। এই শবন্দটায় যেন যাদু ছিল! রোম আর শেষকালে সাম্রাজ্যের প্রধান নগর "ছল না, তবু 
গকল্ত রোমের খ্যাতি কমে 'ন। এমনাক আক্রমণকারণী বর্বর জাতরাও এই নগবকে সম্ভ্রমের চোখে 
দেখেছে। নাম আর আদর্শের মাহাত্ম্য স্বীকার করতে হয় বোৌক। 

এর পবে রোম একটা নৃতন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করল-_সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের 
সামাজ্য। যিশুর ধা পিটার নাঁক ছিলেন বোমের প্রথম 'বিশপ। তাই খম্টানদের নকট 
রোম 'ছিল পাঁবত্র ভূমি, আর 'বিশপের পদেবও ছিল একটা বোৌশম্ট্য। সম্রাট কনস্টাশ্টিনোপে 
চলে যাবার পরে বিশপদের গুরুত্ব গেল বেড়ে। বোমে বিশপেব উপবে আর কেউ বইল না; 
তা ছাড়া 'িটারের স্থলাভিধিস্ত হওয়াতে 'তাঁন হলেন সমস্ত বশপদের নেতা । পরে তাঁর নাম 
হল পোপ। আজও পোপের পদ বজায় আছে; তান রোমান ক্যার্থালক সম্প্রদায়ের নেতা। 

রোমান আর গ্রশক ধর্মসম্প্রদায়েব মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হল মূর্তপূজা। রোমান 
ক্যাথালক সম্প্রদায় মহাপুরুষদের মৃর্ত, বিশেষ করে যিশুমাতা মোরর মূর্ত পূজার পক্ষপাতণ 
ছিল, কিন্তু গোঁড়া সম্প্রদায় 'ছিল তার একান্ত বরোধণ। 

রোম কয়েক যুগ উপজাতিগুলোর শাসনাধশনে ছিল। কিন্তু তারাও অনেক সময়ে 
কন্স্টীশ্টনোপুলের সম্মাটের আনুগত্য স্বীকার করেছে। ক্রমে ধর্মগুরু 'হসেবে 'বিশপের 
ক্ষমতা বাধ পায় এবং বিশপ সম্ভাটকে অমান্য করতে শুরু করে। তার পর বখন মাঁতপজজার 
প্রন মিললে বিরোধ বাধল তখন পোপ প্রাচ্য-সাম্রাজ্য থেকে রোমকে 'বাচ্ছল্ন করাই স্থির করলেন। 
ইতিমধ্যে পৃথিবীর হীতহাসে অনেক-কিছু ঘটনা ঘটে খ্রেছে_-আরব দেশে নৃতন ইসলামধর্মের 
অভ্যুদয় হয়েছে, আরবরা উত্তর-আক্রিকা ও স্পেনকে পদদালিত করে ইউরোপের কেন্দ্ুম্থলে আব্লমখ 





* ১৯৩৯ সনে কামাল পাশার মৃত্যু হয়েছে। 


'বিত্বরাষ্ের কল্পনা ৮৫ 


চালাতে শুরু করেছে, উত্তর এবং পশ্চিম-ইউরোপে নূতন নৃতন রাজ্য গড়ে উঠছে, আর এদকে 
আরবদের আক্রমণে পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যর অবস্থা কাহল। 

পোপ ফ্রাপ্ক্‌ নামে উত্তরাণ্চলের এক জর্মন জাতর সাহায্য চেয়ে পাঠালেন; তার ফলে 
কার্ল্‌ বা চার্লস নামে এক ব্যন্ত রোমে সম্রাটের পদে আভাবজ্জ হলেন। এতে করে একটা 
নৃতন সান্তাজযোর সাম্ট হল রোমে; কিন্তু নাম রইল সেই রোমান-পান্রাজ্য। রোমান না হয়েও 
বে সাম্মাজ্য থাকতে পারে এ ধারণা তখন লোকের ছল না। যাঁদও শার্লামেন বা চাল-স- দি গ্রেডের 
সঙ্জচে রোমের কোনই সম্বন্ধ ছিল না তবুও তান উপাধ নিলেন ইম্পারেটল, সিজ্ঞার এবং 
অগাস্টাস্‌। পরে এই নূতন সাম্রাজ্যের নামের সঙ্গে 'হ্যোঁল' কথাটি যোল করা হয়লোছিল.হোলি 
রোমান এস্পায়ার। খম্টধমাঁদের সাম্রাজ্য এবং পোপ ইহার ধমগরু, সুঙগ্গাং পাবিত। 

আদর্শের শান্ত অদ্ভুত। মধ্য-ইউরোপের একজন জর্মন কিংবা ড্রক্ক- হলেন রোমের সমাট। 
আর এই 'হোঁল' বা পাঁবন্র সাম্রাজোর পরবতর্শ ইতিহাস আবও অদ্ভুত । কাধত এই সাগ্রাজোর 
আঁস্তত্ব ছল না। কত পারবর্তনই-না এব হল! মাঝে মাঝে লোপ পায়, আবার দেখা দেয়। এ যেন 
ভূতের সাম্রাজ্য । রোম-নামের জোরে এবং খঙ্জীয় উপাসকমন্ডলীর প্রাতপান্তিতে লোকের মৃখে- 
মুখে আর কল্পনায় বেচে 'ছিল। আদতে ওটার আঁস্তত্ব ছিল না ব্সলেই হয়। কে যেন, 
সম্ভবত ভল্‌টেয়ার, এ হোলি রোমান এম্পায়ার বা পবিন্র রোম-সাম্মাজ্জা সম্বন্ধে বলোছালেন, এটা 
এমন বস্তু যা হোল নয়, রোমান নয় কিংবা এম্পায়ারও নয়-_এই তিনর কোনোটাই নয়। সেরকম 
আমাদের দেশের হইণ্ডিয়ান 'সাভল সাভিসের ব্যাখ্যা কবতে গিষে কে একজন বলেছেন, এটা না 
ইাশ্ডয়ান, না শসাঁভল, না সাঁভস! 

কিন্তু তথাঁপ এই ছায়া-কাঁজ্পত হোলি রোমান এম্পায়ার বা পাব রোম-সাম্রাজ্য প্রায় এক 
হাজার বছর-কাল আঁস্তত্ব বজায় রেখোছল: অবশ্য নামেমাত। নেপোঁলয়নের সময়ে এক শো বছর 
আগে- এই সামাজ্যের সম্পূর্ণ অবসান হয়। লোকে তা খেয়ালই করে নি: অনেক কাল ওর প্রকৃত 
আস্তত্ব ছিল না কিনা, তাই লোকে এর অবসান জানতেই পারে নি। কিন্তু ভূতটা একেবারে ছেড়ে 
যায় গন, কিছুকাল গা ঢাকা 'দয়ে ছিল মান্ত। কেননা, পরে আবার প্র ভূত অন্য আকারে--কাইজার 
জার ইত্যাঁদ রূপে দেখা 'দয়োছিল। কিন্তু চোদ্দ বছর আগে গত মহাযুদ্ধে এই ভূতগুলোর 
আধকাংশকেই কবর দেওয়া হয়েছে 


তম 
1বশ্বরাম্ের কল্পনা 


২৫শে এ্রাপ্রল, ১৯৩২ 


আমার এই চিঠিগুলো পড়ে সম্ভবত তোমার বিরক্তি ধরে গেছে। গত দুটি চিঠিতে কেবল 
রোম-সাম্রাজ্যের কথাই গলখোঁছ। হয়তো তুমি ধৈর্য হাঁরয়েছ। হাজার হাজার বছরের কাঁহনণ 
বলেছি; হাজার হাজার মাইল পথ আমাকে আনাগোনা করতে হয়েছে; এতে তোমার মনে যাঁদ 
কিছু গোলমাল পাঁকয়ে থাকে তবে সে দোষ আমার । তুম ঘাবাড়য়ো না; শুনে বাও। সব-কিন্ছু 
নাই-বা বুঝলে, ক্ষাত নেই। আমি তো আর তোমাকে ইতিহাস পড়া্চ্ছ নাঃ একটা আভাস 
দচ্ছ মা। আর, এতে করে তোমার মনে কৌত্হলও জাগবে । 

রোম-সান্রাজোর ইতিহাস্‌জ নিশ্চয়ই তোমার ধৈর্বছ্যাতি ঘাঁটয়েছে। অন্তত আমার তো তাই 
লা কিন্তু আজও এ লম্পকেছি কিছুটা আলোচনা করহ, তার পর কিছু কাল "আর এর 

করব না। 


৮৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


অধুনা ম্বদেশান্রাগ দেশাত্মবোধ ইত্যাদ কথা খুব শোনা যার। ভারতবর্ষে আজকাল 
আমরা সবাই ঘোরতর স্বদেশানূরাগণ। হাতহাসে এই দেশাত্মবোধ জিনিসাট হালে, আমদানি 
হয়েছে। এর উৎপাশ্ত আর ক্রমাঁবকাশের কথা আজ আমরা আলোচনা করব। রোম-সান্রাজের 
ইতিহাসে কখনও এ ধরনের ভাব প্রকাশ পায় নি। লোকে মনে করত, রোম-সাম্রাঙ্জ্য একটা বিরাট 
রাম এবং তাই সমগ্র পৃথিবটাকে শাসন করছে । আসলে কোনোকালে এমন একটি সাম্সাজ্য 'কিংব! 
রাষ্ট্র ছিল না যা নাঁক সমগ্র পৃথিবীর উপরে আঁধপত্য করেছে। একে তো লোকের ভৌগোলিক 
হান ছিল লা, তাতে আবার দূরদূরাল্তরে যাতায়াত করা ছিল নেহাত দুর্হ ব্যাপার; তাই 
লোকের মনে এই ধারণা জল্মোছল। সান্রাজ্য গড়ে উঠবার আগে থেকেই ইউরোপে এবং ভূমধ্য- 
সাগরীয় অণ্চলে রোম রাম্্রকে সবেসর্বা রাম্মর্পে লোকে করুপনা করে 'নয়োছিল। রোম- 
সান্জাজ্যের এতটা খ্যাতি-প্রাতপাত্ত ছিল যে, মিশর, পার্গেমাম্‌, এশিয়া-মাইনরস্থ গ্রীক রাজ্য 
প্রভৃতির শাসনকর্তারা এসকল দেশ রোমকে দান করোছল। তাদের 'নকট রোম ছল অশেষ 
পরাভ্তমশালশ সামাজ্য। অথচ রোম কোনোকালে ভূমধ্যসাগরীয় অণ্লের দেশসমূহ ছাড়া আর 
কোনো দেশ শাসন করে নি। উত্তর-ইউরোপের বর্বর জাঁতরা কখনও রোমের অধীনতা স্বীকার 
করে 'ন। আঁধপত্য যতটকুই থাকুক-না কেন, বরাবরই বিশ্বরাষ্ট্রগঠনের একটা কম্পনা রোম- 
সাম্তাজোর ছিল। তাই তো রোমান সাম্রাজ্য ট'কে ছিল এত দপর্ঘ কাল এবং সাম্ত্রাজ্য ছায়ায় 
মাঁলয়ে গেলেও তার গৌরব অস্তামত হয় 'ন। 

1বশ্বরাষ্ট্ের কল্পনা শুধু রোমেই 'ছিল না; প্রাচশন যুগে চশন এবং ভারতবর্ষেও ছল । 
দেখা গেছে, অনেক সময়ে চশন রাম্দ্ী আকারে রোম-সাম্ত্রাজ্যকে ছাঁড়য়ে গিয়েছিল। চশনার। 
তাদের সম্াটকে বলত ঈশ্বরের পুশত্ন এবং তাদের কাছে 'তাঁন 'ছিলেন 'বিশবসম্াট। অবশ; 
কতকগুলো উপজাতি সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করত না; তাদের বলা হত বর্বর জাতি। 
রোমানরাও তো উত্তর-ইউরোপের আঁধবাসশীদগকে বর্বর জাত বলত। 

সেই প্রাচীন যুগে ভারতেও তথাকাঁথত 'বিশবসাম্রাজ্যের কল্পনা ছিল; কেননা, ইতিহাসে 
বিঞ্যসন্ভাট বা চকবতর রাজাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু বি*ব সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান ছিল সামাবদ্ধ। 
এই বরাট ভায়তবর্ষ দেশটাই ওদের নিকট 'ছিল পাীথবশী এবং তার আঁধনায়ক হওয়া মানেই 
পাঁথবশর উপর আধপত্য করা। অন্যান্য দেশের আধবাসশরা ছল বর্বর বা “চ্লেচ্ছ' জাঁত। 
পৌরাণিক যগে ভরত একজন রাজচনক্রবতরঁ ছিলেন। তাঁর নামেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে 
ভারতবর্ধ। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইয়েরা পাঁথবীর আঁধরাজ হবার জন্যে 
ধৃূম্ধ করোছলেন। বিশব-আধপত্যের একটা প্রতশক ছিল অশবমেধ যজ্ধ। সম্ভবত অশোকের 
মনেও এরূপ আধিপত্যলাভের একটা আকাম্ক্ষা ছিল, কল্তু তান তো শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ-[বগ্বহ 
ছেড়েই 'দিলেন। পরবতর্শকালের গৃুস্ত-সম্রাট এবং আরও অনেক সাম্রাজ্যবাদী সম্রাটদের সম্বন্ধেও 
এ কথা বলা চলে। 

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, প্রাচীন যুগেও লোকে বিশ্বরাম্ট্র-গঠনের কথা ভেবেছে । তাব 
অনেক কাল পয়ে হয়েছে দেশাত্মবোধ এবং সান্্রাজাবাদের উদ্ভব । বর্তমান ষুগে আবার 'বিদ্বরাস্ট্ের 
কথা উঠেছে; তবে কনা, এ ঠিক পাঁথবী-জোড়া একটা সাম্রাজ্য নয়। এ হচ্ছে 'বশব-প্রজাতল্ম, 
যেখানে এক জাত বা শ্রেণী অন্য জাত বা শ্রেপকে শোষণ করতে পারবে না। অদূর ভাঁবষ্যতে 
এই পাঁরকঞ্পলা বাস্তবর্প পাবে কি না বলা শল্ত। তবে এ ধরনের 'কছু-একটা গড়ে না তুললে 
পৃথিবী দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পাবে না। 

উত্তর-ইউরোপের বর্ধর জাতদের কথা অনেকবার উল্লেখ করোছ। - রোমানরা এদের বলত 
বর্বর, তাই আমি এ 'বর্বর' কথাটাই ব্যবহার করছি। অবশ্য এদের চেয়ে রোম-সাম্রাজ্যের কিংবা 
ভারতবধষে'র আঁধবাসীরা নিঃসন্দেহ আঁধকতর সভ্য ছিল। পরে এই বর্বর জাত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ 
করে। বর্তমান বুশের উত্তর-ইউরোপের আধবাসণরা এ বর্ধর জাঁতদেরই বংশধর । 

রৌম-সম্রাটদের নাম আম উল্লেখ কার নি। সংখ্যায় তারা অনেক; আধকাংশই 'ছিল নেহাত 
বদ লোক। তুমি নিশ্চয়ই 'নরোর নাম শুনেছ। অনেকে- আবার তার চেয়েও পাশিষ্ঠ ছিল । 


পাঁর্থয়া-রাজ্য এবং সসানিদ-রাজবংশ ৮৪ 


আইরন-নাম্নণী এক স্প্লেক নিজে সম্মাজ্ঞী হবার জন্যে নিজ পৃত্রকে হত্যা কক্পোছরা! এই 
বাশার ঘর্টোছল কন্স্টাপ্টিনোপলে। 

সন্জাটদের মধ্যে একমাত ভালো লোক ছিলেন মার্কাস্‌ অরেলিয়াস্‌ আযশ্টাননাস্‌। দাশশনক 
বলে আ্যান্টনিনাসের খ্যাত 'ছিল। এর মৃত্যুর পরে সম্রাট হল এ*র পূ, দূবত্তের শিরোমাপ। 

রোম-সাম্মাজ্যে প্রথম তিন শো বছর পাশ্চাতোর কেন্দ্র ছিল রোম নগর। ববরাট শহর, 
প্রাসাদোপম অদ্রালকা। দুরদুরান্তর থেকে লোকক্জনের আনাগোনা । উৎকৃষ্ট খাদাদুবা, বছুম্জা 
বদ্ধ ইত্যাঁদ ভালো ভালো জানিস দেশাবদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে আসত । প্রাতি বসন 
মিশরের একাঁটি বন্দর থেকে ৯২০টি জাহাজ স্বারতে প্রেধানত দক্ষিণ-দ্ঞারতে) ধেত। সেখানে অইনেব 
জাহাজগুলিতে বহুমূজ্য মালপত্র বোঝাই করা হত এবং তার পর অনৃকঙ্জে বায়ূতে সেগতার মিশরে 
ফিরে আসত। মিশর থেকে জল এবং স্থলপথে এইসব মালপর প্লোষে প্রেরিত হত। কিন্তু এই 
জা আঁধকাংশ লোকই ছিল গারব, তাপের দুর্দশার অক্ত 

না। 

তন শো বছর বাদে কন্স্টাণ্টিনোপ্জ্‌ নগরের প্রাতন্ঠা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই 
দশর্ঘ সময়ের মধ্যে পাঁথবশীতে রোমের এমন-কিছু অবদান নেই যা উল্লেখ কর। যেতে পারে। 
একটা বিবয়ে রোমের অগ্রগাতি লক্ষ্য করা শিয়েছিল--বসে হল আইনশাদ্য । পাশ্চাত্যে আইন- 
ধ্যবসায়ীদের আজও রোমান ল' বা বোমক আইন পড়তে হক্স; ইউরোপের আইনের ভিত নাক 
এী রোমান ল'। 

বাঁটিশ-সাম্রাজ্যকে অনেক সময়ে রোম-সাম্াজোর সঙ্গে তুলনা করা হয়। ইংরেজরা 
নিজেরাই তা করে থাকে, এতে তারা তৃপ্তি পায়। সাম্রাজ্যমাতই এক, বহুজনকে শোষণ করেই 
এর প্রাতিপান্ত। কিন্তু রোমান আর ইংরেজদের মধ্যে বিশেষ একটা সাদশ্য আছে-_উভয্লেরই 
কমপনার্শান্তর একান্ত অভাব। নরুপদ্রবে সুথে স্বচ্ছন্দে জীবনের পথে তারা এাগয়ে চলেছে, 
পৃথিবীটা যেন তাদের ভোগের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে! 


৩৬ 
পাঁথয্মা-রাজ্য এবং সসানিদ-রাজবংশ 


২৬শে এীপ্রল, ১৯৩২ 


রোমক সাম্রাজ্য এবং ইউরোপের কথা ছেড়ে এবার চলো এশিয়ায়। ভারতবর্ঘ আর চশন দেশের 
ইতিহাসও আলোচনা করতে হবে। এতাঁদনে পৃথিবীতে অন্যান্য অনেক দেশ ইতিহাসের কোঠার 
এসে পেণছেছে এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু িছু বলতেই হবে। বাস্তাবক এত দেশের এত কাহিনী 
আলোচনা করতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্য থাকবে কি না সন্দেহ। 

ইতিপূর্বে এক চিঠিতে পার৫ঘয়ায় কেরিয়ার যুদ্ধে রোমক প্রজাতন্মের সৈন্যবাহিনীর 
পরাজয়ের কথা উল্লেখ করোছ। পার্থয়াবাসশদের সম্বন্ধে কোনো কথা, কশরূপেই বা তারা একটা 
প্রাজ্য স্থাপন করল ইত্যাদি, কিছুই তখন বলি নি। বর্তমানে পারশ্য আর মেসোপটোময়া হে 
স্থান আঁধকার করে আছে, সেকালে পার্থয়া রাজা সে স্থানেই 'ছিল। তোমার হয়তো মনে 


থেকে পাশ্চমে এশিয়া-মাইনর অবাঁধ [বিস্তৃত ছিল। প্রার তন শো বছর-কাল সোঁলউকসের 
বংশধরগধ সেখানে রাজত্ব করে; তার পর মধ্য-এশিয়ার একটা জাতি এসে তাদের তাঁড়িলে 
[দিয়ে রাজ্য দখল করে বসে, এদেরই বলা হয় পার্থয়ান। এরাই রোমানাদগকে যৃম্ধে পয়াজত 
ফরোছিল এবং পরবতর্ণকালে, রোম-সান্তাজ্য কখনোই এদের সম্পূর্ণর্পে বিধহস্ত করতে পারে 'ন। 
আড়াই শতান্দী-কাল এরা পার্থিরার রাজত্ব করে; তার পরে শ্যরু হয় অল্তর্বিদ্রোহ এবং ফলে ওদের 


৮ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 
প্রাজন্মের অবসান ঘচে। পারাশিকরা নিজেদের জাতির একজনকে রাজা করল। এই রাজার 'নাম প্রথম 
আদেশশর; তাঁর বংশকে বলা হয় সসানিদ-বংশ। আদেশশর ছিলেন জরথমস্ট্রপল্থী। জরথন্স্টরের 
প্রচারিত ধর্মই পারশিদের ধর্ম। প্রথম আরোশর পরধর্মসহিষ ছিলেন না। সসানিদ আর রোমানদের 
মধ্যে যুম্ধ লেগেই থাকত; এমনাক একবার একজন রোমান-সম্ভটকেও তারা বন্দী করোছল। যূম্ধ 
ঝলতে করতে বার-কয়েক পার্শিদৈনোরা কনস্টাপ্টিনোপজে পরন্তি পেশোছোছল; একবার তার। 
মিশযও জয় করে। সসানিদ-সাম্সাজ্যে জরথস্ট্রধর্মের খুব প্রাধানা ছিল। কল্তু সশ্তম শতাব্দীতে 
ইসলামধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সঙসানিদ-সাম্রাজ্য এবং জরথম্স্ট্রধর্ম উভয়েরই অবসান হয়। 
তন অনেক জরণস্ট্রপল্ধী অত্যাচারের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে আসে ভারতবর্ষে। কোনো আশ্রয়- 
প্রার্থীকে ভারতবর্ষ কখনও বিমুখ রুরে নি, সৃতরাং এরাও ভারতে বসবাসের স্থান পেল। বর্তমানে 
ভারতবর্ষে যে পার্শিসম্প্রদায় আছে তারা এ জরথ-স্ট্রপল্থশদেরই বংশধর । 

বাল ধর্মের প্রাতি ভারতবর্ধ যে শ্রম্ধা ও সহনশশীলতা দেখিয়েছে তা সাত্য অপূর্ব । 
এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনাই চলতে পারে না। অতশতে অনেক দেশে, বিশেষ 
করে ইউরোপে, যারা সরকারি ধর্ম পালন করত না তাদের উপরে নানা জোরজবরদাষ্ত আর 
ঘত্যার্চার করা হত। ইতিহাসে দেখতে পাবে, ইউরোপে বিধমার দমনের জন্যে বিচারালয় স্থাপিত 
-ছুয়োছিল; তথাকাঁথত ভাইনদের প্াঁড়য়ে মারা হত। কিকন্তু পুরাকালে ভারতবর্ষে পরধর্মে 
অসাঁহফৃতা মোটেই ছিল না। 'হল্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কিছু গিছু সংঘর্য হয়োছিল বটে, 
কিন্তু পাশ্চাত্যের বাল্ব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রবল বিরোধ বিদ্যমান ছিল তার তুলনায় এ 
[নিতান্ত সামান্য । দুর্ভাগ্যবশত কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশে ধর্মগত এবং সাম্প্রদারিক অশান্তি 
ও গোলযোগ শুরু হয়েছে; অনেকে মনে করে যুগযুগাল্ত ধরেই ভারতবর্ষে এই ব্যাপাব ঘটছে। 
গকল্ছু তারা শ্রান্ত, ইতিহাসের কথা জানে না বলেই তারা এরুপ মনে কবে। এই ধরনের 
গোলধোগ তো সেদিনের ঘটনা। তুমি দেখতে পাবে, ইসলামধর্মের প্রবর্তনের পরে বহু শতাব্দ- 
কাল ইসলামধমাঁরা শান্তিতে ভারতবর্ষে বসবাস করেছে, প্রাতিবেশীদেব সঙ্গে কখনও কোনো 
বরোধ বাধে নি। ওরা যখন এ দেশে বাবসা করতে এল তখন ভারতবর্ষ সমাদরে তাদের গ্রহণ 
করেছে, বসবাস করতে উৎসাহিত করেছে। 

জরঘনস্ট্রপল্থীরা ভারতবর্ষে সমাদর লাভ করোছল যেমন করোছল ইহীদরা কয়েক শতাব্দশ 
আগে; খজ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই ইহাঁদরা অত্যাচারের ভয়ে রোম থেকে পালয়ে এসেছিল 
ভারতবর্ষে । 

পারশ্যে সসানিদ-বংশের রাজত্বকালে 'সারয়া দেশের পালৃমিরা-অন্চলে একটি ছোটো রাস্দ্র 
ছিল; মর্ভূমি-অণ্লে পালমিরা ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র এককালে এই রাজ্যও উন্নতি 
লাভ কয়ৌছল; আজও 'বিরাট অট্রালকাসমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যের 
শাসনকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্মীলোক, নাম জিনোবা। রোমানরা তাঁকে যৃম্ধে পরাঁজত 
করে শঞ্খলাবজ্ধ অবস্থায় রোমে নিয়ে গিয়োছিল। 

খূষ্টীয় যুগের প্রথমে সায়া আত মনোরম দেশ 'ছিল। .লিউ টেস্টামেস্টে গসারম্লার কথা 
আছে। বড়ো বড়ো শহর, লোকসংখ্যা বিপুল; বিস্তর নদীনালা এবং ব্যবসাবাশিজ্যের প্রসারও 
ধধেন্ট। অথচ শাসনব্যবস্থা ভালো ছল না, অত্যাচার-অনাচারও 'ছিল। কুশাসন আর ষুষ্ধাবগ্রহের 
ফলে ছয় শো বৎসরের মধ্যেই এই রাজ্য একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হয়_শহরগুলো হয় 
জনমানব্হশন, ঘয়বাঁড় হয় 'বিনষ্ট। 

যাঁদ 'বিমানযোগে ভারতবর্ষ থেকে ইউয়োপ যাও তবে পালমিরা আর বাল্‌্বকের উপর 'দয়ে 
তোমাকে যেতে হবে। বাবিলন কোথায় ছিল তা দেখতে পাবে, গ্রবং অধৃনাবলুস্ত সেকালের 
আরও অনেক হীতিহাসপ্রীসম্থ স্থান । 


তি 
দাক্ষপণ-ভারতের উপনিবেশ-্ধাপন 
২৯শে আঁপ্রল, ১৯৩৯ 


দুরদ্রাল্তের কাঁহনশ অনেক বলা হল। এখন আবায় ভারতের কথাতেই ধফরে আমা যাক; 
এ দেশে আমাদের পূর্বপ্রুষদের কীর্তকাহনী একবার আলোচনা করব। কফুষাখ সাগ্রাজোর 
কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। সমগ্র উত্তর-ভারত এবং মধ্য-এশিয়ারও বেশ খানিকটা জুড়ে ছিল 
এই মহান বৌদ্ধ-সান্মাজ্-পুরুষপুর অথবা পেশোয়ারে ছিল এর রাজধানশ। এই সময়েই দাক্ষিণ- 
ভারতেও এক বিরাট সাম্রাজ্য ছিল-_অল্ধ-সাম্রাজ্য। তিন শো বছর-কাল এই কুষাদ আর অন্ধ-রাষ্রের 
খুব খ্যাতি-প্রাতপাত্ত ছিল। থ্‌ম্টয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুইটি সাজাজ্যই লোপ পায়; 
তার পরে কিছুকাল ভারতবর্ষে কতগুলো ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু একশো বছরের 
মধ্যেই পাটালপন্লে আর-এক চন্দ্ুগুপ্তের আঁবর্ভাব হজ; তিনি উৎকট 'হন্দু-সাগ্রাজ্যবাদের 
আন্দোলন শুরু করলেন। কিন্তু গৃস্তবংশের কাহিনী বলবাব আগে একবার ভারতের দক্ষিণ 
অংশের ইতিহাস আলোচনা করা যাক; কেননা, এই অণ্ঞলে তথ্ন কয়েকটি বড়ো বড়ো ঘটনার 
সূত্রপাত হয়োছল, বাতে করে ভারতীয় শিপকলা ও সংস্কৃতির ধারা প্রাচ্যের সৃদূর দ্বীপসমূহেও 
গগয়ে পেশছেছিল। 

ভারতবর্ষের ভোশোলক আকার সম্বন্ধে তোমার নিশ্চয়ই একটা ধারণা আছে । উত্তব-অংশ 
সমৃদ্র থেকে অনেকটা দূরে। অতশঈতে এই অংশের স্থল-সীমা্ত পার হযে অনেক শত ও 
আক্রমণকারী এ দেশে এসেছে এবং সেজন্য এই অঞ্চলকে সর্বদাই সন্পস্ত থাকতে হত। কিন্তু 
পুব পাশ্চম আর দাক্ষিণ 'দকে 'াবরাট সমৃদ্রোপকৃল, এবং ভারতের আকাঁত নধচের 'দকে ক্লমশ 
সরু হয়ে এসে পূব আর পাশ্চম মিশে গেছে কন্যাকুমারী অথবা কুমারিকা অন্তরশপে। সমুদ্রের 
কাছাকাঁছ অঞ্চলের আঁধবাসদের সমূদ্রের প্রাতি একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবক। আমি পূর্বে তোমাকে 
বলোছ, দাঁক্ষিণ-ভারত বহু প্রাচন ঘুূগ থেকেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে ব্যবসাবাণজ্য চালাত । প্রাচীনকাল 
থেকেই ভারতে জাহাজ-শিল্পের প্রচলন ছিল; লোকে বাণিজা উপলক্ষে এবং হয়তো এ্যাডভেপ্ডার বা 
অসমসাহাঁসক কার্ষের উদ্দেশ্যেই সমূদ্র-পাঁড় দিত। গৌতমবৃদ্ধের সময়ে বিজয়াসংহ ভারতবর্ষ থেকে 
সিংহলে গিয়ে সে দেশ জয় কবোছিলেন। মনে পড়ে, অজন্তাগূহায় যেন একখান চিত্র আঁকা আছে 
তাতে দেখানো হয়েছে, 'বজয় হাতিঘোড়া-সহ জাহাজে করে সিংহলে মাচ্ছে। বিজয় এই দ্বীপের 
নাম দিলেন িংহল। পসংহ' কথা থেকে শসংহল' শব্দের উৎপাত্ত; ওখানে আজও একটা সিংহের 
গঞ্প প্রচলিত আছে। সিংহল থেকে ইংরোজ “সলোন' নামের উৎপাত্ত হয়েছে, এর্প আমার আন্দাজ । 

দক্ষিণ-ভারত থেকে সমর পাড় দিয়ে সিংহল যাওয়া অবশ্য তেমন কঠিন কাজ নয়। কিচ্তু 
কথা এই যে, সে যুগে ভারতে জাহাজনির্মাণ-শিল্পের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেম্ট প্রমাণ পাওয়া 
যার। বঙ্গদেশ থেকে গূজরাট পর্যন্ত সমৃদ্রোপকৃলে অনেক বন্দর 'ছিল এবং লোকে এসকল 
বন্দর থেকেই সাগর পাঁড় 'দত। সম্রাট চন্দ্রগুস্ত মৌর্ের মল্যী চাণক্য-লাখত অর্থশাস্ত্রের 
কথা ইাতপূর্বে তোমাকে লিখোছি; চাণক্য তাতে নোৌঁবভাঙ্গের উল্লেখ করেছেন। গ্রীক রাজদত 
মেশ্গাম্ধোনসের বর্ণনায়ও তার উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৌর্যবংশের রাজদ্বের 
শুরুতেই ভারতে জাহাজানর্মাণ-শিল্প খুব প্রসার লাভ করোছল। আর ব্যবহারের উদ্দেশোই তো 
জাহাজ নার্মত হয়েছিলঃ তা হলে নিশ্চয়ই বহু লোক এ যুগে জাহাজে করে সমদ্র-পারাপাব 
করোছিল। বাস্তাবক, এসব কথা ভাবলে অবাক লাগে; কিন্তু ভব্‌ দেখো, এখনও এমন লোক 
আছে যারা সমুদ্রষাত্তা করতে ভয় পায় এবং সেটা ধর্মীবরৃষ্ধ বলে মনে করে! তবে সুখের বিষয়, 
এ ধরনের অদ্ভূত মনোভাব র্লম্খ লোপ পাচ্ছে। 

সমন্রপথে ব্যবসাবাপিজ্য উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গেই বোশ চলত। তামিল, 
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কাঁবদের রচনায় 'যবন'দের মদ, পাযাঁদ এবং ল্যাম্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'যবন' কথাটা 
প্রধানত গ্রীকদের সম্পকেই ব্যবহৃত হত, তবে হয়তো এতে সমস্ত 'বদেশশকেই বোঝাত। খন্টপয় 
হ্বতীয় এবং তৃতীয় শতকে অন্ধ-সাম্রাজ্যে প্রচালত মুদ্রাসমূহে দুই মাম্তুলের একটা জাহাজের 
চল্র আঁকা থাকত; এতেই বোঝা যায় সেই প্রাচীন যুগে অন্ধ্রবাপণরা জাহাজানমণশ-ব্যাপারে আর 
সাম্ীদ্রক বাঁণজ্যে কতটা অগ্রসর হয়োছল। 

সুতরাং এ কথা বললে অত্যুন্ত হবে না বে, দাঁক্ষণ-ভারত জাহাজ-শিকপ আম সামাদ 
বাঁপজ্যে বিশেষ উদ্যোশ্সপ হওয়ার ফলেই প্রাচোর দ্বীপসমূহে ভারতশয়েরা উপ্পানবেশ স্থাপন 
করতে পেরোছল। থক্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই এই উপপানিবেশ স্থাপন শুরু হয় এবং কয়েক 
শো বছর ধরে এ কাজ চলে। মালয় জাভা সৃমাঘ্লা কম্বোডিয়া বোৌণও প্রীতি দ্বীপসমূহের 
সর্বঘ্ই ভারতীয়েরা বসবাস করতে শুরু করে; তাদের সম্গে ভারতশয় শিল্পকল! গ্রবং সংস্কাতিব 
ধারা সেখানে 'শিয়েছিল। ব্রহমদেশ শ্যাম এবং ইন্দোচশীনেও ভারতায়েরা উপনিবেশ ম্ঘাপন করে। 
অনেক স্থলে তাবা নৃতন শহর এবং বাসস্থানকে ভারতীয় নাম 'দিয়েছে- যেমন, অযোধ্যা হস্তিনাপুর 
তক্ষশীলা গান্ধার ইত্যাঁদ। আ্যাংলো-স্যান্সনরাও আমেরিকায় উপাঁনবেশ স্থাপন করতে গয়ে 
ইংরোজ ধরনে অনেক স্থানের নামকরণ করেছে । ইতিহাসেন্ন পুনরাব,ণশত এইভাবেই ঘটে । তাই 
আজও য্যন্তরাম্ধে সেই পুরোনো আমলের ইংরেজি শহরের নাম দেখতে পাওয়া যায়। 

এঁ ভারতীয় ওুাঁনবেশিকগণ যেখানেই গেছে সেখানেই অত্যাচার উৎপশড়ন কবেছে; অবশ্য 
গুপনিবেশিকমানেই এরূপ অন্যায় ব্যবহার করে থাকে । প্রথমে কিছুকাল তারা স্থানীয় 
আঁধবাসীদের উপর প্রভূত্ব করল, শোষণ করল তাদের। তার পরে কিন্তু নবাগত আর আদম 
আধবাসশরা পরস্পর মিলেমিশেই থাকতে লাগল; কেননা, উ্পনিবোশকদের পক্ষে সদাসবর্ষা 
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বাখা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের দ্বীপসমূহে হিন্দু-রাম্ট্র ও সাম্লাজা স্থাঁপত 
হল; পরে আবার বৌদ্ধ-রাজারা আসতে লাগল; তখন আধিপত্য-প্রাতম্ঠার জন্যে 'হন্দু আর 
বৌদ্ধদের মধ্যে শুরু হল 'বিবাদ-বসংবাদ। সে অনেক কথা- বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। কত 
£বরাট বিরাট অট্রালকা আর মান্দব ছিল এ ভারতীয় উপাঁনবেশগ্যালতে; এখনও তার ধ্বংসাবশেষ 
দেখতে পাওয়া যায়। কত বড়ো বড়ো শহর- _কম্বোজ শ্রীবজয় আ্কর প্রীত; ভারতীয় 'মাস্য 
আর কাঁরগররাই এসকল শহর নির্মাণ করোছল। 

এইসকল ছ্বীপে 'হন্দু আর বৌদ্ধ-রাষ্ট্রগুলো প্রায় চোচ্দ শো বছর-কাল "কে ছিল; কিন্তু 
আধকারের প্রশ্ন নিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত এবং অনেক সময়ে আবাব 
হাত-বদল হত, কোনোটা-বা ধ্বংস হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা সব দখল করে বসল: 
তার পরে ক্রমে পতুশগজ, স্পেন দেশের লোক, ওলন্দাজ এবং ইংরেজদের আবির্ভাব হল; সর্বশেষে 
এল আমোরকানরা। প্রাতবেশশ-রাজ্য হিসাবে চীন তো 'ছিলই; কখনও ওদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করেছে, কখনও-বা দখল করেও বসেছে; তবে আধিকাংশ সময়েই চীনারা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, তাদেল 
সংস্কোতি ও সভাতার প্রভাব বস্তার করোছিল।- 

প্রাচ্যের হিন্দু-উপানবেশগালির সম্পর্কে আলোচনা করলে কতগ্যাঁল ব্যাপার আমাদের দৃদ্টি 
আকর্ষণ করে। প্রধান কথা এই ষে, উপানিবেশ স্থাপনের মূলে ছিল দাক্ষণ-ভারতের তংকাঙ্সণশন একাঁটি 
প্রধান রাজ্য; এইটেই সব ব্যবস্থা করোছল। প্রথমে হয়তো ব্যস্তিগতভাবে কোনো কোনো আঁবিজ্ফারক 
সমস্ত ম্বীপে গগিয়োছল; পরে বাণিজ্যাবস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক সেখানে শিয়ে 
বসবাস করতে থাকে । কাঁলষ্গ (ডীঁড়ব্যা) এবং পূর্বউপকলের ল্লোকেরাই নাক আগে গিয়েছিল। 
বাংলা দেশ থেকেও সম্ভবত কতক লোক 'গিয়োছল। কাঁথত আছে, গৃজরাটের কতক আঁধবাসণকে 
তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়োছিল, তাতে ওরা এইসকল দ্বীপে চলে যায়। তথে 
এ সবই অনৃমানমা। দক্ষিপ্রে তামিলখশ্ডে তখন পহ্নব-বংশের রাজদ্ব; ুপাঁনবোশকদের মধ্যে 


সমস্ত প্রয়োজনশয় ব্যবস্থা কপ্রোছেল। হয়তো এর একটা কারণও 'ছিল; উত্তর-ভারত হথকে কানেক 
লোক দক্ষিণে চলে আসে এবং তাতে দক্ষিশ-অপ্ঠলে লোকসংখ্যা, দারুণ বেড়ে যায়; এই চাপে 
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পড়েই হয়তো উপনিবেশের ব্যবস্থা করতে হয়োছল। কারণ যাই থাকৃ-না কেন, রাঁতিমতো 
পারকল্পনা করেই ধে এই দূরবতর্ধ দ্বীপসমূহে উপাঁনবেশ-স্থাপনের বন্দোবস্ত করা হয়োছল তা 
অস্বীকার করা যায় না। ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, বোর্ণও, সুমান্তা, জাভা প্রভৃতি আরও অনেক 
ক্বশপে উপানিবেশ স্থাঁপত হয়েছিল। সবগুলোই পহন্রবী উপানবেশ, নামও ছিল ভারতীয়! 
ইন্দোচশনে উপ্পানবেশাঁটির নাম দেওয়া হয়োছিল কম্বোজ, কাবুল-উপত্যকায় গান্ধার-অণ্চলের একাঁট 
স্থানের নামান্সারে। এ কদ্বোজ উপানবেশই বর্তমানে কম্বোডিয়া নামে পারিচিত। 

চার-পাঁচ শো বৎসর-কাল এইসমস্ত উপ্পানবেশে হিন্দুধর্ম প্রচালত ছিল; পরে ক্রমশ বৌদ্ধধর্ম 
বস্তার লাভ করে। অনেক কাল পরে কতকগ্াল অংশে মৃসলিমধমের প্রসার হয়, অন্য অংশে 
বৌম্ধধর্মের প্রভাব থেকে যায়। 

কত রাজ্য আর সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হল এই উপাঁনবেশগীলতে । কিন্তু উপাঁনবেশ 
গ্থাপনের একটা ফল হল এই যে, পাঁথবীব এ অংশে ভারতীয় আর্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করল। 
বর্তমান যুগের ওখানকার আঁধবাসীরা ভাবতীয় সভ্যতাব আবহাওয়াতেই জন্মেছে, এ কথা বল। 
যেতে পারে। তবে অন্যান্য দেশের প্রভাবও ছিল, বিশেষ করে চৌনক প্রভাব। ভাবতীয় আর 
চৌনিক প্রভাবের একটা অপূর্ব সংমশ্রণ ঘটেছে এ অণ্চলে। কোনো কোনো ম্বীপে ভাবতণয় প্রভাব, 
আবার কোনোটাতে চশনেব প্রভাব বোশ লক্ষ্য কবা যায়; যেমন- ব্রহমদেশ শ্যাম এবং ইন্দোচীনে 
চৌনক প্রভাব বেশি, কিন্তু মালয়ে নয়। গাঁদকে জাভা সুমান্রা এবং অন্যান্য দ্বীপে ভারতীয় 
প্রভাব প্রবল । 

কিন্তু ববোধ কোথাও ছিল না। ভাবতশয আর চোনক প্রভাব__পরস্পরের স্গে বৈবম্য 
ছল প্রচুর । অথচ পাশাপাঁশ উভয়েরই কাজ চলেছে, সংঘর্ষ বাধে নি কখনও ধর্ম সম্পর্কে অবশ্য 
কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা হিন্দুধর্মই হোক আব বৌদ্ধধর্মই হোক, ভারতবর্ষ ছিল ধর্মের 
উৎস। এমনাঁক ধর্মের ব্যাপারে চন ভাবতের কাছে খণী। 'শজপকলার দক থেকেও ভারতীয় 
প্রভাবই বোশ লক্ষ্য করা গেছে; ইন্দোচীনে তো চশনেবই প্রাতষ্ঠা বোৌঁশ, অথচ সেখানকাব ঘরবাঁড় 
সবই ছিল ভারতায় ধরনে তৌর। এইসকল স্থানের শাসনপদ্ধাতিটা 'নয়ল্পণ করেছে চন দেশ 
এবং সেইসঙ্গে সাধারণ জশবনযান্রাপ্রণালশও । তাই তো চশীনেব সঙ্গেই র্রহম্ন ইন্দোচশন আর 
শ্যামদেশের আঁধবাসীদেব সম্পর্কটা ভারতের চেয়ে বেশি। ওদের শবীবে মঞ্গোলীয় রন্তের ভাগ 
আঁধিক এবং সেই কাবণেই দেখতে কতকটা চাঁনাদের মতো । 

জাভায় বরবদব-নামক স্থানে বড়ো বড়ো বৌম্ধমান্দিরের ধবংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়: 
এইসকল মান্দর নির্মাণ করেছিল ভারতীয় 'মাস্মা। বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান ঘটনাবলশর গন 
মন্দিরের দেওয়ালে আঁকা--ভারতায় শিল্পের উৎকৃম্ট 'নিদর্শন। 

ভারতীয় প্রভাব 'ফালপাইন এবং ফরমোসা ছ্বীপেও বিস্তার লাভ করেছিল। এই 
জ্বীপগুলো কিছুকাল সুমান্রার শ্রীবজয় রাজ্যের অংশ 'ছিল। পরবর্তীকালে 'ফালপাইন ম্বপ 
স্পেনের অধীনে যায় এবং বর্তমানে আমোরিকার শাসনাধশনে। ম্যানিলা এর রাজধানশ। কিছু কাল 
আগে ওখানে নূতন আইনসভাগহ নির্মাণ করা হয়েছে; তার সম্মুখভাগে খোদাই করা চারাঁট মৃর্তি। 
তন্মধ্যে একটি প্রাচীন ভারতের আইনম্রম্টা মনূর, 'দ্বিতশয়টি চশনের দার্শানক লাওংসে; অপর দুটি 
আযাংলো-স্যাক্সন আইন ও 'বিচারাবাঁধ, এবং স্পেন দেশের প্রতীক । এই মৃর্তিগাল দ্বারা বোঝানো 
হচ্ছে বে, 'ফালপাইন এ চারাঁট দেশের কাছ থেকে তার সংস্কাতি ও সভ্যতা লাভ করেছে। 


৩৭ 
গাঃপ্তয;গে হিন্দ;-সাম্রাজ্যবাদ 


২৯শে এীপ্রল, ১৯৩৯ 


দাক্ষণ-ভারতের আঁধবাসীরা যখন মহাসমদ্র পাড় 1দধে দূরদূরাষ্তবে উপ্পাণবেশ স্থাপন কাছ, 
উত্তর-ভারতে তখন চলছিল অশান্তি আর গোলধোগ। কুষাপ-সাম্রাজ্োর সে পরাক্তম আর নেই, 
পতন শুরু হয়েছে। সমগ্র উত্তর-অণ্চল জুড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাই; শক, তুর্কি প্রভৃতি 
জাঁতর বংশধবগণের সেখানে আঁধপতা। এইসকল জাতির লোকেরা ছিল বৌম্গলম বলদ্বশ; হারা 
লুটপাট করতে ভাবতে আসে 'ন, এসোছল বসবাস করতে । ভাবতে এসে তারা এ দেশের তৎকাজণণ 
আচার-ব্যবহার এীতিহ্য ইত্যাঁদ গ্রহণ করল। তাদের ধর্ম সংস্কীতি ও সতাতার জোনো তারা ভাঙতের 
কাছে ধণী। কুষাণরাও ইন্দো-আর্ধ আচার-বাবহার ও কৃষ্টি গ্রহণ করেছিল পরেই এতকাল ভারতে 
রাজত্ব করতে পেবোছল। তাদেব আচাব-ব্যবহাব “ছল ইন্দো-আর্ষদের মাডা, এ দেশে আধিবাসীরা 
যাতে তাদের বিদেশী বলে মনে না করতে পাবে, সে চেস্ট। ভাবা করেছে । কিস্তু ক্ষিয়রা মে কথা 
ভুলতে পাবে নি, বিদেশীদের শাসনাধশীনে থেকে তাদের মনে ছিল দাবুণ ক্ষোড। শেষ পল্ত এবাই 
একজন ক্ষমতাশালী নেতাব সন্ধান পেল এবং আর্ধাবর্তকে ম্লাধীন করবার নো শুব, কবল ধরুন । 

এই নেতার নাম চন্দ্রগুপ্ত। অশোকের গিতামহ চন্দ্রগুপ্ত বলে একে ভুল করে৷ না যেন। 
এ ব্যান্ত মৌর্য-বংশের কেউ নয়। অশোকেব বংশধবগণ তখন 'বস্মাতির অতল গহহরে তাঁলয়ে 
গেছে। মনে রাখবে, আমরা এখন খ.ম্টজন্মের পববতর্শ চতুর্থ শতকের কথা বলাছ--৩০৮ খম্টীয় 
সনের কথা। এব ৫৩৪ বংসর পূর্বে অশোকের মৃত্যু হয়েছে। 

যে চন্দ্রগুপ্তের কথা বলাছ তিনি ছিলেন পাটালপূত্রেব ছোটোখাটো একজন রাজা। লোকটি 
খুব কর্মদক্ষ ও উচ্চাভিলাষী 'ছলেন। উত্তরাণ্টলেব অন্যান্য সামন্ত রাজাদেব নিয়ে তান একটি 
যৌথবাম্ট্র গঠন করতে মনস্থ কবলেন। বিখ্যাত িচ্ছবি-বংশেব বাজকন্যা কুমারদেবীকে [তান বিয়ে 
করলেন এবং তাতে 'লিচ্ছাব-রাজ্য তাঁর পক্ষে যোগ 'দিল। এইভাবে গোড়াঘব বেধে চন্দ্রুগুপ্ত ভারতে 
সমস্ত বৈদেশিক রাজশীন্তর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষ্ণা করলেন। ক্ষার্রিয়বা এবং উচ্চবংশোদ্ভব আর্ধরা 
বৈদেশিক শাসনাধীনে সব রকমে খাটো হয়ে ছিল; তাবাও সমর্থন করল চন্দ্রগ্প্তকে। প্রায় 
বছর বারো লড়াই করে তান উত্তর-ভারতের এক অংশে আধিপত্য স্থাপন কধলেন; এখনকাব 
যুস্তপ্রদেশ এ অংশেব অন্তভূন্ত 'ছিল। চন্দ্রগ্প্ত 'নাজেকে রাজাধবাজ বলে ঘোষণা করলেন । 

এইভাবেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সৃন্টি। এ বংশের রাজত্বকাল দ্‌ শো বংসর। এই সময়ে উৎকট 
হন্দুয়ানি আর জাতীয্তাবাদেব বিকাশ দেখা গিয়েছিল। তুর্কি পার্থয় এবং অনার্ধ বৈদেশিক 
শাসকদের জোর করে তাঁড়য়ে দেওয়া হল, উদ্ভব হল জাতিগত 'বিরোধ। ইন্দো-আর্ধদের [ছল 
জাতের বড়াই; বর্বর আর ম্লেচ্ছদের তারা ঘৃণা করত । গুস্ত-সাম্রাজ্য এই ইন্দো-আর্ধদের যাঁদও-বা 
কতকটা রেহাই দিল, অনার্ধদের মোটেই ক্ষমা করল না। 

চম্দ্রগুপ্তের পুত্র সমৃদ্রগ্প্ত তাঁর পিতার চেয়েও কুশলশ যোদ্ধা এবং দক্ষ সেনাপাঁতি ছিলেন। 
সিংহাসনে আরোহণ করেই 'তাঁন নানা দেশ জয় করতে শুরু করলেন; এমনকি দাক্ষিণ-ভারতের 
অনেক রাজাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এইরূপে ভারতের আধকাংশ স্থান জুড়ে বিশাল 
গৃস্ত-সাম্্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল। 

. সম্দ্রগৃপ্তের পৃত্র দ্বিতীয় চ্দুগুস্তও একজন বড়ো যোদ্ধা ছিলেন। তান শক কিংবা 

তুর্ক রাজাদের পরাজিত করে কাঁতিয়াওয়াড় এবং গুজরাট জয় করেন। তাঁর এক উপাঁধ ছিল 
শবক্মাঁদত্য, এবং এই নামেই ম্তান সাবশেষ পাঁরিচিত। তবে পঁসজার' নামের মতো এই শঁবরুমাদিতা 
নামও অনেক রাজাই গ্রহপ করেছিলেন; সৃতরাং এটা একটু গোলমেলে ব্যাপার । 


৪৪ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


দাল্লতে কৃতবামনারের নিকটে এক বিরাট লৌহস্তম্ভ দেখে থাকবে। ওটা নাক 
বহ্কমাঁদত্যের জয়জ্তম্ভ, তিনিই তোঁর কারয়েছেন। স্তচ্ভের কারুকার্য চমৎকার; চড়ার একটি 
পঙ্মফুূল, সাম্ভাজোর প্রতীক। 

গৃপ্ত-রাজাদের আমলে ভারতবর্ষে 'হন্দু-সাম্রাজ্যবাদ প্রবল 'ছিল। আর্ধসভ্যতা আর 
সংস্কৃত-বদ্যানূশধলনের তখন খুব প্রচলন হয়। গ্রশক কুষাণ এবং অন্যান্য বৈদ্রোশক জাতগুালি 
ভারতণয় জশবন এবং সভাতার যে গ্রশক মঞ্শোলণয় প্রভাব আমদাঁন করোছল সেটা অপসারণ করে 
দিয়ে তার পাঁরিবর্তে ইন্দো-আর্ধ এীতহ্যের উপরেই জোর দেওয়া হল বোঁশ। 

সরকাঁয় ভাষা 'ছিল সংস্কৃত, কিন্তু তা সাধারণের কথ্য ভাষা "ছল না! প্রচালত ভাষা ছিল 
প্রাকৃত, সংস্কৃতেরই জ্ঞাতি। তথাপি সংস্কৃত খুব জশবন্ত ভাষা ছিল; সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং 
ইন্দো-আর্ধ শঙ্পকলা খুব সমৃষ্ধ ছিল। বেদ এবং মহাকাব্যের যুগের পরে সম্ভবত সংস্কৃতসাঁহত্যের 
ইতিহাসে এই যুশই শ্রেম্। কাঁলদাস এই যুগের কাঁব। সবশ্রেম্ঠ সাহাত্যক, শিল্পী ও জ্ঞানী 
বা্তরা বক্রমাঁদত্যের রাজসভা অলংকৃত করোছলেন। বিক্রমাদত্যের রাজসভার নবরয়ের কথা তুমি 
শোনো নি কি; কাঁথত আছে, কাব কাঁলদাস এ নবরত্বের এক রত্ব 'ছলেন। 

সমূদ্রগৃপ্ত পাটালপুত্ত থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানশ অযোধ্যায় স্থানাল্তারত করোছলেন। 
ধদাশ্বজয়ের পক্ষে তান সম্ভবত অযোধ্যাকেই উপযুস্ত স্থান বলে মনে করোছিলেন; আনব 
হয়তো-বা বাল্মীকি-কৃত মহাকাবোর অমর কাঁহনও তাঁকে এ প্রেরণা দিয়ে থাকবে। 

গুপ্ত-সম্রাটগণ হিন্দুধর্মের গৌরব বৃদ্ধির চেম্টা করোছলেন। বোদ্ধধর্মের প্রাত তাঁদের 
তৈমন সুনজর 'ছিল না। ক্ষল্রিয় এবং উচ্চশ্রেণশর লোকেরা ছিল শহন্দুধর্মের পক্ষপাতশ, আর 
বৌদ্ধধর্ম ছিল জনগণের ধর্ম; তা ছাড়া বৌদ্ধধর্মের মহাযান-মতবাদের সঙ্গে উত্তর-ভারতের কুষাণ 
এবং অন্যান্য 'বদেশশ শাসকদের ঘাঁনঘ্ত সম্পর্ক 'ছিল। কল্তু তথাঁপ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কোনো 
বিরোধ বাধে ন। তখনও বৌোম্ধাশ্রমগুলোই ছিল প্রধান 'শিক্ষা-প্রাতম্ঠান। 'সংহলের বোৌদ্ধরাজা 
মেঘবর্ণ বহৃমূল্য উপডঢৌকন পাঠিয়ে সমূদ্রগুশ্তকে সম্মান দেখিয়েছিলেন এবং 'সিংহলশ ছাত্রদের 
জন্যে একটি বৌদ্ধাশ্রম প্রাতষ্ঠা করেছিলেন গয়াতে। 

িকল্তু তথাঁপ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনাতি ঘটল। ক্রমশ 'হন্দুধর্মের প্রাধান্য বেডে 
যাওয়াতেই এটা হল; তৎকালশন রাজশান্তর চাপে 'কিংবা ব্রাহমণদের অত্যাচারে নয়। 

চীনের বিখ্যাত পর্যটক ফাহয়েন এই সময়ে ভারত-ভ্রমণে এসোছিলেন। তান 'ছলেন 
যৌম্ধধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ শাস্গ্রল্থাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি এ দেশে আসেন। ফাঁহয়েন 
ভারতের নানা স্থান পর্যটন করে সেই সময়ের এক বিবরণ লিখে গেছেন। সেই বৃত্তান্ত থেকে, 
জানা যার, গৃস্ত-রাজাদের আমলে মগধের লোকেরা বেশ সুথশাল্তিতে বাস করত; দশ্ডাবিধি 
কঠোর ছিল না, প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল না। কাঁপলাবস্তু তখন জঞ্গলাকপর্ণ; গয়ার অবস্থাও 
তখৈবচ, লোকজনের বসাতি ছিল না; কিন্তু পা্টলিপুন্লের তখন খুব সমনম্ধ অবস্থা । দেশের নানা 
স্থানে বড়ো বড়ো বোদ্ধ-শ্রমণাশ্রম; তা ছাড়া ছিল বিশ্রামগ্হ পাল্থশালা হাসপাতাল এবং অন্যান 
দাতব্য প্রাতজ্ঠান। 

ভারতবর্ষ পর্যটন করে ফাহিয়েন সিংহলে ধান এবং সেখানে দু বছর থাকেন। 'সিংহল 
থেকে তিনি সমুদ্রপথে দেশে ফিরেছিলেন। তাঁর সঙ্গ তাও-চিউ আর 'নজের দেশে ফিরলেন 
না, ভারতেই থেকে গেলেন; এ দেশটা তাঁর খুব পছন্দ হয়ৌছল। 

অমদ্রগৃপ্তের মততুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুস্ত বা বিক্রমাদিত্য তেইশ বংসর-কাল 
রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় চন্দঙ্গুপ্তের পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত রাজত্ব করেন চল্লিশ বছর-কাল। 
তাঁর পরে স্কল্দগৃস্ত ৪৫৩ খজ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধকিল্তু তাঁকে নূতন এক 
উপদ্রবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং শেষ পরন্তি এ উপদ্রবের ফলেই গুপ্ত-সাম্াজ্য বিধহস্ত 
হয়েছিল। সে কাহিনী পরের চিঠিতে বলব। 

গৃপ্তষুগগে চিত্রকলা ভাস্কর্য ইত্যাদ শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কার্‌্কার্যখচিত 
মন্দ, অজক্তার দচন্লাবলপ ইত্যাদতে অদ্যাঁপ তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


ভারতে হুন-উপদ্রব ৯৫ 


ভারতে যখন গৃস্ত-বংশের রাজত্ব তখন পাঁথবীর অন্যান্য অংশের অবস্থাটা কী ছিল? 
কন্স্টান্টনোপ্লের স্থাপায়িতা কনস্টান্টাইন ' গ্রেট প্রথম চল্দুগণ্তের সমলসামান়ক ছিলেন। 
পরবতর্ঁ গৃপ্ত-রাজাদের যূগেই রোম-সাম্াজ্য দু ভাগ হয়ে যায় এবং পাঁরশেষে উত্তরাঞ্চলের 
বর্বর জাতি পাশ্চাত্যের রোম-সান্সাজ্য দখল করে। দেখা যাচ্ছে, বখন রোম-সাম্তাজ্যের অধঃপতন 
ঘটছে ভারতে তখন স্বর্ণযুগ-_ পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য, বড়ো বড়ো বোম্ধা, বিপুল সেনাবাহনণ। 
অনেকে সমদ্রগ্স্তকে "ভারতীয় নেপোলিয়ন' নাম দিয়েছেন; "কল্তু যাঁদও 'তানি খুব উচ্চাকাক্ক্ষা 
1ছলেন, ভারতের বাইরে দশ্বিজয়ের কথা কখনও তিনি মনে স্থান দেন 'ন। 

গৃপ্তযূগ উৎকট সাম্রাজ্যবাদ, আধিকার আর ঘৃদ্ধজয়ের বৃগ। প্রত্যেক দেশের হীতিহালেই 
এর্‌প লাম্রাজ্যবাদের যুগের পারচয় পাওয়া যায়, 'কিল্তু শেষ পর্যন্ত এর বিশেষ কোনো মূল্য 
থাকে না। গুপ্ত-রাজাদের আমলে ভারতে 'শিষ্প, সাহত্য ইত্যাদ বিষয়ে নবজাগরণের অপূর্ব 
সাড়া পড়ে শিয়োছল। শুধু এইজন্যেই ভারতের হইীতিহাসে গুপ্তষুগ এক স্মরণণয় যু । 


৩৮৬ 
ভারতে হ7ন-উপন্রব 
৪ঠা মে, ১৯৩২ 


পাত চিঠিতে ভারতে নূতন এক উপদ্রবের কথা বলোছিলাম। সে হচ্ছে, হুন-নামক এক জাতির 
উপদ্ধব। উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত পার হয়ে ওরা ভারতে প্রবেশ করোছল । হীতপূর্বে রোম-সাম্রাজ্যের 
ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে একবার হুনদের উল্লেখ করোছিলাম। এন্তিলা নামে একাঁট লোক 
ছিল ইউরোপে এদের নেতা। এই লোকট অনেক বংসব রোম আর কনস্টাশ্টিনোপ্লে নানা 
উপদ্রব আর আতঙ্কের সৃন্টি কবোছল। এই হুনদেরই একটা শাখা এ সময়েই ভারতে আসে। 
ওরা মধ্য-এঁশয়াবাসী এক বর্বর যাযাবর জাতি, শ্বেত-হুন নামে পাঁরাচত। অনেককাল যাবৎ 
এরা ভারতের সীমান্তে অত্যাচার করাঁছল, সম্ভবত পেছন থেকে আর-এক জাতির তাড়া খেয়ে 
হঠাৎ দলে দলে প্রবেশ করে ভারতে! গৃস্ত-সম্াট স্কল্দগৃপ্ত এই হুনদের আক্রমণে বাধা দেন 
ঘৃদ্ধে পরাস্ত করে একেবারে হটিয়ে দেন ওদের। কিন্তু বছছর-বারো পরে হুনেরা আবার ফিরে 
আসে; ছড়িয়ে পড়ে গাম্ধার এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য অংশে । বোদম্ধধর্মাবলম্বীদের উপরে 
এরা অকথ্য অত্যাচার করোছল। 

পরবতর্শ গুস্ত-রাজাদের সঙ্গে হুনদের ধুদ্ধ লেগেই ছল; 'কল্তু এদের একেবারে তাঁড়য়ে 
দেওয়া সম্ভব হয় 'ন। হৃনেরা মধ্য-ভারতেও ছাঁড়য়ে পড়ল এবং তাদের দলপাঁত তোরামানকে 
রাজা করল। তোরামান লোকাঁট ভালো ছিল না। তার পত্র মাহরকুল ছল নতান্ত বর্বর আর 
দারুণ নিষ্ঠুর প্রকীতির লোক। কহনন তাঁর কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঞ্গিণ'তে রাজা 'মাহরকুলের 
[নিষ্ঠুরতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন : পাহাড়ের চড়া থেকে হাতিগুলোকে নশচের উপত্যকায় ফেলে 
দেওয়া হত এবং এতে 'র্মাহরকুল খুব আমোদ পেত। তার অত্যাচারে সমগ্র আর্ধাবর্ত খেপে গেল। 
অবশেষে গহস্ত-সম্াট বালাদত্য আর মধ্য-ভারতের রাজ্জা যশোধর্মন সাঁম্মালতভাবে 'র্মহরকুূলকে 
আক্রমণ করলেন; যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে 'মাহরকুল বন্দ হল। বালাদত্য প্রকৃত বীরের মান রাখতে 
জানতেন, তাই তানি মাহরকুলকে মুক্তি দিয়ে এ দেশ ছেড়ে যেতে বললেন। কিন্তু মাহরকুলের 
স্বভাব ঘারে কোথায়? সে লুকয়ে রইল কাশ্মীরে এবং পরে এক সময়ে সৃযোগমতো বালাদতাকে 
আক্রমণ করল! 


ভারতে হুনদের শীল্ত খর্ব হল। কিন্তু হূন:বংশ একেবারে লোপ পেল না, কতক থেকে 
গেল, ,মিশে গেল আর্য অধিষাসীদের সঙ্গে । রাজপৃতানা এবং মধ্য-ভারতের কোনো কোনো 
রাজপূত-বংশের মধ্যে অদ্যাপি শ্বেত-হনদের রজের সম্ধান পাওয়া যেতে পারে। 


5৬ 1বশ্ব-ইখতহাস প্রসঞ্গা 


হুনেরা ভারতে বেশি দন রাজত্ব করতে পারে নি, এমনাঁক পণ্টাশ বংসরও নয়। ঃপর 
তারা শাম্তিতে বসবাস করতে শুরু করল। কিন্তু তাদের যৃদ্ধাবগ্রহ এবং তার ভয়াবহতা আর্যদের 
মনে স্থায়শ চিহু রেখে গেছে! ওদের জশবনযাত্রা ও শাসনপ্রণালশী ছিল আলাদা ধরনের, ভারতীয় 
আধদের সত্পো খাপ থায় 'নি। আর্যরা স্বাধীনতাপ্রয় জাতি; রাজাকেও জনগণের ইচ্ছার কাছে 
মাথা নোয়াতে হত; গ্রাম্য সংসদের হাতে 'ছিল প্রচুর ক্ষমতা । কন্তু হুনদের সঞ্চে একত্র থেকে 
আধর্দের উন্নত আদর্শও খর্ব হয়োছল। 

গুপ্ত্বংশের শেষ সম্রাট বালাদতোর মৃত্যু হয় ৫৩০ খস্টাব্দে। তান হন্দু ছিলেন 
বর্টে, কিন্তু বৌদ্ধধমেরি প্রাতি তাঁর প্রা অনুরাগ 'ছিল। এমনাঁক, একজন বৌদ্ধ শ্রমণকে তান 
গুর্‌ মেনৌছলেন। গৃপ্তযগে কৃষপূজার খুব প্রচলন ছিল, কিন্তু তবুও বোদ্ধধর্মের সঙ্গে 
তার বিরোধ বাধে নি। 

গুপ্ত-বংশ রাজত্। করোছিল দু শো বছর-কাল। এর পবে সাম্রাজ্য 'ছন্নাভন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কয়েকটি বাজ্যে বিভন্ত হয়ে পড়ল; সবাই স্বাধশন, কেন্দ্রে কর্তৃত্ব ছিল না কাবও। এ গেল উত্তর- 
ভারতের অবস্থা । ওঁদকে দক্ষিণ-ভারতে তখন 'বরাট এক সামাজ্য গড়ে উঠছে, চালকা-সাম্নাজ্য। 
এই সাগ্রাজ্য স্থাপন কবলেন পুলকেশী নামে এক বাজা, ইনি নিজেকে রামচন্দ্রের বংশধব বলে 
মনে করতেন। প্রাচের শ্বীপসমূহে অবাস্থত উপাঁনবেশগ্ালির সঙ্গে দক্ষিণ-অণ্চলের লোকদের 
একাঁট ঘাঁনম্চ সম্পর্ক ছিল এবং ভারত ও উপাঁনবেশগ্ণালর মধ্যে সদাসর্বদাই যাতায়াত চলত । 
ভারতণল্প জাহাজ নানা পণাদ্রব্য নিযে পারশ্যেও যেত হামেশাই। চালনক্য-সামাজা আর পারশ্যেব 
মধ্যে রাজদ্‌তের বিনিময় ছিল। 


৩৯ 
বিদেশশ বাজারে ভারতের প্রাতিজ্ঠা 


&ই মে, ১৯৩২ 


দেখা যাচ্ছে, এ প্রাচীন যুগেও ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য পাশ্চাতো ইউরোপ আর পাশ্চম-এাশয়া 
এবং প্রাচ্যে চশন অবাধ 'বিস্তাব লাভ কবোঁছিল, এবং তা ব্জায় ছিল হাজার বংসরেরও আ'ধক 
কাল। এর কারণ কশ?ঃ সে যুগে ভারতবাসশরা যে উৎকৃন্ট নাঁবক আর ব্যবসায়ী ছিল সে 
[বিষয়ে সন্দেহ নেই, শিল্পনৈপুণ্যও তাদের 'ছিল। কিন্তু শুধু এঁ কারণেই যে বিদেশের বাজারে 
তারা একচোটয়া ব্যবসা করত তা নয়। আসল কারণ হল এই, ভারতবর্ষ তখন রসায়ন-শাস্ে 
চরম উৎকর্ষ লাভ করোছিল, বিশেষত রঞ্জনশিল্পে। সে ধূগের ভারতবাসীরা পাকা রঙ তোর 
করতে জানত এবং তা দিয়ে বস্তাঁদ রঙাত। একরকম গাছগাছড়া থেকে তোর হত নল রগু। 
এই নীল কথাটার উদ্ভব হয়েছে ভারতবর্ধে। ইস্পাতের ব্যবহাবও জানা ছিল এ দেশে, 
নানাবধ সক্ষম অস্ত্র তোর হত ইস্পাত 'দয়ে। আলেকজান্ডারের আক্রমণ সম্বন্ধে পারশ্যে 
কতকগুলো প্রাচশন কাহনণ প্রচলিত আছে: তাতে যেখানেই উৎকৃষ্ট তরবারি আর ছোরার উল্লেখ 
আছে সেখানেই বলা হয়েছে, ওগুলো ভারতে তৌঁব। অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতে প্রস্তুত এইসমস্ত 
পণ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট ছিল বলেই বিদেশের বাজারে তার প্রাতত্ঠা ছিল। যে শস্তায় ভালো জিনিস 
তোর করবে বাজারে তার মালের কাটাতি অপেক্ষাকৃত বোশ হবেই; অন্যরা তার কাছে দাঁড়াতে 
পারবে না। এ তো ম্বাভাবক। এই কারণেই তো গত দু শো বছরের মধ্যে ইউরোপ এশিয়াকে 
হাঁড়য়ে গেছে। নূতন নৃতন উদ্ভাবন আর আবিস্কারের ফলে কত আভনব বন্দপাঁত তোর হয়েছে 
ইউরোপে, নির্মগপ্রণালীরও হয়েছে কত পাঁরবত'ন। তাই তো ইউরোপ আজ পাথবীর রাজারে 
প্রাডিষ্ঠা লাভ করেছে, বিপ্ল অর্থের আঁধকারণী আর শান্তশালশ হয়েছে। অবশ্য আরও কারণ 
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আছে; 'কচ্তু তুমি একবার যন্পাতির গুরুদ্বের কথা ভেবে দেখো । কে ষেন বলোছলেন, মানুষ 
একাঁট যন্ত্রীনর্মাতা প্রাণী । আর সেই আদম যুগ থেকে আধ্ানক কাল পর্বত মানুষের ইতিহাস 
তো যল্ঘীনর্মাণেরই ইাতহাস- প্রস্তরযৃগের পাথরের তোর তীর আর মুর থেকে বর্তমান যৃগের 
রেলওয়ে, স্টশম-এীঁজন এবং অসংখ্য রকমের যল্লাঁদ পযক্তি। বাস্তাবক আমাদের সব কাজেই 
যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। যল্ না থাকলে আজ আমাদের অবস্থাটা ক হত? 

চমতকার 'জানস এই বন্্পাঁতি; আমাদের কাজ হালকা করেছে। তবে এর অপব্যবহাদী 
হতে পারে। করাত তো দরকারি হাতিয়ার, 'কন্তু তা ছেলোঁপলেদের হাতে দেওয়া যায় না। 
আমাদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস ছার, অথচ এই ছার দিয়ে একজন লোক আর- 
একজনকে হত্যা করতে পারে। এটা ছার দোষ নয়”যে লোক এর অপব্যবহার করে তারই দোষ 

আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও সেই কথা; নানাপ্রকারে এসবের অপবারহার করা হচ্ছে। 
জনসাধারণের কাজ এবং পাঁরশ্রমের লাঘব না করে বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের জশবন দযার্ধবহ করে 
তুলছে। যে 'জানস লক্ষ লক্ষ লোককে সখস্বাচ্ছন্দা 'দতে পারে তাই কিনা অনেকের জীবনে 
এনেছে দুঃখদুর্দশা। তা ছাড়া ষন্পাঁতর সাহায্যে 'বাভন্ব দেশের গভন*মেশ্ট এত শাজিশালী হয়েছে 
যে, যুদ্ধে লাখ লাখ লোকের জীবন নাশ করতে পারে। অবশ্য সেজন্য বন্তন্পাত দায়শ নক; 
তার অপব্যবহারের দরূনই এরকমটা হয়ে থাকে । যতসব দাঁয়ত্বজ্জানহশন স্বার্থাপ্বেষী লোকের হাতে 
রয়েছে কর্তৃত্ব; তা না হয়ে যাঁদ জনগণের মঞ্গলের জন্যে বন্তপাতি 'নিয়ন্দণ করা যেত তবে আজ 
অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত। 

বাই হোক, সে ষূগে উৎপাদনের দিক থেকে ভাবতবর্ধ সমগ্র পাঁথবশতে অগ্রগামণশ ছিল। 
ভারতের বস্ন, রঞ্জনদ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রশ দূরদেশে রপ্তানি হত; চাঁহদাও ছল খুব । বাশিজ্যের 
ফলে যথেন্ট অর্থাগম হত এ দেশে। তা ছাড়া দাঁক্ষণ-ভারত থেকে 'বদেশে মাঁরচ আর নানা মশলা 
রপ্তাঁন হত। রোম এবং পাশ্চাত্যে এ মারচের খুব আদর 'ছিল। কাঁথত আছে, এলারক নামে 
গ্থজাতির এক নেতা পণ্চম শতাব্দীতে রোম থেকে তিন হাজার পাউণ্ড মারচ 'নিষে গিয়েছিল! 
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বান্দর ও সভ্যতার উত্যান-পতন 
৬ই মে, ১১৩২ 


অনেক কাল চশন দেশ সম্পর্কে কিছু বাল 'নি। আজ কিছ বলব। প্রতীচ্যে যখন রোম-সাম্রাজ্যের 
অধঃপতন ঘটছে, এবং গুপ্ত-সম্াদের কালে ভারতের জাতীয় জাগরণের আভাস পাওয়া 
যাচ্ছে, তখন চীনের অবস্থাটা করকম ছিল পর্যালোচনা করে দেখা যাক। রোম-সাম্তাজোর উত্ধান 
কিংবা পতনে চখনের ফিছু এসে-বায় নি, কেননা, দু দেশের মধ্যে দূরত্ব অনেক। মধ্য-এঁশিয়ার 
জাতসমূহকে চীন-সাম্াজ্য তাঁড়য়ে দিরোছল, সে কথা তোমাকে পূর্বে বলোছ; তার ফল 'কিল্তু 
ইউরোপ আর ভারতবর্ষের পক্ষে শুভ হয় নি। কেননা, এইসকল বিতাড়িত জাতি চার 'দকে 
ছড়িয়ে পড়ল--কতক গেল পাশ্চমে, কতক দক্ষিণ দিকে, আবার কতক পূর্ব-ইউরোপ আর ভারতবর্ষে 
বসবাস করতে শুরু করল। এদের উৎপাতে ভীষণ গোলযোগের সূষ্টি হল, অনেক রাজ্য 
বিপর্যস্ত হল। 

ও রোম আর চখনের মধ্যে .অবশ্য বহুকাল থেকেই একটা সম্পর্ক বজায় ছিল, রাজদৃতের 
বানময়ও ছিল । চখনের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা বায়, ১৬৬ খন্টাব্দে সম্্াট আন-টনের 
রাজত্বকাল থেকেই এই সম্পকর্টা সচলে এসেছে। ইীতপূর্বে এক চিঠিতে আম মাকাস অরোলয়স 
আযাশ্টোনিনাসের উল্লেখ করোছ; আন্টুন আর আ্যাশ্টোনিনাস একই ব্যান্ত। 


ণ 


৬৮ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


ইউরোপে রোমসান্লাজযর পতন এক বিরাট এ্রীতহাঁসিক ঘটনা । এটা কেবলমাত্র একটা 
দগর কিংবা একটা সাম্রাজ্যের পতনই নয়। কেননা, রোম-সাম্রাজ্য পরবতর্দকালে বহ্াদন 
কনস্টাপ্টিনোপূলে তার আস্তিত্ব বজায় রেখোঁছল এবং এই সাম্রাজ্যের ভূত সারা ইউরোপে ঘদরে 
যোঁড়য়েছে চোদ্দ শো বছর-কাল। আসলে রোমের পতনে একটা বিশেষ যৃগের অবসান ঘটল, 
ধ5ংস হল গ্রীস-আর রোম, পাঁথবশর দুটি সুপ্রাচশন রাজায। অপর 'দকে এই ধবংসাবশেষের উপর 
আবার প্রতশচো গড়ে উঠতে লাগল নূতন কৃষ্টি ও সভ্যতা, নুতন পাঁথবী। কিন্তু সেটা গ্রীক 
আর রোমপণয্স কৃষ্টি ও সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ 'বাভন্ন। লোকে বলে, বর্তমান ঘৃগের ইউরোপের 
নানা দেশ গ্রপ আর রোমের সম্তান। এ কথা কতকাংশে সত্য হলেও মোটের উপর তারা ভ্রান্ত। 
কেননা, ইউরোপের দেশসমূহে যে আদর্শ আর ভাবধারা আভিব্যন্ত হয়েছে তা গ্রীস আর রোমের 
আদর্শ ও ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ 'বাভন্ন । প্রাচখন গ্রীস ও রোম সম্পর্ণে ধ্বংস হয়েছে। সহম্রাধিক 
ধৎসরে যে সভাতা গড়ে উঠেছিল ক্রমশ তা লোপ পেল। এই সময়ে পাশচম-ইউরোপের কয়েকাঁট 
দেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং ধশরে পশরে সেখানে গড়ে উঠতে লাগল নূতন সংস্কৃতি আর 
সভ্যতা । প্রাচীন শ্রীস-রোমের ইতিহাস থেকে তারা শিখল অনেক-কছু, ধার করল 'বিস্তর। 
কিল্তু শেখবার এই প্রণালশটা 'ছিল বেজায় শস্ত আর শ্রমসাধ্য। তাই কষেক শতাব্দী-কাল ইউবোপে 
কৃষ্টি ও সভ্যতা যেন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। কেবল অজ্ঞতা আর গোঁড়াম। এই শতাব্দীগুলো 
গছল অন্ধকারের যুগ । 

এ স্থলে তুমি প্রন করতে পাব, কেন এবকমটা হল ১ পাঁথবীর উন্নাত না হয়ে অবনাতি 
হবে কেন; আর কেনই-বা ঘুগযুগান্তের শ্রমলব্ধ জ্জান সহসা হবে অন্তাহ্ত কিংবা লোপ পাৰে 
[স্মৃতির অতল গহ্বরে 2 এগুলো বড়ো শন্ত প্রশ্ন এবং তা 'নয়ে জ্ঞানশ ব্যান্তবা মাথা ঘামাচ্ছেন। 
আম এসবের জবাব দেবার চেম্টা করব না। ভাবলে বিস্ময় লাগে, যে ভাবত এককালে কর্মে ও 
ভাবে মহান ছিল তারও হল অধঃপতন এবং শেষ পর্যন্ত রইল পরাধশন হয়ে! আর চখন £ 
কোথায় গেল তার অতাঁতের কশীর্ত আর গৌরব! সে দেশে এখনও লড়াই লেগেই আছে । মানৃষ 
যুশযুগান্ত-কাল ধরে অঙ্গেপে অল্পে যে জ্ঞান সণ্চয় করে গেছে সম্ভবত তাব ক্ষয় নেই। শকন্তু 
তথাঁপ এক-এক সময়ে যেন আমরা চোখ বুজে থাক, দেখতে পাই নে কিছুই- জানলা বন্ধ, 
তাই অন্ধকার । কিন্তু বাইরের জগৎ আলোয় উদ্ভাঁসত । আমরা চোখ বুজে থাকতে পার, কিংবা 
জানলা বল্ধ করে দিতে পার; তাই বলে, এমন কথা তো বলা চলে না যে, আলো নেই। 

কেউ কেউ বলে থাকেন, ইউরোপে অন্ধকার যুগের মূলে ছিল থ্টধর্ম। ঠিক 'ষিশুর 
প্রবার্তত ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না। এ হচ্ছে সেই সরকার খষ্টধর্ম যা নাক পাশ্চান্তো 
প্রসার লাভ করোছল রোম-সম্ভাট কন্‌্স্টান্টাইন্‌ খম্টধর্ম গ্রহণ করবার পর থেকে । কন্স্টান্টাইন- 
খৃঙ্টধর্ম গ্রহণ করেন চতুর্থ শতাব্দীতে । ওদের বন্তব্য এই যে, & ঘটনার পরে প্রায় সহম্রাধিক 
বংসর-কাল পাশ্চাত্যে জ্জানের উত্বাতি হয় নি: বরং য্যান্ত ছিল শৃঙখ্খালত এবং চিন্তাধারা অবর্দ্ধ। 
এর ফজ হল গোঁড়াঁম, অসাহফ্‌তা আর উৎপণীড়ন। জ্ঞান, হিংবা অন্যান্য বিষয়ে উন্নাতলাভের 
গথ বুদ্ধ হল। দেখা গেছে, ধগ্রল্থগুলো উন্নাতর পাঁরপল্থী। ওতে সেই মান্ধাতার আমলেব 
কথা ও কাঁহনশ, আদর্শ ও ' আচারব্যবহার 'লাঁপবদ্ধ থাকে। “পাব গ্রল্থ বা ধর্মশাস্তের কথা 
না, তাই এ সম্বন্ধে কেউ কখনও কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করে না। কিন্তু পঁথবাটা তো 
এক জায়গার দাঁড়য়ে নেই, আমূল পাঁরবর্তন হচ্ছে। অথচ এই পাঁরবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে 
আমরা চলতে প্যার না, কাজেকাজেই ফ্যাসাদ অনিবার্ধ। 

কারও কারও মতে ইউরোপে এই অন্ধকার ফৃগ সৃষ্টির জনো দায় খন্টধর্ম। কেউ-বা 
বলেন, খ্টর্ম আর যাজকসম্প্রদায় এই অন্ধকার যুগেও জ্ঞানের আলো আনর্বাণ রেখোঁছগ; 
তারাই বাঁচিয়ে রেখেছে 'িঞ্পকলা, সযত়ে রক্ষা করেছে মৃলাবান গ্রল্থরাজ। 

লোকে এইভাবেই হযাক্ততক্রে অবতারণা করে থাকে। সম্ভবত দু দলের কথাই ঠিক। 
তথাপি এএর্‌প উত্তি হাস্যকর যে, রোমের পতনের পরে যেসকল অনাচার দেখা দিয়েছিল তার জন্যে 
দায় খুষ্টধম। তবে এটা ঠিক, রোমের পতনের মূলে 'ছিল এসব অন্যায় আর পাপাচার। 


রাষ্ট্র ও সভাতার উত্খান-পতন ৯১ 


'কিল্তু আসল কথা ছেড়ে অনেকটা দূরে এসে পড়োৌছ। আম তোমাকে এই বলতে চাই বে, 
ইউরোপে যেমন হঠাৎ একটা 'বরাট পাঁরবর্তন ঘটল, সমাজের বাঁধন পড়ল খসে, চশন 'কংবা ভারতে 
তেমন কোনো আকাঁষ্মক পাঁরবর্তন কখনও পাঁরলাক্ষত হয় 'ন। ইউরোপে এক বরা সভ্যতার 
অবসান হল, 'দগল্তে দেখা দল নূতন আলো; তার পর আস্তে আস্তে গড়ে উঠল নূতন যুগের 
নূতন সভ্যতা এবং তাই কালক্রমে পাঁরণত হয়েছে আজকের সম্যতায় ৷ কিন্তু চন দেশে আবহুমাণ্থ 
কাল একই সভ্যতা ও সংস্কীতি বজায় রয়েছে, ছেদ পড়ে নি কখনও । তবে উন্বাতি অবনাতি অবশ্য 
লক্ষ্য করা গেছে। রাজবংশের পাঁরবর্তন হয়েছে, সম্াটদের মধ্যেও ভালোমন্দ দুই-ই ছিল। 'কল্তু 
তাই বলে কৃঁণ্টি ও সভ্যতা ক্ষু্ন হয় গন কখনও । এমনকি চশন যখন ছোটো ছোটো রাঙ্রে বিভগ্ক 
হয়েছে, জিপ্ত হয়েছে গৃহযুদ্ধে, তখনও শিপ সাঁহত্য চিন্রকলা ও কারুশিল্প অনুশশঙন বল্ধ 
থাকে নি। মুদ্রাযল্দ্ের প্রচলন হল, চা খাওয়া ফ্যাশনে দাঁড়াল, এমনাঁক কাঁবতায় চালের ফ্তুতিগানও 
কলা হল। চশনের শল্পকলা ও সৌন্দর্যবোধ কোনোকালে ক্ষ হয় ন। সে দেশে সম্যতা আত 
উশচুদরের ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যেতে পারে । সভাতা ও সংস্কৃতির ধারা ধ্যাত হয় 'নি 
কখনও, একটানা চলে এসেছে । অবশ্য সময়ের ভালোমন্দ 'ছিল। অতুযৎকৃষ্ট সাঠহতা ও িষ্পকলার 
ঘূগও যেমন এসেছে, ধবংস আর অবনাতির ষুগও তেমাঁন বাদ পড়ে নি? কল্তু সভ্যতার ধার 
অব্যাহতভাবে বয়েই চলেছে; ভারতেষ সশমা ছাঁড়য়ে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও শাখাপ্রশাখায় [বিস্তাতি 
লাভ করেছে। এমনকি যেসকল বর্বর জাত ভারতবর্ষে লুঠতরাজ করতে এসোছিল তারাও এই 
সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের থাপ খাইয়ে নিয়েছে। 

মনে কোরো না, আম পাশ্চাত্যের নিন্দা আর ভারতবর্ষ ও চননের সুখ্যাতি কবাঁছ। চীন আর 
ভারতবর্ধ সম্পর্কে গর্ব করবার মতো আজ আর ছু নেই; অতীত যতই গৌববোজ্জবল হোক-না 
কেন, বর্তমানে এই দুটি দেশ যে ঢের 'নম্নস্তবে নেমে গেছে তা একজন অন্ধও বুঝতে পারে। 
সভ্যতার ধারা ব্যাহত না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে বিপথে যায় নি এমন কথা তো বলা যায় না? 
সভ্যতার ধারা বজায় থাকাতে আমরা আত্মশলাঘা বোধ করতে পার বটে, ?কল্তু এখন যে তার চরম 
অবনাতর দশা! এর চাইতে বরং ধারা ব্যাহত হলেই যেন 'ছিল ভালো । আমাদেব টনক নড়ত, নূতন 
শান্ত ও জশবনের প্রেরণা পাওয়া যেত। সম্ভবত আজকাল যেসকল ঘটনা অন্যান্য দেশে ঘটছে তা 
"আমাদের এই প্রাচশন দেশকে নাড়াচাড়া ধদচ্ছে, নূতন জাঁবন-যৌবনে সঙ্জশীবত করে তুলছে। 

পৃল্লাকালে ভারতে স্বায়ভ্তশাসনমূলক পণ্ঠার়েত-প্রথা প্রচালত 'ছিল। বলতে গেলে, ভারতের 
শান্ত ও অধ্যবসায়ের মূলে 'ছিল এই প্রথা। এখনকার মতো ভূস্বামী কিংবা জামদার সেকালে ছিল 
না। জামর মালিক 'ছিল গ্রাম্যসমাজ বা কম্যনিটি; অথবা পণ্ঠায়েত কিংবা চাষি। পন্ডায়েত নিষস্ত 
করত গ্রামবাসীরা, সুতরাং ওর 'ভীন্ত ছিল গণতন্ম। আর এই পণ্টায়েত কতই-না ক্ষমতাশালী 
ছিল! কত রাজামহারাজা এল আর গেল, পরস্পর যৃদ্ধাবগ্রহ করল, 'কিল্তু গ্রাম্য পণ্ঠায়েত-প্রথার 
কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারল না, কিংবা তার স্বাধীনতাও হরণ করল না। তাই সাম্রাজ্যের 
পাঁরবর্তন হলেও গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা প্রায় অক্ষুপ্ই থেকে গেল। বাহঃশত্যর আক্রমণ, বৃষ্ধাবগ্রহ, 
শাসক-পাঁরবর্তন ভারতে খুব বেশি হয়েছে বটে, কিন্তু দেশের লোক তাতে বড়ো-একটা বিচলিত 
হয় নি; মাথা না ঘাঁময়ে তারা তাদের কাজ করে গেছে। 

বর্ণপ্রথা অনেক কাল যাবত ভারতের সমাজব্যবস্থাকে নিয়প্মিত করেছে, দূরীভূত করেছে। 
আগে শ্রেশশীবিভাগ কিন্তু এতটা কঠোর ছিল না। জল্ম কখনও বর্ণ-নর্ধারণ করত না। এই প্রথা 
হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের জশবনধাঘা সুনিয়াল্মত করেছে, কোনো পাঁরবর্তন বা উন্বাতির 
পথ বুদ্ধ করে 'ন। আর, ধর্ম ও জাবনাদর্শ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকালই সাঁহফ্য এবং 
পাঁরবর্তনশশীল। কিল্তু পুনঃপ্দনঃ বাহঃশত্র আকমল এবং অন্যান্য উপদ্রবের দরুন জাতিভেদ-প্রথা 
ক্রমশ কঠোরতর হয়ে পড়ে এমং সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনোভাব বদলে যার এবং অনমনশয় হয়ে ওঠে। 
কিন্তু এই প্রথাই হল ভারতের কাঁল, সকল রকমের উল্লাতির মূলে করল কুঠারাঘাত এবং ভ্রমে কমে 
ভারত বতমানের এই হশন অবস্থায় এসে পোপীছঙ্গ। শ্রেখশ-বিরোধ সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে ভেচ্কে 
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খাল্‌খান- করে দের, হশীনবল করে আমাদের, এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে দেয় লোলয়ে। 

'অতপতে বর্পপ্রথা ভারতের সমাজব্যবস্থাকে দূঢ় 'ভাত্ততে স্থাপন করোছল বটে, 'কিল্তু 
ধ্বংসের বগজও নিহিত ছিল ওতে । সাম্য ও ন্যায়ের উপরে প্রাতন্ঠিত নয় কিনা, তাই এ প্রথা 
[চিরকাল বজ্জায় থাকতে পারে না। কোনো সমাজ অসাম্য এবং অন্যায়কে ভাত্ত করে, কিংবা এক 
শ্রেখশ আর-এক শ্রেশীর উপর আহলুম করে, টিকে থাকতে পারে না। আজও এই অন্যায় জুলনম 
চলছে, একদল অন্য দলের স্বার্ধে আঘাত হানছে; তাই তো সারা পাঁথবী জুড়ে এত অশাক্তি 
আর হাঙ্গামা। তবে সুখের ববল্প এই যে, সর্বঘই লোকে এটা অন্যায় বলে বুঝতে পারছে এবং 
প্রাতকারের চেষ্টাও করছে! 

ভারতের মতো চীনদেশেও সমাজব্যবস্থার মূলে 'ছিল গ্লাম। সমাজে ক্ষমতা 'ছল যত 
চাষি আর কৃষিজীবশদের হাতে । সে দেশেও বড়ো জমিদার বলতে কেউ ছল না। ধর্মকে কখনও 
প্রাধান্য দেওয়া হয় নি, কিংবা ধর্মে অসাহফতাও প্রকাশ পায় নি। পৃথিবশতে একমান্র চশনদেশেই 
ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়াম সবচেয়ে কম। তা ছাড়া মনে রাখবে, ভারতবর্ষ বা চশন কোনো দেশেই 
গ্রখস, রোম 'কিংবা প্রাচশন 'মশরদেশের মতো দাস-শ্রীমক ছিল না। পাঁরিবারের চাকরবাকরদের মধ্যে 
ফতক দাস ছল বটে, 'ীকম্তু তারা সমাজব্যবস্থার কোনো হান করতে পারে 'ন। প্রাচশন গ্রশস আর 
রোমের বাবস্থা ছিল স্বতল্ল। ছিল অসংখ্য দাস এবং তারা সমাজের অঞ্গণভূত হয়ে 'গিয়োছল; 
সমস্ত শ্রমলাধ্য কাজ নির্ভর করত তাদের উপরে । আর দাস-্রামক না থাকলে তো মিশরে 
শিরামিডগুলো তৈরিই হত না! 

বলতে শুরু করেছিলাম চশনের কাহন+, কিন্তু দেখো, কোথায় এসে পড়েছি । আমার প্রায়ই 
এক্নকমটা হচ্ছে, নয়? আচ্ছা, এর পরে শুধু চীনের কথাই বলব। 


৪৯ 
তাঙ-বংশের আমলে চশনের উন্বতি 


৭ই মে, ১৯৩২ 


ইতপূরে আমি তোমাকে চীনের হান-বংশের রাজত্বের কথা বলোছ। চাঁনে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন, 
মৃদ্রাষল্মের আঁবজ্কার, সরকারি কর্মচারী-নিয়োগে পরাক্ষাগ্রহণের কথা, ইত্যাঁদরও উল্লেখ করোছ। 
খষ্টয় তৃতীয় শতাব্দীতে হান-বংশের রাজত্ব শেষ হয় এবং সমগ্র সাম্রাজ্য িতনাট পৃথক রান্টে 
[বভত্ত হর। এই রাম্মী তনাট (টিকে ছিল কয়েক শো বছর। তার পর আবার সপ্তম শতাম্দশীর 
প্রথম ভাগে তাঙ্ড-বংশের রাজাদের আমলে 'বাভিন্ব রাস্টগৃলোকে একণভূত করে একাঁটমান্র শান্তশালশ 
রাষ্টো পাঁরণত করা হয়। 

কিন্তু সাম্ভাজ্য বিভন্ত হওয়া সত্বেও চীনের শি্পকলা ও সংস্কীতি ধিছুমার ক্ষু হয় দীন; 
এমনকি তাতারজাতির আরুমণেও তা ক্ষাঁতগ্রস্ত হয় নি চীনের অত্যুৎকৃষ্ট চি্কলা, সৃবৃহৎ 
গ্রন্থাগার ইত্যাদির কথা আমাদের জানা আছে। ভারতবর্ষ কেবল সুক্ষ বস্ এবং অন্যান 
প্রধ্যা্ি চনে রপ্তানি কয়েই ক্ষা্ত হয় নি; তার িল্তাধারা, তার ধর্ম এবং শিজ্পকলাও পাঠিয়েছে 
ও দেশে। ভারতবর্ধ থৈফে বহু বৌদ্ধধর্মপ্রচারক চশনে গিয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে ভারতায় 
[শিল্পকলার ধায়াওড প্রবেশলাত করে সে দেশে। ভারতের শল্পণ এবং স্বানপুণ কারিগরও সেখানে 
গিয়ে থাকবে। ভারত থেকে বৌম্ধধর্ম এবং নূতন ভাবধারার আমদাঁন হওয়াতে চশনে বিরাট 
সাড়া পড়ে বার । চশনের সপ্রাচশন শিল্পকলা ও "চিন্তাধারার সচ্গে বাধল সংঘর্ষ এবং এর ফলে নৃতন 
ধরনের এক সভ্যতায় উদ্ভব হজ। তাতে ভারতায় সংস্কৃতির ছা'প পড়ল বটে, 'িল্তু চীনের নিজস্ব 
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রূপ ও স্বাতল্প্য সম্পূর্ণ বজায় রইল । এইভাবে ভারতীয় ভাব ও আদর্শ চশনের মনোজগতে এবং 
শি্পজশবনে সনম্টি করেছিল এক বিরাট আলোড়ন । 

বৌম্ধধর্ম গ্রধং ভারতীয় শিল্পকলার বাণশ পূর্বপ্রান্তে কোররা আর জাপানেও গিয়ে 
পেশছল; তাতে করে এসব দেশ কতটা প্রভাঁবত হল তাও লক্ষ্য করবার বিষন্ন । নাজ নিজ 
স্বাতল্ম্য বজায় রেখে প্রত্যেক দেশই একে গ্রহণ করল। এই দেখো-না কেন, বৌদ্ধধর্ম তো চল 
জাপান দুই দেশেরই ধর্ম, িল্তু তাও 'বাভ রৃপ নিয়েছে এক-ক দেশে । এমনাঁক প্রথমে ভারতবর্ধ 
থেকে যে বৌদ্ধধর্মের আমদানি হয়েছিল তার সঙ্গেও নানা বিষয়ে পার্থক্য ্য়েছে। শিল্পকলার 
স্বর্পও বদলায় দেশ ও আধবাসীর পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আজকাজ আমরা ভারঙবাসশর্া 
শিল্প ও সৌন্দর্যজ্ঞান হাঁরয়োছ। আমরা যে দসর্ঘকাল যাবৎ কোনো বড়োহকমের সৌন্দর্য 
সৃষ্টি করতে পার নি, শুধু তা নয়, আমরা অনেকেই সুন্দরের পৃজা করতেও ভুলে গোঁছ। 
পরাধীন দেশে আবার কিসের শিল্প, িসেরই বা সৌন্দর্য; পরাধীনতা আর ঝাামিষেধের 
দনষ্পেষণে সব-ীকছু লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু স্বাধীনতার আকাক্্ষা আমাদের হনে হজগোছে, 
তাই তো স্বাধশনতার প্রাত আমাদের দুষ্ট প্রসারত। আমাদের সৌন্দযন্ধান অল্পে অল্পে ফিরে 
আসছে। দেশ স্বাধীন হলে দেখো, আবার শিল্প ও সৌন্দর্যের বিরাট অভ্যুত্থান হবে; এবং আমি 
আশা কার, তখন আমাদের ঘরবাঁড়, শহর এবং আমাদের জশবনধাত্রা থেকে সবরকম নোংরামি আর 
কুল্লীতা লোপ পাবে। এ বিষয়ে চীন ও জাপানকে প্রশংসা করতে হয়; আজও পর্যচ্ত শিল্প ও 
সৌন্দরকে তারা বাঁচরে রেখেছে। 

চশনে বোম্ধধর্মপ্রসারের সঙ্গে সম্পো বহুসংখ্যক ভারতীয় বৌম্ধ এবং শ্রমণ সে দেশে যেতে 
শুরু করল এবং চীনা শ্রমণরাও ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ পাঁরভ্রমণ করতে লাগল। ইাতপূর্কে 
ফাঁহয়েনের কথা তোমাকে বলোছি; 'হউয়েন সাঙ-এর কথাও তুমি জান। এ*রা দুজনেই ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন। ৪৯৯ খন্টাব্দে হুইসেঙ্‌ নামে জনৈক শ্রমণ চখনের রাজধানশতে এসে বললে, সে চখ্ন 
থেকে কয়েক হাজার মাইল পুব 'দিকে এক নৃতন দেশে শিয়োছিল, ও দেশের নাম ফৃ-সেঙ্। চন 
আর জাপানের পূর্বাদকে প্রশান্ত মহাসাগর; সম্ভবত হুইসেঙ্ড এই সাগর পার হয়ে মোক্সকো 
শিয়োছল, কেননা সেখানে তখনও এক প্রাচীন সভ্যতা 'বদ্যমান 'ছিল। 

চনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার বেড়ে যাওয়াতে ভারতের বোঁধধর্ম অর্থাৎ মহাধর্মাধ্যক্ষ ক্যাপ্টন 
চলে গেলেন। এঁদকে ভারতে বোম্ধর্মের প্রসার ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসোছল; গুর চীনে বাবার 
সম্ভবত তাও একটা কারণ। ৫২৬ খঙ্টাব্দে তিনি ওখানে যান; তাঁর সঙ্গে এবং পরে বহু ভারতায় 
শ্রমণ চনে 'গিয়োছল। কাঁথত আছে, চশনের শুধু লো-ইয়াঙ্্‌ প্রদেশেই করেক হাজার ভারতশয় বাস 
করত; তার মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধ সন্্যাসীই ছিল হাজার-তিনেক। 

ণকল্তু শশপ্রই আবার ভারতে বৌম্ধধর্মের পুনরভ্যুথান হল। একে তো ভারতবর্ধ বৃদ্ধের 
জন্মস্থান, তাতে আবার ধর্মগ্রম্থাঁদও ছিল এখানেই; তাই স্বভাবতই ভারতের প্রাতি বোদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বীদের একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তথাপি মনে হর, ভারতে বৌম্ধধর্মের মাহাত্ম্য কিছু 
ছিল না; কেননা শেষ পল্তি চীনদেশই এ ধর্মের প্রধান কেন্দ্স্থল হয়ে দাঁড়াল। 

তান্ডু-বংশের প্রথম সম্রাট কাও-সু। সে ৬১৮ অন্দের কথা। কেবল সমগ্র চনদেশই নহে, 
পরল্তু দক্ষপে আনাম, কম্বোডিয়া থেকে পাঁশ্চমে পারস্য ও কাঁস্পয়ান সাগর অবাঁধ তিনি 
আধিপত্য বস্তার করোছলেন। কোরয়ার কতক অংশও তাঁর সান্সাজোর অল্ত্ভুন্ত হয়োছল। 
রাজধানশ িয়ান-ফ্‌ নগর সমৃদ্ধিতে এবং শিল্প দর্শন ও সভ্যতার কেন্দ্ররুপে পূর্ব-এশিয়ার 
বিখ্যাত ছিল। তাগ--সম্রাটদের আমলে ব্যবসাবাশিজা খুব উন্নাতিলাভ করেছিল। চাঁনের নিজস্ব 
সমদদ্রগামশ জাহাজ ছিল। বিদেশীরা যাতে এখানে এসে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে তার জন্যে 
বশেষ আইন প্রণয়ন করা হরোছল। দাঁক্ষিণাংশে, ক্যাপ্টনের নিকটবতর্শ স্থানসমূহে, আরবরা বসবাস 
করত; এটা ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহদ্ৰদের জন্মের পূর্বেকার ঘটনা। আরবগ্গণ চীনাদের ল্য 
একযোগে ব্যবসাবাশিজ্য করত। 

চখনে লোকগণনার ব্যবস্থা প্রাচশন কাল থেকেই চলে এসেছে । তোমার হয়তো অবাক লাগছে, 


বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 





তাঙ-বংশের আমলে চখনের উন্নাতি ১০৩ 


কিন্তু কথাটা সাত্য। কাঁথত আছে, ১৫৬ খক্টাব্দে প্রথম লোকসংখ্যা গণনা করা হয়োছল, 
সম্ভবত হান্-বংশের আমলে । ব্যান্তগতভাবে জনসংখ্যার হিসাব না করে পারধারের সংখ্যা গণনা 
করা হত, ধরে নেওয়া হত প্রাত পাঁরবারে লোকসংখা পাঁচ। এই হিসাবে দেখা যায়, ১৫৬ অন্দে 
চীনদেশে লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি। লোকগণনার পক্ষে অবশ্য এটা সঠিক পদ্ধাতি নয়; £কিচ্তু 
মনে রাখবে, পাশ্চাত্যে এই সেন্সাসের ব্যবস্থাটা আত আধুনিক ব্যাপাব। আমি যতটা জান, মান 
দেড় শো বছর আগে আমোৌরকায় প্রথম সেন্সাস গ্রহণ করা হয়েছিল । 

তাঙ্‌-বংশের রাজত্বের গোড়ার দকে চীনে আরও দু'টি ধমেধ আবর্ভাব হয়োডল-.. 
খুল্টীয় ধর্ম আর ইসলামধর্ম। যে খন্টীয় সম্প্রদায় এখানে এল তাকে [বধমণ* আখ্যা "দিয়ে পাশ্চাত। 
থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হয়োছল। বাঁভম্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে মতাধরোধ এবং দ্বান্ছের কগ! 
ইতিপূর্বে তোমাকে বলোছ। ওরকম একটা বাদাবসংবাদের দরুনই রোম থেফে ওয়া গিবতাঁড়ত 
হয়োছিল। চশন, পারশ্য এবং এঁশিয়াব নানা অংশে তারা ছড়িয়ে পড়ল; এক দল ভারতবর্ধে এল 
এবং কতকটা সুযোগস্বীবধাও পেয়ে গেল। কিন্তু পরবতাঁকালে অন্যানা খম্টান সম্প্রদায় এবং 
ইসলামধণদের প্রভাব খুব বেড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ওদের আব কোনো পাত্তা বইল না। গত 
বছর যখন আমরা দাক্ষণ-ভারতে যাই তখন সেখানে কোনো-এক অন্চলে তাদের একটি ছোটো 
উপাঁনবেশ দেখে আমাব অবাক লেগোছল। ওদের বিশপ আমাদের মম্তন্ব করে চা খাওয়ালেন। 
তোমার মনে আছে নিশ্চয় 2 

চীনে খঙ্টধর্মের প্রবেশ একটু দেরিতেই হয়েছে। কিন্তু ইসলামধমেরি বেলায় দৌর হয় নি, 
এমনকি হজরত মহম্মদের জাবদ্দশাতেই ইসলামধমর্শরা চশনে 'শিয়োছিল ॥ তৎকালখন চখন-সম্াট 
উভয় ধর্মের প্রাতানাধদেরই সাদর অভ্যর্থনা জাঁনয়োছলেন। আরবগণ ক্যান্টন শহবে একটা 
মসাঁজদ 1নর্মাণ করোছিল, সে তেরো শো বছর আগেকার কথা । আজও সেখানে মসাঁজদাঁট আছে। 

তাঙ্‌-সম্রাট খৃম্টধীদেরও শির্জানর্মাণের অনুমাতি 'দযোছলেন। তখনকার 'দিনে চশনের 
এই সাঁহষ্ মনোভাব এবং পাশ্চাত্যের গোঁড়াম লক্ষ্য করবাব 'বষয়। 

কাঁথত আছে, আরবরা চশনাদের কাছে কাগক্ত তোব কবতে শিখোছল, পরে আরবদের কাছ 
থেকে ইউরোপের আধবাসীবা তা শেখে । ৭৫১ খম্টাব্দে মধ্য-এঁশয়ার তুঁকিস্থানে আবব আর 
চীনাদের মধ্যে একটা যৃদ্ধ বেধোছিল; তাতে অনেক চীনা আরবদেব হাতে বন্দী হয: এ বহ্দশ 
চীনারাই নাক আরবদের কাগজ তোর করতে শেখায়। 

তাঙ্-বংশ তন শো বছর রাজত্ব করোছিল-_-৯০৭ খন্টাবদ পর্যন্ত। কারও কারও মতে এই 
তন শো বছর-কালই চশনের ইতিহাসে সর্বোৎকৃম্ট যৃগগ। এ সময়ে শুধু যে চোনিক সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি উন্নত ছিল তা নয়, জনগণও সুখসমাম্ধ লাভ করেছিল। নানা বিষয়ে জ্ঞানচ্চার তো 
কথাই 'ছিল না, তখন চনে এমন অনেক বিষয়ের চর্চা হত যা ইউরোপ জেনেছে অনেক কাল পরে। 
যেমন, কাগজ বারুদ ইত্যাঁদ তোর। চীনারা খুব ভালো হাঞ্জনপয্ারং 'বদ্যাও জানত। মোটের উপর 
প্রায় প্রাতি বিষয়েই চন ইউরোপ থেকে ঢের বোশ অগ্রসর 'ছিল। অথচ, আশ্চর্যের বষয় যে, সব 
রকমে উন্নত হয়েও বিজ্ঞান আর আঁবিচ্কারের ব্যাপারে চশন ইউরোপকে পথ দেখাতে পারে নি! 
ইউরোপ কিন্তু চুপচাপ ছিল না; আচ্তে আস্তে উন্নাতলাভ করে সহসা চীনের সমপর্ধায়ে এসে 
দাঁড়াল এবং শশদ্রই আবার চশনকে পেছনে ফেলে রেখে অগ্রসর হয়ে গেল। একটা জাতি বা দেশের 
ইতিহাসে কেন এরকমটা ঘটে সেটা দূর্হ প্রন; দার্শীনকরা তা ভেবে দেখবেন। তুমি তো আর 
দার্শানক নও যে এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে 2 সুতরাং আমারই-বা কী দায় পড়েছে? 

এই ষূগের চীনদেশ সমগ্র এশয়ার উপরে প্রভাব বিস্তার করোছল। চশন ছল শিল্পকলা ও 
সভাতার পথপ্রদর্শক। ভারতে তখন গুস্ত-সামন্নাজ্যের অবসান হয়েছে এবং ম্লান হয়ে এসেছে তার 
গৌরব । চশনারাও ক্রমে আতারিন্ত বিলাসী এবং আরামপ্রিয় হয়ে উঠল। রাষ্টে প্রবেশ করল 
দুনীশত, ট্যাক্সের পর ট্যাক্স ধার্য হতে লাগল জনগণের উপরে। লোকে জতিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং 
অবশেষে তাঙ্‌-বংশের রাজস্বেরৎ অবসান ঘটাল। 


৪৯ 
কোরয়া ও জাপান 


৮ই মে, ১৯৩২ 


পৃথিবীর ইতিহাস তোমাকে বলছি, সৃতরাং অনেক দেশ, অনেক জাতিই আমাদের আলোচনার 
মধ্যে আসবে । আজ জাপান আর কোরক্সা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব। এই দুটি দেশ চীনের 
গুনকট-প্রতিবেশশ এবং বলতে গেলে চীনসভাতারই বংশধর । এশিয়ার একেবারে শেষ সামাল্তে, 
পূর্বপ্রাল্তে, এই দেশদূঁটি অবাস্থত; তার পরেই বিরাট প্রশাল্ত মহাসাগর । সুদূর সাগরপারে 
আমেরিকা মহাদেশের সঙ্গো এদের যে সম্পর্ক সে তো এই সোঁদনের! তার আগে একমান্র সম্পর্ক 
ছিল চশন মহাদেশের সঙ্গো। ধর্ম বলো, শিজ্প-সভ্তা বলো, সবকিছুই চশন থেকে কিংবা চীনের 
সহায়তায় এরা পেয়েছে । চীনের কাছে এই দুটি দেশ অশেষ খণণী। কতকটা আবার ভারতের 
কাছেও খণশী। তবে কিনা, ভারতের কাছ থেকে এরা যা পেয়েছে তা সবই চীনের দৌলতে! 

এশিয়া কিংবা অন্যত্র যেসকল প্রাসদ্ধ ঘটনা ঘটেছে তার সশ্গে কোরিয়া আর জাপানের বড়ো 
একটা সম্পর্ক ছিল না; সববকমের গোলযোগ, আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে এবা অনেকটা দূরে ছিল। 
এই দিক থেকে দেখতে গেলে এই দূঁটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তাদের পক্ষে মগলজনক হয়েছে, 
দিশেষ করে জাপানের পক্ষে । সুতরাং এদের প্রাচীন ইতিহাস 'নয়ে মাথা ঘামাবার তেমন প্রয়োজন 
নেই। আধ্নক কালের ইীতহাস আলোচনা করলেই চঙগবে এবং তাতে এীশয়ার অন্যান্য দেশের 
ঘটনাবলশর তাৎপর্য বুঝতেও বেগ পেতে হবে না। তবে বতর্মানের ঘটনাবলশীর গাঁতি ও ধারা 
বোধবার জন্যে অতীত ইতিহাস কিছুটা জানা মন্দ নয়। 

কোঁরয়ার কথা লোকে প্রায় ভুলেই গেছে। ছোট্ট দেশ, তাতে আবাব জাপান তাকে গ্রাস 
করে সান্নাজ্যের অল্তভূন্ত করে নিয়েছে । তথাঁপ কোরয়া আজও স্বাধীনতার স্বন দেখে, জাপানের 
কবল থেকে মান্তলাভের জন্যে লড়াই করে। অধুনা জাপান অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্য বলে গণ্য 
হয়েছে। খবরের কাগজে দেখে থাকবে, জাপান চশনদেশ আক্রমণ করেছে। সম্প্রাত মাণ্যারয়ার় যুদ্ধ 
চলেছে। তাই বর্তমানের ঘটনাবলশর তাৎপর্য সম্যক উপলাব্ধ করবার জন্যে জাপান ও কোরিয়ার 
অতশত ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। 

গোড়ায় মনে রাখতে হবে যে, এই দুটি দেশ অনেক কাল বাঁহজগৎ থেকে প্রায় 'বাচ্ছম্ন 'ছিল। 
বাস্তবিক, জাপানের দশ্গে কারও কোনো সম্পর্ক ছিল না, এবং বলতে গেলে জাপাম বিদেশশ 
আক্রমণ থেকেও ছিল মৃন্ত। এই সোঁদন পর্য্ত জাপানের ধত হা্গাম আর গোলযোগ, তা সবই 
ছল তায় 'ভিতরকার সং্টি। কিছুকাল জাপান বাহর্জগৎ থেকে নিজেকে এমনভাবে 'বাচ্ছন্ন করে 
রেখোছল যে, কোনো জাপান দেশের বাইরে অনান্র যেতে পারে নি, কোনো বিদেশশও জাপানে 
প্রারেশ করতে পারে নি, এমনাঁক চীনারাও নয়! আসলে তারা চায় নি যে, ইউরোপায়রা এবং 
খঙ্টান 'মিশখনারীরা তাদের দেশে এসে উৎপাত পুর করে। কিন্তু এই ব্যবস্পা নির্বাম্ধতার 
পরিচায়ক এবং ফলও খারাপ হতে বাধ্য । কেননা, এতে করে সমগ্র একটা জাতিকে যেন জেলে পরে 
'স্লাখা হল, বাইরের জগতের ভালোমল্দ প্রভাব থেকে আলাদা করে। সহসা একসময়ে জাপান খুলে 
দিল সমস্ত জানলা-দরজা, বোরয়ে এল তথাকাঁথত কারাগার থেকে, করায়ত্ত করে নিল ইউরোপের 
[শক্ষাদীক্ষা। এবং এত ভালো করেই সব-কছু আঙ্লস্ত করঙ্গ যে, দুই পূর্ষের মধ্যেই ইউরোপের 
যে-কোনো দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠল-_ভালোর 'দকটা তো গ্রহণ করলই, খারাপ দকটাও বাদ দিল 
না। এ সবই গত সত্ুর বছরের ঘটনা । 

কোরিয়ার ইতিহাস শুরু হয় চীনের অনেক পরে; এবং জাপানের ইাতহাসও আবার 
কোরিয়ার অনেক পরেকার কাহিনী গত বছর এক চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম, কিৎাস-নামক 
চশনের জর্জনক নির্বাসিত ব্যাস্ত তার পাঁচ হাজার অনুগামশ-সহ দেশ ছেড়ে পৃবাঁদকে চলে বার 


কোরিয়া ও জাপান ১০৫ 


এবং এক স্থানে বসবাস করতে শুরু করে; জায়গাটার নাম দলে চোজ.ন্‌ বা প্রভাতকালীন শান্তির 
দেশ। সে খৃষ্টপূর্ব ১১২২ সনের কথা। চীনের শিল্প, কৃষিবিদ্যা, কারিশারনৈপণ্য ইত্যাঁদও 
এল এদের সঙ্গে। নয় শো বছর-কাল কিৎসি'র বংশধরগণ এ স্থানে রাজত্ব করল। সময়ে 
সময়ে চীনা উপানিবোশিকরা এই দেশে এসে বসবাস করোছিল এবং এভাবে চশনের সঙ্গে একটা 
1নকট-সম্পর্ক গড়ে উঠল। 

শি. হনয্লা, টি যখন চীনের সম্রাট তখন চানের বহুসংখ্যক আঁধবাসী চোজনে শিয়োছিপ। 
এই সম্রাটের কথা হয়তো তোমার মনে আছে। ইনি আমাদের সম্াট অশোকের সমসামায়ক ছিকোন। 
ইনি নিজকে প্প্রথম সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন । পুরোনো সমস্ত পপথ হইীদি পাঁড়লে 
ফেলোছলেন। এর উৎপাীড়ন-অত্যাচারের দরুন অনেক চীনা কোরয়াতে আশ্রয় গ্রহশ করে এখং 
[কংাসপ্ন বংশধরদের তাঁড়য়ে দেয়। এর পরে চোজন্‌ বিত্ত হল কতকগুলো ছোটো ছোটে 
রাষ্ট্ে। আট শো বছর-কাল এভাবে চলল । এই রাম্রগ্লো প্রায়ই ঝগড়াবিবাদ করত । এক সময়ে 
এদের মধ্যে একটি রাষ্ট্র চশনের সাহায্য চেয়ে পাঠাল। সাংঘাতিক অনুরোধ, নয় কি? চশন সাহাধ্য 
করতে এল বটে, কিন্তু আর ফিরে গেল না। শীল্তশালী দেশের কাজকারবারই এইরকম । চীন ঘেকে 
গেল, আধকক্তু চোজনের কতক অংশ নিজ সাম্ভাজ্যের অস্তভুন্তি করে নিল; বাঁকটাও কয়েক শো 
বছর-কাল তাঙ-বংশের আন্গত্য স্বীকার করেছিল । 

অবশেষে ৯৩৫ খ্টান্দে চোজনের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো 'মালিত হয়ে একাট স্বাধশন রাচ্ছে 
পারণত হয়। ওয়া িন্‌-নামক একটি লোকের চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়োছল; সাড়ে চান শো বছর 
ওর বংশধরগণ এই রাজ্য শাসন করে। 

দু-তিনাট অনুচ্ছেদে আম তোমাকে কোরয়ার দূ হাজার বৎসরের হীতহাস বলে দিলাম । 
কোরিয়া যে চীনের কাছে অশেষ খণী, এইটেই বড়ো কথা। চাঁনের লিখন-পদ্ধাতই কোঁরয়াতে 
প্রচালত হয়েছিল। এক হাজার বংসর পরে কোরিয়ার লোকেরা নিজেদের ভাবার উপযোগশী একটা 
বর্ণমালা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। 

কোঁরিয়াতে বৌদ্ধধর্ম এসোছল চশনের মধ্য দিয়ে, আর কনফুসীয় দর্শন এল খাস চীন 
থেকে। ভারতীয় শি্পকলার আদর্শ কোয়া আর জাপানে পেশছোছল চশনের মধ্যস্থতায় । কোঁরয়ার 
শিল্পকলা, বিশেষ করে ভাস্কর্য সাঁবশেষ উন্নাতিলাভ করল। স্থাপত্যাশল্পে কোরিয়া অনুসরণ করল 
চীনকে । জাহাজশিল্পেরও উন্বোত হল খুব। বাস্তাবক, একসময়ে কোরিয়ার নৌবিভাগ বেজায় 
শাল্তশালশ হয়োছল, এমনকি জাপানকেও আক্রমণ করোছিল। 

আধুনিক জাপানিদের পৃব্পুর্ষ সম্ভবত কোয়া কিংবা চোজ্‌ন থেকে এসেছিল, এই 
আমার আন্দাজ । কতক দাক্ষণ থেকে, মালয় থেকেও এসে থাকবে । তুমি তো জানোই, জাপানিরা 
মঞ্গোঁলরান-বংশোদ্ভব । অদ্যাপ জাপানের উত্তরাংশে কতক লোক আছে, রোমশ দেহ, ফরশা রঙ, 
জাপানিদের থেকে ধরনধারন আলাদা। এদের বলা হয় আইনাস; সম্ভবত এরা আদম আঁধবাসী। 

আদিযুগে জাপানের নাম ছিল যামাতো অথবা ইন্লামাতো। ২০০ খ্টাব্দে ইয়ামাতো-রাঙ্টের 
সম্ভাজ্ঞী ছিল জিজ্গো নামে এক নারশ। এর নামটা খেয়াল করবে। ইংরোজ ভাবার জিষ্পো শব্দের 
অর্থ দাম্ভিক সাল্সাজ্যবাদশী। শুধু সান্াজযবাদশও বলতে পারি, কেননা, এ তো জানা কথা যে, 
সান্াজ্যবাদশমাঘেই উৎকট আত্মশ্লাঘশ হয়ে থাকে । এই সান্তাজ্যবাদ-রোগ জাপানেরও আছে এবং 
সম্প্রীতি কোঁরয়া আর চশনের প্রাত তার আচরণ নিতান্ত ন্যায়াবখাহতি হয়েছে। কাজেকাজেই 
তার প্রথম শাসকের নাম যে জিগ্গো ছিল, সেটা অক্ভুত সংঘটন বলতে হবে। 

কোরিয়ার সঙ্গে ইয়ামাতোর একটা সম্পর্ক ছিল; এবং সেকায়ণেই চণনসভ্যতা প্রবেশ করতে 
পেরেছিল ইয়ামাতো-রাজ্যে। ৪০০ খন্টাব্দে চীনের লেখা ভাষাও সেখানে প্রচজিত হয়; বোম্ধরর্মের 
প্রচলনও হয়োছল কোরিয়ার দৌলতে । 

জাপানে প্রচজিত ধর্মের নাম ছল লিশ্টোবর্ম। সিশ্টো কথাটা চশীনের-+মানে, দেবতাদের পথ । 

ভিডি ৮৩০৬৯ ১8৮ এই দুরের সধামশ্রশ। এই ধর্মে ভাঁবধ্যং- 
জশবনের প্রম্ন বা সমস্যার স্থান ছল নাং এ ছিল প্রধানত যোম্যৃজাতির ধর্ম। চীন জার জাপান 


১০৬ শাবঙ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


পাশাপাশি অবাস্থত এবং চশনসভ্যতার কাছে জাপান অশেষ খণী; তথাপি এই দুই দেশের 
আধিবাসীদের মধ্যে মূলগত প্রভেদ রয়েছে । চর্শনারা বরাবরই শাঁন্তাপ্রয় জাতি; তাদের সমগ্র 
সভ্যতায় এবং তাদের জশবনদর্শনে আছে শান্তির বাণী। আর জাপানরা বরাবরই যোদ্ধার জাত। 
সৈনিকের প্রধান গুণ হল নেতা এবং সঞ্গণদের প্রাত আনুগত্য । এইটেই জাপানিদের প্রধান বোশিষ্ট্য 
এবং তাই তো ওরা এত শান্তশালশ। িপ্টোধর্মের মূল কথা ছিল দেবতাদের পূজা করো এবং 
তাদের বংশধরদের প্রাত অনুগত থাকো। দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধধমেনি পাশাপাশি সিশ্টোধর্ম আজও 
জাপানে টিকে আছে। 

[িস্তু এইটে কি একটা ধর্ম? একজন সঙ্গী অথবা একটা উদ্দেশ্যের প্রাত আনুগত্য 
প্রকাশকে গুণ বলা যেতে পারে বটে । তবেই দেখো, সন্টো এবং অন্যান্য ধর্মমত আমাদের আনুগত্যের 
সৃষোগ দিয়ে আমাদের শাসকশ্রেণীকে প্রবল কবে তুলেছে। জাপান, রোম এবং অন্য এই শান্ত 
বা কতত্বের প্‌জাই চলে এসেছে; এই ধর্মমত আমাদেব কত ক্ষাঁত করেছে, পরে জানতে পারবে। 

জাপানে প্রথম যখন বৌদ্ধধর্মের ঢেউ এসে পেশীছল, প্রাচশন 'সিপ্টোধর্মের সঙ্গে তার বাধল 
বিরোধ । কিম্তু বিরোধ মিউটতে দোর হয় নি এবং তার পর থেকে দুটো ধর্মই আজও পর্যন্ত 
পাশাপাশি চলছে । কিন্তু িশ্টোধমহই বোঁশ জনাপ্রয়; তা ছাড়া ওতে শাসক শ্রেণীর সমর্থনও আছে। 
এ ধর্ম জনগণকে তাদের প্রাতি বাধ্য আর অনুগত থাকতে বলে কিনা? আবার, বৌদ্ধধর্মও একটু 
ভয়াবহ ধর্ম; কেননা, ওর প্রবর্তক 'ছিলেন একজন বিদ্রোহী । 

জাপানে [শিল্পের উদ্বোতর মূলে বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্ম-প্রচলনের পর থেকেই সে দেশে 
শিক্পের উদ্নতি শুরু হয়। তখন থেকে জাপান অথবা ইয়ামাতো চশনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে; 
জাপান দূতের আনাগোনা শুরু হয় বিশেষ করে তাঙ্‌-বংশেব রাজত্বকালে । চশনের রাজধানী 
[সয়ান-ফু তৎকাল্পে পূর্বএঁশিয়ার খুব সমৃদ্ধিশালশ নগর ছিল। ইয়ামাতোর লোকেরা আবিকল 
সয়ান-ফ্‌ নগরের মতো এক নৃতন রাজধানশ স্থাপন করল, নাম ছল নারা। বাস্তাঁবক, অপরকে 
অনুকরণ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা এই জাপাঁনদের ৷ 

জাপানে বড়ো বড়ো বংশগুঙি ক্ষমতালাভের জন্যে একে অন্যের 'বরোধতা করে থাকে, 
ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। অবশ্য প্রাচশনকালে অন্যানা দেশেও এরকমটা হয়েছে। জাপানের 
ইতিহাস প্রধানত পারবারক কিংবা বংশগত প্রাতিদ্বান্বিতারই ইতিহাস। জাপানিরা তাদের সম্রাট 
িফাড়োকে সব'শীল্কমান বলে মনে করে--একেবারে দেবতা, সূর্যের বংশধর। সন্টোধর্ম ওদের 
শিখিয়েছে সম্রাটের একাধপত্য মেনে নিতে, দেশের ক্ষমতাশালণ ব্যান্তদের প্রাত অনুরাগ প্রকাশ 
করতে । 'কল্তু অনেক সময়ে দেখা গেছে, জাপানে সম্াটের কোনো ক্ষমতা থাকে না; প্রকৃত ক্ষমত। 
থাকে প্রভাবশালী বড়ো পাঁরবার কিংবা বংশের হাতে, সম্ভাট তাদের হাতের পুতুল মা্ন। 

সর্বপ্রথম সোগা-পাঁরবার জাপানে রাম্ট্র-পাঁরচালনার ক্ষমতা লাভ করে। তাদের আমলেই 
বৌম্ধধর্ম সরকারিধম্রূপে গণ্য হয়োছল। এই বংশের শোতুকু তাইশি'র নাম জাপানের ইতিহাসে 
প্রাসন্থ। ইনি ছিলেন বৌম্ধ এবং খুব ক্ষমতাশালী লোক। শাসনতন্মকে হীন ন্যায়ের 1ভাঁত্তর 
উপর প্রাতাঘ্ঠত করতে প্রয়াসী হলেন। জাপানে তখন কুলনেতাদের খুব প্রতাপ; কারও কৃ 
কেউ মানে না, সবাই স্বাধীন। সম্রাট ছিল নামেমান্র সম্াট। শোতুকু তাইশি কেন্দ্রীয় 
শান্শালশ করে গড়ে তুললেন; রহ হুডজ গাডাডিকে বা হরছেন জাতি লচাতা 
জ্ঘগকার করতে। সৈ ৬০০ খন্টাব্দের কথা। 

শোতুকু তাইাশির মৃত্যুর পরে সোগা-বংশ বিতাঁড়ত হল। িছাাদন কাটল। এর পরে 
কাফাতোমি নো কামাতোরি নামে এক ব্যান্তর আঁবর্ভাব। এই ব্যান্ত শাসনব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন 
সাধন করল, আমদানি করল চশনা-পক্ধাত। সম্সাটের হাতে ক্ষমতা এল, কেন্দ্রীয় গভনমেন্ট হজ 
আঁধকতর শান্তশালী। 

এই সময়েই রাজধানী নারা-নগরের প্রাতম্ঠা। কন্তু রাজধানী বোশ দিন সেখানে 'ছিল না। 
3১১৪ খন্টাব্দে রাজধানশ স্থানাল্ভারত হল কয়েটো-নগরে এবং এই সোঁদন পধন্ত, প্রায় এগারো শো 
বছর-কাল এখানেই ছিল। এর পরে টোকও হল রাজধানী । টোকিও আধানক যুগের বড়ো শহর । 


হর্যবর্ধন ও 'হিউয়েন সাঙ ১০৭ 


জাপানের প্রাসম্ধ ফুজিআরা-বংশেব প্রাতষ্ঠাতা এই কাকাতোমি নো কামাতোঁর। দু শো 
বছর-কাল এই বংশ জাপানে রাজত্ব করেছে। এদের দারুণ প্রভাব-প্রাতিপান্ত ছিল। 

চশন-সম্রাট এক সময়ে জাপানের সমাটকে এক বাণণ প্রেরণ করোছলেন, নারা-নগর তখন 
রাজধানী । 'তাঁন জাপ-সমগ্রাটকে সম্বোধন করেছিলেন, 'তাই-র্নাহ-পুংকোকাএকর সম্ঘাট। এই 
কথাটার অর্থ, সূর্যোদয়ের রাজ্য। নামটা জাপানদের খুব পছন্দ হল; তারা তখন থেকে ইক্সামাতো 
নামের পাঁরবর্তে "দাই ন্পন' অর্থাৎ সূোদয়ের দেশ, ওই নাম ব্যবহার করতে শুরু করল। 
আজও এই নামই প্রচালত। 

ণনপ্পন কথা থেকে জাপান নামের উৎ্পাস্ত। সে এক মজার কাঁহনশ। প্রায় ছ শো কছর 
পরের কথা । মারকোপোলো-নামক এক ইতালীয় পাঁরত্রাজক চল দেশে গিয়োছল! সৈ জাপানে 
কখনও যায় 'নি, কিন্তু তার ভ্রমণবৃত্তান্তে জাপানের কথা সে লখে গেছে। নি-পংপক্ষোক: নামটা 
সে শুনোছল। এই নামকে মাকোপোলো তার বইয়ে লিখেছে িপাংঙ্গো এবং ভা থেকেই জাপান 
নামের উদ্ভব । 

আচ্ছা, আমাদের দেশের নাম ইণ্ডিয়া এবং 'হিন্দুস্থান কেন হল, জান ১ এই দুটো নামই 
ইন্ডাস্‌ বা সম্ধুনদের নাম থেকে উৎপশ্ন হয়েছে। গ্রীকরা আমাদের দেশের নাম দিয়েছিল 
ইন্ডস্‌; তা থেকেই এসেছে ইশ্ডিয়া। আবার এই 'সিম্ধুকেই পাবশাধাসীরা বলত হিন্দ; এবং তা 
থেকেই 'হন্দ্স্থান কথার উদ্ভব হয়েছে। 


৪৩ 
হর্ঘবর্ধন ও 1হউয়েন সাঙ 


১১ই মে, ১৯৩২ 


আবার ভারতবর্ষের কথাতেই দরে আসা যাক। হুনদের তাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু 
কতক এখানে-সেখানে থেকে গেছে । বালাদিত্যের পর গুস্ত-বংশের অবনতি শৃবু হয়েছে। উত্তর- 
ভারতে ছোটো-বড়ো অসংখ্য রাজ্য; আর দক্ষিণে, পুলকেশন স্থাপন করলেন চালুক্য-সাগ্রাজ্জা। 

কানপুরের অদূরে কনৌজ-শহর। কানপুর তো এখন মস্তবড়ো শহর, কত কলকারখানা 
আর চিমান। আর কনোৌজ ছোটো এতটুকু শহর, গ্রামও বলা চলে। 'কিম্তু আমি যে সময়ের কথা 
বলাছ তখন কনোৌজ মস্তবড়ো রাজধানী; তার কাব 'শিষ্পী আর দার্শীনকের থ্যাতিতে চার পিক 
মৃখারত। কানপুর তখন কোথায় ? 

কনোৌজ নামটা আধুনিক। আসল নাম কান্যকুব্জ__কুক্জ-পূচ্ঠা কন্যা। গল্প আছে, জনৈক 
খাষর শাপে এক রাজার এক শো কন্যা কুব্জা হয়ে যায়; সেই থেকে এ রাজা যে নগরে বাস করতেন 
তার নাম হয় কুব্জা কন্যার শহর- কান্যকৃষ্জ। 

যা হোক, আমরা বলব কনৌজ । হুনরা কনোৌজের রাজাকে হত্যা করে তার পক্ী রাজ্যন্রীকে 
করল বন্দশ। রাজ্জান্রীর ভাই রাজাবর্ধন বোনকে উদ্ধার কন্পতে গিয়ে নিহত হলেন বদ্বাসঘাতকের 
হাতে। ছোটো হর্ষবর্ধন তখন বের হলেন বোনের খোঁজে । ইতিমধ্যে রাজ্যপ্রী পালিয়ে বাল 
পাহাড়ে, দুঃখকপ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার সংকল্প করে। করিত আছে, পে যখন. 
আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছল, ঠিক সেই মুহূর্তে হর্ষবর্ধন সেখানে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করেন 
তাকে। পরে হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তাকে উপযনজ্ত শাস্তি দেন। 

হর্ধবর্ধন সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করোছলেন; দক্ষিণে বিন্ধাপরবতমালা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য 
বিস্তৃত ছিল। 'বিদ্ধ্পর্বত্মালার অপর 'দকে 'ছিল চাল.ক্য সাম্রাজ্য 

হবর্ধন নিজে একজন কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তাই তাঁর রলাজসভায় অনেক কাঁধ আর 


৯১০৮ [বশ্ব-ইীতহাস প্রসম্গ 


শিল্পণীর সমাগম হত; এবং তার ফলে রাজধানশ কনোজ-নগরের সংখ্যাত বেড়ে গেল। হর্ষবর্ধন 
ভারতের শেষ বৌদ্ধসম্তরাট। তাঁর পরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে থাকে এবং ব্রাহনশ্যধর্মের প্রভাব 
বেড়ে যায়। 

পারভ্রাজক 'হউয়েন সাঙ্ হর্ধবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে এসোছলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 
থেকে ভারতবর্ষ এবং দাঁক্ষণ-এশয়ার দেশসমূহ সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানা যায়। 1হউয়েন সাঙ 
বৌম্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন; তাই এ ধর্মের পাবন্ত তীর্থস্থানগ্াল দেখবার জন্যে তান ভ্রমণে বের 
হয়োছিলেন। শাশ্রগ্রজ্থাঁদ সংগ্রহ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গোঁব মরুভূমি এবং সমরকন্দ, 
তাসখন্দ, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভাতি অনেক 'বখ্যাত শহয় আতক্রম করে 'তাঁন ভারতে এসো ছিলেন। 
সারা ভারতবর্ষ 'তঁনি ঘুরে বোঁড়য়েছেন, সম্ভবত 'সিংহলও বাদ যায় নি। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 
খুব "চত্তাকর্ষক, নানা তথো ভরৃতি। ভারতের নানা স্থানের আঁধবাসীদের 'ববরণ, বুদ্ধ ও 
বোধিসত্বের সম্বন্ধে অলৌকিক কাহনী, আর তাঁর শোনা কত অদ্ভূত অক্ভুত গল্প। এক 
মহাজ্ঞানী ব্যান্ত তার কোমরে তামার কোমরবন্ধ এ*টে রাখত, এই মজার গল্পটা তোমাকে আগেই 
বলেছি। 

1হউয়েন সাঙ্‌ অনেক বৎসর ভারতে, বিশেষ করে নালন্দায় 'ছিলেন। নালন্দা-বিশবাঁবদ্যালয়ে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আশ্রম ছিল; সেখানে দশ হাজার ছাত্র ও শ্রমণ বাস করত। নালন্দা ছিল 
বৌদ্ধধর্ম এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র; ওঁদকে আবার ব্রাহত্রপ্যধর্মেব পশঠস্থান ছিল কাশখ। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষকে বলা হত “চন্দ্রের দেশ'_ইন্দুরাজ্য। 'হউয়েন সাঙের ভ্রমণ- 
বৃন্তান্তে এই নামের উল্লেখ আছে। চীনা ভাষায় চাঁদকে বলে ইনৃ-। স.তরাং তুমি তো 
সহজেই একটা চশনা নাম নিতে পার 2* 

[হউয়েন সাঙ্‌ ৬২৯ থুষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসোঁছলেন। লম্বা গড়নের লোকাঁট, দেখতে 
সুপুরুষ; উজ্জল দুটি চোখ, গম্ভীর প্রকাতি এবং ব্াম্ধদীপ্ত মৃখশ্রী। ছাঁব্বশ বৎসর বয়সে 
বৌম্ধ 'ভিক্ষুর বেশে 'তাঁন একাকশ ভ্রমণে বের হয়োছলেন। গোঁব মরুভূমি আতক্রম করে তাঁন 
তুরফান-রাজ্যে প্রবেশ করেন; মরুভূমির প্রান্তে এই তুরফান-রাজ্য ছিল সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
মর্দ্যানবিশেষ। এ রাজ্য এখন লোপ পেয়েছে এবং প্ররতাত্তিকদের গবেষণার [বিষয় হয়ে 
দাঁড়য়েছে। কিন্তু সস্তম শতাব্দীতে এই রাজ্য ছিল জমজমাট, এর সভ্যতা ও সংস্কাত ছিল 
আতি উচ্চাঙ্চের। ভারতবর্ষ, চশন, পারশ্য এবং ইউরোপের সভ্যতার সখামশ্রশ হয়োছল এখানে। 
বৌদ্ধধর্ম খুব প্রসার লাভ করেছিল। সংস্কৃত-ভাষা-প্রচলনের ফলে ভারতীয় প্রভাব খুব লক্ষ্য 
করা যেত। কিন্তু চালচলনে চন আর পারশ্যের প্রভাব ছিল বোশ। তুমি হয়তো মনে করছ 
ও দেশের ভাবা ছিল মঙ্গোলীয়। কিন্তু তা নয়, চলাঁত ভাবা ছিল ইন্দো-ইউরোপশয় । ওখানকার 
আঁকা প্রাচীরাঁচ্ ইউরোপীয় ধরনের। হৃদ্ধ, বোধসত্ব এবং দেবদেবধদের প্রাচশরাচন্র চমৎকার; 
তাতে ভারতায় রমণীয়তা, গ্রক ভাস্কর্য আর চীনা সৌন্দর্যের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। 

তুরফান আজও আছে, মানচিত্রে দেখতে পাবে। কিন্তু তার সে গৌরবের দিন আর নেই, 
আজ তার অবস্থা নগণ্য। ভাবলে 'বাস্মত হতে হয় যে, সেই সুদূর সপ্তম শতান্দশীতেও দেশ- 
'বিঙ্গেশের সভ্যতার একটা অপূর্ব সমন্ধর় ঘটোছল এখানে । 

তুরফান থেকে হউর়েন সাঙ্‌ মধা-এশিরার অন্যতম সভ্যতার কেন্দ্র কুচা-নগরে গেলেন। 
কুচ সেকালে সংগীতচর্চার জন্যে প্রাসম্ধ ছিল; তা ছাড়া ওখানকার নারীদের সৌন্দর্যের সুখ্যাঁত 
চর দিকে ছাড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের ধর্ম আর শিষ্পকলা এখানে প্রসারলাভ করোছল; ইব্রান থেকে 
নানাবিধ পণ্যাঁদ আমদান হত এবং সেইসঞ্গে ইরান সভাতার ধারাও এসে পেশছোছিল। এমনাঁক, 
'গ্বানকার ভাষার উপরে সংস্কৃত ফার্শি আর লাতিন ভাষার প্রভাব ছিল। 

দেখা যাচ্ছে, হিউয়েন সাঙ্‌ তুর্ক-রাজাযও পাঁরভ্রমণ করোছিলেন। সেখানকার অধীশ্বর ছিলেন 


* ইীন্দিরার ডাক নাম ইচ্দু। 


হর্ষবর্ধন ও 'হিউর়েন সা ১০৯, 


বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; মধ্য-এশিয়ার অধিকাংশ দেশই ছিল তার অধীনে । তার পরে 'হিউয়েন সাঙ 
এলেন সমরকন্দে; ওখানে তখনও আলেকজাপ্ডারের স্মাত জাগরূক ছিল। সেখান থেকে কাবুৃল 
আর কাশ্মীর, তার পরে ভারতবর্ষ । 

চীনে তখন তাঙ-বংশের রাজত্ব শুরু হয়েছে। রাজ্ধানশ সয়ান-ফু [িশষ্প ও সভ্যতার 
বেন্দ্র। তখনকার 'দনের চশন পৃথিবীতে সভ্যতার পঘপ্রদর্শক। তা হলেই বুঝতে পারস্ছ, 
1হউয়েন সাঙ্‌ কত বড়ো সুসভ্য দেশ থেকে এসৌছলেন এবং তারি তুলনার মাপকাঠিও কত উন্চুদরের 
ছিল। তাই তো ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা কত গুরুত্বপূর্ণ আর মৃজ্যবাদ। (তান 
ভারতবাসীদের এবং তাদের শাসনব্যবস্থার খুব প্রশংসা করে গেছেন। তিনি বলেছেন, “ভারতের 
আধবাসীরা খুব সৎ আর সম্মানারহ্হ; আর্থক ব্যাপারে কেউ ছল-কলার ধান ধারে না। িচারফার্ষে 
সাববেচনার পারচয় পাওয়া যায়; লোকের কথা ও কাজে সামজস্য, প্রতারপার প্ধান নেই কোথাও; 
প্রাতশ্রাতপালনেও তারা পরাজ্মুথ নয়। আর আচারে ব্যবহারে আঁতিশয় ভদ্র এবং 'বনয়শ। 
শাসনব্যবস্থায় অদ্ভুত ন্যায়পরতা পারলাক্ষত হয়। চোর-ডাকাত কংবা 'িদ্রোহী নেই বলজেই 
হয়, মাঝে মাঝে এক-আধট উপদ্রব হয়ে থাকে । গভনমেন্টের নশীতি খুব উদার, আর শাসনকাষেও 
কোনো জাঁটলতা নেই ।” তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আরও জানা বাষ যে প্রজাদগকে আত সামান্ই 
খাজনা দিতে হত; কীঁষকার্য 'ছল জশীবকানর্বাহের প্রধান উপায়ণ লোকে নিজেদের ঘরবাঁড় 
ননজেরাই সামলে রাখত। খাস গভরননমেস্টের জাম যারা চাষবাস করত তারা খাজনা-বাবদ উৎপন্ন 
শস্যাদর এক-যচ্ঠাংশ দিত। ব্যবসাবাণজ্যের অবাধ প্রচলন ছল । 

দেশে শিক্ষাব্যবস্থার বানয়াদ ছল পাকা। সাত বৎসর বয়সে বালকবালকাদশাকে প্রাথামক 
শক্ষা শেব করতে হত; তার পরেব ধাপ 'ছল শাস্ত্রপাঠ। আজকাল 'শাস্দ্' কথায় কেবল খাট 
ধর্মগ্রল্থই বোঝায়; কিন্তু তখনকার দিনে সবরকমের বিদ্যাকেই বোঝাত। শাস্ ছিল পাঁচ রকমের; 
যথা- ব্যাকরণ, 'শজ্পকলা, 'চাঁকৎসা, ন্যায় এবং দর্শন। বশ্বাবদ্যালয়েও এইসমস্ত বিষয় পড়ানো 
হত এবং এই 'শশক্ষা সমাপ্ত হত সাধারণত 'ন্রশ বংসর বযসের কালে। শীকন্তু আমার তো মনে 
হয় না যে, খুব বোৌশ লোক 'ন্রশ বছর বয়স পর্যন্ত এই 'শিক্ষালাভ করত। তবে মনে হয়, 
প্রাথামক শিক্ষার ব্যবস্থা আধকতর প্রসার লাভ করেছিল, কেননা, বৌদ্ধ শ্রমণ আর সন্ন্যাসীরাই 
ছল শিক্ষক এবং সংখ্যায় এদেব কমৃতি ছিল না। ভাবতবাসণদেব জ্ঞানস্পৃহা দেখে তিউয়েন 
সাঙের 'বস্ময়ের অবাধ ছল না। 

[হউয়েন সাঙ প্রয়াগের বেত্মান এলাহাবাদ) কুম্ভমেলার একটা বর্ণনা লিখে গেছেন। 
তুমি আবার যখন এই মেলায় যাবে তোমার মনে পড়বে, 'হিউয়েন সাও এই মেলা দেখোঁছলেন 
তেরো শো বছর আগে। অবাক হোয়ো না, এই মেলা তখনও 'ছিল; প্রাচীন বোৌদক যুগ থেকেই 
এটার প্রচলন হয়েছিল কিনা? 

হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন বটে, ধকল্তু 'তাঁনও যেতেন এই 'হন্দুমেলায়। তাঁর আমল্মণে 
রাজ্যের যত দশনদুঃখীর সমাবেশ হত এখানে । দৈনিক এক লাখ লোকের আহারের ব্যবস্থা 
ধতাঁন করতেন। প্রাত পাঁচ বংসর অশ্তর প্ররাগের এই ধর্মমেলায় হর্য তাঁর রাজকোষের সমস্ত 
উদ্বৃত্ত অর্থ, স্বর্ণ, বহুমূল্য অলঙ্কারাদও উজাড় করে বিলিয়ে দতেন সকলকে । এমনাঁকি 
[নিজের মাথার রাজমৃকুট এবং শারধানের বহ:মূল্য বস্মাঁদও তানি দান করতেন। হর্ষ খাদ্যোপকরণ- 
দছসাবে প্রাণ্ণীহত্যা করতে দিতেন না; সম্ভবত ব্রাহন্পরা এতে তেমন আপাতত করে 'নি, কেননা, 
বৌম্ধধর্ম-প্রবর্তনের স্গে সঙ্গে তারাও নিরামষাশশী হয়ে পড়োছিল। 

হিউয়েন সাবের বিবরণে একটা মজার খবর আছে। সেকালে অসুখ্াবসণে হলে গোক্ে 
. সাভাঁদন উপোস করে থাকত, এবং এই সমযম্নের মধ্যেই তার অসুখ সেরে যেত। খঁবব খাওরার 
রেওয়াজ তখন বড়ো-একটা ছিল না; যাঁদ এ সময়ের মধ্যে অসুখ না দারত তবেই উঁধধ ব্যবহার 
করা হত। তখনকার 'দনে অস্‌খাঁবসৃখ কম হত, ডান্তার-কাঁবরাজের প্রয়োজন তেমন 'ছিল না। 

ভারতের জার-একটা হিশেষত্ব ছিল এই যে, ক্লাজা মহারাজা সেনাপাত প্রভীতি-জ্ঞানশ আর 
1বচ্বান ব্যান্তাদশ্গকে খ্বব শ্রদ্ধাভান্ত করতেন। বিদ্যাকেই বাবর সম্মান দেখানো হয়েছে, বিস্তকে নয়। 


৯০ .. শবশ্ব-ইীতিহাস প্রসঞ্গা 


অনেক বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে, হিউয়েন সাঙ্ড- আবার তাঁর নিজের দেশে ফিরে গেলেন। 
ফেরবার পথে [সন্ধূনদে একটা দূর্ঘটনার ফলে অনেক মূল্যবান বই নষ্ট হয়, তানি লিজেও প্রায় 
জলে তাঁলিয়ে ধ্যাচ্ছলেন; তা সত্তেও বহুসংখ্যক হস্তাঁলাখত পা [তানি দেশে দিয়ে গিয়োছলেন, 
এবং সেগাঁল চশনা ভাষায় অনুবাদ করবার কাজে অনেক কাল ব্যস্ত 'ছিলেন। চশনের সম্রাট 
রাজধানশ 'সিক্লানন্ফ--নগরে তাঁকে বপূলভাবে সম্বর্ধনা করোছিলেন এবং তাঁর অনপ্রেরণাতেই 
হিউরেন সাঙ- শ্রমণবৃত্তন্ত লিখে গেছেন। 

এ ভ্রমণবৃত্তাল্ত থেকে আমরা মধ্য-এশিক়ার তুর্কদের কথা জানতে পারি। মধ্য-এঁশিয়ার 
পায়া যেত। পারশ্যের আধিবাসীদের নাক 'বদ্যাশিক্ষার ঈদকে আগ্রহ ছিল না, শিষ্পকর্মের 
দিকেই ঝোঁক ছি বোশ। অন্যান্য দেশে পারশ্যের শিল্পের আদর 'ছিল যথেষ্ট। 

এই তো গেল 'হউয়েন সাঞঙ্ডের কথা। এরকম কত পাঁরন্রা্জকই-না ভ্রমণে বোরয়োছল। 
কত শত বখসর আগেকার কথা, কত অন্ভুত তাদের কাঁহনী। আধুনিক কালের আফ্রুকার 
জালে কিংবা মেরপ্রদেশে আভযান তখনকার দিনের ভ্রমণব্যাপারের তুলনায় আত তুচ্ছ। 
বছরের পর বছর তারা কেবল পথ চলতেই থাকত, বম্ধুবাম্ধথব আত্মীয়স্বজন ছেড়ে, দুস্তর পাহাড় 
পরত মরুভূমি পোরয়ে, চলার আর রাম ছিল না। কখনও হয়তো-বা বাড়িঘরের জন্য তাদের 
বেদনা জাগত। িউয়েন সাঙের এক শো বছর আগে সুঙ্্‌-উন্‌ নামে এক পারব্রাজক ভারতে 
এসোছিল। এক সময়ে এই দূর দেশে ফুলফল, গাছপালা, বসম্তকালীন সৌন্দর্য, পাশ্খির সুমিষ্ট 
করতান, বাতাসের মরমমরধ্ান ওর মনকে আকুল করে 'দিল, প্রাপ কেদে উঠল স্বদেশের জন্যে এবং 
শেষ পর্যন্ত পশড়িত হয়ে পড়ল। বেচারা! 
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১৩ই মে, ১৯৩২ 


খুজ্টীয় ৬৪৮ অব্দে সম্রাট হর্ধবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর মততযুর পৃবেই ভারতের উত্তর-পশ্চম- 
লশমাচ্তে, বেল চস্থানের রাজনোতিক আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ জমে উঠোছল। ওটা 
প্রচপ্ড এক ঝড়ের পূর্বাভাস; সে ঝড়ে পাশ্চিম-এীশয়া, উত্তর-আঁফ্রকা আর দাক্ষণ-ইউয়োপ 
1বপযস্ত হয়োছল। খাঁদকে আবার আরবদেশে একজন মহাপ্রুষের আঁবর্ভাব হয়োছল, নাম 
তাঁর মহম্মদ। তিনি এক নৃতন ধর্ম প্রচার করলেন__ইসলামধর্ম। এই ধর্ম আরবদের দিল 
নূতন প্রেরখা, উদ্বুদ্ধ করল আত্মশান্ততি। তারা বের হল দেশ জয় করতে । সে এক বিস্ময়কর 
ঘটনা। এরা দেশের পর দেশ জয় করে যেতে লাগল। সম্পূর্ণ এক নৃতন পাঁরাস্থাতর উদ্ভব 
হা পাঁথবীতে। হর্ধবর্ধনের রাজত্বকালে ইসলামধমণ আরবগগণ বেল্ীচস্থান আঁধকার করে এবং 
সঃ 95528 58185574815, 
হয় পাল না; ভারতবর্ধ আক্রমণ করা হয়ে উঠল না। পরবতর্শকালে যে আক্রমণ হয়েছিল 
রা ীিবদের দ্বারা নয়; ওরা ছিল মধ্য-এশয়ার কতকগ্যাল জাত, মুসাঁলমধর্মে দশীক্ষত। 
টি এই সময়ে পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের মহারাম্ম-অণ্যলে চাল.কা-বংশের রাজন্ব। রাজধানীর 
সায় বাদামি। [হউয়েন সাঙ- এই মহারাষ্টবাসীদের শৌর্ধবীধের খুব প্রশংসা করে গেছেন। 
'চাজুক্য-সম্াটাদগ্গকে রীতিমতো ফাঁপরে পড়তে হয়োছল। তনাঁদকে তিন শত! উত্তরে হর্ষবর্ধন, 
০০ আর দক্ষিণে পহন্রবশ গোষ্টশ। তথাঁপ এরা উত্তরোত্তর দুজ'য় ক্ষমতাশালণ হয়ে উঠল, 

রা ৭৮-১১৭৬:০০ রাষ্্ক্টরা এসে হটিয়ে 1দল 
গজের । 
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বাস্তাঁবক দাক্ষিণ-ভারতের তখন জমজমাট অবস্থা । বড়ো বড়ো রাজ, সাম্ভাজ্য। কখনও সব 
কাঁটই সমান উন্নত, আবার কখনও-বা কোনো একটি খ্যাতিপ্রতিপান্ত ও ক্ষমতার দিক গিয়ে অন্যদের 
ছাঁড়য়ে বাচ্ছে। পাশ্ডু-রাজাদের আমলে মাদুরা ছিল সভ্যতা ও সংস্কাতির কেন্দ। তখন তাঁমল- 
কাঁব ও লেখকদের খুব খ্যাঁত। পহ়ব-রাজবংশের রাজধানশ ছিল কাণ্িপুরা, বর্তমান কাজ ভরম; 
এককালে পহয়বাী-রান্জাদের নামডাক 'ছিল যথেন্ট। 

এর পরে এল চোল-সাম্রাজা। নবম শতাম্দশীর দধান্ডাগে চোল-বংশ সমগ্র দাক্ষিপ-ভারতে 
আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বিরাট নৌবিভাগ, বঞ্পোপনাগর আর আরবসাগরে 'একাধপজ্য। 
কাবেরী নদীর মুখে প্রধান বন্দর কাবেরীপান্মলাম্‌। প্রথম বড়ো রাজার নাম জয়ার । চৌল- 
বংশ উত্তর-ভারতে রাজ্যাবস্তার করতে গিয়েছিল, কষ্তু রাষ্মক্টদের দক পর়াহিত হয়। দন্দন 
শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট রাজারাজের আমলে হৃতগৌরব আবার ফিরে পেয়েছিল। এই সময়ে 
উত্তর-ভারতে মুসলমান-আক্রমণ শুরু হয়েছে; রাজারাজ তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে রাজ্যবিস্তারে 
মন দিলেন এবং লঙ্কাদ্বপ দখল করলেন। সেখানে সম্তর বঙ্ষমর-কাল চোল-রাজাদের আধন্পতা 
ছিল। রাজারাজের পুত্র রাজেন্দ্ও ছিলেন যদদ্ধাপ্রয়; তান দাঁক্ষপ-ভ্রহ জয় করেন, যুদ্ধের 
হাতিগদলোকেও জাহাজে করে সে দেশে নিয়ে গিয়েছলেন। উত্তর-ভারজে বঙ্গদেশের রাজাও 
তাঁর নিকট পরাজিত হয়! চোল-সাম্রাজ্যের সে কী আঁধপত্য! 'কিল্তু বেশি 'দন তা বজায় ছিল 
না। রাজেন্দ্র বড়ো যোদ্ধা ছিলেন, রাজাও জয় করোৌছলেন বটে অনেক, কিন্তু রাজাগুলোর 
বাসিন্দাদের চিত্ত জয় করতে পারেন নি; ফলে, তাঁর মৃত্যুর পরে 'বদ্রোহ শুক হয় এবং চোঞ- 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রাজেন্দের শাসনকাল ১০১৩ থেকে ১০৪৪ খ্টাব্দ। 

চোলদের রাজত্ব-কালে দেশাঁবদেশে ব্যবসাবাশিজ্যও খুব 'বস্তারলাভ করোছিল। এ দেশের 
তুলাজাত দ্রব্যের তখন খুব চাঁহদা। নানা দ্রব্যসম্ভার নিয়ে জাহাজ কাবেরীপাঁচ্মনাম বন্দরে যাতায়াত 
করত। ওখানে যবন অর্থাৎ গ্রীকদেরও বসাতি 'ছিল। মহাভারতেও চোল-বংশের উল্লেখ আছে। 

এই তো গেল দাঁক্ষণ-ভারতের কয়েক শতাব্দীর ইীতিহাস। খুব সংক্ষেপেই বলা হল, 
কেননা তা ছাড়া উপায় নেই। সমগ্র প্খবশর ইতিহাস আমাদের আলোচনা করতে হবে, সুতরাং 
ক্ষুদ্র এক অংশের--তা হলই-বা আমাদের বাসভীম__ইতিহাস আলোচনাতেই আধকাংশ সময় কাটালে 
চলবে কেন? 

আসল কথা এই যে, সম্রাট, রাজামহারাজা কিংবা তাদের রাজ্যাবস্তার অপেক্ষাও সে 
ঘৃগের সংস্কত, এবং শিল্পকলা আঁধকতর উল্লেখযোগ্য।  দক্ষিণ-ভারতে আজও অত্যুৎকৃম) 
আটের ভুরি ভূঁরি নিদর্শন রয়েছে। উত্তর-ভারতের অনেক প্রাচীন মনুমেস্ট, অদ্রালিকা মৃধশিজ্প 
ইত্যাঁদ 'বিধবস্ত হয়েছে যৃষ্ধাবগ্রহে আর মুসলমানদের আক্রমণের ফলে। অবশ্য দক্ষিণ-ভারতেও 
মুসলমান-আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু তার দরুন শি্পকলার নিদর্শনগ্লি নষ্ট হয় ন। দুঃখের বিষয়, 
সেকালে উত্তর-ভারতের অনেক সুদৃশ্য মনমেন্ট ধংস করা হয়েছিল। যে মুসালিম দল এসোছল 
তারা ছিল মধা-এশিয়ার আঁধবামশ, আরবদেশের লোক নয়। এরা ছিল গোঁড়া মুসলমান, তাই এই 
দেশের দেবদেবীর মার্তগুল ভেঙে তছনছ করে 'দয়োছল, অনেক ক্ষেতে আবার 
দুর ৃহসাবেও ব্যবহার করোছল। দক্ষিণ-অন্মলের অনেক মন্দির দূর আকারে গঠিত, 

সময়ে আত্মরক্ষার ব্যহ ধৃহসাবে ব্যবহার করা বেতে পারে এবং আত্মরক্ষার দুর্গ ছিল 

বলেই তো মুসলমান আরুমণকাররা ওগুলোকে বিধহস্ত করোছুল ! এইসব মাঁন্দরে কেবল বে 
প্‌জা-অর্চনাই হত তা নয়, গ্রাম্য আসর, পাঠশালা, পণ্যায়েত-বৈঠক ইত্যাঁদও, এককথায় প্াঙ্ট. 
জশবনযান্রার কেন্দ্র ছিল এ মাঁন্দর। কাজেকাজেই সেকালে মাঁন্দরের পুয়োহিত আর ব্রাহনধদের়ই 
ছল প্রাধান্য। 

আজও তাজোয়ে একটি সুন্দর মান্দর দেখতে পাওয়া বায়; এটা চোল-সম্ভাট রাজার্হ্জার 
কশীর্ভ। ধাদামি আর কাজিভরমেও সুন্দর সুন্দর মান্বর আছে। কিন্তু ইলোরার চলীস- 
মাল্দর শঞ্গপের অপূর্ব শীনদর্শন ; রর 
এ ছাড়া, পাথর আর ব্রোজে উৎকীর্ণ সূদশ্য মার্ত তো অসংখ্য। এর মধ্যে আবার 


৯১১৪ ধব্ব-ইাতহাস প্রসম্গ 


মূর্তি সবিশেষ িশ্যাত। চোল-সম্মাট প্রথম রাজেন্দ্রের আমলে সেচকার্ষের খুব উন্নাতি হয়েছিল; 
চোলপৃরম-নামক স্থানে তখন যোলো মাইল জম্বা এক বাঁধ 'নর্মাণ করা হয়। এক শো বছর পরে 
এঁ বাঁধ দেখে আরবায় পারব্রাজক আলবেরুনির তাক্‌ লেগে গিয়োছল। তিনি স্বাকার করেছেন 
বে, গর দেশের লোক এর স্থপাঁতনৈপ্ণ্যই বুঝতে পারবে না, 'নর্মাণ করা তো দূরের কথা । 

এই চিঠিতে সে যুগের অনেক সম্রাট আর তাদের কশীর্তকাহনীর উল্লেখ করা হল। এরা 
সবাই বস্মাতির অতল গর্ভে তঁলয়ে গেছে। কিল্তু দাঁক্ষণ-ভারতে এমন এক অসামান্য 
প্রাতভাশালগ ব্যক্তির আঁবর্তাব হয়েছিল যাঁর কাছে সম্রাটদের কণীর্ত তুচ্ছ। এর নাম শঞ্করাচার্য ৷ 
সম্ভবত অস্টম শতাব্দীর শেষভাগে গুর জল্ম হয়োছল। ইনি ভারতায় জীবনধারায় এক যুগান্তর 
আনয়ন করলেন। হিম্দুধ্মকে হীন পুনরুজ্জশীবত করতে চেষ্টা করলেন, প্রাতষ্ঠা করলেন বিশেষ 
ধরনের এক ধর্ম_শৈবধর্ম, অর্থাৎ শিবের পৃজা। বৌদ্ধধর্মের বরৃদ্ধে তান তাঁর 'বদ্যাবাম্ধ 
এবং যৃন্তিতকের সাহাযো জোর প্রচাপ্পকার্য শুরু করলেন। বোম্ধসংঘের অনুরূপ এক সম্ষ্যাসী- 
দলও তিনি গড়ে তুললেন। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পাঁশ্চম, ভারতের চার অণ্চলে চারাঁট কেন্দ্র স্থাপিত 
হল, সেখানে প্রাতঙ্ঠিত হল সম্ব্যাসীসংঘ। সারা ভারতবর্ষে 'তাঁন প্রচার করে বেড়ালেন, তাঁর 
ঘুশন্ততকের কাছে সর্বই লোকে হার মানল, গ্রহণ করল তাঁর মতবাদ। সারা ভারত জয় করে 
গিনি এলেন কাশীতে। পরে তান যান কেদারনাথে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়; তখন 
শঙ্করাচার্ষের বয়স মানত বাশ বৎসর । 

শঞ্করাচার্যের কীতিত্ব অসাধারণ । বৌদ্ধধর্ম প্রায় অন্তাহ্হত হল ভারতবর্ষ থেকে। সমগ্র 
দেশে 'হম্দুধর্ম ও সেইসঞ্গে শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাঁপত হল। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য এবং অন্যান্য 
ঘই ভশবণ আলোড়নের সাঁষ্ট করল দেশে। 'তাঁন কেবল যে ব্রাহমণশ্রেণীর গুরু হয়ে দাঁড়ালেন 
তা নয়, জনসাধারণের 'চন্তও জয় করলেন। শুধ্‌ মানাসক ক্ষমতা আর 'বিচারশীন্তর জোরে কারও 
পক্ষে নেতা হওয়া, লক্ষ লক্ষ লোকের মন জয় কবা এবং হইীতহাসে নাম রেখে যাওয়া সম্পূর্ণ 
অসাধারণ ব্যাপার! বড়ো বড়ো যোদ্ধা এবং বিজেতার নাম ইতিহাসে লেখা থাকে বটে, কখনও -বা 
তারা ইাতহাসের মোড় 'ফারিয়েও দেয়। আবার এমনও দেখা গেছে, বড়ো বড়ো ধর্মনেতাগণ কোটি 
কোট লোকের চিত্ত জয় করেছে, উদ্দীপনায় মাতিয়ে তুলেছে তাদের দেহ মন। এর মূল কারণ, 
লোকের ধমাবশবাস। লোকের মন আর ব্যাদ্ধবাস্তর কাছে আবেদন করে 'বশেষ ফল হয় না; 
কেননা, আধকাংশ লোকেরই 'চিন্তাশীন্ত নেই, তারা ভাবপ্রবণ। তথাঁপ শঙ্করাচার্য জনগণের 
মলের তল্ঘণতে ঘা দিলেন, 'নিভর করলেন তাদের ব্ম্ধবৃত্তি আর 'বিচারশান্তর উপর। কিন্তু 
পুরোনো কথার আব্াত্ত তিনি করেন নি। তাঁর য্যান্ততর্ক 'িচার-সহ ছিল কি ছিল না, তা 'নষে 
এখন তর্ক করে লাভ নেই। ধর্ম মনের ব্যাপার । ধর্মের ব্যাপারে ভাবপ্রবণতাই বোশি কাজ দেয়। 
খেয়াল রাখবে, শঙ্কর ধর্ম-প্রশ্নের মীমাংসা করলেন যান্ততকের স্মহায্য, লোকের ভাবপ্রবণতার 
সুযোগ নিয়ে নয়। অক্ভূত তাঁর মননশান্ত, এবং 'তাঁন যে সাফল্যলাভ করলেন তা অপূর্ব । এর 
থেকে আমরা তখনকার 'দনের শাসক-সম্প্রদাম্মের মনোভাবেরও একটা আভাস পাঁচ্ছ। 

িন্দৃ-দার্শীনক চার্বাকের নাম সম্ভবত তুমি শোনো নি। 'তাঁন ঈম্বরের আস্তত্ব স্বীকার 
করতেন না। আজকাল এমন অনেক লোক আছে, বিশেষ করে রাশিয়ার, বারা ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করে না। আম এখানে সে বিষয় আলোচনা রূরব না। লক্ষ্য করবে, সেই প্রাচশনকালেও ভারতে 
চিন্তার এবং লেখার স্বাধীনতা ছিল; 'ববেকব্াধি অন্যায় লোকের চলবার স্বাধধনতা গছল। 
জধচ ইউরোপের [দিকে দেখো, কছীদন আগেও সেখানে এই ধরনের স্বাধীনতা ছিল না, এমনাঁক 
ধর্খনও অনেক বাধাবঘ! আছে। 

শঙ্করাচার্ষের জীবনকালে আর একটা ব্যাপার পরিস্ফূট হয়েছে; সেটা হল, ভারতের 
সংস্কতগত এঁক্য। প্রা্টীনকালের ইতিহাসে তা মেনে নেওয়া হরেছে। তুমি জান, শারতবর্ষের 
ভৌগোলিক সত্বা এক। রাজনপীতর দিক থেকে ভারতব্* অনেকবার দ্বিধাবিভন্ত হারোছিল বটে, 
'িু সময়ে সময়ে. আবার একই কেন্দ্রীর গভর্নমেস্টের শাসনাধীনে রয়েছে। ভারতবর্ষ বরাবরই 
সংঙ্ক্ীতির দিক থেকে আবভাজ্য। কেননা, তার পটভূম এক, কীঁস্টিধারা এক, ধর্ম এক,.পৌরাণক 


মধ্যয্দগে ভারতবষ' ৯৯১৩ 


কাহনী এক, ভাবা এক পসেংস্কত), এমনাক, এক গ্রাম্য পণ্ারেত-প্রথা, একই শাসনতন্ত্র । সাধারণ 
লোকের কাছে সমগ্র ভারতবর্ষ ছল পুণ্যভামাবশ্ষ; আর, পাঁথবশর বাদবাকি অংশে ছিল হত 
ম্লেচ্ছ আর বর্বরদের বাস। জনগণের মনে এক্যবোধ এত তীত্র ছিল যে, শাসনব্যাপারে দেশটা 
1বভন্ত থাকা সত্তেও লোকে তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি। উপরের দিকে শাসনবাবদ্থার ধত 
পাঁরবর্তনই হোক-না কেন, গ্রাম্য পণ্টায়েত-্রথার পারবর্তন কখনও হয় নি। 

শঙ্কর ভারতের চার অণ্লে সন্স্যাসীমন্ডলশর জন্যে চারটি মঠ অথবা কেন্দু স্থাপন 
করোছলেন। এতে করে এই প্রমাণ হয় যে, সংস্কাতির দক থেকে ভারতবর্ষ আঁবভান্কা ধঙগেই 
জ্বকৃত হত। তা ছাড়া, তাঁর ধর্মের আন্দোলনে তান আত অফপকালের মধ্যে যে অপর সাফল্য 
লাভ করোছলেন তাতেও প্রমাণ হয় যে, শিক্ষা এবং সংস্কতর ধারা দেশের এক প্রাদ্ত থেকে অপর 
প্রান্তে আত দ্রুত বস্তার লাভ করত। 

শঙ্কর শৈবধর্ম প্রচার করোছলেন। দাক্ষণ-ভারতেই 'বিশেষ কয়ে এই ধর্ম প্রিসারলাভ 
করোছল; সে অণ্চলের আঁধকাংশ প্রাচখন মন্দিরই শিবমান্দর। উত্তরাণ্চলে গৃপ্ত-রাজাদের সময়ে 
বৈষবধর্মের-_কৃষের পৃজার- খুব প্রচলন ছিল। শহন্দুধর্মের এই দুটি শাখাধর্মের মান্দরগলো 
“কল্তু পরস্পর 'বাভন্ব। 

এই চাঠি খুব দশর্ঘ হয়ে পড়ল। কল্তু তবু মধ্যযুগের ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পকে 
তোমাকে সব কথা বলা হয় নি! পরের চিঠিতে আবার এ সম্পকে আলোচনা করা থাবে। 


৪৫ 
মধ্যঘগে ভারতবর্ঘ 


১৪ই মে, ১৯৩২ 


তোমার হয়তো মনে আছে, চাণক্যের অথ-শাস্ত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করেছি। 
এ চাণক্য অথবা কৌটল্য ছিলেন অশোকের পিতামহ চন্দু্গপত-মৌধেরি প্রধান মনত । এ 
পুস্তকে সে যুগের মানুষ আর শাসনপ্রণালশ সম্পর্কে হরেকবকম জ্ঞাতব্য বিষয় 'লাপবম্ধ আছে। 
এ যেন একটা জানলা, যার মধ্য 'দয়ে উপক মেরে আমরা খুষ্টপূরব চতুর্থ শতাব্দীর ভারতবর্ধকে 
একবার দেখে নিতে পারি। বাস্তবিক, রাজারাজড়াদের এবং তাদের যুদ্ধজয়ের আতরাঞ্জত কাহিনী 
না পড়ে বরং এই ধরনের বই পড়লে বোশ কাজ দেয়, কেননা এতে আছে সেকালের শাসনব্যবস্থার 


শূক্রাচার্য-লাখত 'নশীতিসার'ও এই ধরনের বই। চাণক্যের অর্থশাস্ধের মতো অত ভালো 
না হলেও এ বই থেকেও আমরা মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পার । সৃতরাং 
এই 'নশীতঙ্গার আর 'শিলালাপ এবং অন্যান্য বিবরণ থেকে খৃষ্টজল্মের পরেকার নবম ও দশম 
শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারা যায় কি না, চেম্টা করে দেখা যাক। 

নখীতিসার বলে, “শ্যধু জল্মগত অধিকার কিংবা পূর্বপুরুষের দোহাই 'দিরে কেহ প্রকত 
ব্লাহ্রণত্বের আধকারশ হতে পারে না।” দেখা যাচ্ছে, শ্রেণশীবভাগের মৃূলসূত্র হওয়া উচিত গুন, 
জল্মগত আঁধকার নয়। আর-এক জায়গায় আছে, “সরকারি কার্ধে নিয়োগের বেলা চির, কাতিত্ 
ও কর্মক্ষমতাই 'বিবেচা, জাতি কিংবা বংশ নয়।” রাজা তাঁর খুঁশিমতো কাজ করতে পারেন না, 
জনগণের আভমত তাঁকে গ্রাহ্য করতে হয়। “কয়েকগ্াছি সুতো একনে পাকিয়ে নিলে দাঁড় খুব 
মজবৃত হর এবং তা দিয়ে [সংহকেও বেধে রাখা যায়; তেমনি একা বাজ্জার চেয়ে জনসাধারণের 
আভিমত অধিকতর ক্ষমতাশালী ।” 

কথাগুলো খুব সুন্দর বং বর্তমান ফুগোও মানানসই । 'কিচ্তু আসলে তেমন কাজে জালে 
না। যোগ্যতা আর কর্মদক্ষতা খাকলে লোকে সংসারে উত্লাতলাভ করতে পারে। কিচ্ছু প্রন 


১ 


১৯১৪ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


এই, লোকে এইসকল গৃণ অর্জন করবে কী প্রকারে * ধরো, একটি বালক বেন খ্দব চতুর আর 
ঘুদ্ধিমান, উপবূত্ত শিক্ষা পেলে জশবনে সে কৃতী হতে পারে, 'িন্তু যাঁদ উপযুক্ত 'শিক্ষালাভের 
গুবোগ সুবিধা নাই পায্স তা হলে ওর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? 

সেইরকম, জনগণের অভিমত বস্তুটা কী” জনসাধারণেব আভমত বলতে কার মতামতকে 
বোঝায়? শদ্রদেরও যে মতামত প্রকাশের আঁধকার আছে সেটা সম্ভবত নীতসাবের লেখক 
1ববেঞ্না করেন নি। জনগণের অভিপ্রায় বলতে তিনি হয়তো-বা শাসকসম্প্রদায় এবং সমাজের 
উচ্চপ্রেশীর লোকদের আঁভ্প্রায়ের কথাই বলেছেন। 

তবে লক্ষা করা যায়, মধ্যযুগে ভারতে স্বৈরতন্ের স্থান ছিল না। সেকালেও রাজার 
ধানে শাসনপাঁবষদ 'ছিল, এবং সমস্ত জনাহতকর প্রাত্ঠান, বিশ্রামাগাব, রাস্তাঘাট, পুল, দ্রেন 
নগর ও গ্রাম ইত্যাঁদ রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকত উচ্চপদস্থ কর্মচাবীদেব উপব। 

গ্রামসংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল পণ্টায়েত-সভার হাতে ॥। উচ্চপদস্থ সবকার 
করমচারশবাও পণ্চায়েতাদগকে সম্মানের চোখে দেখতেন। জামিব 'বাঁলবন্দোবস্ত, ট্যাক্স-আদায়, 
সরকারে খাজনা জমা দেওয়া, ইত্যাঁদ সমস্তই পণ্টায়েতকে করতে হত। দক্ষিণ-ভাবতেব কতকগুলো 
প্রাচশন শিলালাপ থেকে পণ্ডায়েতের 'ির্বাচনপ্রণালশ জানা যায়। কোনো সভ্য তহাবিলের টাকা 
কাঁড়র 'হসাব না দিলে সদস্যপদ থেকে তার নাম খাবিজ কবে দেওয়া হত। সদস্যের 
আত্মশয়স্বজনকে চাকার দেওয়াও নাষদ্ধ [ছিল। চমংকাব নিয়ম । আজকালকাব 'মিউীনাঁসপ্যাঁলাঁট, 
আইনসভা ইত্যাঁদতেও এই নিয়ম 'বাঁধবদ্ধ কবতে পারাল বেশ হত । পণ্চাযেতেব 'নর্বাঁচত 
সদস্যদের মধ্য থেকে আবার কয়েকজনকে নিয়ে সংসদ গঠন কবা হত, সংসদেব কার্যকাল ছল 
এক ংসর। কোনো সদস্া অন্যায় কবলে 'বনা নোটিশে তাকে তাঁড়যে দেওযা হত। পণঞ্/াযেত- 
বৈঠকের হাতে 'াবচাব এবং সাঁলিশশব ক্ষমতা ছিল । 

কোনো পণ্ডায়েত বৈঠকেব সভ্যতালকায় একজন স্মলোকের নাম উল্লেখ আছে, দেখা যাচ্ছে, 
সেকালে নারবাণ পঞ্চায়েত 'কংবা সংসদেব সদস্য হতে পারতেন। 

পণ্ঠায়েত-প্রথাই ছিল সেকালের শাসনবাবস্থাব মূল 'ভান্ত। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল এই বৈঠকের 
হাতে । এইসকল গ্রামা পাঁরষদ তাদেব স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে এতটা সচেতন ছল যে, রাজকণয় 
অনুজ্ঞা বা ছাড়পছ্ধ ব্যতীত কোনো সোনক গ্রামে প্রবেশ করতে পারত না। নশীতসার বলে, 
পপ্রজারা যদ কোনো সরকার কর্মচারীর বিরুদ্ধে আভযোগ জানাল তবে সে ক্ষেত্রে বাজার কর্তব্য 
প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করা, আব যাঁদ আঁভযোগকারীদেব সংখ্যা খুব বোশ হয় তবে রাজার উাঁচত 
হবে সেই কর্মচারশকে বরখাস্ত করা। কেননা, সরকার পদের দেমাকে কেই-বা মোহাঁবস্ট না 
হয়” খাঁটি কথা। বিশেষ করে, এ দেশের আজকালকার সরকার কর্মচারীদের সম্বন্ধে এ কথা 
খুব খাটে; এদের কুকর্ম-কুশাসনেযরর তো আর অন্ত নেই! 

ধড়ো বড়ো শহরগুলোতে লোকের পেশা 1হসাবে 'বভিল্ন রকমের সামাঁত গঠন করা হত, 
খেমন কারগর-সাঁমাতি, ব্যাঞ্ক-কর্মচারশ-সাঁমাতি, ব্যবসায়ী-সম্ঘ ইত্যাদ। ধর্মসঙ্ঘও 'ছিল। 

কর ধার্য করবার সময়ে রাজা লক্ষ্য রাখতেন যাতে না প্রজাদের উপব আঁতারস্ত চাপ পড়ে। 
ফলাবক্লেতা ষেয়ন এক দনেই বাগানের সমস্ত গাছের ফুল সংগ্রহ করে না, রাজারও তেমন রয়ে 
ধসে ট্যাক্স ধার্ধ করা কর্তবা। 

মধ্যগ্গের ভাবতবর্য সম্বন্ধে এই ধরনের খুচরা খবরই আমরা পাচ্ছি। তবে কনা, বইয়ের 
সফল নখাতিকথা কার্ধত কতটা অনুসৃত হয়োছল তা জানা একট শস্ত ব্যাপার । নশাঁতকথা বইয়ে 
(লেখা সহজ, কিন্তু কার্যক্ষেয্ে সেসব প্রয়োগ করা বা মেনে চলা খুবই কঠিন। এইসব বখৃতিকথা 
হয়তো লোকে পৃলোপ্ার মেনে চলে নি, কল্তু তথাঁপ বইগুলো থেকে আমরা অন্তত সে যৃঙগ্গের 
গাঁধিবাসদের আঙর্শ ও মনোভাব উপলাষ্ধ কবতে পাঁর। 


গস্কব হয় নি। দেশা যাচ্ছে, গ্রাম এবং শহরগুলোতে স্বারতশাসন-ব্যবস্থা বেশ উদ্যত ছিল এবং 
রষস্রদ্র 'গভনমেশ্ট পারতপক্ষে এ ব্যাপারে কোনরপ হস্তক্ষেপ করত না। 


আংকোর-নগরণ ও শ্রীব্জন্না ৯১৫ 


আসল কথা এই যে, সে যৃশ্ে ভারতের শাসনব্যবস্থার মূলে ছিল শ্রেণীবভাগ। ভ্রাহত্রণ 
আর ক্ষারয়দের হাতে ছিল শাসনক্ষমতা। এরা সাধারণত একমত হয়ে দেশ শাসন করত; তবে 
কখনও-বা শাসনক্ষমতা হস্তগত করবার জন্যে এই দুই শ্রেশীর মধ্যে লড়াই বেধে যেত। অন্যান্য 
শ্রেণীকে তারা রাখত দাবিম্সে, মাথা তুলতে 'দত না। কল্তু ব্যবসা-বাশিছ্দের ক্রমোল্লাতর ফলে 
বৈশ্যসম্প্রদায় হয়ে উঠল 'বিল্তশালী, এবং তাতে করে সমাজে বাড়ল তাদের প্রাতপাত্; আদায় কর 
'অনেক-কিছু ক্ষমতা ও সুযোগ-স্ীবধা। কিন্তু তাই বো প্লাজাশামন-ব্যাপারে এদের প্রকৃত কোনোই 
ক্ষমতা ছিল না। আর শদ্রজাতি2 ওরা বরাবর 'নিম্মস্তরেই থেকে গেছে । অবশ্য, একর নীডেও 
কয়েকাঁট শ্রেণী 'ছিল। 

ক্কাঁচৎ কখনও 'নম্পশ্রেণীর লোকেরাও উচ্চু ধাপে উঠেছে, শদুজাতব জোকও বাজা হয়েছে। 
গনেক সময় কোনো কোনো নীচ জাত শহন্দ্রধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ক্রমশ উন্নাত পাঞ্ড করেছে, 

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, পাশ্চাত্যের মতো এ দেশে দাসত্বপ্রখা যাঁদও ছিল না, ভারতের সমপ্ু 
সমাজ-কাঠামোটা ছল কয়েকাট ধাপের সমচ্টি--এক শ্রেণির উপয়ে আর-এক শ্রেশখ। উপরের 
শ্রেণী দাবিয়ে রাখত 'নম্নস্তরের শ্রেণকে, দস্ভুরমতো শোষণ করত তাদের । এইসকল দার 
আিবাসীদের 'শিক্ষাদীক্ষার কোনো ব্যবস্থা এর" করে নি, পরস্তু সমাজে চিরকালের জনা এদের 
খাটো করে রাখবাব জন্যে বাধমতো চেস্টা করেছে। গ্রাম্য পণ্যায়েত-সভায় কৃষবিজীবশদের হয়তো-বা 
সামান্য ক্ষমতা 'ছিল, 'কল্তু সেখানেও আঁধপত্য করত ব্লাহমণরা। 

ভারতে আর্যদের আবির্ভাব থেকে এই মধাষুগ অধাঁধ, অর্থাৎ আমরা যে সময়ের কথা 
আলোচনা করাছ, আর্ধদের শাসনব্যবস্থাই প্রচালত 'ছিল। কিন্তু ক্রমশ এর অবনাঁত হতে লাগল; 
অনেক কালের পুরোনো কনা, তাই। তা ছাড়া পুনংপুনঃ খাহরাক্রমণেব দর্‌নও হয়তো শাসন- 
ব্যবস্থার 'ভীন্ত আলগা হয়ে 'গিয়োছল। 

তুম জেনে অবাক হবে, পুরাকালে ভারতবর্ষ অঞ্কশাস্ত্ে খুব উন্নত 'ছল। বিখ্যাত 
'অঞ্কশান্দীবদদের মধ্যে একজন ছিলেন স্তীলোক, নাম লশীলাবত। কাঁথত আছে, লশলাবতশ আর 
তাঁর পিতা ভাঙ্করাচার্য এবং ব্রহনগু”্ত নামে আর এক ব্যান্ত সর্বপ্রথম দশামক-প্রথার উদ্ভাবন 
করেন। বাীঁজনগাঁণতের চর্চাও প্রথমে ভারতেই হয্োছল। ভারতবর্ষ থেকে এ বিদ্যা আরবদেশে যায় 
এবং তার পর সেখান থেকে ইউরোপে । আলজেরা কথাটার উৎপান্ত হয়েছে আরাব ভাষা থেকে। 


9৬ 
আংকোর-নগরণ ও শ্রীবজয্না 


১৭ই মে, ১৯৩২ 


চলো, এই ফাঁকে একবার বৃহত্তর ভারত থেকে ঘুরে আসা ধাক। বৃহত্তর ভারত বলতে আমি 
মালক্স, ইল্দোচণীন প্রন্ভৃ'তি ভারতশীয় উপনিবেশগ্যালর কথা বলাছ। ক অবস্থায় এইসকল বসাঁতি আর 
স্থাপিত হয়োছল সে কথা আগে বলা হয়েছে। এগ্‌লো কিন্তু 'বিনা চেষ্টায় খামোকাই 
ঠে'ন। সমুদ্রে ভারতীয়দের আঁধপত্য ছিল এবং হামেশাই তারা সমর পারাপার করত 
তো একই সময়ে নানা স্থানে উপাঁনবেশ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। খ্টীয় প্রথথন 
এবং ধ্বতীয় শতকে এইসমস্ত উপানবেশ-স্থাপন শুরু হয়। প্রথমে এগুলো ছিল হিন্দু 


শাঁযিশত হয়। 
ইন্দোচখনের কথা আলোচনা করা মাক! সবপ্রথমে যে উপাঁনবেশ স্থাপন করা হয় তীর মাম 
ছিল চম্পা, জায়গাটায় লাম ছিল আনাম। খক্টীয় তৃতীয় শতকে এই, উপনিবেশে পাস্ভুরষ্গন ছিল 
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প্রধান শহর; আবার দু শো বছয় পরে দেখা বায়, কম্বোজ নগর সমৃদ্ধিশালখ হয়ে উঠেছে। এই 
মগরের বাঁড়ঘর, মান্দর ইত্যাঁদ ছিল পাথরে তোর। সমস্ত ভারতশয় উপানবেশেই বিরাট সব 
ধাঁড় ভারতশয় কুদ্টির অপূর্ব নিদর্শন। স্থর্পাতাঁবশারদ, রাজামাচ্গা প্রন্ভীত ভারতবর্ষ থেকেই 
সেখানে শিয়েছিল। বাঁড়ঘরানমণণ-ব্যাপারে শবাভনে রাষ্টী আর ছবীপগুলোর মধ্যে রীতিমতো 
প্রতিযোগিতা চলত; তার ফলে আত উচ্ছুদয়ের স্থপাঁতিবিদ্যার বিকাশ হয়োছিল। 

এইসকল উপাঁনবেশের চার দিকে সমৃদ্র। আঁধবাসীরা কিংবা তাদের পৃবপৃরুষগণ সমু 
পার হয়েই এখানে এসোঁছল। স্বভাবতই এরা সমদ্রগাষী লোক । বাণক আর ব্যবসাম্নশ লোক এরা; 
নানাপ্রকার মালপত্র নিযে সাগর পাঁড় দিয়ে যাতায়াত কবত এ-ক্বঈপে ও-ম্বীপে, পশ্চিমে ভারতবর্ষ 
আর পূর্ধে চন পর্ধদ্ত। মালয়ের 'বাঁভল্ন রাষ্ট্রে বাঁণকশ্রেণণর আধিপত্য ছিল। হামেশাই বিরোধ 
বাধত এসব রাল্ট্রের মধ্যে, ফলে হত যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ড । কখনও-বা 'হন্দু আর বোদ্ধ রাষ্ট্রের 
মধ্যেই শুরু হত লড়াই। এসকল যুদ্ধাবগ্রহেব আসল কারণ ছিল, ব্যবসাবাণজ্যে প্রাতদ্বাম্দ্বিতা। 
তেমান দেখো, এ যৃগেও শাল্তশালশ দেশগুলোর মধ্যে যুম্ধ বাধছে ব্যবসাবাণজ্যের একচেটিয়া 
প্রাধানালাভের উদ্দেশে । 

অস্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিন শো বছব-কাল ইন্দোচশনে তিনাঁট 'হন্দুরাম্ট্র 'ছিল। নবম 
শতান্দশতে জয়বর্মণ নামে এক বড়ো রাজা এ 'তনটি রাস্ট্রকে একন্ মিলিত করে বিরাট এক সাম্মাজ্য 
গাড়ে তোলেন। উীঁন সম্ভবত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 'ছলেন। আংকোব-নামক স্থানে 'তাঁন তাঁর 
রাজধানশ 'নর্মাপ শুরু করোছলেন, 'কল্তু শেষ করে যেতে পারেন নি; পরে তাঁর বংশধর 
ধশ্োবর্মণের আমলে সে কাজ শেষ হয়। কম্বোডিয়া সান্মাজ্যও 'ট'কে ছিল শ'-চাল্লক বছর এবং 
বেশ সম্াদ্ধশালশী ছিল। আংকোর নগরের তখন খুব খ্যাতি, আধবাসীর সংখ্যা দশ লাখেরও 
বোঁশ; আকারে 'সজ্জাবদের আমলের রোম নগবেব চেষেও বডো। কাছেই আংকোর-বটের মান্দর। 
ঘয়োদশ শতাব্দীতে কদ্বোঁিয়া-সাগ্রাজ্যের বড়ো দ্যার্দন গেছে, নানা দক থেকে আক্রমণ শুরু 
হয়েছিল; প্‌বশদকে আনামিদেব আক্মণ, পাশচমে আদম জাতি আর উত্তবে শান জাতির আক্রমণে 
ঙগান্জাজা একেবারে ব্যাতব্যস্ত হয়ে পড়োছিল। 'বিন্তু তথাঁপ আংকোর নগবের মাহমা ক্ষুগ হয় নি। 
১২৯৭ খ্টাব্দে জনৈক চনা দূত কম্বোডয়া-বাজো এসোছল; সে আংকোর নগরের খুব প্রশংসা 
করে গেছে। 

িদ্তু ১৩০০ খঙ্টাব্দে হঠাৎ ভীষণ এক উৎপাত সাষ্ট হল। পাল পড়ে মিকঙ নদীর 
মোহানা গেল বন্ধ হযে, জলম্রোত আর খয় না) শ্রোতে ভাঁটা পড়াতে নগরের চতুষ্পার্্বস্থ অঞলে 
দেখা 'দিঙ্গ বন্যা, জমির উর্বরতা গেল নষ্ট হয়ে, পাঁরিণত হল জলাভূমিতে। শশঘ্রই খাদ্যাভা দেখা 
দিল) অধিবাসশদের দুর্দশার একশেষ। অবশেষে দলে দলে লোক শহর ছেড়ে চলে বেতে লাগল। 
সমাজ্ধশালশ আংকোর নগর পাঁরণত হল জঙ্গলে; বিরাট ্ বাসা করল যত 
বন্যজন্তু। তার পব কালক্রমে সমস্ত অগট্টালকাও ধংস হল, মিশে গেল মাঁটতে, রইল কেবল 
জঙ্গাজ আর ছরঞ্গল। 

কম্বোডিয়া-সামাজ্য এই বিপদ কা'টয়ে উঠতে পারল না, শুবু হল সাম্রাজ্যের পতন। শেষ 
পর্যন্ত একটা শ্রদেশের আকারে তাব অস্তিত্ব বজ্জায় রইল, কখনও শ্যামদেশের শাসনাধীনে, কখনও 
বা আনামিদের অধিকারে । প্রাসম্ধ আংকোর-বট-মান্দরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যার্পি এক সমৃম্ধিশালশ 
নগরের কথা মনে কারয়ে দেয়। 

ইচ্দোচশীলের অদরে সমাধা ম্বীপ। খঙ্টীর প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভায়তের 
পহন্বীবংশ ওখানে উপানবেশ স্থাপন করে। মালয় উপদ্বীন্প প্রথমে সুমানা-রাস্টের অঙ্গাণভূত 
ছিল এবং পয়ে বহুকাল ষাবং এদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। সংমান্া পৰতমালায় 
অবাস্থিত শ্রীবিজয়া নগরস ছিল রাষ্ট্র রাজধানণ। পণ্তম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লুমাতার় বৌন্দা- 
ধর্মের, প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং রুমে মালক্ের আঁধকাংশ হিন্দু আঁধবাসসই বৌদ্ধম" গ্রহণ করে। 
এই কারণেই স্মান্লা-রাষ্রকে বলা হয় প্রীবিজয়ার বৌদ্ধসাম্াজা। শ্রীবিজরার খ্যাতপ্রাতপ্পাত্ত খ'ব 
বৈড়ে চ্ন্স এবং ক্রমে বোঁর্ণও, ণিলিপাইন, সৌঁলাবস, জাভা আর ফরমোসা দ্বাঁপের অর্ধংশ, 


আংকোর-নগনশ ও শ্রীবজজয়া ১৯৭ 


[িলোন এবং এমনাঁক ক্যান্টনের 'নিকটবতর্শ দ:ক্ষণ-চশীনের একটি বন্দরও তার অন্তভুন্ত হয়ে গেজ। 
সম্ভবত ভারতের দাক্ষণ-সীমার একটি বন্দরও তার দখলে 'ছিল। দেখা যাচ্ছে, এখানে একটা "বিরাট 
গাম্ত্রাজ্য গড়ে উতৌছল। এইসকল ভারতশয় উপাঁনবেশে প্রধান উপজশীবিকা ছিল ব্যবসাবাশজা আর 
জাহাজানর্মাণ-ীশঞ্প। সে কালের চশনা এবং আরবীয় লেখকদের বৃত্তাল্তে সুমান্রা-রাষ্টের বহু 
ধন্দর আর উপনিবেশের তালিকা পাওয়া বার। 

অধুনা সারা পৃথ্িব। জুড়ে বৃটিশ সামাজ7, সবখানেই তার বন্দর--জরাক্টার, সুয়েজ খাহা 
প্রেধানত বৃঁটিশের অধীনে), এডেন, কলম্বো, িঞ্গাপ্র, হংকং, আরও কত কণ। বটিশরা বাঁগকের 
জাত, গত তিন শো বছর যাবৎ বাঁণজ্যই করছে; আজ যে তারা বাঁপিজ্য আর ক্ষমতায় এত ঝাড়া 
হরেছে তার মূলে, সমুদ্রে তাদের আঁখপত্য। শ্রীবজয়া-সানাজ্যও ছিজা এমানতর আকা সামরিক 
শান্ত, বাঁণজ্যের জন্যে যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই বন্দর প্রীতন্ডা কযেছে। গরনপাতিয দিক 
থেকেও এই বন্দরগুলির বিশেষত্ব আছে; বেসকল স্থান থেকে সমদ্রে আঁবধিশত্য করা গম্চব। বেছে 
বেছে সেইসমস্ত স্থানেই বন্দর স্থাপন করা হয়েছিল । 

[সঞ্গাপূুর তো আজকাল মস্তবড়ো শহর। প্রথমে এখানে সংমন্ার আধবাসশতা একটা 
ধঘসাঁত স্থাপন করোছল। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, নামটা ভারতীয় ধরনের-সংহপুর । সিষ্গাপৃরের 
[বপরশত দিকে ওদের আর-একটা উপানিবেশ ছিল । কখনও বখনও এই. ধূুঁটি উপানবেশ দু দিক 
থেকে সমদ্রে একটা লোহার শিকল টেনে ধবে ঘাতায়াতকারণ জাহাজ আটক করে মোটা রকমের কর 
আদায় করত। 

আকারে ছোট হলেও শ্রীবিজয়া-সাগ্রাজ্য অন্যাদক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মতোই ছিল। আর 
এই সাম্রাজ্য অনেক কাল টিকে ছিল, বৃটিশ সাম্মাজা হয়তো ততাঁদন থাকবে না। একাদশ 
শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্য খুব প্রাতপ্পান্ত আর সমাদ্ধি লাভ করে; দক্ষিণ-ভারতে তখন চোল-সামাজোর 
খুব উন্নত অবস্থা । কিন্তু শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্য চোল-সাম্াজ্যের পরেও অনেক কাল ট'কে 'ছিল। 
এই দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে ঘাঁনন্ঠ সম্বন্ধ বজায় ছল অনেক কাল; এদের বাঁপজ্যও প্রসার লাভ 
করোছল খুব; দুই সাম্াজ্যেরই নৌবিভাগ ছল শান্তশালশ। একাদশ শতকের প্রথম ভাগে এদের 
মধ্যে লাগল বিরোধ, বাধল যুদ্ধ। চোল-সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্র সমদদ্রপথে এক সামারক অভিযান 
প্রেরণ করেন, শ্রীবিজয়া তার খনকট পরাস্ত হয়। 'কিল্তু শীপ্তই আবার শ্রীবিজয়া শান্তশালশ হয়ে ওঠে। 

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনসম্রাট ব্রোঞ্জানার্মত কয়েকটি ঘণ্টা উপঢোকন 
পাঠিয়েছিলেন সুমাতার রাজাকে । পারবে ?তাঁনও চখনসম্মাটকে উপহার পাঠালেন মৃজ্ঞো, হস্তাদল্ত 
আর কতকগুলো সংস্কৃত গ্রল্থ। কাথত আছে, সোনার থালায় ভারতায় অক্ষরে খোদাই করা একখানি 
গচঠিও নাকি এ সঙ্গে পাঠানো হয়োছিল। 

শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্ অনেক কাল একটানা আঁ্তত্ব বজায় রেখোছল। একে তিনটে পর্যায়ে 
ভাগ করা যায় : প্রথমত, 'দ্বতীয় শতাব্দী থেকে পণ্চম অথবা যচ্ঠ শতাব্দী পরল্ত; দ্বিতীয়, বোম্ধ- 
ধর্মের যুগ, একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাম্রাজ্যের ক্রমোল্লাত; তৃতীয়, ব্যবসাবাপিজ্যের বুগ- সমগ্র 
মালয়ে একচেটিয়া বাণক্ঘ্য-কর্তৃত্ব। পারশেষে ১৯৩৭৭ খুম্টাব্দে একটা পহ্রবখ উপাঁনবেশের আকমনে 
এই সাম্মাজ্যের পতন হয়। 

গ্রাবজয়া-সন্সাজ্য 'সংহল থেকে চশনের ক্যান্টন পর্যন্ত িস্তত 'ছিল। মধ্যবর্তা প্রায় মমস্ত 
দ্বধপই এর অক্তভূর্তি ছিল। কিল্তু জাভার পূর্বাংশ কখনও এর বশ্যতা স্বীকার করে নি, বোদ্ধ- 
ধর্মও গ্রহণ করে নি; বরাবর স্বাধীন 1হন্দরাষ্ট্র থেকে গেছে। ওঁদকে িল্তু পাশ্চম-জাভা ছিল 
শ্রীবজ্জয়া-সাম্রাজ্যের অধশনে। পূর্বজাভায় [হন্দুরাষ্ট্রকে বাঁপজ্ের উপরেই নির্ভর করতে হত্ব, 
বাঁপজোনর দৌলতেই তার উন্নোত। সিঙ্গাপুর তখন মস্তবড়ো বাঁপাজ্যক কেন্দ্র; পূর্ব-জাভা 
ঈর্ধঘার চোখে তাকে দেখে! ক্রমে ল্লীবজয়া আর পূর্বজাজার মধ্যে শুরু হল প্রাতদ্রস্থিতা এবং 
তা পারণত হল ভশষশ শত্রুতার । দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পূর্ব-জাভা একটু একটু করে ক্ষমতাপালণ 
হয়ে উঠতে লাগল, প্রীবিজয়াতাকে ঠোকয়ে রাখতে পারে না; অবশেষে ১৯৩৭৭ খ্ষ্টাক্ষে পর্ব 
জাভা প্রীবজয়াকে সম্পশনরূপে পরাস্ত করল। এই ব্যত্ধে ধংস হল সিষ্গাপ্দর আর শ্লীরিজরা- 


১১৬ বশ্ব-ইাতহাস প্রসপ্প 


গতম হল মালয়ের 'ছ্বিতশয় বড়ো সামাজ্যের-_ শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্য। এর ধবংসাবশেষের উপরে 
গাড়ে উঠল তৃতিশয় এক সাম্রাজ্য, মাজপাহত-সাম্রাজ্য। 

পূর্ব-জাভা এ যুদ্ধে খুব 'নম্ঠুর বর্বরের মতো ব্যবহার করোছল সন্দেহ নেই; কিন্তু 
তৎকালশন বইপস্তক থেকে জানা যায়, এই 'হন্দুরাষ্ট্ খুব উচ্চুদয়ের সভ্যতার আধকারণী 'চ্ছিল। 
কয়ে পাকা বাঁড় আর মান্দরাঁদর 'নির্মাণব্যাপারে এই রাষ্ট্রের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। 
ধছল পাঁচ শোর বোশ; তার মধ্যে কতকগুলো আঁতি সূন্দর দেখতে, স্থাপত্যাশিল্পের অপূব 
নিদর্শন । এর আঁধিকাংশই তোর হয়েছে সপ্তম শতাব্দশর মধ্যভাগ থেকে দশম শতাব্দীর মধাভাগের 
মধ্যে, অর্থাৎ ৬৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৫০ খ্টাব্দের মধ্যে। বহু স্থপাঁতাঁবশারদ আর রাজামাস্ত্ 
ভারতবর্য থেকে জাভা 'গিয়োৌছল এবং তাদের সাহায্যেই এসকল বিরাট মাঁন্দর 'নার্মত হয়োছল। 
পরে এক চিঠিতে জাভা আর মাজপাঁহিত-সাম্রাজ্যর কাঁহনশ ধলব। 

বোঁর্শও আর 'ফাঁলপাইনের আঁধবাসীরা ভারতীয় 'লখনপন্ধাত 'শখোছল; দূর্ভাগ্যবশতঃ 
দফালপাইন দ্বপপুঞ্জের বহু প্রাচশন পথ নষ্ট করে ফেলেছে স্পেনের লোকেরা । 


৪৭ 
রোমের আকাশে তমলা 


১৯শে মে, ১৯৯৩২ 


অনেক সময়ে মনে হয়, আমি হয়তো অতশত ইতহাসের গোলমেলে সব কাহিনী ঠিকমতো তোমাকে 
ধলতে পারছ নে। এক-এক সময়ে আমার িজেবই সব তালগোল পাকিয়ে যায়। আবার ভাবি, 


যাই, আম বোরালর 'ডাস্টিন্ট জেলে আছ। 

গত চিঠিতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মালয়ের ইতিহাস আলোচনা করেছি। ওদিকে উত্তর- 
ভারতের ইতিহাস বলা হয়েছে হর্যবধধনের রাজত্বকাল পধন্তি, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দশ অবাধ; আর 
ইউরোপের ইীতহাসে আমরা এখনও ঢের পেছনে পড়ে আছ। একসঙ্গে সব দেশের একই সময়ের 
ইতিহাস আলোচনা করা শন্ত ব্যাপার। অবশ্য আম সেভাবেই বলতে চেক্টা কার, 'কল্তু সব 
তা হয়ে ওঠে না; এই দেখো-না কেন, আংকোর আর শ্লীবিজয়ার কাঁহনগ শৈষ করবার জনো 
পা্িরে যেতে হল কয়েক শো বছর। কাম্বোডয়া আর শ্রীবিজয়া-সামাজ্যের ভারতবধ", 
আর ইউরোপে নানা দিকে নানারকম পাঁরবর্তন হচ্ছিল। গত চিঠিতে গুএক পঞ্ঠার 
ইচ্দোচীন আর মালয়ের এক হাজার বৎসরের ইতিহাস বলোঁছ। আঁশিয়া এবং ইউকোপের 
ইীতহাসেক সঙ্গে এইসমস্ত দেশের বোগ নেই; দতরাং এদের ইতিহাস নিয়ে ফেউ থড়ো 
মাথা ঘামার না। তবে কিনা এদের ইাতিষত্তও উপেক্ষা করবার নয়; শিষ্প, স্খাপতা, বাখিক্য 
অন্যন্য বয়ে এদের ইতিহাস বাস্তাঁবকই গোঁরবোজ্জবলা। ববশেধ করে ভারতশিয়রা তো 
ধরতেই পায়ে না; এ দেশগুলো তো ভারতবর্ষেরই অংশ 'ছিল। ভারতের লোকেরাই 
রা হজরত ররর সিন ইত 

ও ধর্ম । 
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রোমের আকাশে তমসা ১১৬৯ 


যা হোক, মালয়ের হীতহাস বলতে গিয়ে যাঁদও কয়েক শতাব্দী এগয়ে গোছ, আসলে 'কিল্তু 
আমরা এখনও সপ্তম শতান্দীতেই আছ। আরবদেশের কথা, ইসলামধর্মের অভ্যু্থান এবং এঁশয়া 
আর ইউরোপে তার প্রাতীক্ুয়া, এসব তো বলাই হয় নি। তা ছাড়া, ইউরোপের ঘটনাবলণর প্রাতও 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 

সুতরাং "ইউরোপের দিকেই একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। রোমসমা কন্ষ্টান্টাইন 
বসৃফরাসের তারে কনস্টান্টিনোপ্ল্‌ নগর প্রাতছ্ঠা করোছিলেন, সে কথা নিশ্চয় তোমার মনে 
আছে। রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানশ স্থানান্তারত হল এই নগরে; কিন্তু শীঘই সাম্রাজ্য দ্বিধাঁবভন্ত 
হল--পশ্চম আর পূর্ব-সাম্াজ্য। পাশ্চম-সাম্রাজযের রাজধানী রইল প্রাচীন রোম আর পূব 
সাম্াজ্যের রাজধানশ হল কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্‌। পূর্বাসাম্রাজোর উপর দিয়ে কত ঝড়বঞ্জা বয়ে গেল, 
কত শল্লুর সম্মুখীন হতে হল তাকে; তা সত্তেও এই সাম্রাজ্য এগারো শো বছ্ছর-কাল স্থায়ী 
ছিল! অবশেষে তুর্কদের হাতে এর পতন হয়! 

কিন্তু পাঁশ্চম-রোম-সাম্রাজ্য এতকাল স্থায়শ ছিল না। আত অঞ্পকালের মধ্যেই এর ধহংস 
হুল। আশ্চর্য, রোম নগর কংবা রোমান নামের মাহমা একে রক্ষা করতে পারল না। কোনো শনুর 
আক্রমণকেই এ বাধা দিতে পারে নি। গথ্‌-নেতা এলারক ৪১০ খ.্টান্দে বোম দখল করে। 
পরবতরট কালে আবার ভেন্ডাল জাত রোম লুণ্ঠন কবোছল। এই ভেস্ডালরা ছিল জর্মন- 
ধংশোদ্ভব; এরা ম্রাল্স এবং স্পেন আতনক্রম করে আফ্রিকায় গিয়ে কার্থেজ নগরের ধহংসাবশেষের 
উপরে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করোছল; সেই কার্থেজ থেকে সমদ্দ্রু পার হযে এসে কনা তারা দখল 
করল রোম! 

এই সময়ে হনজাতি খুব শীল্তশালশী হযে উঠোছল; এবা 'ছিল মধ্য-এশয়া অথবা 
মধ্গোলয়ার আদম আধবাসী। দাঁনয়ব নদীর পূর্তশরে এবং পূর্ব-রোম-সামাজ্যের উত্তর ও 
পাশ্চম দকে ছিল এই হুনজাতর বাসস্থান। এদের উৎপাতেব দরুন পূর্ব-সামাজ্যের সম্াটকে 
খুব ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। হন-দলপাঁত এাত্তলা সম্রাটের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করে। 
এইভাবে পূর্ব-সাম্রাজ্কে দমন করে এত্তলা পাঁশ্চম-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আভিযান করল। দাঁক্ষণ- 
শ্রান্সের অনেক শহর 'বিধহস্ত হল তার আক্রমণে; সাম্রাজ্যের সেনাবাহনশ তাকে বাধা 'দতে পারল 
না; তখন ফ্রাঙ্ক, গথ এবং অন্যান্য তথাকাঁথত বর্বর জাতি একযোগে এাস্তলাকে আক্রমণ করে; 
ট্য়েস্-নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়, দেড় লক্ষ লোক শ্রারা যার তাতে এবং এন্ডিলা সম্পূর্ণ 
পরাজিত হয়। সে ৪৫১ খল্টাব্দের কথা। কিন্তু এত্তিলা পরাজিত হয়েও দমল না; সে ইতালি 
আক্রমণ করে উত্তরালের অনেক শহর লুঠপাট করল, জবাঁলয়ে 'দিল। কিছুকাল পরেই তার 
মৃত্যু হয়; কিন্তু নিষ্ঠুরতা আর নৃশংসতার জন্যে সে ইতিহাসে নাম রেখে গেছে। তার পর থেকেই 
হুনজাতি দমে যায়। এর কাছাকাছি এক সময়েই শ্বেত হনজাতি ভারতে এসেছিল। 

চাল্পশ বংসর পরে থিওডরিক নামে একজন গথ্‌ রোমের সম্রাট হন; পশ্চম-সাম্মাজ্যের তখন 
শেষ অবস্থা । পূর্ব-সান্রাজ্যের তৎকালপন সম্রাট জাঁস্টানয়ান ইতালকে তাঁর সাম্রাজ্যের অক্তর্ভুন্ত 
করবার চেত্টা করলেন; ইতাঁল আর 'সাসাল তান জয় করলেন বটে, 'কিল্তু রাখতে পারলেন না 
বেশাদন। কেননা, এদিকে 'ননজের সাম্রাজ্য নিয়েই তাঁকে বিশেষ বাতিব্স্ত থাকতে হল । 

এত শশঘ্র রাজধানশ রোম এবং তার সান্তাজ্যের পতন, বিস্ময়কর ঘটনা । সাম্রাজ্যের ভেতরটা 
বেন 'ছিল ফাঁপা। সাম্মাজ্যের শান্ত অনেক কাল কেবল রোম নামের মাহমাতেই পর্যবসিত 'ছিল। 


মতোই জনসমাগম, হাটবাজারে ভশড়। অথচ রোম ধ্বংসের পথেই এগিয়ে চলেছিল; শাঁক্তহশীনতাই 
নয়, আসল কারণ হল এই যে, দাঁরদ্ু জনগণকে শোষণ করে করে রোম একটা 


১২০ ধিশ্ব-ইতহাস প্রসঞ্গ 


শপশিচম-রোম-সান্তাজ্যের পতনের সঙশো সঙ্গে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে নূতন জাতির লোকের 
আীবভ্তাব হল--গথ্‌, ফ্রাঙ্ক প্রর্ভীত নানান জাঁত। এরাই বর্তমান যুগের পাশ্চম-ইউরোপের 
জর্মন, ফরাস প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ । ইউরোপে ধীরে ধীরে এইসমস্ত দেশ গড়ে উঠতে 
লাগ এবং সেইসঙ্গে নিকৃষ্ট ধরনের একটা সভ্যতা । রোম নগরের পতনেব সঙ্গে সঙ্গে তার 
সমস্ত জাঁকজমক, 'বলাসবৈভব, তার সভ্যতা, সবই যেন ানমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল! মানব- 
সমাজ যে পশ্চাৎগামণ হয়, এ তার জবলল্ত দৃম্টাল্ত। ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, গ্রণস, রোম__ 
সবর্ধই এ ব্যাপার ঘটেছে । অনেক কালের গড়ে-তোলা সভ্যতা ও সংস্কীত, শ্রমলব্ধ জ্ঞান ও 
আভজ্ঞতার অগ্রগাতি সহসা বন্ধ হয়ে যায়। আর কেবল যে গাঁতিরোধ হয় তা নয়, দস্তুরমতো 
পড়তে হয় তাকে । অতগতের উপবে একটা আববণ পড়ে যায়, নূতন করে সগয় করতে 
হয় জ্ঞান ও আভিজ্ঞতা। অবশ্য প্রাতবাবই অপেক্ষাকৃত ছু বোশি দূর অগ্রসর হওয়া যায়। এই 
যেমন, মাউণ্ট এভারেস্ট-আঁভযান; প্রত্যেক পরবতর্ঁণ আঁভিযানেই আশ্ের চেয়ে বোশ উপরে উঠছে, 
শশর্ষদেশের 'নিকটবতর্শ হচ্ছে এবং শীঘ্রই হয়তো সবোচ্চ চূড়ায় পেশছে ধাবে। 

এভাবেই ইউরোপে এল অন্ধকারের যুগ । লোকেব জীবনে শিক্ষা ও সংস্কাতির বালাই 
নেই; একমাত্র কাজ হল লড়াই করা। কোথায় রইল সক্রোটস আব প্লেটোর যুগ! 

এ তো গেল পাশ্চাত্যের অবস্থা । পূর্ব-সাম্মাজো কী ঘটছে, একবার দেখা যাক। 
কনস্টান্টাইন্‌ খৃজ্টধর্ম সাম্রাজ্যের সবকার ধর্ম করোছিলেন। পরবতর্ণ কালে জৃলিয়ন নামে এক 
সম্রাট এ থক্টধর্ম গ্রহণ না কবে প্রাচশন ধর্মেব আশ্রয় ণনলেন, দেবদেবীর পুজো প্রবর্তন করতে 
চাইলেন। কিল্তু সবধে হল না, খষ্টধর্মকে দমন কবে প্রাচীন দেবদেবীরা আর মাথা তুলতে পারল 
না। খঙ্টানরা জুঁলয়নকে বলত 'জীলয়ন দি এপস্টেট্‌" বা পাষণ্ড জুলিয়ন; ইতিহাসে জুীলয়ন 
এই নামেই পারচিত। 

এর পরে সম্রাট হলেন িওডসিয়স দ গ্রেট। তান আবার ছিলেন জ্যালয়নের িবপর+ত, 
প্রাচীন ঘত মান্দর আর দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে তছনছ করে 'দলেন। অথন্টানদের উপরে ছিল 
তাঁর 'বষনজর; আবার যারা তাঁর মতো গোঁড়া খুম্টান ছিল না তাদের উপরেও করতেন অত্যাচার । 
দথওডাঁসয়স কিছুকালের জন্যে পূর্ব আর পাশ্চম রোম-সাশ্রাজ্কে একন্র করে তার সমাট 
হয়োছলেন। সে ৩৯২ থম্টাব্দের কথা। 

খৃষ্টধর্ম কমশ প্রসার লাভ করছিল। কিন্তু আশ্চর্য: খম্টধর্মের 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
াবরোধ লেগেই ছিল। উত্তর-আফ্রিকা, পশ্চিম-এাশয়া এবং ইউরোপের অনেক স্থানে 'বাভন্ন 
রাত নেহা টির রানা হি 

করত। 

৫২৭ থেকে ৫৬ খণ্টাব্দ পর্য্ত কনস্টাশ্টনোপ্লের সম্রাট ছিলেন জাস্টানয়ন। ইতাঁল 
আর 'সাঁসালকে তান পূর্ব-সাম্াজ্যের অন্তভূন্ত করে নিয়ৌোছলেন। পরে গথ্‌ জাতি ইতালি 
দক্খল করে! কন্স্টাস্টিনোপূলের বিখ্যাত স্যাংটা সোফিয়া গণজশ জাস্টানয়নের কশীর্ত। 
আর-এক কারণে জাস্টনির়ন খ্যাঁতিলাভ করেছেন; তানি তৎকালশন সমস্ত আইনাঁবাধ সংগ্রহ করে 
আইনজ্জ দ্বারা সেগ্‌লো সংকলন করান এবং "ইনাঁম্টার্টাউট্স অব্‌ জাস্টানয়ন' নামে একখানি 
আইনগ্রল্থ প্রণয়ন করেন; আমাকে সে বই পড়তে হয়োছল। কন্স্টান্টনোপ্লে 'তাঁন একাঁট 
বদ্বাবদ্যালয়ও স্থাপন করোছঙ্গেন, 'কল্তু ওাঁদকে স্লেটো-্থাঁপত গ্রধক দর্শনের প্রান 
ধিষ্যাজয়গুলো বম্ধ করে দিয়েছিলেন । 

এবারে ন্ট শতাব্দীতে এসে পেশছানো গেল। দেখতে পাচ্ছি, রোম আর কনস্টা 
পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের জর্মন জাতিয়া দখল করল রোম, কনস্টাপ্টিনোপুল: নামে 
ব্লোমান থাকলেও কার্যত পাঁরণত হল গ্রশক সাম্রাজ্যের কেল্দে। বর্বর [িজেতার আঁধকারে এসে নষ্ট 
হজ রোমের সেই সভাতা ও সংস্কাতর গৌরব; পূর্ব এীতহ্য বজায় থাকলেও কন্স্টাশ্টিনোপ্ল্ও 
পদে অন্বা্ছে সভাতার নীচু স্তরে। থষ্টান-সম্প্রদারশলোর মধ্যে লেগেছে বিরোধ, শুন হয়েছে 
জজ্ধকারেয় যুগ। এতকাল গ্রীক কিংবা প্রাচীন লাতিন ক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু গ্রণক 


ইসলামধর্মের আবির্ভাব ১২১৯ 


দর্শন আর দেবদেবীদের কথায় ভার্ত এসকল গ্রল্থ আর এ যুগের খৃজ্টানদের নিকট উপযুক্ত বলে 
দাববোচত হল না। সুতরাং শিক্ষা ও 'শলপকলার দক পাছয়ে পড়ল । 

অবশা খম্টধর্ম শিক্ষা ও [শিল্পকলার 'দকটা বজায় রাখবার কিছ চেস্টা করোছিল। 
বৌদ্ধাশ্রমের মতো অনেক খ্টসংঘ গড়ে উঠোছল এবং সেখানে প্রাচশন ধরনে 'শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। খজ্টান সন্ব্যাসীরা সাধ্যানুসারে শিক্ষা ও শল্পকলার বার্তকা জেলে রেখোছল, যদিও তায় 
আলো 'ছিল 'মট্মটে । শিক্ষার আলো যে একেবারে নিভে যায় নি, এই তো যথেজ্ট। [কিন্তু কয়েক 
শতাব্দী বাদে এই আলোই চার দক আলোকিত করোছিল। 

থূন্টধর্মের প্রথম যুগ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে ধমপ্রবণতার 
ঝোঁকে সম্্যাসী হয়ে যেত, ঘরবাঁড় ছেড়ে লোকালয়ের বাইরে, এমনাঁক দন্কুভূমিতে গিয়ে বাস করত। 
নজেদের শরীরের যত নিত না, নানাপ্রকার দুঃখকম্ট, জহালামল্ত্রণা সহ্য কল্নত। 'মশরেই এ ধরনের 
সম্ন্যাসীর সংখ্যা ছল বেশি । এদের ধারণা ছিল এই যে, ধারা যত বোঁশ দুঃখকহ্ট সহ্য করবে, নোংরা 
আর অপাঁরজ্কার থাকবে, তারা তত বোশ পৃশ্য লাভ করবে। এক সাধ্‌ তো অনেক বৎসর যাবৎ 
গ্রকটা স্তম্ভের উপরেই বসে 'হুল। কোনোরকম ভোগাবলাস এদের কাছে 'ছল পাপ। কল্তু 
ইউরোপে সোঁদন আর নেই এখন! সময়ের পাপ্পবর্তন হয়েছে এষং সকলেই এখন যার-যার সৃখ- 
সাাবধে করে 'নতে ব্যস্ত। কিন্তু এর পারশামও ভালো নয়, শ্রাণ্ত এসে যাক্প। 

মশরের খৃষ্টান সম্্যাসীদেব মতো এক জাতের লোক আজকালও ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া 
যায়। কেউ হয়তো হাত একখানা তুলে ধরে আছে, কেউ হয়তো-বা বসে আছে লোহার পেরেকের 
উপরে; আরও কত অদ্ভূত কাজ-কারবারই না তারা করছে । কেউ কেউ এইসব ভড়ং দেশিয়ে অন্তত 
লোকদের কাছ থেকে পয়সাকাঁড় আদায় করে; আব, কেউ-বা সাঁত্য সাঁত্য মনে করে, কৃচ্ছঃপাধনে 
পণ্য সণ্টয় হবে বেশি। 

বুদ্ধদেবের একটি কাঁহনশ মনে পড়ল। তাঁর এক যুবক শিষ্য কৃচ্ছুসাধন শুরু করোছল। 
[তিনি একাঁদন ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি এই ধর্ম গ্রহণ করবার আগে বীণা বাজাতে জানতে ?" 
লোকাঁট উত্তর করল, “হাঁ।” বুদ্ধদেব বললেন, “বেশ, তাহলে শরীর আর বাদ্যযল্দের মধ্যে তুলনা 
করলে বুঝতে পারবে । বণার তার কষে টেনে বধিলে সুর ঠিক করা যায় না; আবার যাঁদ তার 
একেবারে আলগা করে দেওয়া যায় তা হলে সরের লয় তান কংবা মাধূর্য কিছুই থাকে না; আর 
যখন এ দুয়ের মাঝামাঁঝ অবস্থায় তার বাঁধা হয় তখন সরে রীতিমতো লয়সংগাত থাকে । দেহের 
পক্ষেও সে কথা খাটে । শরীরকে কষ্ট দলে শ্রান্তি আসে, মন অশাল্ত হয়ে ওঠে; তেমাঁন আবার 
শরীরকে আতারন্ত আয়াস দিলে অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়, ইচ্ছাশাস্তও দুর্বল হয়ে পড়ে ।” 
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কত কত দেশের ইতিহাস, কত কত রাজ্য ও সাম্াজ্যের উত্থান-পতনের কাঁহনী আমরা আলোচনা 
করেছি; িল্তু এাবৎ আরবদেশের ইতিহাস আলোচনা কার 'নি। মানচিত্রের দিকে তাকাও । 
পশ্চিমে মিশর, উত্তরে পারয়া এবং ইরাক, পৃব দিক ঘেষে পারশ্য অথবা ইরান; আর একট; 
উত্তর-পশ্চিমে দেখো এাঁশরা-মাইনর আর কনস্টাশ্টিনোপ্জা। অদূরে গ্রশস, আর সমদ্রের ঠিক 
পরপারেই ভারতবর্ধ। চশন আর সুদূর প্রাচ্যের কথা বাদ 'দলে, প্রাচীন সভ্যতার দক থেকে 
আরবদেশ একেবারে কেন্দ্রজ্থলৈ অবাষ্থত। কত সমৃম্ধিশালশী নগর গড়ে উঠোঁছল চার 'দিকে- 
ইরাকে টাইগ্রিস আর ইউক্রেটিস নদীর তারে; মিশরে আলেকজাল্দুয়া নগর, সিরিয়ায় দামাস্কাস, 
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এপিয়া-মাইনরে এন্টওক। আরবগণ ছিল ব্যবসায়ী এবং ব্যবসার খাতিরে দেশাবদেশে ঘরে 
যেড়াত। এসমস্ত শহরে তারা নিশ্চয়ই বহুবার যাতায়াত করেছে। কিন্তু তথাপি ইতিহাসে 
উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আরবদেশে ঘটে নি; আশেপাশের দেশগুলোর মতো উচুস্তরের সভ্যতাও 
কোনোকালে সে দেশে ছিল না। অন্য দেশ জয় করবার চেম্টা আরবগণ করে না; আবার অন্যের 
পক্ষেও আরবদেশ জয় করা সহজ ছিল না। 

মরুভূমির দেশ এই আরব। মরুভূমি আর পার্বত্য দেশের আঁধবাসীবা সাধারণত কঠোর 
প্রকৃতির লোক, স্বাধশনতাপ্রিয়; সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না। আরব এখবর্যশালশ দেশ ছিল না, 
ফাজেকাজেই কোনো বদেশশ আক্রমণকাবশ কংবা সাম্মাজাবাদশর ' কুদষ্টি পড়ে 'নি। সে দেশে 
থাকবার মধ্যে ছিল ছোটো দুটি শহর, মন্ধা আর এদ্রুব। বাদবাঁক সব মরুভূমি এবং সেখানেই 
লোকে ঘরবাড়ি করে বাস করত। তাদের বলা হত বেদুইন, অর্থাৎ মরুভূমির আধবাসী। ওদের 
দচরসঞ্গা ছিল উট আর ঘোড়া । গাধাও তাদের খুব বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল, অদ্ভুত সহনশান্ত কিনা এ 
জীবের! গাধার সহত তুলনা করলে আরববাসশরা 'নিন্দার কথা বলে মনে করত না। 

মর্ভাঁমর দেশের এই লোকেরা স্বভাবতই ছিল গার্ত আর ঝগড়াটে; অজ্গেতেই বেগে 
উঠত। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত; বসবে একবার ঝগড়া 'মটমাট করে সবাই 
দিলে একসঙ্গে যেত তীর্থস্থানে, মব্ধায়। অনেক দেবতাব মার্ত ছিল সেখানে । বিশেষ করে, 
তারা এক 'বিরাট কালো প্রস্তরথণ্ডের পূজা করত, ওটা কাবা নামে পাঁরাঁচিত। 

আরবগণ ছিল যাযাবর জাতি; অবশ্য পরে তারা নাগারক জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে । কত সময়ে 
কত সাম্মাজ্য আরবদেশকে আঁধকারভুম্ত করতে চেয়েছে; কিন্তু যাযাবর মরূজাঁতিকে অধশনস্থ করা 
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খৃঙ্টীয় তৃতীয় শতকে 'সাঁরয়ার অন্তর্গত পালুমরাতে একটি ছোটো রাষ্ট্র গকছুকাল 
আধিপত্য বিস্তার করোছল; 'কন্তু সেটা ছিল আববদেশের সামানার বাইরে । বেদুইনরা তাই 
হংশপরদ্পরায় মরুভূঁমিতেই বাস করত, আর আরবরা জাহাজে করে দেশবিদেশে যেত ব্যবসা করতে। 
দেশের ফোনো পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা ঘায় নি। কতক লোক খৃষ্টান হল, আবার কতক হল ইহাাঁদ; 
গক্তু আঁধকাংশই "ছিল মক্কার সেই কাবা এবং অন্যান্য ৩৬০ মাূর্তর উপাসক। 

বহুষুগ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল; বাইরের জগতে কশ ঘটছে না ঘটছে তার 

খবরাখবর রাখত না 'িছ। কল্তু হঠাৎ এক সময়ে তার ঘূম ভেঙে গেল, আয়ত্ত করল বিপুল 
ক্ষমতা, সারা পৃথিবীর চমক লেগে গেল। আরবজাতির এই কাহিনী, ক করে তারা এশিশয়া 
ইউরোপ আর আফ্রিকায় ছাড়িয়ে পড়ল, গড়ে তুলল উচ্চাঞ্চের সভ্যতা ও সংস্কাত, সেটা ইতিহাসে 
একটা 'বস্ময়কর ব্যাপার । 

আরবজজাতির এই নব চেতনা ও শান্তর মূলে ইসলামধর্ম। এই ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ 
&৭০ খন্টান্দে মক্কায় জল্মগ্তহণ করেন। ইন খুব শাল্ত-সমাহত জশবন যাপন করতেন; লোকে 
তাঁকে খুব শ্বাস করত। কিল্তু যখন তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করলেন, বিশেষ করে মক্কায় মার্ত- 
পৃজ্ার বিন্নদ্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন তখন চার দিক থেকে লোকে প্রাতবাদ করতে লাগল এবং 
শেষপর্যন্ত তারা মহদ্মদকে মক্কা থেকে তাঁড়য়ে দিলে; অল্পের জন্যে তান প্রাণে বেচে গেলেন। 

মহম্মদ প্রচার করলেন, ঈশ্বর এক ও আঁদ্বতীয় এবং 'তাঁনই মেহম্সদ) ঈশ্ব্র-প্রোরত 
গহাপুরুষ বা পয়শম্যর। 

মন্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মহম্মদ তাঁর কয়েকজন শিষ্যসহ এ্রাদ্রবে আশ্রয় নিলেন। এই 
খ্টনা ৬২২ খৃষ্টাব্দে ধর্টেছিল। মরা থেকে এই পলারনফেই আরাঁঘ ভাষায় 'ণহজর+” বলা হয় এবং 
এই তারিখ পেধেই মুসলমানেরা সাল গ্রণনা করে থাকেস। ওদের মাস গণনা করা হয় চন্দ্র গতি 
উনুদ্ধায়শী আর আমাদের সূর্যের গাঁত অনুসারে । সৌর বৎসর গণনায় পাঁচ কি ছয় দমন বোশ 
হয়। পহজ্জরী' সালে মাপগদলো খাতু অন্যায়ী স্থির থাকে না, নড়চড় হয়; এ বৎসর শশতকাঙ্কো 
চে মান পড়ল, কয়েক বছর বাদে সেট সরে যাবে গ্রত্মকাজে। 

৬২২ খঙ্টাব্দে মহস্মদের পলায়নের তারিখ বা 'হিজরণীর আরম্ভ থেকে ইসলামধর্মের অভ্যুদয় 
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ধরা হয়; তবে বলতে গেলে কিছু আগে থেকেই তার সূচনা হয়োছিল। এাঁদুব নগর মহম্মদফে 
সাদরে গ্রহণ করল এবং তাঁর সম্মানার্থে এ নগরের নাম দেওয়া হল মাঁদনাৎ-উন--নবী, অর্থাৎ 
পয়গম্বরের শহর। বর্তমানে এই শহর মাঁদনা নামে পাঁরাচিত। 

ইসলামধর্মের বস্তার এবং আরবজাতির ক্ষমতালাভের কথা বলার আগে একবার চার 'দকের 
অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা যাক। রোম নগরশর পতন হয়েছে। গ্রপক-রোমান সভ্যতার চিহমানত্র নেই,। 
উত্তর-ইউরোপের উপজাতিসমূহ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এবং একটা নূতন ধরনের সভ্যতা গড়ে 
ততালবার চেস্টা করছে। এদিকে প্রাচীন সভ্যতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, নৃতন সভ্যতারও বকাশ 
হয় নি, সৃতরাং ইউরোপে তখন অন্ধকারের যূগ। ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে অবশ্য পূর্ব যোম- 
সাম্মাজ্য তখনও টি*কে ছিল; কন্স্টাশ্টিনোপূজ্‌ নগর তখন খুব সমৃক্ধিশাজশ, ইউরোপের ঘধ্যে 
শ্রেন্ঠ নগ্রর। জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। কিন্তু তথাঁপ সাম্য কুমশ দূর্বল হয়ে পড়াছল। 
পারশ্যের সঞ্চে যুদ্ধ লেগেই ছিল। পারশ্যের দ্বিতীয় খসর, কনস্টাস্টিনোপ্ল-সাস্ভাজ্যের 
িয়দংশ জয় করে নিয়োছিল এবং এমনাক আরবদেশের উপরেও আধকারের দাঁব করোছল। 
খসরু মিশর জয় করে কনস্টাশ্টনোপ্ল্‌ পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছল, £কচ্তু সেখানে গ্রীক সম্ভাট 
হিরা ক্রিয়াসের নিকট পরাজিত হয়। 

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, পাশ্চাত্যে ইউরোপ এবং গ্রাচো পারশ্যের অবস্থা তখন রশাতমতো 
মন্দ। তার ওপর আবার 'বাভন্ব খম্টীয় সম্প্রদায়গুলোর মধো ছিল বিরোধ। পাশ্চাত্যে এবং 
আফ্রিকায় খৃষ্টধর্মের রূপ বিকৃত; পারশ্যেও রাষ্ট্রধর্ম ছিল জরথত্স্ট্রের ধর্ম এবং তাই আঁধবাসখদের 
ওপরে জোর করে চাপানো হয়েছিল। কাজেকাজেই ইউরোপ, আঁফ্রুকা গকংবা পাবশোর জনসাধারণ 
প্রচালত ধর্মে আবশবাসী হয়ে উঠোছল। ঠিক এই সময়েই, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, 
ইউরোপে ভীষণ মহামারী দেখা দেয় এবং তাতে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়। 

ভারতবর্ষে তখন হর্ষবর্ধনের রাজত্ব; পারব্রাজক হিউয়েন সাঙ এ দেশে এসেছেন। ভারত- 
সাম্রাজ্য খুব শাল্তশালী। কিন্তু অনাতকাল পরে উত্তর-ভারত ছিন্নবিচ্ছল্ম আর দূর্বল হয়ে 
পড়ল। সদর প্রাচ্যে চীনদেশে তাঙ-বংশের রাজত্ব সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ৬২৭ খজ্টাব্দে চীনের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট তাই সুঙ সিংহাসনে আরোহণ করেন; চশন-সাম্রাজ্য পাঁশ্চমে কাঁস্পয়ান সাগর 
পর্যন্ত 'বস্তারলাভ করল। মধ্য-এীশয়ার আঁধকাংশ দেশ তাঁর বশ্যতা স্বকার করল। তবে 
সম্ভবত এই-বিরাট সাম্রাজ্যে কোনো কেন্দ্রীয় গভনমেস্ট ছিল না। 

চীন খুব শাল্তশালশ সাম্রাজ্য, কিন্তু অনেক দরে; ভারতবর্ধও অল্তত কিছুকাল বেশ 
শ্তিশালশ ছিল এবং কোনো বিরোধ ছিল না; ইউরোপ ও আফ্রিকার অবস্থা ক্লাম্ত আর দবলি। 
এশিয়া আর ইউরোপথণ্ডের যখন ইত্যাকার অবস্থা, তখন ইসলামধর্মের অভ্যুদয় হয়। 

পলায়নের সাত বংসরের মধ্যে মহম্মদ আবার মক্কা নগরীতে ফিরে এলেন। 'তাঁন তখন 
অপূর্ব ক্ষমতাশালণ। ইতিপূর্বে মাঁদনা থেকেই তান পাঁথবশর নানা রাজা আর সম্রাটদের নিকট 
এই মর্মে আদেশনামা পাঠিয়েছিলেন, যেন সকলেই ঈশ্বরকে একমেবাশ্বিতীয়ম্‌ এবং তাঁকে 
পয়গদ্ঘর বলে স্বশকার করে। কন্স্টাপ্টিনোপলের সমাট 'হরাক্রিয়াস্‌ এবং পারশোর রাজা সেই 
শমন পেয়েছিলেন; এমনাঁক চখন-সম্াট তাই সুঙও নাক বাদ যান নি। ও"দের নিশ্চয়ই তাচ্জব 
লেখোছিল বে, কোথাকার কে জানা নেই, একেবারে হুকুম করে বসল? বাই হোক, এ থেকে বোঝা 
যায়, নিজের ধর্মের ওপরে মহম্মদের খুব আস্থা ছিল। তাঁর এই বিশ্বাসের বলেই 'তানি 
আরবজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করলেন, নৃতন শান্তর সপ্যার করলেন মর্জাতির মধ্যে; জর 
করলেন অর্ধ পৃদ্বিধী। 

নিজের ওপর আস্থা এবং শ্বাস একটা বড়ো ক্সিনিস। ইসলামধর্মের বাণী হল, ইসলাম- 
ধর্মাধলহ্বীরা সবাই এক, ভাই-ভাই। এতে করে লোকে গণতন্মের কতকটা আঁচ পেল। তখকালে 
খস্টযর্ম থেয়প বিকৃত হয়ে পড়োছিল তাতে এই ভ্রাতৃত্বের বাদ ফেবল আরবজাতই নহে, অন্যান্য 
দেলেক্স খআধবাসশদেয়্ মনেণ্ড সাড়া জাগিয়োছিল। 

মহস্মদ ৬৩হ খক্টাব্দে পরলোকগমন করেনা তিনি আরবদেশের কতকগুলো হুধাশান 


৯১২৪ ব*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


উপজাতিকে একতাসূলে আবম্ধ করে একটা নেশন বা জাতি গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের মধ্যে 
গ্রকটা নতুন শান্তর সপ্টার করেছিলেন। তাঁর মত্যুর পরে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন 
তাঁর পাঁরবারেরই এক ব্যান্ত, নাম আবুবকর। [তিনি খাঁলফা নামে আঁভহিত হলেন। দুই বসর 
পরে আবৃবকরের মৃত্যু হয়; এবারে খাঁলফা হলেন ওমর, এবং 1তাঁন দশ বৎসর-কাল খাঁলফা 
'ছিলেন। 

আবুবকর এবং ওমর উভয়েই ধর্মগুরু আন রাজনশীতিজ্ঞ হিসাবে খুব বড়ো এখং ক্ষমতাশালী 
ণছলেন। এ"দের আমলেই আরবজাতি নতুন আদর্শে অন্প্রাণত হয়। পদের গুরুত্ব ছিল খুব, 
আমতা ছল বথেষ্ট; কল্তু আশ্চর্য, এ*দের জীবনযান্রা ছিল নেহাত সহজ ও পরল; জাঁকজমক, 
ধবলাস একেবারে পছন্দ করতেন না। ইসলামধর্মের গণতল্মের বাণী তাঁরা আঁকড়ে ধরোছলেন। 
অথচ তাঁদের কর্মচারশ আমীর গমরাহগণ বেজায় বিলাসী ছিল, ?ীস্ক ছাড়া কছ ব্যবহার করত 
না; আব্বকর আর ওমর নাকি এজনো তাদের 'তরস্কার করতেন, শাস্তি দতেন এবং অনেক 
সময়ে ওদের আমতাচাবের জন্যে নিজেরা চোখের জল ফেলতেন। তাঁরা এ কথা মনে প্রাণে 'বিশবাস 
করতেন যে, সরল ও কমকিঠোর জাীবনযাল্লা পাবত্যাগ করে পারশ্য কিংবা কন্স্টাশ্টিনোপ্ল্‌- 
রাজসভার দেখাদোখি যাঁদ আববগণ বিলাস হয়ে ওঠে তবে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী । 

যাই হোক, আবুবকর আর ওমরের আমলে এই বারো বছরের মধ্যেই পূর্ব রোম-সাগ্রাজ্য, 
পারশা, ইরাক, 'সরিয়া, জেরুজালেম এই নতুন মুসলমান-সাম্রাজ্যের অন্তভুর্ত হল। 


৪১৯ 
আরবজাতির 'দাশ্বজয় 
ওগো মে, ১৯৩২ 


অন্যান্য ধর্মপ্রবরতকগণের ন্যায় মহম্মদ প্রচালত সামাজিক রাতনশীতির 'বিরুদ্ধাচরণ করোছলেন। 
নিকটবতাঁ দেশসমূহের আঁধবাসশীরা বহ্কাল বাবৎ স্বেচ্ছাচারী শাসক আর ধর্মগুরুদের অত্যাচারে 
উৎপশীড়ত হয়ে উঠেছিল। ইসলামধর্মের সহজ ও সরল পন্থা, সামা ও গণতন্ত্রের আদর্শ তাদের 
মনে সাড়া জাগিয়ে তুলল। তারা একটা পারবর্তনের জন্যে .একান্ত উদণ্রগব হয়ে ছিল। 
ইসলামধর্মের মধ্যেই তারা এঁ পাঁরবর্তন খুজে পেল। তাদের অবস্থার অনেক উন্নাত হল, লোপ 
পেল বহু অনাচার। কিন্তু ইসলামধর্ম সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব সুন্টি করতে পারে নি; পারলে 
ভালো হত, জনগণের শোষণ অনেকটা বন্ধ হত। তবে মুসলমানদের পক্ষে ফল ভালো হয়োছিল: 
তাদের শোষণ বন্ধ হয়ে গেল, একভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হল। 

আরবজাতি দেশ-জন্পে বের হল। অনেক সময়ে 'বনা যশ্ধেই তারা জয়লাভ করেছে। 
পয়গম্বরের মৃত্যুর পণীচশ বৎসরের মধ্যে আরবগণ পারশ্য, 1সাঁরয়া, মিশর, আরমোনয়া এবং মধ্য- 
'্শয়া আর উত্তর-আফ্রিকার কতকাংশ জয় করল। মশর আত সহজে পরাজিত হয়োছল, তার 
কারণ, রোম-সাম্রাজ্যের শোষণ এবং 'বাভল্ন খন্টীয় সম্প্রদায়গুলোর বিরোধের ফলে মিশর একেবারে 
ক্ষতাবক্ষত হয়ে 'শিয়োছিল। কথিত আছে আরবগপই আলেকজাপ্দ্রিয়া নখরণর প্রাসম্ধ লাইব্রেরশ 
প্দাঁড়য়ে ফেলোছল; কিম্তু সেটা মিথ্যা বলেই লোকের ধারণা। কেননা, বইপস্তকের কদর 
তারাও ভালো জানত, সুতরাং এরূপ বর্বরোচিত কাজ নিশ্চয়ই তারা করে নি। গম্ভব্ত 
ফন্স্টাপ্টিনোপূ্লের সম্মাট খিওডাঁসয়স এই ধ্বংসকার্ষের জন্যে দায়ণ। অবশ্য লাইব্রেরির এক 
অংশ অনেক আগে জুলিরস সিজারের আমলে নষ্ট করা হয়েছিল। থিওডাঁদয়সের কথা ইিশ্যবে” 
'ধতামাকে বহলোছি। হীন ছিলেন একজন ধর্মীনন্ঠ খৃষ্টান। গ্রশক পুরাণ, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক 


আরবজাতর 'দাক্বিজয় ১২ 


গ্রন্থাঁদ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না; কাঁথত আছে, তান সমস্ত পুস্তক পাঁড়য়ে স্নানের 
জল গরম করতেন। 

আরবজাঁত পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়াদকে এাগয়ে চলল । পূর্বীদকে হিরাট, কাবুল জন্ম 
করে তারা সিন্ধদেশের উপকূলে এসে উপাস্থিত হল, 'কিল্তু অগ্রসব হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে আর 
প্রবেশ করল না। ওঁদকে পাশ্চাত্যে তাদের জয়যান্রা ক্ষান্ত হল না। উত্তব আফ্রিকা আতঞ্ম 
করে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে এনে থাম; এখন এ স্থানের নাম হয়েছে 
মরক্কো। আরব-সেনাপাঁতি ওকবা সম্মূথে অন্তহগন মহাসাগর দেখে মনঃক্ষুগন হলেন; ঘোড়ায় 
চড়েই মহাসাগর পার হবার চেম্টা করলেন, 'কিল্তু অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর না তওয়াতে ঈশ্বরের 
কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, আল্লার নামে জয় করবার মতো দেশ আর গ্াঁদকে নেই! 

অতঃপর স্পেন আর ইউরোপ। আরব-সেনাপাঁত প্রথমে জিব্রাল্টারে অবতরণ করেন । 
1জব্রাল্টার-নামের সঙ্গে এ আরব-সেনাপাঁতির স্মাত জাঁড়ত আছে। ৬"র নাম “ছল টারক, আর 
গজন্রা্টারের আসল নাম জবল-উৎ-টারক্‌। 

স্পেন জয় করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। আববগণ ফ্রান্সের দাক্ষণ-অন্যলে প্রবেশ 
করল। দেখা বাচ্ছে, মহম্মদেব মৃত্যুর এক শো বছরের মধো আরব-সামাজ্য দাঁক্ষণ-ফ্রাল্স, স্পৈন 
হয়ে বরাবর উত্তর-আফ্রিকা থেকে সয়েজ পর্্ত এবং বরাবর আবব পারশ্য আর মধ্য-এঁশিয়া 
থেকে মণ্গোলয়ার সীমাল্ত পর্য্ত 'বস্তাব লাভ কবোছল। ভাবতবার্ধের কেবলমাত্র 'সম্ধুদেশ 
তার অন্তরভূন্ত ছিল। আরবগণ দু দক থেকে ইউরোপ আক্রমণ করোছিল, সরাসার কনস্টাপ্টনে পল 
থেকে, আর আঁফ্রকার মধা ধ্দয়ে ফ্রান্সে । দাক্ষণ-ক্রান্সে আববগণ সংখ্যায় 'ছল অপ; অনেক 
দুরে চলে যাওয়াতে নিজেদের দেশ থেকে সাহাযাও বড়ো-একটা পায় ন। 'গবশেষত আরবদেশ 
তখন মধ্য-এশিয়া জয় করতে ব্যস্ত। কিন্তু তথাঁপ ফ্রান্সের এ আববদের ভযে পশ্চম-ইউরোপ 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল এবং কয়েকাঁট দেশ সাঁম্মীলত হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে একটা জোট পাকাল। 
এই সাঁম্মালত দলের নেতা হলেন চাল্স মেলি; ৭৩২ খস্টাব্দে ফ্রাল্সের অন্তর্গত টুর্সৃ 
নামক স্থানে এক যম্ধে তান আববাঁদগকে পরাজত করেন। ইউরোপ রক্ষা পেল। জনৈক 
এ্ীতিহাঁসকেব কথায়, পাঁথবীজোড়া সাম্রাজ্য যখন প্রা করায়ন্ত হয়ে এসেছে তখনই আরবদের এই 
পরাজয় ঘটল। বাস্তাবক, এ হুদ্ধে আরবগণ জয়লাভ করলে ইউরোপের হীতহাস অনার্প 
হত। কোথায় থাকত খন্টধর্মঃ ইউরোপের ধর্ম হত ইসলাম। আরও কত কণশ পাঁরবর্তনই 
না ঘটত! যাক, ওসব কল্পনামার। আসল কথা, আরবদের অগ্রগাত ব্যাহত হল ফ্লাম্সে। কিন্তু 
স্পেনে তাদের আঁধপত্য বজাম্স ছিল কয়েক শো বছর। 

একটা যাযাবর মরুজাত না স্পেন থেকে মধ্গোলিয়া পর্য্ত এক বিরাট সাম্রাজ্যের 
অধশ*্বর হল। এদের বলা হত সারাসেন জাত, অর্থাৎ মরুভূমির আঁধবাসী। কিন্তু আশ্চর্য, 
এই মরুজাঁত শশঘ্ই নাগারক জীবন আর বিলাসবৈভবে অভ্যস্ত হয়ে উঠল; নগবে নগরে গড়ে 
উঠল 'বরাট অন্টালকা। কিন্তু যতই দেশ জয় করে থাকুক-না কেন, ওদের নিজেদের মধে) 
ঝগড়াঁববাদের অভ্যাসটা দূর হয় 'ি। এই সময়ে আবার বিরোধের একটা বিশেষ কারণও 'ছল। 
কে নেতৃত্ব পাবে, খাঁলফা হবে, এই নিয়ে হামেশাই বিরোধ বাধত। কেননা, আরবদেশের নেতা 
হওয়া মানে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের পরিচালন-ক্ষমতা হাতে পাওয়া। সামান্য ঝগড়াবিবাদ, 
পাঁরবারক কলহ থেকে একেবারে গৃহযুষ্ধ বেধে যেত। এই ধরনের বিরোধের ফলে ইসলামধর্মেরি 
মধ্যে একটা 'িভেদ সৃষ্ট হল, গড়ে উঠল দুটি পৃথক সম্প্রদায়-সয়া আর স্মল্রি। এই দুই 
লম্প্রদায় এখনও আছে। 

আবুবকর আর ওমর এই দুই মহান খাঁলফার শাসনকালের পরেই নানা উপদ্রবের সৃষ্টি 
হতে লাগল। বিরোধ লেগেই ছিল। মহম্মদের কন্যা ফাঁতিমার স্বামী আলি অজ্পকালের জন্যে 
খলিফা হয়েছিলেন; তাঁকে হত্যা করা হয়। কিছুকাল পরে তাঁর প্র হবসেনকে সপ্পারিবারে 
কারবালার মাঠে হত্যা করাদ্হয়। এই শোচনীয় ঘটনাফে স্মরণ করেই মুসলমানেরা, বিশেষত 
[সয়া-সম্প্রদ্যায়, প্রাতবৎসযর় মহরমের মাসে শোকোথসব করে থাকে। 
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খাঁজফার বিশেষত্ব আর রইল না; সে এখন পূর্ণক্ষমতাবাশষ্ট রাজা হয়ে বসল। গণতন্দের 
আদর্শ উধাও হল। নামে ধর্মগুরু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন খাঁলফা ইসলামধর্মের 
অবমাননাই করোছলেন। 

প্রায় এক শো বছর-কাল মহম্মদের বংশের এক শাখা থেকে খাঁলফা নিয্স্ত হয়োছল। এদের 
বলা হত ওমায়েদ। এই সময়ে দামাস্কাস নগর 'ছিল রাজধানী । খুব সুন্দর শহর ছিল এই 
দামাস্কাস। কত গির্জা, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, আর ফোয্নারা। দামাস্কাস নগরের জলসরবরাহ* 
ব্যবস্থা ছিল চমত্কার। এই সময়ে আরবগণ নূতন ধরণের এক স্থাপত্যাশজ্প গড়ে তুলোছল, 
শাদাঁসধে অথচ সুন্দর ও চত্তাকর্ষক। স্তম্ভ, তোরণ, মসাঁজদের চূড়া, গম্বৃজ ইত্যাদতে এ 
ণশক্পের, বিকাশ হয়েছিল। অন্যার্পি স্পেনে এই স্থাপত্যাশিজ্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখতে 
পাওয়া যায়। ভারতেও এই শিল্পের আমদানি হয়োছল, 'কল্তু ভারতবর্ষ ওটাকে আলাদাভাবে 
গ্রহণ না করে নিজস্ব পদ্ধাত ও আদর্শের সঙ্গে মাশয়ে ফেলেছে। 

সাম্রাজ্য আর এশ্বর্ধ এনেছে 'বলাসিতা এবং 'শীবলাসের সামগ্ঘরশ ও খেলাধূলা । ঘোড়দৌড়, 
1শকার, পোলো এবং দাবাখেলা আরবদের খুব "প্রিয় 'ছিল। গানবাজনার প্রাত তাদের একটা অজ্ভুত 
আকর্ষণ ছিল। 

রুমশ নারশসমাজেও একটা বিশেষ পাঁরবর্তন ঘটতে লাগল। আরবদেশে স্মীলোকেনা 
পর্দানাশন ছিল না। অবরোধপ্রথা না থাকায় তারা প্রকাশ্যে চলাফেরা করত, "গির্জা 'কংবা 
সভাসামাততে যেত, এমনাঁক বন্তৃতাও দিত। কিন্তু ক্রমে আরবগণ পূর্বরোম আর পারশ্য এই 
দুটি প্রাচীন সাম্রাজ্যের কতকগুলো আচার ব্যবহার ও রাঁতিনশীতর অনুকরণ করতে শুরু করল। 
অথচ পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্কে তারাই পরাজিত করেছিল, ধবংস করেছিল পারশ্যকে; আর শেষপযন্ত 
কনা এই দুই সাম্রাজ্যের যত-কছু খারাপ আচারব্যবহার গ্রহণ করল নিজেরা । কন্স্টাশ্টনোপ্ল: 
আর পারশ্যের প্রভাবেই নাক আরবদের নারীসমাজে অবরোধপ্রথার সৃষ্টি হয়। ক্রমে 'হারেম'- 
ব্যবস্থাও প্রচলিত হল; সামাঁজকভাবে স্মী-পুরুষের দেখাসাক্ষাৎ বিরল হয়ে উঠল । দুর্ভাগ্যবশত 
নারীর এই অবরোধপ্রথা মৃুসালম সমাজের একটা বৌঁশল্ট্য হয়ে দাঁড়াল এবং মুসলমান-আমলে 
ভারতবর্ষও সেটা গ্রহণ করল। ভাবতে অবাক লাগে, এখনও অনেকে এই বর্বর প্রথা মেনে 
চলছে। যারা পর্দানাশন তাদের সঙ্গে বহিরজগতের কোনো সংযোগ থাকে না। এদের কথ। 
ভাবলেই আমার জেলখানা কিংবা "চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়ে। একটা জাঁতর লোকসংখ্যার 
অর্ধেকই যাঁদ এক ধরনের কয়েদখানায় অবর্ম্ধ থেকে যায় তবে সে জাতির উন্লাত 'কি সম্ভব 2 

সখের বিষয়, ভারতবর্ষ আত দ্ুত এই কুপ্রথা পারত্যাগ করছে। এমনকি মুসলমান 
সমাজ এই বন্ধন থেকে 'নজেকে অনেকটা মুস্ত করে এনেছে। তুরস্কে কামাল পাশা এই প্রথার 
লোপ সাধন করেছেন। আর মিশর থেকেও এটা লোপ পাচ্ছে। 

আর-একটা কথা বলে এই চিঠি শেষ করছি। গোড়াতে এই ধর্মের প্রাত আরবদের ভীষণ 
'অন্রাগ থাকলেও পরধর্মসাহফৃতাও তাদের ছিল । জেরুজালেমে খাঁলফা ওমর এই 'বিবয়ে বিশেষ 
অবাহত 'ছিলেন। স্পেনে খজ্টধর্মীবলম্বীদের ধর্মাচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ভারতবর্ষে 
একমান্র সম্ধুদেশ/ ছাড়া আর কোথাও আরবগণ আধিপত্য করে 'নি বটে, কিন্তু মেলামেশা যথেজ্ট 
ছিল; অথচ দু জাতির মধ্যে বরাবর মধুর সম্পককই বজায় রয়েছে। এই সময়ের ইতিহাসে সবচেয়ে 
রী নাসির নি উনার রা নানা রা 

ঢুতা। 


&৫9০ 
বোগদাদ ও হারন-অল-রশিদ 


২এশে মে, ১৯৩২ 


অন্য দেশে 'ফিরে যাবার আগে চলো আরবজাতর ইতিহাসই আরও আলোচনা করা যাক। 

প্রায় এক শো যছর-কাল হজরত মহম্মদের বংশের ওমায়েদ-শাখার লোকেরাই খাঁলফা 
হয়োছল, এ কথা আগের 'চাঠতে তোমাকে বলোছ। দামাস্কাস 'ছিল তাঁদের রাজধানশ এবং 
সেখান থেকেই তাঁরা শাসনকার্য পাঁরচালনা করতেন। এই খঁলিফাদের আমলে আরবগগণ বিপুল 
উদ্যমে দিকে দিকে ইসলামধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগল, নূতন নূতন দেশ জর করল। এাঁদকে 
আবার স্বদেশে বিরোধ, গৃহযুদ্ধ লেগেই ছিল। এর ফলে শেষপযল্তি ওমায়েদগণকে পরাস্ত 
করে মহম্মদেরই আর-এক শাখাবংশ ক্ষমতা লাভ করে; এরা মহম্মদের খুড়ো আব্বাসের বংশধর, 
আব্বাস নামে আভাহিত। আব্বাসরা থাঁলফাপদ আধকার করে ওমায়েদগণের ওপর প্রাতিশোধ 
তে শুরু করল। অনেকাঁদন ধরে হত্যাকাণ্ড চলল; ওমায়েদগণকে যেখানে পেল নিতান্ত 
নিম্ঠুরভাবে হত্যা করল। 

৭৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাস খাঁলফাদের শাসন শুরু হয়। আরম্ভটা শুভ না হলেও 
আব্বাসদের আমলে আরবজাতি খুব উন্নাত লাভ করোছল। নানা বিষয়ে পরিবর্তনও হরোছল 
অনেক। আরবে গৃহযুদ্ধের দরুন সমশ্র আরব-সাম্রাজ্যের 'ভীত্ত নড়ে উঠোছল। স্বদেশে 
আব্বাঁসরাই 'জতোছিল; কন্তু সুদূর স্পেনে শাসনকর্তা ছল একজন ওমায়েদ, সে আব্বাস 
খাঁলফাকে মানতে অস্বীকার করল। ওুাঁদকে শীঘ্রই উত্তর-আঁফ্রকাও অল্পাবস্তর স্বাধীন হয়ে 
উঠল, আর মিশর তো আব্বাসিদের উপেক্ষা কবে একেবারে নূতন একজন খাঁলফাই মনোনীত 
করল। 'মশর নেহাত কাছাকাছি ছল কিনা, তাই আব্বাসিরা প্রায়ই মিশরকে ভয় দেখাত, হুমাঁক 
দদত, কিন্তু আফ্রকা ও স্পেন সম্বন্ধে চুপচাপ থাকত। তবেই দেখো, আব্বাঁস আমলের শুরুতেই 
আরব-সাম্রাজ্য 'বভন্ত হয়ে যায়। খাঁলফা আর মুসালম জগতের একচ্ছত্র আধপাঁত এবং ধর্মগুরু 
দছলেন না; ইসলামধর্মের একতা নষ্ট হল। আব্বাঁস আর স্পেনের আরবগণ পরস্পরকে দস্তুরমতে। 
ঘুণা করত, একে অন্যের দুর্ভাগ্য কামনা করত। 

যে ধর্মীববাস আর শান্ত আরবর্জাঁতকে অনত্েরণা দিয়েছিল তা লোপ পেয়ে গেল। 
কোথায় গেল তাদের সরলতা, আর কোথায়ই-বা গণতন্তের আদর্শ! পারশ্য কিংবা 
ধনস্টা্টনোপলের সম্রাটের সঙ্গে ধর্মগুরুর কোনো পার্থক্য রইল না। হজরত মহম্মদের সময়কার 
আরবদের মধ্যে অচ্জুত জশবনশশান্তর পরিচয় পাওয়া যেত; সে যুগের পশ্রথবীতে গুদের সমকব্ষ 
কেউ ছিপ না, সকল রাজ্যই তাদের কাছে মাথা নত করেছে, কেউ তাদের অগ্রঙ্গাততে বাধা 'দতে 
পারে নি। জনসাধারণ রাজারাজড়াদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল; সৃতরাং আরবগণ যেন তাদের 
নিকট আশার বাশশ বহন করে এনোছিল। 

কিন্তু এখন সেই অবম্থা একেবারে বদলে শেছে। এখন লোকেরা থাকে ভান্লা, খায়, ভালো । 
আগে ডেরা বেধে থাকত মরুভূর্মিতে, এখন বাস করে অদ্রাঙ্সিকায়; খেত খেজুর, আর এখন খায় 
ধহুমূলা সামগ্রী । বেশ আরামে আছে, সুতরাং পাঁরপাশ্রবিক অবস্থার পাঁরবর্তনের জন্য তারা 
মাথা ঘামাবে কেন? সমাজদ্রোহতার কথাও কখনও তারা ভাবে 'ন। তারা কেবল প্রচণন 
সামাজ্যগৃলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাঁকজমক বাড়িয়েছে, গ্রহণ করেছে ওদের ধত-কিছ্‌ খারাপ 
রীতিনধীত--যেমন, নারীর অবরোধ-প্রথা। 

এই সময়ে রাজধানশও স্থানাল্তারত হয়োছল দামাদ্কাস থেকে ইরাকের বোগাদাদ নগরে। 
বোগদাদ, ছিল পারশ্যের সম্মাটদেক্স গ্রীব্মাবাস। এখন থেকে আম্বাসিদের দৃষ্টি পড়ল এশিয়ার 
ওপরে, কারণ ইউরোপ থেকে বোগদাদ অনেকটা দূরে অবাস্থত। ক্জতঃপর ইউরোপশিয় জাঁতি- 
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সমূহের সঙ্গে ষেসকল যুদ্ধ হল তা সবই আত্মরক্ষামূলক। আব্বাস খাঁলফাগণ এখন নিজেদের 
2 তা নি স্পেন আর আঁফ্রকা ছাড়াও এই সাম্সাজ্জ্য যথেম্ট 
বড়ো | " 

বোগদাদ! আরব্যোপন্যাসের কত অদ্ভুত কাঁহনশ এই নামের সঙ্গে জাঁড়ত! মনে পড়ে 
তোমার হারুন-অল-রাঁশদ আর শাহারজাদীর কাহনণ £ আরব্যোপন্যাসের সেই নগরই লূতন করে 
গড়ে উঠল আব্বাস খাঁলফাদের আমলে । বিরাট শহর; কত প্রাসাদোপম অট্রালিকা স্কুল কলেজ 
আফস আদালত আর দোকানপাট, কত প্রমোদোদ্যান আর খেলার মাঠ। প্রাচ্য ও প্রতাঁচোর সঙ্গে 
ব্যবসাবাণজ্য খুব ফে'পে উঠল। সরকার কর্মচারশীদগকে সাম্রাজ্যের 'বাভম্ব অংশের সন্ষো 
যোগাযোগ রক্ষা করতে হত। ক্রমশ শাসনকার্য বৌশরকম জাঁটল হয়ে পড়ল, সৃষ্ট করা হল 
নানান বিভাগ; সাম্রাজ্যের বিভব অংশ আর রাজধানশর সঙ্গে সংযোগ রাখত ডাকবিভাগ। 
হাসপাতাল ছিল অসংখ্য। দেশাঁবদেশ থেকে লোকজনের আনাগোনা, বিশেষ করে ছাত্র আর 
ধিক্পীর॥ খাঁলফারা বদ্বান আর শিষ্পীদের গুণের আদর করতে জানতেন। 

খলিফারা বেজায় বিলাসী ছিলেন। অসংখ্য দাস তাঁদের পাঁরচর্যায় নিষুন্ত থাকত। 
স্পীলোকেরা বাস করত হারেমে। ৭৮৬ থেকে ৮০১ খ্টাব্দের মধ্যবতরঁ কালকে আব্বাস 
সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা চলে; এই সময়টাই ছল হারুন-অল-রাঁশদের শাসনকাল। এই স্ময়ে 
সাম্রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। চীনের সম্রাট এবং পাশ্চাতোর সম্রাট শার্লামেন রাজগৃত 
পাঠিয়োছলেন হারুন-অল-রাঁশদের দরবারে । আরাব-ম্পেন ব্যতীত তৎকালীন ইউরোপের তুলনায় 
বোগদাদ ও আব্বাস সাম্রাজ্য অনেক বোশ উল্লাতি লাভ করোছল শিক্ষা, বাবসাবাপিজ্য, শাসনপদ্ধাত 
ইত্যাঁদ সমস্ত 'বিষয়ে। এই সময়ে আরবদেশে জ্ঞানের চর্চাও শুরু হক্স। আধুঁনক জগতে 
বজ্ঞান মস্তবড়ো স্থান আধকার করে আছে, 'বজ্ঞানের কাছে আমরা অশেষ খণশী। ধিজ্ঞান শুধ: 
এক জায়গায় বসে ঘটনা ঘাঁটয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা করে না; কোন ঘটনা কেন ঘটে শবজ্জান তার 
হাদশ জানতেও চেস্টা করে। বিজ্ঞান পরখ করেই চলছে, বিরাম নেই, কখনও সফল হয় কখনও 
বা হয় না; কিন্তু এভাবেই মানুষের জ্ঞান বাড়ছে। প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের পৃথিবীর সথ্গে 
আমাদের কালের এই পৃথিবশর প্রভেদ বিস্তর। এই প্রভেদের মূলে প্রধানত বিজ্ঞান, কেননা, 
আধ্াীনক জগৎ জ্ঞানের সৃম্টি। 

প্রাচীন যুগের মিশর, চীন 'কংবা ভাবতবর্ষে 'বজ্ঞানচর্চার পাঁরচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন 
গ্রীসে তবু খানিকটা মেলে, রোমে কিন্তু আবার বিজ্ঞানের চর্চা ছিল না। কিন্তু আরবগণের এই 
বৈজ্ঞাঁনক অনূসান্ধৎসাটুকু ছিল; সুতরাং তাদের আধ্নক বিজ্ঞানের জচ্মদাতা বলা ঘেতে 
পারে। চিকিৎসা, গাঁণতশাল্তর ইত্যাঁদ কতকগুলো 'বিষয় ওরা ভারতবর্ষের কাছ থেকে শিখেছে, 
ভারতের অঙ্কশাম্বিদ এবং অন্যান্য বিষয়ে বিদ্বান ব্যান্তরা বোগদ্দাদে যেত কিনা; তা ছাড়া 
অনেক আরাঁব ছান্ন উত্তর-ভারতের তক্ষশীলা 'বশবাবিদ্যালয়ে চাকিৎসাবদ্যা শিখতে আসত। 
াঁকখসা এবং অন্যান্য-ীবিষয়ক সংস্কৃত গ্রম্থাঁদ আবাব ভাবায় অনুদিত হয়ৌোছল। আরবগপ 
অনেক-কিছু আবার চশনের কাছ থেকেও শিখেছে, যেমন, কাগজ তোর করা। অপরের কাছে যে 
জ্ঞান তারা লাভ করেছিল সেটা 'ভীন্ত করে আরবরা নিজেরা গবেষণা করেছে বথেম্ট, আঁবিদ্কারও 
করেছে অনেক-কছু। দূরবীন আর 'দগ্‌দর্শন-যল্্ ওরাই প্রথম আঁবিজ্কার করে। চিকিৎসাশান্দে 
আরবগণ বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল; আরাব 'চিকৎসকগণ ইউরোপে বিখ্যাত ছিল। 

বোগদাদ ছিল এইসব 'বিদ্যানুশশীলনের একটা বড় কেন্দ্। আর, পাশ্চাত্যে আরাব-স্পেনের 
রাজধানী কর্ডোবাও একটি কেন্দ্র ছিল। তা ছাড়া আরব-সাম্রাজ্যে এই ধরনের আরও কতকগুলো 
শিক্ষাকেন্দ্র ছিল; কাররো, বসরা, কুফা ইত্যাঁদ। কিন্তু সকলের ওপরে বোগদাদেয় স্থান, 
ইসলামধর্মের রাজধানণ, সাম্রাজ্যের রাজধানশ, শক্প সং্কাঁতি ও সোদ্দ্যের কেন্দ্র। এই নঙ্গরের 
জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। আজকালকার কলিকাতা 'কিংবা বোম্বাই শহরের চেল্পে ঢের বোশ। 

আজকাল লোকে পারে মোজা পরে থাকে । কবে কোথায় এর প্রচলন শুরু হলু জানো? 
বোগদাদে। ওখানকার ধন লোকেরা সেকালে মোজা যা স্টাকং পরত । 'হন্দুস্থাঁন কথাটা এ আরাঁব 
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'আোজাস' শব্দ থেকেই এসেছে। সের্প ফরাসি “সোঁমজ' কথাটির উদ্ভব হয়েছে 'কাঁমজ' শব্দ 
থেকে; কামিজ মানে শার্ট। কামিজ আর মোজা এই দুটি কথাই আরব থেকে কন্স্টাশ্টিনোপলে 
প্প্তাঁন হয়োছল এবং সেখান থেকে ইউরোপে। 

আরব ভ্রাম্যমান জাঁতি। সম্দ্রে লম্বা পাঁড় দিয়ে এরা আফ্রিকায়, ভারতের উপকূলে, 
মালয়ে এবং এমনাঁক চখনেও উপাঁনবেশ স্থাপন করোছিল। আরাব পারব্রাজকদের মধ্যে 
আলবেরুনির নাম বিখ্যাত; ইনি ভারতেও এসৌছলেন এবং হিউয়েন সাগর মতো একটা ভ্রমণ- 
ধৃতান্তও লিখে গেছেন। 

আরবগণ ইতিহাসের চচ্ট করত। তাদের লেখা বইপৃুস্তক এবং ইতিহাস থেকে আরবজাতি 
সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পাঁর। আর, তারা যে অদ্ভুত অদ্ভুত কাঁহনশ ও উপন্যাস 
রচনা করতে পারত সে তো জানা কথা। এমন হাজার হাজার লোক আছে যারা কখনও আব্বাঁস 
খাঁজফা আর তাদের সাম্রাজোর কথা শোনে 'ন; কিন্তু একাধক-সহম্র রজনীব থোউজেণ্ড গ্যাণ্ড 
ওয়ান নাইটস্‌) শহর, রহস্যময় স্বপ্নপুরী বোগদাদের কথা তারা জানে। প্রকৃত সাম্রাজ্যের চেয়ে 
কজ্পনার সাম্মাজ্য অনেক সময়ে আঁধকতর বাস্তব আর আঁধককাল স্থায়ী হয়ে থাকে। 

হারুন-অল-রশিদের মৃত্যুর অন্প পরেই আরব-সাম্রাজ্যে নানা অশান্তি দেখা ীদল। 
সামাজ্যের বাভল্ন অংশে শুবু হল বিদ্রোহ; প্রাদোশক গভরন্রের পদ হল বংশানুক্রীমক। 
খলিফাদের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে কমতে শেষকালে এমন এক সময় এল, একমাত্র বোগদাদ শহর এবং 
আশেপাশে কয়েকটি গ্রাম ছাড়া আব কোথাও খাঁলফার কর্তৃত্ব রইল না। একজন খাঁলফাকে তো 
তার অধশনস্থ সৈন্যরাই জোর করে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে এনে হত্যা করোৌছল। আবার 
এক সময়ে বোগদাদে শাসনকার্য পাঁবচালনা কবল জনকয়েক ক্ষমতাশালশ লোক, খাঁলফা ছিল তাদের 
হাতের পৃতুল। 

ধর্মগত এক্যবোধ বহুপূবেহি লোপ পেয়োছল। মধ্য-এঁশিয়ায় মিশর থেকে খোরাশান 
পর্য্ত সবখানেই পৃথক পৃথক মুসলমান রাজ্য গড়ে উঠল; সদর প্রাচ্য থেকে যাযাবর জাতির 
লোকেরা পাশ্চাত্য আভমুখে যেতে লাগল । মধ্য-এঁশিয়ার প্রাচীন তুর্ক জাতি মুসলমানধর্ম অবলম্বন 
করে বোগদাদ দখল করে বসল। এবা সেলজুক তুর্ক নামে আভাঁহত। কন্স্টাশ্টনোপূলের 
সৈন্যবাহনীকে এরা পরাস্ত কবল। ইউরোপ ভেবোৌছল, আবব এবং মুসলমান জাতির সে পরারুম 
আর নেই, তারা দূর্বল হয়ে পড়েছে; 'ন্তু কন্স্টাশ্টনোপ্লের পরাজয়ে ইউরোপ অবাক হয়ে 
গেল। আরবজাতির ক্ষমতা হ্বাস পেয়েছিল এটা সাঁত্য: কিন্তু এখন সেলজুক তুর্করা এসে তাদের 
থান গ্রহণ করল, তুলে ধরল ইসলামের পতাকা, যুদ্ধে আহবান করল ইউরোপকে । 

আর ইউরোপ শীঘ্বই সে আহ্বান গ্রহণ করল। ইউরোপের খন্টান জাঁতগুঁল দলবদ্ধ 
হয়ে মুসলমানদের হাত থেকে থৃম্টের জন্মভূমি জেরুজালেম উদ্ধার কবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা 
করল। "সারয়া, প্যালেস্টাইন এবং এঁশয়া-মাইনর কার দখলে থাকবে তাই নিয়ে লাগল ভশষণ 
লড়াই। শতাধক বৎসর-কাল এই লড়াই চলল এবং এই তন দেশের প্রাত ই জায়গা ভিজে 
গেল মানুষের রস্তে। বাঁ ঝাঁ করতে লাগল শস্যপূর্ণ মাঠ, লোপ পেল বাঁণজ্য, সমাদ্ধ, সবাকছু। 

এই দুটি জাতের লড়াই শেষ হবার আগেই ইতিহাসে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। 
সেটা হচ্ছে, মঙ্গোলিয়ায় চৌঙ্গস খাঁর আবর্ভাব। ওর বিপুল পরান্রম এঁশয়া ও ইউরোপকে 
প্রায় কাঁপিয়ে তুলেছিল। চৌঁ্গস খাঁ আর তার বংশধরগণ বোগদাদ ও সাম্মাজ্যকে লোপাট করে 
দিয়োছল। সমৃদ্ধিশালী নগর বোগদাদ পাঁরণত হল ধৃজা আর ভস্মে; ২০ লক্ষ আখধবাসীর 
আখকাংশই মতত্যুমূখে পাঁতিত হল। এটা ১২৫৮ খৃম্টাব্দের কথা। 

বর্তমানকালে বোগদাদ শহর আবার সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। কফোগদাদ এখন ইরাক- 
রাম্টের রাজধানী । কিন্তু তার আগেকার রূপ আর নেই, মথ্যোলিয়ানরা যে দারুণ ক্ষাত করোছল 
তা আর পূরণ হয় নি। 


৫৯ 
হর্যবর্ধন থেকে সমলতান মাহমুদ 


৬লা ভাঙন, ১৯৩৭২ 


আরব কিংবা সারাসেনদের কাঁহনী রেখে চলো অন্যান্য দেশের দিকে একবায় তাকাই। আরবজাত 
যে সময়ে শীল্তশালী হয়ে উঠল, জয় করল দেশ 'াবদেশ, এবং আবার হশীনবল হয়ে পড়ল, দেই 
সময়টাতে ভারতবর্ষ, চীন আর ইউরোপে কী ঘটাছল একবার আলোচনা করে দেখা যাক। অবশ্য 
এর কিছুটা আভাস আমরা হীতিপূর্বে পেয়োছ--৭৩২ থষ্টাব্দে ফ্রান্সের টরর্ণ-নামক স্থ।নে 
চার্লস মর্টেলের সৈন্যবাহনীর গনকট আরবদের পরাজয়, মধ্য-এঁশয়ায় তাদের আধপতা আর 
ভারতে 'সম্ধ্দেশ পর্যন্ত তাদের বিজয়-আঁভষান। 

প্রথমে ভারতবর্ষের দিকেই তাকানো যাক। 

৬৪৮ খম্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ভারতের রাজনোতক 
অধঙ্পতন স্পম্টতর হয়ে ওঠে। অবশ্য আগে থেকেই এই অধঃপতন শ্বরু হয়োছল; হিন্দু এবং 
বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ এই ব্যাপারাটকে সহায়তা করেছে। হর্যব্ধনের জশীবতকালে বাইরে 
থেকে কিছু বোঝা যায় নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই উত্তর-ভারতে কয়েকাঁট ছোটো ছোটো রা 
গড়ে ওঠে; কখনও কখনও এই রাষ্ট্রগুলো প্রাতিপান্ত লাভ করেছে, আবার কখনও-বা পরস্পর কেবল 

করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই অবস্থাতেও হর্যর মৃত্যুর পরে তিন 
শতাঁধক বংসর-কাল স্থাপত্য ও অন্যান্য সুকুমার শিল্প এবং সাঁহত্যের 'বশেষ উন্বাত হয়োছল। 
ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি বখ্যাত সংস্কৃত সাহাত্যিকগণ এই যূগে আঁবর্ভৃত হয়োছলেন। এই 
যুগের কয়েকজন রাজার আমলে শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কীত 'বশেষ উৎকর্ষ লাভ করোছল। রাজা 
ভোজ এ'দেরই একজন; হীন পৌরাঁণক কালের আদর্শ রাজা-রূপে পাঁরণত হয়েছেন, এবং আদর্শ 
প্লাজা বলতে আজও লোকে ভোজরাজার নাম করে থাকে। 

গকল্তু তথাঁপ উত্তর-ভারতের অধঃপতন ঘটাছল। দাক্ষণাত্য উত্তর-ভারতকে পশ্চাতে 
ফেলে পুনরায় উন্নাতির পথে এগিয়ে চলল। ইতপ্র্বে এক পন্ধে (8৪) তোমাকে তখনকার দিনের 
কাহনী বলোছি। শন্করাচার্যের কথাও তোমাকে বলা হয়েছে; ইনি সারা ভারতে "শাক্ষিত, 
আঁশাক্ষিত সকলের মনে ভীষণ আলোড়ন সাঁন্ট করেছিলেন; বৌদ্ধধর্ম এ দেশ থেকে প্রায় লোপ 
পেয়ে গিয়োছল। কন্তু আশ্চর্যের 'বষয় এই যে, শওকরাচার্য যখন প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন 
তখনই কিনা ভারতের প্রবেশম্বারে এক নূতন ধর্ম এসে হানা দিল! পরবতরঁকালে এই ধর্মই 
বন্যার মতো বেগে প্রবশে করে এ দেশে, এবং তাতে করে প্রচালত আচার-ব্যবস্থায় শুরু হয় বিরাট 
পরিবর্তন। 

আরবগগণ আঁত দ্ুত ভারতের সীমান্তে এসে উপাস্থত হল, এমনাঁক হর্ধবর্ধনের জশীবত- 
কালেই কিছুকাল স"মান্তে অবস্থান করে পরে 'সিম্ধূদেশ দখল করল। ৭১০ খ্টাব্দে সতেরো 
বৎসর বয়স্ক একটি বালক আরবসৈন্যেব পাঁরচালন-ভার গ্রহণ করে এবং মৃলতান পযন্ত সমগ্র িম্ধু- 
উপত্যকা জয় করে; এই বালকের নাম মহম্মদ বিন কাঁসম। ভারতে আরব-আধকারের 'বদ্তার এ 
পর্য্ত। খুব চেষ্টা করলে তারা আরও অগ্রসর হতে পারত, বিশেষ বেগ পেতে হত না, উত্তর” 
ভারত তখন হানবল হয়ে পড়োছল কনা! আসল কথা এই, আরবরা বাঁদও চতুষ্পাশ্বস্থ 
রাজাদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করাছল, দেশ-জয়ের জন্য তারা কোনো চেম্টা করে নি। সুতরাং 
রাজনখাঁতর দক দিয়ে আরবদের এরই সিন্ধৃদেশ-জয়ের বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না। মৃসলমান- 
কর্তৃক ভারত-্য় তো কয়েক শো.বছর পরের ঘটনা । কিন্তু সংস্কাঁতর 'দক থেকে আরবদের সঙ্গে 
ভারতের আঁধবাসশদের এই মিলনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী । 


১৩৪ ব*ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


দাাক্ষণাত্যের ভারতণয় সম্রাটদের সঙ্গে আরবদের খুব সক্ভাব ছিল, গিবশেষ করে রাষ্কুটদের 
সঙ্গে। বহুসংখ্ক আরব ভারতের পাশ্চম-উপকূ্লে বসবাস করতে শুরু করল এবং তোর করল 
অনেক মসছিদ। আরব পর্যটক আর ব্যবসায়ীরা ভারতের নানা স্থানে যেতে লাগল । তক্ষশখল। 
বিশ্বাবদ্যালক্স তখন চিকিৎসা-শাস্তের জন্যে বিখ্যাত; আরব থেকে দলে দলে 'বদ্যাথারা এল এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে । কাঁথত আছে, হারুন-অল-রাঁশদের আমলে বোগদাদে ভারতীয় মনীষার খুব আদর 
ছিল; এবং ভারতপয় চিকৎসকগণ নাক সেখানে গগয়ে হাসপাতাল ও "চাঁকৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের 
ব্যবস্থা করোছলেন। অঞ্ক এবং জ্যোতিষশাস্ম-সম্পীকর্তি অনেক সংস্কৃত গ্রল্থ আরাঁব ভাষায় 
অনুবাদ করা হয়োছল। 

দেখা যাচ্ছে, আরবজাত প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সংস্কীতি থেকে অনেক-কিছুই গ্রহণ 
করোছল। পারশিক এবং যাবাঁনক বা গ্রশক সংস্কীত থেকেও 'নয়োছল অনেক-ীকছি। আরবরা 
বলতে গেলে একটা নূতন জাতি, শান্ত-সামর্থোব দক দিয়ে এই সবে উঠাঁত সময়; সতরাং আশে- 
পাশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে তারা শিখল ঢের এবং তাকে 'ভীন্ত করেই গড়ে তুলল 
নিজস্ব সংস্কাঁত-_সারাসেোনিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি অজ্পকালের মধ্যেই লোপ পায় বটে, কিন্তু 
ইউরোপের অন্ধকার মধাযূগে এই সংস্কীতিই চাব দিক আলোকিত করেছিল। 

ইন্দো-আর্য, পারাশক আর যাবাঁনক সংস্কাঁতির সংস্পর্শে এসে আরবজাত যথেষ্ট লাভবান 
হয়োছল। কিন্তু আশ্চর্য, আরবদের সংস্পর্শে এসে ভাবতণয় পারশ্যবাসণ কিংবা গ্রশকদেব তেমন 
কোনো লাভ হয় নি। এর হেতু সম্ভবত এই যে, আরবজাতি সবেমান্র গড়ে উঠেছে; তার নূতন শান্ত, 
নুতন উদ্যম। ওদকে, ওরা সব প্রাচীন জাত; পুরাতনের মায়া কাটাতে পারে গন, পাঁরবর্তনের 
পক্ষপাতী ছিল না; সৃতরাং চলেছে পুবোনো চলা পথে। যেমন ব্যান্তীবশেষের উপবে, তেষাঁন 
একটা জাতির উপরেও, বয়স একই রকমের প্রভাব বস্তার করে থাকে । অক্ভুত ব্যাপার! বয়স 
কোনো লোক কিংবা জাতির চলৎশান্ত রহিত করে, হ্রাস কবে মনের প্রসারতা, শরীরের শান্ত; তাকে 
করে তোলে রক্ষণশীল আর পাঁরবর্তনাবরোধণ ! 

সহত্তরাং আরবদের সঙ্গে কয়েক শো বছরের মেলামেশার ফলেও ভারতশয়দের মধ্যে তেমন 
কোনো পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। তবে এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই নৃতন 
ইসলামধর্ম সম্বন্ধে কছু জেনে পাকবে। কেননা, মুসলমান আরবগণ সর্বদাই আসা-যাওয়া 
হরেছে, এখানে-সেখানে মসাঁজদও তোর কবেছে; তা ছাড়া কখনও কখনও ধর্মপ্রচার করেছে, 
দ্ীক্ষাও 1দয়েছে। সেকালে এসব ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ ছিল না; গহন আর ইসলামধর্মের 
মধ্যে বিরোধ কিংবা সংঘর্ষও বাধে নি কোনো। এটা লক্ষ্য করবে। কেননা, পরবতর্ণকালে এই দুটো 
ধর্মের মধ্যে বিরোধ আর সংঘর্ষ ঘটেছে। একাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ তলোয়ার-হাতে 
বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রবেশ করল তখন এ দেশে দেখা দিল একটা দারুণ প্রাতক্রিয়া: বৃগযুগান্তের 
পরমতসাহফূতার ভাব অন্তাহ্ত হল, তার স্থান গ্রহণ করল বিচ্বেষ আর বিরোধ। 

এই বিজয়ীর বেশে ভারতে এল গজাঁনর মাহমুদ; সঙ্গে আনল নিম্ভুর হত্যা 
আর আস্নকাণ্ড। বর্তমানে গজাঁন আফগানিস্থানের একাঁট ছোটো শহর। দশম শতান্দশতে 
গজাঁনর আশেপাশে একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠোছল। মধ্য-এঁশিয়ার রাষ্ট্রগর্জো নামেমাঘ বোগদাদের 
খালফার 'অধীনে 'ছল। তোমাকে তো পূর্বেই বলোছি, হারূন-অল-স্লাশদের মৃত্যুর পশে 
ক্রমশ খঁজিফার ক্ষমতা হ্রাস পায়; অবশেষে এক সময়ে তার সাম্মাজ্য যায় ভেঙে, গড়ে ওঠে 
গোটা-কতক স্বাধীন রাষ্ট্র) ঠিক এই সময়কার হীতহাসই আমরা এখন আলোচনা করাছ। 
তুর ক্রাঁতদাাস সব্ন্তগীন ১৭৫ খন্টাব্দে গজনি এবং কান্দাহারে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
ফরেন। সবন্তগীন ভারতবর্যও আক্রমণ করেছিলেন। এঁ সময়ে লাহোরের রাজা ছিলেন জয়পাল, 
বেজায় দ্সাহসী লোক। জয়পা্গ সসৈন্যে কাবুল-উপত্যকায় প্রবেশ করলেন, 'কল্তু যুদ্ধে 
সবুক্তগীনের নিকট পরাস্ত হলেন) 

মৃত্যুর পর রাজা হলেন মাহমুদ। ইনি ছিলেন আত বিচক্ষণ একজন 

সৈনাপাতি, আর উৎকৃষ্ট সেনানায়ক। মাহৃমূদ বছয়ের পর বছর ভারত আক্রমণ 


হর্ষবর্ধন থেকে সুলতান মাহমুদ ১৩৩ 


করেছেন; হত্যকান্ড চাঁলয়েছেন দারুণ 'নম্তভুরভাবে; আর লুস্ঠন করে 'নম়্ে গেছেন রাশ রাশ 
ধনরত্ন। মোট সতেরো বার তানি ভারতবর্ষ আরুমণ করোছিলেন; কিন্তু মাত্র একবারের আক্রমণ 
ব্যর্থ হয়-_কাশ্মীর-আক্রমণ । তা ছাড়া তাঁর প্রাতাঁট আক্রমণ সফল হর়োছ্স; সারা উত্তর-ভারতে তিন 
দারুণ ভয্মের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছিলেন। দক্ষিণে পাটালপপুল্প, মথ্রা এবং সোমনাথ পযন্ত 
[তানি আভযান করোছলেন। থানে*বরের যুদ্ধে জয়লাভ করে তান দুই লক্ষ বজ্দশ আর প্রচুর 
ধনরত্ব 'নয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন। কল্তু সবচেয়ে বোশ ধনরত্ব লুণ্ঠন করেছেন সোমনাথে। 
প্রাচীনকাল থেকে সোমনাথের মান্দরে অগাধ ধনরত্ব সণ্চিত ছিল। কাঁথত আছে, মাহমুদ আজ্পমণ 
ফরতে আসছে খবর পেয়ে হাজার হাজার লোক এই মন্দিরে আশ্রয় নেয়; গা আশা করোছস 
অলৌকিক কিছু ঘটবে, মান্দরের দেবতা রক্ষা করবে তাদের । কন্তু ক জানো, অলৌকিক ঘটনা 
বড়ো-একটা ঘটে না-_বি*ববাসীদের কম্পনাতেই এর স্থান। মাহমুদ মান্দর ভেঙে ফেললেন, 
লুণ্ঠন করে নিলেন সবীকছু। পণ্চাশ হাজাব লোক ধ্বংস হল সেখানে । ওরা অলৌকিক 
ঘটনার অপেক্ষায় ছিল, 'কল্তু দৈব ঘটনা ঘটল না। 

১০৩০ খঙ্টাব্দে মাহমূদের মৃত্যু হয়। সমগ্র পাঞ্জাব আর িম্ধৃদেশ তাঁর আধিপত্য 
দ্বীকার করোছল। লোকে মনে করে, ইসলামধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে এসোছিলেন, 
তাই মুসলমানরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, আর 'হন্দুরা দেখে বিদ্বেষের চোখে । আসলে 
মাহমুদ ধর্মের ধার বড়ো-একটা ধারতেন না। 'তাঁন মুসলমান 'ছলেন বটে, 'কন্তু সেটা বড়ো কথা 
নয়। 'তাঁন ছিলেন একজন সাঁত্যকার সৌনক, কুশলী নিপুণ যোদ্ধা । মাহমুদ ভারতে এসোছলেন 
জয়ের উদ্দেশ্যে, বিপুল ধনরত্ লুন্ঠটনেব আশায়। টসৌনকদের কাজই এই । সুতরাং যে ধর্মের 
লোকই তানি হতেন না কেন, লুটপাট 'তাঁন করতেনই । আশ্চর্য ষে, 'সম্ধুর মুসলমান রাজাদেবও 
তিনি শাঁসয়োছলেন; বশ্যতা স্বীকার করে এবং কর 'দয়ে তবে তারা বক্ষা পায়; এমনাক 
বোগদাদের খাঁলফাকেও তানি হত্যার ভয দোখযোছিলেন, তাঁর কাছে সমরকন্দ দাব কবোছলেন। 
সৃতরাং মাহ-মুদকে একজন কৃতী সোঁনক ছাড়া আর 'কছু মনে করা ভুল। 

অনেক ভারতীয় মস্তি আর কাঁরগরকে মাহমুদ গজান 'নয়ে গিয়েছিলেন এবং এদের 
দিয়ে সেখানে আত সুন্দর একাঁট মসজিদ 'নর্মণ কাঁরযৌছলেন, নাম 'দয়োৌছলেন 'ম্বর্গেব পরণ'। 

মথুরা নাক তখন খুব সম্বাদ্ধশাল নগরশী ছিল। মাহৃমূদ গজানর শাসনকর্তার নিকট 
েলখোঁছলেন : “মথ্রার় হাজার হাজার স্ল্দর অদ্রাীলকা আছে। বহু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বায়- 
ব্যতশতই যে এই নগরী বর্তমান উন্নত অবস্থায় এসে পেশছেছে তা মনে হয না, এবং দু শো বছরের 
মধ্যেও এরূপ আর একটি শহর গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আম মনে কার নে।” 

মাহমুদ-প্রদত্ত মথুরা নগরীব এই বর্ণনা ফির্দোশব বইয়ে আছে। মাহমুদের সময়ে 
বিখ্যাত পারাশিক কাব ফিদেশ 'শাহ্‌নামা' রচনা কবোছিলেন। গত বছর তোমাকে 'লাখত এক 
চিঠিতে আম 'ফিদোশি এবং তাঁর প্রা্সদ্ধ গ্রন্থ শাহনামার উল্লেখ করেছিলাম। কাঁথত আছে, 
মাহমুদের অনুরোধেই কাব 'শাহ্‌নামা' রচনা করেন; প্রাত দু লাইনের একাঁট শ্লোকের জন্যে 
মাহমুদ কাঁবকে একাট ক্বর্ণমুদ্রা দেবার প্রাতশ্রুতি দিয়োছলেন। কল্তু ফিরোশ সংক্ষেপে 
সারবার লোক ছিলেন না; রচনা করলেন হাজার হাজার শ্লোক-বিরাট কাব্য। মাহমুদ প্রশংসা 
করলেন যথেম্ট, 'কল্তু প্রাতশ্রুত স্বর্ণমদ্রা দতে পারলেন না; অবশ্য তান শকছু 'দতে 
সা , কিন্তু তা প্রাতশ্রুাত অর্থের চেয়ে ঢের কম। তাই িদোশ রাগ করে কিছুই 

না। 

হর্ষ থেকে মাহমুদ, প্রায় সাড়ে তিন শতাঁধক বৎসরের ভারতের ইতিহাসের আলোচনা 
মানত কম্েকাঁট অনুচ্ছেদে শেষ করা গেল। এই দীর্ঘকালের ইীতহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আরও 
অনেক-কছৃই হয়তো ফলা যেত। কিন্তু তেমন কোনো কথা «আমার জানা নেই, সৃতরাং চুপ 
ধরে যাওয়াই ভালো। অবশ্য,*সে বৃগের রাজারাজড়া এবং তাদের পরস্পরের মধেড িববাগ- 
[িনংবাদের কাহিনশ বলতে পারি; পাণ্টালরাজ্যের মতো উত্তর-ভারতের অন্যান্য বড়ো বড়ো 
রাজ্যগ্গুলোর ইতিহাস িংবা কনৌজ নগরের ভাগ্যাবপর্যয়েরর় কাঁহনশও বলা বাক্স বটে, কিক্তু 


১৩৪ বশ্ব-হীতহাস প্রসম্গ 


প্রয়োজন নেই; বরং তাতে করে তোমার সব গোল পাকিয়ে ঘাবে। 

ভারতের ইাঁতহাসে এক দশর্ঘ অধ্যায়ের শেষ সখমায় এসে পৌৌছোছ, এখানে নূতন এক 
অধ্যায়ের শুরু । ইতিহাসকে 'বাভল্ল কোঠায় ভাগ করা দুরূহ ব্যাপার এবং সেটা সমচাঁনও 
নয়। প্রবহমান নদশর মতো এই হাতহাস-_বয়ে চলেছে তো চলেইছে। তবে না তারও 
পরিবর্তন হয়; এক অঙ্ক শেষ হয়ে শুরু হয় আর-এক অহক। কিন্তু এইসব পাঁরবর্তন 
নেহাত অতাক্তে ঘটে না। ধাবে ধরে নূতন যুগ পুরোনো যৃগকে ছায়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। 
বাই হোক, ভারতোতিহাসে একাঁট অঞ্কের প্রান্তসশমায় এসে আমরা পেপছোছি। 'হন্দুযুগ শেষ 
হয়ে আসছে; হাজাব হাজার বছরের সুপ্রাচীন ইন্দো-আর্য সংস্কাতিক এখন বোঝাপড়া করতে 
হবে আর-এক নবাগতের সঞ্চে। কিন্তু মনে রেখো, এই পাঁর্বর্তন সহসাই ঘটে 'ন, খুব আস্তে 
আস্তে হয়েছে । মাহমুদেব সঙ্গে ইসলামধর্মও এসোছিল উত্তর-ভারতে। 'কন্তু মুসলমান-বজয়ের 
এই ঢেউ দাঁক্ষণাত্যে এসে লাগে নি অনেক কাল; আর বাংলাদেশ তো তার পরেও দু শো বছর-কাল 
এ প্রভাব থেকে মুস্ত ছিল। উত্তরে চিতোব-রাজ্য; বাভল রাজপুত জাঁতগুলো সমবেত হয়োছল 
এখানে । পরবতর্শকালের হীতহাসে অসম সাহস আর বশরত্বের জন্যে চিতোর খ্যাঁতলাভ করেছে। সে 
যাই হোক, মুসলমান-আ'ধিপত্য ক্রমশ বিস্তাব লাভ কবাছল এবং 'তাকে ঠৈকাবার সাধ্য কারও 
ছিল না। সংপ্রাচীন ইন্দো-আর্ধ ভারতের অধঃপতন শুবু হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। 

ইন্দো-আর্য সংস্কাতি পারল না 'বদেশী বিজেতাকে ঠোঁকয়ে রাখতে; আত্মরক্ষা করা ছাড় 
উপায় রইল না আর। আশ্রয নিল গাঁণ্ডিব মধ্যে, খাড়া করল একটা আববণ। কঠোরতর কব 
হল বর্ণভেদ-প্রথা, হরণ করা হল নারীজাতির জ্বাধীনতা, এবং এমনাক, গ্রাম্য-পণ্টায়েত-প্রথাও ক্রমে 
অবনাঁতির 'দকে গেল। আঁধকতর শান্তশালী লোকের সঙ্গে পাল্লা দিতে হযোছল বটে, 'কিল্তু 
তথ্াঁপ এই সুপ্রাচীন সংস্কীতি ওদেব উপরে প্রভাব 1বস্তার কবেছে, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে 
নৃতনের সঙ্চগে। আশ্চর্য, নূতনকে গ্রহণ এবং 'নজস্ব করার এতটা ক্ষমতা এর ছিল যে, শেষ 
পর্য্ত সংস্কাতির দক থেকে হার মানতে হল 'বজেতাকে। 

মনে বাখবে, এই বিরোধ ইন্দো-আর্য সভ্যতা আর সুসভ্য আরবজাতির মধ্যে নয়। এক দিকে 
লুসভ্য অথচ ক্ষায়ক ভাবত, অপর 'দকে মধ্য-এাঁশয়ার অর্ধসভ্য এবং সদ্য ইসলামধর্মেদশক্ষিত 
ধাবাবরজাতি-_ বিরোধ ঘটোছল এ দুয়ের মধো। দুঃখের বিষয়, ভারত এ অ-সভ্যতা আর 
মাহমুদের আক্রমণের বিভীষিকার সঙ্গে ইসলামধর্মকেও জাঁড়ত করে ফেলল এবং তার থেকেই 
হল 'তিন্ততার সাঁষ্ট। 


৫২ 
ইউরোপে 1বাভন্ন রাষ্ট্রের উৎপাত 


ওরা জুন, ১৯৩২ 


চলো এবারে ইউয়োপ ঘুরে আস। আগের বার যখন ইউরোপের কথা 'ঙগখোঁছ তখন সেখানে 
বড়ো গোলযোগ । রোমের পতনের ফলে পশ্চিম-ইউরোপে সভ্যতা লোপ পেয়ে গেল। পর্ব 
ইউরোপে, কনস্টাশ্টনোপজসামাজ্য ছাড়া বাদবাকি অংশে অবস্থা ছিল আরও খারাপ। হন 
বংশীয় একলা মহাদেশ জ্‌ড়ে ধ্বংসের আগুন জালিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু ক্ষায়ফ পূরব-রোমক 
সাম্াজা,ট"কে আছে, মাঝে মাঝে আবার 'বিক্রমও দেখাজ্ছে। 

রোমের পতনের পরে পাশ্চম-ইউরোপে এ্রকটা ভীষণ আলোড়নের সম্টি হয়োছল; এটা 
যখন 'ঘাঁতয়ে এল, শুরু হল নূতন ব্যবস্থা, নূতন সংস্থাপনা। সময় লাগল অনেক। খঙ্টধর্ের 
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প্রচার হতে লাগল, কখনও ধর্মান্রাগণদের প্রচেষ্টার, কখনও-বা সৌনক রাজাদের তলোয়ারের 
জোরে। গড়ে উঠল নূতন রাজ্য। ফ্রান্স, বেলাজয়ম, আর জর্মীনর একাংশে ফ্রা্কুরা এক রাজ্য 
স্থাপন করল; রাজার নাম ছিল ক্লোঁভস এবং এ*র শাসনকাল ৪৮১ থেকে ৫১১ খল্টাব্দ পর্যন্ত। 
এই ফ্রাঙ্ক আর ফরাঁসরা এক নয় 'কিল্তু। ক্লোভিসের িতামহের নামে এই রাজবংশের নামকরশ 
হয়োছল মেরোভীঁঞ্গয়ান-বংশ। কিন্তু এই বংশের রাজাদের কোনো ক্ষমতা 'ছিল না, রাজ্যের জনৈক 
প্রধান কর্মচারীর হাতে "ছল প্রকৃত ক্ষমতা; এই কর্মচারীকে বলা হত, “মেয়র অব 'দ প্যালেস'। 
্রমে মেয়রের পদও বংশানুক্রামক হয়ে গেল এবং তারাই প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকারশী হল। মেয়রই 
[ছল প্রকৃত শাসনকর্তা, রাজারা ছিল তাদের হাতের পৃতুল। 

এই মেয়রদেরই একজনের নাম ছিল চাস মটেল; ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অক্তর্গত 
টুর্প-নামক স্থানে এক যুদ্ধে ইনি আরবাঁদগকে পরাস্ত করেন। এই পরাজয়ের ফলে সারাসেনজাতির 
অগ্রগাত রুদ্ধ হয় এবং খম্টানদের মতে ইউবোপ রক্ষা পায়। মর্টেল প্রচুর খ্যাত ও সম্মান লাভ 
করলেন; লোকে মনে করল, তান শত্রুর হাত থেকে খন্টীয় সমাজকে রক্ষা করেছেন। 
কন্স্টাশ্টনোপলের সম্রাটের সঙ্গে রোমের পোপদের বাঁনবনাও ছিল না; সুতপাং তাঁরা চার্লস 
মর্টেলের সাহায্যপ্রাথ্গ হলেন। তখন মর্টেলের পত্র পোৌঁপিন স্থির কধলেন, সাক্ষগোপাল রাজাকে 
সারয়ে নিজেই রাজা হবেন; পোপও এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। 

পোঁপিনের পরে এলেন তাঁর পুত্র শার্লামেন। পোপ আবার ফ্যাসাদে পড়ে শালনমেনের 
গ্বারস্থ হলেন। চালস্‌ পোপের শন্রাদগকে তাঁড়য়ে দিলেন। তার পব ৮০০ খজ্টাব্দে ক্যাঁথদ্রালে 
াংরাট এক উৎসবের অনৃষ্ঠান করে পোপ শার্লামেনকে রোমেব সম্রাট-পদে আভাবন্ত করলেন। 
সোঁদন পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্যের পত্তন হল। এর কথা আম আগে একবার তোমাকে 'লিখোছ। 

বাচন্র এই সাম্রাজ্য; এর পরবতর্শকালের ইতিহাস আরও অদ্ভুত; ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্য লোপ 
পেয়ে গেল, শচহুমান্ন রইল না_ এলসের গঞ্পের বেড়ালটার মতো। কিন্তু তার তখনও ঢের 
দর; ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে ওৎস্ক্য প্রকাশ না করাই ভালো । 

পাঁবন্ন রোমান-সাম্রাজ্য কিন্তু পাশ্চাত্যে সেই প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের পারপূরক নয়। 
পকছুটা পার্থক্য 'ছল। ওটাই যেন একমান্র সাম্রাজ্য এবং সম্রাট একমান্ন পোপ ছাড়া 
পৃঁথবীর আর সবাইকার প্রভু। পোপ আর সগ্রাটেব মধ্যে কে বড়ো এই নিয়ে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী চলেছে কত দ্বন্ব, কত হিরোধ। কিন্তু এটাও অনেক পরেকার ঘটনা । তবে উল্লেখযোগ্য 
ব্যাপার এই যে, নূতন সাম্রাজ্যকে প্রাচীন রোমক-সাম্রাজ্যেরই পুনরুহখান বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। 
তবে কিনা এর একটা নৃতনত্ব ছিল, খুষ্টধর্ম ও খুষ্টীয় সমাজের ধারণা । তাই তো এই সাম্রাজ্যকে 
বলা হত 'হোঁল' বা প্পাবন্র" | সম্রাট এবং পোপকে মনে করা হত ঈশ্বরের প্রাতীনাধ। রাজনৈতিক 
ব্যাপারার্দ দেখাশোনা করতেন সম্রাট, আর পারমার্থক 'দিকটা ছিল পোপের হাতে। অন্তত 
ধারণাটা তাই ছিল এবং তার থেকেই ইউরোপে রাজার ধর্মগত আধকারের কথা উঠেছে, এইরুপ 
আমার আন্দাজ। সম্রাট ছিলেন ধর্মের রক্ষক। ইংলণ্ডের রাজাকে আজও ণডফেন্ডার অব দ 
ফেথ্‌? বা ধর্মের রক্ষাকততা বলা হয়। 

খাঁলফান্ন সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়; খাঁলফাকে বলা হত ধর্মীবশ্বাসীদের নেতা বা 
“কমান্ডার অব দি ফেথ্ফুল”। প্রথমাবস্থায় খালফা একাধারে সম্রাট আর পোপ দুই-ই ছিলেন; 
পরবতাঁকালে 'তাঁন নামেমান্র কর্তা থাকেন। 

এআঁদকে পূর্ব-রোম-সাল্লাজ্যের সম্রাটরা পাশ্চাত্যের এই নৃতন 'হোঁল্গ রোমান এম্পায়ারকে 
মোটেই স্বীকার করল না। শার্লামেনকে বখন ওখানে সম্রাট করা হয় তখন কনস্টাপ্টিনোপলের 
[সিংহাসনে বসেছেন এক নারী, নাম আইবিন। এই স্পীলোকটিই সম্রাজ্ঞী হবার জন্যে নিজের 
ছেলেকে হত করোছিলেন; এ*র শাসনব্যবস্থায় ছল নানা গলদ আর িশৃঞ্খলা। এই কারণে পোপ 
ফনস্টান্টিনোপজ্‌-সান্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে শার্লামেনকে সম্মাট করলেন। 

শার্লামেন পাশ্চাত্য খুন্টীয় সমাজের কর্তা হয়ে বসলেন; শৃধু তাই নয়, মতে ঈশ্বরের 
প্রাতীনাধ, আর পাব সামাজ্যের সম্মাট। কী গ্রালভরা কথা! এই ধরনের কথা দিয়ে সহজেই 
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লোক ভুলানো' যায়। ঈশ্বর এবং ধর্মের দোহাই পেড়ে শাসনকর্ৃপক্ষ অনেক সময়েই অন্যের 
চোথে ধুলো 'দয়ে 'নজের ক্ষমতা-বৃম্ধির চেস্টা করেছে। 'কল্তু, নিতানোমাত্তক জশবনে এইসমম্ত 
রাজামহারাজা আর ধর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে সাধারণ লোকের কোনো সম্পর্ক ছিল না, ওরা ছল 
জনসাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে, প্রায় দেবতার মতো। এবং এই কারণেই জনসাধারণ ভয় করত 
ওদের। রাজসভার রীতিনীতি আদব-কায়দা আর আচার-অনৃষ্ঠানের সঙ্গে মান্দর অথবা 'গঞ্জার 
আচার-অনষ্ঠানাঁদর তুলনা করে দেখো; দুই স্থানেই নতজানু হয়ে আঁভবাদন, সাম্টাঙ্গ প্রশিপাত 
ইত্যাঁদ প্রচালত। ছেলেবেলা থেকেই আমরা নানারকমে কর্তৃপক্ষকে পুজো করতে শিখ; 'কল্তু 
প্রণীত বা অনরাগের বশে নয়, কার ভয়ে। 

শার্লামেন ছিলেন বোগদাদের হারুন-অল-রাঁশদের সমসামায়ফ। ওদের দুজনের মধ্যে 
পন্রালাপ ছিল। এমনাক, যাতে পূর্ব রোম-সাম্সাজ্য এবং স্পেনে সারাসেনদের 'বরৃত্ধে যুদ্ধ করা বায় 
সেজন্যে উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধির প্রস্তাবও হয়োছল। অবশ্য সে প্রদ্তাব কার্ধকরণ হয় ন, 
দিল্তু তথাপি এ থেকে শাসক এবং রাজনোতকদের মনের গাঁত বোঝা বায়। খম্টীয় সঙ্গাজের 
কর্তা অর্থাৎ সম্রাট দিনা বোগদাদের খাঁলফার সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করবে অপর এক- 
খৃজ্টান-সাম্রাজ্য আর এক আরবশান্তর 'বরুম্ধে! ব্যাপারটা কজ্পনা করো তোঃ তোমার 
হয়তো-বা মনে আছে, স্পেনের সারাসেনরা বোগদাদের আব্বাসি খাঁলফাকে মেনে নিতে অস্বশকার 
করোৌছল। ওরা ছিল স্বাধীন, তাই বোগদাদের গান্রদাহ। কিন্তু পারাসেনরা থাকত অনেক 
দূরদেশে, তাই কোনো 'বরোধ বাধে নি। এঁদকে কনস্টান্টিনোপ্ল- আর শার্লামেনের মধ্যেগ 
তেমন বাঁনবনা ছিল না; এখানেও দূরত্বের জনোই কোনো সংঘর্ষ বাধতে পারে 'ন। কিন্তু তথাপি 
দেখো, প্রস্তাব করা হয়োছল, খৃষ্টান আর আরব এই দুই জাতি মিলে অপর এক খন্টান এবং 
ঘরব-শান্তব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হোক! আসলে রাজাদের মনের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম-_ 
কর্তৃত্ব, ক্ষমতা আর ধনসম্পাত্ত দখল করা; তাই ওটাকে একটা ধর্মের খোলস দেওয়া হয়োছিশ। 
সবত্রই এই ব্যাপার। ভারতবর্ষে কী হলঃ মাহমুদ ধর্মের দোহাই 'দয়ে এ দেশে এসে বিপুল 
ধনসম্পাশ্ত লুণ্তঠন করলেন। ধর্মের নামে প্রায়ই লোকে অনেক কিছু করে 'নয়েছে। 

কিন্তু যুগে যুগে লোকের মনোভাবের পাঁরবর্তন হয়ে থাকে; সুতরাং প্রাচশনকালের 
লোকদের কার্যকলাপের বিচার করা আমাদের পক্ষে দূর্হ ব্যাপার। যে ব্যাপার আজ আমাদের 
নিকট আতি সাধারণ বলে মনে হচ্ছে সেটা হয়তো ওদের মনে হত অদ্ভুত; আবাব সেকালে 
আচার-বিচারও আমাদের মনঃপৃত না হতে পারে। পাবি সাম্রাজ্য, ঈশ্বরের প্রাতাঁনাধ, খ্টের 
প্রাতানাধ পোপ, ইত্যাকার বড়ো বড়ো কথা লোকে অনেক বলেছে, কিল্তু পাশ্চাত্যের অবস্থা 
1নতান্ত শোচনীয় 'ছিল। শার্লামেনের রাজত্বের অব্যবাহত পরে ইতাঁলতে আর রোমে যাচ্ছেতাই 
ব্যাপার ঘটোছল। রোমের একদল লোক কেবল তাদের খাঁশমতো এক-একজনকে ধরে এনে 
শোপের আসনে বাঁসয়ে দিত। 

রোমের পতনের পরে পাশ্চম-ইউরোপে যে অব্যবস্থা আর শোলযোগের সৃষ্টি হল তাতে 
অনেকের ধারণা হয়োছল যে, সাম্রাজাটাকে পুনরায় গড়ে তুলতে পারলে অবস্থার উল্নাত হবে। 
একজন সম্রাট না থাকাও অনেকের 'ানকট মর্ধাদাহানকর বলে মনে হয়েছিল। সেকালের জনৈক 
লেখকের আভিমত এই যে, খূম্টানদের একজন সম্রাট না থাকলে পাছে-বা 'বিধমীরা তাদের অপমান 
করে, এজন্যে চার্লসকে সম্রা-পদে আভবিন্ত করা হয়। 

ফ্রান্স, বেলাজয়ম, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, এবং জর্মীন আর ইতালির অধেকিটা শার্লামেনের 

দক্ষিণ 


তার পরে কনস্টাশ্টিনোপ্লের পূর্বা-সাম্ত্রজ্য। 

৮১৪ খন্টাব্দে শার্লামেনের মৃত্যু হয়, এবং তার পরেই শ্দরদ হয় গোলযোগ; সাম্রাজ্য 
ছন্নাবাচ্ছনন হয়ে যায়। তাঁর বংশধরগণ ছিল অকর্মণ্য; ওদের কারও কারও উপাধি থেকেই "তা বোঝা 
ঘায়- দি ফ্যাট-, দি বজ্ড, দি পায়াস বা "মোটা", “টেকো" ইত্যার্দি। যাই' হোক, এই গোলযোগের ফলে 
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দেখা গেল, জর্মীন আর ফ্রাম্স আলাদাভাবে গড়ে উঠছে । জাতাহসাবে জর্মীনর শুরু সম্ভবত ৮৪৩ 
অন্দে; তবে সম্মাট অটো 'দ গ্রেট নাক জর্মনাঁদগকে এক জাতিতে পারণত করেন; গুর রাজত্বকাল 
৯৬২ থেকে ৯৭৩ খচ্টাব্দ। ফ্রান্স অটোর সাম্রাজ্যের অধীন ছিল না। ৯৮৭ সনে হউ ক্যাপেট 
নামক এক ব্যন্তি শার্লামেনের বংশধরদের তাঁড়য়ে দিয়ে ফ্রাল্স আঁধকার করেন। ফ্রান্স তখন নানা 
অংশে বিভন্ত, এক-এক অংশে এক-এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যান্তর প্রাধান্য। পরস্পরের মধ্যে 'বিরোধ 
লেগেই থাকত। হউ ক্যাপেট ফ্রান্সপকে এক জাতিতে পাঁরণত করেন। তখন থেকেই ফ্রান্স আর 
জর্মীনর মধ্য প্রাতদ্বান্থিতা শুরু হয়, এবং আজও পর্যন্ত, এই হাজ্জার-বছর-কাল সেই প্রাতিদ্বান্দবা। 
চলে এসেছে। প্রাতবেশী দুটি দেশ, আর আঁধবাসণরা "শক্ষাীক্ষায় কত উন্নত, অথচ আশ্চর্য দ্বে 
সেই পুরোনো 'িরোধটাকে বংশপরদ্পরায় এরা আজও 'জইয়ে রেখেছে । তবে সম্ভবত এর দোষট। 
প্লীতনীতি এবং শাসনব্যবস্থার, আঁধবাসীদের নয়। 

প্রায় এই সময়েই রাশিয়াও দেখা দিল ইতিহাসের পাতায়। ৮৫০ সনের কথা; উত্তর- 
অণ্ুল থেকে এসে রারক নামে এক ব্যান্ত রূশ-রাষ্ট্রের 'ভাঁত্ত স্থাপন করেন। ওাঁদকে ইউরোপের 
দক্ষণ-পূর্বে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হল; রাশিয়া এবং "পাবন্ন রোমান- 
সাম্মাজো'র মাঝখানে গড়ে উঠতে লাগল হাত্গোর আর পোল্যান্ড। 

ইতিমধ্যে আবাব ইউরোপেব উত্তর-অণ্ল থেকে একদল লোক জাহাজে করে পশ্চিম ও 
দক্ষিণ-অণ্চলের দেশগুলোতে যায়; শুরু কবে লুঠপাট, লোকজনকে হত্যা করে, ঘরবাঁড় জবালিয়ে 
দেয়। 'দিনেমারজাত এবং অন্যান্য উত্তরাণ্টলের আঁধবাসশ অর্থাৎ নরম্যানদের কথা তুমি পড়েছ, 
ওরা ইংল্যান্ডে গিয়েছিল লৃঠপাট কবতে। এই নরম্যানরা নিজেদের জাহাজে করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত 
যায়; যেখানে 'গয়েছে সেখানেই অবাধে লণ্ঠন আব হত্যাকাণ্ড চাঁলয়েছে। ইতালিতে 
অরাজকতা; রোমের অবস্থাও তখৈবচ-_নতান্ত শোচনধয়। ওরা রোম লুণ্ঠন করল, এবং এমনাঁক 
কন্স্টাশ্টিনোপ্জ্কেও ভয় দেখাল। এই দস্য আর লুণ্ঠনকারীর দল দখল করল ফ্রান্সের উত্তর- 
পগ্চিমাণ্ঠল-_বতমান নরম্যাপ্ডি; তা ছাড়া দক্ষিণ-ইতাঁল আর 'সাঁসাল। এসব স্থানে তাবা 
তস্তানা গেড়ে বসল এবং কালক্রমে বশেষ প্রাতিপাত্তশালী হয়ে উঠল, দস্যর দল পাঁরিণত হল 
ধনীসম্প্রদায় আর জমিদারশ্রেণীতে। ফ্রান্সের এই নরম্যাশ্ডি থেকেই 'বজয়শ উইলিয়মের অধীনে 
নরম্যানরা ইংলণ্ডে যায় এবং সে দেশ দখল করে; সে ১০৬৬ খজ্টাব্দেব কথা । সুতরাং দেখতে 
পাচ্ছ, ইংলশ্ডও গড়ে উঠছে। 

আমরা এতক্ষণে ইউরোপে খন্টীয় যুগের প্রথম এক হাজার বৎসরের শেষের দিকে এসে 
পেছেছি। এই সময়েই ভারতে গজাঁনর মাহমুদের লুণ্ঠনকার্য চলছে, এবং বোগদাদে আব্বাস 
খাঁলফাদের আঁধপত্য লোপ পাচ্ছে; আর, তুর্করা পশ্চিম-এঁশিয়ায় ইসলামধর্ম প্রচার করছে। স্পেন 
তখনও অবশ্য আরবদের অধানেই ছিল; কিন্তু এই আরবরা তাদের স্বদেশ আরবদেশ থেকে 
সম্পূর্ণ 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছল, এমনাক বোগদাদের খাঁলফাদের সঙ্গে এদের বানিবনাও 'ছল না। 
উত্তর-আঁক্ুকা তো বলতে গেলে স্বাধীন ছল, বোগদাদের আঁধপত্য মানত না। মিশরে তো 'ছিল 
্বাধীন গভর্নমেন্ট; কেবল তাই নয়, স্বতল্ল একজন খাঁলফাও। কিছ্ঢকাল আবার উত্তর-আফ্রিকাও 
এই মিশরীয় খাঁলফার শাসনাধীনে ছিল। 


৫৩5 
ভূম্যধিকার-প্রথা 
৪ঠা জুন, ১৯৩২ 


বর্তমান কালের ফ্রান্স, জর্মীন, রাঁশয়া এবং ইংলপ্ড প্রভাতি দেশগুলো গড়ে ওঠবার প্রার্থামক 
ইাতহাস গত চিঠিতে আলোচনা করোছ। এ দেশগুলো সম্বন্ধে এখন আমাদের যে ধারণা, 
সেকালের লোকদের 'কন্তু সেই ধারণা ছিল না। ইংরেজ, ফরাসি আর জর্গনাদগকে আমরা 
আলাদা-আলাদা জাতি [হসাবে দেখি; এরাও প্রত্যেকেই নিজের দেশকে মাতৃ কিংবা [িতৃভূমি বলে 
মনে করে থাকে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। এ যুগে পাথবপতে এই জ্ঞাতশয়তাবোধ বিশেষ 
প্রবল। ভারতে আমাদের স্বাধীনতার বৃদ্ধও জাতশয় যুদ্ধ। কিন্তু সেকালে এ জিনিসটা ছিল না। 
তবে থম্টীয় সমাজ কিংবা কোনো-একটা বিশেষ খম্টান-দল-ভুন্ত হবার একটা মনোভাব তখনও 
ছিল। ঠক তেমাঁন আবার এশলামক সমাজের একটা পাঁরকম্পনা মুসলমানদেরও ছিল 

কিন্তু খম্টীয় কিংরা ইসলাম-সমাজের এইসমস্ত ধারণা মোটেই স্পম্ট ছিল না, জন- 
নাধারণের দৈনান্দন জীবনের সঞ্গে তার কোনো সম্পর্কও ছিল না। এইসমস্ত ধারণা শুধু মাঝে 
মাঝে লোকের মনে অন্পপ্রেরণা দিত এবং সেই অনপ্রেবণাতেই লোকে 'নজ গনজ ধর্মের জন। 
পড়াই করত। পূর্বে বলোছ, জাতীয়তাবোধ তখন 'ছল না; তার পাঁরবর্তে ছিল মানুষে মানুষে 
একটা অদ্ভুতরকমের সম্পর্ক। সেটা হল জামর স্বত্বভোগের সম্পর্ক। জাঁমাবালির ব্যবস্থা থেকে 
এই সম্পর্কটাব উদ্ভব হয়োছল। বোমের পতনের পর পাশ্চাত্যের পূর্বপ্রচালত রশীত-নশীতি লোপ 
পেয়োছল; সর্ব কেবল অনাচার, অত্যাচার এবং অরাজকতা । ক্ষমতাবান লোকেরা সবাঁকছু দখল 
করে বসত, ছুই ছাড়ত না; আবার হয়তো আঁধকতর ক্ষমতাশালধ লোক এসে তাদের হটিয়ে 
দিয়ে নিজেরাই এসমস্ত দখল করত। ক্ষমতাশালী এবং জমিদারশ্রেণীর লোকেরা নানা স্থানে দুগ' 
তোর করোছল; মাঝে মাঝে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তারা গ্রামাণ্চলে গিয়ে লঠপাট করত; কখনও-বা 
অন্যান্য দুর্গের, আঁধকারশদের সঙ্গে লড়াই করত। দরিদ্র কাষজশবী আর শ্রামকদের দূগশতর 
লীমা ছিল না। এই গোলযোগের থেকেই সৃষ্টি হয় ভূম্যধকার-পদ্ধাতি। 

কাঁষজশবীরা তো আর দলবদ্ধ ছিল না? তাই এসকল ক্ষমতাশালশ দস্যদের সঙ্গে তারা 
পেরে উঠল না। এদের রক্ষা করবার মতো কেন্দ্রে কোনো শান্তশালশ গভর্ণমেন্টও গল না। 
অনন্যোপায় হয়ে এরা 'নাজেরাই একটা ব্যবস্থা করল; যেখানে দুর্গের মাঁলক এদের উপরে 
অত্যাচার করত সেখানে তার সঞ্চে কৃষিজীবীদের একটা আপোষ-নিম্পান্ত হল। কথা থাকল, 
উৎপন্ন শস্যাদির কতক অংশ তারা এ দুর্গাধপতিকে দেবে, এবং কোনো কোনো ব্যাপারে তান 
অনুগত থাকবে; কিন্তু দুর্গাঁধপাঁত তাদের সম্পান্ত লৃঠপাট গকংবা কোনো অত্যাচার করতে 
পারবে না; অধিকন্তু অপরাপর দস্য দুর্গাধিপাতিদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। 
ছোটো আর বড়ো দুর্গের মাঁলকদের মধ্যেও আবার এ ধরনের একটা কথাবার্তা ?স্থর হল। 'কিল্তু 
ছোটো তো আর নজে চাষ নর়ঃ সুতরাং বড়োকে উৎপন্ন শস্যের ভাগ দেবে কোথা থেকে 2 
তাই স্থির হল, যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে সে বড়োকে সাহাষ্য করবে; যখনই প্রয়োজন হবে সে লড়বে 
ছোটো হল বড়ো দুর্গাঁধপাঁতর প্রজা, সুতরাং বড়ো রক্ষা করবে তাকে । এইভাবে ক্ষমতা ও 
প্রাতপাত্ত অন্সারে ব্যবস্থাটা ধাপে ধাপে চাঁষ থেকে দুর্গাঁধপাঁত এবং দুর্গাঁধপাঁত থেকে রাজা 
পর্য্ত পৌছল। কিন্তু সেখানেই শেষ হল না। লোকে মনে করতে লাগল, স্বর্গেও* ভূম্যাধকার- 
ধ্যবস্থা রয়েছে, ঈশ্বর তার সর্বময় কর্তা । / 

ক্রমে ইউরোপে এই ব্যবস্থাই দাঁড়য়ে গেল। বস্কৃত তখন না ছিল কোনো কেন্দ্ুশয় গভনমেন্ 
না ছল পুলিশের ব্যবস্থা । জামির মাঁলকই ছিল শাসনকর্তা, সবেসর্বা; তার জাঁমতে যারা 
বাস করত তাদের উপরে তারই আঁধপত্য, ওদের রক্ষণাবেক্ষণের দায় তার। ছোটোখাটো একজন 


১৪০ [িশব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


জায়াগরদার আর! ক। তার অধীনস্থ লোকদের বলা হত ভূঁমিকর্ষণকারণ প্রজা। একেও আবার 
দায়খ থাকতে হত উপরওয়ালা জাঁমদারের কাছে; যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হত। 

এমনাঁক, বিশপ, ধর্মযাজক প্রভাতি খূষ্টধর্মোপাসক-সমাজেও এই জায়াগরপ্রথা বিদ্যমান ছল । 
ধর্মযাজকরা 'ছিলেন এক-একজন জায়াগরদার । জর্মীনতে প্রায় অর্ধেক পাঁরমাণ ধনসম্পাস্ত আর 
জমিজমা 'বিশপ প্রভাত ধর্মযাজকদের হাতেই 'ছিল। পোপ 'িহে ছিলেন একজন ভূম্যাধকারী 
জামদার। 

দেখা যাচ্ছে, এই জাঁমদার-প্রথায় শ্রেণীবিভাগ ছিল। সমাজে মানৃষে-মানুষে সাম্যের ভাব 
ফোথাও 'ছিল না। সর্বানদ্ন স্তরে ছিল চাকরান-__জাঁমর প্রজা বা চাঁষ--তার পরে ছোটো জায়াগরদার, 
ঘড়ো জায়াগরদার, বড়ো জাঁমদার এবং রাজা । সমগ্র সমাজের ভার বইতে হত এ নম্নস্তরের 
প্রজজাকে। খজ্টীয়ধর্মোপাসক-সমাজেও 'ছিল এই ব্যবস্থা । ছোটো বড়ো কোনো জাঁমদারই শস্যোৎ- 
শাদন কিংবা অন) কোনো পারশ্রমের কাজ করত না। ওতে তাদের মানের লাঘব হত। ওদের 
প্রধান কাজ 'ছিল যুদ্ধ করা; আর যখন যুদ্ধাবগ্রহের সুযোগ ঘটত না, তখন মর্ত থাকত 'শকারে 
কিংবা অপর-কোনো ক্লীড়ামোদে। মূর্খ আর নবক্ষর ছিল এই জাঁমদারগুলো; লড়াই করা আর 
মদ খাওয়া ছাড়া অন্যপ্রকারের আমোদ-আহনাদের কথা ওদের মাথায় আসত না। খাদ্য এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদ উৎপাদনের ভার 'ছিল চাঁষ আর কারগরশ্রেণর লোকের উপরে । এই ব্যবস্থায় 
সবার উপরে ছিল রাজা, যেন ঈশবরের একজন খাস প্রজা । 

এই হল ভূম্যাধকার-প্রথাব মূল কথা । জাঁমদারগণ তাদের প্রজাদের রক্ষা করবে, হিতাহতের 
প্রাতি লক্ষ্য রাখবে, এই "ছিল উদ্দেশ্য; 'কন্তু আদতে তারা যা খাঁশ তাই করত। উপরওয়ালারা 
[কংবা রাজা কারও কাজে হস্তক্ষেপ করত না. ওঁদকে চাঁষরাও পারত না তাদের বাধা 'দতে। 
চাঁষদের কোনো ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং জামদারগণ ওদের কাছ থেকে জোর করে সব-াকচ্ছু 
আদায় করত; প্রজাদের দুর্দশার সগমা থাকত না। সর্বদেশে সর্বকালে জামর মাঁলিকদেব রশীতিই 
এই । জাঁমদার বরাবর ভদ্র আখ্যা পেয়ে এসেছে; সমাজে তার যথেন্ট প্রাতপান্ত, বিস্তর ক্ষমতা, 
তা সে দস্যতা করে জামর মাঁলক হলেও! চাষ, উৎপাদক 'কংবা শ্রামকের কাছ থেকে বত বোশ 
সম্ভব আদায় করাই তার কাজ। আইনও জামদরাদের পক্ষে, কেননা, সে আইন তো তারা 'নজেরাই 
তোর করে 'নিয়েছে। এই কারণেই অনেকে মনে করেন, ভূসম্পান্ত কোনো একজনের হাতে না থেকে 
সমাজ-গোম্ঠীর অধশনে থাকা বাঞ্চনশয়। রাম্দ্র অথবা সমাজ-গোম্ঠীর হাতে জাম থাকার মানে, 
তাতে সকলেরই সমান স্বত্ব, কোনো একজন লোক অন্যায়ভাবে শোষণ করতে 'কংবা অসংগত 
লুবধা ভোগ করতে পারবে না। 

কল্তু এই ধারণা তখন কোথায়) আমরা যে সময়ের কথা বলাছ তখন কেউ এই "দক 
থেকে কথাটা ভাবে 'নি। নিতান্ত দুরবস্থা সহ্য করা ছাড়া সাধারণ লোকের কোনো উপায় ছিল 
না। বশ্যতা যাঁদ মজ্জাগত হয়ে যায়, লোকে সব-ীকছু সহ্য করতে পারে। 

তা হজে তখন সমাজে আমরা কশ দেখতে পাঁচ্ছিঃ এক 'দকে জমিদার ও তার অনুগৃহশীতের 
হল, অপর 'দকে 'নতাল্ত গাঁরব ও অসহায় জনগ্বণ। ভূম্যাধকারীর অট্টালিকা ও দুর্গের চার 'দকে 
্ারবদের বাঁদ্ত। এ যেন দুটো পাঁথবশ, একটার সঙ্গে আর-একটার যোগ নেই। জামির মাঁলক 
চাবি প্রজাদের গরুবাছুরের শাঁমল মনে করত । কখনও কখনও 'নম্নস্তরের যাজকসম্প্রদায় চাঁষদের 
পক্ষ অবঙ্গম্বন করত বটে, গকল্তু সাধারণত তারা জাঁমদারদের পক্ষ সমর্থন করত। আর ত। 
করবেই-বা না কেন? বিশপরা নিজেরাই যে ছিল এক-একজন ভূম্যাধকারণ! 

ভারতে ঠিক এইরূপ ভুম্যাধকার-প্রথা না থাকলেও কতকটা এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল! 
জাজও ভারতীয় রাজাগুলোতে তার অনেক পদ্ধাত প্রচালত আছে। জাতভেদ-প্রথাই তো সমালে 
নানা শ্রেণীর সৃস্টি করেছে । চীঁনদেশে কোনো কালে এই ধরনের ন্বৈরশাসনব্যব্থা (4১৮6০০৫85) 
ছল না। সে দেশে সরকার কর্মচারপ-নয়োগের যে পরশক্ষাব্যবস্ধা ছিল তাতে করে যে-কোনো 
লাক সর্বোচ্চ পদের আধকারশ হতে পারত। 
' _ ভূম্যধিকার-প্রথায় সাম্য 'কংবা স্বাধীনতার স্থান ছিল না। 'ছিল আঁথকার আর কর্তব্যেন্র 


ভূম্যাধকার-প্রথা ১৪১ 


প্রশন। আঁধকার 'হসাবে জাঁমদার তার পাওনাটা ষোলো আনাই আদায় করে নিত, কিন্তু পাঁরবতে' 
চাষিদের প্রাত কর্তব্যটা যেত ভুলে। এমনটাই হয়, আঁধকার সাব্যস্ত করতে ভুল হয় না, যত 
অবহেলা কর্তব্যপালনের বেলা। ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে আজকালও এমন অনেক জামদার আছে 
যারা প্রজাদের কাছ থেকে শুধু শুধু প্রচুর খাজনা আদায় করে থাকে, বাধ্যবাধকতার কোনো ধার 
ধারে না। 

ইউরোপের প্রাচীন বর্বরজাতিরা ছিল স্বাধীনতাপ্রয়; কল্তু ক্রমে ওদের মধ্যেও ভূম্যাঁধকার 
শর অথচ এই প্রথা স্বাধীনতার 'বিরোধশ। এ বর্বরজাতরা তাদের নেতা বা 

করত, তাকে শাসনে রাখত। কিচ্তু এখন দেখাঁছ, সবন্ত স্বেচ্ছাচারতন্ম বা 

সি ণনর্বাচনের ব্যবস্থা পেয়েছে লোপ। এই পাঁরবর্তন কেন হল, বলতে পার না। 
পম্ভবত খন্টীয় ধর্মসমাজ কর্তৃক গণতন্মীবরোধী মতের প্রচার এর জন্য দায়ণ। রাঙ্জাকে মনে করা 
ছত পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া; এমতাবস্থায় সর্বশান্তমান পরমেম্বরের ছায়াকে অমান্য করা কিংগ। 
ভার সঞ্চে তক্ণাবতর্ক করা ক সম্ভব স্বর্গমর্ত দুইই এই ভূম্যাধকার-প্রথার অল্তভূর্ধি হথে 
পড়েছিল। 

প্রাচীনকাল থেকে ভারতে স্বাধীনতার ঘে আদর্শ বিদ্যমান ছিল, কালক্রমে তা লোপ পেয়ে 
যায়। তবে মধ্যযুগের প্রথমভাগ্গেও এ আদর্শ লোকের মনে কিক্পারমাণে জাগরুক ছিল, 
শুক্রাচার্যের 'নীতসার' এবং দাক্ষিণাত্যের শিলালাপ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

ক্রমে ইউরোপে নূতন নূতন আদর্শ ও ব্যবস্থার সূত্রপাত হল, ধরে ধারে স্বাধীনতার 
আলো দেখা দিল। জাঁমদার এবং চাঁষ ক্লীতদাস ছাড়াও সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর লোক ছ্জ, 
যেমন_ কারিগর ও ব্যবসায়ী । এরা জায়াঁগরপ্রথার অন্তভুন্ত ছিল না। ব্যবসাবাণজোর প্রসারের 
সঙ্গে সত্গে ব্যবসায়শ এবং কারগরদের প্রাধান্য বেড়ে গেল, অর্থশাল হযে উঠল তারা: লর্ড, 
জামদার প্রতীঁত ওদের কাছ থেকে টাকাকাঁড় ধার করতে শুরু করল। ওরা ধাব 'দিলে বটে, কিন্তু 
পারবর্তে কতকগুলো স্বীবধা ও আধকার আদায় করে 'ানলে; তাতে করে ক্ষমতাশালশ হয়ে উঠল 
গওরা। ফলে কী হলো জানো? এখন আর লর্ভদের দুগ্গের আশেপাশে চাষ বা ক্লীতদাসদের 
ছোটো ছোটো কুষড়েঘরগুীল রইল না; দেখা গেল, গির্জা, ক্যাঁথভ্রাল কিংবা সাঁমাত ও সভাগ্‌হকে 
কেন্দু করে ছোটো ছোটো শহর গড়ে উঠছে। ব্যবসায়ী এবং কাঁরগরশ্রেণীব লোকেরা নান! সামাত 
বা মলনগৃহ স্থাপন করত, কালন্রমে ওগুলো থেকেই টাউন-হলের স্বান্ট হয়েছে। 

এই-ষে নগরগুলো গড়ে উঠাঁছল--কলোন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, হ্যামবুগ্গ ইত্যাদ, এগুলো খাড়া 
হল ভূম্যাধকারীদের প্রাতদ্বন্রূপে। ওখানে গাড়ে উঠাঁছল একটা নৃতন শ্রেণী, নূতন সমাজ-- 
বাঁণক আর ব্যবসায়শর সমাজ । এই শ্রেণী ছিল 'বিভ্তশালী, জাঁমদাররা পান্তা পেত না ওদের কাছে। 
এই শ্রেণীষুদ্ধ চলল বহুকাল। লর্ড আর জাঁমিদারদের ভয়ে সম্মস্ত থাকতে হত রাজাকে, তাই 
অনেক সময়ে রাজা এঁসমস্ত নগরগুলোর পক্ষই সমর্থন করত। 

আম অনেক দূর এাগয়ে গোছ। তখনকার দনে যে জাতীয়তাবোধ বলে কিছু ছল না, 
সে কথাটাই তোমাকে বলতে শুরু করোছলাম। উধর্বতন প্রভূ বা লর্ডের প্রাত কর্তব্য আর 
বাধ্যবাধকতা ছাড়া লোকে আর-কিছু জানত না, এমনাঁক রাজার সম্পর্কেও তাদের কোনো সাঁঠিক 
ধারণা ছিল না। জাঁমদার যাঁদ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের ক আসে-যায় ?-_তারা সমর্থন 
করবে জামদারকে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, জাতীয়তাবোধের সঙ্গে এই ধারণার মিল নেই কোনো । 

তবে ন্যাশন্যাঁলাট অর্থাৎ জাতাীয়তাবোধের উল্মেষ হল কবে £-_সে অনেক কাল পরের কথা। 


&৪ 
চশন ও যাযাবর জাত 


&ই জুন, ১৯৩২ 


চন এবং সুদূর প্রাচোর দেশগুলো সম্পর্কে অনেক-কাল তোমাকে কিছু লিখি নি। হীতমধ্যে 
ইউরোপ, ভারতবর্ষ আর পশ্চিম-এশিয়া সম্পর্কে আমরা অনেক-কিছু আলোচনা করেছি; দেখোছ, 
আরবজাত দূরদুরাল্তরে ছাঁড়য়ে পড়ল, জয় করল নানা দেশ; ইউরোপ ডুবে গেল অন্ধকারে 
এই সময়ে চীনের অবস্থা ছিল খুব উন্নত। সপ্তম এবং অন্টম শতাব্দীর কথা, চীনে তখন 
তাঙ-বংশের রাজত্ব! এই তাঙ-সম্াটদের রাজত্বকালে সভ্যতা, সমৃদ্ধি, এবং শাসনব্যবপ্থার দক 
দয়ে চীন এত বেশি উন্নাতি লাভ করোছিল যে, তৎকালে সম্ভবত পৃঁথবীর আর-কোনো দেশ 
চীনের সমকক্ষ ছিল না। রোমের পতনের পরে ইউরোপের এত অবনাঁতি ঘটোছিল যে, চশনের 
সঙ্গে তার তুলনাই করা চলে না। উত্তর-ভারতের অগ্রগাঁততেও তখন ভাঁটা পড়েছিল, ক্রমশ 
তার অবনাত ঘটছে; অবশ্য দাক্ষণাত্যের অবস্থা তখন অপেক্ষাকৃত উল্লত-_সাগরপারে শ্রীবিজয়া, 
আচ্কোর প্রভাত দাক্ষণাত্যের উপাাঁনবেশগ্লোর ভাবষ্যং উজ্জবল। এই সময়কার চীনের 
প্রাতদ্বন্ঘীর্পে দট রাষ্ট্রের নাম করা যেতে পারে, তা হচ্ছে আরব-রাম্ট্র বোগদাদ আর স্পেন। 
[কিন্তু এদের উন্নত অবস্থাও খুব বোঁশকাল স্থায়ী ছিল না। এ স্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে, তাঙ-বংশের জনৈক সম্রাট একবার 'সংহাসনচ্যুত হয়োছিল; তার পর আরবদের সহায়তায় ?তাঁন 
পুনরায় ক্ষমতা লাভ করেন। 

দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে চীন দস্তুরমতো সুসভ্য দেশে পাঁবণত হয়েছে; সৃতরাং চীন যাঁদ 
তৎকালীন ইউরোপশয়াঁদগকে অর্ধ-বর্বর বলে মনে করত তবে নেহাত অন্যায় হত না। তখনকার 
পাঁরাচত জগতে চশনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেশ আর ছিল না। পাঁরাঁচত জগৎ বলাছি এই জন্যে যে, 
আমোরকায় তখন কী ঘটাছিল আম জানি না। এইটুকু মাত জান যে, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি 
দেশে কয়েক শো বছর আগেই সভ্যতার আলোক প্রবেশ করোছল; কোনো কোনো বিষয়ে তারা 
আশ্চর্যরকম উল্লাতি লাভও করোছিল, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল নেহাত পশ্চাৎপদ। যা হোক, 
এসকল দেশের সম্পর্কে আমি এত কম জান যে, বোশ-কিছ্‌ বলতে ভরসা পাই না। তবে 
মেকিকো আর মধ্য-আমেরিকার 'মায়া'সভ্যতা এবং পেরুরান্ট্রের কথা তোমাকে মনে রাখতে বাঁল। 
জ্ঞানী ব্যান্তরা হয়তো-বা এদের সম্পর্কে তোমাকে অনেক-কিছ্‌ বলতে পারবেন । 

আর-একটা কথা মনে রাখবে । মধ্য-এীশয়ার যাযাবর জাতিদের কথা পূর্বে উল্লেখ করোছি; 
এদের কতক ইউরোপে চলে গেল, কতক-বা এল ভারতবর্ষে; হন, তুর, 'সাঁথয়ান প্রভৃতি আরও 
অনেকে, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো দলে দলে এঁদকে-গাঁদকে গেল। শ্বেতহুনজাতি এল 
ভারতবর্ষে, আর এন্তিলার অধীনস্থ হুনরা গেল ইউরোপে। মধ্য-এঁশিয়ার সেলজুক তুর্ক-জাতি 
বোগদাদ-সামাজ্য দখল করোছল; পরবতাঁকালে তুক্দের আর-এক বংশ, অটোম্যান তুর্ক-জাতির 
আঁবর্ভাব হয়; এরা কন্স্টাশ্টনোপূল্‌ জয় এবং ভিয়েনা নগরের দ্বারদেশ অবধি আঁভযান 
করেছিল। এই মধ্য-এশিয়া অথবা মধ্গোলিয়া থেকেই এসোছিল দুরধর্য ম্যোলীয় জাতি; এর। 
দেশ জয় করতে করতে একেবারে ইউরোপের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত পোৌছেছল, এমনাঁক চশনকেও 
তাদের অধীনতা স্বীকার করতে হয়োছিল। এদেরই একজন আবার ভারতে একটা রাজবংশ ও 
সাম্াজ্য প্রাতত্ঠা করেছিল, এবং এই বংশের কয়েকজন রাজা হীতহাসে প্রীসাদ্ধলাভও করেছেন। 

মধ্য-এঁশিয়া এবং মধ্যোলিয়ার যাযাবর জাতিদের সঙ্গে চীনদেশকে অনবরত যুদ্ধ করতে 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এইসকল যাধাবর জাতি চীনকে কেবলই উত্যন্ত করেছে, সুতরাং আত্মরক্ষাথে' 
লড়াই করা ছাড়া চীনের উপায় 'ছল না। আর এদের প্রাতরোধ করবার উদ্দেশ্যেই বিখ্যাত 
গশনের শ্রাচীর' নামত হয়োছল। ধকল্তু এই প্রাচীর ওদের আক্রমণ ঠেকাতে পারে নি। 


চন ও যাষাবর জাত ১৪৩ 


চশন-সম্রাটগণ একজনের পর একজন কেবলই ওদের তাঁড়য়েছেন এবং এই করেই চশন-সান্লাজ) 
পাশ্চাত্যে কাঁষ্পয়ান সাগর অবাঁধ বস্তার লাভ করোছল । সাম্রাজ্যবাদ চখনে ছিল না বললেই হয়। 
কোনো কোনো সম্রাট সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন বটে, দেশজয়ের আকাত্ক্ষাও তাঁদের ছিল, 'কল্তু সাধারণত 
চশনারা ছিল শাচ্তাপ্রয় জাতি, যুদ্ধবিগ্রহ আর দেশজয়ের প্রাত তাদের আগ্রহ ছিল না। যোদ্ধার 
চেয়ে জ্ঞানী ব্যান্তকেই চশন বরাবর বোশ সম্মান দোখয়েছে। এতঘসত্বেও যে সময়ে-সময়ে চীন- 
সাম্রাজ্যের 'বিস্তাতি ঘটেছিল তার কারণ, যাষাবর জাঁতদের অত্যাচার ও আক্রমণ। একেবারে 
রেহাই পাবার জন্যে চীন-সম্রাটগণ এদের তাড়য়ে দিয়োছলেন বহুদ্‌রে পশ্চমাঁদকে; কিন্তু তাতে 
সমস্যার সমাধান হয় 'নি;ঃ তবে চীন 'কয়ংপাঁরমাণে নির্পদ্রব হয়োছল। 

চশন স্বাস্ত লাভ করল বটে, কল্তু ফ্যাসাদ হল অন্যান্য দেশের। চখনাঙগের কাছে তাড়া 
খেয়ে যাযাবর জাঁতগ্‌লো আক্রমণ করল তাদের । ওরা প্রবেশ করল ভারতবর্ষে, ইউরোপে হান! 
দল বারংবার। তুঁকজাত গেল ইউরোপে, আর হুন, তাতার প্রভাত জাত অন্যান্য দেশে। 

ণকন্তু এর পরে এমন একটা সময় এল যখন চীনারা আর যাযাবর জাতিদের আক্লমণ 
প্রাতরোধ করতে ততটা সক্ষম রইল না। 

তাঙ-রাজবংশের প্রভাবপ্রাতপাত্ত ক্লমশ লোপ পেতে লাগল; পর পর কতকগুলো অক্ষম 
অপদার্থ ব্যান্ত হল শাসনকর্তা। অনাচারে ছেয়ে গেল দেশ; তার উপরে আঁতীরন্ত ট্যাক্সের ভার; 
জনগণের মনে অসন্তোষ । অবশেষে ৯০৭ খ্টাব্দে এই বংশের পতন হল। 

এর পরে অর্ধ-শতাব্দী-কাল চীনের হীতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে ন। ৯৬০ খজ্টাব্ছো 
চনে আর-এক প্রাসদ্ধ রাজবংশের প্রাতিষ্ঠা হয়-সৃঙ-বংশ; এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাও-সু। কল 
গুখনও রাজ্যের ভিতরে ও সীমান্তে গোলযোগ লেগেই ছল । জামব খাজনা ধার্ঘ হয়োছল 
আতীারন্ত; চাঁষরা করভারে জজশীরত, ক্ষুব্খ। ভারতের মতো চশনেও জাঁমাবালর ব্যবস্থায় চাপ 
পড়ত বোঁশ জনসাধারণের উপর, এর প্রাতকার না হলে দেশে শান্ত বা উন্নাতর আশা [ছল 
না। কিন্তু এ তো জানা কথা, কোনো-কিছর আমূল পাঁববর্তন করা দুবৃহ ব্যাপার। তবে 
এটাও ঠিক যে, যথাসময়ে পারবর্তন করা না হলে হঠাৎ এক সমযে 'নজে থেকেই পারবতি 
ঘটবে, সব-কছু ওলটপালট করে দেবে। 

তাঙ-রাজবংশ শাসনব্যবস্থার কোনো পাঁরবর্তন কবে 'নি, কাজেকাজেই তাব পতন ঘটল। 
সুঙ-সম্রাটদের রাজত্বকালেও নানা অশান্তি উপদ্রব লেগেই ছিল। একাঁট লোক এইসমস্ত অশা্তি 
দূর করতে পারতেন বটে; 'তাঁন ছিলেন একাদশ শতাব্দীতে সঙ-রাজাদের প্রধানমন্তী-_ওবাঙ 
আন্‌ ?শ। চশনদেশের শাসনতন্ম রচিত হয়োছিল কন্ফুিয়সের আদর্শানুযায়শী। কন্যযসয়সের 
শবরোধতা করতে সাহস করত না কেউ। ওয়া আন্‌ শি-ও অবশ্য তাব 'বরোধিতা করেন নি, 
তবে এ মত ও আদর্শের ব্যাখ্যা করেছিলেন নূতন ধরনে। তাঁব কতকগুলো মতবাদ তো সম্পূর্ণ 
আধ্াঁনক কালোপযোগী। গর উদ্দেশ্য ছিল, দাঁরদ্র জনগণের করভার লাঘব কবে ধনীদের উপরে 
তা চাপানো। বস্তুত ওয়া আন্‌ শি জাঁমর ট্যাক্স কাঁময়ে দিলেন; গাঁরব চাষিরা ইচ্ছা করলে 
অর্থের পরিবর্তে উৎপাঁদত শস্য দ্বারা খাজনা দিতে পারত । ধনীদের উপরে বসানো হল আয়কর। 
অই আয়করের ব্যবস্থাকে আত আধুনিক বলে মনে করা হয়, অথচ দেখো, নয় শো বছর আগেই 
চশনদেশে এর প্রবর্তন করা হয়োছল ! গভর্নমেন্ট থেকে চাষিদের খণ দেবার ব্যবস্থা হল। বাজার- 
দর হ্রাস পেলে চাঁষদের বড়ো ক্ষাত, শস্যাঁদ 'বাক্র করে লাভ থাকে না, ট্যাক্স গদতে পারে না। 
ওর়াঙ প্রস্তাব করলেন, বাজার-দরের যাতে উঠুতি-পড়তি না হয় সেজন্য গভরনমেন্টেরই কর্তব্য 
শস্যাদ কেনাবেচা করা। প্রত্যেক লোককে তার কাজের উপযাস্ত পাঁরশ্রমিক দেবাব প্রস্তাব করা 
হয়োছল, শবনা পাঁরশ্রীমকে কাকেও খাটানো হত না। একটা সামারক বাঁহনশও ওয়াজ গড়ে 
তুলেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসকল সংস্কারকার্য বোঁশাঁদন স্থায়ী হল না; কেবল 
সামারক বাঁহনধ আর্ট শতাঁধক বংসর-কাল টি'কে ছিল। 

শাসনব্যাপারে সুগু-রাজাদেরু অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিল্তু, তাঁরা 
সমাধান করতে চেষ্টা করেন নি; ফলে তাঁদের অধঃপতন ঘটতে লাগল । উত্তরাণ্তলের বধ জাতি 


১৪৪ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসশা 


খিতানদেরাঁ্সত্গে তাঁরা পেরে উঠলেন না, সাহাযোর জন্য কিন্‌ বা তাতারদের দ্বারস্থ হলেন। 
কিন্রা এসে খিতানদের তাড়য়ে দিল বটে, কিন্তু নিজেরা থেকে গেল। সবলের কাছে সাহাব 
প্রার্থনা করতে গেলে দূর্বলের বরাতে এরকমটাই ঘটে থাকে। ফিন্জাত উত্তর-চীন দখল করে 
বসল, [পাঁকঙ হল্গ তাদের রাজধানী । স:গ্রা সরে গেল দাঁক্ষিণাঁদকে। চান-ভুথণ্ডে দুটো সাম্াজোর 
সৃষ্টি হল- উত্তরে কিন্‌ আর দাঁক্ষণে সুঙ-সাগ্রাজ্য। উত্তর-চীনে সুগু-বংশের রাজত্বকাল চলোছল 
৯৬০ থেকে ১১২৭ খন্টাব্দ অবাধ; আর, দক্ষিণচীনে দেড় শো বৎসর; ১২৬০ সনে মঙ্ছে।- 
[িলয়ানদের হাতে তাদের রাজত্বের অবসান ঘটে। 'কন্তু আশ্চর্য, চীনদেশও প্রাচীন যুগের ভারতেরই 
মতো; চীনের আঁধবাসীরা এমনভাবে মধ্গোঁলয়ানদের আপন সভাতা ও কৃণ্টর দ্বারা প্রভাবত 
করে নিলে ষে শেষপর্যন্ত ওদের পৃথক আস্তিত্ব বড়ো-একটা রইল না, দস্তুরমতো চীনা বনে গেল। 

যাই হোক, চশন যাযাবর জাতির কাছে হেরে গেল। কিন্তু তাদের হাতে চীনকে লাস্থনা সহ্য 
করতে হয় নি; কেননা, চণনের সংস্পর্শে এসে তারা সভ্য হয়োছল। 

তাঙ-রাজাদেব মতো সুঙ-রাজাবা রাষ্ট্রশান্তর দক থেকে তত ক্ষমতাশালী ছিল না। 'কন্তু 
[িজ্পকলার দক ?দয়ে তারা পূর্ব গ্রীতহ্য বজায় রেখোছল, এমনাঁক যথেষ্ট উন্বাতসাধনও করোছিল। 
[িশেষত দাঁক্ষণ-চখনে সুঙ-রাজাদের আমলে শিল্পকলা এবং কাঝোর বিশেষ উন্নাত হয়োছিল; 
সৃঙ-শিকপণরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র আঁকতে [বিশেষ পটু ছিলেন। এই সময়েই পোসশীলনের বা 
চশনামাঁটির বাসনের আবর্ভাব হয়; সুঙ-?শজ্পণদের তুলির স্পর্শে চীনামাটির বাসনের সৌন্দর্য 
শতগুণে বেড়ে যায় এর দু শো বৎসর পরে মঙ-রাজাদের আমলে আরও উৎকৃষ্ট পোর্সাঁলন প্রস্তুত 
হায়োছল। তখনকার এক-একখানি চীনামাঁটব বাসন আজও আমাদের চোখে অপূর্ব বলে মনে হয়। 


&%৫ 
জাপানে শোগান-রাজত্ব 
৬ই জুন, ১৯৩২ 


চখন থেকে পণতসাগর পাব হয়ে জাপানে যাওয়া খব সহজ ব্যাপার। স*তরাং এত কাছে 
যখন এসোছ, একবার জাপান ঘুরে আসা যাক। ইাতপূর্বে জাপানের সম্বন্ধে যা লিখোঁছ তা 
মনে আছে তো? ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে বিত্তশালশ করেকাঁট বড়ো পাঁরবারের মধ্যে বিরোধ 
চলতে দেখোছ; তার পরে কেন্দ্রে একটা গভনমেপ্ট-প্রতষ্ঠার চেম্টাও হচ্ছিল। আগে সম্রাটের 
ক্ষমতা কোনো-একটা বড়ো এবং ক্ষমতাশালশ বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমে কেন্দ্রীয় 
গ্রভর্নমেন্টেই সম্রাটের প্রভুত্ব প্রাতষ্ঠিত হল। কেন্দ্রে ক্ষমতা-প্রীতচ্ঠার প্রমাণস্বর্‌প নারা-নগরে 
রাজধানণ স্থাপিত হল। পরে আবার রাজধানণ স্থানান্তারত হয় কয়টো-নগরে। চীনা শাসন-পদ্ধাতর 
অনুকরণ করল জাপান; এমনাক শিজ্পকলা, ধর্ম, রাজনশীতি ইত্যাঁদ অনেক-কিছু গ্রহণ করল 
সরার্সীর চন থেকে ?কংবা চখনের মধাস্থতায় অন্য দেশ থেকে। 'দাই [নপ্পন' এই নামটাও চানা। 

১8৮9718287৩ 
দু শো বছর জাপানে আধপত্য করেছে; শেষ পর্যন্ত সম্াটরা হতাশ হন্নে সংহাসন ছেড়ে- 
ছুড়ে ধদয়ে চলে যায় মঠে। কিন্তু সন্ন্যাসী হলেও সংসার থেকে একেবারে আলগ্োছ রইল না, 
পরবতী সন্তাটকে শাসনকার্য সম্পকে নানা সলাপরামর্শ 'দতে লাগল । এতে, করে অবস্থাটা জটিল 
হয়ে উঠল; বকল্তু শেষ প্যন্তি ফীজআরা-বংশের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অনেকটা কমে গেল। সম্জাটরা। 
একজনের পর একজন 'সংহাসন ত্যাগ করে মঠে গেল বটে, 'ফিন্তু আসল ক্ষমতা রইল তাদেরই হাতে । 

এঁদকে দেশে আরও পাঁরবর্তন ঘটাছিল; নুন এক জাঁমদারশ্রেশর উদ্ভব হল--সামারক 
প্রেখণ ৷ ফীজআরা-বংশেরই স্বাষ্ট, গভর্নমেস্টের খাজনা আদান্ধ করত। এদের বলা হত ন্দাইমো,, 


জাপানে শোগান-রাজত ৯৪ 


অর্থাৎ “বড়ো নাম'। 'র্াটশরা আসবার আগে আমাদের প্রদেশেও এ ধরনের এক শ্রেণীর লোকের 
উদ্ভব হয়েছিল, বিশেষত অধোধ্যায়। ওখানকার রাজা ছিল অকর্মশ্য, ট্যা্স-আদায়ের জন্য তাকে 
লোক নিষুন্ত করতে হয়েছিল। এই লোকগুলো জোর করে ট্যান্স আদায় করবার জন্য সৈন্যসামল্ত 
রাখত; আদায়কৃত ট্যাক্সের আঁধকাংশই আত্মসাৎ করত নিজেরা । পরে এদের অনেকে এক-একজন 
বড়ো তালুকদার হয়ে দাঁড়ায়। 

দাইমোরাও তাদের সাঙ্গোপাঞ্গা, সৈন্যসামক্ত 'নয়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেোছল। 
পরস্পরের মধো লড়াই লেগেই থাকত, কয়টোর কেন্দুশয় গভর্নমেন্টকে মানত না কেউ। এদের 
মধ্যে আবার টায়রা আর 'মনামতো-বংশ ছিল প্রধান। ১১৫৬ খম্টাব্দে এদের সহারতায় সম্মাট 
ফুঁজআরা-বংশকে দমন করেন। কিন্তু তার পরে এই দুই বংশ একে অন্যকে আক্রমণ করল; 
জয় হল টায়রাদের, এবং ভাবষ্যতে যেন আর উপদ্ুব কবতে না পারে এই উদ্দেশ্যে ”চারাট শিশু 
ছাড়া 'মনামতো-বংশের অন্যান্য সকল লোককে তারা মেরে ফেলল । এ চার জনের মধ্যে একটির 
বয়স ছিল বারো বংসর, নাম আঁরতমো। টাীয়রা-পরিবাব এখানে মস্ত একটা ভূল করল; 
আঁরতমোকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি; ভেবোছিল, এ একরাত্ত ছেলে কশ আর করবে ? 'কিচ্তু 
কালক্রমে আরতমো ওদের দারুণ শত্রু হয়ে দাঁড়াল, প্রাতাহংসার সংকম্প গু্প মলে। শেষপর্যন্ত 
ও শ্রাতীহংসা 'নলে, রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দলে টায়রা-বংশকে, এফ নৌ-যযম্ধে ধংস করল 
ওদের | 

এখন আর তাকে পায় কে? অফুরন্ত ক্ষমতা তার হাতে । সম্রাট আরতমোকে 'স-ই-তাই- 
শোগান উপাধিতে ভাবত করল; এর অর্থ- দ্ুবৃন্ত-দমনকারশ বীর সেনাপাঁজ। এটা ক₹১১২ 
থন্টাব্দের কথা । এই উপাধিটা বংশগত হয়ে দাঁড়াল এবং তাব সঙ্গে এল পূর্ণ শাসনক্ষমতা। 

এভাবেই শুরু হল জাপানে শোগান-রাজত্ব। এই শোগান-রাজত্ব অনেক-কাল চলোছল-_ 
এই সোদন পর্যষ্ত, প্রায় সাত শো বছর। তার পরেই পুরোনো সামল্ততাল্লক খোলস ছেড়ে বোরয়ে 
এল আধ্ানক জাপান। 

গল্তু তা বলে মনে কোরো না, আঁরতমোর বংশধরগণই এই সাত শো বৎসর রাজত্ব করোছল। 
এই সময়ের মধ্যে শোগান-বংশে কত পাঁরবর্তন, কত গৃহযুদ্ধ ঘটেছে । অনেক সময়ে সম্রাটের প্রকৃত 
কোনো ক্ষমতাই থাকত না, শুধু নামে-মান্র সম্রাট; রাজ্যশাসন করত জনকতক কর্মচারশ। 

আঁরতমো রাজধানন কয়টোতে বাস করত না, পাছে রাজধানীর 'বিলাসব্যসন তাকে অকমণ্য 
করে তোলে । সে থাকত কামাকুরা-নামক স্থানে; ওটা হল তার সামরিক রাজধানী । দেড় শো 
বৎসর অর্থাৎ ৯৩৩৩ খা্টাব্দ অবাধ তা টিকে ছিল। এই সময়ে দেশে কোনোরূপ অশান্তি. 
বা গৃহযুষ্থ ছিল না; নানা বিষয়ে দেশের উল্লাতও হয়োছল। শাসনব্যবস্থাও ছিল উৎকৃজ্ট, 
লমসামায়ক কালের ইউরোপের কোনো দেশে এমনটা ছিল না। চশনের উপবান্ত শিষ্য হলেও এন. 
দেশের দ-স্টিভঞ্চগি ছিল 'বাঁভন্ন। চাঁন শান্তীপ্রয় দেশ; আর জাপান দেশটা ছিল আক্রমণশশীল 
ও সামারক.+ চীনে সৈন্যরা ছিল ঘৃপার পাল, যম্ধ করা সম্মানের কাজ বলে কেউ মনে করত না; 
1কল্তু জাপানে সমান্মের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সকলেই 'ছিল সোনক॥ 

চশনের অনেক-কিছ জাপান গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তা নিজস্ব পদ্ধাততে, জাতীয় 
টৈশিস্টোর উপযোগশ করে । চখনের সঙ্গে একটা 'নাবিড় সম্পর্ক তার বরাবর ছিল, ব্যবসাবাণজায 
তো চঙ্গতই। য়োদশ শতাম্দীর শেষভাগে মঞ্গোলণরগ্গণ ধখন চন এবং কোরিয়াকে আসে, তখন 


সম্মষ্ত করে তুলেছিল, অথচ জাপানের কিছু করতে পারে 'ন। জাপানে বাঁহজ“গঁতের প্রভাব 
পড়ে দন, নিজস্ব ধারাই সে বজায় রেখে চলেছে। 

তুলার চাষ কণ করে প্রথম জাপানে প্রচলিত হয় সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে; জাপানের 
প্রাচীন সরকার দাললপনাঁদ থেকেন্তা জানা ধার। ৭৯৯ খঙ্টাব্দে জাপানের উপক্লে 
জাহাঙা জলমগ্ন হয়েছিল; তারই কয়েকজন ভারতাঁয় ধান্লীর কাছে 'ছিল তুলার বাঁজ জু 


৯০ 


১৪৬ শাবশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আর জাপানে চায়ের প্রচলন কবে থেকে জানো; সে পরেকার কথা । নবম শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে চাষ শুরু হয়োছল বটে, কল্তু তখন সাবধা হয় নি। তার পর ১১৯১ খন্টাব্দে জনৈক 
বৌম্ধ শ্রমণ চশন থেকে চায়ের বীজ নিয়ে যায় জাপানে, এবং শশঘ্রই চা জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। কিল্তু 
ঠা পান করবার পাত চাই তো? ঝোঁক পড়ল সুদৃশ্য বাসন তোরর দিকে । য়োদশ শতাব্দীর শেষ 
খদকে একজন জাপানি চনদেশে গেল পোর্সীলন বা চশনামাঁটর বাসন তোর করা শিখতে । সহ্ার্ঘ 
ছয় বংসর লোকাঁট সেখানে রইল, তার পর দেশে ফিরে সুন্দর জাপাঁন পোর্সালন তোর করতে 
শুরু করল। আজকাল জাপানে চা-পান একটা চারুশিল্পে দাঁড়য়ে গেছে এবং তাকে কেন্দ্র করে 
কতই-না উৎসব! যাঁদ কখনও জাপানে যাও, ঠিক রীতি অনযায়শ তোমাকে চা পান করতে হবে, 
নতুবা তৃঁমি সেখানে অপাংস্তেয় । 


€&৬ 
মান্ষের অগ্রগাঁত 


১০ই জুন, ১৯৯৩২ 


চারঈঈদন আগে বৌরাল জেল থেকে তোমাকে চিঠি লিখোছ। ঠিক সোঁদন সন্ধ্যেবেলাতেই 
আমার উপরে হুকুম হল, তাঁজ্পতজ্পা গুটিয়ে এখান থেকে বেরোতে হবে- না, মাীন্ত দেওয়ার জন্য নয়, 
অন্য জেলে আমাকে বদাঁল করা হবে। কাজেই ব্যারাকের বন্ধুদের কাছে 'বিদায় নিয়ে নিলাম। গত 
চারটি মাস এদের সঞ্গে কাটিয়েছি। চব্বিশ ফুট উচু দেয়ালটাকে একবার শেষবারের মতো দেখে 
নিলাম, এরই আশ্রয়ে এতাঁদন ছিলাম। বাইরে বোরয়ে এলাম, খাঁনকক্ষণেব জন্য হলেও বাইরের 
জগংটাকে একবার দেখা যাবে। আমার সম্তে আর-একজন বন্দীকেও বাল করা হাচ্ছল। এরা 
কিন্তু আমাদের বোরাঁল স্টেশনে 'নয়ে গেল না, পাছে লোকে আমাদের দেখে ফেলে । আমরা যেন 
পর্দানীশন, কেউ দেখে ফেললে দোষ হবে। পণ্াশ মাইল মোটরে করে এনে মাঠের মাঝখানে ছোট্র 
একটা স্টেশনে ওরা আমাদের তুলে 'দিল। মোটর-ড্রাইভারাটর জন্য আম ওদের কাছে কৃতজ্ঞ । বহু 
মাস 'নিরজনবাসের পরে আলো-অন্ধকারে মানুষজনের ভিড় আর ছায়ামূর্তর মতো গাছের সাঁরর 
ভিতর দিয়ে ছুটে যেতে ভার ভালো লাগাছল; রান্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে প্রাণ ষেন জুড়িয়ে গেল। 
আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দেরাদূনে। গন্তব্যস্থলে পেশছবার আগেই আমাদের দ্রেন থেকে 
না্রয়ে আবার মোটরে চাপানো হল, পাছে এখানেও লোকে আমাদের দেখে ফেলে । 
এখন দেরাদনের ছোট্র জেলাটতে আঁছ। বোঁরাঁলর চেয়ে এখানটাতে ভালো আছ বলতে 
হবে। জায়গাটা ঠান্ডা, বোরালর মতো তাপ ১১২ 'ডাগ্রতে ওঠে না। চার 'দকের দেয়ালটা 
এখানকার মতো উণ্চু নয়, আর দেয়ালের বাইরে থেকে যে গাছগ্লো উক মারছে সেগুলো দেখতে 
টের বোশ সবুজ। দেয়াল ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা তালগাছের মাথা দেখা/বার, মনটা 
খুঁশ হয়ে ওতে, মালাবার এবং 'সংহলের কথা স্মরণ কাঁরয়ে গেয়। গাছের সার ছাঁড়য়ে দেখা যার 
পাহাড়ের সা্সি-_ খুব বোশ দূরের পাল্লা নয়--তারই চূড়ায় গুশীড় মেরে পড়ে আছে মুসৌঁর শহর। 
ভালো করে দেখা যায় না, গাছের সারতে ঢাকা পড়ে গেছে; কিন্তু পাহাড়ের কাছে 
আছ এইটে ভাবতেই ভালো লাগে । আর রাঁভিরবেলায় বহু দূরে মুসৌরি শহরের আলোগ্যাল 
আকাশের তারার মতো কিকৃমিক করছে, ভাবতে বেশ লাগে 
চার বছর আগে না তিন বছর হল: তোমাকে এইসব চিঠি লিক্ষতে শুর করেছিলাম, 
তখন তুমি ছিলে মৃসৌরিতে। এই তিন-চার বছরে কত কণ ঘটে গিয়েছে, তুমিও কত বড়ো হয়ে 
শিয়েছ$' খেয়ার-খুশি-মতো বখন সময় পেয়োছ তখন এসব চিঠি লিখোছ, বৌশ্দর ভাগ চিঠি 
জেল থেকে লেখা। মাকে মাঝে লেখায় ছেদ পড়েছে, বেশ কিছুকাল হয়তো, লেখাই' হয় নি। কিদ্তু 
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যতই 'লিম্খাছ, নিজেরই আর তেমন মন উঠছে না। কেবলই ভয় হয়, তোমার কফাঙ্ছে বোধ কার 
এগুলো ভাল্মে লাগছে না, হয়তো-বা রশীতমতো বোঝার মতো ঠেকছে। তা হলে আর লিখে 
দরকার কী? 

আম চেয়েছিলাম অতাঁতটাকে একেবারে জীবন্ত করে তোমার চোখের সামনে তুলে ধরব, 
ঘাতে তুমি স্পম্ট বুঝতে পারবে, আমাদের এই পৃথিবী কীভাবে ধধরে ধীরে বদালয়েছে, রূমে ক্রমে 
এগিয়েছে; আবার কথনও-বা আপাতদৃন্টিতে মনে হবে, বৃকি-বা পিছয়েই যাচ্ছে। ভেবোছলাম, 
তোমাকে দেখাব প্রাচশন কালের 'বাভল্ন সভ্যতা কণভাবে জোয়ার-জলের মতো কল ছাঁপয়ে এসেছে, 
আবার ভাটার টানে কোথায় মালম্ে গেছে। হীতহাসের ধারা নদীর ম্লোতের মতো যুগ বু ধয়ে 
আঁবরাম বেগে ছূটে চলেছে-__-কোথাও বাধা পেকে, কোথাও পাক খেম়্ে--কল্তু কেবলই ছুটে চলেছে 
কোন্‌ অজানা সমুদ্রের পানে। আজও সেই চলার 'বরাম নেই। ইচ্ছে ছিল হাত ধরে তোমাকে 
মানুষের সেই চলার পথ বেয়ে নিয়ে আসব, একেবারে সেই আঁদযুগ থেকে যখন প্লানুষকে মানুষ 
বলেই চেনা যেত না। চলতে চলতে আসব একেবারে আজকের 'দনের মানুষের কাছে, আপন 
সভ্যতার গর্বে যে গার্বত, যাঁদও আমার মনে হয় ঘে এ অহংকারও মর্খেন্ন অহংকার । তোমার বোধ 
হয় মনে আছে ঠিক সেভাবেই আমরা শুরু করোছলাম। সেই মুসৌঁরিতে তোমাকে যেসব চাঠ 
[ীলখোছ তাতে বলোছলাম, কীভাবে আগুন আঁবচ্কার হল, কাঁষকার্ষের পত্তন হল, শহর গড়ে উঠল 
এবং সমাজে শ্রমাঁবভাগ দেখা 'দিল। কিন্তু ষতই এাগয়ে গিয়োছ ততই রাজ্য-সাম্তাজোর গোলক- 
ধাঁধায়, পড়ে আসল গাঁতপথের খেই হারিয়ে ফেলোছ। আমরা শুধু ইতিহাসের ন্লোতটা উপর 
উপর ছুয়ে এসৌছ অর্থাৎ অতীতের কগুকালটাই কেবল তোমার সামনে ধরোছ। ইচ্ছে ছিল গায়ে 
পন্তমাংস জুড়ে দিয়ে সেটাকে জীবন্ত করে তোমাকে দেখাব। 

“কিন্তু মনে হচ্ছে সে শান্ত আমার নেই, কাজেই সে কাঁঠন কাজাঁট তোমার আপন কল্পনার 
সাহায্যে নজেকেই করে 'নতে হবে। ভালো ভালো বই থেকে তুম নিজেই তো অতাঁতের হাতহাঙ্গ 
পড়ে নিতে পারো, আমার আর লেখার দরকার কঃ তবু নিজেকে সম্পূর্ণ সন্দেহমূন্ত করতে 
পারছি নে বলেই লিখে চলেছি, বোধ কার পরেও 'লিখব। লিখব বলে তোমাকে কথা 'দয়োছলাম, 
তা আমার মনে আছে; সেই কথা অবশ্যই রাখবার চেম্টা করব। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো প্রলোভম 
হল, তোমার কাছে 'চাঠি লেখার। আনন্দ। লখতে বসলেই মনে হয়, তুমি আমার পাশে বসে আছ, 
আর আমরা দুজনে মিলে কথা বলাছি। 

আদিম মানুষ যখন প্রথম জঙ্গল থেকে টলতে টলতে বোরয়ে এল সেই থেকে তার চলার 
শেষ নেই। এঁ চলার পথের কথাই বলাছলাম-_বহ্‌ সহম্র বৎসরের দীর্ঘ পথ আঁতিব্রমণের 
কাহিনী । অথচ যাঁদ পৃথিবীর কাহনীর সঙ্গে তুলনা করো তবে এটা আতি যৎসামান্য পময়, কারণ 
তারও পূর্বে কত যুগ যুগ, কত অযধৃত বৎসর কেটে গেছে যখন মানুষের জল্মই হয় 'নি। 'কল্তু 
আমাদের কারবার মানুষকে 'নয়ে, কারণ তার আগে তলব প্রাণীর স্াষ্ট হয়েছে তাদের চেয়ে সে 
শ্রে্ঠ। মানুষ শ্রে্ঠ কারণ তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে একাঁট নূতন 'জানসের উদ্ভব 
হুয়েছে। সেটি হচ্ছে মানুষের মন--তার কৌত্হল-_অজানাকে জানবার আকাত্ক্ষা। সেই আদিকাল 
থেকে শুরু হয়েছে মানুষের জানবার প্রয়াস। একটি ছোট্ট শিশুকে লক্ষ্য করে দেখো, কশ বিস্ময়ের 
দুষ্টতে সে তার চার দিকে তাকায়, আস্তে আস্তে চার দিকের লোকজন 'জানসপনর চিনতে শুরু করে, 
দেখে দেখে শেখে। একাঁট ছোট্ট মেয়েকেই দেখো-না সে যাঁদ সস্ধথমনা এবং কৌতূহলী হয় 
তবে হাজার বিষয়ে হাজার রকম প্রশ্ন করে উদ্ব্স্ত করবে। 'ঠিক তেমাঁন সেই আদ যুগে হখন 
ইতিহাসের কেবলমার শুরু এবং মানুষের সবে শৈশব তখন পরবটা ছিল তার চোখে একেবারে 
নূতন, 'বজ্ময়কর এবং বোধ কার ভয়াবহ । সেও তখন এমান 'বচ্মন্নের দৃছ্টিতে চার দিকে তাঁকিয়েছে, 
কৌতূহল দিবাত্তর জন্য কত প্রন করেছে। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস কয়েছে। তা ছাড়া কাকে 
জজ্ঞেস করবে, কে জবাব দেবে; সেই-ষে বলোছি, মন- লে এক অত্যাশ্চর্য [জানস, তারই সাহায্যে 
ধীরে ধীরে ঠেকে ঠেকে আঁভিজ্ঞতা সপ্চয় করেছে, আর সেই আঁতজ্ঞতা থেকেই সে যাক্ছয সব 
1শখেছে। সেই আঁদকাল থেকে আজ পর্থুল্ত মানুষের কৌতূহলের 'নর্বা্ত নেই। যহ: 'জানস 
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সে শিখেছে, কিন্তু এখনও ঢের শেখবার আছে। নৃতনের সন্ধানে যতই সে এগিয়ে যাচ্ছে, বহ- 
1বস্তৃত অজানার রাজ্য ততই চোখের সামনে দেখা 'দচ্ছে। সে রাজ্যের শেষ সীমানা এখনও বহু 
বহু দূরে-মোটেই তার শেষ আছে কি না কে জানে! 

এই-যে মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা, সেটা কী? ক সে জানতে চায়, কোথায়ই-বা সে চলেছে? 
হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেম্টা করেছে । ধর্ম বলো, দর্শন বলো, বিজ্ঞান 
বলো, সকলেই এ প্রশ্নের বিচার করেছে, অনেক ব্ুকমের জবাবও 'দয়েছে। সেসব জবাবের কথা বলে 
তোমাকে 'মহ্াঁমাঁছ ভোগাতে চাই নে, তার কারণ আম 'ানজেই ওসব ব্যাপার ভালো করে বাঁঝ নে। 
ধর্ম মোটামুটি এর জবাব দেবাব চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার মধ্যে গোঁড়ীম আছে। কারণ, ধর্ম 
মানুষের মনকে আমল না দিয়ে জোর-জবরদস্তিতে তার মতামতকে মানৃষের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা 
করেছে। আর বিজ্ঞান আমতা-আমতা করে কিছু বলেছে, স্বানীশচতভাবে 'িকছু বলে 'ন। বিজ্ঞান 
স্বভাবতই মানুষের মনকে প্রাধান্য দেয় এবং সত্যকে যশীন্তাবচার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। বলা 
বাহুল্য, আমি নিজে বিজ্ঞানের পদ্ধাঁতিটাকেই গ্রহশীয় বলে মনে করি। 

মানুষের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সৃনিশ্চিতভাবে দিছ? বলবার ক্ষমতা আমাদের নেই; 
তধে এইটুকু দেখা গেছে, মানুষের জ্ঞানীপপাসা দুটি 'বাভন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। মানুষ যেমন 
বাইরেন দিকে তাঁকয়েছে' তেমাঁন অন্তরের দিকেও? বাহঃগ্রকাতির রহস্য উল্বাটনের চেষ্টা করেছে, 
আবার সম্গে সঙ্গে নিজেকেও বাঝবার চেষ্টা করেছে। মূলতঃ দেখতে গেলে জিনিসটা একই, 
কারণ মানষ প্রকীতিরই অংশাবশেষ। প্রাচীন ভারত এবং গ্রীসদেশের জ্ঞানীব্যন্তিরা বলেছেন, 
'আত্মানং 'বাষ্ধ', অর্থাৎ নিজেকে জানো। পুরাকালে ভারতীয় আর্ধগণ যে 'বিশৃল অধ্যবসায়ের 
সঙ্গে জ্ঞানাশ্বেষণে প্রবৃত্ত হয়োছিলেন তার হাতহাস উপপাঁনষদগ্রল্থে 'লাপবন্থ আছে। আর প্রকীতিকে 
জানবার যে চেস্টা সেটা 'বিজ্ঞানরাজ্যের অন্তভুর্জ, এবং বিজ্ঞান এ বিষয় কতদূর অগ্রসর হয়েছে 
ধর্তমান পৃঁথবীই তার প্রমাণ । বিজ্ঞানের বাহ ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে এবং জ্ঞানের এই দুই ধারাকে 
এক জায়গায় সংযুন্ত করবার চেস্টা করছে। দূরতম নক্ষত্রের প্রাতও তার নিশ্চিত দাষ্ট প্রসাবিত 
হয়েছে, এবং ক্ষুদ্বাতক্ষুদ্ু অত্যাশ্র্য অণুপরমাণুব সন্ধান আমাদের জানয়েছে, যার থেকে এই 
বিশ্বের সবাক সদ্টি হয়েছে। 

মানুষের মনই তাকে পথ দোঁখয়ে নিয়ে গেছে এই অনন্ত জিজ্ঞাসার পথে। 'বিশ্বপ্রকাতিকে 
ঘত বোশ করে জানতে পেরেছে ততই বোঁশ করে তাকে 'নজেয় প্রয়োজনে লাগিয়েছে, আর সেই 
পাঁরমাণে তার শান্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য অনেক সময় সে শান্তর অপব্যবহারও সে করেছে। 
বিজ্ঞানের সাহায্যে সে সাংঘাঁতক স্ব মরণাস্ঘ আঁবচ্কার করেছে, তাতে আপন জনকেই 'বিনাশ 
করেছে এবং যে সভ্যতা সে এত যত গড়ে তুলোছিল তাকেই ধংস করতে উদ্যত হয়েছে। 


&৭ 
খৃন্টোততর হাজার বছর 


১১ই জুন, ১৯৩২ 


আমরা এ পর্যন্ত যতদূর এগিয়েছি তাতে এখানটায় একটু থেমে চার ?দকটা একবায় তাকিয়ে 
দলে হয়। আমরা কতদূর এসোছ, এখন কোন্খানটায় আছি, পাঁথবার চেহারাটা এখন কেমন 
হয়েছে, একবার দেখলে হয়। এসো-না, আমকা আলাদশনের মন্মপৃত কার্পেটটায় বসে একবার 
সে যুগের দ্বীনয়াটা ধাঁ করে দেখে আঁস। 

প্রথম হাজার বছর আমরা পার হয়ে এসোছ। কোনো কোনো দেশের বেলায় 
হয়তো, আর-একট: বোঁশই এগয়েছি, আবার কোনো দেশের বেলার [পাঁছিয়ে আঁছ, অর্থাৎ হাজার 
বছরের কথা এখনও বলা হয় নি। 


খূন্টোত্তর হাজার বছর ১৪৯ 


এশিয়ার চীনদেশে দেখাঁছ তখন সুঙ-বংশ রাজত্ব করছে। লাবখ্যাত তাঙ-বংশের রাজত্ব- 
কাল শেষ হয়েছে। সুঙ্দের আমলে দেশের 'ভতরে চলছে আত্মকলহ, গঁদকে আবার উত্তর-অণ্ল 
থেকে খিতান নামে এক অসভ্য জাতি তাদের দেশ আক্রমগ করেছে । দেড় শো বছর পর্যন্ত তারা 
কোনোরকমে শন্লুর আক্রমণ প্রাতরোধ করোছিল, কিন্তু শেষে এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে বাধ্য হয়ে 
দেশরক্ষার জন্য তাতার বা কিন নামে অপর এক বর্বর জাতির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হল । 
িকন-রা সাহায্য করতে এসে সে দেশেই থেকে গেল, মাঝখান থেকে বেচাঁর সুঙদের জায়গা ছেড়ে 
দয়ে দাক্ষণ-চশীনে সরে পড়তে হল। সেখানে কোণঠাসা অবস্থায় আরও শ-দেড়েক বছর তারা রাজত্ব 
করল। এ সময়টাতে ও দেশে নানারকম শজ্পের খুব উল্লৃতি হয়। চিন্নাবদ্যা এবং চশনেমাটির দুধের 
প্রস্তুতপ্রণালশ বিশেষভাবে প্রচালত হয়োছল। 

কোরয়াতে কিছুকাল ভাগ-বাঁটোয়ারা আর দ্বন্দের পর ৯৩৫ খজ্টাব্দে একটা বন্ধ স্বাধশন 
রাজ্যের পত্তন হয়, সে রাজ্য স্থান্ন হল অনেক কাল, প্রায় সাড়ে চার শো বছছর। চানঘেশের কাছ 
থেকে কোয়া তার সভ্যতা, শিজ্প এবং রাজ্যশাসনপ্রপালীর অনেক উপাদান গ্রহণ করেছিল। তার 
ছার জাপানের ধর্ম এবং আংীশকভাবে শিল্পও চীনদেশের মারফত ভারতবর্ষের থেকে পাওয়া। 
সুদ প্রাচ্যে অবাস্থত জাপান, যেন এশিয়ার প্রহরশর মতো। বাঁক জগখটা থেকে বাচ্ছা হয়ে 
[জের অস্তিত্ব রক্ষা করছিল। সেখানে তখন ফৃঁজিআরা-বংশের প্রাধান্য । সম্রাট কিছুদিন আগেও 
গোম্ঠীপাঁতর হ্তোই ছিলেন, ইদানীং তাঁর পদমর্যাদা [কিছু বেড়েছিল, তা হলেও তাঁর ক্ষমতা 
এমন-কছু ছিল না। 

মালয়োশিয়াতে ভারতীয় উপাঁনবেশগীল সমৃদ্ধ হয়ে উঠাঁছিল। কম্বোডিয়া আর তার 
রাজধানী আঙ্কোর তখন শান্ত ও উন্নাতির শীর্ধে। সমমান্রাতে শ্রীবজয়া ছিল একাঁট বৃহৎ বৌদ্ধ 
সামাজ্যের রাজধানী, সমস্ত প্রাচ্য দ্বীপগল তাবই আয়ন্তাধনে থেকে 'নিজেদেব মধ্যে প্রচুর ব্যবসা- 
ধাঁণজ্য চালাত। পূর্বযবদ্বীপে ছল একটি স্বাধীন 'হন্দুরাজ্য; অজ্পাঁদন পরেই এট প্রবল হযে 
উঠে শ্রীবজয়ার সঙ্গে বাণিজ্য এবং বাণজ্যলব্ধ ধনসম্পদ 'নয়ে প্রাতযোগতা করে আধ্বানক 
ইউরোপণয় জাতিদের মতো দারুণ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিল, আর শেষে তাকে জয় করে ধংস করে 'দিল। 

ভারতবর্ষের উত্তর এবং দাক্ষিণাদক কিছুকাল ধরে পরস্পর থেকে 'বাচ্ছ্ন্ন হয়েই ছিল, এখন 
ব্যবধান আরও বাড়ল। উত্তর-ভারতে গঞজজানর মাহমুদ বার বার হানা 'দয়ে ধংস এবং লৃঠতরাজ 
চালাচ্ছলেন। প্রচুর ধনরত্ন কেড়ে ?নয়ে 'তাঁন পাঞ্জাবকে নিজ রাজ্যের অন্তভূর্ত করে 'নলেন। দাঁক্ষিণে 
দেখতে পাচ্ছি, রাজরাজ আর তাঁর পত্র রাজেন্দ্রের অধীনে চোলরাজ্য 'বস্তৃত ও শান্তশালশ হয়ে 
উঠছে। দাক্ষণ-ভারত জুড়ে তাঁদের প্রাতপাঁস্ত, আরবসাগর আর বঙ্গোপসাগরে তাঁদের নোবহর 
সদর্পে ঘুরে বেড়াত; সিংহল, দাক্ষিণ-ব্রহন এবং বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাঁরা বিজয়-অভিযান 
চালিয়োছলেন। 


মধ্য আর পশ্চিম-এশিয়ায় দেখতে পাচ্ছি, বোগদাদের আব্বাঁস-সান্সাজ্যের ধবংসাবশেষ। বোগদাদ 
1কল্তু তখনও সমৃদ্ধ, আর প্রকৃতপক্ষে নূতন সেলজ.ক-তুর্ক বাদশাদের আমলে তার ক্ষমতা বেড়েই 
চলেন্ছে। িল্তু পুরোনো সাম্ত্রাজ্যাটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড রাজত্বে বিভন্ত হয়ে শিয়োছল। ইসলাম' 
বলতে তখন আর একাট সাম্রা্জ্যকে বোঝাত না, ইসলাম হয়ে পড়েছে কেবলমা বহু দেশ ও জাতির 
ধর্ম। আধ্বাসি-সান্রাজ্যের ধবংসাবশেষ থেকে গড়ে উঠেছে গঞ্জান-রাজ্য, এ রাজোর বাদশা মাহমুদ 
এখান থেকেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে হুড়মূড় করে ভারতবর্ষের উপরে এসে পড়লেন। সাম্রাজ্য ভেঙে 
গেলেও বোগদাদ 'কল্তু বৃহৎ নগরীর মর্ধাদা' হারাল না, দূরদূরাষ্তর থেকে শিল্পী আর জ্ঞানীর! 
তখনও সেখানে আসতেন। বোখারা, সমরখন্দ্‌, বল্‌খ্‌ এবং আরও কত বড়ো বড়ো প্রসিম্থ শহরও 
দে সময় মধ্য-এশিয়ায় গড়ে উঠোছল। নিজেদের মধ্যে তাদের প্রচুর ব্যবসাবাঁপজ্য চলত, বড়ো বড়ে। 
ফ্যারাভান এক শহর থেকে অন্য শহরে পণাদুষ্য নিয়ে আলত। 

মঙ্গোলিকাতে ও তার চন্ম পাশে নৃতন যাযাবর জাতিরা দলে ভার আর শা্তস্মলশ হয়ে 
উঠল, দু শো বছর পরে তারাই সারা এশিয়ার আভষান চালয়েছিল। মধ্য এবং পাঁশ্িদ-এশিরায় তখন 
খারা শান্বশালশ জাতি তারাও বাধাবরদের জন্মভূমি মধা-এশিযা থেকেই এসোঁছল। চালাদের তাড়া 





খুট্টোত্তর হাজার বছর ১৫৯ 


খেয়ে তারা পধ্চিমাদকে ছাঁড়য়ে পড়েছিল; কিছু শিয়োছল ইউরোপে, 'কছু এসোঁছল ভারতবর্ষে। 
দেখা গেল, তাড়া থেয়ে পশ্চিমে এসে সেলজুক তুর্করা বোগদাদের সাম্মাজ্যকে আবার সমৃদ্ধ করে 
তুলল এবং কন্স্টা্টিনোপলে পূর্ব রোম-সান্রাজ্যের উপর আক্রমণ করে তাকে হারিয়ে 'দিল। 

এশিয়ার সম্বন্ধে এইটুকুই। লোহতসাগরের ওপারে ছিল 'মশর, সে বোগদাদের অধশন নম্ম। 
সেখানকার বাদশা নিজেকে একজন স্বতন্ত্র খাঁলফা বলে প্রচার করেছিলেন। উত্তর-আফ্রকাও তখন 
স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে । 'জিন্রাল্টার প্রণালশ পোঁরিয়ে স্পেনেও তখন কর্‌টুবা অথবা 
কর্‌্ডোবা নামে একটি স্বাধীন মুসালিম রাষ্ট্র ছিল, সেই রাম্টের আধপাঁতকে বলা হত আসর । 
এর সম্বন্ধে পরে তোমাকে কিছ? বলতে হবে। কিন্তু আব্বাস খাঁলফারা যখন প্রাতপািশাল" 
হয়ে উঠাঁছল তখনও যে স্পেন তাদের কাছে নাত স্বীকার করে নি, সে কথা তো তুমি আগেই 
শুনেছ। সে সময় থেকে স্পেন স্বাধশনই ছল। অনেকদিন আগে তার ফ্রান্স জয় করার চেঙ্টা 
চার্লস মটেলি ব্যর্থ করে দেন। এবাব স্পেনের উত্তরের খৃষ্টান রাজ্যগুলির মুসলমান রাজ্য আক্রমণ 
করার পালা; যতই সময় যেতে লাগল ততই তারা বেশি সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালাতে লাগল । 
কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমিরের অধীনে কর্টূবা একটি বড়ো আর উন্নাতিশশল রাষ্ট্র 
ইউরোপের দেশগ্ীল থেকে সভ্যতা আব বিজ্ঞানে দে অনেক এাঁশয়ে আছে! স্পেন ছাড়া ইউরোপের 
বাঁক অংশটা তখন কতকগ্দীল খণ্ড খণ্ড খঙ্টান-রাজ্যে বিভন্ত ছিল। খম্টান্ধর্ম এর মধ্যেই 
সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে; বীর, দেবতা আর দেবীদের পুরোনো ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। 
ইউরোপের আধুনিক দেশগৃুলি তখন গড়ে উঠছিল। ১৯৮৭ অব্দে হিউ ক্যাপেটের অধশনে 
ক্রান্সকে দেখতে পাচ্ছি। ইংলশ্ডে রাজত্ব করছিলেন 'ক্যাঁনউট দি ডেন*_সে ১০১৬ খন্টাব্দের 
কথা। সমুদ্রুতরঞ্গকে প্রাতহত হবার জন্যে আদেশ করোছিলেন বলে এ“র প্রাসাম্ধ অআছে। এর 
পণ্ঠাশ বছর পরে নরম্যাশ্ডি থেকে উইিয়ম দি কগুকারার'এর আঁবর্ভাব হয়। জর্মীন ছিল পাব 
রোমান-সামাজোর অংশাবশেষ, সমস্ত দেশটা অনেকগ্াল ছোটো ছোটে রাজ্যে িভন্ত ছিল, কিন্তু 
তবু সবগুঁল মিলে যে একটা দেশ হয়ে উঠবে তারও সূচনা দেখা যাঁচ্ছল। রাশিয়া পৃরবাঁদকে 
রাজ্যবিস্তার করে তার রণতরীব সাহায্যে কন্স্টাপ্টিনোপূল আঁধকার করার তালে ছিল। 
কন্স্টাশ্টিনোপলের প্রাত রাশিয়ার সর্বদাই আশ্চর্য আকর্ষণ দেখা গেছে, এই সময় থেকেই তার 
সৃচনা। এক হাজার বছর ধরে ক্রমাগত সে এই নগরটি লাভ করাব চেম্টা কবে এসেছে । শেষ 
পর্যন্ত চোদ্দ বছর আগেও মহাযুদ্ধের সুযোগ 'নিয়ে এটিকে পাবাব আশা পোষণ কবেছে। কিন্তু 
হঠাৎ বিপ্লব এসে প্রাচশন রাশিয়ার সমস্ত সংকজ্প ভেস্তে দিল। 

নয় শো বছর আগেকার ইউরোপের মানচিত্রে মেগায়ারদের বাসস্থান পোল্যান্ড এবং 
হাঞ্গেরকেও দেখতে পাবে, আর পাবে বুলগেরিয়ান এবং সার্বদের রাজ্য । পূর্ব রোমান-সাম্রাজ্যকে 
বহুশনুপাঁরবৃত দেখতে পাবে, কিন্তু তব তখনও তাব আস্তত্ব লুপ্ত হয় নি। রূশবা একে 
আক্রমণ করছিল, বুলগোরিয়ানরা এর উপর উপদ্রব করাছল, নরম্যানরা একে উত্ত্ন্ত করে তুলাছল; 
এদের সবার চেয়ে ভীষণ সেলজুক তৃর্কিদের হাতে এখন এর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠল । 
দিল্তু এত শন্লুতা আর অস্মাবধা সত্ত্বেও এ রাজ্যের পতন হতে আরও চার শো বছর লেগেছিল। 
কন্স্টাশ্টিনোপ্লের সুদড় অবস্থান দেখলেই এই অল্ভূত ব্যাপারের কিছুটা কারণ বোঝা বাবে। 
এই সুন্দর অবস্থাতির জন্যই একে অধিকার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এর আরও একটা 
কারণ 'ছিল, গ্রশকদের আবিষ্কৃত আত্মরক্ষার এক অভিনব উপায়॥। এটী ছিল 'গ্রশক ফায়ার” নামে 
একটা 'জানস, জলের স্পর্শ পেলেই এটা জলে উঠত। এই গ্রশক ফায়ারের সাহায্যেই 
কন্স্টাশ্টিনোপুলের আঁধবাসশরা আক্রমণকারণী সৈন্যদলকে 'বধস্ত করে দত, বস্ফরাস পোরিয়ে 


খন্টেশয় হাজার অব্দের শেষে এই ছিল ইউরোপের মানচিন্ন। নর্থম্যান বা নরম্যানরা তাদের 
জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরের তাঁবুবত্ণ স্থানে আর মাঝদরিয়ায় জাহাজশুির উপর উৎপাত এবং 
জুঠতরজ করছে, এও দেখতে পাবে। বার বার সফল হয়ে এদের প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে" উঠছিল। 
ফ্রান্সের পশ্চিমে নরম্যাপ্ডিতে তারা আর্ধাম্ঠত হয়োছিল, এই ঘর্ণাট থেকে তারা ইংলপ্ড জয় করেছিল। 


৯৫২ 1ব*্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


মুসলমানদের কাছ থেকে 'সাঁসাল কেড়ে নিয়ে তার সঞ্গে দাক্ষিণ-ইতালি যু্ত করে তারা 'সিসিলিয়া 
নামে একটি রাজযেরও পত্তন করোছল। 

মধ্য-ইউরোপে উত্তরসাগর থেকে রোম পর্যন্তি নিশ্চিন্ত আরামে বিরাজ করছিল পাঁবন্ন রোমান- 
সান্তাজয, এর অনেকগৃলি ছোটো ছোটো রাজ্যের সার্বভৌম আঁধপাঁত ছিলেন সম্াট। এই জর্মন- 
সম্জাট আর রোমের পোপের মধ্যে কতৃর্ব নিয়ে রেষারেষির আর অন্ত ছিল না। কথনও কখনও সম্রাট 
প্রাধান্য লাভ করতেন, কখনও আবার পোপই প্রধান হয়ে উঠতেন, কিন্তু ধারে ধীরে পোপদেরই 
ক্ষমতা বেড়ে গেল। তাঁদের এক মারাত্মক অস্ ছিল, সমাজচ্যুত করে দেবার ভয় দেখানো, অর্থাৎ 
তাঁরা যে-কোনো লোককে সমাজ থেকে বের করে তাকে আইনের আশ্রয় থেকে বাণ্চিত করতে 
পারতেন। একজন সগ্তাটকে সাঁত্যসাঁত্য এতদূর অপদস্থ করা হয়োছল বে পোপের কাছে ক্ষমাভক্ষা 
করায় জন্য তাঁকে খাঁল পায়ে বরফের উপর 'দিয়ে হেটে ইতাঁলর কেনোসাতে তাঁর বাঁড়তে যেতে 
হয়োছল, আর যতক্ষণ পোপ তাকে ভিতরে ঢূকবার অনৃমাত দেন 'ন ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা 
ধরতে হয়েছিল! 

ইউরোপের দেশগ্লি গড়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাদের চেহারা এখনকার চেয়ে অনেক 
আলাদা, অল্তত 'জাতগুজির মধ্যে অনেক প্রভেদ রয়েছে। তারা 'নজেদের ফরাসি, ইংরেজ বা জর্মন 
বলে আভিহত করত না। বেচাঁর কৃষকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনশয়। তারা দেশ অথবা 
দেশের প্রাকীতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানত না, তারা শুধু জানত তারা তাদের প্রভুর দাস আর 
প্রভুর আদেশ তাদের পালন করতেই হবে। আঁভজাতদের পাঁরচয় জিজ্ঞেস করলে শোনা যেত, 
তাঁরা হচ্ছেন অমুক জায়গার লর্ড অর্থাৎ সামন্ত রাজা), তাঁদের উপরেও আছেন আবার কোনো 
ধড়ো লর্ড বা স্বয়ং সম্রাট। সারা ইউরোপ জুড়ে এই ছিল সামন্ততল্মের রূপ। 

জর্মীন এবং বিশেষভাবে উত্তর-ইতাঁলতে বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। 
প্যারস-শহরও তখন খুব সমৃস্ধ। এই শহরগুঁল ছল ব্যবসাবাঁণজ্যের কেন্দ্রস্থল, আর দেশের 
ধনদৌলত ওগুলিতেই 1গয়ে জমা হত। এই শহরগ্ীল সামল্তরাজাদের আমল দিত না, উভয়ের 
মধ্যে সর্বদাই রেষারোধ চলত, শেষ পর্ষ্ত ধনদৌলতেরই জিত হল । সামল্তরাজাদের কাছে ধার- 
দেওয়া টাকা থেকে তারা নানারকম সুবিধা আর ক্ষমতা আদায় করে 'নল। কাজেই ধরে ধখরে 
নূতন একাঁট সম্প্রদায় গড়ে উঠল, সামন্ততাল্লক ব্যবস্থার সঙ্গে তার খাপ খেত না। 

এভাবে দেখতে পাই, ইউরোপের সমাজব্যবস্থা সামন্ততল্লের গঠন-ভেদে কতকগুলি স্তরে 
বিভন্ত হয়ে পড়ল এবং খষ্টীয় ধর্মযাজক-সম্প্রদায় বা চার্চ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে অনুমোদন এবং 
অনুগ্রহ দান করলেন। সারা ইউরোপ জুড়ে কোনো জাতীয়তার অনুভূতি 'ছিল না, 'কল্তু বিশেষ 
করে উচ্চশ্রেপীর মধো থজ্টান ধর্ম সম্বন্ধে এমন একটা অনুভূতি ছল যে এরই ফলে সমস্ত 
থূছ্টান রাজ্যগাঁল একতাবদ্ধ হয়ে গেল। ধর্মযাজক-সম্প্রদায় এই ভাবট প্রচারে সাহায্য করতে 
লাগ্গলেন, কারণ এর ফলে এই সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বেড়ে যাবার আর পাঁশ্চম-ইউনোপের ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের একচ্ছর আধপাতি পোপেরও শাশ্তশালশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা 'ছিল। এ কথা মনে রাখতে 
হবে ষে রোম কন্স্টান্টিনোপূল এবং পূর্বরোমান-সান্সাজা থেকে আলাদা হয়ে এসোঁছিল। 
ফনস্টাস্টিনোপূলে তখন পৃরোনো গোঁড়া সম্প্রদায়ের আধিপত্য, আর রুশদেশও আপনার ধর্ম 
ধ্যাপারে তারই অনুগত 'ছল। কন্স্টাস্টিনোপলের গ্রশকরা পোপকে আমল দেয় 'ন। 

িচ্তু বখন কনস্টান্টিনোপ্লের চার দিক শুরা িরে ফেলেছে, াবশেষত খন দেলজুক 
ভুঁকিরা তার আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়র়েছে, সেই বিপদের সময় নিজের গর্ব এবং রোমের প্রা 
বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে বিধমর্শ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে পোপের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করোছিল। 
রোমে তখন 'হলডে ত্রাশ্ড নামে একজন শান্তশালশ পোপ ছিলেন, পরে তানই পোপ সপ্তম গ্রেগয়ি 
বলে খ্যাত হন। বরফের মধ্যে দিয়ে খাল পায়ে গার্ধত জর্মন-সস্ভাটকে কেনোসাতে এপরই কাছে 
যেতে হযসেছিল। 
| আর-একটি ঘটনাতেও তখন খন্ট-ইউরোপের চিন্তাধারা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠোছল। অনে 
'খর্ধপ্রাণ খৃষ্টান াব্বাস করতেন বে খক্টের জল্মের এক 21201৩20020 হোজার বছর) পরে 


ইউরেশীয় হাতহাসের পুনরাবৃত্তি ১৫৩ 


পাঁথবীর শেষ, হয়ে যাবে । 111019010 (োঘলোনয়াম্‌) কথার মানে হল-হাজার বছর । দুটি 
লাতিন শব্দ থেকে এর উৎ্পাত্ত। 141118 অর্থ হাজার, আর 92155 মানে বছর। এক 1/116- 
10221৮0 পরে পৃথিবীর শেষ হয়ে বাবে ধারণা ছিল বলেই, কথাটির অথ" হয়ে দাঁড়াল-_ভালের 
দিকে পৃঁথবীর আকাঁম্মক পাঁরবর্তন। তোমাকে বলোছ, ইউরোপের তখন চরম দুরবস্থা, 
04171904চপ্্এর আশা অনেক দূ্গতদের মনে সান্ছনা এনে দিত। পৃথিবীর শেষ সময়ে পরি 
ভুমিতে থাকবে বলে অনেকে জাঁমজমা 'বাকু করে প্যালেস্টাইনে পাড় দিল। 

কিন্তু পৃথিবীর শেষ দন আর এল না। যে হাজার হাজার তশর্থযাতী জেরুজালেমে 
গয়োছল তুর্করা তাদের প্রাত দুর্ব্যবহার আর উৎপশড়ন করতে লাগল । তারা ক্রোধ আর অপমানের 
বোঝা নিয়ে ইউরোপে ফিরে এল এবং পাঁবন্র ভাঁমিতে তাদের দুর্দশার কাহিনী সব জায়গায় ছাড়িয়ে 
পড়ল। মুসলমানদের হাত থেকে পাঁবন্র নগরী জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য বিশেষভাবে প্রচার 
ধরে বেড়াতে লাগলেন তপস্বশ পিটার নামে দশ্ডধারী এক বিখ্যাত তপর্থযারশ। খনম্টান-সমাজের 
মধ্যে ক্রোধ আর উৎসাহের মান্রা বেড়েই চলেছে দেখে পোপ ঠিক করলেন, 'তাঁনই আন্দোলনের 

করবেন। 

ঠিক এই সময়েই জেরুজালেম থেকে 'বিধমর্দের বিরুদ্ধে সাহাযোর জন্য আবেদন এল। 
সারা খৃন্টান-সমাজ, রোমান এবং গ্রক, উভয়েই যেন তুঁকিদের অগ্রশ্গমনে বাধা দেবার জন্য 'মালত 
হয়ে দাঁড়াল। ১০৯৫ অন্দে নিখিল খজ্টয় ধর্মযাজক-সম্প্রদদায় পাত্র জেরুজালেম-নগরশী ভন্ধার 
করবার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মঘৃদ্ধ ঘোষণার সংকক্প করল। এমাঁন করেই ইসলামের 
বিরুদ্ধে খঙ্টানদের, বাঁকা চাঁদের বিরুদ্ধে ক্রুশের যুদ্ধ বা ক্রুসেডের সনন্তরপাত হল। 


&৮ 
ইউরেশশীয় ইতিহাসের পনরাবৃত্ত 


১২ই জুন, ১৯৩২ 


সারা পৃথিবীটাকে আমাদের সংক্ষেপে দেখা হয়ে গেছে_খস্টের হাজার বছর পরেকার এশিয়া 
ইউরোপ এবং আঁফ্রকার কিছুটা আমরা দেখোছ। তবু আর-একবার দেখা যাক। 

এশিয়া। ভারতবর্ষ এবং চশনদেশের পুরোনো সভ্যতা তখনও নিরবচ্ছন্ন সমৃদ্ধির পথে। 
মালরোশয়া এবং কম্বোঁডিয়্াতে ভারতশয় সংস্কাতি ছাঁড়য়ে পড়ে সেখানে প্রচুর ফল ফালয়েছে। 
চশনদেশের সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে কোরিয়া, জাপান এবং আংশিকভাবে মালয়োশয়াতে। এশিয়ার, 
পাঁশচমভাগে আরব, প্যালেস্টাইন, 'সারয়্া এবং মেসোপটেমিয়াতে আরবীয় সভ্যতার আধিপত্য; 
পারশ্যদেশে পুরোনো পারাশক সভ্যতার 'সম্গে নবতর আরবীয় ভ্যতার 'মলন ঘটেছে । মধ্য- 
এশিয়ার কতকশাীল দেশ এই '্মাশ্রত আরব্য-পারাঁশক সভ্যতাকে গ্রহণ করে লালন করছে, তার উপর 
পড়েছে ভারতবর্ষ এবং চশনদেশেরও কিছু প্রভাব । এই সবগ্াল দেশেরই সভ্যতা বেশ উন্চস্তরের, 
তাদের বাণিজ্য, শিল্পও উন্নত হয়ে উঠ্ভছিল। চার দিকে বড়ো বড়ো শহর, 'বখ্যাত 'বশ্বাবদ্যালয়- 


এবার ইউরোপ । এশিয়ার উন্নাতশীল দেশগ্ালর তুলনায় ইউরোপ তখন অন্ূশ্লত এবং 
আর্ধসভ্য। পুরোনো গ্রক-রোমক সভ্যতা শুধু, সুদূর অতীতের স্মৃতি হয়ে দাঁড়য়েছে। তার 
[ক্ষার মূল্য গেছে কমে, শিঞ্চপের নিদর্শনও তেমন-কছু নেই, বাঁণজ্যে সে এীশক্সার বহু পিছনে 
পড়ে আছে। দুটি জায়গায় মা দেখা যাচ্ছিল আলোর রেখা। আরবদের অধশনে স্পেন আরব- 
সভ্যতার গৌরবের [দনগলির উত্তরাধিকার বহন করছিল; আর, এশিয়া ও ইউরোপের সশমারেখার 


১৪ খবশ্ব-হাতহাস প্রসঞ্গ 


দাঁড়িয়ে ছিল কন্স্টাণ্টিনোপ্ল্। তারও গৌরব ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসাঁছল, কল্তু তব 
তখনও সে বৃহৎ এবং জনবহুল নগরশর মর্যাদা হারায় নি। ইউরোপের আধিকাংশ জারগা জুড়ে 
অব্যবস্থা চলেছে, প্রচলিত সামল্ততন্দ্ের ফলে নাইট এবং লর্ডভরা যেন নিজেদের আধকারের মধ্যে 
এক-একজন ছোটোখাটো রাজা । প্রাচশন সামাজ্যের রাজধানী রোম এক সময়ে একাঁট গ্রামের মতোই 
ছোটো হয়ে পড়োছল, পুরোনো কলোঁসয়া হয়ে উঠোছল বন্যজন্তুর বাসস্থান। এখন আঁবাশ্য 
গাবার তার শ্রীবাদ্ধ হাচ্ছিল। 

কাজেই খৃন্টের হাজার বছর পরে এশিয়া এবং ইউরোপ দুটি মহাদেশের তুলনা করলে দেখতে, 
এশিয়াই অনেক এগিয়ে আছে। 

এসো, আর-একবার তাকিয়ে জানিসটাকে তাঁলয়ে দেখি । দেখতে পাবে, আপাতদৃষ্টিতে 
এশিয়াকে বতটা ভালো মনে হচ্ছে ততটা ভালো সে নেই। প্রাচীন সভ্যতার দুই ধাব্রশ ভারতবর্ষ ও 
চশনদেশ 'িপদগ্রস্ত। শুধু বাইরের শল্লুর আক্রমণই তাদের 'বপদের কারণ নয়, এ বিপদ আরও 
বাস্তব । এটা তাদের জীবনীশান্ত এবং বীর্য শুষে 'নাচ্ছল। পশ্চিমে আরবদেব গৌববের দিনও শেষ 
হয়ে এসেছে । সেলজুকরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিল সত্য, 'কল্তু তাদের এই উন্নাতি কেবলমান্র 
যুদ্ধোদামেরই ফল। ভারতবর্ষ, চশন, পারশ্য অথবা আরবের মতো তারা এাঁশয়ার সংস্কৃতির 
প্রাতনাধ নয়, তারা যেন এশয়ার সমরপ্রাতভা। এশিয়ার সব জায়গায় প্রাচীন সসভ্য জাতিদের 
উদ্যম যেন 'মিইয়ে আসছে। তারা 'নজেদের প্রাত আস্থা হারিয়ে শুধু আত্মরক্ষায় ব্স্ত। নূতন 
উদ্যম 'নয়ে ষে নূতন শাল্তশালশ জাতিদের অভ্যু্থান হচ্ছিল, তারা এ্রাশয়ার এই প্রাচীন জাতদের 
ছয় করেছে, ইউরোপও তাদের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত । কল্তু তাদের নেই সভ্যতার কোনো 
নূতন উপাদান বা সংস্কাতর কোনো নৃতন প্রেরণা । পুরোনো জাতগুলি এই বিজয়ীদের সসভ্য 
রে ধীরে ধীরে তাদের আত্মসাৎ কবে নিল। 

কাজেই এশিয়ার 'বরাট পাঁরবতনের সচনা দেখতে পাচ্ছ । প্রাচগন সভ্যতার গাঁত তখনও 
একেবারে শেষ হয় 'নি। সকুমার-কলার উন্নাতি হচ্ছে, 'বলাঁসতার মধ্যে তখনও সক্ষম রাঁচবোধ 
ধর্তমান, কিম্তু সব সভ্যতারই নাঁড় যেন দুর্বল হয়ে এসেছে, তাদের প্রাণস্পন্দন ধীরে ধারে আসঙ্ছে 
থেমে । তারা বেচে থাকবে অনেকাঁদন। মঞ্টগোলদেব আগমনেব ফলে শুধু আরবে এবং মধা-এশিয়ায় 
ছাড়া আর কোথাও সভ্যতার গাঁততে সাঁত্যকারের ছেদ পড়ে 'ন, বা কোথাও আঁস্তত্ব লুপ্ত হয়ে 
ধায় 'ন। চাঁন এবং ভারতবর্ষে এই সভ্যতা ধখরে ধীরে 'ববর্ণ হয়ে শেষে প্রাণহশন ছাবর মতো 
শৃধু দূর থেকেই চোখকে টানছিল; কাছে এলে দেখতে পাবে, তাতে উই ধরেছে। 

সাণ্নাজযের মতোই সভ্যতারও পতনের কারণ বাইরের শত্রুর আক্রমণ ততটা নয়, বতটা তার 
নিজের দূর্বলতা এবং আভ্যল্তরীণ অবনাত। বর্বরদের আক্রমণে রোমের পতন হয়োছল, এ কথা 
বলা চজে না। সে মরেই ছিল, তারা উৎখাত করোছিল শুধু সেই মৃতদেহাটকে। রোমের 
প্রাণস্পল্দন তার অধ্গচ্ছেদের আগেই থেমে গয়োছিল। ভারতবর্ষ, চীনদেশ এবং আরবের বেলায়ও 
আমরা এই রশীতিরই পুনরাবান্ত দেখতে পাই। আরবসভ্যতা ষে হঠাৎ গড়ে উঠোছল, তেন 
হঠাংই আবার ভেঙে পড়ল । ভারতবর্ষ এবং চশনে এই পতনের ঠিক ঠিক সময় 'নর্দেশ করা কিন, 
এ পতন ঘটেছে অনেকাঁদন ধরে। 

এর সূচনা হয়েছিল গজনির মাহমুদ ভারতবর্ষে আসারও অনেক আগে । লক্ষ্য করে দেখলেই 

মানাঁসক পাক্সিবর্তন ধরা পড়ে । নূতন ভাব এবং বিষয় সৃষ্টি না করে তারা প্যরোলোর 

পৃনরাবাক্ত এবং অন্করণেই বাস্ত হয়ে পড়োছল। তাদের মন তখনও তাক্ষ। বিচারবৃদ্ধির 
আঁধকারী, তবু বহাঁদন পর্বে যেসব কথা হলা বা লেখা হয়ে গেছে তার টকা এবং ব্যাখ্যা-রচনায়ই 
তারা মত্ত হয়ে ছল। তখনও তারা অপূর্ব ভাক্কর্ধ এবং খোদাইয়ের কাজ করতে পারে, 'কিস্তু তাদের 
কাজ পৃখ্খানৃপৃঙ্থতা ও অলঙ্করণে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, এবং তার মধ্যে প্রান্সই অস্বাভাঁবকতার 
জ্পর্শ দেখা দিচ্ছে । তার মধ্যে মৌলিকতা নেই, আর নেই সবল এবং উল্বত পাঁরকল্পনা। মার্জতি- 
কচ লাঞ্গিত্য, শিল্প এবং বিলাসিতা ধনশ এবং সঙ্গাতপন্নদের মধ্যে তখনও প্রচলিত রয়েছে, 'কিম্তু 
লমগ্রভাবে দেশবাসীর দুহখদারিঘ্য লাঘব বা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াবার কোনো চেজ্টাই নেই। 


ইউরেশীয় ইতহাসের পুনরাবৃস্তি ৯৫ 


এ সমস্তই অস্তগামী সভ্যতার 'নদর্শন। এগ্াল দেখা দলে 'নশ্চিত বুঝতে হবে সভ্যতার 
প্রাণশান্ত হাঁরয়ে যাচ্ছে, কারণ, অনূবান্ত বা অনুকরণে প্রাণের লক্ষণ নেই, আছে নূতন সৃদ্টিতে। 

এরকম ধরনের প্রক্রিয়াগীল তখন ভারতবর্ষ এবং চশনদেশে দেখা 'দিয়োছল। কিন্তু ভুল 
বুঝো না। এর জন্য চীনদেশ বা ভারতবর্ষের আস্তত্ব 'বলুস্ভ হয়ে গিয়েছিল অথবা ভারা আবার 
অসভ্য হয়ে উঠোছল, এ কথা আম বলছি না। আম শুধু বলতে চাই, চশনদেশ এবং ভারত 
অতাঁতে যে সৃম্টর প্রেরণা অনুভব করেছে তার শান্ত ক্ষয় হয়ে আসাঁছল, কিন্তু তার মধ্যে নতন 
প্রাণের সন্টার হচ্ছিল না। পাঁরপাঁশ্বিকের সঙ্গে এই শান্ত খাপ খাওয়াতে পারাছল না, শুধু নিজেব 
আস্তত্ব বাঁচিয়ে চলাছল। প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক সভ্যতার জশবনেই এরকম ঘটনা ঘটে । কখনও 
আসে স্াঁষ্টর বিরাট প্রেরণা আর 'বকাশ, কখনও আবার দেখা দেয় শ্রাল্তি ও অবসাদের মৃহূর্ত। 
চীঁনদেশ এবং ভারতবর্ষের বেলায় এই শ্রা্তজাঁনত অবসাদ অনেক দোঁরতে এসোঁছিল এটাই অত্যন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, আর তবু পারিপূর্ণ অবসাদ এদের কোনোদিনই আলে 'ন। 

ইসলাম মানবজাতির পক্ষে এক নৃতন উল্নাতির প্রেরণা নিয়ে ভারতবর্ষে এল । এর ফল হল 
যেন প্বান্টকারক ওষুধের মতো। ভারতবর্ষের মধ্যে একটা স্পন্দন জেগে উঠল। কিন্তু এই ফঙ্গ 
যত ভালো হতে পারত তত ভালো হয় 'ন দ্যাট কারণে। এটা এসোছল ভুল পথ ধরে, আর 
এসোঁছল অনেক দোরতে। কারণ, গজনির মাহমুদের আক্রমণে শত শত বৎসর আগে থেকেই 
মসলমান-ধর্মপ্রচারকের দল ভারতবর্ষে ঘুরে বোঁড়য়েছেন, আঁভনন্দনও পেয়েছেন। তাঁরা শান্তর 
পথে এসোঁছলেন বলে কিছু পাঁরমাণে সফলতাও অর্জন করোছলেন। ইসলামধর্মের 'বরুষ্ধে কোনো 
িচ্বেষ ছিল না বললেই হয়। তার পর মাহমুদ এলেন আগুন এবং তরবার 'নয়ে বজেতা এবং 
লুণ্ঠনকার ঘাতকের রূপে । এতে ভারতবর্ষে ইসলামের সুনাম যেরকম ক্ষু্ন হল, আর কিছুতেই 
তা হতে পাবত না। 'তাঁন অবশ্য অন্যান্য বড়ো আঁভষানকারীদের ঘতো হত্যা এবং লুণ্ঠন করতেই 
এসোৌছিলেন, ধর্মের জন্য তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। 'কন্তু বহাঁদন ধরে তাঁর আঁভষানগ্যাল 
ভারতবর্ষে ইসলামধর্মকেও ছাঁপয়ে উঠোছল। তাই অন্য সময়েব মতো নিরপেক্ষভাবে এই ধর্মকে 
গবচার করা ভারতবাসশর পক্ষে সম্ভব হয় 'ন। 

এটা একটা কারণ। এর অন্য কারণ, এটা যথাসময়ে আসতে পারে 'ন। এ ধর্ম যখন এখানে 
এল তখন তার সূচনার পর প্রায় চার শো বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার কিছ: 
শাল্তক্ষয় হয়েছে, তার সাঁস্টর ক্ষমতাও গেছে অনেক কমে । ইসলামধর্মের প্রথম ষুগে যাঁদ আরবরা 
একে নিয়ে ভারতবর্ষে আসতেন তা হলে উদীয়মান আরব-সংস্কাতির সঙ্গে ভাবতবর্ষের সভ্যতার 
মলনে এবং পরস্পরের উপর প্রাতীক্রিয়ায় এক বিরাট ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। দুটি সুসভ। 
জাতি তা হলে একন্র মালত হতে পারত, কারণ ধর্মসম্বন্ধে সাফ এবং য্াান্তবাদী বলে আরবদের 
খ্যাত ছিল। সাঁত্য সাত্য এক সময়ে খাঁলফার পৃন্ঠপোষকতায় বোগদাদে একটি সভারও সা্টি 
হয়োছিল, সেখানে সকল ধর্মের লোক, ধর্মে যাদের আস্থা নেই তাদের সঙ্গে মলে যান্তবাদের দক 
থেকে সকল 'বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'বিতর্ক করতেন। 

ণকন্তু আরবরা কখনও খাস ভারতবর্ষে আসে 'ন। তারা 'সন্ধু পর্যন্ত এসেই থেমে 
ধগায়োছিল, ভারতবর্ষের উপর তাদের কোনো প্রভাব পড়ে 'ন। ইসলাম ভারতবর্ষে এল তর্ক এবং 
অন্য অনেকের মধ্যস্থতায়, আরবদের মতো তাদের পরধর্মসাঁহফুতা বা সংস্কীতি কিছুই ছল না, 
তারা ছিল শুধু যোম্ধা। 

তবুও ইসলামের সঞ্চে উন্নাতি এবং স্ম্টর একটা প্রেরণা ভারতবর্ষে এসেছিল। এ প্রেরণা 
কশ করে ভারতবর্ষে নূতন প্রাণের সপ্টার করল, আর তার পাঁরশাঁতই বা কী হল, সেটা আমরা পরে 
িবচার করব। 

ভারতশয় সভ্যতার যে শান্ত কমে আসাঁছল তার আর-একটা প্রমাণ এবারে পাওয়া গেল। 
যখন বহিঃশতুর আক্রমপ হল তখন ভারতবর্ধ এই জোয়ারের মুখে আত্মরক্ষার জন্য নিজের চার দিকে 
একটি খোলস (তোর করে প্রার বল্গশদশা মেনে নিল । এটাও দূর্বলতা এবং ভয়ের লক্ষণ); “উপশমের 
চেষ্টা করতে গিয়ে এ রোগ বেড়েই চলল । গাঁতহণন শলথ অবস্থাই এ রোগের কারণ, [বিদেপশর 


৯৫৬ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


গআকরমণ নয়। স্বতন্ম হয়ে থাকার জন্যই এই গাঁতিহধনতা আরও বাড়ল এবং 'বকাশের সব পথই 
বন্ধ হয়ে গেল। পরে দেখতে পাবে, চশনদেশ এমনাঁক জাপানও নিজের 'নরমে এই একই পথে 
চলোছিল। খোলসের মতো বম্ধ সমাজে বাস করলে 'বপদের সম্ভাবনা প্রচুর; আড়ঙ্ট ভাব আমাদের 
ধৃঘরে ধরে; মুস্ত হাওয়া এবং সজীব ভাবধারাতে আমরা অনভ্যস্ত হয়ে পাঁড়। ব্যান্তগত জীবনে 
যেমন সমাজ-জীবনেও তেমাঁন, মুস্ত হাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

এশিয়া সম্বন্ধে এইটুকুই । ইউবোপ এ সময় অনুশ্রত এবং 'ববাদে রত ছল দেখোছি। কিন্তু 
এই অব্যবস্থা এবং অসংগাঁতর পিছনে অন্তত বার্ধ এবং জাবনীশান্তর সন্ধান পাওয়া যাবে। 
বহীদন প্রবল থাকার পর এাঁশয়ার অবনাত ঘটাছল, ইউরোপ প্রাণপণ চেম্টা করাছল উন্নত হয়ে 
ওঠবার জন্য। কিল্তু এশিয়ার কাছাকাছি আসতেও তখন তার অনেক বাঁক। 

আজকেয় ইউরোপই প্রবল, আর এশিয়া স্বাধশনতালাভের জন্য দুঃখময় সাধনা করছে। 1কল্তু 
তবু আর-একবার গভীরভাবে তাকালে দেখতে পাবে, এঁশিয়াতে নূতন শান্ত, নূতন সন্টর প্রেরণা 
এবং নূতন জশবনের সশ্টার হয়েছে । এঁশয়া নিঃসন্দেহে আবার উঠে দাঁড়য়েছে। আর ইউরোপে, 
প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম-ইউরোপে, সমস্ত মাহমা সত্ত্বেও অধোগাতির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। ইউরোপকে 
ধংস করে দেবার শান্ত রাখে এমন কোনো বর্বর জাত আজকে নেই। কিন্তু সময় সময় সুসভ্য 
জাতিরাও বর্বরের মতো ব্যবহার করে, আর তাতে করে একটা সভ্যতা ধবংসও হয়ে যেতে পারে। 

ভৌগোলিক পরিভাষায় আম এশিয়া ইউরোপ ইত্যাঁদ বলাছ, িল্তু আমাদের সামনে যেসব 
গমস্যা রয়েছে সেগাল কেবল এশিয়া অথবা ইউরোপের নয়, সেগুলি সারা জগতের এবং সর্বমানবের 
গমস্যা; আর সারা জগতের কল্যাণের জন্য আমরা যাঁদ এগ্যালর সমাধান না কার তা হলে 'বপদ 
থামবে না। সর্ব দুঃখদারিদ্রের অবসান ঘটাতে পারলেই শুধ্য এ সমস্যার সমাধান হবে। অনেক 
সময় হয়তো লাগবে, তব এটাই আমাদের লক্ষ্য, এর চেয়ে কম কছুতে আমরা সন্তুষ্ট হব না, এটা 
ধখন ঘটবে তখনই আমরা সাম্যের 'ভীঁত্ততে প্রকৃত সংস্কীত এবং সভ্যতার আঁধকারণ হব। সে 
সভাতায় কোনো দেশ বা সম্প্রদায়ের শোষণন'ত থাকবে না, সে সমাজ হবে গঠনমূলক এবং বাধ, 
পারিপার্িকের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সে মানিয়ে চলবে, তার নিভ'র হবে প্রত্যেক সভ্যের সহযোগিতার 
উপর। শেষ পযন্ত এ ছাঁড়য়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে । প্রাচশন সভ্যতার মতো এ সভ্যতার ধবংস 
হবার বা ক্ষয় পাবার কোনো আশন্কা থাকবে না। : 

কাজেই ভারতবর্ষের স্বাধশনতার জন্য যুদ্ধ করার সময় মনে রাখতে হবে, নিজের এবং অন্যান্য 
জাতির স্বাধীনতা নিয়ে সর্বমানবের স্বাধশীনতাই হল আমাদের মহান লক্ষ্য। 


৫৯ 
আমেরিকার মান্না-সভ্যতা 


১৩ই জৃন, ১৯৩২ 


এই িঠিগাীলতে আমি পৃখিবশর ইতিহাসের ধারাঁট অনুসরণ করাছি। 'কল্তু এটা হয়ে উঠেছে 
যেন এশিয়া, ইউরোপ আর উত্ত-আঁফ্রুকার ইাতহাস। আমোরকা এবং অস্্রোলয়া সম্বন্ধে অতি 
সামান্যই বলোছ, কিছ বাল নিন বললেই চলে। এই প্রাচীন যুগে আমোরকায় যে একটি সভ্যতা 
ছিল এ কথা অবশ্য তোমাকে বলা হয়েছে। এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় 'ন, এর সম্বন্ধে 
জমার জ্ঞানও খুবই অঙ্প। তবু এথানে কিছু বলবার লোভ সামলাতে পারাছ্ছ না, কারখ তা ন৷ 
শ্ছলে তুমি একাঁট সাধারণ ভুল করে বসবে; হয়তো ভাববে, কলম্বদ এবং অন্যান্য ইউরোপণয়রা 
বাধলে আগে আমোরকা বব দেশের শামিল 'ছিল। 


আমোরকার মায়া-সভ্যতা ১৬৭ 


প্রাচীনকালে, সম্ভবত প্রস্তরযুগে, যখন মানুষ কোথাও বসাঁত স্থাপন করে নি, শুধু 
যাষাবরব্ণন্ত অর শিকারই যখন তাদের একমান্র কাজ, তখন এীশয়া আর উত্তর-আমোরকার মধ্যে 
একাট স্থলপথের সংযোগ ছিল। আলাস্কার উপর 'দিয়ে বাঁভবে দল বা গোহ্ঠী নিশ্চয়ই এক 
মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে গিয়েছে। পরে এই সংযোগ যখন 'বাচ্ছন্ন হয়ে গেল, আমোরকার 
লোকেরা তখন 'নজেদের সভ্যতা নিজেরাই ধীরে ধারে গড়ে তুলল । মনে রেখো, আমরা ঘতদূক্স 
জান, সে সভ্যতার সঙ্গে এশিয়া অথবা ইউরোপের যোগসূত্র পাওয়া যায় ন। পণ্ম শতাব্দশর 
গক চগনদেশণয় সন্ব্যাসীর কাহিনী তোমাকে বলোছি। তিনি বলোছিলেন, চীনের অনেক পূর্বে একা) 
দেশ তান দেখে এসেছেন। এটা হয়তো মেক্সিকো । কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে তথাকাঁথত নৃঙন 
পৃথিবী আঁবচ্কারের আগে পর্য্তি এ ছাড়া আর কোনো কার্করী সংযোগের বিবরণ পাওয়। 
যায় ন। আমোরকার এই জগণ্ট যেন একাঁট সদূর এবং ভিন্ন জগৎ, ইউরোপ এবং এাশয়ান্র 
কোনো ঘটনাই এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে নি । মনে হয়, মোৌকসকো, মধ্য-আমোরকা এবং পেরুতে 
এই সভ্যতার 'তনাট কেন্দ্র ছিল। কখন এর পত্তন হয়োছল সে সম্বন্ধে আমাদের স্প্ট ধারণা নেই, 
তবে মোক্সিকোর বছর গোনা আরম্ভ হয়েছে ৬১৩ খম্টপূর্বান্দের কোনো সময় থেকে । থন্টীয় যুগের 
নূচনা থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং তার পরে অনেকগুলি শহর উঠছে দেখতে পাই। পাথরের 
কাজ, মৃখীশজ্প, বয়ন এবং সক্ষরন রঙে কাজের পাঁরিচয় পাওয়া যায়। তামা এবং সোনার ব্যবহান্র 
ছল প্রচুর, 'িন্তু ছিল না লোহা। এদের স্থাপত্য উন্নতধরনের ছিল, নগরগীলি নির্মাণচাতুর্য নয়ে 
পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। একটা জাঁটলধরনের বিশেষ 'লাপও তাদের ছিল। 'চন্রাশজ্প, 
বিশেষ করে ভাস্কর্ষের নিদর্শন প্রচুর, তাদের সৌন্দর্যও নেহাত কম ছিল না। 

সভ্যতার এই কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকাটির কয়েকটি করে রাষ্ট্র ছিল। কতকগুীল ভাষা এবং প্রচুর 
লা'হত্যও তাদের ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল স্মানয়ান্লত এবং শীন্তশালী, শহবগ্ীলতে সংস্কাতিসম্পন্ন 
ব্দ্ধিজীবীরা বাস করতেন। এই রাম্ট্রগুলির আইন এবং রাজস্বব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নতধরনের 
চছিল। ৯৬০ অব্দেবর কাছাকাছ সময়ে উক্পমল শহরের পত্তন হয়; শোনা যাষ অল্পাঁদনের মধ্যেই 
এটি মহানগরীতে পাঁরণত হয়োছল। তখনকার এঁশয়ার বড়ো বড়ো শহরের সঙ্গে তার তুলনা 
চলতে পারত। এ ছাড়া লাবুয়া, মায়াপান, চাওমুলতান প্রভাতি আরও বড়ো বড়ো শহরও ছিল। 

মধযা-আমোরিকার তিনাট প্রধান রাশ্্র মিলে একটি সম্মালত রাম্দ্র গঠন করেছিল, তাকে এখন 
'মায়াপানের লগগ' বলা হয়। এটা হবে খৃল্টজল্মের ঠিক এক হাজার' বছর পরে। এাঁশয়া ও 
ইউরোপের বেলায়ও আমরা এ যৃগে এসে উপাষ্থত হয়োছি। সুতরাং খৃষ্টের এক হাজার বছর পল 
মধ্য-আমোরকাতে সুসভ্য এবং শাল্তশালী একাঁট সংযুক্ত রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু এসকল রাম্দ্র, এমনাঁক 
মায়া-সভ্যতাটাই, পুরোহিত-প্রধান ছিল। সবশ্রেম্ঠ বিজ্ঞান বলে সম্মান পেত জ্যোতিবিদ্যা। 
পুরোহিতরা এই বিজ্ঞান জানত, তাই সাধারণ লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে পারত। ভারতবর্ষে 
ঠিক এমাঁন করেই হাজার হাজার লোককে চন্দ্র এবং সূর্য-গ্রহণের সময্প স্নান করতে প্রবন্ত 
করা হয়। 

মায়াপানের লীগ এক শো বছরেরও বোঁশ কাল স্থায়ী হয়োছল। তার পর হয়তো ওখানে 
কটি সামাজিক বিপ্লব ঘটে, সেই সুযোগে প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদেশশ শন্তি এসে ঢুকে পড়ল। 
১১৯০ খন্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মায়াপানের লীগ ধবংস হয়ে গেল। অন্যান্য বড়ো বড়ো 
শহরগুলি অবশ্য তখনও 'ছিল। আরও এক শো বছরের মধ্যে আর-একাঁট জাতির আবিভ্গব হল, 
তারা মেক্সিকোর আজটেক। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তারা মায়াদেশ জয় করে নেয়, আর 
প্রায় ১৩২৫ খঙ্টায্দে টেনকৃঁটিটলান শহরের পত্তন করে। অজ্পাঁদনের মধ্যে অগাঁণত লোক এসে 
এখানে জমা হল, এটা হয়ে দাঁড়াল মৌক্সকান জগতের রাজধানী আব আজেক-সাম্রাজ্যের কেন্দুস্থল । 

আক্জটেকরা ছিল সামারক জাঁত। তাদের সামরিক উপপানবেশ ও দুর্গরক্ষী সৈনাদল ছিল 
আর দৈন্য-চলাচলের জন্য রাস্তা তোর করে তারা দেশটাকে ছেয়ে ফেলোছল। ধূর্তও তারা কম 
ছিল না, অধান রাম্ট্গ্যীলর পর্স্পরের মধ্যে নাকি তারা ঝগড়া বাধিয়ে দিত। সকল সাম্াজ্যেরই 
এটা একটা পুরোনো পদ্ধাত। * রোমে এই নীতিটাকে বজা হত 70:৮106 5% 100729- অর্থাৎ 


বশ্ব-ইীতহাস প্রসঞ্গ 


৯৫৮ 





আমোরকার মায়া-সভ্যতা ১৫৯ 


সাম্মাজ্যরক্ষার জন্য ধবাঁভল্ দলে বিভেদ সাম্টর প্রয়োজন। 

অন্যানা ?বষয়ে আজ্‌টেকদের তই ধূর্ততা থাক্‌, এরাও ছিল পুরোহত-প্রধান; এমনাঁক এরা 
আরও খারাপই ছিল বলতে হবে। এদের ধর্মে নরবালির প্রচঙগন ছিল। এরকমভাবে অত্যন্ত বশভৎস 
উপায়ে প্রত্যেক বছর হাজার হাঞ্জার মানুষের প্রাণ হরণ করা হত। 

প্রা দু শো বছর আজটেকরা দোর্দন্ড প্রতাপে রাজত্ব করোছল, ভারতবর্ষে 'ব্রাটশ-রাজত্ের 
মতোই, র্লাজ্যের মধ্যে বাইরের নিরাপত্তা এবং শান্ত ছল! কিন্তু প্রজাদের 'নর্দয়ভাবে শোষখ 
করে তাদের সকলরকমে দারদু করে তোলা হয়োৌছল। এরকম গাঁঠিত এবং নিয়াল্মত কোনো 
প্লাম্ট্রই স্থায়ী হতে পারে না। আর ঘটলও তাই। ষোড়শ শতাব্দশর গোড়ার দিকে ১৫১১ অন্দে 
যখন নাকি মনে হাচ্ছল আজ্‌টেকরা উন্নাতর শীর্ষে তখনই একদল আঁভানকারশ দস্য্ন আরুমগে 
সমস্ত রাজ্যাট হড়ুমুড়় করে ভেঙে পড়ল। কোনো সাম্রাজ্যপতনের এর চেয়ে বিস্ময়কর 'নিদ্শন 
আর বোঁশ পাবে না। হার্নেন কর্টেস নামে একজন স্পেনদেশীয় অঙ্প-কছু সৈন্য নিয়ে এ কাজ 
করেছিলেন। ঘোড়া আর বন্দুক এ দুটো জানিস তাঁর সহায় হয়োছল। অনুমান করা যায়, 
মোক্সকোতে তখন ঘোড়া ছিল না, আর বন্দুক তো ছিলই না। কল্তু আজটেক-সামাজ্যের ভিতরে 
ভিতরে যাঁদ ঘুণ ধরে না যেত তবে কর্‌টেসের সাহস অথবা ঘোড়া এবং বন্দুক কিছুতেই কিছু 
হত না। এর ভিতরটা ফাঁপা হয়ে িয়োছল, বাইরের চেহারাটাই শুধু টিশকে ছিল। অঙ্প আঘাতেই 
তাই তার পতন সম্ভব হয়েছিল। এ সাম্রাজ্যের 'ভাত্ত ছিল শোষণনশীতির উপর, প্রজারা ছিল এর 
প্রাত অত্যন্ত 'বির্প। যখন বাইরে থেকে আক্রমণ হল তখন প্রজাসাধারণ সাম্রাজ্যবাদশদের বিপদে 
আনাল্দতই হয়োছল। এরকম অবস্থায় সমাজাবপ্লব ঘটা খুবই স্বাভাবিক, এখানেও তাই ঘটোছল। 

প্রথমবার কর্‌টেসের আক্রমণ রুখে দেওয়া হয়োছল, তান শুধু প্রাণ 'নয়ে পালাতে 
পেরেছিলেন। কিন্তু তিন আবার ফিরে 'গয়ে সেখানকার কয়েকজ্রন আঁধবাসীর সাহাষ্যে রাজ্য 
জয় করে ফেললেন । তাঁর হাতে শুধু আজটেক-সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছিল এমন নয়। ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মোক্সকান সভ্যতাও ভেঙে পড়েছিল। অশ্পাঁদনের মধ্যে সান্মাজ্ের 
প্রধান শহর বিরাট টেনক্টটলান নগ্বরশীরও আর কোনো চিহ্ই রইল না। এর একাঁট পাথরও আর 
বাঁশন্ট নেই, যেখানে এ নগরী ছিল সেখানে স্পেনদেশীয়রা একাঁট "গর্জা তোর করেছে। মায়ার 
অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরগ্ালও টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়োছিল; য়ূকাটানের বন ধীরে ধারে 
প্রসারত হয়ে এদের গ্রাস করে নিল। এখন ওগুলোর নাম পর্য্ত লোকে ভুলে গেছে, কোনো- 
কোনোটির নাম কাছাকাছি কোনো গ্রামের নামের মধ্যে বেচে আছে। এদের সমস্ত সাহত্য ধৰংস 
হয়ে গিক্সোছল, 'তিনাঁট মান্র বই এখনও রয়েছে; এগুলও 'আবার এখন পর্যন্ত কেউ পড়তে 
পারে নি! 

প্রায় পনেরো শো বছর ধরে যে জাতি বেচে ছিল, ইউরোপ থেকে আগত নূতন জাতির 
সংস্পর্শে সে প্রাচীন জাতি ও তাদের পুরোনো সভ্যতা কী করে লুস্ত হয়ে গেল তা নির্ণয় করা 
অতাল্ত কঠিন। মনে হয়, যেন এই সংস্পর্শাট ব্যাঁধর মতো অথবা নূতন কোনো মহামারীর মতো 
তাদের মধ্যে ঢুকে তাদের নিশ্চিহু করে 'দয়েছিল। কোনো কোনো দিক থেকে তাদের সভ্যতা উন্বত- 
ধরনের হলেও, কতকগুলি ব্যাপারে তারা আবার অত্যন্ত 'পাঁছয়ে ছিল। তাদের মধ্যে হীতহাসের 
গাঁভন্ব বুগের একটি বিচিন্ত সংমশ্রণও ঘটোছল। 

দাক্ষণ-আমোরকার সভ্যতার আর-একটি কেন্দ্র ছিল পেরুতে, সেখানে ইনকার রাজত্ব ছিল। 
এ প্লাজার দেবত্ধে লোকের বিশ্বাস ছিল। আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, পেরুর সভ্যতা অন্তত শেষ 
গময়ে মেক্সিকান সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 'ছিল। তাদের মধ্যে দূরত্ব বোৌশ ছিল না। তব; 
তারা পরস্পরের সম্বন্ধে ?িছ7ই জানত না। অনেক বিষয়ে তারা যে অনেক 'পাঁছয়ে ছিল এটাই 
তার একটা প্রমাণ। মোক্সকোতে কর্‌্টেসের সাফল্যলাভের 'কিছাঁদিন পরেই আব-একজন স্পেশ- 
দেশশয় লোক পেরুর রাজ্যাটকেওড নষ্ট করে দেন। এর নাম পিজারো। ইনি ওখানে 
৯৫৩০ খন্টাব্দে। 'বিদবাসঘাত্কুতা করে হীন ইন্‌কাকে বন্দী করেন। দেবস্বরূপ রাজাকে বন্দী 
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করলেন, প্রচুর ধনসম্পান্তও জবরদাস্ত করে আদায় করলেন, কিন্তু শেষকালে ছলনা ধরা পড়ে গেল। 
স্পেনদেশশয়রা পেরুকে তাদের আধকারভুন্ত করে 'নল। 

টেনকটিটলান শহরের বিরাটত্ব দেখে কর্‌টেস প্রথমে আভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, ইউরোপে 
এর জুঁড় তিনি কখনও দেখেন নি। 

মায়া এবং পেরু-সভ্যতার ধহু ভগ্নাবশেষ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে; আমেরিকার বাদুঘর- 
গুলিতে, বিশেষ করে মেক্সিকোতে, সেগ্াাল দেখতে পাওয়া যায়। শিল্পে তাদের একাঁট সুন্দর 
এ্ীতহ্য রয়েছে । পেরুর সোনার কাজ নাক অপূর্ব । কতকগুীল ভাস্কর্ষের নিদর্শন, বিশেষ করে 
কতকগ্নীল পাথরের তোঁর 'সাপ পাওয়া গেছে, সেশীলর কাজ অত্যন্ত সক্ষম। কতকগদীল কাজ 
গাবার ভশীতপ্রদ করেই তৈরি বলে মনে হয়. আর সেগ্াীল দেখলে সাত্য সাত্য ভয় হয়! 


৬০ 
প্রান মহেঞ্জোদারোর কথা 


১৪ই জুন, ১৯৩২ 


মহেঞ্জোদারো এবং শসম্ধু-উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার কথা কিছদন ধরে পড়াছ। একাঁট নূতন 
বই বোরয়েছে, অত্যন্ত মূল্যবান। তার মধ্যে এর বর্ণনা এবং এর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা-কছু 
দানা গিয়েছে সমস্ডই আছে। ওখানকার খনন-কাজের ভার যাঁদের উপর তাঁরাই এ বইাঁট সংকলন 
করেছেন। তাঁরা একটু একটু করে খনন কবেছেন আর দেখেছেন ধাঁর্রশ-মা'র ভিতর থেকে একে 
বোরয়ে আসতে । আম ওই বইঁট এখনও দোঁখ নি। এখানে এটা পেলে হত। কিন্তু আম ওটান্ন 
একটা সমালোচনা পড়োছি। সেটাতে ওই বইয়ের যে অংশগুি উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি 
ভুমি আর আম মিলে পড়ব। বড়ো আশ্চর্য এই 'সিম্ধু-উপত্যকার সভ্যতা. এর সম্বন্ধে যত 
জানা যায় ততই আঁভভূত হয়ে যেতে হয়। তাই পুরোনো হইাতহাসের বর্ণনায় 'কছুক্ষণের জন্য ছেদ 
টেনে এ চিঠিতে যদ আমরা এক লাফে পাঁচ হাজার বছর আগে চলে যাই, তুমি ছু মনন কববে 
না, আশা কাঁর। 

মহেঙ্জোদারোর সভ্যতা নাক অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো । কিন্তু যে মহেজো 
দারোকে আমরা জানতে পেরোছ সেটা একটা সুন্দর শহর এবং রুঁচসম্পন্ন সৃসভ্য লোকের বাসস্থান। 
অনেকদিনের 'বকাশের ফলেই এরকম হওয়া সম্ভব। ও বইটাতে এ কথা বলা হয়েছে। খনন-কাষের 
তত্বাবধান করছেন সার জন মার্শাল। 'তাঁন বলেছেন, “মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার সভ্যতার যেটুকু 
পারচলস এযাবৎ পাওয়া গেছে তা থেকে এ কথা *পন্টই প্রতীয়মান হয় ষে, ওটা সে সভাতার প্রথম 
যুগ নয়; ওটা তখনই ঘথেম্ট প্রাচশন, ভারতের মাঁটতে তার স্থার়শ রূপ প্রাতাঙ্ঠত হয়ে গেছে, 
তার পিছনে রয়েছে মানুষের হাজার হাজার বছরের প্রয়াস। সুতরাং এখন থেকে পারশ্য, 
মেসোপটোময়া এবং মিশরের সম্গে ভারতবর্ষকে সভ্যতার প্রথম আঁবর্ভাব এবং ক্রমাবকাশের 
একাঁউ প্রধান কেন্দ্র বলে গণনা করতে হবে” 

হয়প্পা সম্বন্ধে তোমাকে 'কছু বাঁল নি বোধ হয়। মহেজোদারোর মতো এখানেও প্রাচশন 
হুগের অনেক ধ্বংসাবশেষ খনন কয়ে পাওয়া গেছে। এ জায়গাটা পাঞ্জাবের পাঁশ্চমপ্রান্তে অবস্থিত। 

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, 'সিন্ধু-উপত্যকা আমাদের শুধু পি হাজার বছর নয়, আরও হাজার 
হাজার বছর আগে নিয়ে যার; শেষে আমরা হারিয়ে যাই সেই প্নরোনো বুগে, বে বৃগে মানুষ 
কোথাও বর্সাত স্থাপন করে 'নি। 

সহেক্জোদারো যখন সমৃষ্ধ হয়ে উঠাছল তখনও আর্ধন্া ভারতবর্ষে আসেন নন, তব এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই যে তখন “ভারতের অন্যান্য অংশে না হলেও পাজাব এবং 'সম্ধ্তে নিজস্ব একটি 
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উন্নত এবং অনেকটা একই ধরনের সভ্যতা ছল । সমসামায়ক মেসোপটোময়া এবং মিশরের সভ্যতার 
দঙ্গে এর খুব মল দেখা যায়; কোনো কোনো বিষয়ে এটা শ্রেম্ঠও ছিল ।” 

মহেঞ্জোদারো এবং হর্পাতে খনন করে এই অপূর্ব সভ্যতার কথা জানতে পারা দগয়েছে। 
ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় হয়তো আরও কত 'জাঁনস মাঁট-চাপা পড়ে আছে। এ সভ্যতা শুধু 
মহেজোদারো এবং হরস্পায় সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না; হয়তো আরও অনেক দূর পর্যন্ত 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল। এই দুটো জায়গার দূরত্বও কম নকল ৷ , 

সে ষুগে “পাথরের এবং তামা ও ব্রোজের অস্ত্রশস্ত্র এবং তৈজসপনর একই সঙ্চো ব্যবহৃত হত ।” 
সমসামাক্নক 'মশর এবং মেসোপটেমিয়ার লোকদের থেকে 'িম্ধু-উপত্যকার লোকেরা কশ কণ বিষয়ে 
আলাদা এবং শ্রেঘ্ঠ সে কথা সার্‌ জন মার্শাল বলেছেন। তানি বলেন, “কয়েকাঁট যান প্রধান বিবয়ের 
উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয়, বস্তবয়নের জন্য তুলার ব্যবহার নে সময়ে একমান্ত ভারতবষেই 
সীমাবদ্ধ ছিল, আরও দু তন হাজার বছর পরে এটা পাশ্চাত্য জগতে প্রসার লাভ করে। তা ছাড়া, 
মহেঞ্জোদারোর সূনার্মত স্নানাগার এবং নাগারকদের প্রশস্ত বাসগৃহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে 
পারে এমন 'কিছন প্রাগগোতহাঁসক মিশর, মেসোপটোমিয়া অথবা এশিয়ার পশ্চিমভাগের কোনো স্থানে 
ছিল না। সেসব দেশে সুদৃশ্য দেবমান্দর, প্রাসাদ এবং রাজকীয় সমাধি তোরর জন্য বহু অর্থ 
এবং চিল্ভার অপব্যয় করা হত 'কিল্তু বাঁক লোকদের 'নশ্চয়ই নগণ্য মাঁটর ঘরে বাস করে সল্তুষ্ট 
থাকতে হত। সম্ধু-উপত্যকার চন্ন অন্যরকম, শহরবাসশদের স্াীবধার জন্যই সবচেয়ে সূদশ্য 
অদ্রালিকাগ্ল তোর হত।” 

[তান আরও বলেছেন যে, “সম্ধু-উপত্যকার শপ এবং ধর্মও একই রকম 'বাঁশম্টতাসম্প্ব, 
এসবের মধ্যেও তাদের নিজস্ব ছাপ রয়েছে। ভেড়া কুকুর এবং অন্যান্য জন্তুর £985০৪ (ফ্যাইম্স) 
পদ্ধাতির বা ম্যদ্রাগ্ীলর খোদাইএর সঙ্গে রুপকার্ষের দিক 'দয়ে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোনো 
নিদর্শন অন্য কোনো দেশে এ যুগে তৈরি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই । 1:0658119 হেনট্যাপ্সিও) 
খোদাই মুদ্রার সবশ্রেম্ঠ নিদর্শনগ্ঁল বিশেষ করে কু'জ এবং খাটো শিং-যুন্ত ষাঁড়ের ছবাটির মধে; 
কল্পনার প্রসার, কারুরেখার সক্ষমতা এবং নির্মাণ-কুশলতার যে 'বশেষত্বগুি প্রকাশ পেয়েছে তাৰ 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন £151)00 ধীগ্রপাাটক্‌) শিল্পে কখনও হয় নি বললেই চলে। ১০ এবং 
১১-সংখ্যক প্লেটে হরপ্পা থেকে আনা যে-দুঁটি ক্ষুদ্র মানুষের মুর্তি আছে, তার ভঞ্গির লালত্যের 
লঞ্চে তুলনা করার মতো কোনো কাজ গ্রশসের ক্লাসক্যাল যুগের আগে পাওয়া অসম্ভব । সিন্ধু 
উপত্যকার লোকেদের ধর্মের সঙ্গে অবশ্য অন্যান্য দেশের অনেক সাদৃশ্য আছে । সকল প্রাগোতহাসিক 
সভ্যতা এবং আধকাংশ এ্রীতহাঁসিক সভ্যতা সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। “কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে এব 
মধ্যে ভারতবর্ষের বিশেষত্বগ্যাল এরকম পাঁরস্ফুট যে, বর্তমানে প্রচালত 'হন্দুধর্ম থেকে এর প্রভেদ 
নর্ণয় করা প্রায় অসম্ভব ।...% 

এই উদ্ধৃতির মধ্যে কতকগাযাীল কথা হয়তো তুমি বুঝবে না। £9866905 শব্দের অর্থ মাঁটর 
অথবা চশনেমাটির কাজ । 106581109 এবং 815720০ কাজ হচ্ছে_কোনো শন্ত 'জানস, প্রায়ই কোনো 
মূল্যবান পাথর বা মুক্তোর উপর, খোদাই-কার্য করা। 

হরপ্পাতে পাওয়া মৃর্তগুলি, নিদেনপক্ষে তাদের ছবিগুলি, দেখতে পেলে বেশ হত। 
কোনোদিন হয়তো তুমি আর আমি একসঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ইচ্ছেমতো এসব দৃশ্য দেখে আসব। 
ইতিমধ্যে তোমাকে থাকতে হবে পৃণাতে তোমার স্কুলে; আর আমাকে আমার স্কুলে দেরাঙগুন 
ডাস্ট্ট সেশ্ট্রাল জেল যার নাম। 


৯৯ 


৬১ 
কডেোোবা ও গ্রানাডা 


১৬ই জুন, ১৯৩২ 


আঁশয়া ও ইউরোপ পরিক্রমা করে আমরা এখন যে সময়টাতে পেপছোছি সে হল খৃষ্টজন্মের হাজার 
বছর পরেকার যৃগ। গত চিঠিতে আমরা এক পলক পছনের 'দকে তাঁকয়ে দেখোছ। আরবদের 
অধশনে স্পেনদেশের অবস্থা সে সময় কেমন ছিল সে কথাটা কেমন করে যেন বাদ পড়ে গেছে। 
আবার একবার পিছনে ফেরা যাক। স্পেনকে সেই সময়কার ইতিহাসে তার 'নাস্ট স্থানে বসাতে 
হবে তো! 

আগে আগে যা বলোছ তা যাঁদ তোমার মনে থাকে তবে স্পেনের ইতিহাস কছনটা তোমার 
খুব সম্ভব জানাই আছে। খজ্টীয় ৭১১ অব্দে আরব-সেনাপাঁতি তাঁরখ্‌ সমুদ্র পার হয়ে আফ্রকা 
থেকে স্পেনে পদার্পণ করেন, তাঁর জাহাজ 'জব্রাল্টার-বন্দরে এসে লাগে। তাঁরখের পাহাড়-__ 
জাবাল-উৎ-তারিখ-এই কথাগুলি এখনও 'জিব্রাল্টার-নামের মধ্যে থেকে গেছে। দুই বছরের মধ্যে 
সমস্ত স্পেন আরবদের পদানত হয়। কিছুকাল পরে তারা পতুগালও দখল করে বসে। এখানেই 
তাদের আভযান শেব হল না, তারা দলে দলে ঢুকে পড়ল ফ্রাল্সে, ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ-ইউরোপের 
সর্ব । এই আরব-বভশীষকা ইউরোপের মনে তুমুল ভ্রাসের সণ্তার করে। ফ্রাঙ্ক ও অন্যান; 
ইউরোপ২য় জাঁতপুঞ্জ চাল মর্টেলের নেতৃত্বে আরবদের বাধা দেবার জন্য প্রাণপণ চেঙ্টা করে। 
তাদের এই চেস্টা সফল হয়__পোয়াটয়ে্সের কাছে টুর বলে একাট জায়গায় ফ্রাঙ্ক্রা আরবদের 
পরাজত করে। এই পরাজয়ের পর আরবদের ইউরোপ জয় করার সকল স্বস্ন ভুমিসাৎ হয়ে যায়। 
এর পরও অনেকবার ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য খৃষ্টান জাঁতদের সঙ্গে আরবদের সংঘাত হয়েছে- কখনও 
তারা ক্রাল্সে ঢুকে পড়েছে, কখনও বা ফ্রাঙ্কুরা তাদের হটিয়ে 'দয়েছে স্পেনে । শার্লামেন স্পেনে 
ঢুকে আরবদের আক্রমণ কবোছিল, পরাজিত হয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হযস। মোটামুটিভাবে বলতে 
গেলে বলা যায়, দু পক্ষের কেউই কারও চেয়ে কম ছল না। আরবেরা স্পেনদেশের শাসনকর্তা হয়ে 
ঘসলেও ইউরোপের অন্যান্য জায়গা আঁধকার করার আঁভত্রায় ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করে। 

স্পেন এইভাবে বিরাট আরব-সাম্রাজ্যের অগ্গীভূত হয়ে যায়। সে সাম্রাজ্য তখনকার 'দনে 
লৃদূর মঞ্গোলিয়া থেকে আরম্ভ করে আহ্রিকা আতক্রম করে স্পেন অবাধ বিস্তৃত ছিল। এ সাম্রাজ্য 
[কল্তু বোৌঁশ কাল স্থায়ণ হয় নি। তোমার হয়তো মনে আছে, আগেই তোমাকে বলোছি যে, আরব- 
দেশে অনেকাঁদন ধরে একটা গৃহবিবাদ চলে। আধ্বাঁস আরবেরা ওমেয়াদ-খাঁলফার অনুগগামণ 
আরবদের হাঁিয়ে দেয়, খাঁলফা স্বয়ং দেশত্যাগ করে প্রাণে বাঁচেন। স্পেনে আরবদের যে রাজ- 
প্রাতানাধ ছিলেন তান ছিলেন ওমেয়াদ, নূতন আব্বাস খাঁলফাকে 'তাঁন মেনে নিতে সম্মত 
হলেন না। এইভাবে স্পেন আরব-সাগ্রাজ্য থেকে 'বাচ্ছিল্ন হয়ে বেরিয়ে আসে । বোগদাদের খাঁলফ। 
তখন ঘরের বিবাদ মেটাতেই ব্যস্ত, হাজার মাইল দূরের এই রাজ্যাঁটকে রক্ষা করার মতো তাঁর 
আগ্রহও ছিল না, ক্ষমতাও 'ছিল না। কল্তু স্পেনে-বোগদাদে এইভাবে পরস্পরের প্রাতি একটা 
বৈরী ও বিদ্বেষের ভাব জল্মাল, যার ফলে 'বপদে-আপদে পরস্পরকে সাহাষ্য করা তো দরের কথা 
একের বিপদে অন্যে যেন খাঁশ হয়ে উঠত। 

মাতৃভূমি থেকে এইভাবে 'বাচ্ছন্ন হয়ে স্পেনীয় আরবেরা মস্ত একটা ভুল করেছিল। সুদূর 
বদেশে বিজাতীয় শন্রুদের মাঝখানে তাদের বাস, সংখ্যায় তারা যখসামান্য, বিপদে-আপদে তাদের 
সহায়-সম্বল কেউ ছিল না। সখের বিষয়, সে সময় তাদের মনে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব 'ছিল না, তাই 
তারা বঘ-বপদকে অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারত। বস্ভৃতপক্ষে, উত্তরাঁদক থেকে খাচ্টান প্রাতপক্ষের 
“বনরস্তন় চাপ সত্বেও, তারা আর কারও সাহাধ্য ছাড়াই স্পেন দেশের অনেকথ্াঁন অংশের 
উপর পাঁচ শো বছর ধরে তাদের প্রভৃত্ব রেখোছল। তার পরেও আরবেরা দক্ষিণ-স্পেনের একটি 


কর্ডোবা ও গ্রানাডা ৯৬৩ 


অপেক্ষাকৃত স্বজ্পায়তন রাজ্জ্য দু শো বছর ধরে নিজেদের আঁধকারে রাখে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, 
বোগদাদ-সান্্াজ্যের পতনের অনেক-কাল পরেও স্পেনের আরবেরা অগপ্রাতহত 'ছিল। বোগধাদ শহর 
০০০০০০০০০০০ 

নেয়। 

একািক্রমে বদেশাগত আরবেরা যে স্পেন শাসন করোছিল সে কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। 
আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, এই আরব অর্থাৎ মূরদের সভাতা ও সংস্কাতি। এদক থেকে তার৷ 
খুবই যে উন্নত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মূর-সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে একজন এীতহাসিক 
হয়তো একটুথাঁন উৎসাহের আঁতিশয্যেই বলে গেছেন : “মরা কর্ভোবায় যে আশ্চর্য একাঁট 
রাজ্য গঠন করেছিল, মধ্যষগের পক্ষে তা এক আত বিস্ময়কর ব্যাপার। সমস্ত ইউরোপ বখন 
অজ্ঞান ও 'হংসা-ীবদ্বেষের অন্ধকারে ডুবে ছিল তখন পাঁশ্চম-জগতের দৃষ্টির লম্মখে একমান 
কর্ডোবাই জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক তুলে ধরোছল ।” 

কর্‌্টূবা ছিল পাঁচ শো বছর ধরে এই মূর-রাজ্যের রাজধানী । ইংরোজিতে এই নামটি সচরাচর 
কর্ডোবা বলে উচ্চারত হয়। আমি অনেক সময় একই নাম ভিন্ন ভিন্ন বানানে লাখ। আশা করি 
কর্ডভোবার বেলা সে ভুলটা কাঁটয়ে উঠতে পারব। কর্ডোবা শহরটি যেমন বড়ো ছিল তেমান সদ্য) 
উদ্যানের মতো পাঁরপাঁট ও মনোরম ছল এর ঘরবাঁড়, পথঘাট । এ শহরে দশ লক্ষ লোক বাস 
করত। কর্ডোবা লম্বায় ছিল দশ মাইল, শহরতলশ-অণুলের আয়তন ছিল চাব্বশ মাইল। 'লাখিত 
আছে যে, এই শহরে প্রাসাদ ও অন্রালকাদির সংখ্যা 'ছল ষাট হাজার, সাধারণ বসতবাটশী ছিল দুই 
লক্ষ, দোকান 'ছিল্‌ আঁশ হাজার, ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য সাত শো হামাম। সংখ্যাগাল হয়তো 
একটু বাঁড়য়ে বলা হয়েছে, তবু এর থেকেই বোঝা যায় কীরকম প্রকাণ্ড ও জমকালো শহর ছিল 
কর্ডোবা। শহরে অনেকগুলি গ্রন্থাগার ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিল আ'মরের খাস গ্রল্থাগার। 
এ গ্রল্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। করবার 'বিশ্বাবদ্যালয় সারা ইউরোপে এমনাক 
পাঁশ্চম-এশিয়াতেও বিদ্যার পীঠস্থান 'হসাবে খ্যাতি অর্জন করোছিল। দাঁরদু প্রজাদের জন্য 
অনেকগুলি অবৈতাঁনক প্রাথ্থামক বিদ্যালয় ছিল। একজন এতিহাসিক বলেন : «স্পেনের 
আঁধকাংশ লোকই িখতে পড়তে জানত। খষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে কিন্তু তা 'ছল না। সেখানে 
একমার যাজক-সম্প্রদায় ছাড়া আর সকলে এমনাক উচ্চবংশীয় লোকেরা পযন্তি সম্পূর্ণভাবে 
ধনরক্ষর 'ছিল।” 

এই ধরনের শহর ছিল কর্োবা। কেবল আর একাঁটমা্ শহর 'ছিল তার সঙ্গে তুলনশয়_ 
সে হল বোগদাদ। কর্ডোবার খ্যাত পৃথিবশময় ছাড়িয়ে পড়ে। দশম শতকে একজন জর্মন লেখক 
কর্ডোবার বর্ণনা দিতে 'শিয়ে বলেছেন, “এ শহর সমস্ত বিশ্বের ভূষণস্বরূপ।” দূর দেশ থেকে 
ছাত্রেরা আসত কর্ডোবা-বিশ্ববিদ্যালয় 'বিদ্যাশিক্ষা করতে । আরব-দর্শনের -প্রভাব ইউরোপের 
নাম-করা 'বশ্বাঁবদ্যালয়গ্যীলতে ছাঁড়য়ে পড়ে__প্যাঁরসে অক্সফোর্ডে, উত্তর-ইতাঁলর 'বখ্যাত 'বদ্যা- 
কেন্দ্রগ্লিতে এই দর্শনের যথেষ্ট সমাদর হয়। আভের্রোয়েস অর্থাৎ ইবনে রশিদ 'ছিলেন দ্বাদশ 
শতাব্দীতে করোবার একজন উচ্চশ্রেশীর দার্শীনক। তাঁর শেষ বয়সে তাঁর সঙ্পো স্পেনের শাসনকর্তা 
বা আমিরের মনোমালিন্য হয় ও তার ফলে তিনি নির্বাসিত হন। তান তখন প্যারসে গিয়ে বসবাস 
স্থাপন করেন। 

ইউরোপের অপরাপর দেশের মতো স্পেনেও তখন সামন্তপ্রথার প্রচলন 'ছিল। শান্তশালশ 
দামল্তবর্গের সঙ্গে শাসনকর্তা আমিরের যৃষ্ধাবগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। এই গৃহবিবাদের ফলে 
স্পেনদেশে আরবদের রাজ্য এত দূর্বল হয়ে পড়ে যে বাঁহঃশঘুর আক্রমপেও তা সম্ভব হতে পারও 
না। এই সময়ে উত্তর-স্পেনের কয়েকাঁট খম্টান রাজ্য পরাক্রান্ত হয়ে আরবদের বহিষ্কৃত করে দিতে 
আরম্ভ করে। 

খুদ্টীয় ১০০০ অন্দের কাছাকাছি আমিরের রাজত্ব প্রায় সমস্ত স্পেন জুড়ে বিস্তৃত ছিল, 
দাঁক্ষণ-ফ্রান্সের এটা ছোটো অংশও ছিল এই রাজ্যের অন্তর্গত। অব্পাঁদনের মধ্যে এ রাজ 
ভাঙন ধরে দেশের মধ্যে অন্তর্্বন্যের ফলে। আরবেরা স্পেনে যে চমংকার সভ্যতার কাঠামো খড়ে 
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ভুলোছিল_-তাদের শিজ্প, বিলাসব্যসনের নানা উপকরণ, তাদের আদবকার়দা, সমস্তই ছিল ধাঁনক- 
প্রেশর উপযোগণ। এই ধাঁনকতন্মের বিরূদ্ধে অনাহারাক্রদ্ট সর্বহারাদের দল বিদ্রোহ করে; তারা 
পপ করে বমে যে, বড়োলোকের জন্য কাঁয়ক পারিশ্রমের কাজ তারা করবে না। গৃহবিবাদ দেশের 
চাঁরাঁদকে ছাড়িয়ে পড়ে, 'বাভন্ন প্রদেশগাঁল মূল রাজ্য থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং স্পেনদেশের 
আরব-সান্রাজ্য ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে পড়ে। এরূপ বিপর্যয় সত্তেও আরবরা বহ্াদন মাটি আঁকড়ে 
পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত ১২৩৬ খস্টাব্দে কাঁস্টলের খঙ্টান রাজার হাতে কর্ডোবার পতন ঘটে। 

আরবদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দক্ষিণাদকে। দাক্ষিণ-স্পেনে তারা গ্রানাডা নামে একটি 
ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করে এবং সেখান থেকে শন্ুর আক্রমণ প্রাতহত করতে থাকে । আকারে ছোটো হলেও 
গ্রানাডাকে আরব-সভ্যতার একটি আতি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে আঁভাহত করা চলে। গ্রানাডার 'বখ্যাত 
আলহাম্রা প্রাসাদ এখনও আরব স্থাপত্য ও সভ্যতার একাঁট চমৎকার 'নদর্শনস্বর্‌্প দাঁড়রে আছে। 
স্তম্ভ তোরণ প্রভাঁতির নির্মাণকৌশল ও গঠনবোঁচল্রে, প্রাচশরগান্নে আরবীব অলংকরণের শোভায় 
এই প্রাসাদাট এখনও মানুষের মনোহরণ করে। আরাবতে এর নাম ছিল “আলহামূরা” অর্থাৎ 
রন্তবর্ণ প্রাসাদ। আরবায় স্থাপত্যে ও শিজেপে অলংকরণের একাঁট 'বাশিম্ট পদ্ধাত দেখা যায়, এই 
অলংকরণ-শিল্পের নিদর্শন ইসলাম-প্রভাবিত অনেক অট্টালিকা ও মসাঁজদে নিশ্চয় দেখে থাকবে । 
মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণশর ছবি আঁকা ইসলামধর্মনী?তর 'বিরৃদ্ধ। এইজন্যই আরব-স্থপাঁতর। 
নানাবিধ জাঁটল ও সক্ষম অলংকরণের সাহায্যে তাদের সৌন্দর্যস্পৃহা চাঁরতার্থ করবার সুযোগ 
খজত। কখনও কখনও তারা স্তম্ভ, প্রাচশর 'কংবা তোরণগ্াান্ে কোরাণগ্রম্থ থেকে শ্লোক উৎকীর্ণ 
করে রাখত। আরবি হরফের আকারে একটি চমৎকার ঢেউ-খেলানো রুপ আছে, এজন্য সহজেই এই 
হয়ফের সাহায্যে অলংকার-চন্র অর্থাৎ ডিজাইনের অবতারণা করা চলে। 

গ্রানাডা রাজ্য দুই শত বছর ধরে আরবদের শাসনাধীনে ছিল। স্পেনের খন্টীয় রাজ্যগুি 
ফ্মেই আরবদের উপর চাপ 'দতে থাকে । এদের মধ্যে সবচেয়ে শাক্কশালশ 'ছিল কাঁস্টল। কাস্টলের 
খঙ্টান রাজাকে গ্রানাডা কয়েকবার কর দেবে বলে অগ্গীকার করোছিল। গ্রানাডা যে এত বছর ধরে 
1টপকে 'ছিল তার একটি কারণ এই যে, খণ্টীয় রাজ্যগ্ালও পরস্পরের 'বরুদ্ধতা করত । অবশেষে 
১৪৬১৯ অন্দে দুট প্রধান রাজ্যের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ফার্ডন্যা্ড ও ইসাবেলার 
[ববাহছের ফলে কাস্টল, আরাগান ও লিওন-_এই তিনাট রাজ্য একান্ত হয়। এরা একযোগে আক্রমণ 
করবার পর গ্রানাভায় আরব-রাজত্বের অবসান ঘটে । শনুকর্তৃক পাঁরবোম্টত ও অবর্ম্ধ হওয়া সত্তেও 
, আরবরা বেশ কয়েক বছর নিছক সাহসের উপর নির্ভর করে সংগ্রাম চালয়ৌোছল। রসদ শন) 
ছয়ে যাবার ফলে ১৪৯২ অন্দে তারা স্পেনবাহনশর কাছে আত্মসমর্পণ রুরতে বাধ্য হয়। 

আরবীয় অর্থাৎ সারাসেনদের অনেকেই স্পেন ত্যাগ করে আফ্রিকায় চলে যায়। আধুনিক 
গ্রানাডার কাছে একাঁট জায়গা আছে, যেখান থেকে সমস্ত শহর দেখা যায়; এ জায়গাটার নাম-- 
(এল আলূটিমো সোসূপিরো দেল মোরো'_অর্থাৎ মূরের শেষ দশর্ঘনিশবাস। 

কছু কিছু আরব স্পেন দেশে থেকে যায়। এরা ও-দেশের লোকদের কাছে যে ব্যবহার 
পেয়েছে তা স্পেনের ইাতহাসে একাঁটি লঙ্জাকর অধ্যায়। 'নমষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডবলশলায় 
পরধর্মসাহকুতার যে প্রাতশ্রাতি ষ্পেনবাসী 'দিয়োছিল, তার কথা তারা সমস্ত ভুলে গেল। এই 
সময়ে রোমান ক্যার্থালক সম্প্রদায় অন্য মতাবলম্ব লোকদের 'নীর্বঘচারে ধংস করার জন্য 
'ইন্কুইজিশান, নামে একটি হৃদয়হশন অস্ঘ আবিষ্কার করে। 'ইন্কুইীজশান” অর্থাৎ ধর্মীবচারের 
অজুহাতে গ্পেনে যে ভয়াবহ কাণ্ড অনৃষ্ঠিত হত তার তুলনা বিরল। সারাসেন অথবা আরবদের 
হাধশনে ইহাদরা ব্যবপাবাণজ্যে প্রভৃতি উন্নাত লাভ করে। ইন্কুইীজশানের ফলে তাদের অনেককে 
ূম্টধর্ম গ্রহণ কল্পতে বাধ্য করা হয়, ধর্মত্যাগ করতে যারা চায় 'ন তাদের স্পেনবাসণ প্বড়য়ে মানে। 
্মশলোক ও 'শশৃদেরও এই অত্যাচার থেকে অব্যাহতি ছিল না। একজন এীতহাসিক লিখেছেন : 
পারধম্শ অর্থাৎ সারাসেনদের প্রাত আদেশ দেওয়া হয়, তারা ঘেন আরবদেশের 'বাচ্র পোশাক 
পরিহার করে বিজেতা স্পেনের প্রচলিত লচ্বা পাজামা ও টুপি পরতে শূর্‌ করে। নিজেদের ভাষা, 
"্াচার-অনুজ্ঠান, এমনাঁক নাম পর্যন্ত, পাঁরত্যাগ করে স্পেনের ভাষা, আচার-অনধ্ঠান ও স্পেন 


কর্ভোবা ও গ্রানাডা ১৬৫ 


নাম গ্রহণ করতে সারাসেনদের বাধ্য করা হয়।” এই অন্যায়ের বিরদ্ধে বহু বিদ্রোহ হয়েছিল, কল্তু 
সব-কিছু অকরুণভাবে দমন করে স্পেন তার প্রভুত্ব প্রাতপন্ন করার চেষ্টা করে। 

স্পেনদেশীয় খষ্টানরা স্নান করা, গা-হাত-পা ধোয়া বিশেষ পছন্দ করত না। আরবরা স্নান, 
অবগাহন, আচমন ইত্যাঁদ অভ্যাস খুব ভালোবাসত বলেই হয়তো স্পেনের কর্তার হুকুম জার 
করলেন যে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য সব হামামগাঁল বন্ধ করে দিতে হবে। বলা হল : শবিধমশ 
মোরিস্কো বা মূরদের পাপের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এমন আইন বানাতে হবে যাতে আরবর। 
স্নীপুর্যানার্বশেষে ঘরে অথবা বাইরে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, স্নান-প্রক্ষালনাদ আর না করতে 
পারে। আরবদের তোর পাপের কুণ্ড এই হামামশৃলি ভেঙেছুরে ধংস করে দিতে হবে।” 

স্নানরূপ অপরাধ ছাড়া আর যে-একাঁট দোষের জন্য আরবরা স্পেনের কাছে অপয়াধশ 
প্রাতপন্ন হয়োছিল সে হল আরবদের পরধর্মসাহফূতা। কথাটা শুনে খুব আশ্চর্য মনে হয়, কিন্তু 
ধর্মীবষয়ে আরবদের ওুঁদার্য অপরাধের তাঁলকায় খুব উচ্চু স্থান পেয়োছল। ভালোল্সয়ার প্রধান 
ধর্মযাজক ১৬০২ থাঙ্টাব্দে তাঁর রচিত একটি বইয়ে* সারাসেনদের স্পেন থেকে বিতাঁড়ত করার 
স্বপক্ষে বতগাাল ব্যাস্ত দয়োছলেন তার মধ্যে প্রধান য্ান্ত ছিল এই বে, আরবরা তাদের নিজেদের 
ধর্ম সম্বন্ধেও নাক যথেস্ট গোঁড়া ছিল না। এ বিষয়ে বসতে গিয়ে ভ্যালোল্সিয়ার আচ্শীবশপ 
লিখেছেন : “এই মোরিস্কো অর্থাৎ আরবরা তর্ক ও অন্যান্য মুসলমান জাঁতর মতো ধর্মীবষনে 
গনজেদের প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধশনতা দেয়, প্রজারা এদের অধীনে নিাজেদেব জ্ঞান-বাদ্ধ-বিবেক 
অনুযায়ী স্ব স্ব ধর্মমত অনুসরণ করে।” সমালোচনা কবতে গিয়ে বিশপঠাকুর স্পেনের আরবদের 
কতবড়ো প্রশংসা করে গেছেন তা 'তাঁন 'নজেও জানতেন না। এই আরবদের তুলনায় কীরকম 
সংকশর্ণমনা ও ধর্মান্ধ ছিল স্পেনদেশশয় খম্টানরা! রোমান ক্যাথালিক ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোনো 
ধর্ম তাদের কাছে প্রশ্রয় তো পায়ই 'নি, বরণ লাঞ্চত হয়েছে। 

লক্ষ লক্ষ সারাসেনদের জোর করে স্পেন থেকে বাহন্কৃত করা হয়; এদের বোৌশর ভাগ যায় 
আফ্রকায় এবং একটা অংশ যায় ফ্রাল্সে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, বাঁহচ্কত হবার আগে এই 
আরবরা দীর্ঘ সাত শো বছর ধরে স্পেনে বসবাস করাছল। এই সময়ের মধ্যে তারা অনেক অংশে 
স্পেনের লোকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। জাতিতে আবব হলেও এরা ক্রমেই সে্পেনবাসী হয়ে যায়। 
শেষের দিকে, খুব সম্ভব স্পেনের আরবদের সঙ্গে বোগদাদের আরবদের খুব অল্পই মিল 'ছিল। 
স্পেনে যেসব জাত বাস করে তাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যাদের ধমনীতে যথেনট পাঁরমাগে 
আরব-রন্ত আজও প্রবাহত হচ্ছে। 

আগেই বলোছ, িছু-কিছন আরব যায় দক্ষিণ-স্রান্সে, এমনাঁক সুইজারল্যান্ডেও__ স্পেন থেকে 
বাহন্কৃত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে । তারা এসব জায়গায় বসাঁত স্থাপন করে। এখনও এইসব অণ্চলেব 
দৃ.একটি ফরাসি-মুখের মধ্যে আরবীয় ছাপ স্পস্ট দেখতে পাওয়া যায়। 

এইভাবে স্পেনে কেবল আরবদের রাজ্য নয়, তাদের সভ্যতারও অবসান ঘটে । এ্রাশয়া-খশ্ডে 
আরব-সভাতার পতন আরও আগেই ঘটেছিল। সে সম্বম্ধে কিছু পরেই আমরা আলোচনা করব। 
অনেক দেশ, অনেক সংস্কৃতিকে সমঞ্ধ ও প্রভাবান্বিত করোছল এই আরব-সভ্যতা; বিলুপ্ত হয়ে 
গেলেও এই সভ্যতার বহু উল্লেখষোগ্য স্মরণাঁচহ পাঁথবশময় ছাঁড়য়ে আছে। পরবতর্শকালের 
ইতিহাসে আরব তার পুরাতন প্রাধান্য আব উদ্ধার করতে পারে 1ন। 

আরবদের চলে বাবার পর, ফাভিন্যান্ড ও ইসাবেলার অধীনে স্পেন খুব শন্তিশালশ হয়ে ওঠে। 
কিছুদিন পরেই আমোরকা-আবিক্কারের ফলে স্পেনের ধনসম্পান্ত প্রভৃতপাঁরমাণে বৃদ্ধি পায় এবং 
িছুকালের মতো স্পেন ইউরোপের সবচেয়ে শীল্তশালশী রাজ্য বলে স্বীকৃত হয়। স্পেনের উত্ধান- 
পতন দৃইই আকাঁস্মক। অভূতপূর্ব উন্নতির পরই স্পেন আবার এমন একটা জারগায় গিয়ে নামে 
বে, রাজশান্তাহসাবে তার স্থান আত নগণ্য হয়ে যায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশগ্লি যখন উন্বাতির 
পথে এগিয়ে চলেছে তখন স্পেন পচা ডোবার মতো আপনার আবতের মধ্যে আপনি ঘুরপাক 
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খাচ্ছিল। মধ্যযুগের গোরবময় স্বপ্নের মধ্যে সে ছিল 'বিভোর হয়ে, নূতন যুগ যে এসেছে তা আর 
সে খেয়াল করে 'নি। 

ইংরেজ এীতহাসক লেন পুল স্পেনবাসী সারাসেনদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন : 

“বহু শতাব্দী ধরে স্পেন ছিল সভাতার কেন্দ্রু। শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চারুকর্লার 
পশঠস্ধান ছিল এই স্পেন। মুত্রদের উন্নত শাসনব্যবস্থার ধারে-কাছেও সেকালকার ইউরোপশয় 
কোনো রাজশান্ত আসতে পারত না। ফার্ভন্যা্ড ও ইসাবেলার সময়ে এবং সম্রাট চাললসের 
রাজত্বকালে স্বজ্পকালের মতো স্পেনের গৌরব বাঁদ্ধ পেয়োছিল বটে, কিন্তু মূরদের মতো 
দীর্ঘকালস্থায়শ গৌরবের বাঁনয়াদ গঠন করতে তাঁরা কেউ পারেন নি। মূরদের নির্বাসিত করা 
হল। কিছাীদন খৃঙ্টান-স্পেন উজ্জবলভাবে শোভা পেল চাঁদের মতো ধার-করা আলো নিয়ে। 
তার পরে এল চন্দ্রগ্রহণের অন্ধকার; সেই তখন থেকে অন্ধকাবের মধ্যে দ্পেন বৃথা পথ হাতড়ে 
মরছে। মূরদের সাঁত্যকার সমাধস্থান দেখা যায় উর 'নর্জন বন্ধ্যা প্রান্তরে, এই প্রান্তরেই একাঁদন 
মূররা সোনা ফলিয়োছল। মৃূরদের আমলে যে দেশ বাক্‌চাতুরীী ও বিদ্যাব্যাম্ধতে শ্রেম্ঠস্থান 
শাঁধকার করোছল, সে দেশের লোক আজ মূর্খতার পঙ্কে 'নিমাঁজ্জত। জাতাঁহসাবে, দেশাহসাবে 
স্পেনের এমন অধঃপতন হয়েছে যে আজ তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছ নেই ।” 

এীতহাসিকের এই মন্তব্যটি খুবই কঠোর । বছরখানেক আগে স্পেনে একাঁট বিদ্রোহ হয় ও 
তার ফলে রাজা 'সিংহাসনচ্যুত হন। এখন সেখানে গণতাল্লিক শাসনব্যবস্থা চলছে। আশা করা যায় 
যে, এই গণতন্ত্রের আওতায় স্পেনের অবস্থা উন্নত হবে এবং স্পেন জগৎসভায় আবার তার স্বকীয় 
স্থান আধকার করতে সমর্থ হবে। 


৬২ 
খস্টানদের ধর্মযদ্ধ 


১৯শে জুন, ১৯৯৩২ 


িছুকাল আগে লেখা আমার একাঁট চিঠিতে ৫৫৭ নম্বর) আম তোমায় লখোছিলাম যে. 
খৃভ্টান-ধর্মগুর পোপ এবং তাঁর অধীনস্থ রোমান ক্যাথালক ধর্ম-সামীতি, খৃষ্টানদের তণথক্ষেন্র 
জের্জালেম শহর পুনরধিকার করবার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ধর্মবদ্ধ ঘোষণা করেন। 
সৈলজ্ক তুঁকদের ক্রমবর্ধমান শান্ত ইউরোপের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়য়োছল-_সবচেয়ে 
ভয় পেয়েছল কন্স্টাশ্টনোপূলের লোকেরা, কারণ তুকিদের রাজ্য ছিল কন্স্টাণ্টনোপুলের 
পাশেই। তুঁ্কদের বিরদ্ধে ইউরোপণয় খন্টানদের ক্রুদ্ধ হবার আর-একটি কারণ হল এই যে, 
তখন অনেক খজ্টান তীর্থযান্ই অনুযোগ করত, জেরুজালেম কিংবা প্যালেস্টাইন-যান্রপদের প্রাত 
তুঁকদের ব্যবহার নাক ভালো ছল না? এক 'দিকে এই ভয়, অন্য দিকে বিজাতীয়ের প্রাত রাগবশত 
প্লুসেড' বা ধর্মযু্ধ ঘোষণা করা হয়। পোপ ও তাঁর অনুগামী ধর্মপ্রাতষ্ঠান ইউরোপের 
ঘম্টোনধর্মাবলম্যশ সমস্ত লোককে ভাক 'দিয়ে বললেন যে, পাবি জেরুজালেম শহর তুকিদের কবল 
থেকে উদ্ধার করতে হবে। 

এইপ্রকার অবস্থায় ১০৯৫ খঙ্টাব্দে ধর্মযৃদ্ধের শ্রু হয়। প্রায় দেড় শো বছরেরও বেশি কাল 
ধরে খৃক্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের, ক্ুশের সঙ্গো ঈদের চাঁদের সংঘাত চলতে থাকে । মাঝে মাঝে! 
1বযাতি ঘটলেও এ যাষ্ধ প্রান একটানা ভাবেই চলে এবং কাতারে কাতারে খঙ্টান-ধর্মযোম্ধারা 
“ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইনে আসেন ও তাঁদের তঁক্ষেত্র পুনরুদ্ধার করবার জন্য দলে দলে প্রাণ 
উতপর্গ করেন। এই দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে খন্টানদের উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ হয় 'ন। অজ্প- 


খুষ্টানদের ধর্ময্ষ্ধ ৯১৬৩ 


দনের জন্য জেরুজালেম তাঁদের দখলে এসোছিল বটে, ?কিচ্তু তুর্করা সেই-যে আবার তাদের হতরাজ্য 
আঁধকার করল, তার পর থেকে তাদের আর স্থানভ্রম্ট করা যায় 'ন। ধর্মযুদ্ধের মেট ফলাফল হুল, 
লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান ও মুসলমানদের দুঃখ দুর্গত ও মৃত্যু। আবরাম রন্তের ম্লোতে ভেসে গিয়েছিল 
এিয়া-মাইনর ও প্যালেস্টাইন। 

এই দুঃসময়ে বোগদাদ-সাম্রাজ্যের দশা কীরুপ ছিল দেখা যাক। আব্বাঁস মুসলমানেরা 
তখনও বোগদাদে আ'ধপত্য করছেন, তাঁদের নেতাই 'ছিলেন খাঁলফা অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মপুর। 
ণকন্তু খাঁলফারা তখন নামেই 'ছিলেন নেতা, আসলে তাঁদের হাতে খুব বোঁশ শান্ত ছল না। আগেই 
আমরা পড়োছি যে, আব্বাসি-সাম্রাজ্য ভেঙে খান্খান হয়ে পড়ে, প্রাদোশক শাসনকর্তারা স্ব-স্ব- 
প্রধান হযে পড়েন। বার বার ভারত-আকব্রমণ করেছিলেন সেই-যে গজনির মাহমুদ_-তান ছিলেন 
একজন আতিপরাক্রান্ত নৃপাঁতি। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে তান খাঁলফাকে পর্য্ত শাসাতে দ্বধা 
করতেন না। বোগদাদ শহরের মধ্যেও তুর্কিরাই ছিল সত্যকার প্রভূস্থানীয়। ইতিমধো। আর-এক দল 
তর্ক তোদের বলা হয় সেলজুক তুর্কি) দ্রুত তাদের ক্ষমতা প্রাতম্ঠা করে এবং চতুর্দিকে তাদের 
রাজ্যবিস্তার করতে আরম্ভ করে। 'বজয়ী বীরের মতো এরা একেবারে কনস্টাশ্টিনোপলের দুয়ারে 
গগয়ে হানা দেয়। তবু এখনও পর্যন্ত আব্বাস খাঁলফাই মুসলমানদের ধর্মগুরু হয়ে রইলেন_ 
যাঁদচ সত্যকার রাজনোতিক ক্ষমতা তাঁর কিছুই ছিল না। সেলজুক-অধিনায়কদের তিনি সুলতান 
উপাঁধ 'দয়ে খালাস। এই সুলতানরাই 'ছলেন দেশের হর্তা-কর্তা-বধাতা। খ্টান-ধর্ম যোদ্ধাদের 
যুদ্ধ করতে হয় এই সেলজুক-সৃলতান এবং তাঁদের অনুচরদের 'বরুদ্ধে। 

ক্লুসেভ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের থম্টানরা খষ্টীয় জগৎকে অন্য ধমর্দের জগৎ 
থেকে যেন পৃথক করে দেখতে শুরু করলেন। সারা ইউরোপ একাঁট জায়গায় একত্র 'মিল-- 
সকলেরই লক্ষ্য ছিল কাঁভাবে 'বধমাঁদের হাত থেকে 'পৃণ্যভুমি' প্যালেস্টাইন উদ্ধার করা যায়। 
এই একই ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে গৃহ পাঁরবার এমনাঁক দেশ পর্যন্ত ত্যাগ করে, এই মহান 
উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। কেউ কেউ 'গিয়োছিল একটা বড়ো আদর্শ 
দ্বারা অন:শ্রাণত হয়ে, কেউ গিয়েছিল তাদের পাপ ক্ষালন করতে । পোপ প্রাতশ্রাত 'দিয়োছলেন, 
ধর্মযোদ্ধাদের পূর্বকৃত অপরাধ সবই ভগবান 'যশু মাজনা করবেন। এ ছাড়া ইউরোপের এই 
ধর্মষুদ্ধে যোগ দেবার একাঁট কারণ 'ছল' এই যে, রোম চেয়োছিল' সর্বকালের জন্য 
কন্স্টাশ্টিনোপূলের আবসংবাদিত প্রভু হয়ে বসতে। তোমার হয়তো মনে আছে, 
কন্স্ট্যান্টিনোপূলে খ্টধর্মের যে সমাজ 'ছিল তারা ছিল ক্যাথালক সমাজ থেকে আলাদা । এই 
কন্স্টা্টনোপ্লের সমাজকে বলা হত সনাতন (9০০০১) সমাজ। এদের সঙ্গে ক্যাথথালক 
সমাজের একেবারে যেন জন্মগত 'বিরোধ-বিদ্বেষ ছিল, পোপকে এরা দু চোখে দেখতে পারত না; 
মনে করত, হীন যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। পোপ ঠিক করোছলেন, কন্স্টাশ্টনোপলের 
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জায়গায় ক্যাথজিক সম্প্রদায় গড়ে তাঁর প্রভূত্ব বজায় রাখা শন্ত হবে না। 

৪৮০০০০৬১৮৮৮ ৮৮১৮৯৮৫৪১৯৯ ৮৯ 
দিনের স্বসন সফল করে তুলতে। একেই বলে রাজনশীতর কুটনৌতক চাল। রোম ও 
ফন্স্টাশ্টিনোপূলের এই বিরোধের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ধর্মযৃদ্ধের কথা বলতে গিয়ে 
প্রায়ই আমাদের এই ঘটনার উল্লেখ করতে হবে। 

ধর্মযৃম্ধ ঘটানোর আর-একটা কারণ হল, ব্যবসাবাপিজ্যের উন্নাতি। ভোনস জেনোয়া প্রভাতি 
বন্দরের বাসিন্দা বড়ো বড়ো বণিকেরা ভেবেছিল বৃদ্ধ বাঁধিয়ে তাদের মন্দা ব্যবসা আবার ফলাও 
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'আজও 'ঠক তাই হয়। সেকালে রাজনশীতিকেরা এইভাবে প্রজ্জাসাধারণকে ভাঁওতা দিতেন, সেই একই 
ধরনের বড়ো কথার প্রবণ্ঠনা আজও চলছে। 

ধর্মঘ্দজ্ধে যোগ দেবার জন্য দলে দলে লোক এগিয়ে এল। তাদের কেউ কেউ ছলেন 
সত্যকার ভালো ও ধর্মপ্রাণ লোক, আবার কেউ কেউ এসোঁছল 'নিছক লুউতরাজের লোভে । পৃণ্যাত্মা 
লোকদের পাশাপাশি দাঁড়য়োছল যুদ্ধ করতে এমন-সব চোর গুণ্ডা বদমাইশ যারা কোনোরকম 
পাপ কাজ করতেই কুণ্ঠা বোধ করত না। হাতহাস পড়লে দৌখ এই ধর্ম (?)যোদ্ধাদের মধ্যে 
অনেকে এমন-সব নীচ ও জঘন্য অপরাধ করেছে যার কথা শুনলেও কানে আঙুল দিতে হয়। কেউ 
কেউ এমনভাবে লুটতরাজ ও অন্যান্য পাপকর্মে 'িস্ত ছিল যে তারা প্যালেস্টাইনের ধারে কাছেও 
পেশছতে পারে নি। পথে যেতে যেতে কত যে নিরপরাধ ইহ্ন্দ এমনাঁক খজ্টানদের পর্যন্ত 
তারা নৃশংসভাবে হত্যা করোছল তার ইয়ন্তা নেই। এদের অমানুষিক অত্যাচারে 'তিস্ত 'বিরন্ত 
হয়ে অনেক খম্টান-দেশের কৃষাণশ্রেণীর লোক ক্রুসেড-আভযানকারণ সৈন্যদের আক্রমণ করেছে। 
কাউকে প্রাণে মেরেছে, কাউকে-বা দেশের জাম থেকে তাড়য়ে দিয়েছে। 

শেষ পযন্ত ধমধষোম্ধাদের একটি দল নর্মযাণ্ডদেশের বুইলোঁ-বাসী গডফ্রে-নামক একজন 
সেনানায়কের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে গিয়ে পেৌছয়। তাদের আরুমণ তৃর্করা প্রাতরোধ করতে না 
পারায় জেরুজালেম খঞঙ্টান-কবলিত হয়। তার পর এক সপ্তাহ ধরে চলে এক আঁতি বাঁভৎস 
হত্যাকান্ড । একজন ফরাসি প্রত্যক্ষদর্শঁ বলেছেন, “মসাঁজদের সামনে রন্তের নদী বয়ে িয়োছল। 
রন্তের ম্রোতে হাঁটু অবাধ ডুবে যেতে লাগল। রন্তের নদশ ঘোড়ার লাগাম অবাধ উঠোছল।” গডফ্রে 
জের্‌্জালেমের রাজা হয়ে বসলেন। 

সম্তর বছর পরে মিশরের সুলতান সালাদিন খৃজ্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম প্নরাঁধকার 
করে নেন। এই পরাজয়ের ফলে ইউরোপবাসী আবার 'বচালত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল, পর' পর 
আবার কয়েকাঁট ধর্মষুদ্ধের আভযান এল ইউরোপ থেকে । এবার স্বয়ং খুম্টান রাজাবাজড়ারা 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু যুদ্ধে কৃতকার্য হবেন কণ, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রাধান্য নিয়ে 
কলহ বিবাদ করতে লাগলেন । ধর্মব্দ্ধের নামে এমন নীচতা নৃশংসতা, এমন হেয় জঘন্য মনোবাত্ত 
সচরাচর দেখা যায় না। কখনও-বা এই 'নদার্ণ বীভৎসতার উধের্য উঠেছে মানুষের উন্চতর 
প্রবৃতি, শু শন্লুর সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ও 'শিজ্টাচারসংগতভাবে যুদ্ধ করেছে । ইউরোপীয় রাজাদের 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংলন্ডের রাজা 'রচার্ড। শারীরিক শান্ত ও সাহসের জন 
লোকে তাঁর নাম 'দিয়োছল “কর দ্য লয়” অর্থাৎ পুর্ষকেশরী। সালাঁদন  নজেও ছিলেন 
পরাক্লান্ত যোদ্ধা, শত্রুর প্রতি তাঁর আচরণ ছিল সত্যকার বীরের আচরণ। এইজন্য খৃস্টান 
যোদ্ধারা পরন্ত তাঁকে সম্দ্রম ও শ্রম্ধা করতেন। তাঁর সম্বন্ধে একাঁট চমৎকার গল্প আছে: 
প্যালেস্টাইনের প্রখর গ্রশম্মে রিচার্ড একবার কাতর হয়ে পড়োছলেন। তাঁর অসস্থতার সংবাদে 
সালাদন 'রিচার্ডের জন্য সদ্য সদ্য পাহাড় থেকে আনীত বরফ পাঠিয়ে 'দয়েছিেলেন। আজকাল 
আমরা যেমন কলের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তোর করে থাকি তখনকার 'দনে তা করা ধেত না। 
গতরাং বুঝতেই পারো, ক্ষিপ্রগাত হরকরা পাঠিয়ে সেই বরফ উষ্চু পাহাড়ের চ়ো থেকে আত 
ফন্টে আহরণ করে আনতে হয়োছল। 

ক্ুদ্দেড সম্বচ্ধে অনেক কাহনশ প্রচালত আছে। সার ওয়াল্টার স্কটের প্ট্যাঁলসম্যান” বইাটতে 
ভুমি এই ধরনের গল্প কিছু কিছু পড়ে থাকবে । 

খহ্টান যোদ্ধাদের একটা দল গিয়ে কনস্টাপ্টনোপুল্‌ আঁধকার করে নেয় । গ্রীসের পর্ব 
সাম্রাজ্যের অধাম্বরকে কন্স্টাশ্টনোপ্জ থেকে বাঁহষ্কৃত করে সেখানে তারা পোমান রাজ্য ও 
রোমের ক্যাথাজক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। এখানেও তুমুল যস্তপাত হয়, শহরের একাঁট অংশ আক্রমণ- 
কারীরা আঁখ্নদশ্ধ করে ধ্বংস করে। এই রোমান রাজ্য 'কল্তু বোঁশ দিন টেকে নি। পূর্বল 
হলেও পূর্ব-সামাজোর গ্রশীকরা আবার 'ফরে আগে এবং 'কিপ্িদাধক পণ্যাশ বৎসর রাজত্ব করার 
পর রোমানদের তারা কমস্টাস্টিনোপজল থেকে বাছষ্কৃত করে দের। কনস্টোশ্টিনোপ্লকে ফেল্দু 
করে প্রীকদের এই পর্ব-সাম্রাজ্য আরও দ শো বার সখ ১৪৫৩ জজ অবধি, টিক বিন) 


খম্টানদের ধর্ময্জ্থ ১৬৯ 


১৪৫৩ অব্দে তুঁকদের হাতে এই বিখ্যাত শহরাঁটর পতন ঘটে। 

রোমান ক্যাথীলক সম্প্রদায় ও পোপের সত্যকার আভগ্রায় ছিল কন্স্টাশ্টনোপূলে তাদের 
আঁধকার বিস্তৃত করা; ধর্মযোম্ধাদের দ্বারা এই শহর আঁধকার করানো থেকেই তাঁদের এই গড 
অভিপ্রায় বোঝা যায়। একদিন খুব সংকটের মুহূর্তে এই শহরের গ্রণকরা তুররদের আক্রমণ 
ঠেকাবার জন্য রোমের সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। 'কিল্তু ধর্ম যোদ্ধাদের তারা মনে মনে একটুও 
পছন্দ করত না, যুদ্ধে আত অশঙ্পই সাহাব্য করোছল তারা। 

এই ধর্মযুদ্ধের সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হল, হাঁতহাসে যাকে বলা হয় বালকদের 
ধর্মযূষ্ধ। ইউরোপময় এই উত্তেজনা ও উন্মাদনার ফলে ফ্রাল্স ও জমান থেকে বহুসংখাক 
কিশোরবয়স্ক বালক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্যালেস্টাইনে যাবার জন্য এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে 
কেউ গেল রাস্তায় মারা, কেউ গেল পথ হারিয়ে । যা হোক, বেশির ভাগ তো শেষ পযক্ত পেশছল 
গয়ে মার্পসাই বন্দরে । সেখানে এই সরলমাঁত বালকদের উৎসাহের সযোগ নিয়ে বদমাইশ লোকের। 
তাদের নানাভাবে প্রবাণটত করে। এইসব বদমাইশেরা ক্রীতদাসের বাবসা কর্পত; পৃগ্যভূমি 
জেরুজালেমে 'নয়ে যাবার ছলে এরা এই বালকদের জাহাজে চাঁপয়ে 'নক্সে গেল মিশরে এবং 
সেইখানে বিক্রি করল ক্রীতদাস বলে। 

প্যাঙ্গেস্টাইন থেকে ফেরবার পথে ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড পূর্বইউরোপে তাঁর শহুদের 
কবলে বন্দী হন; অর্থের 'বানময়ে ?তাঁন মাল্ত লাভ করেন। একবার প্যালেস্টাইনেই একজন 
ফরাঁস-রাজা ধরা পড়োছিলেন, 'তাঁনও বহু অর্থব্যয়ে শ্ুদের হাত থেকে রেহাই পেয়োছলেন। 
পাব রোমান সামাজ্যের আঁধপাঁত ফ্রেডাঁরক বার্বারোসা তো প্যালেস্টাইনের একাঁটি নদীতে ডুবে 
মারাই যান। ধর্মযুদ্ধের নামে লোকের মনে যে কৌতূহল ও উৎসাহ ছল ক্রমেই তা হ্রাস পেতে 
লাগগল। লোকে ভাবল, যথেস্ট হয়েছে, আর নয়। জেরুজালেম রয়ে গেল মুসলমানদের হাতে। 
কিন্তু ইউরোপের রাজারাজড়ারা জেরুজালেম পুনবুদ্ধার করার জন্য আর ধনপ্রাণ নম্ট করতে 
প্লাজ নন। সেই তখন থেকে প্রায় সাত শো বছর ধরে জেরুজালেম ছিল মুসলমানদের আঁধিকারে । 
এই মাত্র সৌঁদন, ১৯১৮ অব্দে মহাযুদ্ধের পর, তুঁকদেব হাত থেকে একজন ইংরেজ সেনাপাঁত 
জেরুজালেমের প্রভূত্ব হস্তগত করেন। 

পরবতারকালে একটি ধর্মযুম্ধ হয় সম্রাট "দ্বিতীয় ফ্রেডারকের সময়। সে এক মজার যুদ্ধ, 
তেমন যৃদ্ধ পূর্বে কখনও হয় নি। আসলে এটাকে যুদ্ধ বলাই হয়তো ভূল। ফ্রেডারক ছিলেন 
পাঁব্র রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট । যুদ্ধ করতে এসে 'তনি করলেন 'মিশরেব তদানীন্তন সুলতানের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সাক্ষাতের ফলে উভয়ে উভযের সঙ্গে মিত্রতা পাতালেন। ফ্রেডারক সাধারণ লোক 
ছিলেন না। যে কালে রাজাবাদশারা পড়াশুনার ধার ধারত না সে কালে জল্মেও তান ছিলেন 
বহুভাষাবদ, এমনাক আরবিভাষাও তান আয়ত্ত করেছিলেন। “পাঁথবীর আম্চর্য মানুষ" বলে 
[তাঁন পাঁরাচত ছিলেন। পোপকে তান বড়ো-একটা খাঁতর করতেন না, এজন্য পোপ তাঁকে 
একঘরে করে দেন। এতে অবশ্য তাঁর এমন-কছু ক্ষাত হয় 'নি। 

আথেরে ধর্মযৃষ্ধের স্থায়ী ফল কিছুই দাঁড়ায় নি। তবে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে সেলজ.ক 
তৃকিরা দূর্বল হয়ে পড়ে। এ ছাড়া সেলজ-ক-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে সামন্তপ্রথা 
থাকার ফলে। বড়ো বড়ো সামন্তরাজারা 'িজেদের স্ব-স্ব-প্রধান বলে মনে করতেন। নিজেদের 
মধ্যে ঝগড়া মারামারি তাঁদের লেগেই থাকত। এক-এক সময় অপর পক্ষকে হারিয়ে দেবার গন্য 
তাঁরা খৃন্টানদের সহায়তা 'নিতেও 'দ্বিধা করেন নি। এই আভ্যল্তারক দুর্বলতার জন্য খন্টান 
ধর্ম-যোম্ধারা মাঝে মাঝে তুঁকিদের হারিয়ে দিত। সালাদনের মতো শল্ত শনুর পাল্লায় পড়লে 
খূভ্টানয়া পদে পদে পরাজত হত। 

ইদাঁনং ক্লুসেভ সম্বন্ধে এীতহাসকেরা একটি নূতন মতবাদের অবতারণা করেছেন-- 
এদের মধ্যে গ্যারবাঁজ্ডর জশবনচারতকার ইংরেজ লেখক জি. এম. ট্রেভীলন অন্যতম। তানি 
যা বলেন তা বিশেষভাবে অনস্ুবনযোগ্য। ট্রেভোলন বলেছেন, “নূতন করে যখন ইউরোপের 
শান্ত জেগে উঠছে ঠিক সেই সময় এই ধর্মযৃদ্ধগ্যাল সংঘাঁটিত হয়! ধর্মের! দক থেকে ও শান্ত 


১৭০ ধবধ্ব-ইতিহাস প্রসা 


পরণক্ষার দিক থেকে এ হৃষ্ধগাল প্রাচের দিকে পাশ্চাত্যের সহজাত আকর্ধণের বাহ্য পাঁরচল্। 
ইউরোপ পাব দেবস্থান ধরধমর্শদের হাত থেকে একেবারে উদ্ধার কোনোদন করতে পারে 'নি, 
খম্টান দেশগ্যাীল একস্‌য়ে গাঁথবার স্ব্নও তার সফল হয় 'নি। এ 'দিক থেকে ধর্মষ্দ্ধের হীতহাস 
ইউরোপের পক্ষে একটানা বিফলতার ইতিহাস। ইউরোপ এশিয়া থেকে যা নিয়ে গিয়েছিল, 
তা হল সুকুমার কলা ও শিপ, বিলাসব্সনের উপকরণ, বিজ্ঞান, এবং 'বাবধ বিষয়ে জানবার 
ও বোববার ইচ্ছা। ধর্মযৃদ্ধের উদ্দীপনা জ্বাগয়েছিলেন যান সেই সাধু পটার এর কোনোটাই 
অনুমোদন করতেন না।” 

১১৯৩ অন্দে সালাদনের মৃত্যুর পর আরব-সাম্লাজ্যের যতটুকু অবাঁশিম্ট ছিল তাও ভেগ্েচুরে 
টুকরো টাকরা হয়ে যায়। পাশ্চম-এঁশিয়ায় স্ব-স্ব-প্রধান সামল্তদের 'বিবাদ-বিসংবাদের ফলে 
বিশৃঙ্খলার সৃন্টি হয়। সর্বশেষ ধর্মযৃদ্ধের তারিখ হল ১২৪৯ অব্দ। সেই বছর ফ্রালের রাজ। 
নবম লুই-এর নেতৃত্বে খুষ্টানরা শেষবারকার মতো একবার লড়তে আসে। লুই পরাজত হয়ে 
আরবদের হাতে বন্দী হন। 

ইতিমধ্যে পূর্ব ও মধ্য-এীশয়ায় এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে আর সব ঘটনা "নষ্গ্রভ 
হয়ে পড়ে। এই অণ্চলে মঙ্গোলদের মধ্যে একজন প্রচণ্ড শীল্তশালশ নেতার আঁবর্ভাব হয়-- 
এই নেতাই হলেন চেঙ্গিস খাঁ। চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মত্গোলরা সমস্ত পূর্বদেশ অধ্যাষত 
করে পঙ্জাপালের মতো এগিয়ে যেতে থাকে। খষ্টান-ধর্মযোদ্ধা ও তার মুসলমান প্রাতপক্ষ সকলের 
মনে ্রাসের সন্তার করে এই মঞ্গোল-আভযান ঝোড়ো হাওয়ার মতো সমস্ত দিগন্ত আবৃত কবে 
এগিয়ে যেতে থাকে। এর পরের কোনো চিঠিতে তোমায় চোঁঙ্গস খাঁ ও মগ্গোলদের সম্বচ্ধে 
ধলব। 

চিঠি শেষ করার আগে একটা কথা বল্লে রাখি। মধ্য-এশিয়ার বোখারা শহরে তখনকার 
দিনে একজন খুব নামজাদা চিকিংসক বাস করতেন। তাঁর খ্যাঁত এশিয়া ও ইউরোপের সব 
ছাঁড়য়ে পড়োছল। এই আরব-ীচাকংসকের আসল নাম ছিল ইব্‌ন সিনা, কিন্তু ইউরোপে তান 
আবিসেন্না নামে পাঁরাঁচত হয়েছিলেন। তাঁকে সকলে িষক-সম্মাট উপাধি 'দিয়োছল। ধর্মযন্ধ 
পারদ্ভ হওয়ার অব্বাহত আগে ১০৩৭ অন্দে 'তাঁন মারা যান। 

এত খ্যাতি ছিল বলেই আম বেছে ইবৃন্‌ নার নাম উল্লেখ করলাম। একটা কথা মনে 
রেখো, আরব-সাম্রাজ্যের যখন পড়াঁতি অবস্থা সেই সময়েও পশ্চিম ও মধ্য এশয়ায় আরব-সভ্যতার 
প্রাধান্য কুপন হয় নি। সালাঁদনের মতো রাজা, যাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছে খূঙ্টানদের স্গো 
ঘূষ্ধবিগ্রহ করে, তানও বহু বিদ্যায়তন ও 'চাকৎসা-সদন প্রাতঘ্ঠা করে শিয়োছলেন। তখনকার 
লোক ঠিক বুঝতে পারে নি এ সভ্যতার অকস্মাৎ পতন ঘটবে। এ পতনের পর আরব বহুদিন 
আয় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। এই সর্বনাশের কারণ যারা সেই মঙ্গোলরা ইতিমধ্যে পৃবাঁদক 
থেকে এগিয়ে আসছে চৌঞ্গাস খাঁর নেতৃত্বে। 


৬৩ 
ধর্মঘযদ্ধের সময়কার ইউরোপ 


২০শে জুন, ১৯৩২ 


একাদশ দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে খষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের সংঘাতের বয়ে গত 'চাঞতে 
তোমায় কিছু 'লখেছ। খষ্টস্তান সম্বষ্ধে একটা পাঁরকম্পনা ইউরোপের সর্ব এই সময় 
ছাঁড়য়ে পড়ে। ইতিপূর্বেই অবশ্য খস্টধর্ম ইউরোপের সর্বন্ন বিস্তারলাভ করেছে; পূর্ব ইউরোপের 
*লাভজ্বাঁতর অন্তর্গত রাশিয়ান ও অন্যান্য জাতিরা সর্বশেষে খস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। সতা 
মিথ্যা জান নে, রাশিয়ানদের ধর্মীল্তর-গ্রহণ সম্বন্ধে বেশ মজার গল্প প্রচলিত আছে। প্রবীণ 
রাশিয়ানরা নাক নৃতন ধর্ম নেবার আগে এই প্রশ্নাট নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। আলোচনার 
বিষয় ছিল, তারা যে দুটি নূতন ধর্মের কথা শুনেছিল তার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করাবে-_ 
থঘ্টধর্ম না ইসলাম? আধুনিক কালের রীতি অনুসারে তারা একটি প্রাতনিধি দল গঠন 
করে থঙ্টান-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান দেশগুলি দেখে আসবার জন্য পাঠায়। কথা ছিল, 
তারা যে রিপোর্ট দাখিল করবে তাই দেখে একটা 'সিম্ধান্তে পেশীছনো যাবে। এই প্রাতানাধদল 
মুসলমান-প্রধান পশ্চিম-এশিয়ার দেশগাালি ঘুরে অবশেষে কনস্টাশ্টিনোপলে যায়। 
কন্স্টাশ্টনোপ্লের কাণ্ডকারখানা দেখে রাশিয়ানরা একেবারে অবাক হয়ে গেল। সেখানকার 
সনাতনপল্থণ খৃঙ্টানদের ভজন-পজনের ঘটা. ধর্মমন্দিরের 'বাবধ আড়ম্বর, পুরোহিতদেব জমকালো 
পোশাক-পরিচ্ছদ, ধূপধূনা, সংগীত ইত্যাঁদ দেখে শুনে উত্তর-দেশ-বাসী অর্ধসভা সহজ 
সরল রাশিয়ানরা মুস্ধ হয়ে গেল। ইসলামধর্মে এইবকম বাহ্যাডন্বরের বালাই নেই। সুতরাং 
প্রীতানাধদল 'স্থর করল যে, খ্টধর্ম গ্রহণ করাই 'বাহত হবে। ফিরে এসে তারা দেশের বাজাকে 
তাদের এই আঁভমত জানাল ৷ রাজা প্রজা সবাই মিলে রাঁশয়ানরা এইভাবে নাঁক খম্টধর্মে দশক্ষা 
গ্রহণ করে। কনস্টাণ্টনোপ্ল্‌ থেকে ধর্ম আমদানি করা হয় বলে রোমের ক্যাথালক-সম্প্রদায়- 
ভুন্ত না হয়ে রাশিয়ানরা সনাতনপল্থশ গ্রশক খূন্টানদেরই পদাষ্ক অনুসরণ করে। ইতিহাস পড়লে 
দেখতে পাই, রাশিয়া কোনো কালে রোমের পোপ অর্থাৎ রোমান ক্যাথীলকদের ধর্মগুরূর বশ্যতা 
্বীকার করে 'নি। 

ধর্মযম্ধে আরম্ভ হবার অনেক আগেই রাশিয়া খষ্টধর্মাবলম্বী হয়। ব্লগোরয়ানদের 
সম্বন্ধে বলা হয়, তারাও নাক ইসলামের দিকে ঝৃঁকেও শেষ পর্যন্ত কন্স্টাণ্টিনোপলের আকর্ষণ 
এড়াতে না পেরে খস্টধর্ম গ্রহণ করে। বুলগোরিয়ার রাজা কন্স্টাশ্টিনোপলের রাজকুমারীকে বিয়ে 
করে সনাতন-্রেণণতুন্ত খ্‌ন্টান হন। এইভাবে অন্যান্য প্রাতবেশশ দেশগৃলিও খুঙ্টধর্ম স্বীকার 
করে নেয়। 

এখন প্রশ্নটা হল এই-_ধর্ময্ধ চলছিল যখন, তখন ইউরোপে কাঁ ঘটছিলঃ আগেই তো 
পড়েছ, কোনো কোনো খঞ্টান রাজারাজড়া বহ? দেশ আঁতিক্রম করে প্যালেস্টাইনে পৌঁছে নানারপ 
দার্বধপাকে পড়েন। এঁদকে পোপ নিরাপদে রোমের ধর্মীসংহাসনে বসে আদেশ অনুজ্ঞা 
পাঠাচ্ছিলেন_ খঙ্টানরা যেন বিধম তুকিদের বিরদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা কৃসেড চালিয়ে যায়। এই 
সময়ে খৃণ্টজগতে পোপ ছিলেন সর্বেসবা, এত ক্ষমতা এর আগে বা পরে তাঁর কখনও হয় নি। 
আগেই তো তোমায় গল্প বলোছি, কেমন কয়ে একজন আখ্মম্ভরশ সম্ভাট ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেনোসা' 
নামে একটা জারগায় খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড়য়ে ছিলেন পোপের দর্শন পাবার জন্যে 
ও তাঁর কাছ থেকে মার্জনা ভিক্ষা করবার জন্যে। এই পোপের নাম সপ্তম গ্রেগার গের্প্‌দ 
পাবার আগে তাঁর নাম ছিল হিলডে ব্রাপ্ড)। পোপ-নির্বাচন-বিষয়ে ইনি একটি নৃতন নিয়মের 
প্রবরর্ন করেন। রোমান ক্যার্থুলক সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিতদের নাম ছিল কার্ভনাল। 
এই কার্ডনালদের একটা ধর্মমহাসামাত থেকে পোপ নির্বাচিত হতেন। ১০৫১৯ অধ্দে এই নিয়ম 
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প্রবার্তত হয়, একটু-আধট; রদবদল হয়ে থাকলেও আজও দেই একই নিম্মম চলে আসছে । এখনও 
কোনো পোপের পরলোকপ্রা্ত ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মমহাসামতার একটা কুলুপ-আঁটা কক্ষে 
অধিষেশন হয়। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কা্ডনালের ঘরেন্স বাইরে যেরোবার 
উপায় নেই। অনেক সময় সর্ববাদসম্মত কোনো একটা সিদ্ধান্তে না আসার ফলে এদের ঘশ্টার 
পর ঘণ্টা সেই বম্ধ ঘরে বন্দীর মতো কাটাতে হয়েছে_চৌকাঠ পেরোবার উপায় নেই। কাজে 
কাজেই শেষ পর্ল্ত একটা মশমাংসায় আসতেই হয় কার্ডনাঙদের । পোপ-ানর্বাচন পর্য সমাধা 
হলে' চিমনি 'দিয়া শাদা রঙের ধোঁয়া ছাড়া হয়। এই ধোঁয়া দেখে বাইরের প্রতশক্ষমান জনতা জানতে 
পারে ধে নৃতন ধর্মগুরু একজন-কেউ 'নর্বাচিত হয়্েছেন। 

পোপের বেলায় যেমন, পবিন্ন রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট-নিয়োগের বেলাও সেইরকম 'নিধণচন- 
রগীত অনুসৃত হত। তফাত এই যে, সম্মাট নর্বাচন করত দেশের শান্তশাঙ্জী সামল্তবর্গ। এই 
শ্রেণর সাতজন সামল্তরাজাদের বলা হত-নর্বাচক রাজা । সংহাসনের উপর ফাতে বংশানূক্রীদক 


সময় এই বংশপরম্পরার মধ্যে এইর্প নির্বাচন সীমাবজ্ধ হয়ে থাকত, বৎসরের পর বৎসর। 

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হোহেনস্টফেন্-রাজবংশ সম্সাটের পদ নিজেদের মধ্যে 
প্রায় কায়োম করে রেথেহ্ছিল। হোহেনস্টফেন সম্ভবত জর্মীনর অন্তর্গত একটি ছোটো শহর 
কংবা গ্রামের নাম ছিল। এককালে এখানকার বাঁসন্দা ছিল বলে নংশেব নামও হয়োছিল হোহেন- 
স্টফেন। এই বংশের প্রথম ফ্রেডারক ১১৫২৯ অব্দে সম্রাটের 'সংহাসনে আরোহণ করেন। হীতহাসের 
পাতায় 'তাঁন ফ্রেডারক বার্বারোসা নামে পাঁরাচিত। ইনিই ধর্মঘুধে যোগ দেবার কালে 
প্রাথমধ্যে জলে ডুবে মারা ঘান। পাঁবন্ধ রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এ*র শাসনকালকে বলা গর 
সর্বাপেক্ষা গৌরবময় বুগ। জরশনবাসীদের কাছে তান পুরাণ-বার্ণত বীরপুরুষদের সমগোল্র 
তাঁকে ঘিরে নানা কাঁহনী ও িংবদক্তী গড়ে উঠেছে। একাঁট কাহনীতে বলা হয়েছে যে, 
ফ্রেডরিক নাক কোনো-এক পাহাড়ের গভশর গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন, উপযূন্ত অবসর হলে 
গতাঁন যথাসময়ে গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠবেন এবং তাঁর দেশ ও জাঁতকে বিপদের হাত থেকে 
উদ্ধার করবেন। 

পোপের সঙ্গে ফ্রেডারক বার্বারোসার বহকাল ধরে একটা দারুণ বিসংবাদ চলে, শেষ 
পর্যন্ত পোপেরই জয় হয় এবং পোপের শাসন ফ্রেডারককে নত মস্তকে স্বীকার করে নিতে হয়। 
বার্বারোসা ছিলেন স্বেচ্ছাচারধ সম্মাট। কিকল্তু তা হলে কী হয়, শান্তশালী সামন্তদের হাতে 
একে ষথেন্ট দূর্ভোগ সহ্য করতে হয়। ইতাঁলতে তখন যেসব বড়ো বড়ো শহর গড়ে উঠাঁছল 
ফ্রেডরিক চেয়োছলেন তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে। কিন্তু এ কাজে তিনি সফলকাম হন 'নি। 
্রমীনতেও এ সময় বড়ো বড়ো শহর নদীর ধারে গড়ে উঠোঁছল। কলোন, হামৃবগঁ ক্রাক্কৃফুটের 
নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্বদেশে ফ্রেডারক অন্য নশীত গ্রহণ করোছলেন। 
দ্বাধধন জর্মন শহরগ্াল যাতে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য তানি সবরকম সাহাব্য করেছিলেন। 
এই স্বাধীন ও শীল্তশালশ শহরগ্লি বড়ো বড়ো সামন্তদের শান্ত খর্ব করবে, এটাই 'তাঁন 
চেয়োছলেন। 

ইতিপূর্বে একাধিকবার তোমার বলোছ, এ দেশের প্রাচশনকালের শাদ্তাদিতে রাজধ' সম্বন্ধে 
কশর্‌প ধারণা ছিল। আর্ধদের সময় থেকে অশোকের রাজত্বকাল অবাধ এবং এদকে অর্থশাস্ত 
থেকে শূক্রাচার্ষের নীতসার রচনার কাল অবধি বার বার বলা হরেছে যে, রাজা প্রজান্রজীনের 
জন্য জনসাধারণের মতামত শ্রম্ধাসহকারে পালন করবেন। দেশের প্রকৃত রাজাই হলেন 
জনসাধারণ । প্রাচশন ভারতে রাজধর্ম সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ ধারশা থাকা সন্ভেও অন্যান্য দেশের 
মতো এ দেশেরও কোনো কোনো রাজা হথেচ্ছাচ্ারতা করতেন। এ বিষয়ে ইউরোপাঁয় মতবাদের 
তুলনা করতে খেলে দেখি যে, সেখানকার আইন অন্যসারে রাজা ছিলেন দেশের সার্বভোঁম কত 
তাঁর কথার উপর কারও কথা চলত না। ইউরোপণিয় মতে রাজা ছিলেন দেশের শাসন্-নিয়দের 
জশবল্ প্রতশক। ফ্রেডাঁরক বার্বারোসা একরার বলেছিলেন, প্রাজা কী নিয়মে রাজ্য চালাধেন 


১৭৪ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


সে বিষয়ে প্রজাদের নরেশ দেবার কোনো আঁধকার নেই; তার্দের একমাত্র কর্তব্য হল রাজার 
লাদেশ মেনে চলা।” 

চীনদেশে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে কীরুপ ধারণা প্রচালত ছিল সে কথাও এখানে আলোচনা 
করা যেতে পারে। চখনদেশের রাজারাজড়াদের অনেক গালভরা সব উপাঁধ 'ছিল-_তাঁদের বল। 
হত জ্বর্গপনত্র ও আরও কত কী! তাই বলে মনে কোরো না যেন যে তাঁরা ইউরোপীয় সম্রাটদের 
মতো সর্বশান্তমান 'ছিলেন। রাজধর্ম সম্বন্ধে ভারত ও চীনের মতবাদ প্রায় একই রকমের 'ছল। 
চীনদেশের একজন প্রাচীন লেখক মেঙ-সি বলেছেন, “দেশে সবার উচু স্থান হল জনসাধারণের, 
তার পর যাঁদের তাঁরা হলেন পৃথিবী ও শ্রস্যের দেবগণ, সর্বশেষ যাঁর আসন তান হলেন দেশের 
-শাসনকত71” 

ইউরোপে সম্মাটদের স্থান 'ছিল সবার উধের্ব, তাঁরা যেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রীতানাধ হয়ে 
রাজযশাসন চালাতেন। এই থেকে ইউরোপে একটা বিশবাস প্রচালত হয় যে, রাজা হলেন ঈ*বরদত্ত 
ক্ষমতার আধকারী। আসলে 'কন্তু এতটা ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। অনেক সময় সামল্তরাজার। 
সম্মাটের বিরুদ্ধতা করতেন; পরবতাঁকালে বড়ো বড়ো শহরে নূতন নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি ছয় 
এবং 'বাভল্ব শ্রেণীর লোকেরা সম্রাটের ক্ষমতার অংশ দাব করে বসে। ওঁদকে আবার রোমান 
ক্যাথালকদের গর পোপ বলতেন যে, তিনিও সবশীন্তসম্পন্ন । যেখানে দুজন সর্বশান্তমানের 
নংঘাত হয় সেখানে আনবার্ধ 'বপযয়। 

ফ্রেডরিক বার্বারোসার পৌন্ের নাম ছিল ফ্রেডারক। বালক-বয়সে 'তান সিংহাসনে আরোহণ 
ক্রেন, তাঁর নাম হয় 'ম্বতীয় ফ্রেডারক। এ"র কথা তোমাকে হাতপূর্বেই বলোছ- ইনিই সেই 
প্লাজা যাঁকে বলা হত 'পৃঁথবীর আশ্চর্য মানূষ'; হীনিই ধর্মযুদ্ধ করতে প্যালেস্টাইনে গিয়ে মিশরের 
লুলতানের সঙ্গে িততা পাঁতিয়ে ফিরে আসেন। পতামহের মতো ইানও পোপের বিরুদ্ধতা 
করেন ও পোপের অনজ্ঞা মেনে নিতে অস্বীকৃত হন। পোপ তাঁকে সম্প্রদায়-বহিরভতি ও ধর্মচ্যুত 
ঘোষণা করে অপমানের প্রাতশোধ নেন। এই একাঁট মস্ত বড়ো অস্ন ছিল পোপদের হাতে, তবে 
বোশ ব্যবহারের ফলে ইাতমধ্যেই এই অস্ন্রে মরচে ধরোছল। ধর্মগুরুর রোষ ফ্রেডারকের মনে 
খুব বোশ দাগ কাটতে পারে 'ন। 'দিনকালও পূর্বের মতো ছিল না। ইউরোপের সমস্ত রাজা- 
রাজড়াদের কাছে ফ্রেডারিক দীর্ঘ প্র লিখে জানালেন যে, রাজকার্যে পোপের হস্তক্ষেপ করার কোনো 
আঁধকার নেই। তিনি ধর্মগুরু, ধর্ম ও অন্যান্য আধ্যাত্মক 'বষয় নিয়ে তান থাকুন; রাজনীতিতে 
তাঁর মাথা গলাবার কোনো দরকার নেই। ধর্মযাজকদের মধ্যে দুনাশীতর প্রসারের কথাও তান 
উল্লেখ করতে ছাড়েন নি। য্টান্তর দিক থেকে ফ্রেডারককে হারাবেন পোপের এমন সাধ্য ছল না। 
সম্মাটের এই চঠিগুলির ষথেম্ট এীতিহাসক মূল্য আছে। সম্রাটের সঙ্গে পোপের এই 'বরোধের 
মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা ধর্মের সঙ্গে রাজনশীতর 'বরোধের ইঙ্গিত পাই। আধুনিক কালের 
দৃস্টিভছিপার সঙ্গো ফ্রেডাঁরকের য্যান্তর যথেম্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। 

জ্বতীয় ফ্রেডারক ধর্মীবষয়ে বিশেষ সহনশশল ছিলেন, অনেক আরব ও ইহাদ দারশীনক 
তাঁর রাজসভার সভাসদ 'ছিলেন। শোনা যায় যে, তাঁরই মারফত ইউরোপে আরাব সংখ্যা ও 
আযলজেত্রা তোমার হয়তো মনে থাকবে, গাঁগতের এই শাখাটি সর্বপ্রথম ভারতে আবিচ্কত হয়) 
ইউরোপ্পে প্রচালত হয়। নেপ্জল্‌সের 'বশ্বাবদ্যালয় এবং সালের্নোর বিখ্যাত 'চাঁকৎসা-শক্ষালয় 
এই সম্াটই প্রাতন্ঠা করেন। 

ফ্রেডারকের রাজত্বকাল 'ছিল ১২১২ অন্দ থেকে ১২৫০ অবাঁধ। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে স্গে 
ইউরোপে হোহেনস্টফেন-বংশের প্রাতপাত্ত অন্তার্হত হয়। গোটা সাম্রাজ্যটাই ভেঙে পড়ে। ইতালি 
-সান্াজ্য থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, জীন খান্খান হয়ে যায় এবং চার দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। 
'চায় কে দস্য-তস্কর বিনা বাধায় দেশময় অত্যাচার ও লুটতরাজ চালাতে থাকে । পাব রোমান 
সাপ্মাজ্যের বিরাট ভার জর্মন দেশ বহন করতে অপারগ হয়। ফ্রান্সের ও ইংলপ্ডের রাজারা তাঁদের 
সগামল্তদের দমন করে নিজেদের নিজেদের রাজ্য দ় 'ভিস্তির উপর প্রতাঙ্ঠত করতে শুধু করলেন। 
'ইজদনির "রাজা ছিলেন একাধারে সে দেশের রাজা ও পাঁবর রোমান সাম্রাজোর সমাট-_তাঁরই হল 


ধর্মঘ্ম্ধের সময়কার ইউরোপ ১৭৫ 


সবচেয়ে মুশাকল। এক দিকে পোপ ও অন্য 'দকে শীল্তশালশ ইতালশয় শহরগ্ীলর বরুদ্ধে হ্ 
করতে গিয়ে তিনি এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, গৃহশত্ সামল্তদের দমন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে 
ওঠে। সাম্রাজ্যের ফাঁকা সম্মান বজজার রাখতে 'গয়ে গৃহযুদ্ধে সমস্ত দেশ 'বিভন্ত ও দূর্বল হতে 
থাকে। জম্শীন একতাবদ্ধ হবার অনেক আগেই ম্রান্স ও ইংলস্ড পরাক্রমশালশ দেশ বলে পারগাঁখত 
হয়। বহুকাল ধরে জর্মীনতে বহুসংখ্যক ক্ষুদে ক্ষুদে রাজারাজড়াদের দল রাজত্ব করে। মাত্র বাট 
বছর আগে জর্মীন আবার একতাবদ্ধ হয়, যাঁদচ ক্ষুদে রাজারা তখনও 'ট'কে থাকে । ১৯৯১৪-৯৮ 
অন্দের মহাধ্দ্ধের পর এই ক্ষুদে নবাবদের দল নাচ হয়। 
ফ্রেডারকের মৃত্যুর পরে জর্মীনতে এমন বিশৃঙ্খলার সূন্টি হয় যে, সূদশর্ঘ তেইশ 

ধছর সম্াট-নির্বাচন স্থাঁগত থাকে। ১২৭৩ অন্দে হাপ্স্বুর্গের কাউশ্ট রুল সম্সাট-পদে 
আভবিন্ত হন। ইউরোপের সাম্মাজ্য-উত্থানপতনের রঙ্গালয়ে এবার হাপ্সব্র্গ-রাজবংশের আঁবভা্ব 
হয়। সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার আগে পর্য্ত এই বংশ কোনোমতে গট'কে 'ছিল। রাজবংশ হিসাবে 
হাপ্স্‌্ব্র্গদের পতন ঘটে মহাযুদ্ধের পর। য্ম্ধ বাধবার সমর অস্ট্রোহাষ্গোরর সমাট ক্রাঞ্সিস 
(জোসেফ 'ছলেন হাপ্স্বৃগ্গীয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল অনেক হাঁতপূবেহ তান একাঁদিক্রমে 
ঘাট বছর রাজত্ব করেছেন। 'সংহাসনের উত্তরাধকারণী ছিলেন তাঁর ভ্রাতৃষ্পুর জাজ ফা্ভন্যান্ড। 
ধল্‌কান দেশের বোসানয়া জেলায় সেরাজেভো শহরে ফ্রা্জ- ও তাঁর স্খ আততায়ীর হাতে ১৯১৪ 
অন্দে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলেই মহাবৃদ্ধের সূচনা হয় এবং মহাযৃদ্ধের ফলে অন্য অনেক 
জিনিসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পৃরাতন হাপজসব্রগ্গরাজবংশও লোপ পায়। 

এই তো গেল পাবন্র রোমান সাম্রাজ্যের কথা। এই সাম্রাজ্যের পাশ্চমে অবাঁস্থত ফ্রান্স ও 
ইংলশ্ডে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত । দুই দেশে যুদ্ধ যাঁদ-বা ক্ষান্ত হত, দুই দেশের সামক্তবগ' 
ও রাজাদের সঞ্চো গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত। জর্মীনর সম্ভাটের চেয়ে এই দুই দেশের রাজাদের 
অদ্ট ভালো বলতে হবে; এরা সামন্তদের নিজেদের বশে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে 
ইংলস্ড ও ফ্রান্স অনেক বেশি সংহত ও একতাবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে। একতার বলে এদের শান্ত 
প্রভৃতপরিমাণে বৃদ্ধ পায়। 

ইংলশ্ডে এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে সে দেশের ইতিহাসের ধারা পযস্তি 
বদলে যায়। ১২১৫ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা জন ম্যানা কারট্টা নামে একাট চুন্তপল্রে স্বাক্ষর করেন। 
পৃরুষকেশরণী 'রচার্ডের পর জন ইংলণ্ডের 'সংসাহনে আরোহণ করেন। জন পরস্বাপহরণে তৎপর 
[ছিলেন অথচ তাঁর যতটা লোভ ছিল ততখানি ক্ষমতা ছিল না। ফলে 'তাঁন সকলেরই বিরাক্তিতাজন 
হয়ে পড়েন। সামল্তেরা তাঁর পিছু ধাওয়া করে শেষ পযন্ত টেমৃস্‌ নদীর উপর অবস্থিত রাণশীমিড 
নামে একটি ছ্বীপে তাঁকে বন্দশ করে এবং তাদের নিম্কোষিত তলোয়ারের হূম্ধক দেখিয়ে জনকে 
এএই চুন্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করায়॥। এই ম্যানা কারট্টায় অর্থাৎ মহাঘোষণা-পত্রে সই করতে 
[গয়ে রাজাকে অঙ্গীকার করতে হয় যে, তান ইংলণ্ডের সামন্তবর্গের ও প্রজাসাধারণের কতকগাালি 
দহজাত আঁধকার মেনে নেবেন। ইংলন্ডের রাজনোতিক স্বাধশনতালাভের ইতহাসে এটা খুবই 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । চুন্তপন্নে বলা হয়, রাজা প্রজাদের প্রাতানিধিস্ধানীয় লোকের অনুমোদন ব্যাতরেকে 
কোনো লোকের স্বাধশনতায় কিংবা সম্পাত্ততে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এ থেকে জ্ারপ্রথার 
অর্থাৎ সমশ্রেপশর লোকেদের ম্বারা বিচার-নিষ্পান্তর রেওয়াজ আসে । ইংলশ্ডে রাজার ক্ষমতা খব' 
করার চেষ্টা খুব আগের থেকেই আরম্ভ হয়। পাবি রোমান সাম্ভাজ্যে রাজার সার্বভৌমদ্ব-বিষয়ে 
যে ধারণা প্রচালত ছিল, ইংলশ্ডে সে ধারণা গোড়া থেকেই সমর্থন পায় 'ন। 

ইহলশ্ডে সাত শো বছর আগে এই-যে একাঁট নশীতি প্রবর্তিত হয়- ইংরেজদেরই রাজত্বে আজ 
১৯৩২ অন্দেও ভারতে তার ব্যাতক্রম দেখতে পাই। এ কথা ভাবতে খুব আশ্চর্য মনে হয় নাঃ 
আজ এ দেশে সরববশাল্তমান ভাইসরয় দশ্ডমুশ্ডের বিধাতা, তানি আর্ডন্যাল্স ও বিশেষ আইন জার 
করে প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি হরণ করতে পারেন। 

ম্যাগৃনা কাটা স্বাক্ষরিত ইবার পর ইংলশ্ডে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। * দেশের 
সামল্তবর্গ ও 'প্রজাসাধারণের প্রাতাঁনীধদের নিয়ে একটি জাতীয় সমাত ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে। 


১৭৬ ব্ব-ইীতিহাল প্রসঙ্গ 


এইভাবে ট্ংলন্ডে পার্লামেস্ট-শাসনের পত্তন হয়। লর্ড ও বিশপদের নিয়ে "হাউজ অব লর্ডস+ 
এবং জনসাধারণ ও যুম্ধোপজীবশ সামল্তদের প্রাতানাধদের নিয়ে 'হাউজ অব কমন্স' গঠিত হয়? 
প্রথম প্রথম পার্লামেন্টের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, কালক্রমে জাতীয় সাঁমাতর শান্ত বৃক্ধ 
পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় পেশছয় যেখানে রাজা ও সাঁমাতর মধ্যে সার্ব- 
ভৌমস্ব নিয়ে শান্তপরীক্ষা হয়। রাজা নিহত হলেন এবং দেশের লোকের প্রাতাঁনাধ-সভা স্বীয় 
ক্ষমতার সুপ্রাতাঙ্ঠত হল। এই ঘটনা ঘটে প্রায় চার শো বছর পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে । 

ফ্লান্সেও তন শ্রেণীর লোকদের এক-একটি কোঁন্সিল ধছিল। এই তন শ্রেণির লোক হল 
আভজাত-সম্প্রদায়, যাজক-সম্প্রদার় ও জনসাধারণ । রাজার ইচ্ছা অনুসারে কালে-ভদ্রে এই কৌঁন্সিল 
ঘসত। ইংরেজ পার্লামেন্ট বতটা ক্ষমতা অজর্ন করে ফরাসি কোন্দিল ততটা ক্ষমতা অর্জন করতে 
পারে 'নি। ভ্রান্সেও রাজশান্ত ধংস হবার পূর্বে একজন রাজাকে তাঁর মস্তক দান করতে হয়। 

পূর্বদেশে তখনও গ্রীকদের পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বেশ প্রাতপাত্তশালশ ছিল। গোড়া থেকেই 
কারও-না-কারও সঙ্গে এই সাম্মাজ্যের যুদ্ধ লেগেই থাকত। অনেক সময় পরাভূত হবার লক্ষণ প্রকাশ 
পেয়েছে। উত্তর-দেশাগত বর্বর ও তার পর মুসলমানদের পর পর আক্রমণ সত্ত্বেও .এই সাম্রাজ্য কোনো 
প্রকারে ট'কে ছিল। এই সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় রাশিয়ান, বুলগোঁরয়ান, আরব ও সেলজনক 
তুর্কিরা। গ্রীক সাম্রাজ্যের সর্বনাশ হয় ধর্মযোদ্ধাদের আক্রমণের ফলে-_এ যুদ্ধে যেমন ক্ষাত হয় 
তেমন সর্বনাশ তার কখনও হয় 'নি। বিধমশরা যতটা না ক্ষাত করেছে তার চেয়ে অনেক বোঁশ ক্ষাত 
করে খন্টান-ধর্ম যোদ্ধাদের দল। খনম্টান কনস্টা্টনোপুল শহরের উপর এরা যে নিদারুণ অত্যাচার 
করে তেমন অত্যাচাব অসভ্য বর্বরেরাও করে নি। এই সর্বনাশা সংঘাতের পর কনস্টান্টনোপ্ল্‌ 
আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে 'নি। 

পশ্চম-ইউরোপের দেশগুলি পূর্বইউরোপের এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে খুব অন্পই জানত। 
কেবল জানত না বললে খুব কমই বলা হবে; খ্টস্তানের বাইরে বলে পর্বদেশবাসণ ইউরোপায়দের 
অবন্জা করত। এ দেশের ভাষা 'ছল গ্রীক, পাঁশ্চম-ইউরোপের সভ্য ভাষা ছিল লাতন। অথচ তার 
পড়ত অবস্থাতেও কনস্টাপ্টনোপ্লে যেমন 'বদ্যাশিক্ষার চর্চা হত তেমনটা পশ্চম-ইউরোপের 
খুব গৌরবের দিনেও হত কি না সন্দেহ। পূর্ব-দেশের এই 'বিদ্যা 'ছিল পাঁরণত বয়সের "বিদ্যা, এর 
মধ্যে শান্ত ও সৃজন ক্ষমতা ছিল না। পশ্চম-দেশে বিদ্যার চর্চা বোশ ছিল না সত্য, 'কিল্তু এ 
বিদ্যায় ছিল যৌবনোচিত শান্ত, সৃজনক্ষমতা। এই শান্তই একদিন প্রকাশ পেল শিল্পে সাহত্যে 
নব নব সোল্দর্ধসৃজ্টিতে। 

পূ্ব-সান্মাজ্যে ধর্মের সঙ্গে রাজশান্তর [বিরোধ ছিল না, যেমনটা ছিল রোমে। রাজা ছিলেন 
সর্বশান্তমান, তাঁর ঘথেচ্ছাচারতায় কারও বাধা দেবার আঁধকার ছল না। এরকম স্বৈরতল্মণ রাজার 
অধশনে জ্বাধশনতার প্রসঙ্গাই ওঠে না। ছলে বলে কৌশলে 'যাঁন সবশ্রেম্ঠ তাঁনই করতেন 'সংহাসন৷ 
আধকার। অন্যায় করে, রন্তপাত করে যান রাজমুকুট ছিনিয়ে 'নিতেন, প্রজাসাধারণ সভরয়ে 
মেষপালের মতো” তাঁকেই অনুসরণ করত। কে রাজা হলেন এতে তাদের খুব বোঁশ মাথাব্যথা 
দছল না; তারা জানত যে রাজ-আজ্ঞা তাদের প্রাতপালন না করে গতাল্তর নেই। 

ইউরোপের ভোরণম্যারে পর্ব-সাম্রাজ্য ছিল শাল্মশর মতো দাঁড়য়ে, এশিয়ার আক্রমণ থেকে 
পথ্চিমকে রক্ষা করাটাই ছিল যেন তার কাজ। শত শত বছর এ আক্রমণ তারা ঠোঁকয়ে রেখোঁছল। 
আরবরা কন্স্টাশ্টিনোপূল্‌ আঁধকার করতে পারে নি। এই শহরের দরজা থেকে সেঙ্জজৃক তুঁকি্দের 
বিদায় নিতে হয়॥। মগ্গোলরা কলাশয়া আক্রমণ করতে যায় এর পাশ কাটিয়ে! সর্বশেষে আছে 
অটোম্যান তুঁকিররা। এদের হাতেই শেষ পর্য্ত ১৪৫৩ অন্দে এই বহ;প্রখ্যাত নগরীর পতন ঘটে 
এবং এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-সাম্মাজ্যেরও পতন হয়। 


৬৪ 
ইউরোপে শহর ও নগরের উৎপাস্ত 


২১শে জুন, ১৯৩২ 


যে সময়ে ক্লুসেড পাঁরচালিত হচ্ছিল সেটা 'ছিল ইউরোপে ধর্মীববানের যুগ । এই ধর্মের জোরেই 
লোকে দৈরান্দন দুঃখকস্ট সহ্য করত। সে যুগে না 'ছিল বিজ্ঞান, না বিদ্যানুশশীলন; আর, ধর্ম 
বিজ্ঞান এবং শিক্ষা এই তিনের সমক্বয় বড়ো-একটা দেখাও যায় না। বদ আর জ্ঞান মানুষকে 
ভাবতে শেখায়। ধর্মের সঙ্গে প্রশ্ন এবং সন্দেহের যোগাযোগ সহজে হয় না। বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরশক্ষা আর অনূুসান্ধিৎংসার অক্গাঞ্গশী সম্বন্ধ, কিন্তু ধর্মের পথ আলাদা । কশ কনে এই ধর্মের মধ্যে 
দুর্বলতা ঢুকল এবং লোকের মনে সন্দেহ জাগল তা পরে আমরা দেখতে পাব। 

আপাতত দেখতে পাচ্ছি, ধর্মের খুব জাঁকালো অবস্থা । রোমান চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায় ছিল 
ধর্মনেতা, এবং অনেক ক্ষেত্রে শোষক। হাজার হাজার ধম্মীবশবাসীকে পাঠিয়েছিল প্যালেস্টাইনে 
ধর্মঘৃদ্ধে, কিল্তু তারা আর ফেরে নি। ইউরোপে অনেক খন্টান কিংবা খম্টান-সংঘ সব ক্ষেত্রে 
পোপকে মানত না; তাই 'তনিও তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করতে শুরু করলেন। কেবল তাই 
নয়, পোপ এবং উধর্যতন ধর্মসম্প্রদায় মনে করতেন ধর্মের উপরে তাঁদেরই একচোঁটয়া আধকার; সেই 
ীব*বাসের বশবতর্ হয়েই চার্চের কতক বাধ অমান্য করবাব অনুমাত দিয়ে পোপ এক বিধান বা 
্ডিস্পেন্সেশনসূ জার করেছিলেন। তবেই দেখো, ষে চার্চ আইন জার করত, অবস্থাঁবশেষে তা 
অমান্য করবার ব্যবম্থাও সেই 'দত। সুতরাং কতকাল আর এ-সমস্ত বিধির প্রতি লোকের শ্রম্ধা 
থাকবে ? পাশাপাশি আর-একটা ব্যবস্থাও পোপ করোছলেন, সেটা হল ক্ষমা বা 'ইনূডালজেল্স। 
রোমান ধমশসম্প্রদদায়ের মতে, মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা চলে যায় স্বর্গ আর নরকেব মধ্যবতর্শ 
একাঁট জায়গায়; পাীথবীতে অনুত্ঠিত পাপকার্ষের জন্যে দণ্ড ভোগ করতে হয় সেখানে । পরে 
এক সময়ে সেখান থেকে আত্মা যায় স্বর্গে। পোপ কী করলেন, জানো১ তান ব্যবস্থা দিলেন, 
পাপক্ষালনের স্থানে না গিয়ে মানবাত্মা সরাসরি স্বর্গে ষেতে পারবে । কিন্তু এই ব্যবস্থা তিনি 
1বনামূল্যে দিলেন না; অর্থের 'বানময়ে লোককে এই ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হত। জনসাধারণের ধর্ম- 
বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে চার্চ এভাবে শোষণ করত তাদের । এটা ব্লুসেডের পরেকার কথা৷ এ নিয়ে 
শেষ পর্যন্ত একটা কেলেক্কাঁর হল, অনেকেই রোমান চার্চের 'বির্দ্ধাচরণ করতে লাগল। 

আশ্চর্য যে, লোকে এসব অন্যায় সহ্য করে থাকে । তাই তো অনেক দেশেই ধর্ম একটা মস্ত 
ব্যবসাতে দাঁড়িয়ে গেছে। মান্দরে মান্দরে পুরোহিতদের কাণ্ডটা দেখো-না কেন; যারা পুজো 'দিতে 
আসে তাদেরকে শোষণ করতে এরা খুব মজবুত। গঞ্গার তীরে যাও, দেখবে, আগেভাগে পাণুনাটা। 
আদায় না করে পাশ্ডাঠাকুর কারও কাজ করতে রাজি নয়। বাড়িতে জল্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বাই 
ঘটুক-না কেন, পুরোহিত আসবে, এবং তোমার দিছু অর্থদশ্ডও হবে। 

হিন্দ; খুঙ্টান ইসলাম প্রদ্ভাতি সব ধর্মেই ইত্যাকার ব্যবস্থা । প্রত্যেক ধর্মেরই আবার টাকা 
আদায়ের একটা নিজগ্ব ফাঁন্দ আছে। 'হন্দুধর্মে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থায় অস্পত্টতা নেই কোনো। 
£ইসলামধর্মে প্যরোহাতের বালাই নেই, এবং সেইহেতু অতাঁতে মুসলমানগণ শোষণের হাত থেকে 
ফতকটা রক্ষা পেয়েছে । কিন্তু কালে কালে সমাজে হরেক রকমের লোক আর শ্রেণীর উদ্ভব হল,-. 
কত মোল্লা, মৌলাব, পর, ধর্মোপদেশক, আরও কত কণ। তারা জনসাধারপকে প্রতারণা করে শোষণ 
শুরু করল। যেখানে নাক মুখে লম্বা দাঁড়, মাথায় 'টিকি, কপালে ফোঁটা-তলক, পরনে আলবাল্লা 
কিংবা গেরুয়া বসন থাকলেই পরম সাধন মহাপুরুষ বলে গণ্য হওয়া যায় সেখানে লোককে প্রতারণা 
করা তো কঠিন ব্যাপার নয়্।. 

তো সবচেয়ে উন্মস্ক দেশ। সেখানেও ধর্ম একটা ব্যবসাতে পারণত হয়েছে, জনগণকে 

শোষণ করাই' তার কাজ। 


৯২ 


৯৭৮ বশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


এই দেখো, কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি, মধ্যব্গগ থেকে ধর্মের যুশে। মধ্যবগের 
ফথাই আরও বলবার আছে। দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম আর ধরাছোঁয়ার বাইরে নেই। একাদশ ও দ্বাদশ 
শতাব্দীতে পশ্চিম-ইউন্োপন্ময় শিরা বা ধর্মমান্দির 'নার্মত হয় এবং এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নূতন 
ধরনের স্থপাঁতাবদ্যার পাঁরচয় পাওয়া যায়। বিরাট এক-একাট শীগর্জা, কিন্তু কী-এক কৌশলে 
যেন এই 'বিরাট ইমারতের ছাদের ভার রাখা হল বাইরের দিকে দেয়ালের উপর। অভ্যল্তরভাগে 
ঘে সরু সর স্তম্ভ আছে, মনে হবে, বাঝ-বা ওর উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত; [কল্তু আদতে তা 
নয়। আর এঁ-ষে 'খলান, সেটার গড়ন ছিল আরাঁব স্থাপত্যের অনুকরণে । চূড়াটা উপরের দিকে 
ক্রমশ সুক্ষ হয়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে । এইভাবে এই গড়নরশীতির উদ্ভব হয়োছল ইউরোপে, একে 
বলা হত গাঁথক স্টাইল । ভার সুন্দর! ধর্মের উচ্চ আদর্শের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে যেন। শির 
এই গঠনরীতি ধর্মের যুগের খাঁটি নিদর্শন। যেসকল স্থপাঁত আর কারিগর তাদের 'শিজ্পে একাল্ত- 
ভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে একমার তাদের দ্বারাই এই ধরনের ইমারত নির্মাণ সম্ভব । 

পশ্চিম-ইউরোপে এই গাঁথক স্টাইলের উদ্ভব সাঁত্যই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। সেই অরাজকতা, 
অজ্ঞতা আর অসাঁহফতার 'দনেই গড়ে উঠোছল এই সুন্দর শম্পাদর্শ। ফ্রান্স, উত্তর-ইতাল, জর্মীন 
আর ইংলশ্ডে একই সময়ে এ গাঁথক স্টাইলে গির্জা তোর হয়োছল। কখন কী অবস্থায় এদের 

শুরু হয় বলা বড়ো শন্ত; কাঁরগরদের নামও কেউ জানে না। আর-একটা নূতন জিনিস 
হল, 'গর্জার জানলায় রাঁওন কাঁচের ব্যবহার; তাতে আবার নানা রঙে সুদৃশ্য ছাঁব আঁকা থাকত, 
এবং এঁ জানলার ভিতর 'দয়ে যে আলো প্রবেশ করত তা গ্িজশার গুরুগম্ভীর ভাবকে যেন আরও 
বাঁড়য়ে তুলত। ৃ 

ইতিপূর্বে এক চিঠিতে আমি এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের তুলনা করোছিলাম। তখনকার 'দিনে 
এাঁশয়া শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা ও সংস্কীতিতে ইউরোপের চেয়ে ঢের যৌশ উন্নত ছল । 'কল্তু ভারতবধ' 
তখনও নূতন 'কছু সৃষ্ট করতে পারে নি।__আমাব মতে সৃষ্টিই জশবন। অর্ধসভ্য ইউরোপ 
গাঁথক স্থাপত্যাঁশল্পের উদ্ভাবন করোছল, সুতরাং সেখানে যে জীবনীশীন্ত প্রলব 'ছিল তা স্বীকার 
করতে হবে। নানা গোলযোগ, আর সভ্যতা ও সংস্কীতর অভাব সত্বেও জীবনের গাঁত রুদ্ধ হয় নি 
সেখানে; গাঁথক ধরনের ইমারতগুলো তার সাক্ষ্য দেয়। পরবরতরকালে এই জঈবনীশাস্ত স্ফূর্ত হয়েছে 
চন্লবিদ্যা, ভাম্কর্য, আর নানা দুঃসাহাঁসক কার্ষে। 

গাথিক ধরনের 'গিজা তুমিও দেখেছ, কন্তু হয়তো মনে নেই। সেই-যে জর্মীনর কলোন- 
নগরের সুদৃশ্য ক্যাথড্রালঃ আর ইতালির 'মিলানে, ফ্রান্সের সানাস নগরে? কিন্তু কত আর 
নাম করব? জর্মীন ফ্রান্স ইংলণ্ড আর উত্তর-ইতালির যেখানে-সেখানে এই ধরনের ক্যাঁথিদ্রাল 
দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য, রোমে এই 'জিনিসাঁট নেই। 

এ একাদশ আর দ্বাদশ শতাব্দীতে গাঁথক ধরনের ছাড়া অন্য ধরনের 'গির্জাও 'নার্মত 
হয়োছিল, যেমন প্যারর নোতরদাম এবং ডোঁনস-নগরের সেশ্ট্‌ মার্ক শির্জা। এগুলো গ্রণক 
জ্থাপত্যের নিদর্শন । 

ণকল্তু ক্রমশ ধর্মের যুগে ভাটা এল, গির্জা ক্যাথিদ্রাল ইত্যাঁদ 'নর্মীণের ঝোঁকও কমল। 
লোকের মন তখন অন্য দিকে ব্যবসাবাণজ্যে আর নাগাঁরক-জবনযাত্রায় । ক্যাথিদ্রালের পরিবতে' 
গড়ে উঠল টাউন-হল্‌। শ্পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই দেখা গেল, উত্তর আর পাঁশ্চম 
ইউরোপের সর্ধন্র সৃদশ্য গাঁথক স্টাইলের টাউন-হল্‌ কংবা নাগাঁরক-সমাজগৃহের ছড়াছাঁড়। 
জপ্ডনে পার্লামেশ্ট-ভবন গাঁথক ধরনে নির্মিত। কবেকার তোর আমার জানা নেই, তবে আমায় 
ধারণা, আদত গ্রাথত ইমারতাঁটি কোনো-এক সময়ে আগুনে নষ্ট হয়ে বায় এবং পরে এ ধরনের 
আর-একাঁটি গৃহ 'নার্মত হয়। 

ইউরোপময় একটা পাঁরবর্তন শুরু হল, দেখা 'দিল একটা নুতন জবনের স্পন্দন । চার দকে 
নূতন নৃতন শহর আর নগর গড়ে উঠতে লাগল, লোকের ঝোঁক এল নাগাঁরক জশবনযান্রার প্রাত। 
অবশ্য,*একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর গাঁথক ক্যাঁথভ্রালগুলিও গড়ে উঠেছিল শহরে আর নগরে। সেই 
রোমান সাম্রাজ্যের যুগেও ভূমধ্যসাগরের তীরে তারে বড়ো বড়ো নগরাঁদর অভাব ছিল না। কিন্তু 
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রোম-সাম্রাজ্য আর গ্রীক-রোমান সভ্যতার পতনের সঞ্চো সঙ্গে সেসব লোম্প পেয়ে যায়; বলতে গেলে 
ছাড়া বড়ো নগর ইউরোপে আর ছিল না। অথচ তখন এশিয়ার নানা দেশে-_ 

ভারতবর্ধ চণন এবং আরব প্রভতিতে বড়ো বড়ো নগরের অভাব ছল না। শহর সভ্যতা ও সংস্কাঁত 
পাশাপাঁশ গড়ে ওঠে; রোমের পতনের পরে ইউরোপে এ তিনের কোনোটাই ছল না। 
ণীকল্তু এখন আবার নাগারক জীবন নৃতন করে গড়ে উঠতে লাগল, গবশেবত ইতাঁজতে । 
এই নগরঙ্দাল পাবি রোমান-সম্াটদের পথে কণ্টকস্বরূপ ছিল, কেননা এদের ধেসব [নাঁদন্ট 
নাগারক-আধকার 'ছিল সেসবের সংকোচে এরা রাজ হত না। এখন ইতাঁলর এই সমস্ত নগনধে 
এবং অন্ন্রও ব্যবসায়ী আর মধ্যাবন্ত বা বুর্জোয়া 0০078501519) শ্রেণীর উম্াতর পার 
পাওয়া গেল। 

ভোঁনস ছিল স্বাধীন সাধারণতান্তিক রাজ্য; আদ্রয়াতিক-সমূদ্রে তাপ আঁখধপত্য। কশ সুজ্দর 
দেখায় এই ভেনিস-নগরাঁকে, আঁকাবাঁকা জলপথে ঘেরা । লোকে বলে, এ স্থানটা আগে [ছল জঙ্গাভূমি। 
হুন-নেতা এাত্তলা যখন একুহীলয়া আক্রমণ করেন তখন কতক লোক পালিয়ে ভোনিসের জলা- 
ভূমিতে আশ্রয় নেয়; পরে তারাই ভোনস শহর গড়ে তোলে । পূর্ব এবং পশ্চিম রোমান-সাম্রাজ্যের 
মাঝখানে অবাঁস্থত ছিল বলে ওটা স্বাধীন থেকে বায়। ভারতবর্ষ এবং প্রাচের দেশগুলোর সঙ্গো 
ভেনিস ব্যবসাবাণজ্যের যোগাযোগ স্থাপন করোছল, তাতে করে তার বিস্তর অর্থসমাগম হয়; 
ক্রমে শান্তশালী নোৌবভাগ গড়ে তোলে । এখানে প্রজাতন্্শাসন প্রচলিত ছিল, প্রোসডেন্টকে বলা 
হত 'দোগা'। ১৭৯৭ খঙ্টাব্দে নেপোলিয়ন এই প্রজাতল্ম রাজ্য আঁধকার করেন। তখন দোগা ছিল 
একজন খ্নন্খ্ননে বৃম্ধ। কাঁথত আছে, নেপোঁিয়ন যোঁদন 'বজয়শর বেশে ভোনিসে প্রবেশ করেন 
সোঁদনই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। সেই ভোঁনসের শেষ দোগা। 

ইতালির আর-এক 'দকে ছিল জেনোয়া-নগরী, ব্যবসাবাণজ্য আর নৌশান্তর 'দক থেকে 
ভোঁনসেরই সমকক্ষ । মাঝখানে বলোনা 'পসা ভেরোনা আর ফ্লোরেল্স; কত শ্রেষ্ঠ শিজ্পীর জল্ম 
হয়োছল এই ফ্লোরেল্স-নগরে । মোদাঁস-বংশের শাসনকালে ফ্লোরেল্স খুব সমাদ্ধ লাভ করোছল। 
উত্তর-ইতাঁলির 'মিলান শহর 'ছিল কলকারখানার কেন্দ্র। আর দক্ষণে নেপ্জ্সৃ শহরের তখন 
উঠল্ত অবস্থা । 

ফ্রান্সের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গেই প্যার-নগরীর প্রাতপান্ত বেড়েছে। ফ্রান্সের ক্ষমতা ও 
সমৃদ্ধির কেন্দ্র এই প্যার-নগরী। কত দেশের কত রাজধানশই তো ছিল; কিন্তু প্যাঁর যেমন৷ 
নাঁক ফ্রান্সের উপর আধিপত্য করেছে তেমন কি আর-কোনো রাজধানশ পেরেছে? অন্তত গত 
হাজার হাজার বছরের মধ্যে এমনাঁট দেখা যায় নি। ফ্রান্সের অন্যান্য শহরগুলোর মধ্যে লিও, 
মার্সাই, অলে্সাঁ, বর্দো আর বলোন প্রাসদ্ধ। 

ইতালির ন্যায় জর্মীনতেও নানা শহর গড়ে উঠোঁছল, বিশেষ করে ্রয়োদশ আর চতুর শতকে । 
তাদের লোকসংখ্যা বাড়ল; সম্পদ ও ক্ষমতা-বাঁদ্ধর সঙ্গে তাদের সাহসও বাড়ল। তখন ব্যবসার 
গ্যার্থে কয়েকটি শহর একজোট হয়ে এক-এক দল পাকাল, কখন-বা দলগুলো পরস্পর হানাহানি 
শুর করল। এ বিষয়ে সম্াটের কাছ থেকেই তারা উৎসাহ পেত। এসকল শহরের মধ্যে হামৃবুর্গ, 
'ব্রমেন, কলোন, ক্রা্কফুট্ট, মিউানক, ডানৃজিগ, নুরেমবার্গ, ব্রেসূলো প্রস্তর নাম উল্লেখযোগ্য 

নেদারল্যান্ডে আধুনিক হল্যান্ড ও বেলাঁজয়াম) ছিল আক্তোয়ার্প্‌, আর ঘেশ্ট- বাঁিজ্যপ্রধন 
শহর । ইংলশ্ডে অবশ্য তখন লশ্ডন শহর ছিল, পিল্তু কোনো দিক 'দয়েই তা ইউরোপের প্রধান 
প্রধান শহরগলোর সমকক্ষ ছল না-না আকারে, না অর্থসম্পদে, না ব্যবসাবাণিজ্যে। শক্ষার কেল্দু 
হিসাবে অক্সফোর্ড আর কেমন্রিজ বিশ্কাবদ্যালয়ের নাম ছিল। ইউরোপের পূ্বাংশে ছিল সংপ্রাচখন 
ভিয়েনা-নগরণ, আর রাশিয়ায় ছিল মস্কো, িয়েভ ও নভোগরোদ। 

এই-যে নূতন নূতন শহরগুলো গড়ে উঠল, এর উপলক্ষ্য ছিল ব্যবসাবাগিজ্য, কোনো রাজ 
দকংবা সম্রাটের আনুকল্যে এগুলোর সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং পুরোনো সান্রাজ্যক শহরগুলোর 
সঙ্গে এদের পার্থক্য ছিল। এদেব্র ক্ষমতা ছল ব্যবসায়্ী-শ্রেণীর হাতে, আভজাত-সম্প্রদায্ের হাতে 
নয়। এক কথায়, এগুলো ছিল ব্যবস্াাবাঁণজ্যের শহর । সুতরাং এদের উন্নাতর অর্থ ছল, মধ্যবিত্ত- 
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শপ্রপীর ভল্লাতি। পরবতর্টকালে আবার এই মধ্যাবন্ত-শ্রেপীই ক্রমশ শান্তশালণ হয়ে ওঠে এবং রাজা 
কষা সামল্তত্বাল্মিকদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নের। 'কন্তু সে অনেককাল পরের কথা। 
দেখা গেছে, যেখানে শহর সেখানেই সভ্যতার 'বকাশ। শহর গড়ে ওঠার সঞ্গে সঙ্গে 'শিক্ষারও 
হয় প্রচার প্রসার, আর জাগে স্বাধণনতার স্পৃহা । গ্রামান্লে লোক বাস করে বাছ্ছম্বভাবে, আর' তারা 
প্রা্ই কুসংস্কারাচ্ছল্ন হয়ে থাকে। তাদের খাটুনি বেজায়, বিশ্রাম নেই বললেই হয়; হুকুদ অমান্য 
করবার সহেসও নেই। ওঁদকে শহরে জশবনবাত্রাপ্রশালশ আলাদা । লোকে বাস করে দলবজ্ধভাবে; 
শিক্ষার, চিন্তায়, আলাপ-আলোচনায় ভদ্রুজশবন-যাপনের সুযোগ মেলে শহরে। 
আর সেই স্বাধশনতার স্পৃহা! সামল্ততাল্তিক শাসনব্যবস্থা, এবং ধর্মের ব্যাপারে চাচেরি 
কর্তৃত্ব-_এই উভর়প্রকার নাগপাশ থেকেই লোকে মান্ত খোঁজে । বি*বাসের বুগ যায়, শুরু হয় সন্দেহ । 
পোপ আর চার্চের কর্তৃত্ব লোকে আর অন্ধভাবে মেনে নেয় না। পোপের প্রাত সম্মাট 'দ্বিতীয় 
ক্রেডারকের ব্যবহার তো আমরা জানি। সেই অগ্রাহ্যের ভাবটা ক্রমশ বেড়ে চলল । 
,  জ্বাদশ শতাব্দী থেকে শিক্ষার দিকটাও যেন পুনরায় সঞ্জশীবত হয়ে উঠল । ইউরোপে তখন 
লাতিনভাষাই ছিল শিক্ষার বাহন । জ্ঞানলাভের আশায় ইতাঁলর লোকে 'বাভিন্ন 'বশ্বাবদ্যালয়ে ঘুরে 
বেড়ীত। ইতালির 'বখ্যাত কাঁব দান্তে এলাঘারর জন্ম হয় ১২৬৫ খন্টাব্দে, আর কাঁব পেছ্রার্ক 
জন্মগ্রহণ করেন ১৩০৪ সনে। এর অব্যবাহত পরেই ইংলশ্ডে বিখ্যাত কাব চসারের আঁবর্ভাব 
আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। এই সময়েই প্রথম বিজ্ঞানচর্চার দিকে লোকের ঝোঁক 
এসেছিল। আরবদের বৈজ্ঞানিক-স্পৃহা ছিল, এ কথা পূর্বে বলোছ; খানিকটা চর্চা তারা করেওছিল। 
কিন্তু তখন তো ইউরোপে মধ্যযুগ ॥ বিজ্ঞানচর্চায় যে অনুসান্ধধসা আর একাগ্ সাধনার প্রয়োজন, 
তা এই গোঁড়ামির যুগে সহজসাধ্য ছিল না। ধর্মসম্প্রদায়ই ছিল এর বিরোধী । কিন্তু তথাপি 
একট[-আধট: 'বিজ্ঞানচর্চা শুর্‌ হল। ইউরোপের এই যুগে প্রথম বিজ্ঞানী 'হসাবে একজন ইংরেজের 
নাম করা যেতে পারে; হীন অক্সফোর্ডের আধবাসী রোজার বেকন্‌; ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে এর জন্ম 
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গতকাল তোমাকে 'িঠি লেখা হয়ে গঠে ন। লথতে .বসোছলাম; জেলখান্য আর পাঁরপার্ক 
সব-কিছু ভুলে গিয়ে কল্পনার রথে চড়ে একেবারে মধ্যবুগের পৃথিবীতে উধাও হয়ে 'গিয়োছলাম। 
কিন্তু সহসা চমক ভাঙুল। সেই অতাঁত যুগ থেকে পলকে 'ফিরে এলাম বর্তমান বৃশে। খেয়াল 
হল, আসি জেলে রয়েছি। উপর থেকে আদেশ এসেছে, তোমার মা ও ঠাকুরমার সঙ্গে আমার 
দেখাসাক্ষাৎ এক মাস বন্ধ থাকবে।  হেতুটা কী তা আমাকে বলা হল না। কেদই'বা বলবে, আমি 
কয়ে? যে! এঁদকে আজ দশ দন যাবৎ গুরা দেরাদুনে এসে অপেক্ষা করছেন; কিন্তু খামোকা; 
রি 2 রর হাজত হর নর 
করে লাভ নেই; জেল তো জেল, তা ভূলে চঞ্সবে ন্দ। 

যা হোক, এর পর আর অতীতে ফিরে যাওয়া সদ্ভব হয় নি। তবে, আজ মন পাতলা হল্লে 
গেছে, তাই নৃতন করে 'ীলখতে বসোঁছ। 

অনেক-কাল বাই্রে-বাইরে ছিলাম, এবারে ভারতে ফিরে আদা যাক। মধ্যব্দঙ্গের ইউরোপ 
'আমরা দেখোছ। দেখেছি সামল্ততান্িক অত্যাচারে এবং নানাবিধ গোলযোগ আর কুশাসনে লোকের 
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দুরবস্থা, পোপ আর সম্মাটের ম্বন্য, ক্রুসেভের সময়ে খষ্টধর্ম আর ইসলামধর্মের 'বরোধ, আর 
দেখোঁছ, কশ করে দেশগুলো সব নুতন আকারে গড়ে উঠল। আচ্ছা, জরতবর্ষের অবস্থা তখন 
কীরকম ছিল? 

মধ্যঘুগের প্রথম দিককার ভারতের অবস্থা আমরা জান। সুলতান মাহমুদ গাঁন থেকে উত্তে 
এসে জুড়ে বসৌঁছলেন উত্তর-ভারতে, তাও দেখোঁছ। মাহমুদের লুণ্ঠন আর খবংসকার্ষে ভারে 
স্থায়ী পারিবর্তন কিছু ঘটে 'নি। তবে উত্তর-ভারতের বহু সমন্ধ নগর [তান লুস্ঠন করোছিলেন, 
ধংস করোছলেন অসংখ্য স্তম্ভ আর ইমারত। কেবলমার সিম্ধুদেশ এবং পাজাবের কতকাংশ 'তাঁন 
নজের শাসনাধীন করেছিলেন; দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ, কিংবা ভারতের অন্য কোনো অংশ তানি 
গজনি-রাজ্যের অল্তভূন্ত করেন ন। মাহমুদের আক্রমণের দেড় শো বছয় পয়েও মৃসলিম-রাজ্য 
কিংবা ইসলামধর্ম ভারতে প্রাতষ্ঠা লাভ করতে পারে 'ন। 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেবডাগে, ১১৮৬ খম্টাব্দে, আবার উত্তর-পশ্চিম-সমান্ত থেকে ভার. 
আক্রমণ শুরু হয়। তখন গজান-সাম্রাজ্যর পতন হয়েছে এবং ঘোর-রাজ্যের আফগান শাসক 
সাহাব্দ্দন ঘোর পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছেন। তান লাহোর আঁধকার করে 'দিল্লর দিকে অভিবান 
করেন। দাল্লার আধপাঁত ছিলেন পৃথবীরাজ চৌহান। উত্তর-ভারতের আরও কয়েকজন হন্দু 
রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে তান সাহাবাদ্দন ঘোঁরকে বাধা দেন এবং ষুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। 
িন্তু পর বৎসর সাহাবুদ্দন ঘোর বহু সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় যুদ্ধে অধতার্ঁণ হন এবং 
পৃখ্যীরাজকে পরাজিত ও 'নহত করেন। 

পৃথবীরাজ পরাক্ান্ত রাজা 'ছিলেন। লোকে আজও তাঁর নাম করে থাকে । তাঁর সম্বন্ধে 
অনেক কাঁহনী এ দেশে প্রচলিত আছে। কাঁথত আছে, কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যাকে 'তাঁন 
হরণ করে নিয়োছিলেন। এই হেতু রাজা জযচন্দ্র তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং দুজনের মধ্যে এই 
শন্বুতাই সাহাব্দীদ্দন ঘোরির জয়লাভের সহায়তা করেছিল। 

১১৯২ থ্‌ষ্টাব্দে পৃথবীরাজকে পরাস্ত কবে সাহাব্দীদ্দন ভারতে মুসলমান-সাগ্নাজ্য প্রাতষ্ঠ। 
করলেন; ক্রমশ তা বস্তার লাভ করতে লাগল । দেড় শো বছরের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের বহুলাংশ 
তার অল্তরভুন্ত হল। কিন্তু শশঘ্রই আবার বাধা পড়ল । দাঁক্ষণাত্যে গোটাকতক হিন্দু ও মুসলমান 
স্বাধশন রাষ্ট্র এই সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়; এদের মধ্যে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য প্রধান । প্রায় দু শো 
বছর মুসলমান-সাম্রাজ্য কোণঠাসা হয়ে রইল। তার পরে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকবরের 
সময় থেকে আবার শুরু হল ইসলামের জয়যাত্রা, প্রায় সমগ্র ভারতে তার প্রাতিপত্তি স্থাপিত হল। 

এই মুসলমান-আক্রমণেরও প্রাতক্রিয়া দেখা 1দয়েছিল ভারতবর্ষে । আক্রমণকারশরা সকলেষ্ট 
ছিল আফগান--আরব অথবা পারশ্যবাসশ নয়, কিংবা পশ্চিম-এাশয়ার [শিক্ষিত এবং সভ্য 
মুসলমানও নযন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে আফগানরা ভারতাঁয়দের সমকক্ষ ছিল না; 
উড ভিত তি 5 ভারতনয়রা তখন অচল অসাড় 

জাত, জশবনহারা। তারা প্রাচশঈনশপল্থণ, সাবোঁক আমলের রশীতনশীতই আঁকড়ে ধরে 'ছিল'; এমনকি 
য্ল্ধনশীতিরও পাঁরবর্তন করে নি। তাই তো, সেকালের ভারত, সাহসী আর ত্যাগী হয়েও 
মুসলমানদের নিকট পরাস্ত হয়োছল। 

প্রথমে এই মুসলমানরা ক ক্তুর আর নিজ্পুর প্রকাতির লোকই-না ছিল! অবশ্য কারণও 
ছিল। একে তো তাদের দেশটই ছিল কাঠখোট্রাগোছ, কোমলতার স্থান ছিল না সেখানে; তায় 
উপরে আবার ওয়া এসে পড়োছল একটা অজানা অচেনা দেশে, চার দকে শু, প্রাতমৃহর্তে 
দ্রোহের আশক্কা। এ অবস্থায় 'নম্তুর না হয়ে তপাম্ম কী? লোককে দাঁময়ে রাখতে হবে তো? 
তই পাচারে হত্যা চলল। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডে ধর্মের প্রশ্দ ছিল না কোনো; আসল ব্যাপার 
হল, বিজ্যয়শ কতৃক পরাঁজতের "বদ্রোহণ মনোভাব নষ্ট করা। সাধারণতই দেখা বায়, এইসব নিষ্ঠুর 
কার্ধের অজুহাত 'হস্যুবে ধর্মকে দাঁড় করানো হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে ধম" ছিল একটা ছল, আসল কারণটা ছিল রাজনোতিক 'কংবা সামাঁজিক। মধ্য-এপিয়ার 
যেসকল জাত ভারতবর্থ আর্ুমণ করোছল, ইসলামধর্মে দঁক্ষিত হাবার আগে থেকেই তো তার 
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ধছল 'নর্দয় নিষ্ভুর। আসল কথা কী জানোঃ নূতন দেশ জয় করে তার উপরে আধিপত্য বজায় 
রাখবার একটামান্ন উপায়ই তাদের জানা 'ছিল--সেটা হল্গ ভয়প্রদর্শন। 

কালক্রমে ভারতীয়দের সংস্পর্শে এই দুর্দান্ত জাতর স্বভাব কোমল হল, সভাতার ছোঁয়াচ 
লাগল। 'বদেশশ আক্রমণকারশর মনোভাব আর রইল না, নিজেদের ভারতীয় বলেই মনে করতে 
গ্লাগল। িয়ে-সাঁদও হল এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে; আক্রমণকারশ আর আক্রান্তের মধ্যে প্রভেদটা 
কমে এল ধারে ধশরে। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গজাঁনর সুলতান মাহমুদ তো শ্রেষ্ঠ ধর্রংসকারীর্পে প্রীসদ্ধিলাভ 
করেছেন; হিন্দু-বিচ্বেষীও তাঁকে বলা হয়। কিন্তু শুনে অবাক হবে, তাঁর অধশনে এক হিন্দু 
সেনাবাহনশও ছিল, এবং এ বাঁহনধর সেনানায়কও ছিল একজন 'হন্দু_ নাম 'তিলক। এই 'তলক 
এবং তার সৈনাবাঁহনীকেই মাহমুদ গজনি পাঠিয়েছিলেন বিদ্রোহশ মুসলমানদের দমন করতে। 
তবেই দেখো, মাহমুদের উদ্দেশ্যটা ছিল দেশ-জয়। 'তাঁন ভাবতবর্ষে যেমন মূসলমান সৈন্যের 
সাহায্যে মার্তপ্‌জাপল্থধদের দমন করেছেন, তেমান আবার মধ্য-এশয়ায় 'হন্দু সৈন্যের সহায়তায় 
মুসলমানদের হত্যা করতে কসর কবেন নি। 

ইসলামধর্ম ভারতকে নাড়াচাড়া 'শদল। ইদাঁনং ভারতবর্ষের সমাজ তথাকাঁথত 
অচলায়তনে পাঁরণত হয়োছিল, সর্বপ্রকার অগ্রগাঁতির ধারা 'ছিল রূদ্ধ। ইসলাম এনে 'দিল জবনশ- 
শান্ত, অগ্রগাঁতর উদ্যম। হন্দু-শলপকলার অবনাতি ও 'বকাতি ঘটোছল; উত্তর-ভারতে একটা নূতন 
শিল্পকলার জন্ম হল-সজীব ও সতেজ; একে ইন্দো-মুসালম 'শিজ্পকলা বলা যেতে পারে। 
মুসলমানরা যে নূতন ভাবধারা আমদাঁন করল ভারতীয় স্থপাঁতাঁবশারদগণ অনুপ্রাণত হুল তাতে; 
ইসলামের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শের ছাপ পড়ল স্থাপত্যে। 

মৃুসলমান-আক্রমণের ফলে উত্তর-ভাবত থেকে দলে দলে লোক দীক্ষণ-ভারতে চলে গেল। 
মাহমুদের লুণ্ঠন আর হত্যাকান্ডের পব উত্তব-ভাবতে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। লোকে 
মনে করত, যেখানে ইসলাম সেখানেই নৃশংসতা আর ধ্বংস । সুতরাং নৃতন আক্রমণ যখন শুরু 
হল, যতসব গুণীজ্ঞানী লোক চলে গেল দাক্ষিণাত্যে; ফলে সেখানকার আর্ধসভ্যতায় খুব-একটা 
সজশবতা ও উদ্দীপনা এসে গেল। 

দাক্ষণাত্যের কথা ইতিপূর্বে তোমাকে কিছ িছন বলোছ। ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 
শুরু করে দু শো বছর-কাল চাল.ক্য-সাম্রাজ্য প্রাধান্য বস্তার করোছল পাঁশচম আর মধ্য-ভারতে, 
অর্থাৎ মারাঠাদেশে। 'হিউয়েন শাঙ সম্াট 'দ্বিতীয় পুলকেশশীর রাজসভায় এসোছিলেন। তার পরে 
এল রাম্টকূটরা; ওরা চালুক্যদের পরাস্ত করে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করোছল প্রায় দু শো বছর, অন্টনন 
শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। রাম্ট্রকূুটদের সধ্গে সিন্ধুর আরব-রাজাদের বেশ 
লদ্ভাব ছিল; বহু আরব-ব্যবসারী আর পর্যটক এসোছিল ওদের রাজসভায়। জনৈক পর্যটক 
তখকালশন নেবম শতাব্দী) রাম্ট্রক্‌ট-সম্রাট সম্বন্ধে বলে গেছেন যে, তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন 
সম্রাটের মধ্যে একজন। তাঁর মতে অন্য তিনজন শ্রেষ্ঠ সম্লাট ছিলেন, বোগদাদের খাঁলফা, চঈনের 
সম্পাট আর রূম অর্থাৎ কনস্টাণ্টিনোপ্লের সম্ভ্াট। এ থেকে সেই সময্নকার এশিয়ার লোকদের 
ধারণারই পরিচয় পাওয়া যায়। খাঁলফার বোগদাদ-সাম্রাজ্য তখন ক্ষমতা ও খ্যাতর শশর্ষদেশে; 
সৃতরাং আরব-পর্যটক যে তাঁর সঙ্গে রা্ীকৃট-সামাজ্যের তুলনা করেছেন, তাতে বোঝা যায়, এ 
রাজযও খুব সমৃদ্ধ আর শান্তশালপশ 'ছিল। দশম শতাব্দীতে চালুক্যবংশ আবার পরাক্রমশাল* 
হয়ে উঠল এবং ৯৭৩ খজ্টাব্দে রাষ্্রক্উদের পরাস্ত করে রাজত্ব করল দু শো বছর, ১১৯০ 
খষ্টাব্দ পর্য্ত। একজন চালুক্য-সম্াটের সম্বন্ধে কাহনশ প্রচালত আছে যে, তাঁর স্ব স্বয়ম্বর- 
সভায় তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করোছল। এই প্রাচীন আর্ধরশীত যে এতকাল প্রচালিত ছিল এটা 
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্বীপসমূহে উপ্পানবেশ-আভিষান প্রেরণ করোছল, সে কথা তোমার মনে থাকবে-বা। পহনব-সান্াজোর 
রাজধানী 'ছিল কাণ্ঠী বা কাজীভরম্‌। 

এর পরে চোল-বংশের আধিপত্য। চোল-সাম্রাজ্যের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। 
রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র এই দুই সম্রাটের আমলে চোল-সাম্রাজ্য খুব পরাক্রমশালশ হযে উঠোছিল। 
গুরা বিরাট নৌবাহনশ গড়ে তুলোছলেন এবং 'সংহল, ব্রহনন আর বজ্গদেশ জষ করতে 'শয়োছিলেন। 
এদের প্রধান কণীতি গ্রাম্য পণ্ায়েত-প্রথার প্রচলন । নশচ থেকে শুরু করে উপর অবাধ এই প্রথায় 
কাজ হত। গ্রাম্য সাঁমাতগুলো নির্বাচন করত 'বাভক্ব কার্ধীনর্বাহক সামাতি আর জেলা-সামাত। 
কতকগুলো জেলা নিয়ে গঠিত হত একটা প্রদেশ। আম অনেক চিঠিতেই এই স্বাষন্তশাসন প্রথার 
উল্লেখ করোছি: আর্শাসনব্যবস্থাব মূলে 'ছিল এই প্রথা । 

উত্তর-ভারত যখন আফগানদের আক্রমণে বিপর্ষ্ত, দাক্ষিণ-ভারতে তখন চোল-বংশের প্রাধান্য । 
ণিকল্তু, আশ্চর্য, শশঘ্ই চোল-বংশ হশনবল হয়ে পড়ে এবং তাদেবই অধপন একটা ছোটো রাজ্য 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। এই রাজ্যের নাম পাশ্ড্য-রাজ্য, মাদুরা ছিল 
এর রাজধানশ। এখানে কয়াল একটি প্রাঁসম্ধ বন্দর 'ছিল। ভোনসবাসণ প্রাসম্ধ পর্যটক মাকোপোলো 
ঘয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুবার কয়াল-বন্দরে উপস্থিত হয়োছিলেন। তাঁর লিখিত ববরণে কয়াল- 
নগরের সমীদ্ধর উল্লেখ আছে; আরব ও চখন দেশের বাণিজ্য জাহাজ্জে বন্দর ভার্ত থাকত । মার্কো 
জাহাজে করেই চঈন থেকে এখানে এসোছিলেন। মাকোর 'ববরণে সক্ষ্ মসালন-বস্দের উল্লেখ 
আছে, তোর হত ভাবতের পূর্বউপকূলে। মাদ্রাজের উত্তরে তেলেগু-রাজোন রান ছিলেন 
পুদ্রমাণ দেবী; ইনি চাল্লশ বৎসর রাজত্ব করোছলেন। মার্কোপোলো এব খুব প্রশংসা কবেছেন। 
গুর বিবরণে আর-একটা খবর আছে--আরব ও পারশ্য থেকে 'িবস্তব ঘোড়া দাঁক্ষণ-ভাবতে আমদানি 
হয়েছিল, কিন্তু দাক্ষণ-ভারতের জলবায়ু অশ্ব-উৎপাদনের উপযোগশ ছিল না। লোকে বলে, 
ভারতের মনুসলমান-আক্রমণকারীরা যে ভালো যোদ্ধা ছিল তার একটা কারণ, তাদেব ঘোড়াগুলো 
থুব তেজশ 'ছিল। এাঁশয়াব অ*ব-উৎপাদনের ভালো ভালো স্থানগুলো ওদেবই অধীনে 
[ছল কনা । 

ব্য়োদশ শতাব্দীতে চোল-বংশের পতনের পর পাণ্ড্য-রাজ্যই 'ছিল প্রভাবশালশ তাঁমল-রাজ্য। 
চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে ১৩৯০ খম্টাব্দে মূসলমান-আক্রমণের ঢেউ এসে পেশীছল দাক্ষিণাত্যে; 
অচিরে পাণ্ড্য-রাজ্য মুসলমানদের বশীভূত হল! 

এই চিঠিতে দাক্ষণ-ভারতের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল, অবশ্য এর অনেক কথা 
আমি আগেও তোমাকে 'িখোছ। পহনব, চালক্য, চোল প্রভাতি কত বংশের রাজত্ব, সব যেন 
তালগোল পাকিয়ে যায়। তবে সমগ্রভাবে যদি এই যুগের ইতিহাসের 'দিকে তাকাও, মোটামটি 
ব্যাপারটা বুঝতে বেগ পেতে হবে না। অশোক সারা ভারতবর্ষে আঁধপত্য বস্তার করোছিলেন, 
তুমি জানো; তা ছাড়া সমগ্র আফগানিস্থান এবং মধ্য-এশিয়ার কতকাংশও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তভুন্তি 
ছিল। তাঁর রাজত্বের পর দাক্ষিণাত্যে অল্্র-সান্রাজ্যের উদ্ভব হয়; এর প্রাতিপান্ত বজায় ছিল চাব শা 
ব্র। এই সময়েই আবার উত্তর-ভারতে ছিল কুষাণ-সাম্রাজ্য। তেলেগু অন্পর-বংশ হাীনবল হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তামিল পহন্ব-বংশের আবিভাব হয়; এই বংশ রাজত্ব করল দীর্ঘ ছয় শো বছর। 
পহ্নবধরা মালয়ে উপানবেশ স্থাপন করোছিল। তার পরে চোল-বংশের রাজত্ব । শান্তশালশ নৌবাহনী 
ছিল, এদের; তাই তো সমুদ্রেও আধিপত্য 'ছিল চোলদের, জয় করেছিল তারা দূরদূরান্তের দেশ। 
তন শো বছর রাজদ্বের পর চোল-বংশের অন্তর্ধান; তার স্থান আধিকার করে পাশ্ড্য-রাজ্য। রাজধানী 
মাদুরা সভ্যতা ও সংস্কাঁতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল, করাল হল বাঁপিজ্যপ্রধান বন্দর । 

এই হল দীক্ষণ আর পূর্ব-ভারতের হীতহাস। পশ্চিমে মহারাম্ট্র-অণ্চলে প্রথমে ছিল চালনক্য- 
ধংশের রাজত্ব; পরে বাষ্ট্রকুট এবং তার পর আবার চালকদের আঁধপত্য। 

অনেকগ্‌লো বংশের নাম উল্লেখ করতে হল। একটা বিষয় লক্ষ্য করবে, এইসকল রাজ্য 
দশর্ঘকাল স্থায়ী ছিল, এবং উন্চুদরের সভ্যতা বিস্তার করোছিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা চুল এদের 
এবং সেজন্যেই ইউরোপের রাজ্যগুলোর চেয়ে এরা বোঁশ দিন টিকে ছিল, শান্তিতেও স্থিস। কক্ডু 
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ফশ জানো, সমাজের কাঠামোটা জশর্ণ হয়ে এসোছল, তাই চতুর্দশ শতাঙ্দীর প্রথমভাগে যখ্ধন দাঁক্ষিণ 
দিকে মৃুসলমান-সৈন্যকা অগ্রসর হতে লাগল, ওটা ভেঙে পড়তে সবুর সইল না। 


দিল্লর দাস-রাজৰংশ 


২৪শে জনন, ১৯৩২ 


গজাঁনর সুলতান মাহমৃদের কথা হাতপূর্বেই তোমাকে বলোছ; তাঁর রাজসভায় বিখ্যাত কাঁব 
দেশর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। মাহমুদের অনুরোধেই রো শ 'শাহ্‌নামা” রচনা 
কফরোছলেন। মাহমৃদের সময়কার আর একজন প্রাসদ্ধ ব্যান্তর সম্বষ্ধে তোমাকে কিছু বলা হয় 'ন। 
ইনি সপশ্ডিত আলবের্যান; মাহমুদের সঙ্গে পাঞ্জাবে এসেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ করতে নয। হীন 
সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের মানুষ ছিলেন। এই দেশটাকে চেনা ও জানায় আগ্রহে 'তাঁন সারা ভারতবর্ষ 
পাঁরভ্রমণ করেছিলেন, এমনাঁক সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে ভারতীয় দর্শন, "বিজ্ঞান, সাহত্য প্রভৃতি 
[তাঁন অধ্যয়ন করোছলেন। “ভগবজ্পীঁতা” তাঁর খুব 'প্রয় ছল। দাঁক্ষণাত্যে ভ্রমণকালে চোল- 
লান্সাজ্যে উন্মত ধরনের সেচকার্যের ব্যবস্থা দেখে 'তাঁন অবাক হয়েছিলেন। ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড আর 
অসাহফুতার সেই যুগে আলবেরুঁন 'ছলেন প্রকৃত সত্যের উপাসক। 

পৃথবীরাজের পরাজয়ের পর 'দল্িতে সুজতানী রাজত্ব শুরু হয়। এই সুলতানগণ দাস- 
রাজা নামে পাঁরাচিত। কুতব্দাদ্দন দাস-বংশের প্রথম সুলতান। ইনি 'ছিলেন সাহাবাদ্দনের একজন 
ক্রশতদাস। সেকালে কোনো ক্রীতদাস বীরত্ব ও কার্ধদক্ষতার পাঁরচয় দিতে পারলে সে উচ্চপদ লাভ 
ধরতে পারত; সৃতনাং সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ক্লতদাস কুতবৃদ্দিন 'দাল্লতে প্রভুত্ব স্থাপন করলেন। 
তাঁর পরবর্তাঁ কয়েকজন সুলতানও প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস, তাই একে দাসবংশীয় রাজত্ব 
ধলা হয়। এপ্রা সকলেই আত দুর্দান্ত প্রকাতির লোক ছিলেন; এদের রাজন্বে লপ্ঠন, ধৰংস, 
হত্যাকান্ড অবাধে সংঘাঁটত হয়োছল। পাঠাগার, পাকা ইমারতাঁদ এ'রা ধ্বংস করোছলেন। ইমারত 
এরাও পছল্দ করতেন, কিন্তু ছোটো আকারের নম্ন। বৃহদাকার অট্রালকা এপ্রা 'নর্মাণ করোছলেন। 
দাল্লর কুতবমিনার স্তচ্ভ তুমি দেখেছ, কুতবৃক্দন এই স্তম্ভনির্মাণ আরম্ভ করোছলেন। তাঁর 
পরবত" সম্জাট ইলত্তুতীমস এই স্তম্ভের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া কয়েকাঁট সদৃশ 
মসজিদ ইত্যাঁদও 'তাঁন 'নর্মাণ করোৌছলেন। অবশ্য এদের মালমশলা সংগ্রহ করা হয়োছিল প্রাচীন 
ভারতশয় অন্রািকা, বিশেষত দেবমান্দর থেকে । আর, 'হম্দ; শিজ্পপদের হ্বারাই তান এসমস্ত 
নির্মাণ কারয়োছিলেন; তবে কিনা, হিন্দু শিজ্পীরা নূতন মুসলিম আদর্শে প্রভাবাষ্বিত হয়েছিল । 

শাজানর মাহমুদ থেকে শুরু করে যেকেউ ভারত আক্লমল করেছে প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক 
ভারতীয় স্ঘপাঁত ও কাঁরগরকে স্বদেশে নিয়ে গেছে। এভাবেই ভারতীয় জ্থাপত্যাবদ্যা মধ্য- এশিয়ায় 
প্রসারলাভ করোছল। এ&ই সময়ে বাংলা ও 'বহারে করূপে আফগানরা প্রভুত্ব স্থাপন করল সে এক 
বিস্ময়কর ব্যাপার! বাংলাদেশ তো নেহাত অতা্কিতেই তারা জয় করে নিলে! 

রাজত্বকাল ১২১১ থেকে ১২৩৬ সন। তাঁর শাসনকালে ভারতের সশমাল্তে 

ভীষণ দূর্যোগ দেখা 'দিয়োছল। বাপার আর কিছু নয়, চোঁঙ্িস খাঁর আভধান। শুর পিছনে 
তাড়া করতে করতে (তান দম্ধুনদ পর্বন্ত এস্সোছলেন, আর আঁধক অগ্রসর হন ন। আপাতত 
ভার়তবর্ধ রক্ষা পেল। িল্তু প্রায় দু শো বছর পরে তাঁরই এক বংশধর ধংস আর লুষ্ঠন 
করার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল। আম তৈময়ের কথা বলাছি। চোঙ্গিল আসেন নি বটে, 'ষিস্ঠু 
সঞ্পোলীয়গণ হামেশাই ভারত-আক্রমণ করেছে; সুলতানগণ তাদের ভয়ে সম্তস্ত থাকত, কখনও-বা 
“্টাকাকাড়,দয়ে ওদের হাতি থেকে রেহাই পেত। হাজার হাজার মল্লোলশয় পাঞ্জাবে ম্থারণতাবে 
খ্বসবাপ করোছিল। 


দার দাস-রাজবংশ ১৮ 


সুলতানদের মধ্যে একজন ছলেন স্ঘ্শীলোক, ইনি ইলতুধীমসের কন্যা রোজিয়া। শাসনকার্ষে 
ইনি দক্ষতার পাঁরচয় দিয়েছিলেন; এমনাক যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-পারচালনাও করতেন । কিম্তু ওমরাহগণ 
তাঁর বিরুম্ধাচরণ করত। আবার মঞ্গোলদের বিরুদ্ধে তাঁকে বুদ্ধ করতে হক্সোছল। 

১২৯০ খন্টাব্দে দাস-রান্জত্বের অবসান হয়। অজ্পকাল পরেই আলাউীদ্দন 'খিলজ দার 
[সিংহাসনে আয়োহণ করেন। 'তাঁন তাঁর 'পতৃব্য এবং *বশুর জালালাম্দন খখলএজকে হত্যা করে 
সম্রাট হন। তার পর সন্দেহভাজন সকল মুসলমান ওমরাহগণকে 'তাঁন হত্যা করেন; 'কিচ্তু সেখানেই 
ক্ষাল্ত হন না। পাছে মধ্গোলরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়ঘন্ম করে, এই আশদ্কায় তান তা রাজোর 
সমস্ত মঙ্গোলকে হত্যা করার আদেশ করেন- যেন একজনও অবাঁশঙ্ট না থাকে। ফলে ২০ থেক্কে 
৩০ হাজার মঙ্গোল নির্মমভাবে নিহত হয়োছল। 

বার বার হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করাটা সহখকর ব্যাপ্যার নয়; ইতিহাসের বৃহত্বম পটভূঁমকায 
এসবের তেমন তাৎপর্যও নেই। তবে কিনা এ থেকে উত্তর-ভাবতের তৎকালশন অবস্থার একটা 
আভাস পাওয়া যায়; বোঝা বায়, অবস্থা মোটেই নিরাপদ কিংবা উন্নত ছিল না। বলতে গেলে 
বর্বরতার ঘুগই যেন 'ফিয়ে এসৌঁছল। ইসলামধর্মের সঙ্গে একটা সভ্যতার ধারা ভারতে এসোছিল, 
আন আফগ্ান-মুসলমানগণ আমদাঁন করল বর্বরতা। অনেকে আবার এই দুটি 'জানসকে এক 
করে দেখে, কিন্তু তা ঠিক নয়। এ দুয়ে পার্থক্য আছে। 

অনা সবাইর মতো আলাভীক্দনও ছিলেন পরমত-অসাহফদ। তথাঁপ যেন ক্রমশ এদের 
দৃষ্টভাঁঞ্গার পাঁরবর্তন ঘটাছিল। 'নজেদের আগন্তুক 'বদেশশ বঙ্গে মনে না করে ভারতবর্ষকেই 
স্বদেশ বলে মেনে নাতে শুরু করোছলেন। আলাউীদ্দন আর তাঁর পূন্ন বিবাহ করোছলেন 
[হন্দুনারশ। 

আলাটীদ্দন উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেম্টা করেছিলেন! সেনাবভাগের প্রাত 
তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছল এবং তাকে খুব শীল্তশালশী করে গড়ে তুলোছলেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যেই 
'তনি গুজরাট এবং দাঁক্ষিণাত্যের বহুলাংশ জয় করোছিলেন। তাঁর সেনাপাঁত দাঁক্ষণাত্য থেকে 
$০ হাজ্সার মণ সোনা, বিস্তব-পাঁরমাণে মাণিমৃক্তা, ৩০ হাজার ঘোড়া এবং ৩১২ট হাত লুণ্ঠন 
করে এনোছল। 

1িতোরের কথা তৃমি জানো। বীরত্ব ও রোমান্সের কাহিনীতে ভরা এই 'চিতোর । প্রাচীন যন্ধ- 
প্লশীতিয় পারিবর্তন না করার ফলে আলাউী্দনের সাশাক্ষিত সৈন্দলের নিকট চিতোর-দুর্গের পতন 
ছয়োছল। মে ১৩০৩ থখন্টাব্দের কথা। দুর্গের পতন যখন আসম্ল দুর্গের সমস্ত স্মী পুরুষ 
চরাচারত-প্রথানুসারে জহরব্রত করে প্রাণ বিসর্জন করলেন। জহরন্রত হল এই যে, পরাজয় যখন 
আসন্ন এবং রক্ষার কোনোই উপায় থাকে না, শেষ মুহূর্তে তখন পুরুবরা সকলে দুর্গ থেকে বার 
ইয়ে শিয়ে যুম্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় আর মেয়েরা ঝাঁপয়ে পড়ে চিতাশয্যায় । স্মশলোকদের পক্ষে এটা 
সাংঘাতিক কাজ। আমার তো মনে হয়, মেয়েরাও তলোয়ার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে শিয়ে প্রাণ দিলেই 
ভালো হত। সে যাই হোক, দাসত্ব ও মর্যাদাহানির চেয়ে মত্যুবরণ শ্রেয়। 

আঁদকে ভারতের আধবাসণ হিন্দুরা ইসলামধর্মে দশীক্ষত হচ্ছিল-_অবশ্য খুব মল্থবর্গাততে; 
কেউ-বা ভল্লে, কেউ-বা সাঁত্য সাঁত্য ইসলামধর্মে অনপ্রাণত হয়ে। আবার অনেকে স্রোতের গাঁত 
লক্ষ্য করে নূতন ধর্ম গ্রহণ করল। কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়ার আসল হেতুটা ছিল আর্থিক। 
অমৃসলমানদের একটা বিশেষ ট্যাক্স দিতে হত, যাকে বলে ণজাজিয়া--কর। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে 
ওটা দুঃসহ বোঝাস্বর্প ছিল। কেবল এই ট্যাক্স থেকে রেহাই পাবার জন্যেই অনেকে ইসলামধর্ম 
গ্রহণ করত। আর, উদ্চশ্রেণশির লোকদের কথা আলাদা, সম্রাটের অনুশ্রাহ আর উচ্চপদ-লাভ ছিল 
তাদের উদ্দেশ্য। আলাউীদ্দনের সেনাপাঁত মাঁলক কাফুর প্রথমে হিন্দু 'ছিলেন। 

পাল্লার আর-একজন সুলতানের কথা তোমাকে বলাছ; এর নাম মহম্মদ বিন তোগক । 
অত অক্ভুত প্রকৃতিয় লোক ছিলেন এই স্ুলতান। আরাধ ও ফার্গ ভাষায় এর অগাধ পাখিরা 
ছিল; দর্শন এবং তক্শাল্ন, অ্রমনাক গ্রশক দর্শনও হান অধ্যয়ন করেছিলেন। তা ছচ্ডা 'ভঙক, 
[জ্ঞান আর চিকিৎলা-শাস্মও তান জানতেন। এক কথায়, সে ঘুগের পক্ষে তিনি রীতিমতো 


১৮৬ বশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


জ্ঞান লোক ছিলেন, আর বীরপুরুষ। কিন্তু, অবাক কাণ্ড! এই পন্ডিত ব্যান্ত ছিলেন 'নষ্ভুরতার 
অবতারাবশেষ, আস্ত একটি পাগল! সিংহাসন লাভ করলেন 'প্পিতাকে হত্যা করে। চাঁন আর 
পারশ্য-জয়ের কপনাও জেগোঁছল এর মাষ্তঙ্কে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি গুর্তত্প 
ধার্যে হস্তক্ষেপ করতেন_ এই যেমন, রাজধানী পাঁরবতর্ন। 'দল্প-নগরশর কাঁতিপয় অধিবাস? 
বেনামীতে তাঁর শাসনপদ্ধাতর সমালোচনা করোছিল, এই হেতুতে 'তাঁন তাঁর রাজধানী ধংস করতে 
উদ্যত হলেন। মহম্মদ 'দাল্ল থেকে দাক্ষিণাত্যের খ্যাত নগরণ দেবাঁগারতে রাজধানশ স্থানাল্তাঁরত 
করবার আদেশ দেন। এই স্থানের নূতন নাম হল দৌলতাবাদ। বাঁড়র মালকাঁদগকে কিছুটা 
ক্ষাতপূরণ দেওয়া হল; সুলতানের আদেশে সকল আঁধবাসশ তন 1দনের মধ্যে 'দাল্ল ছাড়তে বাধ্য 
হল। কতক লোক না গিয়ে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু পরে ধরা পড়ে দারুণ শাস্তি ভোগ করতে 
হয়ৌছল তাদের; এদের মধ্যে একজন ছিল অন্ধ, আর এক ব্যান্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত। 'দাল্ল থেকে 
দৌলতাবাদ ছল চল্লিশ 'দনের পথ। এতটা পথ যেতে লোকদের শারশীরক কম্টের অবাধ 'ছিশল 
না, প্রথেই কতজনের জশবনান্ত ঘটোছল! 

আর 'দাল্ল-নগরী? তার কী অবস্থা হল, জানো? দু বৎসর পরেই মহম্মদের মাত 
পাঁরবারতত হল, পুনরায় 'দাল্পতে রাজধানী-স্থাপনের চেস্টা করলেন; কন্তু সুবিধে হল না। 
তাঁর খেয়ালে সুদৃশ্য 'দাল্প-নগরশ মরুভূমিতে পাঁরণত হয়োছল। একটা উদ্যানকে মরুভূমিতে 
পাঁরণত করা সহজ; কিন্তু মরুভূমিকে উদ্যানে পাঁরণত করা সহজ ব্যাপার নয্স। প্রাসদ্ধ মুত্র 
পর্যটক ইব্‌ন বতুতা সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। 'তাঁন বলেন, “শদাল্ল পাঁথবীর অন্যতম শ্রেদ্ঠ 
নগরী । আমরা যখন এ বাজধানশতে প্রবেশ কার তখনকার 'দল্লর অবস্থা পৃবেইি বর্ণনা করোছ। 
'দাল্ল তখন পাঁরত্যন্ত জনহশন নগরী।৮ আর-এক ব্যাস্তর বর্ণনা থেকে জানা যায়, 'দাল্পি-নগরশ 
আট-দশ মাইল বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সমগ্র নগরীকে এরূপভাবে ধংস করা হয়েছিল ষে, শহর 
কিংবা শহরতলণতে একটা কুকুর-বেড়ালও দেখতে পাওয়া যায় 'ন। 

এই' পাগলা সুলতান পণচশ বংসর-কাল রাজত্ব করেন, ১৩৫১ সন পর্য্ত। আশ্চর্য, লোকে 
কতকাল আর শাসকদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও অক্ষমতা বরদাস্ত করবে? যাই হোক, মহম্সদের 
রাজত্বকালেই সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়োছল। তাঁর খামখেয়ালতে দেশের সর্বনাশ হল; তার উপরে 
আবার আঁতারন্ত ট্যাক্সের চাপ। দেশে দুভিক্ষি দেখা দিল, নানা স্থানে বিদ্রোহ ঘটতে লাগল। 
তাঁর জপীবতাবস্থাতেই সাম্রাজ্যের অনেক অংশে স্বাধীন রাজ্য প্রাত্ঠিত হল। বাংলাদেশ স্বাধীন 
হল; দাক্ষিণাত্যেও কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তি স্থাঁপত হল, তল্মধ্যে বিজয়নগরের নাম 
উল্লেখযোগ্য । দু বৎসরের মধ্যে এঁ 'হন্দুরাজ্য দাক্ষিণাত্যে বিশেষ শাক্তশালী হয়ে উঠল। 

মহম্মদের পিতা 'দাল্লর নিকটে ণতোগলকাবাদ'-নামক এক নূতন শহর 'নর্মণ করোছলেন। 
আজও তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবে। 


৬৭ 
চোঁঞ্গস খাঁ 


২৫শে জুন, ১৯৩২ 


গত কয়েক চিঠিতেই আমি মঙ্গোলদের উল্লেখ করোছি; বাস্তাঁকক তারা আতঙ্ক ও ধ্বংসের 
কারণ হয়ে দাঁড়য়েছিল। সঙ-রাজাদের আমলে তারা চশনে প্রবেশ করে; আবার পশ্চিম- 
এশিয়াতেও দেখতে পাই, ম্গোলরা প্রচালত সমাজব্যবস্থাকে তছনছ করে 'দিলে। ভারতবর্ষে 
দ্বাস-বংশের সম্রাটগণ যাঁদও তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল তথাপি তারা যে একটা মস্ত 
"আলোড়ন, সাস্ট করোছিল তাতে ভুল নেই। মঞ্গোঁলিয়ার এইসকল যাহাবর জাতি মগ এীশয়াকে 
যেন অবনাতক্ন ধাপে নামিয়ে এনোছল; কেবল এঁশয়া নম, ইউরোপের অর্ধেক অংশের এই দশা 


চৌঙ্গাস খাঁ ১৮৭ 


ঘটেটহল। কিন্তু এরা কারা- হঠাৎ আঁবর্ভূত হয়ে সারা পাঁথবীকে চমাঁকত করে দিল? মধ্য- 
এশিয়ার হন, তুর্ক, তাতার প্রভাত জাতি ইতিপূর্বে ইতিহাসে কশীর্ত রেখে গেছে; যেমন, পাশ্চম- 
এশিয়ার সেলজনক তুর্ক জাতি, এবং উত্তর-চীনে তাতার জাত। কিন্তু এষাবৎ মঞ্গোলদের 
কার্যকলাপ তো কিছু দেখা যায় নিঃ সম্ভবত পাশ্চম-এশিয়ায় তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু 
জানতই না। এরা ছিল উত্তর-চশনে কিন-তাতার-সান্রাজ্যের অধশনস্থ অজ্ঞাত অখ্যাত উপজ্াত। 

হঠাৎ যেন তারা ক্ষমতাশালশ হয়ে উঠল । যে যেখানে 'ছিল সবাই একন্র হয়ে সবশ্রেম্ঠ খানকে 
নিজেদের নেতা মনোনত করল এবং তার আনুগত্য স্বীকার করল। খানের অধশনে শুর হল 
তাদের আঁভযান 'পাঁকও-আভমুখে, ধংস করল 'কন্‌-সাম্রাজ্য। তারা চলল এঁশায়ে পাশ্চমপিকে, 
কত কত সাম্রাজ্যকে দল ছারখার করে। রাশয়াকেও তারা করল পদানত। অতঃপর বোগদাদকে 
তারা নিশ্চিহ্ন করে দল, লোপ পেল সাম্রাজ্য । এভাবে অগ্রসর হয়ে তারা পোল্যান্ডে বং মধ্য 
ইউরোপে এসে পেশীছল। তাদের অগ্রন্গাততে কেউ বাধা দিতে পারল না। দৈবাক্রমে ভারতবর্ষ রক্ষা 
পেল। এ যেন আশ্নেয়াগারর অগ্নন্যৎপাত; এঁশয়া ও ইউরোপের আঁধবাসশদের নিশ্চয় তাক- লেগ 
[গয়োছিল। ভূমিকম্পের মতো একটা দৈবদ্বীর্বপাকাবশেষ, যাতে মানুষের ফোনো হাত থাকে না। 

মঙ্গোলিয়ার এই যাষাবরগণ যেমন জোয়ান তেমান কম্টসাহফ। স্পীপুরুষ লবাই এক- 
রকমের । বাস করত তাঁবুতে । কিন্তু তারা ষে এতটা সাফল্য লাভ করেছিল তা তাদের শারণীরক শান্ত 
িংবা কম্টর্সাহষ্চুতার দরুন নয়, নেতার গুণে । অসামান্য ক্ষমতাশালশ লোক ছিলেন এই চোঁঞ্গস 
ঘাঁ। ইনি ১১৫৫ খঙ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, আসল নাম 'িতমুচিন। তাঁব শৈশবাবস্থায পিতা 
ইয়েস্বীগ বাগাতুরের মৃত্যু হয়। মঙ্গোল ওমরাহগণকে 'বাগাতুব, বলা হত। এই শব্দটার অর্থ 
বীর। এর থেকেই উর্দু 'বাহাদুব' কথাটার উদ্ভব হয়েছে, এইরূপ আমার আন্দাজ । 

দশ বছর বয়স থেকে তাঁর জশবনসংগ্রাম শুরু হয়; সাহায্য করবার ছিল না কেউ; 'নিজের 
চেম্টাতেই 'তাঁন বড়ো হলেন, ক্ষমতা আয়ত্ত করলেন। অবশেষে মঙ্গোলদের জাতীয় সামাত তাঁকে 
স্বশ্রেম্ঠ খান বা কেগান অথাৎ সম্রাট মনোনীত করল। অবশ্য, ইীতিপ্‌বেই তাঁকে চোঁঞ্গস নামে 
আঁভাঁহত করা হয়েছিল। 

এই 'নর্বাচন সম্বন্ধে চগনদেশের ব্রয়োদশ শতকে লিখিত ও চতুর্দশ শতকে প্রকাশিত 'মঙ্গোল- 
জাতর গুপ্ত ইতহাস' নামক পুস্তকেও উল্লেখ আছে। 

চেঙ্গিস যখন 'কেগান” বা সম্রাট হন তখন তাঁর বয়স একাল বৎসর। এই বয়সে লোকে 
নারাবালিতে শান্ত জগবন যাপন করতে চায়। কিন্তু তাঁর জশবনে এই সবে জয়যাতার শুর । 
লক্ষ্য করে থাকবে, বড়ো বড়ো যোম্ধারা সাধারণত যৌবনকালেই দৈশজয়ে বের হন। চেঙ্গিস 
দন্ত যৌবনের উৎসাহে এাঁশিয়া-আভমুখে ধাওয়া করেন নি। তাঁর যৌবন অনেক-কাল আগেই 
পোঁরিয়ে গেছে, তখন তান মধ্যবয়স্ক লোক। আগে থেকে ভেবে-চিল্তে মতলব ঠিক করে তবে 
[তান কান্দে নেমেছেন। 

মঙ্চগোলরা ছিল যাযাবর; নগ্গর এবং নাগরিক জগবনধারা তাবা পছন্দ করত না। অনেকের 
ধারণা, ওরা ছিল বর্বর । যাযাবর কিনা ঃ 'কিল্তু এটা ভুল। তারাও জপবনযাপনের একটা প্রণালশ 
গড়ে তুলোছিল, এবং সেই বাবস্থাটা ছিল দস্তুরমতো জাঁটল। শৃঙ্খলা আর সংঘব্ধতার গৃণেই 
ভারা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হয়োছিল, শুধু সংখ্যাধিক্যের দরুন নয়। তা ছাড়া, চোঁঞ্গিসের মতো একজন 
ছষমতাশালশ নেতাও তাদের ছিল। এ তো জানা কথা, চেঁঙ্গাসের মতো নেতা আর সামরিক 
প্রতিভাশ্বালশ যোদ্ধা ইতিহাসে আর নেই। তাঁর সঙ্গে তুলনায় আলেকজাণ্ডার ও সিজারের ফ্থান 
অনেক নখচে। চোঁঞ্গস 'শীনজে তো বড়ো সেনানায়ক 'ছিলেনই, তা ছাড়া তাঁর অধশনস্থ বহু 
দৈন্যাধযক্ষকে তনি সামারক শিক্ষা 'দয়ে পারদশর্শ করে তুলোছলেন। স্বদেশ থেকে হাজার হাজার 
মাইল দূরে ধাওয়া করেছেন, চার দিকে শত্রু আর বিরুষ্ধভাবাপন্ন অধিবাসী, এবং তারা সংখ্যারও 
আঁধক; তথাপি চেঙ্গিসের আগ্রগাত কেউ রোধ করতে পারে 'নি। 

চোঁঙ্গস যখন দেশ জয়* করে বেড়াচ্ছেন, মানধচন্রে তখনকার এাঁশয়া আর ইউরোপের 
চেহারাটা কশরকম ছিল জানো? মন্যোঁলয়ার প্যব আর দাক্ষণ দিকে চীন তখন 'দ্বিধাবিভন্তঃ 
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১৮৬ 





সীমান্ত অবাধ তা বিস্তৃত 'ছিল; রাজধানী সমরকল্দ। তারও পশ্চিমে সেলজুক তু আল 
মিশর ও প্যালেস্টাইনে সালাদনের বংশধরগণ তখন রাজত্ব করছে। বোগদাদে খাঁজফাদের 
লাজত্ব। 

ধর্মবুষ্ধ বা ক্রুসেড তখন শেষ পর্যায়ে। দ্বিতশয্স ফ্রেডারক তখন রোম-সান্রাজ্যোর সম্ভাট। 
ইংলশ্ডে '্যাগনা কার্টার যুগ । ক্রাল্সে নবম লুই সম্ভাট; ইনি ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে তুক্দের হাতে 
বন্দী হুম এবং পরে অর্থের 'বানময়ে মৃন্তলাভ করেন। পূর্ব ইউরোপে বাশয়া দুটি সাগ্রাঞজো 
বিভন্ত-_উত্তরে নভগরোদ্‌ আর দক্ষিণে িয়েভ্‌। রাশিয়া এবং রোম-সাসাজোয় মাঝে ছিল হাঞ্গোর 
আর পোল্যাপ্ড। আর কন্স্টাশ্টনোপ্লের চার 'দকে তখনও বাইজানটাইন-সাম্াজোর প্রাতপন্তি 'ছিল। 

চোঁঞ্গাস তাঁর জয়ঘাত্রার উদ্দেশ্যে বশেধভাবে তোর হয়োছলেন। সৈন্যদলকে সামারক শিক্ষা 
1[দয়েই ক্ষান্ত হন 'নি, ঘোড়াঙ্াীলকেও শিক্ষা 'দয়ৌছলেন। যাষাবর জাতির পক্ষে ঘোড়া অপাঁরহার্ 
কনা? উত্তর-চীনে 'কিন্‌-সাম্রাজ্য আর মাণ্ারয়া বিধবস্ত করে 'তাঁন পাক দখল করলেন। 
তার পরে কোঁরয়া। দক্ষিণ-চীনের সঃঙ-রাজাদের প্রাত সম্ভবত তান মৈন্রশভাবাপন্ন ছিলেন, কেননা 
ওরা িনসাম্রাজ্য-জয়ের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করোছল।॥ ভাবষ্যতে নিজেদের পালাও যে আসতে 
পারে, সে কথা ভাবে নি। পরে তান্গৃৎ-সাম্রাজ্যও চোঁঙ্গসের অধাীনতা স্বীকার করোছল। 

এত এত রাজ্য জয় করে চোঁঙ্গস হয়তো-বা ক্ষান্ত 'দিতে চেয়ৌোছলেন; পাশ্চম দকে অগ্রসর 
হবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। খোরাশানের রাজার সঙ্গে মৈলীসম্বন্ধ-স্থাপনে তান ইচ্ছুক ছিলেন। 
কল্তু, তা হবে কেন? লাতিন প্রবাদ আছে যে, ঈশ্বর যাদের ধংস করতে চান তারাই প্রথমে 
পাগগলামো শুর করে। খোরাশানের শাহ এমনসব কার্ঘকলাপ শুন; করল যে, মনে হল, ধবংসই 
তার কাম্য। তার অধীনস্থ এক শাসনকর্তা অনেক মঞ্গোল ব্যবসায়শকে হত্যা করে। চোঁঞ্গস 
তা সত্বেও অশান্তির সৃষ্ট করতে চান নি, শুধু গভর্ণরের শাস্ত দাঁব করে দূত পাঁণিয়োছলেন। 
কিন্তু শাহ্‌ তখন কাণ্ডজ্ঞানরহিত, তাঁর আদেশে দৃূতেরা 'নহত হল। চোঁঞ্গস অতটা বাড়াবাঁড় 
সহ্য করবেন কেন ঃ 'কন্তু 'তাঁন তাড়াহুড়ো না করে ভালোরকম চুতার হয়ে নিয়ে পশ্চমাভিমুখে 
ঘাত্না করলেন। 

এই অয়ষাত্রা শুরু হয় ১২১৯ খঙ্টান্দে। এশিয়ায় এবং ইউরোপের কতকাংশে দারুণ 
আতঙ্কের সৃচ্টি হল। এ যেন আবর্তমান একটা বিরাট লোৌহখণ্ড, নগরের পর নগর আর লাখ 
লাখ মানুষ এর তলায় চাপা পড়ে পিষে যাঁচ্ছিল। খোরাশান-সাম্রাজ্য লোপ পেল। নিশ্চিহ হল 
সমৃদ্ধশালী বোখারা-নগরী; ধ্বংস হল রাজধানশ সমরকন্দ, এবং তার দশ লক্ষ অধিবাসীর মধে) 
জীবিত রইল মাত্র ৫০ হাজার। হিরাট প্রন্ভীত কত কত বার্ধফ নগরী ভস্মীভূত হল, নিহত ছল 
কত লক্ষ লক্ষ আঁধবাসী। শত শত বংসরের সাধনায় যে শিক্ষা সংস্কৃতি আর 'শিজ্প গড়ে উঠোছল 
পারশ্য ও মধ্য-এঁশিয়ায়, তার আঁস্তত্ব আর রইল না। যে পথ 'দয়ে চোগ্গস গেলেন তা পারণত 
হল মরুভূমিতে । 

খোরাশানের রাজপুত্র জলাল্‌উীদ্দন এই বন্যান্তরোতের গাঁত রোধ করতে যথাসাধা চেস্টা 
করোছিলেন। কিন্তু সিম্প্ুনদের তরে তাঁকে এমনই সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়তে হয় যে, কাত 
আছে, তান ঘোড়াসুষ্ধ িশ ফুট নশচে নদীতে লাফিয়ে পড়েন এবং সাঁতরে নদ পার হয়ে 
ধান। দদিল্পর রাজসভায় তান আশ্রয় গ্রহণ করেন। চোঁশাস আর তাঁর পশ্চাদনসরণ করেন 'ন। 

সেলজক-সান্তাজ্য আর বোগদাদের সৌভাগ্য, তারা রেহাই পেল, চেঞ্গিস সোজা রাঁশরার ঢুকে 
পড়লেন। কল্পেভের িউককে পরাক্জিত করে তাকে বন্দী করলেন। কিল্তু আবার তাঁকে ফিরতে 
হল পৃবাদকে, তানগৃং-সান্াজ্যে বিদ্রোহ দমন কর্পতে। 

১২২৭ খক্টাব্দে চৌঙ্খাস,খাঁর মততযু হয়, খন তাঁর বয়স বাহান্তর বৎসর। তাঁর, সান্তাজ 
কফসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবাধ বিস্তৃত ছিল। মঞ্গোিয়ায় কারাকুরাম নগর ছিল তাঁর 
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হর গা রা রব কয হটারিটার 
ভাঙন ধরে নি। 

পারাশক ও আরাব এরীতহাসকদের মতে চোঁঞ্গস খাঁ ছিলেন দানবাঁবশেষ, সাংঘাঁতক নম্র 
প্রকৃতির লোক। নিষ্ঠুর ছিলেন, এ 'বষয়ে সন্দেহ নেই, তবে কনা সমসাময়িক শাসকসম্প্রদায়ের 
লঞ্গে তাঁর বিশেষ তফাত 'ছিল না। ভারতে আফগ্ান-রাজারা এ একই পর্যার়ভুন্ত 'ছিলেন। ৯১৫০ 
মনে আফগানরা যখন গর্জান দখল করে তখন কী হয়ৌোছল? কবেকার এক পুরোনো শরুতার 
অজুহাতে তারা গজান শহরকে প্ড়য়ে ছারখার করে দিলে; ক্রমান্বয়ে সাত দন ধরে লুণ্ঠন আর 
হত্যাকাণ্ড চলেোছিল। সমস্ত 'শশৃ আর স্ত্রীলোকদের বন্দ করা হয় এবং 'নিম্ঠুরভাবে হত্যা করা 
হয় পৃরুষদের। সুদৃশ্য অক্রালকা ও ইমারতাঁদর একটিও আস্ত 'ছল না। এই তো ছল 
রানে বান তারে জাসদের রাজার 
মধ্য-এশিয়ায় চোঙ্গস খাঁর ধৰংসকার্য, এ দুয়ের মধ্যে তফাত কিছু নেই । থোরাশানের শাহ্‌ তাঁর 
দূতকে হত্যা করাতেই চোঁঙ্গস বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়োছলেন। চোঁঙ্গস যেখানে গেছেন সেখানেই 
ধবংসকার্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু মধ্য-এঁশয়ায় ধবংসলশলা চরমে উঠেশ্ছিল। 

নগরাঁদ ধংস করার 'পছনে চৌঁঞ্গসের একটা উদ্দেশ্য ছিল। উীাঁন 'ছলেন যাযাবর, শহর 
নগরাদর প্রাত ছিল 1বজাতীয় ঘৃণা। বাস করতেন স্তেপ-অণ্ল বা বৃক্ষাবরল সমভূমিতে। এক 
সময়ে 'তাঁন চীনের সমস্ত শহর ধ্বংস করবার কল্পনা করোছলেন। সৌভাগ্য যে, সে কজ্পন৷ 
কার্যে পাঁরণত করেন 'নি। যাযাবরের জীবনধারার সঙ্গে সভ্যতার ধারার 'মলন ঘটাবেন, এই 
মতলবটা তাঁর 'ছিল। কল্তু তা ক কখনও সম্ভব হয় ? 

চোঁঞ্গস খাঁ এই নাম থেকে তোমার হয়তো ধারণা হয়েছে, তান মুসলমান 'ছিলেন। 'কিল্তু 
তা নয়। ওটা মঙ্যোলীয় নাম। চেঙ্গিস পরধর্মসাহিফ ছিলেন! তাঁর ধর্ম ছল শামধর্মী_ 
নশলাকাশের আরাধনা । চশনের তাও-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রায়ই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নানা আলোচনা 
হত; 'কিল্তু স্বধর্মে তান আবচল ছিলেন, এবং বিপৎকালে আকাশের পুজা করতেন। 

আমি গোড়াতেই বলেছি, মণ্গোলশয় পাঁরষদ চেঞ্গিসকে সর্বশ্রেষ্ঠ খান অর্থাৎ সম্রাট 
মনোনীত করোছল। ওটা ছিল সামন্ততান্রক পাঁরষদ, গণপাঁরষদ নয়। তাই চেঞ্গিসও 'ছলেন 
লামল্তাধিপাতি । 

চোঁত্গস এবং তাঁর অনুগামশীর দল 'নরক্ষর ছিলেন; এমনাঁক, লখনপদ্ধাতর কথাই তাঁর 
জানা ছল না। সংবাদাদ পাঠানো হত লোকমুখে, ছোটো ছোটো পদ্য কিংবা প্রবাদবাক্যের 
আকারে । মোৌখক সংবাদাঁদ আদানপ্রদানের দ্বারা এত বড়ো একটা সাম্রাজ্য পাঁরচালনা করা বড়ো 
শবস্ময়কর ব্যাপার। পরবতাঁকালে 'লখনপদ্ধাতর কথা জানতে পেরে তিনি তার মূল্য ও 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর পূত্রগণ ও প্রধান প্রধান কর্মচারশীদশ্গকে ওটা 
আয়ত্ত করে নিতে বললেন! অতঃপর মঞ্গোলদের প্রচালত আইন এবং তাঁর বাণীসমূহ 'লাপিবম্ধ 
করার আদেশ হল। চেঙ্গসের ধারণা ছিল, এইসমস্ত চিরাচরিত বাধ অপাঁরবর্তনীয়। কোনো 
কালেই নড়চড় হবে না, কেউ অমান্য করতে পারে না, এমনাঁক সম্াটও নয়। কিন্তু সেইসমস্ত 
অপাঁরবর্তনীয় বিধ আজ কোথায় লোপ পেয়ে গেছে! বর্তমান যুগের মঙ্গোলরাও নিশ্চয় তার 
খবন্ধ রাখে না। 

প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক ধর্মেরই কতকগুলো 'চরাচাঁরত 'বাধ আর 'লাপিষম্ধ আইন আছে, 
এবং তার ধারণা, এসবের লয় নেই কোনোকালে। কখনও-বা এসবকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে মনে 
ধরা হর; এবং সেইহেতুই এসব অপাঁরবর্তনশয় আর 'চরস্থায়শ। কিন্তু আইন তো করা হয় চলতি 
কাল অনুযায়ী, এবং আইনের উদ্দেশ্য হল লোকের ভালো করা। কাল ও অবস্থার পারবর্তান ঘটলে 
পুরোনো 'বাঁধ খাপ খাবে কেন? কাল ও অবস্থা ভেদে তারও পাঁরবর্তন অপাঁরহার্য। নইলে তো 
'্ীসমস্ত বাঁধব্যবস্থা আমাদের পায়ে লোহার বোঁড়র মতো জাঁড়য়ে থাকবে, পৃথিবীর অগ্রগাঁতর 
গঙ্গে আমরা তাল রেখে চলতে পারব না। কোনো আইনই অপারবর্তনীশয় 'বাঁধ বলে গণ্য হতে 
পারে না। তানের উপর এর ভিত, সৃতরাং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এর উন্নাতও আঁনবার্। 


মঙোল-আঁধপত্য ১৯৬ 


চোঁঙ্গস খাঁ সম্পর্কে অনেক খটনাটি খবর তোমাকে 'দলাম। এতটা বোধ কার দরকার 
ছিল না। 'কিল্তু এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। আমি একজন শান্তাঁশষ্ট আহংস শাল্তি- 
'প্রয় লোক; বাস কার শহরে, ঘৃণা কাঁর সামল্ততন্্কে। অথচ দেখো, আমার মতো লোকের কিনা 
আনত আরশি টি হাহ রাড নতি আশ্চর্য 
নয় ক? 


৬৮ 
মঙ্গোল-আধিপত্য 


ই৬শে জন, ১৯১৩২ 


চোঁঞ্গস খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট হলেন তাঁর পুন্ন ওঘোতাই। হীন আবার ছিলেন গপতার গিপরশত-- 
সহ্‌দয় আর শাল্তীপ্রয়। বলতেন, “এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সম্রাট চোঞ্গস খাঁকে দারুণ 
পারশ্রম করতে হয়েছে; সুতরাং এখন প্রজাদের দুঃখকস্ট লাঘব করে তাদেরকে সুখ-শান্তি 
4 প্রজাদের সম্বন্ধে একজন সামন্ততান্লিক রাজার এরকম মনোভাব লক্ষ্য করবার 
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কন্তু মঙ্গোলদের জয়ের পালা শেষ হয় নি। তখনও তাদের উৎসাহ আর উদ্যম যেন 
উপচে পড়ছে। সেনাপ্পাত সাবুতাইএর নেতৃত্বে ইউরোপে আবার শুরু হল আঁভযান। ইউরোপের 
সেনাবাহনী আর জেনারেলগণ কোনো কাজের ছল না। আঁভষান শুরু করার পূর্বে সাবৃতাই 
গুপ্তচর পাঠিয়ে শত্রুর দেশের সব খবর সংগ্রহ করতেন। আর যবম্ধক্ষেত্রে তান ছিলেন একজন 
শনপূণ যোদ্ধা; তাঁর কাছে বিপক্ষের সেনাপাঁতরা ছল যেন 'শিক্ষানাবশ। সাবৃতাই সোজা রাশিয়ায় 
প্রবেশ করলেন। ছয় বৎসর সে অভিযান চলল; বিধ্বস্ত হল মস্কো, িয়েভ, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি 
প্রভীত। ১২৪১ খান্টাব্দে মধ্য-ইউরোপে সাইলোশয়ার অন্তর্গত লবাঁনজ-নামক স্থানে এক 
পোঁলশ ও জর্মন সৈন্যবাহনী সম্পূর্ণ ধবংস হল। মঙ্গোলদের অগ্রর্গাততে বাধা দেবে কে? 
ইউরোপ বুঝ আর রক্ষা পায় না। "দ্বিতীয় ফ্রেডারকের মতো লোক মত্যোলদের এই কান্ড দেখে 
হতভম্ব হয়ে গেলেন। হতাশ হয়ে পড়ল ইউরোপের রাজারা । কিন্তু সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে 
ল্লোতের গাঁতি ফিরল। 

ওঘোতাইএর মৃত্যু হল। কে সম্রাট হবে তা ?নয়ে বাধল গোলযোগ । ইউরোপের মঞ্গোল- 
বাহনী আর অগ্রসর না হয়ে ফিরল দেশে । সে ১২৪২ খন্টাব্দের কথা। ইউরোপ স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। 

এঁদকে আবার মঞ্গোলরা চখনেও বস্তার লাভ করেছিল । উত্তরে 'কন্‌-রাজ্য এবং দাক্ষিণ- 
চশনে সঙ-সাম্রাজ্য বধ্স্ত করল। ১২৫২ খক্টাব্দে মঞ্গু খাঁ হলেন সম্রাট; তান কুব্লাইকে 
চখনের গভর্ণর 'নিষুস্ত করলেন। কারাকুরাম-নামক স্থানে সম্রাট মঞ্জুর রাজসভায় এীশয়া ও 
ইউরোপ থেকে বিস্তর লোক-সমাগম হত। সম্রাট মঞ্গু যাযাবরদের ধরনে বাস করতেন তাঁবৃতে। 
কিন্তু সমস্ত তাঁবু ধনরদ্বাদ ল্‌ঠের মালে ছিল ভরাঁত। দেশ-ীবদেশ থেকে বেসাঁত নিয়ে 
আসত ব্যবসায়ীর দল, বিশেষ করে মৃসলমান ব্যবসায়শরা, আর মঙ্গোলরা হরেকরকমের জিনিস 
দিনত তাদের কাছ থেকে। ছিল বটে তাঁবুর শহর, কিন্তু তার জৌল.স কত, আর কতই-না তার 
দাপট। দেশদেশাল্তর থেকে নানা জাতির লোকজন এসে জড়ো হত এখানে- কত জ্যোতিষ”, 
কত অঞ্কশাস্মাবিদ, কত বিজ্ঞানী, কত কাঁরগর! সামাজ্যের সর্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা; নানা- 
দেশশর লোকজনের আনাগোনা+ এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে গড়ে উঠোছল একট 'নিকট- 
ঈ্ম্বন্থ। 


৯৯৪ শবশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গা 


আর নানান ধর্মের লোক এসে জড়ো হয়োছল এই কারাকুরাম-নগরে । এবং তারা সকলেই 
মঙ্গোলাঁদগকে নজ্জেদের ধর্মে দশীক্ষত করবার চেস্টা করোছল। ইসলাম, বৌদ্ধ, খজ্টান প্রভীত 
ধর্মের লোক সেখানে ছিল; রোম থেকে পোপ পাঠিয়োছলেন তাঁর প্রাতীনাধ। কিন্তু মঙ্গোলরা 
খুব ধর্মপ্রবণ জাতি ছিল না, তাই নৃতন ধর্ম গ্রহণের তেমন আগ্রহ তারা দেখায় নি। এক সময়ে 
যেন খন্টধর্মের প্রাত সম্রাটের একটা ঝোঁক এসেছিল'; কিন্তু পোপের দাবি 'তাঁন মেনে 'নতে 
পারেন নি। যাই হোক, শেষ পর্য্ত দেখা গেছে যে, মঙ্গোলরা ষে যেখানে বসবাস করাছিল 
সেখানকার স্থানীয় ধর্মই তারা গ্রহণ করেছে; যেমন, চশন আর মঙ্গোঁলয়ায় ওরা হল বৌদ্ধ, 
মধ্য-এঁশিয়ায় মুসলমান; আর রাশিয়া এবং হাঞ্গোরতে বোধ হয় কতক লোক থখষ্টধর্ম অবলম্বন 
করেছিল। 

সম্রাট মগ্গ পোপকে আরাঁব ভাষায় একখান চাঠ 'লখোঁছলেন; রোমের ভাঁটকান-শহরে 
পোপের গ্রন্থাগারে আজও সে চিঠিখাঁন দেখতে পাওয়া যায়। ওঘোতাইএর মৃতুদর পর পোপ 
এক দৃত-মারফতে নূতন খাঁকে সতর্ক করে 'দয়োছিলেন, যেন ইউরোপ পুনরাক্রমণ করা না হয়; 
তাতে সবশ্রেম্ত থান বলে পাঠালেন, যেহেতু ইউরোপায়রা তাঁর প্রাতি যথাযোগ্য ব্যবহার করে 'নি, 
তাই তিনি ইউরোপ আক্রমণ করেছেন। 

আর-এক দফা আক্রমণ আর ধবংসকার্য শুরু হল। মঞ্গুর ভাই হলাগ্‌ ছিল পারশ্যের 
শভর্নর। কোনো কারণে বোগদাদের খাঁলফার ব্যবহারে চটে গিয়ে সে তাকে সতর্ক করে দলে, 
ভবিষ্যতে ভালো ব্যবহার না করলে তার সাম্রাজ্য ধংস করা হবে। খাঁলফা লোকঁট তেমন বাঁদ্ধমান 
ছিল না। সে পাঠালে এক কড়া জবাব, আঁধকন্তু বোগদাদে এক জনতা মঙ্গোল দূতকে 
করল অপমান। আর যায় কোথা? হুলাগু ভীষণ চটে 'শিয়ে বোগদাদ আক্রমণ করল: চল্লিশ দন 
অবরোধের পর বোগদাদ আত্মসমর্পণ করে। ধংস হল বোগদাদ-নগরী-_আরব্যোপন্যাসের সেই 
বোগদাদ! লোপ পেল পাঁচ শো বছরের প্রাচীন সাম্নাজ্য। পূন্রাদ আর আত্মীয়স্বজনসহ খাঁলফা 
নিহত হল। কয়েক সপ্তাহ যাবং হত্যাকান্ড চলতে লাগল, তাহীগ্রস-নদীর জল লাল হয়ে গেল 
মানুষের রন্তে। কাথত আছে, পনেরো লক্ষ লোকের জীবন নম্ট হয়োছল এ ব্যাপারে; এবং সেই 
সঙ্গে কত ধনসম্পদ, কত অপূর্ব শিঞ্পসাহিতা-সম্পদ, আর কত পৃস্তকাগার! বোগদাদ-নগরশর 
চিহণ রইল না কোনো। এমনাঁক, পশ্চিম-এঁশিয়ার গৌরবের জানিস, হাজ্বার বছরের পুরোনো সেই 
সেচ-প্রণালশটাও হুলাগ সম্পূর্ণ নম্ট করে ফেলোছিল। 

আলেছ্পো, এডেসা এবং আরও কত কত নগরশ ধংস হল; পশ্চিম-এশিয়ার উপরে নেমে 
এল রানির কালো ছায়া। জনৈক এীতহাঁসিকের কথায়, এই সময়ে জ্ঞানাবজ্ঞান আর সংকাষেরি 
রশীতমতো দুভিক্ষ দেখা [দয়ৌোছল। এক মগ্গোল সৈন্যবাহনপ প্যালেস্টাইন 'শ্িয়োছল; মিশরের 
সুলতান তাকে পরাজিত করেন। এই সলতানের অধীনে আশ্নেয়াস্ত অর্থাৎ বন্দুকধারী একাঁট 
বাঁহনী 'ছিল, তাই সুলতানের এক উপাধি ছিল 'বন্দুকদার'। এবারে আগ্নেয়াস্ধের যুগে আসা 
গেল। চশনারা অনেক-কাল আগে থেকেই বারুদের ব্যবহার জানত; মঞ্চোলরা সম্ভবত তাদের 
কাছেই আগ্নেয়াস্মের ব্যবহার িখোছল। এবং এই মঙ্গোলরাই আগ্নেরাস্লম আমদানি করে 
ইউরোপে। 

১২৫৮ থন্টাব্দে বোগদাদ-নগরণ ধ্বংস হয়, লোপ পায় আব্বাস-সাম্সাজ্য। পশ্চিম-এশিয়ায় 
আরব-সভ্যতার সমাধি হল এখানে । বহু দুরে দাক্ষণ-স্পেনের গ্রানাডা-নগর অবশ্য আরব 
এতহ্যকে বাঁচিয়ে রেখোছল আরও দূ শো বছর, 'কল্তু পরে তারও পতন হয়। এ সময়ের পরে 
ইতিহাসে আরবদেশের কোনো অবদান নেই, তাই ক্রমশ তার প্রাধান্য কমে আসতে লাগল। পরবতণ' 
কালে আরবদেশ অটোম্যান তুর্ক-সাম্নাজ্যের অক্তভুর্ত হয়ে গেল। ১৯১৪-১৮ সনে মহাযুদ্ধের 
কালে ইংরেজদের প্ররোচ্লার আরবঙ্জাতি তুকর্দের 'বন্ুদ্ধে 'বিষ্রোহ করে; সেই থেকে আরবদেশ 
কতকটা ফ্বাধীন হয়েছে। 

দু বছর খাঁলফা-প্ শূন্য 'ছিল। তার পরে মিশরের সুলতাল বৈবার সর্ধশেষ আব্বাস 
খাঁলফার এক আত্মীরকে খাঁলফা মনোনশত করেন। কিস্তু এই খাঁলফার কোলো রাজনোতিক 
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ক্ষমতা ছল না। কন্স্টাণ্টনোপলের তুর্ক সুলতানগণপও এককালে এই খাঁলফা উপাধ গ্রহণ 
করেছিলেন, িন্তু সে শো বছর পরের কথা। কয়েক বছর আগে মুস্তাফা কামাল পাশা 
পুলতান আর খাঁলফা এই উভয় উপাঁধই লোপ করে দেন। 

আসল কাঁহনী ছেড়ে আম অন্য কথায় এসে পড়োছ॥। মৃত্যুর পূর্বে গ্রেট খান মঞ্গু [িষ্ধত 
জয় করোছিলেন। ১২৩১৯ খজ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন গ্রেট খান বা সম্রাট হলেন কুবূলাই খাঁ। 
ইাঁনি অনেক-কাল চশনদেশের শাসনকর্তা ছিলেন; ও দেশটা তাঁর ভালো লেগোঁছিল। তাই "তান 
কারাকুরাম থেকে রাজধানন স্থানান্তারত করলেন 'পাকিঙে। তখন থেকে নগরের নূতন নাম হল 
'খানবাঁলক' অর্থাৎ 'খাঁদের শহর”। কুবৃলাই খাঁ নিজের সাম্রাজ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতেন 
না, চীনদেশ 'নয়েই ছিলেন ব্যস্ত; ফলে প্রধান প্রধান মঞ্গোল শাসনকর্তাণাণ ক্রমশ স্বাধাশ হখে 
গেল। 

কুব্লাই খাঁ-ও চীনদেশে অভিযান চাঁলয়েছিলেন, এবং তাঁর সমযেই চন ভষ সম্পূর্ণ কর! 
হয়। তাঁর আভযানগুলির একটা বৌশম্ট্য ছিল; অন্যান্য মণ্গোল-অভিযানের মতো এতে অতটা 
নম্ঠুরতা আর ধহংসলীলা প্রকাশ পায় 'নি। চীনের আবহাওস্কা কুব্লাইকে অনেকটা ভদ্র কবে 
তুলোছল; চীনারাও তাঁকে 'নজেদেরই একজন বলে মনে কবত। এমনাঁক, কুবলাই চনে একটা 
রাজবংশ প্রাতম্ঠা করোছিলেন, নাম ছিল ইউনান-রাজবংশ। তঙাঁকগ আনাম ব্রহণ প্রভাতি দেশ তাঁর 
সামাজ্যের অন্তভুরন্ত 'ছিল। জাপান আর মালয়দেশ জয়েব চেস্টাও কুবৃলাই করেছিলেন, কিন্তু 
পারেন নি। কেননা মধ্ঞোলরা সমুদ্রে চলাফেরায় অভ্যস্ত ছিল না। ওরা জাহাজ তরি করতে 
জানত না কিনা? 

সম্রাট মঙ্গুর নিকট ফ্রাল্সের রাজা নবম লুই-এর কাছ থেকে দূত এসোছল। ম.সলমানদের 
বিরুদ্ধে আভযান চালাবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের খঙ্টান দেশগুলো আর মধ্গোলদের মধ্যে একটা 
সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করে পাঠিয়োছলেন তিনি। বেচাঁর লুই ধর্মঘৃদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দ 
হয়েছিলেন কিনা তাই। কিন্তু মঞ্গোলরা এ বষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে 'ান, কোনো ধর্ম- 
লম্প্রদায়কে আক্রমণ করতে তারা রাঁজও 'ছিল না। 

আর কেনই-বা মধ্গোলরা ইউরোপের যত ক্ষুদ্র নগণ্য রাজাদের সঙ্গে সান্ধ করবে? এবং 
কার ভয়ে ঃ পাশচম-ইউরোপের রাজ্য কিংবা মুসাঁলম রাষ্ট্রগ্ীলর কাছ থেকে মত্যোলদেব কোনে। 
ভয়ের কারণ ছিল না। দৈবক্রমেই তো পশ্চম-ইউরোপ মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল ? 
সেলজনক তুর্করাও বশ্যতা স্বীকার করোছল তাদের। একমাত্র 'মিশবের সুলতানের কাছেই মত্যোল- 
বাহনীর পরাজয় ঘটে, 'কন্তু মঞ্গোলরা ইচ্ছা করলে যে তাকে দমন করতে পাবত সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। এাঁশয়া আর ইউরোপ জুড়ে মঞ্চোল-সাম্রাজ্যের বিস্তীতি। মধ্গোল-অভিযানের সঙ্গে 
তুলনা করা বায় এমন 'কছু হীতহাসে কোনো কালে ঘটে নি। এত বড়ো 1বরাট সাম্রাজ্যও কোনো 
কালে ছিল না। মণ্গোলরাই যেন তখন ছিল পাঁথিবীর অধাশ্বর! ভারতবর্ষ তাদের পথে পড়ে 
নি, তাই রক্ষা । পাশ্চম-ইউরোপও মঙ্গোল-সাম্রীজ্যের অল্তর্ভুন্ত ছিল না। “কিন্তু সেটা মঞ্চোলদের 
দয়ায়। অন্তত, ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে অবস্থাটা এইরকমই মনে হয়োছল। 

তার পরে যেন মঞ্গোলরা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল, দেশজয়ের 'িপ্সা তাদের কমে 
গেল। তখনকার 'দনের লোকে চলাফেরা করত পায়ে হে*টে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে। দ্লুতবেগে 
যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। সূতরাং একদল সৈন্যবাহনশীকে মঙ্গোঁলয়া থেকে ইউরোপ- 
সাম্রাজ্যের পাশ্চম সীমান্তে যেতে হলে এক বৎসর সময় লেগে যেত। তা ছাড়া লুণ্ঠনের 
লসৃষোগও মিলত না, কেননা সারাটা পথ যেতে হত 'নজেদেরই সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে। আর এত 
হৃক্ধানগ্রহ, লঠপাট 'মঙ্গোলরা করেছে যে, লুঠের মাল প্রত্যেকের ঘরে অল্পাঁবস্তর ছিল; সুতরাং 
লুশ্ঠনের নেশাও তাদের আর ছিল না। মঙ্গোলরা শাল্তাঁশস্টভাবে জশবন ঘাপন করতে শুরু করল 
এটা তো জানা কথা বে, জীবনে বা-কিছু কাম্য তা আরম্ত করবার পরে লোকে শাক্তিতেই 
ঘাকতে চান্। 

এই বিরাট মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের শাসনকার্য নিশ্চয়ই একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল। নতুষা 
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এর ভাঙন ধরবে কেম? ১২৯২ খঙ্টাব্দে কুব্াই খাঁর মৃত্যু হয়; তায় পর আর কেউ সম্মার্ট হয় মি। 
সাগ্রাজ্য পাঁচটি অগ্ঠলে বিভন্ত হয়ে গেল : 

(১) চাঁন-সান্রাজ্য : মঙ্গোঁলয়া, মান্ডযারয়া এবং তিত্বত এর অন্তভুন্তি ছল। এই অণ্চল ছিল 
ফুব্লাই খাঁর বংশধরদের অধশীন। 

(২) সুদূর প্রতীচ্যে রাশিয়া, পোল্যান্ড আর হাঞ্যোরফে কেন্দ্র করে আবার গড়ে উঠল 
একটা সাম্রাজ্য। 

(৩) পারশ্য, মেদোপটেমিয়া এবং মধ্য-এশিয়ায় ছিল ইল্‌খান-সাম্রাজয; প্রাতচ্ঠাতা হুলাগন। 

(8) মধ্য-এঁশিয়ায় তুরম্ক-_-তাকে বলা হত 'জগতাই সাম্রাজ্য ৷ 

(৫) সাইবোরয়া-সামাজ্য। 

মঞ্গোল-সাম্রাজ্য 'ছন্রাবাচ্ছল্ন হয়োছল বটে, কিন্তু উাল্লাখত অণ্চলগুলোর প্রত্যেকাঁটই 'ছিল 
খুব শাল্তশালশ। 


৬৯ 
মাকোপোলো 


২৭শে জুন, ১৯৩২ 


মণ্যোল-সাম্রাজ্যের রাজধানী কারাকুরাম-নগরের খুব নামডাক ছিল; এঁ মগ্গোলজাতটার শোর্য- 
বর্য আর দেশজয়ের খ্যাঁত চার 'দিকে ছাড়িয়ে পড়েছিল কিনা, তাই। দেশাঁবদেশ থেকে হাজারো- 
রকম লোকের সমাগম হয়েছিল এই নগরে-_কত গুশশজ্ঞানী, ব্যবসায়শী আর ধর্মপ্রচারক। অনেক সময়ে 
মঞ্জচোলদের আহবানেই তারা এসেছে। অদ্ভূত এই মঙ্গোলজাতর প্রকাতি। লোকগুলো এক 'দকে 
যেমন ছিল পারদর্শ, তেমাঁন আবার অন্য দিকে ছেলেমানুষরও ছিল না অল্ত। এমনাক তাদের 
[হংশ্রতা, 'নম্তুরতার মধ্যেও ছেলেমানাষ ভাব ছিল। তাই তো এই যোদ্ধৃ-জাতটার একটা আকর্ষণ 
আছে। কয়েক শো বছর পরে জনৈক মঙ্গোল ভোবতীয়রা বলত, মোগল) আমাদের দেশ জয় কবেন। 
তাঁর নাম বাবর; এ*র মা ছিলেন চৌঁত্গস খাঁর বংশোদ্ভূতা। ভার মজার লোক ছিলেন এই বাবর। 
ভারতবর্ষ জয় করবার পর কাবুলেব জন্যে তরি মনে সে ক কম্ট! কাবুলের ঠাশ্ডা হাওয়া, বন- 
উপবন, ফুল-ফল, এমনাঁক তরমুজের জন্যও তিনি দীর্ঘ*বাস ফেলেছেন! তাঁব আত্মজীীবনশ 
পড়লে বোঝা যায়, কী চমৎকার মানুষাঁট 'তাঁন 'ছলেন। 

জ্ঞানলাভের আগ্রহ ছিল এই মঙ্গোলদের; তাদের উৎসাহেই দেশদেশান্তর থেকে লোকজন 
আসত রাজসভায় এবং এসকল পাঁরদর্শকদের কাছ থেকে তারা নানা বিষয়ে 'শিক্ষা লাভ করত। 
এই যেমন, 'লদিখন-প্রণালীর কথা জানামান্র চেত্গস খাঁ তার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করলেন এবং 
কর্মচারশীদগকে সেটা -আয়ত্ত করতে বলোছলেন। তাদের মনের দ্বার ছিল খোলা, অন্যের কাছে 
কিছু শিখতে সংকোচ ছল না। 'পাঁকঙ-নগরে কুবলাই খাঁর রাজসভায় দুজন ব্যবসায়শ এসোছলেন 
ভেনিস-শহম্ম থেকে-ীানকলো পোলো আর মাঁফয়ো পোলো- দু ভাই! এরা বাঁণজ্য উপলক্ষে 
বোখারা অবাধ "গয়ৌছলেন; সেখানে কুব্লাই খাঁর দূতের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় এবং তাঁর 
অন্ন্োধে গুরা শাকিতে আসেন। 

কুব্লাই খাঁ সাঙ্দর অভ্যর্থনা জানালেন গুদেপ্প দু ভাইকে । ওরা সম্মাটকে শোনালেন ইউয়োপের 
কাহিনী, খৃষ্টধর্ম আর পোপের কথা। কুব্লাই খাঁ অবাক হয়ে সব শুনলেন, মনে মনে আকৃষ্ট 
হলেন খজ্টধর্মের প্রাত। ১২৬৯ থজ্টান্দে তান পোলো-দ্রাতৃষ্যয়কে পাঠালেন ইউয়োপে; গুদে 
মারফত্ব পোপকে বলে পাঠাঙ্গেন, খষ্টধর্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে এমন এক শো জন বিদ্বান 
লোককে যেন তাঁর কাছে পাঠিস্বে দেওয়া হয়। 'কন্তু গুরা দেশে ফিরে দেখতে পেলেন ইউরোপে 
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নানা গোলযোগ, পোপ নিরুপায় । কুবৃলাই খাঁর কথামতো এক শো লোক তখন একেবায়ে দুঘঘ্ট। 
গুরা কণ'আর কণ্নতে পারেন? বছর-দুই গাঁড়মাস করে দুজন খন্টান সম্ধ্যাসঁকে সঙ্গে নিয়ে আবার 
রগুনা 'দলেন 'পাঁকগু-আঁভমুখে। আর-একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এবারে নিকলোর ধূবক 
পুত্র মাকো তাঁদের সঙ্গ নিলেন। 

আর সৈ কী সাংঘাঁতক পর্যটন! সমগ্র এশিয়া তারা আতক্রম করোছলেন হটাপথে। এই 
ধুগেও গুদের ভ্রমণপথ অনুসরণ করলে প্রা এক বছর লেগে বাবে। হিউগ্জেন সাণ্ত যে পথে 
এসোৌছলেন পোলোরা অনেকটা সেই পথ ধরেই চর্দোছজেন। ওঁদের ভ্রমণপথটা ছিল এইরফম-: 
প্যালেস্টাইন হয়ে প্রথমে আরমোনিয়া, তার পব মেসোপটেমিয়া এবং পারশ্য উপসাগর। পারশ্য 
আঁতক্রম করে বল্‌খ্‌ এবং পর্বতমালা পার হয়ে খাশগর; তার পরে খোটান ও পপর হুদ। আবার 
মরুভূমি পার হয়ে চশনদেশ এবং 'পাঁকঙ। পর্যটনে ছাড়পন্র হিসাধে কুবলাই খাঁ গুদের একটা 
সোনার পাত 'দয়েছিলেন। 

প্রাচীন রোম-সামাজ্যের আমলে চীন আর 'সাঁরয়ার মধ্যে এইটে ছিল যাতায়াতের পথ। 
কিছুকাল আগে আম সুইডিস পর্যটক ভেন হেডেলের ভ্রমণ-কাহনশ পড়ছিলাম; উাঁন গোব 
মরুভূমি আতক্রম করে খোটান গিয়েছিলেন। কিন্তু সবরকমের আধুনিক সুযোগ-স্ীবধাই তানি 
পেয়োছলেন, তথাঁপ নানা ফ্যাসাদ ও দুঃখকম্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়োছল। তবেই বুঝতে পারে 
সাত শো এবং তেরো শো বছর আগে পোলো আর 'হউয়েন সাঙ্কে কতই-না বেগ পেতে হয়েছিল। 
ভেন্‌ হেডেন একটা মজার আঁবিজ্কার করেছিলেন; তান দেখোছলেন, লপ্‌নর হদের অবস্থান বদলে 
গেছে। তাঁরন্‌ নদী এই হ্রদে এসে মিশেছে । চতুর্থ শতাব্দীতে এই নদী হশাৎ তাব গাঁতপথ 
বদলে অন্য পথে চলতে শুর করে; পুরোনো গাতপথ বালিতে ভরাঁত হয়ে যাষ। তঈববতর্শ লুলান 
শহর বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল বাহজর্গৎ থেকে, আঁধবাসীরা চলে গেল শহব ছেড়ে। নদশর সঙ্গে সথ্গে 
হদটাও স্থান-পাঁরবর্তন করল, এবং তার সঙ্গে শ্রমণ-পথ আব বাঁণিজ্য-চলাচলের রাস্তা । অল্প 
কয়েক বছর আগে নদঈটা আবার গাঁতপথ বদলে আগেব জায়গায় চলে গেছে, এবং সেইসঙ্গে 
হদটাও স্থান-পাঁরবর্তন করেছে; ভেন হেডেন তাই দেখেছেন। তাঁবন নদী আবার লুলান- 
নগরের ধবংসাবশেষের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে । হয়তো-বা ষোলো শো বছরের অব্যবহৃত এই পথ 
একাঁদন আবার পাঁরণত হবে রাজপথে । তবে কনা তখন উটেব পাঁরবর্তে চলবে মোটবকার। এই 
কারণেই লপ্‌নর হদকে বলা হয় ভ্রাম্যমান হুদ। এ থেকেই বোঝা যায়, জলপ্রবাহ এক 1বরাট 
ভূম্যাংশের পাঁরবর্তন করতে পাবে, ইতিহাসের মোড় ঘোরাতে পারে। এককালে মধ্য-এশয়ার 
জনসংখ্যা ছিল বিপুল; ঢেউয়ের পর ঢেউয়েব মতো দলে দলে লোকেরা দেশ জয় কবতে করতে 
পশ্চিম আর দাক্ষণাঁভমুখে বার হযে গেছে। আজ গোটাকতক শহব ছাড়া মধ্য-এাঁশয়ায আর 
ণকছু নেই, বলতে গেলে ওটা জনশূন্য। সম্ভবত সেই যুগে ওখানে জলই ছিল বোশব ভাগ, তাই 
আঁধবাসী-সংখ্যাও বেড়েছিল। তার পর ক্রমশ আবহাওয়া শুহ্ক হয়েছে, জলের প্রাচুর্য হাস পেয়েছে, 
তাই জনসংখ্যাও কমতে কমতে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়য়েছে। 

দীর্ঘ পথ-ভ্রমণে লাভও আছে। নূতন নূতন ভাষা শেখবার সময় পাওয়া যায়। ভোঁনস 
থেকে পাকিঙ পৌছতে পোলোদের সাড়ে তিন বছর লেগোছল; এই সময়ের মধ্যে মার্কোপোলো 
মঞ্গোল ভাষা এবং সম্ভবত চগনা ভাষাও আয়ন্ত করেছিলেন। সম্রাট কুবূলাই খাঁ তাঁকে চ্নেহ 
করতেন; প্রায় সতেরো বছর কাল মাকে সম্রাটের অধশনে চাকার করেছেন। 'তাঁন ছিলেন একজন 
খাসনকতর্ণ। সরকারি কাজে তাঁকে প্রায়ই চীনের 'বাভল্ল অণ্চলে যেতে হত। স্বদেশে ফেরবার জন্য 
গুদের প্রাণ কাঁদত, কিন্তু উপায় ছিল না; সহজে সম্জাটের অনুমাত মিলত না। অবশেষে একটা 
স্‌ধোগ ঘটল। পারশ্যে ইলখান-সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন একজন মঙ্গোল: কুব্লাই খাঁর 
জ্ঞাতি ভাই। ক ভালো নি নার ই ভন 1কল্তু 
স্বজাত"য় মেয়ে ছাড়া তিনি বিয়ে করবেন না। অগত্যা বিয়ের কনের জন্যে পিকিঙে কুবৃলাই খাঁর 
কাছে 'তাঁন দত পাঠালেন। 

কুবৃলাই কনে পছন্দ করলেন। পোলো তিনজনের উপরে ভার পড়ল তাঁকে পারশ্যে দিয়ে 
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ঘাবার, ভ্রমণে ওদের আভিজ্ঞতা ছিল কনা তাই। সমূদ্র-পথে গুরা চন থেকে সুমাত্রায় গেলেন, এবং 
সেখানে রইলেন কিছুকাল। সুমান্রায় তখন বৌঁদ্ধ-সাম্াজ্য শ্রীবজয়ার আঁধপত্য, কিন্তু তা 
পতনোল্মখ ছিল। সমান্তরা থেকে তাঁরা এলেন দাক্ষিণাত্যে, এবং অনেক দিন এখানে কাটালেন। 
তাঁদের কোনো তাড়া ছিল না যেন, পারশ্য পেশছতে লাগল দু বছর। কিন্তু হায়প, ততাঁদনে বর 
পণ্চত্ব পেয়েছেন! কতকাল আর 'তাঁন অপেক্ষা করবেন? অগত্যা তাঁর পুন্ই বিয়ে করল এ 
কনেকে; বয়দের মল 'ছিল ওদের। 

পোলোরা তিনজন সেখান থেকে রওনা দিলেন স্বদেশের দিকে । ১২৯৫ সনে তাঁরা ভোনস 
পেশছলেন। চাঁক্বশ বছর তাঁরা দেশছাড়া ! পূুর্বপারাঁচত বন্ধ্বাম্ধরা কেউ চিনতে পারল না গুদের। 
গুরা তখন কশ করলেন, জানো? সবাইকে ডেকে এক ভোজ দিলেন এবং সেখানে সকলের সামনে 
তাঁদের পোশাক-পারচ্ছদের সেলাই খুলে ফেললেন; আর অমাঁন থরে থরে বহু মূল্যবান মাঁণমািক্য, 
হশরামূক্তা ইত্যাঁদ বার হয়ে পড়ল! তাক লেগে গেল সবার। কিন্তু থাপ তাঁদের দুঃসাহসিক 
কার্যকলাপের কাঁহনী আত অনুপ লোকেই বিশ্বাস করল। ভোঁনসের মতো ক্ষুদ্র জায়গায় বাস করে 
তারা চশন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের আকাব ও ধনসম্পদের ধারণা করতে পারবে কেন ঃ 

তন বছর পরের কথা। জেনোয়া-নগরের সঙ্গে ভোনসের যুদ্ধ বাধল। উভয়ের মধ্যে 
রেষারোষ ছল আগে থেকেই। বিরাট নৌযুদ্ধে ভোনস পরাজত হল, হাজার হাজার লোক বন্দ? 
হল জেনোয়াবাসীদের হাতে । মাকোপোলোও 'ছলেন তাদের মধ্যে। জেনোয়ার কারাগারে বসে 
মকর তাঁর দ্রমণবৃত্তান্ত লিখলেন; কিংবা মূখে বলে গেলেন, অপরে জিখে নিল। বাস্তাঁবক, 
ভালো কোনো কাজ করবার পক্ষে জেল উপয্যস্ত স্থান। 

মাকেোপোলো তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে চীনের কথাই বিশেষ করে বলেছেন; তা ছাড়া শ্যামদেশ, 
জাভা, সুমান্রা, সিংহল, দাঁক্ষণাত্য প্রভীত দেশের কথাও আছে। চীনের বড়ো বড়ো বন্দরগুলিতে 
দেশীবদেশ থেকে জাহাজ এসে িড়ত; 'িরাট ববাট জাহাজ, এক-একটাতে খালাসই থাকত 'তন-চার 
শো। উন্নাতশীল দেশ এই চীন, কত শহর আর বন্দর! স্বর্ণখাঁচত এবং রেশাম বন্তাদ প্রচুর 
পারমাণে উৎপন্ন হত সে দেশে; কত ফলফুলের বাগান, আর শস্যক্ষেত্র; পর্যটকদের জন্য কত 
ভালো ভালো হোটেলের ব্যবস্থা । বিশেষ দূতের মারফত রাজকীয় সংবাদাঁদ পাঠানো হত। এবং 
এই' সংবাদ গড়ে ২৪ ঘণ্টায় চার শো মাইল দূরে পেশছে যেত। এই ভরমণবূত্তান্ত থেকে জানা যায় 
যে, চীনারা মাঁটর নশচ থেকে কালো পাথর খুড়ে বার করে তাই 'দয়ে আগুন ধরাত। এ থেকে 
্পন্ট বোঝা যায়, সে যুগে চীনে কয়লার খাঁনতে কাজ হত এবং লোকে কয়লার ব্যবহার জানত। 
কুবৃলাই খাঁ কাগজের নোট প্রচলন করোছিলেন; এই কাগজের নোটের মূল্য প্রদান করা হত স্বর্ণ" 
গবারা। আশ্চর্য যে, তখনকার দিনেই চীনে অধুঁনক কালের অর্থনোতিক ব্যবস্থা প্রবার্তত হয়োছল। 
আর একাঁট খবরে মাক ইউরোপের আঁধবাসীদের চমাঁকত করোছলেন; সে হল এই যে, তখন 
চশনে একাঁট খন্টান উপানিবেশ ছল, তার শাসনকর্তার নাম জন প্রেস্টার। 

জাপান, ব্রহম আর ভারতবর্ষ সম্বম্ধেও অনেক কথা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে স্থান পেয়েছে। এর 
কতক 'নজের দেখা, কতক-বা শোনা। আত 'বস্ময়কর মার্কোর এই অ্রমণকাহনী। এতকাল 
ইউরোপের আঁধবাসীরা ছোটো ছোটো গাঁণ্ডর মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পর রেষারোষ করত; এবারে 
চোখ খুলে গেল তাদের; বাঁহর্জগতের 'বিরাটত্ব, ধনসম্পদ আর নৃতনত্বের একটা ধারণা হল। 
লোকের কজ্পনাশান্ত উদ্বুদ্ধ হল, অসমসাহসিক কাজের ইচ্ছা আর অর্থলোভ জাগল মনে, ঝোঁক এল 
সমদ্রযালায়। ইউরোপে তখন নূতন জীবন শুর্য হয়েছে; মধ্যব্গণয় 'বাঁধানিষেধের মোহ সে 
কাঁটয়ে উঠচ্ছে, নূতন সভাতার উল্মেষ হচ্ছে, যৌবনের বলবশর্ষে দে মাহমময় ! অসমসাহ'সিক কার্ম 
এবং সম্যদ্রধাপ্লার স্পৃহা আর অর্থলোভ জাগল বলেই তো পরবতর্ণকালে ইউরোপশয়গণ দেশ- 
দেশাল্তয়ে ছুটোছাটি করেছে, পাড় 'দয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর, গেছে আমোরকার, চীন, জাপান 
আর ভারতবধে। সমৃদ্ুই হয়ে দাঁড়াল পাঁথবীর রাজপথ, ছাস পেল জ্ধসপথের প্রয্মোজনখরতা । 

মার্কোপোলো 'শিকিগ্ু থেকে চলে যাবার পয়েই কুব্লাই খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রাতান্ঠিত 
ইউয়ান-সান্সাজাও আর বেশি দিন টি'কল না। মধ্গোল-শান্ত ক্রমশ খর্ব হতে লাগফা। ওদিকে 
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বৈদোশক শাসনের বিরুদ্ধে চীনেও আন্দোলন শুরু হয়োৌছল এবং ৬০ বৎসরের মধ্যেই দাক্ষণ- 
চীন থেকে মঙ্গোলরা 'বিতাঁড়ত হল। নানাকিঙে একজন চখনা 'নজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। 
বছর-কয়েক পরেই অর্থাৎ ১৩৬৮ সনে, মঙ্গোল-সামাজ্যের পতন সম্পূর্ণ হল) চশনারা মঙ্গোলদের 
তাঁড়য়ে দেশের সীমানা পার করে দিলে । 

এখন থেকে চীনে “তাই মিঙ'- রাজবংশের আঁধপত্য। তিন শো বছর-কাল চখন এই বংশের 
স্‌শাসনে ছিল। এই সময়ে দেশজয় কিংবা সাম্রাজ্যবাদী আভিষানের কোনো চেষ্টা হয় 'নি। 

চীনে মণ্গোল-সাম্রাজ্যের পতনের ফলে চন আর ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগসতর ছি হল। 
দ্ঘলপথে গমনাগমন তখন নরাপদ ছিল না, অথচ জলপথের প্রচলনণ্ড ততটা হয় নি। 


৭০ 


রোমান ধমসম্প্রদায় কতৃকি বলপ্রয়োগ 


২৮শে জুন, ১৯৩২ 


হ্ুবৃলাই খাঁ পোপের কট এক শো জন জ্ঞানী লোক চেয়ে পাঠিয়োছলেন, সে কথা তোমাকে বলেছি। 
গিল্তু পোপ সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি। 'তাঁন তখন 'নজেকে সামলাতেই ব্যদ্ত। সময়টা হল 
১২৫০ থেকে ১২৭৩ সনের মধ্যবতর্ঁ কাল; সম্রাট +দ্বতীয় ফ্রেডারকের মততযু হয়েছে; কিন্তু আল 
কেউ 'সংহাসনে বসেন 'নি। মধ্য-ইউরোপে তখন নানা গোলযোগ, চার 'দকে লৃগ্পাট চলছে। 
অবশেষে ১২৭৩ খঙ্টাব্দে হাপ্স্বৃর্গের রুডল্‌ফ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাতেও 
বশেষ কিছু সুরাহা হল না। ইতাল সাম্রাজ্য থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

রাজনোতক উৎপাত তো 'ছলই, তা ছাড়া আবাব ধর্মসম্বম্ধীয় গোলযোগেরও সত্রপাত 
হয়োছিল। লোকে রোমান ধর্স সম্প্রদায়কে সন্দেহ করতে শুরু করল; আগের মতো তাবা আর 
চার্চের আদেশ মানতে রাজি হন না। ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ 'বপজ্জনক। সম্মাট 'দ্বিতীয় ফ্রেডারক 
পোপের সন্গ্গে বাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছিলেন, সমাজচ্যুত হবার ভয়ে তানি ভীত হন নি। এমনকি, 
সম্াট 'লাখতভাবে পোপকে কতকগুলো প্রশ্নও কবোছলেন, কিন্তু পোপ তার সদ্নন্তর দতে 
পারেন 'নি। সেই সময়ে ইউরোপে অনেকের মনেই নানা সন্দেহ জেগেছিল। অনেকে আবার পোপ 
কংবা চার্চের আধকার 'নয়ে মাথা ঘামায় নিন বটে, কিন্তু ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের বিলাসিতা আর 
ব্যাভচারে তারা ক্ষুত্খ হয়োছল। 

এদিকে ক্রুসেঙেপর অবস্থাও শোচনীয়, আর বাঁঝ শেষরক্ষা হল না। শুরু হয়েছিল খুব 
তোড়জোড় করে, উৎ্সাহ-উদ্দশপনার অন্ত ছিল না, কিন্তু ফল হল না িছুই। ব্যর্থতার একটা 
প্রীতাক্রিয়া আছেই। চার্চের কাছে 'নরাশ হয়ে লোকে অনান্র প্রেরণা খু'জতে লাগল । চার্চ বলগ্রয়োগ 
শুরু করল, ভয় দেখিয়ে লোকের মন দমিয়ে রাখতে চাইল; লোকের সন্দেহ দূর করতে চেষ্টা 
করল লাঠির সাহায্যে, ব্ণান্ততর্ক দিয়ে নয়। কিন্তু মানুষের মন খেয়াল, পাশাবক শান্ত তার 
ক করবে? 
চার্চের প্রথম কোপদূষ্টি পড়ল ইতাঁলর অন্তর্গত ব্রোসয়ার ধর্মপ্রচারক আন্ল্ডের উপরে । 
সে ১১৫৫ খচ্টাব্দের কথা। লোকটি সাত্যকারের একজন ধর্মপ্রচারক ছিল, আর খুব জনাপ্রয়। 
ধর্মঘাজকদের বিলাসিতা এবং, অসাধূতার কথা আনন্ড প্রকাশ্যে বলে বেড়াত। এই অপরাধে 
'আনন্ডিকে গ্রেপ্তার করে ফাঁস “দেওয়া হয় এবং তার মৃতদেহটা প্যাড়য়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাতে 
শেষ 'হল না; যাতে আর্নজ্ডের এতটুকু চিহও লোকে না রাখতে পারে সেজন্যে ভস্মাঁদ টাইবার 
মদদর জলে ফেলে দেওয়া-হয়োছল। আনন্ডি শেষ পর্যল্ত শান্ত আঁবচল ছিল। 

বাচ্ভাঁবক পোপরা বাড়াবীড় শুরু করে 'দিলেন। কেউ ধর্ম সম্বন্ধে সামান্য মতান্তর প্রকাশ 
করলে কিংবা ধম'যাজকদের সমালোচনা করলে তাকে সমাজচাত করা হত। রখীতমতো ধর্মযন্ধ 
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স্বোষধা করা হল এবং রিরোধীদের উপর নলানাবধ অত্যাচার শুরু হল, বিশেষ করে ওয়াল ডো-নামক 
এক ব্যান্তর 'শষ্যসক্প্রদায় এবং দাক্ষণ-ফ্লাল্সের অন্তর্গত ট্রলুর আঁধরাসণ অলারাঁজওদ্ের উপর। 

এই সময়ে ইতালিতে সাঁত্যকারের একজন খঙ্টান বাস করতেন। এ"র নাম ফ্রান্সিস, এসাঁজ 
নগরের আধিবাসস। ধনশর সম্তান হয়েও ইনি দারিদ্যব্রত গ্রহণ করে দারদ্র এবং পশীড়তদের, বিশেষ 
করে কুদ্ঠরোগশদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করোছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি ধর্মসম্প্রদায় গড়ে 
উঠেছিল-_সেন্ট্‌ ্রাল্সসের সম্প্রদায়। এ ছিল অনেকটা বৌদ্ধসংঘের মতো। ফ্রান্সস খচ্টের 
আদর্শে জশবনষাপন করতেন, পখাড়তের সেবা আর মতবাদ প্রচার করে বেড়াতেন। অসংখ্য লোক 
তাঁর শিষ্য হয়োছল। ব্লুসেডের সময়ে তিনি প্যালেস্টাইন আর মশরে 'গিয়েছিলেন। ছিলেন বটে 
খষ্টান, কিন্তু মুসলমানরাও মান্য করত তাঁকে। ১২২৬ সনে তাঁর মৃত্যু হয। মৃত্যুর পরে চার্চে 
সঙ্গে তাঁর ধর্মসম্প্রদায়েব বিরোধ বাধে । দাবদ্যব্রত-গ্রহণ চার্চে মনঃপূত ছিল না। ১৩১৮ 
খৃজ্টাব্দে মার্সাই-নগরে এই সম্প্রদাষের চাবজন সভ্যকে জ্যান্ত পাঁড়যে মাবা হয়। 

বছর-কয়েক আগে এসাঁস-নগবে সেন্ট্‌ ফ্রান্পসসেব স্মাতিব লম্মানার্থে বড়ো একটা উৎসব 
হয়ে গেছে। ঠিক কী উপলক্ষে এই উৎসব হয়োছিল মনে নেই, তবে সম্ভবত এইটে ছিল তাঁর 
মৃত্যুর সাত শততম বার্ষক অনুজ্ঠান। 

পাশাপাশি আর-একটি ধর্মসম্প্রদায়ও গড়ে উঠৌছল খম্টীয় সমাজে । এর প্রাতঙচ্ঞাতা ছিলেন 
স্পেনের আঁধবাসী সেণ্ট- ডামান। এই সম্প্রদায ছিল গোঁড়া। ধর্মমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হত 
বেশি এবং তাতে নিম্ঠা বজ্ঞায় বাখবার জন্যে বলপ্রয়োগেও আপাতত ছিল না। 

অধশেষে ১২৩৩ খজ্টাব্দে চার্চ সরকাঁবভাবেই ধর্মের ব্যাপাবে বলপ্রয়োগ শুরু করে। 
ইন্কুইজিশন নামে একপ্রকার 'বচারালয় প্রাতষ্ঠা করা হল । এখানে লোকের ধর্মমতের নৌম্ঠকতার 
রচার করা হত। নিম্ঠায় ন্ট প্রমাণত হলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল খোঁটায় বেধে জ্যান্ত পাঁড়য়ে 
মারা। শত শত লোককে এভাবে প্াঁড়য়ে মাবা হল। দোষণ স্পীলোকাঁদগকে বলা হত ডাইান, 
কত কত গাঁরব স্ত্রীলোকের প্রাণ গেল। ইনূকুইাঁজশনের আদেশেই যে এটা হত তা নয়, অনেক 
সময়ে জনতাই এ কাজ করেছে, 'বশেষত ইংলগ্ডে আর স্কটল্যাণ্ডে। 

পোপ এক আদেশ জার করে প্রত্যেক লোককে বললেন গোয়েন্দার কাজ করতে! তান 
রসায়নশাস্ত্ের নিন্দা করে একে শয়তানঈ-বিদ্যা বলে ঘোষণা করলেন। এই অত্যাচার আর ভীত- 
প্রদর্শনের মধ্যে কোনো কপটতা ছিল না। লোকে সাত্যসাত্যই মনে করত, যুপকাজ্ঠে রে'ধে জ্যান্ত 
পাঁড়য়ে মেরে তারা নিজেদের এবং অন্যের আত্মার মণ্গল করছে। ধর্ম-প্রচারকগণ অনেক সময়ে 
নিজেদের মতবাদ জোর করে অন্যের উপরে চাঁপিয়েছে; ভেবেছে, তাতে করে সমাজের মঞ্গল করা 
হল। ঈশ্বরের দোহাই 'দয়ে তারা হত্যা করতে কসব করে নি; 'অমর আত্মার মঞ্গলার্ঘে মরণশশল 
মানুষকে তারা করেছে উস্মীভূত। ধর্মের ইতিহাস বাদ্তাঁবকই খারাপ। কিন্তু সম্ভবত 
ইনকুইক্দিশনের চেয়ে খারাপ আর-কিছ্‌ নেই। তবে এটা ঠিক ষে, ব্যান্তগত লাভের আশায় কেউ 
এই দু্কার্য রুরে 'ন, ন্যাধ্য কাজ করছে এই ধারণাই তাদের মনে বদ্ধমূল 'ছিল। 

এাঁদকে পোপদের সার্বভৌম ক্ষমতা হ্রাস পাঁচ্ছল। কোনো সম্মাটকে জাতিচ্যুত করা কিংবা 
ভয় দোঁখয়ে বশ করা আর সম্ভর ছিল না। পাবিত্র-রোমান-সাম্রাজোর যখন দূরবন্থা তখন ফ্রান্সের 
রাজা পোপের কারকলাপে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। ১৩০৩ খন্টাব্দে কোনো ব্যাপারে রাজা 
খুব অসক্তুষ্ট ছয়ে পোপের দরবারে একজন লোরুকে পাঠালেন। সেই লোকাঁট জোর করে পোপের 
. শয়নঘরে ঢ5কে তাঁকে মুখের উপর অপমান করে এল। কিন্তু আচচর্য, কোনো দেশই পোপের প্রা 
এ অপমানজনক ব্যবহারের নিন্দা করন্গ না। ণ 

কয়েক বছর পরে ১৩০৯ সনে একজন ফরাঁস হলেন পোপ। 'তাঁন রোমের পরিবর্তে 
ফ্রান্দের অন্তর্গত এাঁভগনো-ামক স্থানে বাস করতে থাকেন, এব নেই পেকে ১৩৭৭ খঙ্টান্ধ 
অবাঁধ পোপগশ সেখানেই রাস করলেন ফরাি-রাাদের আওতায়। পরের বছর ধর্মবাজকদের মধ্যে 
*বাধল বিরোধ, ফলে দুই গবরোধী দল দুজন পোপ দিবাচন করল। এরুক্ধন থাকলেন রোমে, 
রোমের সম্ভাট এবং উত্তর-ইউরোপের কেকা দেশ তাঁকে মেনে নিল। আর-ঞকজন' রইলেন 


রোমান ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক বলগ্তয়োগ ১৯৯ 


এভিগনোতে; ফ্রান্সের রাজা এবং অন্যান্যরা তাঁকে সমর্থন করতে লাগল। এই ব্যবস্থা চলল 
বছর-কাল; পোপ দুজন একে অন্যকে আঁভসম্পাত দেন আর জাত্চ্যুত করেন। অবশেষে ১৪১৭ 
সনে দুই দলে একটা মিটমাট হল। তার ফলে পোপ নির্বাচিত ছলেন একজন এবং তানি থাকলেন 
রোমে। কিন্তু এতকাল দৃজন পোপের মধ্যে যে অশোভন বিবাদ চলেছিল তাতে করে ইউরোপের 
আঁধবাসীদের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মগূরুরা নিজেদের 'পৃথিবীতে ঈগ্বরের 
প্রাতাঁনাধ' বলে পাঁরচয় দিতেন; অথচ তাঁরাই যাঁদ এরূপ বিস্দূশ ব্যবহার করেন তবে লোকে তাঁদের 
প্রদ্ধাব*্বাস করবে কেন? অবস্থাটা তাই দাঁড়াল; ধর্মগুরূদের আঁধপত্য আর লোকে অন্ধভাবে 
মেনে নিতে রাজি হল না। কিন্তু আর-একটা ব্যাপারে অবস্থা চরমে উঠল। 

ওয়াইক্লিফ নামে একজন ইংরেজ খোলাখুলি চারের সমালোচনা করোছিলেন; 'তাঁন ছিলেন 
একজন ধর্মযাজক আর অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। তিনিই প্রথম ইংরেজি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ 
করেন। জীবদ্দশায তিনি রোমের কর্তৃপক্ষের কোপদাষ্ট এাঁড়য়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর একত্রিশ 
বছর পরে, ১৪১৫ সনে, কর্তৃপক্ষের আদেশে কবর থেকে তাঁর আস্থগুলো বার করে পোড়ানো হয়। 
ওয়াইক্লিফের মৃতদেহের অসম্মান করা হল বটে, কিন্তু তাতে করে তাঁর মতবাদের প্রচাব রোধ করা 
গেল না। বোহেমিয়ায়ও (আধুনিক চেকোশ্লোভাকয়া) তা প্রচারত হল এবং প্রাগ্‌-বি*বাবদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ জন হান্‌ এতে আকৃষ্ট হলেন। তখন পোপ তাঁকে সমাজচ্যুত করেন; কিন্তু জনের কোনো 
অনিষ্ট হল না, তান সেথানে খুব জনাপ্রয় ছিলেন কিনা তাই। অগত্যা তাঁর সঙ্গে এক চাতীর 
খেলা হল। সম্্রট তাঁকে ডেকে পাঠালেন সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত কনস্টান্স্‌ নগরে। তার 
আশঙ্কার কোনো কারণ নেই এবং নিরাপদে তাঁকে পেশছে দেওয়া হবে, এই প্রাতশ্রুৃতি দেওয়া হল। 
জন্‌ হাস্‌ গেলেন। সেখানে চার্টআইনসভার আঁধবেশন হাচ্ছল। জন্‌কে বলা হল তাঁর ভূল 
ছবীকার করতে । জন্‌ রাজ হলেন না। তখন কোথায় রইল তাঁদের প্রাতিশ্রাত! তাঁরা জ্যান্ত 
পাঁড়য়ে মারলেন জন্কে। সে ১৪১৫ সনের ঘটনা। জন্‌ হাস্‌ সাঁত্যকারের সাহসী লোক ছিলেন, 
মিথ্যাকে স্বীকার করে নেবার চেয়ে মৃত্যুই তান শ্রেয় মনে করলেন। চেক্‌-জনসাধারণ তাঁকে একজন 
শীহদ বলে মনে করে এবং আজও তাঁর স্মৃতির প্রাত সম্মান দৌখয়ে থাকে। 

জন্‌ হাসের মৃত্যুবরণ একেবারে বার্থ হয় নি। বোহেমিয়ায় তাঁর অনুগামীরা বিদ্রোহী 
হয়ে উঠল। গোপ ধর্মযুদ্ধ বা ব্লুসেড ঘোষণা করলেন তাদের বির্দ্ধে। তখন কথায় কথায় ক্লূসেড, 
কারও কোনো দায় নেই; আর পাজি বদমায়েশ লোকের তো যেন অভাবই ছিল না, তাদের পক্ষে 
এটা ছিল একটা মস্ত সুযোগ। ধর্ময্ম্থকারারা নিরপরাধ লোকের উপর কাঁ দারুণ অত্যাচারটাই 
না করত! কিন্তু এবারে হাসের অনুগামী সৈন্যদল মেই এাগয়ে এল অমনি ধর্মযুক্ধকারারা মারলে 
পিছুটান, গেল পাঁলয়ে। ধর্মযৃষ্ধের ব্যাপারটাই ছিল এইরকম; লৃঠপাট আর নিরপরাধ গ্রামবাসাঁদের 
উপরে নৃশধল অত্যাচার করার বেলায় তাদের বারদ্বের অবাধ ছিল না; কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে কেউ 
বাধা দিলে এ ধর্মযুগ্ধকারীদের আর পাস্তা পাওয়া যেত না। 

এ থেকেই শুর হল বিদ্রোহ, এ গোঁড়া, স্বৈরাচারমূলক ধর্মের বিরুদ্ধে; ইউরোপময় গোলযোগ 
আর কত 'বাভন্ন মতাবলম্বী দল। ফুল হল এই যে, শেষ পর্যন্ত খচ্টানদের মধ্যে দুটো দলেব 
সূচ্টি হল- ক্যার্থালক আর প্রোটেস্ট্যাণ্ট্‌। 


৬ 
কর্তৃত্বের বিরদ্ধে সংগ্রাম 


৩০শে জুন, ১৯৩২ 


ভয় হচ্ছে, ইউরোপের 'বাভন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরোধের কাঁহনী তোমার কাছে তত সবস 
লাগবে না। কিন্তু বর্তমান ইউরোপের ক্রমোল্নাতকে জানতে হলে সর্বাগ্রে এদের জানা প্রয়োজন। 
এদের ভিতর 'দয়েই আমরা ইউরোপকে বুঝতে পারব। চতুর্দশ শতাব্দীর ও তার প্রবতাঁকালে 
ধর্মমতের স্বাধধীনতার সংগ্রামের যে বিস্তার দেখ, আর তার কিছু পরে রাজনৌতক স্বাধীনতার 
যে সংগ্রাম, দূটোই আসলে একই সংগ্রামের দুই দিক। এই সংগ্রাম ছিল কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্বের 
বিরুদ্ধে। “পবিন্ন রোমান-সাম্রাজ্য” ও তার পোপ” উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের আঁধকারণ হয়ে মানুষের 
মনষ্যত্বকে পদদলিত করতে চেয়োছলেন। মহামান্য সম্রাটের ছিল 'ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা', 'পোপ' ছিলেন 
তার চেয়েও উদ্চুতে; আর এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা, বা তাঁদের হৃকুমষকে অবহেলা করবার 
আঁধকার কারও 'ছিল না। 'নছক বাধ্যতা ছিল মানবের শ্রেষ্ঠ গ্ণ। এমনাক ব্যান্তগত 'বচারশান্তর 
প্রয়োগও দহচ্কর্ম বলে 'বিবোচত হত। এইভাবে অন্ধ আনুগত্য ও স্বাধীনতার 'ভিতরে পার্থক্য 
বেশ পাঁরম্কার হয়ে উঠোছিল। বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে বিবেকের স্বাধীনতা ধের্মমতের 
স্বাধখনতা) ও পরে রাজনোৌতিক স্বাধীনতার এক 'বরাট সংগ্রাম চলাঁছল। অনেক উত্থানপতন ও 
অনেক দুঃখভোগের পরে 'কিছুটা সাফল্য আঁজত হয়। কিন্তু ঠিক যখন লোকে স্বাধীনতার শখরে 
পেশছে গেছে ভেবে নিজেদের তাঁরফ করাছল তখনই তারা 'নজেদের ভুল দেখতে পায়। যতক্ষণ 
দাঁরদ্যু আছে, ও অর্থনৌতক স্বাধীনতা বলে কছু নেই, ততক্ষণ সাঁত্যকার স্বাধীনতাও আসে না। 
বৃভূক্ষু ব্যান্তকে স্বাধীন ঘোষণা করা মানে তাকে বিদ্রুপ করা। তাই পরবতাঁ কার্যপল্থা হল 
অর্থনৌতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম, যে সংগ্রাম আজ সারা পৃথিবীতে ছাঁড়য়ে পড়েছে। শুধু একাঁটমাত 
দেশেই প্রধানত জনগণের হাতে অর্থনৌতক স্বাধীনতা এসেছে--সে হল রাশিয়া অথবা সোভিয়েট 


মল । 

ভারতবর্ষে বিবেকের স্বাধীনতার জন্যে ষে কোনো সংগ্রামে আঁস্তত্ব ছিল না তার কারণ 
এই যে, বহু পুরাকাল থেকেই এখানে এই আঁধকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে । লোকে যার যা খুশি 
তাতেই বিশ্বাসস্থাপন করত, কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। মানুষের মনকে প্রভাবান্বিত করতে 
নিয়োজিত হত মৌখিক তকাঁবতর্ক, লাঠ্যোষধি নয়। মাঝে মাঝে হয়তো শল্তিপ্রয়োগ বা উৎপশড়ন 
চলত, তব নিষ্ধ নিজ ধর্মমতের আঁধকার প্রাচীন আর্ধ-মতবাদে মেনে নেওয়া হয়োছল। হয়তো 
অক্ভুত মনে হতে পারে, তব এর ফলও সব 'দিক 'দিয়ে ভালো হয় নি। মতগত স্বাধীনতা সম্পকে 
নিশ্চিন্ত হয়ে লোকে যথেম্ট সাবধানতা অবলম্বন করল না, ফলে ক্রমশ অধঃপাঁতত ধর্মের বাঁহ্যক 
অন্্ঠান ও কুসংস্কারের নাগপাশে আচ্ছা হয়ে পড়ল। এইভাবে যে ধর্মমতের সাঁষ্ট হল তাতে 
তারা বহনদূর পিছিয়ে পড়ল এবং ধর্মনেতৃত্বের ক্রীতদাসে পারত হল। সেই নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব 
শুধু একজন 'পোপ' বা বান্তাবশেষের চ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এ ছিল 'পাঁবর শাস্ম' ও পুরোনো 
রশীতনীতির শাসন। তাই যখন আমরা ধর্মমতের স্বাধশনতা নিয়ে গর্ববোধ করাছিলাম তখনই 
গ্যাধীনতা থেকে অনেক দূরে গিয়ে, পুরোনো বই আর পুরোনো প্রথার শৃঙ্খলে বন্দী হয়োছিলাম 1 
কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্ব আমাদের উপর প্রভূত্ব করৌছল ও আমাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে অধশন 
করেছিল। ব্যান্তগতভাবে যে শূঙ্খল দ্বারা কখনও কখনও আমাদের বন্দী করা হয় সেটাই যথেষ্ট 
খারাপ জিনিস! কিন্তু ধারণা আর সংস্কার দিয়ে গড়ে যে অদৃশ্য শৃঙ্খল আমাদের মনকে পাকে 
পাকে জজশীরত করে সেটা আরও অনেক বোঁশ খারাপ। এই শঞ্খল আমাদের নিজেদেরই নষ্ট; 
০০০ তাই আরও কাঁঠিনভারে তারা আমাদ্দের আঁকড়ে 
ধরে। 


কর্তৃত্বের বিরদ্ধে সংগ্রাম ২০২ 


আক্রমণকারণ 'হদেবে ভারতবর্ষে মুসলমানের আগমনের পর ধর্মের ভিতরে প্রথম বাধ্যতা- 
মূলক নশীত পাঁরলাক্ষত হয়। আসলে এটা ছল 'বিজেতা ও 'বাঁজতের মধ্যে রাজনোতিক রেষায়োষ, 
উপরে 'ছিল ধর্মের আবরণ, এবং সময়ে সময়ে ধর্মের নামে উৎপাঁড়নও চলত। কিন্তু তাই বলে 
ইসলামধর্ম এই অত্যাচারকে সমর্থন করত, এ ভাবা ভূল হবে। ১৬১০ সালে এক স্পেনশয় 
মুসলমান যখন অবাঁশন্ট আববদের সাথে স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়, তার সেইসময়কার বন্তুতার 
একট চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাওয়া যায়। ইন্কুইীজশনের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ কবে সে বলল : 

“আমাদের বিজয়ী পূর্বপুরুষ, ক্ষমতা থাকা সত্তেও, ক স্পেন থেকে কখনও খন্টধর্মকে 
নিমল করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন? পরাধীনতার অন্তরালে থেকেও তোমাদের পূবশ্পুরুষ কি, 
ধর্মীবষয়ক সমস্তরকম স্বাধীনতা উপভোগের অনুমাত পায় নি ?......বলপূর্বক ধর্মীন্তরিতকরণের 
উদাহরণ যাঁদ থেকেও থাকে, তা এত বিরল যে উল্লেখযোগ্য নয় বললেও চলে। এবং এ ধরনের, 
কাজ যারা করেছে তারা যে শুধু ঈশ্বরভশীতশূন্য পরম অধার্মক তাই নয়, তারা ইসলাষের পাঁবন্ত 
অনুজ্ঞা ও উপদেশাবলশীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। সত্যকার মুসলমান নাম-ধারণের উপযুস্ত কোনো 
ধ্যান্তর দ্বারা এই দুরাচরণ সম্ভব নয়। 'বাভন্ন ধর্মভাবাপন্তার দরুন আমাদের [ভিতরে এমন কোনো 
ধর্বর অনুষ্ঠানের আয্মোজন খু'জে পাওয়া যাবে না যার সঙ্গে তোমাদের ঘৃণিত ইনৃকুইজিশনের 
তুলনা চলে। অবশ্য যারা আমাদের ধর্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্যে আমাদেশ্ 
দবার সর্বদাই খোলা । তবে আমাদের পাঁবন্ত 'কোরাণ' কখনও অপরের 'ববেকের উপর জুলুম 
লমর্থন করে না।” 

তাই প্রাচীন ভারতীয় জশবনযান্রার যে দুটি প্রধান বিশেষত্ব, পরধর্মসাহফ্ূতা ও বিবেকের 
জ্বাধীনতা, দুটোই কিছু কিছু আমাদের জশবন থেকে মুছে গেল। ওাঁদকে ইউরোপ অগ্রসর 
হতে হতে আমাদের ছাড়িয়ে গেল ও বহু ঝড়ঝাপটার পর এই দুটি আদর্শকেই প্রাতঘ্ঠা করতে 
ক্ষম হল। ভারতবর্ষে কত সময়ে সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষ হয়, হিন্দু-মুসলমান পরস্পর দ্বন্থে প্রবৃত্ত 
হয়ে পরস্পরকে হত্যা করে। হয়তো এ ধরনের ব্যাপার অল্প জায়গায় অঞ্প সময়ের জন্যই ঘটে, 
বেশির ভাগই আমরা সদ্ভাব ও প্রশীতর সঙ্গে বসবাস কাবি, কারণ আমাদের সত্যকার স্বার্থ এক। 
তবু এটা অত্যন্ত লঙ্জা ও দুঃখের বিষয় যে, কোনো হিন্দু অথবা মুসলমান ধেরি নামে ভাইয়ের 
সঙ্গে মারামার করে। এর অবসান ঘটানোই আমাদের কর্তব্য, এবং আমরা তা করবও। কিন্তু 
সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ধর্মের মুখোশ পরে পুরোনো প্রথা, রত ও কুসংস্কাবের ষে জাঁটল 
মতবাদ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া। 

পরধর্মসহিষৃতার বিষয়ে যেমন, তেমান রাজনোতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ প্রথমে 
ভালোভাবেই যাত্রা শুরু করোছল। আমাদের গ্রামের সাধারণতল্্ের কথা মনে করে দেখো । সেখানে 
প্রথমাঁদকে রাজার আঁধকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে ধরা হত। ইউরোপের রাজার মতো সেখানে 
'ঈ*বরদত্ত ক্ষমতা'র স্থান ছিল না। যেহেতু গ্রামের স্বাধীনতার উপরেই আমাদের সমগ্র রাষ্মনীতি 
09০15) প্রাতম্ঠিত ছিল, লোকের রাজা সম্পর্কে চিন্তার কোনো প্রয়োজন হত না। তাদের 
কাছে স্থানণয় স্বাধখনতা বজায় থাকলেই যথেষ্ট, উপরে বসে যেই প্রুত্ব করুক তাতে কারও কিছু 
এসে যেত না। কিন্তু এই ধরনের ধারণা ছিল 'নিব£ঘ্ধিতার পারিচায়ক ও অত্যন্ত 'বিপজ্জনক। 
ক্রমে সেই উধর্বতন প্রভু ক্ষমতা প্রসারত করতে করতে গ্রামের স্বাধীনতার উপরে চড়াও হলেন। 
তখন এমন এক সময়ের উদ্ভব হল খন আমাদের রাজাদের হল সম্পূর্ণ একাধিপতা, গ্রামের 
আখ্া-নয়ন্মণের আধকার অদশ্য হল, এবং সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বানদ্ন স্তর পর্যন্ত কোথাও 
ঈ্বাধীনতার একটু ছায়াও অবশিষ্ট রইল না। ও 


নু 
মধ্যম।গেক্র অননান 


১লা জুলাই, ৯৯৩২ 


ঘয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দশর ইউরোপে আবাব ফিরে যাওয়া যাক॥। সে সময়টা 'ছল ভয়ংকর 
রকম বিশৃঙ্খলা, মারামাবি, আর হানাহানির ঘুগ। ভারতবধের অবস্থাও তখন বেশ শোচন”য়। 
তবে ইউরোপের তুলনায় তাকে শান্তিপূর্ণই বলা চলত। 

মঞ্গোলীয়রা ইউরোপে বারুদ আমদানি করায় আখ্নেয়াস্তের ব্যবহার তখন শুরু হয়ে 
গিয়েোছিল। বিদ্রোহশী সামল্ত অভিজাতদের (০101০) দমন করতে রাজারা আগ্নন়্াস্ত্রের সাহাব) 
নালেন। এই কাজে তাঁরা শহরের নূতন বাঁণকশ্রেণীর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পান। এই 
আঁভিজাতসম্প্রদায়ের কাজই 'ছল নিজেদের ভিতরে অনবরত ছোটোখাটো যুদ্ধে লিপ্ত থাকা। এতে 
তাদের শান্তর হ্রাস ঘটোঁছল, আশেপাশের পল্লীপ্রান্তকেও উদ্ব্যস্ত করে তুলোছিল। রাজা তাঁর 
ক্ষমতাবাদ্ধর স্গে সঙ্গে এইসব ঘরোয়া যৃদ্ধেব অবসান ঘটালেন।? কোনো কোনো জায়গায় 
রাজমুকুট দাঁব করে দুই প্রীতদ্বন্দীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। যেমন, ইংলশ্ডে হাউজ অব ইয়র্ক 
আর হাউজ অব ল্যাঙ্কাম্টার, এই দুই পাঁরবারের সংঘর্ষ । উভয় দলেরই 'ীবাঁশম্ট-চিহন ছল গোলাপ) 
একদলের শাদা, অপরের লাল। এই যুৃদ্ধগ্ীল তাই গোলাপের যুদ্ধ (৬95 9£ 0০6 29525) 
নামে খ্যাত। গৃহযুদ্ধে বহু সামন্ত জাঁমদারের মৃত্যু হয়। ক্রুসেড অথবা ধর্মযুদ্ধেও এদের 
শরনেকে মারা যায়। এইভাবে ক্রমে কলমে সামন্ত প্রভুরা আয়ত্তে আসে । কিন্তু এ থেকে বোঝায় ন! 
যে সামন্ত জামদারদের ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তাঁরত হয়। বরং রাজা আরও প্রতাপ্পান্বিত 
হতে.লাগলেন। সাধারণ লোকের অবস্থা প্রায় সমানই রইল, তবে ঘরোয়া যুদ্ধের অবসানে তাদের 
অবস্থার 'কছুটা উন্নাত হল। রাজা অবশ্য ক্রমে সবময় প্রভু ও একচ্ছত আঁধপাত হয়ে উন্বলেন। 
তখনও রাজা ও নৃতন বাঁপকশ্রেণশর মধ্যে সংঘর্য শুরু হয় 'নি। 

যুদ্ধ ও হত্যালশলার চেয়েও ভয়ংকর রূপ শনয়ে ১৩৪৮ সালের কাছাকাছি ইউরোপে দেখা 
দল 'করাল মহামারশী' (779 2058 19599)। রাশিয়া ও এঁশিয়া-মাইনর থেকে ইংলন্ড অবাঁধ 
সারা ইউরোপে সেটা ছাঁড়য়ে পড়ল। গেল মিশরে, উত্তর-আঁফ্রকায়, মধ্য-এশয়ায়, অবশেষে বিস্তার 
লাভ করল পশ্চিমে । এর নাম দেওয়া হয়োছল মৃত্যুর তমসা” (2009 81901 1099117) | লক্ষ 
লক্ষ লোক এরই কবলে প্রাণ দিল। ইংলগ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়, চীন ও অন্যান) 
জায়গাতেও মৃত্যুসংখ্যা অভাবনীয়। ভারতবর্ষ কিন্তু অদ্ভূতভাবে এর হাত থেকে বেচে গেল। 

এই সর্বনাশের পর লোকসংখ্যা এত কমে যায় যে, ভূমিকর্ধণের লোকেরও অভাব ঘটে। সেই 
কারণেই মজুরের মজৃক্ষির অত্যন্ত হশীন অবস্থা থেকে কিছুটা উত্নাতর সম্ভাবনা দেখা বায়॥ 
কিন্তু আইনসভা তখন জাঁমদার ও মালিকদের আঁধকারে। তারা লোককে অত্যন্ত অহ্প মজারতে 
কাজ করতে বাধ্য করে আইন পাশ করায়। বৌশ চাইবার আঁধকারও দূর হুয়। লাঞ্কাত ও শোধিত 
ক্ষক ও জনসাধারণের সহ্যের সীমা আতক্রম করায় তারা বিদ্রোহ করে। সমস্ত পশ্চিম-ইউরোপ 
জুড়ে একের পর এক ক্ৃষক-বিদ্রোহ হতে থাকে। ১৩৫৮ সালে ভ্রান্সে 'জ্যাকোয়ারি' নায়ে খ্যাত 
বদ্োহ ঘটে। ইংলন্ডে তখন ওয়াট টাইলার'এর 'বদ্রোহ। ১৩৮১ মালে. ইংরেজ্জ-রাছের সামনে 
ওয়াট টাইলারকে মারা হযস। এসমস্ত 'বিদ্রোহ অত্যন্ত ধনর্মমভাবে দমন করা হয়োছল। কিন্তু 
সাম্যের নূতন আদর্শ তখন ধীরে ধারে ছাঁড়য়ে পড়ছে। লেকের মনে তখন জেগেছে আত্মাজজ্ঞাসা-_ 
কেন তাদের এই দাঁরিদ্যু আর নিত্য উপবাস, আর অপরদের কেন এত ধনসম্পদ আর প্রাচুর্য? কেন 
কেউ প্রভু, কেউ হুকুমের দাস? কারও দেহে শৌখিন পোশাক, আর কারও দেহাবরণের জন্যে একটা 
ছেল্ড়া ন্যাকড়াও জোটে না কেন? কর্তৃপক্ষের প্রভুত্বের নিকট নাঁতস্ীকারের পুরোনো আদর্শ- 


মধ্যযুগের অবসান ২০৩, 


যার উপরে সমফ্ত সামন্ততন্যের প্রতিষ্ঠা ভেঞে পড়বার উপক্রম হল। তাই বাররার হতে থাকল 
কৃষক-অভ্যুতথান, কিন্তু দব্গ সংগঠনের জন্যে তাদের সহজেই দমন করা হল, যাঁদও কিছুদিন পরেই 
তারা আবার মাথা চাড়া 'দয়ে জেগে উঠোছল। 

ইংলপ্ড ও ফ্রান্স প্রায় সর্বক্ষণই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে রত থাকত। চতুর্দশ শতাব্দশর 
প্রথম দিক থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ পর্যন্ত তাদের ভিতরে চলোছল 'শতবর্ষব্যাপশ যুম্ধ” 
ফ্রান্সের পৃবঁদকে বারগ্াাণ্ডি এক শীল্তশালী রাম, যাঁদও নামে ফ্রান্সের রাজার অনুগত। কিন্তু 
অনুগত রাষ্ট্রের তুলনায় বারগাণ্ডি 'ছিল অত্যন্ত উদ্ধত ও অশাল্ত। ইংলন্ড এই বারগাণ্ড ও 
আরও কয়েকটি শান্তর সঙ্গে ঘড়যন্ম করে চতুর্দিক থেকে ফ্রান্সকে চেপে ধরল। পাঁশ্চম-ফ্রান্সের 
বেশ একটা রড়ো অংশ বহ্বাদন ধরে ইংরেজের আঁধকৃত হয়ে রইল এবং ইংলস্ডের রাজা নিজেকে 
“ফ্রান্সের রাজা” বলতে শুব্‌ করলেন। ফ্রান্স যখন দুর্দশার শেষ সীমায় পেশচেছে, যখন তার কোথাও 
আর আশাভরসা নেই, তখন একাঁট 'কশোরী কৃষকমেয়েব রূপ ধরে তার সামনে এসে দাঁড়াল 
গবজয়ের সংকেত। তুমি তো অলেয়াঁর মেয়ে জোয়ান অব আকে্র কথা কিছ, 'কছু জানো, 
তুমি তো তাব খুব ভন্ত। সেই মেয়ে তার ভগ্নোদ্যম দেশের লোকের হৃদয়ে আত্মীবশবাস জাগিয়ে 
বিরাট প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করল, এবং তারই নেতৃত্বে দেশের মাটি থেকে তারা ইংরেজকে বিতাঁড়ত 
করল। এসবের জন্যে তার পুরস্কার মিলল ইন্কুইজশনের 'িচাব, ও আগ্নদগ্ধ হয়ে মতত্যুব 
শাঁস্ত। ইংরেজ তাকে ধরে নিয়ে চার্চের কাছে দোষী প্রাতপত্ন করল, এবং বোয়ে'র প্রকাশা বাজারে 
১৪৩০ সালে তাকে প্যাঁড়য়ে মারল। বহু বৎসর পরে রোমান চার্চ দোষীর সদ্ধান্ত উল্টে 1দয়ে 
পুরোনো ভুল শোধরাবার চেম্টা করে। এবং আরও বহু পরে তাকে “সেন্ট, মহাপ্রাণ, এই আখ্যা 
দেওয়া হয়। 

জোয়ান তার স্বদেশভঁমকে বদেশীর হাত থেকে বাঁচানোর কথা বলেছিল। এ ছিল সম্পূর্ণ 
নূতন ধরনের কথা। তখনকার 'দিনের লোকেদের "চন্তাধারা সামল্ততান্ত্িকতায় এত বোঁশ পূর্ণ 
ছিল যে, তারা জাতীয়তাবাদের কথা ভাবতে পারত না। কাজেই জোয়ানের কথা তাদের মনে 'বস্নয়ের 

, তাকে তারা ভালো করে বুঝতে পারে 'নি। জোয়ান অব আকের সময় থেকেই 

দোখ ফ্রাল্দে ক্ষণণ জ্ৰাতীয়তাবাদের উদ্ভব। 

ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়ানোর পর ফ্রান্সের রাজা বারগাণ্ডিব দিকে মন দেয়, কারণ বারগাঁণ্ডি 
তাকে বহু জবালিয়েছে। অবশেষে এই প্রতাপান্বিত অনুগত রাজ্যাট আয়ন্তাধীনে আসে, এবং 
১৪৮৩ সালে ফ্রান্সের এক অংশ বলে গণ্য হয়। ফরাস-রাজা এবার বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। 
ইতিমধ্যে সে সামন্ত জাঁমদারদের হয় উৎখাত করেছে, নয়তো সম্পূর্ণ নিজের অধীনস্থ করেছে। 
ফ্রান্স বারগাশ্ডিকে আত্মসাৎ করবার পর এবার এল জর্শীনর সঙ্গে তাব বোঝাপড়ার পালা । এদের 
সশমান্তদেশ এবার পরস্পরের গায়ে লাগালাগি হয়ে গেল। তবে ফ্রান্সে ছল কেন্দ্রীভূত বলশাল? 
রাজতন্ম, আর জর্মীন কতকগুলি ছোটো ছোটো রাম্দরে বিভন্ত ও দুর্বল। 

এঁদকে ইংলন্ড আবার তখন স্কটল্যাণ্ড আঁধকারের চেস্টায় ছিল। এও এক বহ্রীর্দনব্যাপণ 
সংগ্রামের কাঁহনশ, এবং স্কটল্যাপ্ড বেশির ভাগ সময়ই ইংলশ্ডের বিপক্ষে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিত। 
১৩১৪ খষ্টাব্দে রবার্ট ব্লুসের নেতৃত্বে স্কটল্যাশ্ডবাসী 'ব্যানক্বার্”-এ ইংরেজকে পরাজিত করে। 

এরও আগে, ম্বাদশ শতাব্দীতে, ইংলশ্ডের আয়ল্া্ডকে জয় করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। 
নে আজ সাত শো বন্ধুর আশ্বেকার কথা; এবং তখন থেকেই আয়র্লযাণ্ডে যুদ্ধ, বদ্রোহ, সল্মাস ও, 
আতঙ্ক লেগেই ছিল। িদেশণ প্রভুর কাছে নাঁতস্বীকার করতে এই ছোট্ট দেশটা কোনোমতেই রাক্চিঃ 
হয় নি, তাই প্রুষানুক্রমে বিদ্রোহ করে সে নিজের স্বাতন্প্যরোধকে ঘোয়ণা করেছে। 

নুয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের আর-একাঁটি ক্ষুদ্র দেশ সুইজারল্যান্ড তার স্বাধীনতার 
আধকার দাবি করে। এট ছিল পারত রোমান-ন্ান্তরাজ্যের একটি অংশ, আস্টয়া দ্বারা গাসিত। 
তুমি উইক্িয়ম টেল আর তার ছেলের গঞ্প নিশ্চয় পড়েছু, কিন্তু সেটা বোধ হয় সাত্য নয়। 
রিরাট সাল্মাজোর বির্দম্ধে সুইন্‌স্কষকদের বিদ্রোহের গরপ আরও চননধকার। কিছুতেই ভারা হার 
মানবে না। প্রথমে তিনটি ক্যান্টন অগ্ররা জেলা বিদ্রোহ করে ও ৯৯৯১ সালে তাদের পঁচরহ্গারণ 


২০৪ বশ্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


দল'.নামে এক সংঘ গঠন করে। অন্য ক্যান্টনগ্কালও যোগ দেয়, এবং ১৪৯৯ সালে সুইজারল্যান্ডে 
স্বাধীন সাধারণতল্মের প্রাতম্ঠা হয়। 'বাভল্ন ক্যান্টনের সংঘ হওয়াতে এর নাম হয় 'সৃুইস্‌ 
কন্ফেডারেশন' । তোমার মনে আছে তো, আগস্ট মাসের প্রথম দিনে সুইজারল্যান্ডের কত পাহাড়ের 
চূড়ায় আমরা আগুন জবলতে দেখোছ ? সেটা সুইসদের জাতীয় 'দবস, সুইসৃ-বিপ্লবের সমাবর্তন- 
উৎসবের দিন। এইঁদনের আরম্ভে আগুন জবালয়ে আস্টীয়ান শাসকের বিরুদ্ধে যদ্ধ-ঘোষপার 
সংকেত করা হয়োছল। 

ইউরেপের প্‌বাঁদকে কন্স্টাস্টিনোপুলে তখন কী হচ্ছিল; তোমার নিশ্চয় মনে আছে, 
লাতন-ধর্মযোম্ধারা খৃষ্টোত্তর ১২০৪ সালে গ্রধকদের হাত থেকে এই শহরটা কেড়ে নেয়। ১২৬১ 
সালে গ্রঁকরা এদের বিতাড়িত করে নার প্ভাতিতি হরে? িল্তু মাথার উপরে 
তখন আরও বড়ো একটা গবপদ ঘাঁনয়ে আসাঁছল। 

মঙ্গোলীয়রা যখন এঁশয়ার মধ্য 'দয়ে অগ্রসর হয়ে এসোঁছল, তাদের সামনে থেকে পন্ডাশ 
হাজার অটোম্যান তর্ক পলায়ন করেছিল। এরা ছিল সেলজ7ক তর্ক থেকে 'বাঁভন্ন। এরা 
'অথম্যান' বা “ওসমান, নামে এক রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাতাকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলে দাঁব 
করত, তাই তাদের নাম ছিল 'অটোম্যান, বা “ওসমানাঁল” তুঁর্ক। এই অটোম্যানরা পাঁশচম- 
এশিয়ায় সেলজুকদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ কবে। এই সেলজুক তুর্কিদের শাশ্তহাসের সঙ্গে সঙ্গে 
অটোম্যানদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে । তারা ক্রমশ আঁধকার "বস্তার করতে থাকে। পর্ববতর্ঁ 
অনেকের মতো তারা কনস্টাশ্টনোপ্জ্‌ আব্রমণ করতে গেল্ব না, বরং একে আতক্রম করে ১৩৫৩ 
অন্দে 'চ্বায়ে প্রবেশ করল ইউরোপে । সেখানে তারা দূত ছাঁড়য়ে পড়ল। বুলগোঁরয়া ও সার্বিয়া 
অধিকার করে আ্যাড্রয়ানোপূলে তারা রাজধানী স্থাপন করল। এইভাবে অটোম্যান-সাম্রাজ' 
বস্তৃতি লাভ করতে থাকল। কন্স্টান্টনোপ্জ শহরাঁট অটোম্যান সাগ্রাজ্য ম্বারা পাঁর- 
বোষ্টত হল বটে, 'কল্তু এর অন্তর্গত হল না। এক হাজার বছরের পুরোনো গারত পূর্বরোম- 
সায়াজ্যের চহ রইল শুধ্‌ এই ছোট্র শহরাঁটতে, কার্যত আর কোথাও না।' তর্করা যাঁদও পূর্ব-' 
সাম্রাজ্যকে আত দ্রুত গ্রাস করাছল তবু তখন সুলতান ও সমাটদের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীত দেখা 
গেছে, পরস্পরের পরিবারে তাদের বিবাহাদিও চলেছিল। অবশেষে ১৪৫৩ সালে কনজ্টাস্টিনোপ্ল্‌ 
তুঁকিদের হস্তগত হয়। এখন শুধু অটোম্যান তুঁকিদের কথাই বলব। সেলজুকরা ইতিমধ্যে 
ধবাঁনকার অদ্তরালে অদৃশ্য হয়েছে। 

কন্স্টাশ্টিনোপ্লের পতন বহ্াদন ধরে আশাঙ্কত হলেও এটা ইউরোপকে বড়োরকমের 
একটা নাড়া দিল। এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার বছরের পুরোনো গ্রীক পূর্ব সামাজ্যের 
অবসান ঘটল এবং ইউরোপে মুসাঁলম আক্রমণের আর-একটা পর্বের সূচনা হল। তুঁকিরা আবরত 
বিস্তার লাভ করে চলল, মাঝে মাঝে মনে হত বুঝ তারা সমগ্র ইউরোপকে আঁধকার করে বসবে, 
কম্তু তারা বাধা পেল এসে ভিয়েনার দ্বারদেশে। 

সম্রাট ষণ্ঠ শতাব্দীতে সেন্ট সোঁিয়া'র যে বিরাট ধর্মমান্দর নির্মাণ করোছিলেন, 
সেটা পাঁরণত হল “আয্না সাফিয়া” নামে এক মসাঁজদে, এর ধনসম্পান্তর কিছু লুস্ঠনও হয়োছল। 
ইউরোপ অত্যন্ত খেশে গেল বটে, দিল্তু ছুই করতে পারল না। ৪৫04৯ 
সুলতানরা গোঁড়া গ্রীক চার্চ সম্পর্কে খুব সহি ছিলেন, এবং কন্স্টাস্টিনোপ্লৃ-অধিকারের 
পরে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কার্যত নিজেকে গ্রশক চারের রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা করেছিলেন! 
মহামাহমান্বিত সৃলেমান (501510782 ০5 15ান 2956) নামে খ্যাত এক পরবতর্খ সুলতান 
ধনজেকে প্রাচ্য-সম্জাটদের প্রা্তীনাঁধ গীববেচনা করতেন, ও শসজার” উপ্পাঁধ গ্রহণ করেন। পুরোনো 
এীতহ্যর এমান ক্ষমতা । 

অটোম্যান তা কন্স্টাস্টিনোপ্‌লের গ্রশকদের কাছে খুব অবাঙ্ছনীয় হয়োছিল বলে ঈগনে 
হয় না। প্রাচীন সাম্াজযের মম: দশা তারা দেখোছিল। পোপ এবং পাশ্চাত্য থৃজ্টধর্মীবলম্বশর 
চেয়ে তাঁরা তুর্কদের পছন্দ করেছিল। লাতন-ধর্মযোগ্ধাদের জম্পর্কে তাদের 'আভিজ্ঞতা বিশেষ, 
স্বাবধের ছিল না। কাঁঘত আছে বে, ১৪৫৩ সালে কনস্টাঁণ্টনোপ্লের বিগত অবরোধের সময় 


মধ্যযুগের অবসান ২০৫ 


“াইজানাটনা'র এক ধনী আভজাত বলোছলেন, "পোপের মস্তকাবরণের চেয়ে পরগম্বরের পাগাড়ও 
ভালো ।, 

তুর্কিরা একটা নৃতন ধরনের বাহিনী গড়ে তোলে, একে বলত '্যানসারজ'। খম্ট- 
ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে দান হিসাবে তাদের সন্তানদের গ্রহণ করে এক বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত 
করত। বাপ-মায়ের কাছ থেকে ছেলেদের আলাদা করে রাখা খুবই 'নষ্ভুর কাজ বটে, তবে এসব 
ছেলেদের একটা স্মাবধে ছিল এই যে, ভালো শিক্ষা পেয়ে তারা একরকম আঁভজাত সামার 
শ্রেণীতে পাঁরণত হত। এই যাঁনসারিদের বাহিনী ছিল অটোম্যান সুলতানদেব এক স্তম্ডস্বর্প। 
ানিসার' শব্দটি এসেছিল “যান” জেশীবন) ও 'নসার' উৎসর্গ) থেকে- অর্থাৎ এমন একজন যে 
তার জীবন উৎসর্গ করতে পারে। 

ঠিক এইভাবে মিশরে 'মামেলুক' নামে যাঁনসাঁরর মতোই এক বাঁহনশ গাঁঠিত হয়। 
এই বাঁহনী সর্বময় ক্ষমতা লাভ করোছল, এমনাক এর মধ্য থেকে মিশরের সুলতান পযন্ত 
মনোনঈত হত। 

কনস্টাণ্টিনোপূল্‌ আঁধকাবের পর অটোম্যান সৃলতানরা যেন তাঁদের পৃর্ববত বাইজানাটনাধ 
সম্রাটদের বিলাস ও কলুষতাব কদভ্যাসগাঁল উত্তরাধকাব-সূঘ্নে অর্জন করোছিলেন। কাইজানাঁটশার 
অধঃপাঁতিত নাম্রাজ্যের রীতিনীতি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে তাদের সমস্ত শাল্তকে কমে নণ্ট 
করে ফেলতে লাগল । তবে 'িছাদনের জন্যে তাদের শান্তর কাছে খষ্টীয় ইউরোপকে ভয়ে কম্পমান 
হতে হয়োছল। 'মিশরকে পরাভূত করে তারা আব্বাঁসদেব দূর্বল ও হানশান্ত প্রাতভূর কাছ 
থেকে 'খাঁলফা' উপাঁধ কেড়ে নেয়। সেই সময় থেকে কিছাঁদন আগে পর্যন্তও অটোম্যান সৃলতানরা 
নিজেদের 'থাঁলফা' বলে পাঁরচয় 'দয়ে এসেছেন ॥। মুস্তাফা কামাল পাশা 'সুলতান' ও 'খাঁলফা' 
দুয়েরই উচ্ছেদ করে এর অবসান ঘটান। 

কন্স্টাস্টিনোপ্লের পতনের 'দনাট ইতিহাসে স্মরণীঘ। একটা যুগের অবসান ও নৃতিন 
ঘুগের শুরু 'হসাবে একে ধরা হয় যৃগসাম্ধ বলে। মধ্যয্গ শেষ হযে গেল। এক হাজার 
বৎসরের “অন্ধকারের যুগ” শেষ হয়ে ইউরোপে দেখা দল নূতন প্রাণের স্পন্দন। একেই বলা হয় 
'রেনেসাঁস'-এর গোড়ার দিক-_সাহিত্য ও িজ্পের নবজন্ম। যেন বহীদনেব ঘুমের ঘোব কাঁটিষে 
মানুষ জেগে উঠল। বহু শতাব্দীর পর্দা ভেদ করে তাব দৃষ্টি গগয়ে পড়ল সেই প্রাচীন গ্রীসে, 
তার গোঁরবোজ্জবল 1দনগুঁলির উপরে । এরাই তাকে জোগাল অনন্প্রেরণা। চার্চেব শেখানো জীবনের 
যে ভয়াবহ গ্াম্ভীর্ষময় রূপ মানবাত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখোঁছল, তারই বিরুদ্ধে সমস্ত মনের 
মধ্যে এক 'বন্রোহের সূর বেজে উঠল। আবার দেখা দিল সুল্দরেব প্রাত পুরোনো গ্রক অনুরাগ, 
ইউরোপ 'বকাঁশত হয়ে উঠল শিল্প ও ভাস্কর্ষের 'নপৃণতম অবদানে। 

অবশ্য এই সবই সহসা কন্স্টাশ্টিনোপ্লের পতন-জনিতই নয় । সেরকম ভাবা ভারি ভূল হবে। 
তুর্কিদের দ্বারা শহরাঁট আঁধিকৃত হওয়ায় সমস্ত পাঁরবর্তনটা দুতগাঁততে ঘটোছিল বটে, কারণ 
বহুসংখ্যক জ্ঞানী ও গণ লোক শহর ছেড়ে পাশচমে চলে যান। ঠিক যে সময় পশ্চিম রসগ্রহণে 
প্রস্তুত হয়োছল, এ"রা ইতালিতে সঙ্চে করে 'নয়ে এলেন গ্রশক সাহত্য-ভান্ডারের সেরা 
জানসগ্াল। এ 'হসেবে অবশ্য কনস্টাশ্টিনোপূলের পতন রেনেসাঁসকে আহবান করতে অজ্প 
গিছদটা সাহায্য করোছল। 

কিন্তু এটা 'বিরাট পরিবর্তনের একটা ক্ষুদ্র নিমিত্তমান্। প্রাচীন গ্রশক সাহিত্য ও চিন্তাধারা 
ইতালি বা মধ্যষুগশয় পশ্চিমের কাছে কিছ নৃতন জানিস ছিল না। লোকে বিশ্বাবদ্যালয়ে 
এ 'ৃবষয়ে শিক্ষাগ্হশ করত, জ্ঞানী লোকেরাও এসবের কথা আগেই অবগত 'ছিলেন। কিন্তু এসব 
খুব অঞ্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখনকার জশবনাদর্শের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় বিস্তৃতি 
লাভ করতে পারে 'নি। ক্রমে মানুষের মনে প্রচলিত জশবনযাল্রার প্রাত সংশয় জাগল, নূতন আদর্শ 
ও 'িল্তাধারার উন্মেষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগগল। এতাঁদনের জানা জিনিস নিয়েই তারা আর 
সন্তুষ্ট হতে পারল না, আরও বোঁশ জানবার আকাঙ্ক্ষায় তারা নৃতনের সন্ধানে মন 'দিল। আশা- 
আশব্কায় ভরা মনের এই অবস্থা যখন তারা গ্রতসের পুরোনো 0985 প্যোগান) দর্শনকে আবিচ্কার 


২০৬ বিদ্ব-ইতহাস প্রস্গা 


ধরল, সেই সাঁহতাকে তারা পাম কর্নল আকণ্ঠ। মনে হল পরতাঁদনের বাত 'জানস তারা খুজে 
পেয়েছে, একে আবিন্কার করে তারা উৎসাহে উল্দীস্ত হয়ে উঠল। 

রেমেসাঁগের প্রথম শুরু হয় ইতালিতে । পরে তার আবির্ভাব হয় ফ্রান্সে, ইংলশ্ডে ও 
অন্যান্য জায়গায় । এটী শুষু গ্রশক সাহত্য ও ভাবধারার পুনরাবিজ্কার নয়, তার চেয়ে অনেক বৃহৎ 
অনেক মহৎ। ইউরোপে যা এতাঁদন প্রচ্ছ্নভাবে চলোছল, এ হল তারই বাঁহঃপ্রকাশ। প্রকাশভর্গর 
আরও কত নব নব উল্মেষ দেখা 'দিয়োছল। রেনেসাঁস তারই একটা রূপ । 


5৩ 
সমনদ্ুপথের আঁবজ্কার 
৩রা জুলাই, ১৯৩২ 


আমরা এখন ইউরোপের এমন একটা অবস্থায় পেশীছেছি ঘখন মধ্যযুগের অবসাম ঘটতে আরম্ভ 
হয়েছে, এবং তার স্থানে এক নৃতন যুগ, নৃতন জীবনপম্ধতর আঁবর্ভাব দেখা 'দিয়েছে। প্রচলিত 
অবস্থার বিরুদ্ধে তখন যে ক্ষোভ'আর অসন্তোষ জেগেছে সেই হল পাঁরবর্তন ও প্রর্গাতর জল্মদাতা । 
সামন্ততল্ম, আর ধর্মনশীত যেসব শ্রেণীর শোষণ করাছল তাদের ভিতরে জাগল অসচ্তোষ। আমরা 
কৃষক-বিদ্রোহ, অথবা ফরাসি ভাষায় যাকে '্যাকোয়ার' জ্যোকোয়েস-নামক একাঁট ফয়াস চাঁষর 
নাম থেকে) বলা হয়, ঘটতে দেখেছি। “কিন্তু কৃষকেরা তখনও অত্যন্ত অনুল্বত ও দূর্বল থাকায় 
[িবদ্রোহ করেও বিশেষ লাভ হয় নি। তাদের দন তখনও আসোঁন। আসল বিরোধ ছিল পুরোনো 
সামজ্তশ্রেণী ও নূতন পূর্ণজাগাঁরত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে । শেষোল্ত শ্রেণীর ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধ 
পাচ্ছিল। সামল্তযুগের পদ্ধাততে ধনসম্পাস্ত ছিল ভূঁমর উপরে প্রাতাষ্ঠত, আসলে ভূমিই ছিল. 
ধনসম্পদ। কম্তু এখন যে নৃতন সম্পদ আহারত হতে লাগল তার সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক নেই'। 
এটা হল যল্মাশজ্প ও বাঁণজ্যের দান, এর থেকেই লাভবান হয়ে নূতন মধ্যাবন্ত শ্রেণী ক্ষমতাশালী 
হয়ে উঠল। সামন্ত ও মধ্যাবস্তশ্রেণীর এই সংঘাত অনেক 'দিন আগেই শুরু করোছিল। এখন 
যেটা দেখাছ সেটা শুধু উভয় দলের পারস্পারক অবস্থার পাঁরবর্তন। সামন্ত-নীত এখন আত্মরক্ষায় 
ব্যস্ত, আর মধ্যবিস্তশ্রেণ নবলব্ধ শান্তর আশবাসে আক্রমণাত্মক পল্থায় চলেছে । শত শত বখসর 
ধরে চলেছে এই সংগ্রাম, আর তাতে মধ্যাবিত্তশ্রেণণীই উত্তরোত্তর জয়ী হয়েছে। ইউরোপের 'বাভন্ন 
দেশে এই সংগ্রামের তীব্রতার কমবোঁশ দেখা গেছে। পূর্ব-ইউরোপে সংগ্রাম খুবই কম হয়। পাশ্চম- 
ইউরোপেই মধ্যাবত্তশ্রেণস প্রথম প্রাধান্য লাভ করে। 

প্রাচীন বাধাঁনষেধের বেড়াজাঙ্স ভাঙতে পারলেই মানুষ বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাঁহত্যে, ভাস্কর্ষে 
ও নব নব আঁবহ্কারের পথে অগ্রসর হতে পারে। বন্ধনমূস্ত মানবাত্মা নিজেকে প্রসারত করে 
ব্যাপ্ত করে। ঠিক এমনি করেই, যখন আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসবে, আমাদের দেশবাসশর 
প্রাতিভা চতুর্দকে 'নজেকে উজাড় করে দেবে। 
"  চাচের প্রভাব যত "স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল, লোকে ধর্মমান্দর় বা চার্ট-ীনর্মীণে তত কম 
খরচ করতে শুর করল। কত জারগায় সুন্দর সুন্দর বাঁড় গড়ে উঠল, দকলন্তু বোঁশর ভাগই 
টাউন-হল বা সেইজাতীয়। 'গাঁথক' 'নর্মাধপম্ধীত দূরীভূত হয়ে তার স্থলে এল নূতন এক ধরন। 

কতকটা এইরকম সময়েই, যখন পাশ্চাত্য-ইউরোপ নূতন উদ্দগপনায় স্জশাঁধত হয়ে উঠেছে, 
পূর্ব দক থেকে এল স্বর্ণরাজ্যের হাতছ্াঁন। মার্কোপোলো ও অন্যান্য পর্যটকদের ভারতবর্ষ ও 
চীন-ত্রমণের কাঁহনশ ইউরোপের কল্পনাশীন্তকে অস্থির করে তুলেছে, প্রা্যের প্রভূত ধনস*পদের 
উত্তেজনায় অনেকেই হদেমে এল সমদ্দ্রপথে। গ্রই সময়েই ঘটল কন্স্টাশ্টিনোপ্‌্লের পতন। পর" 
"কের স্থল ও জলপথ তখন তুঁকিরা 'নয়ন্ণ করছিল, বাঁধজ্যকে তারা বোঁশ আমল দদত না। 


সমুদ্রূপথের আবচ্কার ২০৭ 


বড়ো বড়ো ব্যবসার়শ ও বাঁণকসম্প্রদায় এতে চটে গেল। প্রাচ্যের-স্বর্ণ-কামণী নূতন আঁভিযাযশিদিলও 
'অত্যন্ত 'বরন্ত হল। স্বর্ণময় প্রাচ্দেশে পেশছনোর জন্যে তাই তারা নূতন পথের সম্ধান করতে 
লাগল । 

ইস্কুলের সব মেয়েই তো জানে, পাঁথবীটা গোল আর সেটা সের চার দিকে প্রদাক্ষণ করে। 
এ তো আমরা সবাই বুঝতে পাঁর। কিন্তু বদন আশে এটা এত স্পন্ট ছিল না; বরং যারাই 
সাহস করে এ কথা ভাবত, চার্চ তাদের 'বপদে ফেলত । কিম্তু চার্চের ভয় থাকা সত্ত্ব ক্রমেই 
আধকসংখ্যক লোক 'পাঁথবীটা গোল এই সত্য বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ আবার 
ভাবল, পাঁথবশ যাঁদ সত্যই গোল হয় তবে অনবন্ত পাশ্চম দিক দয্ে গিয়ে চীনে ও ভারতবর্ষে 
পেশছনো নিশ্চয় সম্ভব। আবার অনেকে ভাবল, আফ্রিকা ঘরে ভারতবর্ষে পেশছবে। তোমরে 
নিশ্চয় মনে আছে, তখন সয়েজ-খালের কোনো আঁস্তত্ব ছিল না। কাজে কাজেই ভূমধ্যসাগর থেকে 
কোনো জাহাজ লোহিতসাগরে পেশছতে পারত না। ভূমধ্যসাগর ও ল্োহতসা্গরের মধ্যবর্তী 
স্থলভাগটুকুতে মালপন্ন ও ব্যবসায়সামন্রী সম্ভবত উটের পিঠে চাপিয়ে পার করা হত এক সাগরের 
জাহাজ থেকে অন্য সাগরের জাহাজে । কিন্তু এইরকমভাবে আদানপ্রদ্গানটা মোটেই স্বীবধাজনক 
ছল না। মিশর আর সিরিয়া তুর্কদের অধীনে থাকায় এ পথটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । 

কিন্তু ভারতবষেরি ধনসম্পদ পাশ্চাত্যের লোককে অনবরত আকর্ষণ করতে লাগল। স্পেন 
এবং পোর্তুগাল এই অনুসন্ধানী সমহদ্ুযাল্লায় মেতৃত্ব গ্রহণ করল। স্পেন তখন গ্রানাডা থেকে মূর 
এবং সারাসেনদের অবাঁশম্টাংশকে 'বিতাঁড়ত করাঁছল। আ্যারাগনের ফার্ডনান্ড ও কাস্টঙ্লের 
ইসাবেলা বিবাহসূনঘে আবদ্ধ হয়ে খম্টধর্মীবলম্বী স্পেনকে যুস্ত করেন, এবং ১৪৯২ সালে, 
ইউরোপের অপর প্রান্তে তুর্করা কনস্টাশ্টনোপূল্‌ আঁধকার করার প্রায় &০ বৎসর পরেই, 
আরবদের গ্রানাডার পতন হয়। অনাতকালের মধ্যেই স্পেন ইউরোপেক় এক বৃহৎ খুস্টধমর্শ শাল্ততে 
পারণত হয়। 

পোর্তৃুগালবাসশ যেতে চেস্টা করল পূবাঁদকে, স্পেনবাসী গেল পাশ্চমে। ১৪৪৫ সালে 
পোর্তুগািল কর্তৃক বার্ডঅন্তরশপের আঁবচ্কার এই প্রচেষ্টার পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই 
অন্তরীপাঁট আঁফ্রকার পাঁশ্চমতম প্রদেশে অবাঁস্থত। আঁফ্রকার মানীচত্রের দিকে তাকাও, দেখবে, 
ইউরোপ থেকে এই অন্তরীপে যেতে হলে দাঁক্ষণ-পশ্চিম 'দকে যেতে হয়। আবার বার্ড 
অন্তরীপের কোণ ঘুরে দাক্ষণ-পূর্ দিকে অগ্রসর হতে হয়। এই অন্তরীপ আববিজ্কারের পরে 
লোকের মনে আশার সণ্টার হল; তারা ভাবল, এবার আফ্রুকাকে প্রদাক্ষণ করে ভারতবর্ষে 
পেৌছনো যাবে। 

অবশ্য এই আফ্রিকা প্রদ্দাক্ষণ করতে আরও চাল্লশ বছর কেটে গেল। ১৪৮৬ সালে 
পোতুর্গালের বারথোলোমিউ 'িয়াজ আফ্রিকার দাক্ষণ অংশ ঘুরে যান। এই অংশের নাম 'কেপ 
অব গুড হোপ" বা উন্তমাশা অন্তরীপ। কয়েক বংসরের মধ্যেই ভাস্কো-ডা-গামা নামে আর একজন 
পোর্তৃুগালবাসী এই আঁবজ্কারে বুযোগ নেন, এবং উত্তমাশা অন্তরশপের পথে ভারতবর্ষে আসেন। 
তিনি ১৪৯৮ খন্টাঙ্দে মালাবারের তীরে কালিকটে এসে পেশছন। 

ভারতবর্ষে পেশছনোর প্রীতিযোগিতায় পোর্তুগালই গেল জিতে । কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর 
অপর প্রান্তে এমন-সব বৃহৎ ঘটনা ঘটাছল যার থেকে স্পেন লাভবান হল। ক্রিস্টফার কলম্বস 
১৪৯২ সালে আর্োরকায় উপ্পস্থত হন। কলম্বস ছিলেন জেনোয়ার এক গারব ঘরের ছেলে! 
পৃথিবীটা গোল জ্েমে তান পাঁশ্চমাঁদক 'দয়ে জাহাজ চাঁলয়ে জাপান ও ভারতবর্ষে পেশছতে 
চেম্টা করেন। কলন্তু 'তাঁন ভাবেন নি রাস্তাটা এতটা লম্বা হবে। তান 'বাভল্ন রাজ-দরবারে 
স্বুরে ঘুরে রাজন্যদের তাঁর অনুসন্ধানী সমূুদ্রযান্রায় সাহায্য করতে অনুরোধ জানান। অরশেষে 
স্পেনের ফার্ডনাপ্ড ও ইসাবেলা তাঁকে সাহাব্য করতে রাজ হন, এবং কলম্বস তিনটি ছোট্ট জাহাজ 
আর অষ্টাঁশ জন লোক নিয়ে যারা শুরু করেন। অজানার উদ্দেশে এই পাঁড়-দেওয়াটা নিতান্তই 
গৃঃসাহদিক হয়োছল, কারণ সামনে কশ কেউ জানে না। 'কল্তু কলম্বসের মনে যে দড় বিশ্বাদ 
ধছল সেটা সত্যে পাঁরণত হল। উনসত্তর দিন সম্দ্রধান্রার পর তাঁরা স্থলের নাগাল পেলেন। 
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সমৃদ্রপথের আবম্কার ২০৯ 


কলন্বস ভাবলেন, এটাই বাঁঝ ভারতবর্ধ। আসলে সেটা ছিল “ওয়েস্ট ইাণ্ডজ'এর একটা ম্বপ॥ 
কলম্বম কোনোঁদন খাস আমোরিকায় পেশছতে পারেন নি, আর জঈবনের শেষ দন পর্যন্ত তাঁর 
[িশবাস ছিল, 'তিনি এশয়ায় পেশছেছেন। তাঁর এই অক্ভুত ভ্রান্ত বিশ্বাস আজও চলে আসছে, 
এহ দবীপগ্দীলকে এখনও বলা হয় “ওয়েস্ট হীণ্ডজ' বা পাঁশ্চম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং 
আমোরকার আঁদম আধবাসশদের এখনও 'ইীশ্ডিয়্ান, অথবা “রেড ইস্ডিয়ান' বলা হয়ে থাকে। 

কলম্বস ইউরোপে ফিরে এসে পরের বসরই আরও অনেক জাহাজ নিয়ে যাত্রা করেন। 
ভারতবর্ষে পৌঁছনোর নূতন রাস্তা আঁবজ্কার তোই ছিল লোকের 'বশবাস) সারা ইউরোপকে 
উত্তোজত করে তুলোছিল। এর অল্প ছু পরেই ভাস্কো-ডা-গ্ামা তাঁর প্রাচ্যের সমদ্রুধাতা দ্ুত 
শেষ করে কাঁলকটে পেশাছন। পূর্ব থেকে পাশ্চমে, যত নব নব আঁবচ্কারের সংবাদ আসতে 
লাগল, ইউরোপের চণ্চলতা ততই বার্ধত হল। পোর্তুগাল ও স্পেন ছিন্ন নবাবত্কত দেশে 
আঁবজ্কার-বস্তারের ব্যাপারে দুই প্রাতিদ্বন্বী। পটভূমিতে তখন হল পোপের আবিভাব; স্পেন 
ও পোর্তুগালের দ্বন্দ মটমাট করে দতে 'গয়ে 'তাঁন পরেব কাঁড়তে দাতব্য শুরু করলেন । 
১৪৯৩ সালে তিনি একটি অনুশাসন জার করেন। এই অনুশাসনের নাম 'বূল অব 'ডিমার্কেশন" 
(পোপের অনুশাসনকে কোনো কারণে 'বুল' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে) অর্থাৎ, সীমানা-নির্ধারণের 
অনুশাসন। “আজোর,এর এক শো লীগ” পশ্চিমে, উত্তর থেকে দাক্ষণে তিনি একটা কাজ্পাঁনক 
রেখা টানলেন এবং ঘোষণা করলেন যে. এই রেখার পূর্ব দকে যত অখন্টীয় জায়গা আছে তারা 
যাবে পোতু্গালের আঁধকারে, আর স্পেনের আঁধকারে থাকবে রেখার পাঁশ্চমাংশ। ইউরোপ বাদে 
প্রায় সারা পাঁথবীটাকেই পোপ বিনা আয়াসে 'বালয়ে দিলেন! আজোরদ্বীপগ্টীল আটলাণ্টক 
লমুদ্রে অবাস্থত, আব তাদের ১০০ "লীগ, অর্থাৎ ৩০০ মাইল পশ্চিম '্দয়ে যাঁদ একটা রেখা টান। 
যায়, তা হলে পাশ্চম 'দকে পড়ে সমগ্র উত্তর-আমোরকা ও দাঁক্ষণ-আমোরকার আধকাংশ। অতএব 
কার্যত পোপ স্পেনকে দান করলেন আমোরকা, আর পোতু্গালকে দান করলেন ভারতবর্ষ, চীন, 
জাপান এবং অন্যান্য প্রাচ্-দেশগুঁল, এমনাক সমগ্র আফ্রকাও ! 

পোতুগাল এই বিস্তৃত রাজ্যের উপর আঁধকারস্থাপনে ব্যাপৃত হল। কাজটা সহজ নয়। 
কিছুটা অগ্রসর হয়ে পতুগ্ণজরা পূবাঁদকে যেতে থাকল। ১৫১০ সালে তারা গোয়ায় এসে 
পেশীছয়। ১৫১১ সালে পৌঁছল মালয় উপদ্বীপের মালান্কাতে; তার 'কছু পরেই জাভায়; এবং 
১৫৭৬ খ্টাব্দে পেশছল চশনদেশে। এর অর্থ এই নয় যে, এসমস্ত জায়গাই তারা আধকার করতে 
পেরেছিল। মান্র কয়েকটা ছোটোখাটো জায়গায় তারা কিছুটা স্থান পায়। প্রাচ্যে তাদের ভাবষ্যৎ 
কর্মপল্থার বিষয় আমরা পরবতরশ কোনো চিঠিতে আলোচনা করব। 

প্রাচ্যে আগত পতু্গণজদের মধ্যে ফার্ডনান্ড ম্যাগেলান নামে এক ব্যান্ত 'ছলেন। পতৃর্গীজ 
প্রভুদের প্রসাদলাভে বণ্চিত হয়ে তিনি ইউরোপে ফরে আসেন, এবং স্পেনের প্রজা হন। উত্তমাশা 
অন্তরীপের পথে, পুবের সমূদ্রুপথ দিয়ে তান ভারতবর্ধ ও প্রাচ্য-দ্বীপঙ্গালতে একবার এসোঁছলেন । 
গ্রথন তাঁর খেয়াল হল, পশ্চিমের পথ দিয়ে আমোরকা হয়ে সেখানে যাবার। হয়তো 'তাঁন 
জানতেন যে, কলম্বস-আঁবন্কত দেশ এাঁশয়া থেকে অনেক দুরে। এমনাক ১৫১৩ সালে 
'বালবোয়া' নামে একজন স্পেনদেশশীয় মধ্য-আমোরিকাক়্ পানামা পর্বতমালা পার হয়ে প্রশান্ত 
মহাসাগরে পেশছেছিল। যে কারণেই হোক, সে এর নাম দয়োছল 'দক্ষিণ-সমূদ্র', আর নব- 
আঁবন্কৃত সমূদ্রের তীরে দাঁড়য়ে সে দাবি করেছিল যে, এই সমুদ্রধোত ঘত দেশ আছে, সব তার 
প্রভু স্পেনের রাজার সম্পান্তি। 

১৫১৯ সালে ম্যাগেলান তাঁর পশ্চম-সমদূদ্রযান্া শুরু করেন। এটাই পরে সবচেয়ে বৃহৎ 
দমৃদ্রধাত্রা বলে প্রাতিপন্ন হয়। তাঁর ছিল পাঁচটি জাহাজ ও ২৭০ জন লোক। 'তিনি আটলাপ্টিক 
পার হয়ে যান দাক্ষণ-আমেরিকায, এবং মহাদেশের শেষ প্রান্তে না পেশছনো পবক্তি রমাগত 
দক্ষিণে যেতে থাকেন। পণথ একটি জাহাজ নষ্ট হয় জলমপ্ন হলে, আর-একটি জাহাজ পাালয়ে 
ধার়। রইল তিনটি জাহাজ। এদের নিম্নে তিনি দাঁক্ষখ-আমোরকা ও একটি জ্বশপের মাধখানের 
গংকশর্ণ একাট প্রণালশ পার হক্সে অন্যাদকে মহাসমূদ্রে এসে পড়েন। এটাই হল প্রশান্ত মহাসাগর । 
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আটলাপ্টিকের তুলনায় খুব শান্ত ছিল বলেই ম্যাগেলান তার এইরকম নাম 'দয়োছলেন। প্রশাল্ত 
মহাসাগরে পেশীছতে তাঁর ঠিক চোদ্দ মাস লেগোছল। আর যে প্রধালশীটি তান পার হয়োছলেন 
তাঁর নামে তার নাম দেওয়া হল স্ট্রেট অব ম্যাগেলান"। 

তার পরে ম্যাগেলান এই অজানা সমুদ্রের মধ্য 'দয়ে অসণম সাহাঁসকতার সঙ্গে প্রথমে 
উত্তরে এবং পরে উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হতে লাগলেন। সমদদ্রন্রমণের এই অংশটাই 'ছিল সবচেয়ে 
ভয়ানক। কেউ জানত না যে, এত বোঁশ সময়ের দরকার হবে। প্রায় চার মাস ধরে, সাঠকভাবে 
খঠক ১০৮ দিন ধরে, তাঁদের প্রায় খাদ্যপানশয়হশন অবস্থায় মাঝ-সমু্দ্রে ভাসতে হয়েছিল। অবশেষে 
বহু দুর্দশার পর তাঁরা ফিলিপাইন ম্বীপপুঞ্জে গিয়ে পেশছন। সেখানকার আঁধবাসীরা তাঁদের 
ঘন্ধূভাবে গ্রহণ করে ও তাঁদের খাদ্য দেয়। এদের সঙ্গে তাঁদের উপহার-বিনিময়ও হয়। কিন্তু 
স্পেনের লোকের স্বভাবই ছিল উগ্ আর উদ্ধত। দুই দলের সর্দারের মধ্যে একটা ছোটোখাটো 
যুদ্ধে জাঁড়ত হয়ে ম্যাগেলান মারা যান। অন্যান্য বহু স্পেনীয় তাদের উগ্র স্বভাবের দোষে দ্বাঁপের 
লোকেদের হাতে মারা পড়ে। 

স্পেনের লোকেরা তার পরে খ্জতে বেরোল 'স্পাইস আইল্যান্ড্স, যেখান থেকে তাদের 
মূল্যবান মশলাপাঁত আসত। আর-একটা জাহাজকেও শেষ করতে হল আগুনে প্াাঁড়য়ে। বাঁক 
প্ইল মান্র দুটি। তখন 'ঠিক হল একটা জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগন হয়ে স্পেনে ফিরে যাবে, আর- 
একটা জাহাজ্জ ফিরবে উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ধরে। পুর্বোন্ত জাহাজাট যোশ দূর এগোবার 
আগেই পতুগশজরা তাদের বন্দী করে। কিন্তু অন্য জাহাজাট--ভটোরয়া_ চুপি চুপ আঁফরকা 
ঘুরে ৯৮ জন লোক 'নয়ে পেশিছল স্পেনের 'সোঁভল'এ। তারা পৌঁছল ১৫২২ সালে, রওনা 
হবার ঠিক 'তন বছর পরে। এইভাবে এই জাহাজটাই সর্বপ্রথম সারা পাঁথবী প্রদাক্ষণ করে এল। 

জাহাজের কথা এত বোঁশ করে বলাছ তার কারণ, এর সমূদদ্রযান্রাটা ছিল বড়ো 

চমৎকার । আমরা তো আজকাল কত আরামে সমুদ্র পার হই, বড়ো বড়ো জাহাজে লম্বা পথ পাঁড় 
দই। কিন্তু ভাবো তো একবার সেইসব 'দনের সমদদ্রযান্রীর কথা, যারা সমস্ত বিপদ মাথায় করে 
অজানা সমছ্রে ঝাঁপ দিয়ে তাদের পরবতাঁদের জন্যে কত সমদ্রপথ আঁবচ্কার করে গেছে! 
তখনকার গদনের স্পেন ও পোর্তুগালের লোকেরা উদ্ধত, অহংকারী এবং 'নিম্তুর ছিল সাত্য; 
িল্তু তাদের সাহস ছিল অদ্ভুত, আর ছিল অজানাকে জানবার দুর্দম আগ্রহা। 

ম্যাগেলান যখন সারা পাঁথবী ঘুরতে বোৌরয়েছিলেন, কটেস তখন মোক্সীকো শহরে ঢুকে 
স্পেনের রাজার জন্যে 'আজটেক'-সাম্রাজ্য জয় করছিলেন। এই সম্বন্ধে ও আমোরকার "মায়া" 
লভ্যতা জম্বন্ধে তোমাকে আগেই কিছু কিছু বলেছি। কটেস মোঁক্সকো পেশছলেন ১৫১৯ সালে। 
দাঁক্ণ-আমোরিকার 'ইনকা”-সাম্রাজ্যে এেখন যেখানে পের?) 'শিজারো পেশছলেন ১৫৩০ সালে। 
সাহস, স্পর্ধা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার সাহায্যে, আর দেশের আভ্যন্তরীণ 'ববাদের সুযোগ 
দনল্পে, কর্টেস আর 'পিজারো দুই প্রাচশন সাম্রাজ্যকে লুপ্ত করতে সক্ষম হলেন। অবশ্য এই 
দু'টি সাম্রাজ্যাই খুব জীর্ণশশর্ণ হয়ে এসোছল, আর কোনো কোনো বিষয়ে ছিল অত্যন্ত আদম 
তাই প্রথম ধাবাতেই তারা ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো । 

যে পথে বড়ো বড়ো অনুসন্ধানী আর আঁবিজ্কারক গিয়েছিলেন সেই পথে তাঁদের অনুসরণ 
করল লহণ্ঠনলোভ দুঃসাহসক দস্যর দল। বশেষ করে স্পেনণয় আমোরকাকেই এই দসনযদলের 
হাতে দর্ভোগ ভুগতে হয়োছল, কলম্বসও এদের লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার পান নি। সেই 
লময়েই পেরে আর মোক্সকো থেকে স্পেনে আবশ্রান্ত সোনা আর রুপোর সমাগম হাচ্ছিল। ইউরোপের 
চোখ ধাঁধয়ে প্রভৃতপারমাণ মূল্যবান ধাতু এসে স্পেনকে ইউরোপের মধ্যে বিরাট এক শীল্ততে 
পাঁরণত করল। এই সোনারুপো ছাঁড়য়ে পড়ল ইউরোপের অন্যান্য দেশেও, আর এইভাবে প্রাচ্যদেশের 
উৎপন্বদুব্য ক্লয় করার জন্যে প্রচুর অর্থ এসে পড়ল। 

পোর্তুগাল ও স্পেনের এই সাফল্য স্বভাবতই অন্যান্য দেশের লোকদের, 'বশেষ করে ফ্রান্স, 
ইংলস্ড, হল্যান্ড এবং উত্তর-জর্মীনর শহরযাসণদের কম্পনারাজ্যে আগুন ধারয়ে দিল। প্রথমে 
তাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা হল উত্তরাদকের সমদ্রপথে এশিয়া ও আমোরকায় যাবার রাস্তা খুগজে 


ধবংসমুখে মঞ্ঞগোলীয় সাম্রাজ্য ২১১ 


পাওয়া, নরওয়ের উত্তর হয়ে পুবশদকে, তার পর গ্রণীনল্যান্ড ছংয়ে পাঁশ্চমে। 'কন্তু প্রচেষ্টায় বিফল 
হয়ে ভারা পরিচিত রাস্তাগলিই গ্রহণ করল। 

সে সময়টা কী আশ্চর্য সুন্দরই না ছিল, ষখন মনে হত পাঁথবী বাঝ তার সমস্ত ধন- 
সম্পদ আর বিস্ময়ের ঝৃঁল উজাড় করে ঢেলে 'দচ্ছে। একের পর এক হতে লাগল নব নব আঁবক্কাল্স, 
কত অজ্জানা মহাসমদ্র, আর মহাদেশ, আর অপাঁরমিত ধনভাপ্ডার, সবই যেন একাঁটি যাদুমন্রের 
মাকনাতে। 

এখন পৃথিবীকে কত সংকীর্ণ মনে হয়, এখন যেন কছুই আবিচ্কার করাম নেই। 'কচ্তু 
তাতো সাত্য নয়! 'বজ্ঞান যে আঁবন্কারের অজন্ত্র পথ খুলে দিয়েছে, বজ্ধূর যাশ্রাপঘের তে। 
অভাব নেই-বশেষ করে আজকের ভারতবর্ষে । 


৭৪ 
ধবংসম্‌খে মঙ্গোলণয় সামাজ্য 


৯ই জুলাই, ১৯৩২ 


তোমাকে আগেই 'লিখোঁছ মধ্যযুগের অবসানের কথা, তার পর ইউরোপে নৃতন প্রাণের স্পন্দনেৰ 
কাঁহনশ, নব উদ্দীপনার কত 'বাচ্ন বাঁহম্শখতা। মনে হল, ইউরোপ কর্মবাস্ততা আর 
সৃষ্টির উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তার দেশের লোকে বহু শতাব্দী ধরে ছোটো ছোটো গাণ্ডর 
মধ্যে আবদ্ধ থাকার পর হঠাৎ পাগলের মতো পার হয়ে গেল সমুদ্রের বিশাল জলরাশি, প্রবেশ 
করল পাঁথবীর গভশরতম অভ্যন্তরে । আত্মশান্ততে সচেতন বিজয়ীর মতো তারা এগয়ে চলল। 
আর এই আত্মীব*বাসই তাদের সাহস জ্বাগয়েছে, তাদের করে তুলেছে অদ্ভুতকর্মা। 

নিশ্চয় অবাক হয়ে ভাবছ, হঠাৎ এমন পাঁরবর্তন কেমন করে সম্ভব হল? ভ্রয়োদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে এশিয়া ও ইউরোপের উপর প্রভুত্ব করাছল মঞ্গোলীয়রা। প্রাচ্-ইউরোপ ছিল তাদের 
আধকারে, আর পাশ্চাত্ব-ইউরোপ সেই প্রচণ্ড আর দুজ'য় অন্তত তাই মনে হত) যোদ্ধ্বন্দের 
ভয়ে সর্বদা কম্পমান থাকত । ইউরোপের রাজা আর সম্রাটের দল তো "মহামান্য খান'-এর একটি 
সৈনাপাঁতর তুলনায়ও নগণ্য মান্র! 

দু শো বৎসর পরে অটোম্যান তুঁক্রা সাম্রাজ্যের প্রধান নগর কন্স্টান্টনোপল্‌ ও দীক্ষণ- 
35584578034 

পরে আরব ও সেলজ্কদের এতাঁদনের আশার ধন অটোম্যানদের হস্তগত 

শি এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অটোম্যান-সৃলতানরা লোলুপ দৃষ্টি ফেরাল পাশ্চিমে, এমনকি 
রোমের উপরেও। তারা জর্মন-সাম্রাজ্যকে পৌষ রোমান-সাম্রাজ্য) এবং ইতালিকে ভশীতিপ্রদর্শন 
করল। হাঞ্গোরকে পরাজিত করে তারা পৌঁছল 'ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে ও ইতালির সীমান্তদেশে। 
পূবাঁদকে তারা বোগদাদকে নিজেদের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করল এবং দাঁক্ষিণে মিশরকে। যোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মহামান্য সুলতান সুলেমান বিশাল তুর্ক-সাম্রাজ্য শাসন করছিলেন। এমনাঁক 
সমুদ্রেও তাঁরই নোৌবাহনশ 'ছল্গ সবচেয়ে ক্ষমতাশালশ। 

কেমন করে এই পারিবর্তন ঘটল? কেমন করে ইউরোপ মঞ্গোলায় শ্রাসের কবলমুস্ত হল? 
তুকির হাত থেকে বাঁচল কেমন করে? শ্ুধ্দ বাঁচলই না, নিজেই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে অপরের 
প্রাণে নামের সন্মার করল কেমন করে? 

মঞ্যোলশয়রা ইউরোপকে বৈশি দিন ভয় দেখায় ঈীন। নূতন খান নির্বাচন করতে 'গিরে তাল্লো 
নিজে থেকেই বিদায় হল, আর ফিরল না। পশ্চম-ইউরোপ তাদের দেশ মণ্ষোলিয়া থেকে বড়ে। 


২১৯২ বিষ্ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


বেশি দূর ছিল্গ। অথবা হয়তো 'নিজেরা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি এবং তৃণাণ্তলের মানুষ বলে, অরশ্য- 
সংকুল দেশ তাদের ততটা আকর্ষণ করে গন। তবে অন্য যে কারণেই হোক, পাঁশ্চম-ইউরোপ'! 
মঞ্গোলশয়দের হাত থেকে নিজেদের বীরত্বের জোরে বাঁচে নন, বেচেছে তারা ধিছুটা অন্য কাজে 
ধ্্ত, এবং 'নরুৎসুক ছিল বলে। প্রাচ্ইউরোপে মঞ্গোলশয়রা আরও িকছ্াদন 'ট*কে ছিল, তার 
পরে তাদের ক্ষমতা ক্রমশ একেবারে লোপ পায়। 

তোমাকে আগেই বলেছি যে, ১৪৫২ সালে তুঁকদের কন্জ্টাশ্টিনোপুল-আধিকার 
ইউরোপের ইতিহাসের গাঁত 'ফাঁরয়ে দেয়। মধ্যযুগ্গের অবসান, নৃতন চৈতন্যের উদয় ও তার 
নানাবিধ বিকাশকে (505158155981055) সুবিধার জন্যে এই ঘটনার দ্বারা সৃচিত করা হয়। তুকিরা 
যখন ইউরোপকে শাসাচ্ছল, তার সাফল্যমাণ্ডত হবার সম্ভাবনাও যখন প্রচুর, ঠিক তখনই 
অগ্ভূতভাবে ইউরোপ করছিল শীন্তসণ্য়। পাশ্চাত্য-ইউরোপে তুর্করা কিছুদূর অশ্রসর হয়োছল; 
তাদের অগ্রগাতর সঙ্গে সঞ্গে ইউরোপীয় অনুসন্ধানীগণ নূতন দেশ আর সমুদ্র আঁবত্কার করে 
পৃথিবী পাঁরকরমা করাছলেন। মহামান্য সুলেমানের বাজত্বকালে ১৫২০--১৫৬৬) তুর্কি-সামাজ্য 
ভিয়েনা থেকে বোগদাদ ও কায়রো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, 'কল্তু তার পরে আর অগ্রসর হয় নি। 
তুঁর্করা ক্রমে গ্রীক-আঁধকৃত কন্স্টাস্টনোপ্লেব পুরোনো কদাচার ও দৌর্বল্যের কাছে আত্মসমর্পণ 
করছিল। ইউবোপ যত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠাছল, তুর্কিরা তাদের আগের উদ্যম ও শান্ত ততই 
হাঁরয়ে ফেলাছল। 

অতশত যুগে ভ্রমণ করতে 'শিয়ে দেখোছ, ইউরোপ কতবার এশিয়া দ্বারা আক্কান্ত হয়েছো । 
অবশ্য এাশয়াও কয়েকবার ইউরোপ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তবে সে বিশেষ ছু নয়। 
আলেকজান্ডার এশিয়া পার হয়ে ভারতবর্ষে ঢুকেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন 'ন। রোমানরা 
মেসোপটেমিয়া ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। অপরপক্ষে, বহু আগে থেকেই এশিয়াবাসী জাতিপুঞ। 
ইউরোপকে বারবার পর্যদস্ত করোছল। এইসব আক্রমণের মধ্যে সবশেষ ছিল অটোম্যান কর্তৃক 
ইউরোপ-আক্রমণ। ক্রমে ভূমিকার পাঁরবর্তন ঘটে, ও ইউরোপই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এই 
পাঁরবর্তনটা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটে বলা যেতে পারে । নব-আঁবচ্কৃত আমোরকা ইউরোপেন্স 
কাছে তৎক্ষণাৎ হার মানে। কিন্তু এঁশিয়াই ছিল কঠিন সমস্যা । দু শো বছর ধরে ইউরোপ- 
মহাদেশ এশিয়ার 'বাভন্ন অংশে দন্তস্ফুট করতে চেষ্টা কবে, এবং অজ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
এশিয়ার কিছু অংশকে অধীনস্থ করতে সক্ষম হয়। এটা ভালো করে মনে রাখা খুবই প্রয়োজন, 
কারণ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা, ইউরোপ চিরকালই এশিয়ার উপরে প্রভুত্ব করেছে। আসলে 
ইউরোপের এই নূতন ভূমিকা খুব বোশ দিনের নয়, এটা আমরা দেখতেই পাব; আর হীতমধ্যে্ই 
দশ্যপটের পাঁরবর্তন শুরু হয়ে গেছে, এই ভূমিকাও এখন আতিক্রান্তকাল। প্রাচ্যের দেশে দেশে 
এখন নৃতন ভাবধারা জেগে উঠেছে, স্বাধীনতাকামশ সবল আন্দোলন ইউরোপকে যুদ্ধে আহবান 
করে তার প্রভৃত্বের আসনকে (দিয়েছে কাঁপিয়ে। এই জাতশয়তাবাদশী ভাবধারার চেয়েও বিস্তীর্ণ ও 
গভশর হল সাম্যের নূতন সমাজতন্ত্র মতবাদ, যার উদ্দেশ্য, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের 
'বলোপদাধন। ভাঁবধাতে এশিয়ার উপয়ে ইউরোপের প্রভুত্ব, বা ইউরোপের উপর এশিয়ার প্রভুত্ব, 
বা যে-কোনো দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভূত্ব, এসবের কোনো আঁচ্তত্বই থাকবে না। 

'ভুঁমিকা হল অনেক। এখন আমরা মঙ্গোলয়দের কাছে ফিরে আস! তাদের ভাগ্য অনুসরণ 
করে দেখা যাক, ক ঘটেছিল। তোমার মনে আছে যে, কুবৃূলাই খাঁ ছিলেন শেষ 'উল্লেখষোগ্য খান? । 
১২৯২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর, কোঁরয়া থেকে সারা এশিয়া, ওঁদকে ইউরোপে পোল্যাশ্ড এবং 
হাঙ্গোর অবাধ তাঁর যে বিশাল সাম্াজ্য, সেটা 'িবভন্ত হয়ে সেল পাঁচটা সাম্াজ্যে। বস্তুত এর 
এক-একটি সাপ্ভাঞ্জাই ছিল অত্যন্ত বিরাট । আগ্গের একটা চিঠিতে (৬৮-সংখ্যক) এদের পাঁচিটির নাম 
তোমার জানয়োছি। 

এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হল চান-সাপ্রাজ্য। তার অন্তর্গত ছিল মাণ্ডরিকসা, সহ্গোিয়া, 
'তক্যত, কোঁরয়া, আনাম, ট-কগু-, এবং বম্ণার কতকাংশ। কুষ্‌লাইয্ের বংশধরেরা, অর্থাৎ ইউয়ান- 
রাজবংশ এই পায়াজোর উত্তরাধিকায়ণ হন, তবে বোঁশ দিনের জন্যে নয়। দক্ষিণে কতকাংশ শশই 


ধংসমূখে মঙ্গোলশয় সাম্রাজ্য ২১৩ 


হস্তচ্যুত হয়, এবং তোমাকে আগেই বলোছ, ১৯৩৬৮ সালে, কুবৃলাইয়ের মৃত্যুর ঠিক 'হয়াত্তর বছর 
পরে, তাঁর রাজবংশের পতন হয় ও মণ্গোলায়রা 'বতাঁড়ত হয়। 

সুদূর পশ্চিমে ছিল "গোল্ডেন হোর্ড" বা স্বর্ণভাশ্ডারের সাম্রাজ্য । তখনকার নামগুলোর 
মধ্যে কীরকম একটা মোহ ছিল। কুব্‌লাইয়ের মৃত্যুর পব রাশিয়া আভজাতসম্প্রদায় প্রায় দু শো 
বছব ধরে একে কর 'দয়ে এসেছে । শেষ 'দকে (১৪৮০) ধখন সাগ্রাজ্য কিছুটা দুর্বল হয়ে 
পড়েছে, মস্কোর "গ্র্যান্ড ডিউক” ধেযাঁন রাশিয়ার প্রধান আঁভিজ্ঞাতের ক্ষমতা অর্জন করোছিলেন্‌) 
এই কর 'দতে অস্বীকার করেন। এই গ্র্যান্ড গিউকের নাম ছল 'আইভান "রদ গ্রেট' বা মহামান! 
আইভান। রাশিয়ার উত্তবে ছিল 'নভোগরোদ'-এর প্রাচশন সাধারণতল্ত। ছোটো ও বড়ো 
বাঁণকসম্প্রদায় এর শাসন 'নয়ল্লণ করত। আইভান এই সাধারণতল্লকে পরাজিত করে 'নিঙ্ষের 
জামদারর সঙ্গে যুস্ত করে নেন। ইতিমধ্যে কনস্টান্টিনোপ্ল তুর্কদের হস্তগত হয়েছে এবং 
প্রাচীন সম্রাটপাঁববারগণ বিতাঁড়ত হয়েছেন। এই প্রাচীন সম্রা-বংশের এক মেয়েকে আইভান 
[ববাহ্‌ করেন, ও সেই সত্রে নিজেকে সম্রাট-বংশের একজন বিবেচনা করে প্রাচীন বাইজ্ঞানাটয়ামের 
উত্তরাধিকার দাব করেন। এইভাবে মহামান্য আইভানের অধীনে গড়ে উঠল রুশ-সামাজা, ১৯১৭ 
লালের বিপ্লবের মধ্যে ঘটল যার পতন। আইভানের পৌন্ন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন! নিষ্ঠুরতার 
জন্যে তাঁর নাম হয়োছল “ভয়ংকর আইভান'। ইনি 'জার' উপাধি গ্রহণ করলেন, এই জার, শসার, 
বা "সম্রাট উপাধর সমগ্োন্রীয়। 

এইর্‌পে মণ্গোলায়রা চূড়ান্তভাবে ইউবোপের আসর থেকে বিদায় গ্রহণ করল। গোল্ডেন 
'হোর্ডের অবশিল্টাংশ বা মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য মঙ্গোলণীয় সাম্রাজ্য নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামানোর 
প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, সেগুলোর বিষয়ে আমার তত জানাও নেই ॥ একটি লোককে কিন্তু 
আমাদের উপেক্ষা করা চলবে না। 

এই লোকটি হচ্ছেন তৈমুর, ইনি 'দ্বতীয় চোঁত্গস খাঁ হতে চেয়োছলেন। চৌঁত্গসের বংশধর 
বলে 'তাঁন 'িাজেকে দাঁব করেন, আসলে 'কিল্তু 'তাঁন গছলেন তুর্ক। খঞ্জ বলে লোকে তার নক্ষ 
দিয়োছল 'তৈমুর লঙ, অথবা 'খঞ্জ তৈমুর? । পতার উত্তরাধকারী 'হসেবে তান ১৩৬৯ খভ্টাঞ্ে 
সমরকন্দের শাসক হন। এর অল্প ছু পরেই শুর; হয় তাঁর নৃশংসতা ও দেশাঁবজয়ের কর্মপঞ্জী। 
গতাঁন ছিলেন 'নপুণ সেনাপাঁত, ধকন্তু একেবারে বন্য বর্বর। হাতমধ্যে মধ্য-এশিয়ার 
মঙ্চোলশয়রা ইসলামধর্ম গ্রহণ করোছিল, তৈমুর ানজেও ছিলেন মৃসলমান। কিন্তু সে কারণে 
মুসলমানের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে এতঙ্রকু কোমলতার হও ছিল না। তাঁর যাবার পথে পথে 
1তাঁন ছাঁড়য়ে গেছেন ধংস, মহামারশ আর চরম দতগাঁতর বীজ । তাঁর প্রধান আনল্দ ছিল মানুষের 
মাথার খাল 'দয়ে বিরাট স্তম্ভ 'নমণাণ করা। পূবাঁদকে 'দাল্ল থেকে পাঁশ্চমে এীশয়া-মাইনর 
পর্য্তি হাজার হাজার লোকের উপরে মততযুর তাণ্ডবলশলা করে বিরাট 'বিরাট স্তম্ভে তাদের মাথার 
খুলি সাজয়েছিলেন তৈমুর । 

চেঞ্গিস খাঁ ও তাঁর মঞ্গোলীয় অনুচরগশ নির্মম ও ধহংসাপ্রয় ছিলেন বটে, তবে তৎকালশন 
অন্যালোকের সঞ্গে বিশেষ তফাত ছিল না। কিন্তু তৈমূর ছিলেন আরও অনেক খারাপ। দুর্দান্ত 
আস্থধিরতা আর দানবোচিত নৃশংসতায় তাঁর জড় ছিল না। কাঁথত আছে, কোনো-এক জায়গায় 
দু হাজার জীবন্ত মানুষের একটা স্তম্ভ নির্মাণ করে সেটাকে তৈমৃর ইট ও সুরাক দিয়ে 
চাপা দেন! 

ভারতবর্ষের ধনভাশ্ডার এই ববরকে আকৃন্ট করোছল। তবে ভাবতবর্ষ-আক্রমণের প্রস্তাবে 
তাঁর সেনাপাঁত ও ওমরাহদের সম্মত করাতে ফিছুটা বেগ পেতে হযোছল। সমবকন্দে এক বিরাট 
মন্ত্রণাসভা বসে, এবং ওমরাহগণ ভারতবর্ধ অত্যন্ত উফ ববেচনায় সেখানে যাওয়া সম্পর্কে আপনি 
তোলেন। অবশেষে তৈমুর কথা দেন যে, তিনি ভারতবর্ষে বেশি দিন থাকবেন না, লমস্টন ও 
ধহংসকার্ব সমাপ্ত হলেই প্রত্যাবর্তন করবেন। সে প্রাতজ্ঞা তিনি পালন করোছলেন। 

তোমার মনে আছে, সা ডিল দক 
সুলতান 'ছলেন। কিন্তু এই ম:সাঁলম-রাণ্্ ছিল অত্যন্ত দুর্বল, আর সীমান্তদেশে মল্লোলীর়দের 


২১৪ ব*্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


সঙ্গে আবিরত যৃক্ধাবগ্রছে গলপ্ত থেকে এর মেরদদণ্ড ভেঙে ধগয়োছল। তাই তৈমূর যখন তাঁর 
মঞ্গোলীয় সৈন্যবাহনশ নিয়ে প্রবেশ করেন, প্রায় বিনা বাধাতেই তান মহানন্দে তাঁর হত্যালশলা 
৪ জ্তম্ভানর্মাণ সমাপ্ত করলেন। 'হন্দু ও মুসলমান উভয়কেই হত্যা করা হয়োছল, সে বিষয়ে 
ফোনো তারতম্য 'ছিল বলে মনে হয় না। যুম্ধবন্দীরা ভারস্বরূপ হওয়ায় তৈমুরের হুকুমে এক 
পক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। কথিত আছে, কোনো-এক জায়গায়, 'হল্দু-মুসলমান একসঙ্গে 
রাজপুত-নিয়মে জহুরব্রত পালন করোছিল, অর্থাৎ মরবার সংকল্প 'নয়েই যুদ্ধে যোগদান করোছিল। 
কিন্তু এই 'ব্ভশীষকাময় কাহিনীর পুনর্ন্তি করে লাভ কী? তৈম্‌রের সারা পথের এই একই 
ছইতিহাস। তৈমুরের সেনাবাহনশীকে অনুসরণ করে এল ব্যাঁধ ও দুভর্ষ। 'দালতে তৈমুব 
পনেরো দিন ছিলেন, তার মধ্যেই এই বিরাট শহর ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত হল। তৈমুর তখন 'ফিবে 
এল সমরকন্দে। পথে কাশ্মীরের ল.ণ্ঠনকার্য সমাধা হল। 

বর্বরতা সত্তেও তৈমুরের আভলাব ছিল, সমবকন্দে ও মধা-এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় সুদৃশ্য 
প্রাসাদ নির্মাণ করা। তাই, বহ্দাদন আগে সুলতান মাহমুদ ঘা করোছলেন তাবই অনুকরণে 
ভারতবর্ষের যত প্রাসম্ধ গৃহানির্মাতা, স্থপাঁতি ও যল্লাবদ সংগ্রহ করে, তাঁদের সঙ্গে শনয়ে গেলেন। 
এদের মধ্যে যারা সবশ্রেষ্ঠ তাদেব নিয়োগ করলেন নিজের সাম্রাজ্যেব কাজে । অন্যদের পশ্চম- 
এশিয়ার প্রধান শহরগূলতে ছাঁড়য়ে দেওয়া হল। এইভাবে স্থাপত্যাঁশজ্পে এক নৃতন পদ্ধাতর 
উৎপাত ও প্রসার হয়। 

তৈমুর বিদায় 'নলে দেখা গেল, "দিল্লী শুধু মৃতের শহরে পাঁরণত হয়েছে। দ্াভক্ষ ও 
মহামারশর অখণ্ড তাণ্ডবনৃত্য চলোছিল বনা বাধায়। দুই মাস পর্যন্ত সেখানে না ছল কোনে! 
শাসক, না 'ছিল কোনো সংগঠন। আঁধবাসও খুব কমই অবাঁশস্ট ছিল। এমনাঁক তৈমুর-নিষ্ত 
লাজপ্রাতানাধও 'দাল্প থেকে মূলতানে প্রস্থান করেন। 

তৈমুর তখন পারশ্য ও মেসোপটোময়ার মধ্যে দিষে ধবংসেব বীজ ছড়াতে ছড়াতে পাশ্চমে 
জগ্রসর হলেন। আ্যাঞ্গোরাতে তাঁকে ১৪০২ খজ্টাষ্দে অটোম্যান তুঁকিদের 'বরাট সৈন্যবাহনশর 
সম্মুখশন হতে হয়। নিপূণ সৈন্যপারচালনাগণে 'তানি তুর্কিদের পরাজিত করেন। কিন্তু সমহদ্রুকে 
আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না, বস্ফরাস প্রণালশ তান আঁতিক্রম করতে পারলেন না। এইভাবে 
ইউরোপ তাঁর হাত থেকে উদ্ধার পায়। 

[তন বছর পরে, ১৪০৫ খ্টাব্দে, চীনদেশে আভযানকালে তৈমুরের মৃত্যু হয়। তার 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাশ্চম-এাঁশযা-ব্যাপী তৈমূরেব বিশাল সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ে। অটোম্যান- 
সাম্রাজ্য, মিশর ও গোল্ডেন হোর্ড তাঁকে কর দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু তৈমূরের 
সত্যকায়ের ক্ষমতা অসাধারণ নিপুণ সেনাপতিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 'ছিল। সাইবোরিয়ার তুষাররাজ্যে 
তাঁর আভযান অতুলনীয়। 'কন্তু অন্তরে তান ছিলেন একটা ভবঘুরে নজ্ঠুর 'পশাচ। চোঁঙ্গস 
খাঁর মতো সাম্রাজ্য-পাঁরচালনা করবার জন্যে কোনো উপয্ন্ত লোক বা কোনো সংগঠন 'তাঁন গড়ে 
রেখে যান 'ি। তাই তৈমুরের সাম্মাজ্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু 
নাবিচার ধ্বংস ও হত্যার স্মৃতি। মধ্য-এঁশয়ার বকের উপর দিয়ে যত দুঃসাহাসক ও জেতার 
দল পায় হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে চার ব্যান্তকে এখনও স্মরণ করা হয়--সিকান্দার বা আলেকজান্ডার, 
সুলতান মাহমুদ, চোঁজ্গস খাঁ এবং তৈমুর । 
্‌ অটোম্যান তুঁকদের পরাজিত করে তৈমুর তাদের 'ভান্তকে কম্পিত করে তোলেন। কিন্তু 
তারা আবার শীঘ্রই পূর্বাবদ্থা ফিরে পায় ও ৫০ বছরের মধ্যেই (১৪৫৩) কন্স্টাশ্টনোপ্ল্‌ 
দ্ধ করে। 

এইবার মধ্য-এশিয়া থেকে বিদায় নেওয়া যাক। সভ্যতার তুলাদন্ডে ক্রমে এর মল্য হাস 
হয়ে এ বিস্মৃতির অতলে প্রবেশ করেছে । চোখে পড়বার মতো আর কোনো ঘটনাই এখানে ঘটে 'নি। 
শুধু রয়ে গেছে পুরোনো সভ্যতার স্মৃতি, যে সভ্যতাকে মানুষ নিজের হাতে নন্ট করেছে। 
, গআবশেষে প্রকীতিও হয়েছে বিরূপ, কমে আবহাওয়া শুদ্ক হতে হতে এ অশণ্চল মানৃষের বাসের 
পক্ষে আরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে। 


কাঠন সমস্যা-সমাধানে ভারতবর্ষ ২১৫ 


এবার মঙ্গোলাীয়দের 'বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। তবে আমাদের আরও আলোচনা করতে হবে 
তাদেরই অপর একটি শাখা সম্পর্কে, যে শাখা ভারতবর্ষে এসে এক 'বিপৃল খ্যাতিসম্পন্ন সাম্রাজ্য গড়ে 
তোলে। কিন্তু চৌঁষ্স খাঁ ও তাঁর বংশধরদের সাম্রাজ্য িরাঁদনের মতো শেষ হয়ে গেল, মণ্গোলায়রা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপাঁতর অধশীনে বিভন্ত হয়ে ?ফরে গেল তাদের পুরোনো পার্বত্য জশবনযান্রায়। 


2৫ 
কঠিন সমস্যা-সমাধানে ভারতবর্ষ 


১২ই জুলাই, ১৯৩২ 


তোমাকে তৈমুর, তাঁর হত্যালশলা এবং নর-কপাল 'দয়ে তাঁর [পরামিড-নির্মাণের কথা আগেই 
ঠলখোছ। মনে হয়, কণ ভয়ংকর বর্বরতা! সভ্যসমাজে বুঝ কখনোই এরকম ঘটতে পারত না। 
কিন্তু অতটা 'নাশ্চন্ত হয়ো না। সৌঁদনও আমরা নিজেদেব চোখ গিয়ে দেখোছ, কান দিয়ে 
শ্দনেছি, আমাদের নিজেদের যুগেই কী ঘটে থাকে ও ঘটতে পারে। চোঁগ্গিস খাঁ ও তৈমুরের 


সম্পাত্ত' ও জীবন-নাশেব কাঁহনণও ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের ধনংসলণলার পাশে তুচ্ছ হয়ে 
যায়। এবং বর্তমান যুগের বীভৎসতার কাঁহনী যে-কোনো মঙ্গোলশয নিম্ঠুরতাকে 'পছনে ফেলে 
যেতে পারে। 


তব্দ নিঃসন্দেহে আমরা চোঁঞ্গস অথবা তৈমুরের সময থেকে সহম্রগণে উন্নত হয়োছি। 
আজকের জীবন শন্ধু যে প্রচণ্ডরকম জাঁটল তাই নয়, অনেক বৌশ সমৃদ্ধও বটে। প্রকাতির বহু 
শান্তকে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করে মনষ্যব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। সত্যই তো, পৃথিবী এখন 
কত সভ্য ও মার্জত হয়েছে। তবে কেন যুদ্ধের সময় আমরা পুরোনো বর্বরতার যুগে ফিরে 
যাই ? কারণ যুদ্ধ ধজানসটাই সভ্যতা ও কৃঁম্টর অভাব সাঁচত করে। শুধু একা ক্ষেত্রে হু 
সভ্যতাকে স্বীকার করে এবং তার সুযোগ গ্রহণ করে; সে হচ্ছে, সভ্য মানুষের 'চন্তাশান্তকে আরও 
শক্তিশালী ও আরও ভয়ংকর মারণাম্তানর্মাণে নিষ্ত্ত' করা। যেসব লোক যুদ্ধসংক্রান্ত কাজ করে 
তাদের ভিতরে এমন অস্বাভাবিক উত্তেজনার সন্টার হয় যে, তারা ভুলে যায় সভাতার দেওয়া 'শিক্ষা, 
ভুলে যায় সত্য ও স্বন্দরকে। তখন হাজার হাজার বছর আগেকার আমাদের বর্বর পৃবর্পুরূষদের 
সঙ্গে সামঞ্জস্যটাই প্রকট হয়ে গঠে। তাই যে যুগেই হোক, যুম্ধ 'জানিসটা যে এত ভয়ংকর তাতে 
অবাক হবার কিছু নেই। 

ভাবো তো, আমাদের এই পাঁথবাঁটায় যাঁদ যুদ্ধের সময় এক অজানা আঁতাঁথ এসে হাঁজর 
হয়, তার কী মনে হবে? ধরো, সে যাঁদ শাল্তর সময় আমাদের না দেখে শুধু যুদ্ধের সময়েই 
দেখে? তখন সে শুধু আমাদের যুদ্ধের আবহাওয়া 1দয়েই বিচার করবে আর ভাববে, আমাদের 
মতো 'নষ্ঠর আর হৃদয়হীন কেউ নেই, আমরা মাঝে মাঝে সাহস দেখাই আর স্বার্থত্যাগ করি বটে, 
তব্দ আমরা বন্য। আর অল্প কিছু ভালো 'দক আমাদের থাকলেও, মোটের উপর আমাদের 
একটিমাত্র চরম লক্ষ্য পরস্পরকে হত্যা ও নিশ্চহদ করা। আমাদের একটিমান বিশেষ রূপ দেখে 
এবং তাও খুব অনকূজ সময়ে নয়, আমাদের পাথবী সম্বন্ধে বিকৃত মত গড়তে তাকে হবেই, 
আমাদের প্রাত আবিচার করতে সে বাধা । 

ঠিক (তেমান, আমরাও যাঁদ অতশত যুগটাকে বদ্ধ এবং হত্যালশলার পটভূমিকাতেই শুধ্‌ 
দেখি তবে তার প্রাত আঁবচার করা হবে। দুভণগ্যবশত যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ডের উপর আমাদের 
দৃছ্ট সহজে আকৃষ্ট হয়। মানুষের সাধারণ দৈরনাল্দন জশবনধারায় তেমন কিছু চিত্তাকর্ষক নেই। 
তাই এ্রীতহাঁসক আর কশ ভবরেন? যুদ্ধাবশ্রহের উপরেই তাঁর যত নজর, তাকেই তুলে ধন্েন 
বতটা পারেন। যাঁদও এই যৃদ্ধগুলোকে আমরা ভুলতেও পার না, উপেক্ষাও করতে শাঁর না, 


২১৬ গিব*্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


তবু যতটা গর্তের প্রয়োজন তার বোশি দেওয়াও উাঁচত নয়। তাই অতীতকে আমরা দেখব 
বর্তমানের আলোয়, আর সে যুগের মানুষকে দেখব আমাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে । তাদের 
জম্বন্ধে আমাদের ধারশাগুলো তা হলেই অনেকটা সহঙ্জ ও বাস্তব হয়ে আসবে; আমরা এই সত্য 
উপলাম্ধ করব যে, সামায্সিক য্দদ্ধাবগ্রহগুলোই বড়ো কথা নয়, তার চেয়ে বড়ো 'জানস তাদের 
চিচ্তাধারা, তাদের দৈনাল্দন জীবনের খূণাটনাঁটি। এ কথাটা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন, কারণ, 
দেখবে, তোমার ইতিহাসের পাতাগুলো শুধু যুদ্ধের কাহিনধতেই ভরা। এমনাঁক আমার 
চিঠগুলোও হয়তো সেই ধরনেরই হয়ে যাবে। এর আসল কারণ অবশ্য এই যে, অতাত যুগের 
দৈনান্দিন ঘটনা সম্পর্কে লেখা বড়ো কঠিন। ভালো করে আমার জ্রানাও নেই সেসব। 

আমরা দেখে এসেছি যে, ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে তৈমুর ছিলেন অন্যতম প্রধান ঝঞ্জা। 
তাঁর যান্লাপথের আশেপাশে যে 'বিভরীষকার তরঙ্গ তান তুলে গেছেন সে কথা ভাবতে গেলেও 
যুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। তবু তো সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে তাঁর কালো ছায়া পড়ে 'ন, পর্ব 
পশ্চিম ও মধ্য-ভারতেও নয়। এমনাক 'দাল্ল এবং মীরাটের কাছাকাঁছ উত্তরাদকের খানকটা 
অংশ বাদে বর্তমান যত্তপ্রদেশও প্রায় সর্বতোভাবে বেচে গিয়োছল। দাল্ল শহরের পরেই 
তৈমুরের হাতে বহুলাঞ্ীত প্রদেশ 'হিসেবে নাম করা যায় পাগ্গাবের। তবে পাঞ্জাবেও, যারা 
তৈমুরের পথের সামনে পড়েছে তারাই ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বৌশ। পাঞ্জাবের বোৌশর ভাগ 
আঁধবাসী তখনও শাল্ততে জীবনযাত্রা ননর্বাহ করাছল। কাজেই এইসব যুদ্ধ ও অত্যাচারের 
কাহনশকে আমরা ষেন আতরাঁঞ্জত না কার। 

এবার আমরা চতুর্দশ ও পণ্চদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের 'দকে চোখ ফেরাই। দালের, 
সুলতানশান্ত (১1010217906) দুর্বল হতে হতে তৈমুরের আগমনের সঙ্গে সম্পূর্ণ লোপ পায়। 
ভারতবর্ষে বৃহৎ স্বাধীন রাম্ট্রের সংখ্যা ছিল বহু_তার মধ্যে মৃসাঁলম-বাম্্রই আঁধকসংখ্যক। 'কিল্তু 
দাক্ষণে একটি প্রতাপশালশ শৃহন্দু-রাষ্ট্রী ছিল, তার নাম 'বজয়নগর। ইসলাম তখন ভারতবর্ষে 
মবাগত নয়, বরং সমপ্রাতীষ্ভত। তখন প্রাচীন আফগান হানাদার আর দাস-রাজাদের 
[নষ্ঠুর প্রতাপ অনেক কমে এসেছে, এবং মৃসাঁলম-রাজারা 'হন্দ্‌-রাজাদের মতোই ভারতীয় বনে 
ক্েছে। বাঁহর্জগতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। 'বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ষে যুদ্ধাবগ্রহ 
ধাধত সেটা রাজনৌতিক কারণে, ধর্মসংক্রান্ত নয়। কখনও-বা মুসালম-রাস্ট্রে হন্দু সৈন্য নিষুস্ত হত, 
তেমান 'হল্দু-রাষ্ট্রে মুসালম সৈন্য । মুসলমান রাজারা কখনও-বা 'হন্দ রমণশীকে বাহ করত, 
মল্ল্শ বা উচ্চপদস্থ কর্মচারশ হিসেবে কত সময় 'নয়োগ করত 'হন্দুকে। তাদের মধ্যে তখন 'বাঁজত 
বা বিজেতা, শাঁসত বা শাসকের সম্পর্ক খুব কমই 'ছিল। বাস্তাঁবকপক্ষে, অধিকাংশ মুসলমান, 
এমনাক শাসকবর্গের মধ্যেও, মুসলমান-ধর্মীল্তরিত ভারতণয়ের সংখ্যাই বেশি। বহু লোকেই 
ধর্মান্তর গ্রহণ করত রাজপ্রসাদ, অথবা আর্থিক স্ব্যবস্থার আশায়, এবং ধর্মান্তর গ্রহণ সত্তেও 
পুরোনো রীর্তিনীতিই আঁকড়ে থাকত। কোনো কোনো মূসালম শাসক ধর্মান্তরকরণে বলপ্রয়োগের 
নশীত অবলম্বন করলেও, প্রধানত রাজনোতক উদ্দেশ্য নিয়েই করতেন। কেননা তাঁরা ভাবতেন, 
মাজধর্মে ধর্মীল্তারত গ্রজাই প্রভুর অনুগত বেশি। কিন্তু ধর্মান্তরকরণে বলপ্রয়োগের চেয়ে 
অর্থনৌতক কারণই আঁধক ফলপ্রসূ হয়োছল। তখনকার 'দনে অ-মৃসলমানদের ণজজয়া, কর 
দিতে বাধ্য করা হত, অনেকেই এই করের হাত এড়াতে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। 

কিন্তু এ সমস্তই শহরের ঘটনা। গ্রামের জশবনষান্রা থাকত অব্যাহত, লক্ষ জক্ষ গ্রামবাসী 
পুরোনো নিয়মেই কাল্লাতপাত করত। রাজকর্মচারীরা অবশ্য পল্লশজশীবনেই হস্তক্ষেপ করত 
বোশি। গ্রাম্য-পণ্ঠায়েতের ক্ষমতা আগের চেয়ে কমে গেলেও সেটা পল্লীর মেরুদণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র হয়ে 
বেচে রইল। সামাজিক 'বষয়ে এবং ধর্ম ও প্রাচশন প্রথার গ্রামের চেহারা প্রায় অপারিবার্ততই 
রইল। তুমি তো জানো, ভারতবর্ধ এখনও হাজার হাজার গ্রাম নিয়েই গঠিত। শহরগুলো হল এর 
বাইরের রুপ, আসল ভারতবর্ষ এখনও পল্লীগ্রামপ্রধান। এই পল্লাগ্রামপ্রধান ভারতবর্ষকে ইসলামধর্ণ 
বদলাতে প্রারে নি। 

ইসলামধর্মের আগমনে 'হন্দুধর্মে দুই দিক থেকে নাড়া লেঙ্গেছিল। আর জা এমাঁন, 
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এই দুটো দক আবার পরস্পরাঁবরোধী। এক 'দিকে সেটা হয়ে উঠল বিষম গোঁড়া, আহরক্ষার 
প্রচেম্টায় কঠোরভাবে একাঁট ক্ষুদ্র গাণ্ডর 'িতরে করল আত্মগোপন, জাঁতবৈষম্য আরও প্রকট ও 
£নয়মতান্তিক হয়ে উঠল, স্লীলোকের পর্দা ও অবরোধ বেড়ে গেল। অপর পক্ষে, জাঁতিডেদ ও 
অত্যধিক পুজো-পাবণের বিরদ্ধে একটা প্রচ্ছন্ন আভান্তরীণ বিদ্রোহ জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে 
চলল সংস্কারের প্রচেস্টা। 

অবশ্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই, 'হন্দুধর্মকে বদাচারমুন্ত করবার আভতত্রায় নিয়ে বারবার 
ইাতহাসে উদয় হয়েছেন কত সংস্কারক। এ“দের মধে) সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন বুদ্ধ। অস্টম শতাব্দীর 
শঙ্করাচার্যের কাহনী তোমায় আগেই বলোছি। তিন শো বছর পরে, একাদশ শতাব্দশতে, দক্ষিণে 
চোল-সাম্রাজ্যে শঙ্ককরের প্রাতদ্বন্ধী িন্তানায়করূপে আর একজন বিখ্যাত সংস্কারক দেখা দিলেন। 
তাঁর নাম 'ছিল রামানুজ। শগ্কর ছিলেন শৈব পাঁণ্ডিত, রামানুজ 'ছঙ্গেন ভন বৈফব। রামানুজ 
সারা ভারতবর্ষকে প্রভাবান্বিত করোছলেন। তোমাকে তো বলোঁছি, রাজনশীতখাতভাবে বাব 
যুদ্ধরত রাম্দ্রে ভারতবর্ষ খাণ্ডত ছিল বটে, কিন্তু সংস্কৃতির 'দক 'দয়ে সে একীভূত! যখনই 
কোনো মহামানবের বা বিরাট আন্দোলনের আবির্ভাব হয়েছে, সমস্ত রাজনশীতর সীমা উপেক্ষা 
করে তার প্রভাব ছাঁড়য়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে । 

ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রাতীন্ভত হওয়ার পর হন্দ; ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই এক নূতন 
ধরনের সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের কাজ "ছল ক্রিয়াকর্মের বাহূল্য দূরশভূত করে [হন্দু ও 
মুসলমান উভয় ধর্মেরই সাধারণ অংশের উপর জোর 'দয়ে দুটো ধর্মকে কাছাকাছি আনা । এই- 
ভাবে দুটো ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তুলে, দুটোকে 'মালত করার চেম্টা করা হয়। 1কল্তু উভয় 
দলই পরস্পরের সম্পর্কে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় কাজটা অত্যন্ত কাঁঠিন 'ছিল। “কিন্তু তবু দেখতে 
পাব যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধবে এই প্রচেষ্টার রাত নেই। কয়েকজন মুসলমান শাসক, 
এমনাঁক মহামান্য আকবরও, এই ধর্মসমন্বয়ের প্রচেম্টা কবেছিলেন। 

প্রথম এই মিলনের বাশশ প্রচার করলেন রামানন্দ; হান চতুর্দশ শতাব্দীর দাক্ষণ-ভারত-বাসী 
'এক খ্যাতনামা ধর্মীশক্ষক। হান জাতভেদ মানতেন না, এবং তার বিরুদ্ধে প্রচাব করতেন। 
এ*র শিষ্যদের মধ্যে কবীর নামে এক মুসলমান তাঁত ছিলেন; কবীর পরে আরও বোশ খ্যাত 
অর্জন করেন। কবীবকে সকলেই ভালোবাসত। তুমি বোধহয় জানো, তাঁর হিন্দি গান উত্তর- 
ভারতের বহু দূর পল্লী-অণ্লেও অত্যন্ত সুপারচিত। কবীর 'হন্দ মুসলমান কিছুই ছিলেন না, 
অথবা 'তাঁন দুইই ছিলেন, অথবা ছিলেন দুই-এরই মাঝামাঝ অন্য-ীকছু। তাঁর শিষ্যরা 
এসেছিল সকল ধর্ম ও সকল সম্প্রদায় থেকে। কাঁথত আছে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে একটি 
ম্বেত আচ্ছাদনে আবৃত করা হয়। হিন্দু শিষ্যেরা তাঁকে ভস্মীভূত করতে চায়, মুসলমান শিষ্যেরা 
কবর দিতে চায়। তার পর চাদর তুলে তারা দেখতে পায়, যে দেহ নিয়ে এত কলরব, সেটা 
অদৃশ্য হয়েছে, তার জায়গার পড়ে আছে কয়েকটা টাটকা ফুল। গল্পটা হয়তো কাজ্পানক, 'কল্তু 
বড়ো সমন্দর। 

কবীরের অল্প-কছ পরেই উত্তর-ভারতে অপর একজন ধর্মনেতা ও সংস্কারকের আঁবর্ভাব 
হয়। ইন হলেন গুরু নানক, শিখধর্মের প্রাতজ্ঠাতা। তাঁর পরে পর পর শিখধর্মের আরও 
দশাটি গুরুর আঁবর্ভর হয়; এদের মধ্য সর্বশেষ হলেন গুরু গোবিন্দ সং। 

ভারতবর্ষের ধর্ম ও কৃষ্টির ইতিহাসে আর-একাঁট সপ্পারচিত নামের উল্লেখ করতেই হবে। 
ইনই চৈতন্য, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে হয় বাংলার এই 'বখ্যাত পাঁশ্ডতের আঁবর্ভাব। ইনি 
সহসা 'নজ পাণ্ডিত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ভান্ত ও বিশবাসের পথ গ্রহণ করেছিলেন। সারা বাংলায় 
ইন শিধাদের সঙ্গে নিয়ে ভঙ্জগন গেয়ে বেড়ালেন, পরে বৈফবধমের স্থাপনা করেন। বাংলাদেশে 
এ" প্রভাব এখনও অসামান্য। 

ধম-সংদ্কার ও সমজ্বয় সম্বন্ধে আজ এই পর্ধন্ত। জশবনের অন্যান্য বিভাগেও ক্খনও সচেতন 
কখনও অচেতনভাবে এই একই, সমন্বয় চলাছল। এক নূতন কৃম্টি, নূতন কারুশিল্প, এক নূতন, 
ভাষা.গড়ে উঠছিল। কিন্তু মনে রেখো, গ্রামের চেয়ে এসমস্ত শহরেই বোশি ঘটছিল. বিশেষ করে 


১৮ শব*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


প্লাজধানশ-শহর 'দল্পি ও অন্যানা রাষ্ট্র ও প্রদেশের বৃহৎ শহরগুলিতে ॥। সবচেয়ে উপ্চুতে সবেসিব্ণ 
ল্লাজা। যথেচ্ছাচারকে দমন করবার নানা রীতি ও অনুশাসন প্রাচীন রাজাদের আমলে 'ছিল। 'কিচ্তু 
নৃতন মূসালম শাসকদের সেটা ছিল না। যাঁদও বিচারতকের দিক 'দিয়ে ইসলামধর্মেই আঁধক 
লাম্য বর্তমান, এমনাক, আমরা তো দেখেওাছ, একজন ব্রীতদাসও সৃলতান হতে পারে; তবু রাজার 
যথেচ্ছাচার ও অনিয়ন্ল্িত শান্ত বেড়েই চলোছিল। উন্মাদ তোগলকের কাঁহনীই এর সবচেয়ে বড়ো, 
নিদর্শন-যে তোগলক রাজধান-শহরকে 'দাল্ল থেকে দৌলতাবাদে তুলে এনোছল। 

সুজতানদের ক্রীতদাস রাখার প্রথা ক্রমশই বেড়ে চলল। যুদ্ধের সময় এদের বন্দী করার 
জন্য 'বশেষ-রকম উপায় গ্রহণ করা হত। এদের মধ্যে কারাশিল্পীদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে 
করা হত। অবাঁশম্ট সকলকে নিযুন্ত করা হত সুলতানের রক্ষণ কাজে । 

নালন্দা ও তক্ষশশলার মতো খ্যাত 'বশ*্বাঁবদ্যালয়ের ভাগ্যে কী ঘটল দেখা যাক। তাদের 
আঁস্তত্ব বহুদন আগেই বিলুপ্ত হয়োছল, তবে আরও অনেক নৃতন ধরনের 'শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে 
উঠাছিল। তাদের বলা হত "টোল", সেখানে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হত। তবে তাদের 
মধ্যে আধাঁনকতা ছিল না, বরং অতাঁতকে উজ্জশীবত করে প্রাতাক্লয়াশশীল ভাবধারাকে বাঁচিয়ে 
রাখত। বারাণস বরাবরই এর সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র 

উপরে বলোছি কবীরের 'হান্দ গানের কথা । পণ্চদশ শতাব্দীতে এইভাবে "হাঁল্দভাষা যে 
শুধু লোকাপ্রয় হয়েছিল তাই নয়, সাহিত্যেও পারণত হয়োছল। সংস্কৃতভাষার মৃত্যু ঘটেছিল 
বহু আগেই। এমনাক কালিদাস ও গৃপ্তরাজাদের সময়ও সংস্কৃত কেবলমাত্র পণ্ডিতদের ভিতরে 
সীমাবদ্ধ 'ছিল। সাধারণ লোকে কথা বলত প্রাকৃতভাষায়; সংস্কৃতেরই ঈষৎ পাঁরবার্তত রূপ এই 
প্রাকত। ধীরে ধশরে সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন অপর ভাষাগুল 'বস্তারলাভ করে, যথা পীহান্দ, 
বাংলা, মারাঠি এবং গুজরাট। বহর মুসলমান লেখক ও কাব হান্দিভাষায় রচনা করলেন। 
জৌনপুরের এক মৃসলমান রাজা পণ্চদশ শতাব্দীতে মহাভারত ও ভাগবতের সংস্কৃত থেকে বাংলা 
তর্জমা করান। দাক্ষিণ-ভারতে অবাঁস্থত বজাপূরের মুসলমান রাজত্বের বিবরণ মারাঠিভাষায় লেখা 
হয়েছিল। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, পণ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভাষাগ্ল 
ঘথেম্ট উদ্বেত হয়েছে। দাঁক্ষণ-ভারতে তাঁমল, তেলেগু, মালয়ালম এবং কানাঁড় প্রভাত দ্র্দাবড় 
ভাষাগাজি অবশ্য বহু পুরোনো । 

মুসাঁলম রাজভাষা 'ছল ফাঁর্শ। 'শাক্ষত ব্যান্তদের রাজসভা অথবা শাসনতল্দ-সংক্রান্ত 
কোনো কাজ করতে হলেই ফার্শ শিখতে হত। এমান করে বহু হিন্দু ফাঁ্শভাষা আয়ত্ত করেন। 
কলমে বাজারে শিবিরে সাধারণের মধ্যে একাঁট চলিত ভাষার জল্ম হল, এর নাম উদ্দ। এই 
উর্দ-শব্দের অর্থ ণশবির'। আসলে এটা কোনো নৃতন ভাষা নয়। কিছুটা ভিন্ন পোশাকে একে 
1হান্দিই বলা চলে। ফাঁর্শ কথার বাহুল্য থাকলেও, অন্যান্য 'বষয়ে এটা 'হান্দিই। এই 'হাঁক্দ-উর্দ 
ভাষা, যাকে বলা হয় 'হন্দ্স্থাঁন, সারা উত্তর ও মধ্য-ভারতে িস্তারলাভ করল। আজ অন্রপ- 
?কছু তফাত সত্ত্বেও, প্রায় পনেরো কোঁট লোকে এই ভাষায় কথা বলে, এবং ততোধক লোকে এই 
ভাষা বোঝে । কাজেই সংখ্যাধক্যতার 'দক থেকে এটি পাঁথিবশর মধ্যে বৃহৎ ভাষাপুঞ্জের একটি । 

স্থাপত্য শিল্পে নূতন ধরন এবং নূতন দম্টিভাঙ্গর আবির্ভাব ও প্রসার হওয়ায় কত 
প্রাসাদোপম অট্টালিকা গড়ে ওঠে- দাঁক্ষণে বিজাপুর ও বিজয়নগরে, গোলকুশ্ডাতে, আমেদাবাদে; 
খেই আমেদাবাদ তখনকার 'দনে একাঁট বিরাট ও সুন্দর শহর ছিল) এবং এলাহাবাদের সালকে 
জৌনপুরে। হায়দ্রাবাদের কাছে আমরা গোলকুণ্ডার ভগ্নাবশেষ, দেখতে 'গিয়ৌছলাম, মনে পড়ে 2 
বিরাট দূর্গটার মাথায় চড়ে আমরা নিম্নে বস্তৃত প্রাচীন শহরটাকে দেখোছিলাম। কত রাজপ্রাসাদ. 
কত পণ্যশালা-_-আর আজ সব ধ্বংসস্তৃপ! 

তাই, খন রাজন্যবর্গ পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে পরস্পরকে ধ্বংস করছিলেন, এক 
নশরব শান্ত প্রাণপণ চেম্টা করাছল লমন্বয় ঘটাতে, যাতে ভারতবাসী 'নার্বরোধে পাশাপাশি বাস 
করে উন্ম্াত ও অগ্রগগাতর পথে যৌথ-উদ্যম প্রয়োগ করতে পারে। কয়েক শতান্দীর পর এই 
প্রচেষ্টা অনেকটা সাফল্যমাণ্ডত হয়। 'কম্তু এই কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই আর-একটা গোলমালে 


দাক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রসমূহ ২১৯ 


আমরা আবার কিছুটা পথ পিছিয়ে গেলাম। আবার আমাদের যা-কছু ভালো তাদেষ মধ্যে একটা 
সামঞ্জস্য ও সমন্বয়-সাধনের জন্যে পূর্ব-অনুসৃত পথে এগয়ে ষেতে হবে। তবে এইবার অগ্রসর 
হতে হবে আরও দঢ় পদক্ষেপে । এবার এর প্রাতন্ঠা হওয়া চাই স্বাধীনতা ও সাম্যের উপরে, 
আরও-ভালো পাঁথবশর উপপযুন্ত ও যোগ্য হওয়া চাই। তবেই এটা স্থাযণ হবে। 

শত শত বছর ধরে ধর্ম ও কাঁষ্টর এই সমন্বয়-সমস্যা িল্তাশশল ভাবতবাসীর মনক্ষে আচ্ছন্ন 
করে রেখোঁছল। এই বিষয়ে আতীর্ত চিন্তার ফলে রাজনোতিক ও সামাঁজক স্বাধশনতার সমস্যার 
কথা তাঁরা ভুলে গেলেন। তাই ইউরোপ যখন কত 'বাঁভপ্ব ঈদকে দ্ুত অগ্রসর হযে গেল অনগ্রসর 
অনন্ত ভারতবর্ষ রইল 'পছনে পড়ে৷ 

তোমায় আগেই বলোছ, এমন এক সময় ছল যখন রসায়নশাস্তে ভারতবর্ষের উৎকষের 
জন্যে রঙ-তোর, ইস্পাতের কাজ ও অন্যান্য বহ্‌ বিষয়ে আমাদের দেশ বৈদোশক বাজার 'নিয়ল্ণ 
করত। এদেশের বাঁণজ্যপোতগুঁলি নানাবিধ পণ্য বহু দূরদাল্তরে বহন করে 'নয়ে ষেত। এখন 
বে সময়ের কথা বলাছ তার বহু আগেই ভারতবর্ষ সে 'নয়ল্লণাঁধকাব ভারিষেছে। ষোড়শ 
শতাব্দীতে নদীর গতি আবার প্রাচ্যের দিকে মোড় ফেরে । প্রথম সেটা ছিল ক্ষীণ জলধাবা। দকল্তু 
পরে সেটা পাঁরণত হয় বিরাট-ন্রোতাঁস্বনীতে 


৭৬ 
দাঁক্ষণ-ভারতের রাষ্ট্রসমূহ 


১৪ই জুলাই, ১৯৩২ 


আর-একবার ভারতের দিকে তাকিয়ে দ্ুত পাঁববর্তনশশীল বাম্ট্র ও সাম্রাজ্যগুঁল দেখা যাক। 
সমাঁপ্তিহখন 'বিরাট চলচ্চিত্রের 'নর্বাক ছাবর মতো এদের পর পর আগমন ও প্রয়াণ ॥ 

উল্মাদ সুলতান মহম্মদ তোগলক ও তাঁর হাতে 'দাল্ল-সামাজ্যেব ভাঙনেব কথা বোধহয় 
তোমার মনে আছে। দাঁক্ষণাত্যের বড়ো বড়ো প্রদেশ ক্রমে ধসে পড়ল, এবং তার স্থানে নূতন 
রাস্ট্রসমূহের উদ্ভব হল। এদের মধ্যে প্রধান হল 'বজয়নগরের "হন্দু-রাষ্ট্র এবং গুলবর্গাব মুসাঁলম- 
রাষ্ট্র পূর্বাদকে বাংলা ও বিহারের সংযোগে তৈবী গৌডদেশ একজন মুসলিম শাসকের অধীনে 
স্বাধীন হল। 

মহম্মদের পরবতর্ঁ হলেন তাঁর ভাইপো ফিরোজ শাহ্‌ । তাঁর কাকাব তুলনায় তান 
প্রকৃতিস্থ ছিলেন এবং কতকটা কম নিষ্ঠুর ছিলেন। কিন্তু পবধর্ম'অসাহফূতা তখনও ছিল । 
[রোজ কৃত শাসক ছিলেন এবং ধতাঁন শাসনাবাঁধ অনেক পাঁরমাণে মাঁজতি করোছলেন। দাঁক্ষণ 
ও পূর্বের হৃত প্রদেশগনীল 'তাঁন পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি, কিন্তু তান সাম্রাজ্যের ভাঙন 
রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নৃতন নূতন নগর, প্রাসাদ ও মসজদ-নির্মাণ, এবং উদ্যানসজ্জা 
তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। 'দিল্লর সাশ্নকটে ফিরোজাবাদ এবং এলাহাবাদের অদূরে জৌনপদর তাঁরই 
সৃম্টি। তান এ ছাড়া যমুনাতে একটি ছোট খাল খনন করেছিলেন, এবং ভগ্নপ্রায় বহু 
অট্রালকার সংস্কারসাধন করোছিলেন। এসব কাজে তান রশীতমতো গর্ব অনুভব করতেন; এবং 
বেসব নূতন অট্রালিকা 'ির্মাণ অথবা পৃরোনো অদ্রালকার সংস্কার তানি করোছিলেন তাদের দীর্ঘ 
ভালকা রেখে গেছেন। 

রোজ শাহের মা ছিলেন জনৈক বড়ো রাজপূত-সর্দারের মেয়ে; নাম বিবি নৈলা। গল্প 
আছে ষে, প্রথমে ফিরোজের পিতা এ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়োছিলেন। ফলে যুষ্ধ বাধল, এবং 
নৈলার স্বদেশ আক্রান্ত ও নষ্টপ্রায় হল। তাঁরই জন্যে তাঁর দেশের লোকের এই অবদ্থা জানতে 
পেরে 'বাব নৈলা অত্যন্ত বিভ্ীলত হলেন এবং নিজেকে ফিবোজ শাহের পপিতার নিকট সমপর্শ 
করে এসবের ক্ষাম্তি এবং দেশের লোকের প্রাণরক্ষা করার 'সম্ধান্ত করলেন। অতএব 'ফিরেোন্জ 


ইই০ খবধ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


শীহের দেহে রাজপুত-রন্ত ছিল। লক্ষ্য করে দেখো, মুসাঁলম শাসক এবং রাজশৃত রমণী দের মধ্যে 
এই ধরনের 'আল্তঙ্জাতিক পাঁরণয় প্রায়ই ঘটেছে, এবং এর ফলে নিশ্চয় একটা সাধারণ জাতায়তার 
অভুদয়ে বিশেষ সাহায্য হয়োছল। 

দীর্ঘ সাতশ বছর রাজত্ব করার পরে ১৩৮৮ খন্টাব্দে ফরোজ শাহের দেহান্তর ঘটল। 
সঙ্গে সঙ্গগ 'দাল্লর যে সাম্রাজ্য তান কোনোরকমে জোড়াতাঁল দিয়ে রেখোছলেন তাও খসে 
পড়ল। কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের আঁস্তত্ব ছিল না, এবং খুদে শাসকরা চার 'দকে মাথা উচু করে 
দাঁড়াল। এইরকম অরাজকতা ও আভ্যন্তরীণ দুরববলতার সময়ে, ফিরোজ শাহের মৃত্যুর ঠিক দশ 
বছর পরে, উত্তর থেকে তৈমূর হানা দিলেন । 'তাঁন 'দাল্লকে প্রায় ধ্বংস ও নিঃশেষ করে এনোঁছিলেন ॥ 
ধরে ধশরে 'দাল্ল আবার উঠে দাঁড়াল এবং পণ্টাশ বছর পরে একজন সুলতানের শাসনাধীনে 
[দা্পি আবার কেন্দ্রীয় শাসনের রাজধানী হল। কিন্তু তা হল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং দাক্ষণ পূর্ব ও 
পশ্চিমের বড়ো বড়ো রাষ্ট্রের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সলতানেরা ছিলেন আফগান। তাঁরা 
সবাই ছিলেন অক্ষম, তাঁদের নিজেদের আফগান ওমরাহরাই অবশেষে 'িরন্ত হয়ে একজন [বদেশশকে 
আমল্লণ করলেন এ দেশে এসে তাঁদের উপর রাজত্ব করবার জন্যে। এই িবদেশশীই বাবর। ইনি 
একজন মঙ্গোল, মোঙ্গল, অথবা মোগল; এ দেশে প্রাতম্ঠিত হবার পর থেকে তাঁরা মোগল নামেহ 
পাঁরচিত। তান ছিলেন তৈমুরের সাক্ষাত বংশধর, এবং তাঁর মা ছিলেন চৌঁঙ্গস খাঁর বংশের 
মেয়ে। এই সময়ে তান ছিলেন কাবুলের রাজা। ভারতে আসার আমন্ধণ 'তাঁন সাদরে গ্রহণ 
করলেন; বস্তুত আমন্ত্রণ না পেলে তান হয়তো আপনা থেকেই ভারতে এসে উপস্থিত হতেন। 
ধদাল্লয় কাছে, পাঁনপথ-প্রান্তরে ১৯৫২৬ সালে বাবর 'হন্দুস্থানের সামাজ্য জয় করলেন। ভারতবর্ষে 
মোগল-সাম্াজ্য নামে আবাব এক বিরাট সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হল, এবং 'দাল্ল' তার পূর্ব সম্মান ও 
মর্ধাদা ফিরে পেয়ে রাজধানীতে পাঁরণত হল। কিন্তু এসব আলোচনা করার আগে দেখা দরকার 
ধদালের দেড় শো বছরব্যাপী অধোগাঁতর সময়ে বাকি ভাবতে ক ছটাছল। 

এই' সময়ে ভারতবর্ষে ছোটো বড়ো অনেক রাষ্ট্রের আঁস্তত্ব 'ছিল। নবগঠিত জৌনপুরে 
শারাক-রাজগণ-শাসিত একটি ছোটো মৃসালম-রাম্ট্র ছিল। আকার অথবা শাল্ততে এ রাজ্য বড়ো 
ছিল না, রাজনশীতর দিক দিয়েও এর ছল না কোনো গুরুত্ব। গকল্তু পণ্চদশ শতাব্দীতে এক শো 
ধুর ধরে এ ছিল' সংস্কীতি ও পরধর্মসাহফ্তার আধারস্থল। দ্বোনপুরের মৃসালম 'বিদ্যামান্দির- 
সমহের চেষ্টায় এই সাঁহফূতার ভাবধারা দিকে 'দকে প্রচাঁরত হল। এদের একজন রাজা হিন্দ; 
ও মুসলমান ধর্মমতের সমন্বয় করার চেষ্টা পর্যন্ত করোছলেন, সে গল্প আম গত 'চাঠিতে 
'িখোছ। শিল্পকলা এবং স্থাপত্য উৎসাহিত করা হতে লাগল, এবং দেশের ক্লমবাধফ? দুই ভাষা, 
হান্দি ও বাংলা, অনরুপ উৎসাহ পেল। সমাহশীন অসাঁহঞ্কৃতার মধ্যে এই ছোটো অল্পস্থারখ রাজ্য 
জৌনপূর, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একাঁট শাঁল্তপূর্ণ নিরাপদ আশ্রয়স্থলের মতো শোভা পেয়েছে! 

পূর্বাদকে প্রায় এলাহাবাদ পরন্তি ছিল বঙ্গ-বিহার-সশ্মিলত বিশাল গোৌড়রাম্ট্রী। গোৌঁড়নগরণ 
ছিল বন্দর, এর সঙ্গে ভারতের অন্যান্য সমুদ্রুতীরবতা নগ্রসমূহের যোগাযোগ 'ছিল। মধ্য-ভারতে 
এলাহাবাদের পশ্চিম থেকে প্রায় গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মালবরাজ্য, এর রাজধানশর নাম ছিল 
মাণ্ডু, একাধারে নগর ও দুর্গ । এই মাণ্ডুতে বহু সুরম্য প্রাসাদ জেগে উঠোছল, এই প্রাসাদগনীলর 
ধবংসাবশেষ এখনও দর্শনাকাঙ্ক্ষশদের আকৃষ্ট করে। 

মালবের উত্তর-পশ্চিমে ছিল রাজপৃতানা। এখানে অনেক রাম্ী ছিল, আর এদের মধ্যে সর্ব- 
প্রধান ছিল চিতোর। চিতোর, মালব ও গুজরাটের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। এই দুই 
প্রবল রাস্ট্রের তুলনায় 'চিতোর ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু রাজপৃতেরা চিরকালই 'নিভর্শক বোম্ধা। কখনও 
কখনও সংখ্যালথুতা সত্তেও তারা জয়লাভ করত। মালবের সঙ্গে এইরকম এক যুদ্ধে জয়লাভ করায় 
চিতোরে যে 'বজয়-উৎসব উদযাপিত হয়েছিল তাতে 'নার্মত হয়োছিল 'চতোরের সুরম্য জয়স্তম্ভ। 
মাপ্ডুর সুলতান হার মানতে রাজি না হয়ে তার চেয়েও এক বড়ো স্তম্ভ গঠন করলেন 'চিতোরের 
, কতম্ভ আ[ুজও বর্তমান; মাস্ডুর স্তম্ভ কালের অতল গহবরে অদৃশ্য হয়েছে। 
মালবের পশ্চিমে ছিল গৃজন্নাট। এইখানে এক প্রবল রাজ্য প্রাতিদ্ঠিত হয়, এবং সুলতান 


দাক্ষণ-ভারতেয় রাষ্টসমূহ ২২৯ 


আহমদ শাহ আহৃমদাবাদে এর রাজধানশ স্থাপন করেন। ভ্রমে এই আহৃমদাবাদ দশ লক্ষ আঁধবাসখ- 
পূর্ণ এক বিরাট নগরে পাঁরণত হয়েছিল। এই নগরে আত সুন্দর স্থাপত্োর 'নিদর্শনসমূহ গড়ে 
উঠল, এবং কাথিত আছে, পঞ্চদশ থেকে অম্টাদশ, এই তিন শত বংসর-কাল আহ্‌যদাবাদ পৃথিবীর 
অন্যতম শ্রেগ্ঠ নগর ছিল। আশ্চ্ের বিষয় এই যে, এই নগরের বিখ্যাত জাম মসাজদের সঞ্পো 
প্রায় একই সময়ে চিতোরের রানার 'নার্মত রণপুরের জৈনমান্দরের বিশেষ সাদশ্য আছে। এর 
থেকে বোঝা যায় কীভাবে প্রাচখন ভারতীয় স্থপাঁতরা নূতন আদর্শের দ্বারা প্রভাবাদ্বিত হয়ে 
নূতন স্থাপত্যের সৃষ্টি করাছল। এইখানে আবার ফ্িিল্পের সমন্বয়ের 'নিদর্শন দেখতে পাচ্ছ, বান 
সম্বন্ধে আম আগেই লিখোছ। এখনও আহৃমদাবাদে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাচীন অদ্রালিকা 
আছে যাদের পাথরে-গড়া দেয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে অপূর্ব সব 'শল্পাঁনিদর্শন। £কল্তু তাদের চার 
পাশে যে বর্তমান ব্যবহারিক যূগের নগর গড়ে উঠেছে তা মোটেই সুত্রী নয়? 

প্রায় এই সময়েই পতুিশজরা ভারতে পেশহছল । তোমার মনে থাকবে, ভাষ্কোন্ডা-গামা উত্তমাশা 
অন্তর 'দয়ে প্রথম এ দেশে আসেন। তান ১৪৯৮ থন্টাব্দে দাক্ষণে কাঁলিকট নগরে গেশছন। 
অবশ্য তার আগে অনেক ইউরোপীয় ভারতে এসোঁছল, 'কম্তু তাবা এমেছিল বাঁণকর্‌ূপে অথবা 
শুধু দেশ দেখতে । পর্তৃগীজরা এল 'ভিম্ন আঁভপ্রায় নিয়ে । তারা ছিল গর্বিত ও আত্মপ্রত্যয়শীল; 
পোপের কাছ থেকে তারা সমগ্র প্রাচ্য উপহার পেক্েছল। তারা তাই এল জয়ের বাসনা 'নয়ে'ঃ 
প্রথমে তারা এসোছল অশ্পসংখ্যায়, কন্তু ক্রমে আরও অনেক জাহাজ এল, এবং ছু কিছ 
সমুদ্রতটবর্তা নগর, বিশেষ করে গোয়া, তাদের আঁধকারে গেল। পর্তুগীজরা ভারতে বিশেষ 
ছু করে! ন। তারা দেশের ভিতরে কখনও যায় 'ন। কন্তু তারাই 'ছিল প্রথম ইউরোশপীয় 
গ্াঁত যারা জলপথে ভারত আব্রমণ করতে এসৌছল। তাদের পরে এল ফরাঁস এবং ইংরেজ । 
এইভাবে সমৃদ্রপথেব আঁবম্কারের ফলে ভারতবর্ষের দুর্বলতা প্রকাঁশত হয়ে পড়ল। দীক্ষণ-, 
ভারতে প্রাচীন রাজশান্ত ক্ষীণ হয়ে 'িয়োছল, এবং তাদের বোশ মনোযোগ পড়োছিল দেশের 
[ভতরের অংশ থেকে বিপদের সম্ভাবনার উপর। 

গুজরাটের সুলতানরা সমুদ্রেও পতুর্ধিজদের সঙ্গে যুদ্ধ করোছলেন। তাঁরা অটোম্যান 
তুর্কদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা পর্তুগীজ নৌবাহনীকে পরাঁজত করল, কিন্তু পরে পতুর্গবজরা 
জয়লাভ করে সমুদ্রের নিয়ল্তা হযে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ে 'দাল্লর মোগলদের ভয়ে গুজরাটের 
সুলতানরা পতু্গশজদের সঙ্গে সাম্ধ করতে তৎপর হলেন, কিন্তু পর্তুগঈজরা বিশ্বাসঘাতকতা 
করল। 

দাক্ষণ-ভারতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দুটি বড়ো রাজ্যেব অভ্যুদয় হয়েছিল-_-গৃলবর্গা, 
যার অন্য নাম বাহমনিরাজ্য, এবং তারও দক্ষিণে, বিজয়নগর বাহমানিরাজ্য সমস্ত মহারাষ্ট্রদেশ 
ছেয়ে ফেলল, এবং কর্ণাটকের কতক অংশ গ্রাস করল। এর স্থার্িত্বকাল দেড় শো বছর, কিন্তু 
এর ইতিহাস কুখ্যাত। অসাহঞফুতা, অত্যাচার ও হত্যা সমানে চলেছিল, এবং সুলতান ও 
ওমরাহদের বিলাসিতার প্রাচ্যের পাশেই ছিল জনসাধারণের চরম দুরশা। ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে নেহাত অক্ষমতার ফলে বাহ্‌মানরাজ্য পাঁচটি সুলতানরাজ্যে বিভন্ত হয়ে গেল-_বিজাপুর, 
আহ-মদনগর, গোলকুস্ডা, বদর ও বেরার। এদিকে বিজয়নগর-রাজ্য প্রায় দ্‌ শো বছর ধরে 
চলাঁছল এবং তখনও ধনজনপূর্ণ ছিল। এই ছয়াঁট রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত, 
প্রত্যেকেরই চেম্টা ছিল দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করা।. পরস্পরের সঞ্গে নানা ভাবে যোগ 
দিয়ে তারা বিপক্ষের সঙ্গে লড়ত, এবং এই মৈত্রী ছিল ক্ষণপারবতনশশল। কোনো সমরে 
মুসলমান-রাষ্ট্রের সঙ্গে ?হিন্দ--রাষ্ট্রের লড়াই হত। কখনও-বা এক হন্দু ও এক মুসলমান-রাষ্টী 
ালত হয়ে অপর-এক মুসলমান-রাস্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এই যুদ্ধ ছিল সম্পূশ' 
রাজনোৌতক, এবং যখনই কোনো-একাঁটি রাজ্য বোঁশ ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েছে বলে সঙ্দেহ হত 
তখনই অসপরেরা তার 'বরুষ্ধে মিলিত আভবান শুরু করত । অবশেষে বিজয়নগয়ের পরাকম ও 
এরশ্বর্য দেখে অন্য সকলে স্রম্মালত হয়ে তার শবরুদ্ধে ষুষ্ধ আরম্ভ করল, এবং ১০৬৫ সালে 
তাজিকোটার যুদ্ধে তারা বিজয়নগরকে সম্পূর্ণভাবে পরার্ছিত ও ধ্বংস করতে সমর্থ হল। আড়াই 


২২ বিশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


শতাব্দীর আস্তত্বের পরে 'বিজয়নগর-সাম্রাজ্যর পতন হল, এবং নগরের অতুল এশবর্য ধাঁলসাং 
হয়ে গেল। 

অশ্পকাল পরেই জয়ী 'মন্রশান্তরা পরস্পরের মধ্যে কলহ শুরু করল, এবং অনাঁতাবলম্দবে 
'দিল্পলর মোগল-সাম্রাজ্যের ছায়া তাদের উপর পড়ল। তাদের আর-এক বিপদ ছিল পতুর্শজ; 
এএই পতুগিশজরা ১৫৬১০ সালে গোয়া আধকার করোছল। গোয়া ছিল 'বিজাপ্র-রাজ্যের 
অল্তর্গত। তাদের হটানোর বহু চেষ্টা সত্তেও পর্তুগীজরা গোয়া আঁকড়ে বসে রইল, এবং 
তাদের নেতা আল্‌ব্কার্ক খেই আলূবুকার্কের এক চমৎকার উপাঁধ 'ছল- প্রাচ্যের 
রাজপ্রাতানাধ) ঘৃণিত নিষ্ঠুর ব্যবহার আরম্ভ করল। পতুণ্গীজরা হত্যালীলা শুরু করল, 
'এবং নারী ও শিশুও তাদের হাত থেকে রেহাই পেল না। সেই সময় থেকে আজও পর্যন্ত 
পর্তৃগীজরা গোয়ায় রয়েছে। 

এইসব দক্ষিণী রাজ্যে আত সন্দর স্থাপত্যের 'নদর্শন-সব ধনার্মত হয়োছল, বশে করে 
বিজয়নগর, গোলকুশ্ডা ও বিজাপুরে। গোলকুণ্ডা এখন ধ্বংসস্তূপ । 'িজাপুবে এইসব অদ্রালকাঃ 
কিছ কিছ বর্তমান আছে। বিজয়নগর ধৃঁলকণায় পর্যবাঁসত, তার আস্তত্বও আর নেই। 
এইরকম সময়েই গোলকুণ্ডার কাছে হায়দ্রাবাদ নগর প্রাতম্ঠিত হয়। কাঁথত আছে, যেসমস্ত 
স্থপাঁত ও শিল্পীরা এই নগর নির্মাণ করোছিল তারা পরে উত্তর-ভারতে গগয়ে আগ্রার তাজমহল- 
নির্মাণে সহায়তা করে। 

সাধাবণভাবে পরধর্মসাঁহফ্তা থাকলেও মধ্যে মধ্যে ধর্মদ্বেষ এবং গোঁড়াম প্রকাশ পেত। 
ঘুদ্ধের সঙ্গে প্রায়ই ভয়াবহ হত্যা ও ধ্বংস দেখা দিত। তব কৌতূহলের 'বিষয় এই যে, মুসলমান- 
রাজ্য বিজাপুরে 'হন্দ্দ অশ*বারোহীশ-সেনাদল ছিল, এবং 'হন্দু-রাজ্য বিজয়নগরে মুসলমান সৈন। 
ছিল। যতদূর নে হয়, সভ্যতা বেশ উচ্চস্তরেই উঠোছল, তবে তা শুধ্‌ ধনীর জন্যে, তাতে 
খেতের চাবষিজাতশয় লোকের কোনো ভাগ ছিল না। সে গাঁরবই ছিল, অথচ বড়ো লোকের 'বল্যাঁসতার 
ভার বহন করতে হত তাকেই-_যেমন সচরাচর হয়ে থাকে। 


৭ 
বিজয়নগর 


১৫ই জুলাই, ১৯৩২ 


গত দচাঠিতে যতগুলো দাঁক্ষণী রাজ্যের কথা আলোচনা করোছ তাদের মধ্যে বিজয়নগরের ইতিহাস 
দশঘতম। অনেক 'বিদেশশ পর্যটক এ প্রদেশে এসে রাষ্ট্র ও রাজধানশ সম্বন্ধে নানা তথ্য 'লাঁপবদ্ধ 
করে গেছেন। ১৪২০ খন্টাব্দে নিকোলো কান্ত নামে জনৈক ইতালীয় এসোঁছলেন; ১৪৪৩ 
খৃষ্টাব্দে মধ্য-এঁশয়ার সৃবখ্যাত খানের দরবার থেকে এসেছিলেন 'হিরাটের আবৃদর-রাজ্জাক; এবং 
১৫২২ খন্টাব্দে এসোঁছলেন পতুর্সশজ পর্যটক পেইস। এমাঁন আরও অনেকে । এ ছাড়া দাক্ষিণণ 
রাষ্ট্রসমৃহ সম্বন্ধে, বিশেষ করে বিজাপুর সম্বন্ধে, আলোচনাপূর্ণ একখানা ভারতের ইতিহাস 
আছে। এটা লিখিত হয়োছিল আকবরের সময়ে ফার্শি ভাষায় ফোরশ্‌তা কর্তৃক, আমরা যে সময়ের 
কথা আলোচনা করাছ তার অনাঁতকাল পরে। সমসামায়ক হাতহাস প্রায়ই পক্ষপাতদুষ্ট ও 
আতরাঁজত হয়ে থাকে, কিন্তু তবু তাদের থেকে যথেন্ট সাহাধ্য পাওয়া যায়। প্রাকৃ-অহসলমান 
যুগের রিষয়ে কাশ্মীরের 'রাজতরাঁঞগণণ' ছাড়া আর-কছু আমাদের জানা নেই বললেই চলে! 
ফেরিশ্তা-কৃত হাতহাস তাই হল সম্পূর্ণ নূতন জানিস। তার পরে এল অনারা। 


1বজয়নগর ইই৩ 


িদেশশ পর্যটকদের বর্ণনা পড়ে আমরা বিজয়নগর সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিরপেক্ষ চিন্ন পাই? 
হামেশাই যেসব জঘন্য যদ্ধাবগ্রহ লেগে থাকত সেগাঁল ছাড়াও অনেক-কছু আমরা এইসব 
ইাতহাসে পাই। অতএব এই পর্যটকরা ক লখে গেছেন সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলব। 

[বিজয়নগর স্থাঁপত হয় ১৩৩৬ থঙ্টাব্দের কাছাকাছ কোনো সময়ে। এর অবাঁস্ধাত ছিল 
'দৃক্ষিণ-ভারতের যে অংশকে কর্ণাটক বলা হয় সেইখানে! হন্দ্‌-রাষ্ট্র হওয়ায় দাক্ষণ-ভারতেব 
অনেক মুসালম-রাম্ট্র থেকে আশ্রয়প্রাথীরা এখানে ভিড় করত। এর বাঁদ্ধ হল দ্ুত। কয়েক 
ধছরের মধ্যেই এটা দাক্ষণাত্যের প্রধান রাজ্য হয়ে দাঁড়াল, এবং এর রাজধানী এশবর্য ও সৌন্দযের 
'জন্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল । বিজয়নগব দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রধান শান্ততে পরিণত হল। 

ফেরিশৃতা এর বিপুল এশবর্যের কথা বলেছেন, এবং ১৪০৬ খজ্টাব্দে যখন গলবর্গা থেকে 
এক মৃুসাঁলম বাহ্‌মান-রাজা 'বজয়নগরের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করতে আসেন তখনকার সমারোহ 
ধর্ণনা করেছেন। ছয় মাইল ধরে পথের উপরে নাকি বিছানো হয়োছল সোনার এবং মখমলের 
আস্তরণ এবং অনুরূপ মহার্ঘ সামগ্রী । অর্থের কী ভয়ানক শোচনশয় অপব্যবহার! 

১৪২০ অব্দে এলেন নিকোলো কন্তি নামক ইতালীয় এ"র বর্ণনা অনুসারে বিজয়নগগরের 
পাঁরাধ ছিল ৬০ মাইল। এত বড়ো হওয়ার কাবণ, বহুসংখ্যক উদ্যানের অবাস্থাতি। কাঁল্তর মতে 
1বজয়নগরের রাজা, অথবা রায়, ভারতবর্ষের সবচেয়ে পরাক্তান্ত নপাঁত ছিলেন । 

তার পরে এলেন মধ্য-এঁশয়া থেকে আব্দর-রাষ্জাক। 'বিবজয়নগরে বাওয়ার পথে 
ম্যাগ্গালোরে তান এক অপূর্ব মান্দর দেখেন, বিশুদ্ধ গাঁলত পতল 'দয়ে তোর। এর উচ্চতা 
পিল ১% ফুট, এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুইই ৩০ ফুট হিসেবে । আরও পরে বেলুবে ?তাঁন আর- 
একটা মান্দর দেখে আরও বোশ অবাক হয়োছলেন। বর্ণনা করার চেষ্টা পর্য্ত করেন 'ন। 
কারণ তাঁর ভয় হয়েছিল, চেম্টা করলে হয়তো তাঁর শ্রাত 'আতরঞ্জনের দোষারোপ করা হবে! 
তার পরে 'বজয়নগরে পেশছে 'তাঁন নগর সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠেছেন। “এ নগর এমাঁন 
'ঘে, সমস্ত পাঁথবীতে কেউ কখনও এরকমাঁট চোখে দেখে 'ন বা কানে শোনে নি।” তান তার 
পরে নগরের বহুতর বাজারের বর্ণনা করেছেন : “প্রত্যেক বাজারের সামনে আছে একাট করে 
সুউচ্চ তোরণ ও অপূর্ব মণ, কিন্তু রাজার প্রাসাদই সবচেয়ে উচ্চ।” “এইসব বাজার আত দণর্ঘ 
এবং প্রশস্ত.....এই নগরে সুগান্ধ তাজা ফুল সব সময়ে পাওয়া যায়, এবং ফুলকে জশবনধারণের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করা হয়, কারণ ফুল ছাড়া এখানকার লোক বাঁচতে পারে না। এক ধরনের 
-বা একই জাতীয় পণ্যসম্ভারের দোকানগুলি সব পরস্পর-সংলশ্ন। মাঁণকারেরা তাদের চুনি, মৃস্তা, 
হশরা ও পোখরাজ প্রকাশ্যভাবে বাজারে বিক্রয় করে।” তার পর আব্ৃদর-রাজ্জাক বলছেন, “যে 
'মনোরম ভূথশ্ডের উপর রাজার প্রাসাদ অবাষ্থত সেখানে বহু প্রোতাস্বনশী পাথর-কাটা মসৃণ 
পাঁরখার 'িতর 'দয়ে বয়ে চলেছে ।......দেশটা এত জনবহুল যে অল্প জায়গায় তার বিশদ বর্ণনা 
অসম্ভব ।” পশণ্চদশ শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া থেকে আগত এই পর্যটক 'বিজয়নগরের এঁশবর্য সম্বন্ধে 
'উচ্ছবাসত হয়ে এই ধরনের অনেক কথা বলেছেন। 

মনে হতে পারে, আবৃদর-রাজ্জাক বোশ সংখ্যায় বড়ো শহরের সঙ্গে পাঁরচিত 'ছিলেন না, 
ফলে বিজয়নগর দেখেই আঁভভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের পরবতর্ পর্যটক বহু দেশই 
ভ্রমণ করোছলেন। তাঁর নাম পেইস, জাতে পর্তুগশজ। তিনি এসোছলেন ১৫২২ খজ্টাব্দে, 
ঠিক যে সময়ে রেনেসাঁসের ঢেউ ইতাঁলকে প্রভাবান্বিত করেছে, এবং সেখানে সুন্দর সুন্দর নগর 
গড়ে উঠছে । মনে হয়, পেইস এইসব ইতালীয় নগর দেখোছলেন, এবং সেইজনোই তাঁর লেখা 
বিবরণ এত মূল্যবান। 'তাঁন বলেছেন, “বিজয়নগর রোমের মতোই বৃহৎ এবং আতি সুদর্শন 
নগর” "তান নগরের আশ্চর্য জিনিসগ্াল এবং তার অগাঁণত জলাশয়, জলপথ এবং উদ্যানের 
[িষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে এই নগর “পাঁথবশর মধ্যে সবচেয়ে সবন্দোবস্ত 
ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণ, কারণ অন্য নগরে অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য আমদানির £বঘ] ঘটে, কিন্তু এখানে 
সব জিনিসই অফুরন্ত ।” প্রাস্দদে তানি একাঁট ঘর দেখোছলেন, সেটা “সম্পূর্ণ গজ্ছদজ্তঁনার্মত- 
“ভাত্ত দেয়াল ছাদ সমস্তই, এবং ঘরটির স্তম্ভগুলির উপরিভাগে গজদন্তের সুদৃশ্য সুগঠিত 


২৪ শব*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


গোলাপ ও পদ্মফুল বসানো। সবটা মিশে এতই সল্দর ঘে আর কোথাও এমপনাট দেখা 
ধায় না।” 

এই সময়ে 'যাঁন 'বজয়নগরের রাজা 'ছলেন পেইস তাঁরও বর্ণনা করেছেন। তান দাঁক্ষিণ- 

ইতিহাসে একজন বিখ্যাত শাসক; শ্রেম্ঠ যোদ্ধা ও লোকাপ্রীয় দয়াবংসল রাজার্‌পে এবং 
শল্লুর প্রাত দাক্ষণ্য, এবং সাহত্যপ্রীতির জন্যে, দাক্ষিণাত্যে তার নাম এখনও লোকের মনে 
জাগরুক আছে। তাঁর নাম ছিল কৃষ্খদেবরায়। গতাঁন ১৫০৯ থেকে ১৫২৯ সাল পর্যন্ত কুঁড় 
বছর রাজত্ব করোছলেন। পেইস তাঁর দৈর্ঘ্য, দেহগঠন, এমনাঁক গান্রবর্ণ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন; 
তাঁর রঙ নাকি ফরশা 'ছিল। “"তাঁন সবচেয়ে পরাক্রান্ত এবং আদর্শ রাজা- প্রফল্লাচত্ত এবং 
আমোদাপ্রয়। তান বৈদেশিকদের সম্মান দেখান, তাদের সহ্‌দয়ভাবে অভার্থনা করেন, এবং তারা! 
যে অবস্থারই লোক হোক-না কেন, তাদের সকল কথা প্রশ্ন করে জেনে নেন।”" রাজার বহঃ 
উপাঁধর তালিকা শেষ করে পেইস বলেছেন, “কল্তু তান এতই সর্বাঙ্গসল্দর ও ভরঁক বার 
[ছিলেন যে, মনে হয়, তাঁর যত উপাঁধ থাকা উচিত 'ছল বস্তুত তা তাঁর নেই।” 

আতি উচ্চ প্রশংসা! এই সময়ে বিজয়নগরের সাম্রাজ্য সমগ্র দাক্ষণ এবং পূর্বউপকূল 
পর্য্ত বিস্তৃত হয়োছল। মহাঁশ্র, ন্লিবাকুর এবং সমগ্র বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এর 
অন্তরভূন্ত ছিল। 

আর-একটা কথা বলা উীচত। প্রায় ১৪০০ খশ্রাব্দের কাছাকাছি, নগরে নির্মল জল 
আনার জন্য বিরাট জলসেচ-যল্ত্ স্থাঁপত হয়ৌোছল। একটা পুরো নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার 
তোর করা হয়েছিল। এখান থেকে জল একাট প্রণালী বয়ে নগরে পেশছত; প্রণালশীটর দৈর্ঘ্য 
[ছল ১৫ মাইল, এবং স্থানে স্থানে পাথর কেটে এট তোর করতে হয়োছল। 

এই ছিল 'বিজয়নগর। ধনগর্বে রূপগর্কে গার্বত, নিজের পরাক্রমে আঁতাঁবশ্বাসী। কেউ 
জানত না যে এই নগর এবং সাম্রাজ্যের পতন এত নিকটে । পেইসের আগমনের মাত্র তেতাল্লশ 
ধছর পরে সহসা বিপদ ঘাঁনয়ে এলস। দাক্ষণাত্যের অন্যসব রাজ্য বিজনগরের উপর ঈর্ধাবণে 
এর বিরুদ্ধে 'মালত হয়ে একে ধৰংস করার জন্য দূঢ়প্রাতিজ্ঞ হল। তখনও বিজয়নগর 'নিবদ্ধতা- 
বশত আত্মপ্রত্যয়ী। ধ্বংস ও অবসান দ্রুত এল, এবং সে ধ্বংস, সে অবসান এতই সম্পূর্ণ, 
এতই ভয়ানক! 

আগেই বলোছি, এই 'মালত রাষ্ট্রসমূহের হাতে 'বিজয়নগরের পতন ঘটে ১৫৬৫ খ্টায্দে। 
অবর্ণনশয় হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হল, এবং এই 'বশাল নগরের ধহংসকার্য তার পরেই এল। সমস্ত 
সুন্দর প্রাসাদ ও মান্দর লয় পেল। ভাস্কর্ষের অপ্ব্সুন্দর নিদর্শনসমূহ ধূলিতে পারণত 
হল; পোড়ানোর মতো যা-কছ্‌ অবাঁশষ্ট ছিল, বিরাট চিতা জালিয়ে সব নিঃশেষ করা হল। 
ঘতক্ষণ না সমস্ত ধনংসস্তূপে পাঁরণত হল ততক্ষণ এমান চলল। একজন ইংরেজ এীতহাসিক 
বলেছেন, ্লম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিন এত ভয়ানক সবনাশ এত অল্প সমরের মধ্য 
এমন সুন্দর নগরের উপরে আসে নি। আজ যা ছিল কর্মচণ্চল বিত্তশালী জনতাপূর্ণ নগর, 
প্রাচুর্যের প্রাতিমৃর্ত, পরদিনই তা বর্বর ভয়াবহ হত্যা ও ধবংসলীলার মধ্যে পাঁরসমাপ্ত হল। 
বর্ণনায় এ সর্বনাশ বোঝানো যায় না।” 


৭৮ 
মালয়েশিয়ার মাজপ্াাহত ও মালান্কা-সাজাজ্য 
১৭ই জুলাই, ৯৯৩২ 


মালয়োশয়া এবং প্রাচ্য ্বীপসমূহ সম্বন্ধে আমরা একটু অমনোযোগশ হয়ে পড়োছ, এবং অনেক- 
দন তাদের কথা লাখ নি। 'হসেব করে দেখাঁছ তাদের সম্বন্ধে শেষ 'লিখোঁছ ৪৬-সংখ্যক পন্রে। 
তার পরে একান্রিশখানা চিঠি লিখে ৭৮ সংখ্যায় এসে পেশছেছি। সব দেশের সম্বম্ধে একসঞ্গে 
সমস্তরে থাকা কঠিন ব্যাপার । 

আজ থেকে ঠিক দ্‌ মাস আগে তোমাকে যা 'ীলখোঁছলাম, মনে আছে? কাম্বোডিয়া, আক্কোর, 
সুমান্রা ও শ্রীবজয়ার কথা? কেমন করে ইন্দোচীনে প্রাচীন ভারতীয় উর্পানবেশগ্ীল বহ্‌শত 
বংসর পরে এক বিরাট রাষ্ট্রে পারণত হল- কাম্বোডিয়া-সান্রাজ্যে? তার পরে সহসা এল প্রচণ্ড 
প্রাকীতক বিপর্যয়, ধার ফলে নগর ও সাম্রাজ্যের পাঁরসমাপ্তি ঘটল । এটা হয়োছিল ১৩০০ খঙ্টাব্দে। 

কাম্বোঁডয়া-রাষ্ট্রেব সঙ্গে প্রায় সমসামায়ক আর-একটা বড়ো রাষ্ট্র ছিল সুমান্রা দ্বপে। 
তবে শ্রীবজয়া-সাম্রাজ্যের দবস্তার একটু পরে আরম্ভ হয়োছল, এবং কাম্বোভিয়ার পরেও ইহা বেচে 
ছিল। এর সমাপ্তও আকস্মিক, কিন্তু সে সমাস্তি মানুষের হাতে, প্রকৃতির হাতে নয়। তিন শো 
বছর ধরে বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য শ্রীবিজয়া বর্তমান ছিল, এবং প্রাচ্যের প্রায় সব দ্বীপেরই ভাগ্যানিয়ন্তা 
ছল; এমনাক 'িছুকাল ধরে ভারত, শসংহলগ ও চগনেও তার প্রভাব এসে পড়ছিল । এটা ছিল বাঁণক- 
সাম্রাজ্য এবং বাঁণজ্যই ছিল এর প্রধান কাজ। 'কিম্তু তার পরে যবদ্বীপের পূর্বাংশে আর-একাঁট 
বাঁণক-রাম্মের উদ্ভব হল, এক 'হন্দুরাজ্য, যা শ্রীবিজয়ার প্রাধান্য অস্বশকার করল। 

নবম. শতাব্দীর প্রার্ভ থেকে ৪০০ বছর ধরে এই পূর্ব-যবহ্বী'প-রাম্ট্র শ্রীবজয়ার ক্রমবর্ধমান 
পরাক্রমে বিপন্ন হাচ্ছল। কিন্তু সে তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়োছল, এবং সেই 
সঙ্গে অগ্গাণত অপূর্বসন্দর প্রস্তরমান্দির নির্মাণ করোছল। এদের মধ্যে বৃহত্তম, বরোবদুর- 
মান্দরশ্রেণী এখনও বর্তমান আছে, এবং বহুসংখ্যক জ্রমণকারশীকে আকৃম্ট করে থাকে । শ্রীবজয়ার 
আঁধপত্যে না পড়ে পূর্ব-যবহ্বীপ নিজেই বলদ" হয়ে দাঁড়াল, এবং পুরোনো প্রাতচ্বন্্ 
শ্রীবজয়ার আশঙ্কার কারণ ঘটাল। উভয়েই ছিল বাঁণক-রাম্ট্রি, উভয়েরই কাজ ছিল বাঁণজোর জন্যে 
সমুদ্দু পার হওয়া, এবং এইরপে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ হল। 

ষবছ্বীপ ও সমান্রার মধ্যে এই প্রাতগ্বান্দিতার সঙ্গে বর্তমান দুই রাষ্ট্রের, ধরো, জর্মীন ও 
ইংলশ্ডের প্রাতদ্বান্ঘিতা উপামিত করার লোভ সামলাতে পারাছ না। শ্রীবজ্জয়াকে অবদামত রাখার 
একমান্র উপায় নিজের বাঁপজ্যবৃদ্ধি এবং নৌশান্তর উন্নাত, এই অনুভব করে যবদ্বীপ নিজের 
সমূদ্রশান্ত বিলক্ষণ বাঁড়য়ে তুলল । ভ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক নশগর স্থাপিত হল, নাম হল 
মাজপাঁহত। ক্রমবার্ধফ ষবদ্বশপ-রাষ্টমের এই হল রাজধানশ। 

এই ববদ্বীপ-রাম্ট্ী এত বলদ ও স্পর্ধাচ্বিত হয়ে উঠল যে, মহামান্য কুব্লাই খাঁর 
যেসব দূত কর-গ্রহণে প্রেরিত হয়োছিল, তাদের রীতিমতো অপমান করতেও ক্ষিধা করে 'নি। 
কর তো দেওয়া হলই না, উপরন্তু রাজদ্‌তের একজনের কপালে উলৃফকি দিয়ে অপমানজনক 
উত্তর 'জিখে দেওয়া হল। একজন মঞ্গোল খানের সাথে এইরকম বাহাদীর অত্যন্ত 'বিপহ্জনক 
'নব্শীষ্ধতার কাজ। অনুরূপ অপমানের ফলে চৌঞ্গস মধ্য-এঁশিয়া এবং পরে হুলাগদ বোগদাদ 
ধ্বংস করোছলেন। তবু ক্ষুদু রাষ্ট্র ববন্বীপের স্পর্ধা হয়েছিল এতখানি সাহসিকতা দেখাতে । 
তার নিতান্ত সৌভাগ্য, মণ্গোলরা বহুল পাঁরমাশে নরম হয়ে এসেছিল, এবং রাজ্যজয়ের 'আর- 
কোনো. বাসনা তাদের ছিল না। তা ছাড়া নৌবৃদ্ধ তাদের পছন্দসই 'ছিল না; তারা শস্ত জাঁমর 
উপরে ঢের বোঁশ স্যাবধে পেতৃ। তব কুবূলাই অপরাধশ রাজাকে শাস্তি দেবার জন্যে বুবম্বীপে 
এক সৈন্যবাছিন পাঠালেন। চাঁনারা যবছ্বীপবাসণদের পরাজিত করে রাজাকে নিহত করল। কিন্তু 


৯ 


২৬ [বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


মনে হয় তারা ধিশেষ-ীকছু ধ্বংস করে নি। চীনাজাতর প্রভাবে মঙ্গোলদের কী অস্ভুত 
পাঁরবর্তন ! 

মনে হয়, চীনাবাঁছিনশর আগ্মমনের ফলে যবদ্ধীপ, অর্থাৎ মাজপাহত-সামাজা যেন বোৌশ 
শপাল্তশালশ হয়ে উঠল। তার কারণ চশনারা যবদ্বীপে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করল, এবং সম্ভবত 


মাজপাহিত প্রসার পেয়ে চলল। এ বাধ দৈব দূর্ঘটনা নয়, যেমন-তেমন ভাবেও নয়। 
এ হল সায়াজ্যবাদী প্রসার, যার পিছনে 'ছিল রাষ্ট্রের সংগঠন, এবং যা সম্ভব হয়োছল 'নপূশ 
সেনাবাঁহনী ও নৌবাহিনীর সাহায্যে। প্রসারের কতক অংশের সময় রানী স্মাহতা নামক এক 
রমণশ ছিলেন রাম্ট্রেরে আঁধশ্বরী। শাসনাঁবভাগ বতদূর মনে হয় [বিশেষভাবে কেনদুশভূত এবং 
নিপূণ ছিল। পাশ্চান্তয এ্রীতহাসিকেরা লিখে গেছেন যে করগ্রহণরশীত, চুঙি, পথকর, এবং 
আভ্যন্তরীণ কর আদায়ের ব্যবস্থা আঁত উচ্চাঞ্গের 'ছিল। শাসনতল্রের গবাঁভন্ব বিভাগের মধ্যে ছিল 
উপানবেশিক বিভাগ, বাণিজ্যাবভাগ, জনকল্যাণ ও জনস্বাস্যয-বিভাগ, অভ্যল্তরাবভাগ এবং সমর- 
[বভাগ। দুজন প্রধান এবং সাতজন সাধারণ 'বচারপাঁত-সংবাঁলত এক 'উচ্চতম 'বিচারালয় 'ছল। 
ব্রাহ্ণ পুরোহিতরা 'িলক্ষণ ক্ষমতাশালশ ছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু রাজার কাজ ছিল তাঁদের 
[নয়ান্মিত রাখা । 

এইসকল বিভাগ, এমনাক এদের কোনো-কোনোঁটির নাম পর্যন্ত, অনেকটা অর্থশাস্তকে মনে 
পাঁড়য়ে দেয়। কিন্তু ুপাঁনবোশক বিভাগ ছিল নৃতন। অভ্যন্তরবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব, বাঁর 
কাজ 'ছিল স্বরাষ্ট্র পাঁরচালনা, তাঁকে বলা হত মন্্শ। এর থেকে দেখা বায় যে, দাক্ষণ-ভারতের 
পহয্রবজাতিকর্তৃক উপানবেশ-স্থাপনের ১২০০ বছর পরেও ভারতীয় রশীতিনশীতি ও সংস্কাঁত এই- 
সকল দ্বীপে বর্তমান 'ছিল। সংযোগ থাকলে তবে এটা সম্ভব হতে পারে। বাণিজ্যের সাহায্যে যে 
এই সংযোগ রাখা হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

মাজপাহিত ছিল বাঁণক-সাম্রাজ্য, কাজেই এটা স্বাভাঁবক যে আমদান-রপ্তানর ব্যবসায় 
খুবই ্গাবধানে সংগঠিত ছিল। এই বাঁণজ্য 'ছিল প্রধানত ভারত, চশন, এবং এর নিজের 
উপানবেশগ্ঁলির সঙ্গে । বতাঁদন পর্যন্ত শ্রীবজয়ার সঙ্চগে ষুষ্ধাবস্থা বর্তমান ততাঁদন এই রাষ্টের 
সঙ্গে, অথবা একস কোনো উপাঁনবেশের সঙ্গে বাঁপজ্য সম্ভব ছিল না। 

এই যবদ্ঘশপণয় রাম্দ্র বহুশত বৎসর ধরে ছিল, কিন্তু মাজপাহত-সাম্াজ্যের সবচেছে 
যশঃপূর্থ কাল ছিল ১৩৩৫ থেকে ১৩৮০ খঙ্টাব্দ পর্্ত, অর্থাৎ ঠিক ৪৫ বংসর। এই কালের 
মধ্যেই, ১৩৭৭ খন্টাব্দে, শ্রীবিজয়া শেষপর্যন্ত পরাঁজত ও বিধ্বস্ত হয়। আনাম, শ্যাম ও 
কাম্বোডিয়ার সাথে এর মৈত্রশ ছিল। 

মাজপাহতের রাজধানশ ছল সুগঠিত এশ্বর্যশালশ নগর; এর কেন্দুস্থল্গে ছিল এক 'বিরাট 
?শবর্মান্দর । বহ-সংখ্যক অট্রাজকার আস্তম্ব গল । মালয়োশয়ার সব ভারতীয় উপাঁনবেশেরই বোৌশস্ট্য 
[ছিল সুদর্শন স্থাপত্য। এ ছাড়া ষবন্ঘীপে আরও অনেক বড়ো নগর এবং বন্দর 'ছিল। 

দচরশত্র গ্রীবিজয়ার পতনের পর এই সাম্রাজ্যবাদশ রাষ্ট্রের আস্তিত্ব বেশি দিন ছিল না! 
গৃহবৃদ্ধ আরম্ভ হল, এবং চীনের সঙ্গে বিরোধের ফলে এক বিরাট চোনক নৌবাহিনীর যব্বীপে 
আগমন হল। উপাঁনবেশসমূহ ধশরে ধশরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ১৪২৬ খঙ্টাব্দে এল মক্বল্তর, 
এবং দু: বছর পরে মাজপ্াহতের সাম্রাজ্য হিসেবে আঁ্তত্ব শেষ হল। তার পরেও পণ্থাশ বছর 
মাজপাঁহত জ্বাধশন রাষ্ট হিসেবে রইল, 'কল্তু এবার মালাকার মুসালম-রাষ্ট দেশ অধিকার করল। 

ভারতশয় প্রাচশন উপ্পানবেশ থেকে উৎপন্ন সান্তাজ্যগ্ীলর মধ্যে তৃতণ্াটির এক্সীনভাবে সমাপ্ত 
ঘটল। 'আমাদের ছোটো চিঠিতে আমরা দশর্ঘকালের বিষয় আলোচনা করোছি। ভারত থেকে 
প্রথম উপনিবেশিকরা আসে খ্টান অন্দ্রের প্রায় প্রথমে, এবং আমরা এখন পন্ডদশ শতান্দীতে 
খসে পেশছেছি। অতএব আমরা এই উপাঁনবেশগ্দলির ৬০৪২৮০৪৪৪৬৬ 
হয়োছং আমাদের আলোচিত 'তনাঁট সান্াজা_ কান্বোডয়া, শ্রীবজয়া এবং 
ধহৃশত বর্ধ ধরে বর্তমান 'ছল। এইসব দীর্ঘ সময়ের কথা মনে রাখা ভালো, কারণ এর থেকে 


মালয়েশিয়ার মাজপাঁহত ও মালাক্কা-সান্সাজ্য হহ৭ 


রাষ্ট্র স্থায়ত্ব ও স্হশাসনাবাঁধর খাঁনকটা ধারশা পাওয়া যায়। সুদর্শন ম্ধাপত্য তাদের 
আত প্রিয় ছিল, এবং তাদের প্রধান পেশা ছল বাঁণজ্য। ভারতীয় সংস্কাঁতর এরীতহ্য তারা বজায় 
য়েখোছল এবং তার সঙ্গে চৌনক সংস্কাঁতয বহুবিধ সামঞ্জস্য ঘাঁটয়োছল। 

তোমার মনে থাকবে যে, ষে তিনাঁট ভায়তশয় উপনিবেশের কথা আমি বিশেষভাবে বললাম, 
তা ছাড়াও আরও বহু উপানবেশ 'ছিল। কিন্তু তাদ্যরে পৃথকভাবে আলোচনা সম্ভব হবে না। 
এবং দুটি প্রাতবেশশ রাষ্টী, ব্রহমদেশ ও শ্যামের সম্বল্ধেও বিশেষ [কিছু বলতে পারাছ না। পরই 
দুই দেশেই শান্তশালশী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়ৌোছল এবং লাঁলতকলার উল্লাতি ঘটেছিল। বোম্ধধর্ম দুই 
দেশেই [বিস্তৃত হয়েছিল। ব্রহমন শঙ্গোলজাভি কর্তৃক আক্তাম্ত হয়োছল, 'কিল্তু শ্যামদেশ কাখনও 
চন কর্তৃক আক্রান্ত হয় 'নি। কিন্তু ব্রহন ও শ্যাম দুই দেশই অনেক সময় চণিনকে রাজস্ব 'দিত। 
এ যেন শ্রদ্ধেয় বড়োকে শ্রদ্ধানত ছোটোর উপহার। এই রাজস্বের পারবর্তে চন থেকে কানিজ্ঠের 
কাছে মহার্থ উপহারসামগ্রঁ আসত। 

ব্রহমদেশে মণ্গোল-আক্রমণের পূর্বে দেশের রাজধানী ছিল উত্তর-ত্রহেম পাগান-নগর। ২০০ 
বছরের উপর এই নগর রাজধানী ছিল, এবং শোনা যার এটা নাক খুব সুন্দর নগর ছিল; এর 
একমাত্র প্রাতদ্বন্থী ছিল আতঙ্কোর। এর শ্রেন্ত প্রাসাদ ছল বোৌদ্ধ-স্ধাপত্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রো্ঠ 
খনদর্শন-_আনন্দান্দর। এ ছাড়া আরও অনেক সংদর্শন অট্রাকা ছিল। পাগান-নগরের বর্তমান 
ধবংসাবশেষও সুন্দর। পাগানের সমদ্ধিকাল 'ছল একাদশ থেকে তয়োদশ শতাব্দী পর্যক্তি। 
পরবতকালে ফিছাঁদন ব্রহেন গোলযোগ দেখা দল, এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভ্রহন বিচ্ছিম হল। 
যোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণে একজন পরাক্রান্ত রাজার উদ্ভব হল এবং 'তাঁন আবার দুই ব্রহেতর 
1মলন ঘটালেন। তাঁর রাজধানশ ছল দাক্ষণে পেগু। 

আশা কার ব্রহত্র ও শ্যামের এই ছোটো অথচ আকাঁস্মক অবতারণায় তোমার সব ঘাাঁলয়ে 
যাবে না। আমরা মালয়োশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের এক পাঁরচ্ছেদদের শেষে উপনশত 
হয়োছ এবং আম আমার আলোচনা সর্বাঙ্গশপ করতে চাই। এতাঁদন পরল্ত রাজনোৌতক ও 
সাংস্কৃতিক যা-কিছ: প্রভাব এই দেশগুলির উপর পড়ছিল, সবই ভারত এবং চীনের মারফত। 
আগেই বলোছ, এশিয়ার পূর্ব-দক্ষিণে মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত দেশগালর, যথা ভ্রহত্র শ্যাম ও ইল্দোচশন, 
খন কর্তৃক বোশ প্রভাবাঁন্বিত হয়োছিল। ক্বীপসমূহ এবং মালয়-উপদ্বীপের উপর ভারতের 
প্রভাব ছিল আধক। 

এবারে ঘটনাস্থলে নৃতন প্রভাবের আঁব্ভাব হল। এই প্রভাব আনল আরবরা। ব্লহম এবং 
শ্যামের কোনো পরিবর্তন হল না, কিন্তু মালয় এবং চ্বীপসমূহ এর আধিকারে এল এবং শশপ্রই 
এক মুসলমান-সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। 

আরব বাঁণকরা হাজার বছর ধরে এই ম্বপে ব্যবসা ও বসাঁত করোছল । কিন্তু তারা বাণিজ্যে 
'নমগ্ন ছিল, শাসনাবাধতে হস্তক্ষেপ করে 'ন। চতুর্দশ শতাব্দীতে আরব-ধর্মপ্রচারকরা এল এবং 
সফল হল, 'াবশেষ করে স্থানীয় কয়েকজন রাজাকে ধর্মাল্তারত করায়। 

ইতমধ্যে রাজনোতিক পাঁরবর্তন ঘটাছিল। মাজপাহিত বড়ো হচ্ছিল এবং শ্রীবজয়াকে পেষণ 
করাছল। শ্রীবজয়ার পতনের পরে বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থা মালয়-উপদ্বীপের দক্ষিণে গিয়ে 
মালাক্কা-নগরশর সৃম্টি করল। নগর এবং রাষ্্রসমূহ দ্রুত বড়ো হতে লাগল, এবং ১৪০০ খষ্টাব্দের 
মধ্যে এটা খুব বড়ো নগরে পারণত হল। মাজপাহতের ষবদ্বীপায় জাঁত তাদের বিজিত 
প্রজাদের প্রিয় ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীদের মচরাচর যা হয়ে থাকে, তারা 'ছিল অত্যাচারী, এবং 
অনেক লোক মাজপাহতেন্ন অধগনে থাকার চেয়ে নবগাঠত মালাকা-রাস্ট্রে যাওয়া শ্রে় মনে করল। 
এই সময় শামদেশও একটু রাজ্যলোলুপ হয়ে পড়ে। ফলে মালাকা বহু জাতির আশ্রয়স্থল 
হয়ে দাঁড়াল। সেখানে যোম্ধ ও মুসলমান দুইই ছিল। রাজারা প্রথমে ছিলেন বৌদ্ধ, পরে 
অুসলমানধর্ধ গ্রহণ করেন। 

এক পাশে ববদ্ব'প, অপর পাশে শ্যাম, এই দুই দেশ নবগঠিত রাষ্টী মালাকার জালচ্কানর 
কারণ হয়ে দাঁড়য়ৌছল। মালাক্কা চেস্টা করল জ্বপসমমূহে অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈয়শ 


২৮ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


স্থাপন করতে । এমনাক চশনের কাছেও রক্ষার জন্য সাহাব্য চেয়ে পাঠাল। এই সময়ে মিগরা, 
বারা এসেছিলেন মঞ্গোলদের পরে, চীনে রাজত্ব করছিলেন। আশ্চর্য এই ষে, মালয়েশিয়ার ক্ষ 
ইসলাম-রাম্টীগাঁল সবাই একই সময়ে চশনের সাহায্য প্রার্থনা করে। এর থেকে বোঝা যায় যে, 
শান্তশালী কোনো শন্ুর কাছ থেকে সত্বরই কোনো 1বপদাশঙ্কা 'ছিল। 

চীন চিরকালই মালয়েশীয় দেশগুঁলর সম্বন্ধে বন্ধ্ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে 
আঁধক পাঁরমাণে কৌত্হলী ছিল না। রাজ্যজয়ের কোনো স্পৃহা তার ছিল না। সে ভাবত, 
তাদের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে তা সামান্য; তবে 'ানজের সভ্যতা-ীবস্তারে তার কোনো আপাত 
ছিল না। যতদূর মনে হয় মিঙ-সম্রাট তাঁদের চিরাচারত প্রথার ব্যাতক্রমের গসদ্ধাল্ত করে এইসব 
দেশ সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া স্থির করলেন। সম্ভবত যবদ্বীপ' ও শ্যামের উদ্ধত ভাব 
তাঁর ভালো লাগে নি। অতএব, এসব বন্ধ করে চীনের পরাক্রম সম্বন্ধে অন্যদের মনে ধারণ। 
জন্মানোর জন্যে তিনি নৌসেনাপাঁতি চেঙ হো'র অধীনে এক [িবরাট নৌবাহনশী পাঠালেন। এই 
ঘাঁহনণধ্র কোনো কোনো পোত চার শো ফুট দীর্ঘ 'ছিল। 

চেও হো অনেক আভযান করলেন এবং প্রায় সব দ্বীপেই পদার্পণ করলেন-ফিলিপাইন 
যবদ্বীপ মান্না মালয়-উপদ্বপ, ইত্যাদ। এমনাক 'সংহলে এসে দেশজয় করে রাজাকে চীনে 
ধরে নিয়ে গেলেন। তাঁর শেষ আভষানে 'তাঁন পারশ্য-উপসাগর পর্ষ্ত উপনশত হয়োছলেন। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চে হো'র এইসব অভিযান 'তাঁন যেসব দেশে ভ্রমণ করোছলেন তার 
সবগলিতেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল । 'হল্দু-মাজপাহিত ও বৌদ্ধ-শ্যামকে দামিত রাখবার 
জ্রন্যে তান ইচ্ছে করে মুসলমানদের উৎসাহত কবতে লাগলেন, এবং তাঁর 'বশাল নৌবাহনশর 
আশ্রয়ে মালাক্কা দৃঢ়ভাবে প্রাতিঙ্ঠিত হল। চেঙ হো'র উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ রজ্জনোৌতিক, 
এবং ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি জে ছিলেন বৌদ্ধ । 

এইর্‌পে মালাক্কা-রাষ্ট্র মাজপাঁহতের 'বরুদ্ধাচরণের প্রধান অংশশ হয়ে দাঁড়াল। এর শান্ত 
্রমে বাষ্ধ পেল এবং ক্রমে ষবদ্বীপের উপ্পানবেশগ্যাল আঁধকার করল। ১৪৭৮ খন্টাব্দে মাজপাঁহত- 
নগর আঁধকৃত হল। ফলে ইসলাম রাজসভা এবং নগরের ধর্মে পাঁরণত হল। কিন্তু গ্রামদেশে, 
ভারতের মতোই, প্রাচীন ধর্মীব*্বাস পুরাণ এবং রশীতনপীতি চলতে লাগল । 

মালাক্কা-সামাজ্য হয়তো শ্রীবজয়া এবং মাজপাহতের মতোই 'বশাল এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে 
পারত, 'িল্তু সুযোগ পেল না। পতুর্গশজদের আগমন ঘটল, এবং কয়েক বছরের মধ্যেই, ১৫১১ 
সালে মালাকার পতন হল। কাজেই এইসব সাম্নাজ্যের চতুর্থের স্থানে এল পণ্ঠম, কিন্তু তারও 
স্থিত বেশি দিনের নয়। ইতিহাসে এই প্রথম ইউরোপ প্রাচ্যসমদ্দ্রে প্রাধান্য লাভ করল। 


৭৯ 
পূর্ব-এশিয়ায় ইউরোপের লোলপ হস্ত 


১১শে জুলাই, ১৯৩২ 


শমার গত চিঠি শেষ করোছলাম মালয়োশিয়ায় পতুর্গগজদের আগমন 'দয়ে। জলপথের আঁবত্কার 
এবং পত্তুশিশজ ও স্পেনীয়দের মধ্যে স্দূর্র প্রাচ্যে আগে পেশছনোর ষে প্রাতিযোঁগতা চলাছল সে 
স্দ্বন্ধে কয়েকাঁদন আগেই বলোছ। পর্তুগাল গেল পূৃরবীদকে; স্পেন পাঁশচমে। পর্তুগাল আঁফ্রকা 
ঘুরে ভারতে পেশছছতে সমর্থ হল। স্পেন অ্রমক্রমে আমোরকার গেশছে গেল, এবং পরবতাঁকালে 
দক্ষিণ-আমোরিকা ঘুরে মালয়েশিয়ায় এসে পড়ল। আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন সত্রকে একপ্রিত করে 
মালয়েশিয়ার কাহিনী ধলে যেতে পারি। 


পূর্ব-এশিয়ায় ইউরোপের লোলুপ হস্ত ২২৯ 


মশলা (মারচ ইত্যাঁদ) জাতীয় 'জিনিসগাঁল, তুমি বোধহয় জানো, 'বধুবরেখার 'নকউবতখ* 
গরম দেশে উৎপন্ন হয়, ইউরোপে এসব মোটেই হয় না। দাঁক্ষণ-ভারত ও 'সংহলে কিছু শীকন্ছু 
হয়। কিন্তু এসব মশলার বোশর ভাগই আসত মালাক্া-নামধেয় মালয়েশশয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে । 
এসব দ্বীপগ্ঁল স্পাইস্‌ আইল্যান্ডস্‌ অথবা মশলা-দ্বীপপহ্ঞ্জ নামেই পারচিত। আত প্রাচশন 
যুগ থেকে ইউরোপে এসব মশলার খুব বোশ চাহদা 'ছিল, এবং এসব সেখানে নিয়ামত প্রোরিত 
হত। ইউরোপে পেশছনোর পরে এসব 'জানস খুব দুমূ্লা সামগ্রশ হয়ে দাঁড়াত। রোমক যুগ্ধে 
মারচ ছিল ওজনদরে সোনার সমান। যাঁদও ইউরোপে মশলার এত দাম ও চাঁহদা ছিল, ইউনোক্স 
নীজে সেসব জোগাড় করার কোনো চেষ্টা করে নি। বহুকাল যাধত এ ব্যবসা ছিল ভারতপম্বাদেধ 
হাতে, তার পরে আসে আরবদের হাতে । এই মশলার লোভই পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের পাথিবীন 
দুই বিপরীত প্রান্তে আকৃষ্ট করোছল; অবশেষে তাদের সাক্ষাৎ হল মালয়েশিয়ায় । স্পেন বখন 
প্রাচ্যের পথে আমোরকায় গিয়ে বিশেষ লাভজনক কাজে ব্যস্ত ছিল, পতুগণজরা ততাঁদনে তাদের 
অনুসন্ধানে খাঁনকদর অগ্রসর হয়ে গেছে। 

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো-ডা-গামার ভারত-আগমনের অনাঁতকাল পরে বহু পতুশিশিজ 
জাহাজ সেই পথে এল, এবং আরও পূব্শদকে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে মালাক্কার নূতন 
সাম্রাজ্য মশলা ও অন্যান্য বাঁণজ্য 'নয়ন্তিত করছে। সুতরাং আঁবলম্বে পর্তুগগশীজদের সাথে এদের 
এবং মোটামুটি সব আরব-বাঁণকেরই বরোধ বেধে গেল। পতুর্গীজদের রাজপ্রাতাঁনীধ আলব্‌কার্ক 
১৫১১ সালে মালাক্কা আধকার করে মুসলমান-বাণজ্যের সমাপ্ত ঘটালেন। এখন পর্তু'গশজনাই 
ইউরোপশীয় বাঁণজ্যের ভার পেল, এবং তাদের রাজধানী গলসবন ইউরোপে মশলা এবং অন্যান্য প্রাচ্য- 
সামগ্রী সরবরাহ করার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। 

এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে যাঁদও আলবকার্ক আরবদের 'নর্মম শত্রু ছিলেন, তিনি প্রাচ্যের 
অন্যান্য বাঁণকজাতির সঙ্গে বন্ধৃভাবাপল্ল হওয়ার চেম্টা করতেন। বিশেষ করে যেসব চীনার 
সংস্পর্শে তান আসতেন, সকলকেই 1বশেষ সৌজন্য দেখাতেন, এবং তার ফলে চনে পতুর্গশজদের 
সম্বন্ধে অনুকূল সংবাদ পেশছল। আরবদের প্রাত শত্রুতার কারণ 'ছল সম্ভবত প্রাচ্য-বাঁণজ্যে 
তাদের প্রধান স্থান। 


ইতিমধ্যে স্পাইস্‌ আইল্যাপ্ডূসের অনুসন্ধান চলল, এবং ম্যাগেলান, যান পরবতর্শকালে 
প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম এবং পশখথবণ প্রদক্ষিণ করোছিলেন, মালাক্কা-দ্বীপপহঞ্জ-আঁবিজ্কারকারণী 
অভিযানের একজন ছিলেন। ষাট বছরেরও বোশ কাল ইউরোপে মশলার ব্যবসায়ে পতুগীঁজদের 
কোনো প্রাতিদ্বন্্ী ছিল না। তার পরে ১৫৬৫ সালে স্পেন 'ফালপাইন-ম্বীপপুঞ্জ আঁধকার 
করল এবং এইর্পে প্রাচাসমুদ্রে চ্বিতীয় ইউরোপণয় শীস্তর আবর্ভাব হল। কিন্তু স্পেনের 
আগমনে পর্তুগীজ বাঁণজ্যের বিশেষ ক্ষাতবৃদ্ধি হল না, কারণ স্পেনীয়্রা প্রধানত বাঁপকজাতি 
ধছল না। তারা শ্রাচ্দেশে সৈন্যবাহিনী ও মিশনারি পাঠিয়েছিল। ইতিমধ্যে পর্তুগাল মশলা- 
ব্যবসায় এতদূর স্বায়ত্ত করে ফেলেছিল যে, পারশ্য এবং মিশর পর্বন্তি মশলার জন্য পতুর্গীজদের 
মুখাপেক্ষী ছিল। পর্তৃগশজরা অপর কাউকে সরাসার মশলা-দ্ব'পপুঞ্জের সঙ্গে বাঁণজ্য পর্যল্তি 
করতে দিত না। এইর্‌পে পর্তুগালের সমাষ্ধ বাড়ল, কিন্তু উপানবেশ প্রসারের কোনো চেষ্টা 
তারা করে 'নি। তুমি জানো, পতুগাল দেশটা ছোটো এবং 'বদেশে পাঠানোর মতো জনবল তায 
ছিল না। এক শো বছর ধরে__সম্পূর্ণ ষোড়শ শতাব্দী যাবৎ-_প্রাচ্যে এই ক্ষুদ্র দেশটি যা করেছিল 
তাই যথেষ্ট বিস্ময়কর । 

স্পেনশয়রা ফিলিপাইন-ম্বীপপু্জ আঁকড়ে ধরে থাকল, এবং এদের থেকে ধতদূর সম্ভর 
টাকা করা যায় তার চেষ্টা দেখতে লাগল। কর আদায় ছাড়া আর 'বশেষ কিছ তারা করে 'ন। 
প্রাচ্াসমূদ্রে বিরোধ এড়ানোর জন্যে তারা পতুর্গীজদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করল। স্পেনীয় সরকার 
ফালপাইন-দ্বীপপুজকে স্পেনাধিকৃত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করতে 'দিত না, পাছে মেক্সিকো 
ও পেরুর সোনা ও রূপোষ্পূর্বদেশে চলে বায়। বছরে মান একখানা জাহাজ সেখানে ধ্গয়ে 'ফিরে 
গাসত। এর নাম ছিল 'ম্যানিলা গ্যাঁলিয়ন', এবং কঙ্পনা করে দেখো, ফাঁলিপাইনফ্থিত স্পেনীয়র। 


২৩০ 1বশব-ইাতহাল প্রসঙ্গ 


কণশ অধশর আগ্রহে এই বার্ধক আগমনের প্রতীক্ষা করত। ২৪০ বছর ধরে এই '্মযানিলা গ্যাঁলিয়ন, 
দ্শপপুঞ্জ ও আমোরিকার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর আতক্রম করোছল। 

স্পেন ও পর্্গালের এই সাফল্য দেখে ইউরোপের অন্যান্য জাত ঈর্ষায় জবলে প্দড়ে মরাছল । 
পরে দেখতে পাবে, এই সমল্লে সারা ইউরোপের উপরে স্পেনের প্রাধান্য । ইংলণ্ড ধরতে গেলে 
প্রথম শ্রেশীর শাক্তই ছিল না। 

নেদারল্যাপ্ভূসে, অর্থাৎ হল্যাণ্ড ও বেলাঁজয়ামের কিছু অংশে, স্পেনণয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘটোছিল.। ওলন্দাজদের উপরে সহানুভূতি এবং স্পেনের প্রাত ঈর্ধা-বশত ইংরেজরা গোপনে 
হল্যা্ডকে সাহাধ্য করেছিল। তাদের কোনো কোনো নাবিক মাঝ-সমুদ্রে যা করে বেড়াচ্ছিল, 
তাকে জলপদস্যবৃতি ছাড়া আর-কছ বলা চলে না; তাদের কাক চিল আমোরকা থেটে আগত 
স্পেনীয় ধনপর্ণ জাহাজ আধকার করা। এই বিপজ্জনক কিন্তু লাভের ব্যবসায়ে 'নযুস্ত ছিলেন 
সার ফ্ষাল্সস ড্রেক, আর তাঁর ভাষায় এ কাজটা ছল স্পেনের রাজার দাঁড়তে ছ্যাঁকা দেওয়া । 

১৫৭৭ সালে ভ্রেক পাঁচটা জাহাজ 'নয়ে রওনা হলেন স্পেনীর উপানবেশসমূহ লুণ্ঠন 
করার আভিপ্রায়ে। আন্রমণে সফল তান হলেন, কিন্তু চারটি জাহাজ হারালেন। একটি মাত 
জাহাজ--গোজ্ডেন 'হল্দ প্রশান্ত মহাসাগরে পেশছল, এবং এতে করে ড্রেক উত্তমাশা অন্তর 
ঘুরে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। এইভাবে তিনি পৃঁথবণ প্রদাক্ষিণ করলেন, এবং “গোল্ডেন হন্দ:+ হল 
এই আঁভযানে দ্বিতীয় পোত। প্রথম পাথবণ প্রদাক্ষণ করে ম্যাগেলানের ভটো রিয়া । প্রদাক্ষিণে 
মময় লেগোছিল তন বছর। 

স্পেনের রাজার দাঁড়তে ছ্যাঁকা দেওয়া বোশ দন ধরে চললে গোলযোগ অবশাম্ভাবী, এবং 
শশঘ্ুই ইংলপ্ড ও স্পেনে যুদ্ধ বাধল। ওলন্দাজরা আগে থেকেই স্পেনের বিবুদ্ধে যুদ্ধ করছিল । 
পর্তুগালও এই যুদ্ধে জীঁড়য়ে পড়েছিল, কারণ কয়েক বংসর ধরে স্পেন ও পতুঁগালের রাজা ছিলেন 
একই ব্যান্ত। দড় প্রাতজ্ঞা ও বেশ একটু কপালজোরে সারা ইউরোপকে 'বাঁস্মত করে ইংলণ্ড জনন 
হল । 'ত্রটেন-আঁধকারের জন্যে প্রোরত “অজেয় আর্মীভা” ধ্বংস হল, তোমার বোধহয় মনে আছে। 
(কল্তু বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রাচ্য। 

ইংরেজ এবং ওলন্দাজ, দুই দলই সুদূর প্রাচ্যে আভযান কবে স্পেনীয় ও পতুগিশজদের 
আরুমণ করোছিল। স্পেনীয়রা সকলে 'ফিালপাইন-দ্বীপপুজে কেন্দ্রীভূত ছিল, ফলে তাদের পক্ষে 
দেশরক্ষা সোজা 'িল। কিন্তু পর্তুগীজদের অবস্থা শোচনশয় হয়ে দাঁড়াল। তাদের প্রাচ্য. 
সায়াজ্যের 'বস্তৃতি ছল ৬০০০ মাইল, লোঁহত সাগর থেকে মালাব্কা, অর্থাৎ মশলা-ম্বীপপন্জ 
পর্য্ত। এডেনের কাছে, পারশ্য-উপসাগরে, সংহলে, ভারতের তটভূঁমির বহু স্থানে, এবং প্রাচ্য- 
জ্বপপুুঞজের সর্প ও মালয়-উপদ্বীপে তারা প্রাতীম্ভত 'ছিল। ক্রমে তারা তাদের প্রাচ্য-সান্জাজঃ 
হারাল; নগরের পর নগর, উপাঁনবেশের পর উপানবেশ, ইংরেজ অথবা ওলন্দাক্জদের বরায়ন্ত হল । 
এমনকি মালাক্লারও “পতন ঘটল ১৬৪৯ সালে। বাকি থাকল শুধু ভারত এবং আর দুই-একটি 
জায়গায় কয়াট ক্ষুদ্র বসাঁত। পাঁশ্চম-ভারতে গোয়া এদের মধ্যে প্রধান; পতুর্গীজরা এখনও সেখানে 
তাছে, এবং কয়েক বৎসর আগে যে পর্তু্গণ্জ সাধারণতল্ম প্রাতাঙ্তঠত হয়, এটা তার একাঁটি অংশ। 
মহাপরাক্রমশশালপ আকবর পতুর্গীজদের কাছ থেকে গোয়া অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন, 'কল্ছু 
তিনিও পারেন 'নি। 

এমনি করে পত়ুগাল প্রাচ্য ইতিহাস থেকে বিদায় নিল। এই ক্ষুদ্র দেশ্শট বহু দেশ গ্রাস 
করার জন্যে ষে অস্বাভাঁবক চেষ্টা করোছল, তার ফলেই তার শান্ত নিঃশেষ হয়ে গেল। এর 
পরেও স্পেন 'ফাঁলপাইন দখল করে রইল, প্রাচ্য রাজনীতিতে বিশেষ কোনো স্ুমিকা গ্হখ না করে। 
ল্লাভজনক প্রাচ্যবাণিজ্য এবারে হল্যান্ড ও ইংলশ্ডের হস্তগত হল। এই দুট দেশেই ব্যবসায়শসংঘ্ব 
গগন করে এই চেচ্টান অনেকথাঁন কাজ সেয়ে রাখা হয়েছিল। ইংলশ্ডে ৯৬০০ সালে রাজেশ 
আঁজিক্মাবেখ ইস্ট ইস্ডিয়া কোম্পানিকে এক সনদ 'দিয়োছলেন। দু বছর পরে ওলজন্দাজ ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোল্পান ঠাঠিত হল। দুটি কোম্পানই ছিল কেবল বাগিক্যের উদ্দেশ্যে। তারা ছিল ব্যক্তিগত 
'কোম্প্যান, 'কচ্তু প্রায়ই রাশ্মের সহায়তা পেত। ভাদের আগ্রহ ছিল মালয়েশিয়ার মশলা-ব্যবসায়ের 


চীনদেশে শান্তি ও সমাম্ধর যুগ ২৩২ 


লি ভারতবর্ষে তখন মোগল-সম্রাউদের বিপুল বিক্রম, এবং তাদের চটানো খুব নিরাপদ 
লা। 
ওবন্দাজ এবং ইংরেজরা প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে কলহ করত, এবং অবশেষে ইংরেজরা স্পাই 
স্‌ থেকে সরে ভারতের দিকে বেশি মনোযোগ দিল । পরাক্রা্ত মোগল-সাম্রাজ্য তখন 
দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং তার সুযোগ নিয়ে বৈদোশক ভাগ্যান্বেবীদের আগমন ঘউল। পরে দেখবে, 
কেমন করে ইংলশ্ড ও ফ্রান্স থেকে আগত এইসব ভাগ্যান্যেষণ ক্ষায়ক্‌ সামাজোর অংশ নিজেদের 
আধকারভুন্ত করার জন্যে বড়যন্তর ও যূদ্ধাবগ্রহ করোছল। 


৮০ 


চাঁনদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ 


২২শে জুলাই, ১৯৩২ 


মাঁনক আমার, জানলাম তোমার অসুথ করোছিল, এবং হয়তো এখনও শব্যাশায়শ আছ। জেলের 
মধ্যে খবর এসে পেশছতে সময় লাগে। তোমাব কোন উপকার করার উপায় আমাব নেই, 
নজের খবরদার তোমার নিজেরই করতে হবে। কিন্তু তোমার কথা খুবই চিন্তা করব। কণ 
অদ্ভুত ভাবে সবাই ছড়িয়ে আছি__তুমি সদূর পুনায়; মা এলাহাবাদে রোগশব্যায়; বাঁক সবাই 
বাভন্ন কারাগারে 

কছাীদন যাবৎ তোমার কাছে 'চাঠ লিখতে অস্াবধে বোধ করাছ। তোমার সঙ্গে কথ। 
বলাছ, এমাঁন একটা কল্পনা চাঁলয়ে যাওয়া শন্ত। খাল মনে পড়ছে, পুনায় তুম রোগশয্যায় পড়ে 
আছ, ভাবাছ কবে আবার তোমাকে দেখব, আমাদের দেখা হওয়ার আগে কত মাস, কত বংসর কাটবে; 
আর সেই সময়টাতে তুমি বড়ো হয়ে যাবে। 

ধকল্তু আতারন্ত 'চন্তা কোনো কাজের কথা নয়, গবশেষ করে জেলখানায়, অতএব কিছুক্ষণের 
জন্য বর্তমানকে ভুলে অতাতকে স্মরণ করা যাক। 

মালয়োশয়ার কথা হাঁচ্ছল, না? একটা অদ্টপূর্ব ঘটনা দেখলাম আমরা । এঁশিয়াতে 
ইউরোপ ক্রমে মারমূর্তি ধরছিল; পর্তুগখীজরা এল, তার পরে দ্পেনীয়রা; তারও পরে এল ইংরেজ 
এবং ওলন্দাজরা। িল্তু এইসব ইউরোপাঁয় জাতির কর্মতৎপরতা মালক্লেশিয়া ও দ্বীপপদঞ্জে 
সশমাবন্ধ ছিল। পশ্চিমে মোগলদের অধশনে ছিল প্রবলপ্রতাপান্বিত ভারত। উত্তরে চীনদেশ 
আত্মরুক্ষায় সম্পূর্ণ দমর্থ। কাজেই ভারত এবং চীনে ইউরোপণয়েরা বোশ গোলমাল করে 'নি। 

মালয়োৌশয়া থেকে চীন এক-পা রাস্তা । সেখানেই যাওয়া যাক। মণ্গোল-সম্মাট কুব্লাই খাঁ 
প্রীতাষ্ঠত ইউর্লান-বংশ লোপ পেয়েছে। জনাবদ্রোহের ফলে শেষ মঞ্লোল-বাঁহনী ১৯৩৬৮ সালে 
চশনেক্স বিরাট প্রাচীরের বাইরে 'বিতাঁড়ত হয়েছে। বিদ্রোহীদের নেতা 'ছিলেল হু উ, এর 


তাঁর আবিরত চেষ্টার জন্যে তাঁর রান্জত্বকালেয় কথা লোকে এখনও মনে রেখেছে । জাবনের শেষ 
গষণ্্ত ধৃতনি তাঁর প্রথম জশবটনর রুচির সাদাসিধে ভাব বজায় রেখোছিলেন। 
হুঙ উ ছিলেন নবঙ্গঠিত সিগ-রাজবংশের প্রথম সম্মাট। তাঁর ছেলে ইউস লো সুযোগ্য 


হ৩& বশ্ব-ইতিহাল প্রসঙ্গ 


শাসক ছিলেন। 'তাঁন পান্গত্ব করোছলেন ১৪০২ থেকে ১৪২৪ খন্টাত্দ পর্যন্ত। কিন্তু আব 
তোমার উপর এই চশনের নামের বহর চাপাব না। পর পর অনেক সৃশাসকের পরে সাধারণত যা 
হয়ে থাকে তাই হল, অর্থাৎ ভাঙন ধরল। কল্তু সন্ত্াটদের কথা 1কছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়ে 
চীনের সমসামায়ক ইতিহাসের কথা 'নয়ে আলোচনা করা যাক। ণমগ্ড' শব্দাটর অর্থ উজ্জল । 
মিঙ-রাজবংশ ২৭৬ বৎসর বর্তমান ছিল, ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ সাল পরল্ত। সমস্ত রাজবংশের 
মধ্যে এইটিই 'ছিল খাঁটি চনা-লক্ষণ-সম্পন্ন, এবং এদের রাজত্বকালে চীনের জনসাধারণের প্রাতভ। 
[বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। আভ্যজ্ভারক এবং বৈদোশক, দুই দক 'দয়েই এটা 'ছিল 
শান্তির কাল। রাজ্যজয়ের স্পৃহার কোনো লক্ষণ দেখা যায় 'ন, সাম্রাজ্যবাঁদতার ভাগ্যান্বেষণও 
ছিল না। প্রাতবেশশ দেশসমূহের সঙ্গে বন্ধৃত্ব বজায় ছিল। শুধু উত্তরে তাতার-নামক উপজাতির 
কাছ থেকে বিপদাশগ্কা ছিল। প্রাচ্য জগতের আর সকলের কাছে চখশন ছিল বড়ো ভাইয়ের মতো, 
ধীসম্পল্ন এবং সুসংস্কৃতিপর্ণ; নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পূর্ণথরূপে সজাগ, কিন্তু ছোটো ভাইদের 
মঙ্গালাকাজ্ক্ষী, এবং নিজের সংস্কীতি ও সভ্যতা তাদের শেখাতে এবং ভাগ 'দতে সর্বদা প্রস্তৃত। 
এবং তারাও চীনকে যথাযোগ্য শ্রম্ধা করত। 'কিছুকালের জন্যে জাপান পর্যন্ত চীনের বশ্যতা 
স্বীকার করেছে এবং জাপানের শাসক শোগান নিজেকে মিঙ-সম্রাটের সামন্ত বলে পাঁরচয় দিতেন। 
কোন্রিয়া এবং যবদ্বীপ, সমান্রা প্রভাত ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ইন্দোচন থেকে কর আসত । 

এই ইউঙ লো'র রাজত্বকালেই নৌসেনাপাঁতি চেউ হো'র অধীনে মালয়েশিয়ার 'বরাট 
সমৃদ্রাভযান হয়োছল। প্রায় 'ন্রশ বছর ধরে চেঙ হো পূবসিমদ্রগালর সব্ত পারশা-উপসাগর 
পযল্ত ভ্রমণ করোছিলেন। মনে হতে পারে, ছোটো দ্বীপরাস্ট্রগ্ীলকে ভনত রাখার সাম্রাজাবাদ” 
প্রচেম্টা। কিন্তু রাজাজয় অথবা আর্থক লাভের কোনো চেষ্টাই নাক 'ছল না। শ্যাম এবং 
মাজপাহতের ক্রমবার্ধফ্‌ সামারক শান্ত দেখে সম্ভবত ইউঙ লো এই আঁভযান পাঠিয়োছলেন। 
কিন্তু কারণ ধাই হোক-না কেন, এই আঁভযানের ফল হয়োছল বহৃতর। এর ফলে মাজপাঁহত ও 
শ্যাম অবদমিত হল, মালাক্কার নবপ্রাতীষ্ঠত মুসাঁলম-রাম্ট্র বাঁদ্ধর উদ্বোধন পেল, এবং চশনা সংস্কৃতি 
সারা ইল্দোনোশিয়া ও প্রাচ্যে ছাঁড়য়ে পড়ল। 

চীন ও তার প্রাতিবেশশদের মধ্যে শাল্তি শবদ্যমান থাকায় ঘরোয়া ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার 
সুযোগ 'ছিল। সুশাসন ছিল, এবং করভার লঘু থাকায় কৃষকের উপর থেকে বোঝা কমোছল। 
রাম্তা, জলপপথ, খাল প্রভাত উন্নত করা হয়োছল। দুঃসময়ে খাদ্যশস্যের অভাবের প্রাতকার করার 
উদ্দেশ্যে সাধারণ শস্যাগার 'নার্মত হয়োছল। সরকার থেকে কাগজের মরা প্রচালত করে ক্য়শান্ত 
বৃদ্ধি করা হয়েছিল, এবং বাণিজ্য ও 'বানময়ের সহারতা করা হয়োছল। কাগজের মুদ্রার বহুল 
প্রচার 'ছল। রাজকরের শতকরা ৭০ অংশ এই মনূদ্রায় দেওয়া চলত। 

এর চেয়ে বোশ উল্লেখযোগ্য এই ফুগের “সাংস্কাতিক হইীতিহাস। বহধুগ ধরে চীনারা 
সসংস্কৃত ও কলারসিক বলে খ্যাত। মিশ-ষৃগের সুশাসন এবং 'মগদের শল্পকলায় উৎসাহ- 
অনূরাগের ফলে লোকের প্রাতভা 'বিকাঁশত হওয়ার সুযোগ পেল। সরম্য অট্রালকাসমৃহ জেগে 
উঠল, আর তোর হল অপর্শ চিন্রপট; 'মিঙ চশনামাঁটর বাসন তাদের গ্ঠনসৌকর্ষের জন্যে খ্যাত। 
ইতাঁলতে সেই রেনেসাঁসের য্‌গে আ্কিত চিন্রাবলীর সঙ্গে মিঙ-বুগের চন্ন তুলনীয় । 

'শপণ্চদশশ শতাম্দীর শৈষভাগ্গে চশনদেশ এশ্বর্ষে, ব্যবহাঁরক 'শঙ্গে এবং সংক্কাতিতে সে যুগের 
ইউরোপের চেয়ে ঢের বোঁশি অগ্রসর 'িজ। সমগ্র মিও-যৃগে ইউরোপের কোনো দেশই জনসাধারণের 
সুখ এবং 'শিঞ্পোৎসাহের দিক দিয়ে চখনের সঙ্গে তুলনশয় নয়। এবং মনে রেখো, ইউরোপের 
বিপুল নবজাগরণের যুগ রেনেসাঁস) এই যৃগ্গেরই এক অংশ। 

শিল্পকলার বিষয়ে মিওবুগের খ্যাতর একটা কারণ হচ্ছে, তখনকার শিঙ্গপের নিদর্শন 
এখনও বহু আছে। বিশাল স্মাতমান্দর, সংল্দর কাঠথোদাই, এবং গজদন্ত ও জেডের খোদাই কাজ, 
ত্োজের পুঞ্পাধার এবং চীনামাঁটির বাসন অনেক আছে। 'মিশু-বুগের শেষ ভাগে কারুকার্য একটু 
'আতারন্ক হয়ে পড়ায় খোদাই এবং চিন্নগীল তাদের সৌন্দর্য খাঁনকটা হারিয়ে ফেলে। 

এই ধৃগেই চীনে প্রথম 'পতৃশিশজ জাহাজের আগমন হয়। তারা ক্যাপ্টনে পেশছয় ১৬১৬ 


চশনদেশে শাল্ত ও সম্দ্ধির যুগ হ৩৩ 


খছ্টাব্দে। আলবকার্ক যত চীনার সংস্পর্শে এসোছিলেন, তাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গো সন্ব্যবহার 
করোছলেন, ফলে পর্তুগঈজদের সম্বন্ধে চীনে অন্ুক্জ সংবাদ 'গিয়োছল। ফলে তারা সাগরে 
অভ্যার্থত হল। কিন্তু অল্প িছাঁদন পরেই পর্তুগণজরা অন্যায় আচরণ আরম্ভ করল, এবং 
বহু স্থানে দব্গ নর্মাণ করল। এই অভদ্ুতায় প্রথমে চীন-সরকান বাঁস্মত হল। হঠাৎ কোনো 
ব্যবস্থা অবলম্বন করল না, কিল্তু শেষটায় সবসৃদ্ধ পত়ুগখজদের দেশ থেকে 'ব্তাঁড়ত করল। 
তখন পর্তুগ্ীজরা বুঝল যে, তাদের চরাচাঁরত প্রথা চনে চালিয়ে লাভ নেই। তারা একট: শান্ত 
ও বিনীত ভাব অবলম্বন করল, এবং ১৫৫৭ সালে ক্যান্টনের কাছে বসাঁত করার অনুমতি পেল। 
তার পরে তারা মাকাও-নগর স্থাপন করে। 
সঙ্গে এল খঙ্টান মশনাররা। এদের মধ্যে অন্যতম খ্যাতনামা পানর ছিলেন 

সেপ্ট- ফ্রান্সিস জোৌভয়ার। তিনি বহুকাল ভারতে কাটয়োছলেন এবং তাঁর নামে বহু মিশনারি 
ফলেজ আছে। 'তাঁন জাপানেও গিয়েছিলেন। চশনে অবতরণের অনুমাতির প্রতণক্ষা করত করতে 
তিনি চীনের এক বন্দরেই মারা যান। চশনারা খন্টান িশনারদের উৎসাহ দেয় নি। দু জন 
জেসুইট পাদ্রী কিন্তু বৌদ্ধ ছাত্রের ছদ্মবেশে বহু বতসর ধরে চশনাভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন । তাঁরা 
ধবখ্যাত কন্‌ৃফুসীয় শাস্তের আঁধকারী বলে এবং বৈজ্ঞাঁনক 'হসেবে খ্যাত অর্জন করোছলেন। 
এদের একজনেব নাম ছিল মাতেও 'রাচ। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ছিলেন এবং স্বভাবগুণে সম্রাটের 
অনঃগ্রহ লাভ করেছিলেন। পরবতরকালে তিনি ছদ্মবেশ ত্যাগ করে স্বরূপ প্রকাশিত করেন, এবং 
তাঁর প্রভাবে চীনে খষ্টধর্মের অবস্থার অনেক উল্নাতি হয়। 

ওলল্দাজরা মাকাওতে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দশর প্রথম ভাগে । তারা বাণপজ্য করার অন:মাতি 
চাইল, কিন্তু তাদের সঙ্গে পতুর্গঈজদের সদ্ভাব ছিল না, এবং ফলে পরতুগীজরা চীনাদের মনে 
ওলল্টাজদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব সৃষ্ট করার যথেষ্ট চেষ্টা করল। তারা চীনাদের বুঝিয়ে দিল, 
যে, ওলন্দাজরা 'হৎম্র জলদস্যর জাত। ফলে চশনারা গুলন্দাজদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করল। কয়েক 
ঘছর পরে ওলন্দাজরা তাদের বাটাভয়া নগর থেকে মাকাওতে প্রকাণ্ড এক নৌবহর পাঠাল। 
নর্বেধের মতো তারা বলপ্রয়োগে মাকাও আধকার করার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু চশনা ও পতু্গীজদের 
গরুদ্ধে ছু করে উঠতে পারল না। 

ওজন্দাজদের পরে এল ইংরেজরা । তাদেরও 'বশেষ সুবধে হল না। তবে 'মি-যুগ শেষ 
হয়ে যাওয়ার পরে তারা চোনিক বাঁপজ্যে কিছ অংশ পেল। 

ভালো মন্দ সব জিনিসেরই একাঁদন সমাপ্তি হয়, মিঙ-যুগও তেমান শেষ হল সপ্তদশ 
শতাব্দশর মধ্যভাগ্গে। উত্তরে যে তাতারাতন্ক মেঘের মতো ক্ষীণভাবে দেখা দিয়েছিল, তা বড়ো 
হতে হতে ক্রমে চশনের উপরে ছায়াপাত করল । কন, অথবা ক্বর্ণ-তাতার'দের কথা তোমার হয়তে। 
মনে আছে। তারা সুগ্দের চীনের দক্ষিণে তাঁড়য়ে 'দিয়োছল এবং পরে নিজেরাও মঙ্গোলদের 
হাতে 'বতাড়ত হয়োছল। কনূদের স্বজাতীয় এক নূতন উপজাতি চীনের উত্তরে প্রবল হয়ে 
উঠল, যেখানে এখন মাণ্চরয়া সেইখানে । তারা মাণ্চু বলে পাঁরাচত ছিল। এই মাণ্চুরাই পরে 
'মঙদের স্থান গ্রহণ করল। 

িকল্তু চীন যাঁদ পরস্পরাবরোধী দলে বহনাবভন্ত না হত, মাণ্চ:দের পক্ষে চীন অধিকার 
কঠিন হত। প্রার সব দেশেই যখন বৈদোশিক আক্রমণ সফল হয়েছে, যেমন চীনে অথবা ভারতে, 
বুঝতে হবে তার কারণ হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ দদর্বলতা এবং গৃহাববাদ। সেইয়কম চীনের 
সর্বত্র গৃহকলহে ছেয়ে 'িয়োছল। সম্ভবত শেষের দকে মিঙ-সম্রাটরা দিলেন দুনশীতপরায়ণ ও 
অকর্মপ্য, অথবা দেশের অর্থনৌতক অবস্থার পাঁরবর্তনে সামাজিক 'বপ্লব ঘটেছিল! মাণ্তুদের 
প্রাতরোধ করতে ব্য়ও কম হল না, এবং বিশেষ কাঁঠন হয়ে পড়ল। সব দস্দানেতার উদ্ভব হল, 
আর এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে সে অল্প কিছুদিনের জন্যে সম্রাট পর্যল্ত হয়োছিল। মাগ্চদদের 
ধীবরূদ্ধে আভষানে মিগুদের সৈন্যদলের 'বান সর্বাধনায়নক ছিলেন তাঁর নাম ছিল উ সান-কুই। 
অতান্ত নিব্শদ্ধতা করে, অথবা হয়তো ইচ্ছে করে বিশবানঘাতকতা করে 'তাঁন দস্যদের বিরদ্ধে 
মান্চুদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মাণ্চুরা খাঁশ হয়েই সাহায্য করল এবং 'পাকতেই রয়ে গেল। 


ই৩৪ বশ্ব-ইতিহাস প্রসপ্দ 


তার পরে উ সান-কুই বুঝলেন যে, মিওদের অবস্থা শোচনীয়, ফলে তাদের পাঁরিত্যাঙ্গ করে বিদেশ 
শন্তু মাণ্চুদের সঙ্গে যোগ 'দিলেন। 

এই উ সান-কুই আজও পর্যন্ত দেশের একজন বড়ো বিশ্বাসঘাতক শন্নু বলে ঘৃণিত হয়ে 
থাকেন, এবং তাতে আশ্চর্য হওয়ার ছু নেই। তাঁর উপরে দেশের রক্ষণভার থাকা সত্ত্বেও 'তাঁন 
শরুপক্ষে যোগ 'দয়ে দাক্ষণ-প্রদেশগুলো দমনে বস্তুত তাদের সাহায্য করেছিলেন এবং পূরস্কার- 
্বরূপ মারা তাঁকে উত্ত প্রদেশগ্লোর রাজপ্রাতানাধ নিষুস্ত করোছল। 

১৬৫০ অন্দে ক্যান্টন নগর মাণ্ুদের আঁধকারে এল, এবং তাদের চীন 'বিজয় সম্পূর্ণ হল। 
তাদের সাফল্যের কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যোদ্ধা হিসেবে চশনাদের চেয়ে ভালো 'ছিল। হতে 
পারে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি ও সমাদ্ধর মধ্যে বাস করে যোদ্ধার্পে চীনাদের দৌর্বল্য এসোছিল। 
কম্তু মাণ্চুদের জয়লাভের দ্ুততার অন কারণও ছিল, বশেষ করে তারা চশনাদের খাঁশ রাখবার 
যে চেম্টা করেছিল সেই চেষ্টাই হয়তো অন্যতম কারণ। পূর্বষূগে তাতার-আক্রমণের পর প্রায়ই 
নম্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলত। এবার কিন্তু চীনা রাজপুরদষদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে বিশেষ চেষ্টা 
হল, এবং তাঁরাই আবার নূতন করে পূর্বপদে নিযৃস্ত হলেন। চানা রাজপুরুষেরা উচ্চতম পদে 
প্রতিষ্ঠিত থাকলেন। 'মিঙ-শাসনাবাধরও কোনো পাঁরবর্তন হল না। বাইরের থেকে শাসনপ্রথা 
একই রইল, কিন্তু অন্তরালে যে হাত তার নিয়ন্মণ করাছল তা 'ভন্ন হাত। 

কল্তু দুটো লক্ষ্যণীয় ব্যাপার থেকে বোঝা যেত যে চীন বাইরের শাসকের অধশনে। 'বাঁশিষ্ট 
কেন্দ্রসমূহে মাচ সৈন্যবাহনী নিযুস্ত ছিল; এবং বশ্যতার চহস্বরূপ চীনাদের উপর টাক রাখার 
মাণ্চুরীত চাপিয়ে দেওয়া হল। আমরা অনেকেই চশনাদের সঙ্গে কঙ্*পনায় টিক যোগ করে এসোছ। 
িল্তু এটা মোটেই চীনা রশীত নয় । এটা ছিল দাসত্বের চিহ, যেমন দাসত্বের চিহ্ন আজও ভারতে 
অনেকে ধারণ করে থাকে, তার অল্তীর্নাহত লজ্জাকরতাকে উপেক্ষা করে। চীনারা এখন আর 
[টাক রাখে না। 

এইভাবে উজ্জল 'িগুযুগের পাঁরসমাপ্তি ঘটল। বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে, তিন শো 
বছরের সুশাসনের পয়ে এত দ্ুত এ যুগের পতন হল কেন? যাঁদ সাঁতাই শাসনব্যবস্থা এত 
ভালো হয়ে থাকে, তবে বিদ্রোহ, অন্তার্বপ্লব, এসব এল কেন? মাণুরিয়া থেকে আগত 'বিদেশশ 
আব্মণকারীকে প্রীতরোধ করা গেল না কেন? হতে পারে শেষের 'দকে শাসনাবাঁধ অত্যাচারী 
হয়ে উঠোছল। এও হতে পারে যে, আঁতমান্রায় অপত্যানার্বশেষে প্রজাপালনের ফলে জনসাধারণ 
দূর্বল হয়ে পড়েছিল। শিশু অথবা জাত, কারও পক্ষেই 'ঝন্‌কে করে খাওয়ানো কল্যাণকর নয়। 

সে ঘৃগের চশন এত সংস্কাতিপূর্ণ হয়েও কেন অন্য দকে অগ্রসর হয় নি--বিজ্ঞান, আবিম্কার 
প্রড়ীতর ?দকে, এ কথা ভেবেও মনে বিস্ময় লাগে। ইউরোপের জাঁতিরা তার অনেক পিছনে গড়ে 
পছিল। কল্তু তবু সেই রেনেসাঁসের যুগে তাদের দৌখ, উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ, অনুসাম্ধৎসায় 
অসাহফয। এই দ্‌ দলের একাঁটর তুলনা চলে মধ্যবয়স্ক মার্জতরুচি ব্যান্তর সঙ্গে, যে শান্তিতে 
থাকতে চায়, নূতন নৃতন বিপদসত্কুল কাজে জাঁড়ত হয়ে দৈনান্দন কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না, 
তার সাহত্য ও শিল্প নিয়েই সে বাস্ত; এবং অপরাটির দুরল্ত এক কিশোরের সঙ্গো, যার উৎসাহ 
উদাম অনুসার্ধংসার অস্ত নেই, যে নব নব 'িবপদসক্কুল কাজের জন্যে উৎসৃক। চীনে সৌন্দর্ষের 
অভাব নেই, 'কিম্তু সে বেন অপরাহ্ন অথবা সন্ধ্যার শান্ত রূপ। 


৮১ 
বাহঃপৃথিবীর সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক লোপ 


২৩শে জৃূলাই, ১৯৩২ 


চন শেষ করে একবার জাপানে যাওয়া ঘাক, পথে অফ্পক্ষপণ কোরয়ায় দাঁড়য়ে। অবশাই মঞ্চোনা- 
জাতি কোরিয়ায় শাল্তস্থাপন করেছিল। তাদের জাপান-আক্লমণের চেষ্টা সফল হয় 'নি। কুবূলাই 
থাঁ জাপানে অনেকগুলি আভষান প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তারা প্রাতবারেই বিতাঁড়ত হয়োছল। 
ঘতদূর মনে হয় জলষ্‌দ্ধে মণ্গোলরা মোটেই সাবধে পেত না। তারা ছিল প্রা পূর্ণভাে 
স্থলদেশের লোক। দ্বীপময় হওয়ার ফলে জাপান তাদের হাত থেকে বেচে গেল। 

চীন থেকে মঞ্গোলরা 'বিতাঁড়ত হওয়ার অল্প পরে কোরিয়ায় এক 'বগ্লব হল, এবং যেসব 
শাসক মঞ্গোলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করোছিলেন, তাঁদের 'বিতাঁড়ত হতে হল। এই বিদ্রোহের 
নেতা ছিলেন ই তাই-জো নামে এক দেশভন্ত কোরীয়। নূতন রাজা হলেন 'তাঁনই, এবং তাঁর 
প্রাতষ্ঠিত রাজবংশ ৫০০ বছরেরও উপর বর্তমান 'ছিল, ১৩৯২ সাঙ্ল থেকে, আতি আধুনিক 
সময়ে জাপান কর্তক কোরিয়া আঁধকারের পূর্ব পর্ষ্ত। সিউল রাজধানী হল; এখনও তাই 
অছে। এই &০০ বছরের কোরশয় ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয়। কোরয়া (অন্য নাম 
চোসেন) প্রায় স্বাধীন দেশ হিসেবেই চলল, শুধু চীনের নামেমান্র বশ্যতার ছায়ায়, এবং কালেভছ্রে 
কর দিয়্ে। জাপানের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ বাধে এবং কয়েক ক্ষেত্রে কোরিয়া সফল হয়। কিন্তু 
এখন আর এই দুয়ে কোনো তুলনা চলে না। জাপান এখন দোর্দস্ডপ্রতাপ বিশাল সাম্রাজ্য, 
সাম্রাজ্যবাদীর যত দোষ, সবই তার আছে। বেচারা কোঁরয়া এই সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র একাঁট অংশ, 
জাপানকর্তক শাসিত ও শোধিত, স্বাধশনতালাভের জন্যে তার বশরত্বপূর্ণ চেম্টা আছে, কিন্তু সামর্থ 
নেই। কিন্তু এ সবই হল আধ্নক যুগের ইীতহাস, এবং আমরা এখনও রয়োছি সুদূর অতাঁতে। 

তোমার হয়তো মনে আছে, চ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 'দকে শোগানই হয়োছলেন জাপানের 
প্রকৃত শাসক। সম্রাট ছিলেন নামেমান্র সম্রাট । প্রথম শোগান-শাসন যার নাম কামাকুরা শোগানেত, 
প্রায় ১৯৫০ বছর বর্তমান 'ছল এবং দেশকে শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনে রেখোছল। শাসকবংশের 
অবশ্যম্ভাবী অবনতি ঘটন, ফলে এল অক্ষমতা, বিলাসিতা ও গৃহযৃম্ধ। সম্রাট নিজের ক্ষমতা 
ফিরে পাওয়ার চেস্টা করায় শোগানের সঙ্গে বিরোধ বাধল। সম্রাট বিফল হলেন, পুরোনো! 
শোগানেতেরও পতন হল, এবং ১৩৩৮ সালে নূতন শোগানেতেব উদ্ভব হল। এর নাম ছল 
আশিকাগা শোগানেত এবং এর আঁস্তত্ব ছিল ২৩৫ বছর। কিন্তু এ সময়টা ছিল বিরোধ ও 
যষ্ধপূর্ণ। এটা ছিল চশনের 'মঙদের প্রায় সমসামক্মিক। এই শোগানদের একজন মিওদের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপনের জন্যে পরম উত্সৃক ছিলেন, এবং এত দূর এঁশায়োছলেন যে 'ানজেকে ও সম্রাটের 
লামল্ত বলে পারচয় 'দতেন। জাপানি এ্রীতহাসিকেরা জাপানের এই অপমানে সমাধিক 'বরন্ত, এবং 
এই লোকটিকে সমূচিত 'নন্দা করেছেন। 

স্বভাবতই, চীনের সঙ্গে সম্বন্ধ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, এবং মিও--যৃগের চীনা-সংস্কৃতিতে নূতন 
আগ্রহের উদয় হল। যা-কিছদ চীনা তাই অধীত এবং আদৃত হত-_শিল্প, কাব্য, স্থাপত্য, দর্শন, 
এমনাক বৃষ্ধশাস্ম পর্য্ত। এই সময়ে দুটি 'বখ্যাত সৌধ 'নার্মত হয়, িন্কাকুজি স্বর্ণ 
প্রাসাদ) এবং 'গন্কাকুজ রেজত-প্রাসাদ)। 

[শিল্পকলার উদ্বোধন ও 'বিলাসবাহূল্যের পাশাপাশি কাঁষজশবীদের দুঃখের শেষ ছিল না। 
তাদের উপর করভার ছিল আঁত বিপৃল, এবং গৃহযুদ্ধের ব্যয়ের বোঝাও তাদের উপরেই পড়ৌছল। 
দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলল, এবংঅবলেষে রাজধানীর বাইরে কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগের কোনো, প্রভাব 
সইল না বললেই হয়। 


২৩৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


পতুণ্গীজরা এল ১৫৪২ সালে এইসব যুদ্ধের সময়। জেনে রাখতে পারো, এই সময়েই 
জাপানে পতৃগিশজরা প্রথম আগ্নেয়াস্ন আমদান করে। এটা খুবই বিস্ময়কর, কারণ চীনে তাদের 
ব্যবহার জানা ছিল বহুকাল পূর্ব থেকে, এমনাঁক ইউরোপ আশ্েয়াস্ম ব্যবহার করতে শেখে চীনাদের 
কাছ থেকে, মঙ্গোলদের মারফত। 

অবশেষে শতবর্ধপ্রাচদন গৃহযাম্ধ থেকে জাপানকে উদ্ধার করলেন 'তনাটি লোক; নরবৃনাগাঁ_ 
একজন দাইমও অথবা আঁভজাত; 'হদেয়োশ- একজন কৃষক, এবং তোকুগাওয়া ইয়েয়াস- একজন 
আত 'বাশিষ্ট আভিজাত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্র জাপান আবার একীভূত হল। কৃষক 
1হদেয়োশ ছিলেন জাপানের একজন বিজ্ঞ রাজনশীতক। কিন্তু শোনা বায়, তান কুখীসত 'ছলেন-_ 
খর্বকায় এবং চ্যাপটা গড়নের দেহ, আর বানরের মতো মুখ। 

জাপানকে একতাবদ্ধ করে এই তিনজনের সমস্যা হল তার বৃহৎ সৈন্যবাহনীর 'বালব্যবস্থা 
করা। আর-িছ করার না থাকায় তাঁরা কোয়া আক্রমণ করলেন। কিন্তু পারতাপ করতেও সময় 
লাগল না। কোরায়রা জাপান নৌবাহনীকে পরাঁজত করে দুই দেশের মধ্যাস্থত জাপানসমন্দ্র 
আধকার করল। এই সাফল্যের কারণ তাদের নৃতন ধরমের জাহাজ--লোহা 'দয়ে মোড়া এবং 
কচ্ছপের 'পঠের মতো তার ছাদ। এদের নামই 'ছিল “কচ্ছপ-পোত'। ইচ্ছেমতো এদের সামনে কিংবা 
পিছনে দাঁড় বেয়ে চালানো যেত। জাপানি রণপোতবাহিনশ এদের হাতে বিধ্স্ত হল। 

তোকুগাওয়া ইয়েয়াস, উপরোন্ত তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন, গৃহযুদ্ধের ফলে 'বলক্ষণ লাভবান 
হয়োছিলেন। তিনি বিপুল ধনের মাঁলক হলেন এবং জাপানের প্রায় এক-সপ্তমাংশ ভূমি তাঁর 
দনজস্ব সম্পন্ততে পাঁরণত হল। তাঁর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যস্থলে তিনি য়েদো নগর নির্মাণ 
করোছিলেন, পরবতর্শকালে এরই নাম হয় টোকও। ১৬০৩. সালে ইয়েয়াস শোগান হলেন, এবং 
এই তৃতীয় ও শেষ শোগানেতের অর্থাৎ তোকুগাওয়া শোগানেতের রাজত্বকাল চলে ২৫০ বৎসর। 

এই সময়ে পতুর্গঈজরা অন্ুপম্ব্প বাঁণজ্য চালাঁচ্ছিল। &০ বছর ধরে তাদের কোনে। 
ইউরোপাঁয় শ্রীতদ্বন্বী ছল না; স্পেনীয়রা এল ১৬৯২ সালে, এবং ওলন্দাজ ও ইংরেজরা আরও 
পরে। সম্ভবত ১৫৪৯ সালে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কর্তৃক খস্টধর্ম প্রচলিত হয়। জেসুইটদের 
ধর্মপ্রচারের অনুমাঁত দেওয়া হয়ৌছল, এমনাঁক তাদের উৎসাহত করা হত। এর কারণ অবশ 
ক্লাজনৌতক, কারণ বৌদ্ধ সংঘগ্াল ছল ফড়যন্দ্ের আহ্ডা। এই কারণে এইসব শ্রমণদের দমন 
রে খম্টান ধর্মপ্রচারকদের অন[গ্রহ দেখানো হয়। কিন্তু অঙ্পকালের মধ্যেই জাপানিরা অনুভর 
ফরঙ্প যে, এই মশনাররা বিপজ্জনক লোক, এবং অবিলম্বে তারা রাতপারবর্তন করে এদের 
বিতাড়িত করার চেস্টা পেল। ১৫৮৭ লালেই এক খজ্টানাবরোধী আইন জারি করা হয়, তাতে 
সমস্ত 'মিশনারিদের বিশ 'দনের মধ্যে জাপান ছেড়ে দিতে আদেশ দেওয়া হয়, অন্যথায় মৃত্যুদপ্ড। 
এর লক্ষাস্থল অবশ্য বাঁণকরা নয়। এও বলা হয়োছিল যে বাঁণকরা ব্যবসা চালাতে পারে, 'িল্তু 
তাদের জাহাজে মিশনার আনলে জাহাজ এবং তার সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এ আইনের 
উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ রাজনৌতক। 'হদেয়োশি বিপদের গন্ধ পেয়োছলেন। তাঁর সন্দেহ ছুয়োছল 
বে 'মশনাররা এবং ধর্মান্তারত জাপানরা রাজনৈতিকভাবে 'বিপক্জনক হয়ে দাঁড়াতে পধারে। সন্দেহ 
ঘে খুব অমূলক তাও নয়। 

এই ঘটনার অজ্পকালের মধোই একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে 'হদেয়োশ বুঝলেন যে, তাঁর ভয় 
অমূজক নয়; তাঁর ক্রোধের অবাঁধ রইল না। ম্যানলা গ্যাঁলিয়নের কথা তোমার মনে আছে, যা বছরে 
একবার করে ফালপাইন-ম্বীপপৃজ ও দেপনীয়-আমোরকার মধ্যে মাতায়াত করত। একবার ঝড়ের 
ফলে জাহাজটা জাপাঁন উপকূলে এসে পড়ে। স্পেনীয় ক্যাপ্টেন একটা পাঁথবশর মানাঁচলে স্পেন- 
রাজার বিশাল সাম্লাজা দেখিয়ে স্থানীয় জাপানিদের ভয় পাওয়ানোর চেষ্টায় ছিলেন। প্রশন হল-__- 
স্পেন কী করে এত বড়ো সাম্নাজ্যের অধিকার হল। তিনি উত্তর 'দলেন যে, উপায় আতি সোজা। 
মশনাররা যায় প্রথমে, এবং পরে যখন বহু লোক ধর্মীল্তাঁরত হয় তখন তাদের সঙ্গে 'মাঁলত হয়ে 
শাসনবৈভাগ 'বধবস্ত করার জন্যে সৈন্যদল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই খবর যখন 'হদেয়োশর কাছে 
গেল 'তাঁন খাঁশ হলেন না মোটেই, এবং 'মশনারাবদ্বেষ তাঁর বাড়ল বৈ কমল লা। ম্যাঁনলা 


বাহঃপৃথিবীর সঞ্গে জাপানের সম্পর্ক লোপ ২৩৭ 


রি নেহা রি রাহ 
প্রাথদস্ড । 

ইয়েয়াস্‌ শোগান হয়ে বিদেশশদের প্রাত এর চেয়ে বেশি বন্ধুত্বভাব দেখিয়োছলেন। বৈদেশিক 
বাণিজ্য, বিশেষ করে তাঁর নিজের বন্দর য়েদোতে, বাণিজ্োর প্রসার করতে 1তনি বিশেষ সচেষ্ট 
ছিলেন। কিন্তু ইয়েয়াসুর মৃত্যুর পর খম্টান-দমন-রীতি আবার আরম্ভ হল। 'মশন্ারদের 
তাঁড়য়ে দেওয়া হল, এবং ধর্মীন্তারত জাপাঁনদের খন্টধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য কয়া হল। বাণিজা- 
রশীতরও পাঁরবর্তন হল, বিদেশীদের রাজনৌতক আিসাঁন্ধ সম্ধদ্ধে জাপাঁনরা এতই সন্রস্ত হচ্জে 
পড়োছল যে, ষে রূপেই হোক, 'বদেশশদের দেশের বাইরে রাখতেই হবে। 

জাপানের এ প্রাতাক্রয়ার অর্থ সহজেই বোঝা বায়। শুধু াস্মত হচ্ছে হয় এই ভেবে যে, 
ইউরোপায়দের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে না মিশেও তাদের তাক্ষ! দৃষ্টি 'দিয়ে তারা সাম্াজাবাদশর নেকড়েকে 
ধর্মের মেষচর্মের অন্তরালে দেখতে পেয়োছিল। পরবতাঁকালে এবং অন্য দেশে ইউরোপধয়রা 
[নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধর খাতিরে কেমন করে ধমেরি সহায়তা নিয়েছে তা সবাই জানে। 

এইবারে ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। সেটা হল জাপানের দ্বার-রোধ। বিশেষ 
চেম্টায় স্বতন্্শীকরণ-রীতি অনুসৃত হল, এবং একবার আরচ্ভ হয়ে বিস্ময়কর সম্পর্থতার সঙ্গে 
এ রীত চলতে থাকে । কোনোরকম আপ্যায়ন না পেয়ে ১৬২৩ সালে ইংবেজরা জাপানে যাওয়। 
ছেড়ে 'দল। পর-বতসর সবচেয়ে যাদের বোশ ভয় করা হত সেই স্পেনশয়রা বিতাঁড়ত হল। আইন 
জার হল যে, কেবলমান্র অখ্টানরা বাঁণজ্যের জন্যে বাইরে যেতে পারবে । কন্তু তারাও ফিলিপাইন 
জ্বীপপুঞ্জে যেতে পারবে না। অবশেবে বারো বৎসর পরে, ১৬৩৬ সালে জাপানের দ্বার পুরোপ্যার 
বন্ধ হল। পর্তুগীজদের তাঁড়য়ে দেওয়া হল; খ্টান, অখন্টান, কোনো জাপানিরই বাইরে গেলে 
আর ফেরার আঁধকার রইল না, ফিরলে মৃত্যুদণ্ড! শুধু জনকতক ওলন্দাজ রইল, কিন্তু তাদের 
বন্দর ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ 'ছিল। ১৬৪১ সালে এই ওলন্দাজদেরও 
নাগাসাকি-পোতাশ্রয়ে এক ক্ষুদ্র ্বীপে অপসারণ করা হল, এবং প্রায় কয়োদদর মতো তাদের সেখানে 
রাখা হল। এইভাবে প্রথম পতুগিঈজ-আগমনের ঠিক নিরানব্বই বছর পরে জাপান বাইরের পাথবশীর 
লঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে রুদ্ধ করল। 

১৬৪০ সালে একাঁট পর্তুগীজ জাহাজ এল বাঁপজ্য পুনরায় আরম্ভ করার অনুমাতি চাইতে । 
অনুমাত 'মলল না। জাপাঁনরা দৃতসংঘ এবং নাবকদের আঁধকাংশকে হত্যা করল, এবং 
জনকয়েককে ছেড়ে 'দিল দেশে গিয়ে সংবাদ দেবার জন্য। 

২০০ বছরের উপর জাপান বাহঃপৃথিবশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিল্ন থাকল, তার প্রতিবেশী চাঁন 
ও কোরিয়ার কাছ থেকেও। বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগসূত্র রইল দ্বীপের মধ্যে জনকয়েক 
ওলন্দাজ, এবং তশক্ষ। দূস্টির মধ্যে কালেভদ্রে আগত দুই-একজন চীনা । এই সম্পকর্ছেদ জিনিসটা 
অত্যন্ত অধ্ভুত 'জানস। জ্রানা হীতহাসের কোনো কালে, কোনো দেশে এরকম ঘটনার আর-একটা 
উদাহরণ পাওয়া যায় না। এমনাঁক রহস্যময় তিব্বত অথবা মধ্য-আঁফ্রকাও তাদের প্রাতবেশীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। নিজেকে বিচ্ছন্ধ করা বিপজ্জনক; শুধু যে ব্যম্টর পক্ষে 'বপজ্জনক 
তাই নয়, জাতির পক্ষেও। কিন্তু জাপান সে বিপদ কাটিয়ে উঠল, এবং আভ্যন্তরীণ শাঁল্ত ফিরে 
পেল, দণর্ঘ সংগ্রামের ক্ষাত ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠল। এবং অবশেষে খন ১৮৫৩ সালে সে তার 
রুদ্ধ গৃহের দরজা জানলা খুলল তখন আর-একটি অদ্ভুত কাজ করল। সে অগ্রসর হল ভামবেগে, 
এতাঁদনের নষ্ট সময়ের ক্ষাত আত অহ্প সময়ে পূরণ করে 'নিল, ইউরোপণয় জাঁতদের সমান-সমান 
হল এবং তাদের খেলাতেই তাদের পরাজত করল। 

কণ নগরস ইতিহাসের এই নিরলগ্কার রেখাচিত্রগৃলি! যেসব অস্পজ্ট ছায়ামুর্ত একে একে 
এর মধ্য 'দিয়ে চলে যাচ্ছে, কণ প্রাণহীন তারা! তব্য কখনও কখনও, যখন প্রাচীন ষ্মগে লেখা বই 
পড়া যায়, মৃত অতণতের' মধ্যে বেন প্রাণসপ্যার হয়, তাদের জশবনের রষ্গমণ্ঠ আমাদের অনেক কাছে 
এীগয়ে আসে, আর আমাদের্মতোই রক্মাংসের জশবন্ত মানুষ, যারা ভালোবাসতে জান, ঘুপা 
করতে জানে, তারা এই রষ্গমণ্টে এসে দেখা দেয়। আঁম লেভি মুরাসাকি নামে বহুত বৎসর 
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আগের এক ভদ্রমাহলার কথা পড়াঁছলাম; এই 'চাষঠতে যেসব গৃহঘৃদ্ধের কথা 'লিখোছ, তারও 
বহুকাল পূর্ধের লোর 'তাঁন। তিনি জাপানের সম্াটের রাজসভায় তাঁর আঁভজ্ঞতার দশর্ঘ বিবরণ 
লাপবজ্ধ করে গেছেন; এই বইয়ের স্থানে স্থানে যখন পাঁড় তখন এর চমৎকার ঘাঁনষ্ঠ ণববরণগাীলির 
রচাক্্ধ আমার কাছে একান্ত জীবন্ত হয়ে ধরা দেন, এবং প্রাচীন জাপানের রাজসভার সীম অথচ 
কলাবিদস্ধ জগৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 


৮৬৭ 
ইউরোপে অজ্তািপ্লব 
৪ঠা আগস্ট, ১৯৩২ 


বেশ কয়েক দিন তোমার কাছে এই চিঠির ধারা বজায় রাখতে পারি ন। শেষ বোধ হয় 'জিখোছ 
প্রায় দু সপ্তাহ আগে। বাইরের পাঁথবীর মতো কারাকক্ষেও মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হয়, 
এবং 'কছাঁদন ধরে চিঠি লেখার কোনো উৎসাহ পাচ্ছ না, আম ছাড়া কেউ তো আর এ শি 
দেখে না। একসঙ্গে জড়ো করে চিঠির রাশ গুঁছয়ে রেখে দ, কত কাল পরে, কত মাস কত বছর 
পরে তুমি পড়বে, এই আশায়। কত মাস কত বছর পরে! আবার খন আমাদের দেখা হবে, 
তোমাকে দেখে অবাক হব, তুমি কত বড়ো হয়েছ, কত বদলে গেছ! আমাদের কথা বলার এত 
1জানস থাকবে বে, তুমি এসব 'চাঠি পড়ার সময়ই পাবে না। ততাঁদনে চিঠির পাহাড় জমে যাবে, 
তার মধ্যে রুম্থ থাকবে আমার জশবনের কতশত ঘণ্টার কারাজশবন! 

তব্‌ 'িখব, এবং চিঠির স্তূপ বেড়েই যাবে। হয়তো তুম পড়ে খ্যাঁশ হবে। অন্তত আম 
শঙ্গখে আনন্দ পাই। 

এশিয়ার ইীতহাস 'নিয়ে বেশ 'কিছাঁদন কাটিয়োছ; ভারত, মালয়োশয়া, চন ও জাপানের 
পাজ্প করেছি। ঠিক যে সময়ে ইউরোপ জেগে উঠাঁছল এবং পারাস্থাত কৌত্হলোদ্দীপক হয়ে 
উঠাছল, সেই সময়েই আমরা ইউরোপ ছেড়োছ। রেনেসাঁস অথবা পুনর্জন্ম শুরু হয়োছল। নবজন্ম 
বলাই হয়তো ঠিক, কারণ ষে ইউরোপ যোড়শ শতাব্দীতে জাগাছল তা কোনো প্রাচীন বৃগের 
অনুকরণ নয়। এটা সম্পূর্ণ নৃতন 'জনিস, কিংবা পুরোনো 'জিনিসও বাঁদ হয় তবে তার উপরের' 
আবরণ সম্পূর্থ নৃতন। 

ইউরোপের সর্বত্র গোলযোগ ও অশ্বান্ত, এবং রল্ধ স্থান ভেঙে বের হওয়ার আকাঙ্ক্ষা । 
ধহুশত বৎসর ধরে এক সামাঁজক ও অর্থনোৌতক 'বধান সামল্তপ্রথান্সারে গড়ে উঠৌচ্ছিল, এবং 
সমগ্র ইউরোপকে আধকার করে রেখোছল। কছুকাল ধরে এই খাঁহরাবরণের ফলে উন্নাত ব্যাহত 
হয়োছিল। “কিন্তু বহ্‌ স্থানে এই আবরণ ভেঙে পড়াঁছল। কলম্বদ ও ভাঙ্কো-ডা-গামা, এবং জঙল- 
পথের আঁদ-আঁবচ্কর্তারা এই আবরণ ভেঙে বাইরে এসেছিলেন, এবং স্পেন ও পর্তুগালের 
আমোরকা ও প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত আকাস্সিক বিস্ময়কর এখ্বর্য ইউরোন্পের চোখ বঝালসে দিল এবং 
'তাতে পাঁরবর্তন সহজ হয়ে এল। ইউরোপ তার সংকীর্ণ জলরেখার বাইরে তাকাতে আরম্ভ কর 
এবং পৃথিবীর কথা ভাবতে শিখল।॥ বশ্ববাঁপজ্য ও পাৃর্থবীব্যাপণী সাম্রাজ্যের সম্ভাবনার পথ মত্ত 
রি মধ্যশ্রেশশর লোকদের শান্তব্রদ্ধ হল এবং পশ্চিম-ইউরোপে সামল্তপ্রথা ক্রমাগত বাধার 
পষ্ট করল। 

লামল্তপ্রথা আগেই বাতিল হয়ে 'শিয়েছল। এই রশীতর বিশেষত্ব ছিল, কাঁষজশীবীদের 
নিলন্জর শোষণ । বল্পপ্রয়োগে কাজ করানো, বিনা পাঁরশ্রামকে খাটানো, এবং জামর মালিককে দেয় 
,ফহতপ্রকার কর, এসব তো ছিলই, তার উপর বচরক- ছিলেন মাজিক নিজে । আগেই জেনেছ যে, 
কৃষকদের নুঙ্দশা এত বেড়ে গিয়োছল যে ঘন ঘন কৃষক-বিদ্রোহ চলছিল এই কৃঘক-সংগ্রাম চায় কে 


ইউরোপে অক্তার্বপ্লব ২৩১৯ 


ছাঁড়য়ে পড়ল এবং আরও ঘন ঘন হতে আরম্ভ করল; ইউরোপের বহু স্থানে যে অর্থনোতক 'বপ্লহ 
ঘটল, তা প্রাচীন সামল্তপ্রথার পাঁরবর্তে মধ্যশ্রেণীর অথবা বুর্জোয়া-রাষ্টের অভ্যুদয় ঘটাল; এর 
'আগমনের জন্যে প্রধানত দায়শ কৃষক-বিদ্রোহ এবং জ্যাকোয়ার থরে ৪০০5/52:769)। 

1কল্তু মনেও কোরো না যে, এই পাঁরবর্তন খুব দূত ঘর্টোছল। এর জন্যে অনেক সময 
'লেগোছল, এবং বহু বৎসর ধরে ইউরোপে গৃহবিরোধ চলোছিল। ইউরোপের অনেকখাঁন অংশ এষ 
গৃহযুদ্ধের ফলে ধহংসীভূত হয়োছল। শুধু যে কৃষকষুজ্খ তা লয়; তাদের মধ্যে ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ঠ 
এ ক্যার্থলিকদের মধ্যে ধর্মযৃষ্ধ, স্বাধীনতা-অজ্নেয় জন্য জাতীয় যুষ্ধ (যেমন নেদারল্যান্ডসে 
হয়োছিল), এবং রাজার আঁবিসংবাদশী কর্তৃত্বের বিরূদ্ধে মধাশ্রেণীর 'বন্রোহ । ভশষণ গোলমেলে, না ১ 
লাত্যই তাই। 'কিল্তু যাঁদ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলণ ও আদ্দোলন অন্যান কার তা হলে খাঁনকটা 
'বোঝা যাবে। 

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, কৃষকদের মধ্যে দুর্দশা ছিজ বহুলপাঁরমাপে, যার ফলে হল 
কষকসংগ্রাম। 'দ্বতায় কথা হল মধ্যশ্রেশীর অভ্যুদক্স এবং উৎ্পাদন-শান্তর বৃদ্ধি। উৎপাদনের জন্যে 
বেশি করে শ্রামক 'নিষৃন্ত হচ্ছিল, এবং বাঁণজ্যের প্রসার ঘটোছল। তৃতীয়ত, চার্চ ছিল সবচেয়ে 
বড়ো জামদারশ্রেণী। এটা ছিল তাদের প্রচণ্ড স্বার্থ, এবং তার ফলে সামল্তপ্রথার স্থাঁয়দের জনে) 
“তাদের ছিল গভাঁর চেম্টা। এমন কোনো অর্থনৈতিক পারবর্তন তাদের রুচিকর নয়, যার ফলে 
তাদের ধনসম্পাস্ত থেকে বাণ্চিত হতে হয়। ফলে, বখন রোমের কর্তৃত্বের 'বরুদ্ধে ধর্মীবদ্যোহ আরম্ভ 
হল, তখন অর্থনৈতিক বিপ্লবের সম্গে তা বেশ খাপ খেল। 

এই 'বিলাট অর্থনোৌতক বপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সব 'দকেই পাঁরিবর্তন ঘটোছল-_সামাজক, 
খর্মসংক্লাল্ত এবং রাজনৌতিক। যাঁদ তুমি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর দকে স্নদূরপ্রসারা ব্যাপক 
দৃষ্টি দাও বুঝতে পারবে, কেমন করে এইসব আন্দোলন এবং পাঁরবর্তন পরস্পরের সঙ্গে যুস্ত 'ছিল। 
সাধারণত এই সময়ের 'িতনাট বড়ো আল্দোলনের উপরে জোর দেওয়া হয়_ রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, 
শরফর্মেশন বা পরিমার্জন, এবং 'িশ্লব। কিন্তু এসবের 'পিছনেই ছিল অর্থনোতিক দুর্দশা এবং 
গোলযোগ, যার ফলে অর্থনৌতিক বিস্লব ঘটেছিল, এবং যা সব পাঁরবর্তনের মধ্যে সর্বাধক 
উল্লেখযোগ্য । , 

রেনেসাঁস 'ছিল বিদ্যার নবজল্ম-শিজ্প-ীবজ্ঞান-সাহিতোর উদ্বোধন, এবং ইউরোপীয় দেশ- 
সমৃহেক় ভাষার উন্নাত। 'রিফমেশন ছিল রোমান-ধর্মকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, চারের দুনীতির 
খুবরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহ; তা ছাড়া, ইউরোপের রাজন্যবর্গকর্তৃক তাদের উপরে প্রভূত্ব করার 
পোপের দ্বাবর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; তৃতীয়ত, অভ্যন্তর থেকে চারের পাঁরমার্জনের প্রচেষ্টা । বিপ্লব 
শৃছল অধ্যশ্রেশীর রাজনোতিক সংগ্রাম, রাজাদের নিয়ন্মিত রাখা এবং তাদের শান্ত সশমাবদ্ধ করার 
জন্যে? 

এইসব আন্দোলনের পশ্চাতে আয়-একটা জানিস 'ছিল- ছাপাখানা। তোমার মনে আছে, 
আরবরা চশনাদের কাছ থেকে কাগজ তোর শিখেছিল, এবং ইউরোপ 'শিখল আরবদের কাছ থেকে। 
তা হলেও যথেষ্ট পাঁরমাণে শস্তায় কাগজ তোর করতে সময় লাগল । পণ্চদশ শতান্দশর শেষ ভাগে 
ইউরোপের নানা স্থানে- হল্যান্ড, ইতালি, ইংলন্ড, হাচ্গোর প্রভাত জায়গায়__বই-ছাপানো আরম্ভ 
হল। কাগন্জ এবং ছাপা আরম্ভ হওয়ার আগে পাঁথবী কেমন ছিল কম্পনা করার চেম্টা করো। 
'আমকা কাগজ, ছাপানো বই প্রভীতিতে এতই অভাম্ত যে স্থাপাথানা ছাড়া পৃথিবীকে কজ্পনা করাও 
শন্ত। বই না ছাঁপয়ে জনসাধারণকে শুধু অক্ষরপিচয় করানোও প্রায় অসম্ভব । বহু পারিশ্রমে বই 
হাতে করে নকল করতে হত, তাতে আত সামান্য পাঁরমাণ লোকই বই সংগ্রহ করতে পারত। শিক্ষা 
শঁ্জনিসটা ছিল বোশর ভাগই মৌখিক, এবং ছাত্রদের সবই মুখস্থ করতে হত। এই জানিসটা এখনও 
সেকেলে মন্তব বা পাঠশালায় দেখতে পাবে। 

কাগজ এবং মুদ্রাল্মের আঁবর্ভাবের পর থেকে এক আঁত বিরাট পাঁরবর্তন ঘটল। স্কুলপাঠ। 
প্রভৃতি ছাপানো বই দেখা 'দিল। আঁত শীঘ্রই বহু লোকে লিখতে পড়তে শিখল। লোকে বত পড়ে 
তত চিন্তা করতে শেখে জেবশ্য এ কথা শুধু স্বাঁচল্তিত বইয়ের বেলাতেই খাটে, আজকাল যেসব 


২৪০ ব*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


বাজে বই বের হয় তাদের বেলায় নয়)। আর লোকে বত বোঁশ ভাবে ততই বর্তমান পারস্থাত 
পরণক্ষা করে সমালোচনা করতে শেখে । অজ্ঞতা পাঁরবর্তনকে ভয় করে। অজানা জিনিসের ভীতির 
ফলে তা গতানৃগাঁতিক পন্থা আঁকড়ে ধরে থাকে, সেখানে যতই দুরবস্থা থাক-না কেন। নিজের 
অন্ধতায় কোনোরকমে হোচিট খেয়ে 'দন-গুজরান করে। কিন্তু সুপাঠ্য বই পড়লে লোকে খাঁনকটা 
জ্ঞানলাভ করে, ফলে খাঁনকটা চোখ ফোটে। 

কাগজ এবং মূদ্রাল্মের সাহায্যে এই চোখ-ফোটার ফলে, যেসব বিরাট আন্দোলনের কথা 
বলছি, তাদের প্রচণ্ড সহায়তা হয়। সর্বপ্রথম ছাপানো বইগ্ীলর অন্যতম হচ্ছে বাইবেল, এবং যেসব 
লোকে শুধু বাইবেলের লাতিনভাষা শুনৌছল অথচ বোঝে 'ন, তারা এখন নিজেদের ভাবায় পড়তে 
সমর্থ হল। পড়ার ফলে তারা সমালোচনা করতে শিখল, এবং যাজকসম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষণ আর তত 
থাকল না। 'বিদ্যালয়পাঠ্য বইও প্রচুর পাঁরমাণে দেখা 'দিল। এই সময থেকে আরম্ভ করে ইউরোপের 
ভাবাসমহের খুব দ্ুত অগ্রগাঁত ঘটল। এতাঁদন পর্যন্ত লাতিনভাষাই 'ছল মুখ্য । 

এই সময়ের যশস্বী লোকেদের নামে ইউরোপের ইতিহাস পূর্ণ। তাঁদের কারও কারও বিষয় 
পরে আলোচনা করব। সর্বদা, যখনই কোনো দেশ তার বাঁহরাবরণ ভেদ করতে সমর্থ হয়, তার উন্নাত 
আরম্ভ হয় এবং বহ দিকে অগ্রগাতি ঘটে । ইউরোপে এইরকম হয়েছিল, এবং ইউরোপের সমসমায়িক 
ইাঁতহাস অতি কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ, কারণ এই সময়েই অর্থনোৌতক ও অন্যান্য বড়ো 
পাঁরবর্তন ঘটেছিল। এর সঙ্গে ভারতের হীতহাসের তুলনা করে দেখো, অথবা সমসাময়িক চীনের 
সঙ্গে । আগেই বলোছি, এই দুই দেশই বহুরূপে ইউরোপ থেকে অগ্রসর 'ছিল। তবু তাদের হীতিহাসে 
একটা নিক্কিয়তা আছে, যার তুলনায় এই যুগের ইউরোপের হতহাস একটা প্রচণ্ড গাঁতশশলতায় 
পূর্ণ। ভারতে এবং চশনে বড়ো বড়ো রাজা এবং খ্যাতনামা লোকের অভাব ছিল না, আত উচ্চ 
সংস্কৃতিও ছিল, কিন্তু একটা 'জানস-_বিশেষ করে ভারতবর্ষে জনসাধারণ 'ছিন্ী নিস্তেজ 'এবং 
নিক্ষিয়। শাসকসম্প্রদায়ের পরিবর্তন ঘটত, কিন্তু জনসাধারণ বিশেষ আপান্ত জানাত না। তাদের 
যেন পুরোপাার পোষ মাঁনয়ে নেওয়া হয়োছল, এবং আদেশ পালন করতে তারা এতই অভ্যস্ত ছিল 
যে আপীত্তর কথাই উঠত না। ফলে, তাদের হীতহাস মধ্যে মধ্যে কৌত্‌হলোদ্দীপক হলেও তাতে 
ছল নক ঘটনাবলী এবং শাসকদের কাঁহনশ, জনসাধারণের আন্দোলনের কথা নয়। আম জানি না 
চীন সম্বন্ধে এ ডীন্ত কতদূর প্রযোজ্য। তবে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বহু শতাব্দী ধরে এই উীন্তই 
সত্য। আর ভারতে যা-কছ7 দুর্দশা ঘটেছে এই শত শত বছর ধরে সবই আমাদের জনসাধারণের 
অসুখ অবস্থার জন্যে। 

ভারতের আর-একটি স্বভাব, সামনে না তাকিয়ে শুধু পিছন ফিরে অতীতের 'দকে দ্‌ষ্টি 
নিক্ষেপ করা-যে গৌরব আমাদের আগে ছিল তার দিকে, যে গৌরব একদিন আমরা পাব বঙ্গে 
আশা করি তার দিকে নয়। ফলে আমাদের দেশের লোকে শুধু অতাঁতের কথা ভেবে দীর্ঘ*বাস 
ফেলেছে, এবং অগ্রসর হওয়ার পাঁরবর্তে খন যে বা আদেশ দিয়েছে, মাথা পেতে নিয়েছে। পারণামে 
সাম্রাজ্য টিকে থাকে তার শন্তির উপর নির্ভর করে নয়, যে জনসাধারণের উপর তারা কতৃন্ব করে 
তাদের দাস-মনোভাবের উপর । 


৮৩ 
রেনেসাঁস বা নবজাগরণ 
৫ই আগস্ট, ১৯৩২ 


যে অল্তার্বপ্লব সারা ইউরোপে প্রসার লাভ করাল তার থেকেই রেনেসাঁসের অভ্যুদয় হল। এন 
প্রথম জল্ম ইতাঁলর জামতে, 'কিন্তু পুন্ট ও বৃদ্ধির জন্যে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করল প্রাচীন গ্রীস 
থেকে । গ্রীসের কাছ থেকে সে নিল তার সোন্দর্যানুরাগ, এবং দোহক সোন্দযের সঙ্গো অদ্তর্ের 
গভশীরতর আত্মার সৌন্দর্যের সংযোগসাধন করল। এ হল নাগাঁরক-অভ্যুদয়, এবং উত্তর-ইতালি। 
নগরসমূহ একে আশ্রয় দল। বিশেষ করে ফ্লোরেন্স হল প্রথম যুগের রেনেসাঁসের গৃহ । 

ক্ষোরেল্সে ন্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীয় ভাষার দুই মহাকাঁব দাল্তে এবং পেত্রাকের 
উদয় হয়। মধ্যঘপে বহুকাল ধরে এই নগর ছিল ইউরোপের অর্থজগতের প্রধান নগর, যেখানে 
ধড়ো বড়ো মহাজনদের আগমন হত। এ ছল ধনশদের ছোটো একটা সাধারণতন্ত; 'কন্তু সে ধনশ্পা 
খুব প্রশংসনীয় চারন্রের ছিলেন না এবং তাঁদের স্বদেশের বড়ো লোকদেবও উত্পীড়ন করতেন 
এর নাম দেওয়া হয়ৌছল "ণলচাঁরন ক্ষোরেম্স' । কিল্তু কুসীদজশীবীী মহাজন এবং স্বেচ্ছাচারী গু 
অত্যাচারণ শাসকসম্প্রদায় সত্বেও পণ্চদশ শতাব্দশর 'দ্বিতীয়ার্ধে এই নগরে তিনজন স্মরণশয় ব্যান্ততর 
উদ্ভব হয়োছল-_লিওনার্দো দা ভা, মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফাএল। 'তিনজনেই ছিলেন আঁ 
নিপুণ শিজ্পশ। 'লিওনাদেো ও মাইকেল এজেলো অন্য দিকেও বড়ো ছিলেন। মাইকেল এঞেলো 
ছিলেন চমৎকার ভাস্কর, নিরেট মর্মর প্রস্তর থেকে বিরাট সব মার্ত কেটে বের করতেন। তা ছাড়া 
[তান ছিলেন দক্ষ স্থাপত্যাশিপী, এবং রোমে সেপ্ট 'পিটারের প্রকাণ্ড ক্যাঁথদ্রাল প্রধানত তাঁরই 
পাঁরকল্পনা অন্যায় 1নার্মত। 'তাঁন আত দশর্ঘকাল জশীবত ছিলেন, প্রায় নব্বুই বছর পর্ক্ত, 
এবং প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেন্ট 'পটারের গির্জায় পাঁরশ্রম করেছিলেন। তাঁর জীবন সুখের ছিল 
না, তান সকল বস্তুর বাঁহর্ভাগের অভ্যন্তরে একটাশকছু খুজতেন, সর্বদা চিন্তা করতেন, সর্বদা 

কাজে হাত 'দতেন। 'তাঁন একবার বলোছলেন, “মানুষ হাত 'দয়ে ছাঁব আঁকে না, 

মীষ্তচ্ক 'দয়ে আঁকে ।” 

এই িতনজনের মধ্যে লিওনার্দো ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং নানা দক 'দয়ে সবচেয়ে বিস্ময়কর । 
তাঁর ফুগে সম্ভবত 'তানিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যন্তি; মনে রেখো, যে যুগের কথা বলাছ 
সে যৃগে বহ শাল্তমান পুরুষ জল্মোছলেন। 'তাঁন ছিলেন আঁত দক্ষ 'চিল্রকর ও ভাস্কর, তা ছাড়া 
1বজ্ঞানী ও দার্শীনক। 'তাঁন সর্বদা অনুসন্ধান করতেন, পরাক্ষা করতেন, সব জিনিসের কারণ বের 
ধরার চেম্টা করতেন, এবং এক কথায় বলা যেতে পারে যে, যেসব মহাবজ্ঞানী আধাানক বিজ্ঞানের 
পত্তন করোছলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। 'তাঁন বলতেন, “দয়াশশল প্রকৃতি কৃপা করে পাথিবীর 
সব শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গেছেন।” তিনি ছিলেন স্ব-শিক্ষিত লোক, এবং 'তারশ বছর বয়সে 
লাঁতন ভাষা ও অঙ্কশাম্ত্র শিখতে আরম্ভ করেন। কালে 'তাঁন বড়ো যাল্লকও হয়েছিলেন এবং 
?তানিই প্রথম প্রাণীদেহে রম্ত-চলাচল আবিষ্কার করেন। দেহের গঠন তাঁকে মনস্ধ করত। তিনি 
বলোঁছিলেন, “কু-অভ্যাস ও বচারশাস্তীবহণন অমার্জত লোকের নরদেহের মতো সুন্দর একটি হল্য, 
এমন জটিল শারশীরক গঠন থাকার কোনো আঁধকার নেই। তাদের থাকা উচিত শুধু একটা থলে, 
মার মধ্যে আহার্য 'ানয়ে আবার বের করে দেওয়া যায়; কারণ তারা আসলে থাদ্যনালী ভিন্ন আর 
ধকছুই নয়।” তান নিজে নিরামিষাশখ ছিলেন এবং জশবজল্তুদের ভালোবাসতেন। তাঁর একটি 
অভ্যাস ছিল- বাজারে খাঁচায়-ভরা পাঁখ কিনে আঁবলদ্বে তাদের মদুস্ত করে দেওয়া। 

[লওনারেশোর সকল প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে বিমানবিহারের চেষ্টা । সফল তি 
হন 'নি, দিল্তু সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়োছলেন। তাঁর গাঁঠিত মতবাদ ও প্রাক্ষাকে 
অনুসরণ করে এাগয়ে যাওয়ার মতো কেউ ছিল না। হয়তো তাঁর পরে আরও জনদই লিওনারেশ 
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থাকলে আধুনিক এরোপ্লেন দু-তিন শো বছর আগে আঁবম্কৃত হতে পারত। এই অল্ভুত বিস্ময়কর 
মহাপুরুষ ১৪৫২ থেকে ৯৫১৯৯ সাল পর্যন্ত জশীবত 'ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, “তাঁর জীবন 
ল প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ ।” তান ক্রমাগ্গতই প্রন করতেন. এবং পরণক্ষার সাহনব্যে তাদের উত্তর 
বের করতে চেম্টা করতেন। তান যেন সর্বদাই অগ্রগামী হতেন, ভাবষ্যঘকে হাতের মুঠোয় 
পাওয়ার জন্যে। 

ফ্লোরেন্সের এই তিনজনের মধ্যে লিওনাদের কথাই বিশেষ করে বললাম, কারণ 'তাঁন আমার 
আত 'প্রয়। ফ্লোরেন্দের সাধারণতন্দ্রের ইীতহাস খুব প্রশীতপ্রদ নয়, কারণ এ হল ফষড়ফল্্ এবং 
উৎপশড়নকারণ স্বেচ্ছাচারশ শাসকদের ইতিহাস। কিন্তু ফ্লোরেন্সে যেসব মহাপুরুষদের অভ্যুদয় 
হায়োছল তাঁদের কথা মনে করলে ফ্লোরেন্সের অনেক দোষই, এমনাঁক তার সুদখোর মহাজনদেরও, 
ক্ষমা করা যেতে পারে। এখনও ফ্লোরেন্সের এইসব বিরাট সন্তানদের ছায়া তার উপর থেকে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যায় নন; এই পরমরমণশয় নগরের রাজপথে ভ্রমণ করতে করতে, অথবা প্রাচীন যুগের সেতুর 
নশচ 'দয়ে খন আরনো নদী বয়ে যায়, তার 'দকে দ্বান্টপাত করলে, হঠাৎ মন যেন কেমন-এক 
মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, অতীত যেন দৃষ্টির স্বামনে জীবন্ত রূপ পাঁরগ্রহ করে দাঁড়ায়। দাল্তে 
পথ বেয়ে চলে যান, তাঁর মানস্ীীপ্রয়া 'বয়াঁল্রচে তাঁর অঙ্গের মৃদু সৌরভে পথ আচ্ছন্ন করে সামনে 
দিয়ে চলে যান। আব সংকীর্ণ রাজপথ দয়ে গমনরত চন্তাবিভোর 'লওনার্দোকে দেখা যায়, যেন 
জশবন ও প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে ধ্যানমগ্ন। 

এইর্‌পে রেনেসাঁস পণ্দশ শতাব্দীর ইতালিতে বিকশিত হয়ে ক্রমে পশ্চমে অন্যান্য দেশে 
ছাঁড়য়ে পড়ল। দক্ষ শল্পশরা চেম্টা করলেন প্রস্তরে ও পটে জশবনকে ফুটিয়ে তুলতে । ইউরোপের 
বহু চি্শালা ও প্রত্লগৃহ তাঁদের তোর ছবি ও ভাস্কর্যে পূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ইতালিতে 'শিজ্পকলার নবজাগরণের অগ্রর্গাত মন্দ হল। সস্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডে 'নপুণ 
[শিজ্পশদের অভ্যুদয় হল, তাঁদের মধ্যে একজন স্াবখ্যাত শজ্পী হলেন রেমুক্র্যাণ্ট। এই সময়ে 
স্পেনে ছিলেন ভেলাস্কে। কিন্তু আর নাম করে লাভ নেই, কারণ তাঁদের সংখ্যা প্রায় অগণ্য। বাঁদ 
এই শশর্পশগোষ্ঠীদের সম্বন্ধে বৌশ কিছ জানতে উৎস্‌ক্য থাকে, শিগপশালায় গিয়ে তাঁদের কশীর্ত 
দেখো । তাঁদের নামে কিছু আসে-যায়় না, তাঁদের বাণণ লাপবদ্ধ আছে তাঁদের শিল্পকলার সৌন্দর্যে । 

এই সময়ে, পণ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে, বজ্ঞানও ধীরে ধশরে অগ্রগামী হয় 
এবং র্লমে তার প্রাপ্য স্থান আধকার করে। চার্চের সঙ্গে বিজ্ঞানের তীব্র বিরোধ বেধোঁছল, 
কারণ চার্চ জনসাধারণের 'চন্তা এবং গ্রবেষণায় বিশ্বাস করতেন না। চার্চের 'ব*বাস অনুসারে 
পৃঁথবশী বিশ্বজগতের কেন্দ্র, এবং সূর্য এর চারাঁদকে ভ্রমণ করে, আর যতসব নক্ষত্র স্বর্গের স্থির 
জ্যোতিজ্কবিদ্দু। যে-কেউ এর 'িরোধশ কথা বলত সেই ধর্মপ্রোহশী, এবং হয়তো-বা ইন্কুইজিশনের 
হাতে পড়ত। এ সত্ত্বেও কোপাঁন্কাসৃ-নামক একজন পোল্যাণ্ডবাসী এই বিশ্বাস অস্বীকার করে 
প্রমাণ করে দিলেন যে, পাথর সের চার দিকে ঘোরে । এইরুপে গতাঁন িশ্বজগৎ সম্বন্ধে বতর্মান 
ধারণার [ভীত্ুস্থাপন করলেন। তান ১৪৭৩ থেকে ১৫৪৩ সাল পর্যন্ত বেচে ছিলেন। তাঁর এই 
বৈশ্লাবক ও ধর্মদ্রোহশ মতামত সত্তেও তান কোনোরকমে চার্চের ক্লোধ এাঁড়য়ে যেতে পের়োছলেন। 
গকচ্তু তাঁর পরে যাঁরা এলেন তাঁদের অদৃজ্ট অত ভালো ছিল না। জিওদণানো ব্লুনো-নামক জনৈক 
ইতালণয় প্রচার করলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে এবং নক্ষন্ররা নিজেরাই এক-একটা 
সর্ঘ; এবং এর ফলে তাঁকে ১৬০০ সালে রোমে চার্চের হাতে পুড়ে মরতে হয়। তাঁর সমসামায়ক 
একজন, গ্যাঁলালও, 'যান দূরবীক্ষণ যন্তের উদ্ভাবন করোছিলেন, তাঁকেও চার্চ থেকে ভশীতগ্রদর্শন 
ধরা হয়ৌছল; 'তাঁন গছলেন ব্রুনোর চেয়ে দূর্বলীচত্ত, এবং তাঁর মত প্রত্যাহার করাই 'তাঁন বাঁক্ধির 
কাজ 'ববেচনা করেছিলেন। অতএব 'তাঁন চার্চের কাছে স্বীকার করলেন যে, তাঁরই ভূল হযেছে; 
পৃথিবশই বিশ্বজগতের কেন্দ্র, এবং সূর্য তার চারাঁদকে ঘোরে । তা সত্বেও তাঁকে প্রারশ্চিত্তের জনো 
কিছুকাল কারাবাস করতে হয়োছল। 

বোড়শ শতান্দশীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানঈদের অন্যতম ছিলেন হার্ভ, 'যাঁন আবসংবাদশখরুপে 
জশবদেহে রন্ব-চলাচল সগ্রমাণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে গাঁশতাঁবদ্‌ 
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আইজাক নিউটনের নাম পাওয়া যায়। তান মাধ্যাকর্ষণ-শাস্ত আঁবচ্কার করে প্রকাতির কাছ থেকে 
তার আর-একটা গোপন রহস্য উল্ঘ্বাটত করেন। 

[বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই পর্যন্তই থাক। এই দময়ে সাহত্যেরও বিশেষ অগ্রগাঁত হয়োছিল। 
চার 'দকে যে নূতন ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল, নবীন ইউরোপণয় ভাষাসমূহকে তা বিশেষভাবে 
উদ্বৃদ্ধ করল॥ এসব ভাষার আঙ্তত্ব তখনই 'কিছুকাল যাবৎ ছিল; ইতালতে ইতিমধ্যেই কয়েকজন 
মহাকবির অভ্যুদয় হয়েছিল। ইংলশ্ডে জল্মোছিলেন চসার। ধকিল্তু সারা ইউরোপে লাতনভাষা ছিল 
[শাক্ষতসমাজ ও চার্চের ভাষা, এবং অন্যান্য ভাষা তায় অনেক নীচে পড়ে 'ছল। সেসব ছি 
সর্বসাধারণের ভাষা অর্থাৎ ভার্নাকুলার, যে অদ্ভূত নামে এখনও অনেকে ভারতায় ভাষাসমহকে 
আঁভাহত করে। সেসব ভাষায় লেখা যেন লোকের কাছে সম্মানের হাঁনকর 'ছছল। কিস্তু নবজাগ্রত 
ভাবধারা, কাগজ ও ছাপাখানার উদ্ভব, এইসব ভাষাকে এগয়ে নিয়ে চলল! ইতাঙ্জীয় ভাবা হুল 
সবচেয়ে বোশ অগ্রগামী । -তার পরে এল ফরাসি, ইংরেজি, স্প্যানশ, সবশেষে জর্মন। ফ্রান্সে 
যোড়শ শতাব্দীতে একদল নূতন লেখক স্থির করলেন যে তাঁরা লাতিনের পারিবে নিজেদের ভাবায় 
রচনা করবেন, এবং এইরূপে তাঁদের প্রাকৃতকে এতদূর উন্নত করবেন ধাতে তা শ্রেম্ঠ স্মাহত্যের 
উপযুস্ত বাহন হতে পারে। 

এইরূপে ইউরোপশয় ভাষাসমূহের অগ্রগাঁত হল, এবং ক্রমশ তাদের সম্পদ ও শান্তবৃদ্ধির ফালে 
তারা বর্তমানের মনোরম ভাষাসমূহে পারণত হযেছে । আঁধকসংখ্যক বিখ্যাত লেখকের নাম না করে 
মাঃ গোটাকয়েক নাম বলাছ। ইংলন্ডে ১৫৬৪ থেকে ১৬১৬ পযন্ত ছিলেন যশস্বী শেজপীয়র । 
সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর অব্যবহিত পরে এলেন 'মিল্টন-_প্যারাডাইস-লস্ট'-এর অধ্ধ কাঁব। ফ্রান্সে 
ছিলেন দার্শীনক দেকার্তে এবং নাট্যকার মাঁলয়ের, দুজনেই সপ্তদশ শতাব্দীতে । মাঁলয়ের হলেন 
প্যারসের বিখ্যাত রাম্ট্রীয় রঙ্গমণ্ঠ কমোদ ফ্রাসেইজ'এন প্রাতষ্ঠাতা। স্পেনে শেক্সপীয়ারের একজন 
সমসামায়ক ছিলেন 'ডন্‌ কুইক্সোট'এর লেখক সারভোশ্টস্‌। 

আর-একটি নাম এইখানে করব, তাঁর মহত্তের জন্যে নয়, শুধু আতপারাঁচত বলে। সে নাম 
হল মাকয়াভোলি, ফ্লোরেন্সের আর-একজন আধবাসী। 'তাঁন ছিলেন পণ্দশ-যোড়শ শতাব্দীর 
সাধারণ একজন রাজনশীতক, 'কিল্তু তিনি পপ্রল্স-নামক একখানা বই 'সখোছলেন, যা খুব খ্যাঁতলাভ 
করে। এই বই থেকে আমরা তৎকালশন রাজনীতিকদের এবং রাজাদের মনের খানিকটা পাঁরচয় 
শপাই। মাঁকয়াভোলর মতে রাজযশাসনের জন্যে ধর্মের প্রয়োজন আছে; মনে রেখো, প্রজাসাধারণকে 
ধার্মক করার জন্যে নয়, তাদের যাতে শাসন করে পদদাঁলত করে রাখা যায়, সেই জন্যে । রাজার 
পক্ষে মিথ্যা জেনেও কোনো ধর্মকে সমর্থন করা কর্তব্য হতে পারে! মাঁকয়াডোলর মতে “রাজার 
পক্ষে জানা প্রয়োজন, কেমন করে একই কালে মানূষ এবং পশু, সিংহ এবং শূগালের ভূমিকা 
গ্রহণ করতে হয়। যাঁদ 'তাঁন এমন কোনো কথা 'দিয়ে থাকেন যার ফলে তাঁর আনম্ট হতে পারে, 
তা হলেও তাঁর পক্ষে সে কথা রাখা উঁচতও নর, সম্ভবও নয়।......আমার দঢ় বিশ্বাস, সর্বদা 
সাধু হওয়ায় অজন্্র অসুবিধা আছে। িল্তু সাধু, বিশ্বাসী, সদয় এবং ধার্মক হওয়ার ভান করায় 
লাভ আছে। ধর্মের ভানের চেয়ে প্রয়োজনীয় জানস আর নেই।” 

িবশেষ সৃবিধের নয়, তাই না? এর অর্থ এই দাঁড়া, যে লোকটা ধত বড়ো পাঁজ সে তত 
বড়ো রাজা। তৎকালীন ইউরোপে এই ছিল মোটামুটি রাজাদের মনোভাব, এবং এর ফলে যে অবিরাম 
গোলযোগ চলোছল তাতে অবাক হওয়ার কিছ? নেই। কিন্তু অতদূর 'পাছয়ে যাওয়ার প্রয়োজন 
কখ? এখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শান্তদের আচরণ অনেকটা মাঁকয়াভেজলির রাজার মতোই। 
ধার্মকতার ভানের নীচে আছে লোভ, 'নম্ভুরতা এবং যথেচ্ছাচার; সভ্যতার হস্তাবয়ণের নীচে আছে 
*বাপদের তীক্ষ4 নখর। 


৮৪ 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট-বিদ্রোহ এবং ক্বৃষাশ-ঘম্ধ 


৮ই আগস্ট, ১৯৯৩২ 


পন্তদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক চিাঠ তোমাকে আগেই লিখোছ। 
মধ্যঘগের অন্তর্ধান, কৃষিজীবীদের দুরবস্থা, মধ্যাবত্তশ্রেণখর অভ্যুদয়, আমোরকা ও প্রাচ্য দেশের 
জলপথের আবন্কার, লালতকলার উন্নাতি, *বজ্ঞানের প্রগাঁতি এবং ইউরোপের ভাষাসমূহ, এতগুলো 
গবষয় সম্বন্ধে ছু কিছু বলেছি। কন্তু এই রেখাচিন্রের সম্পূর্ণীকরণের জন্যে আরও অনেক- 
গকছু বলা প্রয়োজন। মনে রেখো, আমার শেষ দুটো চিঠি জলপথ সম্বন্ধে 'াঠ, যে চিঠিটা 
এখন 'লিখাঁছ এবং সম্ভবত এর পরেও দু-একটা ীলখব, সবই ইউরোপের একই যুগের কথা । 
্বাভন্ব আন্দোলন পৃথক করে বর্ণনা করাছ, কিন্তু এসব মোটামুটি একই সময়ে ঘটোছল এবং 

পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়োছল। 

রেনেসাঁসের পৃবেও রোমান চার্চের সংঘের মধ্যে গোলমালের আভাস পাওয়া 'গিয়েছিল। 
চার্চের কঠোর কর্তৃত্বের চাপ রাজা প্রজা সকলেই অনভব করে অজ্প-অল্প 'বিরান্ত ও সন্দেহ প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করোছল। তোমাব মনে থাকতে পাবে, সমাট চছ্বতীয় ফ্রেডারক পোপের সঙ্গে বেশ- 
একট] বাদ করোছলেন, এবং বাহজ্করণের (%:0010000901096,02) ভয়েও 'বশেষ শাঁঞকত হন 
নি। সন্দেহ এবং অবাধ্যতার এই সকল লক্ষণ রোমের ক্রোধ উৎপাদন করেছিল, এবং এই নূতন ধর্ম 
দ্রোহিতার শেষ করবার জন্যে ধর্মমংঘ উঠে-পড়ে লাগল। এই উদ্দেশ্যে ইনৃকুইজিশনের সষ্টি 
হয়, এবং সারা ইউরোপে ধর্মদ্বেষ অপবাদে বহু হতভাগ্যকে, এবং ডাইনশ অপবাদে বহু নারীকে, 
পাঁড়য়ে মাবা হয়! প্রাগের জন্‌ হাসকে এইর্‌পে ফাঁদে ফেলে পাঁড়য়ে মারা হয়, তার ফলে 
বোহেমিয়াতে তাঁর অনুসবণকারশীরা যোদেব বলা হত হাসাইট, অর্থাৎ হাস-মতাবলম্বী) বিদ্রেহি 
ঘোষণা করল। ইনকুইদজশনের বহু অত্যাচারের ভয়েও রোমান চার্চের বিরুদ্ধে এই নৃতন বিদ্রোহের 
ভাব দমন করা গেল না। প্রসার ঘটল, 'নিঃসন্দেহ প্রধান ভূম্যাধকারীরূপে চারের বিরুদ্ধে কাষ- 
জঅশবাীদের মনোভাব এর সথ্গে যুস্ত হল; এবং স্বার্থের খাতিরে বহু স্থানে রাজারা এই 
দ্রোহ মনোভাধকে উৎসাহত করতে লাগলেন। কারণ, তাঁদের নজর ছল চারের বিপুল 
সম্পান্তর উপর- ঈর্ধান্বিত লোলুপ দৃঁষ্ট। বই এবং বাইবেল ছাপা হওয়ার ফলে এই প্রধূমিত 
বাহ বাঁজ্ধ ঘটল। 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 'দকে জর্মানতে মার্টন লুথারের জল্ম হয়। হান পরবতকালে 
রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রধান নেতা হন একবার রোমে 'শিয়ে সেখানকার চার্চের দুনর্শীত ও 
1বলাসব্যসন চাক্ষুষ করে তাঁর অপারিস্সীম বিরাস্তর উৎপাদন হয়। তান 'নজে ছিলেন একজন খজ্টান 
ধর্মযাজক । ' এই িসংবাদ বাড়তে বাড়তে ক্রমে রোমান চার্চ দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল, শাঁশ্চম- 
ইউরোপ পূুই 'ববদ্মান দলে [িভন্ত হল, শুধু ধর্মসম্বম্ধীয় নয়, রাজনশীতর দিক দিয়েও । প্রাচশন 
মতাধলন্বশ গ্রণক চারের দলভুন্জ রাঁশয়া এবং পূর্ব ইউবোপ এই কলছের বাইরে থাকল । এই চাচের 
গিক 'দয়ে প্রকৃত ধর্মীবশবাস থেকে রোমও ছিল বহুদূরে! 

এইকসপে প্রোটেস্ট্যাপ্ট বিদ্রোহের পত্তন হল। এর নাম হজ “প্রোটেস্ট্যাপ্ট” কারণ এ রোমের 
চারের বহু অনুভ্ঠানের 'বরৃদ্ধে 'প্রোটেষ্ট, অর্থাৎ প্রাতবাদ জানয়েছিল। এর পর থেকে বরাবর 
পশ্চম-ইউরোপে খন্টধর্মের দুটি বাব শাখা চলে আসছে- রোমান ক্যার্থালক ও প্রোটেস্ট্যাশ্ট। 
কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্টরা নিজেরাই বহ7 'বাঁভন্ব সম্প্রদায়ে বিভন্ত। 

চার্চের 'বরুদ্ধে এই আন্দোলনের নাম হল পরফর্মেশন' অর্থাৎ সংস্কার। এটা প্রধানত 
চার্চের দুনারীত এবং সঙ্গে লঞ্চে প্রভুত্ববাদের 'বরুদ্ধে জনাবদ্রোহ। এর পাশে পাশে বহু রাজা 
চেয়োছিলেন তাঁদের উপরে পোপের প্রাধান্যের প্রচেষ্টার সমাস্তি ঘটাতে । তাঁদের রাজনোতক ব্যাপারে 


২৪৫ 
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স্ট-বদ্রোহ এবং কৃষাণ-যুষ্ধ 





২৪৬ 1ব*ব-ইণতহাস প্রসঙ্গ 


পোপের হস্তক্ষেপ তাঁদের 'বলক্ষণ 'বরান্ত উৎপাদন করোছিল। 'রিফর্মেশনের আর একাঁট, অর্থাৎ 
তৃতশয় 'দক ছিল, তা হল চার্চের অনুরন্ত ধার্মকগণ কর্তৃক ভিতর থেকে চার্চের দূনীত 
দূর করা। 

চার্চের দুটি বিধান ছিল-ফ্রাল্সস্কান এবং ডোঁমানকান_-তা হয়তো তোমার মনে আছে। 
যোড়শ শতাব্দশতে যে সময়ে মার্টন লুথারের প্রভাব বাদ্ধি পাচ্ছল তখন ইন্ন্যাশিয়াস-নামক 
লয়োলার একজন স্পেনীয় কর্তক আর-একাঁট নূতন সংঘাঁবধানের সৃষ্টি হয়। তান এর নাম দেন 
“যশুর ধর্মসমাজ”, এবং এ সম্প্রদায়ের দলভুন্ত ব্যান্তদের বলা হত জেসুইট। জেসুইটদের চন 
ও প্রাচ্দেশ-ভ্রমণের কথা আগেই বলোছ। এই 'ষশু-সমাজ' ছল একটি অসাধারণ সামাত। এব 
উদ্দেশ্য 'ছিল রোমান চার্চ ও পোপের আবরাম এবং ঘথোপয্ন্ত সেবার জন্যে লোককে 'শাক্ষত 
করে তোলা । এই শিক্ষা ছিল আতি দুরূহ, এবং এর ফলে চার্চের অনুগত অসামান্য কর্মতৎপর 
সেবকগোম্ঠীর সৃন্টি হয়। চার্চের প্রাতি আনুগত্য তাদের এত আঁধক ছল যে, তারা বিনা প্রশ্নে 
অন্ধভাবে তার আদেশপালন করত, এবং 'নজেদের শান্তর শেববিন্দুটুকু পর্যন্ত দিত। চাচের 
লাভের জন্যে আত্মবাল দিতেও তারা কুশ্ঠিত হত না। চার্চের সেবার জন্যে 'বিবেক-ব্বাষ্ধ 
ধবসর্জন দিতেও তাদের বাধত না শোনা যায়। চার্চের মণ্জালেই যে-কোনো অন্যায়ের মাজনা 
ছল । 

এই অসাধারণ সামাতি বোমান চার্চকে অজন্্র সাহায্য করোছিল। শধু-যে সংঘের নাম ও 
বাণী তারা দূর-দূরাল্তরে বহন করে নিয়ে যেত তাই নয়, উপরল্তু তাদের কাজে চার্চের অনেক 
উন্বাত হয়োছল। অংশত আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্যে আন্দোলনের ফলে, এবং খাঁনকটা 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট“বিদ্রোহের বিপদের জন্যে রোমে দুনাীতি অনেক কমে গিয়েছিল । এইরুপে 'রিফর্মেশন 
যে শুধু চার্চকে দুই ভাগে ভাগ করল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকেও খানিকটা সংস্কার 
সাধন করোছল। 


প্রোটেস্ট্যান্ট-বিদ্রোহের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্চে ইউরোপের রাজন্যবর্গ কেউ এ পক্ষে, কেউ 
ও পক্ষে যোগ 'দিলেন। এ ব্যাপারে ধর্মীবশ্বাসের 'বশেষ কোনো স্থান ছল মা। আসল উদ্দেশ্য 
ছিল রাজনশীত এবং লাভের বাসনা । এই সময়ে হোল রোমান এম্পায়ারের সম্রাট ছিলেন পণ্তম 
চার্লস, একজন হাপ্স্‌্বূর্গ। তাঁর পিতা এবং 'পতামহের 'ববাহেব ফলে তান একাঁট 'িরাট 
সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারসূন্নে পেয়েছিলেন, ধার অন্তর্গত "ছিল আস্টীয়া, জর্মীন নোমেমান্ত্), স্পেন, 
নেপজস্‌ ও সাসাল, নেদারল্যাশ্ডূস্‌ এবং ৮ ॥ সেকালে এইরকম ভাবে বিবাহের 
যৌতুকর্‌পে রাজ্যব্ম্ধ খুবই জনাপ্রয় ছিল । এইরূপে চার্লস স্বকীয় কোনো গুণ ব্যাতরেকেই 
অর্ধ-ইউরোপের অধাশ্বর হয়ে উঠলেন এবং কিছুকাল যাবৎ তাঁর খ্যাতির অন্ত রইল না। 'তাঁন 
প্রোটেস্ট্যাপ্টদের বিরুদ্ধে পোপের পক্ষ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। সংস্কারের ধারণার সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদের ধারণা খাপ খায় না। 'কল্তু ছোটোখাটো জর্মন রাজাদের মধ্যে অনেকেই প্রোটেস্ট্যাপ্টদের 
পক্ষ নিলেন; এবং শোটা জর্মশীন দুই 'বিবদমান সম্প্রদায়ে পারণত হল- রোমান এবং লুথারান। 
এব ফ্বাভাঁবক পাঁরণাঁত হল, জর্মশীনতে গৃহযুদ্ধ । 


ইং্লশ্ডে বহুবিবাহত রাজা অস্টম হেনার পোপের বিয়োধী হয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের পক্ষ 
নলেন অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে নিজের পক্ষ 'নিলেন। চার্চের সম্পাস্তর 'দকে তাঁর লোলুপ দ্যাম্ট ছিল, 
এবং রোমের সঙ্গে সম্পর্ক 'বাচ্ছন্ করে তান চার্চ ও 'বাভন্ন ধর্মের ভূসম্পীন্ত বাজেয়াপ্ত করে 
নিলেন। পোপের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের একটা ব্যক্তিগত কারণ ছিল যে, তানি পত্ণীকে ত্যাগ করে 
আর-একজন রমণশকে বিবাহ করতে চেয়োছলেন। 


ফ্রান্সে পারাস্থাত 'ছল একটু অদন্ভুত। রাজার প্রধান মল্নী ছিলেন কার্ডনাল 'ররশশোলউ, 
ইন 'নজেই 'ছলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক। 'রিশোলউ ফ্রান্সকে রোমের পক্ষে রাখলেন এবং স্বদেশে 
প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদকে চূর্ণ করলেন। কিল্তু রাজনশীতর গাঁত এতই কুটিল যে, জর্মীন্তে তানি 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট-বাদকে সাহাধ্য করতে লাগলেন, যাতে জমান গৃহযুদ্ধের ফলে দূর্বল ও এঁকাহশীন 
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হয়ে যায়। ফ্রান্স ও জর্মীনর শন্তুতা ইউরোপের হাতহাসে ধারাবাহকভাবে বরাবর চলে 
আসছে। 


প্রধান প্রোটেস্ট্যান্ট লুথার পোপের প্রাধান্যের বিপক্ষাচরণ কররোছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মমত 
উদার ছিল এ কথা কজ্পনাও কোরো না। যে পোপের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, তান 'নজেও তাঁরই 
মতো অনুদার ছিলেন। ফলে 'িফমেশন ইউরোপে ধর্মস্বাধীনতা আনল না। বরং ধর্মাম্ধতার 
নূতন দৃষ্টান্ত নিয়ে এল-_পউাঁরটান এবং কালাভানস্ট্‌। কালভিন ছিলেন পরবতর যুগের 
প্রোটেস্ট্যান্ট-আন্দোলনের একজন নেতা। তাঁর সংগঠন-শাস্ত ছিল ভালো, এবং 'কছকাল "তানি 
জেনেভা-নগরী শাসন করোছলেন। জেনেভার পার্কে অবস্থিত 'রফমেশিনেস উদ্দেশে স্বাঁপিত 
[বিরাট স্মাতস্তম্ভের কথা তোমার মনে আছে কালভন ও অন্যান্য নৈতাদেব মার্তসংবলিত 
নিতে জানি 
না তাদের অনেককেই 'তাঁন পদাঁড়য়ে মেবেছিলেন। 


লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট-মতবাদ জনসাধারণেব সমর্থনে লাভবান তয়োছিল, কারণ রোমান 
চার্চের 'বর্দ্ধে লোকেব ঘন ছিল উত্তোঁজত। মাগেই বলোছি, চাঁষদেব অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, 
এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা হত ঘন ঘন। এই দাঙ্গাহাঞ্গামা জর্ীনতে পাাতমতো কৃষাণ-যৃদ্ধে পারত 
হয়। যে কুরীতর ফলে তাদের এত দুর্দশা, চাষরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে আতি ন্যায়সঙ্গত 
দাঁব জানয়োছল যে, সাফর্বাতর প্রোয় ক্রপতদাসের মতো অবস্থা) উচ্ছেদ হোক, এবং তাদেৰ 
শকার করা ও মাছ ধরার আধকার দেওয়া হোক॥ কন্তু এটুকুও তাদের দেওয়া হয় নন, এবং 
জর্মীনর রাজারা সর্বপ্রকার বর্বরতার সাহায্যে তাদের দমনের চেস্টা করোছিলেন। এবং এত বড়ো 
সংস্কারক লুথারের মনোভাব কাীরকম ছিল? "তান কি দারিদ্র কীষজীবীদের পক্ষাবলম্বন কবে' 
তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবর সমর্থন করেছিলেনঃ মোটেই না! সাফর্রশীতর উচ্ছেদের জন্য 
কৃষাণদের দাঁব সম্বন্ধে তান বলোছিলেন : “এই ব্যাপারের ফলে সব মানুষই সমান হয়ে যাবে, ফলে 
খৃষ্টের আধ্যাত্বক স্বর্গরাজ্য পার্থব হয়ে পড়বে । অসম্ভব! বৈষম্য ব্তশত পাীথবশর রাজ্যের 
আঁস্তত্ব থাকতে পারে না। 'দিকছু লোক হবে স্বাধীন, ছু থাকবে দাস, কেউ হবে শাসক, কেউ 
বা হবে শাঁসত।” 'তাঁন চাঁষদের গাল 'দয়ে তাদের ধ্বংস করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিঙেন : 
“অতএব আমাদের সকলের উচিত তাদের ধনর্মল করা, অস্ত্রাঘাতে হত্যা করা, প্রকাশ্যে অথবা 
গোপনে; মনে রেখো বিদ্রোহীদের চেয়ে বিষান্ত ঘুঁণত শয়তানের চর আর 'কছ নেই। খ্যাপা 
কুকুরকে যেমন করে মারে, তাকেও তেমনি করে হত্যা করো। কারণ তুমি যাঁদ তার উপরে চড়াও 
গা হও, সে তোমার উপরে চড়াও হয়ে তোমার জাম 'ছানিয়ে নেবে ।” ধর্মনেতা এবং সংস্কারকের 
বাণণশই বটে! 


অতএব দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা শুধু উচ্চশ্রেণীর জনো, দার? 
জনসাধারণের জন্যে নয়। জনসাধারণ প্রায় প্রাত ফুগে জানোয়ারের মতো উপায়ে জীবনবাঘা নর্বাহ 
কমেছে । লুথারের মতে এই রশীতিই চলা প্রয়োজন, কারণ এই হল দৈবের লিখন। রোমের বিরুদ্ধে 
প্রোটেষ্টযপ্ট-বিদ্রোহের বড়ো কারণ হল, জনসাধারণের অর্থতনোতক দুরবস্থা। এই দুরবস্থা 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট-বিদ্রোহের অন্কৃল হওয়ায় এর সুযোগ গৃহীত হয়োছিল। কিল্তু যখন মনে হল্ল, 
সার্চফরা বন়্ো বোশ দূর এগিয়ে যাচ্ছে, এবং হয়তো-বা দাসন্বপ্রথা থেকে মান্ত পাবার পথে-__এটা 
একটা বেশ বড়ো ব্যাপার-_প্রোটেস্ট্যাপ্ট-নেতারা তাদের দমনের জন্যে রাজাদের পক্ষাবলম্বন করলেন। 
জনসাধারণের সুদনের তখনও বহু বিলম্ব ছিল। যে নূতন যুগের উদয় হচ্ছিল তা হল মধ্যাবন্ত্‌' 
শ্রেপশর অভ্যুদয়ের যু । ষোড়শ শতান্দশীর এইসমদ্ত সংগ্রাম ও বিরোধ থেকে যেন অবশ্যম্ভাবী- 
রুপে অঙ্প অঙ্গ করে এই বপ্রণীর উদয় দেখা যায়। 


এই নবজাগ্রত মধ্যাবস্তশ্রেণী যেখানেই একট; প্রবল হয়োছল সেখানেই প্রোটেস্ট্যাপ্ট*মতবাদের 
প্রসার হল। প্রোটেস্ট্যাপ্টদের মধ্যে বহু 'বাছিল্ন সম্প্রদায় ছিল। ইংলণ্ডে রাজা স্বয়ং চার্চের 
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প্রধান হলেন। ধধর্মাবধ্বাসের রক্ষক';* এবং চার্চ বলতে গেলে আর চার্চ থাকল না, হল সরকার 
একাঁট দস্তর। চার্চ অব ইংলস্ড সৈই থেকে আজ পর্যন্ত এইরকমই আছে। 

অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে জর্মীন সুইজারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসে, অন্য অন্য সম্প্রদায় 
প্রাধান্য লাভ করল। মধ্যশ্রেণর বৃদ্ধির সঙ্গে থাপ খেত বলে কালীভনিজূমের বিস্তার ঘটল। 
ধর্মীবষয়ে কালভিন 'ছিলেন প্রচণ্ডরুপে অসাহিফু। তথাকাথত ধর্মদ্রোহীদের যল্মণা দেওয়া হত 
এবং পড়িয়ে মারা হত, এবং সংঘের অন্তভূন্তদের তশব্র নিয়মানুবার্ততার মধ্যে রাখা হত। কিন্তু 
খ্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর উপদেশ র্লমবর্ধমান বাঁণজ্যেব পক্ষে রোমান ক্যাথাঁলক ধর্মের চেয়ে 
আঁধক পাঁরমাণে উপযোগণ ছিল । ব্যবসায়ে লাভ করা তাঁর মতে ঈশ*বরানুমোদত, এবং ধারের 
বাবসাকে উৎসাহত করা হত। অতএব নৃতন মধ্যবিত্তশ্রেণ পুরোনো ধর্মীবম্বাসের এই নবাঁবধান 
গ্রহণ করে হৃ্ট মনে অর্থোপার্জন করে চলল । সামন্ত জামিদারদের বিরুদ্ধে তারা জনসাধারণের 
সহানুভূতির সুযোগ গ্রহণ করোছল। এখন জমিদারদের উপরে বিজয়ী হতে তারা জনসাধারণকে 
অবহেলা এবং উৎপীড়ন করতে লাগল । 

কিল্তু মধাবিত্তশ্রেণর সামনে এখনও বহু প্রাতিব্ধক ছিল। স্বয়ং রাজা ছিলেন তাদের 
প্রগতির অন্তরায় । নগরবাসী জনসাধারণের সঙ্গে রাজা যোগ 'দিয়োছলেন ভূম্যাধকারীদের দমন 
করতে । এখন ভূম্যধিকারশরা শান্তহীন হয়ে পড়ায় রাজার প্রতাপ অনেক বোশ বাদ্ধ পেল, এবং 
তাঁর প্রাধান্যে হস্তক্ষেপ করার কেউ রইল না। রাজা এবং মধ্যাবস্তশ্রেণশীর মধ্যে সংগ্রাম তখনও 
শুরু হয় নি। 


৮৫ 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে স্বেচ্ছাতন্দ্র 
২৬শে আগস্ট, ১৯৩২ 


আবার আম কর্তব্যে অবহেলা আরম্ভ কয়োছ। শেষ “চঠি 'লিখোছলাম বেশ কিছুদিন আগে। 
আমাকে তাগাদা দেওয়ার কেউ নেই। ফলে মধ্যে মধ্যে টিলা দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি । আমরা 
একল্স থাকলে অবশ্য এটা হত না। কিল্তু তুমি আমি একসঙ্গে কথা বলতে পেলে চিঠি লেখারই 
বা কশ প্রয়োজন থাকত ? 

আমার শেষ কয়খানা চিঠি ইউরোপের রাজনোৌতক আন্দোলন ও পাঁরবর্তনের বিষয় নিয়ে 
লেখা । তাদের 'বষয়বস্তু ছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বরাট পাঁরবর্তন, যেসব পাঁর়বর্তনের 
কারণ হল অর্থনৌতক 'বপ্লব, যার ফলে মধ্যযুগের শেষ, এবং "বুর্জোয়া, অথবা মধ্যাবভ্তশ্রেণশর 
আরম্ভ। শেষ চিঠিতে দেখেছ পশ্চম-ইউরোপের খজ্টধর্মাবলম্বী রাজ্যসমূহের দুই পরস্পর- 
বিরোধণ ভাগে 'বভত্তীকরণ-_ক্যাথাজক ও প্রোটেস্ট্যান্ট। এই ধর্মীবষয়ক সংগ্রামের অকুজ্থল ছিল 
বশেষ করে জমান, কারণ এইখানেই দুই পক্ষ দলে প্রায় সমান ছিল। পশ্চম-ইউরোপের 
অন্যান্য দেশও এই বিরোধে কিছ কিছু অংশ গ্রহণ করোছল। ইউরোপ-মহাদেশের এই 
ধর্মীবষয়ক সংগ্রাম থেকে ইংলশ্ড সরে থাকল। রাজা অজ্টম হেনীরর নেতৃত্বে ইংলন্ড প্রায় 
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করেন 'ন, তথাকাঁথত সত্যধর্মদ্রোহশী লুথারের 'বরুদ্ধে পুস্তক রচনা করে পোপের কাছ থেকে 
এই উপাধি পেয়োছলেন ক্যাথালক ধর্মের রক্ষকরূপে। যখন তান 'নজেই পোপের বিরুদ্ধে দড়য়ে 
হ্যাথজিক' ধর্ম বর্জন করলেন, তখনও এই শ্র্াতমধ্র পদবীটির মারা কাটাতে পারলেন লা। 
ইংলন্ডের রাজাদের এই পদবশীট এখনও বর্তমান আছে। 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতান্দশর ইউরোপে স্বেচ্ছাতন্ম ২৪৯ 


ণাবনা অক্তীর্ব*্লবেই রোম থেকে বাচ্ছ্ন হল এবং ক্যাথালক ও প্রোটেস্ট্যাশ্ট-মতবাদের মানামাঝ এক 
1নজস্ব ধর্মরশীত প্রাতচ্ঠা করল। ধর্মসম্বন্ধে ছেনান্ির খুব মাথাব্যথা ছল লা। [তান চার্চ 
আঁধকৃত ভূমি চেয়োছলেন, তা পেলেনও; আবার বিয়ে কল্সতে ব্যস্ত হয়োছলেন, তাও করলেন। 
এইরপে রিফমেশিন অথবা সংস্কারের প্রধান ফল হল রাজামহারাজাদের পোপের বজ্ধনরজ্জু থেকে 
মৃন্ত করা। 

যখন রেনেসাঁস ও 'িফর্মেশনের এইষব আন্দোলন এবং অর্থনৌতক বস্লবের ফলে 
ইউরোপের চেহারার পাঁরবর্তন ঘটছিল, তখন রাঙ্জছনৌতক পটভাঁমি ফেমন ছিল; যোড়মখ ও 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের মানাচতই বা কেমন ছল? অবশ্য এই দু শো যছরে এ মানচিয়েল 
অনেক পাঁরবর্তন ঘটোছল। ষোড়শ শতান্দশর প্রথম 'দকে সে মানাচিন্নের অবস্থা কন ছল, একবার 
দেখা যাক। 

দাক্ষণ-পূর্বে কনস্টাশ্টিনোপুল ছিল তৃকির হাতে, আর তাদের সাম্রাজ্য িস্তারলাভ 
করাছল হাঙ্গোর পরষ্ত। দাঁক্ষিণ-পাশ্চম কোণে আরব বিজেতাদের বংশধর মৃসলমান সারাসেনর! 
গ্লানাডা থেকে 'বিতাঁড়ত হয়েছে, এবং স্পেন ফার্ডনাশ্ড ও ইসাবেলার সাম্মালত শাসনে থজ্টান 
রাজশান্তর্‌ণে উাঁদত হয়েছে। মুসলমান ও খম্টানের মধ্যে শতান্দর পর শতাব্দশ বিরোধের ফলে 
স্পেন গোঁড়ামি ও ধর্মাম্ধতার সঙ্চো ক্যার্থালিক ধর্মকে আকিড়ে বসে আছে। এই স্পেনেই বীভৎস 
ইন্কুইজিশন-রীতির উদ্ভব। আমোৌরকা-আবচ্কারের গোৌরবে, এবং এই আঁবচ্কারের ফলে 
সদ্য-আগত এশবর্য লাভ করে স্পেন ইউরোপীয় রাজনশীতর রঞ্গমণ্ডে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে। 

আবার মানচিত্রের 'দকে তাকাও, ইংলন্ড ও ফ্রাল্সকে বেশ চেনা যাচ্ছে, এখন যেমন তখনও 
প্রায় তাই ছিল। মানাচন্রের মধ্যস্থলে হচ্ছে সাগ্রাজ্য পৌবত্ রোমান সাম্রাজ্য), অনেকগীল ছোটো 
ছোটো জর্মন রাম্দ্রে বিভন্ত, যারা প্রত্যেকে প্রায় স্বাধীন ও স্বতল্মন। বাজা, ডিউক, 'বশপ, 
ইলেক্টর প্রভৃতি নানাবধ ব্যাস্ত কর্তৃক শাঁসত ছোটো ছোটো রাম্দ্রের অদ্ভুত সংশশ্রণ হচ্ছে 
এই সাম্রাজ্য। অনেক শহর আছে যাদের বিশেষ আধকার আছে, এবং উত্তরের বাণিজ্যপ্রধান 
শহরগলির সাঁম্মলনে সংগঠিত এক সাঁমাত আছে। তার পরে সুইজারল্যান্ডের সাধারণত, আসংল 
স্বাধীন, 'কন্তু সরকারভাবে স্বীকৃত নয়। ভোঁনসেব সাধারণতন্ত্, এবং উত্তর-ইতাঁলিতে আরও 
কতকগুলি সাধারণতন্ত্রশ নগর; রোমের আশেপাশে পোপদের আধকারে ভূখণ্ড, যার নাম পেপাল 
স্টেটসৃ। আর দাক্ষণে নেপ্জ্‌স্‌ ও 'সিসালি রাজ্য। পূর্বে এই সাম্রাজ্য এবং রাঁশয়ার মধ্যে 
পোল্যান্ড ও হাত্গোর রাজ্য, অটোম্যান তুকদের অগ্রগাতির ছায়া যার উপর পড়ছে । আরও পূর্ব 
গদকে রাশিয়া, গোল্ডেন হো্ডের মঞ্গোলদের 'িতাঁড়ত করে সবে শান্তশালশ রাষ্জরূপে গড়ে উঠছে। 
উত্তর-পশ্চিমে আরও গোটাকতক দেশ। 

এই ছল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম যাগের ইউরোপ। ১৫২০ সালে পণ্তম চার্লস সম্মাট 
হলেন। তিনি ছিলেন হাপ্স্‌বুর্গ-বংশশয়, এবং উত্তরাধিকারসূঘে স্পেনরাজ্য, নেপ্ল্‌স্‌, 'সাঁসালি, 
এবং নেদারল্যান্ডস পেয়েছিলেন। রাজপরিবারের বিবাহের ফলে সমগ্র জাতি ও দেশ কীরকম 
ভাবে ইউরোপে হাতবদল হত এটা একটা অদ্ভূত 'জানস। লক্ষ লক্ষ প্রজা এবং বিশাল দেশ 
উত্তরাধিকারসূরে পাওয়া যেত। সময়ে সময়ে যৌতুকরূপে দেশ দান করা হত। বোম্বাই দ্বীপ 
ইংরেজ-রাজা 'ন্বিতীয় চার্শসের হাতে এসোঁছল তাঁর স্শ ক্যাথারন্‌ অব ব্রাগাঞ্জার পোতুশ্সাল) 
যৌতুকরূপে। হিসেব করে বিয়ে করে হাপস্বুর্গরা এক বিশাল সাম্মাজ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিল, 
এবং পণ্চম চার্লস হলেন এই সাম্রাজ্যের অধশশ্বর। 'তাঁন ছিলেন আত সাধারণ মানুষ; তাঁর ' 
খ্যাত ছিল তাঁর দৌনক খাদ্যের প্রচণ্ড পারমাণে; কন্তু আপাতদাম্টতে তাঁর রাজ্যের বিশালতায় 
তাঁকে সাম্রাজ্যে আতিমানূব বলে মনে করা হত। 

যে বছর চাল সম্রাট হলেন সেই বছরই সহলেমান অটোম্যান সাম্াজ্যের প্রধান হলেন। 
তাঁর রাজত্বকালে এই সাম্রাজ্যস্চতুর্দকে, বিশেষ করে পূর্ব-ইউরোপের 'দিকে, প্রসারলাভ করোছিল। 
তুঁকরা স্মন্দরী নগরণ ভিন্নেনার দ্বারদেশ পর্যন্ত এসে পড়োছল, খালি আধকার করতে পারে নি। 


ই৫০ [বশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


[কল্তু তাদের ভয়ে সল্মস্ত হয়ে হাপ্সবূর্গ-সম্্াট সুলেমানকে কর 'দয়ে শান্ত করা ব্বীষ্ধর কাজ 
মনে করলেন। ব্যাপারটা কল্পনা করো, পাব রোমান-সাম্রাজ্যের পর্রাক্রান্ত সম্রাট তৃর্কির সৃলতানকে 
কর দিচ্ছেন! সুলেমান, "সুলেমান 'দি ম্যাগনাফশেশ্ট অথবা 'মহানুভব সুলেমান নামে খ্যাত। 
[তাঁন নিজে সম্মাট উপাঁধি গ্রহণ করলেন, কেননা তাঁর বিবেচনায় তান পূৃর্ব-বাইজানটাইনৃ-সীঁজারদের 
প্রাতানাধ 'ছিলেন। 

সুলেমানের সময়ে কন্স্টাঁণ্টিনোপ্লে প্রাসাদ-নির্মাণ বোঁশ মানায় আরম্ভ হয়োছল এবং 
অনেক সুন্দর সুন্দর মসাঁজদ 'নার্মত হয়োছল। ইতালর লালতকলার রেনেসাঁসের মতো প্রাচ্যেও 
এই পুনরভ্যুদয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। শুধ্‌ যে কনস্টা্টনোপলেই লালতকলার চর্চা 
হচ্ছিজ তা নয়, পারশ্যে এবং মধ্য-এঁশিয়ার খোরাশানেও সুন্দর সুন্দর ছাঁব আঁকা হচ্ছিল। 

ভারতবর্ষে বাবর উত্তর-প'শ্চম সীমান্ত 'দিয়ে এসে নূতন রাজবংশ স্থাপন করেছিলেন । 
এ হল ১৫২৬ সালে, যখন পণ্চম চার্লস ইউরোপে সম্রাট ছিলেন এবং সুলেমান কনস্টাশ্টিনোপৃল 
শাসন করাছলেন। বাবর এবং তাঁর 'িখ্যাত বংশধরদের সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলব। কিন্তু 
এইখানে একাঁট জিনিস লক্ষ্যণীয় যে, বাবর 'িাজেই এই রেনেসাঁস ধরনের রাজা ছিলেন, যাঁদও 
ইউরোপীয় রাজন্যসাধারণের চেয়ে উন্মতধরনের। 'তাঁন ভাগ্যান্বেষ হলেও বশর সেনানণ ছিলেন, 
এবং সাহত্য ও শিল্পে তাঁর অসীম অনুরাগ 'ছিল। সে যুগেও ইতালিতে রাজবংশোদ্ভূত এরকম 
ভাগ্যান্বেধী কেউ কেউ ছিলেন, যাঁদের 'শিল্প ও সাঁহত্যে অনুরাগ ছিল এবং যাঁদের ক্ষুদে রাজসভায় 
একটা ভাসা ভাসা ওজ্জল্য পাওয়া যেত। ফ্লোরেন্সের মোদাচ-পারবার, এবং বোর্জয়ারা তখন 
বিখ্যাত ছিল। “কিন্তু এইসব ইতালশয় রাজন্যবর্গ এবং তৎকালশন ইউরোপের আঁধিকাংশ রাজাই 
[ছিলেন মাকিয়াভেজির আসল চেলা। তাঁদের সঙ্গে মহাবীর বাবরের তুলনা করলে অন্যায় হবে, 
যেমন অন্যার হবে এইসব তুচ্ছ রাজসভার সঙ্গে আকবর, শাহজাহান প্রভাতি মোগল-সমাটদের 'দাল্লি 
বা আগ্রার রাজসভার তুলনা করা। শোনা যায় এইসব মোগল-রাজসভার সমারোহ ছিল অতুলনশয়, 
সম্ভবত সর্বকালের মধ্যে শ্রেম্ঠ। 

প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই ইউরোপ থেকে ভারতে চলে এসোছ। কিন্তু এই ইউরোপনয় 
রেনেসাঁসের ষুগে ভারত ও অন্যত্র কী ঘটাছল সে সম্বন্ধে তোমাকে থাঁনকটা উপলাব্ধ করাতে চাই । 
তুরস্ক ও পারশ্যে, মধ্য-এশিয়ায় ও ভারতে শিল্পকলার 'বশেষ চর্চা চলাছল। চশনে এ সময়টা ছিল 
'মঙ- রাজবংশের অধীনে শান্তি ও সমাদ্ধর যুগ, লালতকলা তখন আত উচ্চস্তরে উঠোছল 
ল্তু রেনেসাঁস-যৃগের এই লাঁলতকলা ছিল একমা' চশন ছাড়া সর্ববই রাজসভার 'শিশ্প, 
জনসাধারণের নয়। ইতালিতে যেসব 'শিল্পাচার্যদের নাম করোছ তাঁদের মৃত্যুর পর পরব্তর্ঁ 
ঘৃগ্গের রেনেসাঁস-শিল্প সাধারণ গতানুগতিক 'শিল্পে পাঁরণত হয়। 

ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপ ক্যাথীলক ও প্রোটেস্ট্যাপ্ট রাজাদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে 
গেল। তখন রাজাদের নামেই সব চঙ্গত, দেশের আঁধবাসশদের নামে নয়। ইতালি, আস্টরিয়া, ফ্রান্স 
ও স্পেন থাকল ক্যাথালক; জর্মীন আধা-ক্যাথলিক আধা-প্রোটেস্ট্যাপ্ট। ইংলন্ড প্রোটেস্ট্যান্ট, 
কেবলমার রাজা প্রোটেস্ট্যাপ্ট এই কারণে। এবং যেহেতু ইংলশ্ড হল প্রোটেস্ট্যাশ্ট, এবং সে 
আয়ার্লযাশ্ডকে পরাজত ও অত্যাচাঁরত করতে চেয়োছল, সেইজন্যে আয়ার্ল্যাশ্ড রয়ে গেল ক্যাথথালক । 
ণকল্তু জনসাধারণের ধর্মীবশ্বাসের বৈষম্যে কিছু এসে-ষেত না বললে ভুল হবে, কারণ শেষ 'দকে 
এয ফঙ্গ দেখা 'দয়োছল, এবং এই ধর্মের জন্যে বহু যুদ্ধ এবং বিপ্লব ঘটেছিল। রাজনোতক' 
এধং অর্থনৌতক অহন্থা থেকে ধর্মসংক্কান্ত অবস্থাকে পৃথক করে দেখা কঠিন। যতদূর এনে 
পড়ে, আগেই তোমাকে বলোছ যে, বিশেষ করে যেখানে বাঁণক-সম্প্রদায় প্রতাপশালী হয়ে উঠোছল 
সেখানেই রোমের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যাপ্ট-বিদ্রোহ ঘটোছল। অতএব দেখা যাচ্ছে, ধর্ম ও বাঁণজে/ব 
মধ্যে খাঁনকটা যোগাযোগ আছে। আবার অনেক সময় রাজারা ধর্মসংস্কারের আন্দোলনকে ভয় 
পেতেন, কারণ, কে বলতে পারে, ধর্মসংস্কারের তলে তলে সাধারণ 'বপ্লবের অভ্যুদয় হয়ে তাঁদের 
কর্তৃত্বের 'অবসান করবে ক না! যাঁদ কোনো লোক পোশ্পর ধর্মকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
তবে রাজার শাসনকর্তত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তার পক্ষে স্বাভাঁবক+ এ মতবাদ 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দশর ইউরোপে স্বেচ্ছাতল্ত্ ২৫১ 


রাজাদের পক্ষে বশেষ বিপজ্জনক । তাঁরা তখনও রাজাদের ভগবদ্দত্ত স্তরের ধারণা আঁকড়ে ধসে 
আছেন। এমনাক প্রোটেস্ট্যপ্ট-রাজারাও এটা ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। 

কিন্তু তবু সংস্কার-আন্দোলন সত্বেও ইউরোপের রাজগণ ছিলেন সর্বশাল্তমান। এর পার্যে 
কোনো সময়েই এতটা স্বৈচ্ছাতল্মের আস্তত্ব ছিল না। ইতিপূর্বে বড়ো বড়ো ভূম্যাধকারঈ 
ওমূরাহরা তাঁর ক্ষমতার প্রাতবন্ধক 'ছলেন, এবং সময়ে সমসে তাঁর করৃত্ব অগ্রাহ্য করতেন। বণিক 
এবং মধ্যাবস্ত সম্প্রদায় এইসব ওম্‌রাহদের পছন্দ করতেন না। রাজাও করতেন না। অদ্রঞ্নয 
বাঁণকশ্রেণী এবং কাঁষজশবীদের সহায়তার রাজা ওআজরাহদের দমন করে নিজেই সর্বশান্ঘান হগন। 
মধ্যাবস্ত-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও এতটা বাড়ে নি যে রঙাকে প্রাহ'ত কলবে। 
ধিল্তু শশগঁগিরই এই মধ্যশ্রেণী রাজার অনেক কাজেই আপাতত জানাতে জারস্ড করলা। 7বশেষ 
করে তাদের আপাঁন্ত হল অত্যাধক কর এবং ধর্মীবষয়ে হস্তক্ষেপের বিরদ্ধে । এল রাজার মোটেই 
পছন্দ হল না। তাঁর কোনো কাজের সম্বন্ধে তাদের আপাতত করার হপর্ধা রাজার অসহ্য বলে 
মনে হল। অতএব তিনি তাদের কারারৃদ্ধ করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে শাস্তি ছিতে আরম্ভ 
করলেন। আজ যেমন আমরা ভারতে ব্রিটিশ গভরন্নমেস্টকে মেনে চলতে অন্ধীকারর করলে 'বিনা 
বিচারে কারার্দ্ধ হই, ঠিক তেমনি ব্যবস্থা এসব জায়গাতেও চলল। রাজা বাশিক্জয-ব্যাপারেও 
হচ্তক্ষেপ করতেন। এইসব কারণে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হল এবং রাজার বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ 
বাড়ল। রাজার স্বেচ্ছাচারের 'বর্দ্ধে মধ্যবিভশ্রেণশীর এই সংগ্রাম বহুশত বর্ষ ধনে, এই সেন 
পযন্তি, চলল এবং রাজাদের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার ধারণার পাঁরসমাস্ত ঘটার আগে বহু রাজারই 
মাথা কাটা গেল। কোনো কোনো দেশে মধ্যাবস্তশ্রেণীর জয় দত এসোঁছল, কোথাও-বা 'িবলদ্ধে ॥ 
এই সংগ্রামের বিবরণ আমরা পরে আলোচনা করব। 

1কন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র রাজাই 'ছিলেন মালক। প্রায় সর্ব, কিন্তু 
একেবারে সর্ব নয়। তোমার মনে আছে হয়তো যে, সুইজারল্যান্ডে গারব পাহাড় চাঁষরা প্রবল- 
প্রতাপ হাপ্স্‌বুর্গ-সম্রাটের বরুদ্ধে [বদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতা লাভ করোছল। এইরূপে 
ইউরোপের স্বেচ্ছাচারের মহাসাগরে সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্রু কৃকসাধারণতল্ল জেগে রইল দ্বীপের 
মতো, যেখানে রাজার কোনো স্থান নেই। 

শীগাঁগিরই আর-এক জায়গায় অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়াল- নেদারল্যাপ্ডসে; সেখানেও 
জনসাধারণের রাজনৈতিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে আধবাসীরা জয়ী হয়োছল। 
দেশটা ছোটো, কিন্তু এ যুদ্ধ হয়েছিল তৎকালশন ইউরোপের সবচেয়ে প্রতাপশালী শান্ত স্পেনের 
ধবরুদ্ধে। এইর্‌পে নেদারল্যান্ডস ইউরোপে স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক হল। তার পরে ইংলশ্ডে 
প্রজা-স্বাধীনতার আন্দোলন এল, যার ফলে রাজার মাথা গেল, এবং পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা 
এল। এইরূপে নেদারল্যান্ডস এবং ইংলশ্ড উভয়েই ইউরোপে স্বেচ্ছাতল্মের বিরুদ্ধে মধ্যশ্রেণীর 
সংগ্রামে পথ দেখাল। এবং যেহেতু এইসব দেশে মধ্যশ্রেণীর জয় ঘটল, এরা পাঁথবীর নব অবস্থার 
সুযোগ নিয়ে অন্যসব দেশের থেকে বোশ এগিয়ে গেল। পরবতর্দকালে এই দুই দেশেই শাল্তশাল" 
নৌবাহনীর সৃষ্ট হল। উভয়েই দৃরবতর্ঁ দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করল এবং উভয়েই 
এশিয়ায় সামাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করল ! 

এতক্ষণ এসব চিঠিতে ইংলশ্ড সম্বন্ধে বেশি 'কছ বাল 'ন। বলার মতো কিছু 'ছলও না, 
কারণ ইংলস্ড সে যূগে ইউরোপে একটি অপ্রধান দেশ ছিল। 'িল্তু এইবার পাঁরবর্তন আরম্ভ হস 
এবং দুতগতিতে ইংলন্ড এগিয়ে গেল। ম্যাগ্না কার্টা এবং পার্লামেন্টের প্রথম পত্তন, 'চার্ষিবিদ্রোহ, 
এবং বিভিন্ন রাজবংশেব মধ্যে গৃহযুদ্ধের বিষয় আম পূর্বেই উল্লেখ করোছা এইসব ধুম্ধের সময় 
রাজাদের গুস্তহত্যা খুবই নিত্যনোমান্তক ছিল। এইসব হ্দ্ধে বহ7 সামন্ত ভূস্বামী মারা গেলেন, 
ফলে এই শ্রেণণর শাল্তক্ষয় ঘটল। িউটর-নামক নৃতন রাজবংশ সিংহাসনে এল, এবং তাঁরা 
স্বেচ্ছাতল্ত্ে িলক্ষণ পট- 'ছুলেন। অষ্টম হেন্ীর এবং তাঁর মেয়ে এলজাবেথ 'ছলেন 'টিউডর। 

সমাট পণ্চম চালসের পরে সাম্রাজ্য অনেক ভাগে ভেঙে গেল। স্পেন এবং নেদারল্যাশ্ভূপ্‌ 
পড়ল তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ফালিপের ভাগে । সে ষৃগে স্পেনে ছিল ইউরোপের সবচেয়ে প্রতাপশাল? 


২৫২ 1বন্ব-ইীতিছাস প্রস্া 


রাজতন্ম। তোমার বোধহয় মনে আছে, এর অধশনে ছিল পেরু আর মোক্কো, এবং আমৌন্রকা 
থেকে প্রচুর পাঁরমাণে সোনা আসতে লাগল। িল্তু কলম্বস, ক্টণেস এবং 'িজারোর পাঁরশ্রন 
সত্তেও স্পেন নূতন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না। বাঁণজ্যে স্পেনের কোনো উৎসাহ 
ছিল না। এর প্রণীত ছিল অতান্ত 'নম্ঠুর ধর্মের গোঁড়ামতে। সারা দেশে ইনৃ্কুইজিশনের 
প্রবল প্রতাপ, এবং তথাকাঁথত অধার্মকদের উপর বীভৎস অত্যাচার করা হত। মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য 
উত্সবের আয়োজন করা হত; সেখানে রাজা, রাজ-পাঁরবার, রাজদূত এবং সহম্্র সহত্র লোকের 
সামনে দঙ্গে দলে ধর্মদ্রোহশ নরনারশীদের জশবল্ত প্দাঁড়য়ে মারা হত। এইসব প্রকাশ্য দাহন-সভাকে 
বলা হত 4095-09-% অথবা বিশ্বাসের কাজ। এসব পৈশাচিক বলে মনে হয়। ইউরোপের 
এই যুগের সমগ্র ইতিহাস এইরকম ধর্মের নামে অত্যাচার ও বীভৎস নিষ্ঠুরতায় এত পর্ণ যে, 
'আবশ্বাস্য বোধ হয়। 

স্পেন-সাম্াজ্য দশর্ঘস্থায়শ হয় নি। ক্ষুদ্র হল্যাশ্ডের বীরত্বপূর্ণ ধদ্ধে এর ভিত সম্পূর্ণরূপে 
নড়ে গিয়োছল। অঙ্গপ পরে, ১৫৪৮৮ সালে, ইংলশ্ড-বজয়ের চেষ্টা শোচনশয়ভাবে ব্যর্থ হয়, এবং 
যে “অজেয় আর্মাডা'তে স্পেনের সৈন্যবাহনশ আসছিল তা ইংলশ্ডে প্পেছতে পর্যন্ত পারল না। 
মাঝ-সমুদ্রেই তা ধংস হল । এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ, যে লোকটির অধ্যক্ষতায় এই রণতরণী- 
বাহিনশ আসাছল 'তাঁন জাহাজ অথবা সমুদ্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এমনাকি তান রাজা 
ক্বিতীয় 'ফাঁলপের কাছে গিয়ে বনীততাবে এই পদ থেকে তাঁকে অপসারদের অনুরোধ জানান; 
কারণ, 'তাঁন নৌযাম্ধ-নশীত সম্বন্ধে ছুই জানতেন না, উপরন্তু 'তাঁন জাহাজে সমহদ্রুপণড়া-গ্রস্ত 
হতেন। কিন্তু রাজা উত্তর 'দিয়োছলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর এই রণতরাীবাহনশ চালনা করবেন। 

এইর্‌পে ধশরে ধারে স্পেন-সামাজ্য নিশ্চহ হয়ে গেল। পঞ্চম চালসের সময় বলা হত 
যে তাঁর সাম্াজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না--যা আজকাল আর-একাট দাচ্ভিক সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে 
বলা হয়ে থাকে। 


৮৬ 
নেদারল্যান্ডসের স্বাধীনতা-সমর 
২৭শে আগস্ট, ১৯৩২ 


আমার গত চিঠিতে তোমাকে বলেছি, কণ উপায়ে ইউরোপের প্রায় সবন্প ষোড়শ শতাব্দীতে রাজাদের 
অবিসংবাদশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠত হয়োছল। ইংলপণ্ডে ছিল টিউডর-বংশ, স্পেন এবং আস্দরিয়াতে 
হাপ্স্বৃর্গ। রাশিয়াতে, জর্মীনর আধকাংশ স্থলে এবং ইতালিতে রাজারা ছিলেন সবে্সর্বা। 
ব্যান্তগত শাসনের 'দিক 'দিয়ে ফ্রান্স "ছল প্রধান দম্টাল্ত, সমগ্র রাজ্যই 'ছিল প্রায় রাজার নিজস্ব 
সম্পাস্তর শাঁমল। ফ্রান্স এবং তার রাজতন্দের প্রতাপবৃদ্ধিতে কার্ডন্যাল 'রশোলউ-নামক একজন 
আত দক্ষ মন্ত্রী খুবই সহায়তা করোছিলেন। ফ্রান্সের বিবেচনায় তার নিজের শান্ত ঈনর্ভর করত 
জর্মীনর দৌর্বল্যের উপর। সেইজন্যে রিশোলউ, যান নিজে ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক, এবং 
ফ্রাল্সে নির্মমভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট-দলনের নখাত চাঁলয়োছলেন, তানি জমশীনর প্রোটেস্ট্যান্টদের সমর্থন 
করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল জর্মীনতে পরস্পর 'বরোধ ঘটানো এবং অরাজকতা আনা, আর 
এইরকম করে তাকে শন্তহখন করা। এই উদ্দেশ্য বিশেষ সাফল্য লাভ করল। জর্শীনতে আত 
গুরুতর গৃহযুদ্ধের উৎপান্ত হয়ে তার সর্বনাশ হয়ে গেল। 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সেও গৃহযুন্ধ হয়েছিল, যাকে বলা হয় '্রণ্ডের বম্ধা। 
শঁকল্তু রাজা আভজ্ঞাতবর্গ এবং বাঁণকসম্প্রদায়, দু পক্ষকেই দমন করলেন। আঁভজাতদের 'বিশেষ 
কোনো ক্ষমতা অবাঁশন্ট 'ছল না, 'কিল্তু তাদের নিজের দঙ্গে রাখবার জন্যে রাজা তাদের অসংখ্য 


লেদারল্যশ্ডিসের স্বাধশীনতা-সমর ২৬৩ 


বিশেষ আধিকার দান করলেন। তাদের প্রা কোনো করই দিতে হত না। অভ্িজাত-সম্প্র্ধায় এবং 
যাজকগগণ উতয়্ পক্ষই এই সৃবিধা ভোগ করত। ফলে সমগ্র করভার পড়ল গাঁরবদের উপরে, 
[বিশেষ করে চাঁষদের উদ্পরে। এই হতভাগাদের কাছ থেকে আহৃত অর্থ দিয়ে বড়ো বড়ো প্রাসাদ 
তোর হল, এবং রাজাকে 'ঘিরে প্রচণ্ড সমারোহপূর্শ রাজসভার পত্তন হল। প্যারসের কাছে 

-জমণ মনে আছে? যেসব 'বরাট প্রাসাদ সেখানে দেখোছ তাদের উৎপাস্ত সপ্তদশ 
শতাব্দীতে ফরাঁস কাঁষজীবীদের রন্ত দিয়ে। ভার্সাই হচ্ছে সম্পূর্ণ একতল্য দায়তবশৃন্য রাজতদ্ডের 
প্রতীক । এবং ভার্সাই যে ফরাস-ীবপ্লবের অগ্রদূত হয়ে সমস্ত রাজতল্মের সমাস্তি ঘটিয়ে 
তাতে অবাক হওয়ার কনুই নেই। 'কল্তু যে সময়ের কথা বঙ্গাহ তখনও বিপ্মবের অনেক নো 
রাজা ছিলেন চতুর্দশ লুই, মহানৃপাতি, যাঁকে বঙ্সা হত রাজসূর্, যে স্যের চাব দিকে প্লা্জসভার 
পার্সিষদ-রুপ গ্রহরা প্রদাক্ষণ করত। ১৬৪৩ থেকে ১৭১৫, এই দশর্ঘ বাহান্্রর বছর ধরে 'তিনি 
রাজত্ব করলেন, এবং তাঁব প্রধান মন্তশ ছিলেন আর একজন খ্যাতনামা কাঁডি'নাল, নাম--আজারন। 
উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ছিল 'বিলাসতার চরম, এবং রাজা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও জাঁজতকলার পঁরিপোষণ 
করতেন; "কিন্তু এই সমারোহের সক্ষ আবরণের তলে ছিল দুরবস্থা ও পুর্দশা। এ ছি সেই 
জগত, যেখানে বাইরে ছিল মনোরম পরচুল, লেসের আস্তিন আর চমন্কার সব পোশাক, আর 
ভিতরে ছিল মালিন্য আর আবর্জনা। 

বাইরের জাঁকজমক আর সমারোহ দেখে আমরা সকলেই আকৃষ্ট হই; চতুর্দশ লুই যে তাঁর 
দীর্খ রাজত্বকালে ইউরোপের উপর বিশেষ প্রভাব 'বিস্তান্ন করোছলেন তাতে 'বস্ম্নের কিছু নেই। 
ণতাঁন ছিলেন রাজার আদর্শ, এবং অন্যেরা তাঁর অনৃকরণের চেষ্টা করত। দকচ্তু এই মহান্পাতি 
আসলে কী 'ছল্লেন? একজন সুপারাঁচিত ইংরেজ লেখক কার্লাইল 'লিখোছলেন, "চতুর্দশ লুইয়ের 
রাজবেশ খুলে ফেলো, দেখবে, ভিতরে আর কিছুই নেই, আছে শুধু একটা হতভাগা চেরা মুলো, 
যার মাথাটা খুব কায়দা করে খোদাই করা।” বর্ণনাটা একটু কঠোর, তবে সম্ভবত রাজাপ্রজা 
সকলের সম্বল্ধেই সমানভাবে প্রযোজ্য । 

চতুর্দশ জুই আমাদের 'নয়ে চলেন ১৯৭১৫ পর্যজ্ত, অর্থাৎ অন্টাদশ শতাব্দীর আরচ্ভে। 
ইতিমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশে অনেক-কছু ঘটেছিল, সেগুলো একট লক্ষ্য করা দরকার । 

স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যাশ্ভূসের দ্রোহের কথা আগেই বলেছি। তাদের বাবত্বপূর্ণ 
সংগ্রাম আর একটু ভালো করে দেখা দরকার। জে. এল. মট্ল-নামক একজন আমোরকান এই 
স্বাধশনতা-সংগ্রামের একটা বিখ্যাত বিবরণ জিখেছেন, যা আত চত্তার্ষক। ৩৫০ বছর আগে 
ইউরোপের এক ক্ষত কোণে যে ঘটনা ঘটোছল তার এই বর্ণনার চেয়ে সুখপাঠ্য এবং চিত্তাকর্ষক 
কোনো উপন্যাসও আছে বলে আমার জানা নেই। বইটার নাম 1705 ৮098 ০ 076 17700 
ঢ9707/0150 (ওলন্দাজ সাধারশতল্মের অভ্যুঙ্গয়); এটা আমি জেলেই পড়োছ। 

নেদারল্যান্ডস বলতে হল্যান্ড এবং বেলাঁজয়ম দুটোকেই বোঝায় । এদের নাম থেকেই বোঝা 
যাক্স যে, এগুলি নিম্নভূমি। হল্যান্ড কথাটার উৎপাস্ত 'হলো ল্যন্ড' অর্থাৎ “ফাঁপা ভূমি, থেকে। 
এর অনেক অংশ সম্‌দ্রুপৃ্ঠ থেকে নশচে, এবং উত্তরসাগর থেকে তাকে রক্ষা করা হয় বিরাট 
খাদ (95755) এবং দেওয়ালের সাহায্যে। এইরকম দেশে সমুদ্রের সঙ্গে আবরত সংগ্রামের ফলে 
বন্টসাহষু সাগরচারধ জাতির সৃষ্ট হয়, এবং যারা প্রায়ই সমদৃদ্রযান্রা করে তারা স্বভাবতই বাঁপিজ্য- 
প্রয় হয়! এইরুপে নেদারল্যা্ডূসের আধিবাসশরা ব্যবসায় হল। তারা পশমশী কাপড় ও অন্যান্য 
জানস উৎপন্ন করত, এবং প্রাচ্দেশের মশলা প্রভতিও তাদের হাতে গেল। কর্মব্যস্ত সমৃদ্ধিশালী 
নগরের পত্তন হল- বুগেস, ঘেশ্ট, বিশেষ করে আল্তোয়ার্প। প্রাচাদেশের বাপিজাবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এইসব শহরের এ্রশ্বর্য বৃদ্ধি পেল, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে আন্তোয়ার্প ইউরোপের প্রধান 
বাশিজ্য-নগরীতে পারণত হল। এর এক্সচেঞ্জ-হাউসে নাক পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসার জন্যে প্রত্যছ 
&০০০ বাকের আগমন হত। এক সময়ে এর বন্দরে ২৫০০ জাহাজ ছিল। প্রাতাদন বন্দরে প্রায় 
&০০ জাহাজ আসত-যেত। এই বাঁণক-সম্প্রদদায় নগরের শাসনাবাঁধ নিয়ন্তণ করত। 

এইরকম বাঁপক- শয়ফর্মেশন' অথবা সংস্ফাক্ষের ধর্মসম্বন্ধয় নূতন আদরের প্রা 


২৫৪ বি্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আফুদ্ট হয়। প্রোটেস্ট্যাপ্ট বাধ এখানে বিস্তাতি লাভ করল, বিশেষ করে উত্তরে । বংশানূক্রমিক 
উত্তরাধিকার (বাধ অনুসারে হাপ্স্বর্গ পণ্ম চার্লস এবং তার পরে তাঁর ছেলে দ্বিতশয় ফিলিপ, 
নেদারল্যান্ডসের অধিপাঁত হলেন। এই দুজনের একজনও রাজনোৌতিক অথবা ধর্মীবষয়ক কোনো 
স্বাধীনতাই সহ্য করতে পারতেন না। ,ফালপ এইসব শহরের বশেষ আঁধকার এবং ধর্মের নব- 
[ধান ধৰংস করার চেস্টা করলেন। প্রধান শাসনকতণ 'হসেবে 'তাঁন পাঠালেন আলৃভার িউক্‌কে, 
যান অত্যাচার এবং 'নশ্পেষণের জন্যে খ্যাতনামা হয়েছেন। ইনূকুইাঁজশন তেথাকাঁথত অধার্মকদের 
আশাঁস্ত দেবার জন্যে প্রাতান্ঠিত আদালত) প্রাতাঁষ্ঠত হল, আর স্থাঁপত হল এক ্পন্তসভা', যার 
ীবচারে হাজারে হাজারে লোক ফাঁসিকা্ঠে অথবা আগুনে পুড়ে প্রাণ দিল। 

এ কাঁহনী আত দীর্ঘ, সব বলার সময় নেই। স্পেনের অত্যাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে 
অত্যাচারকে প্রাতিরোধ করার ক্ষমতাও লোকের বাড়ল। তাদের মধ্যে এক মহান্‌ জ্ঞানী নেতার 
উজ্ভব হল অরেঞ্জের 'প্রন্দ উইলিয়ম (মৌন উইলিয়ম নামে খ্যাত); ইন ছিলেন ডিউক 'মব 
আলভার অত্যাচারের সমূচিত প্রত্যুন্তর। ইনৃকুইজিশন ১৯৫৬৮ সালে 'বচার করে এক রায়ে জন- 
কয়েককে বাদ 'দয়ে নেদারল্যান্ডসের সমুদয় আধবাসীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। ইতিহাসে এই 
রায়ের জাঁড় নেই, তিন-চার ছত্লের রায়ে ন্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণদণ্ড ! 

প্রথম 'দিকে মনে হয়োছল যুদ্ধ বুঝ নেদারল্যাডূসের আভজাত-সম্প্রদায় ও স্পেনের রাজাব 
মধ্যে। অন্যান্য দেশে যেমন রাজা ও আমর-ওমরাহতে বরোধ বাধে, সেইরকম বুঝ । আলৃভা 
তাদের দমন করার চেষ্টা করলেন, এবং অনেক বড়ো বড়ো আঁভজাত পরূষকেই ত্রুসেল্‌সে ফাঁঁসকান্ঠে 
চড়তে হল। যেসব জনাপ্রয় ও খ্যাতনামা আভজাতদের প্রাণদপ্ড হয়েছিল তাঁদের অন্যতম 'ছিলেন 
কাউন্ট এগ্‌ৃমস্ট। পরে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আলৃভা নূতন গরুভার করের প্রবর্তন করলেন। 
তার ফলে ধনশ বাঁণক-সম্প্রদায়ের পুশীজতে হাত পড়ল, তখন তারা 'িবদ্রোহ করল। এর সঙ্গে ছিল 
ক্যাথালক-প্রোটেস্ট্যান্টের বিরোধ । 

স্পেন 'ছিল প্রবলপ্রতাপ শীল্ত, তার প্রাধান্যের উচ্চতম 'শখরে অবাঁস্থত ॥ নেদারল্যান্ডস 
ছিল বাঁণক-সম্প্রদায় এবং আমিতব্ায়শ আভজাত-সম্প্রদার় অধ্যৃষত কয়েকাঁট প্রদেশের সমাম্ট মান্ন। 
এই দুইয়ের মধ্যে তুলনাই চলে না। তব স্পেনের পক্ষে এদের দমন সহজ হল না। পুনঃপুনঃ 
হত্যালশলা চঙ্গল, কোনো কোনো জায়গা জনশন্য করে দেওয়া হল । মানুষের প্রাণধবংস করার কাজে 
আলা এবং ভাঁর সেনাপাঁতরা চৌঙ্গস্‌ খাঁ ও তৈম্‌রের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। সময়ে সময়ে 
তাঁরা মঙ্গোলদেরও -ছাড়য়ে গেলেন। নগরের পর নগর আলৃভা অবরোধ করলেন, এবং যৃচ্ধ” 
বিদ্যায় আশাক্ষিত পুরুষ, কখনও কখনও নারশরাও জলে স্থলে আলৃভার সুশিক্ষিত সৈন্যদের 
বরুদ্ধে লড়তে লাগল, যতাঁদন না খাদ্যাভাবের ফলে আর লড়াইয়ের উপায় থাকল না। স্পেনের 
অধশনতার চেয়ে নিজেদের যাবতীয় 'প্রয় জানিসের সম্পূর্ণ ধবংসও তাদের কাছে কাম্য হয়ে উঠল, 
এবং ওলল্দাজরা ডাইক ভেঙে ফেলে উত্তরসাগরের জল ভিতরে নিয়ে এল স্পেনের সেনাবাহনীর 
ধংস ও 'িতাড়নের জন্য । ঘত দন গেল, সংগ্রাম ততই নির্মম হয়ে উঠল, এবং দু পক্ষই অত্যন্ত 
ধিনক্ভুর হয়ে পড়ল। সুরম্য নগরী হারলেম-অবরোধের প্রাতিরোধ হয়োছল প্রচণ্ড বীরত্বের 
সঙ্গো, িম্তু তার সমাপ্তি হল স্পেনের সেনাবাঁহনী কর্তৃক হুত্যালশলা ও লুঠতরাজ। তার 
পর আল্‌ক্মারের অবরোধ, ঘা বাঁচল ভাইক ভেঙে 'দিয়ে। তার পর 'লডেন--শন্রসেনাবোষ্টত-- 
অনাহারে ও রোগে যেখানে লোক মরাছল হাজারে হাজারে । 'লিডেনের কোনো গাছে সবুজ পাতা 
ছল না, উপবাসশ জনসাধারণ সেগঁল খেয়ে শেষ করোছল । আবর্জনার স্তূপে ক্ষুধিত কুকুরের 
দলের সঙ্গে খাদ্যান্বেষী নরনারীর যুদ্ধ বেধে গেল। তবু তারা যূদ্ধ করে চলল, এবং নগর- 
প্রাশর থেকে ক্ষুধাশীর্ণ নরনারী শব্রুসৈন্যদের প্রাতি অপমান-বাণ 'নক্ষেপ করতে লাগল। তারা 
স্পেনবাসিদের বলল যে, আত্মসমর্পণ করার চেয়ে তারা বরং ইদুর আর কুকুর খেয়েও যুদ্ধ 
স্তরবে। “আর যর্থন আমরা 'নজেরা ছাড়া আর কিছুই অবাঁশম্ট থাকবে না, জেনে রেখো, আমবা 
দিজেদের ,বাঁ হাতের মাংস খেয়ে ভান হাতকে বাঁচয়ে রেখে দেব, বৈদোশক অত্যাচারীর হাত 
থেকে আমাদের নারশজাতির সম্মান, চ্বাধীলতা ও ধর্ম রক্ষর জন্যে। ক্লুম্ধ ঈশ্বর যাঁদ আমাদের 


নেদারল্যান্ডসের ম্বাধীনতা-সমর ২৬৬ 


ধুংসের পথেই পাঠান, আমাদের কোনো সাহায্য যাঁদ না আসে, তবু তোমাদের প্রবেশ রোধ করতে 
আমরা যুদ্ধ করব। ঘখন অবসান আসবে তখন স্বহস্তে আমরা নগরে আগুন লাগিয়ে দেব, 
এবং আবালব্ধ নরনারী একসঞ্গে সেই আঁম্নীশখায় প্দড়ে মরব, তবু আমাদের গৃহ অপাবস্ু 
করতে দেব না, আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুগগ হতে দেব না।” 

এইরকম ছিল লিডেনবাসশদের মানাসক শান্ত! কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেজ, 
সাহায্য আর এল না, সবার মন হতাশবাসে ভরে গেল। তখন তারা বাইরে 565৮5 0৫ 
[70118:20-এর বন্ধৃূদের কাছে সংবাদ পাঠাল। এই এস্টেটরা মনস্থ করল যে, দিসডেনকে শতুর হাতে 
পড়তে দেওয়ার চেয়ে তারা নিজেদের প্রিয় ভূমিকে জলমণ্ন করবে। “কারন, শনুহজ্তগত দেশের 
চেয়ে জলমণন ভূমি শ্রেয়?” তারা বিধবস্তপ্রায় 'লিডেন নগরের কাছে প্রত্যুন্তর় পাঠাল . “হে 
িডেন, তোমাকে ত্যাগ করার চেয়ে আমরা আমাদের সমস্ত ভীম এবং আমাদের ঈমস্ত সম্পান্তি 
সমদ্রের হাতে সমর্পণ করব।” 

অবশেষে একটার পর একটা ডাইক ভাঙা হল, অনুকূল বায়ু পেয়ে সমদ্রের জল তোড়ের 
সঙ্গে ঢুকল, তার সঙ্গে এল ওলন্দাজ-জাহাজের দল, খাদ্য এবং সৈনা ধহন করে। এবং এই নৃতন 
শন্লু সমুদ্রের ভয়ে স্পেনের সেনাবাহনশ পালিয়ে গেল। এইরুপে শেন রক্ষা পেল এবং তার 
আধবাসীদের বীরত্বের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৫৭৫ সালে বিখ্যাত লিডেন 'বিশ্বাবদ্যালয় প্রতিত্ঠিত হল। 

এইরকম বীরত্বের আরও অনেক কাঁহন আছে, আর আছে 'নর্মম নিষ্ঠুরতার কাহিনশ। 
সন্দর আন্তোয়ার্পনগরে বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, যার ফলে মরে ৮০০০ জন 
গাঁধবাসী। এই হত্যাকান্ডের নাম হল ্প্যাঁনশ ফিডীবি'। 

গকন্তু এই মহাসংগ্রাম চলল হল্যান্ডেই বেশি, নেদারল্যান্ডসের দাক্ষণ-অংশে নয়। ঘদষ 
দিয়ে এবং বলপ্রয়োগে, স্প্যানশ শাসকরা নেদারল্যাপ্ডূ্সের অনেক আভজাত ব্যন্তকে 'নিজেদের' 
দলে এনে তাদেরই সাহায্যে তাদের স্বদেশবাসসর দলন করাল। তাদের সুবিধে হয়োছল আর-একটা 
কারণে; দাঁক্ষণে প্রোটেস্ট্যাপ্টদের চেয়ে ক্যাথালকদের সংখ্যা ছিল বোশ। তারা ক্যাথালকদের দলে 
টানতে চেম্টা করে অংশত কৃতকার্য হল। আর আঁভজাত-সম্প্রদায়! দেশ যখন ধ্বংস হচ্ছে তখনও 
'তাদ্দের অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও জ;য়াচরর সাহায্যে স্পেনের রাজার কাছ থেকে অনশ্থ্রহ ও অর্থ 
পাবার যে লঙ্জাজনক চেম্টা করোছলেন, তা না বলাই ভালো। 

নেদারল্যান্ডসের “জেনারেল আ্যাসেম্বাল' অথবা 'রাষ্ট্রসভাদকে সম্বোধন করে উইলিয়ম 
তার যে শান্তর গর্ব কলে, তা কোথা থেকে পেয়েছে? তোমাদের কাছ থেকেই, নেদারল্যাপ্ড্সের 
নগরগীলির কাছেই। তার জাহাজ, খাদ্যসামগ্রশ, টাকা, অস্ত্র, সৈন্য, কোথা থেকে এসেছে 2 এই 
নেদারল্যান্ডসের লোকদের কাছ থেকেই ।” 

অবশেষে স্পেনবাসিগণ নেদারল্যাপ্ডূসের অংশ পুনরায় জয় করল, যা এখন মোটাম্যাটি 
বেলাজয়ম। ফিল্তু যত চেষ্টাই করদক, হল্যাপ্ডকে তারা নত করতে পারল না। অল্ভূত এই যে, 
দশর্ঘ সংগ্রামের মধ্যেও হল্যান্ড স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের অধশনতা অস্বীকার করে 'নি। 
শৃতাঁন যাঁদ তাদের স্বাধশনতার দাবশ স্বীকার করতেন তবে তাঁকে রাজা বলে মানতে তারা রাজ 
শছল। অবশেষে অবশ্য তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা ভিন্ন আর উপায় রইল না। তারা তাদের 
নেতা উইলয়মকে রাজমুকুট পরাতে চাইল, তান তা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন না। এইরুপে 
ঘটনাচক্রে প্রায় আঁনচ্ছাসত্রে তাদের সাধারণতল্ম ঘোষণা করতে হল। রাজতন্মের প্রথা তখন 
এমান বন্ধমূজ ছিল! 

হল্যাশ্ডের স্বাধীনতা-সমর চলল বহাাদন ধরে, পূর্ণ স্বাধশনতা পেতে ১৯৬০৯ খ্টাঙ্দ 
এসে গেল। কিন্তু নেদারল্যান্ডূসের প্রকৃত যৃম্ধ চলেছিল ১৫৬৭ থেকে ১৫৮৪ খন্টান্দ পর্যস্ত। 
উইলয়ম অব অরেঞ্জকে পরাজিত করতে না পেরে স্পেনের 'দ্বতীয় ফিলিপ গৃস্তঘাতক দিযে 
তাঁকে হত্যা করালেন? তখনক্রার ইউরোপের নোতিক অবস্থা এমনি ছিল যে, তান তাঁর হতার 
গ্রনো প্রকাশাতাবে প্ঢক্স্কার ঘোষণা করলেন। - উইলিয়মকে হত্যা করার অনেক প্রচেষ্টা বার্থ 


২৬৬ গবন্ব-ইতিহাস প্রসা 


হয়োছল। ১৫৮৪ সালে যন্ঠ চেঙ্টা সফল হল, এবং এই মহাপ্রুষ, যাঁকে সারা হল্যাশ্ডের 
লোক বলত ণ'পতা উহীলয়ম', 'নহত হলেন। কস্তু তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়োছিল। ত্যাগ ও দৃতখ- 
ভোগের মধ্য দিয়ে ওলন্দাজ-সাধারণতল্ম প্রাতচ্ঠিত হয়োছল। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ দেশের 
ও জাতির পক্ষে শুভকর। এতে শিক্ষা ও শান্তবাদ্ধ হয়। এবং হঙ্যাপ্ড সবল আর আত্মবিশ্বাস" 
হয়ে আবলদ্বে এক প্রধান নৌশান্তর স্থান পেল, এবং সুদুর প্রাচ্য পর্যন্ত বস্তারলাভ করল। 
হল্যা্ড থেকে পৃথক হয়ে বেলাজয়ম স্পেনের আধকারভুত্তই থাকল। 

ইউরোপের চিত্র সম্পূর্ণ করতে হলে জর্মীনর 'দকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। ১৬১৮ 
থেকে ১৯৬৪৮ পযন্ত এ দেশে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ চলল, যার নাম 'ন্পশবর্ধব্যাপী যুদ্ধ। এ হুষ্ধ 
ছল প্রোটেস্ট্যাপ্ট ও ক্যার্থালকদের মধ্যে, এবং জর্মীনর ক্ষুদে সর্দার ও ইলেকট্ররেরা পরস্পরের 
মঞ্চে এবং সম্রাটের সঙ্গে লড়ে চলাছলেন। আর ফ্রান্সের ক্যাথালক রাজা প্রোটেস্ট্যান্টদের পক্ষ 
শীনয়ে গোলযোগের মানা বাঁম্ধ করলেন। অবশেষে সুইডেনের রাজা গুস্টাভাস্‌ আডলফাসু_ 
উত্তরাপথের 'সংহ-এসে সম্াকে পরাজিত করে প্রোটেস্ট্যান্টদের বাঁচালেন। ধিল্তু জম্ণীনর 
আর-কিছু অবাঁশম্ট ছিল না। মার্সেনাঁর' অর্থাৎ বেতনভোগণ সৈন্যরা যোরা টাকার 'বনিময়ে 
যে-কোনো পক্ষে লড়তে প্রস্তুত) ছিল ডাকাতের মতো। তারা লুঠতরাজ করে চলল। এমনাঁক 
সৈন্যবাহনীর অধ্যক্ষরাও সৈন্যদের বেতন এমনাঁক খাবার পর্যন্ত 'দিতে অসমর্থ হওয়ায় নিজেরাও 
লুটপাট আরম্ভ করলেন। এ অবস্থা চলল কতাঁদন জানো” 'তারশ বছর; 'তাঁরশ বছর ধরে 
হত্যা আর ধবংসলণীলা আর লুঠতরাজ। ব্যবসা বিশেষ কিছ হওয়া সম্ভব ছিল না। চাষেরও 
সেই অবস্থা । ফলে খাবারের পাঁরমাণ কমে চলল, অনাহার উপবাস বাড়ল। তার ফলে উদ্ভব 
হল আরও ডাকাতের, আরও বোশ লুস্ঠটন হতে লাগল। দেশ পেশাদারী বেতনভোগন সৈন্যদের 
[শক্ষাকেন্দ্রুবশেষ হয়ে দাঁড়াল। 

অবশেষে এ যুদ্ধ শেষ হল, সম্ভবত লুশ্ঠটনের মতো কছু অবাঁশন্ট ছিল না বলে। কিল্তু 
জর্মীনর আত্মপ্রাতিজ্ঞা করতে বহু বহু দন কেটে গেল। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফ্যালয়ার সন্ধি 
অনুসারে জর্মন-গৃহযুদ্ধের অবসান হল। এর ফলে পাব রোমান সাম্রাজ্যের সমাট শান্তহশীন 
ছায়ায় মাত পারণত হলেন। ফ্রান্স একটা বড়ো অংশ নিল-আলসাসৃ। দু শো বছর রাখার পর 
নূতন এক জর্মীনকে এই আলমাস ফিরিয়ে দিতে হল। আবার ১৯১৪-১৯১৮ অব্দের মহাযদ্ধে 
ফিরে পেল। এইর্‌পে এই সাম্ধ অনুসারে ফ্রান্সের লাভ হল। কিন্তু জর্মীনতে এখন আন্ন- 
এক শান্তর অভ্যুত্থান হল, যার ফলে ফ্রান্সকে ভাঁবষ্যতে মুশকলে পড়তে হয়োছল; এই শান্ত হল 
প্রাশিয়া, ঘার আধপাঁত ছিল হোহেন্জোলার্ন- রাজবংশ । 

ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধিপত্র অনুসারে সুইজারল্যাশ্ড ও হল্যাণ্ডের সাধারণতল্ল স্বীকৃত হল। 

যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাহিনী! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই 'ছিল রেনেসাঁসেনর 
পরপরই ইউরোপের অবস্থা, যে রেনেসাঁসের সময় লালতকলা ও সাঁহত্যের অতখানি নবশাস্ত 
প্রকাশিত হয়োছল! ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলির তুলনা করে দোঁখিয়েছ, দোখয়োছি 
ইউরোপে যে নবজাগবণের উন্মেষ হচ্ছিল তার হন । পুরোনো 'বাঁধানয়মের মধ্য দিয়ে নূতন 
জীবনের অভ্যুদয় বেশ বোঝা যায়। নবজাত শিশু ও নবজাত সামাঁজক বিধানের আগমনের 
আনৃষ্গিক হচ্ছে প্রচুর দুঃখ, প্রচুর বেদনা। 'ভান্ততে ঘখন থাকে অর্থনোতক অস্থায়ত্ব তখন 
উপরে সমাজ ও রাজনশীত টলায়মান হয়। ইউরোপে যে নবজীবনের অভ্যুদয় হাঁচ্ছল তা স্পন্ট 
বোঝা যায়। কিন্ত এর চার দিকে ছিল বর্ধরোঁচত আচরণ। সে ষফুগের নীতি ছিল- “রাজ্যশাসনের 
বিজ্ঞান হল মিথ্যাচারের 'িজ্ঞান।' সে কালের সমদ্ত আবহাওয়া মিথ্যাচার ও যড়বলোর 'বিঘে 
[বষান্ত, 'হিংলা ও নিম্তুরতায় দুষত। অবাক হতে হয়, লোকে কী করে এ অবস্থা সহ্য করত! 


৮৭ 
ইংলন্ডে রাজার প্রাণদণ্ড 
২৯শে আগস্ট, ১৯৩৯ 


এবারে ইংলণ্ডের ইতিহাস কিছুকাল ধরে আলোচনা করা যাক। এতক্ষণ পর্যন্ত ইংলস্ডকে 
অনেকাংশে বাদ দিয়ে এসেছি, কারণ মধ্যবুগে সেখানে জানার মতো বিশেষ কিছু 'ছিল না। এ দেশ 
ফ্রান্স বা ইতালর চেয়ে অনগ্রসর ছিল। তবে অকফোর্ড 'বিশবাবদ্যালক প্রাচীন কাজ থেকেই বিদ্যার 
একটি প্রধান কেন্দ্রে হয়ে ওঠে, তার কিছু পরে কেমান্রজের উদয় হয়। এই অক্ফোর্ড থেকেই 
ওয়াইীক্রফের উদ্ভব, যাঁর সম্বন্ধে তোমাকে আগেই বলোছি। 

ইংলশ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান আকর্ষণ হল পালামেস্টের অভ্যুদয় । প্রাচীন কাল 
থেকেই রাজার ক্ষমতা সংক্ষেপ করার জন্যে আভিজাত-সম্প্রদায়ের চেম্টার ঘটি ছিল না। ১২১৯৫ 
সালে হল ম্যাগ্না কাটা । অল্প পরে পার্লামেন্টের আস্তত্বের কিছ 'কছু7 আরম্ভ হয়॥। আরম্ভ 
অবশ্য হয় একটু অন্ভুতভাবে। বড়ো বড়ো লর্ড এবং বশপবা সাম্মীলিত হয়ে হাউজ অব 
লর্ভসএ পরিণত হয়। কিন্তু তার চেয়ে কালক্রমে বৌশ গুরত্বপূর্ণ হয় একি নির্বাচিত সভা, 
যার সভ্য 'ছিল নাইটরা এবং ছোটোখাটো ভূম্যাধকারীরা এবং নগরসমৃূহের জনকতক প্রাতানাধ। 
এই 'নবাঁচিত সভাই পরে হাউজ অব্‌ কমন্সৃএ পাঁরণত হয়। দাট সভাই 1ছল ভূম্যাধকারী এবং 
রত হাউজ অব্‌ কমন্সৃএ পর্যন্ত সভারা ছল অ্পসংখ্যক ভূম্যাধকারণ 
৯১০. । 

হাউস অব্‌ কমনূ্সের বিশেষ কোনো ক্ষমতা ছিল না। "তারা রাজার কাছে তাদের নালিশ 
জানাত, এবং ধীরে ধীরে কর বসানোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। তাদের অনুমোদন 
ব্যতীত নূতন কর ধার্য করা অথবা আদায় করা কঠিন হওয়ায় রাজা এইসব কর ধার্য করার আগে 
তাদের অনুমোদন চাওয়ার রশীতি প্রবার্তত করলেন। টাকার ক্ষমতা যার হাতে থাকে সেই সবচেয়ে 
শান্তমান। ফলে পার্লামেন্ট, বিশেষ করে কমন্সৃ-সভার সম্মান এবং প্রতাপ, এই ক্ষমতার সঙ্গে 
সচ্গেই বৃদ্ধ পেল। রাজা এবং কমন্সৃ-সভার মধ্যে প্রায়ই গোলমাল বাধত। তব পালণমেন্ট ছিল 
দুর্বল জিনিস, এবং িউডর-শাসকরা প্রায় সর্বেসর্বা রাজা 'ছিলেন। কিন্তু টিউডরদের ব্দাদ্ধ ছিল, 
তাই পার্লামেন্টের সঙ্গে কলহ এাঁড়য়ে চলেছিলেন। 

ইউরোপে যে ধর্মসংক্রান্ত তাঁর বিবাদের সৃন্টি হয়, সেটা থেকে ইংলণ্ড খুব বেচে গিয়েছিল। 
অবশ্য এখানেও অনেক কলহ, অনেক গোঁড়াম দেখা 'গিয়োছিল, এবং ভাইন-অপবাদে অসংখ্য 
স্লীলোককে প্হাঁড়য়ে মারা হয়। কিন্তু ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে তুলনায় ইংলপ্ড ছিল শান্তিপূর্খ। 
অন্টম হেনারর সঙ্গে দেশ প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ গ্রহণ করল। কিন্তু দেশীয় ক্যাথীলক বহন ছিল, 
এবং চরমপল্থশ প্রোটেস্ট্যান্টের অভাব ছিল না। ইংলশ্ডের নৃতন চার্চ হল এই দুয়ের মধ্যে 
একাট-_নামে প্রোটেস্ট্যান্ট, ফিল্তু সম্ভবত ক্যাথথালকগন্ধশ। প্রকৃতপক্ষে এটা হল শাসনাবভাগের 
একটি দপ্তর, যার কর্তা হলেন রাজা স্বযং। রোম এবং পোপের সঞ্চে বিচ্ছেদ কল্তু সম্পূর্ণ হল। 
এবং পোপাঁবরোধশ অনেক দাঙ্গাহাঞ্গামা ঘটল। রাজ্ৰী এলিজাবেথের সময়ে ঠোতাঁন ছিলেন অন্টম 
হেন্রির মেয়ে) প্রাচ্দেশ এবং আমোরকার নূতন জলপথ আঁবচ্কৃত হওয়ার ফলে বাঁশজোর 
যে নতন সুযোগ হয়েছিল তা অনেককে প্রলুব্ধ করল। স্প্যানিশ এবং পতুগশজ নাবিকদের 
সাফল্য দেখে এবং ধনরক্রলাভের প্রত্যাশায় ইংলস্ড সমুদ্রুষাত্া আরহ্ভ করল। স্যার ফ্রাল্সিস- 
ফ্রেক এবং এরকম কেউ কেউ জলদস্যাতে পার্িণত হলেন, এবং তাঁদের কাজ হল আমোরিকা- 
প্রত্যাগত স্প্যানিশ জাহাজ ুট করা। তার পরে স্রেফ এক "বয়ন কার্ধভার গ্রহশ করলেন-_ 
পৃথিবশর প্রদাক্ষণ। দার ওয়াল্টার র্যালে আটল্াপ্টক আতিক্রম করে, বর্তমানে যে দেশের নাম 


৯৭ 


২৬৮ বশ্ব-হীতিহাস প্রসষ্গ 


ইউনাইটেড স্টেটস্‌ৃ, তার পূর্বউপকলে বসাতস্থাপনের প্রয়াস পেলেন। ভার্জন অর্থাৎ কুমারী 
রানী এলিজাবেথের সম্মানে এই দেশের নাম দেওয়া হল ভার্জীনয়া। র্যালেই প্রথম আমোরকা 
থেকে ইংলশ্ডে ধূমপানের অভ্যাস আমদানি করেন। তার পরে এল “স্প্যানিশ আর্মাডা” এবং 
এই দার্পত আঁভযানের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ইংলণ্ডকে অনেকখাঁন উৎসাহত করল। এসব জিনিসের 
স্গে রাজা ও পার্লামেন্টের বিরোধের কোনো সম্পর্ক নেই, কেবল এইটুকু ছাড়া যে, এসব ব্যাপার 
লোকের মনকে অন্যমনস্ক রাখল এবং বৈদেশিক ঘটনাবলশীর উপর নিবদ্ধ করল। কিন্তু টিউডরদের 
যুগেও অসন্তোষ দেশের অন্তরে অল্তরে প্রধূমিত হচ্ছিল। 

এঁলিজাবেথশয় যুগ ইংলশ্ডের উজ্জ্বলতম কালসমূহের অন্যতম। এাঁলজাবেথ 'ছলেন 
মাহমময়শ রানশ, এবং তাঁর ঘুগে ইংলশ্ডে অনেক কর্মবীরের অভ্যুত্থান হয়োছল। কিন্তু রাজী 
এবং তার ভাগ্যাম্বেষধ বীরপুরুষদের চেয়ে বড়ো ছিলেন সে যুঙ্গের কাঁব এবং নাটাকাররা, এবং 
তাঁদের সবার উপরে ছিলেন অমর কাব উইালয়ম শেক্সপশয়র। তাঁর নাটকাবলী পাথবীর সর্ব 
পাঁরচিত, যাঁদও ব্যান্তগতভাবে তাঁর সম্বন্ধে আমরা কমই জাঁন। ইংরোজ ভাষাকে যাঁরা নানা 
বহুমজ্য মানক 'দয়ে সমম্ধ করে আমাদের আনন্দদান করেন, 'তাঁন সেই অত্যু্জবল 
সাহত্যনায়কদের অন্যতম। এাঁলজাবেথের যুগের ছোটো ছোটো গর্ীতকাঁবতারও এমন একটা 
আশ্চর্য িষ্টতা আছে যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। সরলতম, মধূরতম ভাষায় তারা খুঁশমনে 
এর্য়ে চলে, এবং 'নিতান্ত দৈনান্দন ঘটনার কথা তাদের 'নজস্ব ভাঁঙ্গতে শ্বাঁনয়ে দেয়। লিটন 
স্ধোচ-নামক একজন ইংরেজ সমালোচক এদের সম্বন্ধে বলেছেন, “এালজাবেথশয় যুগের সেই 
মহাপুরূষের দল, যাঁদের সবল সম্ঠু প্রাণ এক-পর্ষেই বাদুমন্তের মতো ইংলণ্ডকে সারা পাঁথবীর 
মধ্যে নাটকীয় সাহত্যের শ্রেম্ত এীতহ্য দান করেছে ।” 


আকবরের মৃত্যুর দু বছর আগে ১৬০৩ সালে এলজাবেথের মৃত্যু হল। উত্তরাধিকার- 
সূল্রে তৎকালণন স্কটল্যাণ্ডের রাজা তাঁর পরে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তান হলেন প্রথম 
জেমস এবং এইর্‌পে ইংলশ্ড ও স্কটল্যান্ড 'মাঁলত হয়ে এক রাজ্যে পাঁরণত হল। বলপ্রয়োগে 
ইংলশ্ড যা করতে পারে নি তা শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ম হল। প্রথম জেমূস্‌ রাজাদের ভগবন্দত্ত 
আঁধকারে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং পার্লামেন্টকে ঘৃণা করতেন। তান এঁলজাবেথের মতো 
তাক্ষ'বৃদ্ধি ছিলেন না, এবং আত শশপ্রই তাঁর সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ বাধল। তাঁরই 
রাজত্বকালে অনেক অদম্য প্রোটেস্ট্যাপ্ট চিরকালের জন্য স্বদেশ ইংলপ্ড ত্যাগ করে ১৬২০ সালে 
মেফ্লাওয়ার জাহাজে করে আমোরকায় বসতি করতে চলে গেল। তারা প্রথম জেমৃসের স্বেচ্ছাচারের 
বিরোধণ ছিল, নৃতন "চার্চ অব ইংলণ্ড'এর প্রাত তাদের প্রীতি 'ছিল না, কারণ তাদের মতে 
এ চার্চ ধথেম্ট পাঁরমাণে প্রোটেস্ট্যান্ট নয়। তাই তারা ঘরবাঁড় দেশ ছেড়ে আটলাস্টিক মহাসাগনের 
পরপারে অজানা নূতন দেশের উদ্দেশে যালা করল। উত্তর-উপকলে একাঁট স্থানে তারা অবতরণ 
করল, তার নাম দেওয়া হল নিউ শ্লিমথ। তাদের পরে আরও অনেক ওপাঁনবোৌশক এল, এবং 
ক্রমে বসাঁত বেড়ে বেড়ে পূর্বউপকৃল ভরে তেরটা উপানবেশের প্রাতত্ঠা হল। এইসব উপাঁনবেশই 
কালক্রমে আমেরিকার যুস্তরাম্টে পারণত হয়। কিন্তু সে গল্পের এখনও দোর আছে। 


১৬২৫ সালে প্রথম জেমসের প্র প্রথম চার্লস রাজা হওয়ার অজ্পকাল পরেই পাঁরাস্থাঁতি 
গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। ১৬২৮ সালে পালণমেশ্ট পর্পাটশন অব রাইট, নামে এক আবেদন তাঁকে 
দিল, যা হল ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক প্রাসম্ধ দালল। এই আবেদনে রাজাকে জানানো হয় যে, 
1তনি সবণমক্নকর্তা নন, এবং অনেক কাজই তাঁর করার আঁধকার নেই। 'তাঁন বেআইনিভাবে 
কর ধার্য করতে অথবা লোককে কারারুদ্ধ করতে পারেন না। ভারতবর্ষের ইংরেজ ভাইসরয় বংশ 
শতাব্দীতে যা করেন অর্থাৎ আর্ভন্যান্স জার এবং না 'বচারে লোককে কারারৃদ্ধ করা-_তা 
ইংলণ্ডের রাজা সপ্তদশ শতাব্দীতেও করতে পারেন না। 

কী করতে পারেন না-পারেন এইসব কথায় বিরন্ত হয়ে চার্লস পার্লামেশ্টের আঁধবেশন 
ভেঙে 'দয়ে পার্লামেস্ট ছাড়াই রাজ্যশাসন আরম্ভ করলেন। কিন্তু কমেক বছর পরে তাঁর আর্থক 


ইংলশ্ডে রাজার প্রাণদশ্ড ২৫৯ 


অবস্থা এত. খারাপ হল যে, আবার তাঁকে পার্লামেন্ট আহবান করতে হল। বিনা পার্লামেন্টে চার্লস 
যা করোছলেন তাতে মহা অসম্তোষের সৃন্টি হয়োছল, এবং পার্লামেন্ট তাঁর সঙ্গো বোঝাপড়া করার 
জন্য উৎসূক হয়ে ছিল। ১৬৪২ সালে, দু বছরের মধ্যে, গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। এক 'দিকে রাজা, 
তাঁর সহার হল আঁভিজাত-সম্প্রদায় এবং সৈন্যবাহনশর আঁধকাংশ; অন্য 'দকে পার্লামেণ্ট, তার 
সমর্থক হল ধন বাঁণকরা এবং লণ্ডন-নগরের আধবাসশরা। এই যম্ধ চলল অনেক বছর ধনে, 
অবশেষে পার্লামেন্টের পক্ষে আলভার ক্রমৃওয়েল লাছে এক শক্তিশালশী নেতার অভ্যুদয় হল । সংগন* 
কার্যে 'তাঁন ছিলেন আদ্বতীয়, নিয়মান্বাততার 'দিকে তাঁর [ছিল প্রথর দৃষ্টি, এবং যে কারণ 'পয়ে 
বুম্ধ তার সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের অন্ত 'ছিল না। কার্লাইল ক্রমৃওয়েল সম্বর্ধ লিখেছেন, “হদ্ধের 
ঘনঘটা গবপদের মধ্যে খন আর কারও মনে আশার লেশও অবাশষ্ট চিল লা তখনও তাঁর মধ্যে 
আশায় আলো জবলাছল আগুনের স্তচ্ভের মতো।” ক্রমৃওয়েল নূতন সেনাবাহনণী গঠন করলেন, 
তার নাম দিলেন "আয়রনসাইভ্স', এবং নিজের উৎসাহে তাদের উৎসাহত করলেন। পার্লামেন্ট” 
সেনাবাহিনীর ণশপউীরটানরা, চার্লসের 'ক্যাভালয়ার'দের সম্মুখীন হল। অবশেষে ভ্রমওয়েলের 
জয় হল, এবং রাজ্জা চার্লস পার্লামেন্টের হাতে বন্দী হলেন। 

পা্লামেণ্টের অনেক সভ্যই তখনও রাজান্ধ সঙ্গে মিটমাট করে ফেলতে রাজি 'ছলেন, কিচ্তু 
ক্রমুওয়েলের নবগঠিত সেনাবাহনশী সে কথায় কানও দিল না। এই বাহনীর একজন সেনানী, 
কর্নেল প্রাইড, সরাসার পালামেন্ট-গৃহে ডুকে এই ধরনের সভ্যদের বার করে 'দিলেন। এর 
নাম হল [01515 7::£5 অথবা প্রাইড কর্তৃক গহমার্জন। সমাধানটা একটু রড প্রকাঁতির 
হল, এবং পার্লামেন্টের পক্ষে প্রশংসনীয় হল না। পার্লামেন্ট রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরোধী 
ছিল, কিন্তু এখন এল তাদের নিজেদের সৈন্যবাহনশর স্বেচ্ছাচার, যা পার্লামেস্টের আইনসম্মত , 
কচ্‌কাঁচর দিকে কোনো দৃষ্টি দিল না। বিস্লবের পল্থাই এই। 

হাউজ অব কমন্সের যোর নাম এখন হল রাম্প পার্লামেশ্ট) অবশিষ্ট সভ্যরা হাউজ 
অব্‌ লর্ভসের আপাঁত্ত অগ্রাহ্য করে রাজার বিচার করা স্থির করল, এবং তাঁকে "অত্যাচারী, 


বিশ্বাসঘাতক, খুনী, এবং দেশের শন রূপে" প্রাণদণ্ডে দাণ্ডত করা হল। এবং ৯৬৪৯ সালে, যে 
লোকটি তাদের রাজা ছল, এবং ভগবদ্দত্ত রাজশান্তর কথা বলত, লণ্ডনের হোয়্াইট-হলে তার 
শিরশ্ছেদ করা হল। 


রাজারা মরে অন্য লোকের মতোই । এমনাক হইাতহাসে তাদের অনেকেই হত্যাকারীর 
হাতে মরেছে। স্বেচ্ছাতল্ম এবং রাজতল্ম হত্যাকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং অতাঁতে অনেক 
ইংরেজ রাজাই এমাঁনভাবে মরেছে। ধকিল্তু এই ব্যাপারটার নূতনত্ব এবং বিস্ময় হল এই যে, 
একটা নির্বাচিত সভা 'বিচারসভা গ্রাথত করে রাজার বিচার করে তাকে প্রাণদণ্ডে দাশ্ডিত করল। 
আশ্চর্য এই যে, ইংরেজজাতি চিরাঁদনই রক্ষণশশল, এবং আকস্মিক পরিবর্তনের বিরোধী, তারাই 
দিনা শেষ পর্যন্ত অত্যাচার এবং [বশবাসঘাতক রাজার প্রাত কী আচবণ করতে হয় তাই দোঁখিয়ে 
দিল! কিন্তু এ কাজটা ঠিক ইংরেজ জনসাধারণের নয়, এটা হল ক্রমৃওয়েলের অধীনে নৃতন 

সত সেনাবাহছনশর কীর্ত। 

ইউরোপের যাবতণয় সিজার এবং প্রিন্প এবং ক্ষুদে রাজারা বিষম আঘাত পেলেন। 
সাধারণ প্রজারা যাঁদ এইরকম মাথা-গরম হয়ে ইংলশ্ডের দজ্টান্ত অনুসরণ করতে আরম্ভ করে, 
তা হলে? তাঁদের অনেকেই ইংলপ্ড আক্রমণ করে তাকে ধংস করতে প্রন্তুত ছিলেন, কিন্তু 
ইলশ্ডের ভাগ্যানয়্তা তখন আর কোনো অকর্মণ্য রাজা নয়। ইতিহাসে ইংলশ্ড এখন প্রথম 
সাধারণতন্ন, এবং র্মৃওয়েল ও তাঁর সৈন্যবাহনী তার রক্ষক। ক্রমৃওয়েল ছিলেন মোটাম্াট 
[িন্টেটর, অর্থাৎ রাজ্যের সর্বেসর্বা। তাঁকে বলা হত "লর্ড প্রোটেইর'_মহারক্ষক। তাঁব কঠোর 
সৃশাসনে ইংলগ্ডের শান্ত বৃদ্ধ পেল, এবং তার নৌবাঁহনী ওলন্দাজ, ফরাঁস এবং স্প্যানিশ 
নোৌবাহিনশকে 'বিতাঁড়ত করল! এই প্রথম ইংলস্ড ইউরোপের প্রধান নোশান্তর স্থান পেল | 

কিন্তু ইংলস্ডে সাধারণতন্ন্র হল স্বজ্পকালস্থায়ী, প্রথম চার্ল্‌সের মৃত্যুর পর মাত এগারো 
বছর। ১৬৫৮ সালে ভ্রমৃওয়েলের মৃত্যু হল, এবং দুই বৎসর পরে সাধারণতল্মের পতন ঘটল । 


ই৬০ বিশ্ব-হীতহাস প্রসপ্গ 


প্রথম চালর্ঁমের ছেলে, 'যাঁন বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করোছলেন, ইংলপ্ডে ফিরে এসে সাদরে গৃহশত 
হলেন, এবং ছ্বিতীয় চার্ল্‌পস্‌ রূপে সিংহাসন গ্রহণ করলেন। এই 'ছ্বিতীয় চার্লস্‌ ছলেন নাঁচ 
এবং দৃশ্চারত্র ব্যান্ত, এবং তাঁর ধারণা 'ছল রাজা হওয়ার অর্থ '[বলাসব্যসনে কালযাপন করা । 'কল্ু 
তাঁর এটুকু ব্দাম্ধ ছিল যে, পার্লামেন্টের বেশি বিরূদ্ধাচরণ না করাই ভালো । আসলে 'তাঁন 
ফকাস-রাজের বেতনভোগ ছিলেন। ক্রমৃওয়েলের সময়ে ইংলণ্ড যে প্রধান স্থান আঁধকার করোছল 
তার বিচ্যাতি ঘটল। এমনাঁক ওলন্দাজ্তরা টেমৃস্‌ নদীতে এসে ইংলপ্ডের নৌবাহনী প্যাড়কে 
দিয়ে গেল। 

চারলসের পরে তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমৃস্‌ রাজা হলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গো পালামেস্টের সঙ্গো 
তাঁর ববাদ বাধল॥। জেমৃস্‌ নিষ্ঠাবান ক্যাথালক ছিলেন, এবং তান ইংলণ্ডে পোপের প্রাধান্য 
পুনঃপ্রাতঙ্ঠিত করতে উৎসুক ছিলেন। কন্তু ইংরেজ জাতির ধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণাই থাক্‌-না 
কেন, আর সে ধারণা যতই অস্পন্ট হোক-না কেন, একটা 'গবষয়ে তারা 'স্থরানশ্চয় ছিল-_পোপ এবং 
পোপাবাঁধর প্রাত বদ্বেষভাব। এই িদ্বেষভাবের 'বরুদ্ধে জেমসের কিছু করার ক্ষমতা হিল 
না, এবং পার্লামেন্টকে চটানোর ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে পালিয়ে ফ্রাল্সে আশ্রয় নিতে হল। 

আবার রাজার সঙ্গে বিরোধে পার্লামেন্টের জম্ম ঘটল, এবং এবার বিনা গৃহযুদ্ধে, বিনা রন্ত- 
পাতে। £কল্তু ইংলশ্ড আর সাধারণতল্মে পাঁরণত হল না। লোকে বলে ইংরেজজাত মানব ভালো- 
বাসে, এবং তার চেয়েও বোঁশ ভালোবাসে রাজকণয় সমারোহ । অতএব পার্লামেন্ট নূতন রাজার খোঁজ 
করতে লাগল, এবং অরেঞ্জ-রাজবংশে একজনের সাক্ষাৎ পেল । শতবর্ষ আগে স্পেনের বিরুদ্ধে 
নেদারল্যা্ডূ্সের যুদ্ধে এই পরিবার থেকেই সে সংগ্রামের নেতা ড/1111200 609 51192, অথবা 
মৌন উইিয়মের উদ্ভব হয়েছিল। অবেঞ্গের 'প্রন্প আর-এক উই'লিয়মকে পাওয়া গেল, যাঁর সঙ্গে 
ইংরেজ-রাজবংশের মোরর 'ববাহ হয়োছল। এইর্‌পে উইলিয়ম ও মোর যুস্তভাবে ১৬৮৮ সালে 
রাজাভার গ্রহণ করলেন! পার্লামেন্টের প্রাধান্য এইবাব আবসংবাদশ হল, এবং এই বসলবের ফলে 
পার্লামেন্টের প্রাতানাধ 'নর্বাচকদের হাতে ক্ষমতার আগমন সম্পূর্ণ হল। সৌদন থেকে আর কোনো 
ব্রাটশ রাজা অথবা রান পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের প্রাতবাদ করতে সাহস পান 'ন। অবশ্য সোজাসাজি 
বিরোধ না বাঁধয়েও ষড়যল্তের নানাবধ উপায় আছে, এবং অনেক 'ব্রাটিশ রাজাই সে পল্থা অবলম্বন 
করোছলেন। 

পার্লামেন্ট এখন হল সর্বময় কর্তা। কিন্তু মনেও কোরো না যে, এ পার্লামেন্ট প্রকৃতই 
ইংলশ্ডের জনসাধারণেব প্রাতানাধত্ব করত। জনসাধারণের প্রাতানাধ ছিল এর আত সামান্য এক 
অংশ। হাউজ অব্‌ লর্ডসের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এরা ছিল বড়ো বড়ো ভূম্যধকারশ এবং 
বিশপ। এমনাক হাউজ অব কমল্সও ছিল ধনীর সংঘ। হয় জমির মালিক, না-হয় বড়ো বড়ো 
সদাগর। খুব কম লোকেরই ভোটের আধিকার ছিল। এক শো বছর আগে পর্ষ্ত তথাকথিত “পকেট 
বরো'র সংখ্যা ছিল অশণ্য, অর্থাৎ যেসব "বরো" থেকে 'নর্বাচন কারও না কারও পকেট বা অর্থ-প্রীত- 
পাস্তর উপর 'ীনর্ভর করছে। এমনও হতে পারে যে, এরকম একটা "নর্বাচনস্থলে ভোটার-সংখ্যা ছিল 
এক কংবা দুই ॥। ১৭৯৩ সালে নাঁক ১৬০ জন লোক হাউজ অব্‌ কমন্সে ৩০৬ জন সভ্য নর্বাঁচিত 
করেছিল। ওলড্‌ সেরাম্‌ নামক এক পল্লশগ্রাম থেকে পার্লামেশ্টে দুজন সভ্য নির্বাচিত হত। ফলে 
দেখতে পাচ্ছ যে, আঁধিকাংশ লোকেরই ভোট ছিল না এবং পার্লামেন্টে তাদের কোনো প্রাতনিধি 
বেত না। হাউজ অব কমন্সকে মোটেই জননির্বাচিত-সভা বঙ্গা চলত না। শহরে শহরে যে 
নৃতন মধ্যাবত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল, এ সভা তাদের পর্যন্ত প্রাতীনাঁধমৃূলক 'ছিল না। পার্দামেশ্টের 
আলন কেনাবেচা চলত, এবং ঘুষ চলত অবাধে । ১৮৩২ সাল অর্থাৎ এক শো বছর আগে 
পর্যন্ত এইরকম চলল, তার পরে তুমুল আন্দোলনের পরে পরফর্ম বিল' পাশ হল, যার ফলে 
আধকসংখ্যক লোকের হাতে ভোটাধিকার এল। 


জয়। ইংলপ্ডের শাসনভার 'ছিল প্রকৃতপক্ষে মুষ্টষেয় জনকয়েক ভূম্যাধকারণ গ্রবং বাঁপকফের 'ছিটে- 
ফোঁটার হাতে । অন্যসমস্ত শ্রেণীর, অর্থাৎ প্রায় সম্পূর্ণ জাতির, এ বিষয়ে কোনো আধকার ছল না। 


বাবর ২৬৯ 


তোমার মনে পড়তে পারে, স্পেনের স্গে সংগ্রামের পর যে ওলন্দাজ সাধারণতচ্দের উদ্ভব 
হয়, তাও ছিল ধনীর সাধারণতল্ম । 

উইিয়ম ও মোরর পরে মোরর ছোটো বোন আযান ইংলত্ডের অধীশ্বরশ হলেন। ১৭১৪ 
সালে তাঁর মততযুর পরে আবার পরবততাঁ রাজা 'নয়ে মুশকিল বাধল। অবশেষে রাজা-[নর্বাচন 
নিয়ে পারলামেন্টকে জর্মীন পর্যন্ত ধাওয়া করতে হল। তৎকালশন ইলেক্র অব হ্যানোভারকে 
(হ্যানোভার নামক জর্মীনর এক ক্ষুদ্র রাজোব রাজ্জা) প্রথম জর্জ পদবীতে 'সংহাসনে বসানো হাল। 
তাঁর নির্বাচনের কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি ছিলেন স্থুজবাদ্ধি, এবং চালাকচতুর পার্লামেন্টের 
কাজে হস্তক্ষেপকার রাজার চেয়ে বোকা রাজ্জাই তাঁদের আধিক মনঃপৃত হল। প্রথম জর্জ 
ইংকরেজি পর্যন্ত বলতে পারতেন না। এমনাঁক তাঁর ছেলে 'ম্বিতীয় জর্জও ইংরোজতে প্রায় 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এইর্‌পে ইংলন্ডে হ্যানোভার-রাজবংশ স্থাপিত হল, এবং এখনও তার 
আ্তত্ব আছে। এ রাজবংশ রাজত্ব করছে বললে ভুল করা হবে, কারণ রাজত্ব করার মালক পার্লামেন্ট। 

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও আম্নার্ল্যান্ডের মধ্যে অনেক 'ববোধ চলোঁছিল। 
এলিজাবেথ ও প্রথম জেমূসেব রাজত্বকালে আয়ালযাস্ড-জয়ের চেষ্টা, তার ফলে বিদ্রোহ ও 
হত্যালীলা সংঘটিত হয়। উত্তর-আয়ালান্ডে আলস্টারে জেমস প্রচুর পারমাণে ভূসম্পান্ত 
বাজেয়াপ্ত করে এইসব স্থানে বসবাস করার জন্যে স্কটল্যাপ্ড থেকে প্রোটেস্ট্যা্টদের আমদানি 
করলেন। সেই সময় থেকে বরাবর প্রোটেস্ট্যান্ট ওঁপাঁনবোৌশকরা সেইখানেই রয়ে গেছে এবং 
আয়ারল্যান্ড দু ভাগে 'বিভন্ত হয়েছে দেশীয় আইরশ এবং স্কট ওুপাঁনবোৌশক, রোমান ক্যাথালক 
এবং প্রোটেস্ট্যান্ট। এই দু পক্ষে প্রচণ্ড বিদ্বেষ বর্তমান, এবং বলা বাহুল্য, ইংলশ্ড এই 'বদ্বেষভাব 
থেকে লাভবান হয়েছে । চিরকালই শাসকরা দু পক্ষে বিরোধ ঘাঁটয়ে শাসন করা পছন্দ করে এসেছে। 
এখন পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল আলস্টার-সমস্যা। 

ইংলন্ডে গৃহযুদ্ধের সময় আয়ার্লযাণ্ডে ইংরেজদের অনেককে হত্যা কবা হয়োছল । এর 'নম্ঠুর 
প্রাতশোধ 'নলেন ক্রমৃওয়েল; আইরশদের দলে দলে হত্যা করে; এবং আজ পর্য্ত এই 'নদার্ণ 
ঘটনা আহীরশদের মনে জাগরুক আছে । তার পরে আরও যুদ্ধ হয়, সান্ধও হয়, সে সাঁম্ধ ভঙ্গ 
করে ইংরেজরা । আয়ালনযাণ্ডের দুর্দশার হীতহাস দীর্ঘ বেদনার কাঁহনী। 

গাঁলভার্স্‌ ট্রাভল্‌স গ্রল্থের লেখক জোনাথান সুইফট্‌ এই সময়ের লোক ০১৬৬৭- 
১৭৪৬)। শশুপাঠ্য বইয়ের মধ্যে এই বইয়ের স্থান আত উচ্চে, 'ল্তু আসলে, এ হল তৎকালশন 
ইংলণ্ডের সম্বন্ধে 'বিদ্রুপাত্মক রচনা । ডাঁনয়েল ডেফো, 'রীবিনসন ক্রুসো'র লেখক, সুইফটের 
সমসামায়ক 'ছিলেন। 


৮৮ 


৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


এইবার ভারতে ফিরে আসা যাক। আমরা ইউরোপে কাঁটয়োছ অনেকক্ষণ, অনেক চিঠিতে 
ষোড়শ আর সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের যুদ্ধ, বিপ্লব প্রতভীতর কারণাদ বুঝতে চেস্টা 
করোছ। জান নে, ইউরোপের এ যুগ সম্বন্ধে তোমার কী ধারপগ্লা হয়েছে! যে ধারণাই হোক, তা 
যে বহুবিধ ধারণার সধামশ্রণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কাবণ তখন ইউরোপ 'ছিল একটা 
অস্ডুত সংমশ্রণের স্থান। অনবরত বর্বর যুদ্ধ, ধর্মের অত্যাধক গোঁড়ামি, অতুলনীয় “নিষ্ঠুরতা, 
রাজাদের ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা, ঈুনীতপরায়ণ আভিজাত-সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের 'িলজ্জ শোষণ, 
এই শছল তখনকার ইউরোপ। চশন ছিল অনেক বোশ অগ্রসর, সসংস্কৃত, লাঁলতকলাকৃশল, 


২৬২ িশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


উঙ্গার,। এবং মোচামৃঁটি শান্তিপূর্ণ দেশ। ভারতের বিরোধ ও অবনাত সর্বেও ভারত তুলনায় 
অনেক ভালো 'ছিল। 

কিন্তু ইউরোপেরও অন্য দিক 'ছিল, তার প্ররশীতকর দিক। আধ্বানক বিজ্ঞানের পত্তনের 
চিহ্ু দেখা গিয়েছিল, এবং জনসাধারণের স্বাধীনতার আদর্শ বৃম্ধি পেয়ে রাজার সিংহাসন টলাতে 
আরম্ভ করেছিল। এইসবের নীচে, এবং এইসব এবং আরও অনেক কর্মতৎপরতার কারণ ছল 
পাঁশচম ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের শিল্প ও বাণিজ্য বষয়ক উন্নাত। বড়ো বড়ো 
শহর গড়ে উঠল, বাঁণকরা সেখানে দূরবর্তা দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যস্ত, কার্শল্পীদের 
কর্মব্যস্ততায় পূর্ণ। সমস্ত ইউরোপে কারুশিজ্পশদের সাঁমাতি গড়ে উঠল। এইসব বাঁণক এবং 
ব্যবহারক কারুশল্পীরা হল বুর্জোয়া, নূতন মধ্যশ্রেণী। এই শ্রেণীর অগ্রগাঁত আরম্ভ হল, 
িল্তু এর সামনে পড়ল অনেক বাধা--রাজনৌতক, সমাজনোতিক, ধর্মসম্বন্ধীয়। রাজনীতি এবং 
সামাজিক রশীতর মধ্যে প্রাচীন সামল্ত-প্রথার খানিকটা তখনও অবাশম্ট আছে। এই প্রথা হল 
এমন এক অতাঁত যুগের, যা নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না, এবং 'শিল্প-বাণিজ্যকে ব্যাহত 
করে। 'ফিউডাল লর্ড অর্থাৎ ভূম্যাধকারণরা নানারকম কর গ্রহণ করতেন যা বাঁণকশ্রেণীকে 'বিরন্ত 
করে তুলল। তাই মধ্যশ্রেণ এই তথাকাথত ক্ষমতা দূর করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল । রাঙ্গা 
নিজেও এইসব অভিজাতদের পছন্দ করতেন না, কারণ তারা তাঁর আধকারেও হস্তক্ষেপ করত। 
ফলে রাজা এবং মধ্াশ্রেণী মিলে আভজাত-সম্প্রদায়কে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করলেন । এইর্‌পে 
রাজার শান্ত বৃদ্ধি পেল এবং 1তাঁন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। 

এইরুপেই এটাও অনুভূত হল যে তৎকালীন ইউরোপে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথা এবং প্রচাঁলত 
জনসাধারশের ধর্মীবশ্বাস শিপ ও বাণিজ্যের অল্তরায় হয়ে দাঁড়য়েছে। এমনকি ধর্ম ছিল 
নানার্পে সামল্ত-প্রথার সঙ্গে হস্ত, এবং চারের সম্পান্ত দেখলে বোঝা যায়, তারাই 'ছিল সবচেয়ে 
বড়ো ভূম্যধকারী। অনেক বছর ধরে অনেকে রোমান চার্চকে সমালোচনা করে এসোছলেন, 'কিল্তু 
ধবশেষ কোনো ফল হয় নি। এখন কিন্তু ক্রমবর্ধমান মধ্যশ্রেণী পাঁরবর্তনের পক্ষপাতী হওয়াতে 
সংস্কারের জন্যে আন্দোলন বিরাট রূপ গ্রহণ করল। 

এইসব পাঁরবতঁন, তা ছাড়া আগে যেসব পাঁরবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করোঁছ, সমস্তই হল 
মধ্যশ্রেণীকে অগ্রবতর্শ করার জন্যে বপ্লব-প্রচেষ্টার 'বাঁভন্ন অংশ। পাশ্চম-ইউরোপায় দেশগুীলতে 
'াঁরবর্তন প্রায় একইরূ্পে এসোছিল, 'কল্তু 'বাঁভল্ন দেশে 'বাভল্ব সময়ে। পৃব-ইউরোপ এ 
সময়ে, এবং বহুকাল পর পর্যন্ত শিজ্পাবষয়ে অনগ্রসর ছিল, তাই সেখানে কোনো পাঁরবর্তন 
ঘটল না। 

চখন এবং ভারতেও শি্পী-সংঘ ছিল, আর 'ছিল বহু কারুশিক্পী এবং 'মাস্ত্ি। ব্যবহারক 
[িিঙ্গপ পশ্চিম-ইউরোপের মতো, এবং সাধারণত তার চেয়ে বোশ, অগ্রসর ছিল। কিন্তু এই কালে 
ইউরোপে যেমন বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল, এসব স্থানে তা হয় নি, এবং জনস্বাধশনতার জন্যে 
কোনো চেষ্টাও দেখা যায় 'ীন। দুই দেশেই গ্রামে নগরে স্থানশয় স্বাধীনতা এবং ধর্মীবষয়ক্ 
স্বাধীনতার দীর্ঘ এ্ীতহ্য 'ছিল। রাজার ক্ষমতা অথবা একনায়কতল্ম নয়ে লোকে মাথা ঘামাত 
না, যতক্ষণ না তাদের ব্যান্তগত ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। দুই দেশেই একটা সামাজিক গঠন 
ছিল, যার অস্তিত্ব ছিল বহাদিন ধরে, এবং ইউরোপের যে-কোনো সামাজিক বিধিব্যবস্থার থেকে তার 
স্থাঁরত্ব ছিল বোশ। সম্ভবত এই আঁতারন্ত স্থাঁয়ত্বের ফলেই উন্নাতি ব্যাহত হয্ৌোছল। 'বিরেধে 
ও অবনাতর ফলে মোগল বাবর কর্তৃক উত্তর-ভারত 'বাঁজত হয়ৌোছল। জনসাধারণ তাদের প্রাচঈন 
আর্ঘ স্বাধীনতার আদর্শ ভূলে 'গরে সর্বতোভাবে যে-কোনো শাসকের বশ্য ক্রতদাসে পাঁরণত 
হতে প্রস্তুত 'ছিল। এমনকি মুসলমানরা, যারা এ দেশে নূতন জশবন এনেছিল, তারাও এইরকম 
দাসগ্বমনোভাবের বশবতর্ট হয়েছিল বলে মনে হয়। 

প্রাচোর প্রান সভ্যতায় যে নব জবনীশান্তর অভাব 'ছল সেই জশবনণশাস্তর আঁধকারশ 
হয়ে ইউরোপ এাগয়ে চলল এবং প্রাচ্যের চেয়ে অনেক বোঁশ অগ্রবতর্ঁ হল। তার ন্তানরা 
পাঁথবীর দরতম দেশে ভ্রমণ করল। বাঁণজ্য ও এশ্বর্ষের আকর্ষণে তার নাঁবকরা এশিয়া ৪ 


বাবর সত 


আমেরিকায় গেল। দাক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াতে পোতুরশ্গীজরা আরবদের মালাককা-সাম্মাজ্যের সমাপ্তি 
ঘটাল, ভারতের উপকূলে পূর্ব-সমুদ্রের সর্বপ্ তাদের ঘাট প্রাতান্তঠত হল। 'কল্তু মশলা- 
ব্যবসায়ে তাদের অপ্রতহত অধিকারের শশগ্‌গিরই দুই প্রাতম্বক্ষণী দাঁড়াল__দুই নবোখিত নৌশাস্ি, 
হল্যাপ্ড ও ইংলশ্ড। প্রাচ্দেশ থেকে পোতুশাল 'বতাঁড়ত হল এবং তার প্রাচ্য বাণিজ্য এবং 
সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হল পোতু্গীজদের স্থান কতকটা ওলন্দাজরা গ্রহণ করল এবং পর্ব-সাগনলের 
অনেক দ্বীপ তাদের হাতে এল। ১৬০০ সালে রানী এলিজাবেথ ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পান বামে 
লণ্ডনের এক বাঁণক-সম্প্রদায়কে ভারতে বাঁণজোর জন্য এক সনদ 'দলেন, এবং দু বছর পল্লে 
ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পান স্থাপিত হল। এইরুপে এীশয়াতে ইউরোপের লুটের যুগের 
পত্তন হল। বহুকাল ধরে এ অবস্থা শুধু মালয় এবং প্রাচ্য ্বীপসমূহে সীমাবদ্ধ থাকল। 
চীন ছিল ইউরোপের পক্ষে আত প্রবল, তার প্রাবল্যের কারণ মিঙ-রাজন্ক এবং সপ্তদশ শতাব্দী 
মাঝামাঝি স্ময়ে প্রবলপ্রতাপ মান্চু-আধপতা। জাপান একটু নোশি দুর এাশায়োছল। ১৬৪১৯ 
সালে দেশ থেকে সমস্ত বৈদেশিক বিতাড়িত করে সম্পূর্ণর্পে তার ম্বার রুদ্ধ করে দিল। আর 
ভারতবর্ষ? ভারত সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলা হয় 'ন, এখন সেটা পরিয়ে নিতে হবে। 
আমরা দেখব, নূতন মোগল-রাজবংশের অধীনে ভারতে প্রতাপশালশ শাসনের গঠন হয়োছিল, এবং 
ইউরোপ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা অথবা বিপদ প্রায় ছিলই না। িল্তু সমুদ্রে ইউরোপের তখন 
প্রাবল্য আরম্ভ হয়েছে। 

এবার ভারতে ফিরে আসি। ইউরোপ, চীন, জাপান ও মালয়োশয়াতে আমরা সপ্তদশ শতাব্দী 
পার হয়ে প্রায় অন্টাদশে এসে পেশছোছ। "কল্তু ভারতে এখন আমরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারচ্ভে, 
বাবরের আগমনের সময়ে । 

১৫২৬ সালে 'দাল্লর দুর্বল এবং হেয় আফগান সুলতানের উপর বাবরের জয়লাভের সঙ্ছে 
ভারতে নূতন যৃগ, নূতন সাম্রাজ্যের আরম্ভ হল- মোগল-সাম্রাজ্য। মাঝখানে অঙ্প একটু ছেদ 
ছাড়া এর আঁষ্তত্ব 'ছিল ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত ১৮১ বছর ধরে। এই কয় বছর 
ছিল মোগল-সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও যশের যুগ, যখন মোগল-সম্রাটদের খ্যাত এশয়া ও ইউরোপের 
স্বত্ব প্রসার লাভ করোছিল। এই রাজবংশের ছয়জন বড়ো শাসক ছিলেন, তাঁদের শেষ হলে সাম্মাজ্য 
ছিন্নাভন্ন হয়ে গেল। এইসব বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে শিখ, মারাঠা। এবং অন্য অনেকে নৃতন রাজ্য 
তোর করে নিল। তাদের পরে এল 'ব্রাটশ জাতি, যারা কেন্দ্রশান্তর ভাঙনদশার এবং দেশের 
গোলমালের সুযোগ নিয়ে ভ্রমে রাজ্য সংস্থাপন করল। 

বাবর সম্বন্ধে আগেই ছু বলোছি। তাঁর জল্ম হয়োছিল চৌঙ্গস এবং তৈমূরের বংশে, 
এবং তাঁদের বিরাট প্রাতভা এবং যোষ্ধূগুণের অংশ তান পেয়োছিলেন। কিন্তু চোঞ্গসের যুগের 
' চেয়ে মঞ্গোলরা সভ্যতায় অগ্রসর হয়েছিল, এবং বাবর ছিলেন আত মাঁজতর্যাচর অমাক্সিক ব্যন্তি। 
তাঁর মধ্যে সম্প্রদার়গত মনোভাব, ধর্মীববরক গোঁড়াঁম কিছুই ছিল না, এবং 'তাঁন তাঁর পর্ব 
পুরুষদের মতো ধ্হংসের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর 'শল্পে ও সাঁহত্যে অনুরাগ ছিল এবং 
তান 'নজেও পারশ্যভাষায় সুকাঁব ছিলেন। তান ফুল এবং উদ্যান ভালোবাসতেন, এবং 
ভারতবর্ষের তপ্ত গ্রীজ্মের মধ্যে তিনি প্রায়ই মধ্য-এঁশিয়ার কথা ভাবতেন। তাঁর স্মাতকথায় তিন্‌ 
?লখে গেছেন, “ফারগানায় ভায়লেট ফুল চমৎকার, টিউলিপ ও গোলাপের স্তূপ সেখানে ।” 

তার মৃত্যুর পরে বাবর ঘখন সমরকন্দের রাজা হলেন তখন তিনি এগারো বছরের বালক 
মাত। এই রাজার কাজ বড়ো সহজ ছিল না। চার 'দকে তাঁর শন ছল। এইরপে, যে বয়সে 
ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় যায় সেই বয়সে তাঁর তলোয়ার-হাতে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। তান 
একবার সিংহাসন হারিয়ে তা পূনরধিকার করলেন, এবং তাঁর কর্মবহৃল জীবনে অনেক বিপদের 
দ্ক্মূখশন হয়েছিলেন। তবু 'তিনি সাহিত্য, কাব্য ও ললিতকলার চর্চা করার সময় পেয়োছিলেন। 
তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে চাঁলয়ে নিয়ে যায়। কাবুল আঁধকার করে তান 'সিম্ধুনদ পার হচ্পে 
ভারতে এলেন। তাঁর সৈন্যবাহনশ ছল ক্ষুদ্র, কিন্তু নবাঁবন্কৃত আগ্নেয়াস্ত্র কোমান ইত্যাঁদ), 
যা ইউরোপ ও পশ্চিম-এঁশির়ায় ব্যবহৃত হাচ্ছল, তা তাঁর 'ছিল। এই ক্ষুদ্র স্যাশাক্ষত সেনাবাহনীর 
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কাছে বিরাট আফগান বাঁছনন 'বধবস্ত হয়ে গেল, এবং 'বজ্জরলক্ষ্রশ বাবশ্পকে বরশ করলেন। £কক্তু 
তাঁর বিপদের তাতেও শেষ হল না। বহুবার তাঁর ভাগ্যাবপর্যয়ের সম্ভাবনা ঘটেছে। একবার 
বিষম বিপদের সম্মুখে তাঁর সেনাপাঁতিরা তাঁকে উত্তরাদকে পশ্চাদপসরপের পরামর্শ 'দিলেন। 
ফস্তু দৃঢ় ধাতুতে তোর ছিল তাঁর দেহ-মন; তাই 'তাঁন বললেন, পলায্সনের চেক্সে মৃত্যুকে তিনি 
শ্রেয় মনে করেন। তান সরাসন্ত 'ছিলেন, িল্তু জশবনের এই সংকটে প্রাতজ্ঞা করলেন যে, জীবনে 
আর মদ খাবেন না, এবং তাঁর সমস্ত সরাপান্নর ভেঙে ফেললেন। তাঁর জয় হল, এবং সংরাত্যাগের 
প্রাতজ্ঞা 'তাঁন পাপন করলেন। 

ভারত-আগ্মনের চার বছরের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হল। এই চার বছর ধরেই তন যুচ্ধ 
করেছেন, 'িশ্রাম পান নি, ফলে ভারতকে জানার সুযোগের অভাবে [তান আগন্তুকই রয়ে 
গ্গয়োছলেন। আগ্রায় তান একাঁট রমণীয় রাজধানী পত্তন করেন, এবং কনস্টাশ্টনোপলে একজন 
বিখ্যাত স্থপাঁতর জন্যে লোক পাঠান । এই সময়ে সুলেমান দ ম্যাগানাফশেন্ট কন্স্টাশ্টিনোপ্জল- 
নির্মাণে ব্যস্ত 'ছিলেন। 'সিনান ছিলেন একজন যশস্বী তুঁকি-স্থপাত, এবং তান তাঁর প্রিয় 'শিষা, 
ইউসুফ্‌্কে ভরতে পাঠিয়ে দেন। 

বাবর তাঁর স্মৃতিকথা 'লাঁপবদ্ধ করে গেছেন, এবং তাঁর এইসব সুখপাঠ্ায বই-এ আসল 
মানুষটির অনেকটা জানা যায়। তান 'হন্দুস্থান এবং সেখানকার জন্তু, ফুল, ফল, গাচ্ছ, 
এমনাঁক ব্যাঙ সম্বন্ধেও লিখে গেছেন। 'তাঁন তাঁর স্বদেশের তরমুজ আর আঙুর আর ফুলের 
সম্বন্ধে দীর্ঘীন*বাস ফেলে গেছেন। আর তান এ দেশের মান্‌ষগ্যাল সম্বন্ধে অত্যন্ত নিরাশ 
হয়্োছলেন। তাঁর মতে তাদের একটাও গুণ নেই। সম্ভবত 'তাঁন চার বছরে তাদের ভালো করে 
চেনার সুযোগ পান 'ন, এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এই নৃতন দেশজয়শর কাছ থেকে দরে সয়ে 
থাকত। এও হতে পারে যে একজন আগন্তুকের পক্ষে অন্য এক জাতির জশবনযারা ও সংস্কৃতির 
মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যাই হোক, তান দেশশাসক আফগানজাতি অথবা অন্যান্য জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রশংসা করাব মতো একটি 'জানসও খুজে পান নি। 'তাঁন সক্ষমদ্রষ্টা, এবং 
আগল্তুকের স্বাভাঁবক পক্ষপাঁতত্ব বাদ দিলেও তাঁর 'ববরণ থেকে বোঝা যায়, উত্তর-ভারত তখন 
অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিল। 'তাঁন দাক্ষণ-ভারতে মোটেই ষান 'ন। 

বাবর লিখেছেন, “শহন্দুস্থান-সাম্াজ্য বস্তৃত, জনবহুল এবং সমাদ্ধশালী। পূব দাক্ষণে, 
এমনাক পশ্চমেও এ স্থান সমুদ্রুবেষ্টত। এর উত্তরে কাবুল, গজাঁন ও কাল্দাহার। সমগ্র 
হন্দুস্থানের রাজধানশ 'দাল্লা।” লক্ষ্য করার বিষয় যে, ভারত বহু ভাগে 'িভন্ত হওয়া সত্বেও 
বাধর 'হন্দুস্থানকে একশভূত রূপেই প্রত্যক্ষ করেছেন! ইতিহাসে বরাবরই ভারতের একত্বের 
ধারখা পাওয়া বায়। 

বাবর ভারত-বর্ণনান্ন আরও লিখেছেন : 

«এ দেশ বড়োই মনোরম। অন্য সব দেশের সঙ্গে তুলনায় এটা সম্পূর্ণ অন্যরুপ। এর 
পাহাড় এবং নদী, বন এবং সমভৃঁমি, এর জশবজল্তু এবং গাছপালা, এর অধিবাসী এবং ভাষা, 
গ্রর ঝড় এবং বৃষ্ট, সবই অন্যরকম ।...সিম্ধূদেশ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ পাথর, ভ্রাম্যমান 
উপজাত, লোকদের আচার-ব্যবহার, সবই 'হন্দুস্থানের; এমনকি সরশীসৃপও অন্যরকম ।...... 
[হজ্দূস্ধানের ব্যাওও লক্ষ্য করার মতো। যাঁদও আমাদের দেশশ ব্যাঙ্ডেরই মতো, তব্য তারা জলের 
উপরে ছ-সাত গজ দৌড়ে যেতে পারে ।” 

তার পরে তিনি 'হন্দ্‌স্থালের জীবজন্তু, ফুল, গাছপালা এবং ফলের বর্ণনা 'দিয়েছেম। 
তার পরে আধবাসশদের কথা : 

“হল্দুস্থানে প্রশীতকর ছু নেই বললেই হয়। অধিবাসশরা দেখতে সশ্রী নয়। বন্ধূবান্ধবের 
সম্মলন অথবা অবাধ মেলামেশার আনন্দের সঙ্গে তারা অপাঁরাচত। তাদের প্রাঁতভা নেই, মনের 
যল্সেয় সাহায্যে অথবা অন্যর্পে শিজ্পকলার উন্নাত করার কোনো ক্ষমতা নেই, স্ধাপত্যাবদ্যার জ্ঞান 
অথবা নৈপূপ্য নেই। তাদের ভালো ঘোড়া নেই, ভালো মাংস নেই, আশগুঃর অথবা খরমূজ নেই, 
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নেই, বিদ্যাপশঠ নেই, মোমবাতি নেই, মশাল নেই, বাঁতিদান নেই ।” 

জানতে ইচ্ছে করে তা হলে আছে কী? বাবর নিশ্চয় অতাল্ত 'বিরন্ত হয়ে এসব কথা 
1জিখোছলেন। 'তাঁনি আরও বলেন : 

হল্দুস্থানের প্রধান গণ হল, দেশটা খুব বড়ো এবং জজন্র পারমাণে সোনা-রুপো পাওয়া 
যায়।......হল্দুস্থানের আর-একটা সুবিধা হল যে, প্রাত ব্যবঙাতে কারগরদের সংখ্যা অখণ্য। 
রজার রিলা হান রাত নদ জিযা হিরা 

1১? 

বাবরের স্মৃতকথার থেকে অনেকখাঁনিই উদ্ধৃত করে 'দিলাম। যে-কোনোর্প বর্ণনার চেয়ে 
এইরকম একটা বইতে একটা মানুষের সম্বন্ধে ঢের বোশ পাঁরজ্কার ধারণা করা ঘায়। 

বাবর ১৫৩০ সালে উনপণ্টাশ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে একটা সুপাঁরচিত 
কাহনী আছে। তাঁর ছেলে হুমায়ূন খন পীঁড়ত হয়ে পড়েন তখন স্নেহাসন্ত পিতা বাবর 
নাক নিজের জীবনের 'বানময়ে তাঁকে বাঁচাতে চেয়োছলেন। শোনা যায়, এই ঘটনার পরে 
হুমায়ুন সেরে ওঠেন এবং বাবর কয়েকাঁদন পয়েই মাবা যান। 

বাবরের দেহ কাবুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর এক "প্রন উদ্যানে পমাহত রুরা হয়। যে ফুলের 
জন্যে তাঁর এত আকুল আকাঙ্ক্ষা সেই ফুলের দেশেই 'তাঁন অবশেষে ফিরে এলেন। 
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বাবর তাঁর সেনাপাঁতত্বে এবং সামারক প্রতাপের সাহায্যে উত্তর-ভারতের একটি বড়ো অংশ 
আধকার করেন। 'তাঁন 'দাল্লর আফগান সুলতানকে পরাজিত করেন, এবং পরে আরও একটি 
কাঠনতর কাজ সম্পাদন করেন; সেটা হচ্ছে, রাজপুত-ইতিহাসের একজন বিখ্যাত বীর, পরমশান্তমান 
যোদ্ধা রাণা সংগ্রামীসংহের নেতৃত্বে 'মালিত রাজপূতদের বিরুদ্ধে তাঁর জয়লাভ। কিন্তু প্র 
হুমায়ূনকে তান বড়ো কঠিন কাজ দিয়ে গেলেন। হুমায়ুন শিক্ষিত এবং মার্জিত ব্যাস্ত ছিলেন, 
ণকল্তু বাপের মতো যোদ্ধা ছিলেন না। তাঁর নবলব্ধ সাম্রাজ্যের সর্বত্র গোলমাল বাধল, এবং ১৫৪০ 
সালে, বাবরের মৃত্যুর দশ বখসর পরে, শের খাঁ নামে বিহারের একজন আফগান রাজা তাঁকে পরাজিত 
করে ভারত থেকে 'বতাঁড়ত করলেন। এইর্‌পে মহা-মোগলবংশের দ্বিতীয় সম্াট যাষাবরবাঁত্ত- 
অবলম্বনে বাধ্য হলেন, তাঁর অদৃন্টে জুটঙ্গ দিনরল্তন আত্মগোপন এবং বহুতর দুর্দশা । রাজপূতানার 
মরুভূমিতে এইরকম ভ্রমণের সময়ে ১৫৪২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর পক্ষী একটি পুর প্রসব 
করলেন! এই ছেলের মরুভূমিতে জল্ম হলেও কালে হীনি সম্্ট আকবর নামে 'বথ্যাত হয়োছলেন। 

হুমায়ূন পারশ্যে পলায়ন করে সেখানকার শাহ্‌ তামাস্প-এব আশ্রয় গ্রহণ করলেন। হীঁতমধ্যে 
উত্তর-ভারতে শের খাঁর আঁবিসংবাদশ প্রাধান্য ঘটল এবং 'তাঁন পাঁচ বছর শের শাহ্‌ নাম নিয়ে রাজন্ব' 
করলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তান তাঁর কর্মতৎপরতার অনেক নিদর্শন দিয়েছিলেন । 
সংগঠন-কার্ষে তাঁর শান্ত ছিল অসাধারণ, এবং তাঁর শাসনবিধি ছিল কর্মঠ ও 'নপূণ। যুদ্ধের 
মধ্যেই 'তাঁন কীষিজশবীদের দেয় কর 'নর্ধারণের জন্যে উত্বেততর ভূঁমরাজস্বাবিধির প্রবর্তন করার 
সময় পেয়োছলেন। তান মান্য হিসেবে ছিলেন নির্মম ও কঠিন, 'িচ্তু ভারতের " যাবতীয় 
আফগান-অধিপাতির মধ্যে এবং অন্য অনেকের চেয়েও তান ছিলেন িাশ্চতরুপে শ্রেম্ঠ। নকল্তু 


২৬৬ ব্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


সচরাচর দক্ষ একনায়কতন্তের ফলে যা হয়, তিনিই ছিলেন শাসনাবভাগের সর্বেসর্বা, ফলে তাঁর 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ধাঁলসাৎ হয়ে গেল। 

হুমায়ূন এই ভগ্নদশার সুযোগ নিয়ে ১৫৫৬ সালে সসৈন্যে পারশ্য থেকে ফিরে এলেন। 
1তাঁন জয়শ হলেন এবং দশর্ঘ ষোলো বছরের অবসানে পুনরায় 'দাল্লর 'সংহাসনে বসলেন। কল্তু 
বোঁশ 'দনের জন্যে নয়; ছ মাস পরে 'তাঁন 'সাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেলেন। 

শের শাহ্‌ এবং হমায়নের সমাধ-মান্দরের তুলনামূলক আলোচনা বেশ শিক্ষাপ্রদ । আফগান 
রাজার কবর 'বহারে সাসারাম-নামক স্থানে, আসল মানষাঁটর মতোই কঠোর শান্তমান তার গঠন। 
হুমায়ূনের কবর 'দাল্পতে; এটার গঠন সুদৃশ্য এবং শিজ্পসঙ্গত। এই দুটি প্রস্তরগৃহ থেকে 
যোড়শ শতাব্দীর সাম্রাজ্যের দুই প্রাঁতিদ্বন্বীর বেশ ভালো ধারণা করা যায়। 

আকবরের বয়স সে সময়ে মাত্র তেরো । তাঁর 'পতামহের মতো 'তাঁনও সিংহাসন পেয়েছিলেন 
অল্প বয়সে! বৈরাম খাঁ, অথবা খাঁ-বাবা নামে তরি একজন অভিভাবক ও রক্ষক 'ছিল। ?িল্তু বছব- 
চারেকের মধ্যেই আকবর অন্য লোকের আঁভভাবকত্বে আতম্ঠ হয়ে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন । 


১৫৫৬ সালের প্রার্ভ থেকে ১৬০৫ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় পণ্সাশ বছর আকবর ভারত 
শাসন করোছলেন। এটা ছিল ইউরোপে নেদারল্যান্ডসের বিদ্রোহ এবং ইংলশ্ডে শেকসপাীয়রের 
বুগ। আকবরের নাম হীতহাসের পাতায় অনেকের উপরে, এবং কয়েক 'বষয়ে 'তাঁন অশোককে 


মনে কাঁরয়ে দেন। আশ্চর্য এই যে, খস্পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভারতের এক বৌদ্ধ সম্রাট 
এবং খস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একজন মুসলমান সম্রাট একই রকম ভাবে, এমনাক প্রায় একই 
স্বরে বাণশ উচ্চারণ করতেন। কা জান হয়তো-বা এ হল ভারতের 'চরল্তন বাণশ, তাঁর দুই 
শ্রেষ্ড সন্তানের মুখে উচ্চারত। অশোক সম্বন্ধে তান 'নাজে শিলালাঁপতে যা রেখে গেছেন 
তা ছাড়া আমাদের জ্ঞান অল্প। আকবর সম্বন্ধে আমরা অনেক-কিছ্‌ জানি। তাঁর সভার দুজন 
সমসামায়ক এাতহাসিক দীর্ঘ বরণ রেখে গেছেন, তা ছাড়া যেসব বৈদেশিকরা তাঁর কাছে 
আসতেন, বিশেষত যে জেসুইট পাদ্রীরা তাঁকে খস্টধর্মে দশীক্ষত করার চেস্টা করোছিলেন, 
তাঁরা অনেক-কছু 'লখে গেছেন। 

বাবর হতে বংশপরম্পরায় 'তাঁন ছিলেন তৃতশয়। 'কল্তু মোগলরা তখনও দেশে নবাগত ॥ 
তাদের তখনও 'বদেশস 'হিসেবেই দেখা হত, এবং দেশে সামারক শান্ত ছাড়া আর কোনো প্রভাব 
তাদের 'ছিল না। আকবরের রাজত্বকালই মোগল-রাজবংশের প্রাতষ্ঞা করল, এবং তাকে 
পরিপূর্ণভাবে সর্বাবষয়ে ভারতায়ে পরিণত করল। তাঁর রাজত্বকালেই ইউরোপে গ্রেট মোগল, 
অথবা "মহামোগল” কথাটার প্রথম উৎপাত হয়। তান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতল্্শ ছিলেন এবং তাঁর 
ক্ষমতা 'ছল অপ্রাতহত। সে সময়ে ভারতে রাজার ক্ষমতা প্রাতহত করার বাম্পও ছিল না। যা 
হোক, আকবর ছিলেন জ্ঞানী একনায়কতল্ত্ী, এবং 'তাঁন ভারতের জনসাধারণের মঞ্গলের জন্য 
বহুল পারশ্রম করতেন। এক 'হসেবে তাঁকে ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলা যেতে পারে। 
যে সময় দেশে জাতীয়তাবোধ 'ছিল না বললেই হয়, এবং ধম 'ছিল 'বরোধের মূল, আকবর ইচ্ছে 
করেই ধর্মের 'বাভম্বতার উপরে ভারতের জাতায়তাবোধের আদর্শকে স্থান দিলেন। তান বে 
সম্পূর্শ সফল হয়েছিলেন তা নয়, ফিল্তু দেই সাফল্যের পথে যে দূরত্ব 'তাঁন আঁতক্রম করেছিলেন 
তা বিস্ময়কর। 

তবু আকবরের সাফল্য তাঁর স্বকায়, প্রচেষ্টার বশেই হয় ন। কোনো মানুষ বড়ো কাজে 
কৃতকার্য হতে পারে না, যাঁদননা সময় এবং আবহাওয়া অনুকূল হয়। শাল্তশালশ ব্যান্ত নিজেই 
ভ্াবহাওয়া তৈরি করে নিয়ে অনেক সময়েই দুতগাঁততে সাফল্য আনতে পারেন। কিন্তু সেই 
শাস্তশালশ ব্যান্ত নিজেই হচ্ছেন যুগের সম্তান। দেইরকম আকবর ছিলেন ভারতের তৎকালশন 
ঘুশের পূন্। 

আগ্গের এক চিঠিতে আম 'লখোঁছলাম, করণে বহু নিঃশব্দ শান্ত দুই সংস্কাঁতি এবং 
ধর্মের সমন্বয় ঘটানোর জন্যে একত্র হয়ে ভারতে কাজ করোছল। স্থাপত্যের নৃতন ধারা, এবং 
ভারতায় ভাবাসঙ্গৃহ, বিশেষ করে উদ“ অথবা 'হন্দুস্থানির উৎপত্তির কথা বলোছি। তা ছাড়া 
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বলোছ সংস্কারক ও ধর্মগ্দরদের কথা- যেমন রামানন্দ, কবীর ও নানক-যাঁরা ইসলাম এবং 
হিন্দ ধর্মকে পরস্পরের কাছে চেনে আনতে চেন্টা করোছলেন। তাঁদের বন্তব্য ছিল, দুই ধর্মের 
যা এক তাদের গ্রহণ এবং অনৃষ্ঠান-উপচারের বর্জন। আকাশে বাতাসে এই সমন্বয়ের ভাব ঘুরে 
বেড়াঁচ্ছল, আকবর তাঁর উদার মন দিয়ে এই ভাবকে গ্রহণ করোছিলেন। এমনাঁক 'তানই ছিলেন 
এর প্রধান প্রবতকি। 

রাজনশীতিজ্ঞ হিসেবেও তিনি নিশ্চয় এই তথ্যে উপনীত হয়োছিলেন যে, তাঁর বল এবং জাতির 
ধল এই সমন্বয়ের মধ্োই 'নাহত আছে। যোদ্ধা ?হসেবে তাঁর সাহসের অভাব [ছিল না এবং তান 
নিপুণ সেনাধ্াক্ষ ছিলেন। অশোকের মতো তাঁর কখনও য্ম্ধে অরাীচ হয় 'নি। কিল্তু তান 
তরবারি-আর্জত লাতের চেয়ে প্রীতি দিয়ে যা পাওয়া যায় তার বেশি পক্ষপাতী "ছিলেন, এবং 
জানতেন যে, তা অনেক বোঁশ দীর্ঘস্থায়ী । অতএব 'তাঁন 'হন্দু আতজ্ঞাতবর্গ এবং জনঙগাধারণের 
শুভেচ্ছা-লাভের জন্যে চেষ্টা করলেন। তানি অমৃসলমানদের উপরে ধার্য 'ছ্াজিয়া কর এবং হিন্দ 
তীর্ঘযাত্রীর দেয় করের রাহত করলেন। 'তাঁন এক উচ্চবংশীয় রাজপৃত রমণশকে বিবাহ করলেন। 
পরে তাঁর ছেলেরও বিয়ে দলেন এক রাজপুত রমণশর সঙ্গো। এবং এইরুপ সঙ্কর-ীববাহে তান 
উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন। রাজপুত রাজন্যদের 'তাঁন সাম্মাজযর উচ্চতম পদে 'নিষূস্ত করতে 
লাগলেন। তাঁর সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে অনেক দুঃসাহাসক অধ্যক্ষ, সুদক্ষ মন্ত্র এবং শাসনকর্তাদের 
অনেকে ছিলেন 'হন্দু। এমনাক িছুকালের জন্যে রাজা মানাঁসংহ কাবুলে শাসনকর্তারূপে 
প্রোরত হয়েছিলেন। রাজপৃত-রাজন্যবর্গ এবং 'হন্দু জনসাধারণের সম্ভাব-রক্ষণের জন্যে তান 
এতদূর অগ্রসর হতেন যে, মধ্যে মধ্যে মুসলমানদের উপর আঁবিচার করে বসতেন। কিন্তু 'তাঁন 
1হন্দুদের শুভেচ্ছালাভে সমর্থ হয়োৌছলেন, এবং রাজপূতরা তাঁর সেবা এবং সম্মান করার জন্যে 
এগিয়ে এসোছল--কেবল একজন অদম্য ব্যান্ত ছাড়া, 'তাঁন মেবারের রাণা প্রতাপাঁসংহ। রাণা প্রতাপ 
শুধু নামেও আকবরের বশ্যতা ম্বশকার করতে আপান্ত জানালেন। ঘুদ্ধে পরাজিত হয়ে, তান 
আকবরের সামন্তর্পে ভোগসুখ লাভের চেয়ে, বনে বনে ঘুরে বেড়ানোই শ্রেয় মনে করলেন। এই 
গ্ার্বত রাজপুত যোম্ধা আজশবন 'দল্লশ*্বরের বিরুদ্ধে লড়লেন, এবং কখনও বশ্যতা স্বশকারে রাজ 
হলেন না। তাঁর জীবনের শেষ 'দকে তান গকছু িছ সফলও হয়োছলেন। এই মহান রাজপুত 
বশরের স্মাতি রাজপূতানার আতি গৌরবের বস্তু, এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনী গড়ে উঠেছে। 

আকবর রাজপতদের প্রীতি এবং প্রজাদেব কাছে জনীপ্রয়তা লাভ করলেন। 'তাঁন পার্শিদের, 
এমনাক যেসমস্ত জেসুইট্‌ পাদ্রী তাঁর সভায় এসোছিল তাদেরও, অননগ্রহ করতেন। এই অন:গ্রহ- 
প্রদর্শন, এবং কতকগুলি মুসলমান অনজ্ঠানের প্রাত অমনোযোগের ফলে তানি মুসলমান ওমরাহদের 
অপ্রিয় হয়ে পড়লেন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে তারা বহুবার বিদ্রোহ করেছিল। 

আম অশোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করোছ, 'কল্তু ভুল বুঝো না। অনেক বিষয়েই তাঁর 
অশোকের সঙ্গে অমিল ছিল। তাঁর উচ্চাকাক্কষারও শেষ ছিল না, এবং শেষজীবন পর্যন্ত তিনি 
ছিলেন রাজ্যজয়শ, সাম্রাজ্যের প্রসারের জন্যে ব্যগ্র। জেসুইট্রা লিখেছেন : 

“তাঁর মন ছিল সদাজাগ্রত এবং 'বিচারশশল; তাঁর ভালোমল্দজ্ঞান 'ছিল গভশর, রাজকার্ষে [তান 
ছিলেন বিজ্ঞ, এবং সবার উপরে 'তাঁন ছিলেন সদয়, অমাঁয়ক এবং উদার। এইসব গুণের সঙ্গে 
তাঁর সেইরকম সাহস 'ছিল, যা বড়ো বড়ো কাজের ভার 'নিয়ে তা সম্পন্ন করতে পারে ।...তাঁর বহ 
বিষয়ে কৌত্হল ছিল, এবং শুধু-ষে সামারক এবং রাজনোতক ব্যাপারেই তাঁর ঘাঁনম্ঠ জ্ঞান ছিল 
তা নয্ন, বহুবিধ যন্ত্রের ব্যবহারও 'তাঁন জানতেন ।......সদয় ভাব এই রাজার দেহ থেকে ফুটে বের 
হত, এমনাঁক তাঁর [রুদ্ধে আততায়ীকেও তান ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন। তান প্রায় কোনে। 
সময়েই মেজাজ গরম করতেন না। যাঁদ কোনো কারণে তা হত তা হলে তাঁর জ্ঞান থাকত না; 
গকল্তু তাঁর ক্রোধ কথনোই বহ:ক্ষণ স্থায়ী হত না।” 

মনে রেখো, এ কোনো সভাসদের লেখা বিবরণ নয়; এ হল ভিন্ন দেশের এক আগল্তুকের 
রচনা, বদি আকবরকে পর্যবেক্ষণ করার অনেক সুযোগ পেয়োছলেন। 

আকবরের দহক শান্তি এবং কর্ম'পটুতা ছিল অসাধারণ, এবং হিং বন্য জন্তু শিকার 


আকবর ৯৬৯ 


করতে তান পরম আনন্দ পেতেন। সোনক হসেবে তাঁর সাহস দুঃসাহসিকতার পর্বায়ে পড়ত। 
আশ্না থেকে আহমদাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নয় দিনে আঁতক্রম করার গল্প থেকেই তাঁর প্রচণ্ঞ 
পাঁরশ্রম-ক্ষমতা বোঝা যায়। গুজরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়োছল, ভাই আকবর একট ক্ষুদ্র সেনাবাহিনন 
নিয়ে রাজপূতানার মরুভূমির মধ্য দিয়ে ৪৫০ মাইল পথ আতিরূম করে সেখানে গিয়েছিলেন 
এটা অসাধারণ বাহাদ্দারর কথা । মনে রাখতে হবে, তখন লেলওয়ে অথবা মোটরগাঁড় ছিল না। 

কিন্তু প্রকৃত বড়ো লোকদের এসব ছাড়া অন্য 'িছও থাকে। লোকে বলে, তাঁদের একপ্রকার 
চুম্বকশশান্ত থাকে যা লোককে আকর্ধণ করে। এই ,জানসি আকবরের প্রচুর পাঁরষাণে খছকা। 
জেসইট্‌্দের চমতকার বর্ণনায়--তাঁর দূ চোখ 'ছিল "সূর্যালোকে সমর মতো কম্পমান”। এই 
লোকটি যে এখনও আমাদের মুগ্ধ করেন, এবং তাঁর রাজোচিত পৌরুষপূর্প গর্তি রাজা-নাম-ধাবশি 
অন্য ব্যান্তদের মধ্যে যে মাথা উচ্চু করে দাঁড়ায়, তাতে অবাক হবার বিজু নেই। 

দেশজয়ী হসেবে আকবর উত্তর-ভারতের সবন্ত, এমনাক দাঁক্ষণ-ভারত্তেওড কৃতিত্ব অজর্ন 
করোছলেন। তাঁর সান্ত্রাজ্যে তান গুজরাট, বাংলা, ডীড়য্যা, কাশ্মীর এবং 1সম্ধৃদেশ যোগ করেন। 
মধ্য ও দাঁক্ষণ-ভারতেও তান 'বজয়ী হয়ে কর গ্রহণ করোছলেন। মধ্য. ভারতের রান দুঞ্গাবতশকে 
পরাজিত করার মধ্যে অবশ্য তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নেই। রানশ গছলেন বীরনারী এবং সূশাসিকা, 
এবং আকবরের কোনো ক্ষাতি করেন নি। কিন্তু উচ্চাকাক্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যের আঁভিলাষের কাছে ওসন্ব 
বাধা খুব গ্রাহ্য নয়। দাঁক্ষণ-ভারতে তাঁর সৈন্যবাঁহনশ আর-একজন বমণীর সঙ্গে যুম্ধ করোছিল, 
ইশনই বশাঁস্বনী চাঁদাবাব, আহমদনগরের রাজমাতা। এই নারীর সাহস এবং কর্মক্ষমতা ছিল, এবং 
যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম মোগল-বাহনীকে এত মৃণ্ধ করোছল যে, তান নজের অনুকূল শান্তির শর্ত 
শেলেন। দূরভাগ্যবশত পরে 'তাঁন নিজেরই কয়েকজন অসন্তুষ্ট সৌনকের হাতে 'নহত হন। 

আকবরের সেনাদল চিতোরও অবর্ষ্ধ করোছল। এ হল রাণা প্রতাপের পূর্ববতাঁ কালে। 
জয়মল অতুল বর্ষের সঙ্গে চিতোর রক্ষার চেষ্টা করোছলেন। তাঁর মততযুর পর ভাষণ জহরব্রতের 
পৃনরাঁভনর ঘটল এবং চিতোরের পতন হল। 

আকবর বহু নিপুণ অনুরন্ত সহকারীর সাহায্য পেয়ৌোছলেন। এ*দের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
ফোঁজ ও আবুল ফজল-নামক দুই ভাই এবং বীরবল-_বাঁর সম্বন্ধে এখনও অসংখ্য গল্প প্রচালত। 
তাঁয় অর্থসচিব 'ছলেন টোডরমল। সমস্ত রাজস্বরীতর 'তানই পুনগ্গঠন কবেন। তোমার হয়তো 
শুনে অদ্ভুত লাগবে যে, সে যুগে জমিদারি-প্রথা অথবা জামদার-তালুকদারের অস্তিত্ব ছিল না। 
রাষ্ট্রের সঙ্গে রায়তের ব্যান্তরগতভাবে কারবার চলত। এই প্রথার নাম ছিল রায়তওয়ারি প্রথা । 
বর্তমান ঘৃগের জামদারেরা 'ব্রিটশের স্াষ্ট। 

জয়পুরের রাজা মানাসংহ আকবরের শ্রেম্ঠ সেনাধ্যক্ষদের অন্যতম। আকবরের রাজসভার 
আর-একজন খ্যাতনামা ব্যন্তির নাম হল 'বখ্যাত গায়ক তানসেন, যিনি পরব কালে ভারতের 
যাবতীয় গায়কের পুজ্য হয়েছেন। 

আকবরের রাজত্বের আরম্ডে তাঁর রাজধানশ 'ছিল আগ্রা, এবং সেখানেই 'তিনি দুর্গ নির্মাণ 
ধরেছিলেন। তার পরে তান ফতেপুরাসাক্ততে নূতন শহর 'নির্মাণ করালেন; এ জায়গাটা আগ্রা 
থেকে প্রায় পনেরো মাইল দরে । শেখ সৌলম 'চীষ্ত নামে একজন মহাপুরুষ ফাঁকর সেখানে 
থাকতেন বলে রাজধানীর জন্যে এই স্থান 'নর্বাঁচিত হয়োছল। এখানে তিনি একটি মনোরম নগর 
নির্মাণ করালেন, বা সে যুগের ইংরেজ ভ্রমশকারীদের মতে “লশ্ডন থেকে অনেক বড়ো ।” পনেন্পো 
বছর ধরে এখানেই তাঁর রাজধানী থাকল, তার পরে তানি লাহোরে সারিয়ে নিয়ে গেলেন। আকবরের 
বন্ধু ও মল আবুল ফজল বলেন, “সম্রাট চমৎকার চমৎকার বাঁড়র পত্তন করেন এবং তাঁর 
মন ও হদয়ের কাজকে পাথর ও মাঁটর পোশাক পরান” ফতেপুরাঁসান্র, তার 'বখ্যাত মসজিদ, 
বুলন্দ দরওয়াজা ও আরও অনেক প্রাসাদ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এটা এখন জনমনষাহণীন শহর 
এবং কোথাও জশবনের হু নেই। কিন্তু এক মৃত সাম্রাজ্যের প্রেতাত্মা যেন এখনও এর রাজপথ 
এবং প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 

আমানের বর্তমান এলাহাবাদ লঙ্গরও আকবর পন্তন কয়োছলেন; অবশ্য এ শহরের অস্তিত্ব 
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বহু প্রাচীনকাল থেকেই আছে, এবং রামায়ণের বৃগেও প্রয়াগের আস্তিত্ব 'ছিল। এলাহাবাদের দর্খ 
আকবরানার্মত। 

আকবরের জাঁবন ছিল রাজ্যজয় এবং 'বশাল সাম্রাজ্যের সংগঠনে কর্মব্স্ত। কিন্তু এই 
রাজাজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর চারত্রের আর-একটি লক্ষণ দস্টগোচর হয়। তা হল সত্যের অনুসন্ধানে 
তাঁর অপাঁরসীম কোৌতৃহল। যে-কেউ যে-কোনো বিষয় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞাতব্য তথ্য বলতে পারত, 
আকবর তাঁকেই ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করতেন। 'বাঁভন্ব ধর্মাবলম্বী লোকেরা তাঁর ইবাদৎখানায় 
গমালত হতেন, প্রত্যেকের মনেই আশা, তাঁকে নিজের ধর্মে 'নয়ে আসবেন। অনেক সময়েই তাঁরা 
পয়স্পরের সঙ্গে কলহ করতেন, এবং আকবর বসে শুনতেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁদের তর্কের বিষয় 
সম্বন্ধে নানা প্রশন করতেন। যতদূর মনে হয় 'তাঁন 'স্থিরানশ্চয় হয়োছলেন যে, সত্য কোনো ধর্ম 
অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া নয়, এবং তান ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর নীতি হল সকল 
খর্মের সম্বন্ধে গুদার্য। 

তাঁর রাজত্বকালের একজন এতহাসিক-_বদাউীন-াষান 'িশ্চক্স এসব তর্কসভায় যোগদান 
করতেন, আকবর সম্বন্ধে কৌতৃহলজনক বর্ণনা 'দয়েছেন; তার খানিকটা আম উদ্ধৃত করে 
াচ্ছ। বদাউনি নিজে ছিলেন গোঁড়া মুপলমান, এবং আকবরের কার্যকলাপ তীব্রভাবে অপছন্দ 
করতেন। 'তাঁন লিখেছেন : 

“সম্রাট সকলেরই, বিশেষ করে যারা মুসলমান নয় তাদের মতামত সংগ্রহ করে বা 
তাঁর পছন্দ তাই গ্রহণ করতেন, এবং যা-কিছু তাঁর খেয়ালের কাছে প্রীতকর নয় তাই 
ধরজন করতেন। আত শৈশবকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত, এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত 
সম্রাট ধর্মীবষয়ে এবং ধর্মানুষ্ঠান-বিষয়ে অসংখ্য মতামতের সংস্পর্শে এসেছেন, এবং কেতাবে 
যা পাওয়া যায় সবই সংগ্রহ করেছেন তাঁর নিজস্ব মনীষা দিয়ে, এবং তাঁর জিজ্ঞাস মন দিয়ে, যা 
ঘাবতীয় ইসলামনীতর 'বরুদ্ধ। এইরূপে তাঁর হৃদয়ের আরাঁশতে কতকগাল ধর্মের প্রাথামক 
নীতি প্রাতফলিত হয়ে এক নূতন ধর্মীবশ্বাসে রূপান্তারত হয়েছে, এবং সম্রাটের উপর 
[বিস্তৃত বাবতীয় লোকের প্রভাবের ফলে তাঁর মনে ধীরে ধীরে এই ধারণাই গড়ে উঠেছে যে, সব 
ধর্মেই জ্ঞানী লোক আছে, 'চল্তাশীল ব্যান্ত আছে, এবং সব জাতির মধ্যেই অলোৌকিক শল্তিসম্পমন 
লোক আছে। যাঁদ এইরূপে সর্বই ছু পিছু সত্য জ্ঞান পাওয়া যায় তবে সত্য এক ধর্মে 
সশমাবম্ধ থাকবে কেন 2... 

তোমার বোধ হয় মনে আছে, এই যুগেই ইউরোপে ধর্মীবষয়ক ব্যাপারে অসাধারণ অসাঁহফুতা 
চলাছল। স্পেন, নেদারল্যাপ্ডূ্স্‌ এবং অন্যত্র ইনকৃুইজিশন ধের্মের নামে নির্যাতন) চলাছল, এবং 
ক্যাথথালক ও কালভীনস্ট উভয় পক্ষই ভাবত, অপরের ধর্মের প্রীত গুদার্য-প্রদর্শন মহাপাপ। 

বছরের পর বছর আকবর সকল ধর্মের পাণ্ডতদের সাথে তাঁর ধর্মীবঝয়ক আলোচনা এবং 
তকাদ চাঁলয়ে গেলেন, এবং অবশেষে এইসব পশ্ডিতরা তাঁকে 'নজ নাজ ধর্মমতে আনবার চেষ্টা 
ব্যর্থ বুঝে বিরন্ত হয়ে গেলেন। যখন সব ধর্মেই কিছু কিছ সত্য রয়েছে তখন 'তাঁন এক ধর্ম 
আঁকড়ে ধরে থাকেন ক করে? জেসুইট্দের বিবরণ অনুসারে, তান নাক বলোছলেন, 'ণহল্দরা 
তাদের ধর্মনশীত ভালো মনে করে; মুসলমান ও খম্টানরাও গনজ নজ ধর্ম উৎকৃম্ট ভাবে। অতএব, 
কোন ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করব?” আকবরের প্র্ন সম্পূর্ণ বাধসঙ্গত, 'কল্তু জেসুইট- 
পাদ্রশরা বিরন্ত হয়ে লিখোছলেন, “এই রাজার মধ্যে নাস্তিকের প্রধান দোষ বর্তমান, অর্থাৎ [তান 
বিশ্বাসকে তকেরি উপরে স্থান দেন না; এবং তাঁর ক্ষীণবাজ্ধ মন দিয়ে যা বুঝতে পারেন না, 
তাকে 'বিনা বাক্যব্যয়ে সত্য বলে গ্রহথ করার পাঁরবর্তে যা মানুষের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেরও অতাত সে 
গবষয়ে নিজের অসম্পূর্ণ 'িচারযাদ্ধর উপর ধনর্ভর করেন।” এই ঘাঁদ নাঁস্তকের সংজ্ঞা হয় 
তবে এরকম নাস্তিক ষত বোঁশ হয় ততই ভালো। 

আকবরের লক্ষ্যবস্তু কী ছিল ঠিক বোবা যায় না। তান কি সম্পর্পরূপে রাজনশাতাবিষয়ে 


ভারতে মোগল-সাম্তাজ্যের অধোগাতি ও পতন ২৭১ 


অনুসন্ধান? এ প্রশ্নের উত্তর জান না। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁর ভূমিকা ছিল রাজনশীতিকের, 
ধর্মসংস্কারকের নয়। তাঁর উদ্দেশ্য যাই হোক-না কেন, তান সাঁত্যই এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন 
করেছিলেন, যার নাম ণদন-ইলাহ'_এবং যার নেতা 'ছলেন তান স্বয়ং। অন্য বিষয়ে যেমন, ধর্মেও 
তেমান, তাঁর একনায়কত্ব ছিল আবসংবাদী, এবং পদচুম্বন, সাদ্টাঙ্গ-প্রাশপাত, প্রভাত খেলো 
কতকগ্ছলো 'জানিসের উদ্ভব হয়োছিল। এ নৃতন ধর্ম কারও মনে ধবল না। মাঝ থেকে মৃদলমানদের 
মনে 'বিরান্তর উৎপাদন করল । 

আকবর ছিলেন কর্তৃত্ববাদের প্রতীক। তব্‌ জানতে কৌতূহল হয়, রাজনীতিতে উদারনৌতিক” 
বাদের উপর তাঁর প্রাতক্রিয়া কেমন হত। ঘাঁদদ বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার থাকে তবে 
জনসাধারণের বোশ রাজনোতিক স্বাধীনতাই বা থাকবে না কেন? "বিজ্ঞানের প্রাত যে তাঁর অনুরাগ 
জল্মাত সেটা নিঃসন্দেহ। দুর্ভাগ্যবশত, এইসব ভাবধারা তখন ইউরোশ্ে কোনো কোনো লোকের 
মনে প্রভাব বস্তার করলেও ভারতে তখন তার আস্তত্ব ছিল না। তখন ম্রাষন্ত্ের বাধহারও 
প্রচালিত ছিল বলে মনে হয় না, ফলে শিক্ষা 'ছিল সীমাবন্ধ। তুমি শুনে অবাক হবে, আকবর 
ছিলেন 'নিরক্ষর, লিখতেও জানতেন না, পড়তেও না! কিন্তু তা সত্তেও তান ছিলেন উচ্চাশক্ষিত, 
এবং অপরকর্তক পুস্তক-পাঠ শুনতে ভালোবাসতেন । । তাঁর আদেশে অনেক সংস্কৃত বই ফার্শতে 
অনুদিত হয়েছিল। 

1তাঁন 'হন্দু-ীবধবাদের সহমরণ-প্রথা এবং যাদ্ধবন্দশদের দাসত্ব-প্রথা আইন জার করে বন্ধ 
করোছলেন। 

চৌধাঁট্ট বছর বয়সে ১৬০৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রায় পণ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর আকবর 
মারা গেলেন। আগ্রার কাছে সেকেন্দ্রায় এক বমণীয় সমাধ্মান্দরের নীচে 'তাঁন সমাঁহত আছেন। 

আকবরের রাজত্বকালে উত্তর-ভারতে কাশীতে একটি লোক ছিলেন, যাঁর নাম যস্তপ্রদেশের 
প্রত্যেকাঁট গ্রামবাসী জানে । সেখানে তান আকবর অথবা যে-কোনো রাজার চেয়ে অনেক বোঁশ 
পারাঁচিত, অনেক বোঁশ জনাপ্রয়। তাঁর নাম তুলসীদাস, যান 'হান্দতে রামচারতমানস অথবা রামায়ণ 
রচনা করোছিলেন। 
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৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩২ 


আকবর সদ্বন্ধে আরও কিছু বলতে লোভ হচ্ছে, িল্তু সে লোভ সংবরণ করা দরকার। 
ণকম্তু সে যুগের পোতুরগিশজ 'মিশনারদের বিবরণ থেকে আরও কিছু উদ্ধৃত না করে পারাছি না। 
গাঁরষদদের মতামতের চেয়ে তাঁদের মতের মূজ্য অনেক বোশ এবং মনে রাখা দরকার, আকৰর 
খঙ্টান না হওয়ায় তাঁরা বিশেষভাবে 'ননরাশ হয়োৌছলেন। তবু তাঁরা 'িখোঁছলেন : “তান প্রকৃতই 
মহান রাজা ছিলেন; কারণ তান জানতেন শ্রেষ্ত নূর্পাত তাঁকেই বলে 'বাঁন যুগপৎ প্রজাদের 
বাধ্যতা, শ্রদ্ধা, প্রণীত এবং ভয়ের কারণ। 'তিনি ছিলেন সবার অন:রাগের পালন, তিনি শন্তের কাছে 
গিছলেন দ্‌ঢ়, দাঁরদ্রের কাছে সদয়, এবং উচ্চ-নশচ, পরিচিত-অপারিচিত, খন্টান, মুসলমান বা বিধম"” 
সকলের প্রাতিই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ফলে প্রত্যেকেই মনে করত রাজা তারই পক্ষে” আবার :. 
“কখনও-বা "তান রাজকার্ধে গভশরভাবে ব্যাপৃত আছেন, অথবা প্রজাদের দর্শন দান করছেন, 
উপর হাতুড়ি পেটাচ্ছেন, এবং সবই এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে করছেন যেন সেইটিই তাঁর 
পেশা ।” তিনি প্রতাপশালশ*এবং স্বৈরাচার রাজা ছিলেন, 'কিল্তু দৈহিক পরিশ্রমকে তাঁর সম্মানের 
হাঁনকর মনে করতেন না, যেমন কেউ কেউ এখন মনে করেন। 


২৭২ বশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


আমরা আরও জানতে পার, "শতাঁন স্বঙ্পাহারী ছিলেন, এবং বছরে পচি-হয় মাসের বেশি 
মাংস থেতেন না।......অনেক কম্টে তান রাত্রে তন ঘণ্টা আন্দাজ ঘুমোতে পেতেন ।......তাঁর 
স্মৃতিশান্ত ছিল বিস্ময়কর । তান তাঁর সব হাতির নাম জানতেন, যাঁদও তাদের সংখ্যা ছিল বহু 
সহম্্র, এবং তাঁর সব ঘোড়া, হারণ, এমনাক কবৃতরদেরও নাম জানতেন !” এরুপ অসাধারণ স্মৃতি- 
শীল্ত সম্পূর্ণ 'ব*বাসযোগ্য বোধ হয় না, এবং এ ববরণে আতরঞ্জন থাকা সম্ভব। কিন্তু তাঁর 
মন যে ছিল 'বস্ময়কর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। “যাঁদও তানি পড়তে অথবা লিখতে জানতেন 
না তবু তান তাঁর রাজ্যে যা ঘটছে সব জানতেন।” আর তাঁর "জ্জানের আগ্রহ” ছিল এত বোশ 
যে, তান “একসব্গে সব শেখার চেষ্টা করতেন, ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন এক গ্রাসে সমুদয় খাদ্য 
উদরস্থ করতে চেম্টা করে।” 

আকবর ছিলেন এইরকম । কল্তু তান 'ছিলেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতল্দ্ী, এবং যাঁদও তাঁর অধানে 
জনসাধারণ অনেক পাঁরমাণে শান্তি ও নিরাপত্তার আধকারী হয়োছল্‌ এবং কৃষকদের করভার লাঘব 
করা হয়োছল, তবু শিক্ষার সাধারণ স্তরের উল্লাতি সম্পাদনের জন্যে তিনি খুব সচেম্ট ছিলেন না। 
এটা ছিল সর্ব স্বেচ্ছাতল্ের যুগ, এবং অন্যদের সঙ্গে তুলনায় 'তাঁন নরপাঁত ও মানুষ হিসেবে 
ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিজ্ক। 

যাঁদও বাবর থেকে আরম্ভ করে আকবর ছিলেন বংশের তৃতীয় রাজা, তবুও আকবরই ছলেন 
ভারতে মোগল-রাজবংশের প্রকৃত প্রাতিষ্ঞাতা। চীনদেশে কুবৃলাই খাঁর ইউয়ান-রাজবংশের মতো 
আকবর থেকে শুরু করে মোগল রাজারা ভারতীয় রাজবংশে পাঁরণত হলেন। এবং 'তাঁন সাম্রাজ্যের 
একত্ব-সম্পাদনের জন্যে যে পাঁরশ্রম করোছলেন তারই ফলে তাঁর বংশ তাঁর মৃত্যুর পরে এক শো 
বছরেরও বোশ বজায় ছিল। 

আকবরের পরে তিনজন কর্মদক্ষ রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনো অসাধারণত্ব 'ছল 
না। যখনই এক সম্রাটের মৃত্যু হত তথনই সংহাসনের জন্যে তাঁর ছেলেদের মধ্যে অসভ্য কুদশ্য 
হুড়োহ্াড় পড়ে যেত। প্রাসাদে প্রাসাদে ফড়যন্ত, সংহাসন-লাভের জন্যে যুদ্ধ, 'পতার বিরুদ্ধে 
পুল্নের এবং ভাইয়ের বিরদ্ধে ভাইয়ের 'বদ্রোহ, আত্মীয়দের হত্যা অথবা অন্ধ করে দেওয়া 
স্বেচ্ছাতন্তের সব উপকরণই 'ছিল। অতুলনীয সমারোহ ও 'বলাসতা 'ছিল। ততেমার মনে আছে, এই 
যুগেই 'নৃপাতিসূর্য' চতুর্দশ লুই ক্রান্সে রাজত্ব করাঁছলেন এবং ভার্সাইতে জাঁকজমকপূর্ণ রাজ- 
সভায় প্রভুত্ব করাছলেন। কিন্তু এই নৃপাঁতসূর্ষের সমারোহ মোগল-সম্াটের সমারোহের কাছে 
আঁকাণ্টৎকর। সম্ভবত এই মোগল রাজারা সে ষুগে পৃথিবীর ধনীতম নরপাঁত ছিলেন। তবু 
মধ্যে মধ্যে দুভিক্ষি হত, রোগ মহামারী দেখা দিত, যার ফলে বহু? লোকের মৃত্যু ঘটত । সে 
সময়েই সম্মাটের প্রাসাদে জীবন চলত অপূর্ব বিলাসতায়। 

আকবরের ধর্মসম্বন্ধীয় ওদার্য তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও চলল, কিন্তু তার পরে 
তা আস্তে আস্তে মালয়ে গেল, এবং খৃম্টান ও 'হন্দুদের 'কছু কিছু নির্যাতন আরম্ভ হল। 
গরবতর্ণ কালে, রঙজেবের সময়ে, মান্দর ধ্বংস এবং বহ্নানান্দত 'জাঁজয়া করের পুনঃপ্রচলন 
করে 'হন্দু-নির্বাতনের বিশেষ চেষ্টা চলোছল। এইর্‌পে যে সাম্রাজ্যের 'ভীত্ত আকবর অত কম্টে 
অত পাঁরশ্রমে স্থাপন করোছিলেন তার একে একে অপসারণ ঘটল এবং সহসা সাম্মাজ্য টলে উঠে 
ভামিসাৎ হয়ে গেল। 

আকবরের পরে রাজা হলেন হিল্দু-পত্রশর গর্ভে জাত জাহাঙ্গীর । 'ত'নি পিতার ধারা কিছুকাল 
ধরে বজায় রাখলেন, 'কল্তু 'তাঁন সম্ভবত রাজকার্ষের চেয়ে শিল্পকলা, উদ্যান ও ফুলের বোঁশ 
অনুরন্ত 'ছিলেন। তাঁর একটি চমৎকার 'চিন্রশালা ছেল। প্রাত বৎসর 'তাঁন কাম্মশর যেতেন, এবং 
যতদূর জান, 'তানিই শ্ীনগরের কাছে শাঁলমার ও নিশাত বাগ, এই দুটি বিখ্যাত উদ্যান তোর 
করেছিলেন। জাহাঙ্গণয়ের বহ্‌ পত্ীর অন্যতমা ছিলেন রূপসশ নুরজাহান, যান ছিলেন 'সংহাসনের 
পিছনে আসল শান্ত । জাহাঙ্গীরের সময়েই ইতমদউদ্দৌলার কবরের উপরের সল্দর পৌঁধ 'নার্মত 
হয়! ফখনই আম আগ্রা যাই, এই জ্ধাপত্যের অন্পূর্ব রতাটিকে দেখে চক্ষু সার্ক কার। 

জাহাঙ্গীরের পরে এলেন তাঁর ছেলে শাহৃজাহান। তাঁর রাজত্বকাল চলল 'র্তারশ বছর ধরে 


ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের অধোগাত ও পতন ২৭৩ 


€১৬২৮-১৬৫৮)। তাঁর রাজত্বকালে-_তিনি ভ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের সমসামায়ক ছিলেন- মোগল 
সমারোহ উচ্চতম শিখরে আরোহণ করোছিল, এবং তাঁরই সময়ে রাজ্যের জরার চিহ্দ স্পন্ট দেখা 
গগয়োছিল। খ্যাত ময়র-সংহাসন, ঘা ছিল অমূল্য-রত্ররাজ-খাঁচত, রান্জাসনর্‌পে 'নার্মত হয়োছল। 
তার পরে তোরি হয়োছিল তাজমহল, যমুনা নদীর ধারের বিখ্যাত সৌন্দর্যস্বপ্ন। তুমি বোধ হয় 
জানো, এটা হচ্ছে তাঁর 'প্রম্নতমা পত্রী মমতাজমহলের সমাধি । শাহজাহান 'নন্দনীয় কাজও যথেষ্ট 
করোছলেন। তান 'ছলেন পরধর্মে অসাহফু, এবং দাঁক্ষণাত্য ও গুজনাটে ঘখন ভয়াবহ দুর্ভক্ষ 
চলাছল, তার 'িনবারণের জন্যে বলতে গেলে কোনো চেম্টাই করেন 'ন। তাঁর প্রজাদের দঃখ-দুর্দশা- 
দারিদ্যের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর এ*বর্য আর সমারোহ আত ঘশিত হয়ে দাঁড়া । কিস্তু তবু 
সম্ভবত, পাথর ও মর্মরে তান ষেসব রূপাঁশল্প রচনা কাঁরয়ে গেছেন, তাদেব 1বধয়ে বিবেচনা করলে 
বোধ হয় তাঁর অপরাধের অনেকখানিই ক্ষমা করা যায়। তাঁর সময়েই মোগল স্থাপত্য চরম উন্নত 
করোছল। তাজ ছাড়া তান আগ্রার মোঁত মসাজদ নির্মাণ করেন; দিল্লির বিরাট জামা মসাজন, 
দল্লির কেল্লায় দেওয়ান-ই-আম এবং দেওয়ান-ই-খাস তাঁরই কশীর্ত। এইসব সাদাসিধে প্রাসাদের 
সৌন্দর্য অতুলনীয়; কেউ 'বরাট অথচ কলাচাতুর্যে পূর্ণ, এবং পবীস্থানের হাজকার্পে ভরা। 

1কল্তু এই পরাস্থানের সোন্দর্যের পিছনে ছল দারিদ্র জনসাধারণ, এইসব প্রাসাদের জন্য 
ব্যায়ত অর্থ তারাই দিয়েছিল, যাঁদও তাদের অনেকের বাসোপযোগশ মেটে ঘরও ছিল না। স্বেচ্ছাচার 
চলল অপ্রাতহত গাঁততে, এবং সম্রাট অথবা তাঁর প্রাতিভূুর কোনো অসন্তোষ উৎপাদন করলে 
শাঁস্ত ছিল কঠিন। প্রাসাদের ষড়যন্ত্র চলত মাকয়াভোৌলর নীতি অনুসারে । আকবরের সদয়তা, 
ওঁদার্য এবং সুশাসন অতশতের 'জানস হয়ে দাঁড়য়েছিল। গোলযোগ বাধবার আর বোশ বিলম্ব 
ছিল না। 

তার পরে এলেন ওরঙজেব, মোগল-বংশের শেষ বড়ো সম্রাট। তাঁর রাজত্ব আরম্ভ হল 
1পতাকে কারারুদ্ধ করে। ১৬৫৯ থেকে ১৭০৭, এই আটচাল্লশ বছর 'তাঁন বাজত্ব করলেন। তাঁর 
শিতামহ জাহাঙ্গীরের মতো তাঁর শিল্প বা সাহিত্যে অনুরাগ ছিল না, 'ীপতা শাহজাহানের মতো 
স্থাপত্যেও অনুরাগ ছিল না। তান 'ছলেন গুরুগ্গম্ভীর লোক, নিজের ছাড়া অনাসকলের ধম 
ছিল তাঁর পরম অসাহফুতা। রাজসভার সমারোহ বজায় রইল, 'কিল্তু ব্যান্তগত জীবনে ওরঙজেব 
ছিলেন সাাঁসিধে, প্রায় ফাঁকরের মতো । ইচ্ছা করেই 'তাঁন হন্দুধর্মাবলম্বীদের 'নর্যাতনের রশীতি 
প্রচালত করলেন । ইচ্ছা করেই 'তাঁন আকবরের আপোস ও মৈত্রীর রীতির বৈপরণত্য সাধন করলেন, 
যার ফলে সাম্রাজ্য যে 'ভীত্তর উপর দাঁড়য়ে ছিল তাই গেল সরে। তান 'হন্দুদের উপরে 'জিজিয়া- 
করের পুনঃপ্রবর্তণন করলেন। যতদূর সম্ভব রাজকার্য থেকে হিন্দুদের বাঁহচ্কার করলেন। যেসব 
রাজপূত রাজা আকবরের সময় থেকে এই মোগল-বংশকে সমর্থন 'দিয়ে আসাঁছল তাদের অসন্তোঘ- 
উৎপাদনের ফলে রাজপূত-যম্ধের সৃষ্ট হল। 'তভান হাজারে হাজারে হন্দুমান্দর ধবংস করলেন, 
এবং এইরূপে অতশতের অনেক সুন্দর সূন্দর সৌধ ধুলোয় পাঁরণত হল। এবং যাঁদও দাঁক্ষেণে 
তাঁর সাম্রাজ্যের বস্তার ঘটল, গোলকৃণ্ডা 'বজাপুর তাঁর করায়ভ্ত হল, এবং সদর দাক্ষণে রাজার। 
তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন, সান্ভাজোর 'ভান্ত আগেই বিনষ্ট হয়ে গিয়োছল, ফলে ক্রমে তা আরও 
শাল্তহপন হতে লাগল এবং চার দিকে শন্নুরা মাথা তুলে দাঁড়াল। 'জাজয়া-করের বিরুদ্ধে এক 
হিন্দু-আবেদনে লেখা ছিল যে, এই কর “ন্যায়বাহর্ভূত; রাজ্যের সুশাসনের নশীতিতেও অচল, কানণ 
এর ফলে দেশ দাঁরদ্র হতে বাধ্য। উপরক্তু এটা একটা নূতন-কছু এবং 'হন্দৃস্থানের আইনাবরুষ্ধ।” 
সাম্রাজ্যের সর্বঘ যে পাঁরাষ্ধাতর উদ্ভব হয্মোছল সে সম্বন্ধে চিঠিতে 'িল : “মহামান্য সগ্রাটের 
বাজত্বকালে সাম্মাজ্য বহু লোকের সহানুভূতি হারিয়েছে, এবং আরও বেশি দেশক্ষর অনিবার্ধ, 
কারপ ধংস ও লৃঠতরাজ অপ্রতিহতভাবে চলছে। আপনার প্রজারা পদদলিত, সামাজোর প্রতিটি 
প্রদেশ দারিদ্রযগ্স্ত, লোকসংখ্যা ক্ষায়কদ, এবং অস্যবিধা ক্রমেই বাদ্ধ পাচ্ছে” 

সবসাধার়ণের এই নুরবস্থাই দেশের আসন বিপুল পাঁরবর্তনের উপর্রমণিকা। এই পাঁরবর্তনি 
চলেছিল পণ্ঠাশ বছর ধরে। উই পাঁরিবতরনের অন্যতম ছিল ওঁরগজেবের মৃত্যুর পর 'বিস্াট মোগ- 
সান্ভাজযর আত আকদ্দিক ও সম্পূর্ণ ধ্যংস। বড়ো পারকর্তনের ও বড়ো আন্দোলনের পিছনে থাকে 


৯৮ 
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প্রায় সব সময়েই অর্থনৌতক কারণ, এবং ইউরোপে ও চশনে সাম্রাজ্যধবংসের সঙ্গে সঙ্গে দেখেছ 
অর্থনোতিক পতন, এবং পরে 'বগ্লব। ভারতেও এইরকমই হল। 

যেমন সব সাল্সাজ্যেরই হয়, তেমান আভ্যন্তরশণ দুর্বলতার জন্যে মোগল-সাম্রাজ্যের পতল 
ঘটল। কিন্তু এই ধ্বংসের সহায়তা করেছিল 'হন্দুদের মধ্যে নবজাগাঁরত বদ্রোহ-মনোভাব, যার 
কারণ ওুরঙজেবের কুনশীত। কিল্তু এই ধর্মসংক্রান্ত 'হন্দু্‌ জাতীপ্নতার মূল ওরগজেবের রাজত্বের 
'আগেই ছিল, এবং বলা যেতে পারে অংশত এই কারণেই উরগুজেব অত তীত্র ও অনদার ভাব 
অবলম্বন করেছিলেন। হিন্দু-নবজাগরণের সম্মুখে ছিল মারাঠা, শিখ এবং অন্যান্য জাত, এবং 
এদের সাঁম্মীলত আঘাতে মোগল-সাম্রাজ্যের পতন ঘটল । কিন্তু এই অতুল সৌভাগ্যের মালিক 
তারা হতে পারল না। ধূর্ত 'ব্রাটশজাতর আগমন ঘটল চুঁপিচুপ, এবং যখন অন্যরা পরস্পরের 
সঙ্গে কলহবিবাদে মত্ত তখন এই এঁশব্ষের মাঁলক হল তারাই। 

মোগল-সম্রাটরা যখন যুম্ধযালা করতেন তখন তাঁদের শাঁবর কেমন হত জানতে তোমার 
কৌতূহল হতে পারে। সে ছল এক বিরাট ব্যাপার, তার পাঁরাঁধ হত '্রিশ মাইল, আর তাতে লোক 
থাকত পাঁচ লক্ষ। সম্মাটের সহগামী সেনাবাহনী এই লোকপসংখ্যার অন্তভুন্ত ছিল, 'কল্তু 'এ 
ছাড়াও আরও অজন্্র লোক থাকত, এবং এই চলন্ত শহরের মধ্যে থাকত শত শত বাজার। এইরকম 
চলল্ত 'শাবরেই উদর, অর্থাৎ শাবরের ভাষার উৎপাত্ত হয়োছল। 

মোগল-যূগের অনেক অনূকাঁত এখনও বর্তমান আছে, সক্ষম কারুমাণ্ডত সব ছাব। 
সম্রাটদের অনুকৃতির রীতমতো িন্রশালা আছে। তা থেকে বাবর থেকে গুঁরঙজেব পর্যন্ত এইসব 
সম্ভাটদের ব্যান্তত্বের চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়! 

মোগল-সম্রাটরা দিনে অন্তত দুবার আলন্দতে এসে প্রজাদের দর্শন 'দতেন এবং তাদের 
আবেদন গ্রহণ করতেন। ইংরেজ-রাজা পণ্চম জর্জ যখন ১৯১১ সালের মুকুটোৎসব-দরবারের জন্যে 
ভারতে এসোঁছলেন তখন তাঁকেও অনুরূপ দর্শন দিতে হয়েছিল। 'ব্রাটশরা ভারত-সাম্রাজ্যে 
নিজেদের মোগলদের উত্তরাধিকারী 'ববেচনা করে, এবং খেলো জাঁকজমক তাদের অনুকরণ করার 
চেস্টা করে। তোমাকে আগেই বলোছ, ইংরেজ-রাজাকে মোগলদের উপাঁধ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, 
কাইজার-ই-হন্দ। এখনও ইংরেজ-ভাইস্রয়কে ঘরে যে জাঁকজমকের আস্তত্ব আছে তেমন বোধ 
হয় পাঁথবীতে আর কোথাও নেই। 

তোমাকে এখনও পরবতরঁ মোগল-সম্মাটদের সঙ্গে বৈদোশকদের সম্বন্ধের কথা বাল 'ীন। 
আকবরের রাজসভায় পোতুগিধজ্ঞ মিশনাররা অনুগহত ব্যান্ত ছিলেন, এবং ইউরোপীয় জগতের 
সঙ্গে আকবরের সম্পর্ক প্রধানত এই পোতুর্গশজদের মধ্যস্থতায় । তাঁর কাছে পোতু্গিিজরাই ছিল 
আপাতদৃম্টতৈ ইউরোপের সবচেয়ে শাল্তমান জাতি, এবং সমুদ্রে তারা 'ছিল আম্বতীয়। তখনও 
ইংরেজদের দেখা যায় নি। আকবরের গোয়ায় উপর লোভ ছিল, এবং তা আকুমপণ্ড করোছিলেন, 
[িস্তু সফল হন 'নি। মোগলরা সামাদুিক নৌঁবদ্যায় পারদশর ছিল না এবং নৌশাঁস্তর সামনে ছিল 
তারা শীল্তহশন। এটা একটু অন্ভূত, কারণ এই সময়ে পূর্ববচ্গে প্রচুর পাঁরমাণে জাহাজ 'নার্মত হত। 
বস্তু এসব জাহাজ 'ছিল বোঁশর ভাগই মালবাহশ। বলা হয়ে থাকে যে, মোগল-সান্রাজ্যের পতনের 

কারণ, সমুদ্রে অক্ষমতা । নৌঁশান্তর উদ্ধানের দন তখন এসে 'গয়েছে। 

ইহরেজক্লা খন মোগল-সভার আসার চেন্টা করছিল তখন ঈর্ষান্বিত পোতুর্গীজরা অনেক 
চেষ্টা করাছল জাহাঙ্গারকে তাদের বরুদ্ধভাবাশন্ন করতে । শকল্তু ইংলশ্ডের প্রথম জেমসের 
রাজনত গার টমাস রো ৯৬১৫ সালে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় পেপছে বাঁতজ্যাবিষয়ে সম্রাটের 


ধরে ধশরে পোতুরখিশিজদের পূর্ব-সমদদ্র থেকে দয়ে তাড়িয়ে দিল, এবং মালাকা বন্দর পধস্তি ১৬৪৯ 
সালে শুধাজ্দাজদের হাতে এল। ১৬২৯ সালে হগাঁলতে পোতুশিশজদের সাথে শাহজাহানের ঘৃত্ধ 
বাষে। 'পোতুশিশজরা 'দাস-ব্যবসায় চাঙ্গাঁচ্ছিল এবং জোর করে লোককে খশ্টান করাছল। ' তুমুল 


শিখ এবং মারাঠা ই৭ে 


আত্মরক্ষামলক যুদ্ধের পর হুগাঁল পোতুগাজদের হস্তচ্যুত হয়ে মোগলের হাতে এল ॥। ছোটে। 
দেশ পোর্তুগাল এই ক্রমাগত যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে পড়োছল। এই সাম্মাজ্যের জন্যে প্রাতদ্ধান্িত। 
থেকে সে দূরে সরে দাঁড়াল, কিন্তু গোয়া প্রভৃতি দু-একটা জায়গা আঁকড়ে ধরে রইল । এখনও 
সেসব জায়গা পোর্তুগালের অধীন। 

ইতিমধ্যে ইংরেজরা ভারতের উপকূলবত+” শহর মাদ্রাজ ও সুল্াটে ফ্যাক্লীরর (মালগৃদামের) 
পত্তন করল। মাদ্রাজ শহরের পত্তন তারাই করোছল ১৬৩৯ সালে । ১৬৬২ সালে ইংলন্ডের 'ম্বতণস 
চার্লস্‌ পোর্তৃপাালের ক্যাথারন অব ব্রাশাজজাকে বিয়ে করে যৌতুক পেলেন বোদ্বাই' ম্বীপ। এ ঘটনা 
ঘটে ওঁরঙজেবের রাজত্বকালে। পোর্ৃখ্ীজদের বিতাঁড়ত করে গাবত ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানি 
ভেবোছিল, মোগল-সাম্রাজ্যেব শাল্তক্ষয় হচ্ছে, এবং ১৬৮৫ সালে ভারতে তাদের ভূঁমি-সম্পান্ত বান্ধ 
করার চেস্টা করোছল। কিন্তু লাভ হল না 'কছু। ইংলন্ড থেকে গোটা রাস্তা আতিক্রম করে যুদ্ধ- 
জাহাজ এল, এবং ওরঙজেবের রাজ্যের উপর পূর্বে বাঙুলায় এবং পাশ্চমে সুরাটে আক্রমণ হল । 
ককল্তু তাদের শোচনীয়ভাবে পরাঁজত করার মতো ক্ষমতা তখনও মোগজলদের় ছিল। এই থেকে 
ইংরেজদের এমন শিক্ষা হয়েছিল যে, তারা ভাঁবষ্যতে ঢের বেশি সাবধান হল। এমনাঁক ওরঙজেবের 
মৃত্যুর পরেও, মোগলশান্ত যখন স্পম্টই ক্ষণণ হয়ে পড়ছে, তখনও বড়ো বড়ো আঁভষানেব আগে 
তারা বেশ কিছুকাল ইতস্তত করত। ১৬৯০ সালে জব চানক নমে একজন ইংরেজ কলকাতা 
শহরের পত্তন করলেন। এইরপশে 'তিনাঁট বড়ো শহর-_মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা ইংরেজকর্তৃক 
স্থাঁপত হল এবং প্রারম্ভে ইংরেজদের চেম্টাতেই তাদের বৃদ্ধি ঘটল। 

এইবার ফ্রান্সকেও ভারতে দেখা গেল। একটা ফরাঁস বাঁণজা -সামাত স্থাঁপত হল, এবং 
১৬৬৮ সালে তারা সুরাট এবং অন্য কয়েকাঁটি স্থানে ফ্যাক্কীর স্থাপন করল। কয়েক বছর পত্রে 
তারা পণ্ডিচোর শহর ক্রয় করল। পূর্ব-উপক্‌লে এইটেই সবচেয়ে বড়ো বাপজ্য-বন্দর হয়ে দাঁড়াল। 

১৭০৭ সালে ওরঙজেব প্রায় ৯০ বছর বয়সে মারা গেলেন। ভারতরুপ প্রকান্ড রাজ্যের 
আঁধকারের জন্য এবার সংগ্রামের রঙ্গমণ্ট তোর হল । তাঁর অকর্মণ্য বংশধরেরা এবং তাঁর বড়ো বড়ো 
শাসনকর্তারা রইল); আর থাকল মারাঠা এবং শিখজাতি; আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে লোলপশ- 
দৃস্টীনক্ষেপকারী কেউ থাকল; আর থাকল সমদ্রপারবতর্ঁ দুাট বৈদোশক জাত, ইংরেজ এবং 
ফরাঁস। কিন্তু ভারতের হতভাগ্য জনসাধারণ তখন কোথায় 2 


ঘট উ 
1শিখ এবং মারাডা 
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


ওরগজেবের মৃত্যুর পরে এক শো বছর ভারত ছল জোড়াতালি দেওয়া একটা অদ্ভূত পদার্থ-_ 
কণপাঁরবর্তনশশল, কুদ্ী। এই হল ভাগ্যান্বেষীদের উপয্ন্ত কাল, আর যারা অসদুপায়ের সুযোগ 
[নিয়ে নিছ্জেদের সাাবধে করে নিতে পরাঞ্মখ নয় তাদের পরম আকাচ্ক্ষিত কাল। ফলে ভারতের 
চার ?দকে ভাগ্যান্বেধী জুটতে লাগল, তাদের কেউ-বা দেশেরই লোক, কেউ-বা এল উত্তর-পশ্চিম 
স"ম্ষ্ত-প্রদেশ পার হয়ে, এবং কেউ কেউ, যেমন ইংরেজ ও ফরাঁস, এল বহন সাগর পার হয়ে। 
প্রত্যেকে, অথবা প্রাতি দল, দনজের নিজের স্বাঁবধের জন্যে অন্যদের অধঃপাতে পাঠাতে তোর 'ছিল। 
কখনও দুই বা ততোধিক দল ছিলে অপর এক দলকে দমন করে অবশেষে নিজেরাই কাটাকাঁউ 
করতে লাগল। রাজ্যলাভের ও রাতারাতি ধনশ হওয়ায় উদ্দাম চেম্টা চলতে লাগল, আর চলল 
লুণ্ঠন- ন্লজ্জ প্রকাশ্যে, কখনও-বা বাণিজ্যের আত ক্ষগ ছ্মবেশে। এবং এসবের পেছনে ছিল 
দুতক্ষায়ফ; মোগল-সাম্াজ্য, হার'লয় হল শীগৃশিরই, এবং তথাকথিত সম্মাট ছিলেন অনোর ধভাগা 


বৃতভোগণ ভাথবা বজ্দী। 


২৭৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


ণকল্তু এইসব তুমুল আলোড়ন ছল, আবরণের অন্তরালে যে বিপ্লব চলাছল তার বাইরের 
লক্ষণ। পুরোনো অর্থনশীতক বিধানের ধ্বংস ঘটাছল। সামল্ততন্মের দিন শেষ হয়োছিল। 
দেশের নূতন অবস্থার সঙ্গে তা আর থাপ খাঁচ্ছল না। ইউরোপে এই অবম্থা দেখেছ, আরও 
দেখোঁছ বাঁণকসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় এবং স্বৈরাচারশ রাজা কর্তক তাদের দমন। শুধু ইংলন্ডে এবং 
পকছু পাঁরমাণে হল্যান্ডে রাজার ক্ষমতার হাস হয়েছিল। গুরঙজেব যখন সিংহাসনে বসলেন তখন 
ইংলন্ডে চলাছল স্বজ্পকালস্থায়শ সাধারণতল্তের যুগ, যার আগমন হয়োৌছল প্রথম চর্লসের প্রাণদন্ডের 
পরে। এই -শুঁরঙজেবের যুগেই 'ম্বতীয় জেমসের পলায়ন এবং ১৬৮৮ সালে পার্লামেস্টের 
জয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রিটিশ-বপ্লবের পূর্ণতা ঘটোছিল। এই সংগ্রামে ইংলশ্ডের পার্লামেন্টের মতো 
আধা-জনাঁনর্বাঁচিত সভা থাকায় সংগ্রামের অনেক স্যাবধে হয়োছিল। এমন একটাশীকছু পাওয়া 
গেল যা ভাবষ্যতে ভূমির মালিক আভজাতসম্প্রদায় এবং পরবতর্গ কালে রাজার বরদ্ধেও ব্যবহার 
করা যেতে পারে। 

ইউরোপের অবশিষ্ট প্রায় সব দেশেই অবস্থা ছিল অন্যর্প। ফ্রান্সে তখনও ছিলেন মহান, 
সম্রাট চতুর্দশ লুই। তিনি তাঁর দর্ঘ রাজত্বকালে ওরঙজেবের সমসামায়ক ছিলেন, এবং শেষোস্ত 
সম্রাটের মৃত্যুর পরেও আট বছর বেচে 'ছিলেন। অজ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পরল্ত সম্পূর্ণ একতল্্ 
চলল, তার পবে এল 'বখ্যাত ভীষণ "বিপ্লব, যার নাম ফরাপসি-বিস্লব। জর্ধানতে সপ্তদশ শতাব্দী 
ছল ভয়ানক সময়। এই শতাব্দীতেই শন্রশবর্ধব্যাপী যুদ্ধ ঘটে-যাতে দেশের সর্বনাশ হয়ে গেল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতেব অবস্থা ছিল কছ্‌ পাঁরমাণে 'ন্রিশবর্ধব্যাপী ষদ্ধকালীন 
জর্মনর মতো। কিন্তু এ তুলনা বোশ দূর ট্রানা চলে না। দুই দেশেই পুবোনো অথনোতিক 
অবস্থার ধংস ঘটছিল; ফলে িউডাল অথবা ভূম্াধিকার-শ্রেণীব স্থান নৃতন অবস্থায় ছিল না। 
মাঁদও ভারতে সামল্ততন্তের ভগ্নদশা এসোৌছিল তবু এর সম্পূর্ণ অন্তর্ধান ঘটতে বহদ দন 
লাগল, এবং প্রায় সম্পূর্ণ অবসানের পরেও এর বাইরের রূপ বর্তমান থাকল। এমনাক, এখনও 
ভারতে এবং ইউরেপেরও কোনো কোনো স্থানে সামন্ততন্নের আস্তত্ব আছে। 

এইসব অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনেব ফলে মোগল-সাগ্রাজ্যে ভাঙন এল, 'কন্তু এই ভাগুনের 
সুযোগ গ্রহণ এবং ক্ষমতা হাতে নেওয়ার মতো কোনো মধ্যশ্রেণীর আঁস্তত্ব ছিল না। এইসব শ্রেণশ 
প্রাতানাধস্বরূ্প কোনো সংঘ অথবা সামাত 'ছিল না, যেরকম 'ছিল ইংলন্ডে। অত্যাধক স্বৈরাচারের 
ফলে লোকের মনে দাসত্ব-মনোভাব এসোছিল, এবং স্বাধীনতার পুরোনো ধারণার কোনো স্মাত 
বর্তমান ছিল না। তব্দ, এই 'চাঠিতেই পরে দেখবে যে, ক্ষমতা হাতে নেওয়ার জন্যে চেজ্টা হয়োছিল: 
সে চেস্টা অংশত সামন্তপ্রধানদের, অংশত মধ্যাবত্তের, এবং খাঁনকটা ক্াঁষজীবীর, এবং এইসব চেষ্টার 
কোনো-কোনোটা সাফল্যের খুবই কাছে এসোছিল। কিন্তু ঘে জিনিসটা লক্ষ্য করা দরকার তা হচ্ছে 
এই যে, সামল্তপ্রথার পতন, এবং ক্ষমতা-গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত মধ্যশ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্যে অনেকটা 
ব্যবধান ছিল বলে মলে হয়। এরকম ব্যবধান থাকলেই গোলযোগের উৎপাত্ত হয়, যেমন হয়োছল 
জর্মীনতে। ভারতেও সেইরকম হল। ক্ষুদে রাজার দল দেশের আধিপত্যের জন্যে লড়েছিল, 'কল্তু 
তারা নিজেরাই হল ধ্যংসোল্মুখ প্রাচীন 'বধানের প্রাতাঁনধি, এবং তাদের ছিল সুদ 'ভাত্তির অভাব । 
এক নূতন শ্রেশীর প্রাঁতছ্বন্শী তাদের সম্মুখশন হল, ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাতীনিধিরা, বায়া 
 অঙ্পাদদন আশে নিজের দেশে জয়শ হয়োছিল। এই '্রাটিশ মধ্যাবতত শ্রেণন' সামন্তপ্রধান শ্রেশীর চেয়ে 
সমাজের উচ্চতর স্তরের প্রাতানাধ ছিল। পাঁথবীর নবাগত অবস্থাবলশর সাথে এই শ্রেণির সামজস্য 
ছল। এদের সংগঠন ও অস্যশস্ত অনেক ভালো, ফলে যুম্ধে ছিল এরা দূর্ধর্য। আআ ছাড়া 
সমুদ্রে এদের প্রাধান্য ছিল। ভারতের দসামল্ত-রাজারা এই নবশীর্তর সঙ্গে প্রাতিদ্বাল্যতা করতে 
অক্ষম, ফলে একে একে তারা সবাই পরাভূত হল। 

শচঠির উপক্রমশিকই প্রকাণ্ড হয়ে গেল। এখন একটু 'পপাছিয়ে যাওয়া দরকার |: এই চিঠি 
এবং গর আগের চিকিতে আম জনসাধারণের অভ্যত্ধান এবং ওরন্তজেবের রাজত্বের শেষভাগে হিজ্দ- 
জাতীয়তার পুনরস্ভুত্ধানের কথা বলেছি । এখন আরও 'শকচ্ছু যেশি করে বাঁলি। মোগাল-সামাজের 
বহু স্থানে ধর্মসংক্রা্ত আন্দোলনের উদয় দেখতে পাই। কিছুকাল তান্না শান্তিপূর্ণ থাকে, 
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রাজনশীতর সংস্পর্শে আসে না। দেশের নানা ভাষায়-_হল্দ, পাঞ্জাব, মারাঠিতে সংগত এবং স্তোল্ 
রচিত হয়ে জনাপ্রয়তা লাভ করে। এইসব গান ও স্তোন্র জনগণের মনে জাগরণ আনে। জনপ্রিক্ন 
ধর্মপ্রচারকদের কেন্দ্র করে ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে। অর্থনৌতিক অবস্থাবৈগ্‌ণো এইসব সম্প্রদায় 
রাজনশীতর দিকে ফেরে; প্রথমে শাসনকর্তপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ, তার পরে সেই সম্প্রদায়ের দমন। 
এই দমনের ফলে শান্তিপ্রিয় ধমসম্প্রদায় সামারক সংঘে পারথত হয়। এমনিভাবেই শখ এবং আরও 
অনেক সম্প্রদায়ের উৎপাঁন্ত। মারাঠাদের ইতিহাস আর-একটু জটিল, 'কল্তু সেখানেও ধর্ম ও 
জাতীয়তার সমন্বয়ে তাদের মোগলদের বিরুদ্ধে অস্তরধারণে উদ্বৃদ্ধ করেছিল । মোগল-সাম্াজোর 
পতন 'রাটশের হাতে নয়, তাদের পরাজয় এই ধর্ম ও জাতায়তার 'মশ্র আন্দোলনের ফলে, বিশেষ 
করে মারাঠাদের অত্যুদয়ে। ওরঙজেবের ধর্মীবষয়ে অসাহফ্‌তার ফলেই এই আন্দোলনের শান্তব্দ্ধ 
ঘটে। এটা খুবই সম্ভব যে, ওরঙজেবের অসাহফুতার প্রধান কারণ, তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে এই 
ক্রমবর্ধমান ধর্মজাগরণ । 

১৯৬৬৯ সালে মথুরার জাঠ কষাণরা বিদ্রোহ করে। ভারা বারবার পরাজত হলেও 'তাঁর়শ 
বছর ধরে, ওরওজেবের মৃত্যু পর্যন্ত, ক্রমাগত বিদ্রোহ করে চলল । মনে রেখো, মথ্‌ুরা আগ্নার খুবই 
কাছে, অর্থাৎ এই বিদ্রোহ রাজধানীর খুব কাছেই ঘটোছল। আর-একটা দ্রোহ হল সতনামশদের; 
এই সতনামীরা ছিল তথাকাঁথত 'নম্নশ্রেণীর 'হচ্দুদের একটি ধর্মসংঘ। অতএব এটাও গাঁরব 
লোকের বিদ্রোহ এবং আমর-ওমরাহদের বিদ্রোহ থেকে ভিল্ন। তৎকালশন একজন মোগল-ওমরাহ 
তাদের ঘৃণাভরে বর্ণনা করোছলেন - “একদল হতভাগা 'বিদ্রোহশ-স্যাঁকরা, ছুতোর, মেথর, মৃঁচি 
প্রভাতি ইতব জীব।” তাঁব মতে এইসব 'ইতর"' জীবদের উচ্চশ্রেণীর 'বরুদ্ধে অভ্যুত্থান অত্যন্ত 
অন্যায় ব্যাপার। 

এবারে শিখদেব কথা বলতে হলে কিছু আগের থেকে আবম্ভ করতে হবে। গুরু নানকের 
কথা আগেই বলোছি। বাবর ভারতে আসার অল্পাঁদন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। যাঁরা ধহন্দ্‌ এবং 
মুসলমান-ধর্মের একটা আপোস করতে চেষ্টা করোছলেন 'তাঁন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর পবে 
আরও তিনজন গুরুও সম্পূর্ণ শাল্তকামশ ছিলেন, এবং ধর্ম ছাড়া আর-কোনো বিষয়ে তাঁদের 
কৌতূহল ছিল না। অমৃতসরের স্বর্ণমান্দর এবং পহদ্কারণীর জন্যে আকবর চতুর্থ গুরুকে ভূমি 
দান করেন। সেই থেকে অমৃতসর হল 'শিখদের প্রধান কেন্দ্র। 

তার পরে এলেন পঞ্চম গুরু অজর্যন সিংহ, 'যান 'গ্রল্থ” সংকলিত করেন। এই গ্রল্থ হল 
কতকগ্লি বাণী ও স্তোন্রের সংগ্রহ এবং 'শখদের পাঁবন্র ধমর্ঠল্থ। কোনো রাজনৈতিক অপরাধের 
জন্যে জাহাঙ্গীর অজর্যন 'সংহের প্রাণদণ্ড করেন। এই থেকেই শিখ-আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল। 
তাদের গুরুর প্রাতি এই অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণের ফলে শখদের ক্রোধের শেষ থাকল না, এবং 
অস্ব্রশস্তের দিকে তাদের নজর পড়ল। ষণ্তড গুরু হরগোবিন্দ সিংহের সময় শিরা একটি যোদ্ধা 
সংঘে পাঁরণত হল এবং শাসনকর্তপক্ষের সঙ্গে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হতে লাগল । গুরু হরগোবিল্দ 
নিজেই দশ বৎসরের জন্যে জাহাঙ্গখর কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়োছলেন। নবম গুরু ছিলেন তেগ 
বাহাদুর; 'তাঁন ওরঙজেবের সমসামায়ক 'ছিলেন। ওুঁরঙজেব তাঁকে আদেশ 'দলেন ইসলামধর্ন 
গ্রহণ করতে; অস্বীকার করায় তাঁর হল প্রাণদণ্ড। দশম এবং শেষ গুরু ছিলেন গোবিন্দ 'সিংহা। 
তিনি শিখদের প্রতাপশালশ যোম্ধূসংঘে পরিণত করলেন; উদ্দেশ্য, 'দাল্পর সম্রাটের বিরোধিতা করা। 
উরঙজেবের এক বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরে আর-কোনো গুর্‌ হন 'নি। কাঁথত আছে, 
গুরুদের শান্ত এখন শিখজাতর উপর 'ির্ভরশীল- যার নাম হল “খালসা' অথবা শনর্বাচিত' 

ওরগজেবের মৃত্যুর অল্প পরেই 'শিখ-বিদ্রোহ হল। এ ধরদ্রোহ দাঁমত হলেও শিখদের শান্ত- 
বাম্ধ হয়ে চলল, এবং তারা পাঞ্জাবে সংঘবদ্ধ হতে লাগল । পরবতাঁকালে, শতাব্দীর শেষ 'দিকে 
রণাঁজত 1ংহের নেতৃত্বে এক শিখ-রাম্টের উদ্ভব হয়। 

এইসব বিদ্রোহ বরান্তকর্‌ হলেও মোগল-সাম্াজ্যের আসল বিপদ হল, দক্ষিণ-পশ্চিম মারাঠা- 
জাঁতর অভ্যুদয়। শাহজাহানের রাজত্বকালেও শাহজি ভোঁসলা-নামক এক মারাঠা-সর্দার বহন 
গোলযোগ করোছলেন।. 'তাঁন ছিলেন আহৃমদনগর-রাজ্যের একজল সেনানী, পরে 'বিজাপহুয়েব । 


২৭৮ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


কিল্তু মারাঠাদের অতুল বশের কারণ তাঁর ছেলে শিবাজি জেল্ম--১৬২৭), এবং তিনি ছিলেন 
মোগল-সাম্রাজোর যম। মান্র উনিশ বছর বয়সে তিনি প্‌নার কাছে প্রথম এক দুর্গ আঁধকার করেন। 
তিনি ছিলেন দুঃসাহাঁসক সেনানী, আদর্শ গেরিলা নায়ক ও ভাগ্যান্বেষাঁ, এবং একদল অন_রন্ত 
সাহসী ও শন্ত পাহাঁড়কে সংঘবদ্ধ করে সেনাবাঁহনীী গঠন করলেন। তাদের সাহায্যে তান বহু 
দুর্গ আধকার করলেন এবং গরঙজেবের সেনাধ্যক্ষদের জীবন আতঙ্ঠ করে তুললেন। ১৬৬৫ সালে 
তিনি সহসা সূরাটে এসে নগর লুঠ করলেন সূরাটে তখন ইংরেজদের একাঁট গুদাম ছিল। 
অনুরষ্ধ হয়ে তিনি আগ্রাতে ওরঙজেবের রাজসভায় যান, 'কল্তু সেখানে স্বাধীন নৃপাঁতর্‌ণে 
গৃহীত না হওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। তাঁকে বন্দী করা হয়, কিন্তু তান পলায়ন 
করেন। তখনই 'কিল্তু ওরঙজেব তাঁকে রাজা উপাঁধ "দয়ে ঠাণ্ডা করার চেম্টা করোছলেন। 

কিন্তু শীগাীগরই শিবাঁজি আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, এবং দক্ষিণ-ভারতের মোগল- 
রাজপূরূষরা তাঁকে এত ভয় করতেন যে, তাঁকে শান্ত রাখার জন্যে টাকা ঘুষ 'দতে আরম্ভ করলেন। 
এই হল বিখ্যাত চৌথ অথবা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ, যা মারাঠারা যেখানে যেত সেখানেই আদায় 
করত। এইর্‌পে "দাল্ল-সাম্রাজ্যের শাল্তর হ্রাস এবং মারাঠা-শাল্তর বাঁদ্ধ হতে লাগল। ১৬৭৪ সালে 
শিবাজি মহাসমারোহে রায়গড়ে রাজমুকুট ধারণ করলেন। ১৬৮০ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত 'তিনি 
ক্রমাগত জয়ী হয়োছিলেন। 

তুমি এখন 'িছুকাল যাবৎ মারাঠাদেশের কেন্দ্রস্থলে পুনায় রয়েছ, অতএব নিশ্চয় জানো, 
শবাঁজকে সে দেশের লোকেরা কীরকম ভালোবাসে । যে ধরনের ধর্ম-জাতীয়তার পুনরুখানের 
কথা আগেই বলেছি, শিবাজ ছিলেন তারই প্রতীক। অর্থনৌতিক ভাঙন এবং জনসাধাবণের দুর্দশা 
এর ক্ষেত্র তৈরি করেছিল, এবং তাতে উর্বরতা সম্পাদন কবেছিলেন দুজন বড়ো মারাঠি কবি, 
রামদাস এবং তুকারাম, তাঁদের কাবা ও ভজনের সাহায্যে। মারাঠাজাতি জাতীয়তা ও একতার বোধে 
উদ্বুদ্ধ হয়েই ছিল, ধখন এই অপূর্ব নেতার আঁবর্ভাব তাদের 'বজয়ের পথে নিয়ে গেল। 

1শবাঁজর ছেলে সম্ভাঁজকে মোগলবা 'নর্যাঁতিত করে হত্যা করোছল, কিন্তু সামান্য পরাজয়ের 
পরে আবার তারা বোশ করে প্রতাপশালশ হতে লাগল। ওরঙজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধশরে মিলিয়ে যেতে লাগল । অনেক শাসনকর্তা রাজধানীর বশ্যতা অস্বীকার 
করে ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতে লাগলেন। বাঙলা খসল। অযোধ্যা ও বোহলখন্ডও সরে গেল। 
দক্ষিণে উজির আসফ-জা এক রাজ্যের প্রতিজ্ঞা করলেন, তা হল বর্তমান হায়দরাবাদ। বর্তমান 
ণনজাম এই আসফ-জার বংশধর । ওরঙজেবের মৃত্যুর সতেরো বছরের মধ্যে মোগল-সাম্রাজ্য প্রা 
অন্তাঁহ্ত হল কিন্ত 'দাল্ল ও আগ্নাতে পর পর নামে-মান্র কয়েকজন সগ্রাট হলেন, যাঁদের সাগ্রাজা 
বলতে ছুই ছিল না। 

সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান দৌর্যল্যের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের শান্তর উত্থান হতে লাগল। তাদের 
প্রধানমন্মণ পেশোয়াই আসল শান্ত হয়ে দাঁড়ালেন রাজাকে পিছনে ফেলে। পেশোয়া-পদ 
বংশানুজাঘিক হল, অনেকটা জাপানের শোগানদের মতো, এবং রাজার গুরুত্ব কমে গেল। নিজের 
দৌর্বলাবশত +দাল্লর সম্জাট দাক্ষণ-ভারতের সর্বত্র মারাঠাদের চৌথ আদাম্ের দাঁব স্বীকার করলেন। 
এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পেশোয়া গুজরাট, মালব ও মধ্য-ভারত জয় করলেন। তাঁর সেনাবাঁহনণ 
প্রায় দিল্লির দ্বারে এসে পড়ল। মনে হল মারাঠারাই বুঝি ভারতের সবর্ময়প্রভূ হবে। দেশে তাদেন 
অক্ষুষ্ট প্রাধান্য। কিন্তু সহসা ১৭৩১ সালে উত্তর-পশ্চিম থেকে এক শান্তর অনাহ্‌ত প্রবেশের 
ফলে একটা ওলটপালট ঘটল এবং উত্তর-ভারতের রূপ বদলে গেল। 


৪ ২ 
ভারতের দ্বন্দ ইংরেজের জয় 
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


আমরা দেখেছি, 'দিল্ল-সাম্রাজ্যের অবস্থা খুব ভালো 'ছিল না। এমনাক এ বললেও দোষ হয় 
না যে, সাম্রাজ্য হিসেবে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তব 'দিল্প এবং উত্তর-ভারতের আরও 
বোশ পতন হওয়া বাঁক ছিল। তোমায় বলোছি, ভারতে তখন ভাগ্যান্বেষীর যুগ । এক ভাগ্যান্বেষী 
রাজা সহসা উত্তর-পশ্চিম থেকে ছোঁ মেরে, তুমূল হত্যা ও লুঠতরাজের পরে বিপুল এশ্বর্য নিয়ে 
চলে গেলেন। এই লোকাঁট ছিলেন নাঁদর শাহ্‌, 'যাঁন বাহ্বলে পারশ্যের আঁধপাঁত হয়োছলেন। 
শাহ্‌জাহান-নার্মত প্রাসদ্ধ ময়রসিংহাসন তান সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এই ভশষণ আঁবর্ভাব হয় 
১৭৩৯ সালে; ফলে উত্তর-ভারত আত দুরবস্থায় পড়ল। নাঁদর শাহ্‌ তাঁর রাজ্যাবিস্তার ক্লে 
একেবারে 'সম্ধুনদ পর্যন্ত 'নয়ে এলেন। ফলে আফগানিস্থান ভারতের বাইরে চলে গেল। 
মহাভারতের এবং গান্ধাররাজ্যের ঘূগ' থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ভারতের ইাঁতহাসে আফগানিস্থানের 
সঙ্গে ভারতের ঘাঁনম্ঠ সম্ব্ধ ছিল। এবার সেটা গৈল। 

সতেরো বছরের মধ্যে 'দাল্লতে আর-একজন আব্রমণকারী এল। এ হল আহমদ শাহ্‌ 
দুর্রানি, আফগানস্থানের সিংহাসনে নাদির শাহ্‌এর উত্তরাধকারশ। 'কল্তু এইসব আক্রমণ সত্ত্বেও 
মারাঠাশান্ত প্রসারিত হয়ে চলল এবং ১৭৫৮ সালে পাঞ্জাব তাদের করতলগত হল। তারা এইসব 
বিজিত রাজ্যে শাসনাঁবাধ স্থাপনের কোনো চেষ্টা করে 'ন, প্রাসদ্ধ চৌথ-কর আদায় করে স্থানণয় 
লোকদের উপরেই শাসনভার ছেড়ে 'দয়োছিল। এইর্‌পে তারা ছল প্রায় সমগ্র 'দল্লি-সামাজ্যের 
উত্তরাধিকারী । তার পরে 'কল্তু সহসা বাধা এল। দূর্রাঁন আবার উত্তর-পশ্চিম থেকে নেমে এসে 
অন্যদের সাহচর্যে মারাঠাদের এক 'বপুল বাঁহনকে পানপথের প্রাচশন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাঁজত করল। 
এবার দুর্রানি হল উত্তর-ভারতের অধীশবর, এবং তাকে দমন করার মতো কেউ ছিল না। কন্তু 
এই বিজয়ের মুহূর্তে তার নিজের সৈন্যবাহনীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় সে ফিরে চলে গেল। 

মনে হল, বুঝি-বা মারাঠাদের প্রাধান্যের দন শেষ হয়েছে। যে প্রকাণ্ড লক্ষ্যবস্তুর পিছনে 
তারা ছুটাছল তা তাদের হাত এাঁড়য়ে গেল। কিন্তু ক্রমে তারা তাদের পুরোনো প্রাবল্য ফিরে পেল 
এবং ভারতের প্রবলতম আভ্যন্তরীণ শান্ত হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে কিন্তু তাদের চেয়েও বড়ো শক্তি 
ঘটনাস্থলে এসে পড়ছিল এবং বেশ দীর্ঘকালের জন্যে ভারতবষের অদ্ট-নিরূপণ হচ্ছিল। এই 
সময় বহু মারাঠা সামল্ত-রাজার অভ্যুদয় হয়। কাগজে-কলমে তারা ছিলেন পেশোয়ার অধীনস্থ । 
এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন গোয়ালিয়রের 'সিম্ধিয়া) এ ছাড়া বরোদার গাইকোয়্াড় এবং ইন্দোরের 
হোলকার 'ছিলেন। 

এধার, আগে যেসব ঘটনার নাম করোছি, সে সম্বন্ধে আলোচনা কার। এই যুগে দাক্ষণ- 
ভারতে ইংরেজ ও ফরাঁসির মধ্যে ছ্বন্ব হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অস্টাদশ শতাব্দীতে অনেক 
সময়েই ইংল্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ চলত, এবং তাঁদের প্রাতনিাধিরা লড়তেন ভারতে । 
গল্ভু কখনও কখনও সরকাঁরভাবে ইউরোপে উভয়ের মধ্যে শান্তি থাকলেও ভারতে ফরাপি- 
ইংরেজের যুদ্ধ চলত। উভয় পক্ষেই দুঃসাহাঁসক িবেকহখন ভাগ্যান্বেষীর অভাব ছিল না, যাদের 
উদ্দেশ্য ছিল ধন এবং ক্ষমতা-লাভ; ফলে স্বভাবতই দু দলে তত্র প্রাতদ্বান্বিতা 'ছিল। ফরাঁসি- 
পক্ষে সে সময়ে প্রধানতম ব্যান্ত ছিল ডুগ্লে। ইংরেজ পক্ষে ক্লাইভ। ডুপ্লে প্রথম যে লাভজনক 
ব্যবসার পত্তন করে তা হল দাট রাষ্ট্র মধ্যে বিবাদে সৈন্য ভাড়া দেওয়া এবং পরে লুঠতরাজ করা। 
ফরাসি-প্রভাব বাড়ল; কল্ছু অবিলম্বেই ইংরেজরা তাদের পল্ঘা অনুসরণ করে তাদের চেয়েও পাকা 
হয়ে উঠল। দু পক্ষই ক্ষুধার্ত শককুনর মতো গ্বোলযোগের অনুসন্ধান করতে লাগল, এবং গোলযোগের 
তো কোনো অভাব ছিলই না। যখনই দক্ষিণ-ভারতে রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে কোনো বিবাদ যাধত 
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ভারতের ম্বন্যে ইংরেজের জয় ২৮৯ 


তখনই এক পক্ষে ইংরেজ ও অপর পক্ষে ফরাসর সমর্থন খুবই সাধারণ ঘটনা 'ছিল। পনেবো 
বছরের (১৭৪৬-১৭৬১) চেষ্টার পর ফ্রান্সের উপর ইংলণ্ড জয়ী হল। ভারতে ইংরেজ 
ভাগ্গযান্বেষীরা তাদের স্বদেশের পূর্ণ সমর্থন পেত। ডুস্লে এবং তার সহকর্মীরা ফ্রান্সের কাছ থেকে 
এ সাবধেটা পায় নি। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভারতে ইংরেজদের 'িছনে ছিল ব্রিটিশ বাঁণক- 
সম্প্রদায় এবং ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারেরা । তারা প্রয়োজন হলে পার্পামেন্টের ও 
গভর্পমেস্টের সাহায্য পেত। ফরাসিদের পিছনে ছিলেন বাঙ্জা পঞ্চদশ লুই চতুর্দশ লৃইয়ের পৌঁত 
এবং পরবতর্শ রাজা), 'যাঁন 'বলাসব্যসনে দিন কাটিয়ে ধশরে ধশরে রসাতলের 'দকে বাঁচ্ছজেদ। 
ইংরেজদের নৌবহরের প্রাধানাও তাদের অনুকূল 'ছিল। ফরাসি এবং ইংরেজ দু পক্ষই ভারতীয় 
সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিত, যাদের বলা হত "সপয় অর্থাৎ ?সপাহ। তাদের অস্প্শস্ত এবং শিক্ষা 
স্থানীয় সেনাদলের চেয়ে ভালো ছিল, কাজেই তাদের চাহিদাও ছিল খুব! 

এইরূপে ইংরেজরা ভারতে ফরাসদের পরাজিত করে দুটি ফরাসি শহর, চম্দননগর ও 
পাস্ডিচোর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করল। ধ্বংসের মালা এমন হয়োছিল থে, শোনা যায়, দুটোর একটা 
শহরেও কোনো বাঁড়র ছাদ অবাশিম্ট ছিল না। ভারতের রষ্গভাম খেকে ফরাসিরা এবার [বিদায় নিল, 
এবং যাঁদও পরবতাঁকালে তারা পাঁশ্ডচেরশী ও চন্দননগর ফিরে পায়, এবং এখনও এ দুটি শহর 
তাদের হাতে আছে, তবু এ দেশে তাদের 'বন্দুমান্তও প্রাতষ্ঠা নেই। 

একালে শুধু যে ভারতেই ইংরেজ ও ফরাঁসতে যুদ্ধ হযৌোছল তা নয়। ইউরোপ ছাড়া তারা 
কানাডা এবং অন্যরও লড়েছিল। কানাডাতে ইংরেজরা জয়ী হল। অল্পাঁদন পরেই 'কল্তু আমোরকান 
উপাঁনবেশগুঁলি ইংরেজদের হাতছাড়া হয়ে গেল এবং ফরাসিরা এই উপাঁনবেশদের সাহায্য কবে 
ইংরেজদের উপর গায়ের ঝাল 'মাঁটয়ে নিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে বলা যাবে। 

ফরাসিদের পরাজয়ের পরে ইংরেজদের অগ্রগাতির পথে আর কা বাধা ছিল? অবশ্য পাশ্চম 
ও মধ্য-ভারতে 'ছল মারাঠারা, এমনাঁক উত্তরেও তাদের খাঁনকটা প্রাধান্য 'ছিল। হায়দবাবাদে নিজাম 
ছল, কল্তু সে না থাকারই মধ্যে। দক্ষিণ-ভারতে নূতন প্রতাপশালশ প্রাতদ্বন্দ্ধ হায়দার আঁলব 
আঁবর্ভাব হয়োছল। প্রাচীন 'বজযনগর-সাম্াজ্যের অবাঁশম্টাংশ 'তাঁন করায়ত্ত কবোৌছিলেন, বা 
বর্তমানে মহশশৃর। উত্তরে বাঙলাদেশে 'ছলেন িসরাজউদ্দৌলা-_ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ব্যান্ত। দাল্রে- 
সামাজ্যের অস্তিত্ব 'ছিল শুধু কঞ্পনায়। কিন্তু মজা এই, ইংবেজরা তাঁদের বশ্যতার 'নদর্শনস্বর্প 
দিল্লি-সম্রাটকে সসম্মানে উপহার পাঠাতেন ১৭৫৬ খন্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ নাঁদর শাহৃএর আরুমণেব 
অনেক 'দন পরেও, যাঁদও সে আক্রমণ কেন্দ্রীয় সরকারের ছায়াটুক পর্যন্ত বিলুপ্ত করে 'দিয়েছিল। 
তোমার মনে থাকতে পারে, বাঙলাদেশের ইংরেজরা ওরঙজ্েবের সময় একবার আক্রমণের চেষ্টা 
করোছল। কিন্তু তাতে এমন বপধ্প ঘটেছিল যে, আবার চেস্টা করার আগে তারা যথেষ্ট ইতস্তত 
করছিল। যাঁদও উত্তর-ভারতের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো দড়সংক্প ব্যান্তর আক্রমণের এই 
ছিল স্বর্ণসুযোগ। 

সাম্তাজ্য-প্রাতঘ্ঠাতা-রূপে স্বদেশবাসীর কাছে বহুসম্মানিত ইংরেজ ক্লাইভ ছিল এইরকম 
দঢ়সংক্প বান্ত। তার জশবনী ও কার্ষের আলোচনা করলে সাম্তাজ্য কী করে তোর হয় তার 
প্রকৃষ্ট উদাহয়ণ দেখা যার়। ক্লাইভ ছিল দুঃসাহসিক, অসাধারণ লোভশ, এবং তার সংকল্পের 
কাছে জাল জক্সাচুর বা মিথ্যা কথার কোনো দোষ ছিল না। বাঙলার নবাব সরাজউদ্দৌলা 
প্ভাটশদের অনেক ব্যবহারে ত্যন্ত হয়ে তাঁর রাজধান মার্শপাবাদ থেকে এসে কলকাতা দখল 
করলেন। এই সময়েই তথাকাঁথত 'অল্ধকৃপপ-হুত্যা' ছঘটোছিল বলে প্রকাশ। গঙ্প এই যে, নবারের 
একজন রাজপুর্ষ বহুসংখ্যক ইংরেজকে একরান্র একটি ছোটো *বাসরোধক ঘরে আটকে রেখে 
দেন। তার ফলে তাদের আধিকাংশই দম আটকে মরে যায়। এ ধরনের কাজ যে বর্বরোচিত ও 
ভশবপ, সে বিষয়ে সন্দেহ লেই। কিন্তু এই গল্পের উৎপাত্ত হচ্ছে মার একজন লোকের কথা থেকে, 
ধে লোকটি খ্্‌বে 'বষ্ষাস্য ছিল না। কাছেই বহু লোকের ধারণা যে, গল্পটা মোটামটি দ্থা, 
বং তা যাঁদ নাও হয় তা হলেও অত্যন্ত আতরাঞিত। 

ক্লাইভ কজকাতা-আঁধকারে নবাবের সাফল্যের গ্রাতশোধ 'নল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যানর্মাতা 
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কাজটা করল তার নিজের মনোমতো উপায়ে নবাবের মল্ত্শ মীযজাফরকে ঘুষ 1দয়ে [বিশ্বাসঘাতকতা 
করতে রাজি কাঁরয়ে, এবং একাট জাল দলিল তোর কারয়ে। কিন্তু সেসব গঙ্গপ অনেক বড়ো। 
জালয়াতি এবং 'বিশবাসঘাতকতা 'দয়ে জয়ের পথ স্দগম করে নিয়ে ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে নবাবকে 
পলাশির রণক্ষেত্রে পরাজিত করল। যুম্ধের দক 'দয়ে দেখতে গেলে পলাঁশর যুদ্ধ হয়োছল 
ছোটোখাটো, 'িল্তু আসলে য্ম্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই বড়যন্ত্ 'দয়ে যুদ্ধ প্রায় জেতা হয়ে 
শিয়োছিল। কিন্তু পলাশির ছোটো যুদ্ধের ফল হয়েছিল বড়ো। বাঙলার ভাগ্যনিরূপণ এতেই 
হয়ে গেল, এবং পলাঁশর যুদ্ধ থেকেই ভারতে ইংরেজশাসন সরু হল বলা হয়ে থাকে। এরকম 

ও জালিয়াতর জঘন্য ভাত্তর উপরে ভারতে 'ন্রটিশ-সাম্রাজ্য প্রাতঙ্ঠিত হল। 
কিন্তু এই হল সব সামাজ্য ও সাম্রাজ্যানর্মাতার সাধারণ পদ্ধাত। 

“নয়াতিচক্রের এই আকস্মিক ঘূর্ণন বাঙলার লোভশ ইংরেজদের মাথা গরম করে দিল। তারা 
ছল বাঙলার প্রভু এবং তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। অতএব, ক্লাইভের নেতৃত্বে তারা 
এই প্রদেশের সাধারণ রাজকোষ সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে 'দিল। ক্লাইভ নজের জন্যে প্রায় পচশ 
লক্ষ টাকা নগদ নল, এবং এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে একটা জায়াগর গ্রহণ করল, যার বার্ষক আয্ম 
ছিল বহু লক্ষ টাকা। অন্যসব ইংরেজরাও এমাঁন করে 'নজেদের 'ক্ষাতপূরণ, করে 'ঈনল। ধনের 
জন্যে নিলক্জ হুড়োহ্বাঁড় পড়ে গেল এবং ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানর আমলাদের ঘাঁণত লোভ 
মান্লা ছাঁড়য়ে গেল। ইংরেজরা ভারতের 'নবাব-নির্মাতা' হয়ে ইচ্ছামতো নবাব-পারবর্তন করতে 
আরম্ভ করল। প্রাত পাঁরবর্তনের ফলে আসত ঘুষ এবং প্রচুর পাঁরমাণে উপডোৌকন। রাজ্য- 
শাসনব্যাপারে তাদের কোনো দাঁয়ত্ব ছিল না, তা ছিল হতভাগা নবাবের কাজ। তাদের কাজ ছিল 
রাতারাতি বড়োলোক হওয়া । 

কয়েক বছর পরে ১৭৬৪ সালে 'ব্রিটশরা বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে 'দাল্পর নামে-মাত্র 
সম্ভাটকে বশ্যতা স্বীকার করাল। 'তাঁন তাদের বাঁন্তভোগণী হলেন। বাঙলা ও বিহারে ব্রিটিশের 
প্রভৃত্বের কোনো প্রাতদ্বন্ঘী রইল না। দেশের থেকে বপুল ধনসম্পাত্ত লৃঠ করেও তাদের তাঁত 
হল না, তারা টাকা রোজগারের অন্য পল্থা খুজতে লাগল। আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে তাদের কোনো 
হাত ছিল না। এখন তারা এই ব্যবসা আরম্ভ করল, কিন্তু যে বাঁপিজ্য-কর অন্যসব দেশশ 
বশিকদের 'দতে হত তা 'দতে অস্বশকার করল। ভারতের 'শজ্প-বাঁশজ্যের ধ্বংসের এই হল 
প্রথম আঘাত । . 

উত্তর-ভারতে 'ব্রাটিশদের ক্ষমতা এবং ধনসম্পাত্তর উপর আধকার 'ছিল, 'কিল্তু কোনো দাত 
ছিল না। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির বাঁপক-ভাগ্যান্বেষীরা প্রকৃত ব্যবসা এবং সোজাস্মাজ লুঠতরাজের 
তফাত নিরপণের জন্যে ন্ট করত না। এই সময়ে ইংরেজরা ভারত থেকে ভারতীয় ধনের বোঝা 
নিয়ে ইংলশ্ডে ফিরত, আর তাদের বলা হত 'নবব্‌* অর্থাৎ নবাব। যাঁদ থ্যাকারের 'ভ্যাঁনাট 
ফেয়ার” পড়ে থাকো তবে এরকম একটা টাকার কুমিরের কথা তোমার মনে পড়বে। 

মাজনোতিক 'স্থাতর অভাব, অনাবৃষ্টি এবং 'ব্রাটশদের লুটের পম্ধাতন সধামগ্রণে ১৭৭০ 
সালে বাঙলা ও বিহারে এক আত ভীষণ দ্যার্ভক্ষ হল। শোনা যায়, এই দুভরক্ষে এসব দেশের 
এক-তৃতীয়াংশেরও বোশ লোকের মৃত্যু হয়। সমস্ত ঘটনাটা ভেবে দেখো, কত লক্ষ লক্ষ লোক 
ধশরে ধণরে অনাহারে ময়ল। গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হয়ে শিয়োছল, এবং কৃষিক্ষে তর ও লোকালয় জঙ্গলে 
ছেয়ে গেল। এই ক্ষুধার্তদের কেউ সাহায্য করল না। নবাবদের শল্তিসামর্থয ছিল না, বাসনাও 
ছিল না। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির শাস্ত-সামর্থ্য ছিল, 'কিল্তু ইচ্ছা অথবা দায়স্বযোধের আম্তত্ব 
ছিল না। তাদের কাজ ছিল টাকা জোগাড় করা এবং খাজনা তোলা । এ মুটো কাব্জ তার 'নন্জেদের 
দিক থেকে এত ভালো করে করোছিল যে, আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, এই মহাদুর্ভক্ষ এবং এক- 
তৃতীয়াংশ লোকের অক্তর্ধান সত্তেও তারা জশীবিতদের কাছ থেকে পুরো খাজনা আদার করতে 
পেন্সেছিল। আসলে তারা আদায় করেছিল ঢের বোঁশ, এবং সরকারি কাগজপত্র অনুসারে সে আদায় 
হুয়োছল 'বলপ্রয়োগে। এক প্রচণ্ড মন্বন্তরে 'নির হতভাগ্য জশনিতদের কাছ থেকে এরকম 
' ধঙ্গপ্রয়োগে টীকা আদায়ের অমানুষিকতা পুরোপুরি বোঝা কঠিন? 


ভারতের ছ্বন্ৰে ইংরেজের জয় ২৮৩ 


ফরাসিদের উপর এবং বাগঙুলাদেশে ইংরেজদের জয় সর্তেও দক্ষিণে তাদের বেশ-একটু 
অসাবধে হয়োছল। পাঁরপূর্ণ জয়লাভের আগে তাদের পরাজয় এবং অবমাননা বরণ করতে হয়োছল। 
মহাঁশরের হায়দর আলি ছিলেন তাদের প্রবল প্রাতিদ্বন্ঘী। তিনি ছিলেন যোগ্য সামারক নেতা 
এবং 'তাঁন বহুবার ইংরেজ বাহনীকে পরাজিত করোছলেন। ১৭৬৯ সালে 'তাঁন 'িজের সুবধা- 
জনক শাল্তির শর্ত মাদ্রাজ দুর্গের নশচেই ইংরেজদের উপরে চাপান। দশ বছর পরে 'তাঁন আবার 
প্রচুর সাফল্য লাভ করলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে টিপু সুলতান '্রিটিশদের পথের কাঁটা হয়ে 
দাঁড়ালেন। বহু বছর ধরে দুটো মহীশৃর-যুদ্ধের পরে অবশেষে টিপুর পরাজয় ঘটল। মহশশুরের 
বর্তমান মহারাজার একজন পূর্বপৃরূষকে 'ন্রাটশের রক্ষাধীনে 'সংহাসনে বসানো হল। 

মারাঠারাও ১৭৮২ সালে দক্ষিপ-ভারতে ইংরেজদের পরাজিত করল। উত্তর-ভারতে 
গোয়ালিয়রের 'সাল্ধয়া প্রবল হয়ে উঠলেন, এবং হতভাগ্য দিল্লির সম্ভাট হলেন ভাঁর হাতের পৃতুল। 

ইতিমধ্যে ওয়ারেন হেস্টি্‌স্‌ ইংলন্ড থেকে এসে প্রথম গভর্ণর-জেনায়েল হল। '্রটশ 
পার্লামেন্ট এতাঁদনে ভারতের প্রাত মনোযোগ দিতে লাগল । হেস্টিঙ্ুস নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ 
শাসক, কিন্তু তার সময়েও যে গভর্নমেন্ট ছিল দুনীাততে পাঁরপূর্ণ তা সবাই জানে। হেস্টিঙস্‌ 
কর্তৃক মোটা মোটা টাকার শোষণ সম্বন্ধে বোধ হয় একটু জানাজাঁন হয়ে পড়ে। ইংলশ্ডে 
প্রত্যাবর্তনের পর ভারতশাসনের জন্যে পার্লামেন্টে হোস্টিভূসের বিচার হয়, এবং দীর্ঘকাল 'বিচারের 
পর তাকে মুন্ত দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ক্লাইভেরও অনুরূপ বিচার হয়োছল। ফলে সে আত্মহত্যা 
করে। এইরুপে ইংলশ্ড তার দুটি লোকের বিচার করে বিবেক ঠাণ্ডা করল, কিন্তু মনে মনে তারা 
ইংলগ্ডে পরম পৃজিত ব্যান্ত। তদুপার তাদেরই পদ্ধাততে লাভবান হতেও ইংলশ্ডের আপাতত 
1ছল না। ক্লাইভ ও হেস্টিও্‌স 'নান্দত হতে পারে, কিন্তু তারাই হল খাট সাম্টাজ্যানর্মাতা, এবং 
বতাঁদন পরাধণন জাতির উপর এমান করে সাম্রাজ্যের ভার চাপাতে হবে এবং তাদের শোষণ করতে 
হবে, ততাঁদন এইসব লোকই হবে বহমান্য। শোষণের পদ্ধাত 'বাভন্ন গে বদলাতে পারে, কিন্তু 
তার মূল একই। ক্লাইভ পার্লামেন্টে 'নীন্দত হল বটে, 'কন্তু লন্ডনে হোয়াইট-হলে হীঞ্ডয়া- 
হাউসের সামনে তার মার্ত প্রাতান্ঠত হয়েছে, এবং ভিতরে তারই আত্মা ভারতে ইংরেবে- 
শাসনাবধির সৃষ্টি করছে। 

হেস্টিঙস্‌ প্রথম 'ব্রাটশ-অধানে ক্ষমতাহশন ভারতীয় রাজন্যদের সৃস্টি আরম্ভ করে। অতএব 
যে অসংখ্য সাজপোশাকপরা শূন্যমাস্ত্ক মহারাজা এবং নবাবের দল চার 'দকে পেখম ধরে বোঁড়য়ে 
বেড়ায় এবং নিজেদের অন্তঃসারশনাতার প্রমাণ দেয়, তাদের জন্যে অংশত হেস্টিঙ্‌স্‌ দায়ী। 

ভারতে 'ব্রাটশ-সাম্রাজ্যের বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা, আফগান, শিখ এবং বমাঁদের পাথে 
আরও অনেক যুদ্ধ তাদের করতে হয়। কিন্তু এইসব যুদ্ধের একটা মজা হল এই যে, যাঁদও এই- 
সব যুষ্ধ লড়া হত ইংরেজদের উপকারের জন্যে, খরচ জোগাত ভারতবর্ষ। ইংলণ্ড অথবা ইংরেজদের 
উপরে কোনো বোঝা পড়ত না। তারা খালি উপকারটা গ্রহণ করত। 

মনে রেখো, ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি একটা বাঁণক-সাঁমাত, ভারত শাসন করাছল। 'ভ্রাটখ 
পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ বাড়াছল, 'কিল্তু মোটামাটি ভারতের অদন্টানিয়ন্তা ছিল একদল ভাগ্যন্বেষী 
বাণক। শাসন ছিল বহুল পারিমাণে ব্যবসা এবং ব্যবসা ছিল বহুল পাঁরমাণে লুঠ। এই তিনটি 
জাঁনলের ভেদরেখা ছিল সূক্ষ। কোম্পানির অংশীদারেরা শতকরা ১০০, ১৫০, এবং কখনও 
কখনও ২০০ ভাগেরও উপর লভ্যাংশ পেত। তা ছাড়া, এদের ভূত্য্লা ভারত থেকে মোটা মোটা টাকা 
জোগাড় করত-_যেমন ক্লাইভ । কোম্পানির আমলারাও ব্যবসার একচেটিয়া আঁধকার নিয়ে আতি দ্রুত 
প্রচুর অর্থের মাঁলক হত। এইরকম ছিল ভারতে কোম্পানির শাসন। 


৯৩ 
চখনের বিখ্যাত মান7-আবধপাতি 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


আমার মন এত িচাঁজত যে ক করব বুঝতে পারাছ না। একটা ভীষণ দুঃসংবাদ পেয়েছি যে, 
বাপ্‌ আমরণ প্রায়োপবেশনের সিদ্ধান্ত করেছেন। আমাব 'নজস্ব ছোটো জগত, যেখানে তাঁর স্থান 
এত বড়ো, কে'পে ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সব জায়গাই যেন শূন্য, সবই বেন অন্ধকার । তাঁর মার্ত 
বারেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। যখন শেষবার তাঁকে দোখ, বছরখানেক আগে, পাশ্চম- 
যালশ জাহাজের উপরে 'তনি দাঁড়য়ে আছেন। আম কি আর তাঁকে দেখতে পাব না? মন 
ঘন সাঁন্দশ্ধ, যখন উপদেশের প্রয়োজন, যখন মন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে সান্ত্বনা চায়, তখন কার 
কাছে যাব? ষে প্রয় নেতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে পাঁরচালনা করতেন 'তাঁন চলে গেলে আমরা 
ফশ করব? যে দেশের মহান্‌ লোকেরা এরমনি করে মরে সে দেশ ক ভয়ানক! এ দেশের 
লোক জল্ম-ক্রীতদাস, তাদের মনও ক্লীতদাসের মতো, যারা স্বাধীনতার কথা ভুলে 'গয়ে তুচ্ছ 
ধর্জনিস নিয়ে কলহাববাদ করে। 

লেখার মতো মানাঁসক অবস্থা নয়; ভেবোছিলাম এই পন্রধারা শেষ করে দেব। কিন্তু সেটা 
বোকাম হবে। আমার এই কুঠ্ারর মধ্যে আম লেখাপড়া ও 'চন্তা করা ছাড়া আর ক করতে 
পার? যখন আম ক্লান্ত, মন যখন বাক্ষস্ত, তখন তোমার চিন্তা ও তোমার কাছে ?চাঠ লেখার 
চৈয়ে বড়ো সান্বনার উপকরণ আর কী আছে * দুঃখ ও অশ্রু এ পাঁথবীতে সঙ্গী করলে চলে না। 
বুম্ধ বলোছলেন, “মহাসাগরে যত জল, তার চেয়ে আধক পাঁরমাণে অশ্রুপাত ঘটেছে ।” এ হতভাগ্য 
পৃঁথবীর সুখের দিন আসার আগে আরও অনেক চোখেব জল পড়বে । আমাদের কর্তব্য এখনও বাঁক 
আছে, 'বিরাট কর্মসম্ভার এখনও আমাদেব আহবান করছে । আমাদের 'াজেদের ও আমাদের যারা 
অনুবতর্শ তাদের, এ কাজ যতাঁদন শেষ না হয় ততাঁদন 'বশ্রাম নেই । অতএব আঁম আমার কার্ষসী 
মেনে চলতে সিদ্ধান্ত করেছি, এবং আগের মতোই লিখে চলব তোমার কাছে। 

আমার শেষ কয়েকটা চিঠি হয়েছে ভারত সম্বন্ধে, এবং কাঁহনীর শেষ 'দকটা খুব প্রসীতকর 
নয়। ভূপাতিত ভারত 'ছিল যাবতীয় দস্যু এবং ভাগ্যান্বেষীর ল্সৃণ্ঠনের স্থান। প্রাচ্যে ভারতের 
প্রাতবেশী চীনের অবস্থা অনেক ভালো 'ছিল। এখন চীন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। 

তোমার মনে আছে, আম তোমাকে মিঙ-যগের সমাম্ধর কথা বলোছি পেন্র ৮০); আরখ 
বলোছ, কেমন করে দদনাীত ও বিভেদ এল এবং চীনের উত্তরের প্রতিবেশী মাঞ্চ্‌রা এসে চীন 
দখল করল। ১৬৫০ সালের পর থেকে মাণ্ঠুরা চীনের সর্ব দৃঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠিত হয়োছল। আই 
অর্ধীবদেশী মাণু-রাজবংশের অধশনে চশনের প্রতাপ বৃদ্ধি পেল, এমনাক সংগ্রামালিপ্সা প্রকাশ পেল। 
মাণ্চরা নূতন উদ্যম নিয়ে এল। তারা চীনের আভ্যল্তরণশ ব্যাপাক্লসে যতদূর সম্ভব কম হফ্তক্ষেপ 
করত; তার পাঁরবর্তে তাদের আতারন্ত উদ্যম উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সামাজ্যবাদ্ধর কাজে 
গনবুন্ত করল। 

নূতন রাজবংশে সাধারণত প্রথম দিকে জনকয়েক সক্ষম শাগকের উদ্ভব হয়ে শেষের দিকে 
ক্ষমতায় তলিয়ে যায়। সেইরকম মান্চ-রাজবংশেও কয়েকজন অসামান্য ক্ষমতাশালশ শাসক ও 
রাজনীতিবিদ জন্মোছলেন। 'ম্বিতীয় সম্রাট ছিলেন কাঙহ। এসংহাসন-আরোহণের সময় তাঁর 
বয়স 'ছিল মোটে আট। একবাঁট্র বন্ছর ধরে তান পাঁথবীর সবচেয়ে বড়ো ও জনবহৃল সাম্রাজ্যের 
অধীম্বর 'ছলেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাঁর আঁধকারের দাঁব শুধু এইজন্যে অথবা তাঁর 
সামরিক প্রতাপের জন্যে নয়। তাঁকে লোকে মনে রেখেছে তাঁর রাজনশীতিজ্ঞতা এবং সাহাত্যিঘিষয়ে 
উৎসাহের ক্জন্যে। ১৬৬১ থেকে ১৭২২ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ চুয়ান্ন বছর ধরে তিনি ছিলেন ফ্রান্সের 
রাজাধিরাজ চতুর্দশ লুইয়ের সমসামার়ক। দুজনেই আতি দীর্ঘকাল ধরে রাজস্ব করেন, 'কিচ্তু 


চীনের 'বখ্যাত মা-আধপাঁত ২৮৫ 


রাজত্বকালের দৈঘের প্রাতিযোঁঞগতায় লুই নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন বাহান্তর বছর রাজ্যশাসন 
করে। এই দুজনের তুলনামূলক আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু সে তুলনায় লুইয়ের হার হবে। 
বলাসতার আঁধক্যে তান দেশের সর্বনাশ করলেন, এবং খাণভারে জর্জারত করে তাকে ক্লান্তিব 
শেষ সঈমাক় এনে ফেলোছলেন। ধর্মমত সম্বন্ধে তিনি 'ছিজেন অসসাহকু। কাঙুাহ নিষ্ঠাবান 
কনফদসীয় ছিলেন, কিন্তু অন্যের ধর্মীবশ্বাস সম্বন্ধে ছিলেন উদার। তাঁর অধানে, শুধু তাঁর 
একার কেন, প্রথম চারজন মাণ্ডু-সম্্াটের অধপনেই, মিঙ-সংস্কীতিতে হস্তক্ষেপ করা হয় [ন। 
এই সংস্কাঁতির উচ্চ স্তর বর্তমান রইল, এমনাঁক কোনো কোনো স্থলে তার উন্বীত ঘটল । ব্যবহাঁয়ক 
শিল্প, লাঁলতকলা, সাহত্য এবং শিক্ষার বহুল প্রচলন মিঙও-যৃগের মতোই রইল । আগের মতোই 
চমৎকার চঈনেমাটক 'জাঁনস তোর হতে লাঙগল। রান ছবি-ছাপার ক আঁবম্কত হল এবং 
জেসুইট-পাদ্রশদের কাছে চীনদেশ তান্রফলকে খোদাই করা ছাপার কাজ [শখল। 

মাণ্টু শাসকদের রাজনশীতজ্ঞতা ও সাফল্যের মূল হল চশন-সংস্কাঁতির সাথে তাঁদেক সম্পূর্ণ 
ভাবে মিলন। চীনের চিন্তাধারা ও সংস্কাত তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সত্য 
মাণ্ুদের উদ্যম ও কর্মতৎপরতা হাঁরয়ে ফেলেন নি। ফলে কাঙুাঁহ ছিলেন ছুট বিরুদ্ধ ভাবের 
অসাধারণ সংঁমশ্রণ; তান ছিলেন দর্শন ও সাহতোর অনুরাগ, সংস্কার্তিমলক কাজে নিবিষ্ট, 
সঙ্গে সঙ্গে একজন সমর্থ সামারক নেতা, দেশজয়ে অনুরাগশ। সাহত্য ও লাঁলতকলার প্রাত তাঁর 
অনুরাগ ভাসা-ভাসা ছিল না। তরি সাহত্যাবষয়ে কাজের মধ্যে নম্নালাখত 'তনাঁট জিনিস-_ 
যা তাঁর অনুরোধে এবং সময়ে সময়ে তাঁরই সহায়তায় তোর হযোছল-_তোমাকে তাঁর বিদ্যার 
গাভীরত্ব সম্বন্ধে খাঁনকটা ধারণা দেবে। 

তোমার মনে থাকতে পারে, চীনাভাষা শব্দেব সমাষ্ট নয়, শব্দাচন্রের সাহায্যে গঠিত। 
কাঙহ এই ভাষার এক আঁভধান প্রণয়ন করলেন। এই বিরাট আঁভধানে 'ছল চল্লিশ হাজারেরও 
উপর শব্দাচন্র; বহুসংখ্যক দম্টান্তসহকারে এইসব শব্দচত্রেব অর্থ বাঁঝয়ে দেওয়া হয়োছল। 

কাঙ্াহর উৎসাহের ফলে আর-একাঁট 'জাঁনস রাঁচত হয়োছিল, একাঁট 'বশাল সাঁচত্র বশবকোব, 
বহৃশত খণ্ডে বিভন্ত। বইখাঁন একাই ছল পুরো একটা লাইব্রৌর। এ বইতে পাঁথবীর যাবতীয় 
বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছিল, কিছু বাদ দেওয়া হয় ন। কাঙ্নাহর মৃত্যুর পরে এই বইখাঁন 
তামার পাতের সাহায্যে মাঁছীত হয়োছিল। 

তৃতীয় 'জনিসাঁট হল, চীনা ভাবার সমগ্র সাহত্যের একাঁট তুলনামূলক আলোচনা; অর্থাৎ 
একটি আভধান, ষাতে শব্দ এবং বাক্যসমাম্ট চয়ন করে পাশাপাঁশ রেখে তুলনা করা আছে। 
এই বইখাঁনও ছল একটা অসাধারণ 'জাঁনস, কারণ এর রচনার জন্যে সমগ্র সাহত্যের পৃঙ্খানুপুঞ্থ 
পাঠ প্রয়োজন। কাব, এীতহাঁসক এবং প্রব্ধকারদের রচনা থেকে পূর্ণ রচনা অনেক স্থলে উদ্ধৃত 
করে দেওয়া ছিল। 

কাঙ্াহর আরও অনেক সাহত্যাবষয়ক কাজের নিদর্শন আছে, কিন্তু লোককে বিস্মিত ও 
স্তম্ভিত করার পক্ষে এই 'তনাটিই যথেম্ট। একমান্ন অক্সফোর্ড ইংরেজশ আভিধান (০১৫০৫ 
চ0161150) 19106190905) যার রচনা বহু পণ্ডিতের পণ্টাশবর্ধব্যাপশ পারশ্রমে কয়েক বছর আগে 
সমাপ্ত হয়েছে__ছাড়া আধুনিক যুগে এমন কিছ নেই যা কাঙুডহর যুগের এই 'তনাট বইয়ের 
সঙ্গো তৃলনীয়। 

কাঙ্পছর মনোভাব থৃঙ্টধর্ম ও খ্টান সিশনারিদের প্রতি অনুকূল 'ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে 
তাঁর উৎসাহ ছিল এবং চণনের সমস্ত বন্দর তিনি এই কাজের জন্যে উল্মৃন্ত করে দেন। কিন্তু 
শশশাশ্সিরই তানি আঁবজ্কার করলেন যে, ইউরোপায়রা তাঁর আনৃকৃল্যের ব্যাভিচার করছে, এবং 
তাদের দাবিয়ে রাখ্ৰ প্রয়োজন। তান সন্দেহ করলেন নেহাত অকারণে নয়) যে, িশনারিয়া 
নজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদশদেযর দেশজয়ের সীবধের জন্যে ঘড়যল্্ করছে । এতে খম্টধর্মের প্রাত 
তাঁর উদার মনোভাবের অল্তধ্ণান খটল। ক্যাপ্টনের জনৈক চশনা সেনানণর কাছ থেকে প্রাপ্ত এক 
সংবাদে তাঁর সন্দেহ দৃঢ়তর হল। ফিলিপাইন ও জাপানে ইউরোপশয় বাঁণকসমাজ এবং মিশনারিদের 
সঙ্গে তাদের স্ব-স্ব রাজসরকারের খনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই পর থেকে 'জানা গেল। এই সেনানণ পরামর্শ 


২৮ শবশ্ব-হীতহাদ প্রসঙ্গ 


1দিজেন যে, বৈদোশিক যড়যল্ম এবং আক্রমণ থেকে দেশকে মস্ত রাখতে হলে বৈদেশিক বাপিজ; 
লশমাবন্ধ রাখতে হবে এবং থব্টধর্মের প্রচলন বন্ধ করতে হবে। 

এই রিপোর্ট পাওয়া শিয়োছল ১৭১৭ সালে। প্রাচ্দেশসমূহে বৈদেশিক বড়বন্ম্, এবং যে 
উদ্দেশ্যে এইসব দেশসমূহের কোনো-কোনোটিতে বৈদোশক বাণিজ্য ও খন্টধর্মের প্রচার সামাবম্ধ 
রাখা হয়োছল, সে সম্বন্ধে এতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই ধরনেরই একটা ব্যাপার ঘটোছল 
জাপানে, যার ফলে সে দেশে নিষেধাজ্ঞা প্রচারত হয়। অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে, চীন এবং 
অপরাপর প্রাচ্যদেশ অনগ্রসর, অজ্ঞ, এবং বৈদোৌশকদের উপরে [বদ্বেষবশত তারা শুধু বাণিজ্যে ব্যাঘাত 
সৃষ্ট করে। প্রকৃত প্রস্তাবে হীতহাসের পর্যালোচনায় এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারত চীন 
এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে আত প্রাচশন ষুগ থেকেই ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিদেশী এবং বৈদেশিক 
বাণজোর প্রাত বিদ্বেষের প্রশনই ওঠে না। এমনকি বহুকাল যাবৎ ভারত বহু বৈদেশিক ব্যবসায়ে 
নিষুক্ত ছিল। শুধু যখন থেকে পাঁরজ্কার বোঝা গেল যে, বৈদোৌশক বাঁণকসঙ্ঘ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী 
ইউরোপের রাজ্যবিস্তারের উপায় তখনই তাদের সান্দপ্ধ দৃম্টিতে দেখা হতে লাগল । 

ফ্যাপ্টনের সেনাপাঁতযর় রিপোর্ট আলোচনা কয়ে চশনা রাষ্ট্রপারষদ তা অনুমোদন করলেন। 
ফলে কাঙাহ ষথোপযুন্ত বাধ অবলম্বন করে বৈদোশক বাণিজ্য ও 'মশনারদের কর্মতৎপরতা 
সশমাবদ্ধ করার আদেশ 'দলেন। 

এবার চশন ছেড়ে তোমাকে খাঁনকক্ষণের জন্যে এঁশয়ার উত্তরে সাইবোরয়ায় 'নয়ে শিয়ে 
সেখানে কণ হচ্ছিল বলব। বিশাল সাইবোরয়া পূর্বপ্রান্তে চীনদেশের সঙ্গে পাশ্চমে রাশিয়ার 
যোগসাধন করে। আম বলোছি, চীনের মা%;-সাম্রাজ্য রাজ্যাবস্তারের পক্ষপাতশ ছল । চীন-সান্রাজ্যে 
মান্তুরিয়া তো ছিলই, তা ছাড়া এই সাম্রাজ্য মঙ্গোঁলয়া ছাঁড়য়ে আরও দূরে প্রসারিত হয়েছিল। 
রাশয়াও গোজ্ডেন হোর্ডের মঙ্গোলদের 'বিতাঁড়ত করে প্রবল প্রতাপশালশ কেন্দ্রীভূত রাম্দ্রে পাঁরণত 
হয়োছল, এবং সাইবোরয়ার সমভাঁম আতিক্রম করে পৃবশদকে প্রসারত হাচ্ছল। এই দুই সাম্রাজ্য 
এখন এসে সাইবোরয়ায় মিলিত হল। 

এশিয়ার মণ্গোলদের দূত অধোগাত এবং অবনাতি হীতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা। 
ধারা একাঁদন ঝড়ের মতো এশিয়া ও ইউরোপের উপর 'দয়ে বল্জুনাদে চলে গিয়েছিল, চোঁঙ্গস ও তাঁর 
বংশধরদের নেতৃত্বে সেকালের পাঁরাঁচত পাঁথবীর আধকাংশ জয় করোছল, তারা 'বস্মাততে 'মালয়ে 
গেল। তৈমৃরের অধীনে তারা আবার উঠৌছল, 'কিল্তু তৈমুরের সঙ্গে সঞ্চগেই তার সাম্মজ্য শেষ 
হয়ে গেল। তার পরে তার বংশের কেউ কেউ, যাদের নাম হল তাইমুরিদ, কিছ্ীদন মধ্য-এশিয়ায় 
রাজত্ব করেছিল, এবং তাদের রাজসভা্প একটি চিন্রা্কষনের বিশেষ রীতির অভ্ভ্যুদয় হয়েছিল! 
ভারতজয়শ বাবর ছিলেন একজন তাইমুরিদ। এসব তাইমৃরিদ-রাজার আঁক্তত্ব সত্বেও সারা 
এশিয়ায়, রাশিয়া থেকে শুরু করে তাদের স্বদেশ মঞ্গোলিয়া পর্ব্ত, মঞ্গোলজাতর, জড়াবম্থা 
দেখা দিল এবং তাদের সমস্ত প্রাধান্য লোপ পেল। কেন যে এরফম হল তা কেউ জানে না। 
কেউ কেউ বলেন যে, জলরারুর পারিবর্তনই এই অধোগাঁতির কারণ। অন্য কেউ অন্য কথা বলেন। 
ধা হোক, পুরোনো যুগের 'দিশ্বিজয়ীরা এখন নিজেরাই চার দিক থেকে আক্রান্ত। 

মঙ্গোল-সাম্াজের ধবংসের পরে এশিয়া-আতিক্রমের স্ঘলপথসমূহ প্রার দু শো বছর ধরে 
ধম্ধ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু রুশরা স্থলপথ 'দয়ে চনে এক দূতসন্দব প্রেরণ 
করে। তারা চেয়োছল 'মিঙ-সম্াটদের সাথে কুউনৌতক লম্বন্ধ-স্থাপন, কিন্তু সফল হয় 1ন। 
অহ্পকাল পরে ইয়েরমাক নামে এক রশজাতাীয় দস্যা একদল কশাক সঙ্গে 'নিয়ে উরাল-পরবর্ত 
আতিক্রম করে সাইবির-নামক একটি ছোটো দেশ দখল করে। এই র্লাস্টের নামেই গোটা দেশের নাম 
হল সাইবোরয়া। ূ 

. এ হল ১৫৮১ সালের ঘটনা, এবং সেই সমর থেকে মশরা ক্রমাগত পৃবাঁদকে যেতে লাগল 
এবং জবশেষে প্রায় পণ্ডাপ বছরে প্রশান্ত মহাসাগ্গরে পেছল। আসি শশঘ্ই চশলাদের সাথে আমর 
উপত্যকার্প.তাদের 'বরোধ বাধল এবং যুদ্ধে রুশদের পরাজয় ঘট । ১৬৮৯ খম্টাব্দে দুই দেশের 
মধ্যে জাল্ধ স্থাঁপত হল, যাকে বলে নার্চন্স্কের সাঁম্ধ। রাজ্যের সীমারেখা 'স্থিরশকৃত হল এমং 
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উভয়পক্ষের বাঁপজ্যের বন্দোবস্ত করা হল । ইউরোপের কোনো দেশের সঙ্গে চঈনের এই প্রথম সাষ্খ। 
এই সান্ধর ফলে রাশিয়ার অগ্রগাত প্রাতহত হল, কিন্তু বিপুজ পাঁরমাণে ক্যারাভ্ভান-বাশিজ্য গড়ে 
উঠল। এই সময় রুশ-জার ছিলেন পিটার 'দ গ্রেট, এবং তান চীনের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে 
উৎসুক 'ছলেন। তান কাঙ্াহর 'নকট দুই দৃতসজ্ঘ প্রেরণ করেন এবং পরে চশন-রাজসভায় 
স্থাক্সীভাবে একটি দূতাবাসের প্রাতম্ঠা করেন। 

আত প্রাচীনকাল থেকে চীন বৈদোশক দৃতসগ্ঘেরর আগমনে অভ্যস্ত। যতদুর মনে গাড়ে 
আমার একটা চিঠিতে আম লিখেছিলাম যে, রোমক-সগ্রাট মাক্ণাস অরোলিয়াম 
খম্টীয় 'ম্বিতশীয় শতাব্দীতে এক দৃতসঙ্ঘ প্রেন্পপ করোছলেন। ১৬৬৬ লাজে ওজন্দাজ ও রুশ 
দতসঞ্ঘ চশন-রাজসভায়' গিয়ে মোগল-সমাটের রাজদৃতদের দেখতে শৈয়োছেলেন। তাঁরা সিশ্চস 
শাহজাহান কর্তৃক প্রেরিত হয়োছিলেন। 


৯৪ 
একজন ইংরেজ রাজার কাছে এক চশন-সম্সাটের চিঠি 


১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


মাণ্চু-সমাটরা অসাধারণ দীর্ঘজণীবন লাভ করোছিলেন মনে হয়। কাঙ্াঁহর পৌন্র ছিলেন চতুর্থ 
সম্রাট, চিয়েন লুঙ। তাঁনও দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে রাজত্ব করোছিলেন, ১৭৩৬ থেকে ১৭৯৬ 
পর্যন্ত। অন্যান্য বিষয়েও 'পিতামহের সম্গে তাঁর মিল 'ছিল। তাঁর দুট 'জাঁনসে উৎসাহ 'ছিল- 
সাঁহত্যচর্চা ও সাম্রাজ্যাবস্তার। সংগ্রহের উপযুন্ত সব সাহিত্য তান খুজে বের করার চেস্টা 
করেছিলেন। সংগ্রহের পরে 'বাবধতথ্যসংবালত তাঁলকা প্রস্তুত করা হয়। তাঁলকা বললে অবশ) 
ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যায় না, কারণ প্রাত বইয়ের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাত তথ্য 'লাঁপবদ্ধ করে 
সমালোচনা-সংযুন্ত করা হয়োছল। এই বিরাট 'িবরণ-সংবাঁলত তালিকার চারাঁট ভাগ 'ছিল-_ 
পৌরাণিক অর্থাৎ কনৃফাীসবাদ, হীতহাস, দর্শন এবং অপরাপর সাহত্য। শোনা যায়, এর সমতুল্য 
কোনো বই আর কোথাও নেই। 

এই কালেই চশনা উপন্যাস, ছোটো গঞ্প এবং নাট্যসাহিত্যের উন্নাত হয় এবং আত উচ্চদ্তরের 
হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বে, ইংলশ্ডেও এই সময়ে উপন্যাস-সাহত্যের প্রগাঁত হচ্ছিল । চীনা 
পোর্সীলনের বাসন এবং লাঁলতকলার অন্যসব নিদর্শন এই সময়ে ইউরোপে সাগ্রহে গৃহীত হচ্ছিল 
এবং এদের ধারাবাহক বাঁধজ্য চলাছল। তার চেয়ে কৌত্হলপ্রদ হচ্ছে চায়ের ব্যবসা । এর শরৎ 
হয়োছল প্রথম মাণ্যু-সম্াটের আমলে। চা প্রথম সম্ভবত দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ইংলশ্ডে 
যায়। বিখ্যাত ইংরেজ রোজনামূচা-লেখক স্যামুয়েল পোঁপসের খাতায় ১৬৬০ সালে প্রথম চা-পানেব 
উল্লেখ আছে '755-79 2221275. ৫2000 1 চায়ের ব্যবসায়ের প্রচণ্ড প্রসার হয়, এবং দু শো বছর 
পরে ১৮৬০ সালে ফুচাও নামে একটা চীনা বন্দর থেকেই এক মরশনমে চা রপ্তানি হয়োৌছল দশ 
কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ বারো লক্ষ মনের উপর। পরবতাঁকালে চায়ের চাষ অন্য জায়গাতেও 
আরম্ভ হয়, এবং ভারতে ও 'সংহলে চায়ের বহনল উৎপাদন হয়। 

চললেন লুঙ মধ্য-এঁশয়ার তুঁকিস্থান এবং তিব্বত আধিকার করে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রসার 
ফরোছিলেন। কয়েক বছর পরে ১৭৯০ সালে নেপালের গৃর্থারা তিব্বত আরুমণ করে। চিয়েন লও 
তখন মে শুধু গৃর্থাদের তিদ্বত থেকে তাড়িয়ে দেন তাই নয়, উপরল্তু হিমালয়ের পরপারে নেপাল 
পর্ধস্ত তাদের অনুসরণ করে নেপালকে চশন-সাগ্াজ্যের সামল্তরাজ্যে পারণত করেন। নেপাল-ীবজর 
ধৃবচ্ময়কর ঘটনা । চপনা সৈন্টের পক্ষে তিব্বত ও 'হমালয় অতিক্রম করে গুখখাদের মতো, দ্ধ 
ঙ্গামমা্বক জাতিকে তাদের নিজের দেশে পরাজিত করা অতাব "বিস্ময়কর ব্যাপার। ভারতে 'রাটণ 
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মার বাইশ বছর পরে ১৮১৯৪ সালে নেপালের সঙ্গে গোলযোগ বাঁধয়োছল। তারা নেপালে 'এক 
সেনাবাহুনশ পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু তারা বিশেষ সাবধে করতে পারে নি। তব তো তাদের 1হমালক্স 
আঁতক্রম করতে হয় 'নি। 

গচয়েন লুঙের রাজত্বকালের শেষ ভাগে ১৭৯৬ সালে মাণ্থুরয়া, মঞ্গোলয়া, তিষ্বত এবং 
তুঁরিস্থান তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত 'ছিল। যেসব সামল্তরাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করত তার। 
পছল-_কোরয়া, আনাম, শ্যামদেশ এবং ব্রহনদেশ। কিন্তু রাজ্যজয় এবং সামারক আঁভযানের' খ্যাঁত 
অর্জন ব্যয়স্বাধ্য ব্যাপার । তার ফল হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যয়, ফলে করভার বেড়েই চলে। সর্বকালে এই 
করভার গারবের উপরেই পড়ে। অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হাচ্ছল, তাতে অসন্তোষ বৃম্ধ 
পেল। দেশের সর্ব গুস্ত সাঁমাত গাঁজয়ে উঠল । ইতাঁলর মতো চীনেরও গুপ্ত সাঁমাতর 
আঁধিক্যের খ্যাতি আছে। এদের কোনো-কোনোটির নাম বেশ কৌতূহলপ্রদ: শ্বেত 'লাঁল সাঁমাত, 
স্বগশয় বিচার সামাতি, শ্বেতপালক সাঁমাতি, স্বর্গ ও মর্ত সাঁমাত। 

ইতিমধ্যে বহ অল্তরায় সত্তেও বৈদোশক বাঁণজ্য বেড়ে চলীছল। এইসব অন্তরায় বদেশ+ 
বাণকদের অসন্তোষের উদ্রেক করোছল। ইস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানির প্রসার ক্যান্টন পর্যন্ত ঘটোছল, 
এবং ব্যবসায়েব বৃহত্তম অংশ তাদের হওয়ার দরুন প্রাতবন্ধকের অস্বিধা তাদেরই বোঁশ হচ্ছিল । 
এইসব সময়েই তথাকাঁথিত 'শিজ্পাঁবপ্লবের আরম্ভ হচ্ছিল এবং তা ঘর্টাছল ইংলশ্ডের নেতৃত্বে । 
এ সম্বন্ধে পরে বলব। স্টীম-এাঞ্জন তোর হয়েছিল, এবং যল্দের ব্যবহার ও অন্যান্য নূতন পন্থা 
অবলম্বনের ফলে কাজ সোজা এবং উৎপাদন বোঁশ হাচ্ছল, বিশেষ করে কার্পাসবস্রের। এসব 
আতরিন্ত মালের কাট2াতর জন্যে বাজারের দরকার । ঠিক এই সময়েই ভারত ইংলশ্ডের হাতে থাকায় 
ইংলশ্ডের খুব স্াাবধে হয়েছিল, কারণ জোর করে ভারতের বাজাবে মাল চালানোর শান্ত তার ছল 
এবং সে শীল্তর প্রয়োগও হয়েছিল৷ 'কিল্তু চীনের বাজারের প্রাতিও তার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। 

অতএব ১৭৯২ সালে 'ব্রাটশ সরকার লর্ড ম্যাকার্টানর নেতৃত্বে পিকিঙে এক রাজদ্‌ত-সংঘ 
পাঠালেন। তখন তৃতীয় জর্জ 'ছলেন ইংলণ্ডের রাজা । চিয়েন্‌ লুঙ তাদের দর্শন 'দিয়ে তাদের 
সঙ্গে উপহার-ীবাঁনময় করলেন। কিন্তু সম্রাট বাঁণজ্ের প্রচাঁলত প্রাতবন্ধকের কোনো পারবর্তান 
অঙ্বকৃত হলেন। 'চয়েন লুঙ তৃতশয় জজঁকে যে উত্তর পাঠিয়োছলেন তা অতশব কৌত্হলপ্রদ । 
আমি তার থেকে বেশ খানকটা তুলে 'দাচ্ছ : 

“হে রাজন, তোমার বাস বহু সমুদ্রের পরপারে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার সংস্পর্শে উপকৃত 
হওয়ার বিনশত বাসনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার নিকটে দৃতসংঘ প্রেরণ করেছ। তারা পসম্মানে 
তোমার 'লাপ নিয়ে এসেছে 1......আমার প্রাত শ্রম্ধা-নবেদন করবার নাঁমত্ত তুমি তোমার দেশজাত 
দ্রব্যাদ অর্থযর্‌্পে প্রেরণ করেছ। আম তোমার লিপি পাঠ করোছ। যের্প পরম আগ্রহ-পহকারে 
এটা রাঁচিত হয়েছে তাতে তোমার যে সশ্রদ্ধ বিনশত ভাব অনুভূত হয় তা অতাঁব প্রশংসনশয় ।...... 

«এই বিস্তীর্ণ পাঁথবীর একাধনায়করূপে আমার মাত একটি লক্ষ্য আছে, রাজ্যে নির্দোষ 
গাসন-রশীত পারচাঁলত করে আমার করতব্যপালন। অদ্টপূর্ব ও মহার্ঘ সামগ্রশর প্রাত আমাৰ 
কোনো অন্রাগ নেই। তোমার দেশজাত দ্রব্যেও আমার কোনোর্‌প প্রয্লোজন নেই। হে রাজন, 
তোমার কর্তব্য, আমার মনোভাবের সম্মান রক্ষা করা এবং ভাঁবধ্যতে জঁধকতর রাজভাঁন্ত ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করা_ যাতে আমার 'সংহাসনের প্রাত আঁবচল বশ্যতার দ্বারা তুম তোমার দেশে শান্তি ও 
সমৃদ্ধি লাভ করতে পার ।...... 

“কম্পিতকলেবরে আদেশ পালন করো, যেন কোনো রুটি না হয়!” 

এই উত্তর পড়ে তৃতীয় জর্জ ও তাঁর মল্্শরা নিশ্চক্ন বেশ একট. চমকে শিয়োছিলেন! কিন্তু 
আসলে এই উত্তরে শ্রেম্ত সভ্যতার উপরে যে পরম 'ব*্বাস এবং প্রল প্রতাপের যে নিদর্শন পাওয়া 
ধায়, তার কোনো স্থায়প ভাত ছিল না। মাণ্তু-সরফার চিয়েন লুঙের নেতৃত্বে সত্যসভাই 
ধথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল। কিল্তু নৃতন অর্থনৌতক বাঁধি প্রবর্তনে তার ভাত 'শিখিল 
হয়ে আসাছিল। বেসব গস্ত সামাতির কথা আমি উল্লেখ করেছি তারাই হল অসন্তোষের নিদর্শন । 
কিন্তু আদল গলদ ছিল এই যে, নূতন অথনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত 


একজন ইংরেজ ন্লাজার কাছে এক চীন-সম্রাটের চিঠি ২৬৯ 
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হয় 'নি। এই নবাবিধানে পশ্চিম ছিল নেতা, এবং দূত অগ্রগতি সহকারে পরম শান্তমান হয়ে চলল । 
তৃতীয় জর্জের কাছে চিয়েন্‌ লুঙ্চের দম্ভপূর্ণ চিঠি প্রেরণের পর সম্তর বছর কাটল না, ইংলস্ড ও 
ক্রান্সের হাতে তার অবমাননা ঘটল, তার গৌরব ধাঁলল্যাশ্ঠত হল। 

কিন্তু এ গঞ্প বলব আমার চন সম্বন্ধে পরের চিঠিতে । ১৭৯৬ সালে, চিয়েন্‌ লুঙ্ের 
মৃত্যুর সঙ্গেই বলতে গেলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাস্তিতে এসে পাঁড়। কিন্তু এ শতাব্দী শেষ 
হওয়ার আগে আমোরকা ও ইউরোপে অনেক-কনুহ অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় পশচশ বছর 
ধরে চীনের উপর পশ্চিমের চাপের হাস হয়েছিল ইউরোপের ষ্দম্ধের ফলে। পরবতরঁ চিঠিতে 
'আমরা ইউরোপ সম্বন্ধে আলোচনা করব, এবং অষ্টাদশ শতাম্দশর শুরু থেকে গঞ্প ধরব। ভারত 
এবং চীনের সম্বন্ধেও বলব। 

কিন্তু 'চান্ঠ শেষ করার আগে তোমাকে প্রাচ্যে রাঁশয়ার অগ্রগাতর কথা বলব। ১৬৮৯ 
সালে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে 'নার্চন্স্কের সান্ধর পরে প্রাচ্যে দেড় শতাব্দী ধরে রাশিয়ার 
প্রভাব বেড়ে চলল। ১৭২৮ সালে রাশিয়ার বেতনভোগশ 'িউস বোরং-নামক জনৈক 'দিনেমার- 
ক্যাপ্টেন এশিয়া ও আমোরকার মধ্যবতর্ঁ প্রণালশখীট আঁবজ্কার করলেন। তুমি জানো, এই 
প্রণালশীটি এখনও তাঁর নামানুসারে বোরং প্রণালণ নামে খ্যাত। বোরং প্রণালী পার হয়ে আলাস্কা 
পেপছে তাকে রুশ-আঁধকার-ভুন্ত বলে ঘোষণা করলেন। আলাম্কা হচ্ছে ফার অর্থাৎ রোমশ-পশহ- 
চর্মের দেশ, এবং চীনে ফারের চাঁহদা থাকার দরুন রাঁশয়া ও চীনের মধ্যে বেশ-একটা ফারের 
ব্যবসা গড়ে উঠল।॥। অম্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চনে ফাবের চাঁহদা এত বেড়ে গেল বে, 
রাশিয়া কানাডার হাড্সন্‌-বে থেকে ইংলণ্ড হয়ে ফার আমদানি করে সাইবোৌরয়াতে বৈকাল-হুদের 
কাছে 'কিয্লাখুটার বিরাট ফারের বাজারে পাঠাতে লাথল। ভেবে দেখো, কতখাঁন পথ ঘুরে ফার 
বথাস্থানে পেশছত | 

আমার অন্য সব চিঠির চেয়ে এ চাঠটা' ছোটো। আশা কার তুমি খুঁশ হবে। 


5) & 


অভ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে 'বাভন্ন ভাবধারার 'বরোধ 
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


এবার ইউরোপে ফিরে গিয়ে সেখানকার পরিবর্তনশশল নিয়তির অনুসরণ করা যাক। যে বিরাট 
পারবর্তন পাঁথবশর হাতিহাসের পাতায় অমোঘ ছাপ রেখে গেছে, ইউরোপ এখন সেইসব পাঁরবর্তনের 
উপক্বমাঁণকায় এসে উপাষ্থত হয়েছে। এসব পাঁরবর্তন উপলাব্ধ করতে হলে বাইরের আবরণের 
ভিতরে ঘা ঘটছে তাই দেখতে হবে, আর মানুষের মনের মধ্যে ক আছে তা অনুভব করতে হবে। 
কারণ, কাজ আর কিছুই নয়, চিন্তা এবং মনোবাত্ত, কুসংস্কার, আশা, ভয়, সব 'জাঁনসের জাটল 
সর্ধামশ্রণে এর উৎপাত । আর, শুধু কাজের ম্বারাই তার স্বরূপ উপলাব্ধ করা যায় না; জানা 
চাই কশ কারণে সে কাজের শুরু হল। কিন্তু সে খুব সহজ কথা নয়; যাঁদ আমি এইসব কারণ 
আর উদ্দেশ্য, যার থেকে ইতিহাসের স্মরণণয় ঘটনাবলশীর সৃষ্ট হয়, তার সম্বন্ধে ববজ্ঞভাবে লিখতে 
পারতাম, তা হলেও অকারণে এই শচঠিগুলোকে দূষ্পাচ্য এবং একঘেয়ে করতে 'শ্িধা করতাম। 
সম্ভবত সময়ে সময়ে কোনো-এক বশেষ বিষয় অথবা দখ্টভাঁঙ্গ সম্বন্ধে উৎসাহবশত আম আত্ম- 
পিস্মৃত হয়ে বা বলতে চাই তার চেয়ে বোশি বলে ফোঁল। তোমার অবশ্য এসব সহ্য করতে হবে! ঘাই 
হোক, এ বিষয়ে আর গভশরভাবে বলবার চেষ্টা করব না। কিন্তু সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেও নিব্বীদ্ধতা 
হবে। যদি এাঁড়য়ে যাই তা হলে হীতিহাসের আকর্ষমণকারণ এবং গুরত্বপূর্ণ অংশগ্ালই হারাব। 
ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের গোলযোগ এবং অশাল্তি 


অন্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে বিভিন্ন ভাবধারার বিরোধ ২৯১ 


সম্বন্ধে আলোচনা করোছি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওয়েস্টফ্যালিয়ার সাঁম্ধতে (১৬৪৮১ 'ত্িশ- 
বর্ধব্যাপী ভাষণ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। পরের বছর ইংলশ্ডে গৃহষুদ্ধ শেষ হয় এবং প্রথম চার্গসের 
প্রাণদণ্ড হয়। এর পরে 'কিছাঁদন অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কাটে। ইউরোপ মহাদেশ শ্রাল্ততে অবসন্ন 
হয়ে পড়োছল। আমোরকার উপাঁনবেশসমূহ এবং অন্যসব জানগার সঙ্গে বাঁণন্দ্যের ফলে ইউরোপে 
অর্থাগ্কম হতে লাগল এবং দুরবস্থার খানিকটা নিরসন হব; শ্রেণী-£বরোধটাওড একটু নরম হজ । 
ইংলশ্ডে শান্তিপূর্ণ বিস্লব এল, যার ফলে দ্বিতশয় জেমসের [িভাড়ন এবং পার্লামেন্টের জাম 
ঘটল (১৬৮৮)। প্রথম চাললসের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই পালশমেশ্টের প্রকৃত জয় হয়োছল। এই শান্তিপৃখণ 
[বপ্লবে শুধু চাল্পশ বছর আগেকার বাহুবলে উপনশত 'সিক্ধান্তের পাকাপাকি গ্রহণ ক্ষটল মান্ত। 
এইরপে ইংলশ্ডে রাজার ক্ষমতা কমে গেল, কিন্তু ইউরোপ মহাদেশে সৃইজারল্যস্ড, হল্াশ্ডে 
প্রীতি দু-একটা ছোটো ছোটো স্থান ছাড়া সর্বরই এর 'বিপরশত ছিল। ইউরোপে তখনও সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছাতল্লী রাজার রীতই ছল, এবং ফ্রান্সের গ্র্যাপ্ড মনার্ক চতুর্দশ জুই ছিলেন অনাদের বরণশয় 
এবং অনুসরণীয় আদর্শ। ইউরোপে সপ্তদশ শতান্দশ ছিল বলতে গেলে চতুর্দশ লুইয়ের 
শতাব্দী । ইংলন্ডের প্রথম চার্লসের দণ্টাল্ত দেখেও নিজেদের ভয়াবহ ভাঁবহ্যতের প্রতি দক্টিপাত 
না করে ইউরোপের রাজারা চরম ধনব্বাদ্ধতার সঙ্গে স্চ্ছোচারের পথে চললেন। তাঁদের দাবি ছিল 
দেশের সমস্ত ধন এবং ক্ষমতার উপরে, আর তাঁদের দেশ ছিল প্রায় তাঁদের নিজস্ব ভূসম্পাত্তর 
মতো। চার শো বছরেরও বোশ আগে বিখ্যাত ওলন্দাজ পাঁণ্ডত ইরাস্মুস লিখোছিলেন : 

“অন্যসব পাখির মধ্যে একমাল্ন ঈগলই জ্ঞানশব্যান্তদের কাছে নরপাঁতর আদর্শ। সুন্দর নয়, 
গান গাইতে পারে না, খাদ্য নয়; শুধু মাংসাশী । লোভশ, সকলের ঘৃাণত, সকলের কাছে অভিশাপের 
মতো, এবং অন্যায় আচরণের সমস্ত শান্ত থাকার ফলে সেই আচরণের ইচ্ছায় পাঁরপূর্ণ।” 

এ যুগে রাজা প্রায় নেই; যারা আছে তারাও অতশত যুগের একটা টুকরো মান, কোনে। 
ক্ষমতা নেই তাদের। আমরা তাদের তুচ্ছ করতে পাঁর। 'কল্তু তাদের জায়গায় এসেছে অন্যেরা, 
তাদের চেয়ে ঢের বোশ ভয়ানক; এবং ঈগল পাঁখ এখনও এ যুগের লোহা তেল সোনা রুপোর 
রাজা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের উপয্বস্ত প্রতীক । 

ইউরোপের রাজশাসিত রাষ্টীসমূহ প্রবল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পাঁরণত খযোছল। সামল্ততান্তিক 
যুগের মালিক এবং সামল্তের ধারণা লোপ পাচ্ছল। দেশকে সম্পূর্ণ একক ভাবে দেখার আদশ" 
আস্তে আস্তে সেই স্থান আধকার করাছিল। 'রশোলউ ও মাজারিন নামক দুজন প্রাতভাশাল? 
মন্মীর প্রভাবে ফ্রান্স এই পাঁরবর্তনের নেতৃষ্থান গ্রহণ করোঁছল। এমাঁন করে জাতীয়তা এবং অপ 
পাঁরমাণে দেশপ্রেম বৃদ্ধ পেল। এতাঁদন ধর্মই ছিল মানৃষের জীবনের সবচেয়ে প্রধান জিনিস, 
এখন তা পিছু হটে গেল, তার স্থান অধিকার করল নূতন নূতন ভাবধারা, যার সম্বন্ধে আমি 
পরে কিছু বলব। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বর্তমান বিজ্ঞানের 'ভীত্তস্থাপন, এবং 
দেশের উৎপন্ন মাল সারা পাঁথবশতে 'বক্য়ের বন্দোবস্ত। এই বিরাট নূতন বক্রয়স্থল স্বতঃই 
ইউরোপের পুরোনো অর্থনশীত উল্টে দিল, এবং পরবতাঁকালে ইউরোপ এশিয়া ও আমৌরকার 
বা ঘটোছিল তা বুঝতে হলে এই নূতন 'বিক্য়স্থলের কথা স্মরণ রাখতে হবে। বিজ্ঞানের উদ্বাতি হল 
পরে, এবং তার সাহায্যে সারা পৃথিবীর িক্রয়স্থলের মালের অভাব মোচনের উপায় ঘটল । 

অন্টাদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ ও সাম্মাজ্য প্রাতন্ঠার প্রাতিদ্বান্িতায়, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও 
ভ্রান্সের মধ্য, শুধ ইউরোপে নয়, কানাডা ও ভারতেও যৃম্ধ ঘটোছল। শতাব্দীর মধ্যভাগে এইসব 
যুদ্ধের পরে পুনরায় কছাীদনের জন্যে অপেক্ষাকৃত শান্তভাব দেখা দল । ইউরোপের উপ্পারভাগ্গ 
গল শান্ত এবং আপাতদৃষ্টিতে তরঞ্গহশন। ইউরোপের অসংখ্য রাজসভা আতি অমায়ক এবং 
মার্জত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এ শাল্তভাব শুধু বাইরের । ভিতরে 'ছিল 
হাড় এবং মানুষের মন আন্দোলিত হচ্ছিল নৃতন ধারণা ও ভাবধারায়। এবং ক্লমবর্ধিকু দারিন্-বশত 
কেবল রাজসভার মায়ামণ্চ এন্ধং উচ্চশ্রেথীর কেউ কেউ ছাড়া মানুষের দেহ ক্রমে কমে গার 
ধনল্পেষশে পিষ্ট হচ্ছিল। ইউরোপে অজ্টাদশ শতান্দশর (দ্বিতীয়ার্ধের শান্তভাব প্রকৃত অবস্থার 


৯২ বিশ্বইতিহাস প্রসঞ্গ 


সুচক ছিল না। এ ছিল শুধু ঝড়ের আগের শান্তভাব। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ইউরোপের 
রাজতম্মের সবচেয়ে বড়ো আঁধপাঁতর রাজধানী প্যারিসে ঝড় দেখা 'দিল। এর বাপ্টায় রাজতম্ন 
এবং সেইসঞ্গে বহ প্রাচীন কশটদন্ট রশীতনশীত 'নশ্চহু করে 'নয়ে গেল। 

এই ঝড় এবং পরবতর্শ পাঁরবর্তন ফ্রান্সে এবং অংশত ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বহুকাল 
ধরে নূতন ভাবধারার সাহাযো তৈরণ হয়োছল। সারা" মধ্যযুগ ধরে ইউরোপে ধর্মই ছিল সবচেয়ে 
বড়ো জিনিস। এমনাঁক পরেও, অর্থাৎ সংস্কারের যৃগে, ধর্ইি ছিল সব। রাজনোতক অথবা 
অর্থনৌতক, সব প্রশ্নেরই বিবেচনা হত ধর্মের 'দিক 'দয়ে, ধর্ম জানসটাকে এমন করে তোর করে 
নেওয়া হয়েছিল যে পোপ অথবা খৃঙ্টধর্মের বড়োকর্তাদের মতামতই ছিল ধর্ম। সমাজের সংগঠন 
ছিল অনেকটা ভারতবর্ষের জাঁতভেদের মতো। মূলে জাঁতিভেদের অর্থ ছিল পেশা বা কর্ম-ভেদে 
সমাজের 'বিভাগ। এই বৃভ্ভেদে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগই ছিল মধ্যুগের সামাজক আদর্শ । 
একই শ্রেশীর় ভিতরে, যেমন ভারতে একই জাঁতর ভিতরে, সাম্য 'ছিল। কিন্তু দুই অথবা ততোধক 
শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য 'ছল। এই বৈষম্য সমাজাবাধর মূলে ছিল, কিন্তু কেউ তাতে আপাতত জানাত 
না। এই প্রথায় যাদের দুরবস্থা ঘটত তাদের বলা হত, তারা স্বর্গে পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে 
পারে। এই উপায়ে ধর্ম এই অন্যায় সামাজিক শ্রেণী-বভাগের সমর্থন করত এবং পরলোকের 
কথা' তুলে ইহলোকের 'চল্তা থেকে মানুষকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করত। এই প্রথা আর-একাট 
মতবাদের সৃষ্টি করোছিল-_'গাঁচ্ছত-রক্ষা'। অর্থাৎ ধনীরা ছিলেন দাঁরদ্রের একরকম গাঁচ্ছত-যক্ষা- 
কর্তা । ভূম্যধিকারীর কাছে প্রজার জমি 'গাঁচ্ছত' থাকত। ধর্ম এমনি করে একটা কঠিন পারাস্থাঁতর 
সমাধান করতে চেম্টা করোছল। ধনীর এতে 'কছু এসে-যেত না, দারদ্েরও কোনো সাল্ব্না ছিল 
না। চাতুরী করে নূতন ধরনের ব্যাখ্যা করলেই তাতে 'নরলের অন্নের সংস্থান হয় না। 

ক্যাথালক এবং প্রোটেস্ট্যাপ্টদের তীর ধর্মসংগ্রাম, ক্যাথালক ও কালাভনিস্ট উভয় সম্প্রদায়ের 
ধর্ম-অসাহফূতা, দব মিলিয়ে একটা অসহ্য ধর্মসংক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়ক দৃষ্টিভাঙ্গ এনোছল। 
ভেবে দেখো! ইউরোপে, বিশেষ করে 'পিউাঁরটানদের হাতে, লক্ষ লক্ষ স্মীলোক ডাঁকনী-অপবাদে 
আশ্নদস্ধ হয়ে মারা পড়োছিল। বজ্ানের নূতন মতবাদ বন্ধ করে দেওয়া হত; কারণ, সেসব 
নাকি চার্চেন্স প্রচাঁলত সংস্কারের বিরোধী । এ হল জীবনের 'নশ্চল অবস্থা, উন্বাতর কোনো 
প্রচ্ন এ অবস্থায় উঠতে পারে না। 

যোড়শ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে এসব ধারণার পাঁরবর্তন ঘটতে থাকে; বিজ্ঞানের প্রথম 
আগমন হয় এবং ধর্মের সর্বভূতে আঁধকার কমে ঘায়। রাজনীতি এবং অর্থনশীতির 'বিচার হয় ধর্মকে 
বাদ 'দিয়ে। সপ্তদশ ও অন্টাদশ শতাব্দীতে অন্ধ শ্বাসের পাঁরবর্তে হান্তবাদের অভ্যুদকা হয়, 
অর্থাং অন্ধ বিশ্বাসের পাঁরবর্তে বিচারের ব্যবহার। অন্টাদশ শতাব্দীতে ঢুতার 
প্রাতচ্ঠা ঘটেছিল বলা হয়। অংশত কথাটা সত্য। কিন্তু এই জয়ের আসল অর্থ হল মানুষ আর 
পূর্বের মতো ধর্মে অত গুরুত্ব আরোপ করত না। পরমতসহিফূতার সঙ্গে নিস্পৃহ ভাবের 
অজ্পই প্রভেদ। কোনো 'বষয়ে ষখন মানূষের তত্র নিষ্ঠা থাকে তখন তারা বড়ো-একটা তার 
বরোধশী মত সহ্য করতে পারে না। যখন সে বিষয়ে তার আপান্ত কমে যায়, সে উদারভাবে 
ঘোষণা করে যে, সে পরমত সম্পর্কে পরম সাঁহফু। ব্যবহারিক শঙ্প ও যল্মযূগের আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে অনাসান্ত আরও বাড়ল। বিজ্ঞান ইউরোপের প্রচালত ধর্মীবশবাসের 
1ভাত্ত টালয়ে দল। নূতন শিল্প এবং অর্থনীতর উদ্ভবে নূতন নৃতন সমস্যা মানুষের চিন্তা 
আচ্ছন্ব করে থাকল। ফলে ইউরোপের লোকেরা ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস বা মতবাদ 'নয়ে পরস্পরের 
মাথ্যভাঙা অস্ভ্যাস ত্যাগ করল (অবশ্য পুরোপ্যারভাবে নয়)। তার পাঁরবর্তে তারা অথনৈোতিক 
এবং সমাজনোতিক কবহে মাথাভান্তা আরম্ভ করল । 

ইউরোপের এই ধর্মঘুগের স্গো বর্তমান ভারতের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষাপ্রদ এবং 

। ভান্পতবর্ধকে অনেক সময়ে, কর্ধনও-বা প্রশংসা আবার, কখনও-বা 'বদ্রুপের ছলে বলা 

হয়, ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক দেশ। ইউরোপের সঙ্গে এর তুলনা করে দেখানো হয় যে, ইউন্োপ ধরহান 
দেশ, এবং ইহলোকের বিলািতায় মগ্ন। প্রকৃতপক্ষে 'ধার্মক' ভারত আর বোড়শ ' শতাব্দীর ' 


অন্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে 'বাভল্ন ভাবধারার বিরোধ ২৯৩ 


ইউরোপের মধ্যে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। অবশ্য এ তুলনামূলক সাদৃশ্য বোশ দূর টেনে নেওয়া 
চলে না। 'কল্তু একটা জিনস পাঁরদ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ধর্মীবশবাস ও সংস্কারে আতারঙ্ত 
গুর্ত্ব আরোপ, 'বাভল্ব ধর্মানুবতঁদের স্বার্থের সঙ্গে রাজনৌতক ও অর্থনোতিক সমস্যার মিশ্রণ, 
সাম্প্রদ্াায়ক কলহ এবং মধ্যযুগের ইউরোপে আর যেসব সমস্যা ছল তার অনুরূপ সমস্যা আমাদের 
দেশেও বতমান। আসল প্রভেদ বস্তৃতান্দিক পশ্চিম এবং আধ্যাত্মক ও ধর্মপ্রাণ পূবের মধ্যে 
নয়। আসল প্রভেদ, আধাঁনক যন্যুগের ভালো এবং মন্দ নিয়ে গড়া কর্মকুশল পাশ্চম এবং 
প্রাকৃ-শিজ্প-যুগের কাষজীবী পর্বের মধ্যে। 

ইউরোপের এই পরমতসাহফুতা এবং য্বান্তবাদ জল্মোছল ধীরে ধশরে। পুস্তকের সাহায্যে 
খুব বোশ এব প্রসার হয় নি, কারণ প্রকাশ্যভাবে খম্টধর্মের সমালোচনা করতে লোকে ভয় পেত, 
করলে কারাদণ্ড বা অন্য কোনো দণ্ড ভোগ করতে হত। কন্‌ফুসিয়স্কে আতারি্ত প্রশংলা করার 
অপরাধে একজন জর্মন দার্শানককে প্রাশিয়া থেকে নির্বাঁসত করা হয়। এই প্রশংসার অর্থ করা 
হয় যে, এটা খৃঙ্টধর্মের নল্দা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধকসংখ্যক লোকের মলে যখন এসব ধারণা 
পারজ্কার হয়ে এল তখন এসব বিষয়ে বই বের হতে শুরু হল। ধ্ক্তবাদ এবং অন্যান্য 'বিষয় 
সম্বন্ধে সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক ছিলেন ভলটেয়ার-নামক একজন ফরাসি; কারাবাস ও 'নর্বাসনদস্ড 
ভোগ করে অবশেষে তান জেনেভার কাছে ফার্নিতে বসবাস আবম্ড করলেন। কারাদণ্ডকালে তাঁকে 
কাগজ অথবা কালি দেওয়া হয় 'ন। অগত্যা তান সীসের টুকরোর সাহায্যে বইয়ের ছরগ্নীলর 
মধ্যের ফাঁকা জায়গায় কবিতা রচনা করতেন। খুব অঙ্প বয়সেই তানি 'বখ্যাত হয়ে ওঠেন। মান 
দশ বছর বয়সে তাঁর অসাধারণ শান্ত লোকের দম্ট আকর্ষণ করে। ভলটেয়ার আঁবচার ও 
স্বেচ্ছাচারের বিরোধী ছিলেন এবং তাদের বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাঁর বিখ্যাত বাধশ 
খছল-_ 130:9592 1১170151719 কেসংস্কারের আবর্জনা দূর করো)। তান বহুকাল বে*চোছিলেন 
0১৬৯৪-১৭৭৮) এবং অসংখ্য বই লিখোছিলেন। তাঁর খষ্টধর্মের 'বরুদ্ধে সমালোচনার জন্যে 
গোঁড়া খম্টানরা তাঁকে 'বদ্বেষের চোখে দেখতেন । তাঁর একটা বইতে তান িখোঁছলেন, “যে ব্যাস্ত 
ণবনা পরণক্ষায় তার ধর্ম স্বীকার করে নেয় সে সেই ষাঁড়ের মতো, যে ঘাড়ে জোয়াল চাপালে আপাতত 
করে না।” ভলটেয়ারের রচনায় প্রভাবান্বিত মানুষের মন যাক্তবাদ এবং নূতন চিন্তাধারার 'দিকে 
ঝুকেছিল। ফার্নি শহরে তাঁর পুরোনো বাঁড় এখনও অনেকের কাছে তীঁর্থস্থান। 

ভলটেয়ারের সমসামায়ক, তবে তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো, আর-একজন বড়ো লেখক ছিলেন 
ঝাঁঝাকৃ-রুশো। তাঁর জল্মস্থান ছল জেনেভা, এবং জেনেভা সেইজন্যে গৌরবান্বিত। সেখানে 
তাঁর প্রাতমর্ত দেখেছ, মনে আছে? ধর্ম ও রাজনশীতি সম্বন্ধে রূশোর লেখায় তুমুল হৈচৈ 
উঠোছল। সে যাই হোক, তাঁর নূতন ধরনের 'নভরঁক, সামাজিক ও রাজনোতিক মতবাদ অনেকের 
মনে নূতন চিন্তাধারা, নূতন আদর্শের আলো জেবলেছিল। তাঁর রাজনোতিক মতবাদ এখন পুরোনো 
হয়ে গেছে, কিন্তু বিপ্লবের জন্যে ফ্রান্সের জনসাধারণকে তোর করতে তাদের ভূমিকা কম ছিল না। 
কঝুশো বিপ্লবের মত প্রচার করেন নি, হয়তো-বা 'বপ্লবের প্রত্যাশাও করেন 'ন। িল্তু নিঃসন্দেহ 
তাঁর লেখা মানুষের মনে যে বীজ বপন করোছিল, তারই পাঁরপণাঁত হয়োছল বিপ্লবে । তাঁর সর্বাঁধক 
খ্যাত বই হচ্ছে 70031000056 5০181 অর্থাৎ সামাজিক চুন্ধি। এই বইয়ের আরম্ভ হচ্ছে একাঁট 
গবখ্যাত ছন্র দিয়ে : “মানুষ জল্মায় স্বাধীন, কল্তু সবই আছে শৃঞঙ্খলাবম্ধ অবস্থায় ।” 

রুশো একজন বড়ো 'শিক্ষাবদও ছিলেন এবং 'তাঁন "শিক্ষাদানের যেসব নূতন পদ্ধাতর সন্ধান 
এদয়ৌছলেন তাদের মধ্যে অনেকগ্লো এখন স্কুলে স্কুলে ব্যবহৃত হয়। 

ভলটেয়ার ও রুশো ছাড়া অক্টাদখ শতাব্দীতে ফ্রান্সে আরও অনেক যশস্বশ চিজ্তাবীর 
এবং লেখক 'ছিলেন। আম আর মাত একজনের নাম করব-_ম'তেস্কিউ-যাঁর লেখা অনেক 
বইয়ের মধ্যে একখানা হচ্ছে ঢ50৮ 385 (0881 এই সময়ে পাযাীরসে একখানা বশ্বকোষও 
প্রকাশিত হয়, তাতে শদদেরো এবং আরও অনেক দক্ষ লেখকদের রাজনোৌতক ও 
বয়ে রচনা বের হয়। ফ্রান্সে এ সময়ে বহু দাশশনক ছিলেন, তাঁদের রচনার বহুল প্রচায়শবঙছল এবং 
তাঁরা বহহসংখ্যক সাধারণ লোকের মনে তাঁদের চিন্তাধারা বপন, করে ভাবতে উদ্বৃদ্ধ করেছিলেন। 


৯৪ বিদ্বহাতহাস প্রসঞ্গ 


আইর্‌পে ভ্রাল্সে একাটি শামতশালশ মত্বাদের দল গড়ে উঠল, যারা পরধর্ম-অসাহফতা এবং রাচ্ছ- 
নৈতিক ও সমাজনোৌতিক বিশেষ আঁখিকারের 'বরোধশী ছিল । স্বাধীনতার একটা অস্পন্ট আকাক্ক্ষা 
লোকের 'চত্ত আধকার করল। কিন্তু মজা এই, দার্শীনক অথবা জনসাধারণ, কেউই তখনও রাজার 
অপসারণের কথা ভাবে 'নি। সাধারণতল্ঘের ধারণা তখন প্রচাঁলত ছল না, এবং লোকে তখনও আশা 
করত, হয়তো তারা একজন আদর্শ রাজা পাবে, অনেকটা প্লেটোর দার্শীনক রাজার মতো, যে তাদের 
লব দুশার দরেশিকরণ করবে এবং তাদের সুবিচার ও খানিকটা ম্বাধশনতা দেবে। অন্তত এই 
ছিল দাশশন্কের রচনার 'বিষয়বস্তু। কিন্তু জনসাধারণ রাজাকে কতটা ভালোবাসত সে বিষয়ে 
সন্দেহ জাগে। 

ইংলপ্ডে রাজনোৌতিক চিল্তাধারার এত প্রসার ঘটে 'নি। কথায় বলে, ফরাসি রাজনোৌতক জন্তু, 
[কস্তু ইংরেজ তা নয়। এ ছাড়া ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের ফলে ইংলশ্ডে সমস্যার খানিকটা লাঘব 
হয়েছিল। কিন্তু তা সর্তেও শ্রেণীবশেষের অনেক াবশেষ আঁধকার বর্তমান 'ছিল। নূতন 
অর্থনোতিক প্রসারণ, আমোরিকা ও ভারতে ব্যবসায় ও অন্যান্য হাঙ্জামায় ইংরেজের মন অন্য 'দিকে 
ব্যস্ত ছিল। এবং যখন সামাজক অসন্তোষ বেড়ে গেল, সামায়ক আপোষ 'দয়ে তাকে ঠান্ডা করে 
রাখা হল। ফ্রান্সে আপোষের কোনো উপায় ছিল না, ফলে 'বপ্লব এল। 

অম্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ ইংলণ্ডে আধুনিক উপন্যাসের উদ্ভব হয়। আগেই বলোছি, 
এই শতাব্দীর প্রারম্ভে 'গাঁলভার্স্‌ দ্রীভলঃসৃ, এবং 'রাবন্সন প্রুশো' প্রকাশিত হয়। তার পরে 
আরম্ভ হয় সাঁত্যকারের উপন্যাস। ইংলশ্ডে এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে নূতন পাঠকগোট্ঠির 
আঁবভভব হয়োছল। 

এই অন্টাদশ শতাব্দীতেই 'গ্রবন-নামক ইংরেজ তাঁর বিখ্যাত বই 709০13)9 জগ], চ'৪11 
০৫ 0১5 7১০07291 50179 (রোম-সাম্রাজ্যর অধোগাঁতি ও পতন) রচনা করেন। যে চিঠিতে 
আমি রোম-লাম্াজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করোছ তাতে তাঁর কথাও আগেই বলোছ। 


৯৬ 
বিপুল পারবর্তনের প্রারম্ভে ইউরোপ 
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


আমরা ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নরনারশর মননধারা, বিশেষ করে ফ্রান্সের মননধারা সম্বন্ধে 
ছু বোঝবার চেদ্টা করোছি। অবশ্য এ হল নৃতন ও পুরোনো ভাবধারার দ্বন্ব-দর্শন উপলক্ষ্যে 
ক্ষাঁণক চেজ্টা মা। ইউরোপের রগ্গমণ্ের দৃশ্যপটের পশ্চাতে অবলোকন করে বর্তমানে আমরা 
সেখানকার আভনেতাদের ভালো কয়ে দেখব! 

ফ্রান্সে ১৭১৫ খন্টাথ্দে চতুর্দশ লুইয্ের মৃত্যু ঘটে। তাঁর রাজত্ব বেশ কয়েক পৃরুষকাল 
স্থায়ী হয়েছিল। তার পরে সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর প্রপৌর, পণ্চদশ লুই । আবার 
উনষাট বছরব্যাপ রাজত্ব চলল। এইর্‌পে ফ্রান্সের পর পর দুজন রাজা ক্রমান্বয়ে ১৩১ বছর 
রাজত্ব করলেন। সম্ভবত এইটেই পৃথিবশর রেকর্ড। চীনের দুজন মান্চ-সগ্লাট, কাঙাহ এবং 
চিরেন লুঙ, প্রত্যেকে ষাট বছরের উপর রাজত্ব করেছিলেন; 'কল্তু পর পর নয়, কারণ তাঁদের 
মধ্যবতর্শকালে আর-একজন রাজা 'ছলেন। 

অসাধারণ দৈর্ঘ্য ছাড়া পণ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকাল দূনশীত এবং যড়যন্্র সম্বন্ধেও আম্বতায় 
ছিল। দেশের রাজকোঘ রাজার 'বলাসতার জন্যে ব্যায়ত হত। রাজসভায় রাজার 'প্ররপান্ন নরনারণীকে 
সম উপ্নঢোৌকন দেওয়া হত, এবং পূরস্কারস্বর্প বিনা কাজের মোটা বেতনের চাকার দেওয়া হত। 
খ্ট ব্যয়ের গুরূভার ক্রমেই বোশি করে জনসাধারণের উপরে পড়তে লাগল। স্বৈরাচার, অকর্মপ্যতা, 


বপুল পাঁরবরতনেন্ন প্রারম্ভে ইউরোপ ২৯৬ 


এবং দুনাঁতি মহানন্দে একর চলল। কাজেই শতাব্দীর অবসানের পূবেই যে তারা পথের লেব 
প্রান্তে রসাতলে গেল তাতে আশ্চর্য হওয়ার 'িছদ লেই। বরং এই ভেবেই বিস্ময় জাগে যে, তারা 
এত দশর্ঘ পথ আঁতকুম করোছিল এবং পতন আসতে এত দোঁর হয়োছল। পণ্চদশ লুই প্রজাদের 
বিচার এবং প্রাতাহংসা থেকে বে*চে গিয়েছিলেন । তাঁর উত্তরাধিকারী বোড়শ লুইয়ের কপালে 
সেটা পড়োছিল। 

নিজের অক্ষমতা এবং হন চাঁরতর সত্বেও রাজ্যে সম্পার্প একাধিপত্য সম্বন্ধে পণ্চদশ হইরের 
মনে কোলো সন্দেহ ছিল না। 'তাঁনই ছিলেন একেশ্বর এবং তাঁর বথেচ্ছাচারে বাধা দেখার 
আঁধকার কারও ছল না। ১৭৬৬ সালে প্যায়সে এক সংসদে তান ম্ধত্যপূর্ণ ভাবায় স্বৈরাজারের 
সমর্থনে এক বন্তৃতা করোছলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর আঁধকাংশ কালের জন্যে ভ্রাঙ্সের রাজা [ছিলেন এইরকম। কিছুকালের 
জন্যে তান ইউরোপে আত্মপ্রভাব বিস্তার করোছলেন মনে হয়, ফিক্তু শেঘে জন্য দেশের রাজা- 
প্রজার উচ্চাকাক্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ভ্রাল্দের 'বিরদ্ধশাক্তদের কেউ 
কেউ আর ইউরোপের রঙ্গমণ্ডে প্রধান ভূমিকায় ছিল না, কিল্তু তাদের জায়গায় অন্যেরা এসে 
ফরাসি শীল্তর আত্মপ্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়াল। শাস্তমদমত্ত স্পেন তার ক্বল্পকালের সামারক হশের 
অবসানে ইউরোপ এবং অন্যঘ 'পপাঁছয়ে পড়োছিল। কিল্তু তা সর্তেও আমেরিকা এবং ফিলিপাইন 
ছবাপপূঞ্জে তার বৃহৎ উপাঁনবেশ ছিল। আস্টীয়ার হাপসবুর্গ-বংশ বহুকাল ধরে সাম্রাজ্ে 
তথা ইউরোপে একাধিপত্য করে অবশেষে প্রাধান্য হারিয়োছল। আস্ট্ীয়া আর সাম্মাজ্যের পোরন্র 
রোমান-সাম্রাজ্য) প্রধান রাষ্ট্র ছিল না। তার জায়গায় মাথা তুলে দাড়য়েছিল প্রাঁশিয়া। আস্টিয়ার 
1সংহাসনের উত্তরাধিকার 'নয়ে অনেক যুদ্ধ চলোছল, এবং মারিয়া থেরেসা-নামক একজন নারী 
বহ্‌কাল তা আঁধকার করে 'ছিলেন। 


তোমার মনে থাকতে পারে ওয়েস্টফ্যালয়ার সাঁন্ধ (১৬৪৮) প্রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম 
প্রধান শান্তর আসন 'দিয়েছিল। হোহেন্জোলার্ন-বংশ ছিল এই রাষ্ট্রের রাজবংশ, এবং এটি অপর 
জর্মন-রাজবংশ অস্ট্রিয়ার হাপ্‌্সবূর্গদের প্রাতদ্বহ্থ্ণী 'ছিল। ছেচল্লশ বছর (১৭৪০-৯৭৮৬) ধরে 


প্রাশিয়ার শাসক ছিলেন ফ্রেডারক, সামারক সাফল্যের জন্যে যাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্রেডাঁরক 'দি 
গ্রেট, অর্থাৎ মহান ফ্রেডারক। ইউরোপের অন্যান্য রাজার মতো 'তাঁনও ছিলেন স্বৈরাচারণী, 'কিল্তু 
দার্শীনকের মুখোশ পরতেন, এবং ভলটেয়ারের সঙ্গে বন্ধৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করোছলেন। 'তাঁন 
এক শাল্তশালশ সেনাবাঁহনশ গঠন করোছলেন এবং নিজেও সেনাপাতাহসাবে সাফল্যলাভ করেছিলেন 
তন নিজেকে একজন হান্তবাদী বলে প্রচার করতেন, এবং 'তাঁন নাকি বলেছিলেন : “স্বগগমনের 
জন্যে নিজের নিজের ইচ্ছামতো পথ বেগে নেওয়ার আঁধকার প্রত্যেকের আছে।” 

সপ্তদশ শতাব্দী এবং তৎপরবত্ঁকালে ইউরোপে ফরাপসি-সংস্কাঁতির প্রাধান্য ছিল। অন্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ভলটেয়ারের খ্যাতি সারা ইউরোপব্যাপশ ছাড়িয়ে পড়ে? 
এমনাক কেউ কেউ এই শতাব্দীকে 'ভলটেয়ারের শতাব্দী” আখ্যা দিয়ৌোছলেন। ইউরোপের সকল 
রাজসভায়, এমনাঁক অনগ্রসর সেপ্টপিটার্সবার্গেও, ফরাসি-সাহত্য পড়া হত, এবং 'শাক্ষত মাজত 
ভদ্রলোকেরা রচনা ও কথোপকথনের জন্যে ফরাসভাষা পছন্দ করতেন। ফ্রেডারক 'দ গ্রেট প্রায় 
সব সময়েই ফরাসি বলতেন এবং লিখতেন, এমনাক ফরাদিতে কবিতা রচনা করে ভলটেক্সারের 
সাহাষ্য চাইতেন তার সংশোধনের জন্যে। 

প্রাশিয়ার পূর্বভাগে ছিল রাশিয়া । রাশিয়া তখনই তার ভাবষ্যতের বিরাট রূপ গ্রহণ করতে 
আরম্ভ করোছল । চশনের হাতহাস আলোচনা করার সময়ে দেখেছ, রাশিয়া কেমন করে সাইবোরিয়া * 
আতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে পেশছোছল, এমনাঁক সমদ্রু আতক্রম কমে আলাস্কা পর্যন্ত 
গগিয়োছল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে রাশিয়ার একজন শাস্তমান নৃপাঁত ছিলেন, পিটার দি খ্রেট। 
রাশিয়ার হাবভাব-চালচলনে যে মঞ্চোলণয় প্রভাব ছিল, পটার তার দূরশকরণ করতে চেয়োছলেন। 
(তান চেয়োছলেন. রাশিয়ার পশ্চিমশকরণ। তাই তানি প্রাচশন আদর্শ ও 'চরাচারত প্রথা-বিজড়িত 
মচ্কো ত্যাগ করে নিজের জন্যে এক নূতন নগর এবং রাজধানী, নিম্ণণ করালেন। তার নাম হজ 
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দেস্টপ্পিটার্সবার্গ; এর 'স্থাত হল উত্তরে নেভা নদশর তারে, 'ফিন্ল্যান্ড-উপসাগরের উপকূলে। 
মন্কো-নগরের স্বর্ণখাঁচত গোলাকার-চূড়া-য্যন্ত এবং গম্বুজের মতো এর কিছু 'ছিল না। তার 
পাঁরবর্তে এর রূপ হয়োছিল পশ্চম-ইউরোপের বড়ো বড়ো শহরের মতো। তুমি বোধ হয় জানো, 
সেন্টাপটার্সবার্গ নাম আর নেই। গত 'বশ বছরের মধ্যে দুবার এব নাম পাঁরবর্তন হয়েছে। প্রথমে 
হল পেদ্্রোগ্রাড, পরে লোননগ্রাড। এখন এই "দ্বিতীয় নামেই পাঁবাঁচত। 

পটার 'দি গ্রেট রাশিয়ায় বহু পাঁরবর্তন সাধন করেছিলেন। একটার কথা বলাছ। 'তাঁন 
মেয়েদের অবরোধ-প্রথা পো), যা সে সময়ে রাশিয়ায় প্রচালত ছিল, তুলে 'দয়ৌছলেন। 
পিটার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের মূল্য জানতেন এবং ভারতের উপর তাঁর চোখ 'ছিল। 
তাঁর উইলে 'তানি লিখোঁছিলেন, “মনে রেখো, ভারতের বাঁণিজ্যই পাঁথবীর বাশিজ্য। যে-কেউ তার 
উপর একাধিপত্য করতে পারে সেই হবে ইউরোপের সবে্সির্বা 1” তাঁর শেষ কয়াটি কথার সত্যতার 
প্রমাণ পাওয়া যায় ভারত-আধকারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলশ্ডের শাল্তবৃদ্ধর দম্টান্তে। ভারতশোষণ 
করে ইংলন্ড পেয়োছিল শন্তি ও সম্মান, এবং বহু পুরুষ ধরে সে-ই ছিল পাঁথবার প্রধান শাল্ত। 

এক 'দকে প্রাশিয়া ও আস্ট্রয়া অপরাদকে রাশিয়া, এই রাম্ট্ত্য়ের মধ্যে অবাঁস্থত ছিল 
পোল্যান্ড। এই দেশ ছিল অনগ্রসর দারদ্র কাষজশীবীর দেশ । বাঁপজ্য অথবা শিল্প বলতে 'বশেষ 
দিকছু ছিল না, বড়ো শহরও না। এর শাসনীবাঁধ একটু অদ্ভুত 'ছল; রাজা বংশানুক্রামক লা হয়ে 
ীনর্যাচিত হতেন, এবং ক্ষমতা থাকত ভূম্যাধকারী আভজাতসম্প্রদায়ের হাতে। এর চতুর্দকের 
রাজ্যগ্ণীলর শান্তবৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গো এব শান্ত ক্ষীণ হয়ে এল। প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং আস্ট্রিয়া এর 
গদকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। 

কিন্তু মজা এই, এই পোল্যান্ডের রাজাই ১৬৮৩ সালে ভিয়েনার উপরে তুর্কিআক্রমণ 
প্রাতহত করোছলেন। তার পরে আর অটোম্যান তুকিদের আক্রমণের স্পৃহা দেখা যায় 'নি। তাদের 
সাত শান্ত শেষ হয়ে িয়োছল এবং ধরে ধীরে ম্রোতের মোড় ঘরে যাচ্ছল। এর পর থেকে 
তারা আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করল এবং ধীরে ধীরে ইউরোপে তুর্কি-সামাজ্য ক্ষয় হতে শুরু হল। 
কিন্তু অজ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, অর্থাৎ যে সময়ের কথা আলোচনা করাছ তখন, তুরস্ক 
ইউরোপের দাক্ষণ-পূর্ব অণ্চলে প্রতাপশালশ দেশ ছিল, আর তার সাম্রাজ্যের 'িস্তাঁত ছিল বলৃকান 
ছাঁড়য়ে হাঙ্গোর থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত। 

দাক্ষণে ইতালি 'বাভন্ন শাসকের হাতে বিভন্ত ছিল, এবং ইউরোপের রাজনীতিতে তার স্থান 
খুব বোশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পোপের আধিপত্যের কিছ আর বাকি ছিল না এবং রাজরাজড়ারা 
তাঁকে ভান্ত প্রদর্শন করলেও রাজনশীততে বাদ 'দয়ে চলতেন। ক্রমে ইউরোপে এক নূতন অবস্থার 
উচ্ভব হল, মহা মহা শান্তর অভ্যুদয় । প্রতাপশালশ কেন্দ্রীভূত রাজতল্্ জাতিগঠনের আদর্শে সাহাব্য 
করল। লোকে ম্বদেশকে এক অপূর্ব ভাবে দেখতে লাগল, যা বর্তমানে খুবই আছে কিন্তু সেকালে 
ছিল না। ফ্রান্স, ইংলপ্ড অথবা 'ব্রিটানিয়া, ইতালয়া, এবং অনুরূপ অন্যসব মার্তর আবির্ভাব হতে 
লাঙগল। তারা জাতির রুপক। আরও পরে উনবিংশ শতাব্দীতে এইসব অস্পত্ট মূর্তি নরনারশর 
ঘনে স্পন্ট দেহ গ্রহণ করে তাদের মনের উপর অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করল। এইসব দেশের অধিষ্ঠান্ত 
দেশভন্তরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তুমি জানো, ভারতমাতার চিন্তা আমাদের সকলকে 
কশররকূম ভাবে আঁভভূত করে এবং এই কাম্পাঁনক বিগ্রহের জন্যে লোকে হাঁসমূখে সকল কষ্ট সহ্য 
রে, এমনাঁক মৃত্যুকে বরণ করে। অন্য দেশের লোকেও তাদের মাতৃভূমির জন্যে এইরকমই অনুভব 
কফরত। কিন্তু এ সবই অনেক পরের কথা। বর্তমানে এইটুকু জেনে রাখো যে, এই জাতশয়তার 
আদর্শ এবং দেশপ্রেম অঙ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম উৎপন্ব হয়। ফরাসি দার্শীনকরা এই ব্যাপারে 
যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং ফরাপসি-বশ্লবে হয় এর পূর্ণ পাঁরণাঁত। 

এই 'বাভিব জাতিই 'ছিল দেশের প্রধান শান্ত। রাজার পরে রাজা আসত, 'কল্তু জাতির 
ফোনো খাঁরবর্তন হত না। এইসব শান্তির মধ্যে ক্রমে কয়েকাঁট অন্যদের চাইতে বোশ গারৃত্ব লাভ 
করে প্রধান হয়ে দাঁড়াল। অম্টাদশ শতান্দণর প্রথম ভাগে ফ্রান্স, ইংলন্ড, অস্টিয়া, প্রাশিয়া এবং 
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প্াশিয়া ছিল আঁবসংবাদভাবে 'মহাশীল্ত'। স্পেন এবং আরও কেউ কেউ কাগজেকলমে প্রধান স্থান 
পেলেও ধীরে ধণরে ক্ষয়প্রাপ্ত হাচ্ছল। 

ইংলশ্ডের এমবর্য এবং প্রাধান্য আত দ্রুত বাক্ধপ্রাপ্ত হাচ্ছিল। এালজাবেথের সময় পরল্তি 
ইউরোপেও তার গুরাত্ব বোশ ছিল না, পাঁথবীতে তো ছিলই না। লোকসংখ্যা ছিল সামান্য। 
সম্ভবত এ সময়ে তার লোকসংখ্যা বাট লক্ষের বোঁশ ছল না, অর্থাৎ বর্তমান লশ্ডনের লোকসংখ্যার 
চেয়ে অনেক কম। কিন্তু িউরটানৃ-বিস্লব এরং রাজ্জার উপরে পার্লামেন্টের জয়লাভের ফলে 
ইংলণড নূতন অবস্থার সঙ্গে 'নিজেকে মানিয়ে নিল এবং এঁশিয়ে চলল । হল্যাপ্ডও, স্পেনের প্রন 
দূর হওয়ার পরে, অনুরূপভাবে অগ্রসর হল) 

অন্টাদশ শতাব্দীতে আমোরকা ও এশিয়ার উপাঁনবেশ-লাভের জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে 
শগয়োছল। ইউরোপের অনেক শান্তই এতে যোগ দিয়েছিল, কিস্ডু অবশেষে প্রধান প্রাতিধোগিতা 
চলল শুধু ইংলন্ড ও ফ্রান্স এই দুই দেশের মধ্যে। এই আমোক়কা ও ভারতবর্ষ 
দুই স্থানেই ইংলশ্ড অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। পণ্টদশ লুইয়ের শাসন ছাড়াও ফ্রান্সের 
আর-একটা অস্ীবধে ছিল, ইউরোপশয় রাজনশীতিতে বড়ো বেশি অংশগ্রহশ। ১৭৫৬ থেকে 
১৭৬৩ পরন্ত এই দুই শান্তর মধ্যে বুদ্ধ চঙ্গল ইউরোপে কানাডায় এবং ভারতবর্ষে, কার প্রাধান্য 
হবে এই 'নিয়ে। এর নাম হল সপ্তবর্ধব্যাপশ ঘৃদ্ধ। ভারতবর্ষে এর একটু অংশ হয়োছল, যাতে 
ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। কানাডাতেও ইংলস্ড জয়শ হল। ইউরোপে ইংলশ্ড তার নিজস্ব প্রাসিম্ধ 
রশীত অনুসরণ করল, সেটা হল অর্থের বিনিময়ে অন্যকে দয়ে যৃম্ধ করানো। ফ্রেডারক 'দ গ্রেট 
তার মত হলেন। 

এই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফল ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ অনুকূজ হয়োছিল। কশ ভারতে, 
কশ কানাডায়, কোথাও আর তার ইউরোপণয় প্রাতদ্বন্ণ ছল না। সমুদ্রে তার নৌবাহন"র প্রাধান্য 
প্রাতম্ঠিত হয়োছল। এইরূপে ইংল্ডের পক্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বক্তার করে 'পৃথ্িবীর অন্যতম 
মহাশান্ত' পদবশ অর্জন করা সম্ভব হয়োছল। প্রাশিয়ারও গুরুত্ব এই সময় বৃদ্ধ পেল। 

আবার ইউরোপ যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ফলে পুনরায় মহাদেশে খাঁনকটা শাষ্তির 
ভাব এল। কল্তু এই শান্তভাবের জন্যে প্রাশিয়া, আস্ট্রয়া এবং রাশিয়ার পক্ষে পোল্যান্ডকে গ্রাস 
করার কোনো ব্যাঘাত ঘটে 'ন। পোল্যান্ডের পক্ষে এদের সঞ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না, কাজেই 
এই নাট হিংম্র *বাপদ পর পর কয়েকবার তাকে 'বিভন্ত করে স্বাধশন দেশ হিসেবে পোল্যাপ্ডের 
আস্তত্ব লুপ্ত করে দিল। সর্বসমেত তিনবার ভাগ হয়োছল, ১৭৭২, ১৭৯৩ এবং ১৯৭৯৫ সালে। 
এর প্রথমটার পরে পোলরা স্বদেশের সংস্কার এবং শান্তবৃদ্ধির জন্যে প্রচন্ড চেম্টা করেছিল। 
পার্লামেণ্টের প্রাতষ্ঠা হল এবং শিপ ও সাহত্যের পুনরভ্যুদয় ঘটল। কিন্তু পোল্যান্ডের প্রীতিবেশশ 
স্বৈরাচারী রাজারা রক্তের আচ্বাদ পেয়োছিলেন, ফলে তাঁদের অত সহজে ঠোকয়ে রাখা গেল না। 
তা ছাড়া এ"রা কেউ পার্লামেন্ট পছন্দ করতেম না। ফলে পোদের দেশপ্রেম, এবং মহাবীর 
ফাঁসউস্কোর নেতৃত্বে আপ্রাণ যুদ্ধ সত্তেও ১৭৯৫ সালে ইউরোপের মানাঁচতর থেকে পোল্যান্ডের 
অন্তর্ধান ঘটল । সে সময়ে অজ্তর্ধান ঘটল বটে, কিন্তু পোলরা তাদের দেশপ্রেম জাগর্‌্ক রেখে দিল 
এবং স্বাধশনতার স্বস্ন দেখে চলল । অবশেষে ১২৩ বছর পরে তাদের স্বন সফল হল, মহাযুদ্ধের 
(১৯১৪-১৮) অবসানে স্বাধশন দেশরূশে পোল্যাণ্ডের পুনরাবরভাব হল। 

আম বলোছ, অন্টাদশ শতাব্দীর 'শ্বতীয়ার্ধে ইউরোপ কিছু পাঁরমাণে শান্ত ছিল; 'কিচ্তু 
সে শাল্তভাব খুব দশর্ঘস্থায় হয় শন, এবং ছিল শুধু বাইরে। আম তোমাকে এই শতাব্দীর 
অনেক ঘটনাবলশর কথা বলোছ। 'কল্তু আসলে অস্টাদশ শতাব্দ* বিখ্যাত তিনটি বিপ্লবের জন্য” 
এবং এই শতবর্ধকালের মধ্যে আর সব ঘটনাই এই 'তিনাঁট ঘটনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এই 
[তিনটি 'বিপ্লবই ঘটে শতাব্দীর শেষ পণচশ বৎসরে। তারা 'ছিল তিনাঁট 'বাজন্ব প্রকৃতির, 
রাজনোৌতক, শিল্পনৈতিক এবং সামাজিক। রাজনোৌতিক 'বিশ্লব ঘটে আমোরকায়। এটা ছল 
সেখানকার 'ব্রাটশ উপানিবেশগ্ালর বিদ্রোহ, যার ফল হয় জ্বাধশন সাধারণতন্্ [হসাবে জামোরকার 
ধৃস্তরাম্ট্ের পন, বে ব্যন্তরাষ্্ী আমাদের কালে এত প্রতাপশালশ ।হয়েছে। শিল্পবিষ্পবের শুরু হন্প 


২৯৮ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গা 


ইংলেশ্ডে, এবং পরে পাঁশ্চম-ইউরোপের অন্যানা দেশ এবং আরও অনেক স্থানে ছাঁড়য়ে গড়ে। 
এ ছিল শান্তিপূর্ণ বিপ্লব, 'িল্তু বহু দুরপ্রসারশ, এবং ইতিহাসের যে-কোনো ঘটনার চেয়ে 
মানুষের জীবনে এর প্রভাব বেশি। এর অর্থ হল বাম্প ও বল্দাশান্তর আগমন, এবং পাঁরণামে 
ঘাবহারিক শিল্পের যে অগণ্য শাখা আমরা দেখতে পাই তাদের অভ্যুয়। সামাজিক বিপ্লব হল্স 
ফরাসি-বিগ্লব, যাতে শুধু ফ্রান্সে রাজতন্মবাদের শেষ হয় নি, বিশেষ আঁধিকারশাল" ব্যান্তদের 
আঁধকারের সমাপ্তি হয়োছল, এবং নূতন নৃতন শ্রেণণর প্রাধান্য ঘাঁটয়োছিল। একট বিস্তৃতভাবে 
এই 'তিনাঁট শবস্লবই আমরা আলোচনা করব। 

আমরা দেখোছ, এইসব বিরাট পাঁরবর্তনের প্রাক্কালে ইউরোপে রাজতল্মের প্রাধান্য ছিল। 
ইংলন্ড ও হুল্যান্ডে পার্লামেন্ট ছিল বটে, িল্তু তা ছিল আভজাত ও ধাঁনক সম্প্রদায়ের হাতে। 
আইন প্রবার্তত হত ধনীর সম্পান্ত ও স্বত্ব রক্ষা করবার জন্যে। শিক্ষাও 'ছিল ধনী ও 'বিশেষ 
আঁধকারশালী ব্যান্তদের জন্যে। মোট কথা, শাসনাবভাগের আঁফ্তত্বই ছিল শুধু এইসব শ্রেণীর 
জন্যে। সে যুগের একটা বিরাট সমস্যা ছিল গাঁরব লোকেরা । উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অবস্থার কিছু 
উন্নাত হয়োছিল বটে, 'কিন্তু দারদ্রদের দুর্দশা যে শধ্‌ থেকে গেল্স তাই নয়, বরং বাড়ল। 

গোটা অগ্টাদশ শতাব্দী ধরে ইউরোপের জাতিরা নিষ্ঠুর দাসন্বপ্রথা চালিয়োছল। দাস্ত্বপ্রথা 
ধলতে যা বোঝায় তা আর ইউরোপে 'ছিল না, কিন্তু কৃষিজশবারা, যাদের বলা হত সার্য অথবা 
ভিলেন, ক্রীতদাসের চেয়ে খুব ভালো অবস্থায় ছিল না। আমোরকা আঁবজ্ষারের সঙো সঙো 
কিন্তু আবার প্রাচীন দাসব্যবসায়ের নিষ্ঠুরতম অভিযান আরম্ভ হল। স্প্যানশ ও পর্তু্গীজরা 
এই ব্যবসায় আরম্ভ করল আফ্রকার উপক্ল থেকে 'নগ্লো ধরে ক্ষেতের কাজের জন্যে আমৌরকায় 
চালান করে। এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে ইংলপ্ডও পূর্ণ অংশ গ্রহণ করোছল। এই যেসব নিগ্রোদের 
ধন্য জন্তুর মতো শিকার করে শিকলে বেধে আমোরকায় চালান দেওয়া হত এদের ভীষণ 
গুরবজ্থার কথা কজ্পনা করাও তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব। পথ শেষ হবার আগেই অসংখ্য 
লোক মরে যেত। পৃথবীতে যারা দুর্ভাগা তাদের সবার চেয়ে গুরুভার বহন করেছে বোধহঙ্্ 
এই 'নিপ্লোরা। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নেতৃত্বে দাসত্বপ্রথার যথারীতি বর্জন হয়। য্দ্তরাম্টে 
এই সমস্যার সমাধানের জন্যে গৃহযুদ্ধের প্রয়োজন হয়োছল। বর্তমান হযক্তরাচ্দের লক্ষ লক্ষ 
নগ্রোরা হল এই ক্রাতদাসদের বংশধর । 

এইসব অপ্রশীতকর বিষয়ের মধ্যে একটা খ্াঁশ হওয়ার জিনিস 'দিয়ে চিঠি শেষ করব। এই 
শতাব্দীতে জর্মীন ও আস্টীয়াতে সংগীতের বহুল উত্নাত হয়োছল। তুমি জানো, ইউরোপণয় 
সংগশতে জমনিদের স্থান সবার উপরে । সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাদের অনেক বড়ো সংগ্রশত- 
রচাঁয়তার নাম শোনা যায়। অন্যান্য জায়গার মতো ইউরোপেও সংগীত প্রায় ধর্মীন্চ্ঠানের অংশ ছল! 
কমে এদের মধ্যে ব্যবধান এল এবং সংগীত পৃথক একাঁট লাঁলতকলার স্থান পেল। অন্টাদশ 
শতাব্দীতে সবার নাম ছাপিয়ে উঠেছে দুটি নাম, মোৎসার্ট ও বটোফেন। দুজনেরই প্রাতভা শৈশবেই 
প্রকাশ পেয়োছল, দুজনেই ছিলেন পরম গুণশী। বীটোফেন সম্ভবত প্রতীচশর শ্রেষ্ঠ সংগখতরচায়িতা, 
কিন্তু শুনতে অবাক লাগে, তিনি ছিলেন বাঁধর। ফলে তাঁর পরমরমণীয় সংগণত শুনে অন্যে মুদ্ধ 
হালেও তাঁর নিজের তা শুনবার শান্ত ছিল না। কিন্তু তাঁর হূদয় নিশ্চয় তাঁর অন্তরোক্দুয়ের কাছে 
গান করোছল-যে সয়ের রেশ ধরে তান সংগধত সৃষ্টি করোছলেন। 


৯৭ 
যন্ত্রশান্তর আবির্ভাব 


২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 
এইবার 'শিল্পাঁবশ্লব সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। এর পত্তন হয় ইংলস্ডে, অতএব ইংলশ্ডের 'বিবমেই 
সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই বিশ্বের নাদস্ট সঠিক তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়, -কারখ 


পাঁরিবর্তনটা যাদুমলন্তের বলে এক 'দনে আসে 'ি। তা বলে এ কথা অস্বীকান্ করলে চলবে না বে, 
এক দিনে না হলেও বেশ দ্রুতই হয়োছিল। অন্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে এক শো 
বছরেরও কমে এর ফলে সমস্ত জাবনধারার রূপ বদলে শিক্োছল। এই 'চডিগুলোতে আমরা 
আঁদযষ্‌গ থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার বছর ধরে ধত পাক্ববর্তন ঘর্টোছল সেই ইতিহাসের 
ধারা অনুসরণ করাছ। কিল্তু এসব পাঁরবর্তন এমাঁন যত বড়োই হোক, মানুষের জশবনযারার 
কোনো বিশেষ পাঁরবর্তন ঘটায় নি। সঞ্রোটস, অথবা অশোক অথবা জাঙগয়াস সশজার বাঁ 
সহসা ভারতবর্ষে আকবরের দরবারে, অথবা জম্টাদশ শতাব্দীর আিভাগোে ইংলপ্ড কিংবা ফ্রান্সে 
উপস্থিত হতেন, তা হলে অনেক পাঁরবর্তনই তাঁদের চোখে পড়ত। তার মধ্যে কিছু তাঁদের 
মনোমতো হত, কিছু-বা তাঁরা অপছন্দ করতেন। কিন্তু মোটামাঁট, অন্তত বাইরে থেকে, তাঁরা 
পৃথিবীকে চিনতে পারতেন, কেননা মানবমনের গ্রাত তখনও খুব বোশ বদলায় 'নি। বাইরের আকুতি 
1দয়ে বিচার করলে তাঁরা সেখানে খুব বোঁশ অস্বঙ্তিও বোধ করতেন না। যাঁদ ভ্রমণের প্রয়োজন 
হত তা হলে তাঁরা ব্যবহার করতেন ঘোড়া অথবা ঘোড়ার গাঁড়, ঠিক যেমন তাঁদের নিজেদের কালে 
[ছল। ভ্রমণে সময়ও অনেকটা একই রকম লাগত। 

ণকল্তু এই 'তিনজনের কেউ যাঁদ বর্তমান কালের পাঁথবখতে আসতেন তা হলে তাঁর 'বস্ময়ের 
সশমা থাকত না এবং লে 'বস্ময় হয়তো অনেক সময়েই বেদনাদায়ক হত। "তান দেখতে পেতেন 
যে বর্তমানের মানুষ সবচেয়ে দ্ুতগামশী ঘোড়ার চেয়েও দ্ুত চলে, তীরবেগের চেয়েও বোশ 
গাততে। রেলওয়ে, বাষ্পীয় জাহাজ, মোটরকার এবং এরোগ্লেনের সাহায্যে তারা প্রচণ্ড বেগে 
সারা পৃথিবশতে ঘুরে বেড়ায়। তার পরে টোলগ্রাফ, টোলফোন ও বেতার, আধ্নিক মদ্রাষল্যে 
উৎপন্ন অসংখ্য বই, সংবাদপত্র এবং আরও অনেক 'জানসে তাঁর কৌতূহল জাগত; এইসব 
ব্বহারক শিল্পের সন্তান, যাদের উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং পরে। সক্েটিস 
বা অশোক বা জ্ালয়াস সশক্জার এসব নূতন রশীত দেখে খুশি হতেন ক না তা আম বলতে 
পার না, তবে এটা নিঃসম্দেহ যে, তাঁদের স্ব ম্ব কালের পদ্ধাত থেকে এদের ভিন্নতা তাঁরা 
উপলব্ধি করতে পারতেন । 

শিল্পাবপ্পব বল্মযূগ নিয়ে এল পৃথিবীতে । অবশ্য এর আগেও বল্ল ছিল, কিল্তু নূতন 
বল্পের মতো অত বড়ো নয়। যল্ল কাকে বলে? যন্ হল যে বিরাট হাঁতয়ার 'দয়ে মানুষ কাজ করে। 
মানুষকে যল্ঘ্রনির্মীতা জশব বলা হয়ে থাকে, এবং আদম যুগ থেকে মানুষ কল তোর করছে ও 
তাদের উত্তরোত্তর উন্বীতসাধনের চেস্টা করছে। তার চেয়ে আঁধক শীন্তমান অন্যান্য জশবের উপরে 
তার প্রাধান্যের মূল হল যল্। আসলে ফন্্র হল তার হাতের সহায়ক, তৃতীয় হস্তও বলতে পারো। 
আধাঁনক বন্ধ হল এই আঁদম যল্তের উন্নত সংস্করণ। এই যল্মের সাহায্যে মান্য ইতর প্রাণীর 
উপরে উঠেছে। যল্ম তাকে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মৃন্তি দিয়েছে। যন্মের সাহায্যে মানুষ সহজে 
জিনিস উৎপারয করেছে। উৎপাদনের পাঁরমাণ হয়েছে বোঁশ, কিন্তু তার অবসরও হয়েছে বেশি 
এরর থেকে সভ্যতার লাঁলতকল্সাসমূহের উন্নাতি ঘটেছে, সঞ্জো: সঞ্গো চিন্তা ও বিজ্ঞানের উ্বাত। 

গকল্তু এসব দুর্ভোগের জন্যে শুধ্্ যল্তকে দোষ দিয়ে কী হবে? আসল দোষ মানুষের, যার 
যেমন এরা সাহায্য করেছে, ইুদ্খ ও ধ্বংসের উপযোগশ ভশষণ অগ্ঘরশস্ম নির্মাণ করে বর্থরতারও 
অগ্খাতি ঘটিয়েছে। প্রাচ্ ঘটিয়েছে, 'কিচ্তু সে প্রাচুর্য সবার জন্যে নয়। প্রধানত অঙ্প জনকয়েকের 
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জন্যে। অতশতে ধন'-দরিদ্রের বিলাসিতা এবং দারিদ্রের যে তারতম্য 'ছিল তা বাঁড়য়েছে বৈ কমায় 'নি। 
মানুষের হাতের হল্ম ও ভূত্য হওয়ার পাঁরবতে" তার প্রভু হতে প্রয়াস পেয়েছে । এক দিকে কয়েকটি 
গুণ শাখয়েছে, যেমন-_-সহযোগতা, সঞ্ঘবদ্ধতা, সময়ানৃবার্ততা; অন্য 'দকে লক্ষ লক্ষ লোকের 
জশবনকে একঘেয়ে আনন্দহখনতায় পাঁরণত করেছে । জশবনকে বাঁনয়েছে যাল্দিক বোঝা, যার মধ্যে 
আনন্দ অথবা স্বাধশনতার স্থান নেই। 

গকল্তু এসব দুর্ভোগের জন্যে শুধু যল্লফে দোষ 'দিয়ে কী হবে? আসল দোষ মানুষের, যার 
হাতে এর অন্যায় ব্যবহার হয়েছে; আর সমাজের, যে যন্তের কাছ থেকে সবটুকু স্বাবধা আদায় করে 
নেয় ন। পাঁথবী অথবা কোনো দেশ শিল্পাঁব্লবের পূর্বযগে ফিরে যাবে এটা আঁচল্তযনীয়। 
ধাওয়া বোধ হয় বাঞ্চনায়ও নয়, কারণ কতকগুলো দোষের জন্যে, ষন্ত্রষুগ মানুষের যে অজন্র উপকার 
করছে সেগুলো বাদ দেগুয়া চলে না। যাই হোক, যন্ধূগ এসেছে এবং থাকবে । অতএব আমাদের 
সমস্যা হল এর ভালটকু গ্রহণ করে অবাঞ্ছনীয় অংশটুকু ত্যাগ করা। যে ধন এর থেকে উৎপন্ন 
হয় তা গ্রহণ করব, কিন্তু দেখব সে ধন যারা উৎপাদনের জন্যে দায় তাদেরই মধ্যে সেটা মোটামুটি 
সামভাবে বিতরণ করা হয়৷ 

এ চিঠিতে আমি তোমাকে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলাম । 'কল্তু 
আমার যেমন অভ্যাস, আম অন্য 'দকে চলে গগয়ে যল্মষগের ফলাফল সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ 
করোছ। বে সমস্যাটার কথা বললাম তার কুফল আজ মনা ভোগ করছে। “কিন্তু বর্তমানের কথা 
ঘলার আগে অতঈত জেনে নিতে হবে। যন্দাুগের ফলাফল আলোচনা করার আগে দেখতে হবে 
যে সে যৃঙগগ কখন কেমন করে এল । এ বিষয়ে এতক্ষণ বলার কারণ হল, আম তোমাকে এই 'বিস্লবের 
পারত্ব উপলাষ্ধ করাতে চাই। সাধারণ রাস্ট্রীবপ্লবের মতো এ শুধু রাজা এবং শাসনকর্তৃপক্ষের 
পরিবর্তন ঘটায় 'নি। এই 'বিশ্লব যাবতীয় শ্রেণীর উপর প্রভাব বস্তার করেছিল, প্রত্যেক 
মানুষের উপর। যন্ত্র ও যন্ত্যগের জয়ের অর্থ, যন্ন যাদের হাতে তান্দর জয়। অনেক আগে 
তোমাকে বলোছ, যে শ্রেণী উৎপাদনের উপায় নিয়ন্মণ করে সেই আসলে শাসকশ্রেণী। অতশত 
বুগে উৎপাদনের একমাল্ল 'বশিষ্ট উপায় ছিল ভূমি, অতএব ভূম্যাধকারীরাই 'ছিল শাসক। 
সামল্ততান্তিকষুগে ছিল তাই। তার পরে জাম ছাড়া অন্য ধনের অভ্যুদয় হল এবং শাসনক্ষমতা দ. 
ভাগে ভাগ হল--জামির মালক এবং উৎপাদনের নূতন উপায়ের মালিক । পরে এল কলকারখানা, 
এবং স্বভাবতই এই জিনিসটা যাদের হাতে তারাই পুরোভাগে এসে কর্তা হয়ে দাঁড়াল। 

আমি তোমাকে অনেকবার বলোৌছ কেমন করে নাগারক বুর্জোয়া মেধ্যম শ্রেণী) ক্রমশ বড়ো 
হয়ে উঠল এবং সামন্ত আভজাতসম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ ঘাঁটয়ে খানিকটা বিজয় লাভ করল । 
সামল্ততল্তের পতন সম্বন্ধেও বলেছি, ফলে তোমার হয়তো ধারণা হয়েছে যে, এই নব-উজ্ভূত মধ্যম 
শ্রেণী তার স্থান আধকার করল। যাঁদ আম এই কথা বলে থাক তবে এই বেলা শুধরে 'ন। 
মধ্যম শ্রেণণর অভ্যুদয় হয়োছিল আতি ধশরে ধশরে, এবং যে সময়ের কথা বর্লাছ তখনও এ অদ্ভ্যুদয় 
ঘটে নি। ফ্লান্সের মহাবিপ্লব এবং ইংলশ্ডে অনুরূপ 'বগ্লবের সম্ভাবনার ফলে মধ্যম শ্রেণণর 
হাতে ক্ষমতা আমে । ১৬৮৮ সালের বিপ্লবে ইংলণ্ডে পালামেশ্টের জয় হয়, 'কিল্তু ভূলে যেয়ো না, 
পালশমেন্ট ছিল আত অল্পলোকের একটা সম্ঘ, তাও আবার ভূম্যাধকারধদের সঙঞ্ঘ। নগর থেকে 
ঘড়ো বাঁণক দুই একজন হয়তো ঢুকে থাকতে পারে, 'বিল্তু মোটের গুপর এই বাঁণকশ্রেখী অর্থাৎ 
মধ্যম শ্রেণীর কোনো স্থান সেখানে ছল না। 

বাষ্বনৌতক ক্ষমতা ছিল ভূম্যাধকারণদের হাতে। ইংলশ্ডে এবং অম্যতও এইরফমই অবস্থা 
স্থিল। এইরকম স্থাবর সম্পান্ত বাপের কাছ থেকে ছেলের হাতে আদে, ফলে রান্টনোতিক 
আধিকার বংশানক্রুমক হয়ে দাঁড়য়োছল। ইংলশ্ডের “পকেট বরো” সম্বন্ধে আগেই তোমাকে 
বলোছ-_অর্থাৎ যেসব জারগা থেকে পার্লামেন্টের সভা নির্বাচত হত অতি অঞ্পসংখ্যক 
ভোটাধিকারশীর দ্বারা । সাধারণত এইসব ভেটাধিকারণ কারণ না কারণ হাতে থাকত, কাজেই বল। 
হত, “বরো তার পকেটে আছে। এই ধরনের 'নর্ধাচন প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং 
পূনশাত প্রবলভাবে গেখা দিয়েছিল, পার্লামেশ্টের প্রাতীর্নীধত্ব এবং ভোটের রীতিমতো বেচাকেনা 
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চলত। ক্রমোল্লাতিশশল মধ্যম শ্রেণীর কোনো কোনো ধনশ এমাঁন করে পার্লামেন্টের প্রাতানাধিত্ব 
ক্রম করতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণের কোনো দিকেই কোনো লাভ ছিল না। তার৷ 
উত্তরাধিকারসূত্রে বিশেষ আঁধকার বা ক্ষমতা পেত না এবং ক্ষমতা ক্রয় করার অর্থবলও তাদের ছিল 
না। কাজেই ধনী ও বিশেষ আধকারশালশ ব্যান্তদের ম্বারা প্রপশীড়িত এবং শোষিত হলেই বা. 
তারা কী করতে পারত? পার্লামেন্টের ভিতরে তাদের হয়ে বলার কেউ ছিল না, এমনাঁক 
পার্লামেন্টের সভ্যানর্বাচনেও তাদের কোনো হাত ছিল না। বাইরে তারা যাঁদ আন্দোলন করত 
তাতেও কর্তৃপক্ষ চটতেন এবং বলপ্রয়োগে সব থাঁময়ে দতেন। তারা ছিল অসম্বস্ধ, দূর্বল, 
অসহায়। কিন্তু দুর্দশা 'যখন মান্না ছাঁড়য়ে যেত, তারা শান্তর কথা ভুলে দাত্গাহাগ্গামা কত । 
এইজন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডে অরাজকতার আধকা ছিল। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা 
হীন ছিল। আরও খারাপ হল, যখন বড়ো বড়ো ভূম্যাধকারীরা ছোটো চাঁদের সারয়ে নিজেদের 
ভূসম্পন্তি বাড়াতে আরম্ভ করলেন। পল্লশর সাধারণ সম্পাস্ত ছিল বেসব জাম তাতেও তাঁরা হাত 
[দলেন। এইসমস্ত জনসাধারণের দুরবস্থা বৃদ্ধি করল। সাধারণ লোকে শাসনাবাধর মধ্যে তাদের 
কোনো আঁধকার না থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, এবং স্বাধীনতা-বাদ্ধর অস্পঙ্ট দাবি 
শোনা যেতে লাগল। 

ফ্রান্সে অবস্থা ছিল আরও খারাপ, যার ফলে হল বিপ্লব । ইংলশ্ড রাজপদের তত গুরুক্ধ 
[ছল না এবং শাসনক্ষমতা অনেকের হাতে বিভন্ত 'ছিল। তা ছাড়া ফ্রান্সে যেমন রাজনোতক 
ভাবধারার উদ্বোধন ঘটোছল, ইংলশ্ডে তা হয় 'নি। ফলে ইংলশ্ডে ফ্রান্সের মতো অত বড়ো 
গবম্ফোরণ ঘটল না, পাঁরবর্তন এল ধরে ধশরে। হাঁতিমধ্যে যল্মযুগের অগ্রগাঁতর ফলে এবং নূতন 
অর্থনৌতিক অবস্থায় পরিবর্তনের গাঁত দ্রুততর হল। ৃ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডের রাজনৌতিক পশ্চাৎপট ছিল এইরকম। কুঁটিরাশজ্পে ইংলশ্ডের 
অগ্রগতি ঘটোছিল প্রধানত 'বদেশশ কাঁরগরদের আগমনে । ইউরোপের ধর্মীবরোধের ফলে অনেক 
প্রোটেস্ট্যাপ্টকে দেশ ছেড়ে ইংলশ্ডে আশ্রয় 'নতে হয়োছল। স্প্যাঁনশ বাঁহনশ যখন নেদারল্যান্ডের 
গবন্রোহ দমন করার চেস্টা করাছল তখন বহু কাঁরগর সেখান থেকে ইংলশ্ডে পাঁলয়ে আসে। 
শোনা যায়, তাদের মধ্যে 'ন্রশ হাজার পূর্ব-ইংলণ্ডে বসবাস স্থাপন কবে, এবং রান এলজাবেথ 
বসবালের অনুমাতির এই শর্ত [দয়েছিলেন যে, প্রাত গৃহে একজন করে ইংরেজ শিক্ষানাবশ 
রাখতে হবে। এর থেকে ইংলশ্ডের বয়নাশজ্প গড়ে উঠল। এই 'শিজ্প যখন স্থায়শ হল তখন 
নেদারল্যান্ড থেকে ইংলন্ডে কাপড় আমদান 'নাষদ্ধ হল। এই সময় নেদারল্যান্ড তাদের স্বাধীনতাব 
জন তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, ফলে তাদের 'শল্পের ক্ষাত ঘটাছল। তা থেকে এই হল যে, 
আগে যেমন নেদারল্যান্ড থেকে ইংলণ্ডে কাপড় চালান নিয়ে বহু জাহাজ যেত, অল্পাঁদনের মধ্যেই 
তা যে শুধু থেমে গেল তা নয়, উপরল্তু ইংলশ্ড থেকে নেদারল্যাণ্ডে কাপড়ের একটা 'বিপরণত 
ধারা শুরু হয়ে ভ্রমশ বেড়ে চলল। 

এইরকম ভাবে বেলাঁজয়মের ওয়ালুন্রাও ইংরেজদের বয়নাশল্প শেখাল। তার পরে 
এল ফ্রাল্স থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট আশ্রয়প্রার্থ হিউজিনোরা, শিখিয়ে দিল ইংরেজদের রেশম বোনার 
কাজ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপ থেকে অনেক নিপুণ কারিগর এল, এবং ইংরেজর। 
তাদের কাছ থেকে অনেক পেশাই শিখল, যেমন- কাগজ, কাঁচ, কলের প্যতুল, ঘাঁড় প্রভৃতি 
তোর করা। 

এতাঁদন ধরে ইংলন্ড ছিল ইউরোপের একাটি অনগ্রসর দেশ, কিন্তু এমনি করে তার এঁন্ব্ 
ও প্রাধান্য বাড়ল। লণ্ডন শহরও বড়ো হল এবং ধনশ বাঁণক-সম্প্রদায়-পূর্ণ একাঁট প্রধান 
বন্দরে পাঁরণত হল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লন্ডনের একটি প্রধান বন্দর এবং বাণিজ্যস্থলে 
পারণত হওয়ার সম্পর্কে একটি কৌতুকপ্রদ গল্প আছে। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস 
প্রাণদশ্ডে দাণ্ডত প্রথম চার্লসের 'পতা) স্বৈরাচার এবং রাজাদের ভগ্গবদ্দত্ত ম্বত্বে ॥ 
হিলেন। [তিনি পার্লামেন্ট এবং হঠাৎ-ধনশ' লণ্ডনের বণিক-সম্প্রদায়কে বিদ্বেষের চোখে দেঁখতেন। 
একদিন রাগের মাথায় তান ভয় দেখালেন যে, তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করে অক্সফোর্ডে নিয়ে 


৩০২ বশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


যাবেন। এই ভাীতপ্রদর্শন সত্বেও সম্পূর্ণ আবিচলিত লর্ড মেয়র জবাব 'দিলেন, “আশা কার 
মহারাজ অনুগ্রহ করে টেমৃসৃ-নদশটাকে রেখে যাবেন।” 

লপ্ডনের এই খথনণ বাঁণকসম্প্রদায়ই পার্লামেন্টকে সমর্থন করত, এবং প্রথম চারলসের সঙ্গে 
বিরোধের সময়ে পার্লামেন্টকে অনেক টাকা 'দিয়েছিল। 

এই-যে সব শিল্প ইংলণ্ডে গড়ে উঠোছিল, সবই ছিল উউজ বা কুঁটির-ীশষ্প। অর্থাৎ 
কারগর অথবা 'মাক্তরা নিজেদের বাঁড় বসে, অথবা ছোটো ছোটো দলে কাজ করত। কারিগরদের 
এক-এক ব্যবসায়ে পৃথক পৃথক সাঁমাত ছিল, অনেকটা ভারতের জাতিভেদের মতো, যাঁদও তাতে 
ধর্মসংক্রান্ত কোনো অংশ থাকত না। ওস্তাদ কাঁরগর 'শক্ষানীবশ নিয়ে তাদের কাজ শেখাত। 
তাঁতিদের '়নীজেদের তাঁত ছিল, যারা সুতো কাটত তাদের নিজেদের চরকা 'ছিল। সৃতো কাটত 
অনেকেই, এবং মেয়েদের অরসর সময়ের ব্যবসা 'ছিল সুতো কাটা । কখনও কখনও ছোটো ছোটো 
কারখানায় কতকগুলো তাঁত একসঙ্গে নিয়ে তাঁতরা কাজ করত। কিন্তু প্রত্যেক তাঁত পৃথক- 
ভাবে তার নিজের তাঁতে কাজ করত, এবং আসলে বাঁড়তে কাজ করার সঙ্গে এই সকলে 'মলে 
কাজ করার কোনো প্রভেদই ছিল না। এই ছোটো কারখানা মোটেই বড়ো বড়ো কলকক্জাওয়ালা 
আধানক কারখানার মতো ছিল না। 

শিল্পের এই উউজ-যুগ যে শুধু ইংলশ্ডে ছিল তা নয়, সারা পাঁথবীতে 

বেখানেই 'শল্পের অস্তিত্ব ছিল, সব জায়গাতেই 'ছিল। ইংলশ্ডে কুটিরশিল্প প্রায় সম্পূর্ণ লোপ 
পেয়েছে, কিন্তু ভারতে এখনও অনেক কুটিরশিল্প টিকে আছে। কাপড়ের কল এবং কুঁটিরের তাঁত 
পাশাপাশি চলছে, ইচ্ছে হলে দুটোয় তুলনা করে দেখতে পারো। তুমি জানো, আমরা যে কাপড় 
পার তা হল খাদ। এর স্‌তো হাতে কেটে হাতে কাপড় বোনা হয়, কাজেই সর্বতোভাবে ভারতের 
কাঁটির এবং মেটে ঘরের 'জানস। 

নূতন নূতন যল্মের উদ্ভাবনের ফলে ইংলশ্ডের কুটিরাঁশল্পের অনেক উন্নাঁত ঘটোছিল। 
মানুষের কাজ ক্লমেই কলের দ্বারা হতে লাগল, ফলে অল্প পাঁরশ্রমে উৎপাদন বেড়ে গেল। এইসব 
যম্পের আবির্ভাব হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝ সময়ে। পরের চিঠিতে আমরা সে 'বিষরে 
আলোচনা করব। 

আম সংক্ষেপে থাঁদ-আন্দোলনের কথা বলোছ। এ সম্বন্ধে এখানে বোশ বলার ইচ্ছে নেই। 
শুধু এইটুকু বাঁঝয়ে দিতে চাই যে, এই আন্দোলন ও চরকার উদ্দেশ্য যল্মীশম্পের সঙ্গে 
প্রাতযোগিতা নয়। অনেকেই এই ভুল করেন এবং ভাবেন, চরকার অর্থ মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া 
এবং নূতন যুগের যল্মশিল্প ও কলকারখানা বর্জন করা। মোটেই তা নয়। আমাদের আন্দোলন 
একেবারেই যল্ত্রশিজ্প অথবা কারখানার বিরদ্ধে নয়। আমরা চাই, ভারতবর্য সব ভালো 'জানসই 
পাক, ঘত শীঘ্র সম্ভব। 'কিল্তু ভারতের বর্তমান দূরবস্থার কথা এবং বিশেষ করে আমাদের 
কাঁষজশীবীদের নিদারুণ দারদ্যের বিষয় 'ববেচনা করে, আমরা তাদের অবসর সময়ে চরকা কাটতে 
বলোছ। এইর্‌পে তারা যে শুধু নিজেদের অবস্থার একটা উন্নাতি করতে পারবে তাই নয়, তারা 
আমাদের াবদেশী বস্রের উপর ির্ভর খানিকটা কমাবে, সেই সঙ্গে কিচ্ছু কিছু দেশের টাকা 
বাইরে যাওয়াও হবে বচ্ধ। 


৪৬ 
ইংলণ্ডে শিজ্পাবস্লবের আরম্ভ 
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ 


যেসব যল্ত্ের উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদনের উপায়ের তুমূল পাঁরবর্তন ঘটে, এবার তাদের সম্ধন্ধে 
কিছু বলা প্রয়োজন। এখন যখন আমরা কোনো কারখানায় সেসব দোঁখি, খুবই সর বলে মনে 
হয্স।' কিন্তু সর্বপ্রথম তাদের ভেবে বের করা এবং তাদের আবিষ্কার খুবই কাঁঠিন ব্যাপার। 
এইজাতণয় আবচ্কারের প্রথমাঁট হয়োছিল ১৭৩৮ সালে, কে-নামক একজনের হাতে। তাঁত বোনাস 
ক্লাইং শাটল অথবা মাকু হীনিই উদ্ভাবন করেন। এই আবিষ্কারের আগে মাকুর সৃতো টানার 
সুতোর মধ্যে দয়ে ধীরে ধরে নিয়ে যেতে হত। ফ্লাইং শাটলে এই কাজটা খুব দ্রুত হতে লাগল 
এবং তাঁতর উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ফলে তাঁতির পক্ষে ঢের বোশ সুতোর প্রয়োজন হয়ে 
পড়ল। যারা সুতো কাটত, এই আঁতাঁরস্ত পাঁরমাণে সুতো সন্পবরাহ কান হওয়ার তারা সতোর 
উৎপাদন বাড়ানোর উপায় খুজতে লাগল। এই সমস্যার আধাশক সমাধান হল ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে, 
হারাগ্রভূস্‌ যখন 'স্পাঁনংজেনি নামক যন্ত্র তোর করলেন। তার পয়ে এল রিচার্ড আকরাইট 
এবং অন্য অনেকের আবিজ্কার। প্রথমে জলশান্ত এবং তার পরে বাম্পশান্ত ব্যবহৃত হতে লাগল। 
এইনসব আঁবচ্কারের প্রথম প্রয়োগ হল কার্পাস-শল্পে, ফলে কারথানা অথবা কাপড়ের কল গড়ে 
উঠল। তার পরে পশম-শিকপ এই নূতন উৎপাদন-রশীত গ্রহণ করল। 

ইাঁতমধ্যে ১৭৬৫ সালে জেমৃস ওয়াট: তাঁর স্টীম-এাঞ্জন তোর করলেন। এই বিরাট 
আবিচ্কারের থেকে কারখানায় বাষ্পের ব্যবহার গৃহশীত হল। নূতন নূতন কারখানার জন্যে 
কয়লার প্রয়োজন ঘটল, ফলে কয়লার উৎপাদন বেড়ে গেল। কয়লার ব্যবহারের ফলে খাঁনজ পদার্থ 
থেকে বিশুম্ধ লোহা 'নন্কাশনের নূতন পদ্ধাত বের হল। ফলে লৌহাঁশষ্প দ্ুত উন্নত হতে 
লাগল। কয়লার খাঁনর কাছে নূতন কারখানা তোর হতে লাগল, কারণ কয়লা সেখানে শস্তা। 

এইর্‌পে ইংলশ্ডে িনাঁট বৃহৎ ব্যবহারক শল্প গড়ে উঠল-_বয়ন, লৌহ এবং কয়লা । 
কয়লা-খাঁন এলাকায় এবং অন্যান্য উপযোগী জায়গায় নৃতন নৃতন কারখানা গড়ে উঠল। 
ইংলন্ডের চেহারা বদলে গেল। সবূজ নয়নানন্দকর পল্লশভূমি পরিবর্তিত হয়ে অনেক জায়গায় 
এইসব নূতন কারখানা 'নার্মত হল, তাদের দশর্ঘ চিমাঁনর ধোঁরায় আশেপাশের পাঁথবী অন্ধকার 
হয়ে গেল। এসব কারখানার কোনো সৌন্দর্য ছিল না, তাদের চার 'দকে থাকত কয়লা আর 
আবর্জনার পাহাড়। যেসব নূতন উৎপাদন-নগরশ এইসব কারখানার কাছে গড়ে উঠল, তাদেরও 
সৌন্দর্য বলে কোনো পদার্থ ছিল না। মাঁলকদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু টাকা উপার্জন করা, 
ফলে শহরগৃলো যেমন-তেমন করে গড়া হয়ৌোছল। এইসব শহর ছিল নোংরা, প্রকাণ্ড এবং 
কুৎসত। কারখানার ব্যবস্থা ছিল চূড়ান্তভাবে অস্থাস্থ্যকর, কিল্তু ক্ষুধার্ত শ্রমকদের এ অবস্থা 
গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। 

বড়ো বড়ো ভূম্যাধকারীরা কী করে ছোটোখাটো চাঁষদের সাঁরয়ে 'দয়োছল এবং সেইজন্যে 
বেকার-অবস্থা বাঁষ্ধ পাওয়ার ইংলণ্ডে যে দাঙ্গা ও অরাজকতার স.স্টি হয়োছল, সে বষয়ে আগেই 
বলোছি। নৃতন ব্যবহাঁরক শিল্পের অভ্যুত্থানের আরচ্ভেই ফল আরও থারাপ হল। কৃষির ক্ষত হল, 
বেকার-অবস্থা বৃদ্ধি পেল। নৃতন নূতন আবিচ্কারের সঙ্গে হাতের কাজ লোপ পেয়ে বল্ল এসে 
চেপে বসল। তার ফলে শ্রামকদের কাজ গেল এবং তাদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সষ্টি হল। 
তাদের অনেকেই এইসব নৃতন কলকে বিচ্বেষের চোখে দেখতে আরম্ভ করল, এমনকি কখনও 
কখনও ভেঙে ফেলারও চেষ্টা করতে লাগল । এদের বলত মোশন-রেকার্স্‌ অথবা হন্রধংসকারণী। 

ইউরোপের যন্মধহংসের ীতহাস বেশ পৃরোনো, ষোড়শ শতাব্দীতে জর্মীনতে একার্ট সহজ 
ফলের তাঁতের আধিম্কার থেকে তার আরম্ভ। ১৬৭৯ সালে ' একজন ইতালশয় পাদ্রীর লেখা 


৩০৪ বশ্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


একাঁট পুরোনো বইতে এই তাঁতের সম্বম্ধে বিবরণ আছে : “ডানঁজগের নাগারক-সভায় আশঙ্কা 
প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এই যন্দমের উদ্ভাবনের ফলে অনেক কারিগরের চাকরি যাবে, তাই তাঁর। 
যন্মাটকে ন্ট করেন, এবং আঁবম্কর্তাকে গোপনে হয় গলা টিপে অথবা জলে ডূঁবয়ে মেরে ফেলা 
হয়!” আঁবন্কতর্ণার এই সরাসার সমাপ্তি সত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীতে যল্দাটর পুনরাবর্ভাব ঘটল, 
এবং ইউরোপ জুড়ে দা্গা বাধল। অনেক দেশে যল্ের বিরুদ্ধে আইন তোর হল এবং কোথাও 
কোথাও প্রকাশ্য জনতার সামনে যল্ত পাাঁড়য়ে ফেলা হল। যখন প্রথম এই যন্ত্ের আবদ্কার হয় তখনই 
এর ব্যবহার আরম্ভ হলে স্গে সঙ্গে অন্য অনেক আঁবজ্কার ঘটত এবং যন্মষগের আগমন সম্ভবত 
অনেক আগেই ঘটত। কিল্তু তা না হওয়ায় বোঝা যায় যে, দেশের অবস্থা তখনও যল্মষগের 
অনুকূল হয় 'ন। সময় যখন এল তখন অসংখ্য দা্গাহাঞ্গামা সত্ত্বেও যল্ত্র তার নিজের স্থান আধকার 
করে বসল। শ্রীমকদের পক্ষে যন্তের প্রাত বিদ্বেষের ভাব ম্বাভাবিক। ক্রমে তারা বুঝতে শিখল বে, 
যন্দ্রের কোনো দোষ নেই, দোষ হচ্ছে সেই রীতির যা অঙ্প জনকয়েকের লাভের জন্যে এর ব্যবহান্ন 
করে। কিন্তু তার আগে ইংলশ্ডে কলকারখানার উন্নাত জম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া যাক। 

নূতন কলকারাখানা অনেক কুঁটিরাশজ্প এবং স্বাধীন কার্দীশল্পকে গ্রাস করল। এসব 
কুঁটিরাশল্পের পক্ষে যন্তের সঙ্গে প্রাতিযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। ফলে এই কারগরদের 
তাদের প্রোনো পেশা ছেড়ে আসতে হল 'দনমজুর হয়ে সেখানেই যে কলকারখানাকে তারা এত 
ঘৃণা করত। না করলে ফল হত কর্মহশীনতা। উটজাশল্পের পতন সহসা ঘটে 'নি, কিন্তু 
মোটামুটি বেশ দ্ুতই 'ঘটোছিল। এই শতাব্দীর শেষে, অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ সালে, অনেক বড়ো 
বড়ো কারখানা দেখা গেল। প্রায় ন্িশ বছর পরে 'স্টফেন্সনের বিখ্যাত এঞ্জন 'রকেট'এর 
আঁবচ্কারের সঙ্গে সঞ্গে ইংলশ্ডে রেলওয়ের সূত্রপাত হল। এইভাবে যল্নের প্রসার বেড়ে চলল, 
ব্যবহারিক শিল্প এবং জীবনের প্রায় সব স্থানেই এর প্রভাব বিস্তৃত হল। 

যেঙ্গব আবিচ্কর্তার নাম করেছি তাঁরা, এবং আরও অনেকে, জল্মেছিলেন কায়িক-শ্রমজশীবশীর 
ঘরে। এই শ্রেণী থেকেই প্রথম যুগের িল্পপাঁতদের অনেকের উদ্ভব হয়। কিন্তু তাঁদেত্র 
উদ্ভাবনা এবং কারখান।-পদ্ধাতর ফলে মালিক ও শ্রামকের ব্যবধান বেড়েই চলল। কারখানার 
শ্রমিক যন্মের একটি ক্ষুদ্রতম অংশে পাঁরণত হল; যে বিশাল অর্থনোৌতিক শাল্তকে সে নিয়ন 
করা দরে থাক, বুঝতেও পারত না, তার হাতে অসহায় অবস্থায় পড়ল। কারগর ও 'মাম্নদের 
সন্দেহদৃন্টি এ দিকে প্রথম পড়ল, যখন তারা দেখল যে, নব-আঁবিন্কৃত কারখানা তাদের সঙ্গে 
প্রাতযোগতা করে 'জানসের উৎপাদনের খরচ এবং দাম এত শস্তা করে ফেলেছে যে, তাদের 
পুরোনো ধরনের হাঁতয়ার দিয়ে তার কিছুই করা সম্ভব নয়। 'বনা দোষে তাদের নিজেদের ছোটো 
ছোটো দোকান বন্ধ করতে হল। নিজেদের চিরাচরিত িল্পেই যখন তাদের এই অবস্থা, তখন 
নূতন কোনো শিঙ্গে হাত 'দিয়ে সফল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে বেকার ক্ষধার্তদের সংখ্যা 
বাচ্ধ পেল, এই ম্রাত। একটা কথা আছে, “ক্ষুধা কারখানার মালিকের আড়কাঠি”ঃ সেই ক্ষুধা 
তাদের শেষটায় এইসব নূতন কারখানায় তাঁড়ত করে নিয়ে গেল কাজের চেম্টায়। মালকরা 
1কল্তু তাদের খুব করুণা-প্রদর্শন করল না। কাজ তারা পেল বটে, কিন্তু আত অল্প মজৃবিতে, 
আর সেইটুকুর জন্যেই হতভাগ্য মজরদের প্রাণপাত পারশ্রম করতে হতে লাগল। মেয়েরা, এমনকি 
1শশুরা পর্যন্ত, অস্বাস্থ্যকর স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করত, অনেকে শ্রাঁল্ততে অবসন্ন হয়ে 
মূর্হাপম হত। পরষেরা কাজ করত সমস্ত দিন কয়লা-খাঁনর গভশর খ্মদের মধ্যে, এবং অনেকে 
মাসের পর মাস সূর্যালোকের মুখ দেখতে পেত না। 

কিল্তু ভেবো না যে, এই সবই মাঁলকদের নিষ্ঠুরতার জন্যে। জ্ঞাতসারে হদয়হখন তারা 
বড়ো-একটা হত না। আমল দোষ 'ছজগ এই পম্ধাতর। তাদের আপ্রাণ চেম্টা ছিল উৎপাদনের 
বৃদ্ধি করা এবং দূর দেশের বাজারে মাল চালানো; আর এই কাজের জন্যে তারা সবাকছু করতে 
প্রস্তুত ছ্িল। নূতন কারখানা তৈরি করতে আর যল্মপাঁত 'কিনতে অনেক টাকা লাগে। আর 
সে টার্কার ফল ভোগ করা যায় তখনই যখন উৎপাদন আরম্ভ হয়ে মাল বাজারে বাক হতে 
থাকে। কাজেই কারখানার মালিকদের কারখানা-তোরির জন্যে ব্যয়সংক্ষেপ করতে হত, এবং মাল- 


ইংলন্ডে শিম্পাবিগ্লবের আরম্ভ ৩০৫ 


বক্কর পয়সা ঘরে এলে তারা আবার নূতন নৃতন কারখানা তোর করত। ব্যবহারিক উৎপাদন- 
পম্ধাতর উপায় আগে পাওয়ার জন্যে অন্যান্য দেশের চেয়ে তারা বোঁশদূর এগিয়োছল, আর তার। 
চাইত তার লাভটা ভোগ করতে । লাভ তারা পাঁত্যই ভোগ করত। ফলে ব্যবসাবৃম্ধির এবং 
অর্েপার্জনের উল্মন্ত আকাত্ক্ষায় তারা তাদেরই পিষে মারত যাদের কায়িক শ্রম ছিল তাদের 
এশ্বষের মূলে। 

কাজেই এই নব উৎপাদন-পদ্ধাত সবলকরক দ.বলের শোষণের বিশেষভাবে উপযোগণ [ছল । 
ইতিহাসে চিরকাল এই ঘটনাই দেখা যায়। কারখানা রশীতি ব্যাপারটাকে আরও সোজা করে তুঙল। 
আইনমতে ক্লীতদাসের আস্তত্ব 'ছল না, 'কিষ্তু প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুধার্ত শ্রাীমক, কারখানার 
দিনমজবরের অবস্থা পুরোনো যুগের ক্রীতদাসের চেয়ে একটুও ভালো দ্ছিল না। আইন ছিল 
মাঁলকের অনুকূলে । এমনাক ধর্মও ছল তারই স্বীবধের, কারশ ধর্ম বলত, গাক্রবর়া যেন 
ইহলোকে তাদের দদর্দশা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, ক্ষাতপূরণ 'মলবে পরলোকে। শাসকসপ্প্রদায় 
বেশ সুবিধাজনক এক দার্শানক মত তোর করে ফেললেন যে, সমাজের 'হতাথে গাঁরবের প্রয়োজন, 
অতএব তাদের অল্প মজহার দেওয়া সম্পূর্ণ ধর্মানুগগত। বেশি মজুর দেওয়া হলেই নাকি 
গাঁরবরা 'বিলাঁসতা শিখবে এবং যথেষ্ট পাঁরমাণে পারশ্রম করবে না। এরকম চিক্তাপদ্ধাতির এই 
সাবধে ছিল যে, এই ধারণা কারখানার মালক এবং অন্যান্য ধনশব্যান্তদের বস্তৃতাঁল্লিক 'বাঁধর সঙ্গো 
বেশ খাপ খেত। 

এই সময়ের ইতিহাস বেশ কোতূহলজনক ও 'শিক্ষাপ্রদ। এ থেকে অনেক-কিছ শেখা যায়। 
দেখতে পাই, উৎপাদনের যাঁল্্ক-পদ্ধাত অর্থনীতি ও সমাজের উপর কণ তুমুল প্রভাব বস্তার 
করে! সামাঁজক রাতর আমৃল পাঁরবর্তন হয়। নূতন নৃতন শ্রেণী প্‌রোবতর্ঁ হযে ক্ষমতা- 
লাভ করে। িল্পীশ্রেণণ কারখানার মজরশ্রেণীতে পাঁরণত হয়। এ ছাড়া নৃতন অর্থনশীত 
মানুষের ধর্ম ও নীত-সংক্রান্ত 'বিশবাস নূতন ছাঁচে গড়ে তোলে । আঁধকাংশ লোকের মতবাদ 
1নজেদের স্বার্থ ও শ্রেণচেতনার উপর নির্ভর করে, ফলে ক্ষমতা পেলে তারা 'িীজেদের স্বার্থ- 
রক্ষার জন্যে নূতন নৃতন আইন প্রণয়ন করে। অবশ্য আপাতঙান্টতে যাতে মানবাহতৈষণা 
এবং ধারমকতার থেকেই আইনের উৎপাত বলে মনে হয় সেইরকম চেস্টা হয়ে থাকে। আমরা 
ভারতের ইংরেজ রাজপ্রাতানাধ এবং অন্যান্য সরকার কর্তাদের কাছ থেকে অনেক মিষ্ট কথা 
শুনোছ। অহরহ আমরা শুনে আসাছ, আমাদের মণ্গলের জন্যে তাঁরা কী ভাষণ পারিশ্রম 
করছেন! সঙ্চোে সঙ্গে তাঁরা শাসনাবাধ চালান আর্ভন্যাল্স ও বেয়নেটের সাহায্যে, এবং 
জনসাধারণের পেষণকার্য সমানে চলতে থাকে । আমাদের জাঁমদাবেরা বলেন, তাঁরা প্রজাদের ক 
ভশষণ ভালোবাসেন, কিন্তু সেজন্যে তাদের করভারে পাঁড়ত করে শোষণ করতে তাঁদের বাধে না, 
পড়নের ফলে হতভাগ্যদের উপবাসী দেহ ছাড়া আর কিছু অবাঁশন্ট থাকে না। আমাদের 
পুশজবাদশরা এবং বড়ো বড়ো কারখানার মালিকরা শ্রীমক-মঞ্গলের প্রাত তাঁদের প্রথর দাঁন্টর কথা 
উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, কিল্তু এই শভেচ্ছার থেকে মজুরিবৃদ্ধি অথবা শ্রামকদের অবস্থার 
উন্নাতর কোনো আভাস পাওয়া যায় না। লাভ যা হয় সবই মাঁলকদেকর নূতন নৃতন প্রাসাদ 
গড়তে বায় হয়ে বায়, শ্রীমকদের মাঁটর ঘরের উন্নাতির জন্যে কিছ বাকি থাকে না। 

ভাবতে অবাক লাগে, লোকে স্বার্থীসাম্ধর খাতিরে নিজেদের মনকে এবং অপরকে কীরকম 
চোখ ঠারে। এইরকম অজ্টাদশ শতাব্দশর ইংরেজ মালিকরা শ্রমিকদের অবস্থার উল্লাতিতে 
সবরকমে বাধা দিত। কারখানাসংক্রান্ত এবং বাসস্থান-সংস্কারের আইনে তাদের আপত্তি ছিল, এবং 
সমাজের যে লোকের দুর্গীতর অপসারণে কোনো দাক্সিত্ব আছে, এ কথা তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করত। তারা নিজেদের সাচ্কনা দিত এই চিন্তা করে যে, শুধু অলস লোকরাই ভোগে! তা ছাড়া, 
প্রামকরা যে তাদের মতো রন্তমাংসের মানুষ এ কথা তারা মালতেই চাইত না। একটা নূতন নশীতির 
উদ্ভব তারা করেছিল, যাকে বল 1,815555-£5155 অর্থাৎ সরকার থেকে কোনোরকম বাধা স্বীকার 
না করে ব্যবসায়ে তারা বা খাঁশ করতে চাইত। অন্য দেশের আগে কারখানা শর; করে তাব। 
অশ্রগামশ হয়েছিল, কাজেই তারা অর্থোপাজনি-ব্যাপারে জ্বাধশনতা চাইত। 179/১962-8175 প্রায় 


০ 


০৬ বন্ব-ইাতিহাদ প্রসপ্গ 


অর্ধ-এদ্বারক মতবাদ হয়ে দাঁড়াল, এবং তার অর্থ হল সকলের পক্ষেই সমন সুযোগ, শুধু যাঁদ 
তালা সে সৃষোগের সন্ব্যবহার করতে পারে। প্রাতাঁট নরনারশ বাঁক পাথবীর বিরুদ্ধে অগ্নঙগমলের 
জন্যে লড়াই করে; সে সংগ্রামে যাঁদ অনেকের পতন ঘটে, কী এসে-বায় তাতে ? 

পরস্পরের লঞ্চে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা সভ্যতার 'ভীত্ত, এ কথা তোমাকে আগেই বলোছ। 

1,819582-875-নশীতি এবং নূতন ধনতান্ত্িকবাদ সভ্যতার মধ্যে আরণ্য-নশীত নিয়মে এল । 
কাঙধাইল এর নাম 'দিয়োছিলেন 'শুকরদর্শন'। জীবন এবং ব্যবসায়ের এই নূতন রশীত কার সৃভ্টি? 

রি নয়, কারণ এ ব্যাপারে তাদের কোনো আঁধকার ছিল না। এর সৃষ্টি হল ধনশশ্রেষ্ঠ 
কারখানার মালিকের হাতে, যারা অর্থহীন ভাবপ্রবণতার নামে সাফল্যের পথে অন্তরায় চাক্স নি। 
জ্বাধখনতা এবং সম্পাত্তস্বত্বের নামে তারা বাসস্থানের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং 'জাঁনসে ভেজাল 
মেশানোর [বিরোধিতার ব্যাপারেও আপান্ত করত। 

আম এখান ক্যাঁপটাজিঞজ্ম ধেনতাল্যকবাদ বা পুশুজবাদ) কথাটা ব্যবহার করোছ। 
এক ধরনের পৃশজবাদ সব দেশেই বহুকাল ধরে চলে আসাছল, অর্থাৎ সাত ধন থেকে ব্যবসার 
পারচালনা। কিন্তু কলকারখানা এবং নূতন ব্যবহাঁরক 'শল্পের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার 
উৎপাদনের জন্যে বহুগুণ বোশ টাকার দরকার হয়ে পড়ল। এর নাম হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাঁপটাল 
অর্থাৎ শিল্প-বাবসায়ের পুঁজ । ক্যাঁপটালজম্‌ কথাটার এখন ব্যবহার হয় শিঙ্পাঁবস্লবের পরবতাঁ 
অর্থনৌতক রখাতকে বোঝাতে । এই রীতিতে ক্যাঁপটালস্টরা, অর্থাৎ পুপজর মাঁলকরা, কারখানার 
কাজ 'নয়ন্মপশ করে লভ্যাংশ গ্রহণ করত। 'শল্পাবস্লবের সঙ্গে সঙ্গে পুশ্জবাদ পাঁথবশর সবর 
ছাড়িয়ে পড়ল, কেবল সোভয্মেট ইডীনয়ন এবং আর দুই-একটি জায়গা ছাড়া। প্রথম থেকেই 
পৃপজবাদ ধনশদরিদ্রের প্রভেদটা বড়ো করে দোখয়োছল। উৎপাদনের ষল্মকৌশলের ফলে উৎপন্ন 
জিনিসের পাঁরমাণ বেড়ে গেল এবং বোশ এশবর্যও উৎপন্ন করল। আত ধীরে ইংলণ্ডে শ্রামকদের 
অবচ্থার উন্নত হল, তার প্রধান কারণ ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের শোষণ। কিন্তু উৎপাদনের লাভের 
উপর শ্রীমকদের অংশ ছল খুবই কম। শঙ্পাঁব্লব এবং প্রাঁজবাদ উৎপাদনের সমস্যার সনাধান 
করল, কিন্তু এই নৃতন-উৎপাঁদত অর্থের বণ্টন-সমস্যার সমাধান হল না। ফলে যাদের আছে এবং 
যাদের নেই, এই দু দলের 'বভেদ যে শুধু রয়ে গেল তাই নয়, তীব্রতর হয়ে উঠল । 

অন্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে িজ্পাবগ্লব ঘটল। ঠিক এই কৃময়েই 'ত্রাটশরা ভারত ও 
কানাডার সঙ্গে যুদ্ধ করাছল। এই সময়েই সপ্তবর্ধব্যাপ যুদ্ধ চলে। এইসব ঘটনার পরস্পরের 
উপর ক্রিয্না-প্রাতিক্রিয়া বেশ-একটু হল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তাদের ভূত্যরা ফ্লোইজ্ের 
কথা মনে কোরো) পলাশির যুদ্ধের পরে ভারত থেকে যে বিশাল পাঁরমাণে ধনসম্পাশ্ত লু 
করেছিল তাই দিয়ে নূতন নৃতন ব্যবহাঁরক 'শিঙ্গপের পত্তনের খুব সুবিধে হল। আগেই বলেছি, 
কলকারখানা প্রবর্তন ব্য়সাধ্য ব্যাপার। আরদ্ভে অনেক টীকা লাগে, কিন্তু সে টাকার ফল 
অনেকাঁদন পাওয়া যায় না। খণ অথবা অন্য কোনো উপায়ে বথেস্ট অর্থ সংগৃহীত না হলে 
দারিদ্যু ও দদর্দশার সৃষ্টি হয়, যতাঁদন-না কারখানায় কাজ চলে টাকা আসতে আরম্ভ হয়। 
ইংলশ্ডের খুবই বরাতজোর যে, যখন তার কলকারখানার উন্নাতির জন্যে টাকা প্রয়োজন তখনই 
ভারতের লশ্ঠনের ফলে টাকা এসে পেশছল। 

কারখানা সাঁন্টর সঙ্গে স্গে অন্য 'জানসের অভাব অনুভূত হল। তোর মালের জন্যে 
কাঁচা মাল প্রয়োজন। যেমন কাপড় তোর করতে তুলো লাগে। তার চেয়েও বৌশ প্রয়োজন ছিল 
এইসব উৎপাঁদত মাল বিক্রয়ের উপযুক্ত স্থান। সকলের আগে নৃতন ব্যবহারিক শিল্পের বাঁধ 
প্রবর্তন করে ইংলন্ড অনেকখাঁন এগিয়ে ছিল অন্যান্য দেশের তুলনায়। কিন্তু তা সত্বেও এই 
মাল 'বক্রয়ের বাজারের সমস্যাটা রইল। সমাধানের জন্যে আবার ভারতের প্রবেশ, অত্যন্ত আনচ্ছার 
সঙ্গে। নানা উপায়ে ইংরেজরা ভারতের বস্নরশিল্পের উচ্ছেদ করে 'বিলাতি বস্পাশল্প ঢোকাল। 
এ সম্বন্ধে পরে আরও বলব। আপাতত মনে রাখা দরকার, কী করে ভারতকে হস্তগত করে 
নিজেদের ইচ্ছে তার ওপর জোর করে চাপিয়ে ইংলণ্ডে শি্পবিপ্লবের সহায়তা করা হল। 

উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্পাবপ্লব পাঁথবীর সবন্ত ছাঁড়য়ে পড়ল এবং মোটামুটি ইংলণ্ডেন্রই 


ইংলশ্ড থেকে জামেোরিকান বিচ্ছেদ ৩০৭ 


অনুরূপ প্জবাদশ ব্যবসার আরম্ভ হল। পৃপজবাদেয্র ফলে স্বতই নূতন সাম্সাজাবাদেয় উদ্ভব, 
কারণ সবর্দই কাঁচা মালের এবং মাল "তার করার মতো বাজারে চাহদা বেড়ে গেল। এই দুই 
1জনৈসই পাবার সবচেয়ে সোজা উপায় হল, দেশটাকেই আঁধকার করা। ফলে শান্তমান দেশগালর 
মধ্যে নূতন রাজ্যাবস্তারের জন্যে হুড়োহ্াঁড় পড়ে গেল। ইংকাশ্ডের নৌশান্ত ছল এবং ভারতের 
উপরে আঁখধপত্য ছিল, ফলে তারই জয় হল । 'কিন্তু সান্ভাজ্যবাদ এবং তায ফল সম্বন্ধে পরে বলব 

শিল্পাঁবগ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংবেজশাসিত দেশগ্যজিতে ল্যান্কাশায্ারের কাপড়ের কলোর 
মালিকরা, লোহার কারখানার কর্তারা এবং কয়লার খাঁনর মাফিকরা ক্রমেই নিজেদের আখ্গজ্া 
বিস্তার করে চলল। 


৯৯ 
ইংলপ্ড থেকে আমেরিকায় বিচ্ছেদ 
খরা অক্লৌোবর, ১৯৩২ 


এইবার আমরা অস্টাদশ শতাব্দখর "দ্বিতীয় প্রধান [বস্লবের বিষয়ে আলোচনা করব- ইংলশ্ডের 
বিরুদ্ধে আমোরকান উপনিবেশসমূহের বিদ্রোহ। এটা শুধু রাজনৌতক বিপ্লব, 'শিল্প- 
[বিপ্লবের মতো অতথানি গুরত্বপূর্ণ নয়। এর পরবতর্ণ বিপ্লব, যা ইউরোপের সমস্ত সামাঁজক 
ভাত্তর পাঁরবর্তন ঘাঁটয়েছিল, সেই ফরাসি-বিপলবের তুলনাতেও এর গুরৃত্ব অক্প। কিন্তু 
আমোরিকার এই রাজনোতিক পাঁরবর্তনের ফল হয়োছল সুদূরপ্রসারী । যে আমোরকান উপাঁনবেশ- 
গৃজি সোঁদন স্বাধীন হয়োছল তারাই আজ পাঁথবণীর সবচেয়ে শীল্তমান, সবচেয়ে ধনী এবং 
যল্ত্রাশল্পে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রণী দেশ। 

তোমার “মেক্লাওয়ার” জাহাজের কথা মনে আছে? এই জাহাজেই একদল প্রোটেস্ট্যাপ্ট 
১৬২০ সালে ইংলস্ড থেকে আমোঁরকায় চলে আসেন। প্রথম জেমসের স্বৈরাচার এবং ধর্মমত 
তাঁদের পছন্দ হয় নি। কাজেই পরবতর্ধকালে পলীশ্রম ফাদার্সূ” বলে পারাচিত এই ব্যান্তণা 
[িরাঁদনের জন্যে ইংলন্ড ত্যাগ করে আটলাণ্টক মহাসাগরের পরপারে নতন অজ্ঞাত দেশে 
উপানবেশ স্থাপন করতে চলল, আঁধকতর স্বাধীনতার প্রত্যাশায়। তারা উত্তরে এক জায়গায় 
পেশছে তার নাম দিল নিউ 'স্পিমথ। তাদের আগেও উুপাঁনবেশিকরা উত্তর-আমেরিকার তটরেখার 
জথানে স্থানে গিয়োছিল, পরেও অনেকে বায়, ফলে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আমোরকার পূ্ব- 
তটরেখায় অনেক ছোটো ছোটো উপানবেশ গড়ে উঠল। এইসব উপানবেশের মধ্যে ক্যাথালক 
উপানবেশ ছিল, ইংলণ্ডের ক্যাভালিয়ার আঁভজাতদের সন্ট উপানবেশ ছিল, আর ছিল কোয়েকা্ন- 
উপ্পানবেশ॥। পেন্সল্ভ্যানিয়ার নামকরণ হয়োছল 'কোয়েকার পেন'এর নাম থেকে। আরও 
[ছিল ওলন্দাজ জর্মন ডেন এবং কিছু ফরাস। এই সংমশ্রণের মধ্যে সবচেয়ে বোৌশ ছিল 
ইংরেজ উুপাঁনবোশক। ওলন্দাজরা একাঁট নগর 'নর্মাণ করে তার নাম দল ীনউ আ্যামস্টার্ডম। 
এই নগর ইংরেজদের হস্তগত হলে এর নাম পাঁরবার্তত হয়ে হয় নিউ ইয়র্ক, বর্তমান যগেব 
[খ্যাত নগর। 

ইংরেজ উুপাঁনবোশিকরা 'ব্রাটশ রাজা এবং পাললামেস্টের বশ্যতা স্বীকার করত। এদের 
অনেকেই দেশ ছেড়োছিল সেখানে তাদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে, এবং রাজা অথবা পার্লামেপ্টের খব 
পক্ষপাত ছিল না। কিন্তু দেশের সঞ্গে সম্পক্চ্ছেদের বাসনাও তাদের ছল না। দাক্ষণাংশের 
উপাঁনবেশসমূহের আঁধবাসণ ছিলি ক্যাভাঁলয়ার এবং রাজার পক্ষাবলম্বী লোকেরা, এবং তারা, স্বতই 
দেশের প্রাত অনেক বোঁশ পরিমাণে আকৃষ্ট ছিল। এইসব উপনিবেশ প্রায় সব দিক দিয়েই স্বতল্ল 
ছিল, এবং পরস্পরের সঙ্গে কোনো মিলও তাদের ছিল 'না। অষ্টাদশ, শতাব্দীতে আমোরকার পর্ব- 


৩০৮ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তটে তেরোটা উপনিবেশ ছিল, সবই 'ন্রাটশ-শাসন-ভুস্ত। উত্তরে ছিল কানাডা, দক্ষিণে স্পেন- 
আধিকৃত দেশসমৃহ॥ এই তেরোঁটি ব্রিটিশ উপাঁনবেশের মধ্যে ওলন্দাজ, 'দিনেমার ও অন্যান্য 
জাতির যেসব বসাঁতি ছন্দ সেগুলো সবই ব্রিটিশ উপাঁনবেশগ্দলোর অন্ততুন্ধি হয়ে তাদের অধীনেই 
চিল। 'ক্তু এইসব উপাঁনবেশের আঁষ্তত্ব ছিল শুধু তটরেখার এবং অল্প কিছুদূর ভিতর 
পর্য্ত। তারও পরে পাঁ*্চমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বিশাল দেশ, এই তেরোটা 
উপাঁনবেশের প্রায় দশগুণ বড়ো। এইসব অণ্চল ছিল নানা রেড-ইণ্ডিয়ান উপজাতি কর্তৃক 
অধ্যাষত। এইসব উপজাতির মধ্যে প্রধান ছিল ইরোকণ জাতি। 

তোমার মনে থাকতে পারে, অল্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে ইংলপ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে 
পৃথিবীব্যাপী বিবাদ চলোছিল, এরই নাম হল সস্তবর্ষব্যাপী যাম্ধ (১৭৬৬-১৭৬৩)। এ যুদ্ধ 
শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল না, পরল্তু ভারত ও কানাডাতেও এসে পৌঁছোছল। জয় ঘটল 
ইংলণ্ডের, ফলে কানাডা ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হয়ে ইংলশ্ডের আঁধকারভুন্ত হল। আমোরকা থেকে 
ফ্রান্সের অল্তর্ধান ঘটল এবং উত্তব-আমোরিকার সমস্ত উপনিবেশই ইংলশ্ডের শাসনাধীনে এল। 
একমান্নর কানাডার 'কিউবেক-প্রদেশে কিছ ফরাসি জনসংখ্যা 'ছিল। তা ছাড়া উপাঁনবেশগ্ীলর মধ্যে 
সবই ইংরেজজাতির প্রাধান্য ঘটল। অদ্ভুত শোনালেও সাঁত্য যে, আ্যাংলো-স্যাক্সন আঁধবাসীবোন্টিত 
হলেও 'কউবেক এখনও ফরাসি ভাষা ও সংস্কীতর দ্বীপাঁবশেষ। যতদূর জান, 'িউবেক- 
প্রদেশের বৃহত্তম নগর মান্ট্রলে কেথাটা এসেছে 11955 0551 থেকে), যত ফরাসিভাষী লোক 
আছে, প্যাঁরসের বাইরে আর-কোনো শহরে তত নেই। 

আ'কফ্রকা থেকে আমৌরকায় নগ্রো-মজুর আনার জন্যে ইউরোপের কোনো কোনো দেশে যে 
দাস-ব্যবসায় প্রচালত ছল তার সম্বন্ধে আম আগের এক 'চাঠিতে বলোছি। এই ভয়াবহ ঘাঁণত 
বাঁণজ্য ছিল মোটামুটি স্প্যানয়ার্ড, পততৃগিশজ ও ইংরেজদের হাতে । আমোরকায়, বিশেষ করে 
দাঁক্ষণ-রাষ্ট্রগ্ঁলতে শ্রমজীবীর প্রয়োজন অনুভূত হয়োছল বড়ো বড়ো তামাকের ক্ষেতে কাজ করার 
জন্যে। দেশের আদম অধহাসী, অর্থাৎ তথাকাঁথত বেড-হীণ্ডয়ানরা ছিল যাযাবর, এবং একস্থানে 
স্থাতাঁবাঁপ তাদের রুচিকর ছিল না। তা ছাড়া দাসর্‌ূপে কাজ করতে তাদের 'বলক্ষণ আপাত 
ছিল। মচ্‌কানোর চাইতে ভাঙতে তারা প্রস্তুত ছিল, এবং কালক্রমে সাত্যই তাদের ভাঙতে হল। 
রেড-ইশ্ডিয়ানদের প্রায় শেষ করে আনা হল; যারা বাঁক থাকল, নূতন ধরনের অবস্থার মধ্যে পড়ে 
তারাও অনেক মরল। যারা একাঁদন একটা গোটা মহাদেশ অধ্যাধত করে ছিল, আজ তাদের 
মধ্যে খুব অঙ্প কয়জনই 'ট*কে আছে। 

রেড-ইশ্ডিয়ানরা ক্ষেতে কাজ করতে রাজি হল না, অথচ শ্রমজশবীর বিশেষ দরকার । 
ফলে মানূষ-শিকারশরা ধরতে লাগল আফ্রিকার হতভাগ্য আঁধবাসশদের, এবং আঁবশ্বাসা নিষ্ঠুরতার 
সঙ্গে তাদের সমূদ্রুপারে পাঠাতে আরম্ভ করল। এইসব 'নিগ্রোদের দক্ষিণ-রাষ্টরে নিয়ে যাওয়া হল, 
ভার্জীনয়া ক্যারোঁলনা জাঁজয়া এইসব স্থানে, এবং দলে দলে তামাক ও অন্যান্য ফসলের ক্ষেতে 
কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। 

উত্তর-রাশীসমূহে অবস্থা একটু অন্যরকম ছিল । মেজ্সাওয়ার জাহাজে 'পিলাগ্রম-ফাদারেরা যে 
1পউীরটান আদর্শ নিয়ে এসোছলেন তা সেখানে ছিল। ক্ষেত ছিল ছোটো ছোটো, দাক্ষনের মতো 
অত বিশাল নয়। অগণিত শ্রামক অথবা দাসের প্রয়োজন এসব ক্ষেতে ছিল না। জাঁমর কোনো 
অভাব 'ছল না, সকলেই 'নজস্ব কীবক্ষেত্র অবলম্বন করে 'নিজেই- নজের প্রভু হতে চেক্সোছল। 
ফলে এই উুপাঁনবোশকদের মধ্যে একটা সাম্যের ভাব গড়ে উঠল। 

ইংলশ্ডের রাজা এবং অনেক ধনী ভূম্যধিকারশর এইসব উপাঁনবেশে, বিশেষ করে দক্ষিণে, 
বেশ একট; স্বার্থ ছিল। তাঁরা এইসব উপানবেশকে যতদূর শোষণ করা যায় তার চেষ্টা করতেন। 
সগ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধের পরে আমেরিকান উপাঁনবেশগ্ীল থেকে টাকা তোলার বিশেষ চেম্টা হয়োছিল। 
পার্লনমেন্ট ছিল ভূম্যাধকারীদের করতলগত, কাজেই তাঁরা উপাঁনবেশগ্যালকে দোহন করতে সহজেই 
প্রস্তুত ছিলেন, এবং রাজার নশীত সমর্থন করতে জাগগলেন। নৃতন নৃতন কর. ধার্য হল, এখং 
বাপিজ্য-ব্যাপারে আরোপ করা হুল অনেক বাধাঁনিষেধ। তোমার মনে থাকতে পারে, এই সময়ে 
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৩১০ বশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


ভারতবর্ষেও ইংরেজদের দ্বারা বাঙুলাদেশে দোহনকার্য আরম্ভ হয়োছল এবং ভারতীর বাঁণিজোর 
পথে অনেক অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়ৌছল। 

গুপাঁনবেশিকরা এইসব অন্তরায় ও নৃতন কর-নীতির প্রাতবাদ করল, কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী 
যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজ-সরকারের আত্মশান্তর উপরে 'ব*বাস এসেছিল, কাজেই এসব প্রাতবাদে 
তাঁরা কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু সম্তবর্ষব্যাপী সংগ্রামে ওপানবোশকরাও অনেক 'জনিস 
শখোছল। বিভিন্ন উপাঁনবেশ অথবা রাম্ট্রের আধবাসণরা পরস্পরের সঙ্গে 'মালত হয়ে পাঁরচয় 
ঘাঁনম্ঠ করে 'িয়োছল। স্থায়শ ইংরেজ-সৈন্যবাহনীর সঙ্গে একসঙ্গে ফরাস-সৈন্যদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করে তারা যুদ্ধের ভীষণতার সঙ্গে পাঁরাঁচত হয়ৌছল। অতএব তারাও অন্যায় ও আবচার 
মুখ বুজে মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। 

১৭৭৩ সালে যখন 'ন্রাটশ সরকাব জোর করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চা তাদের উপরে 
চাপানোর চেষ্টা করলেন তখনই গোলমাল ঘাঁনয়ে এল। ইংলণ্ডের অনেক ধনীই ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানির অংশশদার ছিলেন, ফলে কোম্পানির ভালোমন্দ তাঁদের নিজেদের স্বাথের সঙ্গে জাঁড়ত 
1ছল। শাসনাবভাগে তাঁদের যথেন্ট প্রাতিপাত্ত ছিল, এবং সম্ভবত কর্তৃপক্ষেরও অনেকে ইস্ট ই-্ডিয়া 
কোম্পানির বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ফলে, তারা ঘাতে অবাধে আমোরকার বাজারে চা 
ণনয়ে 'বরুয় করতে পারে তার জন্যে সরকার কোম্পানিকে উৎসাঁহত করতে লাগলেন। কল্তু 
এর ফলে স্থানীয় ওপনিবেশিকদের চায়ের ব্যবসায়ে ক্ষতি হল এবং অসন্তোষের সৃস্টি হল। 
অতএব তারা বদেশশ চা বন করার "সিদ্ধান্ত করল। ১৭৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইস্ট ইস্ডিয়া 
কোম্পাঁনর চা বোস্টন-বন্দরে জাহাজ থেকে নামানোর চেষ্টায় বাধা পড়ল। কয়েকজন ওুপাঁনবোশক 
রেড-ইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে মালজাহাজে উঠে চা সমুদ্রে ফেলে দল। বেশ খোলাখ্ীলভাবে 
সহানূভূঁতিশশল জনতার সামনেই ব্যাপারটা ঘটল। যেন ওুপাঁনবোশকরা ইংলন্ডকে ষুদ্ধে আহ্বান 
করল, এবং এর থেকেই বিদ্রোহশ উপাঁনবেশ ও ইংলশ্ডের মধ্যে যুদ্ধ ঘাঁনয়ে এল। 

ইগতহাসের 'নিখ*ত পুনরাবাত্ত কখনও ঘটে না, কল্তু আশ্চর্য এই যে, সময়ে সময়ে এক- 
একটা ঘটনা ঘটে যাকে প্রায় পুনরাবাত্তই বলা চলে। ১৭৭৩ সালে বোস্টন-বন্দরে সমুদ্রে চা 
গনক্ষেপের ইতিহাস 'বখ্যাত। একে বলা হয় “বোস্টন 'টি-পাঁট”। আড়াই বছর আগে বাপু 
যখন তাঁর লবণ-সত্যাগ্রহ, এবং ডাশ্ডির লবণ-আঁভযান আরম্ভ করলেন, ব্যাপারটা আমোরকায় 
অনেককে 'বোস্টন টি-পার্টির কথা মনে কাঁরয়ে দল। অনেকে এই নৃতন সলট্‌-পার্টর সঙ্গে 
তার তুলনা করেছিল। অবশ্য দুটো ঘটনার মধ্যে অনেক তফাত আছে। 

দেড় বছর পরে ১৭৭৫ সালে ইংলণ্ড এবং তার আমোরকান উপনিবেশগ্ীলর মধ্যে যুন্ধ 
বাধল। উপাঁনবেশগ্যাল লড়াছল কণ জন্যেঃ স্বাধীনতার জন্যে অথবা ইংলন্ড থেকে 'বাচ্ছন্ন হবার 
জন্যে ন়। এমনাক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেও, যখন উভয় পক্ষে প্রচুর রন্তপাত ঘটেছে তখনও, 
উপাঁনবোৌশকদের নেতৃস্থানীয় ব্যান্তরা ইংলপ্ডের রাজা তৃতশয় জর্জকে 'মহানুভব নৃপাঁত মহোদয়? 
বলে পল্রাদতে সম্বোধন করতেন, এবং নিজেদের তাঁর পরম অনুগত প্রজা বলে মনে করতেন। 
এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে এবং সেইজন্যেই 'বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হল্যাণ্ডে যখন স্পেনের 
ধরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম চলছে তখনও স্পেনের রাজা দ্বিতীয় 'ফিলিপকে তার অধীশবর বলে 
্বীকার করা হত। অনেক বছর যুদ্ধ করার পরে তবে হল্যান্ড 'নজের স্বাধীনতা ঘোষণা করোছুল। 
ভারতে বহুবর্ষব্যাপশী সন্দেহ ও ইতস্তত করার পর, এবং উপনিবৌশক স্বায়তুশাসন ও অনুরুপ 
কতকগুলি 'জাঁনস নিয়ে নাড়াচাড়া করার অবসানে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ার আমাদের 
জাতীয় কংগ্রেস গর্ণস্বাধীনতার পক্ষে মত ঘোষণা করলেন। এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা 
পূর্ণ-স্বাধখনভায়, নামে ভয় পান, এবং ভারতে. গপাঁনবোশক শালন-পদ্ধাত প্রবর্তনের কথা বলেন। 
গকন্তু হল্যান্ড ও আমোরকার উদাহরণ এবং ইতিহাস আমাদের এই 1শক্ষাই দেয় যে, এরকম সংগ্লামের 
সমাপ্তি হতে পারে শুধু পূর্ণ-স্বাধীনতায়। 
| ১৭৭৪ সালে, উপ্পানবেশসমূহ এবং ইংলগ্ডের মধ্যে যৃম্ধ বাধার অজ্প 'দন আগে, গুয়াশিংটন 
বলেছিলেন যে, সমস্ত উত্তর-আমোরকার মধ্যে কোনো বুদ্ধিমান লোকই জ্বাধশনতা চায় না। 
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অথচ এই ওয়াশিংটনই কালে আমোরকান সাধারণতল্তের প্রথম সভাপাঁত হয়ৌোছলেন। ১৭৭৪ সালে 
বৃদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে, ুপাঁনবোৌশক কংগ্রেসের ছেচাল্লশ জন প্রধান সভ্য িনশত প্রজা রূপে 
রাজা তৃতীয় জর্জকে সম্বোধন করে পন্র লিখলেন, এবং শান্তি ও প্রস্তবন্যা'র 'বিরাতির জন্যে প্রার্থনা 
জানালেন। তাঁদের একান্ত ইচ্ছা ছিল ইংলপ্ড ও তার আমোরকান উপাঁনবেশগ্যির মধ্যে শাল্তি ॥ 
সদ্ভাবের পুনঃদ্থাপন হয়। তাঁরা বেশি কিছ প্রার্থনা করেন 'ন, চেয়েছিলেন শুধ্‌ উপাঁনবেশিক 
স্বায়ভ্তশাসন, এবং বলেছিলেন €ওয়াশংটনের ভাষায়) যে, কোন্‌ প্রকৃতিস্থ ব্যান্তই স্বাধধনতা চায় 
শীন। এই আবেদনের নাম হল 'আঁলভ ব্র্যাণ্থ 'পাঁটশন'*। 

গকল্তু দু বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এই আবেদনের স্বাক্ষরকারশদের মধ্যে পশচশ জন আর- 
একাঁট-দাললে স্বাক্ষর করলেন, সে দলিল হল স্বাধশনতার ঘোষণাপত্র । 

দেখা যাচ্ছে, উপ্পনিবেশসমূহ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে ঘুদ্ধ আরম্ভ করে মি। তাদের 
অসন্তোষের কারণ 'ছিল করভার, এবং অবাধ-বাণিজ্যের অল্তরায়। ধপ্রাটিশ পলেনমেন্টের তাদের 
ইচ্ছার বরুদ্ধে কর দিতে বাধ্য করার আধকার তারা অস্বণকাব করোছল। তাদের 'বখ্যাত ধ্বান 
ছিল 'প্রাতাঁনীধত্ব 'বনা কর দেব না", কারণ 'ব্রাটশ পার্লামেন্টে তাদের একজনও প্রাতাঁনাধ ছিল না। 

উপ্পানবোশকদের সৈন্যবাহনী 'ছিল না, কিন্তু প্রয়োজন হলে 'পাছিয়ে গিয়ে নিভর করে 
থাকবার মতো শাল ভূখন্ড 'ছিল। ক্রমে তারা সৈন্যদল গড়ে তুলল । অবশেষে ওয়াশংটন তাদের 
সর্বাধনায়ক হলেন। দু-একটি থণ্ডযুদ্ধে তারা সাফল্যলাভ করবার পর ফ্রাল্স বোধ হয় ভাবল, 
এই হল পুরোনো শ্লুকে জব্দ করার উপযুস্ত সময়, এবং ফলে উপাঁনবেশদলের পক্ষে যুদ্ধে 
যোগ 'দল। স্পেনও ইংলশ্ডের 'বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ইংলশ্ডের অবস্থাবৈগনণ্য দেখা 
দল, কিন্তু যুদ্ধ চলল বহ্ঢকাল ধরে। ১৭৭৬ সালে এল গুপাঁনবোৌশকদের 'বখ্যাত "স্বাধীনতার 
ঘোষণাপন্রঃ। ১৭৮২ সালে যুদ্ধ শেষ হল, এবং যুদ্ধরত দেশসমূহের মধে) সান্ধিপন্ন (প্যারসেব 
শান্তিচুন্ত) স্বাক্ষরত হল ১৭৮৩ সালে। 

এইভাবে তেরোট আমোরকান উপাঁনবেশ স্বাধীন সাধারণতন্তে পাঁরণত হল, যার নাম হল 
আমোরকার মযৃ্তরাষ্ট্রী। কন্তু বহুঁদন যাবৎ এই রাস্ট্রগাঁলর মধ্যে ঈর্ধাব ভাব বর্তমান ছিল, এবং 
প্রত্যেকেই মোটামুটি নিজেকে স্বতল্ম বিবেচনা করত। যুক্ত জাতীয়তার ভাব এল ধাঁবে ধারে। 
দেশ ছিল 'বশাল, আর তার বাদ্ধ 'ছল ক্রমাগত পশ্চিম দকে। এই হল বর্তমান জগতের প্রথম 
মহাসাধারণতল্ম- ক্ষুদ্রকায় সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া পৃথিবীর আর-কোথাও প্রকৃত সাধারণতন্্ প্রচ্চালত 
ছল না। হল্যান্ড সাধারণতন্ল হলেও সেখানে আঁভজাত-সম্প্রদাষের প্রভুত্ব ছিল। ইংলণ্ডে যে শধু 
রাজতন্ত্র প্রচালত ছল তাই নয়, এর পার্লামেন্টও ছিল অল্পসংখ্যক ধনী ভূম্যাধকাবীব হাতে। 
অতএব যত্তরাষ্ট্রের সাধারণতল্ম হল একটা নূতন ধরনেব দেশ। এশিয়া ও ইউরোপের সব দেশের 
মতো এর অতীত বলে িছু গল না। সামন্তপ্রথার কোনো চিহ ছিল না, অবশ্য দাঁক্ষিণ- 
রাষ্ট্রসমহে দাসব্যাত্ত ছাড়া। ফলে বুর্জোয়া বা মধ্যাবত্ত শ্রেণীর বাঁ্ধর পথে বিশেষ কোনো 
অন্তরায় ছিল না, এবং বাঁদ্ধ ঘটলও খুব দ্লুত। স্বাধশনতা-সংগ্রামের সময় লোকসংখ্যা ছিল 
চল্লিশ লক্ষের নশচে। দু বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে, লোকসংখ্যা বাষ্ধ পেয়ে হয়েছে 
বারো কোটি ন্িশ লক্ষ । 

জজ" ওয়াশংটন যস্তরাষ্ট্রের প্রথম আঁধনায়ক 'নর্বাচিত হলেন। তান ছিলেন ভার্জানয়া 
স্টেটের একজন ধনশ ভূম্যাধকারী। এই কালের আর যেসব খ্যাতনামা ব্যান্তদের সাধারণতল্যের 
স্থাপাঁয়তা বলা হয়, তাঁরা হলেন টমাস পেন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কূলিন, প্যান্্রক হেন্রি, টমাস জেফার্লন, 
আযাভামৃস্‌, এবং জেমস ম্যাঁডসন। বেঞ্জামন ফ্রার্ক্সিনের খ্যাত ছিল অসামান্য, এবং তানি 
একজন বড়ো বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ছেলেদের ঘদাঁড় উাঁড়য়ে ?তনি প্রমাণ করোছিলেন যে, মেঘে বে 
[বিদন্যৎ চমকায় তা প্তখবীর বিদ্যা থেকে আঁভন্ন। 

১৭এ৬ সালের স্বাধধনতার ঘোষণায় ছিল 'জল্মকালে সব মানুষই সমান। এ তথ্য পুক্গো 


* আত অর্থাৎ জলপাইয়ের শাখা শাল্তির প্রতীক 


৩৯২ বশ্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


সত্য নয়; কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কেউ জন্মায় দূর্বল হয়ে, কেউ-বা সবল, কেউ অন্যের 
চেয়ে বুদ্ধিমান এবং কার্ধক্ষম। িল্তু এই ঘোষণার ভিতরের আদর্শ *পন্ট এবং প্রশংসনশয়। 
উপনিবেশিকরা চেয়ৌছলেন ইউরোপের সামন্তপ্রথার অসাম্য দূর করতে । শুধু যাঁদ এইটেই ধরা 
যায়, তবু তাঁদের প্রচেন্টা কম অগ্রগামী নয়। সম্ভবত স্বাধশনতার ঘোষপাপত্রের অনেক লেখকই 
তজটেয়্ার, রুশো, এবং ততৎপরবতরণ অষ্টাদশ শতাব্দশর অন্যান্য ফাঁস দার্শীনকদের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হয়োছলেন। 

জল্মকালে সব মানুষই সমান-_কিল্তু তব্য হতভাগ্য 'িগ্লো ছিল আধকারবার্জত ক্রীতদাস 
মাত! এই 'নিগ্লো-দাসত্ব নব-নার্মত শাসনাবাধর সঙ্গে খাপ খেল কী করে? খাপ খেল না এবং 
এখনও খাপ খায় 'নি। বহবর্যধ পরে উত্তরের এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রগাীলর মধ্যে এক তুমূল গৃহযুদ্ধ 
বাধল। ফলে দাসত্ব-প্রথা বাঁজত হল। কিন্তু 'নগ্রো-সমস্যা আমোবকায় এখনও চলছে । 
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বাস্তল-এর পতন 
৭ই অক্টোবর, ১৯৯৩২ 


এতক্ষণ সংক্ষেপে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুটো বপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। এবার আমার 
বন্তব্য হবে তৃতীয় বিপ্লব, অর্থাৎ ফরাসি-বিস্লব সম্বন্ধে যকিশ্ঠিংৎ। 'তিনাট বিপ্লবের মধ্যে 
ফরাস-বিপ্লবই সবচেয়ে বোৌশ আলোড়নের সম্টি করেছিল। ইংলন্ডে প্রথমারষ্ধ শল্পাবপ্লবের 
গুরূত্ব বিরাট, িল্তু তার আগমন হয়োছল ধীরে ধীরে, এবং সে আগমন আঁধকাংশ লোকেব 
নজরেই পড়ে 'ন। অঙ্প লোকেই তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলাব্ধ ক্ররতে পেরোছল । ফরাস-বিস্লবের 
বেলা 'কল্তু তা হয় 'নি। সমস্ত ইউরোপকে স্তব্ধ 'বাঁস্মত করে বজন্ত্রাঘাতের মতো তার স্ফূবণ। 
তখনও ইউরোপ অজন্র রাজা ও সম্রাটের পদানত 'ছিল। প্রাচীনকালের পাব রোমক সাম্নাজা 
অনেকদন আগেই শেষ হয়োছিল, কিন্তু কাগজেকলমে তার অস্তিত্ব ছিল, এবং ইউরোপের ওপর 
তার প্রেতযোনির প্রভাব তখনও সম্পূর্ণ বিলস্ত হয়ে যায় 'ন। ফরাস-বপ্লব-রূপ অদ্টপ্পুর্ব 
ভশীতপ্রদ দৈত্যের আবির্ভাব ঘটল রাজামহারাজা রাজসভা রাজপ্রাসাদ-সমান্বিত এই পবাথবশর 
জনসাধারণেরই অন্তস্থল থেকে । কণটদস্ট প্রাচীন রশীতনশীতি, সম্প্রদায়াবশেষের বিশেষ আধকর 
এই বন্যার শ্রোতে ভেসে গেল। এর কল্যাণে একজন রাজার 'সংহাসনচ্যুতি ঘটল এবং অন্যদেরও 
আশঙ্কা দেখা দিল। কাজেই রাজন্যগণ ও অন্যান্য বিশেষ আঁধকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, যাঁরা এতাঁদন 
ধরে যে জনসাধারণকে অবহেলা ও পদদলিত করে এসেছেন, তাঁরা যে এই বিদ্রোহের সামনে কাঁষ্পিত 
হবেন তাতে বিস্মিত হবার 'কছুই নেই। 

ফরাঁসি-ীবপ্লব আত্মপ্রকাশ করল আশ্নেয়াগরর আকাঁষ্মক গিস্ফোরণের মতো । "কম্তু বিনা 
কারণে এবং দশর্থ বিবর্তন ব্যতশত 'বপ্লব অথবা আশ্লেয়শগার সহসা ফেটে বের হতে পারে না। 
আকস্মিক বিস্ফোরপ দেখে আমরা অবাক হই; কিন্তু ভূপৃষ্টের অতলে অগাঁণত 'বাঁভন্ন শান্ক 
যৃগঘুগ ধরে পরস্পরের সম্গে ম্বন্ঘ করে বিভিম আশ্নর সম্মিলন ঘটায়, তার পরে পৃথিবীর 
বাহিরাবরণ বখন আর তাদের দমন করে রাখতে পারে না, তখন তারা মৃত্তিকা বিদপর্ণ করে বেয়ে 
পড়ে। প্রচণ্ড অস্নিশখা আকাশের দিকে ছোটে, গলিত লাভা "গলির গা বেয়ে গাঁড়য়ে পাড়ে। 
সেইরকম, 'বিশ্লবে যেসব শান্ত প্রকাশ পায় তাদের কর্মস্থল দতঘশদন ধরে সমাজের ভিতরের 
গ্তরেই গাড়ে ওঠে। জঙ্ গরম করলে ফুটতে থাফে। নকন্তু ফোটার উত্তাপ এসে পেশছতে তাত 
প্রয়োজন ক্রমশ উত্তরোন্তর গরম হওয়া । 

আদর্শবাদ এবং অর্থনোতিক পারিস্থিতির আনুকূল্যের ফলে বিশ্বের সৃষ্টি 'হয়। নির্বোধ 


বাস্তল-এক্ পতন ৩১৩ 


কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না বলে এসব 'জাঁনস দেখতে পান না। তাই 
তাঁরা ভাবেন, বিপ্লব সৃস্টি করে আন্দোলনকারণীরা। যারা প্রচালত অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে পাঁরবর্তন 
চায় এবং তদন্মসারে কর্মতৎপর হয়, তাদেরই বলা হর আন্দোলনকারণ। প্রত্যেক বৈশ্লাবক যৃগে 
এদের আস্তিত্ব পূর্ণমারার থাকে। এদের নিজেদেরই উৎপাস্তি অসক্তোষের বাঁজ থেকে । 'কল্তু শুধু 
আন্দোলনকারশর কথা শুনে লক্ষ লক্ষ লোক কাজে মেতে উঠতে পারে না। আধকাংশ লোকেই 
ধনসম্পন্তির নিরাপত্তাকে স্থান দেয় সবার ওপরে, এবং ধা তাদের আছে সেসব তারা অবধ্দরূণে 
বিপন্ন করতে চায় না। কিন্তু অর্থনোতক অবস্থা ষখন এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, দুর্দশা দিন ধন 
বেড়েই চলে, এবং প্রাণধারণ পরিণত হয় দৃর্বিবহ ভারে, তখন দুর্বল যে সেও সব-কিছু িশ্পা্ 
করতে প্রস্তুত হয়। আর তখনই তারা আন্দোলনকারশর কথা কানে তোলে, কারণ তারা ভাবে, 
হয়তো তারই হাতে দুর্দশা থেকে মীন্ত পাওয়ার উপায় আছে। 

আগের অনেক চিঠিতে আমি তোমাকে জনসাধারণের দুরবস্থা এবং কৃষক-অদ্ভ্যুখানের কথা 
বলেছি। কৃষক-বিদ্বোহ ইউরোপ ও এঁশরার সব দেশেই ঘটেছে, এবং তুমুল রক্তপাত ও দনত্ভুরভাবে 
পেষণ করে তাকে দমন করা হয়েছে। প্রচণ্ড দূর্ধঘশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চাষিরা ছুটেছে বিপ্লবের পথে, 
কিন্তু লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে তাদের কোনো স্পন্ট ধারণা নেই। এই চিন্তার অস্পষ্টতা এবং আদশেনি 
অভাবে প্রায়ই তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়েছে। ফরাস-বিপ্লবের বেলায় আমধা একটা 
নূতন 'দ্ানস দোখ, বৈপ্লাবক কর্মপ্রচেম্টার জন্যে দুট প্রয়োজনীয় বস্তুব যোগাযোগ- বৈশ্লাবক 
কর্মপ্রচ্টার অনুকূল অর্থনৌতক অবস্থা, এবং আদর্শবাদ। যেখানে এই বোগাবোগ ঘটে, প্রকৃত 
বিপ্লব সেখানেই আসে; এবং প্রকৃত বিপ্লব জশবন ও সমাজের প্রাতাঁট স্তরে আঘাত করে, 
রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনোৌতিক এবং ধর্ম-সংক্রান্ত 'বিষয্ব, সব-কছুর উপরেই । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শৈষ কয় বছরে আমরা ফ্রান্সে এই যোগাযোগ দেখতে পাই। 

তোমাকে আগেই বলোছি, এক 'দিকে ফরাসি-রাজাদের বলাসতা, অকর্মণ্তা ও দুনীশীত, 
অন্য দিকে জনসাধারণের শোচনশয় দারদ্্য। ফরাসি জনসাধারণের মনে অসন্তোষের বীজ সম্বচ্ধে, 
এবং ভলটেয়ার, রুশো, ম*তেস্ক্যু এবং আরও অনেকের রাঁচত ভাবধারাব 'কথাও বলোছ। অর্থনোৌতক 
দুরবস্থা ও ভাবধাবার সংগঠন, এই দুটি 'জানস একই সঙ্গে চলল, এবং যথারীতি পরস্পবেব উপাবে 
প্রাতক্লয়া সৃস্টি করল। একটা জাতির সামনে আদর্শবাদ খাড়া করতে সময় লাগে, কারণ লোকে 
নূতন চন্তাধারা গ্রহণ করে ধরে ধীরে, এবং আত অল্প লোকেই তাদের প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ 
করতে উৎসূক হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে, যতাঁদনে নূতন ভাবধারা মানুষের মনে দঢ়বদ্ধ 
হয়েছে, এবং জনসাধারণ নূতন নূতন আদর্শ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে, ততাঁদনে এইসব ভাবধাবাই 
পুরোনো হয়ে বাতিল হয়ে গেছে। অল্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি-দার্শানকদের ভাবধারার মূলে ছিল 
ইউরোপের 'শল্পাঁবপ্লবের আগের ফুগ। কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে ইংলশ্ডে শিপাবিপ্লব আরম্ভ 
হয়ৌছল, এবং িল্প ও জশীবনষানার এই পাঁরবর্তনেব ফলে অনেক নূতন ফরাসি মতবাদই অর্থহীন 
হয়ে পড়োছল। আসল কথা এই যে, শিজ্পাবপ্লবের প্রসার হয়োছল পরে, এবং ফরাসি দার্শীনকব। 
ভাঁবধ্যতে কী আসছে বুঝে উঠতে পারেন নি। তবু, তাঁদের যেসব ভাবধারার ওপরে ফরাসি- 
বিস্লবের আদর্শবাদের অনেকাংশের 'ভীত্ত, নৃতন যল্লাশলপধূগে তারা কিছু পারমাণে পুরোনো 
হয়ে গিয়োছল। 

সে বাই হোক, একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ফরাস দার্শীনকদের এইসব আদর্শ ও 
মতবাদ 'বস্লবের উপরে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করোৌছল। জন-বিদ্রোহ এর আগে অনেকবারই 
ঘটেছে। ধকিল্তু এবারে যা হল তা হচ্ছে সজাগ জনসাধারণের মিলত বিদ্রোহ, অথবা সজাগভাত্বু 
পাঁরচালিত জনসাধারণের বিদ্রোহ । এইজন্যেই ফ্রান্সের এই 'বরাট 'বপ্লবের এতখানি গ্দরুত্ব। 

আগেই বলোছ, চতুর্দশ লুইয়ের পরে তাঁর প্রপোন্র পঞ্চদশ লুই ১৭১৫ থম্টাব্দে রাজা হঙ্গে 
উনষাট বছর রাঙ্জত্ব করেন। প্রবাদ আছে, 'তাঁন নাক বলোচ্ছিলেন, “আমার পরেই সর্বনাশ আসছে”, 
এবং তাঁর আচরণও হয়োছিা সেইরকম। দেশকে তান অকাতরে রসাতলে পাঠালেন। . "ন্রটেনের 
[বিপ্লব ও ইংরেজ-রাজের শিরশ্ছেদ দেখেও তারি শিক্ষা হয় ি। তাঁর পরে ১৭৪ সালে রাজা 


৩১৪ শবশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


হলেন তাঁর পৌন্র, ষোড়শ লুই । মাস্তচ্ক বলে কোনো পদার্থ ছিল না। হাপ্স্‌ক্র্গ-বংশীয় 
অস্ট্রিয়ান-সম্রাটের ভগ্নী মার আঁতোয়ানেৎ ছিলেন তাঁর স্্ী। ব্াদ্ধ তাঁরও 'ছিল না, তবে একরোখা 
একটা শান্ত ছিল, যার ফলে তান স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আজ্ঞাবহ করে রাখতে পেরেছিলেন । 
রাজাদের ভগবদ্দস্ত আধকার সম্বন্ধে ধারণা তাঁর ছিল আরও বোঁশ পাঁরমাণে, এবং জনসাধারণকে 
তান ঘশ্য মনে করতেন। স্বামশ-স্ত্রণ উভয়ে মলে যা আরম্ভ করলেন তাতে রাজতন্বের উপর, 
লোকের বিদ্বেষের ভাব আরও বাঁদ্ধ পেল। বিগ্লব আরম্ভ হওয়ার পরেও ফরাসি নরনার+র 
রাজতন্ত্র সম্বন্ধে কোনো স্পম্ট ধারণা ছিল না, 'িল্তু লুই এবং মারি আঁতোয়ানেতের নিব্বাম্ধতার 
ফলে সাধারণতন্তের আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে বাদ্ধমান লোকেরাও, 
অনুরূপ আচরণ করে থাকেন। ১৯১৭ সালে, রুশ-বিপ্লবের প্রাক্কালে, রাশিয়ার জার ও জার-পত্বশ 
অতুলনীয় 'নিববোধ আচরণ করোছিলেন। সংকট যতই ঘনীভূত হয়ে আসে, নব্ীদ্ধতার পাঁরমাণও 
তত বেড়ে চলে, এবং তার ফলে ঘটে আত্মবিনাশ। লাতিন ভাষায় একটা সুপারাঁচিত কথা আছে-- 
02,87% 2425 12722762211, 17115 0627251161 অর্থাৎ, ভগবান যাকে বিনন্ট করতে 
চান, প্রথমে তাকে উল্মাদ করে দেন। এর প্রায় আবকল অনুরূপ একটা কথা সংস্কৃতেও আছে-- 
“বনাশকালে বিপরীত বাদ্ধিঃ।” 

রাজতন্ল এবং একনায়কতন্দ্ের একটি প্রধান অবলম্বন হচ্ছে, যুদ্ধজয়ের যশ। স্বদেশে যখন 
গোলযোগ আরম্ভ হয়, রাজা অথবা দেশের কতৃপক্ষ তখন 'বদেশে সামারক আঁভষানের প্রাত আকৃষ্ট 
হন, জনসাধারণকে অন্যমনস্ক করার জন্যে। 'কল্তু ফ্রান্সের পক্ষে সামারক আঁভযানের ফল ভালো 
হয় নি। সস্তবর্ধব্যাপশ যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ে লোকের মনে রাজতল্ত্রের প্রাত 'বরুদ্ধ ভাবের সন্ঠার 
হয়োছল। রাজকোষের দেউীলয়া হবার সময় আসন্ন হয়ে আসাঁছল। আমোৌঁরকার স্বাধীনতা-সমরে 
ফ্রান্সের যোগদানের অর্থ, ব্য়বাম্ধ। এত টাকা আসে কোথা থেকে? আভজাত ও যাজক-সম্প্রদায় 
ছিলেন বিশেষ আঁধকারসম্পন্ন, তাদের প্রায় কোনোরকম করই দিতে হত না। কিন্তু টাকা তোলার 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল, শুধু ধার-শোধ করবার জন্যে নয়, রাজার পারিবারক 'বিলাসব্যসনেব 
সমারোহের খরচ জোগাতে । জনসাধারণের অবস্থা তখন কেমন ছিল 2 এ সম্বন্ধে ইংরেজ-লেখক 
কার্লাইল ফরাস-ব”লব সম্বন্ধে যা বলোছলেন তার খানিকটা তুলে 'দচ্ছি। তাঁর লিখনভাঁঙ্গ 
একটু অদ্ভুত, কিন্তু কলমের টানে ছবি আঁকতে 'তিনি সদ্ধহস্ত : 

“্রামকশ্রেণীর অবস্থাও ভালো নয় । দুর্ভাগ্য! এদের সংখ্যা দুই কোট থেকে আড়াই কোট। 
আমরা অবশ্য এদের 'পিণ্ডাকীতি একাকার করে দেখতেই অভ্যস্ত-াবরাট 'কল্তু অস্পন্ট, দূরেব 
জনিস। খুব সদয় হলে আমরা এদের 'জনগণ' বলে আভাঁহত করে থাঁক। জনগণই বটে; যাঁদ 
কজ্পনানেরে তাদের অনুসরণ করে তাদের মাটির কুটিরে পেপচ্ছতে পার তা হলে দেখতে পাবে, স্বতন্্ 
ব্যাষ্টর সমাহার এই জনগণ। তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ হৃদয় আছে, নানা দুঃখ বেদনা আছে; খে 
চর্মে তাদের দেহ আবৃত সে তাদের নিজেরই, তাতে আ্াত করলে রন্তও পড়ে ।” 

এ বর্ণনা যে শুধু ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের সম্বন্ধে খাটে তা নয়, ১৯৩২ সালের ভারতের 
সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । আমরাও ভারতের জনসাধারণকে একসঙ্গে স্তপাকার করে রেখে দিই, এবং 
লক্ষ-কোঁট চাঁষ ও শ্রীমককে হতভাগ্য কুখীসৎদর্শন জানোয়ার বলেই মনে কাঁর। তাদের *পরে 
সমবেদনা" জানাই, এবং মূরুব্বিয্নানাভাবে তাদের উপকার করার কথা বাঁল। কিন্তু তাদের মানুষ 
এবং ব্যাস্ত বলে গণনা করি না, ভুলে যাই তারাও অনেকটা আমাদেরই মতো। তাদের মাটির 
ফু'ড়েতে তারাও আমাদেরই মতো পৃথক পৃথক জশবনযাপন কবে, তাদেরও ক্ষুধা ও শগতবোধ 
আছে, বেদনাবোধ আছে। আইনে আঁভিজ্ঞ রাজনশীতিকরা শাসনাবাঁধর সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা 
বলেন, কিন্তু আইন আর শাসনাবাধর সৃষ্ট যে ন্গানুষের জন্যে তাদের কথা ভুলে যান! আমাদের 
দেশের লক্ষকোটি মাটির ঘরের এবং শহরের বচ্তির আধবাসসীদের কাছে রাজনীতির অর্থ ক্ষুধার 
অন্ন, জঙ্জা-নবারধেক, স্ব, এবং মাথা-গোঁজার আশ্রয়। 

যোড়শ লুইয়ের অধশনে ফ্রাল্সের এই অবস্থা ছিল। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকেই ক্ষ ধিত 
জনসাধারণের দাঙ্গা ঘটোছিল। অনেক বছর ধরেই এমাঁন চঙ্গল, তার পরে খিরাতি, তার পরে নৃতন 
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করে কৃষক-বিদ্রোহ। এই ধরনের এক দাঙ্গার সময়ে 'দর্জর গভর্নর বলোছলেন, “মাঠে ঘাস 
গঁজয়েছে, সেখানে গিয়ে ঘাস চিবোগে যা!” বহু লোক পেশাদার গভক্ষুকে পাঁরণত হল। সরকার 
[হিসেবমতো ১৭৭৭ সালে ফ্রান্সে এগারো লক্ষ ভিক্ষুক ছিল। এই দাঁরদ্যু আর দুর্দশার কথা 
ভাবলে ভারতের কথাই মনে আসে। 

চাঁষদের অভাব ছিল দুটো 'জানিসের_ খাদ্য ও ভূঁমর। সামল্ত-রশীত অনুসারে জাময় 
মালক ছিলেন আভজাত-সম্প্রদায়, এবং জামর আযমের একটা মোটা অংশ তাঁদের ভাগে পড়ত। 
চাষিদের ধারণা ছিল অস্পম্ট, লক্ষ্যবস্তু ছিল অক্ঞাতপ্রায়, 'কল্তু তাদের জাঁমর উপর আকাবক্ষা 
ছল, এবং যে সামল্ত-রীতিতে তাদের পেষণ চলছিল তার 'পরে তাদের বিদ্বেষের অন্ত ছল না। 
এমান বিদ্বেষের ভাব তারা পোষণ করত আভিজাত ও যাজক-সম্প্রদায়ের প্রাত, এবং লধণ-করেব 
সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মতো); কারণ লবণ-করে গরিবদেরই বেশি কষ্ট ছিল। 

চাঁষদের অবস্থা ছল এইরকম, গকন্তু রাজা-রানীর টাকার খাইয়ের শেষ ছিল না। রাজকোষে 
টাকা ছিল না, খণ বেড়েই চলল। মার আঁতোয়ানেতের নামকরণ হয়োছল 'মাদাম ডেফিসিট' 
অর্থাৎ 'দেউালিয়া মাদাম'। টাকা তোলার কোনো পল্ধাই ছিল না। জবশেষে মিয়া হয়ে ষোড়শ 
লুই ১৭৮১৯ সালের মে মাসে স্টেটসৃ-জ্েনারেল অর্থাৎ রাষ্ট্রসামাতকে আহবান করলেন। দেশের 
নাট শ্রেশীর প্রাতানাধদের নিয়ে এই সামাতর গঠন--আভিজাত, যাজক এবং সাধারণ। গঠনের 
দক দিয়ে 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের হাউজ অব লর্ভ্‌স ও হাউজ অব কমদ্সের সত্যে সামমাতব মিল 
ছিল, কিন্তু দুই সাঁমাততে প্রভেদও ছিল প্রচুর। 'ব্রাটশ পার্লামে্ট কয়েক শো বছর ধরে 
নিয়ামতভাবে 'মালত হয়ে আসাছল, ফলে তার একটা এঁতিহ্য ছিল, আইনকানুন ছিল, কর্মপদ্ধাত 
িল। ফ্রান্সের রাস্ট্রসামীতর আঁধবেশন খুব কমই হত, এীতহ্যের বালাই ছিল না। দাট 
সাঁমাতই উচ্চশ্রেণীর প্রতিভূ ছিল; ফ্রান্সের রাষ্ট্রসামাীতর সাধারণ সভাব চেয়ে 'ত্রাটিশ হাউজ অব 
কমল্স সম্বন্ধে এ উন্তি আরও বোশ করে প্রযোজ্য। চাঁষদেব মুখপান্র কোথাও 'ছিল না। 

১৭৮৯ সালেব ৪ঠা মে ভার্সাইতে রাজা রাষ্ট্রসামাতর উদ্বোধন করলেন। 'কন্তু অশ্প পবেই 
রাজা বুঝলেন এই তিন শ্রেণনর প্রাতাঁনাধদের একন্র করে তান কাজটা ভালো করেন নি। তৃতসয় 
শ্রেণী, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়, অবাধ্য হয়ে পড়ল, এবং যাতে তাদের সম্মাত ব্যতীত বন ধার্য 
করা যেতে না পারে, এই জোর দিতে লাগল । ইংলণ্ডে সাধারণ-সভা তাদের আঁধকার প্রাতাম্ঠত 
করোছিল, এরাও তাদের অনুকরণে নিজেদের আঁধকার জানিয়ে 'দিল। তৎকালীন আমোৌরকাব 
উদাহরণও তাদের সামনে 'ছিল। একটা ভুল ধারণা তাদের ছিল, তাবা ভাবত, ইংলণ্ড বুঝি স্বাধীন 
দেশ। আসলে ইংলন্ডে প্রভৃত্ব করত আভজাত-সম্প্রদায় এবং জামির মাঁলকরা। এমনাঁক পার্লামেন্টও 
ছিল তাদের একায়ন্ত, কারণ ভোট দেবার ক্ষমতা ছিল আঁত অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 

যাই হোক, তৃতশয় শ্রেণীর প্রাতানাধরা যেট্যকু করেছিলেন তাতেই রাজা অসন্তুষ্ট হলেন। 
1তাঁন সভাকক্ষ থেকে তাদের তাঁড়য়ে দিলেন। কিন্তু প্রাতিনিধিদের চলে যাওয়ার বাসনা মোটেই 
ছিল না। তাঁরা 'িিকটম্থ একি টোনস-কোর্টে মিলিত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, একটা শাসন- 
ধবাধর প্রবর্তন না করা পর্যন্ত ভাঁরা বিচ্ছিন্ন হবেন না। এই প্রস্তাবই 'টোনস কোর্টের শপথ" নামে 
পারচিত। তার পরে আবার সংকট এল); রাজা বলপ্রয়োগের চেস্টা করলেন, কিন্তু তাঁর 'নজের 
সৈন্যদল তাঁর আদেশপালনে অসম্মত হল। প্রত 'বিপ্লবে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন সরকারেন 
প্রধান অবলম্বন--সৈন্দল-_জনতার মধ্যে তাদের স্বজাতির উপর গাল চালাতে অস্বীকার করে। 
দলের সাহায্যে নিজের প্রজাদের গুল করে মারার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। এ ব্যবহার জনসাধারণের 
অসহ্য হয়ে উঠল, এবং ১৭৮৯ সালের চিরস্মরণীয় ১৪ই জুলাই তারে তারা প্যারিসে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে বহূকালের কারাগার বাস্তিল অধিকার করল এবং বন্দীদের মণান্তদান করল। 

বাঞস্তিলের পতন ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা । 72 সারা 
দেশব্যাপপশ গণ-অভ্যুত্খানের এই হল সংকেত। এর অর্থ দাঁড়াল, ফ্লাঙ্গে , সামল্তপ্রথা, 
রাজার একাধপত্য, এবং সম্প্রদারবিশেষের বিশেষ আঁধকারের প্াঁরসমাপ্তি। ইউরোপের ষাবতাঁয় 
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রাজন্যব্গের পক্ষে এ হল অমঞ্গাোলের ভশীতপ্রদ ভশষণতার পদধদান। ফ্রাল্সেই সর্বাধিপাঁত রাজার 
ফ্যাশনের উৎপাত, এখন সেই দেশেই উল্টো অবস্থা দেখে ইউবোপ 'বিস্ময়াঁভিভূত হয়ে গেল। 
কেউ-বা ভণতন্রস্ত হৃদয়ে এই ব্যাপার দেখল, কেউ পেল এতে নৃতন আশা, ভাবষ্যতের শুভাঁদনের 
প্রাতশ্রাতি। এখনও পর্যন্ত ১৪ই জুলাই ফ্রান্সে জাতশয় উৎসবের 'দন, এবং প্রতি বছর দেশের 
সর্ব এই উৎসব পালন করা হয়। 

১৪ই জুলাই ক্রুম্ধ জনতার কাছে বাস্তল-দুগগের পতন হল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতই দৃম্টিহীন 
যে, আগের রান্রে, অর্থাৎ ১৩ই তাঁরখে, ভার্সাইতে রাজপ্রাসাদে এক উৎসবের আয়োজন হয়োছিল। 
নৃত্যগশতের প্রচুর বন্দোবদ্ত ছল, এবং বিদ্রোহণ প্যারসের উপর আগতপ্রায় জয়লাভের উদ্দেশে 
রাজা-রানীর সামনে স্বাস্থ্যপান করা হল। রাজতল্ম লোকের মনে যে ক গভীর ভিত করোছল 
ভাবলে অবাক হতে হয়। বর্তমান যুগে আমরা সাধারণতল্লে অভ্যস্ত, এবং রাজাদের খুব বোৌশ 
আমল' দিই না। পৃথিবীতে যে ক'জন রাজা অবঁশিন্ট আছেন, তাঁরাও ভয়ে ভয়ে থাকেন, কখন 
তাঁদের অদৃম্টে কী ঘটে! তব আধকাংশ লোকই রাজতন্দ্রের বিরোধী, কারণ তাতে করে শ্রেণ- 
বিভাগ করে, এবং বড়োর পক্ষে ছোটোকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করার সুযোগ বাড়ে। কিন্তু সে ধগে 
রাজাহীন রাজ্যের কথা লোকে কম্পনা করতেও পারত না। কাজেই লুইয়ের 'নব্শষ্ধতা এবং 
অপচেষ্টা সত্বেও তাঁকে 'সংহাসনচ্যুত করার কথা তখনও ওঠে নি। আরও প্রায় দু বছর ধরে প্রজারা 
তাঁকে ও তাঁর আঁবরাম ষড়যন্ত্র সহ্য করে চলল, এবং অবশেষে নিতান্তই যোঁদন 'তাঁন পলায়নের 
চেষ্টা করে ধরা পড়লেন, সৌদন ফ্রান্স 'স্থর করল রাজার আর প্রয়োজন নেই। 

[কল্তু তা পরের কথা। হীতমধ্যে প্রান্তন রাম্ট্রসামাত জাতশয় সাঁমাততে রূপান্তাঁরত হল, 
এবং মনে করা হল যে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বা নয়মতল্ল্রসম্মত হয়েছে। কিন্তু 'তাঁন এ 
ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন, এবং মার আঁতোয়ানেখ আরও বৌশ ঘূণা করতেন। তাঁদের উপন্লে 
প্যারসের জনসাধারণের অত্যাধক প্রীতর অবকাশ ছিল না। তারা ররাবরই সন্দেহে করত যে, 
রাজা-রানশ নানারকম যড়যল্ম করার চেষ্টায় আছেন। তখন রাজা-রানশর বাসস্থান ছল 
এবং সে জায়গা প্যারস থেকে অনেক দরে হওয়ায় লোকের পক্ষে তাঁদের গাঁতাবাঁধর উপর দৃষ্টি 
রাখা সম্ভব 'ছিল না। ভার্সাইতে 'বলাসব্যসন ও ভোজের সমারোহ-ীবিষয়ে নানারকম জনশ্রাতিও 
প্যারিসের ক্ষুধার্ত জনসাধারণকে ক্ষু্ধ ও উত্তোজত করে তুলল । তার পরে একাঁদন রাজা-রানশকে 
অদ্টপূর্ব এক শোভাবান্রা সহকারে প্যারসের তুইলারতে নিয়ে যাওয়া হল। 

'বস্লবের ইতিহাস পরের চিঠিতেও আম বলব। 


১০৬ 
ফরাদি-ীবপ্লব 
১০ই অক্টোবর, ১৯৩২ 


তোমার কাছে ফরাঁস-বিপ্লবের শবষয়ে ছু লেখা কঠিন বলে বোধ হচ্ছে_উপকরণেনন 
অভাবে নন, তার প্রাচুর্যে। 'বিদ্রোহটা ছিল অপূর্ব, চির-আবার্তত এক মহানাটক; ঘার অসাধাবণ 
ঘটনাবলী আজও আমাদের রোমান্চিত করে। ন্নাজা আর রাজপূর্ষদের রাজনশীতি আলোচিত হয় 
গোপন কক্ষের মধ্যে, এক রহস্যের হাওয়ায় তারা পূর্ণ। ঘোমটার আড়ালে থাকে বহু পাল, 
চাকাঁচক্যময় ভাষা ঢেকে প্সাখে বহু প্রাতিদ্বান্বতা, আকাঙ্ক্ষা ও লোভ । বখন এই হ্বন্ছের ফলে শুরু 
হয় যুদ্ধ, বহু তরুণ জীবনকে যখন মরণের মুখে পাঠানো হয় এই লোভের জন্যে, আমরা এসব 
নশচ আতিপ্রায়ের কথা শুনতে পাই না, পারবর্তে আমাদের শোনানো হয় মহান আদর্শ, সৎ উদ্দেশ্যের 
কথা; তারা দ্াাঁব করে আমাদের চরম ত্যাগন্বশকার। 


ফর্াাস-াবস্লক ৩১৭ 


কল্তু বিদ্রোহ হল সম্পূর্ণ ভিন্ন । তার উৎপাঁত্ত মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে; তার কা্যপ্রণালথ 
অমার্জত। বদ্রোহ যারা সৃষ্টি করে, রাজারাজড়াদের মতো তাদের 'শিক্ষালাভের সৃযোগ হয় নি। 
তাদের ভাষা ভদ্র ও সুমাজিত নম, তার ভিতরে ল্াীকয়ে নেই অসংখ্য ষড়যল্ত ও শঠতা। তাদের 
সম্বন্ধে রহস্যের কিছ নেই, তাদের মনের কর্মধারা গোপন করার জন্যে ঘোমটার দরকার হয় না। 
মনের কথা দূরে যাক, তাদের শরীরেরও লাগে না বিশেষ আবরণ। বিদ্রোহের রাজনপাঁত রান্জা ও 
রাজনৌতকদের কাছে খেলার 'জানস; কিন্তু এদের কারবার সত্যেব সঞ্গে, আর তার পিছনে থাকে 
কর্কশ মনূষ্যচারনর ও অনশনের শন্যোদর । 

তাই, ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত নিয়ামত লীলাময় এই পাঁচ বছর আমবা ফ্রান্সে ক্ষধা 
জনগণকে দেখতে পাই কর্মরত। ভশরু রাজনোৌতিকদের তারাই জোর কবে রাজতল্ল, সামল্ততল্ম ও 
ধর্মযাজকদের সুখসৃবিধাজনক আঁধকারগ্ীল বর্জন করতে বাধ্য করাল। দুদবশ গশিলোটনের 
পূজার বাল হল তারাই অতশতে যারা জনগণকে দাবিয়ে রাখত, এবং সদ্যলব্ধ স্বাধশনতার বিরুদ্ধে 
ষড়যল্লকারণ বলে যাদের সন্দেহ করা হল তাদের উপব নৃশংস প্রাতাহংসা নিতে লাগল জনসাধারণ । 
এই জীর্ণবস্ঘ নশ্নপদ লোকগ্দলোই তাদের যেমন-তেমন অস্ত্শস্ম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহের স্বপক্ষে 
লড়াই করে এক্যবদ্ধ সমগ্র ইউরোপের স্মাশাক্ষত সেনাদলকে হাটিয়ে দিল। এই ফরাসরা 'বিস্ময়কন 
কাজ করল বটে, 'কন্তু কয়েক বছর আবরত অত্যুদ্যম এবং সংগ্রামের ফলে বিদ্রোহ তার অন্তার্নীহত 
শান্ত হাঁরয়ে ফেলে তার 'নজের সন্তানদেরই গ্রাস করতে লাগল। তার পব এল প্রাতীবস্লল, 
প্রকৃত 'বদ্রোহকে নম্ট করে 'দয়ে সে জনসাধারণকে-__যারা অসমসাহাঁসক কার্য করে বহ: দুঃখকম্ট 
ভোগ করেছিল- পাঠিয়ে দল শ্রেন্ঠঠ আঁভিজাত শ্রেণীব হাতে শাঁসত হতে। এই প্রাতাব”্লবেখ 
মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেন নেপোলিয়ন--শাসক ও সম্াট। কিন্তু প্রতাবপ্লব বা নেপোঁলির়ন, 
কেউই জনসাধারণকে তাদের পুরোনো জায়গায় 'ফাঁরয়ে নয়ে যেতে পারল না। কেউই বিদ্রোহের 
প্রধান বিজয়গুলি মুছে ফেলতে পারল না, কেউই পারল না ফরাসিজাঁতি এবং ইউরোপের অন্যান্য 
দেশবাসীদের মন থেকে কেড়ে নিতে সোঁদনের স্মৃতি, যোদন স্বঞ্পকালের জন্যে হলেও বন্দ 
কুকুর তার শিকল ছিড়ে ফেলোৌছল। 

বিদ্রোহের প্রারচ্ভে প্রভুত্বের জন্যে বহু 'বাভিল্ন দল লড়োছিল। রাঞ্জার দল ষোড়শ লৃইকে 
1সংহাসনে প্রাতম্ঠিত রাখার মিথ্যা আশা নিয়ে লড়েছিল। ছিল নরমপন্থীরা, রাজার শান্তি লীমাবদ্ধ 
করে দিয়ে শাসনপ্রণালশী গড়বার চেষ্টায়, আরও ছিল "গরোঁদ-এর দল' নামে একদল মধ্যপল্থী, 
এবং আর-একদল চরমপম্থশ_ নাম তাদের 'জ্যাকোঁবন'। জ্যাকোবিন-মঠের কক্ষ তাদের পরামর্শ- 
স্থল ছিল বলে তাদের এই নাম। এই হল প্রধান দল-কয়াঁট, তা ছাড়া তাদের প্রতোকটির ভিতরে ও 
দলের বাইরে ছিল বহু দুঃসাহসী । আর এইসমস্ত দলের পিছনে ছিল ফরাস-জনগণ, বিশেষ 
করে প্যাঁরসের নাগ্ারকেরা, বহু? অজানা নেতার নেতৃত্বাধীন। বৈদোশক রাজ্যে, বশেষত ইংলণ্ডে 
ফরাস-উপাঁনবোশককা 'ছল; তারা সম্ভ্রান্ত দল, দ্রোহের সময় পালিয়ে এসে নিত্যই তাব বিরষ্ধে 
ধড়যন্ত্র চালাচ্ছিল। সমগ্র ইউরোপের শান্ত দাঁড়য়েছিল বিদ্রোহশ ফ্রান্সের বিরদ্ধে। পার্লামেণ্টের 
অধশন 1কল্তু অভিজাত ইংলপ্ড এবং অন্যান্য দেশের রাজামহারাজারা জনসাধারণের এই উৎপাতে 
আশান্কিত হয়ৌছলেন ও তাঁদের চেস্টা ছিল তাকে দমনের । 

রাজা ও তাঁর অনূবতর্ঁ দল যড়যল্ল করে নিজেদের সর্বনাশই ডেকে 'ীনয়ে এলেন। জাতটীশ 
শহাসভায্স যারা দলে সবচেয়ে ভার ছিল তারা হল নরমপন্থণ, তারা চেয়োছিল ইংলপ্ড ও আমোরকার 
মতো শাসনপ্রশালশ। তাদের নেতা ছিলেন 'িরাবো। প্রায় দ: বছর 'সভায় এ*দেরই কর্তৃত্ব ছিল, এবং 
প্রথম যৃগ্গের সাফলো গার্বত হয়ে এণরা বহন দুঃসাহসিক ঘোষণা করেছিলেন ও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য: 
পাঁরবর্তন এনেছিলেন শাসনপ্রণালীতে। ১৭৮৯ খন্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট, বাতিলের পতনের কুড়ি 
দন পরে, সভায় বেশ একটা নাটকণয় ঘটনা ঘটোছিল। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, জায়াগরদারদের 
আঁধকার ও সুবিধা । তখন ফরাসিদেশের হাওয়ায় হাওয়ার একটা-কিছু ছিল যাতে জায়াগিরদার 
প্রভূদেরও নূতন স্বাধীনতার উন্মাদনায় নেশা লেগে 'গিয়োছিল। সন্ভ্রান্তজনেরা এবং গির্জার নেতারা 
মহাসভার কক্ষে উঠে দ্িড়য়ে তাঁদের জায়গিরত্যাগের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে প্রাতিদ্বদ্বিতা করতে 


৩৯৮ 1বশ্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


লাগলেন। কাজটা হয্পেছিল বেশ উদার, 'কল্তু কয়েক বছরের মধ্যে ওতে বিশেষ কিছু ফল হল না। 
মাঝে মাঝে যৌদও খুব কদাচিং) বিশেষ সুখ-সাীবধাভোগী একটা দলের মনে এরকম উদার আকাঙ্ক্ষা 
হয় অথবা হয়তো সুবিধার শেষ হয়ে আসছে দেখে এরকম ধর্মাচরণই শ্রেষ্ঠ পল্থা বলে তারা মনে 
করেন। এই তো অল্প কয়েকাঁদন আগে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্যে বাপুঁজ যখন উপবাস আরম্ভ 
করলেন, যেন যাদহুদশ্ডের সাহায্যে সহানুভাঁতির একটা ঢেউ দেশের উপর 'দয়ে চলে গেল, এ দেশের 
বর্ণহন্দুর দল তখন এমাঁন একটা উদার পন্থা অবলম্বন করোছিলেন। বে শিকল 'হন্দুরা তাদের 
ভাইয়ের গলায় পাঁরয়ে দয়োছল তা খসে পড়ল, বহুষুগ ধরে অস্পৃশ্যদের জন্য যে শতসহম্র দবার 
রুদ্ধ ছিল তা গেল খুলে। 

তেমাঁন উৎসাহের এক আবেগে বিদ্রোহ ফরাসদেশের জাতীয় মহাসভা 'সদ্ধান্ত করে 
দাসত্ব-প্রথা, এবং জায়গিরদারদের সাবধেগুলো তুলে দল; সম্ভ্রান্তদের ও ধর্মযাজকদের কর ধার্য 
করার আঁধকার, এবং খেতাব-দানের প্রথা রদ করল। বিস্ময়কর এই যে, রাজা থাকতেও ধনীবা 
তাঁদের খেতাব হারালেন। 

মহাসভা তখন 'মানুষের আঁধকার, সম্বন্ধে এক ঘোষণা করতে গেল। এর কল্পনাটা বোধ হয 
এসেছিল আমোরকার স্বাধশনতা-ঘোষণা থেকে । কিন্তু আমোরকার ঘোষণা ছিল সরল সংক্ষিপ্ত, 
'আর ফরাসিদেরটা হল জাঁটল ও সূদীর্ঘ। মানুষের আধকার তাই যা তাকে এনে দেয় সাম্য, 
স্বাধীনতা ও সৃখ। সে সময়ে এটা বড়ো দদ্সাহাঁসক বলে মনে হয়েছিল, আর পরব্তাঁ এক শো 
বছর ধরে সাধারণতল্লশ ইউরোপের এ ছিল সনদ। কিন্তু তবু আজ সে পুরোনো হয়ে গেছে, 
বর্তমান যুগের কোনো সমস্যারই সমাধান এতে হয় না। আইন অনুসারে সাম্য অথবা ভোটের 
আঁধকার থাকলেই যে সব সময় প্রকৃত সাম্য, সুখ বা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, এবং আইন থাকা 
সত্তবেড বে শীন্তমানের হাতে তাদের 'নর্ধাতন সম্ভব, তা আঁবজ্কার করতে জনসাধারণের প্রচুর সময় 
লেগোছল। ফরাসি-বদ্রোহের আমলের তুলনায় আজ আমাদের রাজনোৌতক চন্তাধারায্স বহু উন্নাত 
ও পাঁরবর্তন দেখা 'দয়েছে এবং সম্ভবত আঁত-রক্ষণশীল লোকেরাও আজ ণমানৃষের আঁধকার,- 
পল্লের শূন্যগর্ভ বড়ো বড়ো কথায়-ভরা মৃূলনশীতিগ্ীল মেনে নেবেন। িল্তু অনায়াসেই আময়া 
দেখতে পাব, তাঁরা যে প্রকৃতই সাম্য বা স্বাধীনতা 'দতে প্রস্তুত, এ তার অর্থ নয়। এই 
ঘোষণাঁটি সত্যই বেসরকারি সম্পান্তকেও রক্ষা করল। জায়গির ও 'বশেষ সাবধাদ-সম্বম্ধীয় 
অন্যান্য কারণে সম্ভ্রান্ত ধনী ও ধর্মঘাজকদের জাম বাজেয়াপ্ত করা হল। কিন্তু সম্পান্তকরণের 
আঁধকার সে সময় বিবেচিত হত পাঁবল্র ও অলঙ্ঘনশয় বলে। তুমি বোধ হয় জানো, উন্নত ধরনের 
রাজনৈতিক চিল্তাধারান্সারে ব্যান্তগত সম্পাজ ভোগ করা একটা পাপ, এবং যথাসম্ভব তাকে 
দূরীভূত করা ডীচত। 

মানবাধিকারের ঘোষণা আজ আমাদের কাছে আঁতসাধারণ একখণ্ড চিরকুট বলে মনে হতে 
পারে। কালকের মহান আদর্শ প্রায়ই আজকে নগণ্য বলে মনে হয়। কিন্তু তার ঘোষণার সময় 
সারা ইউরোপের মধ্য 'দয়ে বয়ে গিয়োছিল এক শহরণ; সে 'ীনয়ে এসোছল নপশীড়ত-পদদালতদের 
কাছে এক মহত্তর যুগের প্রাতশ্রাতি। কিন্তু সোঁদনের রাজা তাকে পছন্দ করেন 'ন, এরকম 
কেলেঙ্কারণত 'বস্ময়াঁভভূত হয়ে 'তাঁন সেটাকে অনুমোদন করতে অস্বসকার করেন। তখনও 'তাঁন 
ভার্সাইয়ে ছলেন। তখনই প্যারসের জনগণ নারীদলের নেতৃত্বে ভার্সাই-প্রাসাদে এসে রাজাকে 
ধদয়ে সনদ অনুমোদন তো কাঁরয়ে 'নিলই, উপরল্তু তাঁকেও প্যারিসে জোর করে নিয়ে গেল। গত 
'চিঠিটিতে এই অদ্ভুত মিছিলের উল্লেখই আম কয়োছলাম। 

এই মহাসভা বহ প্রয়োজনীয় সংস্কারও করোছল। ধর্মবাজকদের 'বশাল সম্পান্ত রাজশাস্ত 
বাজেয়াপ্ত করে 'িল। ফরাসিদেশটা 'বিভন্ত হল আঁশ ভাগে, এবং বোধ হয় আজও এই বিভাগ 
বর্তমান। পুরোনো জায়াগরদারদের শাসনভার স্থান নিল উন্মেততর আইনসভা । ভালোর জন্যেই 
এগুলো হয়েছিল, 'িল্তু বেশি দূর এরা যেতে পারল না। জাম-ঘাচক কৃষক বা বৃভুক্ষু নাগরিকের! 
এর জ্বারা বিশেষ উপকৃত হল না। 'ধিদ্রোহটাকে যেন দাঁময়ে দেওয়া হল। আগ্গেই বলোছি হে, 
'জনগ্গণ, কৃষকমজুর, নাগারক, এদের স্থান ছিল না মহাসভাতে। মরাবোর কর্তৃত্থে মধ্যাবত্তেরা! 


ফরাস-ীবগ্লব ৩১৯ 


চালাতেন এই সভা আর যেই তাঁরা বুঝলেন তাঁরা যা চাইাছলেন তা পেয়েছেন, অম্লান বিদ্রোহ 
থামিয়ে দেবার জন্যে হল তাঁদের চেস্টা। এমনাক, তাঁরা রাজা লৃইয়ের সঞ্চো বন্ধৃত্ব স্থাপন কবে 
প্রদেশে চাষিদের গুল করে হত্যা করতে লাগলেন। তাদের নেতা মরাবোই হলেন রাজার গোপন 
উপদেষ্টা। আর যে জনসাধারণ ছারখার করে জয় করে নিয়েছিল বাস্তিল, নিজেদের শৃঞ্খলম্ত 
ভেবোছল, তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল 'কী হল! তাদের স্বাধশনতার স্বপ্ন রইল আগেরই 
মতো সদূরপরাহত, নূতন জাতীয় মহাসভা পূর্বতন জাঁমদারদের মতোই তাদের রাখভে লাগর 
দাবয়ে। 

মহাসভায় স্থান না পেয়ে বিদ্রোহের কেন্দ্র্বর্‌প প্যারিসের নাগারকেরা ভাদের ঘিপ্লবধ- 
শান্তির আর-একাঁট উৎসরণ-পথ পেল। সে হল কম্যন, অর্থাৎ প্যারসের জনপদ । কেবল কম্যন 
নয়, নগরের প্রাতাঁট অংশও, যেগ্ালর আধকার 'ছিল 'কমন্যনে' তাদের কয়েকটি করে সভা পাঠাবার, 
জনগণের সঙ্গে সংযোগ রেখে স্থাপন করল একটি সংঘ। কম্যন, বিশেষত এই নঙরাংশগিলই 
হা বিদ্রোহের পতাকাবাহী ও মধ্যবিত্তদের মহাসভার প্রাতিদ্বন্দ্বণী। 

ইতিমধ্যেই বছর ঘুরে এল বাঁস্তিলের পতনের পর, আর প্যাবিসের আঁধিবাসীরা করল ণক 
শবপুল উৎসব তদুপলক্ষে ১৪ই জুলাই তাঁরখে। তাব নাম হয়োছল "সংঘের উৎসব" । প্যারসের 
জনসাধারণ অযাচিতভাবে নগর সসাঁজ্জত করার জন্যে পাঁরশ্রম স্বঈকার করল সোঁদন; কারণ তারা 
উপলাব্ধ করেছিল যে, উৎসব তাদেরই । 

এই হল ১৭৯০ ও ১৭৯১ জুড়ে বিদ্রোহের অবস্থা । মহাসভা তার বিপ্লবাত্মক শান্ত 
হারিয়ে ফেলল, সাধত হল তার বহ পাঁববর্তন, কিন্তু প্যারসের নাগারকদেব মধ্যে তখনও 
গুবদ্রোহের উদ্যম ধূমায়মান, কৃষকের দল তখনও তৃষাতুর চোখে মাঁটর 'দকে তাঁকয়ে। বোৌঁশাঁদন 
'এ ভাবে চলতে পারে না। হয় বিদ্রোহাশ্নি পৃর্ণোদ্যমে জবলবে, নয়তো সম্পূর্ণরূপে যাবে নিভে। 
১৭৯১তে শাঁল্তবাদী নেতা 'মিরাবোর অকাল মৃত্যু হল। রাজার সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র সত্বেও 
তান জনাপ্রয় ছিলেন, জনসাধারণকে 'তাঁন সংযত করে রাখতেন। ১৭১৯১ থম্টাব্দের ২১শে জন 
শবন্রোহের ভাগ্য নির্দেশে করে দিল একাঁটি ঘটনা। সে হল ছদ্মবেশে রাজা লুই ও মার 
আঁতোয়ানেতের পলায়ন। তাঁরা প্রায় সীমান্ত পর্যক্ত পেশছতে পেরোছলেন, 'কিম্তু ভার কাছে 
ভারেম্সিতে কতকগাঁল কৃষক তাঁদের চিনে ফেলল । ধরা পড়ে তাঁরা ফের ফিরে এলেন প্যারিসে । 

প্যারিসের লোকেদের দিক থেকে রাজা ও রানশর এই কাজ তাঁদের ভাগ্য-নির্ধারণ করে 'দিল। 
প্রাণতন্দের আকাঙ্ক্ষা যেতে লাগল বেড়ে, িল্তু মহাসভার সভ্যেরা এই জনমতের থেকে ছিলেন এত 
দূরাস্থত ও এতই নরমপল্ধী যে, লৃইয়ের 'সংহাসনচ্যাতকামীদের তখনও তাঁরা গলি করে হত 
করেই চললেন। এ বিদ্রোহোতহাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র পলাতক মারাটকে কর্তৃপক্ষ খুজে 
বেড়াতে লাগলেন প্রকাশ্যভাবে ক্বাজানন্দার ও বিশ্বাসঘাতকতার আভযোগে । প্যারসের নর্দমাগুলির 
মধ্যে লুকিয়ে তাঁর দেহে দেখা [দল কাঁ্ঠন চর্মরোগ । 

তবুও অদ্ভূত ব্যাপার! আরও এক বছর লুই রাজা বলে গণ্য হলেন। ১৭৯৯ খস্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় মহাসভা নিজের জখবনচাঁরতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে 'দয়ে স্থান করে দিল 
ব্যবস্থাপক সামাতির। আগেরটির মতোই এটও হল নয়মপল্থী, চলতে লাগল সমাজের উচ্চ- 
স্থানগয়দেরই প্রাতানাঁধত্বে। ফরাসদেশের ক্রমবাধফ: উত্তাপের ছিল না এতে স্থান। এই বিস্লনের 
উত্তাপ সন্টারত হল জনসাধারণের মধ্যে, গণতল্পকামীদের মধ্যে, জ্যাকোবিন্দের মধ্যে, উত্তরোত্তর 
বলশয়ান হয়ে। 

ইতিমধ্যেই ইউরোপের শান্তসমূহ সন্রাসে এই অদ্ভুত ঘটনাবলশ 'নরাক্ষণ করছিল। কিছ: 
কালের জন্য প্রাশিয়া, রূশদেশ ও আস্ট্িয়া অন্যত্র লুঠতরাজে ব্যস্ত ছিল। প্রাচীন পোল্যাশ্ডের অবসান 
ঘটাচ্ছিল তারা । কিন্তু ফরাসিদেশের ব্যাপার বহু দুর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়াছল, তারাও শেষে 
এতে আকৃষ্ট হল। ১৭১৯২ বন্দে বুদ্ধ বাধল ফরাসিদেশের সঙ্গে প্রাশিয়া ও আস্টীয়ার। জেনে 
রাখো, এ সময়ে নেদারল্যাশ্ডের বেলাঁজয়াম-অংশটুকু ছিল আস্টরয়া-আধকৃত, ফরাসিদেশ এবং তার 
মধ্যে সগমানাটা ছিল একই। জাতীয় সৈন্যদল ফরাসরাজ্যে 'ঢুকে ফরাস-সেনাদের হারিয়ে 
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দল। রাজ্জাকে তাদের সঙ্গে ষড়যন্মে সপ্ত বলে সন্দেহ করা হল (নিতান্ত অকারণেও নয়), রাজ- 
দলীয় সকলকেই সন্দেহ করা হল প্রতারণার অপরাধে । যতই বিপদ চার দিকে ঘিরতে লাগল, 
ফরাসিরা ততই হয়ে উঠল উত্তেজত ও আত্কিত। সর্বত্ই তারা (দেখতে লাগত গুপ্তচর আর 
[বশ্বাসঘাতক। এই শঙ্কার সময়ে প্যারসের বিদ্রোহী “কমন্যুন দি নেতৃত্ব, রাজসত্ভার বিরুদ্ধে 
সামারক আইন ঘোষণা করে রন্তনিশান উীড়য়ে দিল; তার পর ১৭৯২ 'অন্দের ১০২ আগস্ট 
রাজপ্রাসাদ আক্রমণের আদেশ দিল। তাঁর সুইস রক্ষাদের দিয়ে রাজা তাদের গুলি করে মারলেন। 
[কল্তু জয় হল জনগণেরই; "কমান, ব্যবস্থাপক সাঁমাঁতকে বাধ্য করল, রাজাকে সিংহাসন থেকে 
ব্তাঁড়ত ও বন্দী করতে। 

সকলেই জানে, সেই রন্তনিশান আজ সাম্যবাদের নিশান, কুলিমজুরের 'ঝান্ডা' | পূর্বে তাকে 
জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামারক আইন-সূচক [হসাবে ব্যবহার করা হত। সাঁঠক বলতে পাঁর না, 
তব্‌ মনে হয়, প্যারস-কম্মানই প্রথম জনসাধারণের পক্ষ থেকে এঁ নিশান তুলোছল, আর এ থেকেই 
মজুরদের নিশানরূপে তার পারণাতি হয়ে থাকবে। 

রাজার বিতাড়ন ও শৃঙ্খলদশাতেই ও ব্যাপারের শেষ হল না। প্যাঁরসের নাগারকেরা সুইস: 
রক্ষীদের হাতে তাদের সহকম্দের হত্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'বি*বাসহল্তা ও গৃপ্তচরদের উপর 
ক্রুদ্ধ হয়ে, যাদের সন্দেহে করল তাদের 'দয়েই কারাগার ভার্ত করতে লাগল। যারা ধরা পড়ল 
তাদের অনেকেই নিঃসন্দেহে দোষা ছিল, কিন্তু বহু 'নর্দোষও তাদের সঞ্চে ধৃত হয়োছিল। কছ:- 
দিন পরে আবার ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষেপে উঠে নাগাঁরকেরা বন্দীদের ধরে কৃুন্রিম বিচারের আঁভনযের 
পরে তাদের আধকাংশকেই হত্যা করল। এই “সেপ্টেম্বর হত্যালীলা'্ম যাদের বাল দেওয়া হল 
তাদের সংখ্যা এক হাজারেরও উপর। প্যাঁরসের জনতা এই প্রথম রন্তের আস্বাদ পেল বহ.ল 
পাঁরমাণে। এ তৃষকার তৃপ্তির জন্যে আরও বহু রন্তপাত হবার আয়োজন হল। 

এই সেপ্টেম্বরেই প্রাশিয়ান ও আঁস্ট্রয়ান সেনাদলের প্রথম পরাজয় ঘটল ফরাসদের হাতে। 
ভালমর এই যুদ্ধটা আপাতদহষ্টতৈে ছোটো হল বটে, কলন্তু এর ফল হল বিরাট; বিদ্রোহের অবসান 
ঘটাল এই বুদ্ধ। 

১৭৯২ থঙ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর জাতা"য় প্রাতানাধ-সভা বসল। সাঁমাঁতর স্থান নল এই 
নূতন সভা । পূর্বতন সাঁমাতদ্বয়ের চেয়ে এ হল আঁধকতর উন্নত, কিন্তু তবুও কমদযনের 
তুলনায় এ পড়ে রইল কিছু 'পাঁছয়ে। এর প্রথম কাজ হল, প্রজাতান্মিক শাসন ঘোষণা । 
অনাতকাল পরেই হল ষোড়শ লুইয়ের 'বিচার। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল তাঁকে, রাজস্বের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে নিজের শির দিয়ে করতে হল। িলোঁটিনে হল তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ ১৭৯৩ খণ্টাব্দের 
২১শে জানুয়ার। ফরাসিদের আর ফেরার পথ রইল না, ইউরোপের রাজামহারাজাদের অগ্রাহ্য 
করে তারা চলল এগিয়ে। রাজ-শোণিত-স্নাত সেই গিলোটনের 'সিশড়র উপর দাঁড়য়েই 'বিস্লবের 
নেতা দাঁতোঁ জনতাকে সম্বোধন করলেন ও অন্য দেশের রাজাদের প্রাত ঘোষণা করলেন তাঁর 
সদম্ভ আহবান। তান বললেন : “ইউরোপের রাজারা দ্বন্ধবৃদ্ধে আহ্বান করলে তাদের ছংড়ে 
দেব আমরা একটি রাজার এই মাথা।” 


৯০২ 
[বিপ্লব ও প্রাতাবপ্লব 
১৩ই অকর্লৌোবর, ১৯৩২ 


রাজা লুই 'বগত হলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগেও ফরাসদেশে এসোছিল বহু অভাবিত 
পারবর্তন। বিদ্রোহের উদ্দীপনায় আগুন হয়ে উঠোছিল সে দেশের লোকেদের রন্ত, শিরায় শিরায় 
এমোছিল তাদের আলোড়ন । প্রজাতান্নিক ফরাসদেশ এক 'দকে; সমগ্র ইউবোপ, রাজকীয় ইউরোপ 
তার বিপক্ষে । ফরাসিরা এই রাজাগুলোকে দেখাতে প্রস্তুত, কেমন করে লড়ে স্বাধীনতার রাঁবকরশস্ত 
দেশশপ্রেমিকেরা। প্রস্তুত তারা, শুধু 'নজেদের জন্যে নয়, নূপাঁতাঁনষ্পোষত সব দেশের স্বাধীনতার 
জন্যে বুদ্ধ করতে । ফরাঁসরা ইউরোপের সব দেশে বলে পাঠাল তাদের শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, 
গনজেদের তারা ঘোষণা করল মানবের বন্ধু, রাজ-শাসনের শল্ু রূপে । স্বাধীনতার জননশ ফরাঁসি- 
দেশের মান্দরে আত্মোৎথসর্গ হল আনন্দের কারণ। তার এই প্রচন্ড উৎসাহের সময় তাদেরই দখপ্ত 
প্রাণের হর্ষ বয়ে তাদের কাছে এল অপূর্ব এক সংগীত, প্রেরণা দিল তাদের সকল বাধা ধছন্ন 
কুরে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে । রাইন-নদশ-তারের সৈন্যদের উদ্দেশে লেখা রু দ্য লল্‌-এর সেই 
সমরগশীতর নাম তখন থেকে হল 'মার্সাই। আজও সে গান ফরাসদের জাতয় সংগণশত। 


“ফরাসভূমির সন্তান-সবে, আয় রে আয় রে আয়! 
র শুভ অবসর যায় রে বাহযম্না বায়। 
অত্যাচারের উদ্যত ধ্হজা রন্তে করিয়া স্নান 
আমাদের 'পরে বৈর সাঁধতে হয়েছে আঁধম্ঠান ! 
শুনিছ কি সবে কশ ভীষণ রবে কাঁপায়ে জলস্থল 
দন্ভের ভরে গজনন করে শন্রুসৈন্যদল। 
তারা যে আসছে কেড়ে নিতে বলে তোমার সকল ধন, 
গ্রাসতে শস্যক্ষেত্র, নাশিতে পুত্র ও পারজন! 
ধরো হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধো দল, বাঁধো দল! 
চল্‌ রে চল রে চল্‌! 
মোদের শোণিতে হবে 'কি 'সিন্ত মোদের ক্ষেতল !” 


রাজার দশর্ঘায় কামনা করে নয় তাদের গান। মাতৃভূমির প্রতি প্রণ্যপ্রেম ও প্রিয় স্বাধীনতার 
গ্লানই তারা গেয়োছল : 
“জল্মভূমির নির্মল প্রেম! ওগো চিরসম্বল! 
তোমার-শতু-নাশে-উদ্যত এ বাহুতে দেহে বল। 
ওগো স্বাধণশনতা ! প্রিয় স্বাধীনতা! হও ত্বরা পরকাশ ! 
আমাদের সাথে মালয়া আপন শন্লু করহ নাশ ।৮* 


বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। অন্ত ছিল না, বস্ত্র ছিল না, আহার ছল না, আবরণ ছিল 
না। নাগারকদের অনেক সময় অনুরোধ করা হয়েছে, তাদের ্তোজামা সৈন্যদের "দয়ে দিতে । 
দেশপ্রেমিক তারা, অনেক দুক্প্াপ্য; আহার ছেড়ে দিয়েছে সৈন্যদের প্রয়োজনে প্রার়ই উপবাস 
করতে হয়েছে অনেককে। চামড়া, রান্নার সরঞ্জাম, কড়া, বালা প্রভাত চাওয়া হত তাদের কাছে। 
প্যারসের রাস্তায় কামারশালায় ঠকাঠক- পড়ত হাতুঁড়র ঘা, নাগাঁরক-নাগ্গারকারা সবাই সাহাধ্য 


* সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -কৃত অনুবাদ। 
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করত অস্-প্রস্তৃত-করণে। কন্ট হত খুব, কিন্তু তাতে কন বায়-আসে- স্বাধীনতা-কিরশীটনী 
জন্মভূমি ফরাসদেশ যখন বিপন্ন, জীর্ণবসন, শত্রু যখন তার দ্বারে 'দয়েছে হানা? ফরাল 
তরদণেরা তারই উদ্ধারকষ্পে এল বোরয়ে, ক্ষুধাতৃষা অগ্রাহ্য করে এশ্সিয়ে গেল জয়যান্রায়। 
কার্লাইল বলে গেছেন, 'নত্য আহার ও ব্যবহারের জিনিস ছাড়া আর কিছুতে মানুষের সংঘবদ্ধ 
আস্থা ক্কাঁচং দেখা যায়। যখন যায় তখনই তার ইতিহাস হয় চিত্তোদ্বেলক, আবিস্মরণীয়।” এই-যে 
আস্থা এসোঁছিল বিদ্রোহ নরনারীদের মনে এক বিরাট লক্ষ্যের ওপর, এবং যে ইাঁতহাস তারা 
গড়েছিল, যে ত্যাগস্বীকার তারা করেছিল সেই স্মরণীয় দিনে, আজও তা আমাদের জাগিরে 
তোলে, শিরায় রায় আনে আলোড়ন। 

সামারক শিক্ষার অর্ধীশাক্ষিত এই বিপ্লবী সৈন্দল ফরাসিদেশের মাটি থেকে সমস্ত 'বিজাতশল্ন 
সেনাবাহিনীকে তাঁড়য়ে দিল, আস্ট্রয়াবাসীদের হাত থেকে মস্ত করল নেদারল্যান্ডস (েলাঁজয়ম 
ইত্যাদি)। শেষবারের মতো হাপ্স্‌বৃগ্গেরা ছেড়ে গেল নেদারল্যান্ডস । ইউরোপের শাঁক্ষত, 
পেশাদার সোৌনকেরা এই বিপ্লবী সেনাদলের কাছে দাঁড়াতে পারল না। তারা লড়ত সন্তর্পণে, 
টাকার জন্যে, আর বিশ্লবী সৈনিকেরা লড়ত আদশের জন্যে । জয়লাভের জন্যে অনেক বিপদ ঘাড়ে 
নিতে পারত তারা । প্রথম দল চলত ধশরে ধীরে পাহাড়ের মতো বোঝা সঙ্গে করে, দ্বিতীয় দলের 
বইবাব ছুই 'ছিল না, গাঁতও তাই 'ছিল দ্রুততর । এই 'বস্লবশ সেনাদের কৌশল রণশাস্নে নূতন 
এক আদর্শ হল, যুদ্ধও তারা করত নূতন পল্থায়। পুরোনো কায়দা তারা বদলে ফেলল, পরবতর্ট 
শতবর্ষের সৈন্যদের তারাই হল আদর্শ। কিন্তু এই সৈন্যদের আসল জোর ছিল তাদের উদ্দীপনায়, 
তাদের দুঃসাহসে । তাদেব মূলমল্লস্বরূপ আমরা 'দাঁতোঁ”র সৃবিখ্যাত বাণশই উল্লেখ করতে পার : 

“মাতৃভূমির শত্রুদের হটাতে হলে চাই সাহস, সর্বদা ও সর্বপ্ন চাই সাহস, নারেবারে ফিরে 
ফিরে চাই সাহস।” ” 

যুদ্ধ ছাঁড়য়ে পড়ল। ইংলণ্ড তার নৌসেনার বলে হয়ে উঠল বলীয়ান শন্রু। গণতাল্ত্রক 
ফরাসিদেশ গড়ে তুলোছল 'বিরাট স্থলসেনা, জলযুদ্ধে সে ছিল দূর্বল। ইংলন্ড সকল ফরাস- 
বন্দর অবরোধ করতে লাগল । যেসব ফরাসি দেশত্যাগ করে ইংলণ্ডে বসাঁত স্থাপন করোছল তারা 
ফরাসদেশে ফরাস-গণতন্দের রাশ রাশ জাল মূদ্রা পা্ঠাল। এইভাবে ফরাস আয়ব্যয় ও মুদ্রা 
ব্যবস্থা নম্ট করবার চেস্টা করতে লাগল তারা । 

1াবদেশশ যুদ্ধই ছিল সবার উপর, দেশের সকল শান্ত লাগত তাতেই । 'বপ্লবের পক্ষে এসকল 
যুদ্ধ ভয়ংকর, কারণ সামাঁজক সমস্যা থেকে মনোযোগকে তারা সন্িয়ে নিয়ে যায় শরুদলনের দিকে, 
এবং 'বিপ্লবের মৃখ্য উদ্দেশ্য নম্ট হয়। যুদ্ধের উদ্যম স্থান নেয় 'বপ্লবোদ্যমেব। ফরাদদেশেও 
এই ব্যাপারই ঘটোছল, এবং আমরা দেখতে পাব, তার শেষ অবস্থা হল এক বিরাট সেনানায়কের 
নেতৃত্বাধীনতা। 

স্বদেশেও লাগল গোলমাল ॥। পশ্চম-ফ্রান্সে 'ভে'দে'-গ্রামে চাঁষরা বাধাল 'বিপ্লব,_অংশত 
চাঁষ-সম্প্রদায় নূতন সৈন্যদলে ঢুকতে অস্বীকার করার জন্যে, আর অংশত রাজভভ্ত ও দেশত্যাগ 
ফরাঁসদের চেষ্টায়। 'বপ্লব আসলে চালাচ্ছল প্যাঁরসের নাগারকেরা। চাঁষরা রাজধানীতে এই দ্বুত 
পাঁরবর্তন বুঝতে না পেরে পিছিয়ে পড়েছিল। বিপুল নৃশংসতার সঙ্গে 'ভে'দেবিপ্লব দমন 
করা হল। যুদ্ধের সময়, গবশেষত গৃহাববাদের সময়, মানুষের নশচ প্রবাত্তগুলিই জাগর্ক থাকে, 
করুণা হয়ে দাঁড়ায় গৃহহারা ভবঘুরের মতো। বস্লবের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন দেখা [দল 
শলয়তে। সেটাকে দমন করা হল এবং প্রস্তাব আনা হল যে, শাঁক্তস্বর্প মহানশরণ 'লিগ্কেই 
ধংস করা হোক! দস্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছে 'লয়'_-তার আর আঁস্তত্ব রাখা হবে না 
ভাগযক্রমে এ প্রস্তাব গহশত হয় 'ন, তবু অত্যাচার দীলয়'কে কম সহ্য করতে হয় 'ন। 

ইতিমধ্যে প্যারসে কণ ঘটাছিল? কার আঁধপত্য ছিল সেখানে? নবাঁনর্বাঁচিত এক কমন 
ও তার 'বভাগগ্ালই কর্তৃত্ব করাছল শহরের উপর। জাতীশয় প্রার্তানাধ-সভাগ্ বাব দলের 
মধ্যে শান্তর শ্রেম্ঠতা নিয়ে সংঘর্ষ চলাঁছল, তার মধ্যে প্রধান ছিল 'গিরোঁদণ বা নরমপল্থী দল. ও 
জ্যাকোঁবন বা চরমপল্ধীর দল। জ্যাকোবনরাই জিতল, ও ৯৭৯৩ খ্টাব্দের প্রারন্ভে আধকাংশ 


ঠবস্লব ও প্রাতাঁবস্লব ৩৯৩ 


গারোঁদীদের সভা থেকে বাদ 'দয়ে দেয়া হল। প্রাতীনাঁধ-সভা এখন জায়াগরদার ঘাচয়ে দেবার 
জন্যে শেষ পল্থা অবলম্বন করল। জায়গিরদাররা যেসমস্ত জাম আধকার করে ছল তা ফিরিয়ে 
দেওয়া হল স্থানীয় কমদ্যন ও জনপদগ্লকে_ অর্থাৎ সেগুঁল সাধারণের সম্পান্ত হয়ে গেল। 

জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে প্রাতনিধি-সভা দুটি সাঁমাত স্থাপন করল, জনাহত ও জননিরাপত্তার 
জন্য- এবং তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করল। এই সাঁমাতদ্বয়, বিশেষত জনসাধারণের 
নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্তাটি, বিশেষ শান্তমান হয়ে উঠল। লোকে তাদের ভয় করতে লাগল। প্রতি- 
পাদাবক্ষেপে তারা এগিয়ে 'নিয়ে চলল প্রাতাঁনাঁধ-সভাকে, যতাঁদন পর্যন্ত না 'বস্লব গাঁড়য়ে পড়ল 
ভয়ঙ্কর সশস্ত বিদ্রোহের অতল গহ্বরে । সকলের মনে ছায়াপাত করে রইল ভযব-বিদেশশ শুর 
ভয়, 'ব*বাসঘাতক ও গুপ্তচরের ভয়, আরও বহু। ভয় মানুষকে অন্ধ ও মরিয়া করে তোলে, 
প্রাতানাধ-সভাও ভয়ার্ত হয়ে ১৭১৯৩ খঙ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এক ভশষণ আইন পাশ কফরল- সন্দেহের 
আইন। যাকেই সন্দেহ করা হল তারই নিরাপন্তা গেল চুকে। আর কেই-বা রইল লন্দেহের 
বাইরেঃ? একমাস পরে সভার বাইশ জন 'গিরোঁদী প্রাতানাধকে বপ্সবশ-বচার-সভার আদেশ 
অনুযায়ী মৃত্যুদশ্ডে দশ্ডিত করা হল। 

সশস্ত্র বিদ্রোহের সচনা হল এমাঁন করে। প্রাতাদন দণ্ডিতদেব ষাল্লা চলল 'গিলোটিনের 
পথে। প্রাতাদন প্যারিসের পাষাণ-পথ 1দয়ে এই বাঁলর মানূষদের বয়ে নিয়ে গাঁড়গুলো-টামান্রল্‌ 
নাম তাদের- ক্যাঁচ্‌ ক্যাচ করতে করতে চলত-_পাঁথকেরা 'বদ্ুপ করত দুর্ভাগাদের। প্রাতানাধ- 
সভাতেও নেতৃদলের বিরদ্ধে ছু বলা ছিল বিপজ্জনক; তাতে সন্দেহের সাঁষ্ট করত, আর 
সন্দেহের পাঁরণাম হত 'িবচার ও িলোটিন। জনাঁহত ও নরাপত্তা-সাঁমাতর হাতেই চাঁলত হত 
প্রাতনিধি-সভা। বাঁচা-মরার ভার ছিল এই সমাতর হাতে, সে ক্ষমতা কারও সঙ্গে ভাগ করে 
ানতে তারা অসম্মত হল। প্যারসের কম্যনের বিরুদ্ধে আপাঁন্ত তুলল তারা, যাদের সঙ্গেই মতে 
মিলল না তাদের বিরুদ্ধেই তুলল আপাঁস্ত। শান্তর অসম্ভব ক্ষমতা মানুষকে ধ্বংস করবার। 
অতএব, সাঁমাত চলল 'বপ্লবের মেরুদণ্ড কম্যানকে ধুলোয় লুটয়ে দতে। আগে ভাঙল 
িভাগগুলকে, তার পর অবলম্বনহীন কম্যনকে। এইভাবেই বিপ্লব নিজেকে ক্ষয় করে ফেলে। 
প্যারিসের 'বিভাগগুলি ছিল জনসাধারণের পাঁরচাজিত গণসভার যোগসত্র, ছিল সেই ধমনী যার 
মধ্য 'দয়ে বয়ে যেত 'বপ্লবের শোঁণিত, বিপ্লবকে দত প্রাণ ও শাল্ত। সৃতবাং ১৭৯৪ অন্দে 
গোড়ার দিকে কমদ্যনকে ধ্বংস করে ফেলার অর্থই হল এই ধমনীর ছেদন। এর পর থেকে প্রাতানাধ- 
সভাই স্থাঁপত হল শাসনের 'শিখরে-_তাদের সঙ্গে জনসাধারণের ছিল না কোনো যোগ, ভয় দেখিয়ে 
তারা সবাইকে বশ করত। এই হল প্রকৃত বৈপ্লাবক যুগের অবসান। আরও ছ মাস ধরে চলল 
আতঙ্কের জের ও বস্লবের শেষ পালা। কন্তু এসবের সমাপ্তি তখন অনাতিদ্‌রে। 

এই ঝঞ্ধাক্ষৃব্ধ সময়ে কে ছিল প্যারস ও ফ্রান্সের অধিনায়ক 2 বহন নাম উজ্জল হয়ে 
আছে। ক্যামিল দেমূল্যাঁ, ১৭৮১ খ্টাব্দে বাঁকতিল-আক্রমণের নেতা, আরও অনেক কাজে [তান 
গ্রহণ করেছেন 'বপুল অংশভার। আত্কের যুগে কোমল ও করুণাপূর্ণ নতি অনুসরণ 
করার পরামর্শ দেওয়াতে 'তাঁন হয়োছলেন গিলোটিনের কবাঁলত। অজপ কয়েক দন পন 


হত্যা করে। দাঁতো_ এরই মধ্যে দুবার আম তাঁর উল্লেখ করোছি-দসংহের মতো বার দাঁতো 
- জনপ্রিয় বাশ্মশ দাঁতো-গিলোটিলেই তাঁর জশবনাল্ত হয়। আর সবশেষে সবচেয়ে খ্যাতিমান 
রোবোস্পয়ের জ্যাকোঁধিনদের নেতা, শঙ্কার সময় প্রাতীর্নীধ-সভার চালক বললেই চলে। বিভীষিকার 
প্রতীক হয়ে দাঁড়য়েছেন 'তাঁন, তাঁর কথা স্মরণ করে অনেকে শিউরে ওঠে। কিন্তু তবুও 
এ সততা, এর দেশপ্রশীতি নিঃসংশয়ে চ্বীকার্য। অসাধুতা-মুন্ত বলে তাঁর প্রা্সাম্ধ 'ছিল। 
জশবনযাতা যেমন তাঁর আতি সীাধাঁসধে ছিল, তেমাঁন তান ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর সঙ্গে 
মতে যার না গমিলবে সেই দেশের ও বপ্লবের শল্লু। তাঁর 'সহকর্”, বিদ্রোহের বহু 'সেনা 


৩২৪ বিশব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


লোককে তাঁরই আজ্ঞায় শিলোটিনে যেতে হয়। শেষে তাঁরই অনুসারী প্রাতীনাধ-সভা রুখে 
দাঁড়াল তাঁর 'বিরুদ্ধে। অত্যাচারী দূর্বৃন্ত বলে তাঁকে আভাহত করে তারা উচ্ছেদ করল তাঁর 
ও তাঁর দধর্ধতার। 

গবপ্লবের সকল নেতাই ছিলেন য্নবাপুরুষ_বুড়োদের দ্বারা 'বপ্লব ক্চিৎ হয়। নেতা 
দহসেবে এপ্রা প্রধান হলেও এই মহানাটকের অংশভার কারোরই, এমনাক রোবোস্পয়েরেরও ছিল 
না গববাট। বস্লবের বিপুলতার তুলনায় তারা যেন সংকুঁচত হয়ে যান। কারণ বপ্লব 'ছিল 
না তাঁদের হাতে । যুগে যুগে সামাঁজক দুরবস্থা, দীর্ঘস্থায়শ দুর্দশা ও অত্যাচার যা ধীরে 
ধরে অলক্ষ্যে গড়ে তোলে, এ সেই মানব-ভুকম্পেরই একাটি। 

ঝগড়াঝাঁটি আর িলোটনে পাঠানো ছাড়া প্রাতানাধ-সভা যে আর ছুই করে 'ন তা 
নয়। একটা প্রকৃত বিপ্লব থেকে উৎপন্ন শান্তর পারমাণ 'বিপুল। বৈদোশক য্দ্ধাবগ্রহে তার 
অনেকখানিই শোষিত হয়ে যাচ্ছিল, ন্তু তবুও অবাঁশস্ট ছল বেশ-কছ, তাই শদয়েই বহু গঠন- 
মূলক কার্যাবলী হযোছিল। জাতীয় শিক্ষাপদ্ধাতর আমূল পাঁরবর্তন হল। আজ স্কুলে ছোটো 
ছেলেরা যে 'মোট্রক" প্রণালী শেখে, এই সময়েই তা উদ্ভাঁসত হল; তাতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ আকাতি 
ইত্যাঁদ পাঁরমাপে সূবিধেও হল যথেম্ট। সভ্যজগতের প্রায় সকল অংশেই এ প্রণালী এখন 
বিস্তার-লাভ করেছে, কেবল রক্ষণশীল ইংলণ্ড এখনও তার গজ-ফার্লং-পাউণ্ড-হন্দরের এ-যুগে- 
অচল প্রাচশন প্রণালশগ্ীলকে আঁকড়ে রেখেছে। আর ভারতে আমাদের এই জাঁটল পারমাপ 
শিখতে তো হচ্ছেই, তা ছাড়া 'নজেদের মন-সের-ছটাকও আছেই। 

মোস্ট্রক-প্রণালশর পরে এল এক গণতাল্লক 'দনপঞ্জন। তার মতাননষায়ী অব্দ শুরু হল 
গাণতন্্র-ঘোষণা-দিবস ১৭৯২ খজ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে। সাত 'দনের সপ্তাহ হল দশ 
দনের '"দশাহ”, দশম দন হল ছুটির 'দিন। মাসের সংখ্যা বারোটই রইল, কেবল তাদের 
নামগুলো গেল বদলে । কাব ফাব্‌র্‌ দেলাল্তিন্‌ খাতু-অনযায়ী মাসগ্াীলকে সুন্দর সুন্দর নাম 
1দলেন। বসন্তের মাসাঁতনাটর নাম হল-_স্ফুটানকা, কুসজামকা ও সূপার্ঁকা। 'নিদাঘমাসলয়ের 
নাম দূতাঁনকা, তপ্পানকা ও ফলাঁনকা। শরতের সাড়া পাওয়া গেল ক্লয়নিকা, কুহোৌলকা ও 
তুহিনিকা-তে। আর শীত-_সতাল্বকা, কোয়োলকা ও মলায়কা। গণতন্ত্রের অবসানের পর এ 
পাঁঞজকা আর বোশ দন চলে 'ন। 

এরই মধ্যে একবার খুজ্টানধর্মের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন জেগে ওঠে, প্রস্তাব হয় 'যুক্তব 
পূজা করার-_সত্যের মান্দর হয় স্থাঁপত। দ্ুতবেগে প্রদেশগ্ুলোতে ছাঁড়য়ে পড়ল এ আন্দোলন। 
১৭৯৩ থম্টাব্দের নভেম্বরে স্বাধীনতা ও য্াক্তর উদ্দেশে এক উৎসব হয় প্যারসের নোতর্পাম্‌ 
ক্যাথিদ্রালে, একটি সুন্দরী স্লশলোককে যান্তদেবীর্পে সাজিয়ে বসানো হয়। কিন্তু রোবোষ্পয়ের 
এসব ব্যাপারে 'ছলেন প্রাচীনপল্থী। 'তাঁনও এগ্ীলকে সমর্থন করলেন না, দাঁতোঁও না। 
জনকল্যাণকারণ জ্যাকোবিন-পামাত ছিল এর বিরুদ্ধে; অতএব আন্দোলনের পাণন্ডাদের গিলোটিন 
করা হল। শন্তি ও 'গিলোঁটনের মাঝে কোনো মধ্যপথ ছিল না। এই ম্ান্ত ও যান্ত-উৎসবের 
প্রতবাদস্বর্প রোবোস্পিয়ের আর-একাঁট উৎসবের আয়োজন করলেন-_-পরমব্রহেনর উদ্দেশে। 
প্রাতাঁনাধ-সভার ভোটে স্থির হল ফরাসদেশ ব*বাস রাখে পরমব্রদ্দে। রোমান ক্যা্থালক ধর্মই 
গ্াবার ধীরে ধীরে আদরণায় হয়ে উঠল। 

প্যারিসের বিভাগগলি আর কমদ্যন ধবংস হয়ে যাওয়ার পর অবস্থা চরম পাঁরণতির দিকে 
এগাচ্ছিল। জ্যাকোঁবিনরাই ছিল শীধস্থানীয়, তারাই চালাত শাসন; কিন্তু তারাও নিজেদের মধ্যে 
গড়া বাধয়ে বসল। ্বীন্ত-মহীন্ত-উৎসবের নেতা হবার ও তাঁর সমর্থকদের 'শ্বালোটিন হওয়ার 
পরে প্রথমে ভাঙন ধরে জ্যাকোবিন-দলে, তার পর '্গিলোটিন হল ফাব্র- দেলাল্তনের; আর তার পর 
যখন ১৭৯৪ খ্‌ঙ্টাব্দে দাঁতোঁ ও ক্যামিল দেমল্যাঁ ও অন্যেরা প্রাতবাদ জানালেন রোবোস্পয়েরের 
বরুদ্ধে এত লোককে 'গিলোটিনে পাঠানোর জন্যে, তাঁদেরও হঙল অবদান। ১৭৯৪ অন্দের আপ্রল 
মাসে দাঁতোঁর গিলোটিন আত সত্ব সেরে ফেলা হল, পাছে লোকেরা বাধা দেয়, ও সেইস্গেই 
দিবপ্লর শেষ হল প্যারস ও অন্য প্রদেশবাসীদের পক্ষে। বস্লবাঁসংহের পতন হল, শান্তর শিখরে 


বপ্লব ও প্রাতাবস্লব ৩২৫ 


দাঁড়াল এক সংকীর্ণ ক্ষুদ্র দল। শব্ুপাঁরবৃ্ত, জনগণ থেকে 'বাচ্ছন্ন এই দল চার দিকেই দেখতে 
লাগল শঠতা, আতঙ্ককে প্রবলতর করাই হল তার আত্মরক্ষার একমান্র পন্থা। 

াবভাঁষিকা বাড়ল, আঁভযুন্তদের 1দয়ে শিলোটন-গামী টামীব্রলগুলো ভরাট হতে লাগল 
এবার সবচেয়ে বৌশ। জনে নূতন আইন দ্বারা 'মথ্যাসংবাদ-প্রচার, জনসাধারণকে উত্তেজিত করা, 
নৈতিক অবনাঁত ঘটানো ও জনসাধারণের 'ববেকব্দাদ্ধকে খর্ব করার অপণাধে মৃত্যুদন্ড সাবাস্ত 
করা হল। রোবোস্পয়ের ও তাঁর সহচরদের সঙ্গে যার মতভেদ হবে সেই আইনের এই ফাঁদে 
জাঁড়য়ে পড়বে । দলকে-দল একসঙ্গে আভিযন্ত ও দাণ্ডত হত--এক-এক ধারে দেড় শো জন বা 
তারও বোঁশ-_দাঁগ আসামী, রাজতল্ত্শ, একসঙ্গে এক সময়ে এদের সকলের িবচাব হত। 

ছেচাল্পশ দন 'টণকে ছিল এই নূতন আতগ্ক। অবশেষে তপাঁনধাব নবম দিনে (২৭শে 
জুলাই, ১৭৯৪) চাকা ঘুবল। প্রীতানাধ-সভা সহসা রোবোস্পয়েব ও তাঁর সহচারীদের বিবুদ্ধে 
রূখে দাঁড়াল ও "শয়তান 'নপাত যাক'-ধ্বানর মাঝে তাঁকে গ্রেফতার ক্বল। একটি কথাও বলবার 
আঁধকার 'দিল না। পরাঁদন, যেখানে তান এত লোককে পাঠিয়োছলেন, সেই গিলোটিনে একটা 
টামীব্রল্‌ তাঁবেই নিয়ে গেল এবং এখানেই সমাপ্ত হল ফবাঁস-ীবপ্লব। 

রোবৌস্পয়েরেব পতনের পরে এল গ্রাতীবগ্লব। মধ্যপন্থীরাই এল সবান সামনে, আহ 
জ্যাকোঁবনদের উপর পড়ে তাদেবই সন্পস্ত করে গুলল তাবা। বন্ধ বিভীষকা'র শেষে এল 
“শাভ্র-বিভীষকা'র যুগ। পনেরো মাস পরে ১৭৯৫-এর অক্টোবর মাপে প্রাতানাধ-সভা ধৰপে 
পড়ল, পাঁচাটি সভ্যেব এক সাঁমাঁতই হল শাসনকেন্দ্র। অবশ্য এটা হল একটা "বুর্জোয়া, শাসন 
এবং জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখাই হল এর চেম্টা। চার বছরেরও উপব এই সাঁমাত ফরাসদেশ 
শাসন কবে, আব গণতন্দের ক্ষমতা ও আত্মসম্মান ছিল এতই যে, আভ্যন্তরীণ সকল গোলযোগের 
পরও বিদেশে সে বিজয়যুদ্ধ চালায়। তার বিরুদ্ধে কয়েকাঁট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কিন্তু 
তাদের থাঁময়েও দেওয়া হয় জোর কবে। এদেব একটিকে থামায় গণতন্-সৈন্দলের একাট 
তরুণ সেনানায়ক-_নেপোঁলয়ন বোনাপাঁ্ট, প্যাঁবসের জনতাকে লক্ষ্য কবে সে গাল চালাতে সাহস 
করে- মেরেও ফেলে কয়েকজনকে । হীতহাসে এ ঘটনার নাম "গোলাগুলির ফুৎকার'। প্রাচন 
বিপ্লবী সেনাই যখন প্যাবসের জনগণের উপর গাল চালাতে পারল তখন স্প্টই বোঝা যায়, 
[িপ্লবের ছায়া বলেও আব কিছুর ছিল না আস্তিত্ব। 

কাজেই বিপ্লবের হল শেষ, আদর্শবাদীব বহু স্বপ্ন ও দাঁবদ্রের বহু আশারও শেষ হল 
তারই সঙ্গে। কিন্তু তবুও যে লাভের জন্যে শুরু হয়েছিল এ অভিযান তার অনেক-ীকছদ হল 
লব্ধ। কোনো প্রাতবিগ্লবই 'ারয়ে আনতে পারল না দাসত্বকে, ফরাঁসদেব ব্রবো-রাজবংশের 
উত্তরাঁধকারণরাও চাঁষদের মধ্যে বালয়ে-দেওয়া তাদের জাম নিতে পারল না ফিরিয়ে। আগের 
চেয়ে জনসাধারণ গ্রামেই হোক নগরেই হোক অনেক সুখেস্বচ্ছন্দে বাস কবতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে 
আতব্কের সময়েও সে প্রাগৃবিদ্রোহ যুগের চেয়ে সুখে ছিল, বিদ্রোহের সন্ত্রাসজনক পরিণতি তার 
বিরুম্ধে ছিল না; ছিল তাদের বিবুদ্ধে যারা সমাজে তার উপরে, যাঁদও শেষ 'দিকে কয়েকটি 
গাঁরব লোককেও কিছুটা নির্যাতন সহ্য করতে হযোছল। 

দ্রোহের হল পতন, কল্তু গণতান্ক মতবাদ সারা ইউরোপে ছাঁড়িয়ে পড়ল, আর তার 
সঙ্গে গেল মানবাধিকার-ঘোষণা-পন্রের মৃলতত্ব। 


১০৩ 
গভননমেণ্টের নীতি 


২৭শে অক্টোবর, ১৯৩২ 


প্‌ সপ্তাহ ধরে দিছু লাখ নি বলে কুড়ে হয়ে যাবার ভয় হচ্ছে। গঞ্পের শেষে পৌছে যাচ্ছি, 
এ ভাবনাই আমাকে 'পাঁছয়ে রাখছে। এর মধ্যেই তো আমরা অন্টাদশ শতাব্দীর শেষে এসে 
পড়েছি। এর পর উনিশ শতকেব একশোটা বছর আঁতক্কম করে বিংশ শতাব্দীর এই বাত্রশটা বছর 
পার হলেই পেশছে যাব একেবারে আজকের যুগে! কিন্তু এই এক শো বন্িশ বছরেই অনেক 
ছু বলতে হবে। এত কাছে বলে তারা প্রকাণ্ড হয়ে আমাদের মনকে চেপে ধরেছে প্রাচীন 
ঘটনাবলীর চেয়ে আধকতর উল্লেখযোগ্য সেজে । আজ আমাদের চার ঈদকে যা দোখ তাদের 
অধিকাংশেরই মূল এ দিনগুলিতে, আর সাঁত্যই, ঘটনার ঘনঘটাচ্ছন্ন এই বিগত শতাধক বছরের 
মধ্য দিয়ে তোমাকে 'নিষে যেতে আমার বেশ বেগ পেতে হবে। এইজনোই বোধ হয় আমাব আলস্য ! 
ল্তু আবার ভাবাঁছ, মানবোতহাসকে ঘখন ১৯৩২-এ টেনে আনব, অতীত যখন বর্তমানবৃপে 
অভ্যাদত হয়ে ভাবষ্যতেব ছায়াতোরণে এসে থেমে দাঁড়াবে, তখন আম আব কী করব? তখন 
তোমাকে আর কী লিখব খুকু ঃ কলম হাতে 'নযে বসে তোমাব কথা ভাববার, অথবা আমার পাশে 
বসে তুম যেন আমায় প্রশ্ন করছ আর আম যেন তার উত্তর দেবার চেষ্টা করছি, এ ছাঁব কল্পনা 
করার জন্য কীই-বা কৌফিয়ং দেব তখন ? 

ফরাস-বিপ্লবের বিষয়ে 'তনখানা চিঠি তো 'লিখোঁছ-_ফরাস দেশের সামান্য পাঁচাট 
বছর সম্বন্ধে সুদীর্ঘ তনখানা চঠি! যুগযাত্রাপথে আমরা এক-এক লাফে এক-এক শতাব্দশ 
আঁতনক্রম করোছ, বিপুল মহাদেশ দেখে নয়োছ এক পলকে । কিন্তু ১৭৮৯ ও ১৭৯৪-এর 
মাঝখানে এই ফরাসদেশে বহুক্ষণ ধরে থমকে রয়োছি, যাঁদও তুমি আশ্চর্য হবে শুনলে যে, 
আম যথাসাধ্য চেস্টা করোছ সংক্ষেপেব; কাবণ এঁ বিষয়েই তখন আমাব মন ভরপুব, কলম 
আমার চাইছিল ছুটে চলতে। হইাতিহাসেব পক্ষ থেকে ফরাস-বিপ্লবের প্রয়োজনশঘতা প্রচুর । 
এক যূগের অবসান ও নবষগের সচনার মধ্যে সেই সান্ধস্থল। . কিল্তু তার নাটকীয় গুণেও 
সে আকৃষ্ট করে আমাদের, বহু 'িশক্ষাও দান করে। আজকেব জগৎ আবার দোলায়মান, বিপুল 
পাঁরবর্তনের প্রত্যুষে দাঁড়িয়ে আমরা। স্বদেশেও চলছে আমাদের এক বিপ্লবের যুগ, ধতই 
হোক-না সে শান্তিময়! সুতরাং অনেক শিক্ষণীয় আছে আমাদের ফরাঁস-বিপ্লবের ও আর- 
একটি বিপ্লবের থেকে যা আমাদেরই যুগে, আমাদেরই চোখের সামনে ঘটেছে রুশদেশে। এ 
দুটর মতো জনগণের প্রকৃত বিপ্লব জাঁবনের কঙোর বাস্তবতার উপব কবে ক তীব্র আলোকপাত ! 
[বদ্যগ্বাহর মতো সমগ্র ভূঁমিথণ্ডাটকে সে আলোকিত করে তোলে, বিশেষতঃ তার অন্ধকার 
কোণগ্ালকে। মৃহূর্তেকের জন্যেও লক্ষ্যকে মনে হয় বড়ো স্পম্ট, বড়ো কাছে। বিশ্বাস ও 
কর্মশান্ততে পর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ; সন্দেহ ইতস্তত করাব ভাব সব দূরে চলে যায়। িটমাটের 
কোনো কথাই ওঠে না। তীরের মতো সোজা িগ্লবশরা ছুটে চলে লক্ষ্যপানে, অন্য কোনো 
'দকে তাকায় না। আর যতই সরল, যতই তশক্ষণ তাদের দাঁষ্ট, ততই এাগয়ে চলে 'বপ্লব। 
ণকল্তু এ ঘটে কেবল বিপ্লবের শীর্ষদেশে, যখন নেতৃবর্গ দাঁড়িয়ে পর্বতশৃঙ্গে আর জনগণ 
চলে সে পর্তের সানুদেশ বেয়ে। কিন্তু হায়! এমনও সময় আসে যখন 'গারাশখর থেকে 
তাদের নেমে আসতে হয় নীচের গভশীর গহবরে-__বিশ্বাস হয়ে আসে নিল্প্রভ, শান্ত হয়ে আসে 
ক্ষীণ। 

১৭৭৮ অন্দে বৃদ্ধ ভলটেয়ার-_সারাজশবনই তাঁর কেটোছল নর্বাসনে--ফিরে এলেন প্যারিদে 
শুধূ মরতে। ৮৪ বছর বয়স তখন তাঁর, প্যারসের যুবাদের উদ্দেশে তান বললেন, “তরুণের, 
দল সৌভাগ্যবান, বরাট জানিস দেখবে তারা।” সাঁতাই তারা বিরাট জিনিস দেখল, তাতে অংশ 


গভরনমেন্টের নীতি ৩২৭ 


নিল, কারণ তার এগারো বছর পরে শুরু হয়োছিল 'বস্লব। বহুদিন ধরে হয়ে রয়েছিল তার 
সম্ভাবনা । সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাসম্রাট চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, “আমিই রাজা অর্থাৎ আমার 
রাজ্যে আম সর্বেসর্বা ।”--“আসক প্লাবন আম চলে গেলে” বললেন তাঁর উত্তরাঁধকারী পণ্চদশ 
লুই, অজ্টাদশ শতাব্দীতে । এ আহ্বানের পর প্লাবন এসে দলবলসংদ্ধ ষোড়শ লুইকে ভাসে 
নিয়ে গেল। সাদা পরচুলা আর রেশমের পাজামা-পরা সম্দ্রান্ত লোকদের বদলে এাগয়ে এন্গ 
সাঁসকুলোৎ- পাজামা-বর্জনকারীদের দল। ফরাসিদেশের সবাই হল নাগারক ও নাগাঁরক নব- 
গণতল্পঘ জগৎকে শোনাল তার স্বাধসনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী। 

বিপ্লবের দিনে আতঙ্কই বড়ো হয়ে থাকে। বিশেষ গবপ্লবী আদালতের প্রীতঘ্ঠান গব 
থেকে রোবৌস্পয়েরের পতন, এই ষোলো মাসেরও অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাদ ৪ হাজার লোককে 
গিলোটিন করা হয়। সংখ্যাটা বেশ বড়ো; আব যখন তারই সঙ্গে মনে পডে কত নির্দোষ 
'নরপরাধ ওর সঙ্গে গিয়ে থাকবে, আমবা স্তম্ভিত হযে যাই, বাথত হই। তবু এই ফরাসি 
গবতশীষকাকে যথার্থ দম্টিভাঙ্গ 'নয়ে দেখতে গেলে কষেকাঁট তথ্য স্মবণ বাখা। কর্তবা। শত, 
গুপ্তচর, িশবাসঘাতকে বোঁষ্টত ছিল তখন গণতন্ত্র, এবং দণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে ছিল গণতন্তের 
ঘোর িরোধশ, গণতনল্মের উচ্ছেদ-সাধনের জন্যে ছিল তাদের প্রয়াস। আতঙ্কের শেষ দিকে 
ধনর্দোষরাও অপরাধীদের সঙ্গে দপ্ডভোগ করত। ভয় এলে আমাদেব দূষ্টিশান্ত আচ্ছন্ন হয়, 
দোষী-ীনর্দোষে আমরা আর প্রভেদ বুঝতে পাঁর না। এক দুঃসময়ে ফরাসি গণতন্মকে লাফায়েৎ-এর 
মত স্বপক্ষণয় অনেক সমরনায়কের 'বরোধ ও িশবাসঘাতকতা সহ্য করতে হয়ৌছল। অতএব 
আশ্চর্য নয় যে, নেতৃবর্গের মাথা আর স্থির ছিল না, এলোমেলোভাবে এঁদকে-ওাঁদকে তাঁরা 
আঘাত চালাতে আরম্ভ করলেন। 

এইচ. জজ. ওয়েলস যেমন দেখিয়েছেন, এ সময় ইংলণ্ড, আমোরকা ও অন্যান্য দেশে কা 
ঘটছিল সেটা সাত্যই স্মরণযোগ্য। ফৌজদার আইন, বিশেষতঃ সম্পীত্তরক্ষার পক্ষে, ঈছল নৃশংন- 
রকমের, সামান্য অপরাধেই ছিল ফাঁসর চলন। শারীরক নর্যাতনের ব্যবস্থা তখনও কোথাও 
কোথাও আইনানুসারেই হত। ওয়েল্‌সের মতে আতঙকয্গে ফরাঁসদেশে গিলোটিনে যত লোক 
মরেছে, ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ড-আমৌরকায় ফাঁসতে মবেছে ঢের বোঁশ। 

সে সময়ের ব্রতদাসের উপর শনষ্ঠুর, অমান্ীষক অত্যাচাবেব কথা ভাবো, আর যুদ্ধাবগ্রহ, 
দবশেষ করে আজকের যুদ্ধের কথাও ভাবো, শতসহন্্ যুবকের জীবনকে যে যদ্ধ বিকাশের 
মময়ই নষ্ট করে ফেলে। আরও কাছে এসো, আমাদের স্বদেশে, আধুনিক যুগেব ঘটনাগযালই 
দবচার করে দেখো । তেরো বছর আগে অমৃতসরে এপ্রল মাসের এক সম্ধ্যাবেলায় বসক্তোৎসবের 
দনে জালয়ান্ওয়ালাবাগে শত শত লোককে হত্যা ও সহতম্রীধক লোককে জখম করা হয়। আগ 
এই-যে সমস্ত ড়যল্লের মামলা, বিশেষ 'িচারসভা, বিশেষ আইন জার, এসব জনগণকে আতাঁঙ্কত 
করে দাঁবয়ে রাখার কায়দা ছাড়া আর ক? এই কণ্ঠবোধ বা ভয় দৌখয়ে শাসন, এরা শাসন 
কর্তাদের ভয়েরই পরিমাণ নরেশ করে। প্রীত শাসনপদ্ধাতি, সে স্বদেশীই হোক আর িদেশীই 
হোক, নিজের আস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠলেই এই ভয় দৌখয়ে শাসন শদ্ব করে। 
প্রাতক্রিয়াশশল শাসকেরা এর সাহায্য নেয কয়েকটি ক্ষমতাশালী লোকের স্বপক্ষে ও জনসাধারণের 
গবপক্ষে। [িদ্বোহ করে যারা শাসক হয়েছে তারা আরও স্পণ্টবাদী; প্রায়ই হয় কঠোর, বন্দর; 
গন্তু তাদের মধ্যে শঠতা, শয়তান অল্পই আছে। প্রার্তীক্রযাশশল শাসকেরা থাকে প্রবণ্ণনাবই 
আবহাওয়ার মধ্যে, তারা জানে ধরা পড়লে তাদের আঁস্তিত্বই থাকবে না আর। এরা স্বাধীনতা কথ 
বলে, আর সে অর্থে মনে করে যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা। এরা ন্যায়ের কথা বলে, তার অথ নন 
[চিরকালই এমানি অবস্থায় এমাঁন করে উন্নাতর পথে এীগয়ে যাবে, অন্যে মরহক আর বাঁচুক, কিছ, 
ঘায়-আদে না। সবচেয়ে বড়ো হল, এরা আইনের কথা. নিয়মের কথা বলে, আর সেই শব্দের 
আবরণের তলে তলে মানুষকে গাল করে মারে, গলা টিপে মারে, বাঁধন পরিয়ে রাখে, সকলরকম 
অন্যায়, বেআইনি কাজ করে। * এই ন্যারাবচারের নামে আমাদের শত শত ভাইকে 1বশেষ বিচার- 
সভায় মৃত্যুদস্ড দেওয়া হয়েছে। আড়াই বছর আগে এরপ্রল মাসের আর-এক দনে এই নাঘেরই 


৩ই৮ বশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


দোহাই 'দিয়ে এদের মেশিনগান পেশোয়ারে আমাদের বীর পাঠানভাইদের নিরস্ত অবস্থায় গুল করে 
মেরেছে । আর এই ন্যায়াবচারের নামে 'ব্রাটশ বিমানবাহিনী আমাদের দেশের প্রান্তের গ্রামগীলতে 
এবং ইরাকে বোমা ফেলে নর-নার-শিশু-নাবচারে কত লোককে হত্যা করেছে অথবা সারাজীবনের 
মতো করে রেখেছে পঞ্গু। পাছে বিমানের আঁবর্ভাবে লোকেরা পালিয়ে যায় তাই “বলম্বিত বোমা" 
নামে এক শয়তান মাল আঁবিচ্কৃত হয়েছে, সেগুলি মাটিতে পড়ে 'নাক্কিয় থাকে, ?কছুক্ষণ পর্যন্ত 
ফাটে না। গ্রামের নরনারীরা বিপদ কেটে গেছে ভেবে যেই বাঁড় ফিরে আসে তার কিছুক্ষণ পরেই 
হয়তো বোমাগুলো ফেটেফুটে করে তাদের ধহংসর কাজ । 

আবার ভাবো আজকের অনশনের কথা, লক্ষ লক্ষ লোককে যে কবালত করে ফেলছে। 
চার 'দিকের দুঃখকস্ট দেখতে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে আসাঁছ; মনে করছি যে, চাঁষ-মজুরেরা 
আমাদের চেয়ে অনেক সহনশীল, দুঃথকম্ট তাদের অত বাজে না। 'ববেকের দংশন থেকে মান্ত 
পাবার জন্যে মিথ্যা আমাদেব এ যান্ত। মনে পড়ে, আম একবার 'বহারে ঝাঁরয়ার কয়লাখান 
দেখতে গিয়োছলাম। সেখানে মাটর নীচে ঘন কালো অন্ধকার খোপের মধ্যে কর্মরত অগণ্য 
স্লপুরুষকে দেখে আমি চমকে উঠোঁছলাম। লোকে খাঁনব মর্জরদের দিনে আট ঘণ্টা কাঙ্জের 
কথা বলে; অনেকে আবার এতেও সন্তুষ্ট নন, আরও বেশি তারা চান আদায় করতে । 'এই 
যান্তগুলি পড়তে পড়তে আমার মনে আসে সেই ভূগর্ভের অল্ধকৃপের আভজ্ঞতা, যেখানে আট 
ানটও আমার অসহ্য হয়ে উঠোছল। 

ফরাপসি-ীবভশীষকার যুগ ছিল সাত্যই ভয়ানক । 'কন্তু তবু দাঁরদ্য, বেকার-জীবন ইত্যাঁদর 
মতো স্থায়ী রোগগ্যাীলর তুলনায় তার আঘাত তুচ্ছ। এই সামাঁজক বি”লবের আঘাত যত বোশিই 
হোক না কেন, বর্তমান রাজনোৌতক ও সামাঁজক জীবনের অন্তস্তল থেকে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে 
যেসকল পাপ যুদ্ধাবগ্রহ, সামান্য তারা এদের তুলনায়। ফরাস-বিপ্লবের ভীষণতা বিপুল বলে মনে 
হয়, কারণ অনেক খেতাবধারী আঁভজাতসম্প্রদায় পড়োছিলেন তার কবলে, আর এই সম্দ্রান্তশ্রেণীকে 
সম্ভ্রম করতে আমরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়োছ যে, এরা বিপদে আপদে পড়লে আমাদের সমবেদনা 
সহজেই এদের দকে ছোটে। অন্যদের সঙ্গে তাঁদের প্রাত সমবেদনা-প্রদর্শনও ভালো, কিন্তু এও 
মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যায় তারা অত্য্প। আমরা শুভেচ্ছা জানাতে পারি তাঁদের, কিন্তু আসল 
হচ্ছে দেশের জনসাধারণ, আর সংখ্যালঘদেব জন্যে আমরা এই বোঁশকে বলি 'দতে পার না। 
রুশো লিখে গেছেন, “জনসাধারণই সান্ট করেছে সমগ্র মানবজাতি । যারা জনসাধারণ নয় তারা 
এত নগণ্য ষে, তাদের গণনা করবার পাঁরশ্রমটুকু বাদ দিলেও বেশ চলে ।” 

এ চিঠিতে নেপোলিয়নের কথা তোমাকে বলবার ইচ্ছে ছিল, 'কন্তু মনের সঙ্গে ্লম 
উড়ে চলে গেছে অন্য জায়গায়, কাজেই নেপোঁলয়ন এখনও রইলেন পাঁরদর্শনাধধন। আমাদের 
আনন্দের জন্যে তাঁকে পরের চিঠিখানি পর্য্ত অপেক্ষা করতে হবে। 


১০৪ 
নেপোলিম়ন 6১) 


৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩২ 


ফরাস-ব্লবের মধ্য থেকে অভ্যুদয় হল নেপোলয়নের। ফরাসদেশ, গণতাল্পক ফরাসন্দেশ, 
যে কনা সারা ইউরোপের রাজন্যবর্গকে আহবান করবার মতো সাহস দেখিয়োছল, এই ছোট্র 
কা্সকাবাসীটির হাতে তার ঘটল অপমত্যু। তখন ফ্লান্দের ছিল এক অপূর্ব সৌন্দর্য। ফরাসি- 
ফাঁব বার্বিয়ে তাকে অবাধ্য মূস্ত বুনো ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন-_গর্বোদ্ধত তার শির, চকচক 
করছে তার গায়ের চামড়া-যেন এক বাধাবর, 'জন-লাগামের বাধন তার অসহ্য, মাটতে পদাঘাত 


নোপোঠলয়ন (১৯) ৩২৯ 


করছে, জগৎকে করে তুলছে শঙ্কাকুল তার হ্ষারবে। সেই উদ্ধত ঘোড়া পোষ মানল এই কার্সকার 
যুবকের কাছে, তাকে 'নয়ে যুবক দেখালেন বহু বস্ময়কর কীর্তকলাপ। বশ করে নিয়ে তার মুস্ত- 
জীবনের উদ্দাম বন্যতার সুখ ঘুচিয়ে দিলেন তানি, বাঁজত ঘোড়াকে লুটিয়ে পড়তে হল তাঁর পায়ে। 


“নদাঘাঁদনের রোদ্বাোলোকে ফবাসদেশ সমহজ্জবল 
ণবদ্রোহশী এক বনা ঘোড়ার মতো; 
জন-লাগামের-বাঁধন-ছে”্ড়া অদম্য সে, কী চণ্টল! 
নয় কারও বশ অশ্ব সে উদ্ধত । 
মুখ দিয়ে তাব ফুটছে ফেনা- নৃপাঁতদের রম্ত সে; 
পদক্ষেপে স্পর্ধা প্রকাশ পায়, 

মুন্ত প্রাণের মন্ত সুখে নয়কো কারও ভভ্ত সে, 
বন্দী করার নেই কোনো উপায়। 

গায়েব আভা ঝলসে ওঠে, বন্ধহারা অবাধপ্রাণ_ 
কেশরাশির ঝামর ওঠে দুলে; 

বিশ্ব মানে শঙ্কা শুনে সতেজ কণ্ঠে হ্েষার তান, 
ঘ্রস্ত হয়ে তাকায় আঁখ তুলে ।” 


কীরকম লোক ছিলেন এই নেপোঁলয়ানঃ বিশ্বের তান ক ?ছলেন ভাগ্যাবধাতা ?- প্রচন্ড 
বাঁর, মানবজাতিকে 'বাবধ বোঝার গুরু চাপ থেকে মুস্ত করতে 'তাঁন কি করোছলেন সাহায্য ? 
অথবা এইচ, 'জ. ওয়েলস ও অন্যান্য কয়েকজন যেমন বলেছেন-_তাঁন কি ছিলেন তেমাঁন 
দুঃসাহসী ধবংসকারী, ইউরোপের ও সমগ্র মানবসভ্যতার ক্ষাতসাধক ? বোধ হয় দুটি মতই অততযুন্তর, 
কোঠায় পড়বে । আবার বোধ হয় উভয়েরই অন্তরে ছা সত্য আছে 'নাহত। আমরা সবাই, বড়ো- 
ছোটো-নার্বশেষে ভালোমন্দের এক অপূর্ব সধামশ্রণ। তিনিও ছিলেন তাই, তবে অনেক অসাধারণ 
উপাদান লেগোছল এই 'মশ্রণে। তাঁর 'ছিল অদম্য সাহস, আত্মানর্ভর, 'বরাট কল্পনা, কর্মশাস্ত, 
[বিপদ উচ্চাশা । তিনি 'ছিলেন খুব বড়ো একজন সেনানায়ক, সমরকৌশল তাঁর আয়ত্ত, আলেজ- 
জাণ্ডার ও চৌঁঙ্গসের মতো প্রাচগন বীরদের সমকক্ষ । কন্তু তেমনি আবার ছিলেন নণচ, দ্বার্থপর, 
আত্মকোন্দ্রিক; জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজেরই শান্তবৃদ্ধ, কোনো আদর্শের সন্ধানে ফেবেন নি 
দতান। তান বলোছলেন, “শান্তই আমার 'প্রয়া। তাকে জয় কবতে আমায় বহু কম্ট পেতে হয়েছে, 
এখন কাউকে আম তাকে আমার সঞ্গে ভাগ করে নিতে বা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে 'দেব 
না।” 'বিপ্লবেই জল্ম তাঁর, তবুও তান স্বপ্ন দেখতেন বিপুল সাম্রাজ্যের, আলেকজাণ্ডারের 
ভরে রাখত তাঁর মন। সারা ইউরোপও তাঁর কাছে পর্যাপ্ত ছিল না, তাঁকে ডাকত 
প্রাচ্“-পাঁথবী, বিশেষত মিশর ও ভারত। সাতাশ বছর বয়সে সমৃদ্ধির সূচনায় 'তাঁন বলোছিলেন, 
“কেবল প্রাচ্যেই হয়েছে বিশাল সাম্রাজ্য ও 'িবরাট পাঁরবর্তন- সেই প্রাচী, যেখানে ষাট কোট 
লোকের বাস! ইউরোপ তো তার কাছে গোম্পদমান্র 1” 
কার্সকা তখন ফ্রান্সের অধশনে। ১৭৬৯ খন্টাব্দে সেখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জন্ম। 
দেহে তাঁর ফরাঁস-কার্সকান ও ইতালিয়ান রক্তের 'মশ্রণ। ফ্রান্সের এক সমর-শিক্ষায়তনে তাঁর 
[শক্ষালাভ, জ্যাকোবিনদের এক সংঘের সভ্য ছিলেন 'তাঁন বিদ্রোহের সময়। সে সভ্যপদ বোধহয় 
চবাথশসাদ্ধরই জনো, কোনো আদর্শে তাঁর বিশ্বাস ছিল বলে নয়। ১৭৯৩ অন্দে তুলোয় তরি 
প্রথম জয়লাভ। এই বিস্লবশ-শাসনের হাতে নিজেদের সম্পাত খোয়াবার ভয়ে সেখানকার বিত্তশালণ 
লোকেরা ইংরেজদের নিমন্মণ করে ফরাঁস-নৌবাঁহনশর অবশিষ্টাংশ তাদের হাতেই সমর্পণ করে 
দদয়োছল। নবশন গণতন্মকে এট এবং আরও কয়েকাঁট দূর্ঘটনা গবষম আঘাত করে; প্রাতাঁট সমর্থ 
পুরুষ এবং নারণদেরও যুদ্ধে নাম-লেখানোর জন্যে ডাকা হল। সমকৌশলে আকুমণের ফলে বিদ্রোহী- 
শাল্তকে চূর্ণ করে ইংরেজজদর নেপোলিয়ন হারিয়ে দিলেন তুলোঁয়। তাঁর ভাগ্যনক্ষত্র এবার 
উচ্জবল হয়ে উঠল, চব্বিশ বছর বয়সেই 'তিনি উন্নত হলেন সেনাধিনায়কের পদে। তব্দ কম্েক 
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মাসের মধ্যেই, রোবেস্পিয়েরের গিলোটিনের সময়ে তাঁকে বিপদে পড়তে হল। তাঁকেও সন্দেহ করা 
হয়োছিল এঁ-দলীয় বলে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তান যে দলের ছিলেন তার সভ্য মাত্র একজন-_তাঁনি 
জে । তার পর শাসনের পালা এল 'ডাইরেন্টীর”র, তাতে নেপোলয়ন প্রমাণ করে দিলেন রে 
জ্যাকোবিন্‌ হওয়ার পাঁরবর্তে তান প্রাতাঁবপ্লবেবই নেতা হয়ে দাঁড়য়েছেন, আব জনসাধারণকে 
তান গ্যাল করে মারতেও পারেন কোনো দিকে দৃকৃপাত না করে। এই হচ্ছে ১৭১৫ অব্দের 
1বখ্যাত 'গোলাগনীলর ফুৎকার'। সেইদিন নেপোঁলয়ন প্রথম আঘ/ত হানলেন গণতন্নের 1ভাঁত্ততে, 
আর দশ বছরের মধ্যে গণতন্দের উচ্ছেদেসাধন করে হলেন ফরাসি-সম্াট । 

১৭৯৬ অন্দে ইতাঁজগামশ ফরাস-সেনাদলের নায়ক হয়ে উত্তর- ইতালিতে এক রণা ভযানে 
অপূর্ব নৈপুণ্য দোখিয়ে তান চমকে দিলেন সারা ইউরোপকে । বিপ্লবাশ্নির কিছু তখনও অবাশজ্ট 
[ছিল ফরাসি সৈনাদের মনে, কিন্তু ছিল না কাপড়চোপড়, খাবাবদাবার, জুতোমোজা, টাকাকড়ি। 
মুমূর্দ, ক্ষতাবক্ষত এই দলকে 'নয়ে তিনি গিয়োছলেন আল্পৃস পাব করে-ইত।লীয় সমভূমিতে 
প্শোছলে বহু খাবার ও ভালো ভালো 'জাঁনস মীলবে এই উৎসাহ 'দিষে। অন্য দিকে তেমান 
ইতালায়দের 'দয়োছলেন প্রাতশ্রুত স্বাধীনতার আশ্বাস; বলেছিলেন, অত্যাচাবদের হাত থেকে 
তাদের রক্ষা করবার জন্যেই নাকি তান এসেছেন! 'িপ্লবশদের অর্থহ।ন বাক্যাবলশর সঙ্গে 
লুণ্ঠনের, ধ্বংসের আকাত্ক্ষার এ এক অপূর্ব সংমশ্রণ। এইভাবে ফবাস ও ইতালয়ান উভ্ভর 
দলকেই তান বেশ খেলাতে লাগলেন, আব নিজে আধাশক উভাগলযান হওয়াতে বেশ প্রভাব 
িস্তারও করলেন। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদব ও খ্যাতি বাড়তে লাগল। 'িনজের সেনাদলে 
সাধারণ সৌনকের ভাগ্যের অংশই তান গ্রহণ কবতেন, তাব 'বপদে ও সেইসঙ্গে আক্রমণের সময় যে 
জায়গাটা সবচেয়ে বিপজ্জনক সেখানেই তাঁকে দেখা যেত। 'তাঁন খু'জতেন সত্যকারের গুণী, আর 
তার গুণকে আবলম্বে পুরস্কৃত করতেন, এমনাঁক যুদ্ধক্ষেত্রেও। সৈন্যরা তাঁকে দেখত পিতার 
মতো-__তাদের তরুণ 'িতা! তাদের কাছে তাঁব নাম ছিল 'পোঁত কাপোরা' বোচ্চা সেনাপাঁত), 
তারা তাঁকে অনেক সময় "তু" তুমি) বলেই ডাকত। বশ বছর বযসেই এই নবীন সেনানয়ক যে 
ফরাস-সৌনকদের আদরের বস্তু হয়ে উঠেছিলেন, এর পরেও কি তা আশ্চর্য লাগে ? 

উত্তর-ইতাঁলর সর্বন্ত জয়লাভের পর আসস্ট্রয়াকে সেখানে হারষে 'দিয়ে, ভোৌনসের পৃবোনো 
গাণতন্ত্ের উচ্ছেদসাধন ও সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের মতো এক অবাঞ্চত সান্ধস্থাপন করে, 'বিজযঁ 
বশর রূপে তান ফিরে এলেন প্যারসে। তখনই ফ্রান্সে তাঁর প্রাতপাত্তর সূচনা হল। কিন্তু 
বোধহয় তাঁর মনে হয়োছল যে, শান্ত কেড়ে নেবার মতো সময় এখনও আসে নি, তাই এক 
সেনাবাহনণ নিয়ে তিনি মিশরে যাবার উদ্যোগ করলেন। যৌবনোন্মেষেব সময় থেকেই মিশরের 
ডাক তাঁর কানে বেজোছল, আজ তান তারই উত্তর দিতে চললেন। বিপুল সাম্রাজ্যে স্বপ্নও 
বোধহয় তখন তাঁর মনে জেগে থাকবে । ভূমধ্যসাগরে অঞ্পের জন্যে ইংরেজ নৌবাহিনীকে এাঁড়য়ে 
লেকজান্দ্রয়ায় এসে 'তাঁন নামলেন। 

মিশর তখন অটোম্যান-তুর্ক-সাম্রাজ্যের অংশ। কিন্তু সে সাম্রাজ্য তখন ধবংসের পথে, 
কাজেই নামেমান্র তুর্ক-সুলতানের অধীন, মামেলকেরাই আসলে কর্তৃত্ব করত। বিস্লবেব পরে 
বিপ্লব, নূতন নূতন আঁবিদ্কার ইউরোপকে যখন দোলা দিয়ে যেত, সে দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন 
থেকে মামেলুকেরা তখনও রাজ্যশাসন৷ করে যেত মধ্য-যুগের কায়দায়। জান্য যায় যে, নেপোলিয়নের 
দল কায়রোর দিকে এগোতে শুরু করলে কোনো-এক মামেল্‌ক-সেনাপাঁত ঝলমলে রেশমের বস্দে 
ও পুরোনো দামাস্কাসণয় অস্তে সাঁজ্জত হয়ে ফরাসি-দলের সামনে ঘোড়া ছনটয়ে এসে ফরাঁসদের 
নেতাকে নাঁক ম্বন্ঘুদ্ধে আহবান করে। অত্যল্ত অ-বীরোঁচতভাবে এক ঝাঁক গাঁলগোলা দিয়ে 
বেচারাকে প্রত্যুন্তর জানানো হয়। অল্প পরেই নেপোঁলয়ন জয়শ হন শপরামডের যুদ্ধে । তান 
নাটকশয় ভাব-ভঞ্গশর অনুকরণ. করতে বড়ো ভালোবাসতেন। িরামিডগনুলোর সামনে সেনাবাহিনীর 


রয়েছে তোমাদের দকে 1” 
স্থলঘুদ্ধে নেপোলিরন ছিলেন আত স্বনপ্ণ, কাজেই তান 'জতেই চললেন। ণকল্তু 
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নৌসমরে তান ছিলেন অসহায়। গনজে 'তাঁন ওর বোঁশ বুঝতেন না, আর সুযোগ্য কোনো 
নৌসেনাধ্যক্ষও ছিল না তাঁর। আর ঠিক তখনই ভূমধ্যসাগরে নৌবাহনণর প্রভুত্বে ইংলগ্ডের ছিল 
একজন প্রাতভাশালশী যোদ্ধা হোরোশিয়ো নেলসন । নেলসন একাঁদন একটু বোৌশ সাহস করেই 
ধন্দয়ে ঢুকে ফরাস-নৌবাহনীকে ধংস করে দিলেন, এরই নাম 'নশলনদের যুদ্ধ" । নেপোঁলয়ন 
এখন বদেশে এসে স্বদেশ থেকে 'বাচ্ছন্ব হয়ে পড়লেন। গোপনে পালিয়ে তিনি ফ্রান্সে এসে 
পেশছলেন বটে, কিন্তু এতে তাঁর 'প্রাচ্যদেশের সেনাদল'কে দিতে হল বাঁলস্বরূপ ৷ 

শীকছু বিজয়, 'কছু গৌরবলাভ সত্তেও প্রাচ্য-আভিযান' ব্যর্থ হয়োছিল। তবুও এর একটা 
ঘটনা বেশ কৌতৃহলজনক। মিশরে নেপোঁলয়নের সঞ্চে অনেক বড়ো বড়ো 'বিদ্ধান বাদ্ধমান 
অধ্যাপক, বহন গ্রল্থরাজ ও যল্মপাঁত 'নয়ে গিয়োছিলেন। রোজ এই বিদ্বন্মন্ডলশর আলোচনা-সভা 
বসত, নেপোলিয়ন তাতে সমভাবে যোগ দিতেন। এই পাঁণ্ডতেরা বহু বৈজ্ঞ্ানক আঁবচ্কার প্রভৃতি 
করোছলেন। মিশরীয় 'লাপাঁচত্রের পুরোনে। রহস্য উদ্ঘাঁটত হয়ৌছিল_ গ্রঁক ও দুরকম মশায় 
ছাবর লেখা, এই তিন ভাষায় খোঁদিত একটি পাষাণফলকের সাহাব্যে। গ্রশকদের সহায়তা নিয়ে 
অপর ভাষাদ্বয়ের অর্থানর্ণয় করা হল। আরও কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, সয়েজের মধ্য 'দয়ে 
একটা খাল কাটার প্রস্তাব নেপোঁলয়নকে যথেম্ট পাঁরমাণে উৎসাহত করোছিল। 

মশরে থাকতে নেপোলয়ন পারশ্যের শাহ্‌ ও দাঁক্ষণ-ভারতের টপ সুলতানের সথ্যে 
সংবাদ আদানপ্রদান আরম্ভ করন। “কিন্তু সমুদ্রে শান্তহীনতার দরুন তাতে কোনো ফল হয় 'নি। 
এই নৌশান্তহখনতাই হয়োছল অবশেষে নেপোঁলিয়নের পতনের কারণ, আর এই নৌশান্তই ইংলন্ডকে 
উনাঁবংশ শতকে শান্তর 'শিথরে স্থাপন কবোছিল। 

মিশর থেকে নেপোলিয়ন যখন ফিরে এলেন, ফ্রান্সে তখন দুরবস্থা । ডাইরেক্কার তখন জন- 
সাধারণেব কাছে নাম খারাপ করে আপ্রয় হয়ে পড়েছে, তাই সবাই রে তাকাল তারই 'দকে। 
শান্তগ্রহণে তাঁর আনচ্ছা ছিল না একটুও । প্রত্যাবর্তনের এক মাস পরে, ১৭৯৯ অবন্দের নতেম্বর 
মাসে ভাই লুঁসিয়ে'র সহায়তায় মহাসভাকে জোর করে ভেঙে দিয়ে তৎকালঈন শাসনধারার উচ্ছেদ 
করলেন 'তাঁন। এই “কু-দেতা' (অর্থাৎ বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ) নেপোলিয়নকে 
নেতৃস্থানীয় করে তুলল। এখন সমস্ত বিশৃঙ্খলতার মধ্যে একমান্র তাঁকেই কর্ণধার করা ছিল 
সম্ভব; কারণ 'তাঁন ছিলেন জনাপ্রয়, জনসাধারণ আস্থা রাখত তাঁর উপরে । বিপ্লবের শেষ হও 
বহ্াদন হল মুছে গেছে, সাধারণতল্লও লুপ্ত হয়ে আসাছল ধীরে ধীবে, তাই এই জনাপ্রয় 
সেনাপাঁতব হাতেই পড়ল কর্তত্বের ভার। নূতন শাসনরণীতর খসড়া করা হল, তাতে তন জন 
কন্সাল থাকবেন (এ নামাট গৃহীত হয়োছল প্রান রোম থেকে), পূর্ণশান্ত থাকবে নেপোঁলিয়নের 
হাতে, তিনি হবেন এই তন জনেরই একজন। তাঁর নাম হল প্রথম কন-সাল, তাঁর কর্মভার হল 
দশ বছরের জন্যে। শাসনরশীতি আলোচনার মধ্যে কে-একজন প্রস্তাব আনলেন বে, একজন 
সভাপাঁত নিয্স্ত করা হোক। তরি সত্যকার কোনো কাজ থাকবে না, কেবল দাঁললপত্তরে 
সখলমোহর লাগাতে হবে আর নামেমাতর গণতল্দের প্রাতীনিধি হয়ে রইবেন, আজকের ফ্রান্সের 
সভাপাঁতর মতো কতকটা। কিন্তু নেপোঁলয়নের চাই শান্ত, রাজার পোশাকটা 'দয়ে তাঁর কী হবে? 
এরকম জাঁকজমকালো দিম্কর্মী অসহায় সভাপাঁতিতে তাঁর কোনো দরকার নেই। তিনি তাই চেশচয়ে 
উঠলেন, “এই পেট-মোটা শুয়োরটাকে দূর করে দে তো!” 

দশ বছরের জন্যে নেপোলিয়নকে প্রথম কন-সাল রূপে 'নিয়ে শাসন চালানোর প্রস্তাব জনগণের 
নিকট উপাঁস্থত করা হল, এবং 'ন্রশ লক্ষেরও বেশি ভোটে প্রায় সব"সম্মাতক্রমে গৃহীত হল এ 
প্রস্তাব। এমাঁন করে ফরাসিরা নিজেদের হাতের ক্ষমতা তুলে 'দল নেপোঁলয়নকে মিথ্যা আশা 
নিয়ে যে, তান নিশ্চয়ই 'ফিরিয়ে আনবেন স্বাধীনতা ও সুখ । 

কিন্তু নেপোঁলিয়নের জীবনকাহনী বিশদভাবে অনসরণ করতে আমরা অক্ষম। প্রচণ্ড 
কর্মশান্ত, ও আরও ক্ষমতার জন্যে 'চিরজ্তন আকাঙ্ক্ষার ইতিহাসেই পূর্ণ এর পাতা । “কু-দেতা'র 
পররান্রিতেই, নবশাসনরণীতি গঠিত বা গৃহীত হবার আগেই একটা 'বাধবদ্ধ আইনের খসড়া তৈরির 
জন্যে তিনি দুটি সাঁমাত নিয়োগ করলেন। বহাাবধ আলোচনার পর ১৮০৪ খ্টাব্দে এই আইনের 
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খসড়া গ্রহণের চরম 'সদ্ধাল্ত হল, নাম তার 'নেপোঁলয়নের 'বাঁধবদ্ধ আইন” 00০০8 18:১০150:2)। 
বৈপ্লবিক বা আধ্দানক ধুগের তুলনায় এই আইনগরদ্ীল খুব উন্নতপ্রণালশর না হতে পারে, কিন্ত 
তদানীন্তন যগধর্মের তুলনায় তাকে উন্নতই বলতে হবে, এবং এক শো বছর ধরে এই আইনগ্যালই 
[ছিল ইউরোপের আদর্শস্বর্প। আরও বহু উপায়ে রাজ্যশাসনপদ্ধীততে সরলতা ও 'নপৃণতার 
প্রবর্তন করোছলেন নেপোঁলয়ন। সব কাজেই হাত লাগাতেন 'তাঁন, ছোটো ছোটো খুশটনাঁটও 
চমৎকার মনে রাখতে পারতেন। তাঁর আশ্চর্য কর্মক্ষমত। ও সংপ্রচুর প্রাণশান্তর স্গে পাল্লা দিতে 
গয়ে হাঁপিয়ে উঠত তাঁর সহকর্মীরা । তাঁব জনৈক সহকারী এই সময়ের উল্লেখ কবে ধলখোছিলেন . 
“রাজ্যশাসন, সংস্কার, সন্ধি-সংস্থাপন--তাঁর এই সুসমঞ্জস ধাঁশান্ত নষে তান 'দনে আঠাবো। ঘণ্টা 
কাজ করে যান। অন্য নৃপাঁতিরা শতাব্দীব্যাপশী শাসনে যা করতে পারেন 'ন গনি তিন বছরে তাই 
করেছেন।” অত্যান্ত বটে, কিন্তু এ কথা স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আকবরেরই মতো অসাধারণ স্মাত- 
শান্ত ও পাঁরম্কার মন ছিল নেপোঁলিয়নের। এ সম্পর্কে তান নিজেই বলেছেন, ''কোনো গজনিস 
মন থেকে দূর করতে চাইলে আম দেরাজের সেই টানাটা বন্ধ কবে দিয়ে অন।-একটা টানা খুঁল। 
টানার ভিতরের জিনিসগুলো কখনও এলোমেলো হয়ে যায় না, তারা আমাকে বিন্দুমাত্র শ্রান্ত ব। 
দু্চন্তাগ্রস্ত করতে পারে না। ঘুম চাই? সমস্ত টানাগুলো বন্ধ করে দিলেই ধীরে ধারে 
আম ঘুময়ে পাঁড়।” সাঁত্য, অনেক সময় ভশষণ যুদ্ধের মধ্যে বণাঞ্খানেই তাঁকে আধঘন্টা ঘৃমষে 
নিয়ে আবার সদীর্ঘ কালের জন্যে আঁবশ্রান্ত কাজের মধ্যে ডুবে যেতে দেখা গেছে। 

দশ বছরের জন্যে তাঁকে প্রথম কন্‌্সাল করা হল। "তন বছর পরে ১৮০২ অন্দে এল 
শাল্তসোপানের "দ্বিতীয় ধাপে উন্নাত, আজীবন তাঁকে কনসাল-পদে প্রাতান্ভত বাখা ও তাঁস্ব 
ক্ষমতাবর্ধনই তখন সাব্যস্ত হল। গণতল্ল তখন 'তরোহত হযেছে, তান সাম্রাজ্যাধপাঁত নন 
শুধু নামে। অতএব ১৮০৪ খ্টাব্দে নিজেকে তান সম্রাট বলে ঘোষণা কবলেন, অবশ্য 
জনসাধারণের "ভোট" 'নয়ে। ক্রান্সের 'তাঁনই তখন সর্বেসর্বা, অথচ পুরোনো আমলের রাজাদের 
থেকে তাঁর অনেক তফাত। তাঁর ক্ষমতাব "ভাত্তভূমি ছিল না গতানুগাঁতক ধারার উরে বা 
রাজাদের এঁ*বারক আঁধকারের উপরে--ছিল তাঁর কর্মনৈপুণ্যে আর জনাপ্রয়তার উপরে, বিশেষ 
করে চাঁষদের ভালোবাসায়, যারা আজশবন তাঁর পাশে এসে দাঁডয়েছে, কাবণ তাদের দাবি*বাপ 
ছিল, 'তানিই তাদের ক্ষেত খামার রক্ষা করেছেন। নেপোলিয়ন একবার বলোছিলেন, “বৈঠকখানা- 
লাস বাচালদের মতে আমার কী আসে-যায়ঃ আম শ্রদ্ধা কার কেবল এক দলের মত, সে 
মত কৃষাণদের |” কিন্তু আবরাম যুদ্ধের জন্যে নিজেদেব ছেলেদের পাঠাতে পাঠাতে সে চাবিশ 
দলও 'বরন্ত হয়ে গেল। আর তাদের এই সাহায্য বন্ধ হতেই নেপোলিয়নের এতাঁদনেব গড়৷ 
বিরাট কশীর্ত টলমল করে উঠল। 

দশাঁট বছর তন ছিলেন সম্রাট; এ দশ বছর সারা ইউরোপ জুড়ে ছুটোছুটি কবে, লড়াই 
বাধিয়ে, ও স্মরণশয় সব যুদ্ধ জিতেই কেটোছল। সাবা ইউরোপ তাঁর নামে কেপে উঠত, পড়ে 
রইল সে তাঁর বশশভূত হয়ে_এরকম বশ তাকে আগে আর কেউ করতে পারে 'নি। মারেগা 
(১৮০০ অব্দে যখন তান সুইজারল্যাণ্ডের তুঁহনাবৃত সেন্ট বানণ 'গাঁরিবর্জ আতক্রম করোছলেন), 
উল্‌ম্‌, অস্টারালজ্‌, জেনা, ঈলো, 'ফ্রিয়েডল্যান্ড, ওয়াগ্‌রাম তার কয়েকাঁট স্থলয্বদ্ধক্ষেত্রের নাম, 
এগুলিতে 'তাঁন জয় হয়োছিলেন। আষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রুশদেশ সব এক একে ধসে পড়ল 
তাঁর সামনে । স্পেন, ইতালি, নেদারল্যান্ড, রাইন-রাম্ট্র নামে জর্মীনর একাংশ, পোল্যান্ড, সব হল 
তাঁর অধধন। প্রাচখন সেই "পাব রোম-সাম্্াজয, এতাঁদন ধরে নামথাঁন মান্র বজায় রেখে এবার 
পেশছল চরম অবসানে। 

প্রধান ইউরোপশয় শান্তগির মধ্যে কেবল ইংলশ্ডই দুর্ভাগ্যের হাত এাঁড়য়ে যেতে পারল । 
নেপোঁলয়নের কাছে যে সমূদ্র ঠেকত অগাধ রহস্যময় বলে সেই সমদ্রই রক্ষা করল ইংলপ্ডকে। আর 
সাগরদত্ত এই নিরাপত্তার দরুনই সে হয়ে দাঁড়াল নেপোলিয়নের সবচেয়ে মারাত্মক শরু। পূৃবেছি 
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বরুদ্ধে স্পেনের দাক্ষণকূলে ট্রাফালগার-অল্তরণপে যুদ্ধের ফলে নেল্‌সনের ভাগ্যে অক্কিত হল 
কয়াটকা। এই নৌধাদ্ধের অব্যবাহত পর্বেই নেলসন তাঁর সেনাবাহনীকে উদ্দেশ করে বলোছলেন, 
“ইংলস্ড 'বিশবাস করে যে. তার সন্তানেরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে ।” জয়গোৌরবমশ্ডিত 
মুহূর্তে নেল্‌সনের মৃত্যু ঘটল, 'কন্তু তাঁর এই কশীর্তকে ইংরেজরা লপ্ডনের নেলসন-স্তম্ভ ও 
ত্রাফাল্‌গার স্কোরারে 'চিরস্মরণীয় করে রেখেছে, যে কীর্ত ধাঁলসাৎ করে দিল নেপোলিয়নের 
ইংল্প্ড-আক্রমণের আকাক্্ষা । 

ইউরোপ থেকে ইংলন্ডে যাবার পথে সমস্ত বন্দর বন্ধ করবার আদেশ 'দিয়ে নেপোলিয়ন 
এই পরাজয়ের উত্তর 'দলেন। ইংলশ্ডের সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ রক্ষা করা চলবে না, 
“দোকানদারের দেশ” ইংলন্ডকে এমাঁন করে দমন করার তোড়জোড় চলল। অন্য 'দকে ইংলশ্ড 
আবার এই বন্দরগুলো 'দয্লে আমেরিকা যাবার পথ আটকে 'দল-_আমোরকা ও অন্যান্য মহাদেশের 
সঙ্গে নেপোলিয়নের বাঁণজ্যও অগত্যা গেল বন্ধ হয়ে। ইংলস্ডও বহুপ্রকার বড়যন্দ্ের সাহায্যে 
ইউরোপে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগল, তাঁর শন্লুদের ও নিরপেক্ষ দলকে প্রচুর অর্থ 'দয়ে হাত 
করতে লাগল, আর এই সোনার জোগান দিতে লাগল ইউরোপের কয়েকাঁট বিরাট ধনাগার, বিশেষ 
করে রথ্‌চাইল্ড্-বংশ। 

আরও-একাঁট পল্থা ইংলণ্ড অবলম্বন করোছিল, সে হচ্ছে নেপোঁলিয়নের বিরদ্ধে প্রচার- 
যাকে বলে প্রোপাগান্ডা'॥। সে যুগের তুলনায় এ ফক্দিটা বেশ নৃতন রকমেরই হয়োছল, তবে 
অধুনা এটা আত সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক "ছাপাখানার আঁভযান, 
শুর হল। নব নব পানীস্তিকা, সংবাদপন্র, নূতন সম্রাটের সব ব্যগ্গাঁচন্র, 'মথ্যায়-ভরা সব 
ক্মাতকথা' লশ্ডন থেকে প্রকাঁশত হয়ে গোপনে পাঠানো হত হ্রাল্সে। আজকাল তো এই ছাপার 
যূদ্ধ আসল রণপদ্ধাতর সঙ্গে আভন্নই হয়ে গেছে। ১৯১৪-১৮ অন্দের বগত মহাযদ্ধে সকল 
দেশের সকল শাসনানয়ল্তারা সম্পূর্ণ অকুণ্ঠভাবে কত মিথ্যাই যে রটনা করেছেন তার হয়স্তা 
নেই, আর এদের মধ্যে ইংরেজ-সরকারই বোধ হয় অনায়াসে শশর্ষস্থানের আঁধকারী হবে। 
নেপোলিয়নের যুগ থেকে আজ অবাধ এরা এক শো বছরের শিক্ষা পেয়েছে এ বিষয়ে । আমরা 
ভারতবাসরাই বেশ জান, কেমন করে আমাদের দেশের সমস্ত সত্য চাপা 'দয়ে এ দেশে ও 
ইংলশ্ডে অসংখ্য মিথ্যা প্রচার করা হয়। 


১০৫ 
নেপোলয়ন তে) 


৬ই নভেম্বর, ৯৯৩২. 


গত চিঠিতে যেখানে থেমোছিলাম তার পর থেকে আবার নেপোলিয়নের কাহিনীর জের টানতে 
হবে। 

নেপোলিয়ন ষেখানেই যেতেন তাঁর সঙ্গে ফরাসি-বিশ্লবের কণী-একটা যেন থাকত; তাই যে 
দেশের লোকেদের 'তাঁন পরাভূত করোছলেন তাদের খুব বোশি আনচ্ছা ছিল না তাঁর অধশনে 
আসতে । তাদের উপরে গুরুভার হয়ে বসোৌছল যে প্রাচীন সামন্ত-শাসকের দল তাদের উপবে 
উত্যন্ত হয়ে উতঠ্োছল এরা । এতে নেশোলিয়নের প্রচুর স্াঁবধা হল, তাঁর সদম্ভ পদক্ষেপের সামনে 
ধ্বসে পড়ল জায়গির-প্রথা। বিশেষ করে, জর্মীনতে জায়াগর-প্রথার অবসান হল; স্পেনে উচ্ছেদ 
সাধিত হল তথাকাঁথত পাপশ-দলনার্থ প্রাতাঙ্ঠত কুখ্যাত 'ষচারালয় 'ইনৃকুইাজশন”"এর । কিন্তু 
যে জাতীয়তাবোধকে 'তাঁন জাশ্গিয়ে তুললেন অজ্ঞাতভাবে তাই পরে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়য়ে তাঁকে 
পঞ়্াস্ত করল। বুড়ো বুড়ো রাজারাজড়াকে 'তাঁন হারাতে পারতেন, 'কিল্তু সমগ্র জনগণের বিরদ্ধে 


নেপোঁলয়ন (২) ৩৩ 


লড়াইয়ে জেতা তাঁর অনাধ্য। স্পেনীয়েরা রুখে উঠল, বহু বছর ধরে শুষে নিল তাঁর শান্ত, 
তাঁর রসদপত্র। জর্মনরাও নেপোলয়নের অন্যতম শন্নু ব্যারন ফন স্টশনেব নেতৃত্বে নিজেদের 
প্রস্তুত করে নিল, বাধল সেখানে মুক্তিযৃষ্ধ। এইভাবে নৌশান্তর স্গো একান্ত এই নবজাগ্রত 
জ্রাতীয়তাবোধেই তাঁর পতন হল। তবে এমাঁনতেও তাঁর 'িক্টেটাব চাল বোধ হয় ইউরোপের পক্ষে 
অসহ্য হয়ে উঠত। অথবা হয়তো এ বিষয়ে নেপোঁলয়নের পরবতর্ঁ উীন্তই সত্য : “আমার 
পতনের জন্যে নজেকে ছাড়া আর কাউকেই দোষ দেওয়া বায় না। আমিই আমার প্রবলতম শন্ন্‌, 
আমার ভাগ্যবিপর্যয়ের একমান্র কারণ ।” 

বড়ো অদ্ভুত সব শ্রাট ছল এই লোকটির প্রাতভায়। 'আঙ্ল ফুলে কলাগাছ'এর একটা 
ভাব ছিল তাঁর, হৃতগোৌরব এঁসব রাজারাজড়ারা তাঁকে নিজেদেব সমকক্* বলে মনে করবে, এই 
ছিল তাঁর বাসনা। অযোগ্যতা সত্তেও নিজের ভাইদের অন্যায়রকম পদোল্লাত কর 'দিয়োছিলেন। 
গুদের মধ্যেই একট? ভালো ছিলেন লাসয়ে। ১৭৯৯ অন্দে কু দেতার সময়ে নেপোলিয়নের অবস্থা 
যখন সঙ্গীন, তান তাঁকে সাহায্য করোছলেন। অবশ্য পরে ঝগড়া কবে তান ইতালিতে চলে 
যান। আর-সমস্ত ভাইরা ছিলেন নর্বোধ, দাঁম্ভক, তবু নেপোঁলিয়ন তাঁদের রাজার গাঁদতে বাঁয়ে 
[দয়োছলেন। নিজের পারবারের প্রাত পক্ষপাঁতত্ব করবার মঙতে। নশচ প্রবাত্ত ছিল তাঁর। তবে 
তাঁদের সকলেই তাঁর সঙ্গে চাতুরশী করোছলেন, তাঁর শবপদের সময়ে সনাই তাঁকে ছেড়ে যান। 
নিজের একটা বংশ প্রাতান্ঠত করতে নেপোঁলিয়ন বরাবরই ছিলেন উৎসুক। সমাদ্ধর আগেই, 
ইতাঁলতে গিয়ে খ্যাঁত-অজনের আগেই, তান জোসোৌঁফন দ্য বোহার্নে নামে বৃপসণ, চপলমাঁত 
একটি মেয়েকে য়ে করেন। এ িবয়েতে সন্তানাঁদ না হওয়া তান বিষম নিরাশ হযে 
পড়েন, কারণ বংশ-প্রতিষ্ঠার 1দকে তাঁর বরাবরের ঝোঁক। তাই ভালোবাসা সত্বেও জোসোঁফনকে 
ত্যাগ করে আর-একজনকে বয়ে করার সন্কল্প করেন। রুশদেশের এক গ্র্যান্ড ডাচেস'কে 
বয়ে করতে চাওয়ায় জার তাতে অসম্মত হলেন; কারণ, ইউরোপের প্রভু হলেও নেপোঁলিয়ন 
যে রুশ-রাজবংশে বয়ে করবেন, এ তাঁর স্পর্ধা বলেই মনে হয়োছল। নেপোঁলিযন তখন আস্টীয়ার 
হাপ্স্বূর্গ-সমাটকে একরকম বাধ্যই করলেন তাঁর মেয়ে মার লুইকে 'দতে। এইবাবে তান 
একাটি ছেলে হয়, কল্তু মার ছিলেন বুদ্ধিহীনা, স্নেহহখনী। নেপোঁলযনকে তিনি একটুও 
ভালোবাসতেন না, 'নজেকে অযোগ্য বলেই প্রমাণ করোছলেন 'তান। নেপোলিয়ন বিপন্ন হলে' তান 
তাঁকে ত্যাগ করে গেলেন, ভুলে গেলেন তাঁকে 'চিরাঁদনের মতো । 

বড়োই আশ্চর্য লাগে ষে, সাধারণের চেয়ে বহু উচ্চে দাঁড়য়েও এই লোক প্রাচীন রাজাদের 
ফাঁকা জৌলুসের এত ভন্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবুও "তান প্রায়ই বৈপ্লাবক মনোভাব 'নিয়ে 
এই রাজাদের উপহাস করতে ছাড়তেন না। স্বেচ্ছায় তিনি 'বিশ্লব থেকে সরে এসোৌছলেন। নূতন, 
পুরোনো কোনো যুগধর্মই তাঁর মনোমতো হল না, তান রয়ে গেলেন ঠিক মধ্যস্থলে। 

ধশরে ধীরে তাঁর বিজয়গোৌরব দুঃখময় সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাঁর নিজের 
মল্মশরাই বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাঁর বিরুদ্ধে চালাতে লাগল যড়যন্্র। তাঁলরাঁ রুশ-সম্মাট জারের 
সঙ্গে কুমল্মণায় দিত হল। আর ফুশে ইংলন্ডের সঙ্গে। নেপোলিয়ন তাদের ধরে ফেললেন, 
ধকন্তু আশ্চর্যের কথা, তাদের ধমূকে 'দয়েই ছেড়ে দিলেন, পদচ্যুতও করলেন না। বার্নাদোৎ 
নামে তাঁর জনৈক সেনানায়ক তাঁরই বিরদ্ধে দাঁড়য়ে তাঁর কঠিন শু হয়ে দাঁড়াল। ভাই লহসিয়ে 
আমন মা বাদে নিজের পাঁরবারের আর সকলেই যথাপূর্ব দু্যবহার ও বিরুদ্ধাচরণ করে চলল। 
ফ্রান্সে অশান্তি ধূমায়ত হরে ওঠে, নেপোঁলিয়নের শাসনও হয়ে ওঠে কঠোরতর, নিচ্করুণ; বহন 
লোক "বনা চারে কারারুষ্ধ হয়। তাঁর ভাগ্যের জ্যোতিজ্ক এবারে স্মনিশ্চিত ভাবে অস্তাচলে 
হেলে পড়েছে, আর সেই দুরবস্থা দেখে বহু "মীষক জাহাজ ছেড়ে পলারন করে'। তাঁর শরার- 
মনও ক্ষয়ে আলে, যাঁদও বয়সে তান তখনও তরুণ । য্্ধের ঠিক মাঝখানে তাঁর হঠাৎ ভাঁধগ 
শূল-বেদনা শুর হয়। শা্তসামর্থযও আসে কমে। অঙ্পবয়সের চট্‌পটে-ভাব কিছন কিচ্কু 
থাকলেও এখন তাঁর পদক্ষেপ আরও ভারি হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দ্বিধা, ইতস্ততভাব জাগে, 
আর তাঁর রণসজ্জা, ব্যহ ইত্যাদও জাটিলতর হয়ে আসে। 


৩৩৬ াব*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


১৮১২ অন্দে "গ্রাদ আঁর্ম নামে শাল্তশালী এক সেনাদল নয়ে তান রুশদেশ আক্রমণ 
করতে চললেন। র্ুশীয়দের হারাতে হারাতে 'বিনা বাধায় এগিয়ে চললেন। রুশীয় সেনাবাঁহনাী 
যূদ্ধ করতে আনিচ্ছুক, তারা কেবলই 'িছু হটে। শুধু শুধুই গ্রাদ আর্ম তাদের সন্ধান করে 
মস্কোয় পেশছয়। জার হার মানতে ইচ্ছুক হলে নেপোঁলয়নের পুরোনো সহকারণ ও সেনাপাঁত 
বার্নাদোং ও জর্মন জাতণয় নেতা ব্যারন ফন স্টীন-যাকে নেপোলিয়ন নির্বাসিত করোছলেন-__এই 
দুটি লোক তাঁকে তা করতে বারণ করল। ধোঁয়া দিয়ে শত্রু তাড়াবার জন্যে রুশশয়েরা 'িনজেদের 
'প্রয় নগরী মস্কোতে আগুন লাগিয়ে দিল। এ খবর সেন্ট ধপটাস্সবার্গে যখন পেশছয় স্টীন 
তখন খাবার টেবিলে বসে তার গলাস তুলে বলোছল, “এর পূর্বেও আমার সম্পান্ত আম ৩।৪ বার 
হাঁরয়োছ। এসব ফেলে 'দতে আমাদের অভ্যেস হয়ে আসা চাই। মরতে যখন হবেই তখন 
এসো, আমরা সবাই বীরের মতো মার ।” 

শশতের সূচনা তখন। দশ্ধ মস্কো ত্যাগ করে নেপোঁলয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত 
করলেন। অতএব শ্রাল্ত হয়ে ফিরে চলল গ্রাঁদ আর্মি তুষারের মধ্য 'দয়ে_ পাশে পাশে, 'পছনে 
হয়ে পড়লেই আর 'নস্তার 'ছিল না তাদের হাতে । সতীব্র শত আর কশাকদের কবলে প্রাণ 
গেল হাজার হাজার। গ্রাদ আর্ম হয়ে উঠল প্রেতের শোভাযাল্লার মতো-_ নগ্নপদ, জীর্ণবাস, 
তুহিনাহত, পাঁরক্ষীণ সৈন্যদল। সৈন্যদের সঞ্গে নেপোঁলয়ন স্বয়ং চললেন পায়ে হে“্টে। ভীষণ 
হৃদয়াবদারক এ যালা, বিপুল বাহন ক্ষারফু হয়ে চলে। মুন্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ফিরে এল 
অবশেষে । 

এই রুশ-আভযানের ফলে ক্ষাত হল অপাঁরমেয়। ফ্রান্সের পুরুষ-শীন্ত নঃশোষত হয়ে 
গেল; নেপোিয়নকেও বৃদ্ধ, আতসতর্ক, রণাঁবমুখ করে তুলল। চার দিকে ঘিরে রইল শন্রুদল, 
আর অল্পবয়সের সেই রণজম্মকৌশল বত'মান থাকা সত্তেও বেড়াজাল যেন চার 'দক থেকেই 
লাগল এঁগয়ে আসতে । ওদিকে তাঁলরাঁৰ কটচক্তান্ত ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বহু বশবাসশ 
সহকর্মীও নেপোঁলয়নের বিরদ্ধে দাঁড়াতে উল্মুখ। শ্রান্ত হতাশ মনে ১৮১৪ অব্দে সিংহাসন 
ত্যাগ করলেন নেপোলয়ন। 

নেপোলিয়ন সরে দাঁড়াতে ইউরোপের শান্তসমৃদয়ের এক বিরাট আধবেশন বসল ভয়েনাতে, 
ইউরোপের এক নূতন মানাচন্তর গঠনের জন্যে। ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ছোট্র দ্বীপ এলবাতে 
নেপোঁলয়নকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর-এক বূরবোঁ, এক লুই--শিলোটনে নিহত সম্রাটের 
ভাই সে কোথায় ছিল জনে, তাকে ডেকে এনে সপ্তদশ লুই নাম দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে 
দেওয়া হল। আবার ফিরে এল বূরবোঁদের কাল, নিয়ে এল তার সঙ্গে বিগত 'দনের অত্যাচারলশলা । 
অতএব বাঁস্তলের পতনের পর প্শচশ বছর ধরে যা ঘটেছিল, মোটামুটি এই তার সারাংশ। 
1ভয়েনায় হাঁতিমধ্যে চলল রাজায়-মান্মতে আলোচনা ঝগড়া-ীববাদ, আর বিশ্রামের সময়টকুতে প্রচুর 
আমোদপ্রমোদ। তাঁদের এখন খুব আরাম। এক বিভীষকা দূর হয়েছে, আবার তাঁরা স্বচ্ছন্দে 
দন*্বাস ফেলে বাঁচলেন। কৃতঘ] তালিরাঁ এই রাজমন্ত্শর ভিড়ে খুব জনাপ্রয় হয়ে পড়ল, এই 
মহাসভায় তার প্রাতপাস্ত হল প্রচুর। আস্ট্রীয়ার বৈদোশক মন্ মেতোর্নশও নাম কিনলেন 
ঘাজনৌোতক কূটচালে  নপুণ বলে। 

বছর-খানেকের মধ্যেই এলবায় নেপোীলয়ন আঁতষ্ঠ হয়ে উঠলেন, বুরবোঁ-রাজত্বও ফ্লান্সকে 
আস্থর করে তুলল। ১৮১৫ খঙ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ছোট্ট একটা নৌকোয় করে পালিয়ে, 
বলতে গেলে একলাই নেপোঁলিয়ন "রাঁভয়েরা নদশর কূলে কাঁল্তে এসে নামলেন। চাঁষদের 
হাতে তাঁর সম্বর্ধনা হল প্রচুর। তাঁর 'বর্ুদ্ধে যে সৈনাদলকে পাঠানো হয়োছল তারা তাদের 
ক্ষুদে সেনাপাঁতিকে আবার দেখে 'সম্মাটের জয় হোক' এই ধবাঁনর মধ্যে তাঁর পক্ষেই যোগ 'দিল। 
কাজেই জয়গৌরবমাশ্ডিত রূপে তান ফিরে এলেন প্যারিসে, ব্রবোৌ-রাজা ততক্ষণে পলাতক । 
কিন্তু ইউরোপের আর-সব ন্লাজধানীতে তখন আতঙ্ক, বিমুঢ়তা। ভিয়েনা তখনও মহাসভা 
চলাছল, সেখানে নাচ গান ভোজ হঠাৎ থেমে গেল] শঙ্কাকুল রাজা-মল্মশর দল সব ছেড়েছুড়ে মন 
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দিলেন নেপোিয়নকে ধংস করার একমার কাজে। সমগ্র ইউরোপ তাঁর [বিরুদ্ধে এগয়ে এল। 
কিন্তু ফরাসিদেশ তখন রণক্লান্ত আর ছেচাল্পশ বছর বয়সেই নেপোঁলয়ন ভেঙে পড়েছেন, তাঁর 
চ্লী মার লুইও তাঁকে ভুলে গেছেন। প্রথম কয়েকটা যুদ্ধে তানি জিতলেন বটে, কিন্তু অবতরণের 
ঠিক একশো দিন পরে ওয়োলংটন আর ব্রুশর নায়কত্বে ইংরেজ ও প্রুশীয় সেনাদলের হাতে 
ব্রসেল্সের কাছে ওয়াটাল্তে ঘটল তাঁর চরম পরাজয়। তান 'ফরে আসার পব এই 'শতাঁদন' 
চিরস্মরণীয়। কাঁঠন যুদ্ধ হয়োছিল ওয়াটালতে, জয়পরাজয় ছিল বহুক্ষণ আনীর্দন্ট। নেপোলয়নের 
দুরদ্স্ট! জয়লাভের সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছল, 'কন্তু তবুও তো গকছৃকাল পরে সারা ইউরোপের 
কাছে তাঁকে হার মানতেই হত। পরাজিত হলে তাঁর পক্ষয় অনেকে তাঁর 'বর্দ্ধে দাঁড়িয়ে [নবজেদের 
রক্ষা করতে চাইল । আর যুম্ধ করা বৃথা, অতএব এই দ্বিতশয় বার তাঁন সিংহাসন ত্যাগ করলেন, 
আর ফরাসি-বল্দরে দাঁড়ানো এক ইংরেজ-জাহাজে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে বললেন, অবাশষ্ট 
জশবনটুকু তান শাকল্তিতে ইংলশ্ডে কাটাতে চান। 

1কল্তু ইউরোপ বা ইংলপ্ডের কাছ থেকে উদার বা ভদ্র ব্যবহার আশা কবা তাঁর পক্ষে ভুল 
হয়েছিল। তারা তাঁকে বড়ো ভয় করত, আর এল্‌বা থেকে তাঁর পলায়নের নমূনা দেখেই তারা 
বুঝোছিল যে তাঁকে খুব সাবধানে এটে রাখতে হবে। তাই তাঁর আপান্ত অগ্রাহা করে অজ্প কয়েকাঁট 
সঙ্গী দিয়ে তাঁকে বন্দশরূপে দক্ষিণ-আটলান্টিকের সুদূর সেন্ট-হেলেনা দ্বণপে পাঠানো হল। 
“ইউরোপের বন্দী” বলে তাঁকে গণ্য করা হত, সেন্ট-হেলেনায় তাঁকে চোখে-চোথে রাখার জন্যে একাধক 
শান্ত তাদের প্রাতানাধ পাঠাল, কিন্তু আসলে তাঁকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব রইল ইংলন্ডের হাতে । 
বাহার্ধিব থেকে 'বাচ্ছন্ন সেই সুদূর ছ্বীপেও তাঁকে পাহারা দেবার জন্যে নিয়োগ করা হয়োছিল 
ছোটোখাটো একাট সেনাবাহনশ। সে সময়ে সেখানে নিষুত্ত রুশীয় কাঁমশনার কাউন্ট বাল্‌মেন সে্ট- 
হেলেনার যে অংশে নেপোলিয়ন অবরদদ্ধ ছিলেন তার বর্ণনা 'দয়েছেন : “বষাদময়, নিভৃততম, দুর্গম, 
রক্ষণের পক্ষে খুব অনুকূল, আবার তেমাঁনই দূরাতিক্রম্য, আর অতাব 'নর্বান্ধব......1৮  দ্ববপেষ 
ইংরেজ শাসনকর্তা ছিল একটা বর্বর, নেপোঁলিয়নের প্রীতি তার ব্যবহাব ছিল অত্যন্ত আঁশিম্ট। 
দ্বীপের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গায় একটা ভাঙাচোরা বাঁড়তে তাঁকে রাখা হত, নানারকম 
বরান্তকর 'বাঁধানষেধ চাপানো ছল তাঁর ও তাঁর সঙ্গশদের উপর। মাঝখানে তাঁর ভালোরকম 
খাওয়াও জুটত না। ইউরোপের কোনো বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সংবাদ আদানপ্রদান করা বারণ "ছল, 
এমনকি তাঁর 'ানজের ছোট্র ছেলোট, সমৃদ্ধির সময়ে 'তাঁন যাকে "রোমের রাজা' উপাধি 'দিয়োছলেন, 
তার কোনো খবরও তাঁর কাছে পেশীছত না। 

নেপোঁলয়নের প্রাত কদর্য ব্যবহার সত্যই আশ্চর্যজনক । কিন্তু সেন্ট-হেলেনার শাসনকতণ 
তো তার উপরওয়ালাদের যল্ম মানত, আর ইংরেজ-সরকারের স্বেচ্ছাকৃত অভিসান্ধই ছিল বোধ হয় 
গুঁকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করার। জরাজাীর্ণা তাঁর মা সেন্ট-হেলেনায় তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে 
চাইলে 'বশ্বের মহাশাল্তগ্ীল বলে উঠল, 'না 1, এই নীচ ব্যবহার তাঁর প্রাত করা হয় সম্ভবত 
তান ইউরোপে তখনও যেরকম ভশীতির সণ্টার করতেন তারই প্রাতদানস্বরুপ, যাঁদও 'তাঁন তখন 
ছিত্বপক্ষ, দূরাবাস্থত এক দ্বীপে অসহায় বন্দী । 

সাড়ে-পাঁচ বছর সেন্ট-হেলেনায় তাঁকে এমাঁন জীবল্মৃত অবস্থায় থাকতে হয়েছিল । প্রাণোদ্বেল, 
উচ্চাকাজ্ক্ষশ সেই মানুষকে এ পাহাড়ে দ্বীপে প্রাতাঁদনের অপমান-লাঞ্ছনার মধ্যে কত কষ্ট স্বশকার 
করতে হয়েছে তা কনপনা করা কঠিন নয়। ১৮২১ খষ্টান্দের মে মাসে তাঁর মৃত্যুর পরেও 
শাসনকর্তার ঘৃণা তাঁর ছু পিছু চলোছল, ফলে এক সামান্য কবরে তাঁর স্থান হয়। িদ্তু এই 
দুব্যবহায়-অত্যাচারের কাহিনণ যেমন ধারে ধরে ইউরোপে ছাঁড়য়ে পড়ল সে যুগে সংবাদবহনে 
প্রচুর সময় লাগত), এর বিরুদ্ধে বহন দেশে, এমনাক ইংলন্ডেও তুমুল প্রাতবাদ উঠল। ইংরেজ- 
বৈদোশিক মল্লশ কাসূজৃঁর এই অত্যাচারের জন্যে দায়ী বলে জনাপ্রয়তা হারালেন, অবশ্য তাঁর 
আভ্যল্তরণণ নপাীতর কঠ্টেরতোও এর অপর এক কারণ। এতে তাঁর প্রাণে এত বেজেোছিল বে, 
[তান আত্মহত্যা করলেন! 

বড়ো বড়ো লোকেদের 'িবচার করা দুঃসাধ্য। আর, এক দিক থেকে নেপোঁলিরন যে যহৎ ও 


২২ 


৩৩৮ বন্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


অন্সামান্য ছিলেন তাও নিঃসংশয়ে স্বীকীর্য। 1তাঁন ছিলেন প্রাকাতিক কোনো শীন্তর মতোই মোৌলক-_ 
নানান কল্পনায় পরিপূর্ণ, িল্তু সে কম্পনার বা নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যগৃলির মূল্য তিনি কোনোদিন 
চিন্তা করেন নি। অর্থ দিয়ে, যশ দিয়ে তিনি মানুষকে আঁভভূত করবার চেম্টা করেছেন। কাজেই 
শাল্ত-সম্মান কমে এলে পর যাদের 'তাঁন এ-যাবং সাহায্য করে এসেছেন তাদেরই ধরে রাখবার মতো 
আর-কোনো আদর্শ রইল না, তাই কাপুরুবের মতো তাঁকে ছেড়েও গেল অনেকে । দীনদারদ্রের 
্বীয় দর্ভাগ্য গনয়েই তৃপ্ত থাকবার উপায় বলেই 'তাঁন ধর্মকে গণ্য করতেন। খম্টধর্ম সম্বন্ধে 
গৃতনি বলোছলেন, “সক্েটিস আর প্লেটোকে যে ধর্ম গোল্লায় পাঠায় তাকে আমি কেমন করে বরণ 
করি?” মিশরে থাকতে ইসলামধর্মের প্রাতি তিনি 'কিিৎ পক্ষপাতিত্ব দেখান, যাতে তাদের 
জনাপ্রয়তা অন করতে পারেন নিশ্চয় সেইজন্যেই। 'তাঁন ছিলেন সম্পূর্ণরূপে অধার্মিক, 'কল্তু 
তবুও ধর্মকে তান প্রশ্রয় গদতেন, কারণ তাকে 'তাঁন বর্তমান সামাঁজক 'বাঁধব্যবস্থার অবলম্বন 
বলে মনে করতেন। 'তাঁন বলোছলেন, “ধর্ম স্বর্গের সত্যে একটা সাম্যের কল্পনা এনে দেয়, তার 
ফলে দারদ্রেরা আর ধনশদেব উপব অত্যাচার করে না। ধর্মের সার্থকতা রোগে টিকা দেওয়ার মতো। 
অসাধারণের প্রাত সে আমাদের অন্তবকে কৃতজ্ঞ রাখে, আবার হাতুড়েদের হাত থেকেও সে আমাদের 
রক্ষা করে। সম্পাস্তর অসাম্য ছাড়া সমাজ বাঁচতে পারে না। আবার ধর্ম ছাড়া এই অসাম্যের 
আঁষ্তত্বও থাকে না। যখন একজন চর্বয-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-তে তৃপ্ত তখনই যাঁদ আর-একজন অনশন- 
র্রন্ট অবস্থায় থাকে, কোনো পরমশান্ততে বিশ্বাস রাখলে তবেই সে বাঁচতে পারে; সে বাঁচতে পারে 
যাদ মনে করে, পরলোকে ভাগ-বাঁটোয়ারা অন্যরকম হবে।” শান্তর গর্বে গীর্বত হয়ে 'তাঁন 
বলোছিলেন, “আকাশ যাঁদ আমাদের ওপর ভেঙে পড়ে, হাতিয়ারের ফলায় তাকে আমরা ধরে রাখব ।” 

মহাপ্রুষের আকর্ষণ শান্ত ছিল তাঁর, অনেকের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন 'বি*বস্ত তা 
ও সোহার্দয। আকবরেরই মতো তাঁর দৃষ্টির মধ্যে ছিল আকর্ষণের একটা ক্ষমতা । তান নিজেই 
একবার বলোছলেন, “চোখ 'দয়েই আম যুদ্ধ জয় করোছ, অস্ত্র ঈদয়ে নয়।” সাবা ইউবোপে 'যাঁন 
বাঁধয়ে 'দলেন রণতাণ্ডব তাঁর পক্ষে এ ডীন্ত 'বিস্ময়কর। আরও পরে 'ির্বাঁসত অবস্থায় 'তাঁন 
নাক বলোছলেন যে, বাহ্‌বলে কোনো ফল হয় না, মানুষের অন্তরের তেজাস্বতা তলোয়ারের চেয়ে ও 
বড়ো । তিনি বলতেন, “জানো, সবচেয়ে বোৌশ আমা কী অবাক করে দেয় ? কোনো-কিছুর সংগঠনে 
বাহুবলের অক্ষমতা । জগতে মান্র দুঁট শান্ত আছে- মনোবল আর অস্তবল। ধীরে ধীরে অস্তবল 
হেরে যাবে মনোবলের কাছে।” কিন্তু তাঁর পোষাত না এ ধীরে ধীরে দিছু করা। সব-কিছুই 
তাড়াহুড়ো করে কবাই ছিল তাঁর অভ্যাস, আর গোড়ার থেকেই তান বেছে নিয়োছিলেন হাঁতিলারের 
জোরকেই। এ হাঁতিয়ারের জোবেই ঘটেছিল তাঁর উত্থান ও পতন। 'তাঁন এও বলোছিলেন, “এই 
যুদ্ধ জিনিসটাই অসামায়ক। এমন দিনও আসবে যখন কামান-সাঙন ছাড়াই যুদ্ধ জেতা যাবে?” 
তাঁর জণবনে গ্রহের ফেরের প্রভাব ছিল অনেক-_তাঁর অভ্রংলিহ উচ্চাশা, রণজয়ে সাফল্য, এই “হঠাৎ 
বড়ো” লোকাটর প্রাতি ইউরোপের ঘৃণা ও ভয়, তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে থাকতে 
দেয় নি। যুদ্ধে মানুষের প্রাণকে উৎসর্গ করতে 'তাঁন 'ছলেন 'দ্বিধাহপন; কিন্তু তবুও জানা যায়, 
কাউকে কম্টভোগ্গ করতে দেখলে 'তাঁন নাকি আঁভভূত হযে পড়তেন। 


তাঁর মতে : “মানুষ ঘত কমই খাক না কেন, খাওয়া তার বড়ো বোশ হয়। আতিভোজনে অসুখ হতে 
পারে, কিল্তু অল্পভোজনে হয় না।” এই অনাড়ম্বর জীবনই 'ছিল তাঁর চমৎকার স্বাস্থ্য ও উচ্ছল 
প্রাণশাল্তর উৎস। তান যখন খুশি, যেখানে খুশি, যত খুশি ঘুমতে পারতেন, সকালে-বিকালে 
এক শো মাইল ঘোড়ায় চড়া তাঁর পক্ষে কছুই 'ছিল না। 

তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা খন তাঁকে ইউরোপীয় মহাদেশের ওপারে 'নয়ে গেল, 'তাঁন ইউরোপকে 
ভাবতে লাগলেন এক দেশ, এক রাজ্য -রূপে একই রীতি, একই শাসনের অন্তর্গত। “সব জাতকে 
আমি একান্ত করব”, সেন্ট-হেলেনায় নির্বাপন-কালে এই গ্বগ্ন তাঁর মনে এসোছিল, কিন্তু 
তার মধ্যে অহং-ভাবটা আর ছিল না-“আগেই হোক পরেই হোক, এই ছেউরোপায় জাতগজিব) 
এঁক্য ঘটনাচক্রে সাঁধত হবেই । তার লূচনা দেখা 'দয়েছেঃ আর আমার শাসনপ্রণালশর অবসানে এ 


1ব*ব-আলোচন ৩৩৯ 


সম্ভব হতে পারে একমাল্ল একাঁট মহাজাতি-সভা বা "লগ অব্‌ নেশন্‌্স"-এর সাহায্যে” তার পরে 
এক শো বছর কেটে গেছে, ইউরোপ আজও পরীক্ষা চালাচ্ছে 'লীগ অব্‌ নেশন্স নিয়ে। 

তাঁর ঘষে ছেলেকে তান "রোমের রাজা" নাম 'দয়োছলেন, যার সংবাদ তাঁর কাছ থেকে 
[নষ্ভুরভাবে চেপে রাখা হত, তার জন্যে তান এক শেষ দালল লিখে রেখে যান। তাঁর বড়ো আশা 
[ছিল তাঁর ছেলেই একাঁদন রাজা হবে, তাই তাঁকে 'তাঁন 'লখে 'শ্িয়ৌোছলেন শান্তিতে শাসন চালাতে, 
1হংসার পথ যেন সে অবলম্বন না করে। “অস্ত্র দিয়ে ইউরোপকে ভয় দেখাতে আম বাধ্য হয়োছিলাম, 
[কিন্তু আজকের পল্থা হচ্ছে য্নান্ত দিয়ে বাঁঝয়ে জয়লাভ ।” কিন্তু ছেলের অদ্টে ছিল না রাজ্যশাসন। 
শিতার মৃত্যুর এগারো বছর পরে যৌবনেই সে ভিয়েনা-শহরে মারা ষায়। 

কল্তু এসব চিন্তা তাঁর মনে আসে পরে, 'নর্বাসত অবস্থায় । তখন 'তাঁন অনেক সংঘত 
হয়েছেন, আর তা ছাড়া তাঁর উদ্দেশ্য ছল বোধ হয় ভাবকালের মানুষদের প্রভাঁবত করা। তাঁর 
প্রাতপাত্তর 'দনে তিনি ছিলেন কাজের মানুষ, দার্শীনক হবার সময় তাঁর ছিল না। তাঁর পূজা "ছল 
শান্তর বৌদমূলে; তাঁর একমাত্র প্রকৃত ভালোবাসা ছিল শান্তর প্রাত-সে ভালোবাসা রুক্ষ নয়, 
[শজ্পমনের প্রকাশ ছিল তাতে । “আম ভালোবাস শান্ত”, তান বলোছলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু 'শজ্পশর 
মতো, যেমন বীন্কার তার বীণাকে ভালোবাসে, সুর তান প্রকাশ করবার জন্যে। কিন্তু আতমান্রায় 
শান্তর সাধনা [বপজ্জনক, তার সাধক পুরুষ বা জাতির এক সময়ে ঠিক পতন হবেই” কাজেই 
নেপোঁলিয়নের পতন হল, বোধ হয় ভালোই হল। 

ইতমধ্যে ফরাসদেশে চলে বুরবোঁ-রাজত্ব। কিন্তু একটি ডী্ত প্রচালত আছে যে, বুরবৌরা 
কোনোঁদন 'কছু শেখে গন, তাই ভোলেও 'ীন কিছু। নেপোলিয়নের মৃত্যুর নয় বছর পরে, ফ্রাম্স 
আতিষ্ঠ হয়ে তাদের সাঁরয়ে দল। আর-এক রাজবংশ প্রাতিষ্ঠত হল, আর নেপোঁলয়নের স্মাতন্র 
প্রাত শ্রদ্ধা দেখিয়ে ভে'দোম-স্তম্ভ থেকে অপসত তাঁর মুতশট পুনঃপ্রাতিন্ঠিত করা হল। তাঁর 
দুঃখনশী জরাজীর্ণ দাঁষ্টহীনা মা তখন বলোছিলেন, “আবার সম্রাট ছিরে এসেছেন প্যারসে |” 


১০৬ 
বিশ্ব-আলোচন 
১৯শে নভেম্বর, ১৯৩২ 


এতাঁদন কর্তৃত্বের পর জগতের রঙ্গমণ্ঠ থেকে বিদায় নিতে হল নেপোঁলিয়নকে। তার পর এক শো 
বছরেরও বেশি কেটে গেছে, পুরোনো বিবাদ-বিসংবাদের ঝড়ে যে ধুলো উড়াছল তা আবার 
মাঁটতে 'াতিয়ে গেছে। “কিন্তু আগেই বলোছি, তাঁর সম্বম্ধে আজও লোকের মতভেদ ঘোচে 'নি। 
হয়তো আঁধকতর শান্তিময় অন্য কোনো যুগে নেপোলিয়নের জল্ম হলে 'তাঁন কেবল সেনাপাঁত 
বলেই পাঁরাচিত হতেন, চিরকাল হয়তো অলক্ষ্যেই রয়ে যেতেন সবার । 'কল্তু বিপ্লব আর পারবর্তন, 
এগালই তাঁকে সৃষোগ 'দয়ৌছল জোর করে এগয়ে যাবার, সে সুযোগ তান হাতছাড়া করেন 'নি। 
তাঁর পতন ও ইউরোপণয় রাজনশীত থেকে অন্তরধধনের পর ইউরোপবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বে'চেছিল 
নিশ্চয়, যুদ্ধের প্রাত তাদের তখন এমানি বিভৃষ্ণা! পুরো একপুরদব ধরে তারা শান্তির মুখ দেখে 
গন, তাই শান্তিই ছিল তখন তাদের একমাত্র কাম্য। ইউরোপের রাজামহারাজারাই স্বস্তি অনুভব 
করল সবচেয়ে বৌশ, নেপোঁলয়নের নামে যারা এতকাল ছল থরহারি-কম্পমান। 

বহীদন ধরে তো ফ্রান্স আর ইউরোপেই কাটালাম, এখন উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা বেশ 
এগ্গিয়ে গোছ। একবার পৃথিবীটা ঘুরে দেখে আদি, নেপোলিযর়নের পতনের পর তার আকার 


কীরকম হয়েছে । 


৩৪০ বশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


তোমার মনে পড়বে, ইউরোপে তখন পুরোনো রাজারা ও তাঁদের মল্লীর দল িয়েনার 
সামমলনে সমবেত। যাঁকে তাঁদের ভয় 'তাঁনই আর নেই; আবার তাঁরা পুরোনো খেলায় মাততে 
পারেন, লক্ষকোট মানুষের ভাগ্যানর্ধারণ করতে পারেন তাঁদের খেয়ালখুশ অনুসারে । জনসাধারণ 
কণী চায় তা জেনে কী যায়-আসে? কী আসে-যায় দেশের প্রাকীতিক ও ভাবানবারখ সীমারেখা 
কীভাবে হওয়া উঁচত তা জেনে? রুশদেশের জার, ইংলণ্ড (প্রাতানাধ কাস্‌লৃর ), আস্য়া 
(প্রাতানাধ- মেতোর্নশ ) ও প্রাশিয়া, এরাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শান্তর প্রতীক। আর তা ছাড়া চতুর 
সুরাঁসক, জনাপ্রয় তালরাঁ তো ছিলই-অতশীতে নেপোলিয়নের মল্ত্রী, পরে বুরবোরাজার। 
নৃত্যগণত-পানাহারের মধ্যে এরা নেপোঁলয়নের দ্বারা আমূল-পাঁরবার্তত ইউরোপের মানাচ্কে 
আবার নূতন ছাঁচে ঢালাই করতে লাগলেন। 

বৃরবোঁ অষ্টাদশ লুইকে আবার ফরাসদেশের উপর চাপানো হল। স্পেনে ইন্‌্কুইীজশন' হল 
পুনঃপ্রাত্ঠিত। ভিয়েনার মহাসভায় সমাগত রাজন্যদের পছন্দ হত না গণতল্ল, তাই হল্যান্ডে 
তাঁরা আর প্রাচীন ওলল্দাজ-গণতল্মের প্রাতষ্ঠা করলেন না। পারবর্তে তাঁরা 'নেদারল্যা্ডূস্ঃ নাম 
[দয়ে হল্যান্ড আর বেলাজয়মকে করলেন একই রাজ্যের অন্তভুর্ত। স্বতন্ত্র রাজ্য পোল্যাণ্ডকে গ্রাস 
করল প্রাশিয়া, আঁ্টীয়া, ও প্রধানত রাঁশয়া। ভোঁনস ও উত্তর-ইতাঁল গেল অস্ট্রিয়ার কবলে। 
সৃইজারল্যাপ্ড ও 'রভিয়েরার মধ্যে ইতাঁল ও ফ্রান্সের এক-এক খন্ড করে 'মাঁলয়ে স্থাঁপত হল 
সার্ডনয়া-রাজ্য। মধ্য-ইউরোপে এক অদ্ভুত জর্মন-রাম্্র প্রাতম্ঠিত হল বটে, তবে তার শীর্ষে 
রইল প্রাশিয়া আর আস্ট্ীয়া। অন্যান্য অনেক পাঁরবর্তনও সাঁধত হল। তাই 1ভয়েনা-মহাসভার 
পশ্ডিতেরা এখানে-সেখানে জনগণকে আনচ্ছা সত্বেও জোর করে বিজাতীয় এক-এক ভাষা ব্যবহার 
করাতে লাগলেন, অর্থাৎ পরবতরঁ যঘুদ্ধাবগ্রহের বীজ বপন করা হল। 

১৮১৪-১৫ অব্দ ব্যাপণ 'ভিয়েনার মহাসম্মেলনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, নৃপাঁতিব্গের নিরাপত্তা- 
রক্ষা। ফরাস-বিপ্লব এনে দিয়েছিল তাদের প্রাণের ভয়। রাজারা এবার 'নবোধের মতো ভাবল, 
গবস্লবী মতবাদের বিস্তারকে তারা বন্ধ করতে পারবে । রাশিয়ার জার, আস্ট্য়ার সম্রাট ও প্রাঁশয়ার 
আঁধপাঁত এক 'পুণ) সান্ধ'র প্রাতষ্ঠা করলেন নিজেদের ও অন্যান্য নরপাতদের 'নরাপদে রাখবার 
জন্যে। দেখে মনে হয় যেন চতুর্দশ 'কি পণ্চদশ লুইয়ের সময়ে আমরা ফিরে এসেছি। সারা ইউরোপে, 
এমনাঁক ইংলশ্ডেও সকল স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধের চেস্টা। ইউরোপের প্রাগ্রসর জনগণ 
কতই-না-জান কষ্ট অনুভব করোছল জেনে যে, ফরাঁস-বিপ্লবের এত দৃঃখসহন বৃথাই গেছে! 

পূর্বইউরোপে তুরস্কদেশ তখন আতমাল্রায় দূর্বল হয়ে পড়োছিল। তুর্ক-সাম্রাজ্যের অন্তভু্ত 
বলে গণ্য হয়েও মিশর তখন অধধস্বাধীন। ১৮২৩ খ্টাব্দে গ্রঁস বিদ্রোহ ঘোষণা করল তুরস্কের 
বিরুদ্ধে, আর আট বছর যুদ্ধের পর ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাহায্যে অর্জন করল তার 
গ্বাধীনতা। এই য্‌ণ্ধেই গ্রীসের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ইংরেজ কাঁব বায়ূরনের মৃত্যু হয়। গ্রশসের 
উদ্দেশে তাঁর সুন্দর কয়েকাঁট কাঁবতা আছে, জানো বোধ হয়। 

১৮৩০ অন্দে ইউরোপে আরও দুটি রাজনোতিক পাঁরবর্তন ঘটোছিল। বুরবোঁদের অত্যাচানে 
[নপশাঁড়ত ফরাসদেশ আবার তাদের তাঁড়য়ে 'দিল। কিন্তু গণতল্দের পাঁরবতে এলেন আর-এক 
নূতন রাজা। এর নাম লুই ফিলিপ। এ'র ব্যবহার ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো, কতকটা প্রজাদের 
মতামত নিয়েই চলতেন। ১৮৪৮ পর্যষ্ত রাজত্ব করতে তানি সমর্থ হলেন, তার পরে ঘটল আর- 
একটি বৃহত্তর অসল্তোষের আভব্যান্ত। 

১৮৩০ সালে বেলাঁজয়মেও বিদ্রোহ ঘটল, ফলে হল হল্যান্ড ও বেলাঁজয়মের বিচ্ছেদাধন। 
গণতন্্-স্থাপনে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শান্তগ্াঁলর ছিল তীত্র অমত, তাই এক জর্মন পপ্রল্সশকে 
বেলজিরমের 'সংহাননে বসানো হল। আর-একজন হলেন গ্রশপের রাজা । জমান প্রদেশগ্াালতে 
এইসব 'প্রম্সদের ছড়াছাড় দেখা যাচ্ছে, কোনো সিংহাসন খালি হলেই তাঁদের মেলে। ইংলশ্ডের 
বতমান বাজবংশও যে জর্মীনর হ্যানোভার-বংশ থেকে উদ্ভূত তা তুমি জানো। 

১৮৩০ খচ্টাব্দকে ইউয়োপীয় বিদ্রোহের বছরই বলা চলে-জর্মীন, ইতালি, পোল্যান্ড, 
সর্ধঘই 'বদ্রোহ। কিন্তু রাজারা তাদের দমন করে ফেললেন। রূশীয়রা পোল্যান্ডের অত্যাচার করল 


াবে*ব-আলোচন ৩৪১ 


নিষ্ঠুরভাবে, পোলশভাবার ব্যবহারও 'নাষদ্ধ হল। ইউরোপে ৯৮৪৮ অব্দে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, 
১৮৩০ হয়ে রইল তারই ভূমিকাস্বরূপ। 

এই তো গ্বেল ইউরোপের কথা । আটলান্টকের ওপারে য্স্তরাস্্ পশ্চিমে ধশরে ধখরে প্রসার- 
লাভ করছিল। ইউরোপীয় রেষারেষ ও যুদ্ধাববাদের থেকে তফাতে নজেদের আঁধকারে অপর্যাপ্ত 
ভূখণ্ড পেয়ে সে প্রর্গাতর পথে দ্রুত এাগয়ে চলোৌছল ইউরোপের সমকক্ষ হতে । দাক্ষিণ-আমোরকায় 
ঘট্টাছল বহু পাঁরব্র্তন, একে নেপোলিয়নের পরোক্ষ-ক্রিয়া বলা যেতে পারে। নেপোিয়ন স্পেন 
জয় করে যখন 'নজের ভাইকে সিংহাসনে বসান, দাক্ষিণ-আমোরকার স্পেনীয় উপনিবেশগ্ীল বিদ্রোহ 
করোছিল। এমাঁন করে প্রাচীন স্পেনীয় রাজবংশের প্রাতি উপাঁনবেশবাসণদের এই ভাঁন্কই তাদের 
স্বাধীনতার সুযোগ এনে দেয়। তবে এ হল আকাঁস্মক কারণ_ আসলে িছুঁদন পন্েে হলেও এ 
[বিদ্রোহ বাধত; কারণ, দাক্ষিণ-আমোরকার সবন্ধ ছাঁড়য়ে পড়াঁছল পবাধশনতার অদম] আকাঙ্ক্ষা । এই 
মৃন্তরণের বীর নেতা সাইমন বাঁলভার আঁভাঁহত হয়োছলেন 'মীন্তপথপ্রপর্শক” বলে। তাঁরই 
নামানসারে দাক্ষণ-আমোরকার 'বালাভয়া'-রাষ্ট্রের নাম। নেপোলিয়নের পতনের পরে স্পেন থেকে 
বাচ্ছন্ন হয়ে স্পেনীয় আমোরকা চালাল তার সংগ্রাম, নেপোলিয়ন সরে গেলেও থামল না তা, 
সমভাবেই চলল নূতন স্পেনের বিরুদ্ধে অনেক বছর ধরে। এই বিদ্রোহীদের দমন করতে কোনো 
কোনো ইউরোপায় রাজা প্রাতবেশশ স্পেনকে সাহায্য করতে চেয়োছলেন, কিন্তু এই অনোর ব্যাপারে 
মাথা-ঘামানো একদম থামিয়ে দিল য্যস্তরাষ্্র। তার তৎকালশন সভাপতি মন্রো ইউরোপীয় শাস্ত- 
গুলিকে স্পম্ট করে বলে দিলেন যে, আমোবকাব যে-কোনো অংশে যাঁদ তারা হস্তক্ষেপ কার, 
যুস্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লড়তে হবে তাদের। এতে ভয় পেয়ে গেল ইউরোপণয় শীস্তগঁল, আর তার পর 
থেকে বরাবরই তারা দাক্ষণ-আমোরকা থেকে দূরেদূরেই থেকেছে । সভাপাঁত মন্রোর এই ভর্খীত- 
প্রদর্শন ইতিহাসে 'মন্রো নশাঁত' নামে খ্যাত হয়ে আছে। ইউরোপের লুব্ধ দুষ্ট থেকে দাক্ষণ- 
আমোরকাকে স্বীয় পক্ষপুটে বহ্দন রক্ষা করে এসেছে, বাড়বার সুযোগ দিয়েছে এ। ইউরোপের 
কাছ থেকে দক্ষণ-আমোরকা রক্ষা পেয়োছিল ঠিকই, কিন্তু বক্ষকটির হাত থেকে তাকে রক্ষা করার 
জন্যে কেউই ছিল না- অর্থাৎ য্যস্তরাষ্ট্রের হাত থেকে । আজ যাস্তরাষ্ট্ুই দাক্ষণ-আমেরিকাকে শাসন 
করে চলেছে, আর ক্ষুদ্রতর গণতল্লগুলর আঁধকাংশই সম্পূর্ণ তার হাতেব মুঠোয় । 

সুবৃহৎ দেশ বোৌজল ছল পর্তুগালের উপানবেশ। এও সে্পেনীয় আমোরকার সম-সময়েই 
স্বাধীন হয়োছল। অতএব ১৮৩০ অব্দে সমগ্র দক্ষিণ-আমোরকাই ইউরোপেব কবল থেকে 'নম্কীত 
পেল। উত্তর-আমোরকায় অবশ্য কানাডা ছিল ইংরেজের হাতে। 

এবার এশিয়ায় একবার ঘুরে যাই। ভারতবর্ষে ইংরেজের এখন একাধিপত্য। ইউরোপে 
যখন নেপোঁলয়ন-ঘাঁটত যুদ্ধগ্ীল চলাছল ইংব্লেজ তখন এখানে দড় করে তাদের স্থান গড়ে 
ধনয়েছে, যবদ্বঈপেও 'িস্তার করেছে প্রভূত্ব। মহীশুরের টিপু সুলতান পরাস্ত হলেন, ১৮১৯ 
অন্দে মারাঠা-শান্তর ঘটল চরম পরাজয়। পাঞ্জাবে কিন্তু তখনও [শখ-আঁধকার, রণাঁজতাঁসংহের 
নেতৃত্বে। সারা ভারত জুড়ে ইংরেজরা অগ্রসর হাঁচ্ছল ধীরে ধারে। পর্বাঞ্চলে.আসাম আঁধকৃত 
হল, আরাকান ও ব্রহনদেশ প্রস্তুত হয়ে রইল পরবতাঁ গ্রাসের জন্যে। 

ভারতে যখন ইংরেজ প্রভৃত্ব বস্তার করছে, মধ্য-এশিয়ায় তখন আর-একটি ইউরোপায় শান্তির 
প্রসার হাচ্ছল-সে রুূশদেশ। চখন ও পর্বাণ্লে প্রশান্ত মহাসাগরের কূল স্পর্শ করেছিল তাব 
আঁধকার। এ 'দকেও মধ্য-এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্টগীলর মধ্য ?দয়ে আফগানিস্থানের সীমান্তে এসে সে 
উপাস্থত। ভারতের ইংরেজ-শাস্ত এই দৈত্যের আগমনে শাঁঞ্কত হয়ে অকারণে আফগানিস্থানের 
সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসল। কিন্তু এতে তাদের ক্ষাত হল 'বিস্তর। 

চশনের শাসনভার ছিল মাণ্মূদের হাতে। বিদেশ থেকে ধর্ম বা বাঁপজ্য উপলক্ষ্য করে কেউ 
এলেই এরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখত, চেষ্টা করত বাইরে রাখবার জন্যে। ও 
এন প্রবেশদ্বারে খুব হৈ-হল্পয় চালাল, বিশেষ করে আফিমের ব্যবসা যাতে বেশ ভালো 
কে কে ভার নি লহ রা 'ব্রটেন ও চশনের মধ্যে বাণিজ্যের আঁধকার ইস্ট 
ইীশ্ডয়া কোম্পানির ছিল একচোটয়া। চশন-সম্াট আঁফমের প্রবেশ নাঁষম্ঘ বলে আদেশ দিলেন, 


৩৪২ ্‌ বিশব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


কিন্তু তলে তলে চলল গোপন অন্যায় ব্যবসা 'বদেশশদের কারসাজিতে । ফলে হল ইংরেজদের সঙ্গে 
যুদ্ধ । তার 'আঁফমের য্ম্ধ* এ নাম ঠিকই হয়েছিল, ইংরেজরা জোর করে চীনাদের আফিম ধরাল। 
১৬৩৪ অন্দে জাপানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার রাহনী তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। 
উনাবংশ শতকের প্রারম্ভেও সকল বিদেশীর কাছে সে রৃদ্ধই ছিল। 'কিল্তু এই বেড়ার মধ্যে প্রাচীন 
শোগান-বংশ দুর্বল হয়ে এসোৌছিল, তাই নৃতন যুগরধর্ম জাগ্রত হয়ে পুরোনোর অবসানের সুচনা 
করাছল। আরও দাঁক্ষণে দাক্ষণ-পূর্ব-এঁশিয়ায় ইউরোপীয় শান্তগ্ীল এক-এক করে সমস্ত ভূখণ্ড 
আঁধকার করে 'নাচ্ছল। 'ফাঁলপাইন-দ্বীপপুঞ্জ তখনও স্পেনের আঁধকারে। ইংরেজ ও ওলন্দাজেরা 
পতুর্গীজদের তাঁড়য়ে' দিয়ৌোছল। ভিয়েনার মহাসভার পব ওলন্দাজেরা যবদ্বীপ ও অন্যান্য 
দ্বীপগ্ীল ফিরে পেল । সিংগাপুর ও মালয়-উপদ্বশপে ইংরেজ স্বীয় শান্ত প্রসারত করতে ব্যস্ত, 
ও 'দকে চীনের কাছে মধ্যে মধ্যে উপঢোকন পাঠানো সত্তেও আনাম, শ্যাম ও ব্রহম্দেশ তখনও স্বাধনন। 
ওয়াটাল্ল থেকে ১৮৩০ খ্টাব্দ, এই পনেরো বছরেব মধ্যে এই ছিল মোটামুটি পাঁথবীর 
রাজনৈতিক অবস্থা । ইউরোপই যে পৃথিবীর প্রভুরূপে নিজেকে প্রাতাঙ্ঠত করাঁছল, এ কথা নিশ্চিত। 
ইউরোপেও প্রাতীক্লিয়ারই জয় হল। সম্রাটেরা, রাজারা, এমনাক ইংলণ্ডের পালামেন্টও মনে করল, 
সমস্ত ম্বাধশন মতামতকে তারা চূর্ণ করেছে। এই মতগ্ালকে তারা বোতলে পুরে আটকে রাখতে 
চেয়েছিল। তাই অত্যন্ত স্বাভাঁবকভাবেই তারা অকৃতকার্য হল, বারংবার ঘটতে লাগল বিদ্রোহ । 
রাজনোতিক পাঁরবর্তনই এই ঘটনাচক্রের 'নয়ল্তা বলে মনে হয়। কিন্তু ইংলন্ডের শ্রমাশিল্পের 
[িবপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভটিউশনে'র সঙ্গে উৎপাদন বিতরণ ও যানবাহনের ব্ীতিতে ষে ঘোর 
বগলব বেধোছল তার প্রাধান্য ঢের বোৌশ। 'নঃশব্দে অথচ অদম্যভাবে এই 'বপ্লব ছাঁভয়ে পড়োছিল 
ইউরোপ ও উত্তর-আমোঁরকায়, লক্ষ লক্ষ লোকের দ্যাম্টভাঁঞ্গতে আনাছল পাঁরবর্তন, 'বাভন্ন জাতির 
মধ্যে সম্ব্ধও যাঁচ্ছল বদলে। যল্দর-ঘর্ঘরের মধ্য হতে আঁবর্ভৃত হাঁচ্ছল নব নব কল্পনার, নূতন 
গ্রক জগতের হাচ্ছল সৃন্টি। ইউরোপ ক্রমেই নিপুণ ও ভয়ংকর, ক্রমেই লোভশ ও রাজকীয় এবং 
গনম্ভুর হয়ে উঠাঁছল, যেন তার হাওয়ায় মেশা নেপোঁলিয়নের তেজ। কিন্তু সাম্মাজ্যবাদের সঞ্চে 
সংগ্রাম করতে বদ্ধপারকর এক মনোভাবেরও সৃন্টি হচ্ছিল ইউরোপেই। 
এ যুগের সাহত্য, কাব্য, সংগত, তারাও মানুষের মনকে মৃগ্ধ করে। তবে, আর আমার 
কলমকে আম ছুটে চলতে দিতে পাঁর না। আজকের কাজ সে যথেন্ট করেছে। 


১০৭ 
মহাসমরের পূর্বের শতবর্ষ 
২২গে নভেম্বর, ১৯৩২ 


১৮১৪ খ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতন হল। পরের বছরে এল্বা থেকে ফিরে আবার তাঁর 
পরাজয় ঘটোঁছিল বটে, কিন্তু তাঁর শাসনপ্রণালশ ১৮১৪ অব্দেই ধহসে পড়োঁছিল। আর ঠিক এক 
শো বছর পরে ১৯১৪ সালে বাধল মহাযুদ্ধ, চার বছর ধরে জগৎ জুড়ে ঘটল ভাষণ ধবংসঙ্গীলা ৷ 
এই একশোটি বছর আমাদের সাবশেষ পর্যালোচনা করতে হবে। গত পন্রেই এ যুগের কিছু 
আভাস আমি তোমাকে 'দিয়োছ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে থণ্ড খণ্ড করে এ যুগঁটি আলোচনা করার 
আগে একটা পৃর্ণাঞ্গা আভাস গ্রহণ করায় উপকার হবে বলেই মনে কাঁর। এতে এই শত বযষের 
ঘটনাবলর প্রধান ধারাটাকে অনুসরণ করা ষাবে-__তরুলতাগীল তো দেখা যাবেই, পুরো অরণ্যাটিঞ 
বাদ পড়বে না। 

ৃ ১৮১৪ থেকে ১৯১৪, এই এক শো বছর জানোই তো প্রধানত উনাঁবংশ শতান্দশর মধ্যেই 
পড়ে। অতএব ঠিক না হলেও একে আমরা উনাবংশ শতকই বলব। 


মহাসমরের প্‌বের শতবর্ষ ৩৪৩ 


উনাঁবংশ শতাব্দী একাঁট চমৎকার যুগ । কিন্তু এর আলোচনা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। 
বরাট দৃশ্যপট এট, আমরা এর এত কাছে বলেই হয়তো একে বৃহত্তর ও পূর্ণতর বোধ হয় 
আগের শতাব্দীগ্ীলর তুলনায়। এই সহত্র গ্রাল্থর জট যখন আমরা ছাড়াতে চেষ্টা করব তখন 
এই বিপুলতা, এই জাঁটলতা সময়ে সময়ে আমাদের অবাক করে দেবে। 

যাল্্ক অগ্রগ্গাত এই শতাব্দীতেই দ্ুততম। শ্রমাশম্পের বিস্লব সঙ্গে নিয়ে এল যল্তাশল্পের 
[িপ্লবকে, মানুষের জীবনে যল্ল অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল । পূর্বে মানুব যা কবত এখন ঘল্ই সেগাল 
করতে লাগল, ফলে কাজ করার দরুণ একঘেয়ে শ্রমের লাঘব হল, প্রাকতিক উপাদানগুীলর উপর তার 
শনর্ভরশীলতা দিল কামিয়ে, এমনাঁক অর্থও আনতে লাগল তার ঘবে। 'বজ্ঞানের সাহায্যে যানবাহন- 
সমস্যা দ্রুত সরলতর হয়ে আসতে লাগল । রেলপথ এসে হটিয়ে দল পুরোনো ঘোড়ার গাঁড়কে। 
পাল-তোলা জাহাজের জায়গা জুড়ে নিল কলের জাহাজ, আর তার পরে এল বিরাট অর্ধবপোত-_ 
বিপুল, উত্তঙ্গ_ মহাদেশ থেকে মহাদেশে তাবা দ্ুতবেগে ও যথানয়মে পাঁড় দিয়ে বেড়াতে লাগল । 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এল কলের গাঁড়, সারা পাৃঁথবীতে ছাঁড়য়ে পড়ল হাওয়াগাঁড়__ 'মোটর-কাব') 
আর সবশেষে বিমানপোত। আবার এমান সময়েই মানুষ আর-এক নৃতন বিস্ময়কে ব্যবহার ও 
আঁধকার করতে লাগল-_তাঁড়ৎশন্তি; আবির্ভত হল টৌলিগ্রাফ ও টোলফোন। পাঁথবীর রুপ আমৃজ 
পাঁরবার্তত হয়ে গেল এর ফলে। যানবাহনের উন্নাত ও মানুষের যাবা সুগম ও দ্ুত হওয়ার 
ফলে পাৃঁথবী যেন সংকুচিত হয়ে ছোটো হয়ে গেল। আজ আমরা এসবে অভ্যস্ত হয়ে গোছি, 
থুব কমই ভাবি এদের কথা । কিন্তু এসব উন্নত, এই পাঁরবর্তন আমাদের পূৃর্িবীতে নবাঙ্গণত, 
গত এক শো বছরের মধ্যেই তাদের জল্ম হয়েছে। 

এ শতাব্দী ইউরোপের শতাব্দী, অথবা পাঁশ্চম-ইউরোপের শতাব্দী, 'িবশেষত ইংলন্ডের। 
সেখানে শ্রমাঁশল্পের ও যন্রশিল্পের হয়োছিল সূচনা ও প্রসাব, পাশ্চম-ইউরোপের অগ্রগাততে ডা 
অনেক সাহায্য করল। নৌশান্ত ও বাঁণজ্যে ইংলপ্ডই "ছল সবার উপবে, 'কল্তু ধীবে ধীরে 
পাঁশম-ইউরোপের অন্যান্য দেশগ্ুঁল তার সমকক্ষ হয়ে উঠল। এই যান্মক সভ্যতার ফলে 
আমোরকার হযযস্তরাষ্ট্র উন্নত হল, রেলপথ চলল পাঁশ্চমে প্রশান্ত মহাসাগর অবাঁধ, বিরাট দেশাঁটকে 
করে তুলল এক্যবদ্খ এক জাঁত। 'নজেদের নানা সমস্যা ও আঁধপর্তা বস্তার নিয়ে তারা এত 
ধ্যস্ত ছল যে ইউরোপ ও পাঁথবীর অবাঁশষ্টাংশ সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে পেরে উঠল না। গত 
চিঠিতে 'মনৃরো নশীতি' সম্বন্ধে তোমাকে তো কিছ শ্বানয়োছ। মনৃ্রোর সেই বাণী ইউরোপের 
লোলুপ দান্টর থেকে দক্ষিণ-আমোরকাকে বাঁচিয়ে রেখোছল। এই গণতান্মিক রাস্ট্রগূলিকে 
বলা হয় 'লাতন-রাস্ট্র', কারণ স্পেন ও পতু্গালবাসীরা এদের প্রাতষ্ঠাতা। আর ফ্রান্স, 
ইতাঁল এবং এই দ্যাট দেশ হচ্ছে ইউরোপের লাতিন জাঁত। ইউরোপের উত্তর-ভাগের 
দেশগ্ীল আবার এ“টউটন জাতি'; ইংরেজ িউটন জাতির ত্যাংলো-স্যাক্সন শাখা । আমোরকার 
বৃত্তরাস্ট্রের প্রথম উপ্পানবোৌশকেরা এই আ্যাংলো-স্যাক্সন শাখা থেকেই উৎপন্ন, যাঁদও পরে সকল 
দেশের লোকেই ওখানে গিয়েছে । 

বাণিজ্যশিষ্প ও যল্লাশজ্পে পৃথিবশর অন্যান্য অংশ তখন ছিল 'পাঁছয়ে, পশ্চিমের নবীন 
যল্রসভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিতে তারা তখন অক্ষম। পুরোনো কুটিবাঁশিল্পের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি 
ও সংপ্রচুর পারমাণে মালপত্র তোর হচ্ছিল। কিন্তু এই তোর করায় লাগে কাঁচা মাল, আর পশ্চিম- 
ইউরোপে তার অঙ্পই পাওয়া ঘায়। তা ছাড়া তোর হওয়ার পরে তাদের 'বিক্রি করতে হবে, সেজন্যে 
চাই বাজার। সুতরাং পাশ্চম-ইউরোপকে সন্ধান করে বেড়াতে হল এমন দেশের যারা কাঁচা মালও 
জোগাবে, আর উৎপন্ন দ্ব্যাঁদও কিনবে? এশিয়া আর আফ্রিকা ছিল দুর্বল, ইউরোপ তাদের উপর 
বাঁস্পিয়ে পড়ল, যেমন করে বাজপাঁখ ধরে তার 'শকার। এই সাম্রাজ্যের প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড তার 
নৌশীন্ত ও বাঁণজ্যশান্তর ফলে সহজেই প্রথম হয়ে গেল। 

তোমার স্মরণ থাকবে, ইউরোপের চাঁহদা মেটানোর জন্যে মশলা ও অন্যান্য বস্তু কিনবার 
উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয়েরা ভারত এবং প্রাচ্যে প্রথম আসে।  এমাঁন করে প্রাচ্যের মাল চলত 
ইউরোপে ও প্রাচ্যদেশের তাঁতে-বোনা বহু জানিস চলত পশ্চমে। কিন্তু এখন হন্ছষুগ্রের 
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গচনার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল পালটে । পশ্চিম-ইউরোপের শস্তা মাল এল প্রাচ্যদেশে, ভারতের 
সুপ্রাচীন কুটিরশিষ্প ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি ইচ্ছে করে নম্ট করল, যাতে বিলিতি মালের ব্যবসার 
উন্নাতি হয় এ দেশে। 

বিশাল এশিয়ার উপর বসে রইল ইউরোপ । উত্তরে রুশ-সান্রাজ্য সমগ্র মহাদেশ জুড়ে এগ্তে 
লাগল । দাক্ষণের সব-সেরা রতাঁটির উপর কঠিন মুঠি চেপে রাখল ইংলন্ড-_সে রত্ব ভারতবর্ষ । পাঁশ্চমে 
তুর্কি-সাম্রাজ্যের ধবংসোল্মূখ অবস্থা, তুরস্ককে বলা হত "ইউরোপের রোগ” । পারশ্য নামেমার 
বাধন হয়ে রইল ইংলম্ড ও রূশদেশের কবলে । দশ্ষিণ-পূর্ব-এাঁশয়ার সর্বাংশই, অর্থাৎ ব্রহমদেশ, 
ইন্দোচশন, মালয়, যবজ্বশপ, সুমাললা, বোর্নও, ফালিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ ইউরোপ শোষণ করে 'নিল, 
ধাঁক রইল কেবল শ্যামদেশের একাংশ । সুদূর পূর্বে চীনদেশের দিকে সমস্ত ইউরোপীয় শাল্তগ্ল 
ছোঁ মারছিল, একাঁটর পর একটি স্বীকীত তার কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নেওয়া হচ্ছিল! 
একমাত্র জাপান খাড়া দাঁড়য়ে ইউরোপের সমশান্তর্পে তার মুখোমুঁখ হল। তার 'নভূত আবাস 
থেকে বেরিয়ে এসে নৃতন ষুগধর্মের সঙ্গে নিজেকে সে আশ্চর্ধরকম তাড়াতাঁড় মানয়ে নিয়োছল। 

মিশর বাদে আফ্রিকার বাঁক অংশ ছিল 'পছিয়ে। ইউরোপকে সে বিশেষ কোনোরকম বাধা 
দিতে পারল না। তাই' সাম্রাজোব জন্যে এক উন্মত্ত প্রাতযোগিতায় ইউরোপের শান্তগঁল তার উপর 
ঝাঁপয়ে পড়ে তাকে খন্ড খণ্ড করে ফেলল। ইংলণ্ড আধকার করে নল মিশর, কারণ ও দেশাঁট 
ভারতে যাবার পথেই পড়ে আর 'রাটশ নশীতর প্রধান আকাত্ক্ষা হল ভারতবর্ষে স্বীয় আধকার 
বজায় রাখা । ১৮৬৯ অব্দে সুয়েজখাল কাটা হল, এতে ইউরোপের পক্ষে ভারতবর্ষ আরও সুগম 
হয়ে এল। এর ফলে ইংলশ্ডের কাছে মিশরের মূল্যও গেল বেড়ে, কারণ মিশরের হাত ছিল এই 
থালের ব্যাপারে, ভারতে যাবার সমূুদ্রুপথ ছিল তারই নিয়ল্নণে। 

সৃতরাং এই যল্মাবস্লবের পাঁরণামরূপে ধনতা্মিক সভ্যতা ছাঁড়য়ে পড়ল পাঁথবী জুড়ে, 
সব্ঘই কর্তৃত্ব রইল ইউরোপের । আর, ধনতল্মের ফল হল সাম্নাজ্যবাদ। তাই এই শতকাঁটিকে 
সাম্রাজ্যবাদী শতাব্দী' বলা চলে। কিন্তু এই নূতন যুগাঁটর সাম্রাজ্যবাদ প্রাচীন রোম, চীন, ভারত, 
আরবীয়, বা মঙ্গোলদের সাম্রাজ্যবাদ থেকে অনেক পৃথক । এ সাম্রাজ্য এক নূতন ধরনের, কাঁচা মাল 
ও বাজার, এই এদের একমান্ত কাম্য । নূতন শ্রমাঁশজ্পবাদেরই সন্তান এই নৃতন সাম্রাজ্যবাদ। সেকালে 
বলা হত, 'বাশিজ্য পতাকার অনুসরণ করে', আর অনেক সময় বাইবেলের অনুসরণ করেছে এই 
পতাকা । ধর্ম বিজ্ঞান দেশপ্রেম, সব-কিছুরই এ এক উদ্দেশ্য হল-_বাণজ্যাশল্পে যারা পশ্চাৎপদ, 
যারা দবল, তাদের দূর করে 'দয়ে যল্তের প্রভুরা, কোঁটপাতিরা দন 'দন অর্থবৃম্ধি করবেন। 
সত্য ও প্রেমের নামে খৃষ্টান 'মিশনাররা 'গিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদের খুপট গাড়ত আর তাদের কোনো 
অনিষ্ট হলেই তাদের দেশবাসীরা দেশ-জয়ের পেত বিপুল সুযোগ । 

শ্রমশিঙ্প ও সভ্যতার পিছনে এই ধনতাম্লিক দল সহজেই সাম্রাজ্যবাদের কোঠায় পা 
দল; আবার এই ধনতন্মই পথ দেখাল মানৃষের মনে 'নাঁবড়ভাবে জাতশয়তাবাদ সণ্টারত হওয়ার; 
তাই এই শতাব্দশীটকে 'জাতশয়তাবাদশ শতাব্দী” আখ্যাও দেওয়া যায়। এই জাতাঁয়তাবাদ কেবল 
জ্বদেশের প্রাতি প্রেম নয়, অন্য সকলের প্রত ঘৃণাও এর অঞ্গ। নিজের ভুখণ্ডটুকুকে মহাগোৌরব- 
মশ্ডিত করে অন্যোর অংশের প্রাত সঘৃণ দৃম্টিপাতের পরিণাম যে হবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
৮৫5 শ্রমাশক্পে ও সাম্তাজ্যবাদে নানা ইউরোপীয় রাজ্যের পরস্পরের 

একে আরও ঘোরালো করে তুলল। ১৮১৪-১৫ সালে ভিয়েনার মহাসভার 

৮০8৮৬৬৩74১1 এই মানাচত্র অনুসারে কতকগালি 
দেশকে দমন করে, বলপূরবকি অন্যের কবলে রাখা হয়েছিল। পোল্যান্ড জাতি হিসাবে অন্য 
হয়ে িয়োছল। আস্টীয়া-হাশ্োরি 'বিবেচনাশন্যর্পে নিবাঁচিত এক সাম্রাজ্য, তাতে নানা জাতি 
লোক পরস্পরের প্রীত বিদ্বেষ পোষণ করত দাঁক্ষণ-পূর্ব-ইউরোপে বল্‌কান-উপদ্বশপে “তুকি"- 
লামাজ্যে বহু লোক 'ছল ঘারা জাঁততে তর্ক নর। ইতাঁলকে খণ্ডে খণ্ডে [ছল্বাচ্ছাঘ কলে 
ফেলা হয়েছিল, তার কয়েক খণ্ড ছিল আঁস্টীয়ার আধকারে। যাম্ঘ ও বিপ্লবের মধ্য 'দয়ে 
বারবার ইউরোপের এই "আকৃতি বদলাবার চেস্টা হতে লাগল। গত চিঠিতে ভিয়েনা-সদ্ধা্তের 


মহাসমরের পূর্বের শতবর্ষ ৩৪৫ 


অব্যবহিত পরে যেসব পাঁরবর্তন ঘটোছজ তাদের উল্লেখ করোছ। এ শতাব্দশর 'দ্বিতীয়াধে 
ইতাঁল, উত্তরে আস্ীয়া ও মধ্যে পোপের অধিকার থেকে 'নিজেকে মুক্ত করল, পাঁরণত হুল 
একজাতিরপে। এর পরেই.আবার ঘটল প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জর্মীনর এক্যবন্ধন। জমানর হাতে 
ফরাসদেশের ঘটল বিষম পরাভব ও লাঞ্চনা। তার দুট সীমান্তদেশ আলসাস আর লোরেন 
কৈড়ে নেওয়া হল। সোঁদন থেকে তার চিন্তা হল, কী করে 'রেভাঁশ' প্রোতশোধ) নেওয়া যায়। 
পণ্সাশ বছরের মধ্যেই নেওয়া হয়ৌোছল শোণিতাপ্লুত এক ভীষণ প্রাতশোধ। 

ইংলশ্ড তার প্রাধান্যের সুযোগের ফলে ছিল সবচেয়ে ভাগ্যবান। লেভনশয় সব 'কছুই 
পড়োছিল তারই ভাগে, ষা পেয়েছিল তাই নিয়েই সে ছিল তৃপ্ত। নূতন ধরনের এই সাম্রাজা- 
প্রাতন্ঠার আদর্শ ছিল ভারতবর্ষ, তাকে জয় করার ফলে তার থেকে এক সোনার প্রম্রবণ অশ্রাল্তধাবায় 
বয়ে চলোছল ইংলণ্ডের দিকে । অন্যসমস্ত সাম্রাজ্যস্থাপনোল্মুখ দেশগুঁলি ইংলস্ডকে ঈর্ষা করত তাৰ 
এই ভারতাধকারেব জন্যে। অন্য কোথাও তাবা এই ভারতবর্ষের আদর্শে সাম্রাজা-প্রাতচ্ঠায় সচেষ্ট 
ধছল। ফরাসরা 'কয়ৎপাঁরমাণে কৃতকার্য হয়োছল, জর্মনরা বড়ো দোর করে ফেলোছল বলে তাদের 
ভাগে আর' ছিল না বিশেষ কিছুই । কাজেই সারা পাঁথবী জ.ড়ে চলছিল এই রাজনৈতিক সংঘাত । 
বৃহত্তর ভূথণ্ড-গ্রাসের প্রয়াসী ইউরোপের এই মহাশক্তদেব প্রত্যেকটিই তার ফলে নিজেদেরই মধ্যে 
পরাগ্গাচ্ছল গোলমাল । 'বশেষ করে ইংরেজ ও রূশীয়দেব মধ্যে বারবার বধাঁছল ঝগড়া, কারণ মধ্য- 
এঁশয়া থেকে ইংলণ্ডের এত সাধের ভারতবর্ষ আঁধকাব করবার সম্ভাবন। ছিল রুশীয়দেব। তাই 
রূশদেশের অগ্রগাতকে সংযত করার 'দকে ইংলশ্ড ছিল সদাসতর্ক। এই শতকের মাঝামাঝি 
প্ুশদেশ যখন তুরস্ককে হারিয়ে কনজ্টাশ্টনোপ্ল্‌ প্রত্যাশা কবাছল, ইংলস্ড তুবস্কের পক্ষে যোগ 
পদয়ে রুশীয়দের হাঁটয়ে দয়োছিল। তুরস্কের প্রীতি ভালবাসা ছিল বলে ইংলশ্ড এ কাজ করে নন, 
ধরোৌছল ভারতবর্ধ-হারানোর ও রুশদের ভয়ে। 

ইংলশ্ডের বাণিজ্যঘাঁটত শ্রেষ্ঠতা ক্রমেই কমে আসতে লাগল, জর্মীন ফ্রাল্স ও য্স্তবাষ্ট্র তার 
কাছে ঘেষে আসবার সঙ্গে সঙ্গে । শতাব্দীর শেষ 'দকে এল চরম বোঝাপড়ার অবস্থা। এইসব 
ইউরোপণয় শান্তর বিপুল উচ্চাশা রাখবার মতো স্থান এই ছোট্ট পৃথিবটুকুতে ছিল না। প্রত্যেকে 
পরস্পরকে করত ভয়, ঘৃণা, হংসা; আর সেইজন্য প্রত্যেকেই অন্যের চেয়ে বোশ সৈন্য ও রণপোত 
তৈরির চেষ্টা করতে লাগল। এই ধৰংসের যল্ত্-নর্মাণে চলল ভাষণ প্রাতযোগতা। অন্য দেশগুঁলর 
সঙ্গে যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাঁপত হতে লাগল, শেষে ইউরোপে 
এইরকম দুটি মিত্শান্ত পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল-_ একটির নায়ক ফরাঁসদেশ, ইংলণ্ডও একে 
গোপনে সাহাধ্য করত; আর-একাঁটর পৃরোভাগে জর্মীন। ইউরোপ হল এক রণাঁশাবর। শ্রমাশজ্পে, 
বাঁণজ্যে, অস্তরশস্ত্রে চলল আরও ভয়ংকর প্রাতযোগিতা। আর প্রত্যেকাঁট পাশ্চাত্যদেশে এক সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদ জাগানো হল, তার ফলে প্রতিটি লোক ঘৃণা করতে লাগল অন্য দেশের আধিবাসাদের, 
তাদের সঙ্গে যৃষ্ধ করবার ত্ঘন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল সদাসর্বদা। 

এই অন্ধ জাতীয়তাবা দই ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তার করল। এটা সাত্যই অদ্ভুত, কারণ 
যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশগাঁল 'নিকটতর হয়ে এসোছিল, অনেক বোশ লোক এখন 
পর্যটন করত। মনে করা সম্ভব যে, কোনো লোক তার প্রাতবেশীদের যত বোশ জানবে তার 
কুসংস্কার ততই কেটে যাবে, সংকখর্ণতার পাঁরবর্তে আসবে উদার দৃম্টিভাঁৎগ। কি্িতপারমাণে তা 
হয়োছল বটে, কল্তু বর্তমান শ্রমাঁশজ্প ও ধনতল্ঘবাদী সমাজের আকারই এমন যে, জাতিতে 
জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেশশতে, মানুষে মাননুত্ঘ সংঘাত তার ফলে অবশাচ্ভাবী। 

শ্রাচোও জাগ্রত হাচ্ছল জাতীয্পতাবাদ। ভত্যাচারী বিদেশী শাসককে বাধা দেওয়ার প্ুপ 
[নিচ্ছিল এ। প্রথমে প্বা্টলের প্রাচীন জরমিদার-বংশ বিদেশী শাসনকে বাধা দিল, কারণ তাদের 


৩৪৬ বিশ্ব-হীতহাস প্রসঙ্গ 


প্রথম থেকেই ইউরোপশয় আরুমণকে এশিয়া বাধা দিয়োছল, 'কল্তু ইউরোপীয় অস্্রশস্ত্বের 
ক্ষমতা যোদন বোঝা গেল সৌদন থেকে বাধাদানে তেমন আর জোর রইল না। তদানশল্তন ইউরোপে 
বৈজ্ঞানিক ও যান্তিক অগ্রাত তার সেনাদলকে যেরকম শীল্তমান করে তুলোছল, প্রাচ্যে তখন সেরকম 
ছুই 'ছল না। পূর্বের দেশগাল 'নজেদের শান্তহীনতা অনুভব করে বেদনার সঙ্গে মাথা নোয়াল 
তাদের সামনে । কোনো কোনো লোকে বলে, প্রাচী অধ্যাত্ববাদশী আর প্রতশচী জড়বাদী। এ ধরনের 
মত ভ্রান্তজনক। প্রাচী-প্রতণচশর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য ছিল অম্টাদশ-উনাবংশ শতাব্দীতে, ইউরোপ 
যখন আক্রমণকারীর্পে এসোছল-সে হচ্ছে প্রাচ্দেশের মধ্যযুগীয় ধাবা ও প্রতশচণর যাল্দিক 
অগ্রগাঁত। ভারতবর্ষ ও পূর্বাণলের অন্যান্য দেশ প্রথমে চমকে িয়োছিল-কেবল পাশ্চমের রণ- 
কৌশলেই নয়, তাব বৈজ্ঞানিক ও যাল্মক উন্নাতিতেও। এর ফলে তারা উপলাব্ধ কবোছিল 'নজেদের 
দৈন্য। তা সত্তেও জাতখশয় ভাব দিন দিন বোশ করে জাগতে লাগল, বাড়তে লাগল 'বদেশশদের, 
আক্রমণে বাধাদানের ও তাদের 'বিতাড়নের আকাক্ক্ষা। বংশ শতকের প্রারম্ভে একটা ঘটনা সাবা 
এঁশয়ার মনে পাঁরবর্তন আনে। সে হল জাপানের হাতে জাবশাসিত রাশিয়ার পরাজয় । ইউরোপে 
অন্যতম সমবৃহৎ শান্তকে ছোটো জাপানেব পক্ষে হারয়ে দেওয়ার খবন আধকাংশ লোককেই চমকে 
দিল। এশিয়াতেই এ চমক সবচেয়ে বোশ লেগোছল। সবাই জাপানকে দেখতে লাগল যেন সমগ্র 
এশিয়ার প্রাতানাধ, পাশ্চমের আক্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। জাপান সে সময়ে খুব জনাপ্রয় হয়ে 
পড়ল সারা পূর্বান্টলে। আসলে জাপান যে মোটেই এঁশয়ার প্রাতানাঁধ ছিল না সে তো 'ঠকই-_ 
যে-কোনো ইউরোপণীয় শান্তর মতোই সেও স্বার্থের জন্যেই যুদ্ধ করাছল। মনে আছে, জাপানের 
জয়-সংবাদ এলে আম কশরকম উৎফল্ল হয়ে উঠতাম। বয়সে তখন আম তোমার মতোই হব। 

এমাঁন করে পাঁশ্চমের সাম্মাজ্যবাদ যতই সমরোল্মুখ হয়ে উঠতে লাগল, প্রাচ্যেও তার 'বরুদ্ধে 
বাধা দেবার জন্যে জেগে উঠল জাতীয়তা ভাব। সারা এঁশয়া জ্‌ড়ে, পাঁশ্চমে আরবদের দেশ থেকে 
সুদূর পূর্বে মল্গোলীয়দের দেশ পধযন্তি, প্রথমে ধীরে ধীরে ও পরে চরম রূপ নিল জাতায় 
আন্দোলন। জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হল ভারতবর্ষে । শুরু হল এশিয়া জুড়ে বিদ্রোহ । 

উনাবংশ শতাব্দীর এ আলোচনা আমাদের শেষ হতে এখনও অনেক বাঁক। কিন্তু এ 
চতিখানা বেশ দগর্ঘ হয়ে পড়েছে, এবারে থামা উীচত। 


১০৮ 
উনাবিংশ শতাব্দীর অনঃপূর্ব 


ই৪শে নভেম্বর, ১৯৩২ 


আগের চিঠিথানিতে, উনাবংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বিরাট যল্লগুলির আবির্ভাবের 
পরে পশ্চম-ইউরোপ জুড়ে 'নল যে শ্রমাঁশজ্পঘাটত ধনতল্মবাদ, তারই পাঁরণামের কথা বলোছি। 
পশ্চিম-ইউরোপের এই শ্রেম্ঠতার অন্যতম কারণ, তার আঁধকারে 'ছিল প্রচুর কয়লা ও লোহা; আর 
প্রকাশ্ড যল্রগ্যাল চালাতে কয়লা ও লোহার প্রভূত প্রয়োজন। 

এই ধনতল্মবাদের পাঁরণাম হল সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদ নূতন কিছু 
নয়, আগেও এর আস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এখন এ প্রগাঢতর ও সংকর্ণতর হয়ে উঠল । একই সময়ে এ 
সস্টি করাছল নৈকট্যের ও দূরত্বের। একই জাতশরতার গণ্ডশীর মধ্যে বাস করত যারা তারা ক্রমশ 
সংহত 'হয়ে আসতে লাগল, 'কিল্তু তেমাঁন দূরে পড়ে যেতে লাগল তারা অন্য জাঁতর কাছ থেকে। 
প্রত্যেক দেশে যেমন দেশপ্রেম জাগতে লাগল, তারই সঙ্গে এল বদেশশর প্রাত 'বদ্বেষ। ইউরোপে 
গিজ্প-বাশিজ্যে সমূতত দেশশখলি পরস্পরের প্রাতি চোখ-রাঙিয়ে রইল 'হংন্র পশুর মতো। লুটের. 
মাল ইংলস্ডই পেল সর্বাধিক, তাকেই আঁকড়ে রইল সে। 'কচ্তু জর্মন প্রভৃতি অন্যান্য দেশের 


উনাঁবংশ শতাব্দীর অনুপূর্ব ৩৪৭ 


পক্ষে ইংলশ্ডের এই ক্ষমতা হয়ে উঠল অসহ্য। কাজেই সংঘাত বাড়ল, শুরু হল প্রকাশ্য সংগ্রাম । 
শ্রমাশজ্পগত ধনতন্ত্রবাদ ও তার প্রশাখা সাম্রাজ্যবাদ, এরা শুধু নিয়ে যায় সংঘাত ও সংগ্রামের 'দকে। 
এদের মধ্যে নীহত আছে প্রাতযোগতা ও দেশ-জয়ের 'ভাঁন্তর উপর প্রাতাঙ্ঠত সংগাঁতিহন বিরোধ । 
তাই প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের সন্তান জাতায়তাবাদ হল তার কাঠন শতু। 

এইসব 'বরোধ সত্ত্বেও ধনতাল্মক সভ্যতা বহু আবশ্যক শিক্ষা দান কবোছিল। শৃঙ্খলা 
শাথয়োছল সে, কারণে বিরাট যল্তরপাঁত ও বিপুল শ্রমাশল্প চালাতে প্রভূত শৃঙ্খলা-রক্ষা প্রয়োজন । 
সবৃহৎ কর্মাঁদতে সহযোগতা-শক্ষাও হল তার কল্যাণের, নৈপুণ্য ও সময়ানুবর্তনও এল তান 
থেকে । এসব গুণাবলী ছাড়া বড়ো বড়ো কারখানা বা রেলপথ চালানো সম্ভব নয় । কখন কখনও 
বলা হয়, এগ্ীল পুরো পাশ্চাত্য গুণ, প্রাচ্দেশে এ গুণ দেখা যায় না। অন্যান্য বহু প্রশ্নের 
মতো এতেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কথাই ওঠে না। বাঁণজ্যাশঙ্পের ফলেই এই গুণগুণলর 'বকাশ, 
আর সে শিল্পে পাশ্চাত্দেশ উন্নত বলেই সে এই গুণসম্পন্ন । প্রাচ্যদেশ এখনও কাষিপ্রপান, 
বাঁণজ্যপ্রধান নয়; এবং সেইজন্যেই এই গুণ-রাহত। 

ব্যবসায়িক ধনতন্মবাদ আবও একটা বড়ো কাজ করোছল। শাপ্তর সাহায্যে অর্থলাভের 
পথ দেখিয়ে দিয়েছিল সে। শান্ত অর্থাৎ, বড়ো বড়ো যন্পাতি, কয়লা, বাম্প ইত্যাঁদ। পৃথিবীতে 
সবাইকার ভোগ করার মতো জিনিস বোধ হয় নেই, ফলে বহু লোক সর্ধদাই দারিদ্যপাীড়িত হয়ে 
থাকবে- এই যে একটা আশঙ্কা অনেকাদন থেকেই ছিল এব মূলাভীত্ত ন্চ হয়ে গেল। বিজ্ঞান 
ও যন্রাশল্পের সাহায্যে প্রচুর আহার্য, বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস পাঁথবীর জনসংখ্যাব 
জন্যে উৎপন্ন করা সম্ভব। উৎপাদন-সমস্যার এভাবে সমাধান হল, অন্তত কজ্পনায়। অথচ 
ধখানেই ঘটল তার অবসান। অর্থ অবশ্য 'নঃসংশয়েই প্রচুর উৎপন্ন হল, কিন্তু গারবেরা সেই 
গাঁরবই রইল, দাদু আরও বোঁশ করে পণড়া দিতে লাগল তাদের। ইউবোপ-আঁধকৃত পূর্বাণলে 
ও আঁফ্রকাদেশে অবশ্যই অত্যাচার তার 'িলজ্জ নশ্নমূর্ত নিয়ে দেখা দিল। সে দেশের 
হতভাগ্য আঁধবাসশদের জন্যে মাথা ঘামানোর কেউ ছিল না। কিন্তু পাশ্চম-ইউরোপেও দারিদ্র্য 
ঘুচল না, বরং প্রকাশ পেল স্পম্টতররূপে। কছাঁদন পৃথিবীর অবাঁশম্টাংশ সেচে তার ধন 
এসোছল পাশ্চম-ইউরোপে। তবে তার আঁধকাংশই রইল শশর্ষস্থানীয় ধনী-সম্প্রদায়ের ঝুলতে, 
কেবল সামান্য একট; ফুটো 'দয়ে ঝরে পড়ল দাঁরদ্রদের হাতে, তাদের জীবনযান্নার মান একট, 
উন্নত হল। লোকসংখ্যাও হ্‌ হ্‌ করে গেল বেড়ে। 

কল্তু এই অর্থবাদ্ধ, এই জশীবনযান্রার মান-উন্নয়ন, এর অধিকাংশই হতে লাগল শিল্ষেপ 
বাণিজ্যে অনগ্রসর এঁশয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি বাজত দেশবাসীর ব্যয়ে। ধনতন্মবাদের বিরদ্ধে 
সমালোচনা কিছুদিন চেপে রাখল এই জয়লাভ, এই অর্থের প্রবাহ । তব্দ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে 
যে বিভেদ ও দূরত্ব তা শুধু বেড়েই চলল। তারা ছিল যেন দুটি 'বাভন্ন দলশয় লোক, দাউ 
পৃথক জাতি। বেঞ্জামিন িস্রেলি উনাবংশ শতাব্দশর যশস্বী ইংরেজ রাজনীতিবিদ । 1তাঁন 
এই দুটি দলকে বর্ণনা করে গেছেন : 

“দুটি জাতি; তাদের মধ্যে কোনো সহানুভূতি, কোনো সম্পর্ক নেই; একে অন্যের অভ্যাস, 
অন্যের চিন্তাধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যেন তারা ভিন্ন অণ্টলের আঁধবাসী, যেন ভিন্ন গ্রহে 
তাদের বাস। ভিন্ন অবস্থায় তাদের জল্ম, 'িন্নরকম তাদের আহার, 'ভিন্নরকম তাদের আচরণ, 


শ্রমশিল্পের এই নূতন অবস্থায় বিরাট কারখানাগ্যালিতে কাজ করতে এল অসংখ্য মজবর, 
ফলে আর-একটা নূতন শ্রেণী জেগে উঠল- শ্রামকশ্রেণণ । চাষিদের থেকে এরা নানারকমে ভিন্ন ছিল। 
ধতুভেদে ও বপ্টপাতের উপর বহুলাংশে ধীনর্ভর করে থাকে কৃষকেরা । এ দ্যাট জিনিস তাদের 
আয়ত্ত নয়, তাই তাদের মনে হয় দুখদারদ্রের মূল আতিগ্রাকৃত কোনো শন্তি। কুসংস্কারে আচ্ছন 
হয় সে, আর্ঘক কারণগাঁলকে অগ্রাহ্য করে এক নৈরাশ্যময় জীবন-যাপন করে অমোঘ নিষ্ঠুর এক 
শান্তর উপর সব ছেড়ে দিয়ে । কিন্ছু শ্রীমকের কাজ মান্দষেরই গড়া যন্ত্র নিয়ে। খাতুভেদ, বৃস্টিপাত 
তার মাল-উৎপাদনে বাধ সাধতে পারে না। অর্থ উৎপন্ন করে সে, কিন্তু দেখতে পায় যে তার 


৩৪৮ বিষ্ব-হীতহাস প্রসঞ্গ 


অধিকাংশই চলে বায় অন্যের হাতে, সে গাঁরবই রয়ে যায়। সে কতকটা দেখে, কেমন করে অর্থনোতিক 
বিধান তার কাজ করে যায়। তাই সে অপার্থিব কোনো শান্তর কথা ভাবে না, কবাষিজীবীর মতো 
তার মন অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়। তার দারদ্্যের জন্যে সে দেবতাদের দোষ দেয় না। দোষ 
দেয় সমাজকে, সামাঁজক 'নিয়মকে, বিশেষ করে যে পর্শাজবাদশী মালক তার লাভের অংশে ভাগ 
বাঁসয়ে নিজের অর্থবাষ্ধ করে, তাকে! সে হয় শ্রেণী-সচেতন; দেখে যে, তার উপর ওৎ পেতে 
বসে রয়েছে অন্যান্য উচ্চতর শ্রেশশ। আর এর ফলে সৃষ্ট হয় অশান্তর, সৃষ্ট হয় বিদ্রোহের । 
সে ক্ষোভের প্রথম সূচনা হয় অস্ফুট অর্থহীন ধ্বনির মধ্য দিয়ে, প্রথম বিদ্রোহ হয় অন্ধ 
শচল্তাহীন দূর্বল; অনায়াসে শাসকেরা তাকে দমন করে ফেলে, কারণ বর্তমানের শাসক-সম্প্রদায়- 
গঠিত এই নূতন মধ্যাবততশ্রেণ, বড়ো বড়ো কারখানা যারা চালায়, তাদের 'নয়ে। কিন্তু বৃতুক্ষাকে 
তো দমন করা যায় না, হতভাগ্য শ্রামক নৃতন শান্তর সম্খান পায় তার সঙ্গীদের সঙ্গে দৃঢ়তব 
এঁক্যের মধ্যে, আবার জেগে ওঠে সে। তাই মজুরদের রক্ষা করবার জন্যে, তার আঁধকারের পক্ষ 
শনয়ে লড়াই করবার জন্যে প্রাতিষ্ঠা হয় শ্রামক-সংঘের। প্রথমে তাদের কর্মধারা চলে গোপনে; 
কারণ সরকার দেবে না তাদের সংঘবদ্ধ হতে। ক্রমেই স্পম্টতর হয়ে ওঠে এই সত্য যে, শাসক- 
সম্প্রদায় শ্রেণীবিশেষের প্রাতিনাধমান্র, এবং সেই শ্রেণীকে রক্ষা করতে তারা দড়প্রাতজ্ঞ। বাঁধা বধান 
সেও শ্রেণীবিশেষের জন্যে। ধারে ধারে শ্রামকেরা শান্তসণয় করে, তাদের সংঘ হয়ে ওঠে শীল্তমান, 
সুসঞ্জস। নানারকম শ্রামকেরা সবাই দেখতে পায়, তাদের উদ্দেশ্য এক- অত্যাচারী শাসকদের 
ধবরুদ্ধে দাঁড়ানো । অতএব, 'বাঁভল্ব সংঘগ্াল একত্র হয়ে সারা দেশের কারখানার মজ:রেরা এঁক্যবম্প 
একটি দলে পাঁরণত হয়। এর পরের কার্যভার হল অন্যান্য দেশের মজুরদেরও নিজেদের সঙ্গে 
একান্ত করা, কারণ তারাও বোঝে যে তাদের একই উদ্দেশ্য, একই শন্ু। রব ওতে, 'দ্যানয়াব 
মজদুর এক হও”, আল্তর্শাতক শ্রীমকসংঘ গঠিত হয়। এদকে ধনতাল্ল্িক শিজ্পবাণিজ্যও 
প্রসারলাভ করে, আন্ত্জাঁতক প্রাতজ্ঠান হয়ে দাঁড়ায় সেও। এবার শ্রামকের দল ধনতল্মকে রুখে 
দাঁড়ায় সর্ব জায়গায়, যেখানেই প্রসারিত হয়েছে ধনতল্ম। 

আম বড়োই দ্লুততালে এগয়ে 'গিয়োছ, এবারে একটু '্পাছয়ে আসতে হবে। কিন্তু এই 
উনাবংশ শতাব্দীর পৃথিবী 'বাভন্ন (মধ্যে মধ্যে পরস্পববিরোধশ) মতবাদের এমনই এক জটিল 
শমশ্রণ যে, তাদের সবগাঁলকে দৃষ্টির সামনে রাখা কাঁঠন। ভাবতেই পারাছ না, এই জাতশয়তা, 
আন্তর্জাতিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, অর্থ ও দারিদ্যের অপ্পূর্ব সংমশ্রণ থেকে তুমি কী করবে। কিন্তু 
জশবনটাই তো তাই। অতএব, যেমন আছে তেমাঁন অবস্থাতেই তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, 
বোঝবার চেম্টা করতে হবে; তার পর তাকে উন্নত করে তুলতে হবে। 

এই রাশিকৃত অসামঞ্জস্য ইউরোপ ও আমোরিকার বহু লোককে ভাবয়ে তুলোছল। এ শতাব্দীর 
সূচনায় ঘখন নেপোলয়নের পতন হল, কোনো ইউরোপীয় দেশই তখন বশেষ স্বাধীন 'ছল না। 
কোনো কোনো দেশে চলাছিল রাজার অত্যাচার, আবার ইংলপ্ডের মতো কয়েকাঁটতে ক্ষুদ্র এক ধনাী- 
সম্প্রদায়ই ছিল শান্তর আসনে । আগেই বলোছ, সর্বর্ই উদ্ারপল্থীদের দমন করে রাখা হত। 'কিল্তু 
তা সত্বেও আমোরকা ও ফ্রান্সের বগ্লবের ফলে গণতন্ত্র এবং রাজনৌতিক স্বাধীনতার বিষয় উদ্বার- 
পল্থী চিন্তাশশল ব্যান্তদের নজরে পড়োছিল, এবং সে সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাও জল্মোছল । বাস্তাঁবক, 
সাধারণতল্ 'জানসটা রাস্টী ও জনসাধারণের সবশীবধ রোগের মহোষধ বলে বিবেচিত হত। 
লাধারণতন্তের আদর্শ ছিল এই যে, বিশেষ আধকার বলে কিছ থাকা উচিত নয়; রাষ্টৌর লেখে 
সবারই সামাঁজক এবং রাজনৌতিক মঙ্গ্য সমান থাকবে । অবশা নানা দিক 'দয়ে একের সঙ্গে অন্যের 
যথেষ্ট প্রভেদ থাকে; কেউ-বা অন্যের চেয়ে সবল, কেউ বোঁশ জ্ঞানী, কেউ-বা আঁধকতর 'নঃম্বার্থ। 
ণকল্তু সাধারণতন্দে গবশ্বাসশদের মতে লোকের মধ্যে এমাঁন প্রভেদ যতই থাক-না কেন, সকলেরই 
রাজনৌতক আঁধকার সমান হতে হবে। এবং এই অবস্থার আগমন হবে সকলকে নির্বাচনের আঁধকার 
'দয়ে। প্রঙ্গাতপল্থণ এবং উদ্ারমতাবলম্বীরা সাধারণতল্রে প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, এবং এর জন্যে 
প্রচুর পারশ্রম করেছিলেন। রক্ষপশশল এবং প্রাতক্রিয্লাশশল দল 'তাঁদের বাধা 'দিল, এবং এর কলে 
বপুল কলহের সৃষ্টি হল। কোনো কোনো দেশে বিপ্লব হল। ইংলশ্ড প্রায় বিপ্লবের মুখে এসে 


উনাবংশ শতাব্দীর অনুপ্ূর্ব ৩৪৯ 
পড়েছিল, এমন সময় 'নর্বাচনাধকার বাম্ধ করা হল, অর্থাৎ আধকসংখ্যক লোককে পালনমেশ্টে 
সভ্য- অধিকার দেওয়া হল। ক্রমে কিন্তু গণতল্যের জয় হল আঁধকাংশ স্থলেই, এবং পশ্চিম- 
ইউরোপ ও আমোরকাতে এই শতাব্দীর শেষ ভাগে আঁধকাংশ লোকেরই অন্তত 'নর্বাচনাধকার 
জল্মাল। উনাঁবংশ শতাব্দীতে গণতল্মই ছিল মহান আদর্শ, এবং সেই সূন্লে একে 'গণতন্ল-শতাব্দশ, 
আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পাঁরণামে গণতল্তের জয় হল, কিন্তু এই পাঁরণাম যখন এল তখন লোকে 
গলতন্তে আস্থা হারাতে আরম্ভ করেছে। তারা দেখল, গণতন্দ্ের ফলে দারিদ্র্য এবং দর্দশা দূর 
হয় নি, ধনতান্যিক রীতির অনেক বৈপরাত্য যেমন তেমানই রয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত লোকের কাছে 
ির্বাচনাধিকারের মূল্য কী? একবার আহারের পাঁরবর্তে যার 'ির্বাচনাধকার অথবা আন:গত্য ক্রয় 
করা ষায় তার স্বাধীনতার অর্থ কী? ফলে গণতন্তের দুর্নাম ঘটল, অথবা গাজনোতক গণতন্মের 
উপর থেকে লোকের বিশ্বাস চলে গেল। কল্তু সে হাতহাস উনাবংশ শতান্দশর বাইরে। 

গণতল্লের বিবেচ্য বিষয় ছিল, স্বাধীনতার রাজনোতিক রূপ । এ ছিল একতন্ত এবং অনুর্প 
যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতাক্রয়া। যেসব যল্তাশিজ্প-সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হচ্ছিল সে সম্বন্ধে 
অথবা দারিদ্্যু সম্বন্ধে অথবা শ্রেণীবরোধ সম্বন্ধে গণতন্ম কোনো সমাধান দিতে পারে নি। 
এর 'বশেষ জোর ছল ব্যান্টর 'নজের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবার পৃশীথগত স্বাধশনতার 
দিকে, এই আশায় যে, সে নিজের স্বার্থের দিক "দিয়ে নিজের অবস্থার উন্নাতি করার চেস্টা করবে, 
এবং তার ফলে সমাজের প্রগ্গাত ঘটবে । একেই বলে [913565-1918 নশঠত; এর সম্বন্ধে আগে 
একটা চিঠিতে তোমাকে লিখোঁছ। কিন্তু ব্যন্টি-স্বাধশনতার মতবাদ ব্যর্থ হল, কারণ যে মানুষের 
মজুরির 'বাঁনময়ে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই তাকে স্বাধীন বলা চলে না। 

যন্ত্রশজ্পগত ধনতন্লের ফলে যে অচল অবস্থাব উদ্ভব হল তা হল এই-_যারা খেটে জন- 
সাধারণের সেবা করছিল তাদের আয় ছিল অজ্প, কিন্তু পুবস্কার জুটত তাদেব ভাগ্যে যারা কাজ 
করত না। ফলে পুরস্কারের সঞ্গে কাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর ফল এক 'দক 'দয়ে হল 
শ্রীমকদের দুরবস্থা এবং দারদ্্যু; অন্য দক 'দয়ে এমন-একটি শ্রেণীর উৎপাত হল যা যন্দীশল্পের 
সুযোগ নিয়ে অর্থোপার্জন করতে লাগল, কন্তু ীবনা পারশ্রমে। এ হল অনেকটা জাঁমদার-কষাণ 
সম্প্রদায়ের মতো-এক দল খেতে কাজ করে, অন্য দল নিজেরা কাজ না কবে অপরের আয়াসলব্ধ 
ফসল নিজে ভোগ করে। পারচ্কার দেখা যাচ্ছে, পাঁবশ্রমের ফলেব 'বভাগ্গ ন্যায়সংগতভাবে হয় নি। 
তা ছাড়া, শ্রমজীবীরা কৃষাণ-সম্প্রদায়ের মতো মুখ বুজে সহ্য করে নি, আঁবচার অনুভব করে তার 
প্রতিবাদ করেছে । যতই 'দিন গেল, অবস্থার উত্তরোত্তর অবনাঁত হতে লাগল । পশ্চিমের সংগঠিত- 
শিল্প দেশগুলিতে এই বৈপরাত্য আঁধকতর প্রকট হয়ে উঠল, এবং চিন্তাশীল ব্যান্তরা এই সমস্যার 
সমাধানের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। এর ফলে যে আদর্শসমূহের উৎপাঁত্ত হল তাই হল সমাজতন্মবাদ, 
বার জল্ম হল ধনতল্মের থেকে, এবং যার উদ্দেশ্য হল ধনতন্দ্ের শন্রুতাসাধন, এবং সম্ভবত কালে 
ধনতল্ের স্থান-গ্রহণ। ইংলন্ডে এই সমাজতন্দ্বাদ অপেক্ষাকৃত নরম রুপ নিল, ফ্রাল্দ এবং জর্মীনতে 
এর রূপ হল বৈপ্লাবক। আমোরকার বাস্তরাম্ট্রে, বিরাট দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প জনসংখ্যার ফলে 
উন্নাতির যথেন্ট সুযোগ ছিল, তাই ধনতন্দ্ের ফলে পশ্চিম-ইউরোপে যে আবচার-দুর্দশার আগমন 
হয়োছল তার ততটা উপলাঁব্ধ আমোরিকায় বহুকাল পর্যন্ত হয় 'নি। 

উনাবংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে জর্মীনতে একজন মহাপুরুষের অভয় হল, যান সমাজ- 
তল্তুবাদের গুর্‌ এবং যে সমাজতন্তবাদ এখন কমিউনিজ্ম্‌ বা সাম্যবাদ বলে পারচিত তার 
জল্মদাতা। তাঁর নাম কার্ল মার্কস্‌। 'তান একজন অস্পন্ট দারখাঁনক মতবাদে আস্থাবান অথবা 
পৃশথগত মতামতের জালোচনাকারণ অধ্যাপকমার ছিলেন না; ?তাঁন ছিলেন বাস্তববাদশ দার্শানক, 
এবং তাঁর পদ্ধাত ছিল বিজ্ঞানের শৈলণ 'দয়ে রাজনোৌতক ও অর্থনৌতিক সমস্যা অন্দধাবন করা 
এবং এইর্‌পে পৃথিবীর দুর্দশার প্রাতকার করা। দর্শনশাম্ত্র তাঁর মতে এতাঁদন শহধু পাখিবার 
ব্যাখ্যা করতেই ব্যস্ত ছিল। সাম্যবাদী দর্শন পাথবশীর দুঃখমোচন করতে আগ্রহান্যিত হবে। 
এঞ্গেল্ুস্‌ নামে আর-একজনের সঙ্গে তিনি 'কামিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করলেন, যাতে 
তাঁর দর্শনের মূলসত্রগ্যাল থাকল। তার পরে তানি জর্মন ভাষায় একখান বিরাট বই বের করলেন, 
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এর নাম 'ভাস্‌ ক্যাপিটাল', যাতে 'তাঁন বিজ্ঞানসম্মতভাবে পাঁথবীর হীতহাস পর্যালোচনা করলেন 
এবং দেখালেন, সমাজ কোন্‌ 'দকে অগ্রসর হচ্ছে এবং কী করে সেই অগ্রগাত দ্ুততন করা যায়। 
এখানে মারীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব না। কিন্তু মনে রেখো ষে, মাক্ৃসের এই 
বই সমাজতল্মবাদের পারস্ফুরণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং ইহাই বর্তমানে 
সাম্যবাদী রাশয়ার বাইবেল। 

আর-একাটি বিখ্যাত বই ইংলশ্ডে এই শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রকাঁশত হয়ে যথেন্ট আলোড়ন 
তুলেছিল, তার নাম 'গাঁরাঁজন অব স্পোসিজ', ডারুইনের লেখা । ভারুইন ছিলেন প্রকৃতিবিদ, 
অর্থাৎ [তান প্রকীতিকে, বিশেষ করে ডীদ্ভদ ও প্রাণীকে, পর্যবেক্ষণ করতেন। বহু উদাহরণ-সহ তান 
দেখালেন, কীর্‌পে শ্রকীতিতে ডী্ভদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়ৌছল, কেমন করে একটি জাত প্রাকীতক 
দর্বাচন অনুসারে আর-এক জাতিতে পাঁরণত হয়োছিল, কেমন করে সরল প্রাণীদেহ কালক্রমে জটিল 
হয়ে দাঁড়ায় । এই ধরনের বৈজ্ঞাঁনক মতবাদ ছল ধর্মীশক্ষা অনুসারে ডীদ্ভদ, প্রাণী এবং পৃথিবীর 
সপৃম্টি-তত্বের সম্পূর্ণ বিপরত। তখন আরম্ভ হল বৈজ্ঞানিক ও ধর্মমতে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড 
তর্ক। 'বরোধের প্রকৃত কারণ তথ্য নিয়ে ততটা নয়, যতটা জীবন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা নিয়ে। 
ধর্মমতের সংকীর্ণ 'িশ্বাসের মূলে ছিল কুসংস্কার এবং ইন্দ্রজালের ভশীত। বিচার 'জাঁনসটাকে 
মোটেই উৎসাহত করা হত না, এবং সাধারণকে যা বলা যায় তাই 'বশবাস করতে বলা হত, কাবণ 
তর্ক করে লাভ নেই। কতকগ্ীল বিষয় 'ছল পাঁবনতরতার রহস্যময় আবরণে আবৃত, তাদের ছোঁয়া 
বা 'নরাবরণ করা 'নাষদ্ধ। বিজ্ঞানের পদ্ধাঁত ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । কারণ, বিজ্ঞানের কাজ 
লব বিষয়ে অনুসন্ধিংসা দেখানো । সে কিছুই মেনে নেবে না অথবা কোনো বিষয়ের কাজ্পানক 
পাঁবল্রতা দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসবে না। সব 'জানিসের মধ্যেই সে কারণ অনুসন্ধান করত, এবং 
শুধু তাইতেই 'বিশবাস করত যা পরধক্ষা অথবা বিচারের ফলে যথার্থ বলে 'নণীঁত হয়েছে। 

এই প্রাচীন প্রাণহশন ধর্মমূলক দৃম্টিভীঙ্গর সঙ্গে বিচারে বৈজ্ঞানক চেতনাই জয়ী হল। যে- 
সব লোক এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে আগে চিন্তা করোছল, এমনাঁক অষ্টাদশ শতাব্দীতেও, তাদের 
অধিকাংশই যাীন্তবাদশ হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে যে দার্শীনক চিন্তার তরঙ্গ এসোঁছিল সে 
কথা তোমার মনে থাকবে । 'কন্তু এখন পাঁরবর্তন সমাজের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করল। 
সাধারণ 'শাক্ষত ব্যান্ত বিজ্ঞানের অগ্রগ্থাতর দ্বারা প্রভাবান্বত হতে আরম্ভ করল। খুব সম্ভবত 
সে বিষয়টি সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে চিন্তা করে নি, বিজ্ঞান সম্বন্ধে হয়তো বোশ-কিছ; জানত না। 
িল্তু তার চোখের সামনে উদ্ভাবন ও আঁবচ্কারের যে উজ্জবল দম্টান্ত সে দেখতে লাগল তাতে 
তার মনে বেশ খাঁনকটা সম্ভ্রমের উদয় হল। রেলওয়ে, বদযুৎ, টোলগ্রাফ, টোৌলফোন, ফোনোগ্টাঙ্ষ, 
এবং আরও কতশত 'জানস একটির পর একাঁট এল, এবং এ সবেরই উৎপাঁন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত 
থেকে। বিজ্ঞানের জয়াচহ বলে এদের সাদরে গ্রহণ করা হয় । দেখা গেল, বিজ্ঞান যে শুধু মানুষের 
জ্আনভাণ্ডারের বাঁদ্ধ করে তা নয়, প্রকতির উপরে তার আঁধকারও বাঁড়য়ে দেয়। আশ্চর্য হবার 
কিছু নেই যে, বিজ্ঞানের জয় হল এবং লোকে তাকে সবশল্তিমান নূতন দেবতা বলে তার সামনে 
মাথা নত করল। এবং উনাঁবংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা 'নজেদের সম্বন্ধে আঁতারম্তমা্ায় বিশ্বাসী 
হয়ে পড়লেন, তাঁদের মতবাদ বড়ো বোঁশ 'িনশ্চত হয়ে পড়ল। অর্ধশতান্দী পূর্বের সে যুগ 
থেকে শীবজ্ঞান বহু দূর অগ্রসর হয়েছে, 'কল্তু বর্তমানের মনোভাব উনাবংশ শতাব্দীর 'নাশ্চত- 
জ্ঞানের মনোভাব থেকে অনেক ভিন্ন । আজকের 'দনে প্রকৃত 'বজ্ঞানী অনুভব করেন যে, জ্ঞান- 
মহার্জব বিশাল এবং অপার; এবং যাঁদও তিনি এতে পাঁড় দেবার চেষ্টা করেন, তাঁর পূর্ববতী্দের 
থেকে তান অনেক বোশ নম্র ও 'বিনন্নী। 

উনাবংশ শতাব্দীর আর-একাঁট লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, পাশ্চাত্যদেশে সাধারণের "শিক্ষার 
অগ্রগ্গাত। শাসক-সম্প্রদায়ের অনেকে 'বিপুজ উদ্যমে এর বপক্ষতা করেন, কারণ তাঁদের মতে এর 
ফলে জনসাধারণ অসন্তুল্ট, রাজদ্রোহশী, অবাধ্য এবং অথ্জ্টান হয়ে পড়বে! এই 'বচারে খঙ্টধর্ম 
হচ্ছে-__-অক্মেতা, এবং ধন ও শান্তশালশ ব্যান্তদের বিনা আপাঁগ্ততে দাসত্ব করা । কিন্তু এই বিরোধিতা 
সত্ত্বেও প্রাথামক বিদ্যালয় প্রচলিত হল এবং শিক্ষার প্রসার ঘটল। উনবিংশ শতাব্দীর অনেক 'জিনিসের 
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মতো এটা ছিল নৃতন ব্যবহারিক শিল্পের প্রচলনের ফল। কারণ, বড়ো কারখানা ও বড়ো যন্দে শ্প- 
[বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন, এবং তা পাওয়া যায় শুধু শিক্ষা থেকে। এই যুগের সমাজে সর্বপ্রকার 
দক্ষ শ্রীমকের প্রয়োজন ছিল অত্যাধক। সাধারণের 'িক্ষাপ্রসারণে সে অভাব ঘূচন্গ। 

এই বহুলপ্রচলিত প্রাথথামক শিক্ষার ফলে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্য লোকের সংখ্যা খুবই বেড়ে গেল। 
তাদের ঠিক 'শাক্ষত বলা চলে না, 'িল্তু তারা 'িখতে-পড়তে পারত এবং সংবাদপন্র-পাঠের অভ্যাস 
প্রসারত হল। শস্তা সংবাদপন্র বের হতে লাগল, আর তাদের প্রচার-সংখ্যা হল 'বপূল। লোকের 
মনের উপরে তারা 'বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য তারা লোককে 
ভুল পথে চালিত করত এবং প্রাতবেশশ দেশের উপরে উদ্মা জাঁগয়ে পাঁরণামে যুদ্ধের সৃষ্টি করত। 
সে যাই হোক, 'প্রেস' বা সংবাদপন্রসমূহ সত্যই খুব একটা ক্ষমতাশালী 'শর্জাীনস হয়ে দাঁড়াল। 

এই চিঠিতে যা লখোছ তা প্রধানত ইউরোপের উপর, 'বশেষ করে পাশ্চম-ইউরোপের উপর 
প্রযোজ্য । উত্তর-আমোরকার সম্বন্ধে এ কথা খাঁনকটা খাটে। জাপান বাদে অবাশিষ্ট এশিয়া 
এবং আফ্রিকা ছিল 'নাক্কুয় এবং ইউরোপের শাসনরীতির তলে নর্যাঁতিত। ইউরোপই যেন সব; 
পৃথিবীর রঙ্গমণ্ডে ইউরোপ প্রধান স্থান আধকার করেছিল। অতাঁতে সময়ে সময়ে দীর্ঘকাল 
ধরে এঁশয়া ইউরোপে প্রভুত্ব করেছে। এমন যুগ ছল যখন সভ্যতা ও অগ্রগাতর কেন্দ্র ছিল 
মিশর, বা ইরাক, বা ভারত, বা চীন, বা গ্রীস, বা রোম, বা আরব। কিন্তু এসব প্রাচীন সভ্যতার 
আয়ু শেষ হয়ে তার জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ কঠিন প্রস্তরীভূত হয়ে 1গিয়োছল। পাঁরবর্তন ও প্রগাঁতর 
প্রাণশান্ত তাদের ত্যাগ করেছিল, এবং সে প্রাণ অন্য দেশে চলে িয়োছল। এবার ইউরোপের 
পালা, এবং ইউরোপ আরও বোঁশ প্রভুত্বপরায়ণ হল, কারণ যাতায়াতের উপায়েব উন্নাতর ফলে 
পৃথবীর সব অংশই নিকট এবং সুগম হয়োছিল। 

উনাবংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভাতা, যাকে এখন বলা হয় বুর্জোয়া-সভ্যতা, তার প্রস্ফূুটন 
হল। একে বুর্জোয়া-সভ্যতা বলাব কারণ, যে মধ্যশ্রেণী ব্যবহারক 'শল্পেব ধনবাদের থেকে উদ্ভূত 
হয়েছিল এতে তাদের আঁধপত্য ছিল। আম তোমাকে এই সভ্যতার পরস্পরাঁবরোধশী ভাব এবং 
আপাত্তকর বিষয্সমূহের কথা বলোছ। আমাদের ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্ে আমরা এই আপাঁত্তকর 
বিষয়গুলি দেখোছ এবং তার দুভোগ ভুগোছি। কিন্তু কোনো দেশই বড়ো হতে পারে না, যাঁদ 
সেই বড়ো হওয়ার মতো উপকরণ তার মধ্যে না থাকে, এবং পশ্চিম-ইউরোপে এই উপকবণেব অভাব 
ছিল না। ইউরোপের মানের কারণ তার সামারক শান্ত ততটা নয়, যতটা তার এই বড়ো হওয়ার 
গুণগনীলর আস্তত্ব। সবর কর্মতৎপরতা ও জাবনীশীল্তর প্রাচুর্য ছিল। শ্রেষ্ঠ কবি, লেখক, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানক, সংগীতকার, স্থপাঁত এবং সত্যকার কাজের লোকের উদ্ভব হয়োছল অজন্র পাঁরমাণে। 
এবং জনসাধারণের অবস্থা পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এই যুগে যে উন্নততর হয়োছিল তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। 'বরাট রাজধানশীগ্াীল, যথা লপ্ডন প্যারস বার্লিন নিউইয়র্ক, এরা আরও 
বড়ো হতো লাগল, তাদের প্রাসাদসমূহের শশর্ধদেশ উচ্চতর হল, 'বলাসিতা বাড়ল, বিজ্ঞানের 
সাহায্যে কায়িক শ্রমের পারমাণ কমল, জীবনের উপভোগের উপায় বাড়ল। সচ্ছলশ্রেণীর মধ্যে 
জশবন হল সুসংস্কৃত ও মৃদুভাবাপন্ন, এবং তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে আত্মসন্তোব ও পাঁর- 
তৃপ্তির ভাব এল। মনে হয় যেন, সভ্যতার আরামদায়ক অপরাহ্‌ অথবা সম্ধ্যা। 

এইর্‌পে উনাঁবংশ শতাব্দীর "দ্বতীয়ার্ধে ইউরোপের রূপ ছিল প্রীতকর ও সনসমন্ধ, এবং 
অন্তত উপরে-উপরে মনে হুল, এ সভ্যতা টিকবে এবং ক্রমশ উত্াতর পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু 
বাহরাবরণের নশচে উপক মারলে দেখা যেত অনেক অগ্রাঁতিকর দৃশ্য এবং তুমুল আলোড়ন। কারণ, 
এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ভোগ করাঁছল বোশর ভাগ ইউরোপের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা, এবং এর 'ভান্ত 
ছিল বহু জাতি ও বহ্‌ দেশের শোষণের উপরে । আঁম যেসব পরস্পরাবরোধন ভাবের কথা বলেছি 
তা যাঁদ দেখতে পেতে, তাহলে দেখতে জাতিগত ঘৃণা এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্রুর মুখশ্রী। তখন আর 
তুমি উনাবংশ শতাব্দশর সভ্যতার স্থাঁয়ত্ব অথবা মধূরতা সম্বন্ধে অত নাশ্চত থাকতে পারতে না। 
বাইরে দেহ ছিল স্ত্রী, কিন্তু ইদয়ে ছিল দৃষ্টক্ষত। স্বাস্থ্য ও প্রন্গাত সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা 
বলা হত, কিন্তু বৃর্জোয়া-সভ্যতার প্রাণশক্তি ক্রমে ক্ষয়ে যাচ্ছিল। 


৩৫২ ণবধ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


১৯১৪ সালে দূর্যোগ এল। সওয়া চার বছর বৃদ্ধের পরে ইউরোপ বেচে রইল বটে, 'কিল্ছু 
তার সে গভীর ক্ষত এখনও শুকোয় নি। সে সম্বন্ধে পরে বলব। 


১০৯ 
ভারতবর্ষে যম্ধাবগ্রহ ও বিদ্রোহ 
২৭শে নভেম্বর, ১৯৯৩২ 


উনাবংশ শতকের ঘটনাবলশ আমরা তো বেশ ভালো করেই পর্যালোচনা করলাম। এবার পাঁথবপর 
শেষ বিশেষ দেশের দিকে একটু ভালো করে নজর দেওয়া যাক। গোড়াতে তা হলে ভারতবর্ষের 
কথা 'দিয়ে শুরূ করি। 

কয়েকটা চিঠিতে আগে তোমায় তো বলোছ, কীভাবে ইংরেজ ভারতে তাদের প্রাতদ্বন্দ্বগদের 
হারিয়ে দিয়ে আঁধপত্য স্থাপন করে। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় ফরাসিরা ভাবতে সাম্রাজ্য- 
ধবস্তারের আশায় জলাঞ্জাল 'দতে বাধ, হয়। কছুটা কাল মারাঠরা, মহীশ্‌রে টিপু সলতান ও 
পাঞ্জাবে শিখেরা ইংরেজদের ঠোঁকয়ে রাখে । কিন্তু সে আর কটা দন! যুদ্ধাবরমে ও জনবলে- 
অর্থবলে ইংরেজরা 'ছিল সবচেয়ে শাল্তশালী। তাদের অস্পশস্ম ছিল ভালো, ব্যবস্থা ছিল ভালো, 
আর তা ছাড়া সমদ্রের উপর ছিল তাদের একাধপত্য। দু-চার বার পরাজিত হলেও তারা হটে 
ঘাবার পান ছিল না-_কারণ, সমুদ্রপথের উপর তাদের একচেটিয়া দখল থাকাতে তারা প্রয়োজন হলেই 
জলপথে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রসম্ভার এনে হাঁজর করতে পারত। 'কন্তু দেশীয় শাল্তগ্াল একবার হার 
মানলে আর তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার জো 'ছিল না। ইংরেজদের কেবল অস্্রসজ্জা বা সামারক 
ব্যবস্থাঁদ উৎকৃষ্ট 'ছল যে তা নয়, ছলে কৌশলেও তাদের সঙ্গে এ*টে ওঠা ভারতীয় রাজ্যগলর 
পক্ষে শন্ত ছিল। দরকার হলে ইংরেজ ভারতীয়দের মধ্যে গৃহশন্রুতার সম্পূর্শ সুযোগ নিতে 'দ্বিধা 
ফরত না। সতরাং একপ্রকার আনবার্যভাবেই ইংরেজদের আঁধপত্য ক্রমেই বেড়ে চলল । আজ যার 
সহায়তায় সে জয়ী হল কাল আবার তারই সর্বনাশ করতে উঠে-পড়ে লাগল ইংরেজ; এইভাবে 
গৃহাবিবাদের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ তার রাজত্ব কায়েম করল। তখনকার ঘূগের ভারতের সামন্ত- 
রাজাদের অদূরদার্শতার কথা ভাবলেও বিস্ময় লাগে। বাঁহঃশন্রুর বিরুদ্ধে তারা যে একতাবদ্ধ হয়ে 
লড়বে এ যেন তারা কজ্পনাতেও মনে স্থান দেয় নি। যে-যার মতো একা-একা লড়েছে ও হেরেছে-- 
তাদের পরাজয়ের জন্যে দায়শ তারা 'নিজেরাই। 

শন্তিবৃদ্ধির সহ্গে সঙ্গে ইংরেজের কলহপ্রবৃন্তিও যেন বৃদ্ধি পেতে লাগল, তারা নানা 
আঁছলায় পরস্বাপহরণের চেষ্টায় আত্মানয়োগ করতে লাগল । এইরকম বিনা কারণে অন্যের বহু 
নলাজ্য ইংরেজ আক্রমণ করেছে । সেসব অকারণ রন্তপাতের বীভৎস বর্ণনা 'দয়ে তোমার মনকে 
ভারাক্রান্ত করতে চাই না। যুম্ধ 'জনিসটা আনন্দের জানিস নম্ন, তা সেও দোৌখ হীতিহাসের পাতায় 
ঘৃষ্ধকে একটা অনর্থক বড়ো স্থান দেওয়া হয়। সে যাই হোক, এইসব বৃম্ধাবিগ্রহ সম্বন্ধে অঙ্প- 
বিস্তয় যদি কিছু না বাল তা হলে তখনকার 'দনের ছবিটা সম্পূর্ণ মিলবে না। 

মহশশরের হায়দার আলির সঙ্গে ইংরেজদের যে দুটো সংঘর্ষ হয় তার সম্বন্ধে তোমাকে 
তো আগেই বলোছ। এ দুই ঘৃদ্ধে হায়দার আল বহুল অংশে কৃতকার্য হন। তাঁর ছেলে পু 
সুলতান 'ছলেন ইংরেজের চরশত্ু। ১৭৯০ থেকে ৯২ পর্যন্ত আবার ১৭৯৯ অন্দে দু-দুটো 
ঘৃম্ধের পর এই বহুকালব্যাপশ সংঘর্ষের অবসান হয়-__ছ্বিতশয় বৃদ্ধ টিপু আসহস্তে সম্মৃখসমরে 
বশরের মতো রপক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন । মহাঁশুর-শহরের অনাতগূরে 'টিপ্‌র রাজ্জধানণ শ্রীরপ্গাপকমের 
ধবংসাবশেষ এখনও দেখতে পাবে- এই শহরেই 'টিপুকে সমাধিস্থ করা হয়। 


ভারতবর্ষে যুদ্ধীবগ্রহ্‌ ও বিদ্রোহ ৩৩ 


এর পর মরাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের শান্তপরীক্ষা হয়। দাঁক্ষিণাত্য প্রদেশের পাঁ্চম ভাগে 
গছলেন পেশোয়া, 'সান্ধয়া ছিলেন গোয়ালয়রে, ইন্দোরে ছিলেন হোলকার। এরা এবং আরও 
কয়েকজন মারাঠা সামন্ত-নৃপাঁত ইংরেজকে শ্রাতহত করার চেস্টা করোছিলেন। কিন্তু মহারাম্টৌর 
দুজন প্রখ্যাতনামা কুটনশীতিকের মৃত্যুর পর মারাঠাশীন্ত দূর্বল হয়ে ভেঙে পড়ে_এই দুজনের মধ্যে 
গোয়ালয়রের মহাদাঁজ 'সান্ধয়া ১৭১৪ অব্দে মারা ষান, এবং পেশোয়ার অমাত্য নানা ফড়নাবশ 
মারা যান ১৮০০ অব্দে। নানা দুর্বপাক সত্বেও মারাঠারা 'িচ্তু খুব সহজে ইংরেজের কাছে পরাজয় 
স্বীকার করে 'ন; ইংরেজদের অনেকবার তারা ছোটো ছোটো যুদ্ধে হাটয়ে দিয়েছে । মারাঠা-শাততর 
সাত্য সাত্য পতন হয় ১৮১৯ অব্দে। ইংরেজ এদের সংহত শান্তকে পরাজত করতে পালে লি, 
দিন্তু আলাদা আলাদা প্রত্যেককে সহজেই হারাতে পেরেছে । এই-যে এক-এফাটি রাজ্যের পৃথকভাবে 
পরাজয়-_এইটাই সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার । "সাঁল্ধয়া ও হোলকার শেষ পর্যন্ত ইংরেজের আনুগত্য 
স্বীকার করে কোনোমতে সামন্ত-নৃপাঁতির মতো “কে থাকলেন। বরোদার গাইকোয়্াড় তা 
ইতিপূর্বেই ইংরেজকে প্রভুহসেবে মেনে 'নয়ৌোছলেন। 

র কথা শেষ করার আগে, মধ্য-ভারতের একাঁট হীতহাসপ্রাসম্ধ নামের সঙ্গে তোমার 
পাঁরচয় ঘাঁটয়ে দিতে চাই। হীন হলেন মহারানী অহল্যাবাঈ; ১৭৬৫ থেকে ১৭৯১৫ অবাধ দপর্ঘ 
ত্রিশ বৎসর এই মাঁহয়্সী রমণী ইন্দোরের 'সংহাসনে অধিচ্ঠিতা 'ছিলেন। যখন গাঁদতে আঁধরোহণ 
করেন তখন 'তনি ছিলেন 'ন্রশ-বৎসর-বয়স্কা 'হিন্দু বিধবা । কী নিপুণভাবে তিনি বাজকার্য চালয়ে 
গেছেন তা ভাবতেও আশ্চর্য মনে হয়। এ কথা বলাই বাহল্য, 'তাঁন পর্দা মানতেন না, মানাঠিদের 
মধ্যে এই ীবশ্রী পর্দাপ্রথা নেই। রাজ্যশাসনের যাবতীয় খুশাটনাঁট অহল্যাবাঈ 'নজেই দেখতেন, 
খোলা দরবারে বসে "তান প্রজাদের আর্জআবেদন শুনে 'নজের 'বচারবাম্ধমতো তাদের অভাব- 
আঁভযোগের প্রাতিবধান করতেন। এইভাবে সামান্য গণ্ডগ্রাম ইন্দোরকে তান একটি এম্বর্ধময়ণ 
মগরশীতে পাঁরণত করেন। িতিনি যুম্ধাবিগ্রহ ভালোবাসতেন নাঃ নিরবাচ্ছ্ন শান্তর মধ্যে ইন্দোর 
তাঁর রাজত্বকালে প্রভূত উন্নাত লাভ করে। অথচ [ঠিক সেই সময়েই প্রাতবেশশ রাজাসমূহে ঝগড়া- 
গববাদ-যুদ্ধাবগ্রহের অন্ত ছিল না। অহল্যাবাঈ যে এখনও মধ্য-ভারতে দেবীর মতন সর্বসাধারণের 
প্‌জনীয়া হয়ে আছেন, এটা মোটেই আশ্চর্য নয়। 

শেষ মারাঠা-যৃদ্ধের অনাতপূর্বে ১৮১৪ থেকে ১৮১৯৬ খ্টাব্দ অবাধ নেপালের স্গে 
ইংরেজের একটি সংঘর্ষ হয়। পার্বত্য-অণলে যুদ্ধ করা ইংরেজের পক্ষে সহজ হয় নি। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হয় এবং আজ যে দেরাদুন জেলার অন্তর্গত জেলে বসে আমি এই চিঠি 
[লথাছি- সেই দেরাদুন, কুমায়ূন এবং নৈনিতাল জেলা এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজের অধাঁনে আসে। 
তোমার হয়তো মনে আছে, চন সম্বন্ধে 'চাঠি লিখতে শ্গিয়ে তোমায় চীন-সৈন্যদলের যৃদ্ধতৎপরতার 
একটা আশ্চর্য কাহনী িখোছলাম, কেমন করে তারা তিব্বত পোঁরয়ে পায়ে হেটে হিমালয় 
আতিক্রম করে গুর্খাদের তাদের নিজ-বাসভূমি নেপালে হারিয়ে দিয়ে যায়। এটা ঘটেছিল ইঞ্গ- 
নেপাল সংঘর্ষের ঠিক বাইশ বছর আগে। সেই থেকে নেপাল আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের প্রাত 
তাদের আনুগত্য স্বকার করে এসেছে, আজকাল বোধ হয় আর করে না। নেপাল একট. অদ্ভুত 
দেশ, শীশক্ষাদীক্ষার দিক থেকে খুবই অনূন্বত, পাঁথবীর অন্যান্য অংশ থেকে অনেক অংশে 
বাঁচ্ছম । ল্তু লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, নেপালের ভৌগোলিক সংস্থান নাক অতাঁব 
মনোরম, প্রাকৃতিক এ*বর্ষে নাক এ দেশ বিশেষ সমন্ধ। কাশ্মণর কিংবা হায়দ্রাবাদের মতো 
নেপাল ইংরেজের অধীনস্থ দেশ নয়। একে ঘাঁদচ স্বাধীন নেপাল বলা হয়, তবু বাস্তবিকপক্ষে 
ইংরেজ-কর্তারা সতর্ক নজর রাখেন যাতে সে স্বাধীনতার সীমা আতক্রম করে না যায়। নেপালের 
পরাক্রান্ত ও ষুদ্ধানপৃণ গুর্থারা ভারতে এসে 'ব্রাটশ সৈন্যদলে যোগ দেয়, তার্দের তখন কতব্য 
হয় ভারতীয়দের দাবিয়ে রাখা। 

ভারতের পূর্ব-ভূখণ্ডে ব্রহ্ম এসোৌছল প্রার আসাম পল্তি এাগয়ে। রাজ্যাবস্তারলোভাী 
ইংরেজের সঙ্গে ব্রহযনদেশের সংঘষ আিবার্য হয়ে উঠল। পরস্পরের মধ্যে ব্ম্ধ বাধল; পর পর 
তিনটি যুদ্ধের ফলে ইংরেজ একটা একটু করে ত্রহননদেশের অংশাবদোষ আঁধিকার করতে লাগল। 
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ভারতবর্ষে যুদ্ধাবগ্রহ ও বিদ্রোহ ৩৫৫ 


১৮২৪-২৬এর প্রথম যুদ্ধের ফলে আসামদেশ ইংরেজের আয়ত্ত হয়। ১৮৫২ অব্দে 'দ্বতীয় 
ব্রহয়-যুদ্ধের পর দাক্ষণ-ত্রহম ইংরেজের আধকারে আসে। মাল্দালয়ে অবাস্থত উত্তরন্রহেতর 
রাজধানী আভা এইভাবে ব্রহেনর সমযুদ্রুতীরবতাঁ ভূখণ্ড থেকে একেবারে 'বাচ্ছন্য হয়ে পড়ে-_ 
যে-কোনো মুহূর্তে উত্তরভাগ ইংরেজের কবলস্থ হবার জন্য ষেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। সর্বনাশ হল 
১৮৮৫ অন্দে; তৃতীয় ব্রহনযুদ্ধের পরে সমস্ত ব্লহনদেশ পরাজয় স্বীকার করে ব্াটশ সাম্রাজ্যের 
অন্তর্গত হয়ে গেল। 'কন্তু নেপালের মতো ব্রহনদেশও ছিল আনৃষ্ঠাঁনকভাবে চখনদেশের সামল্ত- 
রাজ্য- ব্রহম থেকে নিয়মিত রাজকর দেওয়া হত চীনকে । খুবই আশ্চর্ষের কথা এই যে, রহম তাদের 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করার কালে ইংরেজ 'কিল্তু চনকে নিয়ামত রাজস্বপ্রদানের কথা স্বাকার কৰে 
নেয়। এ থেকেই বোঝা যাবে, ১৮৮৫ অব্দেও অর্থাৎ এই সোদনও পর্যন্ত চশনের সামারক শান্তর 
প্রাত ইংরেজ প্রভূত মর্যাদা 'দয়েছে। কিন্তু চীন তখন নিজেই গৃহাববাদে বিপর্যস্ত, কাজেই 
বিপদের সময় সে তার শরণাগত সামল্তদেশ ব্রহ্নকে সাহাধ্য করতে পারে নি। ১৮৮৫ অব্দের পব 
মান্ত এক বছরের মতো ইংরেজ চঈনকে ভ্রহম-বাবদ বাজকর দেয়-_অতঃপর কর দেওয়া বন্ধ করে। 

ব্রহমযদ্ধের কথা বলতে বলতে আমরা ১৯৮৮৫ অন্দে এসে পেশচোছ। সবকয়টি যুদ্ধের 
কথা আম একসঙ্গে একযোগে সেরে ফেলতে চেয়োছলাম। এখন এসো আবার উনাবংশ শতকের 
গোড়ার দিকে ভারতের উত্তরভাগে কী কী ঘটল তার আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। সে সময় 
পাঞ্জাবে রণাঁজংদংহের নেতৃত্বে একাঁট শান্তশালী [শখ-রাজ্য অকস্মাৎ মাথা উষ্চু করে দাঁড়ায়। এই 
শতকের প্রায় প্রারচ্ভেই রণাঁজৎাসংহ অমৃতসরের আধপাঁতিরূপে স্বীকৃত হন। বিশ বছরের মধ্যে, 
অর্থাৎ ১৮২০ অন্দে, রণাঁজধাসংহ প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর আধকার করে বসেন। ১৮৩৯ অব্দে 
তাঁর মত্যু হয়। এর অব্যবাহত পরেই [িখ-রাজ্য দূর্বল হযে পড়ে ও তাতে ভাঙন ধরতে আরম্ভ হয়। 
একটা পুরোনো প্রবচন আছে-না £__ দুঃখের মধ্যে, বিপদের মধ্যে আমাদের সদ্‌গুণগ্ীল বিকাশলাভ 
করে এবং কৃতকার্য হয়ে যখনই আমরা আরামের স্রোতে গা ভাঁসয়ে দই অমাঁন আমাদের অধঃপতন 
শুরু হয়। যখন খরা অত্যাচারত সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়-রূপে ছিল তখনও কন্তু মোগল-বংশের 
শেষ সম্রাটেরা তাদের কাবু করতে পারে 'নি। ধকন্তু রাজনশাতক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
জাতীয় শান্তর বানয়াদ দুর্বল হতে আরম্ভ করে। ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের দ্যাট যুদ্ধ হয়, 
প্রথম ১৮৪৫-৪৬ অব্দে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৪৮-৪৯ অব্দে। চলিয়ানওয়ালার দ্বিতীয় 'শিখ- 
যদ্ধে ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়। কিন্তু তা হলে কী হয়ঃ ক্‌উনীতাবদ ইংরেজরাই 
শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় এবং পাঞ্জাব তারা আঁধকার কবে বসে। তুমি কাশ্মীর-কন্যা-তোমাব জেনে 
রাখা ভালো যে, ইংরেজ পশ্চান্তর লাখ টাকার 'বানময়ে কাশ্মীর দেশটাকেই একজন রাজা জম্মদ- 
আধপাঁত গুলাবাঁসংহের কাছে বিব্লয় করে। গুলাবাঁসংহ বড়ো দাও মেরেছিল! গাঁরব কাশ্মণীর 
জনসাধারণ অবশ্য এই ব্বয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। কাশ্মীর এখন একা 'ব্রাটশ- 
অধখন দেশ এবং সেখানকার "যান রাজা [তিনি হলেন সেই গুলাবাসংহেরই বংশধর । 

পাঞ্জাবের উত্তর-পাশ্চম-সমান্তে ছিল আফগানস্তান। তারই অপর 'দকে ছিল রাশিয়া। 
মধ্য-এশয়ায় রাশিয়ার দ্রুত সাম্াজ্যবিদ্তার দেখে ইংরেজ তখন 'িভীিকাগ্রস্ত। তাদের ভয় 'ছিল, 
যাশিয়া হয়তো ভারত আক্রমণ করতে পারে। উনাঁবংশ শতকের সবচেয়ে বড়ো কথাটাই ছল যাকে 
বলা হয় 'রুশ-আতঙ্ক'। এই আতঙ্ক-নবারণ-কল্পেই বোধ হয় ইংরেজ ১৮৩৯ অন্দে অকারণে 
আফগানিস্ধান আক্রমণ করে। তখনকার দিনে আফশ্নান-সীমান্ত ছিল 'ব্রিটিশ-ভারত থেকে বহ7 দূরে, 
মাঝখানে ছিল স্যাধধন িখ-রাজ্য। শখরা ইংরেজ-সৈন্যের অগ্র্মনে বাধা দেয় । কিন্তু তা হলে 
কশ হয়? কৌশলশ ইংরেজ 'শিখ-রাজ্যের সঙ্গে সখ্য পাঁতিয়ে 1শখদের সাহায্য নিয়মেই কাবুলে এসে 
উপাস্থত হয়। আফগানরা এই অকারণ আক্রমণের চরম প্রাতশোধ নেয়। অন্যান্য দিক থেকে অনুন্নত 
হলে কণ হয়, স্বাধীনতা আফগানদের কাছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, মরিয়া হয়ে তারা তাদের দেশের 
*্বাধশনতারক্ষার জন্যে এগিয়ে এল । এর পর থেকে যে-কোনো বিদেশী শান্তই আফগানদের 
স্বাধধনতা হরণ করতে এসেছে তারাই টের পেকে গেছে বে, এ হল ভমরুলের চাকে হাত দেবার 
মতো ব্যাপার) যাঁদচ ইংরেজ কাবুল ও তৎসান্নকটবর্তাঁ আরও অনেক অশ্টল আঁধকার করে নেয়, 
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তবু এ জয় তাদের স্থায়ী হতে পারে 'নি। চারি কে বিদ্রোহের আগুন জবলে উঠল-_ আফগানরা 
ইংরেজদের হটিয়ে দিল দেশ থেকে, একটি গিরাট অক্ষৌহিনধ শত্রুর হাতে সম্পূর্ণ ধংসলাভ 
করল। প্রাতিশোধিপ্সায় ইংরেজ আর-একবার কাবুলের উপর আক্রমণ চালায়। কাবুল শহর 
অধিকার করে তারা সেখানকার প্রকাণ্ড একটি বাজার বোমার আঘাতে ডীঁড়য়ে ফেলে, ইংরেজ-সৈন্য 
ঘরে ঘরে আগুন লাঁগয়ে ধনসম্পন্তি লুট করে, ধহংসের 'ীবরাট তাণ্ডব সৃম্ট করে। কিন্তু ইংরেজ 
বুঝতে পারে যে, এফাদিক্রমে যম্ধ চালিয়ে না গেলে আফগানিস্থান দখলে রাখা মুশাকল। তাই 
শেষ পরযন্তি তারা আফগাঁনস্থান ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। 

এর প্রায় চাল্লশ বছর পরে ১৯৮৭৮ অন্দে আফগানিস্থানের ব্যাপার নিয়ে ইংরেজের আবার 
একটা দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে। তদানশল্তন আফগান-শাসনকর্তা আমীর রাশিয়ার সঙ্গে মিন্রতা- 
সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন, এরকম একটা সংবাদ এল। আবার ঘটল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আবাব 
বাধল যুদ্ধ; ইংরেজ আফগানিস্থান আক্লমণ করল। মনে হল, ইংরেজই বুঝি জয়লাভ করেছে। 
সাম্ধর শর্ত আলোচনা করতে গিয়ে 'ব্রাটিশ দূত ও তার সঞ্গশরা নৃশংসভাবে ানহত হল, ইংরেজদের 
একটি সৈনাদল পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। আবার সেই প্রীতাহংসা ও অতঃপর িমরুূলের 
চাক থেকে দূরে সরে যাওয়া। এর পর কয়েকটা বছর আফগানস্থানে একটা অদ্ভূত পারাস্থাত 
চলতে থাকে। ইংবেজ জোর করতে লাগল যে, আমীব অন্য কোনো বিদেশী শান্তর সঙ্গে 
কোনোপ্রকার সম্বন্ধ পাততে পারবে না, সেইসঙ্গে বছর বছর আমীরকে মোটা টাকাও 'দতে 
লাগল। প্রায় তেরো বছর আগে, ১৯১৯ অব্দে, তৃতীয় বার আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরেজেব 
ঘুগ্ধ বাধে এবং তার ফলে আফগানস্থান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। সে কথা এখন না-হয় 
ভোলা যাক-_দে অনেক পরেকার কথা। 

বড়ো বড়ো যুদ্ধ ছাড়া আবও অনেকগ্যাীল ছোটোখাটো যুদ্ধ হয় উনাবংশ শতকে । এর মধ্যে 
একাঁট যুদ্ধ ইংরেজেব পক্ষে বশেষ লঙ্জাকর, সে হল ১৮৪৩ অন্দে সম্ধ্দেশের সঙ্গে যুদ্ধ । 
পসম্ধুদেশের 'ভ্রাটশ প্রাতাঁনাধ 'সাঁন্ধদের এমনভাবে ভয় দেখান যাতে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য 
হয়। অতঃপর বিরুদ্ধ দলকে নম্পোষিত করে তাদের দেশ কেড়ে নেওয়া-এ তো ইংরেজের পক্ষে 
নিতান্ত নিত্যনৌমাত্তক ব্যাপার! সন্ধু-ীবজয়ের জন্যে যেসব ইংবেজ আফসার এই যুদ্ধে যোগদান 
করে তারা প্রত্যেকেই মোটা টাকা পুরস্কার লাভ করে। একা 'ব্রাটশ প্রাতীনাধই সোর চালক 
নোপিয়ার) দক্ষিণা পান সাত লক্ষ টাকা! কাজেকাজেই 'ববেকব্দাম্ধহশীন দুঃসাহাঁসক ইংরেজ যে 
সেষূগে ভারতে আসতে প্রল্ব্ধ হবে-এ আর 'বাচত্র কী! 

অযোধ্যা ইংরেজের কুক্ষিগত হয় ১৮৫৬ অব্দে। সে সময় অযোধ্যায় অরাজক অবস্থা । শখন 
দেশ-শাসন করতেন ঝাঁরা তাঁদের বলা হত নবাব-উাঁজর। গোড়াতে নবাব-উাঁজর 'নিযুন্ত হন মোগল- 
বাদশাহের সবেদার্পে । কিন্তু মোগল-সামাজ্যের দূর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে অযোধ্যার নবাব- 
উঁজব 'নজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু সে স্বাধীনতা খুব বোশ দন টেকে ি। 
পরবতর” নবাব-উাঁজরদের না ছিল শাসনক্ষমতা, না ছিল চাঁরত্শাস্ত। তাঁরা ভালো কাজ করতে 
চাইলেও ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে ছুই করতে পারতেন না। সত্যকার ক্ষমতা 
নবাব-উাঁজরদের ছিল না। অযোধ্যার আভ্যন্তরশণ শাসন-ব্যাপারে কীভাবে উন্নাত হতে পারে 
কোম্পাটীন সোঁদকে কোনো দাাঁ্টই দেয় নি। ফলে অযোধ্যা-র্াজ্য ক্রমেই অবনতি লাভ করে এবং 
একপ্রকার অপারিহার্যভাবেই যেন 'ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুন্ত হয়ে বার়। 

যূন্ধাবিগ্রহ ও দেশ-আধকার সম্বন্ধে অনেক-কছুই বলা হল। এগাঁল আসলে আভ্যল্তরণণ 
দ:যর়বস্থার একটা বাহ্যক প্রকাশ। এটা একাহসেবে ছিল অবশ্যম্ভাবী । ইংরেজদের আগমনের প্রা 
সমসময়ে দোখি যে, ভারতের পুরোনো অর্থনোতিক ব্যবস্থায় যেন একটা ভাঙন ধরেছে। সাষচ্ত- 
তল্মের তখন প্রায় অজ্তিম অবস্থা । বাইরে থেকে কোনো 'বিদেশ' শান্ধর আগমন না হলেও সামক্ত- 
প্রথা এ দেশে অচল হয়ে যেত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউন্োপের মতন এ দেশেও ক্রমে একটি 
লৃতন শ্রেণি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠত-_সে হল ধন-উৎপাদনকারশ বাঁণক-সম্প্রদাক্ম । এই ভাঙনের মুখে 
আসার দরুন ইংরেজ আত সহজেই ভারত আঁধকার করতে সমর্থ হয়। যেসব রাজরাজন্যদের সং্পো 


ভারতবর্ষে বষ্ধাবিগ্রহ ও বিদ্রোহ ৩৬৭ 


ইংরেজের যুদ্ধ বাধল তাঁরা তখনই যেন প্রাক-আধুঁনক িলশয়মান একটি সমাজ-ব্যবস্থান় প্রতীক" 
স্বরূপ হয়ে গেছেন- তাঁদের সামনে সত্যকারের ভাঁবধ্যৎ বলে কোনেশকছু সম্ভাবনা ছিল না। তাঁরা 
কালের নিয়মেই ধ্বংস পেতে বাধ্য হলেন; সূতরাং ইংরেজের এই কতকারতায় বিস্মিত হবার কিছু 
নেই। এক 'দিক থেকে বলতে গেলে বলা চলে যে, তারা সামল্ত-সম্প্রদায়ের স্বর বিলোপ-সাধদুন 
সহায়তা করল। কিন্তু আশ্চর্ষের 'বষয় এই যে, এই ইংরেজই আবার অন্য দক থেকে এই অসময্মোচিত 
প্রথা অন্তত বাহ্যক দক থেকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। এর 'পছনকার কারণ আর-কছুই নয়, 
সময়ের শ্রোতের সঙ্গে ভারত যাতে প্রগাঁতর 'দকে অগ্রসর না হতে পারে, ইংরেজদের মনোশাত 
ইচ্ছাই হল তাই। 

এইভাবে ইংরেজবা হীতিহাসের একটা আঁনিবা্ধ আৰভব্ান্ত-প্রকাশে সহায়তা করল্গ--সামল্ততম্র্র 
থেকে 'শল্পপাঁত-প্রাতাষ্ঠত ধাঁনকতন্দের প্রাতিষ্ঠা হল ভারতবর্ষে । এই পার্িবর্তনের নিমিন্ত হলেও 
ইংরেজরা 'নজেরা জানত না যে, ইতিহাসের এই প্রগাত তাদের দ্বারাই সম্ভবপর হল । ম্বেসব ভারতীয় 
রাজরাজন্য তাদের 'বিরুদ্ধতা করোছিল তারাও জানত না যে, এইরকম একটা বিরাট পারবর্তন ভারতে 
সংঘাঁটত হবে। যুগ-পাঁরবর্তন যখন আসে তখন সে কালের অমোঘ ছাড়পনরর নয়েই আসে। কালের 
[নিয়মে যা জশর্ণ পুরাতন তার ধ্বংস অবধাঁবত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যুগান্তরের এই 
স্বাভাঁবক নাীতউুকু আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পার না, এবং বুঝলেও স্বণকার করে নিতে 
পার না। এ্ীতিহাঁসক ঘটনা-পরম্পরায় ঘা কালের গাঁতর সঙ্গে তাল মালিয়ে চলতে পারে না 
তার মানে-মানে 'পাছয়ে পড়াই কর্তব্য, নতুবা তার স্থান 'নার্দস্ট হয় যাকে একজন লেখক বলেছেন 
ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে'। ভারতের সামন্ত-সম্প্রদায় এই সহজ সত্যাট বুঝতে চায় নি এবং তান্র 
ফলে নূতন কালের অগ্রদূত ইংরেজের কাছে তাদের পদে পদে হার মানতে হয়েছে! আজ ইংরেজও 
ঠিক এই ভুলটাই করছে তাদের প্রাচ্য-সাম্রাজ্যে। সাম্রাজ্যবাদের দিন যে ফারয়েছে এবং কালের 
রথচক্রের নির্মম নিষ্পেষণে তা যে গুড়ো হয়ে যেতে বাধ্য, এ কথা ইংরেজ মেনে নিতে চায় না। 
স্দৃরপ্রসারী 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের একাদন এই 'হাঁতহাসের আঁস্তাকুড়ে' লুপ্ত হতে হবে। 

ভারতের এই সামন্ত-সম্প্রদায় ইংরেজেব রাজ্য-বস্তার-প্রচেষ্টাকে প্রাতহত করার জন্যে একবার 
চরম প্রয়াস করে। িদেশীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে তাকে দেশ থেকে বাঁহচ্কার করার জন্যে 
মারয়া হয়ে যুদ্ধ করে। একেই বলা হয় ১৮৫৭ সালেব 'সপাঁহ-বিদ্রোহ। তখন দেশেব সব 
ইংরেজের বিরুদ্ধে নিদারুণ অসন্তোষ পুঞ্জীভূত। ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানিব একমান্র লক্ষ্য ছিল টাকা 
রোজগার; এক 'দকে তাদের শোষণনশীতি, অন্য 'দিকে আঁধকাংশ ইংবেজ কমণচারীর ভারত সম্বন্ধে 
অন্ততা ও অর্থালপ্সা_ এই দুয়ের সংমশ্রণে একটি শোচনীয় পাঁরস্থাতির উদ্ভব হয়। এমনাক 
ভারতাঁস্থত 'ন্রাটশ সৈন্যদলের মধ্যেও একাঁট 'তস্ততা ও অসন্তোষ ছাঁড়যে পড়ে ও ছোটোখাটো 
অনেকগাল সেনা-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সামন্ত-রাজন্য ও তাঁদের বংশধরদের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
একটা স্বাভাঁবক বিদ্বেষ তো ছিলই। এইভাবে একটা বিরাট ব্লাজদ্রোহ সকলের অলক্ষ্যে তলাষ- 
তলায় রূপায়িত হতে থাকে । এই 'বদ্রোহের আগুন সবচেয়ে দ্রুত বিস্তারলান্ভ করে য্যস্তপ্রদেশ ও 
মধ্যপ্রদেশে। অথচ ভারতবাসীরা কী করে, কী ভাবে, এসব বিষয়ে ব্রিটিশ মহাপ্রভুরা এমাঁন 
উদাসীন ছিলেন যে, তলায়-তলায় এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার যে সংঘাঁটত হচ্ছে তা সরকারবাহাদূর 
ঘুখাক্ষরেও টের পান নি। ভারতের সর্ব যাতে একসঙ্গে একই দিনে 'বদ্রোহ ঘোঁষত হয় তার জন্যে 
একাঁট 'বশেষ তাঁরথও 'নাঁদ্্ট করে দেওয়া হয়। অধৈর্যবশত মীরাটের একদল ভারতীয় সৈন্য 
যথানার্দন্ট দিনের পৃবেইি ১৮৫৭ অব্দের ১০ই মে তাঁরথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই অকাল 
আবমৃব্যকারতার জন্যে বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় লোকদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ও তাঁদের কার্ধ- 
সচশতে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে, সরকারও সাবধান হবার সুযোগ পান। সে বাই হোক, বিদ্রোহ আত 
সত্বর য্স্তপ্রদেশ ও 'দল্লিতে এবং মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিস্তৃত হয়। এটাকে 
কেবল সেনা-বিদ্রোহ বললে ভুল বলা হবে, এ বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযান । 
মোগল-বংশের শেষ নৃপাতি বৃদ্ধ কবি বাহাদুর শাহকে কেউ কেউ সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। 
ঘুপিত বিদেশীর কবল থেকে ম্াত-সংগ্রামের রূপ লিল এই. সেনা-বিদ্রোহ। কিল্তু এই ম্বয়াজ- 


৩৫৮ বি*ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


পাধনার মূলে ছিল দ্বৈরতন্রশী সম্রাটকে পুরোভাগে রেখে সামল্ত-শাসনতল্দের প্রাতজ্ঠা। 
জনসাধারণের স্বরাজ লাভ এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ঘাঁদচ 'ছিল না, তব তারা কাতারে কাতারে 
বিদেশী-বিতাড়ন-যজ্ধে ঝাঁপ দিযে পড়ল। এর কারণ ছিল মূলত দুটি-_জনসাধারণ বুঝতে 
পেরেছিল, তাদের দুঃখদুর্শাতর মূলে হল ইংরেজ-শাসন; দ্বিতীয়ত, ভারতের নানা স্থানে 
জামদারদের প্রতাপ-প্রাতপাস্ত তখনও অক্ষু ছিল। এ ছাড়া ছিল 'বধমা-ধবংসের একটা স্বাভাঁবক 
প্ররোচনা । এর ফলে দোখ যে, হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে যোগদান করোছিল এই জন-যুদ্ধে। 

বেশ কয়েকটা মাস উত্তর ও মধ্য-ভারতে ইংরেজ-শাসনব্যবস্থা টলটলায়মান হয়োছল। শেব 
পর্যন্ত এই 'বিদ্রোহ-নিবারণ করে কতকটা ভাবতীয়েরা নিজেবাই। শিখ ও গুর্থারা ছিল ইংরেজের 
অনুরন্ত। দাঁক্ষণ-ভারতে নিজাম, উত্তর-দেশে 'সান্ধয়া, এবং আরও অনেক দেশীয় রাজরাজন্য 
ইংরেজের সহায়তা করার জন্যে এগিয়ে আসেন। বিদ্রোহে ভাঙন ধরে কেবল বিভীষণ-বৃত্তির 
ফলে যে এমন নয়, এই 'বদ্রোহের মধ্যেই এমন একি দৌর্বল্য ছিল যার ফলে এটা সার্থক হতে 
পারে 'নি। পূরবেহি বলেছি, যুদ্ধ ঘটেছিল সামন্ত-রাজতন্তের পুনঃপ্রাতিষ্ঠাকজ্পে, সুতরাং এর 
মধ্যে প্রগতির স্বাক্ষর ছিল না। বিদ্রোহ ভালোভাবে নিয়াল্মিত হতে পারে 'ন উপয্ন্ত নেতার 
অভাবে । সংগঠনের মধ্যে অনেক প্লুট তো 'ছিলই, তা ছাড়া ছিল 'বাঁভল 'বিদ্রোহী দলের মধ্যে 
পারস্পারক ঈর্ধা-বদ্বেষ। কোনো কোনো দল 'নম্ঠুরভাবে 'নার্বচারে নিরস্ত ও অসহায় ইংরেজদের 
হত্যা করে এই 'বিদ্োোহকে কলাঁঞ্কত করোছল। এই অমানুষিক বর্বরতা ইংরেজ 'বিনা প্রাতবাদে 
স্বীকার করে নেবে তা তো হয় না; একাঁদন তারা সুদে-আসলে এই নিষ্ঠুরতার বহুগগাণত প্রাতশোধ 
1ানয়েছিল। তাদের জাতক্রোধের কারণ হয়োৌছল কানপুরের হত্যাকান্ড_-নিরাপত্তার আশবাস দিয়েও 
পেশোয়ার বংশধর নানাসাহেব 'বিশবাসঘাতকতা করে কানপুরের বাসন্দা ইংরেজদেব স্ত্রীপ্রুষাশিশু- 
নাবিশেষে হত্যা করার আদেশ দেন। কানপুরের একটি কপ আজও এই বীভৎস হত্যাকান্ডের 
জ্মারকরূপে রাক্ষত আছে। 

প্রত্যন্তঃপাতী অণ্লের বহু স্থানে ইংবেজ আঁধবাসণদের ভারতায়েরা ঘেরাও করে। কখনও 
তাদের প্রাত সদয় ব্যবহাব দেখানো হয়েছে, কিন্তু বোশর ভাগ সময়েই দয়াদাক্ষিণ্য দেখানো হয় 'নি। 
নানা প্রাতকৃলতা সত্বেও ইংরেজরা বেশ সাহস ও 'বিচক্ষণতার সঙ্গে লড়োছিল বলতে হবে । 'ব্রাটিশ 
শোর্ধ বীর্য ও সহনক্ষমতার উজ্জব্ল উদাহরণ হল লক্ষেনীর অবরোধ-পর্ব। এই অধ্যায়ের সঙ্গে 
আউটরাম ও হ্যাভলকের নাম চিরকাল জাঁড়য়ে থাকবে । "দীল্ল-অবরোধ ও ১৮৫৭ অব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসে দিল্লির পতনের সঙ্গে এই বিদ্রোহের মোড় ঘুরে যায়। এই সময় থেকে বেশ কয়েকটা মাস 
ধরে ইংরেজ বিদ্রোহ দমন করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে । দেশেব সবি একটা 'নদারুণ ন্লাসের সন্চাব 
হয়, বহ্‌ লোককে 'বিনাপরাধে গুল করে মারা হয়, কামান দেগে অনেক লোকের দেহ টুকরো টুকরো 
করে উীঁড়য়ে দেওয়া হয়, হাজার হাজার লোককে পাঁথপার্রের গাছের ডালে ঝাালযষে ফাঁসি দেওয়া 
হয়। নীল নামে একজন ইংরেজ-সেনাপাঁতি এলাহাবাদ থেকে কানপুর অবাধ মার্চ করে যাওয়ার 
কালে রাস্তার দু ধারের গাছে গাছে বহুসংখ্যক লোককে ফাঁসতে লটকে 'দিয়োছল; শোনা যাষ, 
সে রাস্তায় হেন গাছ 'ছল না যা ফাঁসকাঠে রৃপান্তাঁরত হয় 'ন। সমন্ধ গ্রাম আগুনে পাঁড়য়ে 
ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ইতিহাসের এ এক বশভৎস ও বেদনাদায়ক অধ্যায়--এর সবটুকু সত্য ভোমার 
কাছে প্রকাশ করে বলি আমার সে দুঃসাহস নেই। ধরা যাক, নানাসাহেব বর্বরোচিতভাবে 'বশ্বাস- 
থাতকতা করেছিলেন, 'কল্তু বর্বরতা ও নৃশংসতায় অনেক অনেক ইংরেজ সেনাধ্ক্ষ নানাসাহেবকে 
ছাঁড়য়ে গিয়েছিল। নেতৃবিহশন 'বদ্রোহশ ভারতীয় সেনাদল অনেক জায়গায় 'নর্মম ও জঘন্য ভাবে 
হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে সত্য, কল্তু ইংরেজ-সেনাধাক্ষ স্বারা “নয়াল্মিত স্বাশাক্ষত ও স্ানিম্নান্তত 
ইংরেজ-ঠসন্য ততোধিক নিষ্ঠুরতার পাঁরচয় দয়োছিল। দু দলের মধ্যে তুলনা করতে আমার রাঁচ 
হয় না, দু পক্ষেই দোষঘ্টি বথেস্ট 'ছিল। কিন্তু মি্যাভাষণ হীতহাদ দৃূষেছে কেবল ভারতীয়দের, 
অপর পক্ষ সম্বন্ধে ইতিহাসের পাতায় কোনো নাঁজর মিলবে না। এটাও স্মরণ রাখা উঁচত বে, 
উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাণ্ডজ্ঞানহশন বর্বরতার সঙ্গে সংপ্রাতষ্ঠিত রাজশান্তর সুচিন্তিত নিষ্ঠুরতার 
কোনো তুলনা হতে পারে না। আমাদের ম্যুন্তপ্রদেশের অনেক গ্রামে তৃমি গিয়ে দেখতে পাবে, আছ ও 


ভারতের শিজ্পজাঁবীদের দুর্দশা ৩৫৯ 


ভিত ইংরেজ সরকারের অমান্যাফক অত্যাচারের কথা মানুষের মন থেকে মুছে 
যায় নি। 

এই নৃশংসতার অন্ধকারে একটি নাম আলোকশিখার মতো দেদশপামান থাকবে-_সে নাম 
হুল ঝাঁসর রানী লক্ষরীবছঈিয়ের। লক্ষরীবাঈ 'ছলেন বালাবধবা, ?সপাহ-বিদ্রোহের সময় তাঁর 
বয়স 'ছিল মোটে কুঁড়। পুরুষের পোশাক ধারণ করে [তান তাঁর সৈন্যদলের নেতরখস্বরপিণী হয়ে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্পরধারণ করেছিলেন। তাঁর আমত সাহস, অসামান্য দক্ষতা ও অতুলনীয় স্বদেশ- 
প্রেম সম্বন্ধে নানা কাহনী প্রচালত আছে। এমনকি, বে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে হুঞ্ধ 
করেছিলেন 'তাঁন পর্যন্ত বলেছেন যে, বিদ্রোহঈদলের নেতাদের মধ্যে লক্ষননশবাঈটই ছিলেন "সর্বশ্রেম্ঠ 
€ সকলের অপেক্ষা সাহসী'। তান সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করেন। 

১৮৫৭-৫৮ অবন্দের 'বদ্রোহ ভারতে সামন্ত-শাসনতন্ম পূুনকপ্রাতষ্ঠার শেষ প্রচেষ্টা। 
নির্বাণোল্মুখ দীপাঁশখার মতো আচমকা জলে উচ্ঠে এই আগুন চিরকালের মতো নিভে যায়। 
এর সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে যায় ভারতের অনেক-ীকছু॥ এই বিদ্রোহের ফলেই মোগল-সম্রাট-বংশ 
1নর্বংশ হয়। বন্দী অবস্থায় 'দল্লি নয়ে ষাবার পথে হাডসন নামে একজন ইংরেজ আফসার অকারণে 
35 বাবর ও আকবরের 
ধংশ শোচনীয়ভাবে নমল 

৮১৮4৬ হর টিজার 
প্রত্যক্ষভাবে ভারত-শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং 'ব্রাটশ-বড়োলাটবাহাদুর ভাইসরয় অথবা রাজ- 
প্রাতানাধরূপে পাঁরচিত হন। উনিশ বছর পরে ১৮৭৭ অন্দে ইংলশ্ডেশবরী কাইজার-ই-হন্দ 
ভপাঁধ গ্রহণ করেন। রোমের 'সিজারদের এবং কন্ষ্টান্টনোপূলের সম্রাটদের ছিল এই উপাঁধি। 
মোগলবংশ আর রইল না; কিন্তু স্বৈরতন্ত মোগল-সম্রাটদের মনোবৃত্তি এমনাঁক তাদের প্রতীক- 
চিহ্বাঁদও সাত সমুদ্র তেরো নদশর পারের এই মহারানণ গ্রহণ করলেন। 


১১৯০ 
ভারতের শিষ্পজশীবশীদের দশা 
১লা ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


উনাবংশ শতাব্দশতে আমাদের দেশে যেসব যুদ্ধাবগ্রহ হয়েছিল সেসবের কথা বলা হল। এখন 
আমরা এ সময়কার অন্যান্য ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব। এক 'দক থেকে সেগুজি যৃদ্ধাবগ্রহের 
চেয়েও বড়ো ঘটনা । অনে রাখতে হবে যে, সেসব যৃদ্ধে লাভ হয়েছে ইংলশ্ডের, কিন্তু তার ব্যয় 
বহন করতে হয়েছে ভারতবর্ষের। ইংরেজরা বারবার এই চালাকিটি করে এসেছে। যুদ্ধ করে তারা 
ভারতবর্ধকে জয় করেছে, আবার ভারতবাসীণদের কাছ থেকেই তার খরচা উশুল করেছে। এমনাঁক 
আশপাশের রাজ্য যেমন, ভ্রহনদেশ কিংবা আফগানিস্থান-_যাদের সঙ্গে কোনোকালে আমাদের 
ফশগড়াববাদ ছিল না, তাদের সঙ্গো ইংরেজ যখন ষ্াদ্ধ করেছে তখনও ভারতবাসীকে রম্ত এবং অর্থ 
দিয়ে তার বুষ্ধ্জয়ে সহায়তা করতে হয়েছে । ঘুম্ধাবগ্রহের সময্ন ধনসম্পাত্তর ক্ষতি অবশ্যচ্ভাবশ, 
সুতরাং এসব যুদ্ধে ভারতবর্ষের বথেষ্ট আর্থক ক্ষাত হয়েছে। তা ছাড়া যুদ্ধের পরে বিজেতারা 
আবার পরাজিতের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করে থাকে, ইতিপূর্বে সিম্ধৃদেশে আমরা 
এর দম্টাল্ত দেখোছি। নানা কারণে দেশের সম্পদ বহহল পাঁরমাণে নম্ট হয়ে যাওয়া সত্বেও দেশের 
সোনা রূপো পূর্ববৎ অকাতল্ম ইস্ট ইন্ডিয়া কোদ্পাঁনর জঠরে শিয়ে প্রবেশ করতে লাগল এবং 
কোম্পানির অংলশদারদের মোটা লাভ ক্রমেই মোটা হয়ে উঠল। 


৩৬০ [ব*ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


তোমাকে বোধকাঁর আগেই বলোছি যে, ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ইংরেজ বাঁণকদেরই 
ছিল আঁধপত্য। এরা এক 'দকে ব্যবসা করেছে, আর-এক দিকে 'নাবচারে টাকা লুটেছে। ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর কর্তারা কত-ষে টাকা লুট করেছে তার পাঁরমাণ করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের 
দিক থেকে এক কাণাকাঁড়ও লাভ হয় নি। সাধারণত ব্যবসার বেলায় লাভালাভটা দূ পক্ষেই 
ভাশাভাঁগ হয়, 'কল্তু অস্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ অর্থাৎ পলাশর যুদ্ধের পর থেকে লাভের অংশটা 
যোলো। আনাই গিয়েছে ইংলগ্ডের হাতে । এইভাবে ভারতবর্ষের বহু সম্পদ নম্ট হল, আর সেই 
আর্থে ইংলপ্ডের শিজ্পবাণিজ্য হু হ্‌ করে বেড়ে চলল। অজ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পযন্ত এই 
ধরনের একতরফা ব্যবসা আর 'নিল্জ লুটপাট চলোছল। 

উনাঁবংশ শতাব্দী থেকে 'ব্রটিশ রাজত্বের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু । এখন থেকে ভারতবর্ষকে 
তারা কাঁচামাল সরবরাহের একাঁট বিরাট কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে লাগল। সেসব মাল তাদের 
কারখানায় প্রোেরত হত। ক্রমে তাদের কারখানা-জাত দ্ুব্যাদদ এসে ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে ফেলল। 
এর ফলে ভারতবষের অর্থনৈতিক সমাদ্ধির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি 
যাঁদচ একটি ব্যবসা-প্রাতিম্ঠান মান্ত্, তথাঁপ উনাবংশ শতান্দণর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ দেশের শাসনভার 
তাদেরই উপর ন্যস্ত ছিল। অবশ্য, 'ব্রাটিশ পার্লামেন্টের দৃম্ট ক্রমশই এ দিকে বোশ করে আকৃস্ট 
হচ্ছিল। তার পরে ১৮৫৭ খ্টাব্দে হল 'িদ্রোহ। সে কথা তোমাকে গত চিঠিতে 'লিখোছ। 
বিদ্রোহের পরে 'ব্রিটশ গরভরন্মেন্ট ভারতবর্ষের শাসনভার সরাসাঁর নিজের হাতে নিয়ে নল। ?কল্তু 
ভাতে শাসনপ্রণালশর কোনোই পাঁরবর্তন হল না। কারণ, ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব যে 
ধানক-শ্রেণীর হাতে ছিল, 'ব্রটেনের শাসনক্ষমতাও তাদেরই হস্তগত ছিল। 

ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে আর্থক ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী হতে 
বাধ্য । যখনই স্বার্থের সংঘাত ঘটেছে তখনই লাভের দিকটা ষোলো আনা ইংলশ্ডের পক্ষে গিয়েছে; 
ফারণ, সর্ব ক্ষমতা তাদেরই হাতে ছল। ইংলশ্ডে যখন শিল্পের প্রসার মোটে শুরু হয় দিন তখনই 
একজন 'বখ্যাত ইংরেজ লেখক ভারতে কোম্পানর শাসনের কুফল সম্বন্ধে উল্লেখ করোছলেন। 
এণ্র নাম আযডাম স্মিথ, বলতে গেলে ইনিই অর্থনশীত-শাস্ত্ের জনক। ১৭৭৬ খষ্টাব্দে প্রকাশিত 
ণদ ওয়েল্থ্‌ অব নেশন্স-নামক সবখ্যাত গ্রল্থে তান ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পাঁন সম্বন্ধে িম্ন- 
লিখিত মন্তব্য করোছলেন : 

“কেবলমাত্র কোনো বাঁণক-প্রীতিষ্ঠানের দ্বারা পাঁরচালিত ষে শাসনব্যবস্থা তার চেয়ে নিকৃষ্ট 
ব্যবস্থা আর হতে পারে না।......শাসকাহসেবে ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানর কর্তব্য, ইউরোপীয় দ্রব্যাঁদ 


উচু দরে বিক্রি করা। কন্তু বাঁণকাঁহসেবে ঠিক এর উল্টোটা করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। 
শাসকহসেবে এদের মনে বাথা উচিত যে, শাসিতের কল্যাণেই শাসকের কল্যাণ। কিন্তু বাঁণকের 
স্বার্থ ঠিক তার উল্টো ।” 

তোমাকে পূরবেই বলোছ, ইংরেজ যখন এ দেশে আসে তখন আমাদের পুরোনো সামন্ততন্দ 
ভাঙতে শুরু করেছে। মোগল-সাগ্াজ্যর পতনের ফলে ভারতবর্ষের নানা অংশে রাজনোৌতক 
1বশৃঙ্খলা দেখা 'দয়োছল। কিন্ত তা সর্তেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তার কাঁষজাত এবং 
'শিলপজাত দ্রব্যাঁদর জন্য যথেষ্ট খ্যাত লাভ করোছল। এখানকান্ন তাঁতে প্রস্তুত বল্ত্াঁদ এশিয়া 
এবং ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি হত। ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত অর্থনশীতজ্জ রমেশচল্দ্র দত্ত 
এসব কাধা লিখে গিয়েছেন। পূর্ববতর্ঁ কোনো কোনো চিঠিতে তোমাকে বলোছ যে, বহন প্রাচীন 
কালেও ভারতশয় বাণকরা বিদেশে বাঁপজ্যাবস্তার করোছিল। চার হয্জার বংসর পূর্বে মিশরের মমশ 
ভারতশয় মস$দনের দ্বারা আবৃত হত। ভারতীয় শল্পজশবীদের খ্যাত প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য- 
দেশসমূহে সমানভাবে ছাঁড়য়ে পড়োছল। এমনাঁক রাজনৌতিক পতনের পরে এইসব শঞপজশবণলা 
বহুকাল তাদের 'শিল্পদক্ষতা অক্ষ রেখোছিল। ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশশ বণিকরা খন এ দেশে 
'লত তখন নিজেদের ক্িনিস 'বান্ধ করতে আসত না, এ দেশ থেকে সদশ্য দ্রব্যাদ নিয়ে গিয়ে 
1নজেদের দেশে '্বার করত আর প্রচুর লাভ করত। ইউরোপণয় বাঁণকরা প্রথমটায় কাঁচা মালের লোভে 


ভারতের শিজ্পজশবাঁদের দুর্দশা ৩৬১ 


এ দেশে আসে নন, এসোছল শল্পজাত দ্ববযর লোভে । এ দেশ জয় করবার আগে ইস্ট হণ্ডয়্া 
কোম্পানির প্রধান ব্যবসা ছল ভারতে-প্রস্তুত সৃতোর, পশমের এবং রেশমের বস্ম নিজ দেশে নিয়ে 
বাক করা। বিশেষ করে ব্য়নাশল্পেই ভারতবর্ষ োবশেষ পারদার্শতা লাভ করোছল। রমেশচন্দ্র দত্ত 
বলেছেন, “বয়নাঁশজ্পই তখন আমাদের জাতীয় গশল্প ছিল, এবং মেয়েরা ঘরে ঘরে চরকায় সুতো 
কাটত।” ভারতীয় বস্ত্র শুধু ইংল্ডে নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও যেত। তা ছাড়া, চন জাপান 
ব্রহনদেশ আরব পারশ্য এবং আঁফ্রকার কোনো কোনো অংশে ভারতীয় বস্দের প্রচলন ছিল। 

বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ নগর সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেছেন যে, “এই শহর লন্ডন শহরের ন্যায় 
স্াবস্তীর্ঁণ এবং জনবহুল ছিল, তবে মাার্শদাবাদ নগরে কোনো কোনো ব্যাস্ত এরুপ প্রভূত ধনের 
আঁধকারণ ছিলেন যে তাঁদের ন্যায় বিত্তশালী ব্যাস্ত তখন লণ্ডন শহরে ছল না।” ক্লাইভ এ 
কথা বলেছেন ১৭৫৭ খঙ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর পলাশর যুদ্ধ জয় ক'রে ইংরেজরা বাংলাদেশ 
আঁধকার করে। দেখা যাচ্ছে, সেই রাজনোৌতক াবপর্যয়ের মৃহূর্তেও বাংলাদেশ ধনে জনে 
পারপূর্ণ এবং বহু শিজ্পবাণজ্যের কেন্দ্র। বিশেষ করে ঢাকা নগরী মসাঁলনের জন্যে িশব- 
[বখ্যাত হয়ে উঠোছিল; ঢাকাই মসালন দেশদেশান্তরে রপ্তানি হত। 

এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ তখন কাঁষজশবী অবস্থা ছাঁড়য়ে শিল্পোল্নতির পথে 
অনেকথাঁন অগ্রসর হয়োছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ প্রধানত কাঁষজশবী দেশ, বরাবর তাই ছিল, এখনও 
আছে এবং আরও বহুকাল তাই থাকবে । 'কল্তু দেশটা যাঁদচ কাঁষিপ্রধান এবং গ্রামপ্রধান তথাপি শহর 
এবং নগরও ধশরে ধীরে এখানে গড়ে উঠাঁছল। শল্পজশবীর দল এসব শহরে এসে জমা হত। 
শহরে ছোটো ছোটো কারখানা ছিল, তার কোনো-কোনোটিতে শতাঁধক কারাশল্পী কাজ করত। 
অবশ্য পরবতর্টকালে আমাদের যাঁল্নক-বুগে যেসব বিরাট বিরাট কারখানার স্যাম্ট হয়েছে তাব 
তুলনায় এগ্দলো কিছুই নয় । যল্মবৃগের আগে ইউরোপের পশ্চিমাণ্চলে, বিশেষ কবে নেদারল্যান্ডে, 
এরকম ছোটো ছোটো বহু কারখানা 'ছিল। 

গোড়ার দিকে ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পাঁন ভারতীয় 'শল্পকে কিছু কিছু উৎসাহ ?দয়োছল । 
কারণ, ওটা তাদের অর্থগমের একটা পল্থা ছিল । ভারতীয় পণ্য বিদেশে প্রচালত হওয়াতে এ দেশেন 
সম্পদ বাঁদ্ধ পাঁচ্ছল। ?কল্তু ইংলগ্ডের গশল্পজীবীবা ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতায় ভত হয়ে 
এসব পণ্যের উপর মোটা কর বসাবার জন্যে '্রাটশ সরকারকে চাপ 'দতে লাগল । ভারতীয় 
কোনো কোনো দ্রব্যের ইংল্ডে প্রবেশ 'নাষদ্ধ হয়ে গেল, সেসব 'জানসের ব্যবহার অত্যন্ত দোষাবহ 
বলে গণ্য হতে লাগল। আইনের সাহায্যে সেই বর্জন-নীতি খুব কড়াভাবে চালু করে দিল। আর, 
ভারতবর্ষে বালাতি বস্ত্র বর্ন করবার কথা মুখে উচ্চারণ কবলেও জেলে যেতে হয়! কেবলমাত্র 
ইংলশ্ড ভারতীয় ছুব্য বর্জন করলেও আমাদের 'বশেষ-কিছু ক্ষাত হত না, কারণ ইংলণ্ড ছাড়া 
অন্যান্য বহ; দেশে আমাদের পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। িল্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানর মারফত 
ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ তখন ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে এসে শিয়েছিল। সেই সযোগে তারা 
ভারতীয় শিল্পকে পঙ্গু করে এ দেশে 'ব্রাটশ শিল্পাবস্তারের জন্যে আপ্রাণ চেস্টা করতে লাগল। 
ও 'দকে 'শ্রাটশ পণ্যের উপর কোনোরূপ শুল্ক ছিল না, তারা বিনা বাধায় আমাদের দেশে প্রবেশ 
করতে লাগল। ভারতীয় কার্শল্পদের জোরজবরদাস্ত করে বাধ্য করা হল ইস্ট হীশ্ডিয্না 
কোম্পানির কারখানায় কাজ করতে । ইংরেজরা আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেও পঞ্গু 
করবার জন্যে নানারকম বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। দেশের মধ্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 
দ্রব্যাঁদ প্রেরণ করতে হলে নানারকম শক 'দিতে হত। 

ভারতের বয়নাঁশল্প এতই উন্নত প্রণালশর 'ছিল যে, ইংলশ্ডের যল্মে প্রস্তুত বস্ঘ তার সঞ্চো 
প্রতিযোগিতার পেরে উঠত না। ইংলশ্ডের বম়নাঁশল্পকে রক্ষা করার জন্যে ভারতশর পণ্যের উপর 
শতকরা আঁশ টাকা হারে শুজ্ক বসানো হয়েছিল। উনাঁবংশ শতকের প্রথম ভাগ্গোও- ভারতায় 
রেশাম এবং অন্যান্য বন্ধ (ব্রিটিশ বস্মাদর তুলনায় অল্প মূল্যে ইংলশ্ডের বাজারে 'বিকরু হত। 
বিন্তে এটা বেশি দিন চলে ছি, আমাদের ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতীয় শিল্প বিন্ট করবার জন্যে 
উঠে-পড়ে লেগোছল। এমাঁনভেও বল্মাশিল্পের বেমন দ্রুত উন্নাতি হতে লাগল তাতে আমাদের 
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ফুঁটিরাশিল্প বেশি দন প্রাতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারত না। কুটিরাঁশল্দপের চেয়ে বল্জাত প্রব্য 
পাঁরমাণে আধক এবং দামের দক 'দিয়ে শস্তা হতে বাধ্য। ও দিকে ভারতীয় শিল্পজীবীরা যে 
আপন শিল্পপ্রসারের দ্বারা এই প্রাতযোগিতার সম্মুখীন হবে তারও উপায় ছিল না। ইংল্ড 
জোর করে আমাদের শিজ্পপ্রসারের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছিল । 

যে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে বলতে গেলে প্রাচ্যদেশসমূহের ল্যাও্কাশায়ারের স্থান গ্রহণ 
করোছিল এবং অষ্টাদশ শতকে দেশে দেশে প্রচুর বস্ত্র সরবরাহ করেছে, সে এখন বয়নাশিজ্প ত্যাগ 
করে বালাত বচ্ের থদ্দের হয়ে দাঁড়াল। নৃতন-উদ্ভাবিত যল্গুলো অনায়াসেই ভারতবর্ষে আসতে 
পারত, 'কল্তু তা না এসে কেবল্সমান্ন যন্জাত পণ্যই এ দেশে আসতে লাগল। এতাঁদন ভারতীয় 
পণ্য বিদেশে ঘেত আর তার 'বানময়ে বিদেশ থেকে প্রচুর সোনারুপোর আমদাঁন হত। এখন ঠিক 
তার উল্টো ব্যাপার হল। বিদেশ মালের 'বাঁনময়ে আমাদেরই সোনারপো বিদেশে চালান হতে 
লাগল । 

[িদেশশ বাণিজ্যের আব্মণে আমাদের বন্মাশল্পই সর্বপ্রথম বিনাশপ্রাপ্ত হল। ইংলন্ডে 
যাল্লিক শিল্পোন্াতির সঙ্গে সঞ্চে ভারতের অন্যান্য শিল্পেরও একে একে পতন হতে লাগল। 
দেশের শিষ্পবাণিজ্যকে রক্ষা করা এবং উৎসাহ দেওয়া দেশের গভরননমেন্টের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু 
রক্ষা করা বা উৎসাহ দেওয়া তে। দূরের কথা, যখনই 'ত্রাটশ স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে তখনই 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 'নর্মমভাবে ভারতীয় শিজ্পকে আঘাত করেছে । এইভাবে ভারতবর্ষে পোত- 
নির্মাণের কার্য বন্ধ হয়ে গেল, ধাতুদ্রব্যের ব্যবসা ন্ট হল এবং আস্তে আস্তে কাঁচ এবং কাগজের 
ধ্যবসাও লোপ পেয়ে গেল। 

গোড়ার দিকে শুধ্দ বড়ো বড়ো বন্দর এবং তার নিকটবতর্শ অণ্চলসমূহেই বিদেশ” দ্রব্যের 
প্রচলন হয়োছল। ক্রমে রাস্তাঘাট এবং রেলপথ -নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দেশী পণ্য বহনদুরবতাঁ 
গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে তথাকার 'শস্পজশবীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদসাধন করল । সংয়েজখাল খননের 
ফলে ভারতবর্ষ এবং ইংলন্ডের মধ্যে ব্যবধান কমে গেল এবং পূর্বাপেক্ষা অল্প খরচে 'বালাত দুব্য 
আমদানর রাস্তা হল। ক্রমেই আধকতর পাঁরমাণে যল্জাত বিদেশী দ্বব্য এসে আমাদের নগর গ্রাম 
সন ছেয়ে ফেলল। উনাবংশ শতকের প্রথম থেকে শেষ অবাধ এই কাণ্ড চলেছে এবং আজ 
পর্যন্তও তার জেব চলছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই 'বদেশশ পণ্যের বন্যাটাকে 'কিিৎ রোধ 
করা 'গয়েছে। এ 'বষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। 

এই ক্রমবর্ধমান 'ব্রাটশ বাঁণজ্য (বিশেষ করে 'বালাতি-বস্র-ব্যবসায় ) একে একে আমাদের 
সমস্ত হস্তচালিত 'শল্পের বিনাশ সাধন করোছিল। এ ছাড়াও এই ব্যাপারের আর-একটা "দিক 
আছে, সেটা আরও সাংঘাতিক। এই-যে লক্ষ লক্ষ শিজ্পজশবীর জশীবিকার উপায়টি নম্ট হল, তাদের 
তখন কণ অবস্থা হয়োছল! অগাঁণত লোক, যারা কেউ-বা তাঁতের কাপড় বুনে 'কংবা অন্য কাজ 
করে জীবিকা অর্জন করত তাদের কী ঘটল ? ইংলশ্ডে যখন প্রথম বড়ো বড়ো কারখানার পত্তন হল 
খন ও দেশেও বহু শিজ্পজশবীর এই দুর্দশাই হয়োছিল। তাদেরও যথেষ্ট দুভে?গ ভুগতে হয়েছে, 
গকন্তু মস্ত বাঁচোয়া যে এরা পরে এঁসব কারখানাতেই কাজ পেয়েছে এবং নূতন অবস্থার সঙ্চো 
[নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তো সে উপায় ছিল না। এখানে কারখানাই 
নেই। ইংরেজ চার 'নি যে, ভারতবর্ষে শিল্পোল্বীত হয়ঃ কাজেই এখানে কারখানা গড়ে তোলবাব 
কোনো সযোগসাবিধেই দেওয়া হয় নি। এখন এই দারদ্রু উপবাসরিষ্ট বেকার 'শিষ্পজাীবনবা 
অনন্যোপায় হয়ে কাষকার্ঘে ফিরে গেল। কিন্তু সেখানেই-বা অত লোকের স্থান হবে কেনঃ 
অত জাম কোথায়? খুব অজ্পসংখ্যক 'শিঙপজশবশই চাষবাসের কাজে নিযূন্ত হল। বেশির ভাগ 
লোক ভুঁমিহশন শ্রমজশীবশর ন্যায় চাকারর উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহু লোক না খেতে 
পেয়ে মারা গেল। তখন যান এ দেশের বড়োলাট তানি ১৮৩৪ খঙ্টাব্দে বলোছলেন, “দেশময় যে 
দৃধখদূর্দশা দেখা 1দয়েছে, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। তাঁতিদের হাড়গোড়ে দেশের 
মাঠঘাট ছেয়ে গেছে।” 

এইসব তাঁঁতি এবং 'শল্পজশীবশর দল বোশির ভাগ থাকত শহরে-বল্দরে। এখন তাদের ব্যবসা 


ভারতের শল্পজশীবীদের দুর্দশা ৩৬৩ 


উঠে যাবার ফলে এরা দলে দলে জাঁমর খোঁজে গ্রামে ফিরে যেতে লাগল । এইভাবে শহরের লোক- 
সংখ্যা কমে গিয়ে গ্রামগীল জনাকাীর্ণ হয়ে উঠল। অর্থাৎ এখন থেকে ভারতবর্ষে শহ্‌রে-জীবনের 
চেয়ে গ্রাম্য-জীবনই প্রধান হয়ে উঠল। এই গ্রামমূুখী গাঁত সারা উনাঁবংশ শতক ধরেই চলোছিল, 
এমনাক এখনও চলছে। কেবলমাত ভারতবর্ষেই এই অজ্ভূত ব্যাপারটি ঘটেছে। যন্ধ্চাঁলত 
শিল্পোৎপাদন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথবশর সর্ব লোকজন গ্রাম ছেড়ে বরং শহরের দিকেই 
ধাওয়া করেছে। ভারতবর্ষে হয়েছে এব উল্টো। শহর-বল্দরের লোকসংখ্যা কমে গিয়ে ক্রমেই 
সেগুলো 'নজব হয়ে এসেছে। কৃাঁষজীবশর সংখ্যা দন 'দন বাড়তে লাগল এবং জশবনধারণ 
ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। 

প্রধান প্রধান শিল্পগূলো লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঞ্গে ছোটখাটো কুটি শিল্পগ্ুলিও একে 
একে উঠে যেতে লাগল। তুলো পেজা, রঙ করা, ছাপ দেওয়া, এমনাক চরকায় স্‌তো কাটা বন্ধ 
হয়ে গেল? আগে প্রাতি ঘবে ঘরে যে চরকা দেখা যেত সে যেন ঠাৎ কোথায় অদ-শ্য হয়ে গেল। 
গরিব চাষিদেব যে উপারি-আয়টুকু ছিল তাও বন্ধ হল, কারণ বাঁড়র যেয়েছেলেরাই সুতো কেটে 
পাঁববারের খানিকটা আয় বাঁদ্ধ কবত। যাঁন্মক [িক্পের আরম্ভকালে ইউরোপের পশ্চিমান্চলেও 
এইর্‌প অবস্থার উদ্ভব হয়োছিল। কিন্তু সেখানকাব পাঁরবর্তনটা হয়োছিল স্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ 
পুরোনো প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটা নূতন ব্যবস্থা চালু হয়োছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে 
সেই পাঁরবর্তনটা হল একটা অঘটউনের মতো। পূর্বপ্রচালত কাঁটরশিজ্পগুুল উঠে গেল, অথচ তার 
জায়গায় নূতন কিছুর জন্ম হল না। 'ব্রাটশ শিল্প রক্ষার জন্য ইংরেজ কর্তারাই তা হতে দিলেন না। 

ইংরেজরা যখন আমাদের দেশ আধকার করে তখন ভারতবর্ষ 'িজ্পসম্ভারে সমন্ধই 'ছিল। 
সাধারণ দৃষ্টিতে আশা করা যাচ্ছল, ইংরেজরা আধুনিক কল-কারখানার সাহায্যে দেশেব শিল্পকে 
আরও বোঁশ সমদ্ধ করে তুলবে। কিন্তু 'ব্রাটশ কূটনীতর ফলে দেশ উন্নাতির পথে না এাঁগয়ে 
অবনাতর পথে গেল। বরং যেটুকু দেশজ 'শিজ্প ছিল তাও জলাঞ্জাল 'দয়ে ভারতবর্ষ পুবোপ্দার 
কাঁষজীবী দেশে পারণত হল। 

অসংখ্য বেকার শিজ্পজীবীকে এখন চাষবাসের উপর নির্ভর করতে হল। একেই জাঁমতে 
কুলোয় না, তার উপরে ক্রমেই আঁধকসংখ্যক লোক এসে জামতে ভব করতে লাগল। ভারতবর্ষের 
দািদ্রয-সমস্যার এই হচ্ছে গোড়ার কথা, আমাদেব সকল দুঃখদুর্দশার মূল এইখানে । যতাঁদন-না 
এই মুল সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততাঁদন ভারতীয় চাষি এবং গ্রামবাসীদের দূঃখ কখনও দূর 
হবে না। 

খ্য লোক জমি আঁকড়ে পড়ে আছে, চাষবাস ছাড়া আয়ের আর-কোনো পন্থা নেই, ফলে 

জাম ভাগ ভাগ করে এক-এক খণ্ডকে শতধাবিভন্ত করা হয়েছে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, 
আর ভাগ করা চলে না। এক-একজন চাঁষর ভাগে যেটুকু জাম পড়েছে তাতে একটা পাঁরবারের 
ভরণপোষণ কিছুতেই চলতে পারে না। যে বংসর খুব ভালো ফসল হয় সে বংসরও এদের আধপেটা 
খেয়ে থাকতে হয়। আর তৈমন ভালো ফসল খুব কম বছরেই হয়ে থাকে । প্রকাঁতিদেবীর দাক্ষিণোের 
উপর নিভর করতে হয়, মৌসৃমী বৃষ্টির দিকে হা-পিত্যেশ কবে চেয়ে থাকে। দ্দাভক্ষি আর 
মহামারতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। বিপদে-আপদে বেনিয়া দিংবা মহাজনের কাছে গিয়ে 
টাকার জন্যে হাত পাততে হয়। সেই ধারের টাকা জমে জমে এমন অবস্থা হয়েছে যে, তা শোধ 
করা এখন এদেব পক্ষে অসাধ্য। প্রত্যেকাট চাষির জীবন দূর্বহ হয়ে উঠেছে। ইংবেজ-শাসনের 
ফলে ভারতীয় জনগণের এমনি শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। 


১৯৯ 


ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ভূস্বামণ 
২রা িডসেম্বর, ১৯৩২ 


আগের চিঠিতে তোমাকে ভারতবর্ষে 'ব্রাটশদের নশীতর কথা বলোছ। এই নীতির ফলে ভারতের 
কুটিরাশজ্পগযীল নম্ট হয়ে গেল; িজ্পীরা কৃষির কাজ ধরল, গ্রামে গিয়ে বাস শুরু করল। 
অন্য কোনো জীবিকা নেই এমন বহু সংখ্যক মানুষ গিয়ে চাপল জাঁমর উপবে-ভাবতের এইটেই 
হয়েছে বড়ো সমস্যা, এও তোমাকে বলোছি। প্রধানত এইজন্যেই ভাবতবর্ষ গাঁরব দেশ হয়ে আছে। 
এই লোকগ্‌লোকে যাঁদ জাম থেকে খাঁসয়ে নিয়ে অন্যরকম উৎপাদনের কাজে লাঁগয়ে দেওয়া যেত 
তবে শুধ্‌ যে দেশের অর্থসম্পদই বেড়ে যেত তাই নয়, জাঁমর উপরে চাপটাও অনেক কমে যেত, 
এবং তার ফলে কাঁষর অবস্থাও অনেক উন্নত হয়ে উঠত। 

অনেকে বলেন, জামর উপরে এই-যে আঁতারন্ত চাপ পড়েছে, এর হেতু 'ব্রাটশ নাতি ততটা 
নয়; এর কারণ হচ্ছে, ভারতের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে । কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। গত এক শো 
বছরে ভারতের লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে সাত্য, কিন্তু আরও প্রায় সমস্ত দেশেরই বেড়েছে। বরং 
ইউরোপে, গিবশেষ করে ইংলণ্ডে বেলাঁজয়মে হল্যান্ডে জর্মীনতে লোকসংখ্যা বেড়েছে ভারতের তুলনায় 
অনেক বেশি হারে। কোনে। দেশের বা সমস্ত পাৃঁথবীর লোকসংখ্যা কতটা বাড়ল, তার দরুন ক 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে কী করেই-বা এটা ঠোঁকয়ে রাখা যায়ঃ এটা 
একটা খুবই জর্ার সমস্যা । এখানে তার আলোচনা আম করতে পারাছ না, কারণ তাতে অন্য 
কথাগুলো একত্র জাঁড়য়ে গোল পাঁকিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ কথাটা আম পাঁর্কার করেই বলে 
দতে চাই, ভাবতে জাঁমর উপরে যে চাপ পড়েছে তার বথার্থ হেতু লোকসংখ্যার বাদ্ধ নয়; তার 
হেতু হচ্ছে, কাঁষ ছাড়া প্রজার আর অন্য কোনো জীবকা নেই। অন্যান্যরকম জাীবকা ও শিল্প যাঁদ 
গড়ে তোলা যায় তা হলে ভারতে এখন যা লোক আছে এদের বোধ হয় আঁতি সহজেই কাজে লাঁগয়ে 
দেওয়া যায় এবং এতে দেশও সম্াদ্ধশালী হয়। হতে পারে, হয়তো পরে আবার এই লোকসংখ্যা- 
বাঁদ্ধর সমস্যা য়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। 

এবারে আমরা ভারতে 'ব্রটশ নীতির অন্য কয়েকটা দক নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে 
গ্রামের কথা ধরা যাক। 

ভারতে শ্রাম্য-পণ্চায়েতের কথা আম অনেকবার তোমাকে 'লখোঁছি; বাঁহঃশন্লুর অনেক আক্রমণ 
এবং অনেক পারবর্তনের মধ্য দিয়েও এরা টিকে রয়েছে। বোঁশ দিনের কথা নয়, ১৮৩০ খন্টাব্দেও 
ভারতের একজন 'ব্রাটশ-গভনর, সার চার্লস মেট্‌্কাফ, এই শ্রাম্য-সমাজকে বর্ণনা করে বলেছেন : 

প্ামগীলি ছোটো ছোটো প্রজাতন্ত্র; এদের যা-কছু প্রয়োজন প্রায় সমস্তই এদের িনজেদের 
মধ্যে আছে; বাইরের কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এদের প্রায় প্রয়োজনই হয় না। যেখানে অন্য ছুই 
টি'কে থাকে না সেখানেও এরা বেশ টি'কে রয়েছে । গ্রামগ্লির এই প্রজাসমাজ, এদের প্রত্যেকেই 
এক-একাট ক্ষুদ্র স্বাধগন রাষ্ট্রীবশেষ- প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রভূত ব্যবস্থা করে 'দচ্ছে, এবং এদের 
কল্যাণে প্রজারা প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ও স্বরাজ-ক্ষমতা ভোগ করতে পাচ্ছে» 

এই বর্ণনাতে পুরোনো গ্রাম-ব্যবস্থার সাত্যই বেশ প্রশংসা দেখা যাচ্ছে। জীবনযাার যে ছাঁব 
এতে দেওয়র হয়েছে তাতে মনে হয়, এসব প্রায় কল্পনার স্বর্গলোক! গ্রামের লোকের প্রচুর পারমাণে 
স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত, সেটা খুবই ভালো জিনিস ছল সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও 
অনেক ভালো বক্তু এর মধ্যে ছিল। “কিন্তু এই ব্যবস্থার ব্রাটগুলোকেও আমাদের না দেখলে 
চলযে না। সমস্ত বাইরের জগৎ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে গ্রাম তার গনজস্ব স্বাধীন জীবন যাপন করত; 
এর ফলে কোনো ব্যাপারেই বেশিদর প্রর্গাতর আশা ছিল না। প্রাতষ্ঠানের আয়তন ক্রমেই বাড়বে, 
তাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে, পরস্পর-সাহাধ্য থাকবে, এর ফলেই প্রগাঁতি আর উন্নাত আসে। 


ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ভূস্বাম' ৩৬ 


ব্যান্তই হোক বা জনসংঘই হোক, যতই সে নিজেকে 'নয়ে একা একা থাকতে চাইবে ততই তার 
আত্মপরায়ণ, স্বার্থপর এবং সংকীর্ণচেতা হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ঘটবে। শহরের লোকের তুলনায় 
গ্রামের লোকেরা অনেক সময়েই বোশ সংকধর্ণমনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এইজন্যেই গ্রাম্া- 
সমাজগুলোর এতসব ভালো দক থাকা সর্তেও এরা প্রগাতির কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে নি। বরং 
এগুলো ছিল পুরোনো ধরনধারণের স্থান ও অনুশ্বত। কারুশিল্প এবং কারখানা গড়ে উঠোছল 
প্রধানত শহরগুলোতেই। গ্রামে গ্রামে বহুসংখ্যক তাঁতি অবশ্য ছড়িয়ে ছিল। 

গ্রাম্-সমাজগুলি একা-একা নিজস্ব জীবন ষাপন করত, অন্যদের সঙ্গেও বিশেষ সম্পর্ক 
রাখত না। এর প্রকৃত কারণ 'ছল, পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থার অভাব । 'বাঁভন্ব গ্রামকে 
একন্র সংবস্ত করেছে এমন ভালো রাস্তা প্রায় ছিলই না। বস্তুত এই ভাল্দো রাস্তাঘাটের অভাবৈই 
দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে গ্রামগ্াাঁলর ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করা কঠিন 'ছিল। যেসমস্ত 
শহর বা গ্রাম বড়ো বড়ো নদীর তশরে বা কাছে অবাস্থত, সেসব জায়গায় তবু নৌল্যোর় করে যাতায়াত 
করা যেত; 'কন্তু এভাবে যাতায়াত করা চলে এমন নদীর সংখ্যাও বৌশ ছিল না। সহক্জ যানবাহনের 
এই-যে অভাব, এর ফলে দেশের মধ্যেকার ব্যবসাবাণজ্যও তেমন বেড়ে উঠতে পারে 'ন। 

অনেক বছর ধরে ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানির একমান্ন উদ্দেশ্য ছিল টাকা আষ কবা আর 
অংশীদারদের লাভের টাকা তুলে দেওয়া । রাস্তাঘাটের জন্যে টাকা তারা সামান্যই ব্যয় করেছে; 
গশক্ষা স্বাস্থ্য হাসপাতাল এসবের জন্যে তো মোটেই ব্যয় করে নি। কিন্তু পবে যখন '্রাটশরা 
এ দেশে কাঁচামাল কেনা আর ব্রাশ কলেব তোর মাল বেচার ঈদকে নজর 'দিল তখন যানবাহনের 
সম্বন্ধেও নৃতন রকমের নাত খাড়া করা হল। বিদেশের সঙ্গে বাঁণজ্য বেড়ে উচাঁছল, এই বাঁপজ্যকে 
গড়ে তোলবার জন্যে ভারতের সম্দ্রোপকূলে নূতন নূতন শহর সম্টি কবা হল। যেমন- বোদ্বাই, 
কাঁলকাতা, মাদ্রাজ, এবং তার পরে করাঁচ। এইসব শহরে তুলা প্রীত কাচামাল এসে জমা হত, 
হয়ে বাইরের দেশে রপ্তানি হয়ে যেত; আবার বাইবে থেকে, বিশেষ করে ইংলশ্ড থেকে কলেব তোর 
মাল এসে এখানে হাজির হত, হয়ে সমস্ত ভাবতে ছাঁড়য়ে গগিষে 'বান্ত হত। পাশ্চাত্যদেশে 
দিভারপুল ম্যাণ্েস্টার বার্মংহাম শোঁফিল্ড্‌ প্রভাতি যেসমস্ত বড়ো বড়ো শিলপপ্রধান শহর গডে 
উঠাছল, তাদের সঙ্গে ভারতের এই নূতন শহরগুলোর অনেক পার্থক্য। ইউরোপের শহবগুলো 
ছল পণ্য উৎপাদনের স্থান, আর বন্দব; সেখানে বড়ো বড়ো কারখানায় মাল তোর হচ্ছে, তার পব 
সেই মাল বিদেশে রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে। ভাবতবর্ষের নূতন শহরগুলোতে উৎপন্ন হত না কিছুই; 
এগুলো ছিল দেশী বাণিজ্যের গুদাম, আব বিদেশী শাসনেব পরিচায়ক প্রতগক। 

তোমাকে বলেছি, 'ব্রাটশ নীতির ফলে ভারতবর্ষ ক্রমেই বোশ কবে গ্রামপ্রধান হয়ে পড়ছিল, 
লোকেরা শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বাস করাছিল, কাঁষ শুর্‌ করছিল । তা সত্তেও, এবং সে ব্যাপাবটাকে 
ব্যাহত না করেই, সমুদ্রের ধারে ধারে এই নূতন শহবগুলো গাঁজযে উঠল। এদের সাষ্টর ফলে 
গ্রামের অস্তিত্বের কোনো বাধা ঘটল না, মারা পড়ল ছোটো ছোটো শহর-বন্দবগুলো। জনসাধারণ 
ষে গ্রামমুখী হতে চলোছিল সেটা চলতেই লাগল। 

সমূদ্রতীরের এই নবগঠিত শহরগুলোকে দেশের অভ্যন্তবেব সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে 
হয়েছিল; কারণ, দেশের ভিতর থেকে কাঁচামাল কুড়িয়ে এনে শহরে জমা করতে হবে; আবার শহর 
থেকে 'বদেশশ মালকে দেশের সব্ত পেশছে দিতে হবে। ও 'দকে রাজধানী বা 'বাঁভল্ল প্রদেশের 
শাসনকেন্দ্রু বলেও কতকগুলো শহরের পত্তন হল। এইরকম করে যানবাহনের ভালো ব্যবস্থার 
প্রয়োজন বেশ তশব্র হয়ে উঠল। রাস্তা তোর করা শুরু হল, তার পবে এল বেলপথ। প্রথম 
রেলপথ 'নার্মত হয় ১৮৫৬৩ খৃন্টাব্দে বোম্বাইতে। 

উনি লো রোম জাজিরা 
হল তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেওয়াও প্‌বোনো ধরনের গ্রাম্য সমাজের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে 
উঠোছল। তার পরে যখন দেশময় অনেক ভালো ভালো রাস্তা তোর হল, রেলপথ তোর হুল, 
তখন তার ধাক্কায় পুরোনো শ্গ্রাম-ব্যবস্থা, এতাঁদন টিকে এসেও, এবার সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে ধসে 
[নষ্ট হয়ে গেল। সমস্ত পৃথিবী তা দোরে এসে ধান্ধা দিয়েছে, সে-পাঁথবী থেকে নিজেকে 


৩৬৬ বিশব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


ধবচ্ছিম্ন করে একা-একা টি'কে থাকার সামর্থ্য আর সে ক্ষুদ্র গ্রাম্য গণতন্দের রইল না। এক গ্রামে 
পণ্যের যে দর দাঁড়াচ্ছে তার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই অন্য গ্রামের পণ্যের দরকে নাড়া 'দতে লাগল, 
কারণ এখন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সহজেই পণ্য চালান করা যায়। এমনকি, দেখা গেল, সমস্ত 
পৃথিবশ জুড়ে যানবাহনের উন্নাতি ঘটার ফলে কানাডাতে বা আমোরকার যুস্তরাষ্ধ্রে গম কা দরে 
শাক হল তার জ্বারাই ভারতবর্ষেও গমের বাজার-দর স্থির হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ঘটনাচক্রের 
আবর্তনে ভারতবর্ষের গ্রামগ্লোও সমস্ত পাঁথবীর পণ্যমূল্যের আওতায় এসে পড়ল। গ্রামের যে 
পুরোনো অর্থনৌতক ব্যবস্থা ছিল সেটা ভেঙেচুরে খান খান হয়ে গেল; কৃষক অবাক হয়ে দেখল, 
কোথা থেকে একটা নৃতন ব্যবস্থা এসে তার ঘাড়ে চেপে বসছে । আগে সে মানত তার গ্রামের বাজারের 
জন্যেই খাদাদুব্য ও অন্য সব জিনিস উৎপাদন করত; এখন পণ্য উৎপাদন করতে লাগল পাঁথবীর 
বাজারের জন্যে। পাথিবীব্যাপী উৎপাদন আর পণ্যমূল্যের ঘার্ণর মধ্যে সে পড়ে গেছে, ক্রমেই সে 
আরও আঁধকতরভাবে নীচে তাঁলয়ে যেতে লাগল । আগেও ভারতবর্ষে দু্ভক্ষ হত-_যখন মাঠের 
ফসল যেত নম্ট হয়ে, অন্য কোনো খাদ্যের সংস্থান থাকত না, দেশের অন্য জায়গা থেকে খাদ্য 
আনাবারও ভালো ব্যবস্থা করা যেত না। সেটা 'ছিল খাদ্যের অভাবে দুভিক্ষ। এখন ঘটতে লাগল 
একটা অদ্ভুত ব্যাপার-_ খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো তার প্রাচুরও আছে, তবু তার মধ্যেও মানুষ 
অনাহারে মরে যাচ্ছে। ঠিক সেই জায়গাঁটতে খাদ্য যাঁদ নাও থাকে, অন্য জান্নগা থেকে স্রেনে করে 
বা অন্যরকমের দূত যানে করে খাদ্য ানয়ে আসা সম্ভব; খাদ্য মজুত রয়েছে, কিন্তু নেই সে খাদ্য 
কয় করবার মতো টাকা । কাজেই এই দুঁভক্ষ খাদ্যের নয়, এটা হচ্ছে টাকার দুাভক্ষ। এর চেয়েও 
আশ্চর্য ব্যাপার, অনেক সময়ে দেখা যাচ্ছে-ফসল খুব ভালো হয়েছে এবং শুদ্ধ তার ফলেই 
কৃষকের পরম দুর্দশা উপাস্থত! গত তিন বছরই এর নমুনা আমরা দেখোছ। 

এমাঁন করে পুরোনোকালের গ্রাম-ব্যবস্থার অবসান হল; পণ্টায়েতেরও আর আঁস্তত্ব রইল না। 
এর জন্যে খুব বোশ-পাঁরমাণ শোকপ্রকাশ করবার প্রয়োজন নেই; যে কালে এই ব্যবস্থাটা কার্যকরী 
ছল, সে বহাঁদন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল; আধ্ীনক পাঁরবেশের সঙ্গে এর তাল মেলে 'ন বলেই 
এ টি*কল না। কিন্তু ব্যবস্থাটা এখানে ভেঙেই পড়ল শদ্ধু; নূতন পাঁরবেশের সঙ্গে মিল রেখে 
কোনো নৃতনতর গ্রাম-ব্যবস্থার জল্ম হল না। এই নৃতন স্াঁষ্ট, নূতন ব্যবস্থার কাজ এখনও বাঁক 
রয়ে গেছে, সে ভার আমাদের উপরে । (বিদেশী শাসনের শৃঙখলে আমরা বাঁধা; সে শৃঙ্খল থেকে 
যে দিন মান্ত পাব তার পরে আমাদের করবার কত কাজই যে জমে রয়েছে!) 

জাম আব কৃষকের উপবে 'ন্রাটশ নীতর পরোক্ষ ফল কী হয়েছে তাবই আলোচনা এতক্ষণ 
করলাম। এই পরোক্ষ ফলগুলোই যথেম্ট পাঁরমাণে সাংঘাঁতিক। এবারে দেখা যাক, জাম সম্বন্ধে ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানির বাস্তব নীতিটা কী 'ছিল-যে নীতির ফল প্রত্যক্ষভাবে কৃষককে এবং জামির 
সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদের সকলকেই ভুগতে হয়েছে । আলোচনাটা জটিল, এবং বেশ একট; 
নিরস। কিন্তু আমাদের সমস্ত দেশটাই এই দাঁরদ্রু কৃষকে পারপর্শ; তাদের কী কী আভযোগ, 
কী করে আমরা তাদের ছু কাজে লাগতে পারি, তাদের ভাগ্যকে একটু ভালো করে তুলতে পারি, 
সৈটা জানবার জন্যে একটু কস্ট স্বীকার আমাদের করতেই হবে। 

জমিদার, তালুকদার, প্রজা--এই নামগুলো আমরা শুনি । প্রজা হয় অনেক রকমের; আবার 
কোল-রায়ত, মানে প্রজার প্রজাও আছে। এর সমস্ত খুপটনাটি তত্তবের গোলকধাঁধায় আঁম তোমাকে 
ফেলব না। মোটামুটি বলা যায়, এখনকার জামদাররা হচ্ছেন মধ্যস্থ দালাল, মানে কৃষক এবং রাষ্ট্র 
মাঝখানে আছেন এরা । কৃষক এ“দের প্রজা, জাম ব্যবহারের দরূন সে এদের খাজনা বা একরকমের 
কর দেয়; কারণ জমিটাকে জাঁমদারের সম্পান্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। এই খাজনা থেকে একটা 
অংশ জাঁমদার রাজস্ব বলে রাষ্ট্রকে 'দয়ে দেন, তার নিজে হাতে যে জাম রয়েছে তার কর-বাবদ। 
এইভাবে জাম থেকে উৎপন্ন ফসল তিন ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা অংশ নেন জাঁমদার, একটা পায় রাষ্ট্র, 
আর ঝাঁকি একটা অংশ থেকে ধায় কৃষক-প্রজার ভাগে! এই [তিনাঁট অংশই যে সমান এমন মনে 
"করো না। কৃষক জাম চাষ করে, জমিতে বা-কিছু ফসল হয় তা তারই শ্রমের চাষ বপন এবং আরও 
শানারফম কাজের ফলে। তার শ্রমের এই ফল ভোগ করার আধিকার স্বভাবতই তার নিজের । বাশ 


ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ভূস্বামণী ৩৬৭ 


সমগ্র সমাজের প্রাতানাধ; সমস্ত প্রজার কল্যাণের জন্য তাকে কতকগুলো দরকার কাজ করতে হয়, 
বেমন- সমস্ত ছেলোপলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা সে করবে, ভালো ভালো রাম্তাঘাট তোর ও অন্যান্য 
যানবাহনের ব্যবস্থা করবে, হাসপাতাল বসাবে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করবে, পার্ক ও যাদ্ঘর তোর 
করবে, আরও নানারকমের কত কাজকর্ম তাকে করতে হবে। এর জন্যে তার টাকা চাই, এবং জমির 
যা ফসল হয় তা থেকে একটা অংশ সে আদায় করে নেবে এটাও ন্যাব্য কথা। সে অংশ কতথাঁন 
হবে, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রশ্ন। রাষ্ট্রকে প্রজা যা দেয় সেটা বস্তুত তার কাছেই আবার 
ফিরে চলে আসে, অন্তত আসা উচত- রাস্তাঘাট, শিক্ষা, দ্বাস্থ্য-বিধান ইত্যাঁদর মধ্য দিয়ে। 
ভারতবর্ষে এই ম্নহূর্তে রাষ্ট্রের প্রাতভ্‌ হচ্ছে একটা বদেশশ সরকার, কাজেই আমরা স্বভাবতই 
এই রাষ্ট্রকে ভালো চোখে দেখাছ না। কিন্তু স্বাধশন ও যথাযথভাবে সুসংহত যে দেশ, সেখানে 
রাষ্ট্র বলতে সমস্ত প্রজাকেই বোঝায়। 

জাঁমর ফসলের দুটো অংশের বাল আমরা করলাম--একটা অংশ পাচ্ছে কষক, আর একটা 
পাচ্ছে রাষ্ট্র। আমরা দেখোছি, তৃতীয় একটা অংশ চলে যাচ্ছে জামদার বা মধ্যস্থ দালালের 
হাতে। এমন কী কাজ 'তাঁন করেন যার দরুন এটা তান পান বা পেতে পারেন? একেবারে 
কিছুই নয়, বা বস্তুত প্রায় কিছুই নয়। উৎপাদনের কাজে কছ-মান্ত সাহায্য করেন না তানি, 
"থচ না করেই তাঁর খাজনা বলে ফসলের একটা বৃহৎ অংশকে 'নয়ে 'নচ্ছেন। কাজেই দেখা 
যাচ্ছে, গাঁড়র 'তাঁন হয়ে আছেন একাঁট পণ্চম চাকা-_অগ্রয়োজনীয় শুধু নয়, রশীতমতো একটা 
জঞ্জাল, জাঁমর উপরে একটা বৃহৎ বোঝা। আব এই অনাবশ্যক বোঝার ভাব সবচেয়ে বোৌশ 
পীড়ন করছে যাকে সে হচ্ছে চাষি স্বয়ং_নিজের আয়েব একটা অংশ তাকে এর হাতে তুলে 
দিতে হচ্ছে। এই জন্যই অনেকে মনে করেন, জাঁমদার বা তালুকদার একটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক 
মধ্যস্থ ব্যান্ত। জামদার প্রথাটাই খারাপ, এবং এটাকে এমন ভাবে বদলে ফেলতে হবে যেন এই 
মধ্যস্থ ব্যান্তরা একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। 

বাঙলা, বিহার, য্স্তপ্রদেশ, প্রধানত ভারতবর্ষের এই তিনটি প্রদেশেই বর্তমানে জামদার-প্রথা 
প্রচালত আছে। 

অন্য সব প্রদেশে এরকম কোনো মধ্যস্থ দালাল নেই, চাষ-প্রজা সাধারণত তাদের ভুঁম- 
রাজস্বটা সরাসারই রাষ্ট্রকে 'দয়ে দেয়। সাধারণত এদের বলা হয় কৃষক-ভুস্বামী; কোথাও-বা বল। 
হয় জমিদার, যেমন পাঞ্জাবে । কিন্তু যাস্তপ্রদেশ, বাঙলা ও বিহারের বড়ো বড়ো জমিদার আর এরা 
কন্তু এক নয়। 

এই দীর্ঘ ভূমিকা 'দয়ে, এবার আম তোমাকে আর-একটি কথা বলব। বাঙলা, বিহার ও 
যুক্তপ্রদেশে যে জমিদাব-প্রথা প্রাতিষ্ঠিত রয়েছে, যাকে নিয়ে আজকাল এত আলোচনা-আন্দোলন 
ডলেছে, সেটা ভারতবর্ষে একেবারেই একটা নৃতন বস্তু। এর সূষ্টি করেছে 'প্রাটশরা, তাদের 
আসবার আগে এর আস্তত্ব ছিল না। 

প্রাচখনকালে এ দেশে এরকম কোনো জামদার, ভূদ্বামশ বা মধ্যস্থ মালিক ছিল না। চাঁষবা 
তাদের ফসলের একটা অংশ সোজাসুজি রাম্ীকে দিয়ে দিত। অনেক সময় গ্রাম্য-পণ্তায়েত গ্রামের 
সমস্ত চাঁষর প্রাতাঁনাধ হসেবে কাজ করত। আকবরের কালে তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব-মল্ত্রণ ছিলেন 
রাজা টেডেরমল; 'তাঁন খুব ভালো করে সমস্ত দেশটার একটা জারপ কাঁরয়ে নিলেন। চাষির কাছ 
থেকে সরকার বা রাষ্ট্র ফসলের এক-তৃতশয়্াংশ আদার করে নিত; চাঁষ ইচ্ছে করলে নগদ টাকাতেও 
ম্নাজস্ব জমা দিতে পারত। মোটের উপর, প্রজার উপরে করের বোঝা খুব বোশ 'ছিল না; করের 
ছাপ বাড়ানোও হত খুব আস্তে আদ্তে। তার পর মোগল-সাগ্রাজ্য ভেঙে পড়ল । কেন্দ্রীয় সরকারের 
শান্ত কমে গেল, সে আর ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করতে পারে না। তখন রাজস্ব আদায়ের একটা 
নূতন পল্থা আঁবচ্কার করা হল। কর আদায়ের জন্যে কর্মচারী নিষ্নন্ত হতে লাগল; এরা মাইনে 
পাবে না, পাবে আয্লের অংশ; ধা কর আদায় করল তার দশ ভাগের এক ভাগ এরা নিজের পায়িশ্রীমক 
যলে নিয়ে নেবে। এদের নাম দৈওয়া হল রাজস্ব-ঠিকাদার। অনেক সময়ে জমিদার বা তালুকদারও 
এদের বলা হত। 'কিচ্তু মনে রেখো, আজকাল এই নাম বলতে যা বোঝায় তখন তা বোঝাত না। 


৩৬৮ বশ্ব-হাতহাস প্রসগ্গ 


কেন্দ্রীয় সরকার ধবংসের পথে যত এাঁগয়ে চলল, রাজস্ব আদায়ের ব্যবদ্থাটাও ততই আরও 
খারাপ হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল, এক-একটা অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদার 
কাজটাকেই নিলামে তুলে দেওয়া হত; যে সবচেয়ে বৌশ দর দেবে সেই এই পদ পাবে। তার মানে 
হল, যে লোকাঁট এই পদ কিনে 'নিল, দুর্ভাগা প্রজাকে শোষণ করে যতখানি সম্ভব আদায় করে 
নেবারও পুরো স্বাধীনতা সে পেয়ে যেত, এবং এই ক্ষমতার ব্যবহারও এরা যথাসাধ্য করত। এদের 
আবার এই পদ থেকে সাঁরয়ে দেবার মতো শীল্ত সরকারের ছিল না, ফলে এই রাজস্ব-ঠিকাদারের 
পদটা ক্রমে পুরুষানুক্কামক হয়ে উঠল। 

বাঙলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পান প্রথম যে তথাকাথত আইনসম্মত আঁধকার পেল, 
বাস্তাঁবকপক্ষে সেটাও 'ছিল মোগল-সম্রাটের নামে এই রাজস্ব-আদায়ের ঠিকাদার মান্। ১৭৬৫ 
খঙ্টাব্দে কোম্পানিকে 'দেওয়ানি” মঞ্জুর করা হয়। এর ফলে কোম্পানি 'দাল্রর মোগল-সম্রাটের 
অধশনস্থ দেওয়ান বলে গণ্য হল। কিন্তু আসলে এর সবই ছিল কথার ফাঁক। ১৭৫৭ খন্টাব্দে 
পলাশর যুদ্ধ হল, তার পর থেকেই বাঙলাদেশে 'ব্রাটশরা সর্বেসর্বা হয়ে উঠল, বেচাঁর মোগল- 
সম্রাটের প্রায় কোথাও কোনো ক্ষমতাই আর থাকল না। 

ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি আর তার কর্মচারীরা সকলেই ছিল ভষংকরবকম অর্থলোভশ। এরা 
বাঙলাদেশের রাজকোষ শুন্য করে 'দল, যেখানে যার হাতে টাকাব সন্ধান পেল তাই জোর- 
জবরদস্ত করে কেড়ে নিতে লাগল। বাঙলা ও বহার প্রদেশকে 'নিংড়ে যতখানি সম্ভব রাজস্ব 
আদায় কবে নিতে এবা চেস্টা করল। ছোটো ছোটো অনেক রাজস্ব-ঠিকাদার খাড়া করল, তাদের 
উপরে ধার্য রাজস্বের পাঁরমাণ অত্যন্ত বোৌশরকম বাঁড়য়ে দল । খুব অহ্পকালের মধ্যেই ভূমি- 
রাজস্বের পারমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হল। এই রাজস্ব আদায় করাও হত একেবারে 'নর্মমভাবে, 
ঠিক সময়মতো বে রাজস্ব জমা দিতে পাবত না তারই জম কেড়ে নেওয়া হত। রাজস্ব-ঠিকাদাররাও 
আবার তেমাঁনভাবে চাঁষর উপরে উৎপীড়ন ও লন্ডন চালাতে লাগল, রাজস্বের নামে তাদের 
যথাসর্বস্ব শুষে নেওয়া হল, জাম থেকে তাদের উৎখাত করে তাড়ানো হতে লাগল । পলাশির যৃদ্ধের 
পর বারো বছরও কাটল না, দেওয়ান পাবার পব চার বছরও পাব হল না-_-এক 'দকে ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানির এই রাজস্বনীতি, আর-এক 'দকে অনাবাঁষ্ট, দুয়ে মলে বাঙলা আর বহার জুড়ে এক 
ভয়ানক দ্াক্ষ সৃন্ট করল। এই দুভর্ষ এদের মোট প্রজার এক-তৃতীয়াংশ মারা গেল। এর 
আগ্ের একটা চিঠিতে আমি তোমাকে এই ১৭৬৯-৭০ খম্টাব্দের দুভক্ষের কথা বলেছি। এও 
বলোছ যে, এই দুভক্ষ সত্তেও ইস্ট হইণ্ডিম্না কোদ্পাঁন তাব বাজস্ব একেবারে পুরোমান্রায় আদাম্ন 
করে চলেছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা এই কাজে যে অপূর্ব দক্ষতা ও কর্তব্যানভ্ঠা দোঁখয়োছল, 
তার জন্যে তাদের নাম সসম্মানে স্মরণ করবার যোগ্য হয়ে আছে! কোট কোটি মানুষ, স্বীপ্রুষ- 
শিশু মারা গেছে; তা যাক, তব্য সেই মৃতদেহগ্দলোর কাছ থেকেও তারা টাকা আদায় করে 
গনাচ্ছল--ইংলশ্ডের বড়ো বড়ো ধনশ ব্যান্তরা রয়েছেন, তাঁদের প্রাপ্য মুনাফা ঠিকমতো 'মাঁটয়ে 
1দতে হবে তো! 

আরও কুঁড় বছর বা তারও বোৌশকাল ধরে এই ব্যাপার চলল । দাভক্ষের মধ্যেও ইস্ট হীপ্ডিয়া 
কোম্পান টাকা আদায় করতে লাগল, সোনার দেশ বাঙলা *মশান হয়ে গেল। বড়ো বড়ো রাজস্ব- 
ঠিকাদার্নরা পর্য্ত ভিখার হয়ে গেল; গাঁরব চাষিদের অবস্থা কশ দাঁড়াল তা এর থেকেই ধারণা 
করা যার়। অবস্থা কলমে এত খারাপ হয়ে উঠল যে, শেষ পর্যল্ত ইস্ট ইস্ডিয়া কোম্পানিরও ঘুম 
ভাঙল, তারা এই দোষ সংশোধনের চেক্টা শুরু করল। এই সময় গ্রভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড 
কর্নওআলিশ, তিনি নিজেও ছিলেন ইংলশ্ডের একজন বড়ো ভূষ্বামী। তানি চাইলেন, এ দেশেও 
শরলটেনের মতো একদল ভূস্বামী সৃষ্টি করে দেবেন। িছুদিন থেকে রাজস্ব-ঠিকাদাররা ঠিক 
ভূম্ঘামীর মতোই আচরণ করাঁছল। কর্নওআঁলশ এদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ফেললেন। 
ভূঙ্বামী বলেই এদের স্বীকার করে নিলেন। এর ফলে, সেই প্রথম, ভারতবর্ষে এই নৃতন ধরনেন্ন 
ভূগ্বামীর আঁব্ভাব ঘটল; চারা হয়ে গেল একেবারেই এদের অধীনস্থ প্রজা মায়। 'ব্রিটিশ সরকার, 
এই ভূম্বামণ বা জামদারদের কাছ থেকে সোজাসুজি রাজস্ব আদায়ের ব্যবজ্থা করে 'নিল। প্রজাদের 


ভারতের গ্রাম, কৃষক ও ভূস্বামী ৩৬৯ 


সঙ্গে যা-খুশি তাই ব্যবস্থা করে নেবার স্বাধীনতা এদের 'দয়ে দেওয়া হল। ভূস্বামণর অত্যাচার 
আর শোষণ থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায়ই আর গাঁরব প্রজার থাকল না। 

১৭৯৩ খন্টাব্দে বাঙলা ও 'বহারের জাঁমদারদের সঙ্গে কর্নওআঁলশ এই বন্দোবস্ত করেন, 
একে বলা হয় শচরস্থায়শী বন্দোবস্ত । বন্দোবস্ত" কথাটার মানে হচ্ছে, কোন্‌ জাঁমদার সরকারকে 
কত টাকা ভূঁম-রাজস্ব দেবে তার পাঁরমাণ 'নর্ধারণ। বাঙুলায় ও 'বহারে এই রাজস্বের পাঁরমাণ 
একেবারে চিরকালের মতো স্থির করে দেওয়া হল; এর আর কোনো দন কোনো নড়চড় হবে না। 
এব পরে উত্তর-পাঁশ্চমে অযোধ্যা এবং আগ্রাতে 'প্রিটিশ আঁধকার প্রাতীম্তত হল, 'ব্রাটশের নপাতি 
তখন বদলে নেওয়া হল। সেখানে তারা জাঁমদারদের সঙ্চেগ বাঙলাদেশের মতো চরস্থায়শ বন্দোবস্ত 
করলেন না, করলেন “মেয়াদী বন্দোবস্ত" । প্রত্যেক মেয়াদী বন্দোবস্তই একটা 'নার্দঘ্ট কাল অন্তর 
অন্তব- সাধারণত এর সময় ছল 'ত্রশ বছর-_নৃতন করে 'স্থিব করা হত, ভূমি-রাজ্জস্ বাবদ জমিদারের 
কত 'দতে হবে তার পাঁরমাণও নূতন করে ধার্য করে দেওয়া হত। প্রত্যেক নূতন 
সাধারণত রাজস্বের পাঁরমাণ ছু বেড়ে যেত। 

দক্ষিণ-ভারতে, মাদ্রাজ ও তার কাছাকাছি অণুলে, জামদাব-প্রথা ছিল না। সেখানে প্রজাই 
ছিল ভূস্বামশ; ইস্ট হ'ণ্ডয়া কোম্পানও সরাসরি প্রজার সঙ্গেই বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু 
সমস্ত জায়গার মতো সেখানেও তাঁদের অপাঁরসীম অর্থলোভ প্রকট হযে উঠল; কোম্পানির 
কর্মচারীবা অত্যন্ত উপ্চু হারে ভূমি-রাজস্ব ধার্য করে দলেন এবং সে বাজস্ব আত 'নম্ঠুবভাবে 
আদায় করা হতে লাগল। রাজদ্ব না দলে প্রজাব জাম তৎক্ষণাৎ কেড়ে নেওয়া হত। কন্তু সে 
বেচারি যাবে কোথায়? জাঁমর উপরে বহু লোক নিরভ করে আছে, ফলে জাঁমিব জন্যে রয়েছে 
কাড়াকাঁড়। বহু অন্হশীন মানুষ সর্বদাই মিলত, যাবা যে-কোনো শর্তে জাম বন্দোবস্ত নিতে 
রাজ আছে। এর ফলে প্রায়ই 'বশৃঞ্খলার সৃষ্টি হত; চিরকাল কম্ট সয়ে সযে নিরীহ প্রজারও 
শেষে এক-এক সময়ে সহ্যের সীমা ছাঁড়য়ে যেত, তন হত কৃষক-বিদ্রোহ। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙলাদেশে আর-একটি নূতন ধবনের অত্যাচার শুরু হল। 
কতকগুলো ইংরেজ এ দেশে এসে ভূস্বামী হয়ে বসল। তাদেব উদ্দেশ্য ছিল নীলের ব্যবসা করা । 
এরা এদের প্রজাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর শর্তে নঈলচাষেব ব্যবস্থা কবে 'নল। প্রজা তার জাঁমর 
একটা নার্দন্ট পাঁরমাণ অংশে নীলেব চাষ কবতে বাধ্য থাকবে, এবং তাব পব সেই নীল তাকে 
তার ইংরেজ-ভূস্বামীর কাছে একটা 'নার্দম্ট দবে বেচতে হবে । এই ভুস্বামীদেব নাম ছিল নীলকর। 
এই প্রথাটাকে বলা হত 'নীলকর-প্রথা' । প্রজাদের উপরে যেসমস্ত শর্ত দেওয়া হত তা এত কঠিন 
খে, তা যথাযথ পালন করা প্রজার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠত। এর উপর আবার ব্রিটিশ 
সরকার এলেন নশলকবদের সাহায্য করতে ॥ এমনসব 'িবশেষ রকমের আইন-কানুন তৈবি কবে দিতে 
লাগলেন বার ফলে গাঁবব প্রজা শর্তেব কথা অনযায়ী নীলের চাষ কবভে বাধ্য হত। এইসমস্ত 
ক্মাইন এবং এদের অল্তর্গত শাস্ত-ব্যবস্থার ফলে' এই নীলকরদের প্রজারা অনেক ব্যাপারে একেবারে 
নীলকরদেব দাস বা ভূমিদাসে পরিণত হয়ে গেল। নীলকুঠিব কর্মচাবীদের নামেই এবা ভযে 
জড়োসড়ো হয়ে যেত, কারণ সে ইংরেজ বা ভারতীয় কুঠিয়ালবা কছুরই পবোয়া করে চলত না, 
স্বয়ং সরকার বাহাদুর ছিলেন তাদের রক্ষক। অনেক সময় নীলের বাজারদর নেমে যেত; প্রজার 
পক্ষে তথ্ন ধান বা এরকম অন্য কোনো ফসলের চাষ করায় অনেক বোঁশি লাভ; কিন্তু সে চাষ 
করবার আঁধকার তাদের থাকত না। চাষির দ:ঃখদদর্দশার আর অন্ত রইল না। শেষে এক 'দিন 
অত্যাচারে অত্যাচারে আতম্ঠ হয়ে গিয়ে সেই নিরণহ কে*চোও ফণা তুলে উঠল । নীলকরদের বিরদ্ধে 
চাষিরা 'বিদ্রোহ করল, একটা নশলকুঠি তারা লুট করে নিল। সে বিদ্রোহ দমন করা হল অত্যন্ত 
কঠোর হস্তে। | 

উনাবংশ শতাব্দীতে দেশে কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল তার একটা চন আম এই চিঠিতে 
তোমাকে 'দতে চেম্টা করলামঘ-_হয়তো একটু বোঁশি লম্বাই হয়ে গেল চিঠিটা । আম দেখাতে চেস্টা 
করোছ ফশরকম করে ভারতের চাঁষর অবস্থা দন দিন খারাপ হযে এসেছে; কীরকম করে যে 
যে দিক 'দয়ে তার দংস্পর্শে এসেছে, সকলেই তাকে খানিকটা শুষে নেবার ব্যবস্থা করেছে-_ 
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প্লাজস্ব-আদায়কারণ, ভুস্বামশ, বৌনয়া, নীলকর ও তার কর্মচারী, এবং সকলের চেয়ে বড়ো বেনিয়া। 
ব্রিটিশ সরকার স্বয়ং কখনও ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর মারফত পরোক্ষভাবে, কখনও সোজাসুজিই। 
তার কারণ, এইসমস্ত শোষণেরই মূলে ছিল ভারতে 'ব্রিটিশদের নীতি, এই নাত এরা সংকল্প 
করেই চালাচ্ছল। কুটরাশিজ্পগুলোকে ভেঙে নষ্ট কবে দেওয়া হল, তার জায়গাতে নৃতনরকম 
শিল্প গড়ে তোলার কোনো চেম্টাই করা হল না; বেকার শজ্পণকে তাড়া করে গ্রামে 'ফাঁরয়ে নেওয়া 
হল, এবং তার ফলে জাঁমর উপরে প্রজার চাপ ক্রমেই বাড়তে লাগল; ভুস্বামী-প্রথা ও নীলকর- 
প্রথার আমদান করা হল; ভূমি-রাজস্বের পাঁরমাণ অত্যন্ত বাঁড়য়ে দেওয়ার ফলে প্রজার উপরেও 
অত্যন্ত বোশ হারে খাজনা ধরা হল এবং সেটা 'নর্মমহস্তে আদায় করা হতে লাগল। দারিদ্রের 
চাপে প্রজা বাধ্য হয়ে বেনিয়া মহাজনদের কাছে টাকা ধার করলে এবং তার লৌহম্স্টি থেকে আর 
কোনোদনই সে নিজেকে মুস্ত করতে পারল না। যথাসময়ে খাজনা ও রাজস্ব দিতে না পারার 
দরুন অসংখ্য প্রজাকে জাম থেকে উতথাত করে দেওয়া হল; এবং সকলের উপরে প্ালশ, তহশিলদার, 
জামদারের গোমস্তা আর নীলকরের গোমস্তা, সবাই মিলে প্রজার চার দিকে এমনই একটা স্থায়ী 
দিভশীষকার রাজত্ব গড়ে তুলল যে, তার মন বা আত্মা বলতে যেখানে যেটুকু ছিল সমস্ত ভেঙে 
মরে প্রায় 'নাশ্চহ হয়ে গেল। অপাঁরহার্য দুর্দশা এবং ভয়াবহ সর্বনাশ ছাড়া এর ফল কী 
হওয়া সম্ভব ? 

এক-একটা ভয়ানক দাভক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা 'গিয়েছে। এবং এইটেই আশ্চর্য, যখন: 
দেশে খাদ্যের অভাব, খাদ্য না পেয়ে ষখন বহু লোক শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, এমন সময়েও এ দেশ 
থেকে গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য অন্য দেশে চালান হয়ে গিয়েছে। বড়োলোক বাঁণকের লাভ করা 
চাই তো! সাত্যকার দুর্দশা ঘটেছে খাদ্যের অভাবে নয়, খাদ্য হয়তো দেশের অন্য স্থান থেকে ট্রেনে 
কবে আনা যেত। লোক মরেছে সে খাদ্য কিনবার অর্থের অভাবে । ১৮৬১ খল্টাব্দে উত্তর ভারতে, 
“বশেষ করে আমাদের এই প্রদেশে, একটা ভয়াবহ দুভক্ষ হল; শোনা যায়, সে দ্ীভক্ষে সমস্ত 
অণ্থলাঁটির মোট লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮ই জনই মারা ?গয়ৌোছল। পনেরো বছর পরে, ১৮৭৬ 
সনে, এবং তার পর পুরো দ7 বছর ধরে আর-একটা ভয়ানক দুভক্ষ হয়। এব ক্ষেন্র ছিল উত্তর 
মধ্য এবং দাক্ষণ -ভারত। এবারেও সবচেয়ে বোশ লোক মরল হহ্তপ্রদেশে; মধ্যপ্রদেশে এবং পাঞ্জাবের 
কতক অংশেও বহ্‌ লোক মারা গেল! এই দুঁভক্ষে মোট লোক মরেছিল প্রায় এক কোটি! এর 
কুঁড় বছর পরে ১৮৯৬ খষ্টাব্দে প্রায় এই একই অঞ্চলে আবার দার্ভক্ষ হয়; ভারতবর্ষের ইাতহ সে 
তার চেয়ে ভয়াবহ দুভিক্ষ আর হয় নি। এই সাংঘাতিক দৃর্দেবের ফলে উত্তর ও মধ্য -ভারত 
একেবারেই নিঃস্ব সবস্বান্ত হয়ে যায়। ১৯০০ থম্টাব্দেও আবার দ্যার্ভক্ষ হয়। 

চল্লিশ বছরের মধ্যে চারাঁট 1বরাট দ্ীভক্ষি হয়েছে। একাঁটমান্র ছোট্ট অনুচ্ছেদের মধ্যে আম 
তোমাকে তার হিসেব 'দিলাম। এই হইাতবৃন্তের মধ্যে যে কতখাঁন দুঃখদুর্দশা আর 'বিভশীষকার 
কাহিনী লুকিয়ে আছে তার বর্ণনা আমি তোমাকে 'দতে পারব না, তুমিও সে বুঝবে না। বস্তুত 
তুমি তা বুঝতে পার এও বোধ হয় আমি ঠিক চাই নে; কারণ, বুঝলে তোমার মন ভরে উঠবে 
ক্রোধে আর অপাঁরসণম 'বজ্বেষে। এই বয়সেই ভোমার মন 'বিদ্বেষে ভরে বাক, এ আম চাই নে। 

ক্লোরেন্স নাইটঙ্গেলের নাম শুনেছ তুম-_-এই মহশীয়সী ইংরেজ মাঁহলাই প্রথম যুদ্ধে আহত 
সৈনিকদের শৃশ্রুষার সবাবস্থা প্রবর্তন করেন। বহুকাল পূর্ধে, ১৮৭৮ খন্টাব্দে, তান িখোছলেন : 
“প্বাঞ্চলে- কেবল পূর্বাশ্চলে নয়, সম্ভবত সমস্ত পাঁথবীতেই--সর্বাপেক্ষা করুণ দৃশ্য যা মানুষের 
চোখে পড়ে, সে হচ্ছে আমাদের প্রাচা-সাম্রাজোর কৃষকের আকৃতি ।” বলেছিলেন, “আমাদের রাঁচিত 
আইনগুলোর ফলে পাঁথবীর সর্বাপেক্ষা উ্বপপ দেশে স্ষ্ট হচ্ছে একটা প্রাণহারশ স্থায়ী অর্ধ- 
অনশনের- এমন বহ স্থানে, যেখানে তথাকাঁথত দারক্ষের আস্তত্বমার নেই ।” 

সত্যই তো, আমাদের কৃষাণদের চোখ গেছে শর্তে ঢুকে, সে চোখে ভীত আশাহশন দৃষ্টি 
এক চেয়ে আর মর্মান্তক দৃশ্য কী হতে পারে! এই এতকাল ধরে শোষণের কশ 'রপুল বোঝাই 
না আমাদের চাঁষনা বহন করে এসেছে! আর এ কথা যেন না ভুলি, আমরা যারা তাদের চেয়ে 
একট স্বচ্ছল অবস্থায় আছি তার সেই বোবারই অক্তর্গত। ক দেশী কশ বিদেশশ, সকলেই আমরা 
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এই চিরপণীল্ডুত কৃষাণকে শুষে মোটা হবার চেস্টা করেছি, তার কাঁধে চেপে বসে আছি। . বোঝার 
চাপে তার সে কাঁধ যাঁদ ভেঙেই পড়ে, আশ্চর্য হবার কী আছে! 

কল্তু সব শেষে এতকাল পরে তার জন্যে বুঝ এসেছে একটুখাঁন আশার আলো, এল বুঝি 
শুভ দিনের আভাস, এল দুঃখমোচনের আশ্বাস । একজন ছোট্ট মানুষ এসে দাঁড়ালেন তার সামনে; 
সহজ দাঁঘ্টতে তাকিয়ে দেখলেন একেবারে তার চোখের মধ্য, তাব বিশপর্ণ সংকুচিত অন্তরের 
অন্তস্তলে; তার দীর্ঘকাল-সাঁণ্ঠত বেদনাকে ঠনলেন অনুভব করে। তাঁর সে দাম্টতে ছল যাদ; 
তাঁর স্পর্শে ছিল আঁশ্নস্ফুলঙ্গ; তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সহানুভূতি, ছিল আগ্রহ, ছিল অসম প্রেম, 
[ছল মৃত্যুপণ-করা বিশবাস। তাঁর দিকে চেয়ে দেখল, তাঁর কথা শুনল চাষ, শুনল মঞ্জুর--বারা 
এতাঁদন পায়ের তলায় ছিল পড়ে, শুনল তারা সবাই; তাদের মৃত প্রাণ আবাব নৃতন করে বে*চে 
উঠল রোমাণত হয়ে, অপূর্ব এক আশা তাদের মধ্যে জেগে উঠল, আনন্দে উচ্ছবাসত হয়ে তারা 
হে'কে বললে, "মহাত্মা গান্ধীক জয়! উৎপীড়নের অবসাদের গহবর থেকে বোৌরয়ে আসবার জন্যে 
প্রস্তুত হয়ে পা বাড়াল তারা । ?কল্তু ষে প্রাচশন বন্দ এতকাল ধরে তাদের পিষে এসেছে সেও তেঃ 
অত সহজে তাদের ছেড়ে দেবে না! সে যল্ম আবার নড়ে উঠল, তোর কবতে লাগল নৃতন নৃতন 
অস্ত্র; তাদের পিষে ফেলবার জন্যে কত নূতন নূতন আইন আর আঁডন্যান্স, বাঁধবার জন্যে কত 
নূতন ধরনের শৃত্খল। তার পর? কী হল তার পরে; সেটা আমার আজকের গল্প বা কাঁহনধর 
অন্তর্গত নয়। সেটা আগামী কালের কথা; সেই কাল যখন আজ হয়ে উঠবে তখনই সেটা জানতে 
পাব আমরা । কিন্তু তার সম্বন্ধে ক সংশয় আছে কারও মনে! 
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উনাঁবংশ শতাব্দীতে ভারতের কী অবস্থা ছিল, সে ?নয়ে তোমাকে ইতিমধ্যেই তিনটি দীর্ঘ 'চাঠ 
[লিখেছি । দশর্ঘ দিনের কাহনশ এটা, দশর্ঘকালের দুঃখ-বেদনার ইতিহাস; আমার ভয় হচ্ছে যে, 
খুব বোশ সংক্ষেপ করে যাঁদ বলতে যাই তবে হয়তো ব্যাপাবটাকে আবও বোঁশ দুর্বোধ্য কবে তুলব । 
অন্যান্য দেশের ইতিহাস বা ভারতেরই অন্য কালের ইতিহাসের তুলনায় হয়তো ভারতে ইতিহাসের 
এই অধ্যায়াটর উপরে আমি অনেক বোশ ঝোঁক দিয়ে বলোছ। সেটা অস্বাভাবক কিছুই নয়। 
আমি ভারতবাসণ, এটার সঙ্গে তাই আমার সম্পর্ক বোশ; এটাকে আম বোৌশ করে জান, তাই 
এর সম্বন্ধে বলতেও পারি বোৌশ। শুধু তাই নয়, কেবল এ্রীতহাঁসক কৌতূহল ছাড়াও এই 
অধ্যায়টিতে আমাদের পক্ষে অনেক বোঁশ দরকার জানিস রয়েছে । আধুনিক কালের যে ভারতবর্ষকে 
আমরা দেখতে পাচ্ছ সেও জন্মলাভ করোছল, বেড়ে উঠোছল উনাবংশ শতাব্দীর সেই বেদনার 
মধ্যেই । ভারতবর্ধকে তার যথার্থ রৃপাঁট-সুদ্ধ যাঁদ চিনতে চাই তবে যেসমস্ত শান্ত ও ঘটনা তাকে 
ভেঙেছে বা গড়ে তুলেছে তাদের কথাও কিছু কিছু জেনে নিতে হবে । জানলে পর তখনই শদধ্্‌ 
আমরা বুদ্ধিমানের মতো তার সেবা করতে পারব; জানত পারব কাঁ আমাদের করা দরকার, 
কোন্‌ পথেই-বা চলা দরকার । 

ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যায়াটি সম্বর্ধে কথা আমার শেষ হয় 'নি, এখনও অনেক কথা 
তোমাকে বলার আছে। এই 'চাঁঠগ্লোতে আমি এর এক-একটা করে 'দিক ধরে নিয়ে তার সম্বন্ধে 
খানিকটা তোমাকে বলে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা দিক আলাদা করে বলেছি, যেন তুমি সহজে বুঝতে পারো । 
গিল্তু এটা তুমি অবশ্যই বুঝবে, যে সকল ঘটনা ও পরিবর্তনের কথা আমি তোমাকে বলোছ, বা এই 
চিঠিতে এবং এর পরের চিঠিপত্র বলব, সেগুলো ঘটেছে অল্পাবস্তর একই সঙ্গে; একটার প্রভাব 
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আর-একটার উপরে এসে পড়েছে, এবং সবগুলো একসঙ্গে মিলে তবেই উনাঁবংশ শতাব্দীর 
ভারতবর্কে গড়ে তুলেছে । 

ভারতবর্ষে "ব্রিটিশদের এইসমস্ত কাজ এবং অকাজেব কথা পড়তে পড়তে এক-এক সময়ে 
দেখবে তোমার রাগ হচ্ছে। এ দেশে যে অত্যাচাব তারা করেছে এবং তার ফলে বে দুঃখদর্দশা সবি 
ছাঁড়য়ে পড়েছে তার দরুন রাগ । কিন্তু এটা ঘটোছিল কার অপরাধে 2 আমাদেরই দুর্বলতা আর 
অজ্ঞতার জন্যে নয় দি? দুর্বলতা আর মূঢ়তা যেখানেই থাকবে সেখানেই স্বেচ্ছাচারী শাসক এসে 
আসন গেড়ে বসবে । আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পার না বলেই 'ব্রাটশরা লাভ গাছয়ে নচ্ছে; 
তাই যাঁদ হয় তবে দোষ আমাদেরই- আমরা 'নিজেদেব মধ্যে ঝগড়া কার কেন* আমাদের প্রত্যেকটা 
ভা দলের স্বার্থবৃদ্ধিকে তারা নাড়া দিয়ে জাগষে 'দচ্ছে, দিয়ে আমাদের পরস্পর থেকে 'বিভন্ত 
করে ফেলছে, দূর্বল করে ফেলছে । কল্তু এটা তারা পারে কেন? আমরা তাদের এ করতে 'দাচ্ছ 
এটাই তো প্রমাণ যে, তাবা আমাদেব চেয়ে বড়ো। কাজেই রাগ যাঁদ করতে হয় করো দুর্বলতার 
উপরে, অক্দ্রতার উপবে, পরস্পর-সংগ্রামেব উপরে- আমাদের দুঃখদূর্দশার মূল তো এরাই। 

আমরা বাল, 'ব্রাটশদের অত্যাচাব, গকন্তু আসলে কার অত্যাচার এটাঃ. এতে লাভ হয় 
কার? সমস্ত 'ব্রাটশজাতর নয়; তাদেরও মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নিজেরাই অসুখী, অত্যাচারিত । 
ভারতবাসধদের মধ্যে এমন অনেক ছোটো ছোটো দল ও শ্রেণ আছে যারা, ভারতবর্ষে 'ব্রাটশরা যে 
শোষণ চালাচ্ছে, তার থেকে খানিকটা 'নজের লাভ গুছিয়ে নিয়েছে । তা হলে আমরা দু দলের মধ্যে 
সশমারেখা টানব ঠিক কোনখানে * এটা ব্যান্তর ব্যাপাবই নয় মোটে; এটা হচ্ছে একটা প্রথার দোষ। 
আমরা বাস করাছ প্রকাণ্ড একটা যল্েব ছায়ায়, ভারতবর্ষেব লক্ষ লক্ষ আধবাসীকে সে যল্ত্র ভেঙে 
গৃপড়য়ে দিয়েছে, তাদের রন্তু শুষে নিয়েছে। এই যল্মটার নাম "নূতন সাম্রাজ্যবাদ"; 'শিল্পাশ্রয়শ 
ধাঁনকতন্মের ফল এটা । এই শোষণেব ফলে যে লাভ হচ্ছে তার আঁধকাংশই চলে যাচ্ছে বিলাতে; 
গকন্তু বিলাতেও এর প্রায় সমস্তটাই "গিয়ে পেশচচ্ছে মান্র বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর হাতে । এই লাভের 
খাঁনকটা অংশ আবার ভারতেও থেকে যাচ্ছে, এখানেও কয়েকটা শ্রেণী এর ভাগ পাচ্ছে। অতএব 
এর জন্যে বশেষ কোনো ব্যাপ্তৰ উপবে বা জাতাঁহসেবে সমস্ত ইংবেজদের উপরে যাঁদ রাগ কারি, 
সেটাও বোকামি । যে প্রথাটা দোষদুম্ট, ক্ষাতকর, তাকে বদলে ফেলতে হবে। কে তাকে চালাচ্ছে 
সে তত্তবে খুব বোঁশ যায়-আসে না; আর মন্দ প্রথার পাকে পড়লে ভালো মানুষবাও শান্তহশন হয়ে 
পড়ে। হাজার সাঁদচ্ছা তোমার মনে থাক্‌, পাথরকে বা মাটিকে সুথাদ্য বাঁনয়ে তুলতে পারবে না 
তুমি, যতই কেন-না তাকে রাল্লা করো আর জবাল দাও। সাম্রাজ্যবাদ আর ধাঁনকতন্দের ব্যাপারটাও 
এইরকম বলেই আমার ধারণা । একে শুধরে ভালো করে তোলবার কোনো উপায়ই নেই; সাত্যকার 
সংশোধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে একে একেবারেই ভেঙে লুপ্ত করে দেওয়া । কিন্তু সেটা আমার 
নিজের আঁভমত মান। অন্যরকম মতও অনেকেব আছে। কানে শুনে এর কোনোটাকেই তোমার 
মেনে নেবার দরকার নেই; সময় যখন আসবে তখন নিজের ব্ষ্ধমতো সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই করে 
1নতে পারবে । একটা কথা 'কলন্তু প্রায় সকলেই স্বীকার করেন; দোষ আসলে এই প্রথাটারই, ব্যান্ত- 
বিশেষের উপর রাগ করে লাভ নেই । পাঁরবর্তন যাঁদ চাই তবে এই প্রথাটাকেই আব্রমণ করতে হবে, 
ভেঙে বদলে ফেলতে হবে। ভারতবর্ষে এই প্রথার কুফল কা হয়েছে তার কিছ 'কিছু আমরা 
দেখোছ। চন, মিশর এবং অন্যান্য দেশের কথা যখন আমরা আলোচনা করব তখন দেখা যাবে 
সেখাতনও এই একই প্রথা বর্তমান, একই ধনতাল্লক-সাম্মাজ্যবাদের ঘল্ন; অন্যান্য জাতিকে শুষে 
নেবার কাজে পে যন্ত্র 'নিযুত্ত হয়ে রয়েছে । 

আমাদের আগের কথায় ফিরে আসা ষাক। 'ব্রাটশরা যখন প্রথম এল তখন ভারতে কুটির- 
[শকপশুলো খুর্ব উন্নত ছিল, সে কথা তোমাকে বলোছি। পপ্যানর্মাণের কাজে প্রগাঁত যাঁদ স্বাভাবিক 
গ্রাতিতে চলতে পারত, বাইরে থেকে যাঁদ এর বাধা না আসত, তবে খুব সম্ভবত একাঁদন-না-একদিন 
ভারতেও বল্নাশজ্পের আঁবর্ভাব ঘটত। দেশে লোহা ছিল, কল্পলা ছিল; ইংলণ্ডে দেশ্যা গেছে এরাই 
নতন শিংপব্যবস্থাকে অত্যন্তরকম সাহাধা করেছে, এমনাক 'কছু পরিমাণে গড়েও তুলেছে 
শেষ পরন্তি ভারতবর্ষেও তাই ঘটত। তবে রাজনোতিক 'বিশৃঞ্খলা ছিল, তার ফলে একটু ' দর 
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হয়তো-বা হত। কল্তু কিছুই হল না, 'ত্রাটশরা মাঝখান থেকে এসে বাধা 'দল। তারা এল অন্য 
একাঁট দেশের ও জাতির প্রাতানাধ হয়ে, সেখানে তার আগে থেকেই পণ্য-উৎপাদনের পম্ধীতি বদলে 
গেছে, বড়ো বড়ো কলকারখানার যূগ এসে গেছে। এ থেকে মনে হতে পারত, ভারতেও তারা 
এইরকমের পাঁরবর্তনই আনতে চাইবে, ভারতে ষে শ্রেণর লোকের এই ধরনের পাঁরবর্তন আনবার 
কাজে ব্রতী হবার সম্ভাবনা তাদের উৎসাহত করবে। লেরকম কিছুই তারা করল না, বরং তার 
ঠিক উল্টো পথেই চলল। তারা ধরে নল. ভারতবষ' একাঁদন তার প্রাতিদ্বন্ছবী হয়ে উঠতে 
পারে। অতএব তারা ভারতের [শল্পগুলোকে ভেঙে?ুরে নম্ট করে দিল, যল্াশল্পের প্রতিষ্ঠাকেও 
রশীতমতো বাধাই 'দতে লাগল । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে একটা অদ্ভুত অবস্থা দাঁড়য়ে শিক্োছল। সে সময়কার 
ইউরোপে 'ব্রাটশরা ছিল সবচেয়ে অগ্রণশ জাতি। ভারতবর্ষে তারাই এক সাম্মলিভ হল ধখানকার 
সবচেয়ে অনুশ্রত এবং রক্ষণশীল শ্রেণীগুলোর সঙ্গে । মুমূর্য সামল্ত-ভূপাতি-শ্রেণীকে তারা আবার 
জাগয়ে তুলল, একটা ভূস্বামীশ্রেণী সৃষ্ট করল, তাদের অধীনে যে শত শত দেশীয় রাজা অর্ধ- 
সামান্তক রাস্দ্র শাসন করাছল ঠেকো 'দয়ে তাদেব দাঁড় কাঁবয়ে রাখল। বস্তুত ভারতবর্ষে সামল্ত- 
প্রথাটাকেই তারা জোরালো করে তুলল । অথচ ইউরোপে এই 'ব্রাটশরাই ছল মধ্যাবত্তশ্রেণীর বা 
ধুর্জোয়া-বপ্লবের অগ্রদূত; এই বস্লবের ফলে তারা শাসন-নয়ল্মণেব ক্ষমতা পেয়োছল। তারাই 
ছিল 'শিজ্পাবপ্লবের প্রবর্তক, যে াবপ্লবের ফলে পাৃথবশতে 'শিক্পাত্মক ধনতন্মের জল্ম। এইসব 
ব্যাপারে অগ্রণী 'ছিল বলেই তারা প্রাতদ্বন্্ী জাঁতদের অনেক 'পছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল, 
বিরাট একটা সাম্রাজ্য প্রাতম্ঠা করতে পেবোছল। 

ভারতবর্ষে 'ব্রাটশরা এরকম উল্টো আচরণ কেন করল তা বোঝা শন্ত নয। ধাঁনকতন্ত্র বস্তুটা 
দাঁড়য়ে আছে যে 'ভীত্তর উপরে সে হচ্ছে--অপবের গলা কেটে প্রাতদ্বান্বতা আর শোষণের বাজারে 
জয়লাভ; সাম্রাজ্যবাদও এরই পাঁরণতরূণপ মান্র। 'ব্রাটশদের হাতে ক্ষমতা ছিল, অতএব তারা বাস্তাঁবক 
প্রাতিদ্বন্বণ যারা 'ছিল তাদের মেরে ফেলল, এবং নূতন প্রাতদ্বন্ৰী কেউ গাঁজয়ে উঠতে না পারে 
জেনেশদনেই তার ব্যবস্থা করে নিল। প্রজাসাধারণের সঞ্চে বন্ধৃত্ব করা তাদের পক্ষে সম্ভব 'ছিল না, 
কারণ, ভারতবর্ষে তারা এসে বসোছল শুধু সেই প্রজাকেই শোষণ করে নেবাব জন্যে। শোষক আব 
শোিতের স্বার্থ কখনও এক হতে পারে না। কাজেই 'ব্রটশরা সহায় বলে ধরে বসল ভারতবর্শে 
সামন্ত-প্রথার যে ধবংসাবশেষটুকু তখনও বাক ছিল তাকে । ব্রাটশরা যখন এ দেশে প্রথম এল 
তখনই এর প্রাণশান্ত প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে । কিন্তু তাকেই আবার ঠেকো দিয়ে ঠেলে তোল। 
হল, দেশের শোষণকার্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ 'দয়ে দেওয়া হল। এই শ্রেণটাব যখন সমাজে 
প্রয়োজনশয্নতা ছিল সে দিন তখন অনেককাল পার হয়ে গেছে, কাজেই এই ঠেকোর ফলে এরা 
মরতে মরতে সামায়কভাবেই মাত্র একটুখানি রেহাই পেতে পারে; ঠেকো সারিয়ে নেওয়ামার এরা 
হুড়্‌মুড় করে পড়ে যাবে, অথবা নৃতনতর অবস্থা অনুসারে এদের নিজেদের ঢেলে সেজে নিতে 
হবে। ছোটো বড়ো মিলে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল সাত শো; 'ব্রাটশদের অন:গ্রহের উপরেই এদের 
অফ্তিত্ব 'নর্ভর করত। এর মধ্যে কতকগুলো বড়ো বড়ো রাজ্যের নাম তুমি জানো : হায়দ্রাবাদ, 
কাশ্মীর, মহীশূর, বরোদা, গোয়ালিয়র ইত্যাঁদ। এটা কন্তু আশ্চর্য, এই দেশীয় রাজ্যগুলোর 
বোশর ভাগই শাঁসত হচ্ছে এমনসব লোকের দ্বারা যাঁবা কেউই এদের পুরোনো সামন্ত-আভজাতদের 
বংশধর নয়, ঠিক যেমন আঁধকাংশ বড়ো বড়ো জামদারই ?বশেষ কোনো প্রাচীন কুলজির বড়াই 
করতে পারেন না। একজন রাজা অবশ্য আছেন, যিনি তমসাচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই তাঁর 
বংশাবলশর হসেব দেখাতে পারেন-_ ইনি হচ্ছেন উদয়পুরের মহারাণা; সূর্যবংশী অর্থাৎ সযেরি 
বংশধর রাজপ্‌তদের প্রধান। সম্ভবত এ বিষয়ে এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন এমন জাঁবিত মানুষ 
একজন মানত আছেন-জাপানের্‌ 'মিকাডো। 

'ব্রাটিশ শাসনের ফলে ধর্মসংক্ান্ত রক্ষণশশীলতাও বেড়ে গেল। এটা শুনতে অদ্ভুত লাগে । 
কিটিশরা দাঁৰ করত তারা খুষ্টনধর্মের প্রসার বাড়াচ্ছে, অথচ তাদের আগমনের ফলেই ভারতে হজ 
ও মুসলমান -ধরের গোঁড়ামি অনেক বেড়ে উঠল। এই প্রাতীক্রয়ার খানিকটা স্বাভাবিক, কারথ 
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তিদেশীর আবির্ভাবের সঙ্গে দেশের ধর্ম ও সংস্কীতি গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা 
করতে চেম্টা করে। ঠিক এইজন্যেই মুসলিম-আক্রমণের পরে হিন্দুধর্মে গোঁড়াম এসোছল, 
জাঁতভেদও পূর্ণতর রূপে প্রাতান্ঠত হয়োছল। এবার হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মই এই পন্থা 
অবলম্বন করল। কিন্তু এ ছাড়াও ভারতবর্ষের 'ব্রাটশ সরকর এই দুই ধর্মের মধ্যে রক্ষণশীলতা 
যেটুকু ছিল তাকে হাতেকলমেই বাঁড়য়ে তুললেন_ কোথাও-বা না জেনে, কোথাও-বা জেনেশুনে 
ইচ্ছে করেই। ধর্ম নিয়ে, বা ধর্মে লোককে দণক্ষা দেওয়া নিয়ে ব্রিটিশদের মাথাব্যথা ছিল না, তাদের 
উদ্দেশ্য 'ছিল- টাকা আয় করা। ধর্মের ব্যাপারে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করতে তারা ভয় পেত, 
পাছে লোকেরা চটে গিয়ে তাদের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই, ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা 
হচ্ছে এমন সল্দেহও যাতে কেউ না করতে পারে এই উদ্দেশ্যে তারা এ দেশের ধর্মগুলোকে অর্থাৎ, 
ধর্মের বাইরের রূপগুলোকে রক্ষা এবং সাহায্য করবার কাজেই লেগে গেল। এর ফলে অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা গেল, ধর্মের বাইরের আকারটি ঠিক টি'কে রয়েছে, যাঁদও তার মধ্যে আসল বস্তু 
প্রায় কিছুই বেচে নেই। 

গোঁড়া লোকেরা পাছে চটে যায় এই ভয়ে সংদ্কার-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সরকার তাদেরই 
পক্ষ টেনে চলতে লাগল । এর ফলে সংস্কারের কাজে অত্যন্ত বাধা পড়ল। বিদেশী সবকারের 
পক্ষে সামাঁজক সংস্কার সাধন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ, সে যে পাঁরবর্তন ঘটাতে চাইবে 
তাতেই লোকেরা আপাতত তুলবে। 'হল্দুধর্ম এবং হিন্দ-আইন অনেক ব্যাপারে পাঁরবর্তনশশল 
এবং প্রগ্গাতশীল 'ছিল, যাঁদও ঠিক এর আগের কয়েক শতাব্দী ধরে মে প্রগাঁতিব বেগ অত্যন্ত 
মল্থর হয়ে পড়েছিল। 'হন্দু-আইন বস্তুটাই প্রধানত হচ্ছে প্রচাঁলত প্রথার ব্যাপার; প্রথা বদলায় 
এবং এাগয়ে চলে । '্রাটশ শাসনের আওতায় এসে 'হন্দ-আইনের এই 'স্থাতস্থাপকতা অন্তাহ্হত 
হয়ে গেল, তার জায়গায় এসে জুড়ে বসল যত অপাঁববর্তনীয় আইনের 'বাঁধ; প্রজাদের মধ্যে 
ধারা অত্যন্ত বোশ গোঁড়া রক্ষণশশলল তাদের মতামত অনৃসাবেই এগুলো রাঁচত হযোৌছিল। শীহন্দু- 
সমাজের অগ্রগ্গাতব বেগ এমানই মল্থর ছিল। এবার সে গাঁতি একেবারেই থেমে গেল । মুসলমানরা 
নূতন পাঁরবেশকে মেনে নিতে আরও জোর আপাতত করল এবং একেবারেই হাত-পা গুটিয়ে 
শামুক্রে মতো নাজের খোলার মধ্যে ডুকে বসে রইল। 

হন্দ বিধবারা মৃত স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতেন। এই "সতণ, প্রথাঁট ধোকছুটা ভুল করেই 
এর এই নাম দেওয়া হয়েছে) রাঁহত করে দিয়েছেন বলে 'ন্রাটশরা খুব বাহাদুর করে থাকেন। এর 
িছুটা গৌরব তাঁদের প্রাপ্য বটে, কিন্তু বাস্তাঁবকপক্ষে রাজা রামমোহন রায়-প্রমুখ ভারতায় 
সংস্কারকরা বহু বছর ধরে এর জন্যে আন্দোলন চালাবার পরে তবেই সরকার এ বিষয়ে হাত 
1দয়োছলেন। তাঁদের আগেও অন্যান্য রাজারা, বিশেষ কবে মারাঠারা, এই প্রথা 'নাষম্ধ করে 
[দয়োছলেন; পতুিশজ শাসনকর্তা আলব্বকার্ক গোয়াতে এটা বন্ধ করোছলেন। ভারতীয়দের 
আন্দোলন আর খন্টান 'মিশনারদের চেষ্টায় 'ত্রাটশরা এটা রাঁহত করে 'দিয়োছলেন। আমার যতদূর 
মনে পড়ছে, ধর্মমত সম্বন্ধে এই একট মান সংস্কার-কার্য 'ব্রাটশ সরকার এ দেশে করেছেন। 

দেশের মধ্যকার সমস্ত প্রাচশনপন্থধ এবং রক্ষণশশল ব্যাপারের সঙ্গে এইভাবে 'ব্রাটশরা 
মৈত্র স্থাপন করল। ভারতবর্ষকে করে তুলতে চাইল একটা পুরোপ্ীর কীষপ্রধান দেশ, সে শুধু 
তাদের কারথানাগুলোর জন্যে কাঁচা মালই উৎপাদন করবে । ভারতবর্ষে যাতে কারখানা গড়ে উঠতে 
না পারে তার জন্যে তারা বীতমতো আইন করে দল, বাইরে থেকে এ দেশে কলকক্জা 
আমদান করলে তার উপর শুক্ক ধার্য করা হবে। অন্যান্য সমস্ত দেশ তাদের 'শিজ্পগুলোকে 
বাঁড়য়ে তুলছিল। জাপান তো কলকারখানা প্রাতষ্ঠার ব্যাপারে একবারে লাফে লাফে এঁগিক্সে 
যাচ্ছিল-_সে কথা আমরা পরে বলব। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার গোঁ ধরে বসে রইলেন 
দকছুতেই কলকারখানা বাড়তে দেবেন না? কলকক্জার উপরে যে শুঙ্ক বসালো হয়োৌছল সেটা 
১৮৬০ খস্টাব্দ পর্য্ত টশকয়ে রাখা হল। এই শুঙহ্ষেকর ফলে ভারতবর্ষে একটা কারখানা 
বসানোর খরচ পড়াছল, ইংলশ্ডে বসাতে যা খরচ তার চারগুণ; অথচ এখানে শ্রামকের মজুরি 
তনেক পস্তা। এই বাধাদানের নশীতর ফলে অবশ্য কাজকে মার কিছাঁদনের মতো দের 
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কাঁরয়েই দেওয়া হল, যে ঘটনা অবশ্যম্ভাবী তাকে একেবারে ঠোঁকয়ে রাখার সাধ্য এর 'ছিল না। 
এই শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে ভারতবর্ষে মল্ঘাশজ্প গড়ে ওঠা শুরু হল। বাঙলাদেশে পাটের 
কারখানা ,শদর হল 'ব্রাটশ মূলধন 'নয়েই। রেলওয়ে তোর হবার ফলে কলকারখানা প্রাতষ্ঠা 
করা সহজ হয়ে গেল। ১৮৮০ থন্টাব্দের পর থেকে বোম্বাই ও 'আহৃমেদাবাদে অনেক কাপড়ের 
মল প্রাতান্ভত হল; এর মূলধন ছিল বোশর ভাগই ভারতীয়। এর পরে এল খানাশচ্প। 
আত ধীরে ধীরে 'শিষ্পপ্রাতন্ঠার কাজ চলছিল, একাল কাপড়ের কলগুলো ছাড়া প্রায় এর 
আধকাংশ কারখানাই বসছিল 'ব্রাটশ মূলধনের জোরে; এবং এর প্রায় সমস্তখান কাজই চল'ছল 
একেবারে সবকারের নীতির সঙ্গে লড়াই করে। সরকার মুখে 'অবাধ-বাঁশজা'-নশীতর ব্যাজ 
কপচাচ্ছিলেন; বলছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য যে যেমন পারে স্বাধীনভাবে যেড়ে উঠুক, স্বাধীন 
ব্যবসায়শর কাজে কোথাও কোনোরকম বাধা দেওয়া হবে না। অস্টাদশ ও উনাথংশ শতাব্দীতে 
ইংলণ্ডের বাজারে 'ন্রাটশ িজ্প-বাঁণজ্যের প্রাতদ্বন্ণ 'িল ভারতবধণ। তখন ইংলপ্ডে ভারতশয় 
পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার প্রচুর হস্তক্ষেপ করেছিলেন, শুজ্ক বাঁসয়ে পশ্য আমদানি 
ণনষেধ করে সে বাঁণজ্যকে একেবারে ভেঙে িনন্ট করে তবে ছেড়োছিলেন। এখন তাঁরাই বড়ো 
হযে বসেছেন, এখন তো আর “অবাধ বাঁণজোর' বন্তুতা দেবার কোনো বাধা নেই। বাস্তবিক 
পক্ষে 'কল্তু তাঁরা এ বিষয়ে শুধু উদাসীন হয়েই বসে রইলেন; কতকগুলো ভারতীয় শল্পের 
রাতমতো 'বরোধিতাই করতে লাগলেন; বিশেষ করে বোম্বাই আর আহমেদাবারদে যে কাপড়ের 
মিল গড়ে উঠেছিল তাব। এই ভারতাঁয় কলগুলোতে উৎপন্ন কাপড়ের উপবে একট। কর বা 
শুজ্ক বসানো হল, নাম দেওয়া হল “তুলোর উপরে ধার্য উৎপাদন-শুজ্ক'। এর উদ্দেশ্য ছিল 
ল্যাগকাশায়ার থেকে বিলাত কাপড়ের আমদান-ব্যবসায়ে সাহাধ্য করা, যেন সে কাপড় ভাবতীয় 
কাপড়ের চেয়ে শস্তায় 'বিকোতে পারে। পাঁথবশর প্রায় সমস্ত দেশই শুজ্ক বসা [বদেশশ 
[জানিসের উপরে, বাঁসয়ে তাব 'নজের 'শিজ্পকে রক্ষা কবে বা বাজস্বের আয বাড়ায়। কিন্তু 
ভাবতবর্ষে ব্রিটিশরা করতে লাগলেন একাঁট অসাধারণ এবং আশ্চর্য কাজ-_তাঁবা শুল্ক বসালেন 
ভারতেব নিজের তোর 'জানসের উপরেই । তুলোর কাপড়ের উপরে এই উৎপাদন-শুল্কেব বিরুদ্ধে 
প্রচুর-পাঁরমাণ প্রাতবাদ ও আন্দোলন করা হয়েছে; তবুও এটাকে এই দীর্ঘকাল ধরেই 'টিশকয়ে 
রাখা হযেছিল। মান্র কয়েক বছর হল একে তুলে দেওয়া হয়েছে। 

এইভাবে সরকাবের 'বিরোঁধতা সত্তেও ভারতবর্ষে আধুনিক শিপ ধীবে ধীরে গড়ে উঠল । 
এ দেশের ধনী-সম্প্রদায় শিল্প-প্রসারের জন্যে ক্রমেই বোঁশ জোর করে দাবি জানাতে লাগলেন। 
সরকার মাত্র আতি অল্পাদন হল একটা 'শিষ্প ও বাণিজ্য ভাগ খুলেছেন; বোধ হয় ১৯০৫ 
খ্‌্টাব্দে। ীকন্তু খোলার পরেও একে 'দিয়ে কাজ আত অজ্পই হয়েছে, অন্তত 'বশবযুদ্ধ বাধবার 
আগে। শশল্পপ্রগাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা কারখানার মজ.র-শ্রেণী গড়ে উঠছিল, এরা 
শহর-অণ্চলের কারখানাগ্লোতে কাজ করত। জমির উপরে অত্যাধক চাপের কথা আগেই বলোছি; 
তার উপর গ্রাম-অণ্টলগলোতে তো আধা-দ্যার্তক্ষের দশা লেগেই. ছিল। এর ফলে বহু গ্রামবাসী 
গ্রাম ছেড়ে কাজ করতে এল এই কারখানাগুলোতে, কতক-বা চলে গেল বাংলা আর আসামে 
যে বড়ো বড়ো বাগানশগুলো গড়ে উঠাঁছল সেইখানে । এই চাপের ফলে অনেকে আবাব দেশ ছেড়ে 
একেবারে অন্য দেশেই চলে গেল; তারা শৃনোছল সেখানে খুব বোঁশ মাইনে পাওয়া যায়। এরা 
বিশেষ করে যেত দাক্ষণ-আত্রিকা, চাল, মারসস ও সংহলে। কল্তু এই স্থান-পাঁরবর্তনের 
ফলে এদের ভাগ্য বিশেষ ফিরল না। দেশ ছেড়ে যারা নূতন দেশে চলে গেল, কোনো কোনো 
স্থানে তাদের প্রাত ব্যবহার করা হত প্রায় ক্রতদাসের মতো। আসামের চা-বাগানেও এদের অবস্থা 
তার চেয়ে ভালো ছিল না। এর ফলে বিরন্ত হয়ে পরে একসময় আবার এরা বাগান থেকে 
দনজের গ্রামে ফিরে আসতে চাইলে । কল্তু তখন গ্রামেও তাদের ভাগ্যে বিশেষ সম্বর্ধনা জনটল 
না; গ্রামে এসে জাম পাবে 'কোথায় £ 

কারখানার যায়া মজ্‌র* হল তারাও অল্পাঁদনের মধ্যেই দেখল, সেখানে মাইনে ছজ্প- 
একট বৌশ বটে, কিন্তু তাতে লাভ [বিশেষ নেই। শহরে সব 'জিনিসেরই দর চড়া; স্বসদ্্ধ 
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ভরগীবকা-নিব্ণহের ব্যয় শহরে অনেক বোশ। তাদের বাস করতে হত কদর্য সব বস্তিতে; নোংরা 
স্যাংসেতে, অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর সেগুলো । কাজও করতে হত অত্যন্ত "বশী অবস্থায়। গ্রামে 
তাদের পেট ভরে খাওয়া হয়তো অনেকসময় জুটত না, বস্তু সূর্যের আলো আর খোলা হাওয়ার 
তাদের অভাব ছিল না। কিন্তু কারখানার মজুরের ভাগ্যে খোলা হাওয়া জোটে না, আলোর 
দেখাও ক্লাচ মেলে। জাবনযান্রার ব্যয় বেশি, মাইনেতে সে ব্যয় সংকুলান হয় না। স্মীলোক এবং 
ধশশুদেরও দীর্ঘকাল ধরে খাটতে হত। মায়ের ক্যেলে ছোটো ছেলোপলে থাকলে তারা সে শিশুকে 
মাদকদ্রব্য খাইয়ে অচেতন করে রাখতো, নইলে সে মাকে কাজে যেতে দেয় না। কারখানাতে এই 
মন্জুররা যে অবস্থার মধ্যে থেকে কাজ করত, এই হচ্ছে তার স্বরূপ। সখী যে তারা ছিল না, 
তাতে সন্দেহ নেই; ফলে তাদের অসন্তোষও ক্রমে বেড়ে উঠল। সময় সময় একেবারে হতাশ হয়ে 
গগয়েই তারা ধর্মঘট করে বসত, অর্থাৎ কাজকর্ম বন্ধ করে 'দিত। শীকন্তু তারা দূর্বল অসহায়; 
মাঁনবরা ধনী, এবং তাদের 'পছনে আবাব অনেক সময়েই থাকত সরকারের সমর্থন; কাজেই এদের 
ধপাটয়ে শায়েস্তা করা মানবের পক্ষে শন্ত হত না। আত আস্তে আস্তে অনেক 'তন্ত আভজ্ঞতার 
ফলে ক্লমে তারা একন্র দাঁড়াবার মূল্য বুঝল, ট্রেড ইডীনয়ন বা শ্রামক সংঘ গড়ে উঠল। 

এটাকে কেবল অতশত কালের বর্ণনা মনে কোরো না। ভাবতবর্ষে শ্রমিকের অবস্থার 
কিছু উন্নাত হয়েছে; দুঃস্থ শ্রামককে সামান্য একটুখানি রক্ষা করবার মতো দুটো-চারটে আইনও 
তৈরি করা হয়েছে; তবয এখনও যাঁদ কানপুরে বা বোম্বাইতে বা অন্যান্য যে-সব জায়গাতে 
কারখানা আছে, তার কোথাও যাও, শ্রামকরা যে ঘরগুলোতে বাস করে তার দশা দেখলে তুমি 
ভয় পেয়ে যাবে। 

এই চিঠিতে এবং আরও অনেক চাঠতে আমি তোমাকে ভারতবর্ষে আগত ব্রিটিশদের কথা 
এবং ভারতে 'ব্রাটশ সরকারের কথা বলোছ। এই সরকার কী রকমের ছল, কশরকম ভাবেই 
বা শাসন করত? প্রথমে 'ছিল ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পাঁন। তার পিছনে ছিল 'ব্রাটশ পার্লামেন্ট। 
১৮৬৮ খঙ্টাব্দে, দ্রোহের পরে, 'ব্রাটশ পার্লামেন্ট সোজাস্ীজই 'নজের হাতে শাসনভার নিয়ে 
নিলে। তার পরে ইংলন্ডের আধপাঁত টেক ঠিক বলতে গেলে- রানী, কারণ তখন 'ন্রটেনের 
সংহাসনে একজন রানীই আঁধাচষ্ঠিত ছিলেন) ভারত সম্াজ্্ী কোইজাব-ই-হিন্দ) বলে প্রাতান্ঠিত 
হয়ে গেলেন। ভারতে সবার উপরে 'ছিলেন গভর্ণর জেনারেল, 'তাঁন রাজপ্রাতানাধ বলেও গণ্য 
হলেন। তাঁর অধীনে থাকল অসংখ্য কর্মচারী । ভারতবর্ষকে ভাগ ভাগ করে কতকটা এখনকারই 
মতো কতকগুলো বড়ো বড়ো প্রদেশ আর রাজ্যে পাঁরণত করা হল। ভাবতীয় রাজাদের অধীনে 
ষে রাজ্যগুলো থাকল সেগদলো নামে ছিল অর্ধ-স্বাধীন; 'কল্ভু আসলে তারা পুবোপুারই বাটিশ 
সরকারের অধণনমস্থ ছিল। বড়ো রাজ্যগুলোর প্রত্যেকাঁটতে একজন করে ইংরেজ কর্মচারী থাকতেন, 
এ*র নাম ছিল রোসডেন্ট; শাসন-ব্যাপারটাকে 'তানই সর্ব 'নয়াল্দত করতেন। রাজ্যের ভিতরে 
সংস্কার-সাধন 'নয়ে তাঁর মাথাবাথা 'ছিল না; রাজ্যের শাসনব্যবস্থা যতই খারাপ বা সেকেলে হোক-না 
কেন, তাতেও তাৰ 'কছু যেত-আসত না। তাঁর লক্ষ্য থাকত শুধূ একট বিষয়ে, সেটি হচ্ছে 
রাজ্যের মধ্যে 'ব্রটিশের প্রাতপা্ত বাঁড়য়ে তোলা । 

ভারতবর্ষের প্রায় এক-তৃতয়াংশ স্থানকে এইসব রাজ্যে পারণত করা হল। বাঁক দুই- 
তৃতশয়াংশ থাকল সোজাসুজি 'ত্রাটশদের শাসনে । এই দুই-ততীয়াংশের নাম দেওয়া হল 
[ভ্রাটশ-ভারত। '্রিটিশ-ভারতের বড়ো বড়ো রাজকমণচারীদের পদ্গলো সমস্তই থাকত সাহেবদের 
হাতে। এর ব্যাতিক্রম ঘটল উনাবংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে শোছে; তখন দু-চারজন 
ভারতবাসীও কায়ক্রেশে এর মধ্যে ডুকে গেলেন। কিন্তু তখনও সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রতৃত্ব 
জ্বভাবতই রয়ে গেল 'ব্রাটশদের হাতে; এখনও তাই আছে। এক সেনাবিভাঙগ ছাড়া অন্যান্য 
অস্ত 'বভাগ্গের এই বড়ো বড়ো কমচাগীরা ছিলেন তথাকাঁথত ভারতশয় 'সাঁডিল সাঁভ'ঁসের 
অল্তর্ভুন্ত সদস্য। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত শাসন-ব্যাপারটাই চ্দত এদের-_ এই আই. 'স. ধাস-দের 
হইঞ্শিতে । কর্মচারশদের ম্বারা এই প্রকারের শাসন- যেখানে তারাই একজন আর-একজনকে [নষন্ত 
করে এবং তাদের কাজের জন প্রজার কাছে তাদের কোনো জবাবদীহ নেই-একে বলা হয় 
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ব্যরোরেসি বা আমলাতন্ম॥। ব্যুরো কথাটার অর্থ শাসনের দপ্তর বা আঁফিস, তার থেকেই কথাটার 
সৃষ্টি হয়েছে। 

এই আই. 'স. এস. সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শাঁন। এরা আশ্চর্য রকমের লোক। 
কোনো কোনো দক 'দয়ে এরা খুবই কর্মদক্ষ। এরা শাসন-ব্যবস্থাটাকে সুসংহত করে তুলল, 
'ভ্রাটশ রাজত্বের 'ভান্ত কায়ৌোম করে দল, এবং তার দ্বারা ফাঁকতালে 'নাজেদেরও বেশ একট. 
লাভ গুছয়ে নল। সরকার িভাগগ্ালর মধ্যে যেটা-ঘেটা 1দয়ে 'ত্রাটশ শাসনকে কায়োম করা 
হবে আর যেটা-যেটা 'দয়ে রাজস্ব আদাষ করা হবে তার সমস্তগালকে খুব ভালো করে গড়ে 
তুলল এরা । অন্যগ্লোর ভাগ্যে জুটল চরম অবহেলা । 

” এই আই. দি. এস. প্রজার দ্বারা নিযুক্ত নম্ন, তাদের কাছে এদের জবাবাদাহও নেই; কাজেই 
অন্যান্য যে 'বিভাগগ্লর উপরে প্রধানত প্রজাদের ভালোমন্দ 'নভর করছে সেগুলোর দিকে এরা 
একেবারে নজরই দিল না। এ অবস্থায় যা হওয়া স্বাভাবক, এবা অত্যন্ত দ্ার্বনীত এবং কর্তৃত্ব- 
ভাবাপন্ন হয়ে উঠল, প্রজার মতামতকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে চলল । এদের দরন্ট ছি সীমাবদ্ধ 
ও সংকীর্ণ; কাজেই এবা মনে করতে লাগল যে, এদের চেয়ে বিজ্ঞ লোক আব পাঁথবীতে নেই। 
এদের কাছে ভারতের কল্যাণ বলতে বোঝাত প্রধানত এদের নিজেদের চাকরির কল্যাণ। সবাই 
মলে একটা পরস্পরের বাহবা-দেওয়ার দল গড়ে নিল এরা, সাবা ক্ষণই একে অন্যেব প্রশংসা করে 
বেড়াত। অপাঁরসীম শান্ত আর প্রভুত্ব কারও হাতে থাকলে তার ফল এবকম না হযে পারে না; 
ভারতীয় 'সাঁভল সাঁভস ছিল বস্তুত ভারতবর্ষের একচ্ছন্র প্রভূ। ব্রিটিশ পালণমেন্ট থাকে বহু 
দূরে; সেখান থেকে তার পক্ষে এদের কাজে হস্তক্ষেপ কবতে আসা সম্ভব ছিল না, আব তা ছাড়া 
হস্তক্ষেপ কবতে আসবাব দবকারও তার কিছ ছিল না। কারণ, এরা সেই পার্লামেন্টেব এবং 
[ব্রাটশ শিল্পগ্ীলর স্বার্থই কায়েম করাছিল। আর ভাবতবর্ষেব লোকদের স্বার্থে কথা যাঁদ বলো, 
সেজন্য এদের খুব বোশ মাথা ঘামাবার কোনো উপায়ই ছিল না। এদের কাজের সামান্য একটু 
সমালোচনা করলেও এরা খেপে যেত, এতই 'ছিল এদের অসাঁহফ্তা। 

অথচ, ভারতায় সাঁভল সাঁভসের মধ্যে সাধু এবং যোগ্য ভালোমানূৰও অনেক আছেন। 
তাঁরা চেম্টাও করেছেন, কিন্তু যে নীতি এবং যে ঘটনার ম্রোত ভারতবর্ষকে ভাঁসষে নিষে যাঁচ্ছল 
তার গাঁতকে ব্যাহত করতে পারেন নি। আসলে এই আই. নি. এস. ছিল ইংলণ্ডের শিল্প- 
ব্যবসায়ী এবং মৃলধনওয়ালাদের স্বার্থের সংবক্ষক: তাদের প্রধান উদ্দেশাই হচ্ছে ভারতবর্ধকে 
শোষণ করা। 

এদের 'নজেদেব বা 'ন্রটিশ ছিজেপের স্বার্থ যেখানে জাঁড়ত সেইখানেই ভাবতের এই 
ব্যরোক্রোটক সরকার অপূর্বরকম কর্মদক্ষ হয়ে উঠত। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হাসপাতাল এবং 
আরও নানারকম কাজ, যেগুলো জাতিকে স্বাস্থ্যবান এবং সমাঁদ্ধশালী করে তোলে, এগুলোকে 
তারা আগাগোড়া অবহেলা করে এসেছে । বহু বছর ধরে এগ্ুলোব কথা কেউ ভেবেই দেখে নি; 
গ্রাম-অণ্চলের পুরোনো বিদ্যালয়গুলো মরে শেষ হয়ে গেল। তাব পব খুব ধীরে ধীরে খুব 
অনিচ্ছার সঙ্গে একটুখানি কাজ আরম্ভ হল। শিক্ষাদানেব এই আরম্ভ কবা হয়োছল অনেকটা 
এদের 'িনজের প্রয়োজনেই। বড়ো বড়ো সমস্ত কর্মচারীর পদে সাহেবরাই আঁধাঁঙ্ঠত থাকত, 
ধিল্তু ছোটোখাটো কর্মচারী আর কেরানর কাজ তো সাহেব 'দয়ে চলে না! কেরানির প্রয়োজন; 
কেরানি তোর করে নেবার জন্যেই প্রথম '্রাটশরা এ দেশে স্কুল কলেজ খুলল । সেই থেকে আজ 
পর্যন্তও ভারতবর্ষে শিক্ষার এইটেই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে রয়েছে। এই শিক্ষার ফলে যে মানুষ 
তৈরি হচ্ছে তাদের অধিকাংশ একমাত্র কেরানিগিরিরই উপযুন্ত হয়। কিন্তু অঙ্পাঁদনের মধ্যেই, 
দেখা গেল, সরকারি এবং অন্যান্য আপিসে মোট যত কেরানি দরকার তার চেম্সে অনেক বোঁশি 
কেরাটন তাঁর করা হয়ে গেছে। অনেকের ভাগ্যে কাজ জুউটল না, এদের নিয়ে নূতন একটা 
শশাক্ষিত বেকার" শ্রেণীর সৃম্টি হয়ে গেল। 

এই ইংরোজি শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়োছল বাংলাদেশে, তাই প্রথমাদকের কেরানিরাও বোঁশর 
ভাগই দ্বিল বাঙালি। ১৯৮৫৭ খদ্টাব্দে তিনটি বিশ্বাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়__কলিকাতা, বোম্বাই 
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ও মাদ্রাজে। একটি 'জানস লক্ষ্য করবার মতো। মুসলমানরা এই নৃতন শিক্ষাকে ভালো চোখে 
দেখে নি। এর ফলে কেরানাগাঁর আর সরকার চাকাঁব পাবার প্রাতযোগতায় তারা পিছনে পড়ে 
রইল। পরে আবার এইটেই হল তাদের একটা বড়ো রকমের আভিযোগ। 

আরও একাঁট 'বষয় লক্ষ্য করবার আছে-_িক্ষার আয়োজন যখন সরকার শুরু করলেন 
তখনও মেয়েদের 'শক্ষার একেবারে কোনো ব্যবস্থাই করা হল না। এতে আশ্চর্য হবার কিছ] 
নেই। লোককে তখন শক্ষা দেওয়া হাচ্ছিল শুধু কেরানি তোর করবার জন্যে; পুরুষ কেরানই 
তারা চাইত। আর সমাজের 'বাঁধাঁনয়ম তখনও সেকেলে ধরনের, তখন একমান্র পুরুষরাই চাকার 
করতে আসত, কাজেই মেষেদের শিক্ষার 'দকে আদৌ দৃম্ট দেওয়া হয় 'নি। তাদের ক্ষার 
আত সামান্য আয়োজন যখন শুরু করা হল সে এর অনেক কাল.পরের কথা। 


১৯৩ 


ভারতের পুনজণগরণ 
৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


ভাবতবর্ষে 'ব্রাটশ শাসন কীভাবে কাষোঁম হয়ে বসল এবং তাদেব নশীতর ফলে কীভাবে এ দেশের 
প্রজ্জার দারদ্র্য এবং দুর্দশা বেড়ে উঠল সে কথা তোমাকে বলোছি। শান্তি অবশ্য এসোছল 
দেশে, এসেছিল সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা। মোগল-সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যে 
শৃঙ্খলার যুগ শব হযোছিল তাব পবে আবাব এই শান্তি-শৃঙ্খলা পেয়ে মানুষ বে'চেও গেল। 
চোর এবং ডাকাতদেব সসংবদ্ধ দলগুলোকে দমন করা হল। কিন্তু মানে আর কারখানায় কাজ 
করছিল ষে শ্রামকরা তাদের ভাগ্যে এই শান্ত-শৃঙুখলাব সফল প্রায় কিছুই জু্টল না, নূতন 
শাসনের ভীষণ চাপে তারা একেবারে পিষে মাবা যাঁচ্ছল। কিন্তু তবুও আম আবার তোমাকে 
কথাটা মনে কাঁরয়ে শদাঁচ্ছ_কোনো-একটা দেশ বা জাতির উপরে, 'ব্রটেন বা 'ত্রাটশ জাতির উপরে 
রাগ করাটা নিছক মূর্খতা। আমরা যেমন, তারাও তেমাঁন অবস্থার দাসমাত্র ছিল। ইতিহাস 
পড়তে গিয়ে আমরা এটা 'শিখোছ, মানুষের পক্ষে জীবনযাতা অনেক সময়েই হয় অত্যন্ত 'িম্ঠুব 
এবং হৃদয়হীন। তা নিয়ে রাগারাগি করা বা শুধুশুধু কাউকে গ্রালাগাল দেওয়া একেবাবেই, 
বোকামি, তাতে কোনো লাভই হয় না। তার চেয়ে অনেক বোঁশ ব্াীদ্ধমানের মতো কাজ হচ্ছে, 
দারিদ্রা দুঃখ শোষণ কেন হচ্ছে তার কারণাঁট বুঝে নেওয়া এবং তাকে দূর করতে চেষ্টা করা। 
এ যাঁদ করতে না পারি, ঘটনার ন্রোতে যাঁদ গা ভাসিয়ে দই, তবে দুর্দশায় পড়তে আমরা বাধ্য । 
ভারতবর্ষ এইভাবেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। ছোটোখাটো একটি অচলায়তন হয়ে উঠেছিল সে। 
তার সমাজ-জশবন প্রাচশন প্রথা আর 'বাঁধর দ্বারা দঢ়বদ্ধ, তার সামাঁজক রশীতনশাত প্রাণ এবং 
শীল্তর অভাবে মুমূর্য। দুঃখ তার এসেছে এতে আশ্চর্যের ছু নেই। শীব্রাটশরা দৈবক্রমে 
এই দুর্দশার 'নামত্ত হয়েছিল মান্। তারা যাঁদ না থাকত, হয়তো অন্য কোনো জাত এসে 
বসত: তারাও ঠিক এই কাজই করত। 

এ দেশের একটা খুব বড়ো উপকার কিন্তু ইংরেজরা সত্যই করোছিল। তাদের নৃতন এধং 
জোরালো জাবনধাঘার ধাক্কা এসে এ দেশে লাঞ্খল; সেই ধান্ধায় ভারতবর্ষের জড়তা কাটল, তার 
মধ্যে রাজনোৌতিক একতা এবং জাতশয়তাবোধের স্পৃহা জেগে উঠল। এই আঘাতের মধ্যে বেদনা 
আছে। তবুও আমাদের এই প্রাচীন দেশ ও জযাতকে জরা ছীচয়ে তাকে আবার লবন যৌবনে 
উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্যে এমন একটা বেদনাদায়ক আঘাতেরই হয়তো প্রয়োজন ছিল। 

ইংরেজি-শিক্ষার আমদানি করা হয়েছিল কেরান তৈষ্সি করবার জন্যে; কিন্তু সেই শিক্ষারই 
ফলে ভারতবাসশরা পাশ্চাত্যদেশের প্রচলিত চিম্তাধারারও সন্ধান পেয়ে গেল। এর ফলে একটা 


ভারতের পুনজাগরণ ৩৭১৯ 


নূতন শ্রেণশশ, গড়ে উঠল- ইংরোজ-শাক্ষতের দল; এনা সংখ্যায় অল্প, দেশের জনসাধারণ থেকে 
বাচ্ছল্ন, তবু ভাগ্যের 'নর্দেশে নৃতন যুগের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব এবাই গ্রহণ করল। 
প্রথমাদকে এ"রা ইংলন্ডকে, তথা ইংলশ্ডে প্রচালত ম্বাধনতার মতবাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে 
দেখতেন। ঠিক এই সময়ে ইংলন্ডেও এক দল লোক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র নিয়ে খুব মস্ত 
মস্ত বন্তৃতা 'দাচ্ছলেন। আসলে কিন্তু তার অনেকথানিই ভূযো: ভারতবর্ষে ইংলস্ড তার নিজের 
লাভের জন্য পুরোদস্তুর স্বেচ্ছাচারী শাসন চালাচ্ছিল। কন্তু তখনকাব ইংবোজ-শাক্ষত 
ভারতবাসশরা ছিলেন খানিকটা আশাবাদী । এদের ভবসা ছিল, সময় যখন আসবে ইংলন্ড নিজেই 


পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতবর্ষকে এসে নাড়া দিচ্ছিল, এর ফলে হজ্দ: ধর্মের উপরেও খ্ানক্টা 
প্রভাব দেখা গেল। জনসাধারণের উপরে এর প্রভাব বিশেষ কিছু "ছল না; এবং 'ব্রাটশ সরকারেব 
নশীত ছল বস্তুত গোঁড়াদেরই পৃস্তপোষণ। ধকন্তু সরকাঁব চাকুরে এবং অন্যান্য ধাবসায়শ 
লোকদের 'নয়ে নৃতন একটা মধ্যাবন্ত শ্রেণী গড়ে উঠাঁছল, তাবা এর প্রভাব এড়াতে পারল না। 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দকেই পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত অনুসারে 'হন্দুধর্মের সংস্কার ঘটাবার একটা 
চেম্টা .বাঙলাদেশে করা হল। অতশত কালেও অবশ্য 'হন্দ্ধর্মের সংস্কারক অসংখ্য এসেছেন, 
এ"দেব অনেকের কথা আঁমও এইসব চিঠিপন্রে তোমাকে বলোছি। 'কণ্তু এই-যে নুতন চেষ্টা 
হল, এর মধ্যে খুব স্পন্ট প্রভাব ছিল খ্টানধর্ম ও পাশ্চাত্য চন্তাধারাব। এর উদ্যোন্তা ছিলেন 
রাজা রামমোহন রায়। আত মহান্‌ পুরুষ ছিলেন তান, আঁত বিবাট পাশ্ডত, এ*ব নাম 
আমরা ইতিপূর্বেই একবার দেখোছ, “সতণ”-প্রথা নিবারণের সম্পর্কে । তান সংস্কৃত, আর 
এবং আরও অনেক ভাষা খুব ভালো করে জানতেন, এবং খুবই মনোযোগ দিষে সমস্ত ধর্মের 
শাস্নগ্লোকে খুটয়ে শিখোছলেন। ধর্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা প্রভতিব তিনি 
[াবরোধী িলেন। 'তাঁন বললেন, "সমাজকে সংস্কৃত কবো, নাবীদেব শাক্ষত করো'। তান যে 
সমাজাঁট স্থাপন করেন, তার নাম ছিল ব্রাহমসমাজ। লোকসংখ্যার দক দিয়ে এাট একাঁট ছোটো 
প্রাতজ্ঠান ছিল, এখনও তাই আছে, বাঙলাদেশের ইংরোজ-জানা লোকদের মধ্যেই এর গণ্ডি সীমাবদ্ধ । 
বাঙলাদেশের জীবনের উপরে এর প্রভাব পড়েছে অত্যন্ত পাঁরমাণে। ঠাকুব-পাঁরবাব এই ধর্ম গ্রহণ 
করলেন, এবং বহাীদন ধরে কাঁব রবীন্দ্রনাথের 'পতা মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব এব প্রাণস্বরূপ হয়ে 
[ছিলেন। এর আর-একজন মান্যগণ্য নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। 

এই শতাব্দীতে আর কিছুদিন পবে আব-একটি ধর্ম-সংস্কার-আন্দোলন হয়। এব স্থান 
ছল পাঞ্জাব, এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বামী দয়ানল্দ সবস্বতী। আবএকটি নৃতন সমাজ এরা 
প্রতম্ঠা করলেন, এর নাম হল আর্ধসমাজ। হন্দুধর্মের যেসব ফ্যাকড়া শেষ দিকে গজিযোছিল 
তার অনেকগ্ৃলোকে এতে বর্জন করা হল, জাতিভেদও তুলে দেওয়া হল। এব কথা 'ছল 'বেদের 
যগে ফিরে বাও।” এটা ছিল একটা সংস্কার-আন্দোলন, এবং এর মূলে নিঃসন্দেহ ছিল মুস্সিম 
এবং খৃস্টান মতের প্রভাব, তবুও আসলে এটা একটা উগ্র সংগ্রামাত্মক আন্দোলন। এর ফলে একটা 
আশ্চর্য জানিস দেখা গেল : ণহল্দুদের নানাবধ দল-উপদলের মধ্যে এই আর্ধসমাজেরই জশবনধারণ 
মূসলমানধর্মের সঙ্গে সবচেয়ে বশ মেলে, অথচ এইটেই হয়ে উঠল একেবারে মুসলমানধর্মের 
প্রীতদ্বন্্ণ এবং বরোধশী। নাক্কিয় ও স্থাণু গৃহন্দুধর্মকে একটা সাকুয় সকর্মক ধর্ম বানিয়ে তোলাই 
হল এর উদ্দেশ্য। হন্দধর্মকে এ আবার বাঁচিয়ে তুলতে চাইল। এর মধ্যে একটু জাতীয়তার 
ছোঁয়াচও ছিল, তার ফলেই আন্দোলনটা [কিছুটা শান্ত পেয়ে গেল। এটা ছিল বস্তুত হিন্দু- 
জাতশয়তাবাদের অভ্যুত্থানের প্রতশক। এবং হিন্দু-জাতায়তাবাদের সমর্থক বলেই এটা ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের রূপ নিতে পারল না। 

বলহননসমাজের তুলনায় আার্যসমাজ অনেক বোঁশ বিস্তার লাভ করোছিল, বিশেব করে পাজাবে। 
গকম্তু এটা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছল মধ্যাবন্ত শ্রেপীদের মধ্যে। শিক্ষার প্রসারের দিকে আর্ধ- 
সমাজ প্রচুর পাঁরমাণ কাজ কষ্েছে, ছেলেদের জন্যে এবং মেয়েদের জন্যে অনেক স্কুল এবং কলেজ 
স্থাপন করেছে। 


0৮০ বন্ব-হইাধতহাস প্রসঙা 


এই শতাব্দীতে আরও একজন আশ্চর্য ধার্মক লোকের আঁবর্ভাব হয়, তাঁর নাম রামকফ 
পরমহধস। এই চিঠিতে অন্যান্য যাঁদের কথা বলোছ তাঁদের থেকে হীন 'ছলেন একেবারে আলাদা 
ধরনের লোক। ইনি সংস্কারের জন্যে কোনো সাক্রয় সমাজ স্থাপন করলেন না; বললেন, “মানুষের 
সেবা করো । দেশের বহু স্থানে এখন রামকৃষফণ-সেবাশ্রমগুলি তাঁর এই দুর্বল ও দরিদ্রকে সেবা 
করার ব্রত পালন করছে। রামকৃফের একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন ' স্বামী 'বিবেকানন্দ। ইনি 
অত্যন্ত বাঁশ্মতা এবং তেজের সঙ্গে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করে গিয়েছেন। এর কথায় কোথাও 
মুসলমানধর্ম বা অন্য কারও সম্বন্ধে িরোধ-প্রচার ছিল না। আর্ধযসমাজের জাতীয়তাবাদ কিছুটা 
সংকীর্ণ; এতে সে সংকীর্ণতাও ছিল না। কিন্তু তা হলেও 'ববেকানন্দের প্রচাঁরত জাতীয়তাবাদ 
[হল্দু-জাতীয়তার কথাই বলেছে। এর মূল প্রাতান্ঠত ছিল 'হল্দুধর্ম ও 'হন্দু সংস্কাতির 
উপরে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জাতীয়তার যে প্রথম সূত্রপাত হল 
সেটা এল ধর্ম ও হন্দুসমাজকে আশ্রয় করে। মুসলমানরা এই হন্দু-জাতীয়তাবাদে স্বভাবতই 
যোগ দিতে পারল না, দূরে সরে রইল। ইংবোঁজ-ীশিক্ষাকে তারা গ্রহণ করে নি, নৃতন 'চিন্তাধারা- 
গুলোও তাদের বেশিদূর স্পর্শ করে ান, কাজেই তাদের মনে দোলাও লেগ্গোছল অনেক কম॥ 
খোলস ছেড়ে তারা বাইবে বৌরষে .আসতে শুরু করল আরও অনেক বছর পরে; তখন হিন্দুদেরই 
মতো তাদেরও জাতশয়তাবাদ একটা মৃসলমান-জাতাঁয়তাবাদের রূপেই আত্মপ্রকাশ করল, ইসলামের 
রশীতনশীতি ও সংস্কীতির উপরে তার ভিত্তি, সংখ্যাপ্রধান 'হন্দুদের চাপে পড়ে সে রীতননীত 
সংস্কীতি পাছে নস্ট হয়ে যায় এই তাদের ভয়। এই মুসাঁলম আন্দোলন 'কন্তু স্পস্ট হয়ে উঠল 
অনেক 'দন পরে, এই শতাব্দীর একেবারে শেষ দকে এসে। 

এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়, 'হন্দহধর্ম ও ইসলামের মধ্যে এই সব-ষে সংস্কার আর প্রগাঁতর 
আন্দোলন এল, এরা সকলেই পাশ্চাত্য জগৎ থেকে যে নৃতন বৈজ্ঞানিক এবং রাজনোতিক মতামত 
এ দেশে এসে পেশচাচ্ছল তার সঙ্গে নিজেদের প্রাচীন ধর্মগত মতামত আর অভ্যাসগুলোকে 
একত্র মিলিয়ে নেবার চেস্টা করছিল। এই পুরোনো ধারণা এবং অভ্যাসগুলোকে নভন্কদস্টিতে 
বিশ্লেষণ ক'রে তার দোষগুণ 'িচাব করবার সাহস এদের ছিল না; আবার বিজ্ঞান এবং 
রাজনোৌতক ও সামাঁজক মতামতের যে নৃতন জগৎ তাদের চার 'দকে চেপে গিয়েছিল তাকেও 
এরা অস্বীকার করতে পারাছল না। কাজেই এরা চাইল এই দুটোর মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাতে; 
বোঝাতে চাইল যে, যত আধুনিক মতামত এবং প্রগাঁত দেখা যাচ্ছে, সমস্তেরই মূল তাদের ধমের 
প্রাচীন শান্তশ্রল্থের মধ্যে খাঁজে পাওয়া যায়। এই চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য, এতে শুধু মানবক্ষে 
সহজ পথে ভেবে দেখার থেকে নিবৃত্ত কবে রাখা হল। কোথায় বেশ সোজাসীজ সব কথা ভেবে 
দেখবে, যেসমস্ত নবীন শান্ত আর মতামত জগংটাকেই নূতন করে গড়ে তুলাছল তাকে বুঝে 
নেবার চেষ্টা করবে, তা না করে তারা প্রাচীনকালের মত আচার আর প্রথার ভারে স্থাবর হয়ে 
বসে রইল। সামনে দৃম্টি মেলে তাকিয়ে দেখল না তারা, চলল না সামনে এগিয়ে । সারা ক্ষণই 
খাঁল লুকিয়ে লুকিয়ে পেছন ফিরে তাকাতে লাগল। কেবলই যাঁদ মাথা ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে 
থাঁক তা হলে সামনে এগয়ে চলা হয় না। 

ইংরোজ-শাক্ষিত শ্রেণটা বেড়ে উঠোঁছল ধশরে ধীরে, বড়ো বড়ো শহরগুলোতে । এরই 
সঙ্গে সঙ্গে নূতন একটা মধ্যাবন্ত শ্রেণশীও গড়ে উঠল, এর মধ্যে ছিল সব 'বাঁভন্ন পেশার লোক-_ 
আইনজীবী, ডান্তার ইত্যাদ; আর ছিল ব্যবসায়ী ও বাঁপকরা। আগের কালেও অবশ্য একটা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এ দেশে, 'কল্তু প্রথম যুগের ব্রিটিশ নখীতির ধাকময় তার বোঁশর ভাগই 
ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে শিয়েছিল। নূতন বৃজোোয়া বা মধ্যাবস্ত শ্রেশীটার জল্ম হল 'ব্রিটিশ শাসনের 
প্রত্যক্ষ ফল 'হদেবে; এই শাসনকে অবলম্বন করেই এটা বেচে রইঙ্ল বলা বায়। জনসাধারণের 
উপরে যে শোষণ চলছিল তার কিছু 'ছটেফোঁটা-ভাগ এরা পাঁচ্ছল; 'ভ্রিটশ শাসক-প্রভুদের ভোজের 
বিপুল আয়োজন থেকে যা এক-আধ ট:করো উদ্বৃত্ত পাতে পড়ে থাকত সেটদন্ু এরাই খুটিয়ে 
খেত। এরা ছিল ছোটোথ্াটো কর্মচারী, দেশ-শাসনের ব্যাপারে বৃঁটিশকে এরা সাহাব্য করত । 


ভারতের পুনজাগরণ ৩৮১ 


এদের অনেকে 'ছিল উীকল, 'বচারশালার কাজকর্ম চালাতে তারা সাহাধ্য করত আর 
লোকের মধ্যে মামলা বাঁধয়ে নিজেদের ট্াকাব 'সন্দূক ভার্ত করল; কেউ-বা ছিল বাঁণক, ত্রিশ 
শিপ আর বাঁণজ্যের তারা দালাল, লাভ বা কামশনের আশায় িলাতি মাল বাজারে চালয়ে 
1দতে লাগল । 

এই নূতন বদর্জোয়া-দলের আঁধকাংশ লোকই ছিল হিন্দ। তার কারণ, মুসলমানদের 
তুলনায় তাদেরই আঁর্থক অবস্থা একটু ভালো 'ছ্িল; আর উংরোজ-শিক্ষাটাকেও ভারাই গ্রহণ 
করোছল, সে শিক্ষা থাকলে তবেই সরকার চাকাব মেলে, অন্যান্য পেশাগুলো চালানো যাক়। 
মুসলমানরা সাধারণত ছল এদের চেয়ে গাঁরব। '্রিটিশদের হাতে ভারতের 'শিষ্পশগুলো ধংস 
হয়ে যাবার ফলে তাঁতিরা একেবারে নিঃ্দ্ব হয়ে শিয়োছল; এদের প্রায় সকলেই মুসঙ্গমান। 
ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশেব চেয়ে বাঙলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা বোঁশ এরা ছিল গাঁরব 
প্রজা বা আঁত ক্ষঢদ্র ভূক্বামী। জাঁমদার সাধারণত হত 'হন্দ;, গ্রামের বাঁনয়াও তাই । ওই বাঁনয়াই 
হচ্ছে টাকা ধার দেবাব মহাজন আর গ্রামের মুদ। কাজেই এই জাঁমদার এবং বাঁনযা প্রজার 
ঘাড়ে চেপে বসে তার রন্ত শুষে নেবার সুযোগ পেত। সংযোগের ধরাসাধ্য সদবাবহাবও করে 
দনতে ছাড়ত না। এই কথাটা মনে রাখা দরকার, কেন না, ধহল্দ আর মুসলমানের মধ্যে যে £ববাদ 
তার মূল রয়েছে এইখানে । 

ঠিক একই ভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, বিশেষ কবে দাঁক্ষিণ-ভারত, শুষে নিতেন তথাকাথত 
“অনুল্রত' জাঁতদের, তাদের আঁধকাংশই কাঁষজীবী। সম্প্রীতি ছাদন ধরে, এবং গিশেষ করে 
বাপু'র প্রায়োপবেশনের পর থেকে, এই অনন্বত জাতিদেব সমস্যাটা ঈনযে আমবা অনেক আলাপ- 
আলোচনা করছি। সমস্ত ক্ষেত্রেই অস্পৃশ্যতাকে দূব করবার চেস্টা চলেছে, শত শত মান্দবে 
এবং অনুরূপ স্থানে এইসমস্ত শ্রেণশীকে প্রবেশের আধকাব দেওয়া হয়েছে। কন্তু এই সমস্যাটি 
একেবারে তলায় যে কারণ বতমান সে হচ্ছে এই আর্ক শোষণ; সেটা যতক্ষণ দূর না হবে 
ততক্ষণ অনুল্পত জাতরা অনুল্নতই থেকে যাবে। অস্পৃশ্য জাতিরা ছিল কাঁষজীবী ভূঁমদাস; 
এদেব 'নজস্ব জাম বাখবাব আধকাব ছিল না। তা ছাড়া আরও অনেক আঁধকাব থেকে এদেব 
বাত করে রাখা হয়োছল। 

সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তার জনসাধারণ গাঁরব হয়ে যেতে লাগল: অথচ তাবই সঙ্গে সঙ্গে 
নূতন মধ্যাবত্ত শ্রেণীতে যে মুষ্টিমেয় কজন লোক তাদেৰ অবস্থা একটু ভালো হয়ে উঠল, তারা 
দেশের শোষণ-লব্ধ অর্থের কিছুটা ভাগ পাচ্ছিল। উকিলরা, অন্যান্য পেশা-জীবীবা, বাঁণকরা 
গকছু টাকা জাময়ে ফেলল। এখন এই টাকা আবাব খাটাতে হয়, তা হলেই সদ-বাবদ কিছু 
আয় হবে। ভূস্বামীরা গাঁরব হয়ে পড়ছিল, এদেব অনেকে তাদেব জমি কিনে নিল, 'িষে 
দনজেরাই ভূস্বামশ হয়ে বসল। অন্যেরা দেখল, ইংরেজরা শিল্প থেকে আশ্চর্যরকম লাভ করে 
নিচ্ছে; দেখে তারা ঠিক করল, 'িজের টাকায় এ দেশে কারখানা খুলবে । এইভাবে ভারতীয় 
মূলধন দিয়ে বড়ো বড়ো কল-কারখানা তৈরি হল; এবং তার ফলে একটা ভারতীয় শিজ্পপাঁত 
ধানক-শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল। এর শুর হয় প্রায় পণ্ঠাশ বছর আগে, ১৮৮০ খষ্টাব্দের 
পর থেকে। | 

বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এই বৃর্জোয়াদেব ক্ষুধাও বেড়ে যেতে লাগল। এখন তারা চাইল 
- আরও এগিয়ে চলবে আরও টাকা আয় করবে, সরকাধি দপ্তরে আরও বোঁশ চাকরি দখল 
করবে, কারখানা চালাবার আরও বোঁশ সুযোগ-সুবিধা আদায় করবে। কিন্তু দেখল, যে দিকেই 
যেতে চায়, 'ব্রাটশরা সব জায়গাতে তাদের বাধা 'দিচ্ছে। বড়ো বড়ো চাকার সমস্তই তোলা রয়েছে * 
সাহেবদের জন্যে, ব্যবসাবাঁপজ্যও চালানো হচ্ছে সাহেবদেরই লাভের জন্যে। দেখে তারা আন্দোলন 
শুরু করল। এই হল নূতন জাতীয় আন্দোলনের গোড়াপত্তন। ১৮৫৭ সনের 'বিদ্রোহটাকে 
অত্যন্ত 'নষ্ঠুর হাতে দমন করা হয়েছে, তার ফলে দেশের প্রজারা অত্যন্তরকম ছনভঙ্গ হয়ে 
পড়োছল, তারা আর আন্দোলন বা পাক্য় কর্মক্রমের মধ্যে যেতে চাইত না। আবার নূতন করে 
জেগে উঠতে তাদের বহু বছর লেগে গেল। 


৩৮২ বধ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


স্বদেশীর হাওয়া দেখতে দেখতে দেশময় ছাঁড়য়ে পড়ল; বাঙলাদেশই এ বিষয়ে অগ্রণখ 
হাল। ব্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙাল লেখক একাঁট উপন্যাস লিখলেন, তার 
নাম "আনন্দমঠ'। বইটিতে এই জাতীয়তাবাদের কথা ছল, এর দ্বারা সে মতামত আরও বোশ 
ছাঁড়য়ে পড়ল। বাওলাভাষায় এ ধরনের বই এর আগে কখনও লেখা হয় নি। বাঙলাদেশের উপরে 
এর প্রভাব হল অসামান্য, জাতীয়তাবাদ প্রাতষ্ঠার দিকেও এর প্রচণ্ড প্রভাব হল। এই বইতেই 
'আমাদের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্‌' গানাটি আছে। এখানে একাঁট কথা বলতে পারি,_একখানি বাংলা 
নাটক প্রকাশিত হয়েছিল, সোঁটকে নিয়েও খুব হৈচৈ হয়। এইটির নাম ছল 'নীলদর্পণ", অর্থাৎ, 
*নখলচাষের স্বরূপ দেখবার আয়না" । নীলচাষের সম্বন্ধে আমি তোমাকে একটুখাঁন বলেছি; 
শশলচাষের ফলে বাগলাদেশের চাঁষরা কশ দূদাশায় দন কাটাঁচ্ছল তার একটি মর্মান্তিক চনত এই 
বইয়ে দেওয়া হয়োছিল। 

ভারতীয় মূলধনের ইতিমধ্যে পারমাণ বেড়ে যাচ্ছল, তার জন্যে আরও জায়গা চাই। 
শেষে ১৮৮৫ সনে এইসমস্ত নূতন বুজ্জোয়ারা একত্র হয়ে 'স্থর করলেন, নিজেদের বন্তব্য পেশ 
করবার জন্যে একটা প্রাতভ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এইর্‌ূপে ১৮৮৫ খস্টাব্দে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের সষ্ট হল। তুমি বেশ জানো, ভারতবর্ষের প্রত্যেকাট ছেলে ও মেয়ে জানে, আধুঁনক 
কালে এই প্রাতম্ঠানাট আত বৃহৎ ও শ্ান্তশালী হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের হয়ে কথা বলতে 
[গয়ে এ খাঁনকটা তাদেরই প্রাতানাধ-যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। ভারতে 'ব্রাটশ শাসনের মূল ভাত 
নিয়েই সে আপীঁন্ত প্রকাশ করেছে, করে তার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গণ-আন্দোলন চালিয়েছে । 
স্বাধীনতার ধৰ্জা ডীঁড়য়েছে আকাশে, স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো যাদ্ধও করেছে। আজও 
'এই সংগ্রাম সে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ সমস্তই পরবতর্ঁ কালের কথা । প্রথম বখন জাতীয় 
কংগ্রেসের সাঁম্ট করা হয় তখন সে ছিল একাঁট অত্যন্ত নরমপল্থী প্রাতষ্ঠান, আত সাবধানে 
ভয়ে ভয়ে কথা বলত, 'ব্রাটশের প্রাতি ভাক্তশ্রদ্ধা খুব জোব 'দয়ে নিবেদন করত এবং অত্যন্ত 
[বনীত ভাষায় আতি সামান্য দু-চারাঁট সংস্কারের জন্য প্রার্থনা জানাত। অপেক্ষাকৃত বোশ ধনী 
বুর্জোয়াদেরই মৃখপান্র ছিল এটা, অপেক্ষাকৃত-দারদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীদেরও এখানে জায়গা ছিল না। 
আর জনসাধারণের, চাটষ-মজুরের কথা যাঁদ বলো, তাদের তো কোনো সম্পর্কই 'ছিল না এর সথ্যে। 
এটা ছিল প্রধানত ইংরোজ-শিক্ষিত শ্রেণীদেরই প্রাতজ্ঠান; এর কাজকর্মও চলত আমাদের 'বিমাতৃ- 
ভাষায়, অর্থাৎ, ইংরোজ ভাষায়। যেসব দাঁব নয়ে এ লড়াই কবত সে হচ্ছে, ভূস্বামীদের ও ভারতীয় 
শিশ্পপাতিদের দাঁব, বেকার 'শক্ষিত লোকদের চাকার পাবার দাবি। দেশের জনসাধারণ দারছ্যের 
চাপে পিষে মারা যাচ্ছিল, তাদের সে দাঁরপ্র্য বা তাদের প্রয়োজন য়ে এ আদৌ মাথা ঘামাত 
না। এর দাবি ছিল, সরকারি চাকরিগুলোকে “ভারতীয়” করো-তার মানে সরকারি চাকরিতে 
সাহেবেব বদলে বেশি করে ভারতবাসী নিষ্‌ন্ত করো। ভারতের সত্যকার ব্যাঁধ হচ্ছে তার শোষণের 
'ন্যে যে কলাট বসানো হয়েছে সেইটি; সে কল কে চালাচ্ছে, সাহেব না ভারতবাসশী, তাতে 'কিছুই 
যায়-আসে না- এই সোজা কথাটা এদের মাথায় ঢুকত না। আরও একাঁট আঁভযোগ এই কংগ্রেসের 
ছিল- সেনাবভাগে ও শাসনাঁবভাগে ইংরেজ কর্মচারীর দরুন অত্যন্ত বোশি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, 
আর ভারত থেকে সোনা রুপো কেবলই ইংলশ্ডে চালান হয়ে বাচ্ছে। 

প্রথম যুগের কংগ্রেস কী রকম নরমপল্থী ছিল বলতে শিয়ে আমি তার নিন্দা করছি বা 
তাকে ছোটো করে দেখতে চাইছি, এমন কথা মনে করো না। সেরকম উদ্দেশ্য আমার নেই, 
কারণ, আম বিশবাস কার, তখনকার 'দিনেও কংগ্রেস ও তার নেতারা 'বিরাট কার্য সাধন করাছনেন। 
ভারতের রাজনশীতির কিন সত্যের আঘাতে আঘাতে প্রায় আঁনম্ছাসত্বেই, কংগ্রেস ক্রমে আঁধকতর 
চরমপন্থী হয়ে উঠেছে! কিন্তু সেই প্রথম হুগে তার পক্ষে সে ধা ছিল তার চেয়ে বোশ ঘকছু 
হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তখনকার 'দিনে এর নেতাদের পক্ষে এশ্সিয়ে যেতে বেশ সাহসের 
প্রয়োজন হত। আজ দেশের জন্নসাধারণ আমাদের পাশে এসে দাঁড়য়েছে, স্বাধীনতার কথা বঙগছি 
বলে আমাদের প্রশংসা করছে" এখন বুক ফ্যালয়ে স্বাধীনতার কথা বলা খুবই সোজা। ধকল 
প্রকাণ্ড একটা কাজের প্রথম গোড়াপত্তন করা একটা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। 


ভারতের পুনাগরণ ৩৮৩ 


কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশন হয় বোম্বাইতে, ১৮৮৫ খ্টাব্দে। প্রথমবারের সভাপাঁত ছিলেন 
বাঙলাদেশের উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই প্রথম যুগের অন্যান্য বড়ো বড়ো নেতা 'ছিলেন 
সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরদ্দন তায়েবজি, ফিরোজ শাহ্‌ মেটা । কিন্তু সকলের উপরে মাথা 
ছুলে আছে একটি নাম-_দাদাভাই নৌরাঁজ। হীন হয়ে গিয়োছলেন ভারতের বুড়ো দাদামশাই”, 
ভারতের চরম লক্ষ্য “স্বরাজ কথাটিও হানই প্রথম প্রবর্তন করেন। আর একাঁট নাম আম 
তোমাকে বলব, কংগ্রেসের পুরোনো দলের একমাত্র তানিই আজও বে*চে আছেন; তুম বেশ ভালো 
ধরেই চেন তাঁকে । 'তাঁন হচ্ছেন পাণ্ডিত মদনমোহন মালব্যা। পঞ্টাশ বছরেরও বোশ কাল ধরে 
তন ভারতের জন্যে সংগ্রাম করে এসেছেন; এখন জরায় ও 'চল্তায় ভেঙে পড়েছেন, তব, এখনও 
তাঁর যৌবনে যে স্বপ্ন 'তাঁন দেখোছলেন তাকে বাস্তবে পাঁরশত করবার দ্রন্যে ভান কাজ করে 
$লেছেন। 

এমাঁন করে বছরের পর বছন্ন কংগ্রেস কাজ করে চলল, তার শান্তও ক্রমে বাড়তে লাগল । 
গাঞের 'দনের 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদের মতো এর দ্টি সংকীর্শ ছল না। কিন্তু তবুও এটা 
প্রধানত ছিল 'হন্দুদেরই প্রাতষ্ঠান। দু-চারজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান এতে যোগ দিয়েছিলেন, এর 
সভাপাঁতও হয়েছিলেন; 'কিম্তু মোটের উপর মুসলমানরা এর থেকে দ্‌রেই সরে থাকল। এই 
সময়কার একজন বড়ো মুসলমান নেতা 'ছিলেন সার সৈরদ আহমদ খাঁ। তান দেখলেন, শিক্ষার 
বিশেষ করে আধ্নক শিক্ষার অভাবে মুসলমানদের অত্যন্ত ক্ষাত হচ্ছে, পশ্চাৎ্পদ করে রেখেছে। 
[তান 'স্থর করলেন তান তাদের বোঝাবেন, যেন রাজনধাত 'নিয়ে ঘাঁটাতে যাবার আগে তারা 'শক্ষা 
[নয়ে নেয়, যেন 'শক্ষালাভের দিকেই সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দেয়। মুসলমানদের 'তাঁন কংগ্রেস 
থেকে দূরে সরে থাকতে উপদেশ 'দলেন, এবং সরকারের সঙ্গে একন্র হয়ে আঁলগড়ে চমৎকার 
একটি কলেজ স্থাপন করলেন। এই কলেজ পরে বড়ো একটি 'বশ্বাবদ্যালয়ে পাঁরণত হয়েছে। 
মুসলমানদের মধ্যে আঁধকাংশ লোক সার সৈয়দের উপদেশ মেনে নিলেন, কংগ্রেসে যোগ দিলেন 
না। কিন্তু অল্প কয়েকজন মুসলমান বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে গেলেন। মনে রেখো, 
আধকাংশ বা অজ্পসংখ্যক বলতে আম বোঝাচ্ছি_ উচ্চশ্রেণীর মধ্যাবস্ত এবং ইংরোঁজ-ীশাক্ষ৩ 
মুসলমান ও 'হল্দুদের মধ্যে আঁধকাংশ বা অহ্পসংখ্যক। 'হন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের 
সাধারণ জনতা কংগ্লেসেব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত না, তখনকাব 'দনে তাদের কেউ বড়ো 'একটা 
কংগ্রেসের নামও জানত না। 'নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপবেও তখন পধন্তি কংগ্রেসেধ কোনো 
প্রভাব পড়ে 'ন। 

কংগ্রেস বড়ো হয়ে উঠতে লাগল । তার চেয়েও তাড়াতাঁড় বেড়ে উঠল স্বদেশী-মতামত আর 
স্বাধীনতার কামনা । কংগ্রেস শুধু ইংরেজি-জানা লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সুতরাং তার কথাও 
দিল স্বভাবতই সামাবদ্ধ। এর ফলেই কিন্তু বাভন্ন পক্ষে পরস্পবেব সঙ্গে এসে একত্র হওয়া 
এবং সকলে মিলে একটা সবগ্রাহ্য মতামত স্থির করে নেওয়া কতকটা সহজ হয়োছিল। কিন্তু 
সাধারণ প্রজার যেখানে জশবনযান্লা তত গভীরে এর দাঁষ্ট পেশছয় 'নি, কাজেই এর শান্তও 
তেমন ছিল না। এই লময়ে একাঁট ঘটনাতে সমস্ত এশিয়া জুড়ে মস্ত সাড়া পড়ে যায়। এর 
কথা তোমাকে আর-একাঁট চিঠিতে বলোছি। ঘটনাটি হচ্ছে ১৯০৪-৫ খচ্টাব্দে 'বপূলাকৃতি 
রাশিয়ার উপরে ক্ষুদ্রারতন জাপানের জয়লাভ। এই জয় দেখে এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশের 
মতো ভারতবর্ষও একেবারে মুদ্ধ হয়ে গেল, অর্থাৎ, ভারতের শাক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা মুগ্ধ হয়ে 
গেলেন, তাঁদের আত্মপ্রত্যয়ও বেড়ে উঠল। ইউরোপের অত্যন্ত শান্তশালী দেশঙগদাীলর একটিকে যাঁদ 
জাপান ঘুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারে, ভারতবর্ষই বা পারবে না কেন? বহুকাল ধরে ভারতবাসীরা 
ইংরেজদের নামেই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থেকেছে। র্রিটিশের দীর্ঘকালব্যাপী শাসন, ১৮৫৭ সনের 
[বন্রোহের পরে তাদের 'হংত্র উৎপণড়ন, এর ফলে ভারতবাসশরা 'নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল। একটা 
অস্র-আইন বানানো হয়েছিল, তার ফলে ভারতবাসীরা কোনোরকম অস্ত্শস্ম রাখতে পারত না। 
ভারতবর্ষে যা-কছু ঘটছে সমস্তর মধ্য দিয়েই তাদের কেবলই মনে কনিয়ে দেওয়া হত, তোমনাা 
অধশন জাত, হশীনতর জাতি। যে শিক্ষা তাদের দেওয়া হত তাতে পর্যন্ত এই ধারণাই তাদের 


৩৮৪ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


আর মুসলমান চিরকাল এ-ওর গলা-কাটাকাঁটিই করেছে; শেষ কালে 'ভ্রাটশরাই এসে এই দেশকে 
সে দরবস্থা থেকে রক্ষা করেছে, দেশে শাল্তি আর সমৃদ্ধ নিয়ে এসেছে। বস্তুত, সমস্ত 
এঁশিয়াটাই একটা অত্যন্ত অসভ্য মহাদেশ, এবং একে ইউরোপের অধীনস্থ হয়েই চিরাঁদন থাকতে 
হবে, এই কথা তখনকার ইউরোপায়রা বিশ্বাস করত এবং জোর গলায় প্রচার করত। প্রকৃত সত্য 
বা ইতিহাস, নিয়ে তাদের কিছমান্ত মাথাব্যথা ছিল না। 

অতএব জাপাঁনদের এই জয়ে এঁশয়ার মনে নূতন করে ভরসা জাগল। ভারতবর্ষে প্রায় 
সকলেই জানত, তারা হশনজাতি; সে ভাবটাও কমে গেল। জাতীয়তাবাদ আরও বোঁশ 'বস্তারলাভ 
করল, বিশেষ করে বাঙলাদেশে ও মহারাম্ট্ে। ঠিক এই সময়ে একটা ব্যাপার ঘটল, যার ফলে 
বাঙলাদেশের একেবারে মমনস্থলে আঘাত লাগল এবং সমগ্র ভারতবর্ধ জুড়েই একটা “বিক্ষোভ 
জেগে উঠল। বাঙলাদেশ-নামক বৃহৎ প্রদেশটিকে তেখন বিহারও এর অন্তর্গত ছিল) ব্রিটিশ 
সরকার ভেঙে দুটি অংশে বিভন্ত করে দিলেন; এর একটির নাম হল পূববিগ্গ। বাঙলাদেশে 
বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বেড়ে উঠাছল। তাঁরা এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন; তাঁদের 
সন্দেহ হল, এইভাবে বিভন্ত করে তাঁদের দুর্বল করে ফেলাই হচ্ছে ত্রিশের উদ্দেশ্য । পুর্ব 
বঙ্গের আধবাসীরা আধকাংশ ছিল মুসলমান । সুতরাং, এই বিভাগের ফলে একটা 'হন্দু-মৃসলমান 
সমস্যাও মাথা তুলে দাঁড়াল। বাঙলাদেশে প্রচণ্ড একটা 'ব্রাটশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। 
আঁধকাংশ ভূস্বামী এই আন্দোলনে যোগ দিলেন, ভারতীয় ধাঁনকরাও যোগ 'দিলেন। সেই প্রথম 
'বদেশী'র বাণী ধৰানিত হয়ে উঠল; তার সঙ্গে সম্গে বিলাতি পণ্য ব্জন। এর ফলে স্বভাবতই 
ভারতীয় শিল্প-বাঁণজ্যের খুব সাবিধা হয়ে গেল। এই আন্দোলন 'কছু পাঁরমাণ জনসাধারণের 
মধ্যেও ছাঁড়য়ে পড়ল। এর খাঁনকটা প্রেরণা এসোৌছল 'হন্দুধর্ম থেকে। এরই সঙ্গে সঙ্গে 
ধাঙলাদেশে একটা 'হংসাত্মক 'বস্লবী দলও গড়ে উঠল; ভারতের রাজনীতিতে বোমার সেই প্রথম 
আঁবর্ভাব। বাঙলাদেশের আন্দোলনের একজন খ্‌ব বড়ো নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তানি 
এখনও বে*চে আছেন, 'কন্তু বহু বৎসর ধরে তান ফরাদি-ভাবতেব পাঁণ্ডিচেরিতে 'নভৃত জীবন 
যাপন করছেন। 

পাঁশ্চম-ভারতে মহারাষ্ট্রদেশেও এই সময়ে একটা 'বরাট চাণ্ল্য দেখা 'দয়োছল, একটা উগ্র 
জাতীয়তাবাদ আবার জেগে উঠাছল। এরও মধ্যে ছিল 'হন্দুয়াঁনর গন্ধ। এখানে একজন 
বল্ড়া নেতার আবির্ভাব হল- বাল গণ্গাধর 'তিলক। সমস্ত ভারতবর্ষে ইনি 'লোকমান্য', অথ, 
“সমস্ত লোকের সম্মানের পাল বলে পরিচিত ছিলেন। তিলক খুব বড়ো পশ্ডিত ছিলেন; প্রাচ্যের 
প্রাচীন রশীতনশীত এবং পাশ্চাত্যজগতের নবীন রীতনশীতি দুটোই 'তাঁন সমান জানতেন। খুব 
বড়ো রাজনশীতকও 'ছলেন তান; 'কল্তু সকলের উপরে 'তাঁন ছিলেন একজন আঁত বড়ো 
জননেতা । জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা এতাঁদন শুধু ইংরোজ-শাঁক্ষত ভারতীয়দের কাছেই তাঁদের 
বন্তব্য প্রচার করতেন, সাধারণ প্রজা তাঁদের প্রায় 'চিনত না। 'তিলকই নবীন ভারতের প্রথম 
রাজনোৌতিক নেতা, যান দেশের জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে তাঁর বাণশ প্রচার করলেন, তাদের 
ধান থেকে শন্তি সংগ্রহ করলেন। তাঁর প্রাণপ্রাচুর্যেভরা ব্যান্তত্ব দেশ জুড়ে একটা নৃতন শান্ত 
আর অদমা সাহসের জোয়ার এনে দিল; এর সঙ্গে এসে যুন্ত হল বাওলাদেশের নবীন জাতায়তার 
চেতনা আর আত্মোৎসর্গ-_দয়ে লে ভারতীয় রাজনশীতির চেহারাই একেবারে বদলে দল। 

১৯০৬ থেকে ১৯০৮ খণ্টাব্দের মধ্যে এই-বে দেশ জুড়ে সাড়া জাগল, কংগ্রেস সে 'সময়ে 
কশ করছিল? জাতীয় চেতনার সেই জাগরশের মূহূর্তে 'কিচ্তু কংগ্রেসের নেতারা জাতির নেতৃত্ব 
গ্রহণ করতে পারলেন না, 'স্পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের অভ্যাস ছিল বেশ-একটা শাজ্তাঁশহ্ট 
রকমের রাজনীতি, জনসাধারণ তার মধ্যে এসে যেন গোল না পাকায়। বাঙলাদেশে যে উদ্দীপনার 
শিখা জবলে উঠোছল সেটা তাঁদের 'ঠিক পছন্দ হল না; মহারাষ্ট্রের বে অদম্য চেতনা 'তিঙ্গককে 
আশ্রয় করে জেগে উঠাঁছল তাকে দেখেও তাঁরা অস্বাঁস্ত বোধ করতে লাগলেন। স্বদেশশীকে তাঁরা 


ভারতের পুনজাগরণ ৩৮০ 


ভালো বলতেন, কিন্তু 'বলাত পণ্য বজনের নামে 'দ্বধাবোধ করতেন। কংগ্রেসের মধ্যে দুটো 
দল হয়ে গেল। এক দল থাকলেন চরমপল্ধীরা, এদের নেতা হলেন তিলক এবং কয়েকজন বাঙালন 
নেতা; অন্য দলে রইলেন নরমপল্থশবা, এদের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের পুরোনো নেতারা । নরমপল্থশ 
নেতাদের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে খ্যাত ছিলেন একজন তরুণ যুবক, তাঁর নাম গোপাল কৃষক গোখলে; 
অত্যন্ত যোগ্য ব্যান্ত 'ছলেন গতাঁন, সমস্ত জাবনটাই ইন কাজের জন্য উৎসর্গ করে 'দয়োছলেন। 
গোখলেরও বাঁড় ছিল মহারাম্ট্রে। দুই প্রাতদ্বন্দী দল থেকে তিলক আর গোখলে পরস্পরের মুখো- 
মুখশ হয়ে দাঁড়ালেন; এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল কংগ্রেসের ভাঙন; ১৯৯০৭ সনে কংগ্রেস দি দলে 
বভন্ত হয়ে গেল। নবমপল্থশীরাই কংগ্রেসের কর্ণধার হয়ে রইলেন, চরমপল্ধশরা তাড়া খেয়ে বোলিয়ে 
গেলেন। নরমপল্থীরা যুদ্ধে জিতলেন, কিন্তু তার ফলে দেশের মধ্যে তাদের প্রাতপাত্ত হারাতে 
হল; কারণ, দেশেব জনসাধারণের কাছে তিলকের দলই 'ছিল অনেক বেশন প্রিয়। কংগ্রেস দুর্বল 
হয়ে পড়ল, কয়েক বছর পধন্ত দেশের উপরে তার প্রায় কোনো প্রভাবই রইঙ্স না। 

আর সরকার কী করাছলেন এই ক'বছর ধরে 2 ভারতশয় জাতীয়তার এই জাগরণকে তাঁরা 
কীভাবে গ্রহণ করলেন?ঃ শীনজে যেটা পছন্দ করেন না এমন যাঁন্ত বা দাঁবর জবাব [দতে সমস্ত 
সরকারই একাঁটমান্ন উপায় অবলম্বন করেন--ডান্ডার গ্ঁতো। এখানেও সরকার জোর অত্যাচার 
চাল্ালেন লোককে ধরে ধরে জেলে 'দলেন, ছাপাখানার সম্বন্ধে আইন বানিয়ে সংবাদপন্ুগুলোর 
কণ্ঠরোধ করলেন, যাঁদের তাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদেরই [পছনে ঝাঁকে ঝাঁকে গুপ্ত পৃিশকর্মচারশ 
আর গুপ্তচর লোলিয়ে দলেন। সেই কাল থেকে আজও পযন্ত ভারতেব সি. আই. 1ড"র লোকেরা 
সমস্ত প্রাসদ্ধ ভারতনয় নেতার 'নত্য সহচর হয়ে রয়েছে। বাঙলাদেশের নেতাদের অনেককেই 
জেলে দেওয়া হল। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাসম্ধ মামলা হল- লোকমান্য তিলকের 'িচার। তাঁকে 
ছ'বছর কারাদণ্ড দেওয়া হল। মান্দালয় জেলে বসে বসে তানি একাঁট 'বখ্যাত বই রচনা করেন। 
লালা লাজপত রায়কেও ভ্রহমদেশে 'নর্বাসত করা হল। 

অত্যাচার করে কিন্তু বাঙলাদেশকে দমানো গেল না। কাজেই তখন অন্তত কতক লোককে 
শান্ত করবার জন্যে তাড়াহুড়ো করে শাসনপদ্ধাতর খাঁনকটা সংস্কারের ব্যবস্থা খাড়া করা হল। 
সরকারের নীতি তখন ঘা ছিল পরেও তাই, এখনও তাইই রষেছে_-_জাতীয়তাবাদশীদের মধ্যে একটা 
ভাঙন ধাঁরয়ে দেওয়া । স্থির হল, নরমপল্থীদের 'হাত' করে 'নতে হবে আর চরমপল্থশদের পিষে 
মারতে হবে। ১৯০৮ সনে এই নূতন শাসনসংস্কার ঘোষণা করা হল, এর নাম- মার্ল-মিশ্টো 
শাসনসংস্কার। নরমপন্থীরা এই সংস্কাব পেষে খ্যাশই হলেন এবং হাত হযে গেলেন । চরম- 
পশ্থঈদের নেতারা তখন জেলে, চবমপল্থশরা তাই নিব্ৎসাহ হয়ে পড়লেন; জাতীয় আন্দোলনেরও 
জোর কমে গেল। বাওলাদেশে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন সমানভাবেই চলতে লাগল এবং শেষ 
পর্যন্ত সফলও হল। ১৯১১ সনে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ-বচ্ছেদ রাঁহত করে 'দলেন। এই জয়লাভের 
ফলে বাঙালর প্রাণে নূতন উদ্যম জাগল। কিন্তু ১৯৯০৭ সনের আন্দোলনের গাতবেগ তখন থেমে 
গেছে; ভারতবর্ষের রাজনোতক চেতনা আবার নিক্ক্িয়তার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

১৯১১ সনেই আরও একটি ঘোষণা প্রচার করা হল, ভারতের নৃতন রাজধানশ হবে 'দাল্প-_ 
সেই 'দিল্প, যেখানে কত কত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, আবার কত সাম্নাজ্য ভেঙে ধূলোয় মিশে গেছে। 

১৯১৪ সনে এই ছিল ভারতবর্ষের অবস্থা । ১৯১৪ সনে ইউরোপে বিশ্ববৃদ্ধ শুরু 
হল, এবং এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্যেও আতবৃহৎ পাঁরবর্তন ঘটে গেল, গকন্তু তার সম্বন্ধে 
আঁম পরে বলব। 

এতক্ষণে উনাঁবংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের কাঁহনশ বলা আমার শেষ হল। আজ থেকে 
আঠারো বছর পূবের দিন পর্্ত আম তোমাকে এনে পেশছে দিলাম! এবার আমাদের ভারত 
ছেড়ে একটু বাইরে যেতে হবে। এর পরের চিষ্চিতে আমরা চনে চলে যাব, সাম্রাজ্যবাদশ শোষণের 
আর-একটা চেহারা দেখতে পাব চ্গাথানে। 


4৫ 


১১৪ 
চশনে ন্রটেনের আফম-বিক্রয় 


১৪ই ভিসেম্বর, ১৯৩২ 


[শিপ এবং যল্ন-বিপ্লবের ফলাফল ভারতের উপরে কীরকম হল এবং নূতন সাম্রাজ্যবাদ ভারতে 
কশ রূপ ধারণ করল তার বিস্তৃত বর্ণনা আম তোমাকে 'দয়োছি। ভারতবাসণ 'হসাবে আমিও 
একটা বিশেষ পক্ষের লোক; সে পক্ষের দকে না টেনে কথা বলা আমার পক্ষে কাঁঠন। 'কিচ্তু, 
তবুও আম বৈজ্ঞানিকের 'নার্বকার বিশ্লেষণের দৃষ্টি নিয়েই এই সমস্যাগুলোর আলোচনা করতে 
চেষ্টা করেছি, এর বিশেষ একাঁট পক্ষের সমর্থনে অবতীর্ণ জাতায়তাবাদীর ভাঁঞ্গ 'নয়ে কথা 
বাল 'নি। আমার ইচ্ছে, তুমিও ঠিক সেইভাবেই একে দেখতে চেম্টা করো। জাতীয়তার চেতনা 
বস্তু হিসাবে ভালো, কিন্তু বন্ধ হিসাবে সে নির্ভরযোগ্য নয় এবং এ্রীতহাসিক হিসাবে 
গিে*বাসযোগ্য নয়। এই চেতনার ফলে অনেক ঘটনা আমাদের চোখে পড়তে চায় না, অনেক সময় 
সতা যা তা 'বকৃত হয়ে দেখা দেয়-বশেষ করে যেখানে আমাদের নিজেদের নিয়ে বা আমাদের 
দেশকে নিয়ে কথা। কাজেই ভারতবর্ষের আধুনিক কালের হীতহাস আলোচনা করতে হলে 
আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমাদের দুঃখদুর্দশার সমস্তখান অপরাধই 'ন্রাটশদের ঘাড়ে 
এক কথায় চাঁপয়ে না 'দিই। 

উনাবংশ শতাব্দখতে 'ব্রাটশ 'শিজ্পপাঁত আর ধাঁনকরা ভারতবর্ষকে কিভাবে শোষণ করাছিল 
তা আমরা দেখলাম। এবার আলোচনা করব এঁশয়াতে আর-একাট যে বৃহৎ দেশ আছে তার কথা; 
ভারতবর্ষের সে পুরোনোকালের বন্ধু, সমস্ত জাতির মধ্যে আঁত প্রাচীন জাঁত-_চীন। এখানে 
পাশ্চাত্য জাঁতরা আর-একটা নূতন কায়দায় শোষণ চালাচ্ছিল। ভারতবর্ষে মতো চন কোনো 
ইউরোপীয় দেশের উপনিবেশ বা অধশন হয়ে যায় নি। সমস্ত দেশটাকে একত্র বেধে রাখতে পারে 
এমন একাটি শাক্তশালশ কেন্দ্রীয় সরকার ছল চঈনে; তার ফলে এবং বিদেশী আগন্তুকদের সঙ্গে 
িছু-পাঁরমাণ লড়াই করে সে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্য্ত বদেশীর অধশীনতাকে 
এাঁড়য়ে চলতে পেরেছিল। এর এক শো বছবেরও বোশ আগে, মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গেই ভারতবর্ষ ভেঙে খানখান হয়ে 'িয়োছল, সে আমরা আগেই দেখোঁছি। উনাঁবংশ শতাব্দীতে 
চশনও দুর্বল হয়ে পড়ল, তবু সে শেষ পর্যন্ত অথণ্ডতা বজায় রেখে চলল, ও দকে 'াবদেশশ জাতি 
যারা তাকে হাত করতে চাইছিল তাদের মধ্যে ছল পরস্পর-রেষারোষ, ফলে তাদের কোনো-একজনই 
চীনের দুর্বলতাকে পুরোপুরি নিজের কাজে লাঁগয়ে নিতে পারল না। 

চীন সম্বন্ধে শেষ যে চিঠি তোমাকে িখোছ (৯৪), তাতে, 'ন্রাটশরা চীনের সঙ্গে তাদের 
বাঁণজ্য বাড়াবার ষে চেম্টা করাছল তার কথা বলোছি। ইংলশ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের 'চাঠর উত্তরে 
মান্চদ্-সম্রাট চিয়েন লু অত্যন্ত ভারাক্ক মুর্াক্বয়ানা চালে যে চিঠি 'লিখোছলেন তার থেকেও 
অনেকখাঁন আম সে চিঠিতে উদ্ধৃত করে 'দয়োছলাম। এটা ১৯৭৯২ খন্টাব্দের কথা। তারখটা 
শুনেই নিশ্চয় তোমার মনে পড়বে, এই সময়ে ইউরোপে প্রচশ্ড একটা ঝড়ঝঞ্ধা বয়ে ঘাঁচ্ছল-_এটা 
হচ্ছে ফরাঁসাবগ্লবের যুগ । আর তার পরেই এলেন নেপোঁলয়ন, এল নেপোঁলিয়নের ঘত য্ষ্ধাবগ্রহ ৷ 
এই সমস্তটা সময় ধরেই ইংলস্ডকে অত্যন্ত ব্যাতব্যস্ত থাকতে হয়োছল, নেপোলিয়নের সঙ্গে 
একেবারে মায়া হয়ে লড়াই করতে হচ্ছিল তাকে। নেপোঁলিয়নের পতনের পর তবেই ইংলস্ড 
একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল; তার আগে পর্যন্ত চীনের সঙ্গে ব্যবসাবাশিজ্য বাঁড়য়ে তোলার 
কোনো কথা তোলাই তার পক্ষে সচ্ভব ছিল না। 'কল্তু এর আত অল্পাঁদন পরেই, ১৮১৬ সনে, 
চীনে আবার এফাঁট 'ব্রাটশ দৌত্য পাঠানো হল । কল্তু সেখানে পালনীয় কায়দাকানূন নিয়ে একটু 
গোল বাধল। ফলে চীন-সম্াট ব্রিটিশ দূত লর্ড আমহাস্টের সঙ্গে দেখা করতেই রাজি হলেন না। 
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যা 


চীনে 'ভ্রটেনের আফিম-বিক্রয় 









[না ২০ 


সি 
- হংকন্ড 


পু 


॥ 











৩৮৮ ব্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


সোজা হুকুম দলেন_ফিরে চলে যাও। যে অনুষ্ঠানাট তাঁকে করতে বলা হয়েছিল তার নাম ছল 
'কোটাউ'_এটা একবকমের ভূমিন্ঠ-প্রণাম। তুমিও হয়তো 'কাউ-টাউ' কথাটা শুনেছ। 

পৃতরাং কাজ কছুই হল না। ইতিমধ্যে নৃতন একটা ব্যবসা দ্রুতর্গাতিতে বেড়ে উঠাছল, 
ঙ্গ হচ্ছে আঁফমেব ব্যবসা । একে ঠিক নৃতন ব্যবসা বোধ হয় বলা চলে না, কারণ ভারতবর্ষ থেকে 
চীনে প্রথম আফিম আমদাঁন হয়োছল বহুকাল পূর্বে, পণ্চদশ শতাব্দীতে । আগের দনে ভারতবর্ষ 
থেকে বহু ভালো গজানিসই চগনে পাঠানো হয়েছে । সত্যকার মন্দ জানস যে-কটি সে পাঠিয়েছিল 
আফিম তার মধ্যে একটি! এই ব্যবসার পারমাণ কিন্তু বোশ ছিল না। উনাঁবংশ শতাব্দীতে এর 
আয়তন বেড়ে গেল-_বাঁড়য়ে তুলল ইউরোপীয়বা, এবং বিশেষ করে ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পাঁন; 'ব্রাটশ 
তরফ থেকে ব্যবসায়ের একচেটে আধকার এদেবই ছিল। শোনা যায়, প্রাচ্য অণ্চলের ওলন্দাজরা 
প্রথম এর ব্যবহার শুর কনে; তারা তামাকের সঙ্গে আফিম 'মাঁশয়ে তার ধূমপান করত, তাতে 
নাক ম্যালোরিয়া হয় না। গলন্দাজদের মারফত আ'ফমের ধূমপানের অভ্যাস চখনে গিয়ে পেশছল; 
কিন্তু গেল অনেক বোঁশ খারাপ রুপে; চীনে লোকেরা খাঁটি আঁফমেরই ধম্রপান কবত। এর 
ফলে দেশের লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হাঁচ্ছল এবং আঁফমের দরুন দেশ থেকে বহু টাকা বাইরে চলে 
ধ্চ্ছল বলে চীনা সবকার এই অভ্যাস বন্ধ করে দেবার চেম্টা করলেন। 

১৮০০ সনে চীনা সরকার বিজ্ঞাপ্ত বা হুকুম জার করলেন, কোন কারণেই দেশে আঁফম 
আমদান করা চলবে না। কিন্তু বিদেশীদের কাছে এটা অত্যন্ত লাভের ব্যবসা; তারা লাীকয়ে 
দেশে আফম আমদাঁন করতে লাগল, চঈনা বাজকর্মচারীদের ঘুষ খাইয়ে হাত করে নিল যাতে 
তারা এই চোরাই ব্যবসাকে বাধা না দেয়। চীনা সরকার তখন আইন করলেন, তাঁদের কোনো 
কর্মচারশ কোনো 'বদেশ* বাঁণকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। কোনো বিদেশশকে চখনা বা মাণ্চু- 
ভাষা শেখানোকেও অপরাধ বলে গণ্য করা হবে; সেজন্য অত্যন্ত গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। 
দিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আঁফমের ব্যবসা ঠিকই চলতে লাগল; ঘুষ এবং দুনীতও পুরোদমে 
চলল। ১৮৩৪ সনে ব্রিটিশ সরকার চীনের ব্যবসায়ে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর যে একচেটে আঁধকার 
ছিল সেটা তুলে 'দয়ে সমস্ত ব্রিটিশ বণককেই এই ব্যবসা চালাবার স্বাধধনতা দিলেন। এর ফলে 
শবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। আঁফমেব চোবাই ব্যবসা হঠাৎ বেড়ে গেল। শেষ পরযন্তি চীন- 
সরকার স্থির করলেন, একে বন্ধ করবার জন্যে জোর ব্যবস্থা করবেন। বেশ ভালো একাঁট লোককেই 
খুজে বার করা হল, তাঁর নাম লিন সে-সি। আফমেব চোরাই ব্যবসা বন্ধ কবার জন্যে একে 
স্পেশাল কাঁমশনার নিযুন্ত কবা হল। 'তাঁনও খুব দ্রুত এবং কড়া হাতে কাজ শুরু করলেন। 
দাক্ষণ-চশনেব ক্যান্টন ছিল এই বেআইনণ ব্যবসার বড়ো আড্ডা । লন 'নজে ক্যান্টনে চলে গেলেন; 
সেখানকার সমস্ত বিদেশ) বাঁণকদের উপব আদেশ জাঁব করলেন, যার হাতে যত আঁফম আছে 
সমস্ত তাঁর হাতে জমা দিয়ে দিতে হবে । প্রথমে এবা আদেশ মানতে অস্বীকার করল। লন জোর 
হরে তাদের আদেশ মানিয়ে ছাড়লেন। এদের 'তাঁন যে-যার কুঠিতে আটকে ফেললেন; এদের চশনা 
কর্মচারী, মজুর এবং চাকর-বাকরদের সাঁরয়ে নিয়ে এলেন, বাইরে থেকে এদের কাছে কোনোরকম 
খাদ্যদ্রব্য পেপছতে না পারে তার ব্যবস্থা করলেন। এই জোরালো এবং সচ্ঠ্‌ ব্যবস্থার ফলে শেষ 
পর্য্ত বিদেশী বাণকরা কথা শুনতে বাধ্য হল; কুঁড় হাজার বাক্স আফিম তারা চীনাদের হাতে 
সমর্পণ করল চোরাই ব্যবসার উদ্দেশ্যে সাণ্ঠত এইসমস্ত আঁফম লন নস্ট করে ফেললেন। 
বিদেশশ বাঁণকদের তিনি জানালেন, কোনো জাহাজকেই ক্যান্টনে ভিড়তে দেওয়া হবে না, যাঁদ-না 
ভাঁর ক্যাপ্টেন প্রাতশ্রাত দেন যে, তানি আফিম আমদানি করবেন না। এই প্রাতশ্রাতি কেউ ভাঙনে 
চশনা সরকার সে জাহাজ এবং তার সমস্ত মালপন্র বাজেয়াপ্ত করে নেবেন। কাঁমশনার লিন কাজে 
ঘুটি রাখতেন না। যে কাজের ভার তাঁর উপরে দেওয়া হয়েছিল তা সম্ঠূভাবেই 'তাঁন সম্পন্ন 
করলেন। “কন্তু জানতেন না এর ফলে চীনকে বিষম বিপদে পড়তে হবে। 

ফল হল-_ব্রিটেনের সঙ্গে বাধল যুদ্ধ, চশন হেরে গেল, একটা খুব অপমানকর শর্তে সাম্ধি 
মেনে নিতে বাধ্য হল; আফিম-আমদানিকে চীন সরকার বাধা দিতে চেয়েছিলেন, সেই আফিমই 
জোর করে তার গলায় ঠেসে দেওয়া হল। আফিম বস্তুটা চনাদের পক্ষে ভালো ছিল কি মন্দ 'ছিল 
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সৈ প্রশ্ন অবান্তর; চশন-সরকার কী করতে চেয়েছিলেন সে কথারও বিশেষ মূল্য নেই; বড়ো কথা 
হল, চীনে আঁফমেব চোরাই ব্যবসাটা 'ব্রাটশ বাঁণকদের পক্ষে প্রকাণ্ড লাভের ব্যাপার; সে আয় 
বন্ধ হয়ে যাবে এটা সহ্য কবতে 'ত্রটেন রাজি নয়। কামশনার দিন যে আঁফম নম্ট করে দেন তার 
আধকাংশই ছিল 'ত্রাটশ বাঁণকদের সম্পাত্ত। সুতরাং তাদের জাতশয় সম্দ্রমে আঘাত লেগেছে এই 
দোহাই দিয়ে 'ব্রিটেন ১৮৪০ সনে চপনের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধয়ে দিল। এই যৃম্ধকে বলা হয় 'আফমের 
ষুদ্ধ'; নামটা মিথ্যা নয়, কারণ চশনকে জোর করে আফম কেনাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই যুদ্ধ শর 
এবং জয় করা হয়েছিল। 

1ব্রাটশ বণতরীব বহর ক্যান্টন এবং আরও অনেক বন্দর অবারাধ কবল; চশনারা তার সঙ্গে 
পেরে উঠল না। দু বছর লড়াই করে শেষে সে বাধ্য হয়ে হার মানল। ১৮৪২ সনে নানাকঙে 
সাঁন্ধ হল, তাতে এই শর্ত করা হল যে, চশনের পাঁচাঁট বন্দরে 'বদেশ্পদের বাঁণজ্োর আধকার 
থাকবে । এখানে বাঁণজ্য মানে বিশেষ করে আফিমেব বাণিজ্য! এই পাঁচাট বন্দর হচ্ছে-_ক্যাপ্টন 
সাংহাই আ্যাময় নংপো এবং ফুচাও। এদের নাম দেওয়া হল ন্সাম্ধ-ভুস্ত বচ্দর'। এ ছাড়া ক্যাস্টনেয় 
নিাকটবতা হংকঙ-দ্বীপাঁট 'ন্রটেন দখল করে বসল, এবং যে আঁফিমপুলো নস্ট করে ফেলা হয়োছল 
তার মূল্য বাবদ, আর সে নিজেই চীনের সঙ্গে যে যুদ্ধ বাঁধয়োছল তার ক্ষাতপূরণ বাবদ একটা 
বরাট-পাঁরমাণ টাকা চীনের কাছ থেকে আদায় কবে ?1নল। 

এইভাবে 'ব্রটেন আফমের রণজয় সম্পূর্ণ করল। তখন ইংলপ্ডের রানণ 'ছলেন 'ভক্কোরয়া; 
ডন-সমাট স্বয়ং তাঁব কাছে একাট ব্যান্তগত আবেদনপত্র পাঠালেন: অত্যন্ত ভদুভাষায় বুঝিয়ে 
বললেন, আঁফিমের যে ব্যবসায় জোর করে চঈনেব উপব চাঁপয়ে দেওয়া হল তার কণ মারাত্মক ফল 
হচ্ছে। মহারান? ভক্তোরিয়া সে চিঠির জবাবই দলেন না। ঠিক এর পণ্টাশ বছর আগে এই 
সম্রাটের পূর্বপুরুষ চিয্লেন লুঙ ইংলণ্ডের রাজাকে চিঠি িখোছলেন, সে চার ভাষা ছিল 
একেবারেই অন্যরকম। 

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগ্ীলর হাতে চশনের লাঙ্কনা এই শুরু হল। তার সে ?নভূত 
একক জীবন আর রইল না। বিদেশী বাণিজ্কে তার মেনে নিতে হল, আর মেনে তে হল খন্টান 
গমশনারদের অশৃভাগমনকে । সামাজ্যবাদের অগ্রদূত 'হসাবে এই 'মশনাররা চনদেশে অনেক কাণ্ডই 
করে গেছে। এব পর থেকে চনকে যতবার যত 'বপদে পড়তে হয়েছে তার অনেক ব্যাপারেরই 
মূলে ছল 'ীমশনাররা। এদের আচরণ প্রায়ই ছিল অভদ্র এবং অসহনীয়, অথচ চীনা আদালত 
এদের 'বচার করতে পারত না। নৃতন সন্ধাটর শর্ত ছিল, পাশ্চাত্যদেশ থেকে যে বিদেশীরা চশনে 
আসবে তারা চীনা আইন বা চীনা াচাবালযের অধশন থাকবে না; তাদেব বিচার হবে তাদের 'ানজস্ব 
'সাদালতে। এই প্রথার নাম ছল 'বাহর্দেশীয়-সংক্রান্ত নীতি” প্রথাঁটি এখনও টিকে বযেছে, এর 
সম্বন্ধে আভযোগেরও অন্ত নেই। 'মশনাররা যে চীনাদের খম্টান বানয়েছে তারাও এই 
'াহদেশীয়-সংক্রান্ত নীত"'র দোহাই 'দয়ে বিশেষ ব্যবহারের দাব জানাত। এই বিশেষ ব্যবহার 
চাইবার আধকাব তাদের কোনো দক দিয়েই ছিল না, কিন্তু তাতে কী যায়-আসে । তাদের 'পছনে 
রয়েছে স্বয়ং মিশনারি প্রভু; . শাল্তশালণ সাম্রাজ্যবাদী জাতির মহামান্য প্রাতানধি সে! অনেক 
সময় এরা এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামেব লোকের 'বিবাদ বাঁধয়ে 'দত। এইসব কাণ্ডের ফলে মারয়া 
হয়ে গিয়ে গ্রামবাসণ প্রজারা ক্ষেপে উঠত, মিশনারকে আক্রমণ করত, কখনও-বা মেরেই ফেলত। 
সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত এদের পৃচ্ঠরক্ষক সাম্রাজ্যবাদী দেনা; সে অপরাধের 
একেবারে ভয়ংকর প্রাতশোধ নিয়ে তবে ছাড়ত। ইউরোপশয় জাঁতগুলোর পক্ষে চনে তাদের যে 
গমশনাররা থাকত তাদের কেউ ধনহত হওয়াটা যেরকম লাভের ব্যাপার ছিল তেমন লাভ বোধ হয়, 
আর কছতেই তাদের হয় ি। এইসব হত্যার প্রত্যেকটিকে উপলক্ষ করে তারা আরও কিছ 
সযোগ-সাবধা দাব করত এবং আদায় করে 'নিত। 

চনে আজ পর্যন্ত ঘত বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক এবং 'নষ্ঠুর একটি 
দিপ্রোহেরও শুরু করোছিল একজন খুম্টান চীনা। এই 'বপ্রোহের নাম 'তাইাপং 'বদ্রোহ'; ১৮৫০ 
সনের কাছাকাছি সময়ে এর আরম্ভ হয়। এটি আরম্ভ করোছিল একটি অর্ধ-উল্মাদ লোক, তার নাষ 
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হত 'সিন-চুয়ান। এই ধর্মোল্মাদ লোকাঁট একেবারে অদ্ভূত কাণ্ড বাধিয়ে দিল; 'পৌত্াঁলকদের 
হত্যা করো' বলে 'জাগির দিয়ে সে দেশময় ঘুরে বেড়াত। এর ফলে অসংখ্য মানুষ হত হল । 
এই বিদ্রোহের ফলে চীনের অর্ধেকেরও বোশ স্থান লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, 
ধারো বছর বা এরকম কালের মধ্যে এর ফলে অল্তত দু কোট লোক মারা গিয়োছল। এই 'বশৃৎ্খলা 
এমং মৃত্যু-তান্ডব, এর জন্যে অবশ্য খন্টান 'মশনার বা 'বদেশশ জাতদের দায়ী করতে যাওয়া 
গঠক হবে না। প্রথম দিকে বোধ হয় মিশনাররা এর জয়-কামনা করোছল; পরে তারাও আর হ-গুকে 
ঠনজেদের লোক বলে স্বীকার করল না। চশন-সরকারের কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল, খম্টান 
[িশনারিরাই এর মূলে রয়েছে । এই ধারণা থেকেই আমরা বুঝতে পার, সে সময়ে এবং তার পরের 
ধুগেও, মিশনারদের কাজকর্মকে চঈনারা কতখানি বদ্বেষের চোখে দেখত। ধর্ম এবং কল্যাণ- 
কামনার দূত হয়ে মিশনারিরা এসেছে, এ কথা তারা মনে করতে পাবে নি; তাদের চোখে মিশনারি 
ছল সাম্রাজ্যবাদের চর। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, প্প্রথমে  মশনার, তার পরে রণতরণ, 
তার পরে জাম দখল- চীনাদের মতে এই হচ্ছে ঘটনার পরম্পরা ।” কথাটা মনে কবে রাখা ভালো; 
কারণ চশনদেশের অশান্তি-বিগ্রহের মূল খুণ্ড়তে গেলে 'মিশনারির সাক্ষাৎ প্রায়ই মিলে যায়। 

একটি ধর্মোন্মাদ পাগল যে বিদ্রোহের নেতা, সম্পূর্ণভাবে দমিত হওয়ার পৃবেই তাতে 
এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গেল, এটা কেমন আশ্চর্য লাগে। এর সাফল্যের প্রকৃত কারণ হচ্ছে, 
চীনে তখন প্রাচীনকালের রশতিনীতিগলো ভেঙে পড়ছিল। চীন সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে 
আম বোধ হয় তোমাকে বলোছি, চীনে তখন করের চাপ অত্যন্ত বোশ হয়ে উঠোছল, অর্থনীতিক 
ঘ্যবস্থাটা বদলে যাঁচ্ছল, মানুষেরও মনে অসন্তোষ জমে উঠাছল। দেশের সর্বত্র মাণ্৮-সরকারের 
াবরোধী গুপ্তসামাত গড়ে উঠাঁছল; দেশের বাতাসেই তখন 'বপ্লবের বীজ ভেসে বেড়াচ্ছে। 
[বিদেশীদের বাণিজ্য, আফিম ও অন্যান্য 'জানসের ব্যবসা_এরা অবস্থা আরও খারাপ করে তুলল। 
বদেশের সঙ্গে বাণিজ্য অবশ্য চশন প্রাচীনকাল থেকেই করেছে। কন্তু এখন অবস্থা অন্যরকম । 
পাশ্চাত্যদেশের বড়ো বড়ো কলের কারখানায় আত দ্রতবেগে রাশি রাশ মাল তোঁর হয়ে যাচ্ছে, 
তার সমস্ত মাল সে দেশের মধ্যে কাটানো যায় না। কাজেই তাদের অন্যত্র মাল বেচবার বাজার খুজে 
[নিতে হবে। এইজন্যেই হল ভারতবর্ষ এবং চনেব বাজার দখল করবার প্রয়োজন। এইসব মাল, 
াশেষ করে আফিম আমদান হয়ে বাঁণজ্যের পুরোনো ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল, তার ফলে 
আর্থক বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে গেল। ভারতবর্ষের মতো চনেও বাজারে পণ্যের বাজার-দর পাথবশর 
ঘাজারের তালে তালে উঠতে-পড়তে লাগল। এইসমস্তর ফলে লোকের অসন্তোষ আর দুর্দশা 
ক্রমেই বেড়ে চলল, তাইীপিং 'বদ্রোহেরও জোর বোশ হয়ে উঠল। 

পাশ্চাত্যজাতিদের ওঁদ্ধত্য আর হস্তক্ষেপ ক্রমশ বেড়ে চলবার সেই যূগে এই ছিল চীনের 
অবস্থা । এদের সমস্ত দাবি মেনে নেবার মতো সামর্থ চশনের ছিল না। তাতে আশ্চর্য হবার কিছ 
নেই। চশনের আভ্যল্তরশণ বিশৃঙ্খলা আর বিপদ-আপদের সুযোগ নিয়ে এই ইউরোপীয় জাতিরা 
তার কাছ থেকে যথাসম্ভব সুযোগ-সদাবধা এবং জাম আদায় করে 'নাঁচ্ছল; এর অনেক পরে জাপানও 
এসে এই বিদ্যা শুরু করল, সে আমরা পরে দেখব। চানেরও হয়তো ভারতের দশাই হত, সেও 
খুব সম্ভব কোনো-একাঁট বা একাধিক পাশ্চাত্যজাঁতর আর জাপানের অধশন দেশ বা সামাজ্যে 
পরিণত হয়ে যেত। রক্ষা পেয়ে গেল সে শুধু একটি কারণে, এই জাতিগুলোর মধ্যে পরস্পর- 
রেধারেষি আর বিদ্বেষের কল্যাণে । 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে চশনদেশের ইতিহাসের এই পশ্চাৎপট। অর্থনৌতক ব্যবস্থার ভাঙন, 
তাইাপং 'বদ্রোহ, 'মশনারর দল, গবদেশশির আক্রমণ_ এদের কথা বলতে গিয়ে আম আমার মূল 
বন্তব্য ছেড়ে চলে এসোছ। কম্তু এর খাঁনকটা জানা থাকা দরকার, নইলে ঘটনার ধারাটাকে 'ঠিক- 
মল্তা বোঝা যাবে না। ইতিহাসের ঘটনা আকাস্মক বিস্ময়ের মতো হঠাৎ ঘটে না; ঘটে তার কারণ, 
তার গোড়ায় অনেকগুলো কারণ একন্ হয়ে তাকে ঘাঁটয়ে তোলে। কিন্তু এই কারণগুলোকে সব 
সময় চোখে স্পম্ট দেখা যায় না, এরা থাকে বাইরের নানাবিধ ব্যাপারের তলায় লুকিয়ে । চশনের 
শান্ঠু-সম্রাটকা এর আত অহ্পাঁদন আগে পর্য্ত 'বপুল পরাক্রমে রাজত্ব করে এসেছেন; হঠাৎ 


চীনে ব্রিটেনের আফিম-বক্রয় ৩১৯৯ 


যে দিন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল সে দিন তারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে শিয়েছিলেন। এটা তাদের 
নিশ্চয়ই খেয়াল হয় 'িন বে, তাঁদের পতনের মূল 'নাহত ছিল তাঁদেরই অতশত আচরণের মধ্যে; 
পাশচাত্যজগতে যে শিল্প-প্রগাতি চলেছিল তার স্বরূপ কশ, বা তার ধাক্কায় চীনের অর্থনোৌতক 
ব্যবস্থাতে কী সর্বনাশা ভাঙন দেখা দেবে, তা তাঁরা বুঝতে পারে 'ন। বর্বর, বিদেশীদের 
অভ্যাগমনকে তাঁরা অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। এদের আগমন সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে 
এই সময়কার চীন-সম্রাট প্রাচীন চীনা ভাবায় একটি ভার চমৎকার কথা ব্যবহার করোছলেন ; 
বলোছলেন, “আমার বিছানায় আমাব পাশে শুয়ে নাক ডাঁকিয়ে ঘুমোতে আমি কাউকেই দেব না!” 
কিন্তু প্রাচীন সাঁহত্যের জ্ঞান আর রাঁসকতার দ্বারা গাভীব আত্মপ্রতায় আর দুঃখে পরম সাহফৃতাই 
লাভ করা যায়; বিদেশীর আক্রমণ ঠোঁকয়ে বাখবার শান্ত তার নেই। 

নানাকঙের সাঁন্ধর ফলে চনে ব্রিটেনের প্রবেশদ্বার খুলে গেল। কিন্তু তার সমস্তখাঁন 
ক্ষীর ননী একা খাওয়া 'ব্রটেনের ভাগ্যে জুটল না। ফ্রাল্স আব আমোরিকার যুস্তরাম্্ও এসে 
জুটল; এসে তারাও চীনের সঙ্গে বাণজ্য-সান্ধ করে নিল। আপান্ত করবার শান্ত চশনের ছিল 
না; 'কন্তু তার উপরে এইসমস্ত জোরজুলুমের জন্যে বদেশশদের উপরে তার ভালবাসা বা শ্রদ্ধা 
নিশ্চয়ই জন্মায় নি। এই ববর্বর'দের উপাঁষ্থাতটাকেই সে বিষদ্াম্টতে দেখাছিল। ও দিকে সে 
ণাবদেশীরাও মোটেই তৃপ্ত হতে পারাছিল না। চঈনকে শোষণ করবার স্পৃহা তাদের দিন "দন 
বৈড়ে চলল। এবারেও 'ন্রটেনই অগ্রণন হল। 

বদেশীদের পক্ষে সেটা অত্যন্ত সুসময়। চন তাইশপিং বিদ্রোহ 'নিষ়্ে ব্যাতিব্যস্ত, বিদেশশকে 
রোখবার তখন তার ক্ষমতাও নেই । কাজেই 'ন্রটেন যুদ্ধ বাধাবাব একটা ছুতো খুজতে লেগে গেল। 
১৮৬ সনে ক্যান্টনের চশনা রাজপ্রাতিনিধি বোম্বেটেশীর কবার অপরাধে একটা ব্জাহাজের চশনা 
খালাসদের গ্রেপ্তার করলেন। জাহাজটা চীনাদেব, কোনো 'বদেশীই তার সঙ্গে জাঁড়ত নয়। 'কিল্তু 
সে জাহাজে 'ব্রাটশ-পতাকা উড়াছল, কারণ হংকঙের ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া একাঁট 
অনমাত-পন্র তাদের কাছে ছিল; সে অনূমাঁত-পন্রেরও আবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে। তা হোক, 
রূপকথার নেকড়ে আর ভেড়ার গল্পের মতো, এই ব্যাপারটারই ছহুতো ধরে 'ব্রাটশ সরকার যুদ্ধ 
ঘোষণা করে বসল। 

ইংলণ্ড থেকে চগনে সৈন্য পাঠানো হল। ঠিক এই সময়েই আবার ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সনের 
ধিদ্রোহ শুরু হল, কাজেই এইসমস্ত সৈন্যকে আবার ঘুরিয়ে ভারতবর্ষে নিয়ে ঘাওয়া হল। 
ভারতের বিদ্রোহ দমন না হওয়া পর্যন্ত চীন-যুদ্ধটাকে বাধ্য হয়েই স্থাগত রাখতে হল! এই 'দ্বিতীয় 
চীন-যুদ্ধ শুরু হল ১৮৫৮ সালে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সও এই যুদ্ধে যোগ দেবার একটু ছদতো আবিষ্কার 
করে বসেছে । চখনের কোথায়-এক-জায়গাতে একজন ফরাসী মশনারকে লোকেরা মেরে ফেলে। 
অতএব ইংরেজ আর ফরাসি দুজনে মিলে চীনাদের আক্রমণ করল; সে বেচাররা তখন তাহীপং 
বিদ্রোহ সামলাতেই হমপসিম খেয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ আর ফরাসি সরকার আবার রাশিয়া আর 
আমোরকার হুজ্তরাষ্ট্রকেও ব্াাঝয়েসঝয়ে নিজেদের সঙ্গে ভেড়াবার চেম্টা করল, তারা রাজ হল না। 
অথচ লুটের ভাগ নেবার বেলা দেখা গেল তারা খুব রাজি! যুদ্ধ বাস্তবিকপক্ষে প্রায় হলই না; 
এই চারাঁট জাতিই চশনের সঙ্গে নৃতন করে সান্ধপন্ত্র বানিয়ে নল, সে সাঁম্ধর জোরে অনেক নূতন 
সৃযোগসবিধাও আদায় করে নিল। আরও অনেক বন্দর বদেশশী বাঁপকদের জন্যে খুলে দেওয়া হল। 

দ্বিতীয় চখন-যুদ্ধের কাঁহনী কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। এই আভনয়ের আরও একটি 
অগ্ক আছে, সোঁট আরও অনেক বোঁশ করুণ। দুই দেশের মধ্যে যখন সন্ধি হয়, নিয়ম হচ্ছে, 
যারা সাঁম্ধ করল তাদের প্রত্যেক দেশের সরকারই সে সম্ধিপন্ন স্বাক্ষর বা অনুমোদন করবে । স্থির 
হল, এদের এই নৃতন সাঁল্ধপত্রে স্বাক্ষর করা হবে 'পাঁকগ্ডে, এক বছর কালের মধ্যে। সময় যখন 
হল, রাশিয়ার দূত রাঁশয়া থেকে ভাঙা-পথে সোজাস্যাজ 'পাঁকঙ্ে চলে এলেন। অন্য তিন পক্ষ 
এলেন সমুদ্রপথে; জানালেন, তাঁরা িপিহো নদী 'দয়ে জাহাজ একেবারে পিকিঙের ঘাটে নিয়ে 
ঘাবেন। ঠিক সেই সময়ে তাইীপং িদ্রোহশরা এই শহরাঁটি আক্রমণের উদ্যোগ করছে; তাই 
নদর্াটিকে সংরক্ষিত করা হয়েছিল। অতএব চখনা সরকার (ব্রিটিশ ফরাঁস আর আমোরিকার দূতদের 


৩৯২ বশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


অনুরোধ করলেন, তাঁরা যেন সে নদশর পথে না এসে আরও উত্তরের একটা স্থলপথ 'দিয়ে আসেন। 
এটা কিছুমাত্র অন্যায় অনুরোধ নয়। আমোরকার দূত রাজ হলেন। 'ব্রাটশ ও ফরাসি দূত 'কিল্তু 
রাজ হলেন না; সশস্ত্র প্রাতরোধের ব্যবস্থা সত্বেও সেই নদশর পথেই জোর করে চলতে গেলেন। 
চীনারা তখন গুলি ছুপ্ড়ে তাদের বাধা 'দল, খাঁনক মার খেয়েই তাঁরা ফিরে এলেন। 

এ*রা হচ্ছেন উদ্ধত আর আঁতমান্রায় গার্বত সরকারের প্রাতানাধি; চীনা সরকার মাত্র যাওয়ার 
পথটা বদলাতে অনুরোধ করোছিলেন, সেট্‌কুও শুনতে এ*রা চান 'ন; গালের উপরে এত বড়ো 
থাপ্পর খেয়ে এ'রা হজম করবেন কেন ? প্রতিশোধ নেবার জন্যে এ'রা আবও সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। 
১৮৬০ সনে এরা প্রাচীন নগরী 'পাকঙ আক্রমণ করল; প্রাতিহংসা চারতার্থ করল এরা নগরীর 
অন্যতম শ্রেচ্ঠ প্রাসাদকে 'বধবস্ত, লুণ্ঠন এবং আগ্নদণ্ধ করে । এই প্রাসাদাটর নাম 'ইউয়েন-মিং- 
ইউয়েন'; এট 'ছিল সম্রাটেব গ্রীম্মাবাস, সম্রাট চিয়েন লুঙের রাজত্বকালে এটির নির্মাণ সমাপ্ত করা 
হয়। এই প্রাসাদে ছল শিল্প আর সাহত্যের দুর্লভ সমস্ত স্যান্ট, এমন মূল্যবান সব রত্ব চীনে 
আর তোর হয় নি। প্রাচনকালের অপূর্ব সুন্দর সব ব্োঞ্জের মর্ত ছিল এখানে; ছিল অপরূপ 
কারুকার্য-খাঁচত চশনামাটির বাসন, ছল বহু দুর্লভ পুশথর পাশ্ডীলাঁপ, ছিল ছাঁব, ছিল সর্ব- 
প্রকার আশ্চর্য বস্তু, আর শিল্পকলার চরম সৃম্টি-যে কলার জন্যে চীন হাজার বছর ধরে বিখ্যাত 
হয়ে ছিল। ইংরেজ আর ফরাসি সৌনকেরা, মূর্খ দুবৃত্তের দল, এইসমক্ত অমূল্য সম্পদ লুটে 
নিল, 'নিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগুন জেলে সেগুলো প্দঁড়য়ে মজা দেখল; সে আগুন অনেক দিন 
ধরে জবলোছল। চীনাদের পিছনে ছিল হাজার হাজার বছরের সভ্যতা আর সংস্কৃতি। আশ্চর্য 
হবার কী আছে যাঁদ এই গুণ্ডাঁম দেখে তাদের মন বেদনার্ত হয়ে উঠে থাকে, যাঁদ তারা মনে 
করে থাকে এই' ধৰংসকারীরা নেহাতই অজ্ঞ বর্বরমান্, হত্যা আর ধ্বংস ছাড়া আর 'কছুই করতে 
জানে না এরাঃ হুন মোগল এবং প্রাচীনকালের আরও বহু ধবংসপরায়ণ বর্বরের নাম নিশ্চয়ই 
তাদের মনে পড়োছল সে 'দিন। 

িন্তু চীনারা তাদের কী ভাবল তা 'নিয়ে এই বিদেশ বর্বরদের ফিছহমান্ন মাথাব্যথা 'ছিল 
না। তাদের আছে রণতরী, আছে কত আধ্ানক সমরোপকরণ, তারা ভয় করবে কাকে? কণ তাদের 
যায়-আসে, শতশত বৎসর ধরে ষে মহার্ঘ ও দুর্লভ রত্বরাঁজ আহারত হয়োছল তা যাঁদ নষ্ট হয়ে 
গিয়েই থাকে ? চীনাদের শিল্প বা সংস্কাতির মূল্য তাদের কাছে কতটুকু? 


“হোক-না সে যা হবার, 
আমাদের দেখো এই 


২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


গ্রত চিঠিতে আমি বলোছ, কীরকম করে ১৮৬০ সনে 'ব্রাটশ আর ফরাঁসিরা শিকঙের অপরুপ 
গ্রীঞ্ম-প্রাসাদাটকে ধৰংস করেছিল। এরা বলে, চশনারা সন্ষথিজ্ঞাপক 'নশানের মর্যাদা রাখে নি, 
তাই তাদের শাস্তম্বর্পই এটা করা হয়েছিল। হতে পারে হয়তো দু-চারজন চশনা সোনিক পাঁভাই 
এইরকম কোনো অন্যায় করেছে; কিন্তু তা হলেও '্তাউশ আর ফরাঁদিরা মিলে যে ইচ্ছাকৃত গুণ্ডাঁমর 
নমুনা দেখিয়োছিল তা প্রায় মানুষের কল্পনার বাইরে । এ কাঞজজ কয়েকজন অজ্ঞ সৈনিকের নয়, 


ণবপন্ন চখন ৩১৩ 


এ কর্তা-ব্যান্তদেরই কাজ। এরকম কাণ্ড ঘটে কেন ইংরেজ ও ফরাসিরা সভ্য, সংস্কৃতিসম্পম্ন 
জাতি, অনেক দিক থেকে এরাই আধ্মীনক সভ্যতার অগ্রগামী । ঘরোয়া জগবনে এরা সভ্য ও 
িবেচক, তবু বাইবের আচরণে এবং অন্য জাঁতিব সঙ্গে লড়াইয়ের বেলায় এবা সমস্ত সভ্যতা 
ভব্যতা একেবারেই ভুলে যায়। আমার মনে হয়, পরস্পরের প্রা ব্যান্তদের আচরণ আর পরস্পরের 
প্রীত জাঁতদের আচরণ, এ দুয়ের মধ্যে একটা অদ্ভূত তফাত আছে। ছোটো শিশুদের, ছেলেমেয়েদের 
আমরা শেখাই আঁতারন্ত স্বার্থপর হতে নেই, অন্যের মঞ্গাল চিন্তা করবে, লোকের সঙ্গে ভগ 
ব্যবহার করবে। এই কথা আমাদের শেখাবার জনোই আমাদের যত লেখাপড়ার আয়োজন, খাঁনক 
পাঁরমাণে এ আমরা শিখেও থাঁক। তাব পর আসে যুম্ধ, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেসমস্ত পুরোনো 
পড়া একদম ভুলে যাই, আমাদের মধ্যেকার জল্তটা দাতিমুখ 'খিশচয়ে বাইরে বোরয়ে আলে । তখন 
ভদ্রজাতরাও আবকল পশুব মতো আচরণ শুরু কবে দেয়। 

এক গোন্রেব দুট জাতি, যেমন ফরাস আর জর্মন, যখন পরপপর লড়াই লাশায় তখনও এই 
ব্যাপার ঘটে । অবস্থা আরও অনেক ভয়ানক হযে ও2ঠ ঘখন যুদ্ধ বাধে দুটি ভিন্ব গোম্ের জাতির 
মধ্যে, ইউরোপীয় জাতরা যখন এঁশয়া আর আফ্রিকার লোকের সঙ্ো ধ্ধ করতে নামে। তখন 
দুই পক্ষের দুই জাতি পরস্পরের সম্বন্ধে কেউই িকছমান্ন জানে না প্রতোকেই থাকে অপরের 
কাছে না-খোলা বইয়ের শামিল হয়ে। পরস্পবকে যেখানে জান না সেখানে সমবেদনারও স্থান নেই। 
প্রত্যেকেরই মনে অন্যজাতর উপরে ঘৃণা আর দ্বেষ জমে উঠতে থাকে; তার পর যখন সে দুই 
জাতর মধ্যে যাম্ধ বাধে, সেটা শুধু রাজনোৌতক যুম্ধ থাকে না; হয়ে ওঠে তার চেয়েও অনেক 
খারাপ 'জানস, জাতগত যৃদ্ধ। ভারতে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহে যে বিভখাষকার সষ্ট হয়েছিল, 
ইউরোপের প্রবল জাতিরা এশয়া আর আফ্রকাতে যে 'নম্ভুরতা ও দুর্বলতার পাঁরচয় দয়েছে, 
তার অনেকথাঁন ব্যাখ্যা হচ্ছে এই। 

এর সমস্তটাই মনে হয় বড়ো দুঃখের আর ভার বোকামির কথা । কিন্তু যেখানেই এক দেশ 
অন্য দেশের উপরে, এক জাত অন্য জাতর উপরে, এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উপরে প্রভুত্ব করছে 
সেইখানেই আসবে অসন্তোষ সংঘর্ষ আর বিদ্রোহ; সেইখানেই সে শোঁষত দেশ জাত বা শ্রেণশ 
শোষকদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চেম্টা করবে। একের হাতে অপরের এই শোষণ, এরই 
উপর 'ভাত্ত করে দাঁড়য়ে আছে আমাদের আধ্াানক কালের সমাজ । এর নাম ধানকভতল্ত, এবং এর 
থেকেই জন্ম হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ৷ 

উনাবংশ শতাব্দীতে বড়ো বড়ো কলকারখানা আর 1শল্পের প্রগাতর কল্যাণে পশ্চম- 
ইউরোপের দেশগুঁল এবং আমোবিকার য্যন্তরাষ্ট্র ধনশালণী ও শান্তশালণ হয়ে উঠোছিল। তারা মনে 
করতে লাগল, সমস্ত পাঁথবীব তারাই প্রভূ, অনান্য জাতিগ্দলো তাদেব চেয়ে অনেক ছোটো, অতএব 
তাদের জন্যে পথ ছেড়ে 'দিতে বাধ্য। প্রাকৃতিক শান্তগুলোকে তারা খানিকটা অধীন করে ফেলেছে; 
তারই জোরে তারা গার্বত হয়ে উঠল, অন্যের উপরে মুরাব্বিয়ানা করতে শুর করল। ভুলে গেল, 
সভ্য মানুব যে হবে তার কেবল প্রাকীতিক শান্তকে নিয়ন্তিত করলেই হবে না, 'নিয়ান্ত করতে হবে 
তার ানজেকেও। এইজনোই দেখি, এই উনাঁবংশ শতাব্দীতে যে প্রগাঁতবাদী জাতগুলো অনেক 
দিক থেকে অনাদের পিছনে ফেলে ঞাগয়ে গিয়োছিল তারাই অনেক সময়ে এমনসব আচরণ করছে 
যা করতে অনুল্পত অসভ্যরাও লজ্জা পায়। কেবল গত শতাব্দীতে নয়, আজকালও ইউরোপীয় 
জাতগুলো এঁশয়াতে এবং আফ্রকাতে যে আচরণ করে বেড়াচ্ছে, এই থেকেই সম্ভবত তুমি তার 
অর্থ বুঝতে পারবে। 

এ কথা মনে করো না যে, আম আমাদের নিজেদের বা অন্য জাঁতদের সঙ্গে ইউরোপীয় 
জাঁতদের তুলনা করে তাদের ছোটো প্রমাণ করতে চাইছি। সে ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। দোষ 
শ্রাট আমাদের সকলেরই আছে। আমাদেরই কতকগ্দাল দোষ তো একেবারে মারাত্মক; তা না হলে 
ষতখানি অধঃপতন আমাদের হয়েছে এতখাঁন হয়তো হত না। এই চিঠি দিখতে [িখতেই যে প্রশ্নাটি 
আমার মনকে জুড়ে রয়েছে সে হচ্ছে বাপদাঁজর আসন্ন উপবাস; যাদের এখন 'হারিজন' বলা হচ্ছে 
আমাদের সেই দুর্গত শ্রেণণগুলোকে দেবমান্দরে প্রবেশের আঁধকার আদায় করে দেবার জন্যে তান 


৩১৯৪ বশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


উপবাস করবেন। মান্দরে তারা যাক বা না যাক সে নিয়ে আম বশেষ মাথা ঘামাই নে। কিন্তু 
জোর করে তাদের বাইরে ঠেলে রাখবার মানেই হচ্ছে তাদের ছোটো বলে, অশুচি জীব বলে 'চাহত 
করে রাখা। কাজেই এই প্রশনটা একটা গুরুতর প্রশন হয়ে উঠেছে । আমাদের মধ্যে কোনো দুর্গত 
বা শোঁষত শ্রেণ থাকবে না এরকম চরম ব্যবস্থা ষত দিন আমরা সম্পূর্ণ করতে না পারছি 
ততাঁদন অন্যেরা যাঁদ আমাদের প্রাত অনুরূপ ব্যবহার করেই তা নিয়েও নালিশ করবার কোন্যে 
আঁধকার আমাদের নেই। 

এবার আবার চনে 'ফিরে যাওয়া যাক। গ্রজ্ম-প্রাসাদ ধংস করে 'বাঁটশ আর ফরাসরা খুব- 
একটা বীরত্বের পাঁরচয় দিয়োছল। এর পবে তারা জোর করে চীনকে, পুরোনো সান্ধর শর্তগুলোকে 
নূতন করে ঝাঁলয়ে দিতে বাধ্য করল, করে তার কাছ থেকে আবাব 'কছু সুযোগসুবিধা আদায় 
করে নল। এই সান্ধ অনুসারে চীন-সরকাব সাংহাইতে চশনের বাণিজ্য-শুক্ক 'বভাগাঁটকে নূতন 
করে গড়ে নিলেন, এর কর্তা হল 'বিদেশন কর্মচারীরা । এই 1বভাগাঁটর নাম দেওযা হল 'রাজকাঁয় 
নৌবাশিজ্য-শুজ্ক-বিভাগ ।? 

তাইিং 'বিদ্রোহেব ফলেই চান দুর্বল হয়ে পড়োছিল এবং 'বদেশশরা তাকে ঘায়েল করবার 
সুযোগ পাচ্ছিল; সে বিদ্রোহ তখনও শেষ হয় 'ন। শেষে ১৮৬৪ সনে একজন চীনা শাসনকর্তা 
একে একেবারে দমন কবে দিলেন। এর নাম ছিল 'ল হুঙ চ্যাঙ; পরে ইন চীনের একজন প্রধান 
রাজনশীতক হয়ে উঠোছলেন। 

ইংলশ্ড এবং ফ্রান্স ভয় দোঁখয়ে চীনের কাছ থেকে নানারকম সৃযোগস্মীবধা ও আঁধকার 
আদায় করে 'নাচ্ছিল; ও দিকে উত্তর-চীনে রাশয়া বেশ ভালো কাজ গুছয়ে নিল অনেক বোঁশ সহজ 
উপায়ে । এর মাত্র অল্প কয়েক বছব আগে বাঁশয়া কনস্টাঁশ্টনোপ্জ দখল করবার লোভে ইউরোপীয় 
তুর্ক দেশ আক্রমণ করে বসোছল। রাশয়ার শান্ত বেড়ে যাচ্ছে এই ভয়ে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স 
ছুটে এসে তুর্কির সঙ্গে যোগ দিল; ফলে রাঁশয়া হেরে গেল। এই যুদ্ধের নাম পর্লাময়ার যুদ্ধ, 
এর কাল হচ্ছে ১৮৫৪-৫৬ সন। পাশ্চম 'দকে বাধা পেয়ে রাঁশয়া পূব 'দকে বে তাকাল, 
এখানে তার ভাগ্যে ভালো ফলই জু্টল। শান্তপূর্ণ উপায়ে চখনকে ব্বীঝয়েস্ীঝয়ে সে প্রসন্ন 
করে ফেলল, চীন তাকে উত্তর-পূর্ব অণ্চলে সমদূদ্রতীরের একটি প্রদেশ 'দয়ে দল। এর মধ্যে ছিল 
ভনাভভস্টক-নামক নগর ও বন্দর। রাঁশয়ার এই কার্যোদ্ধার হয়োছল একজন খুব 'বচক্ষণ তরুণ 
সেনানীর জন্যে; তাঁর নাম মুরাভিয়েফ । এইভাবে শুধু বন্ধৃত্বের জোরে বাঁশয়া যে কাজ আদায় 
করে নল, ইংলন্ড আর ফ্রান্স তিনাঁট বছর ধরে যুদ্ধাবগ্রহ আব উল্ত্ত ধবংসলনলা চাঁলিয়েও তা 
আদায় করতে পারে 'নি। 

১৮৬০ খজ্টাব্দে এই ছিল দেশের অবস্থা । অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মান্৮ু-বংশের 
ধবরাট চশন-সাম্রাজ্য প্রায় অধেক এশিয়া জুড়ে প্রবল প্রতাপে আধচ্ঠিত ছিল; সে সাম্রাজ্য তখন 
হুশনবল, অবমানত হয়ে পড়েছে। সুদূর ইউরোপ থেকে পাশ্চাত্যজাতিরা এসে চশনাদের পরাঁজত 
লাঞ্ছত করেছে; দেশের মধ্যে একটা 'বিষম বিদ্রোহ সাম্মাজ্যটাকেই প্রায় ভেঙে ফেলবার উপক্রম করে 
তুলোছল। এইসমস্ত কাণ্ডের ফলে চীন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। বোঝা গেল, কোথাও 
একটা বড়ো গোল বেধেছে। নৃতনতর পারাস্থাত আর 'বদেশশর আক্রমণকে যাতে সামলানো যায় 
এমনভাবে দেশটাকে নূতন করে গড়ে নেবার কিছু চেম্টাও করা হল। এক 'হসেবে এই ১৮৬০ 
খূঙ্টাব্দটাকে প্রা একটা নৃতন যুগের আরম্ভকাল বলে ধরা যায়; কারণ, সেই প্রথম চশন 'বিদেশশর 
আক্রমণকে রোখবার জন্যে তোর হল। এই সময়ে চশনের প্রাতবেশশ-দেশ জাপানেও ঠিক এই কাণ্ডই 
চলাছল, তাকে দেখেও চীন খাঁনকটা উৎসাহ পেয়ে গেল। চীনের চেয়ে জাপানের সাফল্য হল অনেক 
বোশ; তব্দ কিছ দনের মতো চশনও 'বদেশশ জাঁতদের দূরে সন্িয়ে রাখতে পেরোছল। 

চশনের একজন বড়ো বন্ধু ছিলেন বাঁলঙ্গেম-নামক একজন আমোরকান; একে মৃুখপান 
করে সাম্ধবন্ধ জাতিদের কাছে চীনের একট দৌত্য পাঠানো হল। তাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত 
ভালো শর্তও 'তান আদায় করে নিয়ে এলেন। ১৮৬৮ সনে আমোরকার সঙ্গে চশনের একটি 
'লৃত্তন সাম্ধ হল। এই সান্ধর মধ্যে একটা লক্ষ করবার মতো বস্তু আছে। এতে চীনা সরকার 


বিপন্ন চন ৩৯৫ 


য্স্তরাষ্ট্রের প্রাত প্রীত ও অন:গ্রহের স্বরূপ চশনা শ্রামকদের দেশ ছেড়ে যৃক্তরাম্টে চলে বাবার 
'অন্মাত দিলেন। য্ব্তরাম্ট্রী তখন তার পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তশরবতারঁ অণ্ুলগুলোকে 
গড়ে তুলতে ব্যস্ত, য্ন্তরাষ্ট্রে মজুরের অভাব হয়ৌোছল। কাজেই তারা চীনা মজুরদের নিয়ে যেতে 
লাগল। কিন্তু এতেও আবাব নৃতন 'বিপাত্তর স্যান্ট হল। শস্তায় চশনা মজুর আমদানি করা হচ্ছে 
বলে আমেোরকানরা আপান্ত তুলল, ফলে দুই দেশের সরকারের মধ্যে খিটামাট লেগে গেল। এর 
কিছু দন পরে হযন্তরাষ্ট্র-সরকার চীন থেকে লোক আনা 'নাঁষ্ধ করে দিলেন। এই অপমানে 
চীনের প্রজারা অত্যন্ত চটে গেল; তারা আমোরকার পণ্য বর্জন করল। কিন্তু এটা আঁতি দশর্ঘ 
কাঁহন", বলতে বলতে আমরা বিংশ শতাব্দীতে এসে যাচ্ছ। এ কাঁহনশ এথানে থাক । 

তাহীপপং বিদ্রোহ ভালো কবে দামত হতে-না-হতে মাণ্চু-সম্রাটের বিরুদ্ধে আবাব একাঁট বিঘ্রোহ 
শুরু হল। এব ঘটনাস্থল ঠিক চনে নয়, বহুদ:ব পশ্চিমে. তুঁকিস্থানে -ধাশয়ার একেবারে মধ্য- 
প্রদেশ সেটা। এর আঁধবাসীবা আঁধকাংশই 'ছিল মুসলমান। ১৮৬৩ সনে এই মুসলমান উপজাতিরা 
[বিদ্রোহ করে বসল, এদের নেতা ছিল ইয়াকুব বেগ নামে এক ব্যান্ত। চশনা কতণপক্ষকে এরা দেশ 
থেকে তাঁড়য়ে দিল। আমাদের পক্ষে এই স্থানীয় বিদ্রোহটি দেখবার মতো দুটো কারণে। 
রাশিয়া এই সুযোগে কিছু কাজ গুছিয়ে ানতে চাইল: চীনের খাঁনকটী স্থান সে দখল করে 
বসল। এটা অবশ্য ছিল ইউরোপীয়দেব একটা প্রচালত চাল। চীন যখন কোনোবকম মৃশাঁকলে 
পড়ত তখনই এরা এই কর্ম করে বসত । কিন্তু সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, চীন এতে রাজ 
হল না, এবং শেষ পযন্ত রাশিয়াকে সে জায়গাট্‌কু আবার উগরে দিতে হুল। এটা সম্ভব হযোছিল 
চশনা সেনাপাঁতি সো-সৃং-তাঙঁএর অপূর্ব আভিযানেব ফলে। এই সেনাপাঁতাটি সমস্ত কাজই 
করতেন আত ধীরেসুস্থে। মধ্য-এশিয়াতে বিদ্রোহ ইয়াকুব বেগের বিরুদ্ধে তান যুদ্ধযান্নর কবলেন। 
ভার আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন, বিদ্রোহীদের কাছে গিয়ে পেশছতে তাঁর পথেই অনেক বছর 
লেগে গেল। এমনকি দু-দুবার তান পথেব মধ্যে দীর্ঘকালের মতো সৈন্যদলকে থাঁময়ে দিলেন, 
গদয়ে জাম চাষ কবে শস্যের ফসল তুলে 'ানলেন। সৈন্যদলকে খেতে হবে তো! দৈন্যদলের জন্য খাদ্য 
সংগ্রহ করাটা সর্বত্রই একটা বড়ো সমস্যা; তাঁর কাছে এটা নিশ্চই একটা আত কণ্ঠিন সমস্যা ছিল; 
কারণ, পথে তাঁকে গোঁব-মবুভূমি পার হয়ে যেতে হবে। সেনাপাত সো আভনব উপায়ে সে 
সমস্যার সমাধান কবে নিলেন। তাব পব 'তাঁন ইয়াকুব বেগকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন, বিদ্রোহও 
শেষ করে দিলেন। কাশগর তুর্‌্ফান ইয়ারকন্দ প্রভাত স্থানে তান যে আভযান চালিয়োছলেন, 
রণনশীতর দিক থেকে সেটা নাকি অপূর্ব । 

মধ্য-এীশয়াতে রাশয়ার সঙ্গে বোঝাপড়াটা বেশ ভালোই হল। কিন্তু এর অল্পাঁদন পরেই 
আবার চন-সরকারকে নূতন হাঞ্গামায় পড়তে হল। বিরাট সাম্রাজ্য, অথচ তার বন্ধন তথন 'শাথল 
হয়ে আসছে। এবার 'বপাত্ত উঠল সে সামাজ্যের আর-এক 'দকে_ আনামে ।! আনাম ছিল চীনের 
অধশন সামল্ত-রাজ্য। ফরাসরা এর দিকে হাত বাড়াল, অতএব লাগল চীন আর জ্রান্সে যুদ্ধ। 
এবারও চন সবাইকে অবাক করে দিল; যুদ্ধে সে বেশ অনায়াসে জিতে গেল, ফরাসদের ভয়ে 
মোটেই ঘাব্‌ড়ে গেল না। ১৮৮৫ সনে বেশ ভদ্র শতেই দুয়ের মধ্যে সান্ধ হয়ে গেল। 

' চশনের এই নবজাগ্রত শান্তর পাঁরচয় পেয়ে সাগ্রাজ্যবাদী জাতরা বেশ একটু মুষড়ে পড়ল। 
ভাবল, ১৮৬০ সনের আগে পর্যন্ত যে দূর্বলতা চীনের ছিল, এবার ব্যাঝ সে দূর্বলতা তার 
ঘুচেই বায়। দেশেও সংস্কারের কথাবার্তা উঠল; অনেকেই মনে করলেন, এত 'দনে চীনের ভাগ্যে 
আবার মোড় িরল। এইজন্যেই ১৮৮৬ সালে ইংলশ্ড যখন ব্রহনদেশ দখল করে" নিল, সঙ্গে সঞ্চেই 
চখনকে সে প্রাতশ্রাত দিল, প্রাত দশ বছর অন্তর চীনের প্রাপ্য রাজ-কর সে চাঁনকে পাঠিয়ে 
দেবে। 

বাস্তাবক পক্ষে চখনের কিল্তু মোড় ফিরতে তখনও অনেক দোর। তখনও তার ভাগ্যে প্রচুর- 
পারমাণ অসম্মান দূদ্শা আর গৃহবিবাদ তোলা রয়েছে। চীনের যেখানে বস্তুত গলদ ছিল সে 
শুধু তার সেনা বা নৌ-বাহিনধর দুর্বলতা নয়, তার দ্দশার মূল কারণ ছিল অনেক বোঁশ 
গ্রাভশর। তার সমস্ত সামাীজক+ও অর্থনৌতিক জীবন-ব্যবস্থা তখন ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ছে। 


৩৯৬ [িশব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


আম আগেই বলেছি, উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনের অবস্থা আত থারাপ হয়েছিল; 
ঘাণ্ঠুদের বরুদ্ধে তখন বহু গ্দপ্ত সার্মাত গড়ে উঠাঁছল। 'বদেশী বাঁণজ্য আর 'শল্পপ্রধান 
দেশগুলোর সংস্পর্শের ফলে তার অবস্থা আরও মন্দ হয়ে উঠল। ১৮৬০ সনের পর িছ্দাঁদন 
যাবৎ চশনের সবন্ত যে শান্তর পাঁরচয় দেখা 'দয়োছল তাব তলায় সত্য প্রায় কিছুই 'ছিল না। 
খানে সেখানে উৎসাহী রাজকর্মচারীরা 'িটেফোঁটা রকমের সমাজ-সংস্কার করাছলেন, এর মধ্য 
বিশেষ করে অগ্রণশ ছিলেন 'ীল হু চ্যাও। কল্তু এদের সে চেষ্টা প্রকৃত সমস্যার মূল পযন্ত গিয়ে 
পেশচাচ্ছল না; যে রোগের দরুন চীন অবসন্ন হয়ে পড়েছে তাকে সারাবাব সাধ্যও এর ছিল না। 

এই ক'বছর ধরে চন বাইরে যে শান্তর পাঁরিচয় দৌঁখয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল, সমস্ত 
দেশের মাথার উপরে একজন শাল্তমান শাসকের আবর্ভাব। ইনি একজন মহীয়সী নারী, 
সম্াট-মাতা জু দসি। মান্ন ২৬ বছর বয়সে তান শাসনভার হাতে তুলে নেন; প্রকৃত সমাট তাঁর 
পুন্র তখন একেবারেই শিশু । সাতচল্লশ বছর-কাল ধরে 'তাঁন দক্ষহস্তে চীনদেশ শাসন করলেন। 
বেছে বেছে সব যোগ্য কর্মচারী নিযুন্ত করলেন, তাঁর নিজের দক্ষতা ও শান্তর খাঁনকটা 'দিয়ে 
তাঁদের অননপ্রাণত করে তুললেন। প্রধানত তাঁর ব্যান্তত্ব ও তাঁর নাঁতর ফলেই চীন একটা 
মহত্তর শন্তির খেলা সোদন দোঁখয়োছল-_এমন শান্তর পাঁরচয় সে বহুকাল দেয় নি। 

এই সময়েই কিন্তু আবার সংকীর্ণ সমহদ্ররেখাব অন্য পারে জাপান একেবারে আশ্চর্য কাণ্ড 
শুরু করে দিয়েছিল; এমনভাবে তার সমস্ত জাবনযান্লাকে বদলে ফেলোছল যে, তাকে আর দেখে 
চেনাই যায় না। অতএব চলো এবার আমরা জাপানকে দেখতে যাই। 


৯১৯৬ 
জাপানের অগ্রগাত 


২৭শে াডসেম্বর, ১৯৩২ 


জাপান সম্বন্ধে তোমাকে চিঠি লিখোঁছলাম, তার পর অনেক দন চলে গেছে । পাঁচ মাসেরও বোঁশ 
হুল আমি তোমাকে লিখোছিলাম (৮১নং চিঠি) সপ্তদশ শতাব্দীতে এই দেশাঁট কী অদ্ভুত ভাবে 
নিজেকে সকলের থেকে আলাদা করে রেখোছল। ১৯৬৪১ সনের পর থেকে দু শো বছরেরও 
বোশ কাল ধরে জাপানের লোকেরা বাইরের পাঁথবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছে। 
এই দু শো বছরে ইউরোপে এশিয়ায় এবং আমোরিকায়, এমনাঁক আফ্রিকাতে পষন্ত বিপুল 
পাঁরবর্তন ঘটে গেল। এই সময়ে যেসমস্ত আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে তার 'কছু কিছু কাঁহনশী আম 
তোমাকে বলোছ। কিন্তু এদের কোনো সংবাদই এই 'নভূতবাসণ জাতাঁটর কানে এসে পেশীছয় নি; 
জাপান যে প্রাচীন সামল্ত-প্রথার রাজত্ব, বাইরের কোনো বার্তা এসে তার বাতাসে চাণ্চল্য জাগায় 'নি। 
তাকে দেখলে মনে হত যেন কাল আর বিবত্নের গাঁত তার কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে, 
মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীর যুগ্ণাটকে যেন চিরতরে বন্দী করে রাথা হয়েছে সেখানে । কালপ্রবাহ বয়ে 
চলে পৃথিবী জুড়ে, 'কিল্তু জাপানের চেহারা মোটেই যেন বদলাচ্ছে না। সেখানে তখনও সামল্ত-প্রথা 
টি'কে আছে । সেখানে ভূস্বামীশ্রেণশই সমাজের প্রভূ । সম্মাটের ক্ষমতা প্রায় 'কছুই নেই; শাসনের 
ক্ষমতার প্রকৃত আঁধকারী হয়ে বসে আছে শোগানরা, বড়ো বড়ো উপজাতগলোর সর্দার তার্য। 
ভারতবর্ষে যেমন ক্ষত্রিয় তেমনি জাপানেও একটা যোদ্ধার শ্রেণী ছিল, এদের নাম সামুরাই । সামল্ত- 
রাজারা আর সাম্দরাইরাই দেশ শাসন করত। অনেক সময় আবার 'বিভান্ব সামল্ত বা উপজাতির 
মধ্যেও ঝঙড়া বাধত। চাষিদের এবং অন্য সকল প্রজাদের উৎপাঁড়ন এবং শোষণ করবার বেলা "কিন্তু 
এরা সবাই একজোট হয়ে থাকত। 


জাপানের অগ্রগাঁত ৩১৯৭ 


তবুও একসময়ে জাপানে শান্ত স্থাঁপত হল। দীর্ঘকাল ধরে গৃহাববাদেব ফলে দেশ 
একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়োছল, এমন সময় এই শাম্ত-স্থাপনের ফলে সকলেই একটু স্বস্তি 
পেয়ে বাঁচল। বড়ো বড়ো যোদ্ধা নায়কদের--এদেব নাম ছিল দাইমিও--অনেককে দমন করে 
ফেলা হল। গৃহবিবাদের ফলে জাপান 'বপর্যস্ত হয়ে গিযোছিল, ধীরে ধীরে সে ক্ষাতি আবার 
সে পুরণ করে নিতে শুরু করল। মান্‌ষেব মন আবাব শিপ ও কলা, সাহত্য ও ধর্মের দিকে 
ফিরতে লাগল । খম্টানধর্মের প্রাতপাত্ত নষ্ট কবে “দওয়া হয়োছিল: বৌদ্ধধর্ম আবার জেগে 
উঠল। তাব পরে আবাব বড়ো হযে উঠল শিস্টো; এটা জাপানের নঙ্্স্ব ধর্ম, এব মূলকথা- 
পূর্বপুরুষদের পৃজা। সামাঁজক আচাবব্যবহার এবং নৌতিক জাপনের ব্যাপারে আদর্শ করে 
$£নওয়া হল চীনা খাঁ কনফাীসয়াসের উপদেশকে । বাজা এবং সামন্ত-নায়কদের আশয়ে কলাচচাব 
উন্নাত হতে লাগল। কোনো কোনো দিক 'দষে তখনকার জাপানেস অবস্থা ছিল ঠিক মধ্যযুগের 
ইউরোপের মতো । 

'কিল্ডভু পরিবর্তনকে ঠোঁকয়ে বাথা অত সহজ নয়। বাইরের অঙ্গে সম্পর্ক কাহত করে 
বাখা হল, তবূ জাপানের নিজের মধ্যে পাঁববর্তণ চলতে লাগল! অলশা অন্য অবস্থায় যেমন 
হতে পারত তার চেষে মন্দগাঁতিতে। অনাসব দেশের মতা জাপানে আমন্ত-প্রথার অর্থনোতিক 
ব্যবস্থা ধসে পড়বার উপক্রম হল। প্রজাবা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। সম্মস্ত ব্যাপাবে কর্তাব্যান্ত 
ছিলেন শোগান, তাই অসন্তোষটাও পড়ল [গিষে তার উপর। ?শন্টো পজোব চলন বেড়ে গেছে. 
প্রজাবা ক্রমেই বোশ করে সম্রাটের দোহাই 'দতে লাগল, কারণ, তাদেব ধাবণা সম্রাটই হচ্ছেন 
সের একেবারে সাক্ষাৎ বংশধব। এইভাবে চতুর্দকের অসন্তোষ-অশান্তর মধ্য থেকে জল্মলাভ 
করল একটা জাতীয়তাবোধ। অর্থনোতিক ব্যবস্থার ভাঙন থেকেই এর সাষ্টি, তাই এর অবশ্যজ্ভাবশ 
ফল হল দেশময় একট িবাট পাঁরবর্তন-বাইরেব জগতের কাছে জাপানেব দ্বাব উন্মুক্ত 
হয়ে গেল। 

জাপানে প্রবেশাঁধকাব লাভের জন্য বিদেশী জাতিবা বহুবার চেষ্টা কবেছে, তার কোনো 
চেষ্টাই সফল হয 'নি। উনাবংশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে আমোরকার য্যস্তরাষ্ট্র এর জন্যে 
উঠে-পড়ে লেগোছল। তখন তাবা পশ্চিমে কালফোর্নয়া পযন্তি সদ্য প্রভাব বস্তার কবেছে? 
সান্ফ্রান্সসৃকো একটা বড়ো বন্দর হয়ে উঠছে ক্রমশ। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যেন নূতন পত্তন. 
হয়েছে, তাৰ আকর্ষণ তাকে টানছে অথচ প্রশান্ত মহাসাগর পা দিষে সে যাল্রাপথ আত দীর্ঘ। 
কাজেই আমোরকা চাইল, জাপানেব কোনো-একটি বন্দবে যাঁদ একবার থেমে যাওয়া যায়__তাতে 
দশর্ঘ পথের মাঝখানে একবার হাঁফ ছেড়ে বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে। দরকার জিনিসপন্রও ছু 
জোগাড় করে নেওয়া যাবে। এইজন্যেই আমোরকা জাপানের ক্ষমতা বুঝবার জন্যে বারংবার 
চেম্টা করাছল। 

১৮৫৩ সনে আমোরকার একাঁট রণতরীর বহর জাপানে এল, 'নয়ে এল আমোরকার 
প্রোসডেন্টের একাট 'চাঠি। জাপানরা সেই প্রথম বাম্পকলেব জাহাজ দেখল। এর এক বছর পরে 
শোগান দুটি বন্দর আমোরকানদের জন্যে খুলে দিতে রাজ হলেন। এই খবর পেয়ে ইংরেজ রুশ 
আর ওলন্দাজরা অহ্পাঁদনের মধ্যেই ছুটে এল, এসে তারাও শোগানের সঙ্গে অনুরূপ ধরনের সান্ধ 
করে নিল। এইভাবে ২১৩ বছর পরে জাপান আবার 'বি*বজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল। 

ণকন্তু এর পরেই বিপদ বাধল। িদেশশদের কাছে শোগান নিজেকেই সম্রাট বলে জাহির 
করোছলেন। প্রজারা তাঁর উপর চটে গেল; তাঁর 'বরুদ্ধে, এবং বদেশশদের সঙ্গে তিনি যেসমস্ত 
সান্ধ করোছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হল। কয়েকজন বিদেশী মারা পড়ল; সদতরাং 
[বিদেশ জাতিরা রণতরণ 'নয়ে জাপানকে আক্রমণ করল। অবস্থা ক্রমেই বোশ সাঁঙগন হয়ে উঠল, 
শেষ পযন্ত সকলের অনুরোধে পড়ে ১৮৬৭ সনে শোগান পদত্যাগ করলেন। তোকুগাওয়া-বংশের 
শোগান-পদ এইভাবে শেষ হয়ে গেল; তোমার মনে থাকতে পারে, ১৯৬০৩ সনে ইয়েয়াসকে 'দিয়ে 
এর আরম্ভ হয়োছল। শুধু তাই নয়, শোগান-প্রথাটা একেবারে উঠে গেল; প্রায় সাত শো বছর 


ধরে এই প্রথা টিকে 'ছিল। 
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জাপানের অগ্রগাত ৩৯৯ 


নূতন সম্রাট এবার ক্ষমতা হাতে পেলেন। হান ছিলেন একজন ১৪ বছর বয়সের বালক, 
সদ্য সিংহাসনে বসেছেন। এ*র নাম ছিল সম মুতীসাহতো। পস্মতাল্পশ বছর-কাল ইনি রাজ্জত্ব 
করলেন_-১৮৬৭ থেকে ১৯১২ সন পর্যন্ত। এই কালটাকে বলা হয-মেইীজ বা '্ঞানদপপ্ত- 
শাসন" ঘৃগ। এর পাজত্বকালেই জাপান একেবারে হু হু কবে এাগয়ে চলল, পাশ্চাত্যজাতিদের 
ধরনধারন অনুকরণ করে নিয়ে অনেক দক থেকে একেবারে তাদের সমকক্ষই হয়ে উঠল । এক- 
পুরুষের মধ্যে এত বড়ো একটা 'বিরাট পাঁরবর্তন-সাধন রখীতমতো বিস্ময়কর ব্যাপার; ইাতহাসেও 
এর জনাঁড় নেই। শিল্প ব্যবসায়ে শীল্তশালী জাতি হয়ে উঠল জাপান; ভার পর পাশ্চাত্যদেশগুলির 
দেখাদোঁখি সাম্রাজ্যবাদী এবং লুণ্ঠনব্রতগও হয়ে উঠল। প্রগাঁতর সমস্ত বাহ্যিক লক্ষপই তার মধ্যে 
দেখা গেল। শিল্পে সে তার ক্ষকদেরও ছাঁড়য়ে চলে গেল। তার লোকসংখা দ্ুতাবেগে বেড়ে 
চলল। সমস্ত পুথবী জুড়ে তার জাহাজ চলতে লাগল । একটি "বৃহৎ শান্ত বলে সে পারাঁচত 
হয়ে গেল, আশ্তর্জাঁতক ব্যাপারেও তার কথা সকলে মন 'দয়ে শোনে । িন্তু তবুও এই-যে এত 
বড়ো পাঁরবর্তন, জাতর হৃদয়ের গভশর তলদেশে তার মূল গিয়ে পেশছল না। এই 
পাঁরবর্তনগুলোকে উপর-উপব বললে ভুল হবে, তার চেয়ে এটা নিশ্চয়ই অনেক বড়ো জানিস ছিল। 
কিল্তু শাসকদের মন-বাদ্ধ তখনও সেই সামল্ত-যৃগেই রয়ে গেছে, আধুনিক সংস্কারকে সেই 
সামল্তধুগের খোলার সঙ্গে মালয়ে নিতেই এরা চেম্টা করাছলেন। কিছ পাঁবমাণে সে চেষ্টা 
স্ফলও হয়োছিল বলে মনে হয়। 

জাপানে এইসমস্ত 'ববাট পাঁরবর্তন ঘটল যাঁদের কল্যাণে তাঁরা হচ্ছেন দেশেব আঁভজাত- 
সম্প্রদায়ের একদল দূরদশী” ব্যান্ত। এদের ধলা হত প্রবীণ বাজনশীতিজ্ঞের দল'। 'বদেশশদের 
তাড়াবার জন্যে যখন জাপানে দাঙ্গাহাগ্গামা শুরু হল এবং তার শোধ 'ানতে বিদেশ রণতরী 
জাপানের উপব কামান চালাল, জাপাঁনরা তখনই টের পেল, তারা কতখান অসহায়; অপমানে 
লজ্জায় যেন মরে গেল তারা । তব কিন্তু তারা কেবল ভাঙ্যকে দোষ 'দয়ে বুক চাপড়াতে বসল না; 
গ্থর করল, এই পরাজয় এবং গ্লানি থেকেই যেটুকু শিক্ষা হল তাকে তাদের কাজে লাগাবে । 
প্রবীণ রাজনশীতজ্ঞেরা দেশের সংস্কার-সাধন কীভাবে হবে তার একটা কর্মসূচী খাড়া করে 'দলেন; 
জাপানরা প্রাণপণ করে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল। 

প্রাচীন সামন্তযৃগেব দাইমিও-প্রথা তুলে দেওয়া হল। সম্রাটেব রাজধানী কিয়োটো থেকে 
সাঁরয়ে ইয়েদোতে নিয়ে যাওয়া হল, এর নূতন নাম দেওয়া হল টোকিও। নূতন একটি শাসনতন্ত্র 
ব্রচনা করা হল; এতে ব্যবস্থাপক সভায় দাট পাঁরষৎ থাকল-াঁনম্ন-পাঁরষদের সভ্যরা হবেন নির্বাচিত, 
উচ্চ-পাঁরষদের সভ্যরা হবেন মনোনশত। শিক্ষা, আইন, শঙ্প ইত্যাঁদ করে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই 
অনেক রদবদল ঘটানো হল। বড়ো বড়ো সেনাবাঁহনী এবং রণতরী-বহর গড়ে তোলা হল। 
স্বাইরের সমস্ত দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী 'নিয়ে আসা হল; জাপান থেকে ইউরোপ আর 
ামোরকায় ছান্র পাঠানো হতে লাগল-_-ভারতণয় ছাদের মতো ব্যারিস্টার বা এরকম কিছু হবার 
জন্যে নয়, বৈজ্ঞাঁনক এবং শক্প-বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে । 

এই সমস্ত কাজই চালাচ্ছলেন প্রবীণ রাজনশীতজ্ঞরা, সম্মাটের নামে । নূতন ব্যবস্থাপক সভা 
শ্রভীত যত যাই হোক, সম্রাট কিন্তু তখনও আইনত জাপান-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হয়েই রইলেন। 
€ দিকে আধার এক দিকে যেমন এইসব সংস্কার ঘাঁটয়ে তোলা হচ্ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গেই এরা 
সম্রাটকে দেবতা বলে পূজা করার নীতিটাকে প্রচার করতে লাগলেন। এই দুটো অঙ্পাঁদনের জন্যেও 
কণ করে একসঙ্গে চলতে পারে বুঝতে আমাদের ধাঁধা লাগে । অথচ জাপানে দি ব্যাপার বেশ 
পাশাপাঁশ চলে গেল; আজ পর্যন্তও এদের মধ্যে বরোধ দেখা দেয় নি। সমাটের প্রাত জাপানিদের 
একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধা আছে, এই শ্রম্ধাটাকে প্রবীণ রাজনীতজ্ঞরা দুই ভাবে কাজে লাঙ্গালেন। 
রক্ষণশশল এবং সামল্তপল্থণ শ্রেণীগুলোকে তাঁরা জোর করেই সংস্কার-নীতি মেনে নিতে বাধ্য 
করলেন; এমানিতে হয়তো এর তাঁদের বাধা দিত, কিন্তু সম্মাটের নাম-মাহাত্ম্যে এদের আর সে সাহস 
হল না। আবার যে অধিকতর-অগ্রণণ দলগুলো আরও বেশি জোরে এশিয়ে ফলতে চাইল, সমস্ত 
ামল্ত-প্রথাটাকেই উৎখাত করে 'দিতে চাইল, তাদেরও এরই জোরে' তাঁরা সংযত করে রাখলেন। 
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উনাবংশ শতাব্দীর এই শেষ-অর্ধেকে চশন এবং জাপানের মধ্যে ষে তফাত দেখা গেল, সে আত 
শাম্র্য। জাপান আত দ্ুতবেগে নিজেকে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় 'শাক্ষত করে 'নাচ্ছিল; চীনের কথা 
আমরা আগেই দেখোঁছ, পরেও আবার আরও বোশ করে দেখব-সে ক্রমেই অত্যন্ত জাঁটল সব 
সমস্যায় জাঁড়ত হয়ে পড়াছল। এটা হল কেন? চীন প্রকাণ্ড দেশ, বিপুল তার লোকসংখ্যা, বিরাট 
তার আয়তন। তার এই 'বিরাটত্বের জন্যেই সেখানে কোনোরকম পাঁরবর্তন ঘটানো কঠিন হয়ে 
উঠোছল। বৃহৎ আয়তন, ীবরাট জনতা- বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এগুলো শান্তর উৎস। অথচ 
এর ভারেই ভারতবর্ধও বিপন্ন । হাতকে ঠেলে চালানোই শন্ত; অবশ্য একবার যখন সে চলা শুরু 
করে তখন দেখা যায়, ক্ষুদ্রতর জীবের তুলনায় তার শান্তও অনেক বোশ, গাঁতর বেগও অনেক বেশি । 
চীনেব সরকারও তখন খুব বৌশ কেন্দ্রায়ন্ত ছিল না; অর্থাৎ দেশের প্রত্যেক অণ্সলেই অনেকখান 
স্বায়ভ্তশাসন চাঁলত ছিল । কাজেই জাপানের মতো এদেব আভ্যন্তরণণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং 
বড়োরকমের কোনো পরিবর্তন সাধন করা চখনের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অতটা সোজা ছল না। 
তার উপরে আবার চশনের 'ছিল একটা 'বরাট সভ্যতা, হাজার হাজার বছর ধরে তলে তিলে সে 
সভ্যতা গড়ে উঠেছে; প্রজার জাীবনযান্রার সঙ্গে সে সভ্যতার এমন ঘাঁনম্ঠ সংযোগ যে, তাকে হঠাৎ 
বর্জন করা মোটেই সহজ নয়। এ দিক থেকেও আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে চশনেব তুলনা করতে পাঁর। 
ও 'দিকে জাপান শুধু চীনের সভ্যতাকে ধার করে 'নয়োছল; তাকে বদলে নূতন জানিস আমদাঁন 
করা তার পক্ষে অনেক বোঁশ সহজ । ইউরোপীয় জাতগুলো সারা ক্ষণই চগনের সমস্ত ব্যাপারে 
এসে হস্তক্ষেপ করছিল; চশনের অস্াবধার সেটাও একটা কারণ। চীন প্রকাণ্ড দেশ, প্রায় একটা 
মহাদেশ বললেই হয়। জাপান দ্বীপের দেশ, তারা বাইবের জগ্ৎ থেকে 'নজেকে একেবারে 'বাচ্ছন্ন ও 
বন্ধ করে রাখতে পেরেছে । চীনের পক্ষে সেটা সম্ভব ছল না। উত্তরে এবং উত্তর-পাঁশ্চমে রাঁশয়া 
তার একেবারে গা ছুয়ে রয়েছে, দাক্ষিণ-পঁশ্চমে ইংলশ্ড তার গায়ে ঘেষে বসেছে, দাক্ষণে ফ্রান্স 
ধীরে ধীরে এগয়ে আসছে । এই ইউরোপাঁয় জাতিগুলো চশনকে কায়দায় ফেলে তার কাছ থেকে 
বড়ো বড়ো সুযোগস্বিধা আদায় করে নিয়েছে, নিয়ে নিজেদের খুব বৃহধ্রকমের একটা বাণিজ্য- 
স্বার্থ গড়ে তুলেছে। এই স্বার্থের দোহাই দয়ে চীনে উপর হস্তক্ষেপ করবার তাদের প্রচুর 
লুযোগ রয়ে গিয়েছিল। 

কাজেই জাপান _উল্কার বেগে সামনে ছুটে চলল। ও 'দকে চীন তখন অন্ধের মতো 
ধস্তাধাস্ত করে মরছে, নূতন পাঁরবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেস্টা 
করছে, কিন্তু ফল কিছুই হচ্ছে না। অথচ এর মধ্যেও একাঁটি আশ্চর্ধ বস্তু দেখবার আছে। জাপান 
পাশ্চাত্যদেশের কলকক্জা-শল্পকে আয়ন্ত করে নিল, আধুনিক সেনা এবং নৌবহর ইত্যাদর জোরে 
বেশ-একটা অগ্রণী 'শিম্পপ্রধান জাতি সেজে বসল। ইউরোপের নূতন 'িন্তাধারাকে মতামতকে 
1কন্তু সে তত সহজে মেনে 'ননিল না- ব্যান্ত ও সমাজের স্বাধীনতা, জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানক 
দাষ্টভাঙ্গ, এগুলোকে গ্রহণ করল না। মনেপ্রাণে সে থেকে গেল সেই সামল্ত-নশীত আর স্বৈর- 
তন্ত্রেরই উপাসক; বাকি সমস্ত জগৎ যাকে বহুকাল পিছনে ফেলে চলে এসেছে এমন একটা অদ্ভুত 
রাজপ্‌জাকে আঁকড়ে ধরে রইল জাপানিদের উল্মন্ত ও আত্মঘাতী দেশভান্ত, এই রাজভান্তরই আত 
ঘাঁনন্ঠ আত্মীয়মাত্র। জাতীয়তাবাদ এবং দেবতা-জ্ঞানে সম্রাটের পৃজা, দুটো ধর্ম পাশাপাঁশই চলল 
জাপানে । ও 'দকে আবার চীন বড়ো বড়ো কলকারখানাকে শিজ্প-বাঁণজ্যকে অত সহজে আয়ত্ত 
করে নিল না, অথচ চীনারা, অল্তত আধাঁনক কালের চীনারা, পাশ্চাত্যদেশের মতামত, চিন্তাধারাকে, 
বৈজ্ঞানিক দৃম্টিভাঙ্গকে আগ্রহভরে ম্বকার করে নিল। এই চিল্তাধারা আর তাদের নিজের 
চিন্তাধারার মধ্যে খুব বোশ তফাত ছিল না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছ, আধৃনক চশন পাশচাত্য- 
সভ্যতার মৃুজলতত্ুটকে বোশ ভালো করে 'শখে 'নয়েছে; তবুও 'িল্তু তাকে পিছনে ফেলে এাগয়ে 
যাচ্ছে জাপান_কারণ, সে সেই সভ্যতার বাইরের বর্মটাকে গায়ে এ'টে নিয়েছে, বাঁদও তার মূজ- 
,তত্বের দিক দিয়েই তাকায় নি। আবার এই বর্ম পরে তার গায়ের জোর বেড়ে গিয়েছে বলেই সমস্ত 
. ইউরোপও তারিফ করল জাপানেরই; তাকে তারা নিজেদের দলভুত্ত বলেই মেনে নিল। কিন্তু 
চীন দুর্বল; তার কলের কামান নেই, গকচ্ছু নেই। অতএব চীনকে তারা অপমান করতে লাগল, 


জাপানের অশ্গ্াতি ৪০৯ 


তার ঘাড়ে চেপে বসে থাকল, তাকে খুব 'িজ্ঞজের মতো উপদেশ শোনাতে লাগল, তার ধনসম্পদ 
শুষে নিতে লাগল; তার 'চল্তাধারাকে মতামতকে মোটে আমলই 'দিল না। 

কেবল 'শিষ্প-ব্যবসায়ের প্রণালশতে নয়, সাম্রাজ্যবাদ উগ্র নশীতিতেও জাপান ইউরোপের 
অনুসরণ করল। শুধু ইউরোপীয় জাতদের মেধারী শিষ্য হয়েই থাকল না, অনেক সময়ে 
ব্যায় গুরূদেরও ছাঁড়য়ে গেল সে। জাপানের পক্ষে বড়ো 'বপদ বাধাঁচ্ছল তার নূতন শিপতন্ত 
আর পুরোনো সামল্ততন্তের অসামঞ্জস্য। একসপ্মে দুটেকেই নিয়ে চলতে ?গয়ে সে কোনোমতে 
তার অর্থনৌতিক জীবনে একটা সুশৃঞ্খলা আনত পারাছল না। করের ভার অত্যাধক, তাই নিস 
প্রজা অসন্তোষ প্রকাশ করাছল। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা না হয় তার জন্যে সে একটি পুঝোনো 
কৌশলের আশ্রয় 'নল-__বিদেশে যুদ্ধের আর সাম্সাজ্য-প্রাতম্ঠার আয্োজদ দিয়ে লোকের মনকে 
সেই 'দকে আটকে রাখতে চাইল । তখন তার নূতন নূতন 'শিক্প-বাঁশজ্য বেড়ে উতছে, এদেব জন্যেও 
তাকে বাধ্য হয়ে কাঁচা মাল আর বাজারের সন্ধানে ছুটতে হল--ঠিক যেমন শিল্পাবি্পবের ফলে 
ইংলন্ডকে এবং তার পরে অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশগলকে বাশিজ্য আর রাজাজয় করতে বিদেশে 
বেরোতে হয়োছল। জাপানে পণ্যের উৎপাদন বাড়ল, লোকসংখা।ও দ্রুত বেড়ে চলল । ক্রমেই আরও 
বোঁশ বোঁশ খাদ্য, আরও বোঁশ বোঁশ কাঁচা মালেব প্রয়োজন হতে লাগল। কোথায় সে পাওয়া যায়? 
সবচেক্সে কাছের দেশ আছে চশন আর কোঁরয্স। । চনে ব্াশজ) করবার সুন্বোগ আছে, 'কল্তু চনে 
1নজেরই লোক-সংখ্যা অত্যাঁধক; কিন্তু চখন-সাম্মাজ্যের উত্তর-পূর্ব অগ্চলে মাণ্ডারয়াতে প্রচুর জায়গা 
রয়েছে, সেখানে গেলে শল্প-বাণিজ্যের প্রসার, আর উপানিবেশ-স্থাপন বেশ চলতে পারে। অতঞব 
জাপানের ক্ষধত দৃন্টি পড়ল কোঁরয়া আব মাণ্চুরিয়ার উপরে। 

চীনের কাছ থেকে পাশ্চাত্যজাতরা সকল রকমের সুযোগসাবধা আদায় করে 'নাচ্ছল, 
কছ, 'িছ--বা জাঁমও দখল করে বসবার চেস্টা করাঁছল-_দেখে জাপান চাঁকত হয়ে উঠল । ব্যাপারটা 
মোটেই ভালো লাগল না তার। ঠিক তার মুখোমুঁখ দেশের উপরে যাঁদ এই জাতিরা একবার 
পাকারকম আসন গেড়ে বসে বায় তবে হয়তো একাদন তারও আস্তত্ব বিপন্ন হবে, অন্তত মহাদেশের 
উপর তার প্রাতিপান্ত-বিস্তারে বাধা পড়বেই। তা ছাড়া এই ল-টের বাজারে বড়ো ভাগটা হস্তগত 
করবার ইচ্ছেও তার মনে িল। 

বাইরের জগৎকে তার দরজা খুলে দেবার পর পুরো কুঁড়াট বছরও কাটল না, জাপান চশনের 
উপর জুলনম চালানো শ্মর করল । জন-কয়েক জেলে নৌকোড়ুবি হয়ে চীনাদের হাতে মারা পড়েছিল; 
সেই তুচ্ছ 'ববাদকে উপলক্ষ্য করে জাপান চীনের কাছ থেকে ক্ষাতপূরণ দাবি করে বসল। চশন 
প্রথমটা ক্ষাতপূরণ দিতে অস্বীকার করল। কিন্তু তার পর দেখল, জাপান যুদ্ধ বাধাবার উপক্রম 
করছে; ও দিকে আবার ঠিক. সেই সময়টাতেই আনামে ফর্াসদের নিয়ে সে ব্যাতব্যস্ত; বাধ্য হয়ে 
সে জাপানের দাঁব স্বীকার করে নিল। এটা ১৮৭৪ সনের কথা। এই জয়ে জাপান উল্লসিত হরে 
উঠল; সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন জয়ঘাত্তার সুযোগ খুজতে লেগে গেল। কোঁরয়াকে মনে হল 
বেশ 'ভালো জায়গা; কণ সামান্য একট খুশটনাটি নিয়ে জাপান তার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধয়ে দিল, 
তার পরই তাকে আক্লমণ করে বদল। এর ফলে কোরিয়া বাধ্য হয়ে জাপানকে কিছ টাকা সেলাম 
দিল, আর তার কয়েকটা বন্দরে জাপানিদের বাণিজ্য করবার আঁধকার দিয়ে 'দল। পাঞ্চাত্য- 
জাঁতদের সুযোগ্য শিষ্য সে, তার প্রমাণ জাপান ভালো করেই 'দাঁচ্ছল। 

বহুকাল ধরে কোরয়া চশনের অধীনস্থ রাজ্য হয়ে ছিল। তার আশা ছল চন তাকে 
রক্ষা করবে; 'কিল্তু সাহাব্য দেবার ক্ষমতা চীনের ছিল না। চাঁন-সরকারের ভয় হল, জাপান বড়ো 
বেশি প্রবল হয়ে উঠবে । কোরিয়াকে তাঁরা উপদেশ দিলেন, এখনকার মতো জাপানের কথা মেনে 
নাও, এবং পাশচাত্যজাতিগুলোর সঞ্গে সাব্ধ-স্থাপন করে নাও, তখন তারাই জাপানকে ঠেকিয়ে 
দেবে। এইভাবে ১৯৮৮২ সনে কোঁরস্সার দরজা বাইরের জগ্গংকে খুলে দেওয়া হল। কল্তু 
জাপান এত অল্পে তুম্ট হবার পানর নয়। চন তখন দরন্তরত, সেই সুযোগ 'নয়ে জাপান আবার 
কোরিয়ার সমস্যাঁটিকে খাঁচিয়ে তুলল । চীন বাধ্য হয়ে স্বীকার করল, কোরিয়া তাদের দুই দেশের 
যৌথ-কর্তৃত্বের অধাঁনে থাকবে; অর্থাৎ হতভাগ্য কোরিয়াদেশাঁটি চীন আর ভ্বাপান একসঙ্গে এই 
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ঘূই দেশেরই অধশনস্থ বলে গণ্য হয়ে গেল। বেশ বোঝা যায়, এ ধরনের ব্যবস্থাতে সকল পক্ষেরই 
সমান অসুবিধা । এর ফলে হাঞ্গামা না বেধে পারে না। আর জাপানের তো ইচ্ছেই তাই, হাঞ্গামা 
বাধানো; ১৮৯৪ সনে সে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দিল। 

১৮৯৪-৯৫ সনের এই চশন-জাপান যুদ্ধ জাপানের পক্ষে হল একেবারে ছিনিমিনি খেলা । 
জাপানের সেনা আর নৌবহর আধুনিক রীতিতে সাঁজ্জত; চীনের সেনা তখনও সেকেলে, অকর্মশ্য। 
সমস্ত ক্ষেত্রেই জাপান অনায়াসে যৃম্ধ জিতে গেল; চীনের উপরে সান্ধর এমনসব শর্ত চাপিয়ে 
দিল যে তার ফলে জাপানের মর্যাদা একেবারে পাশ্চাতাজাতিদের সমান দাঁড়য়ে গেল। কোঁরয়াকে 
স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু সেটা আসলে হল জাপাঁনকর্তৃত্বের একটা অবগণ্ঠন 
মাত। এ ছাড়াও, মাণ্চারয়াতে পোর্টআর্থার-সহ 'লিয়াওতুং-উপদ্বীপ এবং ফরমোজা প্রভাতি 
কয়েকাঁট ছ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দিতে চীন বাধ্য হল। 

ক্ষুদ্র জাপানের হাতে চীনের এই নিদারুণ পরাজয় দেখে সমস্ত পাঁথবী 'বাঁস্মত হয়ে গেল। 
পদরপ্রাচ্যে নৃতন একটা শাল্তমান জাতর এই অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্জাঁতরা মোটেই খাঁশ হল না। 
চশন-জাপান যুদ্ধ খন চলছে, যখন জাপান সে যুদ্ধে জিতে চলেছে, সেই সময়েই এরা জাপানকে 
সতর্ক করে 'দয়োছল, খাস চশন দেশের কোনো বন্দর জাপান হস্তগত করে গনলে এরা তা সহ্য 
করবে না। সেই সতককবাণকে অগ্রাহ্য করেই জাপান 'িয়াওতুং-উপদ্বীপ আর তার সঙ্গে একাঁট 
ভালো বন্দর পোর্টআর্থার আত্মসাৎ করে নিল। কিল্তু এগুলো ভোগ করতে সে পেল না। রাশিয়া 
জর্শীন ফ্রান্স, এই তিনটি বৃহৎ জাতি জেদ ধরে বসল, ও জায়গা তকে ফেরত দিতেই হবে। 
জাপানকেও সেটা ফেরত 'দতে হল, তার ক্ষোভ এবং রাগের আর অবাধ রইল না। ক করবে, 
এই 'তনজনের সঙ্গে একা ঝগড়া করবার মতো শীন্ত তার ছল না। 

ণকল্তু এই অপমান জাপান ভুলল না। তার মনের মধ্যে স্মৃতির আগুন জলে রইল, তার 
জনালায় সে আরও বড়োরকমের একটা লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল। সে লড়াই এল 
ন বছর পরে, রাশিয়ার সঙ্গে । 

চশনের বিরুদ্ধে জয়-লাভের ফলে হীতমধ্যেই জাপান দূবপ্রাচ্যের সবচেয়ে শান্তশালী জাত 
বলে প্রাতষ্ঠা পেয়ে গেছে। চীনেরও সমস্তখাঁন দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে; পাশচাত্য- 
জাতরা তাকে যেটুকু ভয় করে চলাছল সে ভয়ও গেছে ভেঙে। মৃত বা মুমূর্ধ দেহের উপর 
যেভাবে শকুন পড়ে ঠিক তেমন করেই তারা এসে চীনের উপর হনমাঁড় খেয়ে পড়ল, চীনের দেহ 
থেকে যে যতখানি পারে ছি*ড়ে নিতে চেক্টা করল। ফ্রান্স রাশিয়া ইংল্ড জর্মীন সবাই মিলে 
চীনের উপকলাস্থত বন্দর আর চনে ব্যবসার সুযোগস্নাবধা নিয়ে একেবারে হুড়োহযাড় কাড়াকাড়ি 
লাশিয়ে 'দিল। নানা রকমের আধকার আদায় করবার জন্যে যে মারামারি তারা শুরু করল তা 
যেমন অন্যায় তেমনি কুীসং। প্রতোকটা আত সামান্য খুটনাট কথার ছুতো ধরে এরা আরও 
খানিকটা করে সাবধা বা অধিকার আদায় করে নিতে লাগল। দুজন িশনাঁরকে চশনারা মেরে 
ফেলেছিল এই অজ্জহাতে জর্মীন জোর করে পূর্ব-চীনে শানৃতুং-উপদ্বীপের 'কয়াওচাও-বন্দর 
দখল করে নিল। জর্মীন 'কর়াওচাও নিয়েছে, অতএব অন্যরাও তাদেক্স ভাগ আদায় করে নেবার 
জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল । রাশিয়া পোর্টআর্থার দখল করে বসল-_-ঠিক তিন বছর আগে সে নিজেই 
জাপানকে এই বন্দরাঁট 'ানতে দেয় ঈীন। রাঁশিয়া পোর্টআর্থার নিয়েছে; অতএব ভারসাম্য বজায় 
ঘাখবার জন্য ইংলস্ড নিল ওয়েই-হাই-ওয়েই। ফ্লাল্সও আনামের একটা বন্দর আর খানিকটা জায়গা 
দখল করে নিল। এর উপরে আবার রাশিয়া উত্তর-মাণ্চরিয়ার মধ্য দিয়ে একটা রেলপথ তৈরি 
করবার অন্মাঁত আদার করল- এটা হল ট্রান্স-সাইবৌরিয়ান রেলওয়ের একটা নূতন শাখা। 

এই 'নিলজ্জ ছেপ্ড়াছশাড় কাড়াকাড়__এ এক অপূর্ব ব্যাপার! নিজের জমি আর আঁধিকার 
এইরকম করে ছেড়ে 'দিতে হচ্ছে, চীনের অবশ্যই সেটা খুব ভালো লাগে নি। কিন্তু তব প্রাত বারেই 
তাকে রাজ হতে হাচ্ছল, কারপ, অন্য পক্ষ 'বশ্ুল নৌবহর নিয়ে আসছে, কামান চালাবে বলে 
ভয় দেখাচ্ছে। এই জঙ্জাকর আচরণের ক নাম দেব আমরা? ডাকাতি, রাহাজানি? এইই হচ্ছে 
সন্াজাবাদের ষ্বরপ। কখনও এটা একটু গোপনে কাজ সেরে নেয়; কখনও-বা প্রবল ধর্মীনষ্ঠার 
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আবরণ বা পরোপকারের ছম্ম ভান 'দয়ে তার দুজ্কর্মকে একটুখান ঢাকাঢাঁক 1দয়ে রাখে। কিন্তু 
১৮১৯৮ সনে চীনে যা করা হল তার উপরে কোনো আবরণ বা ঢাকা ধছল না। সেখানে একেবারে 
নগ্ন বস্তুটাই তার সমস্তখানি কদর্ধতা 'নয়ে আত্মপ্রকাশ করোছল। 


১১৪ 
জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় 
২৯শে ভিসেম্যর, ১৯৩২ 


দূর-প্রাচ্যর কথা তোমাকে বলাছলাম, আজকের চিঠিতেও সেই কাহিনীই বলব। তুম হয়তো 
অবাক হয়ে ভাবছ, অতাঁত কালের সব যুদ্ধ আর '[বরোধের গজ্প শুনিয়ে তোমার মনকে ভারাক্রান্ত 
করছি কেন। সশ্রাব্য গ্প এগুলো নয়; এরা ঘটেও গেছে বহুদিন আগে। এদের খুব বেশি 
বড়ো করে দেখাতে আমিও চাই নে। কিন্তু আজকের 'দনে দূর-প্রাচো বেসব কাণ্ড ঘটছে, তার 
অনেকথানিরই মূলে রয়েছে পুরোনো কালের এইসব হাঙ্গামা। কাজেই আধাঁনক কালের সমস্যা- 
গুলোকে বোঝবার জন্যই সেগুলোর সম্বন্ধে খাঁনকটা জ্ঞান থাকা দরকার হচ্ছে। চাঁনের 
পাঁরাস্থাত ভারতের মতোই বর্তমান জগতের গুরুতর সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এই 
ণচাঠি আম যখন বসে খাছ, ঠিক এই মুহূর্তেই জাপাঁনদের মাণুযীরয়া-জয় নয়ে একটা ধবশ্তরী 
কলহ চলেছে। 

আগের 'চিঠতে বলোছি, ১৮৯৮ সনে চণনে নানারকম আঁধকার 'নয়ে কীরকম কাড়াকাঁড় 
পড়োছল; তার 'পছনে ছিল পাচ্চাত্যজাতদের রণতবী বহর। সমস্ত ভালো ভালো বন্দবঙ্গুলো 
তারা গ্রাস করে নিল; বন্দরের সংলম্ন প্রদেশগুলোতেও তারা সকলপ্রকার আধকার আর স্বত্ব 
হস্তগত করে বসল_ খাঁন চালানো, রেলপথ তোর করা, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। তবু তাদের ক্ষুধা 
মিটল না, আরও নূতন নূতন আধকারের দাঁব দন 'দিন বেড়েই চলল । বিদেশী সরকাররা একটা 
নূতন বুল ধরলেন-_ চশনের মধ্যে তাঁদের 'প্রভাবাধশন অঞ্চল" চাই। এট একটি ভদ্র পল্থা, আধুনিক 
সাম্রাজ্যবাদী জাঁতদের আঁবচ্কার; এর দ্বারা তারা যে-কোনো দেশকে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা 
করে 'নতে পারে। এইসব আঁধকার এবং শনয়ন্্রণ-ক্ষমতা'র আবার অনেক রকম-ফের আছে। 
“অন্তভুর্ত' করে নেওয়া মানে অবশ্য একেবারেই গ্রাস করে নেওয়া। রক্ষিত অন্ডলে' 'নিয়ল্মণের 
ক্ষমতা থাকে তার চেয়ে সামান্য একটু কম। প্প্রভাবাধীন অণ্চলে” আরও কম। তব এর সবগুলোর 
লক্ষ্য এক; একাঁট ধাপ থেকে অন্য একটিতে আত সহজেই এগিয়ে যাওয়া ষায়। বস্তুত এ কথাটা 
খনয়ে হয়তো আমরা পরে আবার আলোচনা করব; 'অল্তরভুর্ত' করে নেওয়াটা আত প্রাচশন কালের 
পন্ধাত, এখন এটা প্রায় বাঁতিলই হয়ে গেছে, কারণ এ করতে গেলেই সশ্গো সঙ্চে স্বদেশী আন্দোলন 
ইত্যাদি হাগ্গামা এসে হাজির হয়। তার চেয়ে অনেক সহজ পল্থা হচ্ছে দেশের অর্থনৌতক জীবনটাকে 
গনয়ল্মিত করার ক্ষমতা দখল করে নেওয়া, এবং অন্য দিকগুলো নিয়ে মাথা না ঘামানো। 


জাপান অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। চনকে সে পরাজিত করছিল, তার ফল সবখানিই কেড়েকুড়ে 

ণনয়েছে এই পাশ্চাত্যজাতিরা। চা ০৮৬১ বৃ ৮৮ ১৯৮৮৩৫৮ 

জাপান অক্ষম ক্রোধের দৃম্টতে তাকিয়ে বসে রইল। সবচেয়ে বেশি রাগ হল তার রাশিয়ার উপর, 

সেই তো জাপানকে পোর্টআর্থার নিতে দেয় নি, তার পর নিজেই সেটি দখল করে বসেছে। 
একটি কিন্তু বড়ো জাতি ছিল যে তখন পর্যন্ত চমে আঁধকারের জন্যে এই কাড়াকাঁড়তে 

বা চনকে ভাগ রে নেবার মঙ্লবে যোগ দেয় 'নি। এট হচ্ছে আমৌরকার হুক্তরাষ্টী। এরা দংয়েই 

দাঁড়য়ে ছিল; অন্যদের চেয়ে এয়া বেশি ধার্মিক বলে নয়, নিজেদের "বরা দেশটিকে সমঞ্ধে 
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করে তোলা [নয়েই ব্যস্ত ছিল বলে। দেশের পাশ্চম-অংশে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যতই তাদের 
রাজ্য বাড়তে লাগল, দেখা গেল, ততই নূতন নূতন অঞ্চলকে গড়ে তুলতে হচ্ছে, তাদের সমস্তখাঁন 
উদ্যম আর সমস্তখাঁন সংগাঁত এই কাজেই নিযুক্ত হয়ে রইল। বস্তুত ইউরোপেরও প্রচুর-পারমাণ 
টাকা তখন আমোরকার এই কাজে আটকে পড়ে ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষাশোষ এসে 
'আমেরিকাও বিদেশের দিকে চোখ ফেরাল-__-কোথায় কিছু মূলধন খাটানো যায় কি না। চীনের 
ণদকে তাকিয়ে দেখল, ইউরোপশয় জাতিগুলো তাকে ভেঙে ভেঙে যে-যার মতো 'প্রভাবাধীন অণ্চল' 
তৈরি করে নেবার উপক্রম করছে; হয়তো শেষ পযন্তি তাকে নিজেদের খাসদখলের “অন্তর্ভূন্ত' করে 
নেওয়াই এদের মতলব। ব্যাপারটা আমোরকার ভালো লাগল না_তাকে বাদ দিয়েই এরা সবাই 
ভোজে বসে গেল এ কীরকম কথা! অতএব আমোরকা তখন একটি আইন জার করল, একে 
বলা হয় চনে ন্মন্ত-দ্বার, নীত। এর কথা হচ্ছে, চশনে ব্যবসা এবং বাণিজ্য চালাবার ব্যাপারে 
সমস্ত জাঁতিকেই ঠিক সমান সুযোগস্যাবধা দিতে হবে। অন্যান্য জাতিরাও এতে রাজ হয়ে গেল। 

বরিদেশশদের এই বারংবার আঁভযানে চধন-সরকার অত্যন্তরকম ভয় পেয়ে গেলেন। এবার 
তাঁরা বুঝলেন, নিজেদের সংস্কার এবং পূনগ্গঠিন করে না নিলে আর চলছে না। চেম্টাও করলেন, 
কিন্ত সে চেম্টা বোশদূর করাই গেল না, কারণ বিদেশী জাতিরা ক্রমশই আরও বোশ বোশ 
আঁধকারের দাঁব তুলাছল। সম্পাট-মাতা জ্‌ স কয়েক বছর ধরে অবসর-জণীবন যাপন করাছলেন। 
প্রজাদের বিশ্বাস হল একমাত্র 'তাঁনই তাদের রক্ষা করতে পারেন। সম্মাটের এই সময়ে সন্দেহ 
হল, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে; 'তিনি সম্রাট-মাতাকে কারারুদ্ধ করতে চাইলেন। তার উত্তরে 
বক্ধা সম্াজ্ঞশ তাঁকেই পদচ্যুত করলেন, করে রাজ্োর কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। জাপানের 
মতো 'তান কিন্তু দেশের মধ্যে আমূল সংস্কার-সাধনের কোনো চেম্টা করলেন না; সমস্তথানি 
মনোযোগ দিলেন চীনে একাঁট আধ্ীনক সেনাবাঁহনী গড়ে তোলবার 'দকে। তাঁর উৎসাহ পেয়ে 
দেশের সব ছোটোখাটো আত্মরক্ষশ সেনাদল গড়ে উঠল। এইসব স্থানীয় রক্ষণদল দাীজেদের নাম 
বলত "ই-হো-তুয়ান'- অর্থাৎ, ন্যায়সংগত এঁক্যের সেনা। অনেকসময় আবার এদের বলা হত 
'ই-হোনচুয়ান, বা ন্যায়সংগত এঁক্যের মন্ট। এই শেষের নামটা বন্দরের শহরগুিতে কয়েকজন 
ইউরোপীয্ের কানে গিয়ে পেশছল; তারা এর অনুবাদ করল 'বক্সার' বা "মদাম্টযোদ্ধা, বলে। সুন্দর 
একটা কথার একটা অস্ন্দর অনুবাদ ! 

এই বক্সারদের নাম বিখ্যাত হয়ে উঠল; নামটির প্রকৃত তত্ব জানতে ঘতাঁদন পাই 'ন ততাদন 
'আঁমণ অনেকসময় ভেবোছি, এমন অসাধারণ নাম এদের কেন হল। চঈনের উপর বদেশশরা আক্লমণ 
চালিয়েছে, চশনকে ও চীনাদের অসংখ্য রকমে অসম্মান অপমান করেছে, তারই প্রাতিক্রিয়া দেবে 
দেশভন্ত চশনাদের এই বাঁহনী গড়ে উঠোছল। এদের চোখে এই 'বদেশশরা ছিল দুব্ত্তের জীবন্ত 
প্রতীক; তাদের এরা ভালোবাসতে পাবে নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিশেষ করে অপছন্দ 
করত এরা মিশনারদের। অনেক অন্যায়, অনেক অভদ্রতা তারা করেছে। আর চীনা খ্টানদের 
কথা ঘাঁদদ বলো, সেগুলোকে এরা জানত দেশের প্রাত বিশ্বাসঘাতক বলে। নূতন যুগের প্লাবন 
পেকে প্রাচীন চশনের আত্মরক্ষা করবার শেষ চেষ্টার প্রতশক 'ছিল এরা। কল্তু এইভাবে সে চেস্টা 
ফল হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। 

এই বিবদেশশ-বিদ্বেষী, 'মিশনারী-বিদ্বেষী, রক্ষণশশল দেশপ্রোমকদের সঞ্গে পাশ্চাত্য- 
আগল্চুকদের সংঘর্ষ না হয়ে পারে না। সংঘর্ধ বাধল; একজন ইংরেজ মিশনারি নিহত হল; অনেক 
ইউরোপীয় এবং বহুসংখ্যক চীনা খম্টান মারা পড়ল। বিদেশশ সরকাররা দাবি জানাল, এই দেশ- 
'প্রামক বল্সার-আল্দোলনকে দমন করতে হবে॥ যধার্থ নরহত্যার দাক্সে যারা অপরাধণ তাদের ধরে 
চখন-সরকার শাস্তি ?দলেন; কিন্তু এরকম করে নিজেরই সম্ট আন্দোলনকে দাঁবয়ে রাখতে সে পেরে 
উঠবে কি করে? বক্সার-আল্দোলন 'বিদ্যৎগাঁততে দেশের সবশ্ি ছাঁড়য়ে পড়ল। ভয় পেয়ে বিদেশশ 
মল্রশরা তাঁদের রশতরণী থেকে সৈন্য এনে হাজির করলেন; তাই দেখে আবার চশনারা ভাবল, 
িদেশশরা ব্যাঝ চন-আরুমণ শুর করল। জড়াই বাধতে দেরি হল না। চানারা জর্মন অন্যকে 
মেরে ফেলল, +পাঁকঞ্ছে বদেশীদের দৃতাবাসগুলোকে অবরোধ করে বসল। 
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দেশপ্রোমক বক্সারদের আন্দোলনের দেখাদোখি চশনের একটা বৃহৎ অংশ বিদেশশদের 'বিরৃষ্ধে 
সশস্ত্র আভিষান ঘোষণা করল । 'কন্তু কয়েকাঁট প্রদেশের শাসনকরতারা নিরপেক্ষ হয়ে রইলেন 
'বং এইভাবে 'বিদেশশদেরই সাহাব্য করলেন। বক্সারদের কাজে সম্পাট-মাতার সমর্থন ছিল সন্দেহ 
নেই, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তিনি তাদের সঞ্গে যোগ দিলেন না। বিদেশশরা প্রাতপন্ব করতে চাই 
হঘ. এই বক্সাররা দসনযর দল মান্ন। বাস্তাঁবক পক্ষে কিন্তু ১৯০০ সনের এই 'বিদ্রোহ ছিল [বদেশদের 
হদ্তক্ষেপ থেকে চনকে মত্ত করবার জন্যে দেশপ্রোমিকদের একটা প্রল্লাস। চীনে এই সময়ে একজন, 
উচ্চপদস্খ ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন, তাঁর নাম সার রবার্ট হা্ট। তান এই সময়ে ছিলেন বৈদোশক- 
বাশিজা-শৃজ্ক বিভাগের ইনস্পেষ্টর-জেনারেল; দৃতাবাসগুলো যখন অবরোধ করা হয়, [তিও 
তার মধ্যে পড়োছিলেন। তান লিখে গেছেন, চশনাদের মনে আঘাত করার অপন্লাধে' বিবদেশশন্থা, 
বিশেষ করে মশনারিরাই ছিল অপরাধশ; তাঁর মতে এই বিদ্রোহটার “মলে ছিল দেগ্প্রেম; এর 
স্বপক্ষে ষুক্তিও আছে, কারণ এর যা লক্ষ্য ছিল তাতে অন্যার কিছুই নেই, এবং তার প্রয়োজনকেও 
অস্বীকার করা যান না।” 

কেচোর এইভাবে ফণা তুলে ওঠা দেখে বিদেশীরা অতাল্ত চটে গেল। তারা তাড়াহুড়ো 
করে সৈন্য এনে হাঁজর করল; আনবার যৃন্তিও ছিল, কারণ সে গৈন্যরা পিকিঙ্ডে অবরুদ্ধ 
1বদেশীদের উদ্ধার এবং রক্ষা করতে আঙদছে। এদের সকল জাতির একাঁটি 'মাঁলত ধাহনশ একজন 
জর্মন সেনাধ্যক্ষের অধীনে দৃতাবাসগ্াীলকে মস্ত কববার জন্যে যুদ্ধষাত্া করল। চাঁনে জম্ীনর 
যেসব সৈন্য ছল জর্মীনর কাইজার তাদের প্রাত উপদেশ পাঠালেন, হুনের মতো আচরণ করবে। 
বশবযদ্ধে সময়ে ইংরেজরা সমস্ত জর্মনদের হুন বলে ডাকত, খুব সম্ভবত এই কথাটা থেকেই 
তার উৎপান্ত। 

কাইজারের উ পদেশটা কেবল তাঁর নিজের সেনারা নয়, মিলিত বাঁহনীর সমস্ত সেনারাই 
মেনে চলল। 'পাকিঙের দিকে এগিয়ে যাবার পথে সধন্ত তারা দেশের লোকের প্রীতি এমন আচরণ 
করতে লাগল যে, বহু; লোক তাদের হাতে পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করাকেই বরং সহজ বলে মেনে 
নিল। তখনকার 'দিনে চীনা মেয়েরা পা ছোটো কবত; তাদের পক্ষে পাঁলয়ে যাওয়া সহজ ছল না। 
তারা অনেকেই আত্মহত্যা করল। এইভাবে যুস্ত-বাঁহনী পথ আতক্রম করে চলল, 'পছনে তাদের 
পদচিহ লেখা রইল মৃতু! আত্মহত্যা আর গ্রামদাহনের আগুন 'দিয়ে। এই বাহনীর সঙ্গে একজন 
ইংরেজ যুদ্ধ-সাংবাদিক গিয়েছিলেন; 'তিনি লিখলেন : 

“এমন অনেক ব্যাপার আছে যা আমার লেখবার আধকার নেই এবং যা ইংলন্ডে ছাপা হতে 
পারে না; সেগুলো প্রকাশিত হলে প্রমাণ হবে, আমাদেব এই পাশ্চাত্যসভ্যতা বর্ববতাবই উপবের 
একটা পাতলা আবরণ মান্। কোনো যুদ্ধেব সম্বন্ধেই প্রকৃত সত্য কথা কোনোদিন লেখা হয় নি; 
এ ক্ষেল্েও তার ব্যাতিক্রম হবে না।” 

যন্ত-বাহিনী িকিঙে গিয়ে পেশছল, দৃতাবাসগুলোকে মনুস্ত করল। তার পর তারা 'পিকিঙও 
শহর লুঠ করল-_"পজারোর যুগের পরে এতবড়ো লুস্ঠন-মহোৎসব আর হয় নি” 'শিকিঙে 
সাঁ্চত 'শজ্পকলার মহার্ঘ রক্ররাজি পড়ল অভব্য আশাক্ষিত যত লোকের হাতে, তাদের মূল্যও 
তারা জানত না। দুঃখের কথা, এই লুঠতরাজে মিশনারিরাও বেশ ভালো করেই যোগ 'দিয়েছিল। 
দলে দলে লোক হৈ-হৈ করে এক-বাঁড় থেকে অন্য-বাঁড় করে ঘুরতে লাগল। বাঁড়র গায়ে তারা 
“এই বাঁড় আমাদের” বলে একটা ইস্ভাহার টাঙিয়ে দেয়, দিয়ে তার ঘর থেকে সমস্ত দামি মালপন্ত 
বাইরে এনে বাক করে, তার পর আবার আর-একখানি বড়ো বাঁড়র দিকে পা বাড়ায় ! 

এইসমস্ত জাতিদের মধ্যে পরস্পর-রেষারোষ, আর 'কিছ:টা-বা য্যন্তরাষ্ট্র-সরকারের নশীতি, 
এর জনোই সেবার ভাগাভাগির হাত থেকে চীন রক্ষা পেল। কিন্তু অপমানের তার একেবারে 
চরম করে ছাড়ল এরা। বয্ত দক থেকে যতরকম সম্ভব অপমান আর অসম্ভ্রম তার উপরে 
চাঁপয়ে দেওয়া হল। একটি স্থায়শ গিদেশশ সেনাবাহনণ 'পাকঙে কায়োম হয়ে বসে ধাকবে, 
রেলপথটাকেও পাহারা দেবে চীনের অনেকগুলো দুর্গকে ধংস করে ফেলতে হবে; কোনো 
বিদেশখ-বিরোধশী সংগঠনের কেউ সভ্য হলে তার শাস্তি হবে প্রাপদণ্ড; বাশিজ্যের আরও 


৪০৬ িশব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


অনেকরকম অধিকার বদেশশরা নিয়ে নিল, এবং যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ বলে একটা 'বিরাট-পাঁরিমাণ 
টাকা আদার করে লিল; এবং সবচেয়ে সাংঘাতিক আঘাত হুল বক্সার-আন্দোলনের দেশপ্রেসিক 
নেতাদের শবপ্রোহশ' বলে প্রাণদণ্ড 'দতে চশন-সরকারকে বাধ্য করা। এই হচ্ছে তথাকাঁথত 
শপাকঙ-সাঁল্ধপন্র'; ১৯০১ সনে এট স্বাক্ষর করা হয়। 

খাসে চশনে 'এবং [বিশেষ করে 1পাকতের চার দিকে যখন এইসব কাণ্ড ঘটছে, সেই বিশৃঙ্খলার 
সুযোগ নিয়ে রুশ সরকার বিপুল-পাঁরমাণ সৈন্য পাঠিয়ে দিল। এই সৈন্যরা সাইবেরিরা পার হযে 
একেবারে মাণ্যারয়াতে এসে জুড়ে বসল। চশন কেবল মুখেই এন প্রাতবাদ করল, তার বোশ 
'ীকছু করবার তার সাধ্য ছিল না। কিন্তু দৈবাৎ আবার আর-এক কাণ্ড হল; রুশ সরকার এইরকম 
করে মঙ্তবড়ো একপ্রস্থ স্থান দখল করে বসেছে, অন্যান্য জাতিরা এতে ঘোরতর আপাঁস্ত তুলব । 
তাদের চেয়েও এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত ও ভদত হয়ে উঠল জাপান-সরকার। এরা সকলে মিলে 
রাশিয়ার উপর চাপ 'দিল-_ফিরে যাও । রাশিয়া শুনে সমস্ত মুখচোখে একটা অকৃতিম বেদনা 
আর বিস্ময় ফুটয়ে তুলল; তার সদাঁভসান্ধি সম্বন্ধে কেউ এরকম করে সংশয় প্রকাশ করতে 
পারে, এ যে ধারণার অতশত ব্যাপার! সবাইকে আশ্বাস 'দয়ে সে বলল, ভয় নেই. চধনের রাম্দ্রীয় 
আঁধকারে হস্তক্ষেপ করবার কোনো ইচ্ছেই নেই আমাদের; মাণ্চুরিয়াতে রুশদের রেলপথ-অণ্চলটাতে 
আবার শাল্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলেই আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের সমস্ত সৈন্য সারয়ে 'নয়ে যাব। 
এই উত্তর শুনে সকলেই একদম খুশি হয়ে উঠল; নজেদের এই অতুলনীয় 'িঃস্বার্থতা আর 
পরোপকারবৃত্তি নিয়ে পরস্পরকে নিশ্চয়ই খুব-একচোট বাহবাও দিয়ে নিল! তা হোক, রাশিয়ার 
সৈন্যদলটা কিন্তু মাণ্চারয়াতেই থেকে গেল, তার পর আরও এগোতে এগোতে একেবারে কোরিয়ার 
মধো গিয়ে হাজির হল। 

মাণ্সারয়্া এবং কোরিয়াতে রাশিয়ার এই আঁবর্ভাব দেখে জাপান ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। 
নিঃশব্দে অথচ আতিষয়ে সে যুদ্ধের আয়োজনে লেগে গেল । ১৮৯৬ সনে চীন-যম্ধের পর জাপান 
পোর্টআর্থার দখল করোছল, তখন তাদের বিরুদ্ধে তিনাঁট শান্ত একত্র হয়োছল, তাকে পোর্টআর্থার 
তারা নিতে দেয় নি-সে কথা জাপাঁনরা ভোলে নি। এবারেও যাতে সেরকম না ঘটতে পারে, তারা 
সেই চেছ্টাই করতে লাগল । তারা দেখল, রাঁশয়ার অগ্র্গাততে ইংলন্ডও ভয় পেয়েছে, তাকে বাধা 
দতে চাইছে । অতএব ১৯০২ সনে ইংলশ্ডের সঙ্গে জাপানের সম্ধি হল, তার উদ্দেশ্য, যেন অন্যান্য 
জাঁতরা একত্র হয়েও দৃর-প্রাচ্যে এদের কাউকে জব্দ করতে না পারে । এবার জাপান একট 'নাশ্চন্ত 
হল, হয়ে রাশিয়ার প্রাত একটু আধকতর উগ্র নীতি অবলম্বন করল। বলল, মাণ্চারয়া থেকে সমস্ত 
রুশ সৈন্য সারয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু তখনকার জারের সরকার 'ছিল মুর্খদের হাতে; তানা 
জাপানকে অবজ্ঞার চোখে দেখত, সেও আবার যুদ্ধ করতে পারে এ কথা তাদের 'ব*বাসই হল না। 

১৯০৪ সনের প্রথম দিকে দুই দেশে য্ম্ধ বাধল। জাপান ঘৃদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত 
হয়ে গিয়েছে; জাপান-সরকারের উৎসাহবাণ আর তাদের সম্রাট-পৃজার নিষ্ঠা, দুয়ে মলে জাপাঁনদের 
দেশপ্রেমও একেবারে আগুনের শখার মতো জবলে উঠেছে । ওাদকে রাশিয়া একেবারেই প্রস্তুত 
হয় 'ন; তার স্বৈরতল্ত্শ সরকার দেশশাসন করতে জানে শুধু প্রজার উপর একটানা পীড়ন চালয়ে। 
দেড় বছর ধরে যুদ্ধ চঙগল, সমস্ত এাঁশয়া ইউরোপ আর আমৌররা চেয়ে চেয়ে দেখল, জলে স্থলে 
সবই জাপানীরা কশ অনায়াসে জিতে যাচ্ছে। জাপানি সৈনাদের পূর্ব আত্মোৎসর্গ এবং অগাঁণত 
নরহত্যার পরে পো্টআর্থর জাপানের হস্তগত হল। রাশিয়া ইউরোপ থেকে প্রকাস্ড একাঁট 
বণতরণর বহর পাঠাল, সমূদ্র-পথ ঘুরে লে বহর দ্‌র-প্রাচ্যে এসে পেশছল। অর্ধেক পৃথিবী পার 
হয়ে হান্ছার হাজার মাইল যাল্লার ফলে পারশ্রা্ত হয়ে এই বিরাট বহরাঁট জাপান-সমূদ্রে এসে 
হাঁজর হল; সেখানে জাপান আর কোরয়ার মাঝখানের সরু খাঁড়র মধ্যে আটকে ফেলে জাপ্ানরা 
একে জলে ডুবিয়ে দল, সেনাপাতিকে-সুম্ধথ। এই বপর্যয়ে বহরটির প্রায় সমস্ত জাহাজই একসঙ্গে 
মারা পড়ল। 

বারবার পরাজয়ে রাশিয়া, মানে জার-শাঁসত রাশিয়া, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। তখনও কিল্তু 
রাশিয়ার প্রচুর-পারমাণ সাঁঞ্চত শান্ত রয়েছে; এই রাশিয়াই ক এর এক শো বছর আগে নেপোঁজ্য়নকে 


জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় ৪8০৭ 


নাজেহাল করে দেয় নিঃ কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে সত্যকার রাশিয়া, মানে রাশিয়ার জনসাধারণ 
জেগে উকোছিল। 

এই িঠিঙগ্লোতে আমি আগাগোড়াই রাশিয়া ইংজণ্ড জ্লাল্স চণন জাপান ইত্যাদি করে নাম 
বলে যাঁচ্ছ, যেন এর প্রত্যেক দেশই এক-একাঁট জীবন্ত ব্যান্ত। এটা আমার একটা কু-অভ্যাস, 
বই আর খবরের কাগজ পড়ে পড়ে শেখা । এর দ্বারা আমি বোঝাতে চাই অবশ্য সেই সময়কার 
রুশ সরকার, ইংরেজ সরকার প্রভাতকে। এই সরকারগ্ছলো হয়তো দেশের একাঁট আত ক্ষু্রু দলের 
মান্ন প্রাভীনাঁধ, হয়তো-বা কোনো একটি শ্রেণণরই প্রাতানাধি। সমগ্র দেশের লোকের প্রাঁতানাঁধ একে 
ভাবলে বা বললে ভূল হবে। উনাবংশ শতাব্দীর ইংরেজ সরকারকে বন্দা বেত একটি ক্ষয় ধনশী- 
সম্প্রদায়ের প্রীতীনাঁধ- এরা ছিল দেশের ভূম্বামী ও উচ্চ-সধ্যাবন্ত শ্রেপণ। এরাই পঙলণমেন্টে বতৃর্ 
করত। দেশের লোকের অধিকাংশের কোনো কথাই খাত না এ ব্যাপারে । ভারতখর্ষে আমরা এখন 
মাঝেমাঝে শ্যান, জাতি-সঙ্ঘে বা গোল টোৌবিল বৈঠকে বা এরকম কোনো ব্যাপারে ভারত 
থেকে প্রাতাঁনাধ পাঠানো হচ্ছে। এটা একেবারেই অর্থহখন কথা। এই তথাকর্ধিত প্রাতানাধরা 
ভারতের প্রাতীনাঁধ বলে গণ্য হতে পারেন না, ঘতাঁদন-না ভারতের জনসাধাবণ এদের 'নর্বাচত করে 
দচ্ছে। এরা হচ্ছে শুধু ভারত-সরকারের মনোনশত ব্যান্ত; নামে ভারত-সরকার হলেও আসলে 
সেটা 'ব্রাটশ সরকাবেরই একটা বিভাগ মান্। রুশ-জাপান যৃম্ধের সময়ে রাশিয়া ছিল একটা 
স্বৈরতল্ম দেশ। জার ছিলেন 'সমস্ত রাশিয়ার একচ্ছত্র প্রভূ", এবং একটা অতাল্ত মূর্খ 
প্রভু। সেনার সাহায্যে শ্রীমক এবং কৃষকদের জোর করে দাময়ে রাখা হত; দেশের শাসন- 
ব্যাপারে মধ্যবিভু-শ্রেণীদের কিছুমাত্র আধকার ছিল না। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বহু বার 
রুশ যুবক মাথা তুলে, বাহন তুলে দাঁড়াতে গিয়েছে, এবং স্বাধীনতার জন্যে সেই যুদ্ধে প্রাণ 
দিয়েছে। অনেক মেয়েও এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছে । কাজেই আঁম যখন বলাছ রাশিয়া, এই 
করল, এ করল, জাপানের সঙ্গে বুদ্ধ করল, সে-রাশিয়া বলতে বোঝাচ্ছে মার জারের সরকারকেই, 
তার বেশি কাউকে নম্ব। 

জাপান-যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণের দুঃখকম্ট আরও বেড়ে 
গেল। সরকারকে কথা শোনাবার জন্যে সমস্ত কারখানার শ্রামকরা প্রায়ই ধর্মঘট করতে লাগল। 
১৯০৫ সনের ২২শে জানয়ার তাঁরথে কম্সেক হাজার কৃষক এবং শ্রামক শান্তিপূর্ণ শোভাষান্না 
করে জারের শবত-প্রাসাদে গিয়ে উপাস্থত হল, একজন পুরোহত তাদের নেতা । জারের কাছে 
তারা প্রার্থনা জানাতে গিয়ৌছল, যেন তাদের দুঃখকষ্ট তান দকছুটা দূর করে দেন। জার তাদের 
কথা মোটেই শুনলেন না, ঢালা হুকুম দলেন-_সব গুলি করে মারো । 

একটা ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটল, 'পটার্সবার্গের রাজপথে শীতের শাদা বরফ মানুষের রক্কে 
লাল হয়ে গেল। এই 'দনাঁট ছিল রাঁববার; সেই 'দন থেকেই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'রন্তস্নাত 
রবিবার'। দেশে একটা গভবর আলোড়ন উঠল। বহ্‌ স্থানে শ্রীমকরা ধর্মঘট করল, শেষ পর্যন্ত 


সমস্ত 'গমলে একটা বপ্লবেরই চেম্টা করা হল। ১৯০৫ সনের এই বিপ্লবকে জারেব সরকার 
অত্যন্ত নিষ্তুর হাতে দমন করে 'দিল। আমাদের "পক্ষে এই ঘটনা অনেক কারণেই দেখবার মতো । 
বারো বছর পরে, ১৯১১৭ সনের বিরাট 'িবগ্লবে রাশিয়ার চেহারাই একেবারে বদলে গেল-_-এটা 


দল সেই বিগ্লবের একটা মহড়া-বিশেষ। তা ছাড়া ১৯০৫ সনের এই ব্যর্থ [বিপ্লবের সময়েই 
দবপ্লবশী কমণ্রা একাঁট নূতন সংগঠন সংছ্টি করোছিলেন; পরবতাঁকালে সোঁট আতশয় প্রাসম্ধ 
হয়ে উঠেছে, তারই নাম হচ্ছে সোঁডিয়েট। 

যেমন আমার স্বভাব, চশন আর জ্বাপানের কথা, রশ-জাপান যুদ্ধের কথা বলতে বলতে 
একেবারে ১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লবের কথা এনে ফেলোছ। কিন্তু এর কথা খানিকটা তোমাকে 
বলতেই হল, নইলে মাণ্ারয়ার এই যুদ্ধের সময় রাশিয়ার অবস্থা কী ছিল তা বুঝতে পারতে না। 
প্রধানত এই বিশ্লবের প্রচেষ্টা আর প্রজাদের মাভগাঁতর চাপে পড়েই জার জাপানের সল্গো সন্থি 

|] 
১৯০৫ সলের সেপ্টেম্বর মাসে পোর্টমৃমাউথে সাম্ধ হুল, এর দ্বারা রূশ-জাপান যুষ্ধের 


৪০৮ শবশ্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


সমাশ্তি হল। পোর্টসমাউথ জায়গাঁট আমোরকার য্্তরাষ্ট্রে। আমোরকার প্রেসিডেপ্ট দুই পক্ষকেই 
সেখানে নিমন্ণ করে নিয়ে গেলেন; সেখানেই সাঁম্ধপন্র স্বাক্ষর করা হল। এই সাঁম্ধর ফলে জাপান 
শেষ পর্য্তি পোর্টআর্থার এবং 'িয়াওতুং-উপদ্বীপ ফিরে পেল; তোমার মনে থাকতে পারে, 
চশন-যৃম্ধের পর এ দুটো তাকে ছেড়ে 'দতে হয়োছল। মাণ্ারয়াতে রাশিয়া যে রেলপথ তোর 
করোছল তার একটা বৃহৎ অংশ, এবং জাপানের উত্তর কে অবাস্থত সাথাঁলন দ্বীপেরও 
আধখানা জাপান পেয়ে গেল। তা ছাড়া, কোরিয়ার উপরেও রাশিয়া সমস্ত দাঁব ছেড়ে 'দিল। 

জাপান যুদ্ধে জিতেছে; এবার জাপান পাঁথবীর প্রবল শাল্তদের সঙ্গে এক-পঙ্রীন্ততে ঠাঁই 
পেল। এাঁশয়ার অন্তভূর্ত দেশ জাপান, তার এই জয়ে এীঁশয়ারও সমস্ত দেশেই একটা প্রচণ্ড 
সাড়া পড়ে গেল। আমি তোমাকে বলোছ, শিশুকালে এই গল্প শুনে আমিও উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠতাম। এঁশয়ার বহু বালকবালিকা এবং বয়স্ক ব্যান্তরই মধ্যে এই উদ্দীপনা দেখা যেত। মস্ত- 
বড়ো একটা ইউবোপশয় জাতিকে জাপান হারিয়ে দিয়েছে; তা হলে তো এখনও এঁশয়া ইউরোপকে 
হাঁরয়ে দিতে পাবে, প্রাচীন কালে যেমন বহ্‌বার 'দয়েছে! প্রাচদেশগুীলতে 'জাতাীয়তাবাদ' আরও 
দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল; 'এশিয়াতে এশিয়াবাসীরই আঁধকার' এই ধ্বনিরও তখনই সষ্টি হল। 
কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ অর্থ শুধু অতশত গে প্রত্যাবর্তন নয়, প্রাচশন রীতিনশীতি আর মতামতকে 
আঁকড়ে ধরে থাকা নয়। সবাই দেখল জাপানেব জয় হয়েছে তার কারণ, সে পাশ্চাত্যজগতের নূতন 
শিক্ষাপ্রণালীকে আয়ত্ত করে 'নিয়েছে। সূতরাং প্রাচ্জগতের সবই লোকেরা এই তথাকাঁথত 
পাশ্চাত্য মতামত এবং প্রণালকে সাগ্রহে আয়ত্ত করে নিতে চাইল। 


১১৮ 
চনে প্রজাতন্দ্রের প্রাতিষ্ঠা 


৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


আমরা দেখোছ, জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ে এশয়ার সমস্ত দেশ আনান্দত এবং গার্বত 
হয়ে উঠোৌছল। অঙ্পাঁদনের মধ্যেই কিন্তু এর ফল দেখা গেল; জগতের যুদ্ধকামী সাম্রাজ্যবন্দী 
জাতিদের ক্ষুদ্র দলে আর-একটি সভ্য বাড়ল। এর প্রথম কোপ পড়ল কোঁরয়ার উপর । জাপানের 
অভ্যুত্থান অর্থই হল কোরিয়ার পতন। নৃতন করে পাঁথবশর সথ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার পর 
থেকেই জাপান জেনে রেখোঁছল, কোরিয়া এবং ফিছু-পাঁবমাণে মাণন্চারয়া তারই সম্পা্ত। মুখে 
অবশ্য সে বারবার ঘোষণা করেছে, চশনের অখশ্ডতাকে সে ক্ষুণ্ন করবে না, কোরিয়ার স্বাধখনতায়ও 
হস্তক্ষেপ করবে না। এটা সাম্রাজ্যবাদী জাতদের একটা অপূর্ব কায়দা; অন্যকে ঘখন লুঠ করে 
[ীনতে থাকে তখনও তারা বড়ো গলায় বলে, তাদের প্রীত তার সদাঁিপ্রায়ের অন্ত নেই; মানুষকে 
হত্যা কলতে করতেই তারা জীবনের জয়গান করে থাকে। 

জাপানও গম্ভীরমূখে বলতে লাগল, কোরিয়ার দিকে সে হাত বাড়াবে না, এবং তার সঙ্গে 
সঙ্গেই কোরিয়া দখল করবার জন্যে তার পুরোনো চাল চালতে শুর করল। চীন এবং রাশিয়ার 
সঙ্গে তার যেসমস্ত যুদ্ধ হল তার সমস্তগুলোরই প্রধান লক্ষ্য ছল কোঁরয়া আর মাণ্ীরয়া। 
এক-পা এক-পা করে সে এগিয়ে এসেছে, চন অকেজো হয়ে পড়েছে, রাঁশিয়াও হেরে গেল, এবার 
জাপানের পথ খোলা । 

সাম্াজ্যবিস্তারের পথে চলতে উঁচিত-অনৃচিতের প্রশ্ন নিয়ে জাপান কখনও মাথা ঘামায় [নন। 
পরের দেশ কেড়ে নেবার কাজাঁট সে খোলাখ্বালই করে চলল, তার উপরে ঈষৎ একটু অবগণ্ঠন 
পর্যন্ত রাখল না। অনেককাল আগে, ১৮৯৪ সনে, অর্থাৎ চীন-ষুদ্ধের ঠিক পৃবমূহূর্তে, 
জাপানিরা জোর করে কোঁরয়ার রাজধানী সওউল-শহরের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করোছল, রানীকে 


চশনে প্রজাতল্মের প্রাতচ্ঠা ৪০৯ 


ধরে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। তাঁর অপরাধ, তান জাপাঁনদের আদেশ পালন করতে রাজ 
হন নি! রুশ-যুদ্ধের পরে ১৯০৫ সনে, জাপান-সরকারের জুলৃমে কোরিয়ার রাজা বাধ্য হয়ে 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন; তাঁর দেশের স্বাধশনতা লোপ করে দিয়ে জাপানের কতৃত্ব মেনে নিলেন। 
এতেও কিন্তু জাপানের খাঁই মিটল না। পাঁচটি বছরও যেতে-না-বেতে এই হতভাগ্য রাজাকে 
একেবারেই সংহাসন্চ্যত করে কোঁরয়াকে জাপান-সান্তাজ্োর অল্তভূন্ত করে নেওয়া হল। এটা 
১৯১০ সনের কথা। দীর্ঘকাল-তন হাজার বছরের বোঁশ দিন স্বাধীনভাবে থেকে এসে অবশেষে 
কোররা-রাজ্যের মৃত্যু ঘটল। এই-যে রাজাকে এইভাবে দিংহাসনচ্যুত করা হয়োছল, এ+দেরই 
বংশ পাঁচ শো বছর আগে বুম্ধ করে মঞ্গোলদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চীনের ষতে। 
কোঁরয়ারও জাীবনপ্রবাহ প্রাণহীন পাঁওকল হয়ে উঠোঁছল, তার প্রায়শ্চস্তও তাকে করতে হল। 

কোরিয়ার প্রাচীন নাম ছিল চো-সেন বা প্রভাতশাল্তির দেশ: আহার তাকে সেই নাম 
দেওয়া হল। জাপাঁনরা দেশে শকছু-কিছু আধুনিক সংস্কার আমদান করল, 'কি্ভু কোরিয়া- 

আত্মচেতনাকে তারা নির্মমভাবে পিষে মেরে ফেলল । বহু বছর ধরে কোরিয়ার লোকেরা 
স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেম্টা চালাল, বহুবার বিদ্রোহ করল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ 
হয় ১৯১৯ সনে। জিতবার কোনো আশাই নেই, তবু কোরিয়ার গ্রজারা, বিশেষ করে তরুৃণ- 
তরুণীরা, বীরের মতো লড়াই করতে লাগল। একবার কোরিয়ার একটি স্বাধীনতাকামণ দল্গ 
জাপানিদের অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যভাবেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে; শোনা যাষ, তাবা নাকি তৎক্ষণাৎ 
প্ালশকে টোলফোন করে তাদের এই কাজের কথা জানয়ে 1দয়োছল। এইভাবে জেনেশুনেই তার। 
তাদের আদর্শের জন্যে নিজেদের বাঁল 'দাচ্ছিল। এমন ধীরেসহস্থে এবং শাল্তপূর্ণ উপায়ে তার। 
কাজ করত, দেখে অনেকসময় মনে হয় সে যেন ঠিক বাপুর কর্মপদ্ধাতরই প্রাতিধান। জাপানিরা 
যেভাবে এই কোরিয়ানদের দমন করল, ইতিহাসে সেটি একাঁট অত্যন্ত করুণ এবং মসীলপ্ত 
অধ্যায় । শুনে তোমার আনন্দ হবে, এই যুদ্ধে কোরিয়ার তরুণী মেয়েবা খুব বড়ো অংশ গ্রহণ 
করোছিল, তাদের অনেকে তখন সদ্য কলেজ থেকে বোরয়ে এসেছে। 

এখন আবার চশনের কথা বলা যাক । বক্সার-বদ্রোহ-দমন এবং ১৯০১ সনের 'প্পাকও-সাঁন্ধর 
কথা বলেই, হঠাৎ তার কথা ছেড়ে চলে এসেছিলাম । চীনের তখন অপমানের আর বাকি রইল না, 
আবার দেশে সংস্কাবের কথা উঠল । বৃদ্ধা সম্রাট-মাতা পর্যন্ত বোধ হয় বুঝলেন, এবার এরকমের 
কিছু না করলে আর চলে না। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় চঈন নিরপেক্ষ থেকে দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে 
দেখেছে, যাঁদও যুদ্ধটা হচ্ছিল চশনেরই এলাকার মধ্যে, মাণ্চযারিয়াতে। জাপানেব জয় দেখে চীনেব 
সংস্কারপল্থশদের উৎসাহ বাড়ল । শিক্ষার ব্যবস্থাকে আধাঁনিক পদ্ধাততে ঢেলে সাজা হল; আধুনিক 
জ্ঞান শেখবার জন্যে বহু ছা্কে ইউরোপ আমোঁরকা ও জাপানে পাঠানো হল। এতাঁদন সরকারি 
কর্মচারণ নিয়োগ করা হত লেখাপড়ার পরাক্ষা নিয়ে; সে প্রথা প্রায় তুলে দেওয়া হল। এই আশ্চর্য 
প্রথাঁট ঠিক চগনের প্রকাতির অন্যায় বস্তু; দু হাজার বছর ধরে, সেই হান-বংশের রাজত্বকাল থেকে 
এই প্রথা চনে চলে এসেছে । কবে একদা এর সার্থকতা ছিল সে দিন বহুকাল পার হয়ে গেছে; 
এখন এটা শুধু চীনের অগ্রগাঁতিকেই বাধা 1দচ্ছল--কাজেই এটা তুলে দেওয়াতে চীনের ভালোই হল। 
তব কিন্তু একাঁহসেবে এটা ছিল দীর্ঘকালের একটা বিস্ময়কর বস্তু। জীবন সম্বচ্ধে চীনাদের 
দৃষ্টভাঁঙগটাই এর মধ্যে প্রকাশ পেয়োছল; এঁশয়া এবং ইউরোপের আঁধকাংশ দেশের মতো তাদের 
সে দৃস্টিভাঁঞ্গ সামন্তপল্থও নয়, প্রোহতপল্থণও নয়; তা প্রাতম্ঠা ছিল যান্তির উপরে । চীনাদের 
উপরে চিরকালই ধর্মের প্রভাব সমস্ত জাতির চেয়ে কম; অথচ তবুও তারা নশীত ও সংযম-প্রধান 
এই জশবনযাত্রার রশীতকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে । কোনো ধর্মপ্রধান জাতিও' 
তেমন পারে 'ন। তাদের সংকক্প ছিল সমাজকে যাঁন্তবাদী করে গড়ে তুলবে । কিল্তু প্রাচীন 
পুরাণের চতুঃসশমার মধ্যে তাকে আটকে রাখতে গিয়েই তারা প্রয়োজনমতো পাঁরবতনিগুলো ঘটিয়ে 
উঠতে পারল না, ফলে সমস্ত বস্তুটাই হয়ে উঠল জড়, প্রাণহান। ভারতে আমাদের, চীনাদের এই 
য্যান্তবাদ থেকে অনেক শিখে নেবার আছে; আমরা এখনও জাতিভেদ, ধর্মের গোঁড়াম, পুরোহিতের 
বুজর্ীক আর সামল্তযূগের মতামতের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে, রয়োছ। চীনের প্রীস্ধ ধাঁষ 
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কন্ফ্ীসয়স তাঁর শিষ্যদের প্রাত একাঁট সতর্কবাপশ উচ্চারণ করে গেছেন, সেটি স্মরণ করে রাখবার 
মতো : “অতশীন্দ্রয়কে 'নয়ে যারা কাজ-কারবারের ভান করে তাদের সঞ্চগে কখনও সম্পর্ক রেখো না। 
অতশীন্দ্রয়বাদ যাঁদ দেশে একবার আসন গাড়তে পারে, তার ফল হবে ভয়ংকর সর্বনাশ ।” দুর্ভাগ্য 
আমাদের, এ দেশে এখনও অসংখ্য লোক মাথার টাক, চুলের জটা, লম্বা দাঁড়, কপালে 'হজাবাজ- 
চিহ্ণ বা গেরুয়া পোশাকের জোরে অতগীন্দ্য়ের প্রাতানাধ বলে পাঁরচয় দিচ্ছে এবং সাধারণ লোককে 
বোকা বানিয়ে শোষণ করে 'নিচ্ছে। 

চশনের ছিল প্রাচখঈনকালের যান্তবাদ, ছিল সংস্কীত। কিন্তু আধুনিক জগতের সঙ্গে সে 
তাল মেলাতে পারে নি। বিপদে যখন সে পড়ল, তার প্রাচশন প্রাতষ্ঠানগুীল কোনো কাজেই এল না। 
চতুর্দকের ঘটনাপ্রবাহ তার বহ সন্তানের মনে কাজের প্রেরণা জাগিয়ে তুলোছল; আলোর সন্ধানে 
এরা নিষ্ঠার সঙ্গে অন্য দেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এদের চাপে পড়ে বৃদ্ধা সম্রাট-মাতা পর্যন্ত 
জেগে উঠলেন; প্রজাদের একটা নূতন শাসনতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন দিতে প্রস্তুত হলেন, এবং 
অন্যান্য দেশের শাসনপ্রণালশী জেনে আসবার জন্যে একটি কমিশনকে বাইরের সমস্ত দেশে পাঠিয়ে 
দলেন। 

এতাঁদনে বৃদ্ধা সম্লাট-মাতা-শাঁসত চীন-সরকার সচল হয়ে উঠল। কিন্তু প্রজারাও আরও 
বেশি বেগে এগিয়ে চলোছল । অনেক দন আগে, ১৮৯৪ সনেই, ডক্র সুন-ইয়াৎ সেন বলে একজন 
চনবাসশ "চীনা নবজাগরণ-সংঘ' স্থাপন করোছিলেন। 'বদেশধ জাতরা চীনের উপরে নানারকমের 
অন্যায় এবং একপক্ষ-টানা সান্ধ চাঁপয়ে 'দাচ্ছল, চীনারা এগুলোকে বলত 'অসমান সন্ধি । এই- 
সমস্ত সাঁন্ধর প্রাতবাদে বহু লোক তাঁর এই সংঘে এসে যোগ 'দিল। সংঘাঁট ক্রমে বেড়ে উঠল, 
দেশের যফুবশান্ত এর দিকে আকৃষ্ট হল। ১৯১১ সনে সংঘের নাম বদলে করা হল কুওঁমিন্টাঙ_- 
প্রজাদের জাতীয়দল; এইটিই হল চীঁনাবপ্লবের কেন্দ্র ও সংগঠক। এই আন্দোলনের সৃষ্টিকর্তা 
ডাঃ সুন আদর্শীহসেবে ধবলেন আমোরকার যুস্তরাম্দ্রকে। তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রজাতল্ন; ইংলন্ডের 
মতো প্রজাধীন রাজতল্ত নয়, জাপানের মতো সম্রাট-পূজা তো নয়ই। চশনারা কোনো দিনই তাদের 
সম্মাটকে দেবতা বাঁনয়ে তোলে 'ন; আর তখন যে রাজবংশ 'সংহাসনে আঁধাঁষ্ভত ছল তারা জাতে 
মোটে চঈনাই নয়, তারা মাণ্৪2। প্রজারাও তথন দারুণরকম মা্:-বিদ্বেষী। প্রজাদের মধ্যে এই 
বিদ্রোহের লক্ষণ দেখেই সম্রাট-মাতা শাসন-সংস্কার করতে রাজ হয়োছলেন। কিন্তু আগামন 
শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ঘোষণা করবার অজ্প 'দন পরেই 'তাঁন হঠাৎ মারা গেলেন । যে চশন-সম্রাটকে 
1তাঁনই 'সিংহাসনচ্যুত করোছিলেন-__আশ্চর্ষের কথা- সমাজ্ঞশর মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরও 
মৃত্যু হল। ১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসে এ“দের মৃত্যু হয়। এবার নামে সম্রাট হলেন একাঁট 
নবজাত শিশু । 

আবার দেশে তুমুল কোলাহল উঠল, ব্যবস্থাপক সভা" ডাকা হোক। মাণ্টু-বিদ্বেষ আর 
রাজ-বিদ্বেষও বেড়ে গেল। 'বিস্লবশদের শান্ত বাড়তে লাগল । তখন এদের রূখবার মতো শান্তমান 
লোক একজনমান্র ছিলেন, হীন একাট প্রদেশের শাসনকর্তা, নাম ক্আন শিহৃ-কাই। অত্যন্ত ধূর্ত 
ধাড়বাজ লোক, কিন্তু দৈবক্রমে এ'বই হাতে 'ছিল চীনের একমান্র আধুঁনক ও শান্তশালী সেনা- 
বাহনীটি; তার নাম "আদর্শ বাহনী'। মান্ু-শাসকরা একটি অত্যন্ত মূর্ের মতো কাজ করলেন; 
যুআনকে তাঁরা চটয়ে দিলেন এবং বরখাস্ত করলেন। যে একটিমাত্র মানুষ তাঁদের কিছুকাল 
অন্তত রক্ষা করতে পারত সেও হাতছাড়া হয়ে গেল। ১৯১১ সনের অক্রৌোবর মাসে ইয়াংস-নদণর 
উপত্যকার তাীরবতর্ঁ অণ্চলে বিপ্লব শুরু হল; অন্প দিনের মধ্যেই মধ্য এবং দাক্ষিণ-চীনের একটা 
বৃহৎ অংশ 'বিদ্রোহে যোগ 'দিল। ১৯১১২ সনের নববর্ষের দিনে এই 'বদ্রোহশ প্রদেশগুি নিয়ে একাঁট 
প্রজাতল্ত স্থাপিত হল, তার রাজধানধ হল নানাকণ্ড। ভাঃ সুন-ইয়াৎসেনকে এর প্রোসডেন্ট 
করা হল। 

যুআন শহ্‌-কাই এতাঁদন চুপচাপ বসে দেখাছলেন; তাঁর মতলব, নিজের স্বাবধা বুঝলেই 
রঙ্গমণ্টে নেমে পড়বেন। ক্লিজেস্ট (শিশ্ন সম্মাটের শিপিতা, ইনিই পনের হয়ে রাজ্যশাসন করছিলেন) 
যেভাবে ফুআনকে বরখাস্ত করলেন এবং তার পর আবার ডেকে ফিরিয়ে নিলেন, সে ভার মজার 


চীনে প্রজাতন্দ্ের প্রাতিষ্ঠা ৪১১4 


গষপ। প্রাচীন চীনে সব-কছুই করা হত যথাসাধ্য বিনয় এবং ভদ্ূতা-সহকারে। ফুআনকে যখন 
বরখাস্ত করতে হবে, ঘোষণা করা হল, ফুআনের একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে। এ কথাও অবশ্য 
সকলেই জানত যে, যুআনের পা বেশ আম্তসুস্থই আছে, এটা তাঁকে পদচ্যুত করবার একটা চাঁলিত 
রীতি মান্। ক্লুআনও আবার এর পাল্টা শোধ নিলেন। দু বছর পরে, ১৯১১ সনে খন সরকারের 
বিরুশ্ধে বিদ্রোহ আর বৃদ্ধের আগুন জবলে উঠল, রিজেন্ট ভয় পেয়ে যুআনকে ডেকে পাঠালেন ॥ 
মুআনের তখনই ছন্টে যাবার কোনো মতলব নেই; আগে তাঁর সব শর্ত মেনে নেওয়া হোক, 
তার পর দেখা যাবে। আর তখন তো 'তাঁনই বড়কর্তা। 'রিজেস্টকে তান জবাব পাঠালেন, 
অত্যন্ত দুঃখিত, 'ঠিক তখনই বাঁড় ছেড়ে যাতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; তাঁর খোঁড়া পা তখনও 
ভালো করে সারে নন, পথ চলবেন কী করে! এর এক মাস পরে 'রজেস্ট তাঁর সমস্ত শর্ত মেনে 
1নলেন, খবর পেয়েই ফ্ুআনের খোঁড়া পা আশ্চর্যরকম চটপট সুম্থ হয়ে গেল। 

িল্তু তখন অনেক দোঁব হয়ে গেছে, 'বগলবকে আর নিরস্ত করা সম্ভব নয় । রুআন বিচক্ষণ 
লোক, তান কোনো-এক পক্ষের সঙ্চেই যোগ 'দয়ে গজের ভাঁবষ্যৎ মাঁট করতে চাইলেন না। 
শেষ পর্যন্ত 'তাঁন মা%;-রাজাদের পরামর্শ দিলেন, সিংহাসন ছেড়ে দাও । প্রজাতন্ঘ তখন একেবারে 
সামনে এসে হাজির হয়েছে, ও দিকে আবার তাঁদের সেনাপাঁতও সরে দাঁড়ালেন, মান্ু-রাজাদের 
আর গত্যল্ভর রইল না। ১৯১২ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি সংহাসন-তাশগের নিদেশিপন্র বার করা হল। 
এইভাবে চীনের রগ্গমণ্ণ থেকে মাণু-রাজবংশ বিদায় গ্রহণ করলেন। আডাই শো বছরেরও বোঁশ- 
কাল ধরে এই বংশ চীনে রাজত্ব করেছে; সে রাজত্বের ইতিহাস মনে রাখবার মতো। এরূপ একাট 
চশনা প্রবাদবাক্য আছে : “তারা এসোছল বাঘের মতো গজন করে, চলে গেল ঠিক মাপের লেজের, 
মতো করে।” 

নবীন প্রজাতল্তের রাজধানশ হল নানাকঙ; আবার প্রথম মঙ-সমাটের সমাধস্তম্ভও ছিল 
এই নানাঁকঙ-শহরেই। সেই দন, সেই ১২ই ফেব্রুয়ার তাঁরখেই নানাকঙ্ডে একাঁট অচ্ভূত উৎসবের 
আয়োজন করা হল। এই উৎসবে প্রাচখন ও নবাীনের একন্র মিলন হল, এদের পৃথক রূপও স্পষ্ট 
হয়ে দেখা 1 দল। 

প্রজাতন্ত্রের প্রোসডেন্ট সুন-ইয়াৎ-সেন তাঁর মন্দের নয়ে সেই সমাধস্থলে চলে গেলেন, 
প্রান পদ্ধাতিতে সেখানে পূজা দলেন। এই উপলক্ষে যে বন্তৃতা তিনি দিলেন তাতে বললেন, 
“প্রজাতান্নিক শাসনাবাধর একটি দ্টাল্ত আমার পূর্ব-এশয়াতে প্রাতম্ঠা করছি। যারা সংগ্রাম' 
করতে পারে, আজ হোক কাল হোক, সাফল্য তাদের হবেই। তবে আর আজ আমবা, আমাদের 
জয়লাভে বিলম্ব ঘটেছে বলে 'বলাপ করব কেন 2” 

স্বদেশে ও দির্বাসনে, বহু বহু বৎসর ধরে ডাঃ সন চীনের স্বাধীনতার জন্যে ফ্দ্ধ করে 
এসেছেন; অবশেষে এত 'দনে বুঝ তাঁর সে চেস্টা সফল হল! কিন্তু স্বাধীনতা বড়ে। চণ্চল বন্ধু 
সাফল্য অর্জন করতে হলে আগে তার সম্পূর্ণ মৃজ্যটি চুকিয়ে দিতে হয়। অনেক সময় বৃথা আশা 
দোঁখয়ে সে আমাদের বণনা করে: নানারকম দঃখে কম্টে ফেলে আমাদের পরাক্ষা করে নেয়; 
তার পর তবেই সে আমাদের হাতে ধরা দেবে। চশনের এবং ডাঃ সনের যাত্রাপথ তখনও শেষ 
হয় নি। তার পরও অনেক বছর ধরে সেই নবীন প্রজাতল্ত্রকে প্রাণপণ লড়াই করে বেচে থাকতে 
হল; আজ একুশ বছর পরে যখন এত দিনে তার সাবালক হয়ে যাবার কথা, এখনও চীনের ভাঁবষ্যং 
আঁনিশ্চিত হয়ে রয়েছে। 

মাণ্ত-রাজারা 'সংহাসন ত্যাগ করলেন, কিন্তু রুআন তখনও প্রজাতন্তের পথ রুদ্ধ করে 
দাঁড়য়ে আছেন। ধৃতাঁন কশ করবেন কেউ জানে না। উত্তর-চশন, প্রজাতল্্, দক্ষিণ-চশীন, সমস্তই 
তাঁর হীঞ্গীতে চলছে। ডাঃ সন চান, দেশে শান্তি আসুক, গৃহযুদ্ধ না বাধুক। তান নিজেকে 
একেবারেই মুছে ফেললেন, প্রোসডেস্টের পদ ত্যাগ করলেন, ফ্ুআন 'শিহ্‌-কাইকে প্রোসডেশ্ট-পদে 
ধনবণচিত কাঁরয়ে দিলেন। কিন্তু রুআন মোটেই প্রজাতান্দিক নন। তাঁর মতলব হচ্ছে শান্ত সংগ্রহ 
করা, নিজেকে বড়ো করে তোঙ্সা। তিনি বিদেশী জাতিদের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন, তাই 
দিয়ে বে প্রজাতন্ত্ তাঁকে সম্মান দেখিয়ে প্রোসিডেশ্টের পদে বরণ করেছে তাকেই ভেঙে দিতে চেষ্টা 


৪১৯২ বম্ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


ফরলেন। ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দিলেন তান; কুণ্মনটাঙকেও ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। এর ফলে 
ীবরোধ বাধল, দক্ষিণ-চশনে ফুআন-এর বরোধী একাঁটি সরকার প্রাতিষ্ঠিত হল, ডাঃ সন তার নেতা । 
ডাঃ সুন তাঁর সমস্ত শান্ত দিয়ে যে বিরোধ এড়াতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই 'বরোধই এসে উপস্থিত 
হল; 'বশ্বষুগ্ধ যখন শুরু হল তখনও চশনে পাশাপাঁশ দুটি রাজী রয়েছে । যুআন সম্রাট হয়ে 
বসতে চেম্টা করলেন; কিন্তু সে চেম্টা বিফল হল। তার অল্পাদন পরেই তিনি মারা গেলেন। 


১১৯১ 
বৃহত্তর-ডারত ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপচঞ্জ 
৩১শে 'ডিসেম্বব, ১৯৩২ 


আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে দূর-প্রাচযের কথা বলা শেষ হল। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের 
অবস্থা ক ছিল তারও কছু িছ্‌ আমরা দেখেছি । এবার পশ্চিমে ইউরোপ আমোরিকা ও আফ্রিকার 
কথা বলতে হবে। কিন্তু অত দূব পাশ্চমে চলে যাবার আগে তোমাকে এাঁশয়ার দাক্ষিণ-পূর্ব 
কোণাঁটর কথা একটুখানি বলে নিই, যাতে এর সম্বন্ধেও তোমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ না থাকে। 
এই দেশগুলোর কথা আমবা আলোচনা করেছিলাম অনেক দিন আগে। আগেকার কতকগুলো 
চিঠিতে আম এদের কতকটা অস্পম্ট এবং 'বাভন্ব নামে উল্লেখ করোছ-_মালয়ে শিয়া, ইন্দোনোশিয়া, 
ইস্ট-ইশ্ডিজ, বৃহত্তর-ভারত ইত্যাঁদ বলে; হয়তো সে নামগুলো খুব নির্ভুলও নয়। এর কোনো- 
একটা নামেই এই অণুলাঁটর সমস্তখাঁনকে বোঝায় 'ক না সন্দেহ। তবু আমরা দুজনে বখন 
পরস্পরের কথা বুঝতে পারাছ তখন যে নামেই একে ডাকি-না কেন, কিছুমাত্র যায়-আসে না। 

মানচিত্র আছে একটা হাতের কাছে? থাকে তো চেয়ে দেখো। এশিয়ার দাক্ষণ-পৃবে 
দেখবে একটি উপদ্বীপ আছে; এব মধ্যে পড়ে ব্রহমদেশ, শ্যাম, এবং এখন যার নাম ফরাসি- 
ইন্দোচশন। ব্রহমদেশ আর শ্যামেব মাঝখান থেকে সর্‌ জিভের মতো একফালি জাম বৌরয়ে এসেছে, 
তার নাম মালয়-উপদ্বীপ; শেষের 'দকে গিয়ে জাঁমটা চওড়া হয়ে গেছে, ঠিক তার ডগাঁটতে বসে 
আছে 'সিঙাপুর শহর। মালয় থেকে অস্দ্রৌলযা পরন্তি সমুদ্র জুড়ে ছোটো এবং বড়ো নানা 'বাচন্ন 
আকারের বহ ছ্বীপ ছাড়িয়ে রয়েছে; দেখলে মনে হয় যেন একদা এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া যাবার 
জন্যে কে একটা বিরাট পুল তোর করোছল, এগুলো তারই ধ্বংসাবশেষ । এই দ্বীপগলোর নাম 
হচ্ছে ইস্ট-ইপ্ডিজ; এদেব উত্তরে আছে 'ফিলিপাইন-দ্বীপপক্ঞ্জ । নূতন একটা মানচিত্র নিলে দেখবে, 
ব্রহমদেশ আর মালয় হচ্ছে 'ব্রিটশের রাজ্য; ইন্দোচীন ফরাসিদের; আর মাঝখানে শ্যাম রয়েছে 
একাঁট স্বাধীন দেশ। ইস্ট-ইশ্ডিজ দ্বীপপদঞ্জ-_সুমান্রা, জাভা, বোর্নও ছ্বীপেব একটা বৃহৎ 
অংশ সোৌলাঁবস এবং মালাক্কা ওলল্দাজদের অধীন- এগ্ীল হচ্ছে বিখ্যাত মশলার দ্বীপ, যার 
লোভে হাজার হাজার মাইল বিপজ্জনক সমহদ্র পাঁড় 'দয়ে ইউরোপ থেকে বাঁণকরা এসে জ্‌টত। 
ফিলিপাইন-দ্বীপপুজ আমোরকার অধশন। 

এই হচ্ছে পূর্ব-সমুদ্রের এই দেশগুলির বত্মান অবস্থা । অথচ মনে করে দেখ, আমিই 
তোমাকে বলেছি, প্রায় দু হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের লোকেরা এইসব দেশে শিয়ে উপানবেশ 
স্থাপন করেছিলেন; দীর্ঘকাল ধনে এথানে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য প্রাতাণ্ঠিত ছিল; আতি অনুপম 
প্রাসাদ-মালায় সষ্জত কতশত সূন্দর শহর গড়ে উঠোছিল; ব্যবসা এবং বাণিজ্যের প্রাতত্ঠা হয়োছিল; 
ভারতীয় ও চীনা সংস্কীতি ও সভ্যতার একন্র মিলন হয়োছিল এইখানে । এই দেশগুলোর সম্বন্ধে 
তোমাকে শেষ যে চিঠি আম 'লিখোছ (৭৯-সংখ্যক), তাতে বলোছ, কীরকম করে প্রাচ্যে পতু্গিজদের 
সান্মাজ্য ভেঙে পড়ল, এবং ব্রিটিশ আর ওলন্দাজ ইস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানির প্রাতপাতি বেড়ে উঠল। 
ফিলিপাইন-দ্বাপপুজে তখনও স্পোনয়ার্ভরা রাজত্ব করছে। 
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পতুীজদ্বের যম্ধে পরাস্ত করে তাঁড়য়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে 'ন্রাটশ আর ওলন্দাজরা 
একত্র মলিত হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হল । কিন্তু এদের দুই জাতির মধ্যে বিশেষ প্রশীত ছিল 
না; এদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বাধতে লাগল । একবার তো, ১৬২৩ সনের কথা সেটা, মালাব্কা-ম্বীপের 
আযামৃবয়না শহরের ওলল্দাজ শাসনকর্তা 'ব্রাটশ ইস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানর সমস্ত ইংরেজ কর্মচারশকে 
ধরে এনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন; তাদের নামে আভযোগ, তাগা ওলন্দাঞজ সরকারের বিরুদ্ধে 
বড়যন্ত্র করেছে। এই ঘটনাটির নাম দেওয়া হয়োছল ন্আযান্বয়্নার হত্যাকাণ্ড? । 

একাঁট কথা কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, আম আগেও কয়েকাট চিঠিতে তোমাকে 
এ কথা বলোছি। এই সময্লটাতে, অর্থাৎ, সপ্তদশ শতান্দশ এবং তার পরেও, ইউরোপ শিশ্পপ্রধান 
দেশ ছিল না। বাইরে রস্তাঁন করবার মতো পণ্য সে বিশেষ তোর করত না। বড়ো কল্গকারখানা 
আর 'শিল্পাঁবপ্লবের যুগ আসতে তখনও অনেক দেরি। তখন ইউরোপের তুলনায় বন্ধং এশিয়াই 
অনেক বোশ 'জাঁনসপন্র তোর করত এবং বাইরে র”তানি করত । এশয়ার যে মালপন্ন ইউরোপে 
যেত, ইউরোপ তার মূল্য কতক 'দত তার মালপত্র দিয়ে, কতক -বা দত স্পেনের আধকৃত আমোরকা 
থেকে লব্ধ ধনরত্র দয়ে। এঁশয়া এবং ইউরোপের মধ্যে এই বাণজ্য চালানো ছিল খুবই লাওজনক 
কাজ । পর্তুগাঁজরা দীর্ঘকাল ধরে এই বাঁণজোর বাজাবে আধপত্য করেছে এবং তার দ্বারা বড়লোক 
হয়ে গিয়েছে । এই বাণিজ্যে ভাগ বসাবার জনোই তোর হল ব্রিটিশ ও গুলন্দাজদের ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি । কিন্তু পতুর্গীজরা এই বাঁণজ্যটাকে তাদেরই নিজস্ব আধকার বলে মনে করত, তারা 
অন্য কাউকে এর ভাগ 'দিতে রাজ হল না। 'ফাঁলপাইন-ছ্বীপপুজে যে স্প্যানিয়ার্ডরা ছিল তাদের 
সঙ্গে এদের বেশ সদ্ভাবই ছল, কারণ স্প্যানয়ার্ডরা বাঁণজ্যের চেয়ে ধর্ম 'নয়েই বোশ বাস্ত থাকভ । 
'ত্রটশ আর ওলন্দাজ ভাগ্যাচ্বেষীরা এল নৃতন দুাট বাঁণজ্য-প্রাতিষ্ঠানের প্রাতানাধ হয়ে; ধর্মের 
বালাই এদের ছিল না। আত অশ্পাঁদনের মধ্যেই দুই দলে লড়াই বাধল। 

সওয়া-শ বছরেরও বোশি কাল ধরে পতুর্ণীজরা প্রাচ্য-অণ্চলে রাজত্ব করে এসেছে । শাঁসত 
প্রজারা এদের মোটেই পছন্দ করত না; অসন্তোষও লেগেই ছিল । ইংলণ্ড আর হল্যান্ডের বাঁণক- 
প্রতিষ্ঠান দুটি এসে এই অসন্তোষকে কাজে লাগাল; এদের সাহায্যে অধীন প্রজারা পতুগীজদের 
শাসন থেকে মানত অর্জন করল। তার 'কছু 'দিন পরেই 'কল্তু এরা নিজেরা পতুগীজদের শূন্য 
আসনে নিজেদের প্রাতন্ঠিত করে নিল। ভারতবর্ষ এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আধপাতি 
[হিসেবে এরা প্রজাদের কাছ থেকে, খুব মোটারকম কর বাঁসয়ে এবং আরও অনেক উপায়ে, রাজস্ব 
আদায় করে 'নত; এর ছ্বারা ইউরোপের উপর 'বশেষ দায় না চাঁপয়েও 'বদেশশ বাঁণজ্য চালাবার 
ভার স্াবধা হয়ে গেল। এর আগে ইউরোপের পক্ষে বড়ো মুশাঁকলই ছিল প্রাচ্যদেশগ্াল থেকে 
যত মাল যাচ্ছে তার দাম চুঁকয়ে দেওয়া; সেটা এখন আর কঠিন থাকল না। কিন্তু তা সর্তবেও 
ইংলণ্ড ভারতশয় পণ্যের উপরে নিষেধাজ্ঞা জাঁর করে খুব মোটা হারে শুজ্ক বাঁসয়ে তার আমদানি 
কমাতে চেম্টা করেছিল, সে ইতিহাস আমরা দেখেছি। এই অবস্থা অনেক 'দিন চলল, তার পর 
এল 'শজ্পাঁবপ্লব। 

পূর্ব-ভারতীয় জ্বীপন্পুঞ্জে ত্রাটশের সঞ্চে ওলন্দাজদের কলহ বোশ দন চলল না; 'ব্রাটশর। 
ছয়ে চলে এল। তারা তখন ভারতবর্ষে নূতন কাজের সন্ধান পেয়েছে, তাই নিয়ে তাদের 
হাত জ্োড়া। সুতরাং, ইস্ট-ইশ্ডিজের এই দ্বশপগৃলি সমস্তই রয়ে গেল ডাচ ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানির হাতে। বাদ গেল একমান্ 'ফালপাইন-দ্বীপপুঞজজ, সেটা এখনও স্পেনের অধশন। 
জ্প্যাঁনয়ার্ডরা ব্যবসাবাঁণজ্ের 'দকে বড়ো-একটা যেতে চায় না, নৃতন জায়গা দখলেরও চেম্টা 
করাঁছল না তারা৷ কাজেই এই অন্যল্াটতে এখন আর ওলন্দাজদের প্রাতম্বন্ী কেউ রইল লা। 

ভারতবধে" 'ব্রাটশ ইস্ট ই-্ডিয়া কোম্পাঁন যেমন করোছল, এই ডাচ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানিও 
ঠিক তেমান করে গ্যাট হয়ে বসল; তাদের চেস্টা, কী করে যথাসম্ভব টাকা আয় করে নেওয়া বায়, 
দ্রুত বড়লোক হয়ে ওঠা যায়। এক শো পণ্ঠাশ বছর ধরে এই বাঁণক-দল এই দ্বাপগুলোতে রাজত্ব 
করল। প্রজার মঞ্জালের দিকে কিছুমাত দৃষ্টি দিল না এরা; খালি তাদের বুকের উপর চেপে বসে 
তাদের পণড়ন করতে লাগল, আর যতখানি সম্ভব রান্জস্ব নিংড়ে আদায় করতে লাগল। যেখানে দেখা 
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গেল রাজস্ব বলেই সহজে টাকা আদায় করা যাচ্ছে সেখানে বাশিজ্যও হয়ে উঠল গোশ বস্তু, সেটা 
অযত্ণেই নষ্ট হয়ে গেল। শাসনব্যাপারে এদের অক্ষমতার সীমা ছিল না; এদের চাকার নিয়ে 
যে ওলন্দাজরা সেখানে যাঁচ্ছল তারাও ছিল ঠিক ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির সদস্য 
বা কর্মচারীদেরই মতো ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানশূন্য ভাগ্যান্বেধী দূর্ভত। সদূপায়ে হোক অসদৃপায়ে 
হোক, টাকা আয় করাটাই 'ছিল এদের একমান্ত লক্ষ্য। ভারতবর্ষে তবু দেশের অর্থসম্পরদ অনেক 
বেশি, সেখানে হয়তো অনেকখানি কুশাসনকেও তার জোরে সামলে নেওয়া চলত; তা ছাড়া ভারতবর্ষে 
ধ্রাটশ শাসনকর্তাদের অনেকে যোগ্য ব্যান্তও ছিলেন, তার ফলে তথাকার প্রজার উপর পখড়ন 
পড়লেও উপরকার শাসনব্যবস্থাটা অন্তত কর্মক্ষম হত। তবু মনে রেখো, এখানেও ৯৮৮৭ সনের 
শিবরাট 'বদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানয় শাসনের অবঙস্গান হয়ে গিয়োছল। 

ডাচ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানর দুব্ন্তরা ক্রমেই চরমে উঠল। শেষে ১৭৯৮ সলে নে্গারল্যাশ্ডের 
শাসনকর্তৃপক্ষ প্রাচ্দেশের এই দ্বীপগ্দালর শাসনভার সরাসরি 'নজেদের হাতে তুলে 'নলেন। 
এর কছু দন পরেই, ইউরোপে নেপোঁয়নেব যুম্ধাবগ্রহ শুরু হল, হল্যান্ড নেপোঁলয়নের 
সাম্রাজ্য-ভুন্ত হয়ে গেল। ইংরেজ সরকার সেই সৃযোগে এই দ্বীপগলো দখল করে বসলেন। 
পাঁচ বছর যাবৎ এদের গণ্য করা হল 'ব্রাটশ-ভারতের একাট প্রদেশ বলে। এই সময়ে এখানে 
অনেকখানি সংস্কারসাধন করা হয়। নেপোলিষনেব পতনের ফলে ইস্ট-ইশ্ডিজ আবার হল্যাশ্ডের 
হাতে ফিরে চলে গেল। যে পাঁচ বছব কাল জাভা 'ব্রাটশ-ভারতের সরকারের হাতে ছিল, সেই সময়ে 
জ্গাভার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর ছিলেন একজন ইংরেজ. তাঁব নাম টমাস স্ট্যামৃফোর্ড্‌ র্যাফলৃস। 
এই উপাঁনবেশে ডাচদের শাসনপ্রথার বর্ণনা দতে গিয়ে তান বলোছলেন, “এব ইতিহাস হচ্ছে 
একটা অভূতপূর্ব প্রবণ্ণনা, ঘুষ, নবহত্যা ও নশচতার কাঁহনশ।” নানারকম অসংকাজই এই ডাচ 
কর্মচারীরা করত, তার মধ্য একটি বেশ নিয়ামত ব্যাপার ছিল, সৌলাবস থেকে মানূষ চুরি করে 
এনে জাভায় তাদের ক্লীতদাস বলে ব্যবহার করা। এই মানুষ-চঁর-আঁভযানের একাঁটি অগ্গই 
ছিল লুণ্ঠন ও নরহত্যা। 

নেদারল্যান্ডের সরকাব যখন স্বয়ং শাসন করতে গেলেন, তারও স্বরূপ এই কোম্পানির 
শাসনের চেয়ে বশেষ ভালো দাঁড়াল না। বরং কোনো কোনো ব্যাপারে প্রজার উপরে পীড়ন আরও 
বেড়ে গেল। বাঙলাদেশে নীলচাষের কথা তোমাকে আম বলোছলাম, হয়তো মনে আছে, চাঁষর 
তাতে দুধখকম্টের চরম হয়েছিল। জাভাতে এবং অন্যান্য জাযগাতেও 'ঠিক এ রকমের একটা প্রথা 
প্রবার্তিত করা হল, এবং সেটা ছিল আরও খারাপ। কোম্পানিব আমলে প্রজাদের জোর করে মাল 
সরবরাহ করানো হত এখন একটি নূতন প্রথা প্রবর্তন করা হল, এর নাম “কালচার িস্‌টেম।। 
এতে প্রজা বছরে ছু দিন করে কাজ করে 'দিতে বাধ্য থাকত। নামে এই সময়টা ছিল, 
চাঁষ মোট যতক্ষণ কাজ করতে পারে তার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের মতো। কাজে 
ণকল্তু অনেক সময়ে প্রজার প্রায় সমস্তটা সময়ই তাকে খাটিয়ে নেওয়া হত। ডাচ সরকার কাজ 
চালাতেন ঠিকাদার 'দয়ে; সরকার থেকে এই ঠিকাদারদের বনা সৃদে টাকা ধার দেওয়া হত। 
ঠিকাদাররা সেই জোর-করে খাটানো লোকদের 'দিয়ে দেশের জাঁম চাষ করাত। জাঁমর ফসল সরকার 
ঠিকাদার আর চাষ, এই তিনজনের মধ্যে ভাগ হবার কথা থাকত, কে কতটা অংশ পাবে তারও 
একটা 'হসেব স্থির করা ছিল। চাঁষর অংশটা নিশ্চয়ই হত সকলের চেয়ে কম; ঠিক কতখানি 
সেটা আম জান নে। এর উপর সরকার আবার আইন করে দিলেন, দেশের জামির খানিক অংশে 
শবশেষ কতকগুলো 'জানসের চাষ করতেই হবে, কারণ ইউরোপের বাজারে তার দরকার আছে। 
এইসব শজানিসের মধ্যে ছিল চা কাঁফ চাঁন নীল ইত্যাঁদ। বাগলাদেশের নশলচাষের মতো এখানেও 
এই ফসলগলোর চাষ প্রজাকে করতে হত, অন্যান্য ফসলের চেয়ে এতে তার লাভ যাঁদ কম 
থাকে তব । 

ডাচ সরকারের বিপুলরকম লাভ হতে লাগল, ঠিকাদাররা ফে"পে উঠল, চাষিরা অনাহারে 
দুঃখে কষ্টে দিন কাটাতে লাগন্ল। উনাবংশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে ভয়ংকর একটা দভর্ষ 
হল, অসংখ্য লোক মারা পড়ল। কর্তারা সেই প্রথম ভাবলেন, চাঁষদের বাঁচাবার জন্যেও কিছু 
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ব্যবস্থা করা দরকার । ধীরে ধীরে চাঁষর অবস্থার উন্নাতও হল। কিন্তু ১৯১৬ সন পর্যন্ত 
সেখানে জোর করে চাঁষকে খাটানোর রশীতি প্রচালত 'ছল। 

উনাবংশ শতাব্দীর 'ছ্বিতশয়-অর্ধেকে ডাচরা শিক্ষা এবং অন্যান্য ব্যাপারে কতকগ্যাঁল সংস্কার- 
সাধন করেছে । ইতিমধ্যে দেশে নূতন একটা মধ্যাবত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে, স্বাধীনতার দাঁব 'নিয়ে 
একটা জাতশয় আন্দোলনও শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের মতো এখানেও এরা ধারে ধারে নানা 
বাধাবঘের মধ্য দিয়ে খাঁনকটা এগয়ে এসেছে, কয়েকটি দুর্বল ব্যবস্থাপক সভাও স্াঁষ্ট 
করা হয়েছে, যাঁদও আসলে তাদের ক্ষমতা প্রায় কিছুই নেই। বছর-পাঁচেক হল ভাচ ইস্ট-ইশ্ডিজে 
একটা 'বিস্লব হয়োছল, তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাতে দমন করা হয়েছে। কন্তু জাভায় এবং এরই 
অন্যান্য ছ্বীপগুলিতে স্বাধীনতার কামনা মানুষের মনে জেগে উঠেছে; হাজার 'নিম্ভুরতা আর 
পীড়ন 'দয়েও আর তাকে রোধ করা সম্ভব হবে না। 

ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিজকে এখন বলা হয় নেদারল্যান্ড্স্-ইপ্ডিয়া। প্রাত পনেরো 'দন অন্তর 
একখানি করে ডাচ 'বমান হল্যান্ড থেকে ইউরোপ এবং এশিয়া পার হয়ে জাভার ব্যাটাভয়া-শহর 
পর্ক্ত চলাচল করে। 

পূর্ব-ভাবতীয় দ্বীপগ্লির সম্বন্ধে আমার সধীক্ষপ্ত ববরণ শেষ হল। এবার সমদ্রে 
পার হয়ে আবার এশিয়া মহাদেশে এসে ওঠো । ভ্রহমদেশ সম্বন্ধে আর বোঁশ 'কিছু বলবার নেই। 
এই দেশটা অনেক সময়েই উত্তর ও দাক্ষণ এই দুই অংশে ভাগ হয়ে যেত, তার পর দুটো অণ্চল 
পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকত। কখনও-বা এক-একজন শাঁন্তশালশী রাজা এসে দুটোকে 
একত্র করে ফেলতেন; এমনাঁক পাশের রাজ্য শ্যামকে পর্যন্ত জয় করে বসতেন। তার পর উনাঁবংশ 
শতাব্দীতে বাধল 'ব্রাটশের সঙ্গে ব্রহেনব যুদ্ধ। ব্রহেমর রাজা 'িনজের শান্তর অহংকারে দৃস্ত হয়ে 
আসাম আক্রমণ এবং দখল করে বসলেন। এর ফলে ১৮২৪ সনে ভারতবর্ষের 'ব্রাটিশদের সঙ্গে 
ব্রহেযর প্রথম যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে আসাম আবার 'ব্রাটশৈর আধকারে চলে এল । কিন্তু ইতিমধ্যে 
ব্রাটশরা জেনে ফেলেছে যে, ব্রহেমর সরকার ও তার সেনার শান্ত 'বশেষ কিছ? নেই। অতএব 
সমস্ত দেশটাকেই জয় করে নেবার ইচ্ছে তাদের জেগে উঠল। অদ্ভুত সব ছুতোনাতা ধরে 
ব্রহেমর সঙ্গে পর পর আরও দুবার যুদ্ধ বাধানো হল; ১৮৮৫ সনের মধ্যে সমস্ত রাজ্যটাই 
[ত্রাটশরা জয় করে ফেলল এবং 'ত্রাটশ-ভারতনয় সামাজ্যের অন্তর্ভুন্ত করে নিল। তখন থেকেই 
ব্রহেন্র ভাগ্য ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে; এখন আমরা বাঁচি তো একসঙ্গে বাঁচব, মরলেও 
একসঞ্গেই মরব। 

শ্রহেমর দক্ষিণে মালয়-উপদ্বীপেও 'ব্রিটশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল । উনাঁবংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকেই সিঙাপুর-দ্বীপ তাদের হম্তগত হয়। অবস্থানাটি খুব ভালো বলে এটি অল্প 'দিনের 
মধেই্য বেশ একটি বড়ো বাণিজ্য-প্রধান শহর হয়ে উঠল; দূর-প্রাচ্যের দিকে যত জাহাজ যায় তারা 
সকলেই এর বন্দরে একবার করে ভিড়ে যেতে লাগল । এই উপদ্বীপের আরও উপর 'দিকে ছিল 
পুরোনো 'দনের বন্দর মালাক্কা; সেও অল্প 1দনের মধ্যেই পিছনে পড়ে গেল। 'সঙাপুূর থেকে 
্রাটশরা উত্তর কে এগয়ে চলল। মালয়-উপদ্বীঁপের মধ্যে অনেকগল ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল, 
তাদের অনেকেই শ্যামের অধশনস্থ সামন্ত-রাজ্য। উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে দেখা গেল, 
এই রাজ্যগনলো সমস্ত 'ব্রাটিশের রক্ষণাধাীন হয়ে গেছে-_এদের একত্র করে 'ব্রাটশরা একটা হুন্তরাম্টের 
মতো রাজ্য স্যাম্ট করল, তার নাম হল 'মালয়-যুক্তরাষ্ট্র'। এর কতগ্যাল রাজ্যে শ্যামের কিছ ছু 
আঁধিকার প্রাতাষ্ঠিত ছিল; সেসমন্ত আঁধকার শ্যাম 'ন্রাটশকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। 

ইউরোপীয় জাতিরা এইভাবে শ্যামকে চতুর্দক থেকে ঘরে ফেলাছল। পশ্চিমে আর দাঁক্ষিণে, 
ব্রহেত্র আর মালয়ে ইংরেজরা রাজত্ব করছে; পূর্বে ফরাসিরা যুদ্ধ চালাচ্ছে এবং আনামকে গ্রাস 
করে নিচ্ছে। আনাম 'নাজেকে চশনের প্রজা বলে স্বীকার করত, 'কিল্তু চীনের দোহাই দিলেও 
ঠবশেষ কিছু কাজ হল না। আনাম দোহাই দিয়ে বলল, সে চখনের অধীন, কিন্তু তাতে তার রক্ষার 
, উপার হল না-চান নিজেই তখন বিপন্ন । ফরাসদের আনাম-আকুমণ নিয়ে ফ্রান্স আর চীনের 
মধ্যে যুষ্থ বাধল; চন সম্বন্ধে অং্পাদন আগের একটি চিঠিতে আম তোমাকে এই যুদ্ধের কথা 
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বলোছ, মনে আছে বোধ হয়। যুদ্ধের ফলে ফরাঁসরা একটু বাধা পেয়ে গেল, কিন্তু সে আত 
অজ্পকালের জন্যে। উনাবিংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়-অর্ধেকে ফরাসরা আনাম ও কাম্বোডিয়াকে একক 
করে প্রকাণ্ড একটি উপাঁনবেশ গড়ে তুলল, তার নাম হল 'ফরাস ইন্দোচশন'। কাদ্বোঁডিয়া ছিল 
শ্যামের অধশন-রাজ্য; এই কাম্বোডিয়াতেই প্রাচীনকালে ঘশস্বী সম্রাট আঙ্কোরেব সাম্রাজজা ছিল। 
শ্যামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার হুমাঁক দিয়ে ফরাসিবা কান্বোিয়া হস্তগত করে 'নল। একটা কথা 
লক্ষ্য করবার মতো; এইসব দেশে প্রথম দিকে ফরাসিরা ঘত ক্‌উনশীতর চাল দোঁখয়েছে তার সবই 
হয়েছে ফরাসি মিশনারদের হাত 'দয়ে। কে জানে ক কারণে এইরকম একজন ফরাস মশনারিকে 
প্রাণদস্ড দেওয়া হয়; এর দরুন ক্ষাতপূরণ আদায় কববার জন্যেই প্রথমবাব ফবাসি-সেনার অভিযান 
হয় ১৮৫৬৭ সনে। এই সেনা দাক্ষণে সাইগন-বন্দরাঁট দখল করে 'নল। তান পর সেখান থেকে 
ফরাসদের আঁধপত্য ক্রমে আরও উত্তর 'দকে বিস্তৃত হয়ে গেল। 

এঁশয়ার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অগ্রগাঁতির এই কদর্য কাহনশ বলতে 'শিয়ে একই গল্প 
বারবার আবাঁত্ত করতে হচ্ছে। এদের কর্মপন্থা সর্বত্র প্রায় একই রকমের হত; প্রা সমস্ত 
জায়গাতেই এরা 'সাদ্ধও লাভ করল। আম তোমাকে একাঁটির পর একাঁট করে দেশেব কথা বলোছি, 
এবং তাদের কোনো-একটা ইউরোপশয় জাতর অধশন হয়ে যাওয়া পর্ষ*্ত বলে অন্তত তখনকার 
মতো সে কাঁহনধটা শেষ করোছ। দাক্ষণ-পূর্ব এাশিয়াব একাঁটমাত দেশকে এই দূভাগা। সইতে 
হয় নি, সোৌট হচ্ছে শ্যাম। 

ব্রহমদেশে ইংবেজ, আর ইন্দোচীনে ফবাঁস, শ্যাম পড়ে 'গয়েছিল এই দুইয়ের মাঝখানাটিতে। 
তবু সে স্বাধীন থাকতে পেরেছে, এটা ভাগ্যের কথা । খুব সম্ভবত প্রাতদ্বন্শ এই দুটি ইউরোপণয় 
জাতর ডাইনে-বাঁয়ে অবাস্থাতর জন্যেই সে বে*চে গিয়েছিল। তার এই সৌভাগ্যের আরও একটা 
কারণ ছিল, তার শাসনব্যবস্থাঁট 'ছল মোটামুটি ভালো, আর অন্যান্য দেশের মতো তাব আভাম্তবশণ 
জীবনেও কোনোরকম অশান্তি ছিল না। শুধু শাসনব্যবস্থা ভালো বলেই অবশ্য কেউ গবাদশশর 
আক্রমণ থেকে অব্যাহাতি পায় না। শ্যামের কপালগুণে ইংরেজ ব্যাতব্যস্ত ছিল ভারতবর্ষ আর 
ব্রহদেশ নিয়ে; ফরাসি ব্যস্ত ছিল ইন্দোচখন 'নিয়ে। এবা দুজন ধশবে ধাবে এগিয়ে শ্যামের 
সীমান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছল উনাঁবংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে; অন্যের দেশ দখল কবে 
নেবার 'দন তখন প্রায় চলেই গেছে। প্রাচ্দেশে তখন বিদ্রোহের চেতনা জেগে উঠেছে, উপাঁনবেশ 
আর অধীন রাজ্যগঁলতে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছে । কান্বোঁডিয়া নিয়ে শ্যাম এবং 
ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটে উঠোছিল, শ্যাম কাম্বোডিয়া ছেড়ে দিয়ে সে যুদ্ধকে এাঁড়য়ে 
গেল। পশ্চিম কে একাঁট দুর্গম পর্বতশ্রেণী শ্যামকে ব্রহমদেশে অবস্থিত 'ব্রাটশদের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করছিল। 

আম বলোছি, অতাঁতকালে অন্তত দূবার ব্রহেমর রাজারা শ্যাম আক্রমণ কবোছিলেন, দখল 
পর্যন্ত করোছিলেন। এর শেষ আক্রমণ হয় ১৭৬৭ সনে, তাতে শ্যামের রাজধানী অয্যাথয়া বা 
অয্াধয়া ভোরতীয়় নাম এইসব দেশে কতখাঁন পাওয়া যায় সেটা দেখবার মতো) শহর ধৰংস 
হয়ে যায়। কিন্তু. এর অন্পাদনের মধোই প্রজারা বিদ্রোহ করে এবং বমদের দেশ থেকে তাড়য়ে 
দেয়; ১৭৮২ সনে রাজা প্রথম রাম শ্যামদেশের সিংহাসনে আঁভাঁষস্ত হন, নূতন একটি রাজবংশের সেই 
শুরু হয়। তখন থেকে আজ ঠিক এক শো পণ্টাশ বছর হল, আজও সেই বংশেরই রাজারা শ্যামে 
রাজত্ব করছেন; বোধ হয় এদের প্রত্যেক জন রাজারই নাম গ্রাম ॥ এই নূতন রাজবংশের 
আমলে শ্যামের শাসনব্যবস্থা বেশ ভালো- যাঁদও বোধ হয় একটু 'পিতৃত্বভাবাপন্ব-_হয়ে উঠল। 
এরা একটা খুব বড়ো সূব্দাম্ধর পারচয় 'দলেন, বিদেশী জাতদের সঙ্গে সচ্ভাব গড়ে তোলবার 
চেষ্টা করলেন। শ্যামের বন্দরগৃলিতে বিদেশীদের বাণিজ্য করবার অধিকার দেওয়া হল, কতকগুলো 
ধিদেশশ জাতির সঙ্গে বাণিজ্য-সান্ধ স্থাপন করা হল, শাসনব্যবস্থাতেও কিছু কিছু সংস্ফারসাধন 
করা হল। দেশের নৃতন রাজধানট্‌ বসান্যে হল ব্যাঙ্কক-শহরে; এখনও রাজধানী ব্যা্ককফেই আছে। 
[কল্তু এত করেও সান্তাজ্যবাদশ নেকড়েদের দূরে ঠোঁকয়ে রাখা গেল না। ইংরেজরা মালয়ে রাজ্জ্য- 
[বিস্তার করল, এবং সেখানে শ্যামের কিছু জাম দখল করে বদল; পূর্বে ফরাসিরা কাম্বোভিল্লা এবং 
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আরও কিছু শ্যামের জাম নিয়ে নিল। ১৮৯৬ সনে শ্যামকে নিয়েই ইংরেজ আর ফরাসদের মধ্যে 
হাতাহাতি বাধবার উপক্রম হল। বুদ্ধ অবশ্য হল না, সাম্রাজ্যবাদীদের 'চিরাচারত রাঁতি অনুসারে 
দুজনেই অঞ্গীকার করল, শ্যামের রাজ্য যেটুকু অবাঁশষ্ট আছে তার অক্ষুগ্রতা এরা দুজনে মলে 
রক্ষা করবে; তার পর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই এই স্থানটকুকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে তিনাঁট 
কর্তৃত্বাধীন অণ্চলে' পাঁরণত করল! এর পুব দিকের খস্ডটি থাকল ফরাসদের কতৃত্বে, পশ্চিমের 
অংশাঁট 'ব্রাটশের হেপাজতে, আর দুয়ের মাঝখানে রইল একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল, সেখানে এরা 
দুজনেই ইচ্ছেমতো চরে খেতে পারবে । এইভাবে শ্যামের অক্ষুপ্রতা বজায় রাখবার আশবাসবাক্য 
অত্যন্ত 'নষ্ঠা-সহকারে উচ্চারণ করে, ঠিক তার অল্প কয়েক বছর পরেই ফরাসরা পূব 'দকে 
খ্যামের আর-খানিকটা জাম দখল করে নিল; ইংলণ্ড আর করে কী, তাকেও বাধ্য হয়েই তখন 
ক্ষাতপৃরণ স্বরূপ দক্ষিণ অণ্চলের কিছু জমি নিয়ে নিতে হল। 

তবু এত কাণ্ড সত্তেও শ্যামের একটা অংশ আজ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের অধীন না হয়ে 
[টিকে আছে; এশিয়ার এই অণ্চলে এইটেই একমান্ দেশ যে এটা পেরেছে । ইউরোপণীয়দের রাজ্া- 
বিস্তারের প্রবাহ এখন শেষ হয়েছে; এর পরেও এশিয়াতে তারা আরও জায়গা দখল করবে এমন 
সম্ভাবনা বশেষ নেই। এাঁশয়াতে এখন ষে ইউরোপায়রা রাজত্ব করছে এদেরও পোঁটলাপুণ্টাল 
বেধে দেশে ফিরে যেতে হবে; সে দনেরও আর দোর নেই। 

অহ্পাদন আগেও শ্যামে স্বৈরাচার রাজতন্ত্র ছিল। 'কছু 'কছু শাসন-সংস্কার হয়েছে, তবু 
সামন্ত-প্রথা অনেকথানিই টিকে ছিল। কয়েক মাস হল শ্যামে একটা বিপ্লব হয়ে গেছে, একটা 
আহংস বিপ্লব; এতে বোধ হয় উচ্চ-মধ্যাবন্ত শ্রেণীরাই অগ্রণী হয়ৌছল। যেমন হোক একটা 
ব্যবস্থাপক সভাও তোর হয়েছে। শ্যামের রাজা, হীন প্রথম রামের বংশধর, বাঁদ্ধমানেব মতো এই 
পাঁরবর্তনে সম্মতি দিয়েছেন, কাজেই তাঁকে 'িংহাসনচ্যুত কবা হয় নি। অতএব শ্যামে এখন 
প্রাতা্ঞঠত হয়েছে নিয়মতান্িক রাজতল্ত। 

দাক্ষণ-পূর্ব-এীশয়ার আর মাত্র একাঁট দেশের কথা আমাদের আলোচনা করতে হবে-_ 
িলিপাইন-দ্বীপপনঞ্জ। এই চিচিতেই তারও কথা আম লিখব ভেবোছলাম। কিন্তু রাত অনেক 
হল, আমও পারশ্রান্ত, আর চিঠিও এমাঁনতেই অনেক লম্বা হয়ে গেছে। এ বছর, এই ১৯৩২ 
সনে, তোমাকে আমার এই শেষ চিঠি লেখা । পুরোনো বছর শেষ হয়ে গেছে, এখন শেষ নি*বাস 
পড়ছে তার। ঠিক আর 1তনাঁট ঘণ্টা পরেই তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে, থাকবে শুধু তার 
অতাঁত স্মৃতি! 


১২০ 
আর-একাটি নববধে'র দিন 
নববর্ষ, ১৯৩৩ 


আজ নববর্ধ। সূর্ঘের চতুর্দক ঘিরে পৃথিবশর আর-একটি চক্কর দেওয়া সম্পূর্ণ হল। পৃথিবীর 
কোনো পবশদন নেই, নেই কোনো ছুটি; অবিরাম গাঁততে সে শুন্যপথে ছুটে চলেছে। তার 
বুকের উপরে অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাণী ঘুরৃঘর্‌ করে বেড়াচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া মারামার 
করছে, বাঁক্ধহণন দর্পের ভরে দনজেদের মনে করছে স্যাষ্টর সারবস্তু, বিশ্বের 'নিক্লন্তা-_-তাদের 
ভাগ্যে কী হল না-হল সে 'নয়ে পাঁথবীর কছুমাত িল্তা নেই। পাঁথবী তার সল্তানদের কথা 
ভাবে না; [কিন্তু আমরা নিজেদের কথা না ভেবে পার না তো! নববর্ধের দিনে অনেকেই আম্রা 
জশবনের যাতাপথে একট,ক্ষণ থেমে 'িশ্রাম নিই, একবার শিছনে ফিরে তাকাই, অতাঁতের হিসেব- 
£নকেশ কার; আবার সামনে মুখ ফেরাই, ভাঁবধ্যতের জন্যে আশা-স্টয়ের চেছ্টা কাঁর। আমিও 


আর-একাঁট নববর্ষের দন ৪১৯ 


তাই আজ অত্তীতের কথা ভাবাছ। কারাগারে এই আমার পর পর তৃতীয়বার নববর্ষের 'দন এল; 
মাঝখানে একবার অবশ্য বেশ কয়েকটা মাস বাইরের মস্ত পুঁথবীতে যেতে পেরেছিলাম । আরও 
বোশ আগের কথা যাঁদ বাল, দেখা যাচ্ছে গেল এগারো বছরের মধ্যে আমার পাঁচাঁট নববর্ষের 'দনই 
কেটেছে কারাগারে । আরও কত দন, আরও কত নববর্ষের দিন এমনি করে কারাগারে আমার 
কাটাতে হবে, বসে বসে তাই ভাবাছ। 

ণিন্তু জেলখানার ভাষায় আঁম এখন একজন “দাগ হযে গোছ, তাও বহু বারের দাগ, 
জেলখানায় থাকা আমাব বেশ অভ্যাসও হয়ে গেছে এতাঁদনে। আমার বাইবের জীবনের সঞ্গে 
এর আশ্চর্য তফাত। বাইরে আমাব দন কাটে কাজকর্ম, বড়ো বড়ো সভা-সামাত, বন্তুতা আর 
এখানে-ওখানে ছুটোছাট 'নয়ে। এখানে তার কিছু নেই; সমস্ত শান্ত, নড়াচড়ারও বালাই নেই 
আমার; দীর্ঘ কাল ধরে আম চেয়াবে বসে বসে কাটাই, অনেক সময় চুপ করেই বসে থাকি। দিনের 
পর দিন, সপ্তাহের পর সম্তাহ, মাসের পর মাস আসে আর চলে যায়, একটা থেকে আর-একটাকে 
আলাদা করে দেখবার মতো বোৌঁচন্রও 'কছু থাকে না তাদের মধ্যে। অতশতটাকে মনে হয় ষেন 
একটা আবছায়া ছাব, তার কোনো-ীকছুই স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে না। গত কাল বলতে মনে পড়ে 
গ্রেপ্তার হওয়ার 1দনাটকে; তার পরে আজ পর্যন্ত মাঝখানের দিনগুলো সমস্তই যেন ফাঁকা, তার 
কোনো চিহুই মনেব উপর পড়ে 'ন। এ যেন একেবারে উীদ্ভদেব জ্াবন, একই জায়গাতে শিকড় 
গেড়ে দাঁড়িয়ে আছি, বেচে আছি; সে আস্তত্বের কোনো বর্ণনা নেই, য্ীস্ত নেই, নিঃশব্দ নশচল 
আস্তিত্ব। অনেকসময় বাইরের জগতেব ঘটনাগুলো কারাগারে আবদ্ধ বন্দীর কাছে আশ্চর্য, একটু-বা 
[বস্ময়কর বলেই, মনে হয়; সে যেন কত দূরের কত অবাস্তব ঘটনা, যেন ছায়ামৃর্তর আভনয়। 
তখন আমাদের মধ্যে দুটো প্রকীতি গাঁজয়ে ওঠে, একটা সাক্রয় একটা 'নাক্কুয়; আসে দু রকমের 
জীবনযাত্রা, আলাদা দুটো ব্যান্তত্ব, ঠিক যেন ডাঃ জোঁকল আর 'ীমঃ হাইড । রবার্ট লুই স্টভেন্শনের 
লেখা এই গল্পাঁট তুমি পড়েছ 'নশ্চয় ? 

তবু সময়ে সবই অভ্যাস হয়ে যায়, জেলখানার কর্মসূচী আর একঘেয়োম পর্য্ত। 
তা ছাড়া 'বশ্রামও দেহের পক্ষে প্রয়োজন, শান্ত প্রয়োজন মনের পক্ষে-এর ফলে আমরা 
ভাবতে 'শাঁখ। 

এবার হয়তো তুম বুঝবে, তোমাকে এই 'চাঠগ্দলো আম লিখেছি কেন। তোমার হয়তো 
এগুলো পড়তে ভালো লাগে না; মনে হয় কী বিরান্তকর আব কণ লম্বা! কিন্তু এই চিঠিগুলোই 
আমার কারাজীবনের দিনগৃলোকে ভরে তুলেছে, একটা করবার মতো কাজ দিয়েছে আমাকে, সে কাজে 
প্রচুর আনন্দ! আজ থেকে ঠিক দু বছর আগে, এমাঁন একাটি নববর্ষেব দিনে নাইন জেলে বসে 
আম এই চিঠি লেখা শুরু করেছিলাম। আবার জেলে ফিরে এসেও সেই 'চাঠি লেখাই আম 
চালিয়ে বাঁচ্ছ। কখনও-বা আম একটানা অনেক সপ্তাহ ধরে মোটেই চিঠি 'লাখ [ন, আবার 
কখনও-বা প্রত্যেক দিনই িিখোছি। লেখার ঝোঁক যখন চেপেছে, কাগজ-কলম নিয়ে বসে গোছ, 
তখন যেন বিচরণ করোছি অন্য একাঁট জগতে, সেখানে তুমি আছ আমার 'প্রয়সাঁগ্গনশ, জেলখানা 
আর তার কান্ড-কারখানাকে একেবারেই ভুলে গোঁছ। কাজেই এই 'চঠিগুলো আমার কাছে ছিল 
যেন জেল থেকে মাীস্ত পাওয়ার প্রতীক। 

এই-যে চিঠিটা এখন 'লখাঁছ এটার ক্রামক-সংখ্যা হচ্ছে ১৯২০। মাত্র নয় মাস হল বোরাঁল 
জেজে বসে এই সংখ্যার প্রথম চিঠিটা িলখোছিলাম। এর মধ্যেই এতখান 'লখে ফেলোছি, ভাবতে 
আশ্চর্য লাশে । এই পরতিপ্রমাণ চিঠ যখন একেবারে একসঙ্গে গিয়ে তোমার ঘাড়ে অবতশীর্ণ হবে 
তখন তুমি কশ ভাববে আর বলবে, সেটা ভেবেও ভর পাঁচ্ছি। 'কন্তু জেলথানাকে একটুখাঁন ফাঁকি 
ধদলাম, একটুখাঁন বাইরে বোঁড়য়ে এলাম, এতে তুমি নিশ্চয়ই রাগ করবে না! মানিক আমার, তোমার 
সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে সাত মাসেরও বোশ হল। কণ দীর্ঘ এই সময়টা! 

আমার চিঠিতে যে গঞ্প বলোছ সে শ্রুতিমধূর নয়। ইতিহাস বস্তুটাই অমধূর। অসণম 
প্রশগাঁত হয়েছে মানুষের, তার দন তার গর্বেরও অবাধ নেই; কিন্তু আজও সে একটা অত্যন্ত 
অকরুণ স্বার্থপর জানোয়ারই হয়ে আছে। তবুও হয়তো মানুষের সেই স্বার্থপরতা কলহাপ্রিয়তা 
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আর অকরুণার দশর্ঘ এবং কালমাচ্ছন ইতিহাস ভেদ করে প্রগাঁতর অরুণ আলোর দেখা মেলে। 
আম লোকটা একটু আশাবাদশ, একটু ভরসার দাাঁন্টি নয়েই সব-ীকছুকে দেখতে চাই আমি। 
ণকল্তু আশাবাদী হয়েও এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের চার পাশে পাপেব আর 
অন্ধকারের অভাব নেই; ভূললে চলবে না যে, না ভেবোঁচন্তে আশা করতে গেলে সেই আশাই অস্থানে 
গগয়ে ন্যস্ত হবার ভয়। আমাদের এই জগৎংটা চিরকাল যা ছিল এবং এখনও যা আছে, তা দেখে 
এখনও আশা করবার মতো জোব বিশেষ খুজে পাই নে। আদর্শবাদীর পক্ষে, এবং যা শোনে তাই 
ধনার্বচারে ি*বাস করে নিতে যাব 'গ্বধা আছে তার পক্ষে, বড়ো কাঠন স্থান এটা । নানান রকমের 
প্রন জেগে ওঠে যার কোনো সহজ উত্তর নেই; নানান রকমের সংশয় জেগে ওঠে যার সহজ মীমাংসা 
নেই। এতখাঁন মতা, এতখাঁন দুঃখ জগতে থাকবে কেন? আত পুরোনো প্রশ্ন; আমাদেরই 
এই দেশে আজ থেকে আড়াই হাজাব বছর আগে রাজপনন্র 'সম্ধার্থকে এই প্রশ্নাটই ব্যাকুল করে 
তুলেছিল। গঙ্প শোনা যায়, এই প্রশ্ন তানি বার বার নিজেকে করোছিলেন; তার পরে, তবেই 
এল তাঁর সত্যের উপলাব্ধি, তান বুদ্ধ হয়ে গেলেন। তান নাঁক 'িনজেকে নিজে প্রশ্ন করোছিলেন : 

“এ কশ করে হয় যে, ভ্রহম জগৎকে সৃষ্টি করেছেন অথচ তাকে দুঃখে রেখেছেন, ডুবিয়ে ? 
কারণ, সর্বশান্তমান হয়েও যাঁদ তানি একে দঃখেই রেখে থাকেন তবে 'তাঁন মগ্গলময় নন। আর 
শান্তমানই যাঁদ না হন তান তবে ঈশ্বর হবেন কী করে?” 

আমাদেব এই দেশে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চলেছে; তব আমাদেরই ধহু দেশবাসন তার 
দিকে আদৌ মনোযোগ দিচ্ছেন না, নিজেদের মধ্যে তর্কাতাঁক ঝগড়া করে দিন কাটাচ্ছেন, নিজের 
নজের দল বা ধর্মগত সম্প্রদায় বা সংকশর্ণ শ্রেণীকে নিয়েই তাঁদের চিন্তা সীমাবদ্ধ; সমগ্র জাতির 
বৃহত্তর কল্যাণের কথা তাঁরা ভুলে বসে আছেন। আবার অনেকে আছেন, স্বাধীনতার স্ব*ন তাঁদের 
চোখে নেই, তাঁরা 


“অত্যাচারীর সঙ্গে 'মিতরতা করলেন, তাদের পোষ মানলেন, 
তাদের ফেলে-দেওয়া মুকুট আর মল্ত্ কুঁড়য়ে নিয়ে করলেন পারধান, 
নিজেকে সাঁজ্জত করলেন 'ছন্ন বস্ত্র আর নৃতন-রঙ-করা খোলামকুচি দিয়ে” 


আইন আর শৃঙ্খলার ছদ্মবেশে এখানে রাজত্ব চলেছে অত্যাচারের; যারা তার কাছে মাথা 
নোয়াতে রাজি নয় তাদেরই ভেঙে চর্ণ করবার তার চৈজ্টা। আশ্চর্য, যে জিনিসটা হবে দুবদ 
আর উৎপশীড়তের রক্ষা পাবার আশ্রয়, সেই হয়ে বসেছে উৎপণড়কের হাতের অস্ত । এই চিঠিতে 
আমি ইতিমধ্যেই অন্যদের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করোছ; তবু আরও একটি বচন আমি উদ্‌ধৃত 
করব। কথাটি আমার বড়ো ভালো লাগে; আমাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে এটি ভার সুন্দর 
মলে যায়। এট যে বইয়ের কথা সোঁট মণতেস্কুর লেখা; হান 'ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন 
ফরাসি দাশ্শানক, আমার আগের একটি চিঠতে আম তোমাকে এর নাম বলোছি। কথাটি হচ্ছে : 

“আইনের ছায়ার তলায় এবং বিচারের আবরণে বে অত্যাচার সাধিত হয় তার চেয়ে নিষ্ভুর 
অত্যাচার আর নেই; কারণ, সেখানে যে নৌকো তাদের জল থেকে টেনে তুলল তারই তলায় 
হতভাগ্যাদগকে চেপে ডুবিয়ে মারা হচ্ছে।” 

চিঠিটা বড়ো বোশ দুঃখের সুরে লেখা হল; নববর্ষের চিঠির পক্ষে এটা অত্যন্ত অশোভন । 
বাস্তবিক কিন্তু আম দুঃখার্ত নই; দুঃখিত হব আমরা ঠকসের জন্যে ১ আমরা কাজ করে যাচ্ছি, 
সংগ্রাম টালাচ্ছ একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই তো আমাদের আনন্দ! আমাদের আছেন একজন 
মহান নেতা, একজন প্রিয় বন্ধ, একজন বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক; তাঁর দৃম্টি আমাদের মনে শান্তর 
সশ্টার করে, তাঁর স্পর্শ এনে দেয় উন্মাদনা; আমরা জান, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে 
নিশ্চিত সাফল্য, আজ হোক কাল হোক, তাকে আয়ত্ত আমরা করবই। জশবনের পথে চলতে প্রাত 
পদে বাধা ভেঙে চলতে হয়, যৃজ্ধ করে জয়লাভ করে করে এগোতে হয়। এই যৃদ্ধ, এই বাধা যাঁদ 
'মা থাকত তবে জশবনটাই হয়ে যেত 'নরানল্দ, বৌচন্ন্যহশীন। 


ফালপাইন-ম্বীপপহঞ্জ, ও আমোরিকার যুস্তরাম্ম ৪২৯ 


আর তুমি, আমার 'প্রয় কন্যা, তুমি আছ জাবনের প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়য়ে দুঃখকে বিষাদকে 
নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমার কোনোই প্রয়োজন নেই। জশবনকে এবং তার সমস্ত দানকে তুমি 
গ্রহণ করবে আনান্দত প্রসম্ন মূখে; যেসব বাধাবিঘ? তোমার পথে থাকবে তাদেরও অভ্যর্থনা করে 
নেবে, তাদের জয় করে তুমি যে আনন্দ পাবে তার ভরসায়। 

আজ তা হলে 'বদায় নিই। 'পুনদর্শনায় ৮'-আশা করা যাক, তার যেন খুব বোশ দেরি 
না থাকে! 


১২৯ 
ফোলপাইন-দ্বীপপনঞ্জ ও আমেরিকার য্যস্তরাম্্ 


ওরা জান্ক্বার, ১৯৩৩ 


নববর্ষকে উপলক্ষ্য করে একটু অন্য কথা বলে নেওয়া গেল, এখন আমাদের গল্পটা আবার বলা 
যাক। এবার বলব 'ফাঁলপাইন-দ্বীপপুঞ্জেন কথা; তা হলেই এীশয়ার পূর্ব-অণুলটার কথা বলা 
শৈষ হয়ে যায়। এই দ্বীপগু্‌লোর 'দকে আমবা বিশেষ করে মনোযোগ 'দাচ্ছ কেন? 
এশিয়াতে এবং অন্যত্র আবও তো কত দ্বীপ রযেছে, এই চিঠিগুলোব মধ্যে তাদের আমি নাম 
পর্য্ত উল্লেখ করছি না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আধ্ীনক সাম্রাজ্যবাদ এশযাতে কীভাবে 
প্রতিষ্ঠত হল এবং প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলোর উপরে তার কগবকম প্রাতীক্রয়া হল তাই লক্ষ্য 
করা। * এই অধ্যয়নের পক্ষে আদর্শ সাম্রাজ্য হচ্ছে ভারতবর্ষ; এই িজ্পতন্ত্ীী সাম্রাজ্যবাদ 'বস্তারের 
আর-একটি নূতন এবং খুব লক্ষ্য কববাব মতো বীতিব দেখা পেলাম আমবা চঈনদেশে। পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচঈন প্রভাতি স্থানেব হীতিহাসেও আমাদের িখবার বস্তু আছে। ঠিক 
এইভাবেই ফলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসও আমাদেব নেড়ে দেখা দরকাব। সে দরকার আরও 
বোঁশ এই জন্যে যে, এখানে আমরা নৃতন একাঁট জাতির কার্যকলাপ দেখতে পাব। সেদেশাঁট হচ্ছে 
আমোরকার য.স্তরাম্ট্র। 

আমরা দেখোছি, চনে বাজ্যাবস্তার করতে অন্যান্য দেশের মতো য্স্তরাষ্ট্র ততটা আগ্রহ 
দেখায় 'ন। ববং অনেক ক্ষেত্রে সে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সরকারদের বাধা দিয়ে, চীনকেই সাহায্য 
করেছে। এর কারণ অবশ্য এ নয় যে, তার সাম্রাজ্যাবস্তাবে অরুচি ছিল বা চীনেব উপরে খুব 
ভালোবাসা ছিল। এর কারণ হচ্ছে তার নিজের কতকগুলি আভ্যদ্তবীণ ব্যাপাব, যার দরুন 
ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে তাব অবস্থার তফাত ছিল। এই ইউরোপীয় দেশগুলো ছল 
ছোট্ট একটি মহাদেশেব মধ্যে গাষেগায়ে ঠাসাঠাঁস হয়ে; এদের লোকসংখ্যাও ছিল বহু, ফলে 
এদের কারোই হাত-পা মেলে থাকবার জায়গা ছিল না। পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠনাক আর 
অশান্তও তাই লেগেই থাকত। 'শিজ্পতন্ত্ের আঁবর্ভাবের সঙ্গে স্গে লোকসংখ্যা দ্ুতগাঁতিতে 
বেড়ে চলল, পণ্য-উৎপাদনও ক্রমেই আরও বেড়ে যেতে লাগল, অত পণ্য দেশের বাজারে 
যায় না। লোক বেড়ে যাচ্ছে, তাদের জন্যে খাবার চাই, কারখানার জন্যে কঁচা মাল চাই, উৎপন্ন 
পণ্য বেচবার জন্যে বাজ্জার চাই! এইসব প্রয়োজন মেটাবার জরা অর্থনোৌতক তাগদে পড়ে তারা দেশ 
ছেড়ে দূর-বিদেশে গিয়ে হাঁজর হল এবং সাম্রাজ্যের জন্যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধাবিগ্রহ শুর করল। 

এইসব প্রয়োজন য্বস্তরাষ্ট্রের ছিল না। তার দেশের আয়তন প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান; 
তার প্রজার সংখ্যা তখন বোশ নয়। দেশের মধ্যে সকলের জন্যই প্রচুর জায়গা পড়ে আছে; 
দেশের অনেক বড়ো বড়ো অণ্চল তখনও অনাবাদী, সেগুলোকে চাষআবাদ করে গড়ে তোলার 
1দকে প্রজার কর্মশাল্ত নিষুহ্, করবারও সুযোগ রয়েছে প্রচুর। রেলপথ তৈরি হবার সম্পে সঙ্গে 
ভারা পাঁশ্চমাঁদকে যাত্রা করল, অগ্রসর হতে হতে ক্রমে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে 


৪২২ 1ব*ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


পেশছল। নিজের দেশে এই সমস্ত কাজ নিয়েই তখন আমোঁরকানরা ব্যস্ত ছিল, উপানবেশ 
স্থাপন করতে যাবার মতো সময়ও তাদেব 'ছিল না. গরজও ছল না। একবার তো ক্যাঁলি- 
ফোর্নিয়ার উপকূল অণ্ডলে মজুরের এমনই প্রয়োজন পড়ল যে, আমোরকানরা বাধ্য হয়ে চশনা- 
সরকারের কাছে অনুরোধ জানাল, আমেরিকায় চীনা মজুব পাঠানো হোক। চন-সরকার অনুরোধ 
রাখলেন। পরে আবার এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অনেক ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হল-_এর কথা 
আম তোমাকে বলোছ। 'িজের দেশকে নিয়ে এইরকম ব্যাতব্স্ত ছিল বলেই আমোরকানরা 
ইউরোপীয় জাতিদের সঙ্গে সাম্রাজ্য-অঁনের পাল্লায় তখন যোগ দেয় নি। চখনের ব্যাপারেও 
তারা হস্তক্ষেপ করোছল শুধু তখনই যখন দেখেছে সে না কবে আর উপায় নেই, যখন তাদের 
আশত্কা হয়েছে অন্য জাতিরা সে দেশটাকে বুঝ একেবারেই ভাগাভাগি করে আত্মসাৎ করে নিল। 

1ফাঁলপাইন-দ্বশপপন্ঞ্জ কিন্তু আমোবকার নজ শাসনাধীনে এসে গেছে। লোকে বলে 
আমোরকা সাম্রাজ্যবাদ চালাচ্ছে, কাজেই আমরাও তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এ কথা 
[িল্তু মনে কোনো না যে, 'ফালপাইন ছাড়া আমোরকাব আব কোনো সাম্রাজ্য নেই। বাইরে থেকে 
দেখতে অবশ্য এইটেই তার একমান্র সায়্াজ্য। আসলে 'কন্তু আমোরকানরা বাঁদ্ধমান, অন্যান্য 
সাম্রাজ্যবাদী জাতদের যেসব আভিজ্ঞতা আব হাত্গামা সইতে হচ্ছে তাই দেখে তারা সাবধান 
হয়ে গেছে, পুরোনো পম্থার কিছুটা পাঁববর্তন করে নিয়েছে। 'ব্রটেন ভাবতবর্ষ দখল করে 
বসে আছে; আমোরকা সেরকম করে কোনো দেশকে দখল করার হাঙ্গামা স্বীকাব কবতে চায় না। 
তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ধনলাভ, কাজেই তারা অন্য দেশের ধন-সম্পদকে আয়ত্তে আনবারই 
শুধ; চেষ্টা করে। ধন-সম্পদ আয়ত্ত হলেই তখন দেশের প্রজা সহজেই আয়ন্তে চলে আসে, 
তার পর দেশের জাঁমও আসতে দোর হয় না। কাজেই এইভাবে আত সহজে তারা সে দেশের 
উপর কর্তৃত্ব করে, তারা সম্পদে ভাগ বসায়; সেজন্যে তাকে বেশি কষ্টও করতে হয় না, দেশের 
উগ্ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে লড়াইও করতে হয় না। এই আভনব পল্থাঁটর নাম হচ্ছে__অর্থনীতিক 
সাম্রাজ্যবাদ। মানাঁচত্রে এর ছাঁব থাকে না। ভূগোল বা মানাচন্র খুলে দেখো, একটা দেশকে 
হয়তো মনে হবে সে স্বাধীন স্বাবলম্বী । অথচ তার অবগুণ্ঠন খুলে যাঁদ দেখতে পারো দেখবে, 
সৈ অন্য কোনো দেশের বা শেষোল্ত দেশের ব্যাঙ্কার আর বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের করায়ত্ত হয়ে 
আছে। আমোরকার যু্তরাষ্ট্েরে আছে এই অদৃশ্য সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য অদৃশ্য, কিন্তু এর 
ফলত্রসূতা কারও চেয়ে কম নয়। ভারতবর্ষে এবং অন্যন্ত একেই '্রিটেন 'নজের জন্যে বাঁচিয়ে 
রাখতে চাইছে; বাইরে সে দেখাচ্ছে যেন দেশের রাজনৌতক শাসন-ক্ষমতা সেই দেশেরই 
প্রজার হাতে ছেড়ে দিল। এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার, এর সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে 
হবে। 

আপাতত অবশ্য আমাদের এই অদৃশ্য অর্থনৌতিক সাম্রাজ্য নিয়ে আলোচনার দরকার নেই, 
কারণ 'ফিপাইন-দ্বীপপুুঞ্জে যে সাম্মাজা সে মোটেই অদৃশ্য নয়। 

ফালপাইন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আগ্রহ বাড়বার আরও একটি কারণ আছে, যাঁদও 
কারণটা তেমন বৃহৎ নয়। কিছুটা বরং ভাবপ্রবণতারই ব্যাপার। আজকের 'দনে এর চেহারাটা 
স্পেন ও আমোরফার ধরনে গড়া। কল্তু এদের পুরোনো সংস্কীতির সমস্তটাই এসোছিল 
ভারতবর্ম থেকে। সমান্না এবং জাভার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ফিলিপাইনে গিয়ে 
পেশছেছিল এবং সমাজ ধর্ম রাজনশীত ইত্যাঁদ করে এর জশবনষান্রার প্রায় প্রত্যেকাট 'দককেই 
নূতন করে গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতের পুরাণের কাহনশ আর গঙ্প, এবং আমাদের 
সাঁহত্যের অনেকখানি অংশ এরা নিজস্ব করে 'নিয়োছিল। এদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অনেক 
আছে। এদের 'শঙ্গপকলার উপরে ভারতায় প্রভাব খনব স্পম্ট; এদের আইন এবং কারাশ্প 
সম্বন্ধেও সে কথা সত্য। এমনাঁক, এদের পোশাকপারচ্ছদ-অলংকারাদিতেও ভারতণয় রীতির 
প্রমাণ পাওয়া যায়। স্প্যানিয়ার্ডরা তিন শো বছরেরও বোশ দিন এখানে রাজত্ব করেছে এবং 
' এই দশর্ঘ কাল ধরে এই প্রাচীন ভারতাঁয় সংস্কৃতির সমস্ত চিহকে নষ্ট করে ফেলতে চেষ্টা করেছে; 
ঞ্রইজন্যেই এখন এর আত অম্পই অবাঁশন্ট আছে। 
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স্পেন এই দ্বীপগুলোকে দখল করতে আরম্ভ করে বহ7কাল আগে, ১৫৬৫ সনে। কাজেই 
এশিয়ার যেসব জায়গাতে ইউরোপের সর্বপ্রথম পদার্পণ হয়, 'ফালপাইন তাদেরই অন্যতম। 
পতুর্গীজ ব্রিটিশ বা ডাচদের উপনিবেশের তুলনায় এব শাসনব্যবস্থা একেবারেই অন্য রকমের 
িল। ব্যবসাবাণজ্যকে এখানে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হত না। শাসনপ্রণালণর গোড়ার 'ভাত্ত 
ছিল ধর্ম, সরকার কর্মচারীরাও প্রায় সকলেই ছিলেন মিশনারি বা পাঁদ্ু। লোকে তাই একে 
বলতেন পমশনারদের সাম্রজ্য'। প্রজাদেব অবস্থার উল্লাতি-সাধনের কোনো চেস্টাই করা হত 
না। কুশাসন, অত্যাচার এবং ত্বত্যাধক কর আদায় তো ছিলই, লোককে জোর কনে খন্টান 
বানাবাব চেষ্টাও চলত। এইসব কারণে স্বভাবতই প্রজারা অনেকবার বিদ্রোহ করল। ব্যবসা 
করবাব জন্যে চীন থেকে অনেক লোক এইসব ছ্বীপে এসে বাঁড় করেছিল। তারা খ্টান 
হতে রাজি হল না, সৃতরাং তাদের উপব প্রচণ্ড হত্যাকান্ড চালানো হল। ইংরেজ এবং ডাচ 
বাঁণকদের এখানে ঢুকতে দেওয়া হত না। তার এক কারণ, অনেক সময়েই তারা শত বলে গণ্য 
হত; আর-একটি কাবণ তারা ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট। স্প্যানয়ারডবা রোমান-ক্যাথালক, অতএব এদের 
চোখে তারা 'ছিল স্বধর্মীববোধণ। 

অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হতে লাগল। কিন্তু এর একটা সফল দুদখা 'দিল। অত্যাচারের 
চাপে দ্বীপগুলোর 'বাভিন্ন অগ্চল এবং দল একত্র মিলিত হল, উনাবংশ শতাব্দীতেই একটা জাতশয় 
চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠল। এই শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে এই জ্বীপগুলোতে বিদেশশ 
বাঁণকদের প্রবেশের আঁধকার দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষা এবং অন্যান্য ব্যাপাবের কিছু কছু 
সংস্কার করা হল; ব্যবসাবাঁণজ্যেবও উন্নাত হল। 'ফাঁলপাইনবাসখদের একটা মধ্যাবশ শ্রেণী 
গড়ে উঠল । স্প্যানিয়ার্ড এবং ফালিপাইনবাসীদেব মধ্যে বিবাহ হত; অনেক 'ফালপাইনবাসণরই 
দেহে স্প্যানিয়ার্ডের রন্ত ছিল। স্পেনকে 'ফাঁলপাইনবাসশবা তাদেব স্বদেশ বলেই জানত, স্পেনের 
মতামতও দেশে প্রসাব লাভ করল। কিন্তু তবুও দেশে স্বাধীনতার কামনা ক্রমে বেড়ে উঠল; 
এই কামনাকে জোর করে দমন করা হল, সুতরাং তখন এটা হয়ে উঠল বিপ্লবপল্থী। প্রথম 
গদকে এরা স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক 'ছন্ন করার কথা মোটেই ভাবত না; এরা চাইত, এদের একটা 
্বায়ন্তশাসনের ক্ষমতা দেওয়া হোক, আর স্পেনের ব্যবস্থাপক সভায় এদের দু-চাবজন প্রাতিনাঁধ 
নেওয়া হোক। স্পেনের এই সভার নাম ছিল 'কাট-স্‌', যাঁদও এর কর্মশান্ত ছিল সামান্য। 
এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। প্রত্যেক জায়গাতেই জাতশয় আন্দোলনটা শুরু হয় আতি 
অন্প দাঁব নিয়ে; তার পর বাধ্য হয়ে সে ক্রমে চরমপন্থী হয়ে ওঠে এবং শেষ পযন্ত 
একেবারেই শাসকের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশ স্বাধীন হয়ে উঠতে চায়। প্রজা যেখানে 
মান্তর কামনা জানাচ্ছে, সে কামনাকে জোর করে দমন করলে পরে একদিন তাকে চক্রবাদ্ধ সুদ 
সূদ্ধই 'মাঁটয়ে দিতে হবে। 'ফালপাইনেও প্রজাদের দাবি বেড়ে চলল, সে দাব 'নয়ে লড়াই 
করবাব জন্যে অনেক স্বদেশশ সংগঠন গড়ে উঠল, বহু গৃ্ত সামাতরও সম্টি হতে লাগল। এই 
ব্যাপারে খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করোছিল একাঁট সাঁমাত- ইয়ং 'ফাঁলাপনো পাঁটি”। তার নেতার 
নাম ডাঃ জোস রাইজাল। স্প্যানশ কর্তৃপক্ষ আন্দোলনাটিকে চেপে মারতে চেম্টা করলেন। এসব 
কাজে শাসন-কর্তপক্ষদের একটিমাত্র পম্থাই জানা থাকে, তাঁরাও সেই পল্থাই অবলম্বন করলেন-__ 
দবভশীষকার সূম্টি। রাইজাল এবং আরও বহু নেতাকে মৃত্যুদশ্ডে দণ্ডিত করা হল। এটা 
১৮৯৬ সনের কথা। 

প্রজার ধৈর্য এবার ভাঙল। স্প্যানিশ সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলই বিদ্রোহ শুরু হয়ে 
গেল; 'ফালিপাইনবাসীরা তাদের “স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে দিল। পুরো একটি বছর 
ধরে লড়াই চলল, স্প্যানয়ার্ডরা কিছুতেই 'িপ্লবকে দমন করতে পারঙ্গ না। তখন তারা 
অনেকখাঁন শাসন-সংস্কারের আমবাস দিল। বপ্লবও তাই আপাতত স্থগিত রাখা হল। কাজে 
[িল্তু স্পেন কিছুই করল না, সুতরাং ১৮৯১৮ সনে আবার নৃতন করে বিশ্লব আরম্ভ হল। 

ইতিমধ্যে অন্য কণ-একটা ব্যাপার নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের ঝগড়া হওয়ায় এই 
দুই দেশের মধ্যে বুদ্ধ লেগে গেল। ১৮৯৮ সনের এাঁপ্রল মাসে একটি মাপ নোঁবহর 
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1ফাঁলপাইন-দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করল। 'ফালপাইনের বিদ্রোহ নেতাদের খুব বড়ো আশা ছিল, 
আমেরিকা এতেবড়ো একটা প্রজাতন্ঘশ দেশ, ফালিপাইনবাসণদের স্বাধীনতা-অর্জনে তারা 'নশ্চয়ই 
সাহায্য করবে। কাজেই এরা এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করতে লাগলেন। আবার তাঁরা 
স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, একটি প্রজাতন্্শ সরকারও প্রাতাঁষ্ঠিত হল; ১৮৯৮ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে একাট 'ফাঁলাপনো কংগ্রেসের আঁধবেশন হল; নভেম্বরের শেষাশোঁষ একটি শাসনতন্মও খাড়া 
করা হল। কল্তু এই কংগ্রেস যখন শাসনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে, ও 'দিকে স্পেন তখন 
যুন্তরাষ্ট্রের সধ্গে ষদ্ধে হেরে যাচ্ছল। স্পেনের শান্ত কিছুই ছিল না, বছর শেষ হবার আগেই 
তারা পরাজয় স্বশকার করল, সান্ধপন্র স্বাক্ষর করল; এই সাম্ধর শর্ত অনুসারে স্পেন 'ফাঁলপাইন- 
্বীপপুঞ্জীট যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দিল। এই 'বরাট দানকার্াট করতে তার অবশ্য লোকসান 'কিছ-মান্র 
সইতে হল না; 'ফালপাইনের বিদ্রোহীরা তার বহু পৃবেহি সেখানে স্পেনের কর্তৃত্ব খতম করে 
দয়েছে। 

যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবার এই দ্বীপগুলো দখল করবার আয়োজন শুরু করলোন। 
ালপাইনবাসীরা আপান্ত জানিয়ে বলল, এই দ্বীপগ্দলো অন্যকে দেবার কোনো আধকারই স্পেনের 
নেই। কারণ, সে সময়ে তার দান করবার মতো কোনো স্বত্বই এখানে ছিল না। সে আপাত্ত 
অবশ্য কেউই কানে তুলল না। ঠিক যখন সদ্য-আঁজঁত স্বাধীনতার আনন্দে তারা উচ্ছবাসত হয়ে 
উঠছে সেই সময়াটতেই তাদের আবার য্দদ্ধ শুরু করতে হল--এবার যুদ্ধ স্পেনের চেয়ে অনেক 
বড়ো, অনেক বোশ বলবান একটা দেশের সঙ্গে । পুরো সাড়ে-তিনাটি বছর ধরে তারা বীরের 
মতো সংগ্রাম করল, এর মধ্যে কয়েকটি মাস তারা যুদ্ধ করোছিল একটা সুশৃঙ্খল রাম্দ্র হিসেবে, 
তার পরে করেছে গোঁরলা-যদ্ধ। 

শেষ পর্যন্ত 'বিদ্রোহশরা হেরে গেল, দেশে আমৌরকানদের শাসন প্রারততীষ্ঠত হল। অনেক 'দকে 
অনেক সংস্কার এরা সাধন করল, বিশেষ করে শিক্ষার ব্যবস্থায় । তব 'কিল্তু 'ফাঁলাঁপনোদের 
স্বাধশনতার দার বেচে রইল! ১৯১৬ সনে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস 'জোন্স্‌ বিল" বলে একাঁট আইন 
তোর করলেন; এর দ্বারা ফিলিপাইনে একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভা প্রাতম্ঠিত হল, কিছ কিছু 
ক্ষমতাও তার হাতে দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু আমোরকান বড়লাটের এই সভার কাজে হস্তক্ষেপ 
করার আঁধকার আছে; অনেকবাব এ*রা হস্তক্ষেপ কবেগছেন। 

এখন পর্যন্ত এই দ্বশপগ্‌লোতে হ্বন্তরাষ্ট্-সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ হয় দন 'িল্তু 
তাদের বত্মান অবস্থাকেই সন্তুষ্টচন্তে মেনে নিতে 'ফাঁলাঁপনোরা রাজি নয়; স্বাধীনতার জন্যে 
তাদের দাব আর আন্দোলন তারা সমানেই চালিয়ে আসছে । আমেরিকানরা অবশ্য খাঁটি সাগ্ভরজ- 
জন্যে; নিজেদের ভার নিজেরা বহন করার মতো শান্ত তোমরা অর্জন করবামান্র আমরা তক্ষুন 
এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব। ১৯১৬ সনের 'জোন্‌্স্‌ বিল'-এ এও বলা হয়োছিল, “য্স্তরাষ্দ্রের উদ্দেশ্য 
চিরাদন যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে-ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে একাঁট স্থায়ী শাসনব্যবস্থা 
প্রাতিষ্ঠত করতে পারলেই সে তৎক্ষণাৎ এদের উপর থেকে তার কর্তৃত্ব সরিয়ে নিয়ে যাবে, এদের 
স্বাধীন আধকার স্বীকার করে নেবে ।” অবশ্য এত কথা সত্বেও এখনও আমোরিকায় বহু লোক 
আছে যারা খোলাখ্যালই 'ফাঁলপাইনের স্বাধশনতার 'বরোধশী। 

এই কথা লিখতে লিখতেই সংবাদপল্ে খবর দেখাছ, যু্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটা 1সম্ধান্ত না 
এরকম কাী-একটা ঘোষণাবাক্য প্রকাশ করেছেন; তাতে বলেছেন, আর দশ বছরের মধ্যেই 'ফাঁলপাইনকে 
গ্বাধীনতা 'দয়ে দেওয়া হবে। 

ফালপাইন-দ্বশপপুজে যুস্তরাষ্ট্রের কতকগুলো অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, তাদের রক্ষা করতে 
তার উৎকণ্ঠার শেষ নেই। বিশেষ করে তার গরজের বস্তু হচ্ছে ফিলিপাইনের রবার-বাগান; রবার 
একাঁট অত্যন্ত দরকারি 'জাঁনস ধা আমোরকার নিজের নেই। কিন্তু আমার ধারণা, এই দ্বপশলো 
দখলে রাখতে আমোরকার যে আশ্রহ তার প্রধান কারণ হচ্ছে, জাপানের ভয্ন। জাপান দেশাট, 
1ফালপাইন-ম্বীপপৃঞ্জের অত্যন্ত কাছে; জাপানের লোকসংখ্যাও ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, দেশের 


[তিনটি মহাদেশের 'মলনস্থল ৪২৫ 


মধে! আর জায়গা কুলোচ্ছে না তাদের। কাজেই এই ম্বীপগুলোর উপরে জাপানের লুষ্খ দৃষ্টি 

থ্যকা খুবই সম্ভব। আমোরকার সঙ্গেও জাপানের এমন-কিছু সক্ভাব নেই। কাজেই ফাঁলপাইন- 

দ্বীপপুঞ্জের ভবিষাৎ কণ সে প্রশ্নটা হয়ে পড়ছে অনেক বৃহত্তর একটা প্রশ্নের" একটি অংশমান্ত। 

বিন ভি রত হয জাঁতদের পরস্পর-সম্পর্ক কশ দাঁড়াবে 
1 


৬২ 
1তিনাঁটি মহাদেশের মিলনস্থল 
১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৩ 


পনেবো দিন হল নববর্ষের চিঠি লিখোছি। নববর্ষে যে কামনাগ্যাল প্রকাশ করেছিলাম তার একটি 
এরই মধ্যে সফল হয়েছে । এত তাড়াতাঁড় হধে ভাব িন। দশর্ঘকাল প্রতশক্ষার পর শেষ পর্যন্ত 
আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, আবার আমি তোমাকে দেখতে পেয়োছ। তোমাকে এবং আর সবাইকে 
দেখলাম, এই আনন্দ অনেক দিনের মতো আমার মনকে পূর্ণ করে দিয়েছে, আমার রোজকার 
কর্মপদ্ধাত উল্‌টে গেছে, আমার নিয়ামত কাজকর্মে পর্যন্ত আম ফাঁক 'দাঁচ্ছ। ছুটির হাওয়া 
লেগেছে আমার মনে। আমাদের দেখা হয়েছে চার 'দন মাত হল, এরই মধ্যে মনে হচ্ছে সে যেন 
কত যুগ আগেকার কথা! এরই মধ্যে আবার ভাঁবষ্যতের 'দকে 'ফরে তাকাচ্ছ, ভাবাছ আবার 
কবে কোথায় আমাদের দেখা হবে। 

যাক, ততক্ষণ তো আমার 'মনকে-ধোঁকা-দেওয়ার খেলা খেলতে পাবব আম, জেলখানার 
আইনের সাধ্য নেই সে খেলায় বাধা দেয়। তোমাকে এই-ষে চিঠিগুলো লিখাছিলাম, তাই আবার 
লখব বসে বসে। 

দকছাদন ধরে তোমাকে আম উনাঁবংশ শতাব্দীর কথা 'লখাছ। প্রথমে চেস্টা কবোছ এই 
শতাব্দীট, অর্থাৎ নেপোলয়নের পতনের পর শ-খানেক বছর-কাল সম্বন্ধে তোমাকে একটা মোটামীট 
ধারণা দিতে। তার পরে বলেছি কয়েকটি দেশের অপেক্ষাকৃত বিশদ বর্ণনা । ভারতবর্ধকে আমন্না 
বেশ-একটু ভালো করেই দেখে নিয়েছি; তার পব দেখেছি চন আব জাপানকে, তাবও পবে দেখলাম 
বৃহত্তর-ভারত এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে। অতএব আমাদের এই বিশদ আলোচনা এখন 
পর্যন্ত করা হয়েছে শুধু এঁশয়ার খাঁনকটা অংশকে নিয়ে; তার বাইরেব সমস্ত পাঁথবখটাই এখনও 
দেখতে বাঁক। এ আত দীর্ঘ হীতহাস; খজহ এবং স্পম্ট ভাষা একে বলে যাওয়া সহজ নয়। 
আম একাঁট একাট করে দেশ ও মহাদেশেব নাম কবাছ, পৃথকভাবে তাব কাহনন বলে যাঁচ্ছ। 
বারবার আমাকে পুরোনো দিনের কথায 'ফিবে যেতে হচ্ছে, অন্য একা স্থান সম্বন্ধে একই কালের 
কথা আবার বলতে হচ্ছে। এর ফলে গল্পগুলো খানিকটা জাঁড়য়ে যাবেই। কিন্তু এই কথাটি 
মনে রাখতে হবে, উনাঁবংশ শতাব্দীতে 'বাঁভন্ন দেশের এই-যে নানা রকমের ঘটনা, এরা ঘটেছে একই 
সঙ্গে, মোটাধ্াট একই সময়ে; একটার উপরে আর-একটার প্রভাব এবং প্রাতপাত্তও অনেক পড়েছে। 
এইজন্যই কোন্ো-একাঁট দেশের ইতিহাসকে বাচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা খুব বোঁশ 
থাকে; যেসমস্ত ঘটনা এবং বস্তুর জোরে পাঁথবীর অতীত জীবন চলেছে এবং বর্তমান জীবন গড়ে 
উঠেছে তাদের স্বরূপ ঠিকমতো বুঝতে হলে একেবারে সমগ্র পৃঁথবীরই ইতিহাস একসঙ্ছে 
পড়তে হয়। সমগ্র পৃথিবীর তেমন একটা হাতহাস এই চিঠির মধ্য দিয়ে বলব এমন স্পর্ধা কর নে। 
তত বড়ো কাণ্ড করার মতো শীন্তও আমার নেই, সে সম্বন্ধে বইয়েরও অভাব নেই বাজারে । আই 
গচঠিগলো দয়ে আম শুধু চেস্টা করাছ, জগতের ইতিহাসের দিকে তোমার মনোযোগ আকর্ধণ 
করে দিতে, এর কতকগুলো ব্যাপার তোমাকে ব্যাঁঝয়ে দিতে, এবং আঁত প্রাচীন কাল থেকে আজ 


৪২৬ শবশব-ই'তিহাস প্রসঙ্গ 


পর্ধল্ত মানুষের কর্পীতকিলাপ যে নানা পথ ধরে বয়ে এসেছে, তারই বিশেষ দু-চারটে সূত্র তোমাকে 
ধারয়ে 'দতে। সে কাজ কত দূর করতে পারব জান নে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো-বা আমার 
প্রমের ফল হবে এই যে, এগূলো তোমার কাছে একটা জগাখচুঁড় হয়ে দাঁড়াবে-_ যাতে সঠিক 
[বচারব্যাষ্ধর উল্মেষে তোমাকে যতটা সহায়তা না করবে তার চেয়ে বোৌশ 'দবে তাকে গুলিয়ে । 

উনাবংশ শতাব্দশতে সমস্ত পাঁথবীর জীবনকে ইউরোপই ঠেলে চালিয়ে নিয়ে যাঁচ্ছিল। 
জাতীয়তাবাদের রাজত্ব ছিল সেখানে; সেইখান৷ থেকেই জন্মলাভ ক'রে শিজ্পতন্ত্র প্াথবীর দরতম 
দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়াঁছল, আবার কোথাও-বা সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণ করাছল। এই শতাব্দীর 
ইতিহাস গিয়ে আমরা প্রথমেই যে সধাক্ষপ্ত আলোচনা করেছি তাতেই এ আমরা দেখোছ। তার পন 
ভারতবর্ষে এবং পূর্ব-এশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের কশ ফল দাঁড়য়েছে তার বিশদ আলোচনাও খানিকটা 
করোছ। আবার ইউরোপকে আরও একট ভালো করে দেখতে যাব আমরা; "কিন্তু তার আগে 
একবার পশ্চিম-এশিয়াটাকে একটুখানি দেখে নিতে হবে। কাহিনীর এই অংশটাকে আম অনেক 
দিন ধরেই এড়িয়ে চলে এসেছি। প্রধানত তার কারণ, এই অন্তজটার পরবতর্ণ কালের ই'তহাস 
আমার নিজেরই তেমন ভালো করে জানা নেই। 

পূর্ব-এাশিয়া এবং ভারতবর্ষের সত্গে পঁশ্চম-এঁশিয়ার অনেক তফাত । আত প্রাচীন কালে 
অবশ্য মধ্য এবং পূর্বঞাঁশিয়া থেকে বহু জাতি ও উপজাত এসে এই অণ্টলকে ছেয়ে ফেলোছিল। 
তুর্কিরাও এসোছল এইভাবেই । খূঙ্টধর্মের আঁবর্ভাবের আগে বৌদ্ধধর্মও একেবারে এশয়া-মাইনর 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল; 'কল্তু সে দেশে তার প্রাতিষ্ঠা গভশর হয়োৌছল মনে হয় না। চিবকাল 
ধরেই পশ্চিম-এশিয়া তাকিয়ে রয়েছে ইউরোপের দিকে; এশিয়ার বা প্রাচ্যের দিকে ততটা তাকায় নি। 
সে যেন হয়ে ছিল এশিয়ার ইউরোপ-আঁভমুখী বাতায়ন। এঁশয়ার বহু স্থলে ইসলামধর্ম প্রাতজ্ঠা- 
লাভ করেছে, কিন্তু তাতেও এর এই পাশ্চাত্য-দৃম্টিভাঙ্গর বিশেষ ব্যাতক্রম ঘটে 'ন। 

ভারত, চশন বা এদের প্রাতবেশণ দেশগুলো কখনও তেমন করে ইউরোপের দিকে তাকায় 'ন। 
এরা এঁশয়াকে 'ানয়েই মশ্ন হয়ে 'ছিল। ভারত আর চশনের মধ্যে প্রভেদ অনেক_ জাতিতে দ্যাষ্ট- 
ভাঁঞ্গতে সংস্কাততে। চীন কোনোঁদন ধর্মের দাসত্ব স্বীকার করে ?ীন, পুরোহিতের প্রাধান্যও 
কোনোঁদন প্রাতীষ্ভত হয় 'নি সেখানে । ভাবতবর্ষ চিরাঁদন তার ধর্মকে নিয়েই গর্ব করেছে; তার 
সমাজও চিরকাল রয়েছে পুরোহতদের ম্ীম্টগত হয়ে; বৃদ্ধ স্বয়ং শত চেস্টা করেও তার এই 
মোহ ঘোচাতে পারেন 'িন। এমানতর আরও অনেক ব্যাপার নিয়েই ভারতবর্ষের সঙ্গে চশনের আমল; 
তবুও কিন্তু ভারতবর্ষ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটা অদ্ভূত একতা রয়েছে। 
এই একতার জন্ম হয়েছে বৌদ্ধ জাতকের মধ্যে; এইসমস্ত 'বাভন্ন জাঁতকে সে কাঁহনশর পত্র 
একন্ন বেধে দিয়েছে, এদের শিল্প সাহিত্য কলা ও সংগশতের মধ্যে একই ধরনের চেতনার স্টার 
করেছে। 

ইসলামধর্মের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চম-এশিয়ার খাঁনকটা প্রভাব ভারতবর্ষে এসে পেশছল। 
এই সংস্কৃতির প্রকাতই আলাদা; জশবন সম্বন্ধে সে এক নূতন রকমের দৃস্টিভাঁঙ্গ । কল্তু পাশ্চিম- 
এঁশয়ার এই-যে রীতি ভারতবর্ষে এসে হাঁজর হল, সে সরাসাঁর বা তার 'নজস্ব স্বাভাবক রূপে 
আসে 'ন। সেটা হত, যাঁদ আরবরা ভারতবর্ষ জয় করত। এ এল বহু বহু কাল পরে, মধ্য-এঁশিয়ার 
জাতগ্‌লোকে বাহন করে-_তারা নিজেরাই এর সমস্তথানিকে আয়ত্ত করতে পারে নি। তবুও 
কিল্তু এই ইসলাম ভারতবর্ধ আর পশ্চম-এশিয়াকে এক সংব্ৃন্ত করে দল; ফলে ভারতবর্ষ হয়ে 
উঠল এই দুট মহান সংস্কাতির 'মলনক্ষেত্র। ইসলামধর্ম চশনেও গিয়ে পেপছেোছিল, চনে বহু লোক 
এই ধর্মকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু চখনের প্রাচশন সংস্কাতিকে 'বনম্ট করতে সে কোনোদন চেষ্টা 
কষে নি। সেই চেম্টা ভারতবর্ষে হয়েছে, কারণ, দখর্ঘকাল যাবৎ ইসলাম 'ছল এখানকার রাজাদের 
ধর্ম। সৃতরাং ভারতবর্ধ হয়ে উঠল এই দুটি সংস্কাতির মুখোমাখ শীল্ত-পরীক্ষার স্থান: 
এই কঠিন সমস্যার সমাধান এবং এদের সমন্বয় ঘটাবার জন্যে নানাবিধ চেষ্টাই করা হয়েছে, তার 
ধথা তোমাকে আম আগেই বলোছ। সে চেম্টা অনেকখানি সফলও হয়ে এসোছল; এমন সময় 
আঁবর্ভাব হল একাঁট নূতনতর বিপদ এবং বাধার-_ত্রটেন ভারতবর্ধ জয় করে বসল। আজকের 
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ধনে এই দুটি সংস্কীতিরই মূল রুপের অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে । জাতীয়তাবাদ আর বড়ো বড়ো 
কলকারখানা, 1শল্পতন্্, সবাই মলে পৃথিবীর চেহারাটা বদলে 'দয়েছে; পুরোনো কালের সংস্কীত 
এখন ট'কে থাকতে পারবে মাত্র নূতন যুগের অর্থনৌতক অবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে ফতটুকু 
মিলিয়ে নিতে পারবে ততটুকু পাঁরমাণেই। তাদের ফকা খোলসটাই শুধ্য পড়ে আছে এখনও, 
ভতরকার প্রাণবস্তু চলে গেছে । পশ্চিম-এশয়াই হচ্ছে ইসলামের নিজের জন্মভূমি, সেখানেও কাঁ 
শীবরাট পাঁরবর্তন ঘটে ঘাচ্ছে। চশন এবং দৃর-প্রাচ্যে তো ক্রমাগতই সমস্ত ওলটপালট হয়ে চলেছে? 
আর ভারতরর্ষে কা হচ্ছে সে আমরা াজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। 

পাঁশ্চম-এশিয়াঁ সম্বন্ধে আমি এত 'দন ধরে কোনো আলোচনাই কাব! ন। এখন তার 
কাঁহনীর সূত্র খুজে পাওয়াই কেমন কিন হয়ে উঠেছে। তোমার মনে আছে, আমি তোমাকে 
আরবদের 'বরাট সাম্রাজ্য বাগদাদের কথা বলোছ। বাগদাদ জয় করল তুর্করা--এরা ছিল সেলজুক 
তুর্ক, অটোম্যান নয়। তার পর চোঞ্গস খাঁর মঞ্গোল-বাহনী একে একেবারে ধংস করে দল? 
খোরাশান-সাম্রাজ্য মধ্য-এঁশয়া পরন্তি বিস্তত হয়েছিল, পারশ্যদেশও তার অন্তভুরন্তি ছিল--একেও 
এই মঞ্গোলরাই ভেঙে দিয়ে গেল। আরও পরে এলেন খঞ্জ তাইমুর, অল্প কিছ্ঁদন যুদ্ধজয় এবং 
হত্যাকাণ্ড চালিয়ে তনিও শেষ হয়ে গেলেন। পাঁশ্চমে কিন্তু তখন নূতন একটা সাম্রাজ্য গড়ে 
উঠছিল, তাইমূর একে পরাঁজত করোছিলেন, তবুও সে বেড়েই চলল । এটি হচ্ছে অটোম্যান তুকিদের 
সামাজ্য। পারশ্যের পশ্চিমে সমস্ত ঞাঁশয়া, মিশর, এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব-ইউরোপের অনেকখান 
স্থান এরা দখল করে বসল। অনেক পুরুষ ধরে ইউরোপের দেশগীল এদের আক্ুমণেব ভয়ে 
সল্পস্ত হয়ে ছিল; ইউরোপ তখন মধ্য-যুগাঁটকে সদ্য পার হয়ে আসছে। তখনকার ইউরোপের 
ধর্ম আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের ধারণা 'ছিল, ক ০805585 পাপশর 
শাস্তাবধানের জন্যে তিনিই এদের পাঠিয়েছেন। 

আটোমারিদেন আটিনকালে উর তির লতা বক কারিনা না 
অন্তাহ্হত হয়ে গেল; জগতের মূল জীবনপ্রবাহ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে সে হয়ে উঠল একটা নিশ্চল 
জলাভূমির মতো। শত শত, তাও নয়, হাজাব হাজার বছর ধরে এই দেশ ছিল ইউরোপ আর এশিয়ার 
সংযোগক্ষেত্র; এর নগর আর মরুভূমি আতনক্রম কবোছিল অসংখ্য বাঁণকদের যাল্রাপথ-_এক মহাদেশ 
থেকে তারা অন্য মহাদেশে পণ্যসম্ভার নিয়ে যাতায়াত কবত। িল্তু এই তুর্করা বাণিজ্য পছন্দ 
করত না। আর করলেও তখন জগতে একাঁট নূতন বস্তুর আঁবর্ভাব হয়েছে, তার সঙ্গে এস্টে 
ওঠবার শান্ত তাদের ছল না। এই নূতন কাশ্ডঁট হচ্ছে এীশয়া থেকে ইউরোপে যাবার সমূদ্রপথ 
আঁবচ্কার। এখন থেকে সমুদ্রই হয়ে উঠল বাঁণকদের নূতন রাজপথ, মরূভীমর উটের স্থান গ্রহণ 
করল সমদ্রের জাহাজ । এই পাঁরবর্তনেব ফলে জগতে পাশ্চম-এশিয়ার যে স্থান-গোৌবব ছিল তার 
অনেকখাঁনই হাস পেয়ে গেল। একাকাঁ, নিঃসঙ্গ জীবন হয়ে উঠল তার। উনাবংশ শতাব্দীর 
'দ্বিতশয় ভাগে সয়েজখাল কাটা হল, তার ফলে সমহদ্রুপথের মর্যাদা আরও অনেক বেড়ে গেল। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে সব্বপ্রধান রাজপথ হয়ে উঠল এই খালাঁট; এই দুইটি জগৎকে সে 
পরস্পরের আরও 'নকটবতাঁ করে 'দিল। 

আর আজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের চোখের সামনেই আবার একাঁট পাঁরবর্তন ঘটে 
যাচ্ছে; ডাঙার সঙ্গে সমাদ্রপথের আছে প্রাচীন কাল থেকে রেষারোষ, এখন আবার ডাঙাই সে 
পাল্লায় জিতে যাচ্ছে, পৃথিবীতে যান্নাপথ হিসেবে সমদ্রের প্রাধান্য আবার যাচ্ছে কমে। মোটর 
আর রেলগ্াঁড় আবিচ্কারের ফলে এই পার্থক্য বেড়ে গেল; এরোপ্লেন এসে তাকে আরও ব্যাড়য়ে 
তুলেছে। পুরোনো কালের যে বাঁণজ্যপথগুলো দশর্ঘ কাল শুন্য পড়ে ছিল এখন আবার তারা 
যাতীর কোলাহলে মুখর হয়ে উঠছে। অবশ্য এখন আর সে মল্থরগামী উটের গদন নেই, তার 
বদলে এখন মরুভূমির ধূলো উীঁড়য়ে ছুটে চলে যায় মোটরগাঁড়; মাথার উপর 'দয়ে উড়ে চলে 
যায় এরোপ্লেন। 

এঁশয়া .ইউরোপ আফ্রিকা, এই 'তিন মহাদেশই এসে একান্ত হয়েছিল অটোম্যান-সান্তাজ্ের 
মধ্যে । কিন্তু উনাঁবংশ শতাব্দী শেষ হবার বহু আগে থেকেই সে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ছিল; 
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এই শতাব্দীতে এসে সে একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার নাম ছিল "ঈশ্বরের 
আঁভশাপ', এখন তার নাম হল ইউরোপের রুগ্ণ বান্তাট'। ১৯১৪-১৮ সনের বিশ্ববৃদ্ধে এর 
অবসান হয়েছে; এর চিতাভস্ম থেকে জল্মলাভ করেছে নবীন তর্ক _আত্মপ্রত্যয়শ, শাস্তমান এবং 
প্রাতিপল্ধী একাঁট জাতি; জন্মলাভ করেছে আরও অনেকগুলি নৃতন রাম্ট্ী। 

আম আগেই বলোছ, পাঁশ্চম-এাশয়া হচ্ছে এশিয়ার ইউরোপ-আঁভমূখশ বাতায়ন। পশ্চিমে 
এর সীমা ভূমধ্যসাগর; এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা, এই তিন মহাদেশকে এই সাগবাঁট আলাদা করে 
রেখেছে, আবার সংষশন্ত কবেও 'দয়েছে। অতশত কালে এই সংঘোগ আঁতি 'নাঁবড় 'ছিল; ভূমধ্য- 
সাগরেব তারবতাঁ দেশগুলোর মধ্যে অনেকখাঁনিই মৈত্রশ এবং সাদৃশ্য ছিল। এই ভূমধাসাগরশগ় 
অঞ্চলেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম আঁবর্ভাব। তিন মহাদেশের উপকলের পরি প্রাচীন গ্রগস বা 
হেলাস তার উপাঁনবেশ স্থাপন কবোছিল; এই সাগরকে ঘিরেই রোমের সাম্লাজ) [বস্তত হয়েছিল; 
খ্‌জ্টানধর্মের প্রথম শ্রাতষ্ঠা হয় এই ভূমধ্যসাগরের চতুর্দকে; আরবরা এর প্‌ধা উপকলে থেকে 
[গিয়ে তাদের সংস্কাতি প্রাতঙ্ঠিত করল 'সাঁসাঁলতে, তার পব সেখান থেকে আফ্রিকার উত্তর-উপকল 
ধরে বরাবর পশ্চিমে একেবারে স্পেন পর্য্তি শিয়ে হাজির হল: সাত শো বদন তারা সেখানে 
রাজত্ব করেছিল। 

এবাব দেখলে তো, এীশযাব ভূমধাসাগর-তশববতর্ঁ দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ-ইউরোপ আর 
উত্তর-আফ্রকাব দেশদেব সম্পর্ক কত ঘাঁনম্ঠ! অতশত কালে এ্শয়া এবং এ দাাট মহাদেশের মধ্যে 
একটা বড়ো বন্ধন হয়ে উঠোঁছিল এই পশ্চম-এশয়া। অবশ্য খুজতে চেস্টা করলেই এবকমের 
বল্ধন-সূত্র সমস্ত পওএঁথবীময়ই পাওষা যায়। জাতঈযতাবাদ মানূষের দাাণ্টকে সংকীর্ণ করে এনেছে, 
আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে পৃথিবীব সমস্ত দেশই আলাদা, একাকী । আসলে সমস্ত জগৎটাই 
একন্স গাঁথা এবং 'বাভল্ন দেশের মধ্যে স্বার্থের মিলও প্রচুর । 


৯২৩ 
অতখতের স্মৃতি 
১৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৩ 


সম্প্রীতি দুখানা বই পড়লাম, ভাঁর ভাল লাগল এবং বডোই ইচ্ছে হচ্ছিল তুমিও তাব একটু 
ভাগ নাও। দুটি বইই একজন ফরাসি ভদ্রলোকের লেখা, এর নাম 7২216 0৮:০90559 €রেনে 
গ্রাসে), প্যারিসে 21056 €২০112)5€ (মিউসে গুইমে)-এর ইনি সংরক্ষক বা তত্বাবধায়ক। প্রাচা, 
গবশেষ করে বৌদ্ধ-শজ্পকলার এই চমতকার যাদুঘবাঁট তুমি কি দেখেছ? আমাব সঙ্গো তুমি 
ধগয়োছলে বলে তো মনে পড়ছে না। মশসয়ে গ্রুসে প্রাচ্দেশের অর্থাৎ এঁশয়ার দেশ- 
গুলোর সভ্যতা নয়ে একটি আলোচনশ গলখেছেন। বহাঁটর চারাঁট খণ্ড; এক-একাঁট খন্ডে যথাক্রমে 
ভারতবর্ষ, মধ্য-প্রাচ্য জের্খাৎ পশ্চিম-এশিয়া ও পারশ্য), চন ও জাপানের কথা বলা হয়েছে। 
শিল্পকলাতেই তাঁর উৎসাহ; শিল্পকলার 'বাভত্ ধারা কীভাবে পাঁরণাঁতি লাভ করঙ্স সেই দিক 
থেকেই প্রধানত 'তাঁন আলোচনা করেছেন; অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছবিও দিয়েছেন বইয়ে। 
যৃদ্ধাবগ্রহ আর রাজারাজড়াদের কৃটচক্রের গঞ্প মুখস্থ করার চেয়ে এই রকমের ইতিহাস পড়ার 
আনন্দও অনেক বোঁশ, শিক্ষাও এতেই বোশি হয়। 

আঁম এখন পর্যন্ত বইটির মোটে দুই খশ্ড পড়েছি, ভারতবর্ষ এবং মধ্য-প্রাচ্য নিয়ে লেখা 
খণ্ডন্টি। আমার খুবই ভালো লেগেছে পড়ে। চমৎকার সব প্রাসাদ, অপূর্ব প্রস্তরমা্ত আম্চর্ 
সুন্দর প্রাচশীরাচত, আর ছবি এদের প্রাতালপি দেখতে দেখতে দেরাদূন জেল ছেড়ে বহদ দূরে 
চলে গছ আমি, বহ: দূরের দেশে, বহন দে অতাঁত কালে 
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অনেক 'দিন হল তোমাকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিম্ধ্নদের উপত্যকায় আঁবচ্কৃত মহেঙ্জোদারো 
আর হরস্পার কথা লখোঁছলাম; এরা যে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ সে বে'চে ছিল পাঁচ 
হাজার বছর আগে। দুর অতাঁতের সেই 'দনে, যখন মহেঞ্জোদারোতে জীবন্ত মানুষ বাস 
করত, কাজ করত, খেলা করে বেড়াত, পৃথিবীতে তখন আরও অনেকগুলো সভ্যতার উদয় হয়োছল। 
এদের সম্বন্ধে আমাদের প্রায় কিছুই জানা নেই; আমরা মান্র দোঁখ কতকগুলো ধৰংসস্তূপ, এশিয়া 
আর 'মশরের 'বাভল্ন স্থানে এগুলো আঁবচ্কত হয়েছে। হয়তো আরও বোঁশ জায়গাতে আরও 
বোশ করে খুণ্ড়লে আমরা এইরকম আরও অনেক ধৰংসস্তৃপের সন্ধান পাব। কিন্তু এটুকু আমরা 
ইতিমধ্যেই জেনৌছ, তখনকার দনেও বড়ো বড়ো সভ্যতার প্রাতম্ঠা পাঁথবীতে হয়োছিল-_-মিশরে 
নীলনদের তীরে; ক্যালৃডিয়াতে মেসোপটোময়া); সেখানে এলাম-রাজ্যের রাজধানী ছিল সসা; 
পূর্ব-পারশ্যের পার্পপোলিসে; মধ্য-এশিয়ার তুঁকিস্থানে; চীনে পীত-নদ বা হোয়াঙ-হো'র 
তারভূমিতে । 

এই সময়ে তামার ব্যবহার প্রথম শুরু হয়েছে; মাজা-পাথরের অস্ব্শস্বের যুগ চলে যাচ্ছে 
শর থেকে চন অবাধ 'বস্তৃত এইসমস্ত স্থানগুলোতেই সভ্যতা সম-স্তরে উন্নীত হয়োছল 
বলে মনে হয়। বাস্তাঁবক আগাগোড়া সমস্ত এঁশয়া জুড়েই একটামান্ন বশেষ রকমের সভাতা ছাঁড়য়ে 
আছে দেখলে বিস্ময় লাগে; এ দেখে বোঝা যায়, সভ্যতার এই 'বাভন্ন কেন্দ্রগ্লো মোটেই স্ব-সর্বস্ব 
ছল না, এরা সকলেই ছিল পরস্পর-সম্পৃন্ত। কীষর তখন খুব আদর, গৃহপালিত পশু রাখা হত, 
ণকছু 'কছু বাঁণজ্যও চলত। লেখার বিদ্যা তখন আবিচ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সেসব প্রাচীন চিল্র- 
গলাপর পাঠোম্ধার আমরা এখনও করতে পার 'নন। বহু দূর-দূর 'বস্তত সব অণ্চলে একই 
প্রকারের যল্পাতি পাওয়া গেছে; তাদের 'শিল্পকলাব সম্ট বস্তুগলোও আশ্চর্যরকম এক-প্রকারের। 
[বিশেষ করে দৃষ্ট আকর্ষণ করে তখনকার 'চান্রত হাঁড়কঁড় এবং নানারকম নকৃশা আর কার-কার্য- 
শোভিত সজ্দর সুন্দর পান্র। এই 'চাতত হাঁড়কুঁড় এত বোশ পাঁরমাণে পাওয়া গেছে যে, এই 
সমগ্র যুগাটর নাম দেওয়া হয়েছে শচান্ত পান্লের সভ্যতা, । এ ছাড়া, সোনা-রূপোর গয়না ছিল, 
শ্বেতপাথর আর মর্মর-পাথরের পান্র ছিল, এমনাঁক স্নাত-কাপড়ও 'ছিল। শর থেকে 'সম্ধ্নদের 
তাঁর এবং চন পর্যন্ত ছড়ানো প্রাচীন সভ্যতার এই কেন্দ্রগ্ালর প্রত্যেকাটরই নিজস্ব গিছু-না-কিছ 
একটা বিশেষত্ব 'ছিল। প্রত্যেকে এরা স্বাধীন ভাবেই নিজের জীবনযান্রা ঈনর্বাহ করাছল, তব একাঁট 
সার্বজনীন এবং পরস্পর-সম্পূস্ত সভ্যতার সূত্র এদের সকলকে যেন একত্র গেথে রেখোঁছল। 

এ হচ্ছে মোটামুটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। কিন্তু এ কথা স্পম্টই বোঝা 
যায়, এই-যে সভ্যতা, এটা অনেকখানি উল্লত ধরনের জিনিস, এবং পাঁরণত হয়ে এই রূপ পেতে 
এর নিশ্চয়ই কয়েক হাজার বছর লেগোছিল। নীল-উপত্যকা এবং ক্যালনাভয়ার সভ্যতার ইতিহাস 
অন্তত আরও দু হাজার বছর আগে থেকে পাওয়া যায়; স্থানগুলর সভ্যতার বয়সও খুব সম্ভবত 
এদের মতোই 'ছল। 

মহেঞজোদারোর কাল প্রায় খষ্টপূর্ব তন হাজার বছরের মতো । প্রথম তান্্রযুগের সেইসমস্ত 
একর্‌প অথচ বহদ্রবিস্তৃত সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যের চারাঁট সভ্যতার প্রকৃতি আলাদা, এগুলো 
পৃথক রৃপেই গড়ে উঠোছল। এই চারটি হচ্ছে মিশর, মেসোপটোময়া, ভারতবর্ষ ও চীনের সভ্যতা । 
এই শেযোস্ত সময়েই মিশরের বিখ্যাত পিরামিভগুলো এবং গজের বিরাট ্ফিঙ্কস্‌ মর্ত তোর 
হয়। তারও পরে এল মিশরে থিবৃসের ধুগ, যখন থিবৃসের সাম্রাজ্য বড়ো হয়ে উঠল। সেটা হচ্ছে 
থৃস্টপূর্ব ২০০০ সন এবং তার পরের কথা। এই সময়ে অনেক আশ্চর্য-সন্দর প্রস্তরম্যার্ত এবং 
প্রাচীরাচন্র তোর হয়। শ্পকলার এটা ছল খুব বড়ো একটা পুনরুজ্জীবনের ষফুগ। এরই 
কাছাকাছি সময়ে লাক্সরের বিরাট মান্দরাঁট তোর হয়োছিল। থবৃসের ফ্যারাওদের অন্যতম ছিলেন 
'তুতানখামেন; এ*র নামটা মনে হয় যেন সবাই জানে, এর সম্বন্ধে আর-কিছু না জানলেও। 

ক্যালডয়ার দুটি জারগাতে বেশ পরান্রা্ত এবং সুসংহত রাম্ম্ী গড়ে উঠোছল, এদের নাম-_ 
সৃমের আর আক্কাদ। ক্যালাডয়ার 'বখ্যাত শহর ছিল উর, মহেঞ্জোদারোর যুগেই এখানে 
শশজ্পকলার আত সুন্দর সব বস্তু তোর হাচ্ছিল। প্রায় সাত শো বছর আঁধপত্য করবার পর উদ্বের 


অতাতের স্মৃতি ৪৩১ 


পতন হয়। এবার নূতন রাজা হল বোবলোনশয়রা_এরা জাতে সৌমাঁটক (অর্থাৎ, ইহাঁদ বা আরবদের 
জাত-ভাই), 'সারয়া থেকে এসোছল। বাঁবলন-শহরকে কেন্দু করে এবার একটি নৃতন সাম্নাজ্য 
গড়ে উঠল, বাইবেলে এর বহ? উল্লেখ পাওয়া বায়। এই সময়ে সাঁহত্যের একট। নূতন প্রেরণা আমে; 
অনেক মহাকাব্য রাঁচত ও প্রচারিত “হয়। এই মহাকাব্গুলোতে সৃষ্টির আরম্ভ এবং বিরাট একটা 
জলস্লাবনের বর্ণনা আছে । অনেকে মনে করেন, এদের এই গঞ্পগ্‌লোকে অবলম্বন করেই বাইবেলের 
গোড়ার কাঁট অধ্যার লেখা হয়োছিল। 

তার পর বাবিলনেরও পতন হল। বহু শতাজ্শী পরে প্রোয় খুম্টপূর্ব ১০০০ সন এবং 
তার পর থেকে) আঁসরীয়দের আঁবর্ভাব হল। এরা একাট সাম্রাজ্য স্থাপন করল, তার রাজধান৭ 
হল ননেভে। বড়ো আশ্চর্য জাত ছিল এরা। বর্বরতা আর নঙ্গছরতার এদের সশমা ছল না। 
এদের সমস্ত শাসনকার্যটাই চলত নিছক বিভশীষকার জোরে; হত্যা এবং ধঙ্ংসলশীলার গ্বারা এরা 
লমস্ত মধ্য-প্রাচ্য জুড়ে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল । এরাই ছিল সেই যুগের সাম্সাজ্যবাদশ। 
অথচ এই বন্য পশুর মতো 'হংন্র জাঁতটাই আবার অনেক 'দকে ছিল অত্যন্ত শভ্য! নিনেভে- « 
শহরে প্রকাণ্ড একটি পুস্তকাগার করোছল এরা, সেখানে তখনকার ?দনের সমস্তরকম জ্ঞান- 
1বজ্ঞানেরই বই এনে জড়ো করা হয়ৌোছল। সে পুস্তকাগারে কাগজের তোর পুশ ছিল না, এ কথ! 
অবশ্য বলাই বাহল্য; আজকাল আমবা বই বলতে যা ব্যাঝ তাও কিছু? 1ছল না সেখানে । তখনকার 
যুগে বই লেখা হত 'শিলা-ফলকের উপর । নিনেভের সেই প্রাচীন পুস্তকাগার থেকে সংগ্রহ-করা 
এই রকমের হাজার হাজার 'শলালাপ এখন লন্ডনের 'ব্রাটশ 'মিউাঁজয়মে এনে রাখা হয়েছে । এর 
অনেকগদলো পড়তে রীতিমতো গা শিউবে ওঠে; রাজারা তাতে জহলন্ভ বর্ণনা 1দচ্ছেন, শত্রুর উপর 
কঈরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছেন এবং তাই দেখে তান কী 'াবপুল আনন্দ পেয়েছেন ! 

ভারতবর্ষে আর্ধবা আসেন মহেঞ্জোদারো-যূগের পরে। এদের সেই প্রথম যুগের কোনো 
ধ্বংসস্তূপ বা প্রস্তরমৃর্তি আজও আঁবন্কৃত হয় 'ন; কিন্তু এদের সবচেয়ে বড়ো স্মৃতিস্তম্ভ 
হচ্ছে এদের প্রাচীন পুশথগুলো-বেদ ইতাা্দি। সেই পুশথ থেকেই আমরা ভারতবর্ষের সমতল- 
ভাঁমতে আগন্তুক এই ভাগ্যবান যোদ্ধাদের মনোবাত্তর নু পারচয় পাই। এই বইগুলো খুব 
জোরালো প্রাকীতিক-কাব্যে ভরা; এদের দেবতারা পযন্ত প্রকীতি-দেবতা। এদের শি্পকলার উন্নাতির 
সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে প্রকাঁতর প্রাত এই আকর্ষণের প্রভাব গভীর হয়ে পড়বে, এটা খুবই 
স্বাভাঁবক। এদের শল্পকলার যেসব ধবংসাবশেব আঁবচ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কশটর 
মধ্যে একটি হচ্ছে, সাঁচর তোরণদ্বার। এটি ভূপালের কাছে অবাস্থত। এটি 'নার্মত হয়োছল প্রথম 
বোদ্ধযুগে; এই তোরণস্তম্ভের উপরে যেসব সুন্দর ফুল পাতা আর জীবজন্তু খোদাই করা রয়েছে 
তা দেখলেই বোঝা যায়, এট যাদের তোর সেই 'শিজ্পীরা প্রকৃতিকে কতখানি ভালোবাসেন, কতখান 
মন দিয়ে উপলাব্ধ করতেন। 

তার পর এল উত্তর-পাশ্চম থেকে গ্রশকদের প্রভাব। তোমার মনে আছে, আলেকজ্ান্ডারের 
কালে গ্রীকদের সাম্রাজ্য একেবারে ভারতের সশমান্ত পর্য্ত এসে পেশিছেছিল। তার পরে আবার 
সশমান্ত-প্রদেশে আবির্ভূত হল কুশানদের সাম্রাজ্য, এরও উপরে গ্রীকদের প্রভাব খুব স্পম্ট 'ছল। 
বুদ্ধ ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী । তিনি কখনও নিজেকে দেবতা বলে জাহির করেন নি ব৷ 
গুজো পেতে চান নি। পুরোহিতবাত্তর ফলে সমাজে যেসমস্ত অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, তিনি 
চেয়েছিলেন তার হাত থেকে সমাজকে মস্ত করতে; 'তাঁন সংস্কারক; তাঁর চেষ্টা ছিল, পাঁতিত এবং 
দূর্গতকে 'তাঁন টেনে তুলবেন। বারাণসীর কাছে ইসিপতন বা সারনাথে তান তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ 
দেন; সে দন 'তাঁন বলোছলেন, “আম এসৌছ জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত করতে.. ...প্রকৃত 
মানুষের নাম সার্থক হবে শুধু তখনই যখন সে প্রাণীর কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে, 
গুঃস্থকে সাল্না দান করবে ।......আমার ধর্ম করুণার ধর্ম; এইজন্যই জগ্গতের সবখ্খী ব্যক্তিরা একে 
কঠিন বলে মনে করে। মান্তর পথ সকলের জন্যই মুক্ত রয়েছে। চণ্ডালের সম্মৃথে মুক্তর পথ 
প্রাহনণ বন্ধ করে রেখেছে, সেই চণ্ডালের মতোই সেও কি নারীর গভ্জাত নর? হস্তী বেরপ 
তুর্খানাঞত কুটির ভেঙে ফেলে, সেইরূপে তোমার প্রবাত্তগদলোকে ধবংস করো......অন্যায়ের একমত 


৪৩২ গবশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


প্রাতকার হচ্ছে ধশর 'স্থর বাস্তব চেতনা ।” এমনি করে বৃদ্ধ সদাচরণের এবং জশবনের পথের 
[নরেশি দিয়ে গেলেন, 'িল্তু মূর্খ 'শিষ্যের রীতিই হচ্ছে, তারা গুরুর কথার প্রকৃত অর্থ বোঝে না; 
ব্দ্ধেরও অনেক শষ্য তাঁর বার্ণত আচরণের বাইরের নীতগনলোকেই পালন করতে লাগল, তার 
মধ্যে অর্থ তাঁলয়ে দেখলে না। বৃদ্ধের উপদেশ তারা পালন করল না, তাঁকেই দেবতা বাঁনয়ে পুজা 
শুরু করল। কিল্তু তখনও বৃদ্ধের মার্ত প্রাতচ্ঠিত হয় 'ন, তাঁর প্রাতকাঁতি গড়া হয় 'নি। 

তার পর এসে পেীছল গ্রীস এবং অন্যান্য হেলোনক দেশের আঁধবাসীদের িল্ভাধারা। এইসব 
দেশে দেবতাদের খুব সন্দর প্রাতমূর্তি গড়া হত। সেইগুলোকে পূজা করা হত। ভারতের উত্তর- 
পশ্চিমে গান্ধার-প্রদেশে এদের প্রভাব সবচেয়ে বোঁশ 'ছিল, এইখানে পাথর খোদাই করে শিশু-বৃদ্ধের 
মার্ত রচনা করা হল। গ্রশকদের নিজেদেব ক্ষুদ্র অথচ মনোহারশ দেবতা 'কিউাঁপডের মতো হল তাঁর 
রূপ, অথবা হল পরের যুগে শিশু-খৃষ্টেব মার্ত যেমন করে গড়া হয়োছিল- _ইতালায়রা তাঁর নাম 
[দয়োছিল 59.0:০ 581770010 স্যোক্রো ব্যামবিনো)। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মাতিপিজা 
শুর; হল; ক্রমেই এ বাড়তে বাড়তে শেষে এমন অবস্থা হল যে, প্রত্যেক বৌদ্ধমান্দবই বৃদ্ধের 
অসংখ্য মৃর্ততে ভরে উঠল। 

ভারতখয় শিল্পকলার উপরে ইরান বা পারশ্যের প্রভাবও এসে পড়েছিল। বোদ্ধদের জাতক 
এবং হিন্দুদের সমৃদ্ধ পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে ভারতীয় শল্পীবা অফুবন্ত বিষয়বস্তুর সন্ধান 
পেয়ে গেলেন; অল্ধ্রদেশে অমরাবতী, বোম্বাইর কাছে এালফা্টা গুহা, অজন্তা ও ইলোরা, এবং 
এমনি আরও অনেক জায়গাতে প্রস্তরাঁলপ এবং ছাঁবতে জাতক এবং পুরাণের এইসব প্রাচশন 
কাঁহনখ এখনও অমব হয়ে রয়েছে । এই জায়গাগুলো আশ্চর্যরকম দেখবার মতো, আমার মনে হয় 
স্কুলের ছান্র-ছাল্র প্রত্যেকেরই এব অন্তত কিছুটা দেখে আসা উীচত। 

সমুদ্র পার হয়ে ভারতের পৌরাণিক কাঁহনী চলে গেল বৃহত্তর-ভারতে । জাভার বোরোবৃদূরে 
অনেকগুলো ধারাবাহক প্রস্তরানার্মত প্রাচীরচিন্রে বুদ্ধের সমস্ত হীতিহাসটা একে রাখা হয়েছে। 
আহঠ্কোর ভ্যাটে ধবংসাবশেষের মধ্যে এখনও অনেক সুন্দর মার্ত পাওয়া যায়। সেগুলোকে দেখলে 
মনে পড়ে আট শো বছর আগেকার কথা, যখন পূর্ব-এীশয়াতে এই নগরাীটব নাম ছিল 'সমৃদ্ধিশালশ 
আঠ্কোর'। এই মাার্তগুলোর ভাব আত প্রশান্ত এবং প্রাণবস্তুতে পাঁরপূর্ণ; এদের অনেকের মৃথে 
একাটি অদ্ভুত রহস্যময় হাঁস দেখতে পাওয়া যায়, তার নামই হয়ে গেছে 'আহ্কোরের হাঁসি? । 
মৃর্তগুলোর মধ্যে নানারকম জাতির প্রাতকীতি আছে, কিন্তু এই হাঁসটি সর্বকই সমানভাবে ফুটে 
রয়েছে, একে দেখতে কখনও ক্লান্তি লাগে না। 

শজ্পকলা হচ্ছে কোনো একাটি যুগের জশবনযাত্রা এবং সভ্যতার আত সত্য প্রাতাবম্ব। ভারতের 
সভ্যতায় যখন প্রাণের প্রাচুর্য ছিল, তখন সে অপূর্বস্ন্দর সব বস্তু সাঁষ্ট করেছে, তার শিল্প- 
কলার সমৃম্ধ ঘটেছে, সে কলাব প্রীতধবান বহুদূর বিদেশেও গিয়ে পৌঁছেছে। তার পরে 
আবার তার জশবনযান্লার শোঁথল্য, ধৰংস; দেশটাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তার সঙ্গে 
সঙ্গে তার শিল্পকলারও ঘটল অধঃপতন। শান্ত এবং প্রাণ হাঁরয়ে গেল তার, তখন তার ক্রমেই 
বেড়ে উঠল খুশটনাঁট জবড়জঞ্ডের বোঝা, কখনও-বা সে হয়ে উঠল একেবারেই অস্বাভাবিক । 
মুসলমানরা আসবার ফলে আবার সে একটু গা-নাড়া য়ে জেগে উঠল; অধঃপাঁতত ভারতাঁয় 
শিল্প কেবল অলক্কারবাহল্য নিয়েই মন্ত হয়ে ছিল, মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে যে নতনতর 
প্রভাব দেশে এল সে তাকে সেই বাহ্‌ল্য থেকে ম্যান্ত দদিল। তখনকার সষ্টতে 'পছনে থাকল 
ভারতের পুরোনো আদর্শ, কম্তু তার বাইরের রূপ সহজ এবং শোভন হয়ে উঠল, আরব এবং 
পারশ্যের নবাগত সজ্জা ধারণ করে। প্রাচীন কালে ভারত থেকে হাজার হাজার ওস্তাদ শঙ্পী 
পাশ্চম-ঞাশয়া মধ্য-এঁশিয়ার় গিয়োছলেন। এবার পাশ্চম-এশয়া থেকে স্থপাঁত আর চন্রকররা 
এলেন ভারতবর্ধে। পারশ্য এবং মধ্য-এশিয়াতে তখন শি্পকলার একটা পুনর্জ্জীবন হয়েছে; 

বড়ো বড়ো স্ধপাঁতরা বিরাট সব প্রাসাদ তৈরি করছেন। এইটেই ছিল আবার 

ইতালিরও পৃনরুজ্জশবনের প্রথম বুগ, সেখানে তখন অপূ্ক প্রাতভাশালণ বহন শিল্প চমৎকার 
সুন্দর চিন্ধ এবং মার্ত সৃষ্ট করছেন। 


ইরানের প্রাচীন রশীতনপাত 8৩৩ 


তখনকার. দনে তুর্কর বিখ্যাত স্থপাঁত ছিলেন 'সিনান, তাঁর "প্রয় শিষ্য ইউসৃফকে বাবর 
এ দেশে নিয়ে এলেন। ইরাণের প্রাসম্ধ চিত্রকর ছিলেন বিহ্জাদ, তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে 
এসে আকবর তাঁর রাজকণয় চন্রকর করে রাখলেন। ভারতের স্থাপত্যে এবং চিন্রশিল্পে পারশ্যের 
প্রভাব ক্রমেই পাঁরস্ফুট হয়ে উঠল। আগের একটি চিঠিতে তোমাকে মোগল-ভারতের এই 'হিচ্দু- 
মুসালম িজ্পের সম্ট কয়েকটি বড়ো বড়ো প্রাসাদের কথা বলোছ, তুমিও এদের অনেকগুলো 
দেখেছ। এই ভারতীয়-পারাঁশক শিল্পের সবচেয়ে বড়ো গৌরবের সাষ্ট হচ্ছে তাজমহল । বহু 
[বিখ্যাত শিল্প একত্র হয্োছলেন একে গড়ে তুলতে । শোনা যায়, এর প্রধান স্থপাত ছিলেন 
ওস্তাদ ইশা নামক একজন তর্ক বা পারশ্যবাস; বহু ভারতশয় স্থপাঁতও তাঁর সহকারণ ছিলেন। 
এর িতরকার কার্দকার্য নাক সম্পন্ন করোছলেন কয়েকজন ইউরোপশর শিল্পী, বিশেষ করে 
একজন ইতালীয় শিষ্পী। 'বাভন্ন জাঁতর ও রীতির এতজন শিজ্পশ একয়ে একে তো করেছেন, 
তব কিন্তু এর কোথাও কোনো অসংলগ্নতা বা আমল নেই। বাভিম্ম রকমে সমস্ত রশীতি 
একত্র মিলে 'গয়ে একটা অপূর্ব সামঞ্জস্য সাঁণ্ট করেছে, এইটেই আশ্চর্য! কত দেশের কত 
লোকই যে তাজের নির্মাণে সহায়তা করেছে তার হিসাব নেই। কিন্তু এর মধ্যেও যে দুটি দেশের 
প্রভাব বড়ো হয়ে রয়েছে সে হন্তছ পারশ) এবং ভাবত; মশসরে গ্রে তাই একে বলেছেন “ভারতের 
দেহে ইরানের আত্মার আঁবর্ভাব”। 


১২৪ 
ইরানের প্রাচশন রীতিনীতি 


২০শে জানুয়ার, ১৯৩৩ 


এবার আমরা পাবশ্যদেশকে দেখতে যাব, এর আত্মা ভারতবর্ষে এসোছল এবং তাজেব মধ্যে 
সার্থক-বিকাশ লাভ করেছিল। পারশ্যের শি্পকলার উল্লেখযোগ্য একটি প্রাচীন রীতি আছে। 
দু হাজার বছরেরও বোশ কাল ধরে, একেবারে সেই আপিরীয়দের ষূগ থেকেই, তা সেখানে চলে 
এসেছে । শাসনতন্তের বহু বহু পাঁরবর্তন হয়েছে হাঁতিমধ্যে-বহ রাজবংশ, বহু ধর্ম এসেছে আর 
চলে গেছে, দেশে কখনও-বা বিদেশীরা রাজত্ব করেছে, কখনও-বা করেছে তার নিজেরই রাজারা; 
তার পর ইসলামধর্ম এসে তার মধ্যে অনেকখানি পাঁরবর্তন ঘটিয়েছে, তবু কিন্তু এই রীতিটি 
আগাগোড়া বরাবরই টিকে রয়েছে । বদল অবশ্য এরও হয়েছে, যুগে যুগে নৃতনতর পাঁরণাতিও 
এর লাভ হযেছে । তবুও যে এটা এইভাবে 'ট“কে আছে, অনেকে বলেন, তার কারণ হচ্ছে, পারশ্যে 
তার দেশের মাটি এবং নৈসার্গক দৃশ্যের সঙ্গে শি্পকলাব সম্বন্ধ আত ঘাঁনম্ত। 

তোমাকে আম 'ননেভের আসিরায় সাম্মাজ্যের কথা বলোছ, পারশ্যও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
শছুল। খূম্টজন্মের পাঁচ-ছ শো বছর আগে ইন্লানিরা- এরা জাতিতে আর্ধ_ীননেভে দখল করে, 
আঁসিরীয় সাম্মাজ্যটাও শেষ হয়ে যায়। তার পর এই পারশ্যবাসশ আর্ধযরা নিজেদের একটি বিরাট 
সামাজ্য গড়ে তোলে; এই সাম্রাজ্য সিষ্ধুনদের তীর থেকে একেবারে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
তখনকার সেই প্রাচীন জগতে এরাই প্রবল হয়ে উঠল, গ্রীকদের প্ণাঁথপন্ধে বহু স্থানে এদের রাজাদের 
উল্লেখ করা হয়েছে "বড়ো রাজা” বলে। এই "বড়ো রাজা'দের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন কাই, 
দারয়ূস, জোরাকজসস ইত্যাঁদ। এদের নাম হয়তো তোমার মনে অছে, দারয়ূস এবং জেবাকিস গদি 
জয় করার চেষ্টা করোছিলেন এবং পরাজিত হয়োছলেন। এই রাজবংশের নাম ছিল একমোনিড বংশ $ 
২২০ বছর ধরে এই বংশের রাজারা একটি 'বিশাল সাম্ভাজ্যের অধীশ্বর হয়ে ছিলেন; তার পর 
মাসিডনের বীর আলেকজাশ্ডার এই সান্ভাজ্য ধংস করেন? 


৮ 


৪৩৪ িশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গা 


আমিরীয় এবং বাঁবলনীয়দের পরে পারশ্য-রাজাদের পেয়ে দেশের প্রজ্জারা নিশ্চয়ই 
একট স্বা্তলাভ করোছিল। প্রভূ ?হসাবে এ'রা ছিলেন সভ্য এবং সাঁহফ?, বিভিন্ন ধর্ম এবং 


বেশ ভালো 'ছিল; এর সমস্ত স্থানের মধ্যে যানবাহনের সুব্যবস্থা আনবার জন্যে রাজারা এর 
সর্বপ্ই অনেক ভালো ভালো রাস্তা তোর কাঁরয়ৌোছলেন। পারশ্যবাসীরা জাতিতে আর্য, ভারতে 
যাঁরা এসোছলেন সেই ভারতায়-আর্ধদের সঙ্গে এদের আঁত নিকট সম্বন্ধ ছল, এদের ধর্ম 
ধছিল জোরোআস্টার বা জরথ্নস্ট্রের ধর্ম, বেদের প্রাচীন ধর্মের সঙ্গেও তার খুব ঘাঁনষ্ঠ সম্পক 
ছল । পাঁরছ্কার বোঝা যায়, এই দুটি জাতিরই উৎপাত্ত হয়োঁছিল এক জায়গাতে, আদের আঁদ 
ব্বাসস্থানে, সে স্থানটি যেখানেই হয়ে থাক। 

এঁকমোনিড রাজারা বাঁড়ঘর তোর করার খুব ভন্ত ছিলেন, এদের রাজধানশ পার্সপোলিস 
শহরে এরা প্রকাণ্ড প্রকান্ড প্রাসাদ মান্দর এরা তোর করতেন না- তোর করালেন, তাতে মস্ত 
বড়ো বড়ো সব হলঘর, তার অসংখ্য স্তম্ভ। এখনও এর কিছু ছু ধবংসাবশেষ রয়েছে, তা 
দেখে এগুলো কী প্রকাণ্ড বস্তু ছিল তার খাঁনকটা ধারণা করা যায়। দেখে মনে হয়, এীকমোৌনডদের 
এই শিল্পের সঙ্গে মৌর্যঘৃগের (অশোক প্রভৃতি) ভারতীয় শিল্পের যোগ ছিল, তার উপরে এর 
প্রভাবও অনেক পড়োছল। 

আলেকজান্ডার “বড়ো রাজা” দারয়ূসকে পরাজত করলেন, এঁকমোনিড-রাজবংশের শেষ হয়ে 
গেল। এর পর অঙ্গপ কিছ্বাদন এখানে গ্রীকরা রাজত্ব করল, এদের রাজা ছিলেন সেজিউকস হেন 
আলেকজাণ্ডারের সেনাপাঁত ছিলেন) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা। তার পর আরও গকছু দশর্ঘতর 
কাল ধরে কয়েকজন অর্ধ-বিদেশী রাজা এখানে রাজত্ব করলেন, এদের সময়েও হেলোনক সংস্কাতির 
প্রভাব এখানে টিকে রইল। এ“দেরই সমসামায়ক ছিলেন ভারতের সীমাল্ত-প্রদেশে অবাস্থত 
কুশান রাজারা; দক্ষিণে বারাণসী এবং উত্তরে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত তাঁদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
তাঁদের উপরেও হেলোনক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল প্রচুর। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আলেকজান্ডারের 
পরে পাঁচ শো বছরেরও বোঁশ কাল, খুম্টজল্মের পরবর্তঁ একেবারে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত, ভারতেব 
পাঁশচমে সমগ্র, এশিয়া মহাদেশই ছিল গ্রীক সংস্কাতির প্রভাবাচ্ছন্ন। এই প্রভাব বোঁশ করে দেখা যেত 
শি্পকলায়। পারশ্যের ধর্মমতের কোনো ব্যাঘাত এর দ্বারা হয় 'ন, ধর্মে পারশ্য জরথৃস্ট্রের 
মতাবজম্বাই থেকে গেল। 

খন্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পারশ্যে একটা জাতীয় জাগরণ এল, নূতন একটি রাজবংশ 
1সংহাসন আঁধকার করল। এর নাম সসানিদ বংশ, এর রাজারা ছিলেন উগ্র জাতখয়তাবাদশ; 
এ*রা বলতেন, এরা প্রাচশন কালের এঁকমোনড-রাজাদের বংশধর । উগ্র জাতখয়তাবাদের যা দোষ 
স্বভাবতই দেখা যায়, এদের মতামত বড়ো সংকীর্ণ এবং অসাহষু ছিল। না হয়ে উপায়ও ছিল 
না তার; পাশ্চিমে রোমান-সাম্তাজ্য এবং কন্স্টাপ্টিনোপূলের বাইজানাটনা সাম্রাজ্য আর পূর্ব দিকে 
তুঁর্ক উপজাতিদের অগ্রগ্গাত, এই দুয়ের চাপে পড়ে তার তখন কাহিল অবস্থা । তবুও সে 
চার শো বছরেরও বোশ কাল, একেবারে ইসলামের আঁবর্ভারের সময় পরযল্ত, কোনোক্রমে টিকে 


তাদের ছিল না। এই সময়েই তাদের ধর্মপ্‌স্তক আবেস্তা'র শেষ সংগ্করণ রাঁচিত হয়েছিল বলে 
শোনা যায়। 

ভারতবষে এই সময়ে গ্বস্ত-সাম্াজ্য রয়েছে, সেটাও ছিল কুশান এবং বৌম্ধ-বৃগের পরে 
একটা জাতীয় জাগারণের প্রতীক। শিল্পকলা এবং সাহিত্যের এই সময়ে একটা পুনর্জ্জশবন 
হয়োছল; এই সময়েই কাঁলদাস প্রভীত সংস্কৃতভাষার কয়েকজন শ্রেম্ঠ স্যাহাত্যক জন্মগ্রহণ 
কল্োছলেন। সস্ানিদ্রাজাদের অধীন পারশ্য আয় গুপ্ত-রাজাদের শাসিত ভারতবধের 'িজ্পকলার 
মধ্যে কটা সংযোগ ছিল, এবং এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সসানিদ-যৃগের ছাঁব বা প্রস্তয়, 
মাত আজ পর্য্ত আতি অল্পই টি*কে আছে; কিন্তু যে দু-চারটে পাওয়া গেছে তাতে জশবনগশান্ত 


ইরানের প্রাচশন রশীতনশীত ৪৩৫ 


এবং গাঁতর প্রাচুর্য রয়েছে, অজল্তার প্রাচীরচিঘের সঙ্গে এর পশুর মৃঁতিগুলোর একেবারে আশ্চষ" 
মিল। সসানদ-যৃগ্গের শিল্পকলার প্রভাব একেবারে চন এবং গোবি-মরুভূঁমি পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়ৌছল বলে মনে হয়। 

দীর্ঘ কাল রাজত্ব করে শেষ দকে সসানদ-রাজারা দূর্বল হয়ে পড়লেন, পারশ্যেরও অবস্থা 
খারাপ হয়ে উঠল। অনেকাঁদন ধরে বাইজানটিনা-সাম্রাজোর সঙ্গে তার যুম্থ চলল, ফলে দুই পক্ষই 
একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তখন এল আরব-বাঁহন), তাদের নূতন ধর্মের উৎসাহে তাদের মন 
ভরপুর, পারশ্য জয় করতে তাদের কিছুমান বেগ পেতে হল না। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি, 
হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর দশ বছরের মধ্যে পারশ্দেশ খাঁলফার অধীন হয়ে গেল। 
আরব-বাহনী ক্রমে মধ্য-এীশয়া এবং উত্তর-আঁফ্রকা পর্যন্ত এঁশয়ে গেল, সঙ্গো বহন করে নিষে 
গেল কেবল তাদের নূতন ধর্মকে নয়, একাঁট নবীন এবং প্রাণবান সংস্কৃতিকে । সিরিয়া মেসোপটোমরা 
মিশর, আরব-সভ্যতা সকলকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল। আরবের ভাষা হয়ে গেল এদের ভাবা; 
জাতাঁহসেবেও এরা আরবদের মধ্যে 'মালয়ে গেল। আরব-সংস্কীতির বড়ো বড়ো কেন্দ্র হল 
বাগদাদ, দামাস্কাস, কায়রো; এই নবীন সভ্যতার উৎসাহে এইসব জায়গাতে চমৎকার সব প্রাসাদ 
গড়ে উঠল। আজ পর্যন্ত এইসমস্ত দেশ আরব দেশ হয়েই রয়েছে; পরস্পর থেকে এরা পৃথক, 
কিম্তু সকলে একত্র হয়ে যাওয়াই হচ্ছে এদের মনের স্বন। 

পারশ্যকেও আরবরা এদের মতোই জয় করে 'নিয়োছিল, কিন্তু 'সারয়া বা মিশরের লোকেরা 
যেমন আরবদের মধ্যে অবলুপ্ত বা বিলীন হয়ে 'গিয়োছিল, পারশ্যে তা হল না। ইরাঁনরা জাতিতে 
ছল প্রাচীন আর্য-বংশীয়; আরবরা সোঁমাটক জাতি; দুয়ের মধ্যে তফাত ছিল অনেক বোশ। তাদের 
ভাষাও 'ছিল আর্ধভাষা। কাজেই জাতাঁহসেবে ইরানিরা পৃথক হয়েই রইল, তাদের ভাষাও বেশ 
1ট'কে থাকল। ইসলামধর্ম অবশ্য খুব দ্লুত 'বস্তৃত হয়ে পড়ল, জরথুস্ট্রের ধর্মকে একেবারেই 
হটিয়ে দিল, তাকে শেষ পর্যন্ত এসে আশ্রয় নিতে হল ভারতবর্ষে । কিন্তু ইসলামকেও পারশ্যবাসীরা 
গ্রহণ করল তাদের 'নজস্ব পদ্ধাততে। ইসলামধর্ম গ্রহণ করেও পারশ্যবাসীরা তাদের 'নবজস্ব ধারা 
বজায় রাখল। এর ফলে একটা মতভেদ হল, দুটো দলের সৃন্টি হল, মুসলমানরা শিয়া আর 
সুল্লি, এই দুই সম্প্রদায়ে িভন্ত হয়ে গেল। পারশ্য হল প্রধানত 'শয়া-দেশ। এখনও সে তাই রয়েছে। 
অন্যান্য দেশের মুসলমান প্রায় সকলেই স্াশ্ন। 

কন্তু আরব-সংস্কাঁত পারশ্যকে গ্রাস করতে না পারলেও আরব-সভ্যতার প্রভাব তার উপরে 
প্রচুর পাঁরমাণেই পড়ল। ভারতবর্ষের মতো এখানেও ইসলামধর্ম শিজ্পকলার চর্চায় নূতন প্রাণের 
সণ্ঠার করল। আরবদের শিজ্পকলা এবং সংস্কৃতিতেও আবার পারশ্যের প্রভাব সমানভাবেই দেখা 'দিল। 
আরবরা মরুভূঁমর সন্তান, সহজ সরল ছিল তাদের জশীবনযাল্রা। পারশ্যের বিলাসবুদ্ধি তাদের 
সেই সকল গাহ্স্ধ্য জবনকেও স্লাবত করে দিল; আরব খাঁলফার রাজসভা অন্য যে-কোনো 
সাম্রাজ্যের রাজসভার মতোই এশবর্য আর জাঁকজমকে ভবে উঠল । সামাজ্যের রাজধানী বাগদাদ হল 
তখনকার দনের সবশ্রেষ্ঠ নগরী । বাগদাদের উত্তরে টাইগ্মিস-তারে সামারা-নগরে খাঁলফারা নিজেদের 
জন্যে বিরাট এক মসাঁজদ আর প্রাসাদ তোর করালেন, এর ধৰংসাবশেষ আজও আছে। মসাক্দাঁটতে 
আত প্রকাণ্ড সব হল-ঘর ছিল, বড়ো বড়ো চত্বর ছিল, সেখানে ফোয়ারা বসনো । প্রাসাদাট ছিল 
চতুত্কোণ, তার একটা 'দিকেরই দৈর্ঘ্য ছিল এক 'কিলোমটারেরও প্রোয় 6 মাইল) বোশ! 

নবম শতাব্দীতে বাগদাদের সান্রাজ্্য "ভেঙে গেল, এর এক-একটা টুকরো নিয়ে অনেকগুলো 
'প্লাজ্য গড়ে উঠল। পারশ্য স্বাধীন হয়ে গেল। পূর্ব-অণ্লের তুর্ক-উপজাতরা অনেকগ্‌লো রাজ্য 
স্থাপন করল, শেষ পধল্তি এরা পারশ্যকেই জয় করে বসল, বাগদাদের নামমান্ন খাঁলফা 'যান ছিলেন 
তিনিও এদের হুকুমে চলতে লাগলেন। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবিভূর্ত হলেন গজনির 
মাহমৃদ। তানি ভারত জয় করলেন, খলিফাকেও সম্পরস্ত করে তুললেন। মাহমুদ একাঁটি সান্রাজাও 
স্থাপন করলেন; সে সাম্তাজ্য 'িল্তু বোঁশ দন বাঁচল না. তাকে ভেঙে ফেলল  আর-একাঁটি তুর্ক- 
উপজাতি; এদের নাম সেলজুক ** সেলজুকরা দীর্ঘকাল ধরে খস্টান-ধর্ম যোদ্ধাদের সঙ্গো সমানে 
যুদ্ধ চালাল, যৃণ্ধে জয়ও তাদেরই হল। তাদের সাম্রাজ্য টিকে ছিল দেড় শো বছর। দ্বাদশ 


৪9৩৬ শব*্ব-ইাতহাস প্রসা 


শতাব্দীর শেষ দিকে আবার আর-একাটি তুর্কি-উপজাতি এসে সেলজুকদের পারশ্য থেকে তাঁড়লে 
1দল, 'দয়ে প্রাতন্ঠা করল খোয়ারশম বা ?ীখভা রাজ্যের। এই রাজ্যটিরও আয়ু ছিল আত অজ্প। 
খোয়ারশমের শাহ চোঁগগস খাঁর দূতকে অপমান করোছিলেন; সেই রাগে চোঁঙ্গাস খাঁ তাঁর মোগল- 
সৈনা 'নয়ে একে আক্রম করলেন এবং দেশাটিকে ও উহার লোকাঁদগকে একেবারেই বিধবস্ত করে 
1দয়ে গেলেন। 

সংাক্ষপ্ত কাঁট কথার মধ্যে অনেক পাঁরবর্তন, অনেকগুলো সামাজ্যের কাঁহনী বলে গেলাম, 
নিশ্চয়ই তুমি যথেষ্ট পাঁরমাণ ধাঁধায় পড়ে গেছ। নানা রাজবংশ ও নানা জাতির উত্থান-পতনের 
এই গল্প বললাম অবশ্য তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলবার জন্যে নয়; আমি তোমাকে দেখাতে 
ছাইছি, এত সমস্ত কান্ডের মধ্যেও পারশ্য তার প্রান শিল্পকলার রখাঁতি এবং জীবনের ধারাকে 
কশরকম করে বাঁচিয়ে রেখোছিল। পূর্বদেশ থেকে একটার পর একটা তুর্কউপজাত এসেছে, এসে 
হারা আরব ও পারশ্যের মিশ্রত সভ্যতার মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেছে-সে সভ্যতা তখন বোখারা 
থেকে ইরাক পযন্ত প্রাতান্ভত 'ছিল। পারশ্য থেকে দূরে এঁশয়া-মাইনরে গিয়ে পেশছেছিল 
যে তুরক্রা তারা কন্তু নিজেদের পুরোনো রাঁতিনীতিকেই বজায় রেখোঁছল, আরব-সংস্কীতকে 
মেনে নিতে তারা রাজি হয় ন। এশয়া-মাইনরকে তারা প্রাম্ম তাদের 'নজের দেশ তুর্কিস্থানেরই 
মতো করে তুলোছল।॥ কিন্তু পারশ্যে এবং তার আশেপাশে প্রাচীন ইরানি সংস্কাতির জোর এতই 
বোশ ছিল যে, এই তুর্কিরাও তাকে মেনে নিল, তার ধরনে নিজেদেরও নূতন করে গড়ে নিল। 
বহু তুর্কি-রাজবংশ পারশ্যে রাজত্ব করে গেছে, কিন্তু পারশ্যের শিজ্পকলা আর সাঁহত্য তার আগা- 
গোড়াই নিজের সমাম্ধ বজায় রেখে চলেছে । পারশ্যের কাঁব িরদোৌঁসির কথা বোধ হয় তোমাকে 
বলোছ; গজাঁনর সুলতান মাহমুদের সময়ে এর আঁবর্ভাব হয়োছল। মাহমুদের অনুরোধে তান 
পারশ্যের বিরাট একাঁট জাতীয় মহাকাব্য রচনা করেন, তায় নাম শাহনামা। এই কাব্যে বার্ণত 
ঘটনাগীলর কাল প্রাগ-ইসলামীয় যুগ, এর প্রধান বীর হচ্ছেন রুস্তম ॥ এর থেকেই বোঝা বায়, 
দেশের প্রাচশন জাতশয় হাঁতহাস আর 'িংবদল্তীর সঙ্গে পারশ্যের শিল্পকলা এবং সাঁহতোর 
কতখান 'নাবড় যোগ 'ছিল। পারশ্যে যেসব ছাব আব প্রাতমার্ত রাঁচত হত তারও আঁধকাংশেরই 
বিষয়বস্তু বেছে নেওযা হত শাহনামার কোনো গল্প থেকে। 

ফরদোঁস বেচে ছিলেন দুঁট শতাব্দী তথা সহম্রাব্দীর ধমলনক্ষণে-৯৩২ সন থেকে ১০২১৯ 
সন পর্যন্ত। তাঁর অল্পাঁদন পরেই এলেন পারশ্যের অন্তর্গত 'নশাপূরের আঁধবাসী জ্যোঁতিষী-কাঁব 
ওমর খৈয়াম_ ফাঁর্স এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই এ*র নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। ওমরের পরে 
এলেন শিরাজের কাব শেখ সাঁদ। পারশ্যের শ্রেম্ঠ কাঁবদের হীন অন্যতম, অনেক পুরুষ ধরে 
ভারতবর্ষের সমস্ত মন্তবে ছাত্ররা এ'র কাব্য গুলস্তান আর বুস্তান মুখস্থ করে আসছে। 

অনেক বড়ো বড়ো নামের মধ্যে অজ্প কয়েকটা মান্ন বললাম। প্রকাণ্ড লম্বা একটা নামের 
তাঁলকা তোমাকে দেবার কোনো সার্থকতা নেই। আম চাই তুমি এইটে শুধু লক্ষ্য করে দেখো, 
এই এতগুলো দীর্ঘ শতাব্দী ধরে পারশ্য থেকে মধ্য-এঁশয়ার ট্রাল্স-আজয়ানা পযন্ত দেশ জুড়ে 
পারশ্যের শিজ্প আর সংস্কাতির শিখা কা উজ্জ্বল আলো 'বাকিরণ করে গেছে। শিজ্পকলা এবং 
সাহিত্যচর্চার দিক থেকে পারশ্যের নগরগনীলর বড়ো বড়ো প্রাতদ্বন্থী নগরশীরও অভাব ছিল না, 
যেমন বোখারা এবং ম্রীন্স-অকিয়ানার শহর বল্‌খ্‌। বোখারাতে দশম শতাব্দীর শেষ দিকে ইবনে 
1দনা বা আবিসেন্না জন্মগ্রহণ করেন, আরব দার্শীনকদের মধ্যে ইীনই সবচেন্ে প্রাসম্ধ। এর দু শো 
বছর পরে বলুখৃ-শহরে জন্মগ্রহণ করেন পারশ্যের আর-একজন বখ্যত কাব, জালাল্যান্দন রাম। 
রুমকে খুব বড়ো একজন রহস্যময় অধ্যাত্বতত্ব-বাদী বলা হয়; 'তানই নৃত্য-পর দরবেশ-সম্প্রদ্ায়াট 
প্রাতথ্ঠা র্‌ 


এইভাবে এক দিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনোতিক পাঁরবর্তন ঘটতে লাঙগল, অথচ তা সত্বেও 
অন্য 'দকে আরব-পারশ্যের শঙ্পকলা ও সংস্কীতি সম্প্‌প” প্রাপশান্ত নিয়ে বেচে রইল, সাহিত্যে 
প্লে ভাস্কর্ষে অপ্পূর্ব সব বস্তু সৃষ্ট করে চলল তার পর এল সর্বনাশা ধৰংস। ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে 
৯২২০ সনের কাছাকাছি সময়ে) চোঁঞ্খস খাঁ খোর়ারশম এবং ইরা আক্রমণ ও ধবংস করলেন। 


ইরানের প্রাচীন রীতিনীতি ৪৩৭ 


এর অল্প কয়েক বছর পরেই হলাগ বাগদাদ ধ্বংস করলেন। বহু দীর্ঘ শতাব্দী-ব্যাপশ উচ্চস্তর়ের 
সংস্কীতর ফলে যে রয্লভান্ডার সাত হয়োছল তা সেই বন্যাপ্লাবনে ধুয়ে 'নাশ্চহ হয়ে গেল। 
মোগলরা মধ্য-এঁশয়াকে প্রায় মরুপ্রান্তরে পাঁরণত করল; এর বড়ো বড়ো শহরগুলো, সমস্ত লোক 
পালিয়ে যাওয়াতে, ষেন একেবারেই জনহশীন হয়ে পড়ল-_-এর আগের কোনো একাঁট চাঠতে আম 
তোমাকে এর কথা বলোছ। 

এই দূর্দেবের আঘাত মধ্য-এীশয্াা আর কোনোদিনই পুরোপ্যার সামলে উত্তে পায়ে নি। 
তবু যে শেষ পর্ষ্ত সামলে নিয়োছল তাই আশ্চর্য । তোমার মনে আছে, চোঞ্গাস খাঁর মৃত্যুর পরে 
তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য অনেক ভাগ হয়ে গেল। পারশ্য এবং তার আশপাশের অণুলাঁট পড়ল হুলাগদুর 
ভাগে। 'তাঁনও প্রথমে প্রাণ-ভরে ধবংসলণলা চালালেন; তার পর কিছ্তু বেশ শাল্তাপ্রয় এবং 
লাহফু রাজা হয়েই বসলেন; তাঁকে 'দিয়ে ইলখান-রাজবংশটির আরম্ভ হয়। এই ইল-খান-রাজাবা 
ছাদন পর্যন্ত মোগলদের প্রাচীন 'শৃন্য-ধর্ম অনুসরণ করলেন, তার পর মুসলমান হয়ে গেলেন। 
£িন্তু মুসলমান হবার আগে ও পরেও, এ*রা ববাববই অন্যের ধর্মমতকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা দেখিয়ে 
এসেছেন। চীনে এদের জ্তাতিরা-_“বড়ো খাঁ' এবং তাঁর পারজ্নবর্গ ছিলেন বোদ্ধ; তাঁদের সঙ্গে 
এদের অত্যন্ত ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনাঁক অত দূরবতর্শ চশনদেশ হতেও এরা বিয়ের জন্য 
মেয়ে আনতেন! মোগলদের, পারশ্য এবং চীনের আধবাসী এই দুটি শাখার মধ্যে, এইরকম সম্পর্ক 
থাকার ফল শল্পকলার উপরেও প্রচুর দেখা দিল । ৮খনা 'শিজ্পের প্রভাব ক্রমে পারশ্যে এসে পড়ল, 
তখনকার 'চন্রকলায় আরব পারশ্য ও চীন, তিন দেশেরই প্রভাবে অপর্ব সধামশ্রণ দেখতে পাই। 
?কল্তু এ ক্ষেত্রেও, নানারকম বাধাবিপান্ত সত্তেও, পারশ্যেরই কলার প্রাতপাস্ত বড়ো হয়ে উঠল। 
চতুর্দশ শতাব্দীতে পারশ্যে আর-একজন বড়ো কাঁবর আঁবভাব হল। এর নাম হাঁফজ; এ"র রচনা 
ভারতবর্ষে আজও জনাপ্রয় । 

মোগল ইলখানদেব বাজত্ব বোঁশ গদন চলে ীন। এ*দেব শেষ যেটুকু অবাঁশস্ট ছল তাও বধবস্ত 
করে দিলেন আর-একজন বড়ো যোদ্ধা; হীন দ্রীন্স-আক্সয়ানার অন্তর্গত সমরকন্দেব রাজা__ 
তাইমুর। এ'র কথা আম তোমাকে বলোছ। এই বর্বর যোদ্ধা যেমন ছিলেন ভয়ানক, তেমান ছিলেন 
নিম্তুরতায় অতুলনীয়। অথচ হানই আবার 'শিশপকলারও পরম অনুরাগী ছিলেন; বেশ একজন 
পশ্ডতলোক বলেও এব খ্যাতি ছিল! এর 'শিল্পান্রাগেব বোধ হয় প্রধান প্রমাণ ছিল এই, 
গদাল্পল রাজ বাগদাদ দামাস্কাস ইত্যাদ বহু বড়ো বড়ো শহব হীন লুণ্ঠন করলেন, এবং সমস্ত 
লুশ্ঠিত 'জানসপন্ন নিয়ে গিয়ে নিজের রাজধানী সমরকন্দকে সাঁজ্জত করে তুললেন। সমরকল্দের 
সবচেয়ে আশ্চর্ঘ এবং মনোহর অগ্রালকা হচ্ছে তাইমুরের সমাধ--গুর আমিব । তাইমুবেরই উপয্যন্ত 
সমাধস্তম্ভ এটি; এর বিশাল আয়তনের প্রাতটি রেখায় তাইমূরের বিরাট ব্যাস্তত্ব শান্ত আর উগ্রতার 
প্রাতীবিদ্ব স্পন্ট হয়ে উঠেছে। 

তাইমুর একটা বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড জয় করোছিলেন; তাঁর মততযুর পরে সেটা আবার 'বাচ্ছন্ন 
হয়ে গেল। কিন্তু অশ্গপ-খানিকটা রাজ্য তাঁর বংশধরদের হাতে থেকে গেল, এর মধ্যে পড়ল ত্রাল্দ- 
আক্সয়ানা আর পারশ্য। পুরো এক শোণট বছর, সম্পূর্ণ শতাব্দশীট ধরে, এই ণতাইমুরদ- 
রাজারা ইরান বোখারা এবং হিরাটে রাজত্ব করলেন। এটা কিল্তু আশ্চর্যের কথা, সেই 'নর্মম যোদ্ধার 
বংশধর এই রাজারা বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের দানশশলতা, করুণা এবং শিক্পানুরাগের জন্যেই । এদের 
মধ্যে আবার সবচেয়ে বড়ো ছিলেন তাইমুরেরই পত্র শাহ রুখ। তাঁর রাজধানগ হিরাট-শহরে 'তাঁন 
চমতকার একাঁট পুস্তকাগার তোর করেন; অসংখ্য পশ্ডিত ও সাহত্যানুরাগী ব্যান্ত এখানে এসে 
জড়ো হয়োছলেন। 

তাইম্ারদ-রাজারা এক শো বছর রাজত্ব করেন, এই সময়টাতে শিল্পকলা আর সাহত্যের 
এতদূর উন্নত হয়েছিল যে, এর নামই হয়ে গেল "তাইম্দারদ-আমলের পুনরুক্জীবন'। পারশ্যের 
সাহত্য অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এই সময়ে; সুন্দর সুন্দর ছাবও অনেকই আঁকা হল। চিন্কলার 
একটি বিশেষ ধরনের প্রবর্তন করলেন তখনকার বিখ্যাত চিত্রকর 'বহজাদ। এটা লক্ষ্য কয়বার বক্তু, 
তাইমরিদ-রাজাদের সাহত্য-চক্রের হাতে পারশ্য-সাহত্যের যেমন উন্মাত হল, ঠিক তার পাশাপাঁশই 
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উত্বাতি ঘটল তুর্ক-সাহত্যেরও। মনে রেখো, ঠিক এই সময়টাই 'ছিল ইতাঁলতেও পুনরুজ্জশীবনের 
ঘৃগ। 

তাইমারদরা জাঁততে তারক; পারশ্যের সংস্কাঁত তাঁদের অনেকখান আঁভিভূত করে ফেলোছিল। 
তর্ক এবং মোগলদের অধশনে থেকেও ইরান সেই বিজেতাদের জয় করে নিল তার সংস্কাঁত 'দয়ে। 
ভারই সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজনোতিক অধশীনতা থেকে মাান্ত পাবার জন্যে পারশ্য চেস্টা করতে লাগল; 
তাইম্ীরদ-রাজারা ক্রমেই আরও বোশ পূব দিকে হটে যেতে বাধ্য হলেন, তাঁদের রাজ্যও ক্রমে ছোটো 
হয়ে গেল, মায় ট্রান্স-আকয়ানার চার পাশ নিয়ে থাকল তার আঁস্তত্ব । ষোড়শ শতাব্দীতে ইরানদের 

জয় হল; তাইম্ীরদ-রাজারা পারশ্য থেকে িরাদনের মতোই চলে গেলেন? এবার 
পারশ্যের দিংহাসনে বসল তার দেশেরই একাঁট রাজবংশ, এর নাম সাফাঁভ বা সাফাঁভদ-বংশ। 
এই বংশের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন প্রথম তাহ্মাস্পৃ) শেরশাহের হাতে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন ঘখন 
ভারতবর্ষ থেকে পাঁলয়ে যান তখন ইনিই তাঁকে আশ্রয় 'দিযোছলেন। 

১৫০২ থেকে ১৯৭২২ সন পর্যন্ত দ্‌ শো কাঁড় বছর ধরে সাফাভি-রাজারা রাজত্ব করোছলেন। 
এই সময়টাকে বলা হয় পারশ্যের শিল্পকলার স্বর্ণযুগ । রাজধানী ইস্পাহান-শহর অপূর্বসহন্দর 
অন্রালকায় ভরে উঠল; শজ্পকলা, াবশেষ করে চিন্রকলারও বিখ্যাত কেন্দ্র হয়ে উঠল সে। এই বংশের 
সবচেয়ে বড়ো রাজা ছিলেন শাহ্‌ আব্বাস; পারশ্যদেশের হীতহাসে শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে এ*কে 
একজন বলে ধরা হয়। হাঁন ১৫৮৭ থেকে ১৬২৯ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ*র সময়ে এক দিক 
থেকে উজবেগরা এবং অন্য দক থেকে অটোম্যান-তুর্করা পারশ্যকে চেপে ধরাছল। 'তাঁন এদের 
দুই পক্ষকেই পরাঁজত করে দূবে তাঁড়য়ে দিলেন, নিজের একটি পরাক্রান্ত রাজ্য গড়ে তুললেন, 
পশ্চিমে এবং অন্যান্য দিকেও দূরাষ্থত রাজ্যগীলর সঙ্গো মৈন্লী-স্থাপন করলেন, তার পর নিজের 
রাজধানশীটকে শোভন ও সুন্দর কবে তোলবাব দকে মন দলেন। ইস্পাহানে শাহ আব্বাস যে 
নগর-পাঁরকজ্পনা করোছলেন তাকে বলা হয়েছে প্রাচীন শুঁচতা ও সুরুচির চরম নিদর্শন” । তান 
যে অট্টালকাগুঁল তোর করোছলেন সেগুঁলর যে শুধু জেরা সুন্দর এবং সূসাঁজ্জত ছিল তাই নয়, 
সাজানোর কায়দার জন্যও তাদেব সৌন্দর্য বহ্‌গণ বেড়ে গগয়োছল। সে সময়ে যেসব ইউরোপাঁয় 
পর্যটক পারশ্যে ?গয়ৌছলেন তাঁরা সকলেই আঁত উচ্ছবাসত ভাষায় এর রূপ-বর্ণনা করেছেন। 

পারশ্যে শিষ্পকলার এই স্বর্ণযূগে এর স্থাপত্য, সাহত্য, প্রাপর ও আলেখ্য-চন, সূন্দর 
গাঁলচা-নর্মাণ, মিনার কাজ, সমস্ত কিছুরই উলন্নাত হয়োছল। এর মধ্যে কতকগুলো প্রাচশরাঁচন্র 
এবং আলেখ্যাচন্র ছিল একেবারে অপরূপ সন্দব। শিষ্পকলা কখনও দেশ বা জাঁতব সীমা 'নিয়ে 
গ্রান্ডিব্ধ থাকে না, থাকা উঁচতও নয়। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর এই পারাশক শজ্পকে বহু 
দেশের বহু প্রভাবই 'নশ্চয় এসে সমৃ্ধ করে তুলোছল। অনেকে বলেন, ইতালির প্রভাব নাক এর 
মধ্যে স্‌স্পম্ট ৷ 'কিল্তু এই সব-কিছুরই 'পছনে রয়েছে ইরানের প্রাচীন 'শি্পরশীত। দু হাজার বছর 
ধরে সে রাত ইরানে 'টি'কে রয়োৌছল। ইরানি সংস্কাতিরও কর্মক্ষে শুধু পারশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে থাকে 'ন_ পশ্চিমে তুর্ক ও পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত আত 'বিরাট স্থান ধনষে সে 'বস্তার-লাভ 
করোছল। ইউরোপে ফরাসিভাষার মতো, ভারতে মোগল-সম্রাটদের দরবারে এবং পশ্চিম-এঁশিয়ারও 
সর্বপই, সংস্কীতপ্রাপ্ত সমাজের ভাষা হয়োছিল ফাঁ্সভাষা। আগ্রার তাজমহলে পারাঁশক শিল্পকলার 
প্রাচশন রশীতির পাঁরচয় আজও অমর হয়ে রয়েছে। ঠিক একই ভাবে এই 'শি্পকলা অটোম্যানদের 
স্থাপত্যাশল্পকেও প্রভাবাঁদ্বিত করোছল, পাশ্চমে কনস্টান্টনোপ্জ্‌ পর্যন্ত তার প্রমাণ দেখা যায়; 
সেখানকার অনেক প্রীসম্ঘ অট্টালকায় পারাঁশক প্রভাবের চিহ্ন সুস্পন্ট। 

প্ারশ্যের সাফাঁভ-রাজারা মোটাম্বাট হিসেবে ভারতের মোগল-লম্লাটদের সমসামায়ক 'ছিলেন। 
ভারতের প্রথম মোগল-সম্াট বাবর ছিলেন সমরকন্দের তাইম্ীরদ-রাজপুমদের একজন । পারশিকদের 
জান্তবৃষ্ধর সঙ্গে সঙ্গে তারা তাইম্ারদ-রাজবংশকে দূর করে 'দিয়োছিল; প্রীল্স-আিয়ানা এবং 
আফগা্মানস্থানের খানিক অংশমার 'বাভাব তাইম্যারদ-য়মজার অধীন হয়ে ছিল। বারো বছর বয়স 
থেকেই বাবরকে এইসব ক্ষু্র রাজাদের সঙ্গে বুদ্ধ করে বেড়াতে হয়েছে। যুদ্ধে এদের হারয়ে 
?ভাঁর কাষূলের ?সংহাসন অধিকার করলেন; ভার পর এলেন ভারতবর্ষে । এই সময়কার তাইম্বারিদ- 
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রাজারা কতথানি সংস্কৃতির আধকারণ হয়েছিলেন বাবরকে দেখেই তা বোঝা যায়। এর আগের একটি 
চিঠিতে আমি তোমাকে তাঁর আত্মজশীবনী.থেকে কিছু 'িছু কথা উদ্ধৃত করে পাঠিয়োছ। সাফাভি- 
বংশের সবচেয়ে বড়ো রাজা শাহ্‌ আব্বাস ছিলেন আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সমসামায়ক। দুটি 
দেশের মধ্যে আগাগোড়া খুব ঘানষ্ঠ বন্ধৃত্ব নিশ্চয় বজাম্স ছিল। বহ্া্দন ধরে এদের সীমাল্ত-রেখাও 
এক ছিল, কারণ আফগানিস্থান ছিল মোগলদের ভারত-সান্জাজোরই একাঁট অংশ। 


১২৫ 
পারশ্যে সাম্াজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ 
২১শে জানলার, ৯৯৩৩ 


আমার নামে একটা নালিশ তুমি করতে পার-ইীতহাসের নানান আলগবিতে হুড়মুড় করে 
একবার এ দিক একবার ও দিক ছুটোছুটি করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাকে । এতে রাগ হবারই কথা। 
নানা পথ বেয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম উনাবংশ শতাব্দীতে; তার পর আবার হঠাৎ 'পাঁছষে চলে 
শেলাম কয়েক হাজার বছর আগে, লাফ মেরে মেরে বোঁড়যে বেড়ালাম, মিশর ভারতবর্ষ চীন আর 
পারশ্য করে। এতে নিশ্চয়ই যেমন গেছ চটে, তেমনি পড়েছ ধাঁধা; অনুযোগ করছ সেটা প্রায় 
কানেই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তার ভালো ছু জবাব আমার দেবার নাই। মশীসয়ে গ্রসের বহাঁট 
পড়তে পড়তে হঠাং অনেকগুলো চিন্তার ধারা একস্গে আমার মাথাব মধ্যে জেগে উঠেছিল, 
তোমাকে তার গোটাকতকের ভাগ না 'দয়ে পারলাম না। এ কথাও ভেবোছলাম যে, এই 
চিঠিগলোতে আম পারশ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বাল 'ন, সেই ল্রুটিটাও খাঁনকটা পূরণ করতে 
চেয়োছলাম। আর পারশ্যের কথা বলতে যখন শুরুই করেছি, তখন তার গঙ্পটাকে একেবারে 
আধুনিক কাল পর্যন্ত বলে শেষ করলেই তো হয়। 

পারশ্যের সংস্কীতির প্রাচীন রীতিনীতি, তার অতুযচ্চ গুণগাঁরমা, পারশ্যের শিল্পকলার স্বর্ণ- 
যুগ ইত্যাদি অনেক কথাই তোমাকে বলোছ। এই কথাগুলোর দিকে তাঁকয়ে দেখলে কিন্তু আমার 
মনে হয়, ভাষাটা বড়ো বোশরকম কাঁব্যক, হয়তো-বা একট ভ্রান্তিজনকও। হঠাৎ মনে হতে পারে, 
সত্যই বাঁঝ পারশ্যের লোকেদের ভাগ্যে একটা স্বর্ণযুগ নেমে এসোছল, তাদের দুঃখদুর্দশার অবসান 
হয়ে তারা বুঝ একেবারে রূপকথার দেশের প্রজাদের মতো সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করোছিল। 
এ রকমের অবশ্য কিছুই ঘটে দি। তখনকার 'দনে সংস্কীতি আর কলা-চর্চা ছিল আত অল্পসংখ্যক 
কপট লোকের একচেটে এখনও অনেকটা তাই); দেশের জনসাধারণ বা সাধাবণ লোকের সঙ্গে তার 
কোনো সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত ইতিহাসের একেবারে প্রথম দন থেকেই সাধারণ লোকের জাীবনযান্রার 
অর্থ ছিল শুধু খাদ্যের আর জাবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্যে আঁবশ্রাম সংগ্রাম; পশনর 
জীবনের সঙ্গে তার খুব বড়ো প্রভেদ কিছ ছিল না। অন্য কিছু করবার মতো সময় বা অধসর 
তাদের হত না; তাদের প্রাতটি দিন আকণ্ঠপূর্ণ হয়ে থাকত সেই 'দনেরই গ্লানিতে আর কদর্ধতায়। 
ঘশিজ্পকলা আর সংস্কাঁতির কথা ভাববে তারা কখন? পারশ্যে ভারতে চীনে ইতালিতে ইউরোপের 


শ্রেণদের সময় কাটাধার ব্যসন হিসেবে । ধর্মসংক্রান্ত িষ্প 'হিনেবে হয়তো-বা তার একটুখানি 
স্পর্শ সাধারণ লোকের জীবনেও গিয়ে লাগত, এই পর্যন্ত। 

ধিল্তু রাজা শিল্পোতসাহণ হলেই যে রাজোোর শাসনব্যবস্ধাও ভালো হবে, এমন কোনো কথা 
নেই; শিল্পকলা আর সাঁহতোর পোষক বলে যে রাজারা জাঁক করতেন তাঁদেরই অনেকে আবার 
ছিলেন রাজা হিসেবে অকর্মপ্য আত নষ্ঠুর। তখনকার 'দনের প্রায় সকল রামের মতো পারশ্যেও 
তখন সমাজের রূপ ছিল অজ্পাবস্তর সামন্ত-পল্ধী। শক্তিশালী রাজাদের প্রজারা পছন্দ করত, 
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কারণ, সামল্ত-প্রভুদের অনেক খুরশটনাঁট আদায় ও উৎপীড়ন থেকে তান তাদের রক্ষা করতেন। 
সময়ের ফেরে কখন-বা বেশ ভালো শাসন হত, আবার কখনও-বা অত্যল্তরকম কুশাসনই 
চলত। 

১৭২৫ সনের কাছাকাছি সময় সাফাঁভ-রাজবংশের পতন হল; ভাবতে মোগলদের প্রভুত্বও 
তখন শেষ হয়ে এসেছে। যেমন হয়, সাফাঁভ-বংশেরও জাবনণশান্ত ফুরিয়ে গিয়োছল। সামল্ততল্ 
তখন ক্রমেই ভেঙে পড়ছে; দেশের মধ্যে কতকগুলো র্থনৌতক অবস্থার সৃস্টি হয়েছে যা পুরোনো 
ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে 'দচ্ছে। রাজারা খুব চড়া হারে কর বসাচ্ছলেন, তার ফলে অবস্থা আরও 
খারাপ হয়ে উঠল, প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে লাগল। আফগানরা তখন ছল সাফাভি-রাজার 
অধীন। তারা বিদ্রোহ করল; নাজেদের দেশে তো জয়লাভ করলই, এগিয়ে এসে ইস্পাহান পর্যন্ত 
দখল করল, শাহকে সিংহাসনচ্যত করল। এইভাবে সাফাভিদের রাজত্ব শেষ হল। এর অঙ্পাঁদন 
পরেই আবার আফগানদের তাঁড়য়ে দিলেন একজন পারশিক সেনাপাঁতি, তাঁর নাম নাঁদর শাহ্‌। 
এর পরে ইনি রাজা হয়ে বসলেন। জবাজশর্ণ মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ 'দকে এই নাঁদর শাহ্‌ই 
ভারত আক্রমণ করেছিলেন, "দিল্লির সমস্ত লোককে 'নহত করোছলেন, এবং বপুল ধনরক় লুটে নিয়ে 
গিয়েছিলেন; তার মধ্যে একটি হচ্ছে, শাহজাহানের ময়র-ীসংহাসন। পারশ্যের অন্টাদশ শতাব্দশর 
ইীতহাস কেবল গৃহযুদ্ধ, রাজা-বদল আর কুশাসনের দুঃখময় কাঁহনীতে পূর্ণ । 

উনাবিংশ শতাব্দীতে আবাব নূতনতর 1বপদ এসে দেখা দিল। ইউরোপের 'বস্তারশশল এবং 
উগ্ন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পারশ্যের সংঘাত বাধল। উত্তরে রাশিয়া তার উপন্ধে চাপ দিচ্ছে; দাক্ষণে 

পারশ্য-উপসাগর ধরে 'ত্রাটশরা উঠে আসছে। ভারতবর্ষ থেকে পারশ্যর দূরত্ব বোশ নয়; এদেরও 
সীমাল্তরেখা ত্রমেই পরস্পরের 'দকে এাগয়ে আসাঁছল; বস্তুত এখন এদের দুই দেশেরই সীমান্ত- 
রেখা এক হয়ে গ্িয়েছে। ভারতবর্ষে আসবার সোজা স্থলপর্থাট চলে গেছে পারশ্যেরই মধ্য দিয়ে; 
ভারতে আসবার সমূদ্রপর্থাটও একেবারে পারশ্যের হাতের তলায়। ব্রাশ নশাঁতব সমস্ত শান্ত তারা 
তখন নিষুস্ত করছিল তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যকে এবং সে সাম্রাজ্যে পেশছবার সমস্ত পথগুলোকে 
রক্ষা করবাব দকে। রাশিয়া রয়েছে 'ব্রটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; সে যে হঠাৎ এসে এই পথাটর 
উপর জুড়ে বসবে আর ভারতের দিকে লোলুপ দাঁ্টি দেবে, এমনটাও ঘটতে দিতে ব্রিটেন কিছুতেই 
রাজি নয়। কাজেই 'বরটেন আর রাশিয়া দু পক্ষই পারশ্যের দিকে খুব প্রখর.মনোযোগ নিবিষ্ট 
করল, নানান রকমে সে বেচারকে উৎপাঁড়ন করতে লাগল । শাহ্‌রা ছিলেন একেবারেই অকর্মণ্য 
আর মূর্খ; তাঁরা প্রায়ই এদের কারও হাতের পৃতুল হয়ে পড়তেন-_কখনো-বা অসময়ে এদের সঙ্গে 
বদ্ধ বাধিয়ে, কখন-বা নিজেদেরই প্রজাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। 'ব্রটেন আর রাশিয়ার মধ্যে 
প্রাতিদ্বন্িতা ছিল বলে তাই, নইলে পারশ্য হয়তো একেবারেই রাঁশয়ার বা 'ত্রটেনের কবলে চলে 
যেত, গিয়ে তাদের রাজ্যের অক্তভূন্ত হয়ে পড়ত বা 'মশরের মতো এদের একটা কর্তৃত্বাধীন অণল 
হয়ে থাকত। 

বংশ শতাব্দীর গোড়াতে আবার একটা কারণে নৃতন করে পারশ্যের উপর সকলের লোভ 
পড়ল। পারশ্যে তেল, অর্থাৎ, পেট্ট্রোলিয়ামের খান আবিষ্কৃত হল; তেল তখন একটা অত্যন্ত মূল্যবান 
বস্তু হয়ে উঠেছে; [শেষ করে মোটরগাঁড়র ব্যবহার বেড়ে যাবার পর থেকে । বচ্ধ শাহকে প্রভাবিত 
করে রাজী করা হল; ১৯০১ সনে 'তনি ভি-আর্ক-নামক একজন ইংরেজকে খুব উদার একট সনদ 
মর করলেন, বাট বছর ধরে পারশ্যের সমস্ত খাঁন থেকে তেল তুলে নেবার 'আঁখিকার 'দিয়ে। এর 
কয়েক বছর পরে এই তেলের খাঁনগলোতে কাজ চালাবার জন্যে একাটি 'ব্রাটশ কোম্পানি গড়া হল, 
এর নাম পদ আযংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানি: । সেই থেকে আজও পরণন্ত এই কোম্পানাটি 
সেখানে কাজ চালাচ্ছে, তেলের ব্যবসা করে প্রচুর পাঁরমাণে লাডও তুলে [নিয়েছে। এই লাভের ক্ষ 
অংশ পারশ্য সরকার পেতেন; বৌঁশর ভাগই চলে যেত দেশের বাইরে, কোম্পানির অংশশদারদের হাতে; 
এর সবচেয়ে বড়ো অংশশদারদের মধ্যে একজন হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার, স্বরং। পারশ্যের বর্তমান সরকার 
ক্রম জাতীয়তাবাদী, বিদেশীদের এই লৃণ্ঠনের এ"রা অতান্ত বিরোধশ। ১৯০১ সনে ড-আ্কর 
সঙ হে বাট বছয়ের ছান্ত হয়ৌোছল তার জোরেই আ্যংলো-পার্শিয়ান অয়লেল কোম্পান' ব্যবসা 
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চালাচ্ছিল; এ"রা সে চুন্তাটিকে বাতিল করে 'দিয়েছেন। 'ব্রাটিশ সরকার এতে স্বভাবতই খুব চটে গেল, 
পারশ্যকে ভয় দৌখয়ে জবরদাঁদ্ত করে বাধ্য করবার চেস্টাও করল-_ভুলে গেল যে, 'দিনকালের 
পরিবর্তন হয়েছে, এখন আর এশিয়ার লোকেদের উপর জবরদস্তি চালানো অত সোজা নয়।* 

1কল্তু এও পরের কথা আগে বলে যাচ্ছি। পারশ্যের 'দকে সাম্রাজ্যবাদশরা যত এঁগয়ে আসতে 
লাগল, শাহ্‌ যতই ক্রমে এদের হাতের পৃতুল হয়ে উঠতে লাগলেন, দেশের মধ্যে এর অবশ্যজ্ভাবী 
ক্ষল, জাতীয়তাবাদ, ততই বেড়ে উঠল। একটি জাতীয়তাবাদী দল সষ্টি হল। এই দলটি 'বিদেশনীদের 
হস্তক্ষেপ পছন্দ'করল না, আবার শাহ্‌দের স্বৈরতল্মী শাসন সম্বন্ধে ঠিক সমান জোরেই আপান্ত 
জানাল। এরা দাঁব করল, দেশে একটি প্রজাতন্ত্র শাসনব্যবস্থা এবং আধ্বীনক রীতিতে সব 
সংস্কার প্রাতষ্ঠিত করতে হবে। দেশে তখন শাসন বলে ক নেই, প্রজার উপরে করের ভার 
অত্যাধক হয়ে উঠেছে, 'ব্রাটশ এবং রাঁশয়ানবা সমস্ত ব্যাপারেই এসে হস্তক্ষেপ করছে। তখনকার 
শাহ্‌ ছিলেন প্রগাঁতি-বরোধন; তাঁর প্রজারা খাঁনকটা স্বাধীন আধকার পেতে চাইছে অতএব তাদের 
চেয়ে এই বিদেশদেরই তিনি নিজের বন্ধু বলে মনে করলেন। দেশের লোকে প্রজাতন্ত্র শাসন 
চাইছিল, এই দাঁব প্রধানত আসাছল নৃতন মধ্যাবন্ত এবং বাঁদ্ধজশীবী শ্রেণগুলোর কাছ থেকে। 
১৯০৪ সনে জাপানের হাতে জার-শাঁসত রাশয়া পরাজিত হল; দেখে পারশ্যের জাতশয়তাবাদীরা 
অতান্তরকম মুস্ধ এবং উত্তোজত হয়ে উঠল; তার এক কারণ, এটা একটা এঁশয়ানাসী জাতির হাতে 
একটা ইউরোপীয় জাতির পরাজয়; আর-একটা কারণ, এই জার-শাঁসিত রাঁশয়াই ছিল তখন পারশ্যের 
উগ্রপল্থ এবং কলহপরায়ণ প্রাতবেশী। রাশিয়ার ১৯৯০৫ সনের বিপ্লব বিফল হল, সরকার 'নর্মম 
অত্যাচার চালিয়ে তাকে নম্ট করে দল; কিন্তু সেই বিপ্লব দেখে পারশোর জাতীয়তাবাদীদের উৎসাহ 
আর কর্মের প্রেরণা বাঁড়য়ে তুলল। শাহ্‌এর উপরে এরা এত জোর চাপ দিতে লাগল যে, শেষ 
পর্যস্ত আনচ্ছা সত্তেও তান ১৯০৬ সনে একাট প্রজাতন্ত্র শাসনব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠা করতে রাজ 
হলেন। পারশ্যের জাতায় ব্যবস্থাপক সভা প্রাতিষ্ঠিত হল, এর নাম হচ্ছে 'মজাঁলশ'; মনে হল যেন 
পারশ্যের বপ্লব জয়যুন্ত হয়েছে। 

ণকল্তু বিপদও ঘাঁনয়ে আসাছল। নিজেকে অবলুগ্ত করে দেবার ইচ্ছা শাহএর মোটেই ছিল না; 
রুশ এবং 'ব্রাটশরা পারশ্যে প্রজাতন্দের প্রাতচ্ঠাকে পছন্দ করল না; কেননা, একাঁদন সে প্রজাতল্ম 
সবল হয়ে উঠতে পারে, তাদের স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে। শাহ এবং "মজাঁলশ'এর মধ্যে ঝগড়া 
লাগল; শাহ্‌ একেবারে কামান ছংড়ে নিজেরই ব্যবস্থাপক সভাকে ডীঁড়য়ে 'দিলেন। কিন্তু প্রজা আর 
সেনা ছিল মজালিশ এবং জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে; শেষ পর্যন্ত রাঁশয়ার সেনাই এসে শাহ্‌কে রক্ষা 
করল। কোনো-না-কোনো একটা ছুতো ধরে, সাধারণত তাদের নিজেদের প্রজাদের রক্ষার নাম করে, 
রাশিয়া এবং ইংলণ্ড দুই পক্ষই নিজের নিজের সেনা এনে হাজির করাছল এবং তাদের দেশের 
মধ্যেই বাঁসয়ে রাখাঁছল। রাশিয়ার ছিল ভয়ংকর কশাক-বাঁহনন; 'ন্রাটশরা পারাঁশকদের উপর জুলুম 
চালাচ্ছল ভারতশয় সেনার জোরে; অথচ পারশ্যের সঙ্গে আমাদের কোনোই ঝগড়া নেই। 

পারশ্য বিষম বিপদে পড়ে গেল। তার টাকা নেই, প্রজ্ঞাপন অবস্থাও খুবই খারাপ। প্রজার 
অবস্থার উত্বাতির জন্যে মজাঁলশ প্রাণপণ চেম্টা করতে লাগল; 'কিল্তু তাদের প্রায় সমস্ত চেষ্টাই 
ব্যর্থ করে 'দিল হয় 'ব্রীটশরা নয়তো রুশরা, নয়তো দু দলে মিলে । শেষ পর্য্ত পারশ্য সাহাষ 
চাইতে গেল আমোরকার কাছে; তার অর্থনোতিক অবস্থার সুব্যবস্থা করবার জন্যে একজন দক্ষ 

অর্থনশীতিজ্ঞকে 'নযুস্ত করা হল। এই আমোরকান ভদ্রলোকটির নাম মর্গান শস্টার। তান 

'এই কাজের জন্যে প্রাণপাত করতে লাগলেন, কিন্তু সব সময়েই দেখা গেল, হয় রাশিয়া নয় 'ন্রটেন 
তাঁর সামনে অলঘ্ঘ্য প্রাচণর হয়ে দাঁড়য়ে আছে। 'বরন্ত ও হতাশ হয়ে তান ওদেশ ছেড়ে স্বদেশে 
দরে গেলেন। পরবতর্শ কালে শূস্টার একাট বই 'লিখোছলেন, তাতে তান বেশ খুলেই বজোছিলেন, 
কীরকম করে রাশিয়া এবং ব্রিটেনের সাম্াজ্যবাদীরা পারশ্যফে পিষে তার প্রাণ শেষ করে দিচ্ছে 


*. * অবশেষে 'ব্রাটিশ সরকার ও অয়েল কোম্পানীকে একটা নূতন চুন্ত মেনে নিতে হয়েছে 
এবং সেটা পারশ্য সরকারের পক্ষে পূর্বাপেক্ষা আধিক অনুকূল হয়েছে। 


পারশ্যে সাম্মাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ ৪৪৩ 


বইাটির নামাটই খুব অর্থপূর্ণ, এই নাম দেখেই এর কাঁহনশীট বোঝা যায়। নামটি হচ্ছে 776 
১/7%521575 ০7 £2915£% বা 'পাবশ্যের সংগ্রাম" । 

ব্যাপার দেখে মনে হল, পারশ্যের আর অব্যাহাতি নেই, চ্বাধীন রাঙ্জ হিসেবে ভার অস্তিত্ব 
এবার শেষ । এ দকে খাঁনকটা পথ ব্রিটেন আব রাশিয়া ইতিমধ্যেই এশয়েও 'গিয়োছল; দেশটাকে 
তারা দু ভাগ করে তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় পাঁরণত করে 'নয়েছিল। দেশের বড়ো বড়ো কেন্দ্র- 
স্থলগুলোতে তাদের সেনা মজুত; একট 'ব্রাটশ কোম্পান তার তৈল-সম্পদ শোষণ কনে নিয়ে 
যাচ্ছে। পারশ্যের দুর্দশার একেবারে চরম হল। এর চেয়ে যাঁদ কোনো বিদেশশ তাকে সোজাসুজই 
1নজের রাজ্যের অন্তভুন্ত করে নিত, বোধ হয় সেটাও তার পক্ষে এর চেয়ে ভালো হত, কারণ তা 
হলে সেই বদেশীর তাব দরুন ছটা দায়িত্বও স্বীকার করতে হত। এই অবস্থায় শুরু হল 
১৯১৪ সনের বিশ্বযুদ্ধ । 

পারশ্য ঘোবণা করল, এই যুদ্ধে সে কোনো পক্ষেই যোগ দেবে না। কিল্ত প্রবলের কাছে 
দুর্বলের ঘোষণার কোনো মূল্যই নেই। পারশ্য বলোছিল, সে নিরপেক্ষ থাকবে । সে কথা যুদ্ধরত 
জাতিরা কেউ কানেই তুলল না; দূর্বল পারশ্য-কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রাহ্যমান্র না করে বদেশশ সেনারা 
পারশ্যের মধ্যেই এসে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। পারশ্যের চার ?্দকেই তখন যুদ্ধরত 
জাতিরা রয়েছে--এক পক্ষে ইংলশ্ড আর রাশিয়ার মৈত্রশ, অন্য দিকে তুখস্ক হচ্ছে জ্মীনর মিত্র । তখন 
আবার ইবাক আর আরব ছিল তুর্ক-রাজোর অন্তর্গত। ১৯১৮ সনে হৃম্ধ শেষ হল, ইংলন্ড ফ্রান্স 
ও তাদের 'মন্জাতরা 'জতে গেল, পারশ্যের সর্বকই তখন 'ব্রাটশ সেনা জূড়ে বসে রয়েছে। 
ইংলশ্ড পারশ্যকে তার একটা 'রক্ষণাধীন অণ্চল' বলে ঘোষণা করতে উদ্যত-_-তাকে 'নজের রাজ্যের 
অন্তভূর্ত করে নেবারই একটা রকম-ফের এটা । ভূমধ্যসাগর থেকে শুর করে বেলুচিস্থান এবং 
ভারতবর্ষ পর্যন্ত "বিস্তৃত 'ব্রাটশের 'ীবশাল একট মধ্য-প্রাচ্য-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নও সে তখন 
দেখছে। কিল্তু সে স্বপ্ন সফল হল না। 'ব্রটেনের দুরভাগ্যক্রমে রাঁশয়াতে তখন জারের শাসন 
অন্তাহত হয়েছে, তার জায়গাতে এসেছে সোভয়েট রাশিয়া । 'ব্রটেনের দর্ভাগ্যক্রমে তুর্কতেও 
তার সমস্ত আশা নল হযে গেল; মিলরশাস্তর একেবারে মুখের ভিতর থেকে কামাল পাশা তাঁর 
দেশকে মূন্ত করে নিয়ে এলেন। 

এইসমস্ত ব্যাপারেই পারশ্যের জাতীয়তাবাদীদের খুব সুবিধা হল; দেশাহসেবে পারশ্য 
স্বাধীনই থেকে গেল। ১৯২১ সনে রেজা খাঁ নামক একজন পারশিক সৈনিক হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে 
উঠলেন। অতাঁকতে আভযান করলেন তান; সেনাকে আয়ত্ত করে নিলেন, তার পর প্রধানমল্লশী 
হয়ে বসলেন। ১৯২৫ সনে প্রাচীন শাহ্‌ সিংহাসনচ্যুত হলেন; একটি শাসন-ব্যবস্ধাপক পারদ 
গঠিত হল; এই পাঁরষদ রেজা খাঁকেই নৃতন শাহ্‌ নির্বাচিত করল। রাজা হয়ে তিনি নাম নিলেন 
“রেজা শাহ্‌ পহ্লাঁব'। 

শান্তিপূর্ণ উপায়েই রেজা শাহ্‌ গসংহাসন আধকার করেছেন; যে নীত 'তাঁন অনুসরণ 
করোছিলেন সেটা অল্তত বাইরের দ্যাম্টতৈ গণতন্ত্রী । মজালশ এখনও টিকে আছে; নবীন শাহ 
দনজেকে মোটেই স্বৈরতল্মী রাজা বলে জাঁহর করতে চান না। তব এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 
পারশ্য-সরকারের গোড়ায় শন্ত হাতে হাল ধরে বসে আছেন 'তানই। গত কয়েক বছরের মধ্যে 
পায়শ্যের অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে; দেশকে আধ্ানক রাঁতিতে গড়ে তোলবার জন্যে রেজা শাহ্‌ 
নানান রকমের সংস্কারসাধন করতে লেগে গেছেন। পারশ্যের খুব-একটা জাতশয় জাগরণ হয়েছে, 
দেশের সর্ব নূতন প্রাণের সন্টার হয়েছে; যেখানেই পারশ্যে বদেশীদের স্বার্থ নিয়ে কথা সেইখানেই 
এটা উগ্র জাতীয়তাবাদের রুপ ধারণ করছে। 

এটাও খুব লক্ষ্য করবার বিষয়, পারশোর এই-যে জাতীয় জাগরণ, এটা চলেছে ঠিক তার সেই 
দু হাজার বছরের প্রাচীন রাঁতিনীতিরই পথ ধরে। আি প্রাচীন কালে, ইসলামের আবির্ভাবের 
পূর্বে পারশ্য খুব বড়ো জাতি ছিল; তার 'দিকেই ফিরে তাকাচ্ছে তারা, সেই ষুগের কাহনশ থেকেই 
সংগ্রহ করছে চলার পথের প্রেরণা । যৈজা শাহ্‌ তাঁর বংশের নূতন নাম গ্রহণ করেছেন “পহ্লাব'- 
এই নামাঁটও সেই প্রাচীন কালকেই স্মরণ কাঁরয়ে দের়। পারশোর প্রজারা অবশ্য মনসলমান, শিয়া 
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মুসলমান। কিন্তু দেশের কথা যেখানে সেখানে তাদের মনে ধরেরি চেয়েও অনেক বড়ো প্রভাব 
দেখা যাচ্ছে জাতীয়তার। এশিয়ার সর্বত্রই এই ব্যাপার ঘটছে । ইউরোপে এ ঘটেছিল এক শো বছর 
আগে, উনাবংশ শতাব্দীতে । কিন্তু সেখানে এর মধ্যেই অনেকে মনে করছে, জাতীয়তাবাদ একটা 
পুরোনো সেকেলে মতবাদ মাত; তারা এখন খু'জছে আরও নূতন মতামত, আরও নৃতনতর বিশ্বাস, 
বর্তমান অবস্থার সঞ্গে যার সামজস্য আরও অনেক বেশি। 

পারশ্যের সরকার নাম এখন ইরান। রেজ। শাহ্‌ আদেশ জার করেছেন যে "পারশ্য' নামটি 
আর ব্যবহার করা চলবে না। 
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২৮শে জানুয়ার, ১৯৩৩ 
-ফেতর 


এবার আমরা আবার ইউরোপে ফিরে যাব; উনাঁবংশ শতাব্দীতে এই মহাদেশাঁটর অবস্থা কীরকম 
জাঁটল এবং 'নিত্যপারবর্তনশশল হয়ে উঠোছল তাই দেখব। মাস দুই আগে লেখা কয়েকাঁট 
চাঠিতে আম এই শতাব্দশীটয সম্বন্ধে খাঁনকটা আলোচনা করোছ, এর প্রধান কয়েকাঁট বশেষত্বের 
কথাও তোমাকে বলোছ। তখন যতগুলো মতবাদের নাম করোছলাম তার সমস্ত তোমার মনে 
থাকবার কথা নয়; শজ্পতন্্বাদ ধাঁনকতন্মবাদ সাম্রাজ্যবাদ সমাজতল্লবাদ জাতীয়তাবাদ 
আন্তর্জাতশযতাবাদ, আরও কত রকমের নাম। গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞানের কথাও তোমাকে আঁম 
বলোছ, বলোছ যানবাহনের ব্যবস্থা ও লোকাঁশক্ষার কথা, যার ফল আধ্াীনক সংবাদপন্র। এইসব 
ব্যাপারে কী বিরাট পাঁরবর্তন এসেছে । এইসমস্ত এবং আবও অনেক 'কছু কাণ্ড একত্র মিলে 
তবেই হয়োছল তখনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি-বুর্জোয়া সভ্যতা, যেখানে নবজাত মধ্যাবন্ত 
শ্রেণীরা ধাঁনকতন্তী রীতিতে শিল্প ও কলকাবখানা চালাচ্ছে। বুজোয়া ইউবোপের এই সভ্যতার 
ক্রমেই আরও উল্লাত হতে লাগল; ক্লমেই প্রগতির উচ্চ হতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করল সে। 
তার পর এই শতাব্দীর শেষ দিকে গিয়ে, যখন তার শান্তর বেগে সে নিজেকে এবং সমস্ত জগৎকে 
মুগ্ধ করে ফেলেছে, ঠিক এমাঁন সময় এল সর্বনাশ । 

এটিয়াতেও এই সভ্যতা কী কার্যকলাপ শুর করোছিল তার খানিকটা খনুটনাটি আমরা 
দেখোছ। ইউরোপে শিল্পতন্দের শ্রীবৃদ্ধ ঘটছে; তার তাগিদে পড়ে ইউরোপ হাত বাঁড়য়ে দিল 
দূরের দেশগ্ালব পানে, চেস্টা করল তাদের মুচোয় পরতে, আয়ত্ত করে রাখতে, এবং মোটামুঁট 
তাদের জণীবনযান্রায় হস্তক্ষেপ করে নিজের সাবধা গুছিয়ে নিতে । ইউরোপ বলতে আম এখানে 
বোঝাচ্ছি বিশেষ কবে পাশ্চম-ইউরোপের দেশগুলোকে; শিল্পতন্দের উন্নাততে এরাই অগ্রণশ 
হয়েছিল। এইসমস্ত পাশ্চাত্য দেশের মধো আবার ইংলণ্ডই ছিল বহুকাল ধরে একেবারে 
নেতৃস্থানীয়; অন্যদের অনেক পিছনে ফেলে সে এগিয়ে চলেছিল, এবং এই অগ্রগাঁতর ফলে প্রচুর- 
পাঁরমাণ লাভও করে 1নাচ্ছল। 

ইংলশ্ডে এবং পাশ্চাত্য জগতে এই-যে বিরাট পাঁরবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, এ শতাব্দণর প্রথম 
দিককার রাজা এবং সম্রাটয়া কিন্তু তার স্বরৃপ ভালো করে জানতেন না। নূতন যেসব শান্তর 
তখন জল্ম হচ্ছিল তার প্রকৃত গুর্ত্ব কতখাঁন, তা তাঁরা মোটেই বুঝতে পারেন নি। নেপোঁলিয়নের 
চরম পরাজয়ের পরে ইউরোপের এই রাজাদের একমার চিন্তাই হল, কী করে নিজেদের এবং 
জাতিগোষ্ঠীদের প্রভুত্ধ চিরাদনের মতো কায়োম করে রাখবেন, পৃথিবীতে কী করে স্বৈরতন্মের 
আঙসনকে অক্ষয় করে তুলবেন। ফরাসীবপ্পব আর নেপোঁলয়নকে দেখে ভয়ে' তাঁদের 
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আত্মাপুরূষ খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করোছিল, সে ভন্ন তখনও ভালো করে কাটে নি। আবার 
সেইরকম বিপদের ঝূশক নাতে তাঁরা চাইলেন না। আগের একটি চিঠিতে বলেছি, এ'রা 
সকলে মিলে 'পাবির মৈত্র” ইত্যাঁদ সব বদ্তু গড়ে তুললেন, যেন রাজাদের যা ইচ্ছে তাই করবার 
ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা'কে 'টশকয়ে রাখা যায়, যেন প্রজারা কিছুতেই আবার মাথা তুলে উঠতে না 
পারে। আগেও যেমন বহুবার হয়েছে, এবারেও এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্বৈরতন্ঘ রাজা এবং 
ধর্মগুর্রা একন হাত ধরে দাঁড়ালেন। এইসমস্ত মৈরধ-স্থাপনের ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো উৎসাহশ 
ব্যাস্ত ছিলেন রাশিয়ার জার আলেকজাপ্ডার। নূতন শিল্পতন্্ এবং নধন যুগের কণামান্ত 
স্পর্শ তাঁর রাজ্যে তখনও গিয়ে পেশছয় নি; রাশিয়া ছিল তখনও সামন্তপল্ধশী এবং অত্যল্তরকম 
অনুল্বত দেশ। তার বড়ো শহরের সংখ্যা আতি সামান্য, বাঁণজ্যের সংবাবস্থা প্রায় কিছুই 
নেই। এমনাক তার কারুীশল্পেরও 'বশেষ কোনো উন্নাতি হয় নি। দেশে সৈ্বৈরতল্্রণ রাজার 
অপ্রাতহত প্রতাপ। ইউরোপেব অন্য দেশগুঁলর অবস্থা ঠক এরকম ছিল না। যতই পাঁশ্চমে 
এগিয়ে চলবে ততই মধ্যাবন্ত শ্রেণীর সাক্ষাৎ বোশ করে পাওয়া যেত। ইংলন্ডে স্বৈরতন্দ 
ছিল না, আগেই বলোছ। রাজা [ছিলেন পার্লামেন্টের অধশন; সেই পা্লামেন্ট আবার চলত 
অল্প কয়েকজন ধনশর হাঞ্গতে। রাশিয়ার স্বৈরতন্তরখ সম্রাট আর ইংলন্ডের এই ধনণ আভজাত 
শাসকগোষ্ঠী, এদের মধ্যে প্রভেদ ছিল প্রচুর। কল্তু একটি জায়গাতে, এদের মিল ছিল, সে 
হচ্ছে জনসাধারণকে এবং বিপ্লবকে তাঁদের ভয়। 

এইভাবে ইউরোপের সবন্ত প্রগাঁত-বিরোধী দলের জয় হল; যা-কছুর মধ্যে প্রগাতর 
নামগ্রন্ধ আছে তাকেই 'নর্মমভাবে 'পষে মারা হতে লাগল। ১৮১৫ সনে 'জিয়েনা-কংগ্রেসে যে 
সিদ্ধান্ত 'স্থির হল তার বলে ইতাল পূর্বইউরোপ প্রভৃতি অণ্ুলের অনেকগুলো ছোটো ছোটো 
জাতিকে কোনো বিদেশীর অধীন কবে দেওয়া হল। এই শাসন এদের মানতে বাধ্য করা হল 
জোর করে। কিন্তু এরকমের ব্যাপার দশর্ঘকাল ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়া যায় না; এর বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ হবেই। এ যেন ফুটন্ত কেটালর ঢাকনাটাকে জোর করে চেপে বাঁসয়ে রাখা । সমস্ত 
ইউরোপ জুড়ে অসন্তোষের বাম্পের অস্ফুট ধ্বনি শোনা যেতে লাগল, বারবার সে বাম্প ঢাকা 
ঠেলে বাইরে বোরয়ে এল। আগের একাঁট চিঠিতে তোমাকে ১৮৩০ সনের 'বিদ্রোহগুলির কথা 
বলোছ; এর ফলে ইউরোপে অনেক পারবর্তন সাধত হল; 'বশেষ করে ফ্রান্সে, সেখানে বুঝবো 
রাজাদের চিরাদনের মতোই তাঁড়য়ে দেওয়া হল। এইসব বিদ্রোহ দেখে রাজারা সম্রাটরা আর 
তাঁদের মন্প্রীরা আরও ভয় পেয়ে গেলেন; আরও বোঁশ পরান্রমে তাঁরা প্রজাদের পীড়ন এবং পেষণ 
করতে লাগলেন। 

এই চিঠিগৃলোর মধ্যে আমবা অনেকবার দেখোছ, কীভাবে যুদ্ধ এবং 'বপ্লবের ফলে বহু 
দেশে বড়ো বড়ো পাঁরবর্তন ঘটেছে । অতাঁতকালেব বুদ্ধবিগ্রহ কখনও হত ধর্ম 'নয়ে, কখনও-বা 
হত রাজপদ নিয়ে, মানে রাজবংশেব 'বাভল্ন ব্যান্তর মধ্যে প্রতুত্ব 'নিয়ে লড়াই, কখনও-বা যুদ্ধ 
হত এক জাত অন্য এক জাতির রাজ্য আক্রমণ কবার ফলে। আবার, এইসব কারণের পিছনে 
ণকছুটা অর্থনৌতক কারণও সাধারণত থাকত। যেমন, মধ্য-এীশয়ার উপজাতরা যে বারবার 
ইউরোপ এবং এশিয়া আক্রমণ করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কারণ ছিল, ক্ষুধার তাড়নায় আস্থর 
হয়ে খাদ্যের অন্বেষণে তাদের পশ্চিম দিকে আভিষান। আবার, অর্থনোতক সম্পদবৃদ্ধির ফলেও 
হয়তো এক-একটা দেশ বা জাতির শান্ত বেড়ে যায়, তখন তারা অন্যের উপরে প্রভৃত্ব করার অবসর 
পায়। আম তোমাকে দোঁখয়োছ, ইউরোপে এবং অন্যত্ন যেসব তথাকাঁথত ধর্মযুম্ধ হয়েছে 
তারও পিছনে অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান ছিল। আধুঁনক কালে এসে আমরা দেখছি, ধর্ম এবং 
রাজপদ নিয়ে হৃদ্ধাবগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধ অবশ্য শেষ হয় নি; বরং দর্ভাগ্ক্রমে তার 
তখব্রতা আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু সে যুদ্ধের মুল কারণ যে অর্থনোতক বা রাস্মনৈতিক সেটা 
এখন স্পম্টই দেখা যায়। রাম্মনৌতক কার্ণগুলোর উৎপন্তি হয় প্রধানত জাতশরতাবাদ থেকে, 
একটা জাতি অন্য একটা জাতিকে পদ্ানত করে রাখবার ফলে, বা দুটি উগ্র জাতশরতাবাদশ দেশের 
মধ্যে বরোধ বাধবার ফলে। আবার এই বরোধেরও অনেকথখাঁনই সূন্টি হয় অর্থনোতিক কারণে; 
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ষেমন আধ্বানক কালের 'শিল্পতন্তশ দেশেরা যখন কাঁচা মাল এবং বাজারের সন্ধানে অন্যত্র শিয়ে 
হালা দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধে এখন অর্থনৌতিক কারণেরই গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; 
বাস্তাঁবক পক্ষে আজকালকার 'দনে অন্যান্য কারণের তুলনায় এইটেই হয়ে উঠেছে মৃখ্য। 

গবপ্লবেরও প্রকাতিতে অতশতকালে এইরকমের পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীন কালের বিপ্লব 
সাধারণত 'ছল প্রাসাদ-বপ্লব; রাজবংশের 'বাভত্ন ব্যান্তরা পরস্পরের 'বরুদ্ধে চক্রান্ত করল, 
পরস্পরের সঙ্গে যৃষ্ধ এবং খুনাখ্ান করল; অথবা হয়তো অত্যাচারে মারয়া হয়ে প্রজারা 'বদ্রোহশ 
হয়ে উঠল এবং অত্যাচার রাজাকে শেষ করে দিল; কিংবা হয়তো উচ্চাকাঙক্ষী সৌনক সেনার 
সাহায্যে নিজেই সিংহাসন অধিকার করে বসঙ্গ। এই প্রাসাদ-বিপ্লবের আধকাংশই ঘটত রাজ্যের 
সবেচ্চ স্তরের কয়েকজনের মধ্যে। সাধারণ প্রজার উপরে এর প্রভাব বশেষ পড়ত না, তারাও একে 
ধনয়ে মাথা ঘামাত না। এক রাজা যেত, অন্য রাজা আসত, কিন্তু শাসনব্যবস্থা একই থেকে 
যেত, প্রজাদের জাবনযান্লাও একইভাবে বয়ে চলত। অবশ্য উপরে 'যাঁন রাজা হয়ে বসে আছেন 
তান লোক খারাপ হলে প্রজার উপর অত্যাচার চালাতেন, প্রজারও ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠত । ভালো 
লোক হলে প্রজারা তাঁকে পছন্দ করত। কিন্তু রাজা ভালো লোক হোন মন্দ লোক হোন, শুধু 
সেই রাজনোৌতক পাঁরবর্তনের দরুনই প্রজার সামাজিক ও অর্থনৌতক অবস্থার কোনো ইতর- 
বিশেষ প্রায়ই হত না। সামাজক বিপ্লব কিছুই এতে হত না। 

জাতীয় 'বগ্লবে এর চেয়ে অনেক বোশ পাঁরবর্তন আসে। এক জাত যখন অন্য এক 
জাতির অধশনে থাকে তখন তার মাথার উপরে বসে থাকে একটা 'বিদেশশ শাসক শ্রেণী । এটা 
অনেক দিক 'দয়েই ক্ষাতকর। অধীন দেশটাকে শাসন করা হয় আর-একটা দেশের, বা এই শাসনে 
যার লাভ এমন একটা বিদেশ শ্রেণীর, লাভের জন্য। এতে স্বভাবতই সেই পরাধীন জাতির 
আত্মসম্দ্রমে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তা ছাড়া বিদেশ শাসক শ্রেণঈটা পরাধশন জাতির সমস্ত 
উচ্চতর শ্রেণীদের সকলরকম ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব করবার আঁধকার থেকে বাত করে রাখে, এরা 
না থাকলে সেই পদগ্‌লো তাদেরই আয়ত্ত থাকত। জাতীয় বিপ্লব সফল হলে তার ফলে অন্তত 
'এই 'বদেশীরা দেশ থেকে দূর হয়ে যায়, তাদের স্থান তৎক্ষণাং আধকার করে দেশেরই 
প্রাতপাত্তশালন ব্যান্তরা। কাজেই উপরস্থ 'বিদেশশ শ্রেণীকে সাঁরয়ে দিতে পারলে তাতে দেশের 
প্রভাবশালী শ্রেণ'গুলোব প্রছ্কুব লাভ; দেশটারও সাধারণত লাভ হয় কারণ তখন আর তাকে 
আর-একটা দেশের প্রয়োজন অনুসারে শাঁসত হতে হয় না। 'নম্নতর শ্রেণশদের লাভ তেমন কিছু 
নাও হতে পারে, যাঁদ-না সে জাতীয় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে একটা সমাজবিপ্লবও দেশে এসে যায়। 

অন্যান্য ধরনের িবগলবে কেবলমান্র উপরকার ব্যবস্থাই বদলায়। তাতে আর সমাজাবিপ্দবে 
অনেক তফাত। এর মধ্যে রাম্ট্রীবপ্লবও জাঁড়য়ে থাকে। কিন্তু শুধ্‌ তার চেয়ে এটা অনেক বৃহত্তর 
একটা ব্যাপার; কারণ, এতে সামাঁজক গঠনেরই পাঁরবর্তন হয়। ইংলশ্ডের বিপ্লবে পার্লামেন্টের 
প্রভুত্ব প্রতীষ্ভত হয়েছিল; কিন্তু সেটা শুধু রাম্দ্রীবস্লব নয়, খাঁনক পাঁরমাণে সমাজাবপ্লবও। 
কারণ, এর ফলে ধনী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে শাসকদের সমন্বয় ঘটোছিল। উচ্চতর বুর্জোয়াশ্রেণর 
কাজেই এতে পদোন্নাতি ঘটল, 'নিম্পতর বুর্জোয়া এবং সাধারণ প্রজাদের অবস্থার 'বশেষ তারতম্য 
হল না। ফরাসি-ীবস্লবে সমাজবিপ্লব ঘট্টোছল আরও বেশি । আমরা দেখোছ এর ফলে সমাজের 
গোটা ব্যবস্ধাটাই উল্‌টে গেল; এবং 'কছুক্ষণের জন্য প্রজাসাধারণও উপরে চলে এল। শেষ- 
পর্যন্ত এখানেও বুর্জোয়াদেরই জয় হল; প্রজাসাধারণকে আবার একেবারে তলায় তার পুরোনো 
জায়গায় ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল, কারণ, 'বিশ্লবে তাদের যা করবার ছিল তারা শেষ করে ফেলেছে, 
বর তাদের 'দিয়ে প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেইস্গে একেবারে মাথার উপরে বসে ছিলেন যে 
ক্ষমতাশালশী আভঙ্ঞাতরা তাঁদেরও দেখান থেকে বিচ্যুত করা হল। 

এটা সহজেই বোঝা যায়, এইরকমের সমাজবিশ্লব মানে শুদ্ধ একটা রাজনৈতিক পাঁরবর্তন 
নয়, তার চেয়ে ঢের বোশ বিশদ ব্যাপার; সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার লঙ্গে এর সম্পর্ক খুব ঘাঁনষ্ঠ। 
একাঁটিমান্র অতুযৎসাহণী উচ্চাকাজ্ক্ষণ ব্যাস্ত বা দলের সাধ্য নেই একটা সমাজাবপ্লব ঘাঁটিয়ে তোলে, 
বাঁদ-না পারিপার্রিক অবস্থার ফলে জনসাধারণ নিদেই তার জন্যে তোর হয়ে থাকে। তোর 
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হওয়া মানে অবশ্য এ নয় যে, তাদের এর জন্যে তৈরি থাকতে বলা হবে এবং তারাও সঙ্জানে 
স্বেচ্ছায় সেইভাবে তোর হয়ে যাবে। আমার কথা হচ্ছে, সামাঁজক এবং অর্থনৌতিক অবচ্থা 
এমন হওয়া চাই যার দরুন জশবন তাদের পক্ষে দূর্বহ বোঝা হয়ে ওঠে, এইরকমের একটা 
পরিবর্তন না এলে আর ম্ণান্ত পাবার বা সামঞ্জস্যাবধানের কোনো ভরসা দেখতে পাওয়া যায় না। 
বাস্তাবক পক্ষে বহু যুগ যূগ ধরে অসংখ্য সাধারণ লোকের পক্ষে জীবন এমানতর দর্বহ হয়ে 
রয়েছে; কীভাবে তারা একে সহ্য করে চলেছে ভাবলে আশ্চর্য লাঙ্গে। এক-এক সময় খেপে গিয়ে 
তারা বিদ্রোহ করেছে, এগুলো হত প্রধানত জ্যাকোয়াবৰ বা কৃষকদের বিদ্রোহ; উন্মত্ত ক্রোধে তারা 
যা-কিছু হাতের কাছে পেত তাই 'নার্বচারে ধবংস করে দত। কিন্তু সমাজজব্যবস্থার পাদ্দবর্তন 
করবার কোনো ইচ্ছা বা চেতনা এদের থাকত না। এই অজ্ঞতা সন্তেও কিন্তু অতশতকালে বারবার 
সমাজের প্রচালত ব্যবস্থার 'বনাশ ঘটেছে প্রাচীন রোমে, মধ্য-বুগের ইউরোপে, ভারতে, চশনে; এর 
দরুন বহু বহু সাম্রাজ্য ধবংস হয়ে গেছে। 

আগের দিনে সামাঁজক এবং অর্থনোতক জীবনে পাঁরবর্তন ঘটত ধশরে ধীরে; যুগ যুগ ধরে 
উৎপাদন-বণ্টন আর যানবাহনের পদ্ধাত প্রায় একই রকম থেকে যেত। কাজেই পাঁরবর্তন ষেটুকু-বা 
ঘটত তাও জনসাধারণের নজরে পড়ত না; তারা জানত সমাজের পুরোনো ব্যবস্থাটাই স্থায়শ এবং 
অপাঁরবর্তনীয়। এই ব্যবস্থা এবং এর সঙ্গে সধাশ্লম্ট রশাতনগাত ও মতামতগুলোর সন্গে আবার 
ধর্ম জুড়ে গিয়ে এদের একেবারে ঈমবরপ্রণীত বস্তু করে তুলত। এই বিশ্বাস লোকের মনে এত 
পাভশর হত যে, অবস্থার পাঁরবর্তনের ফলে যখন সে ব্যবস্থা একেবারেই অচল হয়ে উঠেছে, তখনও 
তাকে পাঁরবর্তন করবার কথা তারা ভাবতেই পাবত না। িল্পাঁব্লবের আবির্ভাবের সঙ্গে সত্যে 
ধানবাহনের পদ্ধাতি অত্যন্তরকম বদলে গেল, সামাঁজক পাঁরবত্নেরও গাত অনেক ঘ্ূত হয়ে উঠল। 
নূতন কতকগুলো শ্রেণী সমাজে প্রাতিপাত্তশালী এবং ধনন হয়ে উঠল। নূতন একাঁট 'শল্প-শ্রাীমক- 
শ্রেণীর সৃষ্ট হল, কারাশিজ্পী এবং কৃষাণদেব সঙ্গে তাদের অনেক তফাত। এইসমস্ত ব্যাপারের 
দরুন নৃতন একটা অর্থনৌতক ব্যবস্থা এবং রাজনোৌতিক পাঁরবর্তনের প্রয়োজন হল। পাশ্চিম- 
ইউরোপে দেখা গেল একটা অদ্ভূত অসামঞ্জস্য। সমাজের যাঁদ বাঁম্ধ থাকে তবে সে যেখানে যেমন 
প্রয়োজন তেমাঁন পাঁরবর্তনের ব্যবস্থা করে, সেই পারবার্তত ব্যবস্থার ফলে যেটুকু লাভ হওয়া 
সম্ভব তা পুরোপুরি ভোগ করে নেয়। কিন্তু সমাজের নিজেব বৃদ্ধি নেই; এবং কোনো সমাজই 
একমন হয়ে 1চন্তা করে না। ব্যান্তরা 'চন্তা করে তাদের াজেদের কথা, ভাবে--কিসে তাদের ছু 
লাভ হবে; যেসব শ্রেণর লোকদের স্বার্থ মোটামুটি এক সেই শ্রেণীবাও ঠিক তাই করে। যে শ্রেণীটা 
কোনোক্রমে সমাজের মাথায় উঠে বসেছে সে চেস্টা করে সেইখানেই টিকে থাকতে আর চেকার 
অন্যান্য শ্রেণীগুলোকে শোষণ করে নিজের লাভ গুছিয়ে নিতে। ব্দাদ্ধি এবং ভাবিষ্দ্দ্যম্ট থাকলে 
বোঝা যায়, শেষ পরন্ত নিজের লাভ গুছিয়ে নেবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজে যে সমাজাটির 
অঙ্গ হয়ে আছ সমগ্রভাবে তারই লাভের ব্যবস্থা করা। কিন্তু যে ব্যান্ত বা শ্রেণী একবার ক্ষমতা 
হাতে পেয়ে বসেছে, সে যেটুকু পেয়েছে তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে চায়। সেটা করবার 
সবচেয়ে ভালো পল্থা হচ্ছে অন্যান্য শ্রেণী এবং লোকদের মনে বিশ্বাস জল্মিয়ে দেওয়া যে, সমাজের 
যে ব্যবস্থাঁটি বর্তমান রয়েছে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। মানুবকে এই কথা 
গব*্বাস করবার জন্যে টেনে, আনা হয় ধর্মকে; শিক্ষার ভিতর 'দয়েও এটাই তাদের শেখানো হয়; 
শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেরই মনে এই বশ্বাসটা দঢ় হয়ে বসে যায়। সে ব্যবস্থাকে বদলানোর কথা 
মার তারা ভাবে না কথাটা শুনতে আশ্চর্য, কিন্তু সত্য। এমনাঁক একেবারে তলায় যারা পড়ে 
গাছে সে মানৃষরা পর্যন্ত বাস্তাঁবকই বিশ্বাস করে, এইটেই ঠিক--তারা সেইখানে পায়ের তলায়ই 
থাকবে, লাথ ঘাঁষ খাবে, অন্যরা যখন 'বলাসব্যসনে 'দিন কাটাচ্ছে তখন তারই পাশাপাশি অনাহারে 
1দনধাপন করবে। 

, এইভাবে লোকের মনে ধারণা হয়ে ধায় বে, একটা অপারবতর্দিয় সমাজব্যবস্থা আছে; 
তার চাপে যাঁদ আঁধকাংশ মানুবভতক্র কন্টে দিন কাটাতে হক্স তবু তার জন্যে কেউ দায়শ নয়; এটা 
তাদের নিজেদেরই অপরাধের শাঞ্তি, এর নাম কিসমৎ, এর নাম ভাগ্য, এটা হচ্ছে অতাঁত পাপের 
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প্রার়শ্চন্ত। সমাজ চিরাদনই রক্ষণশশল; পাঁরবর্তন সে পছন্দ করে না। যে গর্তে পড়েছে সেই গর্তে 
পড়ে থাকতেই সে ভালোবাসে, প্রাণ দিয়ে ি*বাস করে সেইখানে তার পড়ে থাকাটাই হচ্ছে বিধাতার 
আঁভপ্রেত। এই 'বশ্বাস তার এত গভশর যে, তার অবস্থার উন্নাতসাধন করবার ইচ্ছা নিয়ে যারা 
তাকে সে গর্ত ছেড়ে উঠে আসতে বলে তার্দেরই সে শাস্তি দেয় সবচেয়ে বোৌশ। 

এই নিজের-অবস্থায়-সম্তুম্ট আর চিম্তাবমুখ লোকদের মুখ চেয়ে কিন্তু সামাজিক এবং 
অর্থনোতক অবস্থা অনড় হয়ে বসে থাকে না। সে সামনে এগিয়ে চলে, লোকেদের মতামত বদলাতে 
না চাইলেগ। এইসব সেকেলে মতামত আর বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যায়; সে ব্যবধান 
কাঁময়ে দুটোকে আবার একত্র করবার ব্যবস্থা যাঁদ না করা হয় তবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত 
ব্যবস্থাটাই ভেঙেচুরে যায়, একটা বিষম বিপর্যয়ের সৃস্টি হয়। সত্যকার সমাজাবস্লব আসে 
এরই জন্যে। অবস্থা এরকম হয়ে উঠলে তার ফলে বিপ্লব আসবেই, যাঁদও প্রাচীনপল্থী মতামতের 
টানে পড়ে তার এসে পেশছতে ছু বিলম্ব হতে পারে । আর এই অবস্থাই যাঁদ না আসে তবে 
দুজন-চারজন লোক হাজার চেম্টা করেও [বিপ্লব ঘঁয়ে তুলতে পাবে না। 'বপ্লব একবার যখন 
শুরু হয় তখন, যে অবগৃণ্ঠন দিয়ে মানুষের দৃষ্টি থেকে সত্যকার অবস্থাটা গোপন করে রাখা 
হয়েছিল, সেটা খুলে পড়ে যায়; তখন আসল অবস্থাটা বুঝে নিতেও আর তাদের দের হয় না। 
একবার গর্ত থেকে উঠে আসতে পারলে তখন তারা দ্রুতবেগে সামনে ছদটে চলে। এইজন্যেই 
বিপ্লবের যুগে মানুষের অগ্রগাতির বেগ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। লুতরাং দেখা যাচ্ছে বিপ্লব হচ্ছে 
রক্ষণশশীলতা আর প্রগাঁতীবমুখতার অবশ্যম্ভাবী ফল। একটা অপাঁরবর্তনীয় সমাজব্যবস্থা আছে 
এই মূড্ ভ্রান্তিটাকে সমাজ যাঁদ এাঁড়য়ে চলতে পারত, এবং প্রাতক্ষণে অবস্থার পাঁরবর্তনের সঙ্গে 
পা 'মালয়ে এাগয়ে চলতে পারত, তবে সমাজাবস্লব মোটে হতই না। তখন পাঁথবীতে চলত 
কমাহ্বত 'ববর্তনের রাজত্ব । 

গবস্লব সম্বন্ধে কথা বলবার আমাব মতলব ছিল না, তব অনেক কথাই বলে ফেললাম। 
বিষয়টা আম জানবার মতো বলে মনে কার; কারণ, আজকের 'দনে সমস্ত পৃথিবী জুড়েই অসামঞ্জস্য 
দেখা দিয়েছে, বহু স্থানে মনে হচ্ছে যেন সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। অতঈত কালে এইটেই 
হয়েছে সমাজাবস্লবের অগ্রদূত; তাই স্বভাবতই মনে হচ্ছে পাঁথবীতে বাঁঝ আবার 1বরাট রকমের 
সব পাঁরবর্তন আসন্ন হয়ে এল। 'াবদেশীর পদানত সমস্ত দেশের মতো ভারতবর্ষেও জাতীয়তাবাদ 
এবং বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুস্ত কববার কামনা প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের 
এই প্রেরণা বেশির ভাগই সাঁমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে অবস্থাপন্ন শ্রেণীগুলোর মধ্যে। চাষ মজুর আর 
অন্যরা, ঘারা 'চরাঁদন অভাবে দিন কাটায়, তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের আবছায়া-স্বগ্নের চেয়ে 
অনেক বোঁশ দরকার কথা হচ্ছে তাদের শন্য উদরের জন্যে খাদ্যের সংস্থান করা । জাতীয়তাবাদ বা 
্বরাজের কোনো মানেই তাদের কাছে নেই যাঁদ-না সে স্বরাজ আসবার ফলে তাদের ভাগ্যে বেশি 
খাদ্য বৌশ সচ্ছলতা জোটে। কাজেই ভারতবর্ষেও আজ আমাদের যে সমস্যা সেটা শুধু রাজনৈতিক 
নয়, বরং আরও বোশ করেই একটা সামাজিক সমস্যা । 

আসল কথা ছেড়ে এসে 'বিশ্লব সম্বন্ধে এত কথা বললাম তার কারণ, আম আলোচনা 
করাছলাম উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অবস্থা । সেখানে এই সময়টাতে অনেক বিদ্রোহ ও 
অন্য রকমের বিশৃঙ্খলা ঘটোছল। এইসব বিদ্রোহের অনেকগুলো, বিশেষ করে এই শতাব্দীর 
প্রথম-অর্ধেকে যেগুলো ঘটোছিল তারা, ছিল বদেশীর শাসন থেকে মুস্ত হবার জন্যে অধীন জাতির 
বিদ্রোহ। ঠিক এরই পাশাপাঁশ আবার বন্ত্রশিষ্পপ্রধান দেশগঁলতে জাগল সমাজাবপ্লবের চেতনা, 
ধনতাল্বিক প্রভুদের বির্দ্ধে নৃতন শ্রাঘিকশ্রেণীর সংগ্রামের চেতনা । লোকেরা সমাজাবশ্লবের কথা 
ভাবতে শিখল, তার জন্যে সন্জ্ঞানে চেস্টা শুরু করল। 

১৮৪৮ সনাঁটকে বলা হয় ইউরোপের '[বস্লবের বছর। এই বছর অনেক দেশে অনেক বিদ্রোহ 
হয়; ভার কতক-বা আংশিকভাবে সাফল্যলাভ কর্ন, কতক-বা একেবারেই বার্থ হয়ে গেল। পোল্যান্ডে 
ইভাঁজতে বোহেমিয়ায় হাচ্গোরতে যেসব 'বন্রেহ হল তাদের মূলে ছিল এদের জাতীয়তাবাদকে 
জার করে দমিয়ে রাখবার চেষ্টা । পোল্যান্ড বিদ্রোহ করল প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে, বোহেমিয়া আর উত্তর” 
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ইতালি করল আস্টীয়ার 'বিরুম্ধে। এর সব-কটা বিদ্রোহই দমন করা হল। সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ 
হল আঁস্টীয়ার িরুষ্ধে হাঞ্গোরর বিদ্রোহ ॥। এর নেতা ছিলেন লোজস কোসৃথ, দেশপ্রোমক এবং 
স্বাধীনতার বর সৌনক বলে হাঙ্গোরর হীতহাসে তাঁর নাম প্রাসম্ধ হয়ে রয়েছে । দু বছর ধরে 
লড়াই চালাবার পরে এই বিদ্রোহাটও দাঁমত হয়ে গেল। এর কয়েক বছর পরে হাশ্শোর তার কাম্য 
ফলের অনেকগুলো পেয়ে গেল একাঁটি নূতন নশীততে যৃম্ধ চাঁজিয়ে; এর চালক ছিলেন আর-একজন 
বড়ো নেতা, তাঁর নাম 'ডিক। এটা লক্ষ্য করবার বিষন্ন, কের নশীতি ছিল আহংস প্রাতারোধ। 
১৮৬৭ সনে হাঙ্গোর আর আস্ট্রয়াকে মোটামুঁট সমান আধকার দিয়ে একদম যুত্ত করা হল; 
ফলে তোর হল একটা “দ্বৈত-রাজত্ব'; এর রাজা হলেন হাপসবৃর্গের সম্রাট ভ্ঞাল্দসস জোসেফ। 
ডিক যে আহংস প্রাতিরোধের নশীতি প্রবর্তন করলেন, অর্ধ শতাম্দশ পরে আইবিশ জাতপয়তাবাদশরা 
ব্রিটশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে একেই আদর্শ করে নিয়েছিল। ১৯২০ সনে ধখন ভারতবর্ষে 
অসহযোগ আন্দোলন শুর্‌ হল তখন অনেকেরই ভিকেব সংগ্রামের কথা মনে পড়েছিল? 'ফিল্তু 
এই দুই পদ্ধাতর মধ্যে প্রভেদও ছিল অনেক। 

১৮৪৮ সনে জর্মনিতেও কয়েকবার বিদ্রোহ হয়োছল, কিন্তু সেগুলো তেমন বৃহখ নয়; সে 
গছ্রোহ দমন করা হল এবং 'কছু কিছু সংস্কারের প্রতিশ্রাত দেওয়া হল? ফ্রাম্সসে বেশ বড়ো-একটা 
পারবর্তন হল। ১৮৩০ সনে বুবোঁরাজাদের সংহাসনচ্যুত করা হয়োছিল, তার পর থেকেই ফ্রান্সের 
রাজা ছিলেন লুই 'ফালিপ, কতকটা অর্ধ নিয়মতান্তিক বাজা 1হসাবে তানি রাজত্ব করতেন। ১৮৪৮ 
সনে দেখা গেল, প্রজারা তাঁকেও আব চায় না, তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করা হল। আবার 
এফাট প্রজাতল্ন স্থাঁপত হল। বড়ো িপ্লবেব পরে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই এটির 
নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্বিতীয় প্রজাতন্দ। এইসব হট্ুগোলের সুযোগ নিয়ে লুই বোনাপার্ট নামক 
নেপোলিয়নের এক ভাইপো প্যারিসে এসে হাঁজব হলেন, এবং 'নজেকে স্বাধীনতাব একজন মস্ত- 
বড়ো বন্ধ বলে জাহর করে প্রজাতন্তফের সভাপাঁতর পদে 'নর্বাচত হয়ে গেলেন। আসলে এটা ছিল 
শান্ত হস্তগত করবার জন্যে তাঁৰ একটা ভান মান্ন। নিজেকে ঠিকমতো প্রাতাচ্ঠিত কবে 'নয়ে 'তাঁন 
সেনাকে হস্তগত করলেন, তার পর ১৮৫১ সনে একাঁট “অতার্কত আঁভযান' করে বসলেন। তাঁর 
মারলেন, এবং ব্যবস্থাপক সভাকে ভয় দোঁখয়ে বাধ্য করলেন। পরের বছর তান াজেকে সম্রাট 
বলে আঁভাঁষন্ত করলেন, নাম নিলেন তৃতীষ নেপোলয়ন, যাঁদও বশ্বাবশ্রাত নেপোঁলয়নের পত্র 
কখনও রাজা হন 'নি, তব্‌ তাঁকেই দ্বিতীয় নেপোঁলয়ন বলে মনে করা হত। এইভাবে মান চার 
বছরের 'কছু বোশ দনের একটা সধাক্ষপ্ত এবং অখ্যাত আস্তত্বের পর 'ম্বতায় প্রজাতন্ন শেষ 
হয়ে গেল। 

ইংলপ্ডে ১৮৪৮ সনে কোনো বিদ্রোহ হয় নি, িল্তু অশান্ত ও বিশৃঙ্খলা অনেকই হয়োছল। 
ইংলস্ডের একাঁট নিজস্ব কায়দা আছে, সাঁত্য করে 'বপদ এসে পড়লে সে একটু অবনত হয়ে 
তাকে এাঁড়য়ে যায়। তার শাসনব্যবস্থাটা পাঁরবর্তনশশীল, তাতে এর স্বীবধা হয়; এবং দশর্ঘকালের 
অভ্যাসে ইংরেজরা যখন আর-কোনো উপায় নেই তখন একটা মাঝামাঁঝ 'মটমাটকে মেনে নিতে 
শিখেছে! এরই জন্যে তারা চিরাদন বৃহৎ এবং আকাঁস্মক পাঁরবর্তনকে এাঁড়য়ে চলতে পেরেছে; 
অন্যান্য দেশে যেখানে শাসনব্যবস্থা অনমনশয় এবং লোকেরা 'মটমাটে ততটা রাজি নয়, সেখানে 
এই পাঁরবর্তন বহুবার এসেছে। ১৮৩২ সনে একাঁট সংস্কার-আইনকে উপলক্ষ করে সমস্ত 
ইংলণ্ডে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল; এই আইনে পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচন করবার 
জন্যে ভোট দেবার আধিকার আরও কিছু বেশি লোককে দেওয়া হয়েছিল। আধুনিক কালের 
হিসাবে দেখলে এই আইনাঁট খুবই নরমপল্থশী এবং নিরীহ প্রকাতির ছিল। এতে শার 
মধ্যাবত্তপ্রেণর আর-কিছু লোক ভোটের অধিকার পেল, শ্রামকরা এবং সাধারণ লোকের বোশর 
ভাগ তখনও সে আঁধকার পায় নি। “কল্তু পার্লামেন্ট তখন ছিল অল্প কয়েকজন ধনণ ব্কির 
হাতের মুঠোয়; তাঁদের ভয় হল, "এতে করে বুঝি তাঁদের সমস্ত সুযোগসবিধা আর তাঁদের 
যে “পচা বরোগুলে” থেকে তাঁরা ধিনা হাষ্গামায় হাউজ অব কমলেদের সভ্য নিবাচিত হযে 


৯) 


৪৫০ বা*ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


যাঁচছলেন সেগুলো তাঁদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়! কাজেই এরা এদের সমস্ত শাল্ত 'দয়ে এই 
দরফর্মবলকে বাধা দিতে লাগলেন; বলতে লাগলেন, এই আইন যাঁদ প্রণয়ন করা হয় তবে ইংলশ্ড 
একেবায়ে গোল্লায় চলে যাবে, আর সমস্ত পাঁথবীটাই ধৰংস হয়ে যাবে! ইংলশ্ডে গৃহযুদ্ধ বাধবার 
উপক্রম হয়ে উঠল; তার পর এই বলের স্বপক্ষে জনতা তর আন্দোলন শর করল, দাঙ্গাহাজ্গামাও 
শুন হল; দেখেশুনে আইনের 'বরোধশরা ভয় পেয়ে গেল, আইনও প্রণীত হয়ে গেল। এ কথা 
অবশ্য না বললেও চলবে যে, এর পরেও পাঁথবাটা ঠিক টিকে রইল, পালামেন্টও মবল না, এবং 
ধনীরা আগের মতোই সেখানে কর্তৃত্ব করতে লাগল! অবস্থাপন্ন মধ্যবিস্ত শ্রেণীরা শুধু আরও 
বোৌশ আঁধকার অর্জন করল । 

১৮৪৮ সনের কাছাকাছি সময়েই আবও একাঁট 'বরাট আন্দোলনে ফলে দেশটা কেপে উল । 
এটির নাম ছিল চাঁটস্ট আন্দোলন, কারণ এর প্রস্তাব ছিল অনেকরকম সংস্কার দাব করে একাঁট 
প্রজাদের চাটার' রচনা কবে সেই চারট্টার-সমেত একটি 'বিবাট দরখাস্ত পালামেন্টেব কাছে পেশ 
করা হবে। শাসকশ্রেণবা এতে অত্যন্ত ভয় পেদয গেলেন, তাব পর আন্দোলনাঁটকে দমন কবা 
হল। তখন কারখানার মজুবদের দুর্দশা এবং অসন্তোষেক আর অন্ত ছিল না। এই 
সময়ে কতকগুলো শ্রামক-আইন তোব কবা শুরু হল; তাব ফলে মজ.ুবদের অবস্থাবও গকছনটা 
উল্লাত ঘটল । ইংলণ্ডের ব্যবসাবাঁণজ্য তখন খুব বেড়ে চলেছে, ঘরে টাকাও আসছে প্রচুর । ইংলন্ড 
তখন হয়ে উঠাছিল “পাঁথবশর কারখানা”। এই লাভেব প্রা সমস্তটাই যেত কাবখানাব মালকদেব 
হাতে; আত সামান্য কিছু 'ছি*টেফোঁটা মজুরদের ভাগ্যে গাঁড়যে পড়ত। তবু এইসমস্ত মলেই 
১৮৪৮ সনে দেশে বিদ্রোহ ঘটতে দল না। কন্তু বিদ্রোহ তখন খুবই আসম্ন বলে সবাই মনে 
করেছিলেন । 

১৮৪৮ সনের সমস্ত কথা আমার এখনও বলা হয় ন; এই বছবে বোমে যা ঘটেছিল তার 
গজপাঁট বলতে বাঁক আছে। সে গজপ আম এর পবেব চিঠিতে বলব। 


১২৭ 
ইতালির এক) ও স্বাধঈনতা অজণন 


৩০শে জানুয়াব, ১৯৩৩ 
বসন্ত পণ্তমশ 


১৮৪৮ সনের কাহিনী বলতে গিয়ে আমি ইতাঁলব কথাটি শেষেব জন্যে রেখোছি। ১৮৪৮ সনে 
যত উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার ঘটল তার মধ্যে রোমের বীব-সংগ্রাষেব কাঁহন৭টাই সবচেয়ে মুগ্ধকর | 
নেপোঁলয়নের আবর্ভাবের আগে ইতাঁল 'ছিল একটা জোড়াতাঁল-দেওযা দেশ; তার মধ্যে 
অনেক ছোটোখাটো রাজ্য, অনেক ছোটো ছোটো রাজা । নেপোঁলিষন এদের একত্র করোছিলেন, অল্প- 
গদনের মতো । তার পর ইতাঁল আবার বাচ্ছন্ন হয়ে আগের মতো বা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় 
ফিরে ঘায়। ১৮১৫ সনের িয়েনা-কংগ্রেসে বিজয়শ "মন্রশান্ত বেশ 'ববেচকের কাজ করলেন, ইতালি 
দেশটিকে ভাগ-ভাগ করে নিজেদের মধ্যে বে'টে নিলেন। আস্ট্িয়া নিল ভোঁনস আর তার আশপাশের 
অনেকথানি অগ্চল; আস্ট্িয়ার কয়েকজন সামন্ত-রাজাকে ইতালি থেকে বাছাবাছা এক-এক টুকরো 
করে জায়গা 'দিয়ে দেওয়া হল; রোম আর তার চার পাশের খাঁনক জাক্নগা আবার পোপের আঁধকার- 
ভূন্ত হল, এর নাম হল "পোপের রাজা"; নেপঙ্জসা আর দক্ষিণ-ইতাঁলিকে নিয়ে তোর হল 'সাঁসালর 
রাজাদুট, এর মালিক হলেন একজন বুবেঁ-বংশীয় রাজা; উত্তর-পশ্চিমে ফরাসি-সখমান্তের কাছে 
তোর হল পাঁড্মস্ট্‌ ও পাঁভশনয়ার অধীশবর একজন রাজার রাজ্য । একমাত্র পীভ্মশ্ট- ছাড়া 
এই ক্ষদ্র রাজ্যগুলোর রাজারা সকলেই অত্যন্তরকম স্বৈরতল্শ নীতিতে শাসন করতৈ ' লাগলেন, 


ইতালির এঁক্য ও স্বাধীনতা অর্জন ৪৫১ 


প্রজাদের উপর এত পাঁড়ন চালালেন যে নেপোলয়নেব আগেও তাঁরা বা আর-কেউ কোথাও তত 
পীড়ন কবেন নি। কিন্তু নেপোলিয়নেব আঁভিযানের ধারা ইতালিতে বড়ো-একটা নাড়াচাড়া 
লেগেছিল, তার ষফূবকরা স্বাধীন এবং এক্যবদ্ধ ইতালিব স্বপ্ন দেখতে শিখোঁছল। বাজাদের পশড়ন 
সত্তেও, কংবা হয়তো সেই পীড়নেব ফলেই, অনেক জাযগাতে ছোটখাটো দ্রোহ দেখা দিল, 
ইতালির সর্বত্র বহুসংখ্যক গুস্তসাঁমাতও গড়ে উঠল। 

অল্পাঁদনের মধ্যেই এদের ভিতব থেকে দেখ। দিলেন একজন উত্সাংণ যুবক, তাঁকে স্বাধঈনতা- 
আন্দোলনের ন্বেতা বলে সকলেই স্বীকাৰ করে িানল। ইনিই হচ্ছেন গিসেপ ম্যাটএাসান, ইতালির 
জাতীয়তাবাদের ধাঁষ। ৯৮৩১ সনে তিনি একট সাঁমাত স্যাপন করলেন, ৩৭ মাম ছিল শগগভানে 
ইতা?লয়া' বা 'তবুণ ইতাঁল'; এব উদ্দেশ্য ছিল ইতাঁল:ত একটি প্রজাত্ন্ত স্থাপন করা । বহু বংসর 
ধরে তান এই লক্ষ্য নিযে ইভালর মধে। কাজ চালালেন, ঠনবাসনে গেলেন, বারবার 1মাজর জীবনকেও 
[বিপন্ন কবলেন। এব অনেক লেখা জাতীয়তাব।দেব সাহতেখ প্রামাণ্) বচনা বজো স্বগকত হয়ে 
বযেছে। ১৮৪৮ সনে উত্তব-ইতভালিব সবই বিদ্রোহ শখ হল । ম্যাটাসান দেখলেন, এই তাঁব 
সুযোগ; তান বোমে চলে এলেন। পোপকে তাঁবা আড়য়ে দিলেন, দিতে একট প্রজাতন্ত্র স্থাঁপত 
কবলেন; এব কর্তান্যান্ত হলেন 'তনজন--এদের "সি ওঝা হল হ্রীয়াম ভর, কথাটি রোমের 
প্রাচীন হাতহাস থেকে নেওয়া । এই তিনজন দ্রীয়ামীভিপব একজ। ছিলেন ম্যাটপানি। এই 
নবজাত প্রজাতন্ত্রীটর উপব একেবাবে চর্তীদ ক থেকে আকরুঘণ শুক হল, এভা আস্টীয়ানরা, এল 
নয়াপোলিটান্বা; এমনাঁক ফবাসিরাও এসে এখে আন্ষমণ কবল, পোপন্চে তারা আবাব স্লপথানে 
প্রাতিষ্ঠত কববে। বোমেব প্রজাতন্দেব পক্ষে প্রধন বোদ্ধা ?ছলেন গণববাল্ডি। আস্ট্রিয়ানদেব 
তান ঠোঁকষে রাখলেন, 'িনয়াপোিলটান সেনাকে হাঁবিষে ঠদলেন, এমনাক ফবাসিবাও তাঁকে ঠেলে 
অগ্রসপব হতে পারল না। এইঙসসমস্ভ কাণ্ড [তান কবোছিলেন তাব স্পেচ্ছাসৈনক-বাহনশব সাহায্যে; 
বোমেব এই সবচেবে সাহস আব গণরান যুবকল। প্রজাতন্ত্রদক বক্ষা করবার জনো অবাডিলে প্রাণ 
উৎসর্গ কথল। শেষ পর্যন্ত খুবই কীরেব মতো যুদ্ধে পাবে বোমান গ্রুজাতিন্ ফ্ুতুসব কাছে 
হবে গেল, ভাবা পোপকে আবান বোমে এনে বাঁসাঝ দিল। 

ইতাঁলর সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় এইভাবে শেষ হল। ম্যাটসাঁন এবং গ্যানিলাল্ড নানা 
উপায়ে তাঁদেব কাজ চালাতে লাগলেন, আবান একট। বুড়া চেস্টা করবাব জন্যে প্রচার এবং প্রস্তাভ 
চলল। এ*রা দুজন ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন প্রকৃতিব লোক, ম্যাটীসান ছিলেন চন্তাবখন এবং 
আদর্শবাদী; আত গ্যাধবাজ্ডি 1ছলেন বীল্‌ যোদ্ধা, হেশবলা-দ্ধ হন আম্মঘবিবম লাথা শেলভ। 
দুজনেই ইতালব স্বাধখনতা আব এঁক্য প্রাতিষ্ঠাব জন জগবনপণ কবেছেন। এই সমষে এই বিরাট 
খেলার আব-একজন খেলোয়াড বিখ্যাত হযে উঠলেন । এ*ব নাম কাভুব, পখড্মন্টেব প্াজা ভিত্তন 
ইমানুয়েলের ইনি প্রধানমল্ন। বাতুবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল [ভব ইমানযেলকে সমগ্র ইতালিব 
বাজা করা । সেটা করতে গেলেই ইতালির ছোটো ছোটে বাজগ্াীশব বাজাদেব আনককে দমন করা 
এবং সাঁবয়ে দেওয়া দবকাব। অতএব কাভুব মশট্‌?পান এবং গ্যারিবজিডব কার্যকলাপের সুযোগ 
[নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলেন! তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন তৃতীয় নেপোটিলযন। কাভুণ ফরাসদেশ 
সঙ্গে চক্রান্ত করলেন; কবে তাঁর শত্রু আস্ট্রয়ানদেব সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাঁধয়ে ঠদলেন। এটা 
১৮৫১৯ সনের কথা । আস্ট্য়ানরা ফরাসদেব কাছে হেরে গেল। গ্যারবজ্ডি সেই সুযোগে তাঁর 
াজস্ব একাঁট আশ্চর্য আভযান চালালেন নেপ্ল্‌স্‌ ও 'সাসালর রাজার বিরুদ্ধে। এইটেই 
প্যারিবল্ডি আর তাঁর এক হাজার লালকোর্তা সৈন্যের সেই বিখ্যাত আভষান। এই লালকোর্তারা 
ছিল আঁশাক্ষত সেনা, তাদের ভালো অস্ন্রশস্ত নেই, মালপন্র নেই; তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছে অসংখ্য 
স্যা্শাক্ষত সৈন্য। লালকোর্তাদের সংখ্যা অলপ, কিন্তু তাদের "ছল উৎসাহ, আর তাদের পিছনে 
ছিল সমস্ত প্রজার সহানভূঁতি-এরই জোরে তারা ষ্দত্ধের পর যুদ্ধ জয় করে চলল। গ্যারবজ্ডির 
নাম ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর নামের এমন জাদু ছিল যে, তিনি কাছে এসে পড়েছেন শুনলেই বড়ো 
বড়ো সেনাবাহনণ পালিয়ে হাওয়াখ্হয়ে যেত। তবু তার কাজ অত্যন্ত কাঁঠন হল; বহুবার তানি 
এবং তাঁর স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীর পরাজয় এবং সর্বনাশ একেবারে আস্ম হয়ে এসোঁছিল। কিন্তু 


বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 





ইতাঁলর এঁক্য ও স্বাধশনতা অর্জন ৪৫৩ 


সর্বস্বপণ করে লাগতে পারলে যেমন হয়, বহুবার 'নীশ্চত পরাজয়ের মূহূর্তেও ভাগ্যলক্ষরী তাঁর 
প্রতি প্রসন্ন স্মিত মুখে ফিরে চাইলেন; তাঁর পরাজয় অতঁকিত-জয়ে র্‌পাল্তাঁরত হয়ে গেল। 

গ্যারবাঁল্ড এবং তাঁর সহম্্র সেনা 'সাঁসাঁলতে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখান থেকে ধর- 
গাঁততে অগ্রসর হয়ে এসে ইতাঁলতে পেশছলেন। দক্ষিণ-ইতালর গ্রাম-অণ্চলের মধ্য 'দিয়ে কুচ 
করে অগ্রসর হতে হতে গ্যারবাল্ড সেখানকার লোকদের কাছে স্বেচ্ছাসেবক চাইতে লাগলেন; থে 
পুরস্কারের আশা তাদের সামনে মেলে ধরলেন সে অপর্ত। তিনি বললেন, “এসো, এসো! আজ 
যে বাড়তে বসে থাকবে সে কাপুরুষ । আমার সঞ্চো এলে পাবে র্লাম্তি, পাবে কঠোর শ্রম, পাষে 
যুদ্ধ । কিন্তু আমরা হয় জিতব, না হয় মরব।” সাফলোব মতো কাজ-উদ্ধায়ের অস্দ আর স্বিতীর 
নেই। গ্যারিবাচ্ডির যুদ্ধজয় দেখে ইতালিয়ানদের মনেও দেশপ্রেমের আগুন জহলে উঠল। জল- 
ন্োতের মতো জনন্রোত এসে তাঁর স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহনীকে বড়ো করে তুজল। গ্যারবাঁজ্ডর রাঁচিত 
গান গেয়ে তারা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলল : 


“সমাধির ঢাকা খাঁলযা গগযাছে, বহু দূৰ হতে মৃতেরা আসে, 

আমাদের মৃত বীরেবা আজকে জাঁগিয়া উঠিছে মহোল্লাসে। 

হস্তে তাদের শাঁণত কৃপাণ, ললাটে তাদেব যশের টকা, 

মৃতের হৃদয়ে জবলন্ত হেরো ইতালির নাম-_ আঁগ্নশিখা ? 

এসো, হও আঁজ সঙ্গ তাদের, দেশের যুবারা এসো হে আজ, 

উড়াও গগনে 'বজয়পতাকা, সৌনিকদল, দাঁড়াও সাজি। 

হক্তে ঝলক হিম তববাঁব, বক্ষে জবলুক অনল-জবালা, 

আজ ইতাঁলব মনেব কামনা তোমাদৌব বুকে জহলাব পালা। 
ইতাল ছাঁড়য়া চলে যাও, ছেড়ে আমাদের দেশ চলে যাও-- 
ইতালি ছাঁড়িযা চলে যাও, ওহে বিদেশশরা, যাও, চলে যাও!” 


সমস্ত দেশেরই জাতীয় সংগীতের মধ্যে কী আশ্চর্য মল! 

গ্যারবাল্ডির যুম্ধজয়টাকে কাভুর কাজে লাগযে নিলেন, ফলে ১৮৬১ সনে পীডুমতটব 
রাজা 'ভিন্নর ইমানুরেল ইতাদলর রাজা হযে বসলেন। রোম তখনও ফরাস-সেনার দখলে রয়েছে, 
ভোঁনস রয়েছে আস্টীয়ানদের হাতে । দশ বছরেব মধ্যে ভোনিস রোম দুটোই এসে বাঁক ইতালির 
সঙ্গে মিশে গেল; রোম হল তার রাজধানণ। এতাঁদনে ইতালি একটি অখণ্ড জাতিতে পাঁরণত হল। 
ম্যাট-সাঁন কিন্তু এতে তৃপ্ত হলেন না। সমস্ত জীবন ধবে তান সংগ্রাম করেছেন প্রজাতান্পিক 
"সদর্শের জন্যে; ইতালি এখন হল শুধু পীভ্মশ্টের রাজা 'ভিন্বীর ইমানুয়েলের রাজ্য। এ কথা 
অবশ্য সত্য, এই নৃতন রাজ্যর্টর শাসনতন্দ নিয়মতাম্ল্রিকই ছিল; 'ভন্তর ইমানুয়েলের সংহাসনে 
আরোহণের ঠিক পরেই তুঁরিনে ইতালির পার্লামেন্টের আঁধবেশন হয়োছিল। 

এইভাবে ইতালিজাতি আবার এঁক্যবম্ধ হল, 'বদেশশী শাসন থেকে মূন্ত হল। এই ব্যাপার 
'ঘঁটিয়ে তুললেন তিনজন মানৃষ-ম্যাসনি গ্যারিবাল্ড আর কাতুর। এদের কোনো-একজন যাঁদ 
না থাকতেন তবেই হয়তো দেশের স্বাধীনতা আসতে আরও অনেক দোৌর লাগত । বহু বছর 'পরে 
ইংরেজ কাঁব ও ওপন্যাঁসিক জর্জ মোরাডথ িখোঁছলেন : 


ণ“ভাগ্যচক্কে উঠিতে পাঁড়তে ইতালিকে মোরা দেখোঁছ বারা 
আধেক উঠিয়া আবার তখনি মাটিতে আছাড় হইতে সারা 
আজম হের তারে গৌরবময়; একদা যেখানে চলেছে হল 
আজকে সে ভূমি রূপের বিভায় ও সম্যাম্ধতে সমৃজ্জবল। 
স্সার তাহাদের, মৃত সে ঘনুতে জাগাল যাহারা নৃতন প্রাণ 
কুশলশ কাভূর, খাঁষ ম্যাট্[সিনি, গ্যাঁরবাল্ড সে বীর্যবান_ 
, আত্মা, তরধাঁর তার একত্ এক-লক্ষ্য হয়ে 
আত্মধবংস্শ বিভেদ নাশিয়া স্বাধশনতা-ধন আনিল বয়ে,” 


৪৫৪ বিশ্ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


সংক্ষেপে মোটামুট আভাসে ইতালর স্বাধীনতা-সংগ্রামের গল্পাট তোমাকে বললাম। এই 
সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি পড়ে তোমার মনে হবে, এটাও মৃত হাতহাসের অন্য যে-কোনো একটা গল্পের 
মতোই রসহান। কিন্তু কী করলে এই গল্পাটই জীবন্ত হয়ে উঠবে, এব এই সংগ্রামের সমস্তখানি 
আনন্দ আর উৎকণ্ঠা দিয়ে তোমার মনকে ভরে তুলবে, তাব সন্ধান আম তোমাকে বলতে পাঁর। 
আমার অন্তত তাই হযোছল, অনেক, অনেক বছর আগের কথা, আম তখন স্কুলের ছেলে। এই 
ইতিহাস আমি তখন পড়েছিলাম তিনটি বইযে। বহ্‌ িনাঁট গজ এম ট্রেভেলিয়নের লেখা- তাদেব 
নাম হচ্ছে 'গ্যারবজ্ডি ও রোমান প্রজাতন্রেব জন্যে সংগ্রাম, গ্যাবিবাঁল্ড ও তাঁন একহাজাব যোদ্ধা", 
এবং 'গ্যারিবল্ডি ও ইতালিব সান্ট। 

ইতালির এই যুদ্ধের সমষে ইংলণ্ডেব লোকেবা গ্যারবজ্ডি আর তাঁব লালকোর্তা সৈন্যদের 
সহানূভাঁতি দেখিয়েছে, বহু ইংবেজ কাঁব সে যুদ্ধ নিযে চমতকার কাঁবতা ললখেছেন। এটা একটা 
আশ্চর্য ব্যাপার মুঞ্ডব জন্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত জাতিব প্রাতি ইংরেজের সহানুভাীতিব অন্ত থাকে না, 
অবশ্য যাঁদ তাদেব নিজেদের স্বার্থহাঁনপ ভয না থাকে । মুক্তিযুদ্ধে সৈনিক গ্রীসকে সাহায্য 
কবতে তাবা পাঠাল কাব বায্‌দ্রনকে এবং আবও অনেককে; ইতালিতে পাঠাল সর্ববকমেব শূভ 
কামনা আব উৎসাহবাকা; এ 'দকে বাঁড়ব পাশের দেশে আয়লণান্ডে, দূবেব দেশ মিশনে ভারতবর্ষে 
এবং অন্যান্য স্থানে তাব দূতেপ্রা বহন কবে নিয়ে গেল ম্যাঁক্সম বন্দুক আব ধদংসেব বাণী! এই 
সখযে ইভালিকে নিয়ে সুইনববার্ন, মেবিডিথ আব এলিজাবেথ ব্যাবেট ব্রাীনং বহ সন্দব সূন্দণ 
কাঁবতা লিখেছেন। মোঁবডিথ এই 'িধয এনে ৩পন্যাসও িখোঁছলেন কয়েকখানা ।--সুইনূবানেবি 
একাঁট কবিতা থেকে আম কযেকাঁট ছন্ন তোকে শোনাচ্ছি, কাঁবত।টর নাম “দ হন্ট ফোন 
বোম' (বঝেোমেব সামনে বিবান)। এই কাবিতাটি যখন তিনি লেখেন তখন ইতালি যুদ্ধ কবে 
চলেছে এবং তাকে নানাবধ ধাধার সঞ্চে লড়াই কবতে হচ্ছে, তার বহু দেশদ্রোহণ প্রজা বিদেশ" 
প্রভুদেব সেবা করছে 


''তাদেব প্রভূবা 1দূতি পাবে বহু পুধস্কাব। 
স্বাধীনতা তান দেনাব মতন ছুই নেই 
নেই তাব গৃহ বাজসম্মান নেই তো ভাব, 

নেই তান সামা, বাপাণাবপাত্ত একেবাবেই। 

সে কেখল্‌ শশে, ঘাঁময়ে পোডো ন।, এগিষে চলো, 
সেনার তাহাব শীর্ণ ক্ষুধায়, বন্তপাতে 
জীবনশোণত মাটিতে ঢালিয়া তব্‌ও বলে, 
মোদেব 1চতায জন্ম লভূক্ত নবীন জাত 

মোদেব আত: জ্বাপূক নবীন ভাবান ভাতি।” 


১২৮ 
জর্মীনর অভ্যুত্থান 


৩১শে জানুয়াব, ১৯৩৩ 


ইউরোপের যে বড়ো বডো জাতিগুলোকে এখন আমবা দেখাঁছ, তাব একাঁটর জল্মবৃত্তান্ত আগেষ 
চিঠিতে তোমাকে বলৌছ। এখাব তোমাকে আজকালকার আব-একটি বড়ো জাতির ইতিহাস বলব_ 
সোট হচ্ছে জর্মান। 

জর্মীনব সবর একই ভাষা একই বকমের জাবনধাবা প্রচালত, তবু 'কন্তু বহু কাল ধবে এই 
জ্াঁতিটা ছোটো-বডো অনেকগুলো বাজ্যে 'বভন্ত হয়ে ছিল। অনেক শো বছব যাবং জরমনদের মধ্যে 
প্রধান ছিল হাপসবূুর্গ-বাজাদেব রাজ্য আস্ট্রযা। তাধ পব প্রাঁশয়া বড়ো হযে উঠল, জর্মনজাতির 
নেতা কে হবে তাই নিয়ে এই দুয়েব মধ্যে লাগল বেধারোষ। নেপোলিয়ন দু পক্ষেবই গর্ব খর্ব 
কবে দলেন। তাঁব পাঁড়নে ব্যতবাস্ত হযেই জর্মীনতে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত 
তাব ফলে নেপোঁলিয়ন হেবে গেলেন। এমাঁন কবে ইভাঁল এবং জর্মান এই দুই দেশেই নেপোলিয়ন 
জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন জাঁগিষে তুলোছলেন, যাঁদও তান নিজে সেটা টেবও পান নি, 
কবতে তো চানই 'ন। নেপোলয়নেব সমযে জর্মীনতে জাতীষতাবাদেব প্রধান পাণ্ডা যাঁর। ছিলেন 
তাঁদের একজনেব নাম হচ্ছে ফিখুটে। হাঁন ছিলেন একাধাবে একজন দার্শানক এবং অগ্যুগ্র স্বদেশ- 
ভন্ত লোক; দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ কববাব জন্যে তিনি অনেক 1কছুই কবঝো'ছলেন। 

নেপোঁলয়নেব পতনের পরও অর্ধ শতাব্দী? পযন্ত জর্মীনর ছোটো ছোটো বাজ্যগুলো টিকে 
বইল, এদেব একত্র কবে একাঁট মুক্তবাদ্রে সন্ট কৰতে অনেকে অনেকবার চেম্টা কবলেন, 'বন্তু 
আস্ড্রধা আব প্রাঁশয়া এই দুই বাজ্যের বাজাধাই সে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তা হযে বসতে চাইলেন। ফলে 
সে সমস্ত চেষ্টাই বার্থ হযে গেল। ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে সকল প্রকানেব প্রগাতিবাদদদেখ উপব 
নিদারুণ পীডন চলতে লাগল। ১৮৩০ সনে একবাব এবং ১৮৪৮ সনে একবার বিদ্রোহ হল, সে 
বদ্দ্রহও সফল হল না। প্রজাদের "্স্তাক দেবাব জন্য সাঙগান্য 'কছু সংস্কাবও সাধন কৰা হল! 

ইংলশ্ডেব মতো জমীনদবও স্থানে স্থানে কয়লা এবং লোহার খাঁন ছল, সতবাং তাব শজ্প- 
প্রগাতরও সুযোগ বর্তমান ছল। এ ছাড়া জর্মীনব আরও এক ব্যাপাবে খ্যাতি ছিল, সে হচ্ছে তাব 
দাশানক এবং বৈজ্ঞানিকেব দল, আব তাব সেনা পবান্রম! দেশে বলকারখানা প্রাতীঘ্ঠত হল, 
একাঁট িঙ্পজীবী মজ.রশ্রেণীও গড়ে উঠল । 

এই সময়ে, উনাবংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি এসে, প্রাঁশয়াতে একাঁট লোকের আঁবর্ভাব হল; 
বহু বছব ধবে কেবল জর্মীনতে নয, সমস্ত ইউবোপেব রাজনোতিক জগতেই তিনি প্রভুত্ব করে গেলেন। 
এর নাম ওটো ফন 'িবসমার্ক হীন ছিলেন একজন জাংকার, গানে প্রাশয়ার একজন ভূঙ্বানী। 
ওয়াটালর যুণ্ধের বছবেই এ'র জন্ম হল। অনেক বছর যাবং হীন রাষ্ট্রদূত 'হসাবে ইউরোপের 
বহ্‌ রাজ্যের ধাজসভায় নযূন্ত 'ছলেন। ১৮৬২ সনে 'তীন প্রাশয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন, এবং 
তার পর থেকেই তাঁব আস্তত্ব সম্বন্ধে সকলকে সচেতন কবে তুললেন। প্রধানমন্ত হবাব এক 
সপ্তাহও পার হতে-না-হতে 'তাঁন একাঁট বন্তৃতায় বলোছলেন : “এ যষুগেব বড়ো বড়ো সমস্যাগুলোর 
সমাধান করতে হবে বন্তৃতা বা সংখ্যাগাঁরষ্ঠ-দলের প্রস্তাব 'দয়ে নয়, অস্ত দিয়ে আর রক্ত 'দয়ে।" 

রন্তু আর অস্ত্র! কথা-কটি প্রীস্ধ হযে আছে; এই কথা-কাঁটই হচ্ছে তাঁর নশাতির যথার্থ 
পারচায়ক; দবদৃম্টি এবং নির্মম নিষ্ঠাব সঙ্গে তিনি এই নীতি অনুসবণ কবোছলেন। গণতন্ত্রকে 
[তান ঘ্‌ণা করতেন: পার্লামেন্ট এবং প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতির সম্বন্ধেও তাঁর ছিল 
অপাঁরসধম অবজ্ঞা । ভান যেন অতাঁত যুগের মানুষ, দৈবরমে এ যুগে এসে পড়েছেন; অথচ 
বর্তমান ফূগটাকেই তান একেবারে নিজেব ইচ্ছামতো করে গড়ে নিলেন, এমানি ছিল তাঁর কর্মশান্ত 
আর সংকজ্পের জোব। আধুনিক জর্মীনকে সৃন্ট করে গেলেন তিনি; উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বতীয়- 


8৫৬ ধব্ব-ইাতিহ্দল প্রুসষ্গ 


অর্ধেক কাল ধরে ইউরোপের যা ইতিহাস তাও তাঁরই হাতে গড়া হল। জর্মীনর জীবনের প্রধান 
ছিলেন তার দার্শশীনক আর বৈজ্ঞানকরা, সে জর্শন 'শিছনে গিয়ে আত্মগোপন করল; সমন্ত ইউরোপ 


জর্দশনকে বড়ো করছেন, জর্মনদের ছোটো করছেন।”" জার্মীনকে ইউরোপ এবং আক্তর্জাতিক 
রাজনশীততে একটা বড়ো শান্ত করে তুলবেন, তাঁর এই নশীতিতে জর্মনরা অত্যল্ত খ্যাঁশ হয়ে উঠল: 
মর্ধাদা বৃদ্ধির আনন্দে তারা তাঁর সমস্তরকম পীড়ন সহ্য করতে রাজি হয়ে গেল। 

1বসূমার্ক যখন ক্ষমতা হাতে পেলেন তখন, কণী 'তাঁন করতে চান সে সম্বন্ধে স্থির 
হয়ে গেছে-_কশভাবে তা করবেন তারও পাঁরকঞ্পনা 'তাঁন করে ফেলেছেন ॥। 'স্থর 
গনয়ে ?তাঁন কাজে লেশ্খে গেলেন, এবং আশ্চর্যরকম সাফল্য অর্জন করলেন। তাঁর হচ্ছা 
ছল জর্মীনকে, এবং জর্মীনর নামে প্রাশিয়াকে, ইউরোপে সর্বেসর্বা করে তুলবেন। ইউরোপে 
তখন সবচেয়ে শান্তশালশ জাত বলে পাঁরচিত ছল ফ্লাল্স, তার রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন। আঁস্টায়াও 
ছিল একটি প্রবল প্রাতদ্বন্্ী। এইসমস্ত দেশের সঙ্গে বিস্‌মার্ক নানা রকমের খেলা খেললেন, 
তার পর আবার একে একে এদের উচ্ছেদসাধন করলেন-__আল্তর্জাতক রাজনশীতি এবং কূটনশীতির 
প্রাচশন রীতির পাঠ হিসাবে এটি একাঁট চমৎকার অধ্যায়। তাঁর প্রথম কাজ হল, জাতাহসেবে যে 


1্বতীয় স্থান নিয়েই খুশি থাকতে হবে। প্রাশিয়ার অভ্তখান ঘটাতে গেলে প্রথমেই দরকার হচ্ছে 
আস্টয়ার পতন; তার পরে আসবে ফ্রান্সের পালা । (এ কথা 'কিল্তু মনে রেখো, প্রাশিয়া আঁস্টীয়া 
বা ক্রাঞ্স বলতে আম বোঝাচ্ছি এদের শাসন-কর্তৃপক্ষকে। এই কর্তৃপক্ষরা সকলেই ছিলেন অষ্প- 


৯৯৯৬৮ সনে জর্জানতে প্রজাতল্ম স্থাপিত হল তখনই মাত্র এর অবসান হয়েচ্ছে। 


আঁশ্টীযা তাঁর হাতে পরাস্ত হয়োছল, তার প্রাতিও তাঁন এত ভদ্র ব্যবহার দেখালেন যে দু পক্ষের 
মধ্যে প্রায় কোনো অসক্ভাবই আর রইল না। চিরকাল ধরেই ইংলশ্ড 'ছিল ফ্রান্সের 
প্রাতদ্বন্থী, তৃতশয় নেপোঁলয়নের উচ্চাকাষ্কা আর ফাল্দাফাঁকর সে গভশর 

দেখত । কাছেই ফ্রান্সের সঙ্গে লড়াই করবার ব্যাপারে ইংলশ্ডের বন্ধৃত্ব বাঁগয়ে নিতে 'বসৃমাকের 
মোটেই বেগ পেতে হল না। বুদ্ধের জন্য সবরকমে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে তান শেষে এমাঁন ওল্তাদের 


সেনা একেবারেই 'বিধবস্ত হয়ে গেল। মা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেডানে তৃতীয় নেপোঁলিয়ন জ্যয়ং 
সসৈন্য জর্মনদের হাতে বন্দী হলেন। 
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চলেছে দুঃখ দুর্দশা আর চরম প্লানির রাজত্ব। ক্রমাগত একাটিলস পর একাঁট লর্বনাশের আঘাতে 
প্রজারা তখন বিভ্রান্ত, বহবল; স্থায়ী বা স্প্রাতত্ঠ শাসনব্যবস্থাও তাদের কু নেই। নির্বাচিত 
জাতীয় পরিষদে বহু সংখাক রাজপল্থী লোক ঢুকে বসেছে, তারা চক্তা্ত করছে আবার একজন 
রাজাকে সিংহাসনে বসাতে । পথের বাধা সরাবার জন্যে তারা জাতশয় রক্ষণ-বাহনশকে নিল 
করে দিতে চেম্টা করল; তাদের ধারণা ছিল সে বাহনশটি প্রজাতন্ত্র বশবাসণ। শহরের সমস্ত 
প্রজাতল্মী এবং বপ্পবীরাই বুঝলেন, এর মানে হচ্ছে আবার পুরোনো পল্থার প্রবর্তন, আবাল্স 
অত্যাচারের আবির্ভাব । সৃতরাং, এরা 'িদ্রোহ করলেন; ১৮৭১ সনের মার্চ মাসে প্যারসের 
“কমিউন' প্রাতাঙ্ঠত হল। এটা ছিল একটা পৌরসভার (মভীনাঁসপালাট) মতো বস্তু; এর আদর্শ 
ছিল অতাঁতের সেই 'বরাট ফরাস-ীবপ্লব। 'ীকল্তু বস্তৃত এর মধ্যে ভার চেয়েও বৃহজ্জর জানিলের 
আভাস 'ছিল, তখন সেটা তেমন স্পন্ট হয়ে চোখে পড়ে 'নি, 'কল্তু আধ্বানক কালে যে সমাজতম্বাদের 
দেখা আমরা পেয়েছি তার বীজ এর মধ্যে লিয়ে ছিল। এক দিক থেকে বলা বায়, প্লাশয়াতে 
যে সোভিয়েটগুলো প্রাতম্ঠিত হয়েছে, প্যারস-কাঁমিউন ছিল তাদেরই অগ্রদ্ত। 

কল্তু ১৯৮৭১ সনের এই প্যারস-কাঁমউন বোঁশাদিন বাঁচল না। সাধারণ প্রজাদের এই 
জাগরণ দেখে রাজতন্নশ এবং বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে গেল; প্যারিসের যে অংশাঁট কাঁমউনের অধশনে 
তাকে তারা অবরোধ করে বসল । ভার্সাই এবং অন্যান্য 'নিকটবতর্ঁণ অণ্চলে বসে জর্মন সেনা 
নিঃশব্দে শুধু চেয়ে দেখতে লাগল। যেসব ফরাসি সেনা জর্মনদের হাতে বন্দগ হয়ে ছিল 
তাদের এবার ছেড়ে দেওয়া হল; প্যারিসে ফিরে এসে তাবা তাদের পুরোনো দিনের মানবদের পক্ষ 
নিয়ে কমিউনের সঙ্গে যম্ধে লেগে গেল। কাঁমউন-ওয়ালাদের বিরুদ্ধে এরা আভযান করল, 
১৮৭১ সনে মে মাসের শৈবাশোষ একাঁট রোদ্রোজ্জবল 'দবসে তাদের যুদ্ধে পরাঁজত করল এবং 
প্যারস শহরের রাস্তায় ত্রিশ হাজার নরনারীকে গুল করে বধ করল। বহসংখ্ক কামিউনপল্থণ 
বন্দী হল, এদেরও পরে বেশ ধীরেস্স্থধে গুলি করে মারা হল। এইভাবে প্যারস-কামিউনের 
শেষ হল; সে সময়ে এই কামিউন ইউন্লোপে একটা বিরাট সাড়া জাগিয়ে তুলোছল, সে সাড়া 
শুধু, একে যেরকম নৃশংস রন্তপাতের দ্বারা লুপ্ত করা হয়োছিল তার দরুন নয়, বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থার বরুদ্ধে এই1টই ছিল প্রথম সমাজতল্লী বিদ্রোহ । ধনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দারিদ্ররা 
বহন বারই বিদ্রোহ করে; কিন্তু সমাজের যে ব্যবস্থার ফলে তাদেব দারিদ্র্য তাকেই বদলে ফেলবার 
কথা তারা এর আগে আর কখনও ভাবে 'ন। এই কাঁমউন ছিল একাধারে একটি প্রজাতন্ত্র এবং 
অর্থনৌতিক বিদ্রোহ; তাই ইউরোপে সমান্জতল্লী চিন্তাধাবা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি একাট জ্মরণখয় 
ঘটনা হয়ে বয়েছে। ফ্রান্সে তখন কাঁমিউনকে বিনন্ট করবার জন্যে ষে প্রচণ্ড পখড়ন চালানো হল 
তার ফলে সমাজতল্মবাদ অলক্ষ্যে গিয়ে আত্মগোপন কবতে বাধ্য হল; তার আবার মাথা তুলে 
দাঁড়াতে বহ্‌কাল লেগোন্ধুল। 

কাঁমউনকে উচ্ছেদ করা হল, 'কল্তু রাজতন্দেরও প্রাতষ্ঠা ফ্রান্সে আর হল না। ধকছাীঁধন 
পর ফরাসিরা নিশ্চিতভাবেই প্রজাতল্তকে স্বণকার করে নিল; ১৮৭৫ সনের জানুল্লারশ মাসে 
একাঁট নৃতন শাসনতন্ত্র রচনা করে ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতল্ স্থাপন করা হল। তখন থেকে এই 
প্রজাতল্যটিই চলে আসছে, এখনও টি'কে রয়েছে। এখনও ক্রাঙ্গে এমন লোক কিছু কিছ আছে 
যারা রাজতলন্ম প্রাত্ঠার কথা বলে। কিচ্তু এদের সংখ্যা খুবই অহপ; ফ্রাল্স গচরকালের ঘতোই 
প্র্জাতন্কে গ্রহণ করে নিয়েছে বলে মনে হয়। করাস প্রজাতন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়াদের প্রজাতল্ত; 
অবস্থাপন্ন মধ্যাবভ্ত শ্রেশশরাই এখানে প্রভৃত্ব করছে-। * 

১৮৭০-৭১ সনের জর্মন-ৃদ্ধের ধাক্কা ফ্রা্স ক্রমে সামলে উঠল, সেই 'বিরাট-পাঁরমাণ 
ক্ষাতপূরশও 'মাঁটয়ে দিল । কিন্তু তার প্রজাদের মাথার বে অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া 
হয়োছল তার আগুন তাদের মনের মধ্যে জলে রইল। ফরাসরা পার্বত জাতি, তাদের 
স্সাতও প্রখর; প্রাতশোধ নেবার চন্তায় তারা অধশীর হয়ে উঠল। আলসেস এবং লোরেন প্রদেশ 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এই আঘাতটাই তাদের খুব বোঁশ বেজ্োছল। আঁদ্্রননাকে পরাজিত করবার 
পরে বিস্মার্ক তার প্রাতি খুব সদয় ব্যঘহার দোঁখিয়োছলেন, সেটা তাঁর 'িচক্ষশতার প্রহগাপ। 
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কি জ্রাচ্গের প্রাতি তিনি যে কঠোর আচরণ করলেন তার মধ্যে সহৃদয়তা বা 'বিচক্ষণতার পাঁরচয় 
কোথাও ছিল না। গার্বত জাতির গর্ব খর্ব করলেন তিনি, তার পারবর্তে অর্জন করলেন দেই 
জাঁতাঁটর ভয়ানক এবং অবিস্মৃত প্রাতাহংসা। এই বৃদ্ধ তখনও শেষ হয় নি, সেডানের যুন্ধাটির 
তিক পরে, খাত সমাঙজতল্যবাদী কার্ল মার্কস একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন; তাতে তিনি 
এই ভ্াঁবিষ্যম্যাপশ করেন, আলসেস্‌্কে এভাবে দখল করে নেবার ফলে “এই দুই দেশের মধ্যে মারাক্্ক 
অবতার সৃষ্টি করা হবে; শান্তির বদলে প্রাতঘ্ঠা করা হবে মানত একটা সামারিক সাঁন্ধর।” মারকসের 
আয়ও বহু বাশশর মতো তাঁর এই ভবিষ্যত্বাণশীটও সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 

জর্মীনতে বিসমার্ক তখন সর্বেসর্বা প্রড়ু, সাম্রাজ্যের প্রধানমল্মী। তাঁর 'রস্ত আর অস্য' 
মণাঁতি তখনকার মতো জয়ঘূন্ত হয়েছে; জর্মীন সে নীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করল, উদারপজ্থশ 
মতামতকে তারা তখন অবজ্ঞা করে। গণতন্ের উপরে 'বস্মাকের শ্রদ্ধা ছিল না; তান রাজার 
হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ধরে রাখতে চেম্টা করলেন। ও 'দকে আবার জর্মীনতে 'শল্প-কারখানা 
এবং শ্রামকশ্রেণীর অভুদয়ের স্গে সম্পে নূতন সব সমসচ৷ এসে উরপাস্থত হল; শ্রামকশ্রেণীর 
তখন শান্ত বেড়ে যাচ্ছে, তারা আমূল পাঁরবর্তনের দাঁব জানাচ্ছে। বস্মারক এর সমাধান 
করলেন গৃই উপায়ে : শ্রীমকদের অবস্থার উন্নাতসাধন এবং সমাজতল্মবাঙ্গের দমন। সমাজকল্যাণের 
জন্য কিছুটা আইনকানুন রচনা করলেন তিনি, এবং তার লোভ দোঁখয়ে শ্রীমকদের হাত করে 
নিতে, অন্তত তারা চরমপল্থী না হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করে নিতে চাইলেন। এইভাবে 
জর্মানই প্রথম এই ধরনের আইনকানূন বানাতে শুরু করল; শ্রামকদের বৃ্ধ বয়সে পেন্সন্‌ 
দেবার, তাদের 'চাঁকৎসা এবং জাবনবণমার ব্যবস্থা করবার, এবং আরও নানাবিধ উপায়ে শ্রামকদের 
অবস্থার উল্লাত সাধন করবার জন্যে আইন তোর হল। তখন পর্যন্ত ইংলন্ডও এ 'দিকে বিশেষ 
কিছু কাজ করে দন, অথচ তার কল-কারখানা এবং শ্রীমক-আন্দোলন, এর অনেক আগেই শৃক্সু 
হয়েছে । বিসমাকের এই নশীততে কিছুটা ফল হল । তবুও শ্রীমকদের সংগঠন বেড়ে চলল । শ্রামকরা 
তখন কলম্সেকজন খুব ভালো নেতা পেয়ে 'শিয়োছল, এদের কয়েকজনের নাম বলাছ : ফার্ভন্যাস্ভ 
ল্যাসেল, অতান্ত মেধাবশ লোক; অনেকের মতে উনাবংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাপ্মশ। আত অল্প- 
ধর়সে হীন প্বন্তযুদ্ধে নিহত হন। উইলহেল্‌ম্‌ লীব্নেক্‌ট্‌, সাহসী এবং প্রবীণ যোদ্ধা ও 
গবন্রোহশী। ইানও আর়-একট: হলেই বন্দুকের গলিতে প্রাণ হারাঁচ্ছলেন, অঙ্গের জন্যে বেচে যান 
এবং বৃষ্ধ বয়স পর্বল্তই বেচে থাকেন। তাঁর পৃলর কার্ল; স্বাধশনতার জন্যে সংগ্লাম চালাতে 
চালাতেই হীন অজ্পাঁদন মাত পূর্বে ১৯১৮ সনে জর্মন-প্রজাতল্প-প্রাতম্ঠার সময়ে আততায়শর হাতে 
প্রাণ হারিয়েছেন। তার পর কার্ল মার্কস, এপর সম্বন্ধে আম তোমাকে অনেক কথা বলব, আর- 
একাঁট চিঠিতে । মার্কস অবশ্য জশবনের বোৌশর ভাগই কাঁটিয়োছলেন জর্মীনর বাইরে, নির্বাসনে । 

প্রমকদের সংঘ্গৃলি যেড়ে উঠল; ১৮৭৫ সনে এরা সমস্ত একর হয়ে সোশ্যালিস্ট 
ভেমোক্র্যাটক দলে পাঁরণত হল। সমাজতল্মবাদের এই বিস্তার বিসমারক সইতে পারলেন না। 
এই সময়ে সম্ভাটকে হত্যা করবার একটা চেষ্টা হয়; সেই অজুহাত ধরে 'িস্মার্ক সমাজতন্মবাদশদের 
উপরে একেবারে হিত্ত্র আক্রমণ চালালেন। ১৮৭৮ সনে বহু সমাজতন্-বিরোধশ আইন রাঁচিত হল, 
ভার ফলে সমস্ত রকমের সমাজতন্তণ কার্যকলাপ 'নাষদ্ধ হয়ে গেল। সমাজতন্বাদশদের সম্বন্ধে 
যেসকল আইন করা হল কঠোরতায় সেগুলো প্রায় সামারক আইনের কাছাকাছি; হাজার হাজার 
লোককে কারাদণ্ড দেওয়া হল বা দেশ থেকে 'নর্ধাসত করা হল। 'নর্বাঁসিতদের অনেকে আমোরকায় 
চলে গেলেন এবং সেখানে সমাজতল্বাদের প্রথম প্রাত্ঠা করলেন। সোশ্যালিস্ট 
হল এই আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও সে বেচে রইল, এবং পরে আবান্ শান্ত 
সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়াল। 'বিস্মাকেরে পশড়ননশীতি তাকে যারতে পারল না, বরং সে নশীতির 
সাফল্যে্ই ফল হল বোশ খারাপ! শান্তবাষ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এই ঘলাঁট একাঁট 'বিরাট প্রাতষ্ঠানে 
পারণত হল, তার প্রচুর ধনসম্পাত, হাজার হাজার বেতনভোগণী কর্মচারী । কোনো ব্যান্ড বা 
বখ্খন ধনী হয়ে ওঠে তখনই তার মধ্যের 'বপ্লবশ মনাঁট মরে শেষ হয়ে বায়। জর্মীনর এই 
সোল্যালিস্ট ভেমোক্ত্যাটক দলেরও অবস্থা ঠিক তাই হয়। 


কয়েকজন প্রাঁসম্ঘ লেখক ৪৯৬ 


কউনশীততে 'বস-মাকের নৈপৃশ্য তাঁর জশবলের শেষ দন পর্বষ্ত টিকে ছল; তাপ সময়কার 
আক্তর্জাতক রাজনশীতিতে 'তাঁন এক বিরাট খেলা খেলে গেছেন। এখন যেমন, তখনকার দিনেও 
তেমনি, সে রাজনীতির সমস্তটাই ছল চক্রান্ত আর প্রাতচন্রাক্ত, প্রতারণা আর ধাস্পাবাজর একটা 
আশ্চর্য ও জাঁটল জালাবস্তার, তার জমস্তখাঁনই গোপনে চলে, আবরণের তলায় ঢাকা থাকে 
দিনের আলোতে প্রকাশ পেলেই আর তার আঁচ্তত্ব থাকে না। 'বসমাকের তখন ভয় ধরেছে, 
ফরাসরা হয়তো প্রাতশোধ না তুলে ছাড়বে না; তাই তান আশ্টীয়া আর ইতাঁলর সঙ্গে একটা 
মৈরী স্থাপন করলেন, তার নাম হল পতরশান্তর মৈ্”'। এমন করে দুই পক্ষই অগ্ধ-সংগ্হ আর 
চক্রান্ত করতে লাগল আর পরস্পরের দিকে চোখ পাঁকয়ে তাকাতে লাগল । 

১৮৮৮ সনে একটি বৃবাপুর্ব জর্মানর কাইজার হয়ে বসলেন, হীন সন্ভাট 'দ্বতীয় 
উইলহেল্মূ। নিজেকে 'তানি একজন অত্যন্ত শাস্তশালশ ব্যান্ত বলে মনে করতেন, সৃতক়্াং অঙ্প- 
দিনের মধ্যেই বিসমাকের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া লাগল। বন্ধ বয়সে সেই লৌহের মত কঠিন ও দচেতা 
প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হল। 'বিস্মাকের্স রাগের আল শেষ রইল না। 
একটুখান সান্ত্বনা 'হসাবে কাইজার তাঁকে প্রন্স উপাঁধ দান করলেন। 'বস্মাক [কিন্তু রাশ 
দুঃখে, এবং সমস্ত রাজা-জাতটারই উপরে বধতশ্রচ্ধ হয়ে একেবারে তাঁর নিজের বাড়তে শিয়ে 
বাস শুরু করলেন। একজন বন্ধুর কাছে তান বলোছলেন, “যোদলন এই পদ গ্রহণ করেছিলাম 
সোদন আমার সহায় ছিল, রাজার প্রাতি একটা গভীর আনুগত্য এবং ভান্ত। আমার ভাগ্য খারাপ, 
এখন দেখাঁছ সে প্রীত এবং ভীন্তর ভাণ্ডার দন 'দিন ক্রমেই কমে আসছে।.....তিন-তিনজন রাজাকে 
আম উলঙ্গ দেখোছ; সকল ক্ষেত্রে সে দৃশ্যটা মনোরম ছিল না।” 

রোষে ক্ষোভে ভরা মন নিয়ে বন্ধ 'বসমার্ক আরও কয়েক বছর বেচে 'ছলেন; ১৮৯৮ 
সনে ৮৩ বছর বয়সে তাঁর মততু হয়। কাইজার কর্তৃক পদচ্যুত হবার পরে, এমনাঁক মতততর পয়েও, 
তাঁর ব্যান্তত্বের ছায়া জর্মীনর উপরে ছাঁড়য়ে ছিল; তাঁর পরবতাঁনাও তাঁরই আদর্শে অনপপ্রাণত 
হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরবতাঁ কালে যাঁরা এসেছেন তাঁরা মানুষ 'হুসাবে 'বসমাকে় চেয়ে 
অনেক ক্ষুদ্ু। 


১২৯ 
কয়েকজন প্রগি্ধ লেখক 


১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


কাল তোমাকে জমশনর অভ্যুদয়ের কথা লিখতে লিখতে মনে হল, উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম গিকে 
জর্মীনর সবর্রেষ্ঠ ব্যান্ত 'যাঁন ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধেই তোমাকে কিছু বলা হয় নি । এই লোকাঁট 
হচ্ছেন গ্যেটে। আত 'বখ্যাত লেখক ইনি, কয়েক মাস মান আগে জর্মীনর সর্ব এর মত্যাতাখর 
শতবার্ধকণ-উৎসব সম্পব হয়েছে। তার পর আবার ভাবলাম, এই সময়ে ইউরোপের বড়ো বড়ো 


এ বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রমাণ হয়ে যাবে । শুধ্ কতকগুলো বিখ্যাত ব্যান্তর নাম আউড়ে যাবার কোনো 
মানে হয় না; আবার তার চেয়ে বোঁশ বলতে বাওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। ইংরোজ সাহা! 
সম্বন্ধেই আমার জ্ঞান আতি অজ্প; ইউরোশের অন্যান্য দেলের সাহত্য সম্বন্ধে আমার বিদ্যার 
দৌড় হচ্ছে মার দূ-চারখানা অনুবাদ পড়া পর্ব্ত। কণ এখন কার, বলো ভো। 
এ বিষয়ে খাঁনকটা তোমাকে বলতেই, দেখলাম এই সংক্পটা ভূতের মতো 


আমার ঘাড়ে 
চেপে বসেছে, 'কছনতেই তাকে বেড়ে ফেলতে পারাছ না। তখন ভাবলাম, অন্তত & কের পথে 


৪৬₹ শবজ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


একটা ইাঙশাত তোমাকে 1দয়ে দেব বাঁদও সে রূপকথার রাজ্যের পথে সঞ্গো করে তোমাকে বোঁশদ্‌ূর 
প্রগিয়ে দিয়ে আসা আমার পাধ্যে কুলোবে না। একটা জাতির 'ভিতরকার মনাঁটকে বুঝতে হলে 
তার জলতার বাইরের কার্ষকলাপের চেয়েও বোশি করে দেখতে হয় তার শিল্প আর স্াহত্যকে। 
মনের সম্ধান এরই মধ্যে মেলে, তার শ্রান্ত গম্ভশর চল্তাধারার সাক্ষাৎ, কোনো-একাঁট মুহৃর্তের 
সার্মারক উত্তেজনা বা সংস্কার তাকে ব্যাহত করতে পারে না। অথচ এখনকার 'দনে কাঁবকে বা 
শিষ্পশকে আর আমরা ভাঁবধ্যং-দনের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে মনে কার না; সমাজে তাদের মর্যাদাও নেই৷ 
মর্যাদা যাঁদ-বা দৈবাৎ কারও ভাগ্যে মলে যায়, তাও মেলে সাধারণত মৃত্যুর পরে। 

অতএব আম মাত কয়েকজনের নামই তোমাকে শোনাব। এদের অনেকের নাম তুমি নিশ্চয়ই 
আঙগে'থেকে জান। আর কথাও আমি বলব শুধু এই শতাব্দীটির প্রথম দিকটি 'নিয়ে। এটা হচ্ছে 
শুধ তোমার জানবার ইচ্ছাকে শালিয়ে তোলা । মনে রেখো, ইউরোপের বহু দেশেই উনাবংশ 

বহু চমৎকার সাহিত্য রাঁচত হয়েছে, তার ভান্ডার এখনও পূর্ণ । 

গ্যেটে বস্তুত ছিলেন অন্টাদশ শতাব্দীর লোক; তাঁর জল্ম হয় ১৭৪১৯ সনে। “কিন্তু তান 
দশর্ঘকাল বেচে ছিলেন, তিরাঁশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কাজেই উনাবংশ শতাম্দীরও এক- 
তৃতশয়াংশ কাল 'তাঁন স্বচক্ষে দেখে গেছেন। গোটের জ+ঈবনকালটা 'ছিল ইউরোপের ইতিহাস 
একটা আত প্রচণ্ড বিপর্যয়ের যুগ; তাঁর গনজের দেশাঁটকেই "তান নেপোঁলয়নের সেনার হাতে 
বিজিত হতে দেখেোছিলেন। নিজের জীবনেও তান অনেক দুঃখ অনেক আঘাত পেয়েছেন; কিন্তু 
তারই ফলে ক্রমে জীবনের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে জয় করবার মতো একটা মনের জোর 1তাঁন অর্জন 
করলেন, অর্জন করলেন একটা আশ্চর্য 'নার্ল”্ততা এবং প্রশান্তি; তার ফলে তাঁর মনেও তিনি 
শাঁ্তি পেলেন। নেপোলয্নন যখন প্রথম তাঁকে দেখলেন তখন তাঁর বয়স ষাট পোরয়ে গেছে। 
দরজার মুখে [তান দাঁড়য়ে ছিলেন, তাঁর মুখে এবং সর্বাঙ্গে এমন একটা-কছু ছিল, এমন একটা 
অলুদএবশ্ন দৃষ্টি, একটা মর্যাদাপূর্ণ ব্যন্তিত্ব যে, দেখে দেনেশোলিয়ন চেশাচষে উঠলেন, “এই এক 
জন মানূঘ দেখলাম!” গোটে অনেক রকম কাজ করে গেছেন, যাতে তান হাত গদতেন সেইটিই 
চমৎকার ভাবে সম্পন্ন কবতেন। 'তাঁন ছিলেন একাধারে দার্শানক, কাব, নাট্যকার এবং বৈজ্ঞানিক-_ 
বহু 'াভন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর চর্চা গল, এব উপব আবাব তাঁর জশীবকা-ীনবাহের উপায 
ছল চাকুর-_জর্মীনর একট ক্ষুদ্র বাজ্যের রাজার তানি মন্ত্রী ছিলেন! আমরা প্রায় সকলেই তাঁকে 
চান একজন লেখক বলে; তাঁর সবচেয়ে শ্রাসম্ধ বইয়ের নাম হচ্ছে ফাউস্ট | দশর্ঘজশবন পেয়োছলেন 
তিনি, তাঁর জশবনকালেই তাঁর খ্যাত বহু দৃূব দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল, তর 'নজস্ব সাঁহতোর 
ক্ষেত্রে তাঁকে একজন দেবতুল্য ব্যান্ত বলেই তাঁর দেশবাসীরা মনে করত। 

গোটেরই সময়কার, অবশ্য তাঁর চেষে বয়সে ছু ছোটো, আর-একজন ছিলেন, তার নাম 
1শলার। ইনি একজন খুব বড়ো কাঁব। জম্শীনর আর-এক জন কাঁব_ হায়েনরীখ হাইন, তাঁর 
বস এদের চেয়ে অনেক কম 'ছিল। হাইন অনেকগুলো খুব চমৎকার গাীতকাঁবতা লিখে 
গেছেন। গ্যেটে শিলার এবং হাইন, এরা 'তিনজনেই গ্রীসের প্রাচীন সংস্কাতির পরম ভন্ত 'ছলেন। 

দশর্থকাল ধরে জঅর্মান দার্শীনকের দেশ বলে প্রাসম্ধ হয়ে আছে, দু-একজন দার্শানর্ের 
লামও তোমাকে শোনাতে পার. যাঁদও এ হয়তো তোমার তেমন ভালো লাগবে না। এদের 
লেখা বইগুলোতে খুবই জাঁটল এবং কাঁঠন তত্তবের আলোচনা থাকে, তাই-যাদের এই 'বিষয়টা 
1বশেষ ভাল্গো লাগে তারাই শুধু সে বই পড়তে চেস্টা করে। তবুও এই দার্শানকদের বইগুলো 
পড়ে আনন্দ এবং শিক্ষা দুটোই পাওয়া যায়; কারণ, এ'রাই 'চরকাল জ্ঞানের আর চিন্তার দশপপ- 
1শখাকে জবালিয়ে রেখেছেন। এ'দের বই পড়েই লোকে জগতের চিস্তাধারার গাতির হাঁদশ পার। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্মীনর বড়ো দার্শানক ছিলেন ইমানয়েল কান্ট; এই শতাব্দীর শেষ পরত 
গতাঁন বেচে ছিলেন, তখন তাঁর বয়স আশ বছর। দার্শীনকদের মধ্যে আর-একাঁট বড়ো পাস্ডিতের 
নাম হেগেল। হেগেল মতামতের ব্যাপারে কাণ্টের অনুবতর্ঁ ছিলেন; অনেকের মতে কাঁমউনিজ-যের 
প্রবর্তক কার্ল মাসের উপরে তাঁর মতামতের খুব বড়ো প্রভাব দেখা যায়। দার্শীনকদের 
লম্বন্ধে এইটুকু বলেই আম ক্ষান্ত হব। 


কয়েকজন প্রা্জ্থ জেখক ৪9৬৩ 


উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম 'দকে বহু সংখাক কাঁবর আ'বর্ভাব হক্োছল, 'াবশেঘ করে 
ইংলশ্ডে। রাশক়্ার সবচেয়ে প্রাসম্থ জাতশয় কাব পৃশাকনও এই সমম্সেই জশীবত ছিলেন। 
ইন. অজ্পবয়সেই চ্বন্ধযুষ্ধে মারা ষান। ফ্রাঞ্সেও অনেক কাঁব আবর্ভূত হয়োছলেন, 1কল্তু আম 
তাঁদের মধ্যে মাত দু জনের নাম এখানে করব। এ*দের এক জন হচ্ছেন ভিন্তর [হউগো, ১৮০২ 
সনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্যেটের মতো ইাঁনও 'তরাশি বছর পর্যন্ত বেচে ধছলেন, এবং ঠিক 
গ্যেটের মতোই এ'কেও এর দেশবাসীরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন দেবতাষ্বর্প বলে মনে করত। 
লেখক হিসাবে এবং রাজনশীতিক হসাবে, উভয়তই এ" জীবনটা ছিল ঘটনাবোচন্ত্যে পারপূর্প। 
প্রথম-জশবনে হীন 'ছিলেন একজন উগ্র রাজতন্ত্রশ, এবং প্রায় স্বৈরতল্তেরই সমর্থক। ক্রমে রুমে 
এক্টু একটু করে তাঁর মত বদলাতে লাগল; ১৮৪৮ সনে তানি প্রজাজন্বাদশ হয়ে দাঁড়াজেন। 
লুই নেপোলিয়ন যখন ক্ষণজশীবী 'ম্বতায় প্রজাতন্দের প্রোসডেন্ট হলেন তখন তানি হিউগোধে, 
'হাঁর প্রজাতন্ত্র মতামতের অপরাধে নির্বাঁসত করে দিলেন। ১৮৭১ সনে ভিক্টর 'হউগো প্যারস- 
কাঁমিউনের পক্ষ অবলম্বন করলেন। রক্ষণশশলতার চরমপল্থী ছিলেন তান; ধশরে ধশরে কিন্তু 
'স্থর গাঁততে বদলাতে বদলাতে তান হয়ে গেলেন সমাজতল্যবাদেরই চরম উপাসক। বয়স বাড়বার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষই রক্ষণশীল এবং প্রাতিক্রিয়াপল্থী হয়ে ওঠে। হউগোর বেলায় হল 
তার 'বিপরশত। কন্তু আমরা এখানে ভিন্তর 'হউগোকে দেখোছলাম লেখক 'হসাবে। 'তাঁন 
লেন বড়ো কাব, উপন্যাঁসক এবং নাট্যকার 

দ্বিতীয় যে ফরাঁস লেখকাঁটর নাম তোমাকে বলব তিনি হচ্ছেন অনর দা বারূজাক। হান 
গভতর [হিউগোর সমসামায়ক, 'কল্তু দু জনের মধ্যে অনেক তফাত। উপন্যাস লেখায় 
বাল্‌্জাকের অল্ভুত শান্ত 'ছিল; খুব বোশ 'দিন 'তানি বাঁচেন 'নি অথচ তারই মধ্যে বহুসংখাক 
উপন্যাস লিখে গেছেন। তাঁর গল্পগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো, একই চরিন্লের দেখা তাঁর 
অনেক গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর উদ্দেশ ছল, তাঁর সময়কার ফ্রান্সের সমগ্র জশবনবাঘার 
স্বরূপাঁট 'তাঁন তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবেন; তাঁর সমস্ত রচনাবলশর নাম 'তাঁন 
1দয়েছিলেন 'মানৃষের জীবননাট্্য'। সংকন্পটা খুবই বড়ো সন্দেহ নেই: দীর্ঘকাল ধরে আত কঠোর 
পারশ্রম করেও তিনি তাঁর এই 'বরাট স্বেচ্ছাকৃত কর্তব্যকে সম্পর্ণ করে "যতে পারেন নি। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলশ্ডের কবিদের মধ্যে তিন জন তরুণ ও গুণশ কারি 
প্রাসম্ধ হযে রযেছেন। এরা ছিলেন সমসামায়ক, তিন জনেই মারাও যান অল্প বয়সে, পরস্পর 
থেকে ঠিক 'িনাট বছরের মধ্যে। এই তিনজন হচ্ছেন কাঁট্সৃ্‌ শেলশ আর বায়রন। 
কট স্‌কে দারিদ্য এবং 'নরাশার সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল, ১৮২১ সনে ছাব্বিশ 
বছর বয়সে তান রোমে মারা যান, তখনও তাঁর নাম বিশেষ কেউ জানত না। তব্‌ কিন্তু তিনি 
কতকগুলো খুব চমৎকার কাঁবতা খে গেছেন। কাঁট্‌স ছিলেন মধ্যাবন্ত শ্রেণীর লোক; পরসার 
অভাবে যাঁদ তাঁবই কাব্যচর্চায় এত বাধা পড়ে থাকে. তবে দাঁরদ্রের পক্ষে কাব এবং সাহাত্যক 
হওয়া আরও কত কাঠন ব্যাপার, সেটা ভেবে দেখবার মতো। কেমুব্রিজ বিশ্বাবদ্যালয়ে এখন 
যান ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক 'তিনি এ সম্বন্ধে একটি ভারি যান্তপর্ণ কথা বলেছেন : “এটা 
নিশ্চিত আমাদের এই সমাজটিরই মধ্যে কোথাও একটা গলদ নূুয়ছে, যার ফুল দারদ্ু কাবর পস্ষ 
সাফল্যের কোনো আশা থাকে না, গত দু শো বছর ধরেই এমান চলেছে। আমার কথা 'বিশবাম 
করুন- দশাঁট বছর কালের আঁধকাংশ সময় আম প্রায় তিন শো কুঁড়াঁট প্রার্থামক বদ্যালয়কে 
1বশেষ লক্ষ্য করে দেখোছি-_আমবা গণতল্মের বালি আওড়াই, কিন্তু কার্যত, বাম্ববান্তর হয 
স্বাধীনতা থাকলে বড়ো উ“চুদরের সাহতা রচনা করা সম্ভব হয় সে স্বাধীনতা অজনের ভরসা 
সি রর 

এর কথাটি আম উদৃধৃত করলাম তার কারণ, আমরা স্বভাবতই ভুলে যাই যে, কাব্য ও 
৮ পলন প্রেণশীদের হাতে এক- 
চেটিয়া হয়ে। দাঁরদ্রের কুটিরে কাব্য আর সংস্ফাঁতির স্থান রে 
বস্তু এগ্াীল নয়। ই আনার রর ভরের ডা তে অবস্থাপহ বৃর্জোক্গা 
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মনেরই প্রাতালাঁপ মাত । হয়তো এর মধ্যেও প্রকাণ্ড একটা পাঁরবর্তন আসবে, যোদন প্রামকরা 
নৃতনতর লমাজব্যবস্ধার সধ্যে দাঁড়য়ে এর তার হাতে তুলে নেবে; সে ব্যবস্থাতে সংগ্কাতি নিয়ে 
মাথা খামাবার সুযোগ এবং অবসর তারও থাকবে । আজকালকার সোভিয়েট রাশয়াতে এই সকমেরই 
আমরা মৃস্থ হয়ে তার গতি নিরীক্ষণ করাছি। 

এর থেকেই আরও একটা কথা স্পম্ট হয়ে ওঠে গত কয়েক পুরুষ ধরে ভারতবর্ষে 
আমাদের সংস্কাতির যে দৈন্য দেখা দিয়েছে তার কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশবাসীদের চরম দারিম্যু। 
যে মানুষের থরে খাবার সংস্থান নেই তান কাছে সংস্কাঁতলন কথা বলতে যাওয়া মানেই তাকে 
দন্ছক অপমান করা। যে দু-চারজন দৈবাৎ একটু অবস্থাপন্ন থাকে, দ্ারছ্যের এই প্লান 


ঃ 


আমার আসল কথাটা ছেড়ে চলে এসেছি। 

শোল ছিলেন একজন সাঁত্য করে ভালোবাসার মতো লোক। আত অহপ বয়স থেকেই 
তান 'ছলেন উৎসাহ-উদ্দমে ভরপুর। প্রত্যেক স্থানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে প্রম্তুত 
যোচ্ধা। 'নাঁস্তকতার প্রয়োজন' সম্বন্ধে একাঁট প্রবন্ধ লেখার জন্যে াঁকে অক্ষফোর্ডের কলেজ 
থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হয়। তান (বং কশট্‌সৃও) তাঁর সধাক্ষপ্ত জখবনাঁট কাটিয়ে গেছেন, 
ঠিক কাঁবর জশবন যেমনাট হওয়া উচিত বলে লোকের ধারণা তেমানভাবে-_ কল্পনার রাজ্যে, হাওয়ায় 
পাথা মেলে, বাস্তব পৃথিবশতে বাধাবঘধকে গ্রাহামাঘ না করে। কশট্সের মৃদু এক বছর পরে 
ইতাঁলর উপক্লে জলে ডুবে শোঁলর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রাসম্ধ কাঁবতাগ্‌লোর নাম তোমাকে শোনাবার 
দরকার নেই, তৃমি নিজেই অনায়াসে সে জেনে নিতে পারবে । কল্তু তাঁর একটি ছোটো কাঁবতা 
আম এখানে উদ্ধৃত করে 'দাচ্ছ। তাঁর খুব ভালো রচনা যেগ্াল তার মধ্যে অবশ্য এট পড়ে 
না। কিন্তু আমাদের এই বর্তমান সভ্যতার আমলে দারদ্র শ্রীমকের ক [নদার্ণ দুভণগ্য দেখা 
দদয়েছে তার একাঁটি সূন্দর বর্ণনা এই কাঁবতাঁটতে আছে। আগের ?দনের ক্রীতদাসের চেয়ে তার 
অবস্থা মোটেই কম খারাপ নয়। কাঁবতাঁট যে দন লেখা হয়োছল তার পর এক শো বছরেরও 
বোঁশি দিন চলে গেছে; কিল্তু বরমান কালের অবস্থার সঙ্গেও এর কথা বেশ 'মিলে যায় ॥ কাঁবতাটির 
মাম হচ্ছে, "অরাজকতার মুখোশ" : 


স্বাধীনতা কাকে বলে? তোমরা তো শুধু জানো, 
দাসত্ব যার নাম, তারেই কেবল মানো। 

তার নাম হয়ে গেছে, ধহু অভ্যাসে জানি, 
তোমারই নামের ছায়া, তাহারই প্রাতধ্বাঁন। 
তার মানে সারাদিন খেটে যাওয়া আর পাওয়া 
যেটুকু বেতনে চলে পেটেভাতে দুটি খাওয়া, 
কোনোমতে দেহ নিয়ে কাযক্রেশে বেচে থাকা 
মানবের প্রয়োজনে প্রাপটূক্‌ ধরে বাখা। 
তাহাদের প্রয়োজনে তুমি হও সকলই-_ 
তাঁত বা লাঙল হও, তরবার কোদাল; 
তোমাদের সম্মাত কে পৃছে আছে বা নাই-- 
তাদের রক্ষা আর 'বলাদ তো মেটা চাই! 
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বায়্‌রনও স্বাধশনতার স্তুতি গান করে অনেক সৃন্দর কাঁষতা লিখেছেন; 'কল্তু তাঁর সে 
স্বাধীনতা হচ্ছে জাতির স্বাধশনতা, শোঁলর মতো অর্থনৌতক স্বাধশনতা নয়। বায়ূরন মারা বান 
তুর্কর বিরুদ্ধে শ্রীকদের স্বাধীনতা-সমরে বৃম্ধ করে, শোলর মৃত্যুর দুই বছর পরে। মান্য 
1হসাবে বায়ুরনের উপরে আমার বিশেষ শ্রম্ধা নেই, কিল্তু তবু তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে একটা 
সহান্ভাত আছে। 'তাঁন 'ছলেন হ্যারো স্কুল এবং কেমৃত্রিজের দ্রিনিটি কলেজের ছার। আমিও 
এই স্কুলে আর কলেজে পড়োছ। বার্ন "কল্তু প্রথ্থম বয়স থেকেই কাঁব বলে খ্যাতি লাভ 
করোছলেন, কীট্সৃ আর শোঁলর সে ভাগ্য হয় নি। লশ্ডনের পাঠকসমাজ তাঁকে একেবারে মাথায় 
করে তুলোছল, তার পর অবার ধপাস্‌ করে ধুলোয় আছড়ে ফেলে 'দয়োছল। 

এই সময় আরও দুজন নাম-করা কাঁবর আঁবর্ভাব হয়, এ"রা দুজনেই এই 'তিন বুবক- 
কাঁবর চেয়ে অনেক দীর্ঘ আলু পেয়োছলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ১৭৭০ থেকে ১৮৫০ সন, আশি 
বছর বয়স পর্যন্ত বেচে 'ছলেন। ইংলম্ডের শ্রেম্ঠ কাঁবদের মধ্যে তাঁকে একজন বলে ধরা হয়। 
তান 'বিশ্বপ্রকীতির অত্যন্ত ভন্ত ছিলেন, তাঁর কাবতারও অনেকথানিই প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা। 
এদের অন্যজন হচ্ছেন কোলা রজ; তার কয়েকাঁট কাঁবতা খুবই ভালো । 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনজন প্রাসম্ধ উুপন্যাকেরও জল্ম হয়। এদের মধ 
বয়সে সবচেয়ে বড়ো ছিলেন ওয়াল্টার স্কট; তাঁর ওয়েভার্ল উপন্যাসগূলো লোকেরা খুব 
আগ্রহ করে পড়ত। তুমিও বোধ হয় তাঁর কিছু কিছু পড়েছ। আমার মনে আছে, ছোটো ছেলে 
বখন 'ছলাম তখন আমার সেগুলো পড়তে বেশ লাগত। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সম্পে 
মানুষের পছন্দও বদলায়; এখন পড়লে সেগুলো নিশ্চয়ই আমার ভালো লাগবে না। অন্য দুজন 
গুপন্যাঁসকের নাম হচ্ছে থ্যাকারে আর ভিকেল্স। আমার মতে এরা দুজনেই স্কটের চেয়ে অনেক 
ভালো 'লিখতেন। তোমারও এদের লেখা ভালো লাগে আশা কার। থ্যাকারে ১৮১১ পনে 
কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, পাঁচ-্ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর সেখানেই কেটোছিল। তাঁর কয়েকখানা 
বইয়ে ভারতীয় 'নবাবদের খুব চমৎকার বর্ণনা আছে-_নবাব মানে হচ্ছে, ভারতবর্ষে যে ইংরেজরা 
এসে বিপৃল ধনসম্পান্ত অন করে মোটা আর বদমেজাজ হয়ে উঠত, তার পর ইংলশ্ডে ফিরে 
গিয়ে বড়োমানুষি করে দন কাটাত। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ষে লেখকদের আবির্ভাব হয়োছিল ভাঁদের সম্বন্ধে এয় যোঁশ 
কথা আম বলব না। খুব বড়ো একটা বিষয় সম্বন্ধে এ খুব অল্প একটুখানি বলা, এই বিষয়াউ 
সম্বন্ধে বাঁর জানাশোনা আছে এমন কেউ হলে হয়তো এ নিয়ে বেশ স্ন্দর কারে গ্নছয়ে লিখতে 
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পন্পতেন; তান নিশ্চয়ই তোমাকে এই যুগের সংগণত এবং শিল্পকলার সম্বম্ধেত্খ অনেক কথা 
যলতেন। কিন্তু সে করতে হলে জানাও চাই বলতে পারাও চাই; সেটা আমার বিদ্যার বাইরে, 
কাজেই আম বুদ্ধিমানের মতো চুপ করে গেলাম, অজানা জারগার পা বাড়ালাম না। 

গোটেয় ফাউস্ট্‌ থেকে একটা কাবিতা উদ্ধৃত করে দিয়ে আম এই চিতি শেষ করাছি। এটা 
অবশ্য তাঁর জর্মন থেকে অনুবাদ করা : 


যে সৌন্দর্য গেল মৃত্যুর মাঝে তাঁলয়ে! 
আবার তুমি গড়ে তোলো তাকে 

হে পৃথিবীর 'বিরাট সন্তান, 

আবার গড়ে তোলো পাঁথবীকে, 

গড়ো তাকে আরও মহত্তর করে 

তোমার নিজের বুকের আশ্রয়ে, আরও উচ্চতর পাদপীঠে! 
আবার তোমার জীবনযাত্রা শুরু করো, 
আবার ছুটে চলো তোমার পথ বেয়ে। 
আরও উচ্চ, আরও স্পম্ট স্বরে 

আরও সল্দরতর সরে 

আবার বাজাও তোমার বাঁশ 

যেমনাঁট কেউ কখনও শোনে 'নি। 


১৩০ 
ডারউইন: বিজ্ঞানের দিপ্বিজয় 
ওরা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


কাঁবদেক ছেড়ে এবার বৈজ্ঞানকদের কথা বলা যাক। কাঁবদের আজকাল লোকে মনে করে__ অকেজো 
জীব; এখনকার যুগে বৈজ্ঞানকরা হচ্ছেন আশ্চর্য জাদুবদ্যার ওস্তাদ, তাঁরাই পাচ্ছেন বত 

আর সম্মান। উনাবংশ শতাব্দীর আগে কিন্তু এমন ছিল না। এর আগের যুগে 
ইউরোপে বৈজ্ঞানিক হওয়ার মানেই ছিল 'বপদকে ডেকে আনা; অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিকরা জল্লাদের 
হাতেই প্রাণ দয়েছেন! গিওর্দানো ত্রুনোকে রোমের পাদ্বরা আগুনে প্াাঁড়য়ে মেরোছল, সে 
গজ্প তোমাকে বলোছ। এর কয়েক বছর পরে সপ্তদশ শ্রতান্দশতে গ্যাঁলালও জল্লাদের হাতে 
মরতে মক্তে কোনোকমে বেচে যান; তাঁর অপরাধ, তান বলোছিলেন, প্থবী সর্ষের চার দিকে 
ঘোরে। এইসমস্ত উীন্ত প্রত্যাহার করলেন এবং পাদ্রদের কাছে এই অপরাধের জন্য ক্ষমা- 


ডার্উইন : 'বজ্ঞানেয় 'দাস্বজয় ৪৬৭ 


প্রার্থনা করলেন বলেই তাঁর প্রাণ বাঁচল, নইলে তাঁকেও ধর্মের অবমাননা করার দায়ে আগ্দে 
পুড়ে মরতে হত। এমন করে ইউরোপ পাদুসাহেষরা সায়াক্ষণ বৈজ্ঞানকদের সঙ্গে খ্বিটামাঁ 
বাধাত এবং সমস্ত নূতন মতামত আর আবিত্কারকে দমবন্ধ করে মারত। ইউরোপেই হোক 
আর অন্যন্ই হোক, সংঘবজ্থ ধর্মমতের মধ্যে সবপ্লিই নানা রকমের অল্ধ ধারণা জাঁড়রে থাকে; ধরে 
নেওয়া হয় যে সেই ধর্মের সেবকরা এইগুলোকে 'বনা সংশয়ে বনা প্রশ্ন ম্বীকার করে চলবধেহ 
বিজ্ঞান সমস্ত 'জাঁনসগকে শবচার "করে দেখতে চায় এর 'ঠিক উল্টো রকমে। কোনো কিছুকেই 
সে ল্ঘতগঃাসম্থ বলে বনা 'দ্বিধায় মেনে নতে রাঁজ হয় না; তার কোনো অন্ধ সংস্কার নেই, থাকা 
উচচতও নয়। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ খোলা মন নিল্পে চলবার পক্ষপাতণ; বারবার পরণক্ষার মধ্য 1দয়ে 
সত্যে উপনশত হবে, এই তার লক্ষ্য। ধর্ম যে দস্টিভাঙ্খা নিয়ে চলে তার সন্দো এর একেবারে 
আকাশপাতাল তফাত, কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাতও লেগেই 'ছল। 

অবশ্য সমস্ত যুগেই নানা জনে নানা রকমের পরীক্ষা করে দেখেছে। প্রাচীন ভারতে 
বরসাক্পনশাস্ত আর অস্মাচিকৎসার খুব উন্নাত হয়েছিল বলে শোনা বায়; ভাতে-কলমে প্রচুর-পারমাণ 
পরণক্ষার ফলেই শুধু এটা হওয়া সম্ভব। প্রাচীন কালের গ্রশকরাও 'কছু কছু পরাক্ষা আর 
গবেষণা চালাতেন। আর চীনের কথা বাদ বল, সম্প্রাত আম একাঁট আশ্চর্য প্রবন্ধ পড়াছলাম, 
তাতে দেড় হাজার বছব আগেকার চশনা লেখকদের রচনা থেকে অনেকগুলো জায়গা উদ্ধৃত করে 
দেখানো হয়েছে, তখনকার চণনারা বিবর্তনবাদ এবং দেহের মধো রন্তক্লোতের আবর্তনের কথা জানত। 
তখনকার চীনা অস্তাঁচীকৎসকেরা রোগণকে অচেতন করে নিতেন! 'িল্তু তবুও সেই প্রাচশন বুঙ্থ 
সম্বন্ধে আমরা ঞমন বোৌশ কিছু জ্ঞান নে যার থেকে 'বশেষ কোনো সিদ্ধান্ত খাড়া করা সম্ভব 
হয়। সেই প্রাচীন সভ্যতার বুগে মানুষ যাঁদ এইসমস্ত প্রণালী আবিহ্কার করেই থাকে, তবে পরে 
আবার তারা সেগুলোকে ভুলে গেল কেন? এর থেকেই আরও বৃহত্তর আবিচ্কার করে করে কেন 
এগিয়ে চলল নাঃ অথবা এই কি তার কারণ যে, এই ধরনের প্রগাঁতকে তারা বিশেষ মজ্যবান 
বলে মনে করত না? এমাঁন ধারা নানা রকমের প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে, তার জবাব ভেবে বার করবার 
মতো তত্ব আমাদের জানা নেই। 

আরবরাও এইসব গবেষণার খুব ভত্ত ছিল; মধ্যবুগ্গের ইউরোপ তাদেরই অনুসরণ করেছে। 
গকল্তু এদের সমস্ত গবেষণাকে ঠিক বৈজ্ঞানক বলা চলে না। এরা সারাক্ষণই খুজে বেড়াত 
“পরশমাঁণ', এদের ধারণা ছল তার স্পর্শে সাধারণ ধাতু সোনা হনে যায়। ধাতুকে পাঁরবর্তন 
ফরার এই গোপন রহস্য আবিচ্কার করবার আশায় বহু লোক নানাবিধ জটিল রাসায়নিক পরাঁক্ষা 
করে করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে; এই বিদ্যাকে তারা বঙ্গত আল্‌ূকৌম। আরও একটি বস্তু 
আবিষ্কারের জন্য তারা প্রাণপণ চেস্টা করেছে, সোঁট হচ্ছে 'জীবন-রসায়ন' বা অমৃত, তা খেলে 
অমর হওয়া যার । এই অমৃত বা পরশমাঁণ কেউ কখনও খুজে পেয়েছে, এমন কাহিনী কোথাও 
পাওয়া যার না, একমাত্র রুপকথার গঞ্জে ছাড়া। আসলে এর সমস্তটাই ছিল অর্থ শান্ত আর 
দশর্ঘ আয়ু লাভের আশায় নানারকমের বুজরুকি আর ভেঙ-কির চ্চা। সতাকার বিজ্ঞানের সঙ্গে 
এর কোনো সম্পকই ছিল না। জাদাবিদ্যা ভোজবাজি প্রভৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক 
নেই। 

তবুও ইউরোপে সত্যকার বিজ্ঞানের চচ্ণ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
যে-কাঁট মানুষের নাম সবচেরে বড়ো হয়ে রয়েছে তাদের একজন হচ্ছেন ইংরেজ, আইজাক 'নিউটন-- 
১৬৪২ থেকে ১৭২৭ সন পর্যন্ত ইন বে*চে 'ছুলেন। মাধ্যাকর্ষণ, মানে 'জানস কেন পড়ে বায় 
এই তত্বীটি 'তাঁন আঁবজ্কার করেন; এই জূত্রাট এবং এর আগেকার আঁবিজ্কৃত আর কল্পেকঁট সূত্রের 
সাহায্যে তান সূর্য এবং গ্রহনক্ষেত্রের গাঁতীবাধর একটা ব্যাখ্যা রচনা করেন। দেখা গেল, পৃথিবশর , 
ছোটো-বড়ো সমস্ত ব্যাপারই তাঁর আবিষ্কৃত 'সিম্ধান্তের স্গে খাপ খেয়ে বাচ্ছে। নিউটন একটা 
ধবরাট সম্মান আর প্রাতন্ঠা লাভ করলেন। 

ধর্মপ্রসৃত গোঁড়ামর উপরে বিজ্ঞানের বুদ্ধি কমে জয়লাত করতে লাগল। বিজ্ঞানকে 
তখন আর জোর করে দাময়ে রাখা যাচ্ছে না, তার সেবকদের দেওয়া চলছে না মৃত্যুদশ্ড। বহহ 
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বৈজ্ঞাদিক বিপুল অধ্যবসায় নিয়ে গবেষণা আর পরাক্ষা চালাতে লাগলেন, তত্ব আর “জ্ঞান আহরণ 
ফরতে লাগলেন। িশেষ করে এদের কর্মক্ষেত্র ছিল ইংজশ্ড আর ফ্রান্স; তার পরে হল জর্মীন 
জর আমোরকা। এইভাবে বৈজ্ঞাঁনক 'বদ্যা আর জ্ঞানের ভান্ডার সমজ্ধ হয়ে উঠল। তোমার 
হুগ। এই শতাব্জীতেই" জল্মেছিলেন ভলটেয়ার, রূশো এবং ফ্রান্সের আরও বহু বচক্ষণ পাশ্ডিত 
ব়্ান্ত। সমস্ত প্রকারের বিষয় নিয়েই এ'রা পূশথপল্র রচনা করলেন, মানবের মনে নৃতন একটা 
খঅশাস্ত উন্মাদনা এনে 'দলেন। এই শতাব্দশীটর গভেই বিখ্যাত ফরাস-বপ্লবের বীজ গোপনে 
পারপৃজ্ট হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভাঙ্গর সঙ্গে এদের এই য্ান্তিবাদী দৃদ্টিভাঙ্গর কোনো 
অসামজস্য 'ছল না; বরং একটা জারগাতে এই দুয়ের মধ্যে চমতকার মল দেখা গেল, এই দুই পক্ষই 
ধম্ধবজশদের গোঁড়ামর সমান 'বিরোধশ ছিলেন। 

তোমাকে বলোছ, উনাবংশ শতাব্দীটা ছিল আরও নানা 'জানসের মতো 'বজ্ঞানেরও চর্চার 
যৃগা। শিল্পাবপ্লব, যল্তবিপ্লব এবং যানবাহনের প্রশালশীতে যত আশ্চর্য পাঁরবর্তন, সমস্তই সম্ভব 
হয়েছিল বিজ্ঞানের প্রসাদে। অসংখ্য কারখানা তোর হবার ফলে পণ্য-উৎপাদনের প্রণালীটাই বদলে 
গেল; রেলগাঁড় আর বাম্পের জাহাজ পৃথিবীর আয়তনটাকে হঠাৎ ছোটো করে ফেলল; এবং এর 
চাইতেও বড়ো বিস্ময়কর বস্তু হল 'বিদ্যুংচাঁলত টোৌলগ্রাফ। ইংলন্ডের বহুদ্রাবস্তৃত সাম্রাজ্যের 
সবন্প থেকে ধনসম্পদের ম্রোত চলে আসতে লাগল । এর ফলে স্বভাবতই মানুষের প্রাচীন কালের 
নব মতামতের দারুণ পাঁরবর্তন হয়ে গেল; মানুষের উপরে ধর্মের প্রভাবটাও কমে গেল। জাঁমকে 
আশ্রয় করে মানুষ কাঁষকর্মে জীবকা অর্জন করত, তার বদলে এল কারখানার জীবন; সে জীবন 
তাকে অনেক বোঁশ করে বাঁঝয়ে দিল, মানুষে মানুষে অর্থনৌতিক সম্পর্কটাই হচ্ছে বড়ো কথা, 
ধর্মের গোঁড়ামর স্থান মানুষের জশবনে বড়ো নয়। 

এই শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে, ১৮৫৯ সনে, ইংলণ্ডে একটি বই প্রকাশিত হয়; এই 
বইকে উন্পলক্ষ করে গোঁড়ার দল আর বৈজ্ঞাঁনক দলের মধ্যে সংঘর্ষটা একেবারে চরমে উঠে গেল। 
এই বছীট চার্লস ভার্উইনের লেখা,_-'ওাঁরাজন অব স্পৌঁসজ” বা ন্জীবজাতর উৎপাত্ত?। 
পৃথিবীর খুব বড়ো বৈজ্ঞাঁনকদের মধ্যে ডারউইনের নাম পড়ে না, তান যা বলোছলেন তার মধ্যে 
মৃতনত্ব তেমন-কছন ছিল না। ডারউইনের আগেও অন্যান্য বহু ভূতর্তীবদ- এবং প্রকীতিতত্বীবদ 
গাষেষণা করেছেন, অনেক তথ্য আহরণ করেছেন। তবুও কিন্তু ডারউইনের বইাঁট একেবারে একটা 
নৃতন যৃগের প্রবর্তন করল। সেই বই পড়ে সমস্ত মানুষ মোহত হয়ে গেল, সামাঁজক জশবন 
সম্বন্ধে মানুষের দ্ম্টভাঁঙাকেও এই বইটি এমন করে বদলে 'দিল যে, অন্য কোনো বৈজ্ঞাঁনক তেমন 
পায়ে ন। পাঁথবী জুড়ে মানুষের মনে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প সৃষ্টি করল বইখান। ডার্উইলেরও 
নাম প্রাসম্ধ হয়ে গেল। 

প্রকাতিততৃবিদ 'হসাবে ডারউইন দাঁক্ষণ-আমোরকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বহু স্থানে 
স্বরে বোঁড়য়োছলেন; তথ্য এবং প্রমাপও অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। সেই তথ্য-প্রমাণের জোরে 
1তাঁন দোখয়ে দিলেন, কীরকম করে স্বাভাবক অবস্থা-ীনর্বাচনের ভিতর 'দয়ে প্রজোক জাতের 
জশবজন্তু বদলে বদলে পাঁরণত রূপ ধারণ করেছে । তার আগে পর্যন্ত অনেক লোকেরই ধারণা 
ছিল, প্রত্যেক প্রকারের জশবজন্তুকে এবং মানূষকেও, পৃথক ভাবেই ঈশ্বর স্বয়ং সাঁষ্ট করেছেন; 
সেই থেকেই এরা প্রত্যেকে পরস্পর থেকে পৃথক এবং অপারবর্তনীয় রূপ নিয়ে 1ট*কে রয়েছে; 
তার মানে এক জাতের জশবের কিছুতেই অন্য জাতের জশবে রূপাল্ভারত হওয়া সম্ভব নয়। 
ডারউইন একেবারে রাশিকৃত বাস্তব উদাহরণ 'দয়ে প্রমাণ করলেন, এক জাতের জব সাঁত্যই 
অন্য জাতের জশবে রূপাল্তাঁরত হতে পারে, এবং এইটেই হচ্ছে রূপ-পাঁরণাতর স্বাভাঁবক পল্ধা। 
এই পাঁরবর্তন আসে ম্বাভাঁবক অবস্থা-নর্বাচনের ফলে। কোনো-একটি জাতের জীবের মধ্যে 
সামান্য একটু বোৌচিল্ল্ের ফল দেখা গেল, এতে তাদের কোনোয়কমে স্াবধা হয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য 
জাতের তুলনায় টিকে থাকবার শান্ত বেড়ে যাচ্ছে; তখন ক্রমে সেই বৌঁচন্্যাটই তাদের স্ধারশ অঙ্গা 
দাঁড়য়ে ঘাবে, কারণ জশবনসংগ্রামে এই বৌচন্যওয়ালা জশীবগুলোই বেশি পাঁরমাণ টিকে থাকবে। 


ডারউইন : বিজ্ঞানের ঠদাশ্বজয় ৪৬৯ 


এমাঁন করে কিছ্বাদন পরে দেখা যাবে, এই বোৌঁচন্যওয়ালা জশবরাই সংখ্যায় বোশ হয়ে দাড়য়েছে 
এদের চাপে পড়ে অনাগ্দলো একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এমান করে একাটর পর একটি 
বৈচিত্র্য আর পারবর্তন জাবের মধ্যে আসতে থাকে, কিছুদিন পরে এইভাবে প্রায় পুরোপ্যার 
নৃতন একটি জাতেক্সই স্যা্ট হয়ে বায়। স্বাভাঁবক অবস্থা-নর্বাচনের ফলে, বে বোগ্যতম হয়ে 


অসম্ভব নর । 


এই নির্বাচনের নশীতাটকে কাজে লাগাচ্ছে। এটা আজকাল হামেশাই দেখা যায়। আজকাল 
খুব বাছাই-করা জীবজন্তু এবং গাছপালা যেগুলো দেখতে পাচ্ছ তার অনেকগৃলোই হচ্ছে নতন 
রকমের জাত, কৃপ্নম উপায়ে সৃষ্টি করা। মানুষ যাঁদ অঙ্প সময়ের মধ্যে এই রকমের পাঁরবর্তন 
ঘটাতে, নূতন নূতন জাত সৃষ্ট করতে পেরে থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ বা কোট কোটি বছর ধরে 
এই ভাবে চেম্টা করে প্রকীতি নানা আশ্চর্য ফল সূন্ট করবে এতে 'বিচ্ময়ের কী অছে! লশ্ডনের 
সাউথ-কেনাসংটন মিউীজয়মের মতো যে-কোনো একটা প্রকাতি-বিজ্ঞানের জাদুঘরে যাঁদ বাঁও, 
দেখবে কীরকম করে গাছপালা আর জীবজল্তুরা র্লমাগত বদলে বদলে প্রকাঁতর স্গে 'নজেকে 
খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। 

আমরা এখন এই কথা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে গোঁছ, আমাদের কাছে এটা খুবই সহজ 
বলে মনে হয়। কিন্তু সত্তর বছর আগে এটা এত সহজ মনে হত না। তখনও ইউরোপে বেশির 
ভাগ লোকই 'বিশবাস করত বাইবেলের উপাখ্যান-_খুক্টের জল্মের ঠিক ৪9০০9৪ বছর আগে জগং 
সৃষ্টি করা হয়, প্রত্যেকাট গাছপালা এবং জশবজল্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে ঈশ্বর সৃষ্টি 
করেছিলেন এবং সকলের শেষে সৃম্টি করোছলেন মানুষকে । তারা বিশ্বাস করত, পৃথিবাঁতে 
বরা একটা জলস্লাবন হয়োছিল, সে সময়ে নোয়া তাঁর জাহাজে করে প্রত্যেক জশবের একটি করে 
জোড়া বাঁচয়ে রেখোছলেন, যেন কোনো জাতের জশবই প্লাবনে একেবারে লুপ্ত হয়ে না বায়। 
এর কোনো গঞ্পই ডার্উইনের মতবাদের সঙ্গে মিলল না। ডারউইন এবং ভূতত্বাবিদরা 
বললেন, পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর, মার ছ হাজার বছর নয়। অতএব সমস্ত নরনারীর মনে 
1বষম ধাঁধা লেগে গেল; অনেকেই ভেবে পেলেন না কী এখন করা বায়। তাঁদের প্রাচশন ধর্মমত 
তাঁদের বলছে এক কথা বিশ্বাস করতে, য্যান্ত বলছে অন্য কথা। মান্য খন অন্ধের মতো 
কতকগুলো গোঁড়ামিকে বিশ্বাস করে বসে থাকে এবং সেই গোঁড়ামির গোড়ায় বখন নাড়া লাগে, 
তখন তারা একেবারেই অসহায় বিপন্ন হয়ে পড়ে, পায়ের ঘলাম্ম আর ভর 'দয়ে দাঁড়াবার মতো 
শক্ত জম খুজে পায় না। কিন্তু তব; যে ঝাঁকুনি আমাদের ঘুম ভেঙে দেয়, সত্যের সন্ধান এনে 
দেয়, সে আমাদের পক্ষে কল্যাণের বস্তু। 

কাজেই ইংলশ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য বহু স্থানে বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে দায়ণ 
তক্বাতার্ক এবং দারুণ বিরোধ বেধে গেল। এই বিরোধের ফল কশ হবে, সে বিষয়ে অবশ্য 
সন্দেহের অবকাশ ছিল না। নৃতন জঙশ্বাতের প্রধান বস্তু 'ছিল শিপ আর ব্ল্যাক যানবাহন, 
এদের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান; অতএব বিজ্ঞানকে তখন বজ্জন করা চলতেই পারে না। তাই এই 
বিরোধে সর্বরই বিজ্ঞানের জয় হল; “বাভাঁবক অবস্থা-নরবাচন* আর “যোগ্যতমের টিকে 
থাকা' হয়ে উঠল সমস্ত লোকের কথাবার্তায় চলাঁতি বকন; মালে ভালো করে না বৃকেও কথা- 
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গুলোকে তারা খুব করে বলে বেড়াতে লাগল । ডসেশ্ট্‌ অব ম্যান' বইয়ে ভার্উইন বলোছিলেন, 
মানুষ এবং বিশেষ কয্মেকাট জাতের বাঁদর হয়তো একই পূর্বপ্ররুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। রুপ- 
শাঁরগাতির 'বাঁভল্ন স্তরকে প্রতাক্ষ করে দেখাতে পারে, এমন কতকগুলো উদাহরণ দিয়ে এই কথাটাকে 
প্রমাণ করা গেল না। লোকে তামাশা করে যে 'মাঁসং িগ্ক্‌ বা লুস্ত স্তরের কথা বলে, সে কথাটা 
এই থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, শাসক-শ্রেশীর লোকেরা আবার ডারউইনের 


শ্রেষ্ঠত্বের আর-একটা নূতন প্রমাণ এই মতবাদ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। জাবনযুদ্ধে জয়ী হবার 
ব্যাপারে তারাই হচ্ছে যোগ্যতম ব্যাস্ত; অতএব প্বাভাঁবক অবস্থা 'নর্বাচন'এর চ্বারাই তারা মানুষ- 
জাতের একেবারে শীষস্থানে চলে এসেছে, শাসক-শ্রেণী হয়ে বসেছে। এই য্াল্ত 'দয়ে প্রমাণ 
করা হল, একটি শ্রেণী অন্য একটি শ্রেণীর উপরে প্রভূত্ব করবে, একাঁট জাতি আর-একটি জাতিকে 
শাসন করবে, এইটেই হচ্ছে স্বাভাবিক এবং সংগত। সাম্রাজ্যবাদ এবং পৃথিবীতে শ্বেতজাতিদের 
প্রভৃত্বের স্বপক্ষে এইটেই হয়ে উঠল একেবারে চরম হ্যান্ত! পাশ্চাত্য দেশের বহু লোক সাঁত্যই 
মনে করতে লাগল, অপরের উপরে তারা যত বোঁশ জবরদাস্তি চালাবে, যত বোঁশ পরাক্রম এবং 
নির্মমতার পাঁরচয় দেবে, মন্ষ্াজাতর মধ্যে তারা ততই উচ্চস্তরের বলে প্রমাঁণত হবে। হাল্তটা 
শুনতে ভালো নয়; কিন্তু এশয়া আর আফ্রকাতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ জাঁতরা যে নৃশংস আচরণ 
দেখিয়েছে, তার অনেকথান ব্যাখ্যা এর থেকে বোঝা যায়। 

পরবতর্শ কালে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা ডারউইনের মতবাদের অনেক দোষতুটি বার করে 
দেখিয়েছেন; তবু তাঁর মোটামুটি সম্ধান্তগুলো এখনও লোকে স্বীকার করছে। তাঁর মতবাদকে 
সমস্ত লোকেই স্বীকার কবে নিয়ৌোছল, তার একটা ফল হচ্ছে, লোকে প্র্গাতর কথা 'ব*বাস 
করতে শিখেছে। এই প্রগাঁতর মানে, সমস্ত জগৎংটা, বা মানুষ এবং সমাজরা, ক্রমে কলমে একটা 
পূর্ণ পারণাঁতির দিকে এগিয়ে চলেছে, ক্রমেই আরও উৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রগাঁতর এই ধারণাটা 
কেবল ডারউইনের মতবাদেরই ফল নয়। পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞাঁনক আঁবিচ্কারের ধারা, এবং 
শিঞষ্পাবপ্লবের ফলে এবং তার পরেও পাঁথবীতে ধত রকমের পাঁরবর্তন ঘটে চলেছে তাই দেখেই 
মান্য এর কথা ভাবতে শিখোছল। ডারউইনের মতবাদ ব্যাপারটাকে আরও স্পম্ট করে প্রমাণ 
করল; লোকেদের মনে ধারণা হল, তারা বীরের মতো পা ফেলে ফেলে একটির পর একটি ষুম্ধ 
জয় করে এাগয়ে চলেছে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের একবারে চরম পাঁরণত রূপ, তার স্বর্প 
যাই হোক।, এটা লক্ষ্য করো, এই প্রগাঁতর কম্পনাটা ছিল একটা একেবারেই নৃতন ব্যাপার । 
পুরোনো দিনের ইউরোপে এশিয়াতে বা প্রাচখশন ফুগের অন্য কোনো সভ্যতার মধ্যে এ রকমের 
কোনো কল্পনা কোথাও ছিল বলে মনে হয় না। ইউরোপে একেবারে শিল্পাঁবগ্লবের মুহূর্ত 
পর্ষ্ত লোকেরা অতাঁতকেই তাদের আদর্শ যুগ বলে জানত। তাদের মতে গ্রশস আর রোমের 
প্রাচীন গৌরবের ঘশ্াটাই ছিল পরবতর্ণ সমস্ত কালের তুলনায় অনেক বোঁশ উন্নত, সসভ্য এবং 
সমৃদ্ধ যুগ। তাদের বিশ্বাস ছিল, মানুষজাতি ক্রমেই অবনাতির 'দিকে, হশনতার পথে এগিয়ে 
চলছে; অন্তত বলবার মতো কোনো বৃহৎ পাঁরবর্তন তার মধ্যে ঘটছে না। 

ভারতবর্ষেও এই ক্রমান্বিত অবনাতর একটা ধারণা লোকের মনে আছে; যে রামরাজদ্বের 
দিন বহুকাল পার হয়ে গেছে তাকে 'নয়ে আমরা আজও বিলাপ কাঁর। ভারতশয় পুরাণের 
উপাখ্যানে সময়ের হিসাব ধরা হয়েছে খুব দীর্ঘ দশর্ঘ সব বৃগের মাপে, ঠিক ভূতত্ববিদ্যার মতো । 
কিন্তু সে মাপের হিসাব সবদাই শুরু হচ্ছে অতশত কালের সেই মহান সত্যযূগকে দিয়ে; তার 
শেষ হচ্ছে এখনকার এই পাপে-ভরা দিনে এসে, এর নাম হচ্ছে কাঁলযুগ। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানৃষের ক্রমপ্রগ্গাতর ধারণাটাই হচ্ছে একটা একেবারে আধ্মানক কাছের 
বন্তু। অতীত কালের ইীতহাস যেটুকু আমরা জান তা থেকেও আমাদের 'বশ্বাস হয়, এই 
প্রগাতর কথাটাই সত্য। অবশ্য আমাদের জ্ঞানের দৌড় এখনও অতাল্ত সশমাবন্ধ; হতে 
পায়ে হয়তো আরও বোশ জ্ঞান অর্জন করলে তখন আমাদের এই মত বদলে যাবে। উনাবিংশ 
শতাব্দীর হ্বিতীয় ভাগে প্রঙ্গাত' কথাটাকে নিয়ে মানুষ ফতখানি উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠত, আজকালই 
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আমরা ঠিক ততখানি উঠাছ না। প্রগাতর মানে যাঁদ এই হয় যে, আমরা পরস্পরকে আঁত ব্যাপক- 
ভাবে ধ্বংস করতে থাকব, বিশ্বযদ্ধের সময়ে যেমন করা হল, তা হলে বলতে হবে, সেই 
প্রগাতরই মধ্যে কোথাও একটা বড়ো গলদ রয়ে গেছে। আরও একটা কথা মনে রাখতে 
যোগ্যতম মানেই গুণে সর্বোস্তমকে বোঝায় না, সে হয়তো টিকতে নাও পারে। অবশ্য এ সমস্তই 
পাণ্ডিত ব্যক্তিদের মাথা ঘামাবার ব্যাপার । আমাদের পক্ষে লক্ষ করবার কথা হচ্ছে, সমাজের জশবন 
স্থায়শী বা অপারিবর্তনীয় হয়ে রয়েছে, বা এমনকি ক্রমেই অবনাতর পথে চলেছে, এই রকমের 
একটা ধারণা এতাঁদন সর্বই চলতি ছিল; উনাবংশ শতাব্দীতে আধানক বিজ্ঞান এলে সে ধারণাটাকে 
ধান্ধা মেরে ভেঙে দল; তার জায়গাতে এল নূতন ধারণা সমাজের মধ্যে একটা প্রাণশান্ত আছে, 
পাঁরবর্তনের প্রবৃত্তি আছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই এল প্রগ্গাতরও ধারণা। আর বাম্তাঁকই এই 
যুশ্নাটতে সমাজের রূপ এতখানি বদলে শিয়োছল যে, তাকে আর দেখে চেনা যায় না। 

জশবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইনের মতবাদের কথা ভোমাকে বলাছলাম। আড়াই হাজার 
বছর আগে একজন চীনা দার্শীনক এঁবষয়ে ক লিখে গিয়েছেন, শুনবে? এই লোকাঁটর নাম ছিল 
সন সে; খষ্টপূর্ব ষচ্ঠ শতাব্দীতে 'তাঁন এই কথা 'লিথঘোঁছলেন, অর্থাৎ, প্রায় বুদ্ধের জশবনকালে-_ 
«“একাঁটিমান্র জাতি থেকে সমস্তপ্রকার জশবের সৃষ্টি হয়েছে। সেই একটি জাত ভ্রমাঞ্যয়ে এবং 
ক্রমাগত নানা রকমের পাঁরবর্তনের মধ্য 'দয়ে চলেছে; এবং তারই ফলে হয়েছে 'বাঁজ্র প্রকারের 
সমস্ত জশবদেহের সাঁষ্ট। এই 'বাভল্ন শ্রেণীর জীব একেবারেই পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় 
নন; বরং এদের পার্থক্যের লক্ষণগুলো এরা অর্জন করেছে আঁত ক্রমান্বিত পারবর্তনেয় ফলে 
বহু পুরুব ধরে।” কথাগুলো ডার্উইনের মতবাদের অত্যন্ত কাছাকাছ। আর এ কথা ভাবতেও 
বস্ময় লাগে, চীনের এই প্রাচীন জীবতর্ববিদ ক করে এই সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেছিলেন, যাকে 
আবার নৃতন করে আঁবচ্কার করতে পাঁথবীর মানুষের পাক্কা আড়াইটি হাজার বছর লেগে 
গেল! 

উনাঁবংশ শতাবন্দশ যত শেষের ঈদকে এগোতে লাগল, পাঁরবর্তনের গাঁতবেগও ততই ক্রমে 
বেড়ে চলল । বিজ্ঞান একটার পর একটা বিস্ময়কর সৃষ্টি করে চলল; নিত্য নূতন আঁবজ্কারের 
একটা অফুরন্ত 'মাছল মানুষের চোখে একেবারে ধাঁধা লাশিয়ে দিল। এর অনেক আবিচ্কার 
মানুষের জশবনে বিরাট এক-একটা পাঁরবর্তন এনে 'দিল, যেমন- টোৌলগ্রাফ, টেলিফোন, মোটরগাঁড়, 
এবং তার পর এরোশ্লেন। বিজ্ঞানের সাহস বাড়তে লাগল, সে আকাশের দূরতম কোণ পবক্ত 
মেপে আনতে চায়, অদৃশ্য পরমাণুকে আর তার মধ্যকার আরও ক্ষুদ্রূুতর উপকরণের 'হিসাব কষে 
বার করে। মানুষের শ্রমের কঠোরতা কাঁময়ে দিল সে; লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষে জশীবনবারা আগের 
চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেল। বিজ্ঞানের কল্যাণেই পাঁথবীর জনসংখ্যা, বিশেষ করে শিল্পপ্রধান 
দেশগুলির জনসংখ্যা বিপুল-পাঁরমাণে বেড়ে গেল। এরই সঙ্গে সম্গে আবার ধ্ংসেরও অতা্ত 
ধনখু*ত সব বাবস্থা বিজ্ঞান আঁবদ্কার করে ফেলল। সেটা 'কম্তু আসলে বিজ্ঞানের অপরাধ 
নয়। বিজ্ঞানের কাজ হল, প্রকৃতির উপরে মানুষের নিরল্মণ-ক্ষমতাকে ক্রমাগত বাঁড়য়ে তোলা। 
মানূষ প্রকাতিকে 'িয়ন্্রণ করতে শিখল, অথচ শিখল না তার নিজের প্রবৃত্তিকে 'নিষ্লাম্ঘত করতে। 
কাজেই সে ফাঁক পেলেই অন্যায় পথে চলতে লাগল, বিজ্ঞানের দানগুলোর অপব্যবহার করতে 
লাগল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কিল্তু অব্যাহত গাঁততেই এগিয়ে চলল; দেড় শো বছরের মধ্যে 
পাঁথবীতে এতখাঁন পাঁরবর্তন সে এনে দিল যে, তার আগের বহু হাজার বছরেও তা সম্ভব 
হয় নি। বস্তুত জীবনের প্রত্যেকাট দিকে প্রত্যেকাট ব্যাপারে বিজ্ঞান একেবারে বিল্াট 'বিপ্লব এনে 
দিয়েছে, পৃথিবীর চেহারাই দিয়েছে বদলে। 

ণবন্ঞানের এই জয়ষান্লা আজও শেষ হয় 'নি, বরং তার গাঁতর বেগ যেন দিন 'দিন আনও 
হয়ে বখন তার কাজ শুরু করা হবে, দেখা গেল, ইতিমধ্যেই সেটা সেকেলে, বাতিল হয়ে গেছে! 
বেড়েই চলেছে। সে গাঁতর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। একটা রেলওয়ে তোর করা হল। ঠিকঠাক 
একটা কল নিলাম, তোড়জোড় করে চালাতে শুর করলাম; এক বছর £ি দু বছর না যেতেই দোঁখি, 
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ভার চেয়ে অনেক ভালো অনেক বোশ কাজের কল তোর হয়ে গেছে। এমাঁন করে এই আঁবম্কারের 
পাল্লা উল্মভ হয়ে ছুটে চলেছে। এখন এই আমাদেরই বৃ বাষ্পের জায়গা এসে দখল করছে 
বদাৎ; তার ফল এমন একটা 'বিরাট বস্লবের সৃচনা হয়েছে যে তার গুরুত্ব দেড় শো বছর 
আগেকার সেই 'শল্পাঁবপ্লবের চেয়ে 'কিছুমার কম নয়। 

ধবজ্ঞানের অসংখ্য রাজপথ, অসংখ্য গ্াঁলপথ; সেই পথে পথে অসংখ্য পারমাণ বৈজ্ঞানিক 
ঘর 'বশেবজ্রের দল তাঁদের নানাবিধ কাজ নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন। এখনকার 'দনে এদের 
মধ্যে সবচেয়ে বিরাট ব্যান্তাটর নাম হচ্ছে আলবার্ট আইনস্টাইন; নিউটনের বিখ্যাত মতবাদেরও 
খানিকটা লংশোধন ইনি বার করেছেন। 

আধূঁনিক কালের মধ্যেই বিজ্ঞানের িপুল-পাঁরমাণ উন্নাত হয়েছে; বৈজ্ঞাঁনক সব মতবাদের 
এতখানি পারবর্তন আর পাঁরবর্ধন হয়ে যাচ্ছে বে, দেখেশুনে বৈজ্ঞানিকরা নিজেরাই হতভম্ব হয়ে 
গেছেন। প্রাচীন কালে যে আত্মতাঁপ্ত আর 'নিশ্চয়তার গর্ব তাঁদের 'ছিল তার ছুই আর তাঁদের 
অবশিষ্ট নেই। এখন তাঁরা তাঁদের 'সিদ্ধান্তগুলোর সত্যতা সম্বন্ধেই 'দ্বিধাগ্রস্ত; নিজেদের 
উচ্চারত ভাবিষ্যম্যাণশ সম্বম্ধেই এখন তাঁদের মনে সংশয় জেগেছে । 

বিল্তু সেটা হচ্ছে বংশ শতাব্দীর কথা, আমাদের এই কালের কথা। উনাবংশ শতাব্দখতে 
গখনও মানুষের মনে পূর্ণ আশ্বাস ছিল; অসংখ্য সাফল্যের গর্বে গর্বিত হয়ে বিজ্ঞান তখন জোর 
করেই মান্ষের উপরে নিজের মর্ধাদা প্রাতীষ্ভঠত করাছিল; মানুষও কায়মনে তার সামনে নিজেকে 
অবনত করে দিচ্ছিল, ঠিক যেমন করে সে তার দেবতাকে প্রণাম করে। 


১৩১ 
গণতন্দ্রের অগ্রগাত 


১০ই ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


উনাঁবংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কীরকম উন্নাত হয়েছিল তার একটু আভাস আম গত চিঠিতে 
দিতে চেষ্টা করোছ। এবার দেখব এই শতান্দশর আর একাঁট 'দকের ইাতহাস- _গরশতাল্ল্িক 
মতবাদের অদ্থ্যর্খান। 

অন্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রাল্সে নানা মতবাদের মধ্যে একটা জোর লড়াই চলোছল, এর কথা 
তোমাকে আমি হলোছ। সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর এবং লেখক ভলটেয়ার এবং আরও 
অনেক করাঁস মনশষশ তখন ধর্ম এবং সমাজের বহু প্রাচীন ধারণার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ঘোষণা করোছলেন, 
কোনো কছ্‌কে ভয় না করে নূতন নৃতন সব মতবাদ প্রচার করাছলেন। সে সময়ে এই ধরনের 
রাজনোতিক চিন্তার বিকাশ প্রধানত ভ্রান্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যন্ন এর তেমন চচন হয় 
নি। জর্মীনতে 'ছিলেন দার্শীনকরা, তাঁরা দর্শনশাস্ম্ের জাঁটঙগতর তত্বের আলোচনা নয়েই ব্যস্ত 
খাকতেন। ইংলশ্ডে ব্যবসাবাশজ্য বেড়ে চলাছল, সেখানে লোকেরা 'চন্তা করতে ভালোবাসত না, 
নেহাত যাঁদ অবস্থার ফেরে পড়ে করতে হয় সে আলাদা কথা। অম্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাঙ্গে 'কিন্তু ইংলশ্ডে একটি খুব উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হল। এটি হচ্ছে আযডাম 'স্মথের 
লেখা, -ওয়েলুথ্‌ অব নেশন্সৃ। এটা ঠিক রাজনশীতির বই নয়, অর্থনশীতর বই। তখনকার 
ধনের অন্য সমস্ত বিষয়ের মতোই এই 'বদ্যাটাও ধর্ম আর নশীত -শাস্দের সঙ্গে 'খচুঁড় পাকিয়ে 
ছল, ফলে এর সম্বঙ্ধে মানুষের মনে রাশিকৃত খটকাও লেগেই থাকত। আযাডাম স্মিথ পুরো- 
দক্তুর বৈজ্ঞানকের ঢঙে এর ব্যাখ্যা দিলেন, এঘং সমস্ত নশীতশাশ্ঘমের অনাবশ্যক বাহ্‌ল্যকে বর্জন 
করে, অর্থনৈতিক জীবন যার জোরে চলে সেই প্রকাঁতাসম্ধ নিয়মগৃলোকে আঁবম্কার করতে 
চেষ্টা করলেন। অর্থনশীতর নাম তুম বোধ হয় জান, দেশের প্রজার বা সমস্ত দেশটাই আর 


গাগতচ্দমের অগ্রঙগাত ৪৭৩ 


আর ব্যয়ের '(বালবাবস্থা, তার প্রজারা কী কশ বস্তু তোর করছে, কশ কণ বস্তু ভোগ করছে 
পরস্পরের সম্গে এবং অন্যান্য দেশের ও জাতর সম্গে তাদের কী রকম সম্পর্ক, এইসব কথা 
[নয়ে এতে আলোচনা করা হয়। আ্যাভাম 'স্মথের ধারণা হল, এইসমস্ত জাটিল চলছে 
কতকগুলো ধরাবাঁধা প্রাকীতক নিয়ম অনুসারে; এই কথাই তাঁর বইয়ে তাঁর 
আরও বিশ্বাস ছল, শিল্পের পূর্ণ পাঁরণাত যাঁদ চাই তবে মানুষকে কাজকর্মে সম্পূর্ণ স্বাধশনতা 
দিতে হবে, যেন এইসব নিয়ম কোথাও বাধা না পায়। ণলেইজে ফেয়ার বা স্বাধীন জশীবকা 

ফ্রান্সে 


সমস্ত-কিছুকেই ধর্মতত্বের দিক থেকে বিচার করা হত, সে পথ ছেড়ে 'দিয়ে মানুষ নূতন পথে 
চলতে চাইছে। আ্যাডাম 'স্মথকে বলা হম্স অর্থনশীত-বজ্ঞানের শ্রন্টা; উনাবংশ শতাব্দশর হু 
ইংরেজ অর্থনশীতাঁবদই তাঁর কাছে প্রথম প্রেরণা পেয়োছিলেন। 

অর্থনীতর এই নৃতন বিজ্ঞানের চর্চা কেবল অধ্যাপকের আর আত অল্প দৃ-চারজন 
সাশাক্ষত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ও দিকে তখন গণতল্লের সব নবীন মতামত 
ছাঁড়য়ে পড়ছে; আমোরকা আর ফ্রান্সের 'িস্লব তার জোর আর খ্যাতি আরও বহুগুণ বাঁড়য়ে 
তুলল। আমোরকার প্বাধশনতার ঘোবণাপন্” এবং ফ্রান্সের প্রজার আধকারের ঘোবণাপর' যে 
ভাষায় রচিত হল তার ধান এবং বাক্যসৌঙ্ডব মানুষের মনের একেবারে তলায় পর্য্ত গিয়ে 
নাড়া লাগাল। লক্ষ লক্ষ মানৃষ এতাঁদন শুধু পীড়ন আর শোষণই সয়ে এসেছে; এই ঘোষণা- 
পত্রের ভাষা শুনে তারা রোমাপ্ডিত হয়ে উঠল, তাদের মনান্তর বার্তা বহন করে এনেছে তারা! এই 
দুইটি ঘোষণাপলেই উচ্চারত হয়োছল স্বাধীনতার বাণশ, সাম্যের বাণশ, এবং সুখভোগের যে 
আঁধকার সমস্ত মানষেরই রয়েছে তার বাণশ। অবশ্য এই মহার্ঘ আঁধকারঙগ্ালর নাম তখন 
সদর্পে ঘোষণা করা হয়েছিল বলেই সে আঁধিকার সমস্ত মানূষের করায়ন্ত হয় 'নি। সে ঘোবণাপঘ 
প্রচার করবার পর দেড় শো বছর কেটে গেছে, তবু আজও আত অজ্পসংখ্যক মানুষই সে আঁধকার 
অর্জন করেছে, তবু সেই নশীতটা যে স্পম্টভাষায় ঘোষিত হল এইটেই 'ছিল একটা আশ্চর্য ব্যাপার, 
মানুষের দেহে নবান প্রাণের সন্ঠার করল সে ঘোষণা। 

অন্যান্য সমস্ত দেশের মতো ইউরোপেও, অন্যান্য সমস্ত ধর্মের মতো খন্টান ধর্মেও, মানুষের 
চিরাঁদন ধারণা ছিল, পাপ এবং দুঃখ মানুষের স্বাভাঁবক এবং অলঙ্ঘ্য ললাটালপি। ধর্মশাল্তে 
বরং এই পার্থব জীবনে দারদ্্যু এবং দুঃখভোগকেই সনাতন এমনাঁক একটা লোভনীয় বস্তু বলে 
বর্ণনা করা হত। ধর্মশাস্তে মান্ষকে যে শান্তি আর পুরস্কারের আশ্বাস দেওয়া হত তার 
সমস্তই মিলবে অন্য কোনো পারলোৌকিক জগতে । মানুষকে বোবানো হত, এই জীবনে যে ভাগা 
বা দুর্ভাগ্য দেখা গেল তাকে প্রসশ্মমনে শুধু সহ্য করে বাও, বিরাট কোনো পাঁরবর্তন এতে আনবার 
চেম্টা কোরো না। দান-দাঁক্ষণ্যকে, দারদ্ুকে দু মুঠো খেতে দেওয়াকে, এরা প্রশংসা করত; 'কিল্তু 
দাঁরদ্ুকে, বা যে সমাজব্যবস্থার ফলে দারদ্যের সৃষ্টি হচ্ছে তাকে, বিলুপ্ত করে দেবার কোনো 
কথা কেউ বলত না। ধর্মমত এবং সমাজ যে করৃত্বের দৃষ্টি 'নয়ে সমাজব্যবস্থা চালাতেন তায় 
কাছে স্বাধীনতা এবং সাম্যের নামটা পর্যন্ত ছিল অপরাধের শামিল। 

সমস্ত মানুষই বস্তুত একেবারে সমান, এমন কথা অবশ্য গ্ণতম্মও বলত না, বলা সম্ভবও 
নয়। কারণ, এটা সহজেই বোঝা যায় যে, মানুষে মানুষে ছু তফাত থাকবেই; দৈহিক শান্তর তফাতের 
ফলে একজন আর-একজনের চেয়ে বোশ বলবান হবে, মানাঁসক শান্তর তফাতের ফলে একজনের 
চেয়ে আর-একজন বোঁশ কর্মক্ষম বা বিচক্ষণ হবে; নৌতিক শান্তর তফাতের ফলে একজন স্বার্থপর 
হবে, একজন হবে না। এইসমস্ত অসাম্যের অনেকখানিই আসে লালনপালন এবং শিক্ষান্ন তফাতের 
ফলে, বা শিক্ষার অভাবে-এটা হওয়া খুবই সম্ভব । দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ের বুদ্ধিবান্ত এক 
সমান; এক জনকে ভালো করে শিক্ষা দাও, এক জনকে ?দয়ো না। কয়েক বছর পরে দেখবে দ: জনের, 
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মধ্যে অনেকখানি তফাত হয়ে গেছে; কিংবা এদের এক জনকে ভালো, গ্বাস্থাকর খাবার দাও, অন্য 
জনকে খারাপ এবং অপ্রচুর খাদ্য দিতে থাকো। প্রথম জন ঠিকমতো পাঁরপুজ্ট হবে, আর ম্বতীয় জন 
হবে দুর্বল রুগ্গুশ এবং অর্পারপুষ্ট। এইভাবেই মানূষের পালন পরিবেশ এবং শিক্ষাদীক্ষার ফলে তার 
অনেকখানি তফাত এসে বায়; সকলকেই যাঁদ ঠিক এক রকমের শিক্ষা আর সুযোগ আমরা দিতে 
পারতাম তবে হয়তো এখনকার তুলনায় মান্ষে-মানুষে পার্থকাও অনেক কম হত। এটা হওয়া অবশ্য 
খুবই সম্ভব । কিন্তু গণতন্মের কথা যাঁদ ধর, তাতে স্বীকার করা হল যে, বাম্তাঁবকই সকল মানুষ 
পরস্পর সমান নয়, অথচ এও আবার বলা হল যে, প্রত্যেক মানুষেরই রাজনোতিক এবং সামাজক 
জশবনে ঠিক সমান মর্যাদা আছে বলে মেনে নিতে হবে। গণতন্দের এই মতবাদকে বযাঁদ আমরা 
সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে চাই তবে তার ফলে আমরা নানান রকমের সব বৈশ্লাবক সম্ধাল্তে 
গিয়ে উপনশত হব। এর সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, 'কিল্তু এই মতবাদাটর 
একাঁট সহজ সম্ধাল্ত হচ্ছে, শাসক-সভা বা পার্লামেন্টে প্রাতানাধ নির্বাচন করে পাঠাবার ব্যাপারে 
প্রত্যেক মানূষেরই একটি করে ভোট দেবার আঁধকার থাকবে ।. এই ভোট দেবার ক্ষমতাটাই হয়োছল 
রাজনৌতক আঁধকারের প্রতখক; সৃতরাং ধরে নেওয়া হল, প্রত্যেক লোকের যাঁদ একটা করে ভোট 
দেবার আঁধকার থাকে তবে এই লোকেরা প্রত্যেকেই ঠিক সমান-পারমাণ রাজনোতিক ক্ষমতার মালিক 
হবে। অতএব সমস্তটা উনাবংশ শতাব্দশ ধরে গণতন্মের একটি প্রধান দাব হল, আরও বোশ বেশি 
লোককে ভেন্ট দেবার আঁধকার 'দয়ে দেওয়া হোক। পসাবালকের ভোটাধকার' বলতে বোঝাবে তাকে 
যখন প্রত্যেক সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্ত ভোট দেবার আধকার লাভ করেছে। দীর্ঘ কাল যাবৎ 
এই আঁধকার থেকে মেয়েদের বণ্চিত করে রাখা হয়োছিল; তার পর তারা 'বিশেষ করে ইংলন্ডে একটা 
প্রচণ্ড আন্দোলন শুর করল--সে খুব বেশি দনের কথা নয়। এখন প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই পুরুষ 
এবং মেয়ে দু দলেরই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্তরা ভোট দেবার আঁধকার পেয়েছে। 

দিল্তু এইটেই আশ্চর্য, আঁধকাংশ মানুষ যখন ভোট দেবার আধকার অর্জন করেছে তখন 
দেখা গেল, এতে করে তাদের অবস্থার বিশেষ 'কছুই ইতরাবশেষ হয় 'ন। ভোটের আঁধকার তারা 
পেয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও রাম্ট্ের ব্যাপারে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই, বা দৈবাৎ থাকলেও সে আঁতি 
সামান্য । পেটে যার খাদা নেই ভোটের ক্ষমতা তার কোনো কাজেই আসে না। সতাকার ক্ষমতা থাকল 
সেই লোকদের হাতে যারা এর এই বুভুক্ষার সুযোগ নিতে পারল, তাদের নিজেদের প্রয়োজনমতো 
এদের শ্রামক হিসেবে বা অন্য কোনো রকমে খাটিয়ে নিতে পারল। অতএব দেখা গেল, ভোটের 
আধিকার পাবার ফলে যে রাজনোতিক ক্ষমতা মানুষের হাতে আসে বলে লোকের ধারণা 'ছল, সে 
আমতাটা একেবারেই একটা কায়াহশন ছায়ামান্, যাঁদ-না তার সঞ্চে অর্থনৌতক ক্ষমতাও যুক্ত থাকে। 
ভোটের ক্ষমতা সকলের আয়ন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সাম্য প্রীতাত্ঠত হয়ে যাবে, প্রথম ঘুগের 
গ্ীণতল্বাদীরা এই স্বপ্ন দেখতেন; সে স্যগ্ন একেবারেই মিথ্যা হয়ে গেল। 

এও অবশ্য অনেক 'দন পরের কথা । প্রথম যুগে-_অজ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথম 'দিকে_ প্রজাতন্মবাদীদের মনে বিপুল উৎসাহের সন্টার হয়োছল। প্রজাতল্ত একবার 
প্রাতীষ্ঠত হোক, তখন দেশের প্রতোকটি লোক স্বাধীন এবং সমান মর্যাদার নাগরিক বলে গণ্য হবে; 
দেশের শাসনব্যবস্থা এমনভাবে চলবে যাতে প্রত্যেক ব্যান্তরই সখসমামষ্ধর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। 
অজ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা এবং শাসনকর্তৃপক্ষের হাতে স্বৈরতল্শ ক্ষমতা 'ছিল এবং তাঁদের সেই 
একচ্ছ্র ক্ষমতার তাঁরা অনেক অপব্যবহার করেোছিলেন। এবারে তার একটা প্রচণ্ড প্রাতাক্রয়া দেখা দিল। 
এরই ফলে লোকেরা তাদের ঘোষণাপন্রগুলোতে প্রজাদের ব্যান্তগত আধকারগাঁল খুব স্পস্ট ভাষায় 
প্রচার করতে লাগল । আমোরকা আর ভ্রান্সের ঘোষণাপন্ে ব্যান্তর এইসমস্ত আঁধকার সম্বন্ধে যেসব 
কথা বলা হল তাতে সম্ভবত আবার অন্য দিকে বাড়াবাঁড় করে বলা হয়োছল। জাঁটল একটা সমাজ- 
জাবনের মধ্যে তার প্রতোকাঁট ব্যান্তকে আলাদা করে নয়ে সম্পূর্খ স্বাধখনতা 'দয়ে দেওয়া খুব 
সহজ ব্যাপার নয়। এই রকমের যে-কোনো একজন ব্যান্তর স্বার্থ আর সমাজের স্বার্থ এক না 


হতে পারে, দুয়ের মধ্যে সংঘাতও বেধে ওঠে। কিন্তু সে যাই হোক, ব্যান্তর পক্ষে অনেকখান 
স্বাধীনতার ব্যবস্থা প্রজাতল্্বাদশরা করতে চেয়োছল। 


গাপতন্মের অন্ত ৪৭৬ 


অঙ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলস্ড রাজনোৌতিক মতামতের দক দয়ে অনেক পিছনে পড়ে ছিল। 
আমোরকা আর ফ্রাঙ্সের বিপ্লব স্বভাবতই তাকে একটা নাড়া 'দিয়ে গেল। এর প্রথম প্রাতক্রিয্া হল 
ভয় নৃতন প্রজাতাল্লক মতামতের সম্বন্ধে, আর তাদেরও দেশে যাঁদ আবার সমাজাবস্লব ঘটে বায় 
তার সম্বন্ধে ভয়। এই ভয়ে শাসকল্রেশীরা আরও বোঁশ রক্ষণপল্থণ এবং প্রশ্গাতাঁবমুখ হয়ে উঠলেন। 
তবুও 'কিচ্তু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এইসব নূতন মতামত ক্রমে ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল। এই সময়কার 
একজন উল্লেখযোগ্য ইংরেজ ছিলেন টমাস পেইন । স্বাধীনতা-সমরের সময়টাতে 'তাঁন আমোরকাতেই 
[ছলেন, ঘৃদ্ধে আমৌরকানদের সাহাষ্যও করেছিলেন। পূর্শস্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছা আমোৌরকানদের 
মাথায় ঢোকানোর ব্যাপারেও এর খানকটা হাত 'ছল বলে মনে হয়। ইংলন্ডে ফিরে তান পদ 
রাইটস অব ম্যান' বা "মানুষের অধিকার নামে একাট বই লিখলেন; ফ্রান্সে তখন বস্লব সদ্য আরম্ভ 
হয়েছে, এই বইটিতে 'তাঁন সেই 'ব্লবের পক্ষ সমর্থন করলেন। বইয়ে 'তাঁন রাজতন্যেয় দোষনুরট 
দেখালেন এবং গণতল্ত্র-প্রাতিষ্ঠার স্বপক্ষে য্যান্ত দলেন। এই অপরাধে 'ন্রাটিশ সরকার তাঁকে আইনের 
অরক্ষণীয় “আউট-ল' বলে ঘোষণা করলেন; বাধ্য হয়ে তান পাঁলয়ে ভ্রাল্সে চলে গেলেন। প্যারিসে 
গিয়ে তিনি অশ্পাঁদনের মধ্যেই জাতীয় পরিষদের সভ্য বলে গণ্য হলেন; কিল্তু ১৭৯৩ সনে 
জ্যাকোবিনরা তাঁকে কারারুম্ধ করল, কারণ তান ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডে আপাত্ত করোছিলেন। 
প্যারসে জেলে বসে তান আর-একাঁট বই লেখেন, তার নাম পদ এজ অব 'রজন' বা "যুক্তির যুগ”; 
এই বইয়ে তান ধর্মধবজশ দৃষ্টিভাঁঙ্গর ঘরটি িবশ্লেষণ করে দেখালেন। ইংলশ্ডের আদালত পেইনকে 
হাতের নাগালে পেল না রোবেস্পিয়ের-এর মৃত্যুর পন প্যারিসের কারাগার থেকে তাঁকে ছেডে 
দেওয়া হয়); এই বইটি প্রকাশ করবার অপরাধে ইংলণ্ডে তাঁর প্রকাশককে কারাদণ্ড দেওয়া হল। 
এ ধরনের বইকে তখন সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হত; তখনকার কর্তারা জানতেন, 
ধর্ম একটা খ.বই প্রয়োজনীয় বস্তু, কারণ ধর্মের দোহাই 'দয়েই গাঁরবদের তাদের 'নজের জায়গাতে ' 
আটকে রাখা হয়। পেইনের বই যাঁরা প্রকাশ করেছেন এমন অনেক লোককে জেলে যেতে হল, 
এপ্দর মধ্যে কয়েকজন নারীও 'ছছলেন। কাঁব শোঁল এর প্রাতবাদ করে সেই বিচারকের কাছে একাঁট 
1চাঠ লিখে পাঠিয়োছলেন। ঘটনাটি লক্ষ করবার মতো । 

উনাঁবংশ শতাব্দীব প্রথম দিকে যেসকল গণতান্িক মতামত সবর্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, ইউরোপে 
তার জল্ম হয় ফরাস-বপ্লব থেকে । বস্তুত, পাঁরপাশ্বিক সমস্ত অবস্থা আতদ্লুত বদলে যাচ্ছিল, 
তবুও িশ্লবের ধারণাটা অনেক দন 'টি'কে রইল । রাজতন্ত এবং স্বৈরতন্দের বিরদ্ধে বাদ্ধজীবশদের 
মনে যে বিক্ষোভ জমে উঠোছল, এই গণতান্দিক মতামতগুলো ছিল তারই বাহঃপ্রকাশ; এদের 
ভাত্ত রচিত হয়েছিল শিজ্পতন্্-প্রবর্তনের আগের যুগের অবস্থার উপরে । কিন্তু নূতন ধগের 
1শজ্পতন্দ, বাষ্প আর কলের কারখানা, সমাজের প্রান ব্যবস্থাকে একেবারেই বদলে ফেলছিল। 
অথচ এইটেই আশ্চর্য, উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম 'দিকে প্রগ্গাতবাদী এবং প্রজাতল্ঘবাদীরা সেসব 
পাঁরবর্তনকে মোটে লক্ষই করলেন না, বগ্লব' আর “মানুষের আধকার সম্বন্ধে ঘোষণাবাক্যের' 
ভালো ভালো বুকনিগৃলোকেই শুধু আউড়ে যেতে লাগলেন । তাঁদের বোধ হয় ধারণা 'ছিল, এইসব 
পাঁরবর্তন নেহাতই পার্থর ব্যাপার মান; যেসমস্ত উচ্চস্তরের আত্মক নৌতক এবং রাজনোতক 
দাঁবদাওয়া নিয়ে গণতল্দের কারবার তার সঙ্গো এদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু পার্থব কাশ্ড- 
কারখানার একটা বদ অভ্যাস আছে, তাদের গ্রাহ্য করতে না চাইলেও তারা অগ্রাহ্য হয়ে থাকতে 
চায় না। পৃরোনো মতামত ছেড়ে দিয়ে নূতন মতামত গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে কী আশ্চর্যরকম 
শন্ত, সেটাও লক্ষ করবার বন্তু। চোখ বুজে মন বুজে তারা বসে থাকবে ও কিছুই চাইবে না; 
প্রাচশন কালের বস্তু ষখন স্পম্টই তাদের ক্ষতি করছে, তখনও তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্যে 
প্রাশপশ লড়াই করবে। যা তাদের করতে বল তাই তারা করবে, শুধু একাঁট কাজ ছাড়া- নূতন 
মতামতকে মেনে নেবে না, নৃতনতর অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে না। অপায়সশম 
ক্ষমতা মানুষের এই রক্ষণশশলতার ! যারা প্রগাঁতিবাদশী, ষারা মনে করে অন্যদের চেয়ে অনেক বোঁশি 
আঁগয়ে চলেছে, তারা পর্যন্ত অনেক সময়ে পুরোনো এবং বাতিল সব মতামতকে কামড়ে পড়ে থাকে, 
চার ধারের অবস্থা যে বদলে যাচ্ছে কিছুতেই চোখ খুলে তাকিয়ে সেটা দেখতে রাজি হয় লা। 
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কাজেই মান্ষের অগ্নগাঁতর বেগ তশর হয় না, এতে আশ্চর্য হবার কিচ্ছা নেই; অনেক সময়েই দেখা 
বায়, জগতের বাস্তব অবস্থা আর মানুষের মতামত, এই দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান থেকে 
গেছে, তারই ফলে শেষে 'বিস্দব আনবার্য হয়ে ওঠে। 

এইভাবে বহু বছর ধরে গণতল্ম বলতে বোঝাল, শুধু ফরাস-ীবপ্লবের সময়কার রখীতনীতি 
আর মতবাদশলোর জের টেনে চলা । নতনতর পাঁরপাঁশ্বিক অবস্থার সঙ্গে ?নজেকে 'মাঁলয়ে নিতে 
পারল না বলেই সে গণতন্ম এই শতাব্দীর শেষ 'দকে এসে বেশ ক্ষীলপ্রাণ হয়ে পড়ল; পরে বংশ 
শতাব্দীতে পেশছে অনেকে একে সোজাসাজই বর্জন করে বসল। আধুঁনক ভারতবর্ষে আমাদের 
অগ্রাণী' রাজনীতাঁবদূদের মধ্যে অনেকে এখনও কথা বলছেন সেই ফরাস-ীবপ্লব আর 'মান্বের 
আধকার'এর ভাষায়; তার পরে যে অনেক-কিছু পাঁথবীতে ঘটে গেছে সে খবরটাও তাঁদের জানা নেই। 

প্রথম যুগের গণতন্ত্রীরা স্বভাবতই ছিলেন য্যান্তবাদের ভন্ত। এদের দাঁব ছিল 'চন্তা আর 
বাক্যের স্বাধীনতা; ধর্ম এবং ঈশবরবাদের গোঁড়ামির সঞ্চে তার সামঞ্জস্য ঘটানো কঁঠিন। মানুষের 
উপরে ধর্মতত্তবের গোঁড়ামর যে বিপুল প্রভাব ছিল তাকে খর্ধ করবার জন্যে গণতন্ত্র তাই সাহায্য 
নিল বিজ্ঞানের। মানুষের সাহস তখন বেড়ে গেছে, তারা বাইবেলের ভীন্তকে পর্বন্ত যযান্ত দিয়ে 
বাচাই করে নিতে আরম্ভ করল, যেন সেটা একটা সাধারণ বই মাল্ল, যেন তার বচন 'বনা তর্কে অল্ধ- 
বিশ্বাসের জোরেই মেনে নেবার বস্তু নয়ন। বাইবেলের এই সমালোচনার নাম দেওয়া হল “উচ্চতর 
সমালোচনা'। সমালোচকরা 'সিম্ধাল্ত করলেন, বাইবেল হচ্ছে বহু বাভন্ব যুগ্গে বহু 'বাভন্ ব্যান্তর 
লেখা পর্থঘপন্রের একটা সংগ্রহপুস্তক। তাঁরা আরও মত প্রকাশ করলেন, একটা ধর্মমত প্রবর্তন 
করবার কোনো আঁভপ্রায়ই মোটে বশর ছিল না। এই সমালোচনার ধাক্কায় প্রাশন কালের অনেক 
বিশ্বাস আর ধারণার গোড়া আলগা হযে গেল। 

বিজ্ঞান আর গগতাল্তিক মতামতের পাল্লায় পড়ে প্রাচশন ধর্মমতের ভিত্তি দূর্বল হয়ে পড়ছে 
দেখে সে পুরোনো ধর্মের পাঁরবর্তে অন্য একটা-কছুকে প্রাতা্ঠত করতে অনেকে চেষ্টা করলেন। 
এ'দের মধ্যে একজন ছিলেন অগস্তে কোঁৎ নামক একজন ফরাস দার্শীনক; এর জশবনকাল ছিল 
১৭৯৮ থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত। কোঁৎ দেখলেন, পুরোনো কালের ঈশবরবাদ আর গোঁড়ামি-ভন্না 
ধর্মমতের দিন চলে গেছে; অথচ কোনো প্রকারের একটা ধর্ম সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলেও 
তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অতএব তান "মানবতার ধর্ম বলে একটা নূতন মত খাড়া করলেন, এর 
নাম দিলেন 'পাঁজাটাভজ্‌ম, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদ বা ধনসর্গবাদ। এই মতবাদের 'ভীাত্ত হবে প্রেম 
শৃঙ্খলা আর প্রগাত। এর মধ্যে অপার্ঘব কোনো বস্তুর স্থান ছল না; এর সমস্তটাই খাড়া করা 
হয়োছল বৈজ্ঞাঁনক তথ্যের উপরে । উনাঁবংশ শতাব্দশর বস্তুত প্রায় সমস্ত প্রচাঁলত মতামতের অতো 
এরও পিছনে ছিল মানবজাতির প্রগাঁত-সাধনের আকাক্ষ্ষা। কোঁংএর এই ধর্ম অবশ্য আত অঞ্প 
কয়েকজন ব্যাম্ধজীবাঁই মান্র গ্রহণ করলেন; কিন্তু সমস্ত ইউরোপের চিন্তাধারার উপরে তার সাধারণ 
প্রভাব হল অসামান্য। সমাজবিজ্ঞান বস্তুটার চর্চা বস্তুত 'তাঁনই প্রথম শূর্‌ করোছলেন; এর 
'আলোচনা-গবেষণার বিষয় হচ্ছে মানুষের সমাজ আর সংস্কৃতি। 

কোঁৎ্এরই সমসামায়ক ছিলেন ইংরেজ দার্শীনক ও অর্থনশীতাঁবদ- জন্‌ স্টুয়াট মিল 
€১৮০৬-১৮৭৩); অবশ্য কোঁংএর মৃত্যুর পরেও হান বহু কাল বেচে ছিলেন। কোঁংএর 'শিক্ষা 
এবং তাঁর সমাজতান্মিক মতবাদ, এই দয়েরই প্রভাব 'মল্লের উপর পড়োছিল। আযাডাম স্মিথের 
রচনাবলীকে অবলম্বন করে ইংলণ্ডে ষে অর্থনশীতর শ্রাস্ গড়ে উঠোঁছল, মল তাকে একটু নূতন 
পথে চাললাবার চেষ্টা করলেন; অর্থনশীতর মতামতের মধ্যে কিছ কিছ? সমাজতল্তবাদের সূত্র িশিয়ে 
দিলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো পারচয় ছিল ণহতাবাদশ'দের মধ্যে প্রধান বলে। গহতবাদ একটা 
নূতন মতবাদ, এর অল্প কিছনকাল পূর্বে ইংলস্ডে এর সূচনা হয়, এবং জন স্টুয়াট 'মলই ঘাকে 
বেশ সমন্ধ ও মর্যাদাসম্পল্ন করে তোলেন । নাম শুনেই বোঝা বায়, এর মূল কথাটি হচ্ছে, মানুষের 
হিত বা প্রয়োজন। "সর্বাপেক্ষা বোশ-পাঁরমাণ মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশি-পরিমাশ সৃখশাল্তি্র 
বাবস্থা করাই ছিল এই 'হতবাদশদের মূল নশীত। কোনো বস্তু ভালো ?ক মন্দ তা যাচাই করবার 
এইটেই ছিল একমার কদ্টিপাথর। যে কাজ মানৃষের সুখশান্তি বতখাঁন বাঁড়য়ে দেবে তাকে সেই 


বলা হয়েছিল, প্রত্যেক মানুষের সমান আঁধকার থাকবে; সেটা আর এই কথাটি ঠিক এক বস্তু নয়। 
এমনও হওয়া আশ্চর্য নয়, সর্বাপেক্ষা আধকসংখ্যক মানুষের সর্বাপেক্ষা আধিকপারমাল সুখশাল্তির 
ব্যবস্থা করবার জন্যে হয়তো অ.্পসংখ্যক একটা মানুষের দলের কিছু স্বার্থ বা শাল্তকে বাল 
দেওয়াই প্রয়োজন হবে। আম তোমাকে এদের মধ্যে তফাতটা মাত দোখয়ে [দচ্ছ; এর 
আলোচনা এখানে করবার দরকার নেই। কাজেই গণতল্যের মানে দাঁড়য়ে গেল, আধকাংশ লোকের 
আঁধকার। 

ব্যান্ত-স্বাধীনতার্‌প গ্রণতাল্লিক মতবাদের কথা বলা হাচ্ছিল, জন স্টুয়ার্ট মিল খুব জোর- 
গলায় এর কথা প্রচার করলেন। 'অন-িবার্ট' বা 'স্যাধশনতা সম্বন্ধে নামে একাঁটি ছোটো বই' তানি 
1খলেন, বইটি খুব [বিখ্যাত হয়ে গেল। বাক্যের স্বাধীনতা আর মতামত-প্রকাশের চ্বাধশনতাকে 
সমর্থন করে লেখা একটি স্থান এই বই থেকে তোমাকে উদ্ধৃত করে পাঠাচ্ছি : 

“কিল্তু কোনো-একটা মত প্রকাশ করাকেই বাধা দেওয়ার একটা নিজস্ব দোষ আছে; এতে 
সমগ্র মানবজাতিরই ক্ষাতসাধন করা হয়। বর্তমান কালের মানুষ এবং তার ভাঁবব্যৎ ফৃগের বংশধয়, 
উভয়েরই এতে ক্ষাতি; বারা সে মতে বিশ্বাসগ তাদের তুলনায় বারা সে মতের বিরোধী তাদেরই 
এতে ক্ষাত হয় আরও বেশি । মতটা যাঁদ সত্য হয় তবে তারা নিজেদের ভ্রান্তির পাঁরিবর্তে সত্োর 
সন্ধান পাবার সৃযোগ হতে বাণ্চত হচ্ছে। মতটা যাঁদ ভ্রান্ত হয় তবে সে ক্ষেত্রেও তারা ভ্রান্তির সঙ্পো 
সংঘর্ষের ফলে সতের যে স্পম্টতর উপলাব্ধ, ষে প্রথরতর অনুভূত তারা পেতে পারত তা থেকে 
বণ্ঠিত হচ্ছে__লাভ হিসেবে এটাও ছোটো নয় ।......মঘে মতটাকে আমরা শ্বাসরোধ করে মারতে চেষ্টা 
করাছ সেটা যে 'মধ্যাই, এমন কথা আমরা কখনও একেবারে নঃসংশয়ে বলতে পাঁরনে; আর 
যাঁদ-বা সেটা 'নিশ্চয় করে জানা থাকত সে ক্ষেত্রেও একে *বাসরোধ করে মারাটা একটা অন্যায় 
কাজই হত।” 

এই কথাকে ধর্মের গোঁড়ামি বা স্বৈরতল্তের সঙ্গো একত্র 'মাঁলয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এ হচ্ছে 
খাঁট দার্শীনকের কথা, সত্যের 'যাঁন অনুসন্ধান করছেন তাঁর কথা। 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে পশ্চিম-ইউরোপে যেসকল বড়ো বড়ো চিন্তাবীর আবির্ভূত হয়োছিলেন 
তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকটা নাম মাত তোমাকে বললাম--যেন তখনকার 'দনে মানুষের মতামত 
কণশরকম ভাবে গড়ে উঠোছল তার পথের একটু হীঞ্গিত তুম পেতে পার, যেন মনীষার জগতে এদের 
নাম তোমাকে পথ-চেনার নরেশ দিতে পারে । এইসব মনশীবীদের প্রভাব, এক কথাক্ন প্রথম যৃগের 
গণতল্মাদের প্রভাব, অজ্পাবস্তর সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল বৃদ্ধজীবশ শ্রেণীদের মধ্যেই । সামান্য পাঁরমালে 
হয়তো ব্বাম্ধজশবীদের হাত-ঘুরে সে প্রভাব অন্যদের কাছে গিয়ে পেপছত। জনসাধারণের উপরে 
এর প্রত্যক্ষ প্রভাব 'বিশেষ-কছু পড়ে 'ন; তবু কিন্তু এই গণতান্মক আদর্শবাদের পরোক্ষ প্রভাব 
প্রচুরই হয়োছল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন ভোটের আঁধকার দাঁব করবার ব্যাপারে, পর প্রতাক্ষ 
প্রভাবও ছল অসামান্য। 

উনাবংশ শতাব্দশ তই শেষের দিকে গাঁড়য়ে চলল ততই আরও নানা রকমের আন্দোলন আর 
মতামতের সৃষ্ট হতে লাগজ-_এল শ্রীমকশ্রেশীর আন্দোলন, এল সমাজতল্মবাদ। গণতল্মের প্রচলিত 
মতামতগৃলোর উপরে এদের প্রভাব পড়ল, আবার এদের উপরেও তাদের প্রভাব এসে পড়ল। অনেকে 
সমাজতল্মবাদকে মনে করলেন গণতল্মবাদের পাঁরবর্তে আমদাঁন করবার বস্তু; অন্যেরা একে ধরে 
'নলেন গণতল্মেরই একটা আবশ্যক অঙ্গ বলে। আমরা দেখেছি, স্বাধশনতা সাম্য আর সখভোগে 
সমস্ত 'মানুষের সমান আঁধকার সম্বন্ধে নানা রকমের স্ব্ন গণতন্তবাদশরা দেখতেন। কিন্তু সৃখকে 
শুধু মানুষের একটা মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করলেই অমাঁন সুখ এসে হাজির হয় না, এ কথা 
বুঝতেও তাঁদের দোর হল না। অন্য কথা ছেড়ে 'দিলেও নিছক খাঁনকটা শারণীরক সংস্থতাই তার 
জন্যে প্রয়োজন হয়। অনাহারে যে লোক মারা যাচ্ছে তার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। এই থেকে 


নব 
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ক্রমে তাঁদের ধারণা হল, সমস্ত মানুষের মধ্যে ধনসম্পদ আরও ভালো করে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে 
পারলে তবেই সুখ আসা সম্ভব। একস থেকেই সমাজতন্মবাদের কথা এসে পড়ে; তার আলোচনা 


উনাবংশ শতাবন্দশর প্রথম-অর্ধেকে যেখানেই পরাধশন জাতি বা প্রজারা স্বাধীনতালাভের জন্যে 
বৃদ্ধ করেছে সেইখানেই গণতন্মবাদ এসে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বোগ 'দিয়েছে। ইতালির ম্যাটাঁসনি 
খছলেন এই ধরনের গণতত্ত্রশ দেশপ্রোমকের চমৎকার নমুনা । এই শতাব্দীর শেষের দিকে গিয়ে 
আতায়তাবাদ ক্রমে এই গণতন্বশ প্রকাতিকে বর্জন করল এবং উত্তরোত্তর উগ্রপল্থী আর কর্তৃত্বাভিলাষী 
হয়ে বসল। রাম্ হয়ে উঠল দেবতা, প্রত্যেক লোকেরই তাকে পূজা করতে হবে। 

' নূতন শিল্পজগতের নেতা হলেন ইংলন্ডের ব্যবসাদাররা। উচ্চস্তরের গণতান্পিক নশীতি আর 
প্রজাদের স্বাধশনতার আঁধিকার, এসব নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। কিল্তু একটা তত্ব 
তাঁরা বুঝে ফেললেন, মানুষকে আরও বেশি স্বাধীনতা 'দিয়ে দিলে ব্যবসাবাপিজ্যের সুবিধা হবে। 
এর ফলে শ্রামকদের অবস্থার উন্নাত. হয়, তাদের মনে একটা জ্রাল্ত 'ি*বাস আসে যে, তারা খাঁনকটা 
স্বাধীনতা ভোগ করছে, এবং তারা কাজে আরও বোশ নৈপথ্য অর্জন করে। কাজে নৈপৃশ্য আনবার 
জন্যেই সবসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলাও প্রয়োজন । এইসমস্ত উপকারিতা হিসাব করেই ব্যবসায়শ 
আর শিজ্পপাঁতরা খুব একটা মহত্ব দোখয়ে দিলেন, প্রজাদের এইসমস্ত অধিকার মঞ্জুর করতে রাজ 
হয়ে গেলেন। এই শতাব্দীর 'গ্বতীয়-অধেকে ইংলশ্ডে এবং পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলোতে 
মোটামুটি একরকমের শিক্ষা খুব দুতবেগে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্তৃত হয়ে পড়ল। 


১৩২ 
সমাজতল্জবাদের আনিভাব 


১৩ই ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


পাণতল্মবাদের অগ্রগ্গাতর কথা তোমাকে বললাম। 'কিল্তু মনে রেখো, তাকে এাগয়ে চলতে হয়েছে 
1নার্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বর্তমান ব্যবস্থাটার সঙ্গে যাদের স্বার্থ জাঁড়য়ে রয়েছে তারা তার 
পারবতনি পছন্দ করে না, সমস্ত শান্ত 'দয়ে তাকে বাধা দেয়। অথচ প্রগাত বা উন্নাত লাভ 
করতে হলে দে পাঁরবর্তন আনতে হবে, প্রাতষ্ঠান বা শাসনবাবস্থাকে বদলে তার জায়খায় উল্লত্তর 
বন্তুকে এনে বসাতে হবে । বারা প্রগাত কামনা করে তাদের কাজেকাজেই সে প্রাচীন প্রাতম্ভান বা 
প্রাচীন রাতকে ভেঙে ফেলতে হয়; পায়ে পায়ে সারাক্ষণ বর্তমান সব অবস্থা-ব্যবস্থার উচ্ছেদ আর 
মে ব্যবস্থায় যাদের লাভ তাদের সঙ্গো সংগ্রাম করে চলতে হয়। পশ্চিম-ইউরোপের শাদকশ্লেণশরা 
সকলরকম অগ্রঙ্গাতকে প্রাতি পদে বাধা 'দাঁচ্ছল। ইংল্ডে তারা সে অগ্রগগাতিকে স্বীকার করতে রাজ 
হল শুধু তখনই যখন দেখল, আর তাকে না মেনে নিলে দেশে ভয়ংকর 'বপ্লব ঘটে যাবে । ইংলশ্ডের 
অগ্রশ্গাতর আর-একটু কারণ হচ্ছে, তার নূতন ব্যবসায়ীশ্রেণীদের মনে ধারণা হয়োছল, খানিকটা 
শাপতল্ল্ের আমদাঁন হলে তাতে ব্যবসাবাশিজ্যের সমাষ্ধ ও সীবধা বাড়বে। 
১28২5৬18১79 
বাম্ধজশীবী ব্যান্তদের মধ্যেই সীমাবম্ধ ছিল। শিজ্পতল্মের প্রসারের ফলে সাধারণ প্রজার জখবন- 
যাতায় তখন প্রচণ্ড পাঁরবর্তন ঘটছে, জাম ছেড়ে তারা কারখানায় ঢুকতে বাধা হচ্ছে। 
একাঁট 'শল্পাগ্রয়শ শ্রামকশ্রেণ'ী দেশে গড়ে উঠছে; কারখানার সংলশ্ন কুধাসত অস্যাস্থাকর শহরে 
তারা গাদাগাঁদ হয়ে বাস করছে। সাধারণত এই শহরগহীল গছল সব কয়়লাখাঁনর কাছাকাছি অনণ্চলে। 
এই শ্রামকদের মধ্যে তখন দ্ুত পাঁরবর্তন ঘটে বাঁচ্ছল, নৃতন একটা মনোভাব গড়ে উতঠাছল'। 
অনাহারের তাড়নার যে কৃষক আর কার্হাশজ্পশরা কারখানাতে এসে ভিড় করোছল তাদের থেকে এরা 


সমাজতন্ঘবাদের আকিন্চাব ৪৭৯ 


সম্পর্ণে আলাদা ধরনের লোক । কারখানা-তৈরির ব্যাপারে যেমন ইংলশ্ড প্রথম পথ 'দেখিয়েছিল, 
তেমান এই শিল্পাশ্রয়ী শ্রামকশ্রেণণর উৎপান্তিগ ইংলশ্ডেই প্রথম হল। কারখানাগুলোর অবচ্থা 
ছিল একেবারে ভয়াবহ; শ্রাীমকদের বাসস্থান বা কুটিরগ্ুলোর অবস্থা ছিল আরও খারাপ। দুঃখ 
দূর্দশার তাদের আর অল্ত ছিল না। ছোটো ছোটো শিশু এবং নারীদেরও এত দশর্ঘ কাল ধরে 
খাটানো হত যে শুনলেও তা 'বশ্বাস হয় না। অথচ আইন করে এইসব কারখানা বা বাঁস্তর অবস্থা 
ভালো করতে গেলেও মালকরা তাতে প্রচণ্ড বাধা 'দিচ্ছিল। সত্যই তো, তাদের মাঁলিকানা-স্যত্বের 
উপরে এই হচ্তক্ষেপ, এটা কী একটা অত্যন্ত লঙ্জাকর ব্যাপার নয়! লোকের নিজম্ঘ বাঁড়ঘরে 
স্বাস্থ্যক্যবস্থার আবাশ্যক বিধানের যখন চেম্টা করা হল, তাতেও এরা এই বাঁন্ত দোখয়েই আপান্ত 
প্রকাশ করল। আজকালকার ভারতবর্ধেও অনেকটা এই ধরনের মনোবৃত্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি 
কেবল কারখানার মালিক আর ভূস্বামণদের মধ্যে নয়, প্রাতিক্রিয়াপল্ধণী সমন্জনেতা এবং ধর্মধহজশীদের 
মধ্যেও ধর্ম এবং প্রাচীন প্রথার দোহাই 'দিয়ে এরা সংস্কারের পথে বাধা সৃম্টি করছে। 

দর্ঘকাল ধরে স্বল্পাহার এবং আতারন্ত পারশ্রমের চাপে ইংল্ন্ডের হতভাগ্য শ্রামকরা 
'একেবারে মারা যাচ্ছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেশটা একেবারে 'নিঃজ্ব 
হয়ে গেছে, ব্যবসার বাজারে মন্দা পড়েছে; এবং তার ফলে সবচেয়ে বোশ দূর্দশা হয়েছে শ্রমিকদের । 
ধনজেদের রক্ষা করবার জন্যে এবং লড়াই করে 'নিভ্রেদের অবস্থার একটু উল্লাত করে নেবার জন্যে 
শ্রামকরা স্বভাবতই সংঘবদ্ধ হতে চাইল। প্রাচীন কালেও কারুশিক্পীদের এবং গুণী কমশদের 
শিল্ড ছিল, কল্তু সেগুলো ছিল একেবারেই অন্য রকমের জিনিস। তবুও সম্ভবত সেই শিজ্ডের 
কথা মনে করেই কারখানার শ্রামকরা তাদের নিজস্ব সংঘ গড়বার জন্যে উৎসাহত হয়ে উঠল। 
গকচ্তু সংঘ গড়তে তাদের দেওয়া হল না। ফ্রান্সের বিশ্লব দেখে 'ব্রটেনের শাসকশ্রেণণদের ভয় 
ধরে গিয়োছিল; সেই ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা আইন তোর করলেন- শ্রাীমকরা তাদের দুঃখদূর্ঘশার 
কথা আলোচনা কররার জন্যে একন্র 'মালিত পর্যন্ত হতে পারবে না! এই আইনের নাম হজ 
কমর্রীবনেশন ত্যান্্ী। কর্তৃত্ব যাদের হাতে রয়েছে সেই মুষ্টিমেয় ক'জন লোকের অর্থ এবং স্বার্থ- 
রক্ষার মহান কার্ধাট করতে চিরাদনই “আইন ও শৃঙ্খলার অসখম উপকারিতা দেখা গেছে--কণশ 
এখনকার ভারতবর্ষে, কী তখনকার ইংলন্ডে। 

কিন্তু সভাসামাত নাষদ্ধ করবার জন্যে রচিত এই আইনে শ্রামকদের অবস্থার উন্বাতর 
কোনো ব্যবস্থা হল না। শ্রামকরা এতে শুধু আরও ক্ষুষ্খ হল, মরিয়া হয়ে উঠল। তারা 
গৃপ্ত সাঁমাত স্থাপন করতে লাগল, তার সম্বন্ধে সমস্ত কথা গোপন রাখবার জন্যে কঠিন 
শপথ গ্রহণ করল, গভীর রানে নিভৃত স্থানে এদের সভা বসতে লাগল। এরা অনেকে ধরাও 
পড়ল, বা এদের মধ্যেরই কেউ হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করে এদের ধাঁরয়ে 'দিল। যারা ধরা 
পড়ল তাদের বিরুদ্ধে ষড়যল্পের মামলা করা হল এবং আত ভয়ানক শাস্তি হল তাদের। অনেক 
সময় আবার এরাই রাগের বশে কল ভেঙে ফেলল, কারখানা আগুন 'দয়ে পাঁড়য়ে দিল, এমনাঁক 
মানবদেরও দু-চার জনকে মেরে ফেলল। অবশেষে ১৮২৫ সনে শ্রামকদের সংঘ-সামাত সম্বষ্ধে 
নিষেধাজ্ঞা কিছুটা হাস করা হল, খ্রেড ইউীনয়ন গঠন শুরু হল। এইসব ইউীনিয়ন গড়াছল 
একটন বোঁশ মাইনের গৃণণ শ্রাীমকেরা। সাধারণ অপট; শ্রামকরাই সংখ্যায় অনেক বোঁশি, তারা 
দশর্ঘ কাল যাবৎ অসংঘবদ্ধই থেকে গেল। এইভাবে শ্রামক-আন্দোলন রূপ গ্রহণ করল ট্রেড 
ইউানিয়নের; তার উদ্দেশ্য-_সমস্ত শ্রীমকের পক্ষ থেকে মাঁলক-পক্ষের সঙ্গে দরকষাকাঁষ করে 
শ্রামকদের অবস্থার উন্বাতিসাধন করা। শ্রামকদের হাতে একমান্ত সত্যকার অস্ত্র ছিল ধর্মঘট 
- কাজ বন্ধ করে 'দিয়ে কারখানা বা যেখানে তারা কাজ করছে তাকেই অচল করে দেওয়া । এটা 
খুব বড়ো অস্ সন্দেহ নেই, কিন্তু মালিকদের হাতে এর চেয়েও বড়ো একটা অস্ন ছিল। মাইনে না 
গদয়ে নিছক অনাহারের চাপেই এদের বশ্যতা স্বীকার করাবার শান্ত তাঁরা রাখতেন। শ্রামকপ্রেণশ এই- 
ভাবে সংগ্রাম করে চলল, শ্রামকদের িপৃল-পারমাথথ আত্মোৎসর্গ করতে হল। ধীরে ধশরে 'কিন্ছু 
পিছু আরও লাভ করল তারা। পার্লামেন্টের উপরে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না, কারণ, 
তাদের তখন ভোট দেবার আধকার পর্য্ত নেই। ১৮৩২ সনে বিখ্যাত 'রিফর্ম-বল 'নয়ে প্রচস্ড 
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চেচামেচি হল, সে বিলেও ভোট দেবার আঁধকার দেওয়া হয়োছিল মানত অবস্থাপন্ন মধ্যাবন্ত- 
প্রেপশকে। প্রীমকরা শুধু নয়, নিম্ন-মধ্যবিত্তপ্রেশ পর্বত তখন ভোট দেবার আঁখকার 
পার নি। 

এরই মধ্যে ম্যান্টেস্টারের কারখানাওয়ালাদের মধ্যে একজন লোকের আবির্ভাব হল। তান 
[ছিলেন মানুষের 'হিতকামণ, শ্রীমকদের ভয়ানক দুর্দশা দেখে তাঁর মন ব্যাথত হয়ে উঠল । এর নাম 
ছিল রবাট ওয়েন। তাঁর নিজের কারখানাতে তান অনেক রকমের সংস্কার প্রবর্তন করলেন, 
প্রামকদের অবস্থা অনেক ভালো করে 'দিলেন। তাঁর সমশ্রেণীর মালিকদের মধ্যে তান আন্দোলন 
শুরু করলেন; হ্যান্ততর্কের সাহায্যে তান চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে তাঁরাও শ্রামকদের প্রাত 
সদব্যবহার করেন। কতকটা তাঁরই চেষ্টায় মাঁলকদের লোভ আর স্বার্থপরতার হাত থেকে শ্রামকদের 
বাঁচাবার জন্যে 'ব্রাটশ পার্লামেন্ট প্রথমবার আইন প্রণয়ন করল। এই আইনাঁট হচ্ছে ১৮১৯ সনের 
ফ্যারি-আযর। এই আইনে বলা হল, ন' বছর বয়সের শিশুদের 'দনে বারো ঘস্টার বোশ 
খাটানো চলবে না! আইনের এই বিধাট থেকেই কিছুটা. বুঝতে পারবে, ক ভরানক অবস্থার 
মধ্ শ্রীমকদের কাজ করতে হত। 

শোনা যায়, রবার্ট ওয়েনই নাক "সমাজতন্প্রবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, ১৮৩০ সনের 
কাছাকাঁছ কোনো সময়ে। ধনী এবং দারিদ্রের মধ্যে তফাতটাকে কাঁময়ে আনা, এবং ধনসম্পাস্ত 
মোটামুটি একটা সমানভাবে বশ্টন করা, এ কথাটা অবশ্য মোটেই নুতন ছিল না; এর আগেও বহু 
লোক এর প্রবর্তনের কথা বলেছেন। প্রথম যৃূগের মানবসমাজে তো সাম্যবাদের মতোই একটা বস্তু 
চলাঁত ছিল, জাম এবং অন্যান্য ধনসম্পদ একেবারে সমস্ত সমাজ বা গ্রামাটরই সাধারণ সম্পাশ্ত বলে 
পাণ্য হত। একে বলা হয়, আঁদমযুগের সাম্যবাদ; এখনও বহু দেশে এর সাক্ষাৎ মেলে, ভারতবর্ষে 
পর্ষষ্ত। কিন্তু নৃতন যে সমাজতল্বাদ এল সে শুধু সমস্ত মানুষকে এক সমান করে দেবার 
একটা 'অস্পন্ট কামনা নয়, তার চেয়ে অনেক বোঁশ কথা তার মধ্যে রয়েছে। এর সংকজ্প ও কার্য- 
পন্ধাত অনেক বোশ স্পন্ট। প্রথমেই একে নূতন উৎপাদনপদ্ধাত অর্থাৎ কারখানা-প্রথার উপরে 
খাটানো হবে বলে 'স্খধর হল। অতএব দেখা যাচ্ছে, শিল্পতল্মের রশীত থেকেই এই বস্তুটি 
জন্মগ্রহণ করেছে। ওয়েনের আঁভপ্রায় 'ছিল শ্রামকদের নিয়ে সমবায়-সামাত স্থাপন করা, 
কারখানাতেও শ্রামকদের অংশশদার থাকবে। ইংলশ্ডে এবং আমোরকাতে 'তাঁন কতকগ্হীল আদর্শ 
কারখানা ও বসাঁত স্থাপন করলেন; তাঁর সংকল্প কছুটা সফলও হল! কিন্তু অন্যান্য মাঁলকরা 
এবং শাসনকর্তৃপক্ষ তাঁর মত মেনে 'নিতে রাঁজ হলেন না। তবুও যত দন বে*চোছলেন তত 
দিন তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব 'ছিল, 'সমাজতন্ত্বাদ' বলে একাটি কথাকে 'তাঁনই চালিয়ে দিয়ে গেলেন, তার 
পর থেকে কোটি কোটি লোককে এই শব্দাট মল্লমৃস্ধ করে রেখেছে। 

ধাঁনকপ্রধান 'শিল্পতল্ম ওঁদকে সমানেই বেড়ে চলাছল; তার উত্তরোত্তর সাফল্য লাভের সচ্গে 
সঙ্গেই শ্রামকশ্রেণশশর সম্বন্ধে সমস্যাটাও বড়ো হয়ে উঠছিল। ধাঁনকতল্মের ফলে পণ্য-উৎপাদন ক্রমেই 
বাড়তে লাগল; তার ফলে জনসংখ্যাও অত্যন্ত দ্ুতবেগে বেড়ে চলল, কারণ এখন ক্রমেই আরও বেশি- 
সংখ্যক মানুষের খাদ্যবশ্ঘের সংস্থান করা যাচ্ছে। খুব বড়ো বড়ো বাবসা গড়ে তোলা হল, তার 
বাভল্ন অংশের মধ্যে আত সক্ষম সহযোগিতার ব্যবস্থা; এদের সঙ্গে প্রাতিদ্বা্ঘিতায় হেরে গিয়ে 
ছোটো ছোটো ব্যবসাগুলো একেবারেই মারা পড়তে লাগল । বাইরে থেকে জলম্লোতের মতো ধনসম্পদ 
ইংল্শ্ডে এসে জমতে লাগল, কল্তু এর অনেকখাঁনই ব্যবহৃত হল আরও নূতন নূতন কারখানা 
রেলওয়ে বা এরকমের অন্যান্য ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্যে। নিজেদের অবস্থা একটু ভালো করে 
নেবার আশায় শ্রামকরা বহ্‌ ধর্মঘট করল, সে ধর্মঘট একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। তার পর তারা 
১৮৪০ সনের পরবতর্শ আমলের চার্টস্ট আন্দোলনে ঘোগ 'দল। ি্লষ যেবার হয়, অর্থাৎ 
১৯৮৪৮ সনে, এই চাঁটিস্ট আন্দোলনাটি বন্ধ হয়ে যায়। 

ধাঁনকতঙ্গের সমৃ্ধি দেখে ল্লোকের চোখে ধাঁধা লেগে গেল; কিল্তু তবুও দিক্‌ কিছু লোক 
ধছলেন যাঁরা প্র্গাতকামণ, যাঁদের মতামত একট: আধ্ানক ধরনের, বা বারা মানবজাতির 'হিতাকাস্কষণ__ 
ধাঁনকতল্মের মধ্যে বে প্রাতম্বাচ্বিতার গলা-কাটাকাট থাকে, বা এতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি সত্বেও 


সমাজতক্ধবাদের আবিভ্ভব ৪৮১ 


শ্রমিকদের বে দুর্দশার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়, সেটা তাঁরা সহ্য করতে পারাছলেন না। ইংলপ্ডে 
জমণনতে ভ্রান্দে এই ধরনের লোকরা ধাঁনকতল্মের পারবে অন্য নানাবিধ পম্ধাতির মাম উদ-ভাকন 
করতে লেগে গেলেন। অনেক অনেক রকম প্রস্তাব উত্থাপন করলেন; এর সমস্তগুলোকে এককে 
নাম দেওয়া হল সমাজতল্মবাদ বা যৌথস্বত্ববাদ (কলেক-টভিজ্‌মৃ) বা সমাজ-গণতল্বাদ। এর সব 
কণ্টা নামে প্রায় একই বস্তুকে বোঝাত। একটা বিষয়ে এই সংস্কারকরা সকলেই একমত ছিলেন যে 
সমস্ত দোষত্ুুটির মূলে রয়েছে শিল্প-ব্যবসায়ে মালিকের ব্যান্তগত স্বত্ব আর কতৃত্ব। এর বদলে যাঁদ 
এর মাঁলাক স্বত্ব এবং কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকত, অন্তত জমি এবং প্রধান প্রধান শিল্প ইত্যাদি, 
প্রধান উপকরণগলো, তা হলে আর শ্রীমকের উপরে শোষণ চলবার সম্ভাবনা থাকত 
না। অতএব ঠিক স্পন্ট ধারণা না' নিয়েও লোকেরা ধনতাল্যিক ব্যবস্থার একটা পছন্দসই পাঁরবর্তনের 
সম্ধান করতে লাগল। কিন্তু ধানকতন্দমের এভাবে মরে যাবার কোনো আঁভিপ্রাযই দেখা গেল না; 
দিনের পর দিন তার শান্ত বেড়েই চলাছল। 
সমাজতন্নবাদের এইসব মতামতের প্রথম প্রবর্তন করলেন বৃদ্ধজশীবশরা; রবাটট ওয়েন নিজে 
ছিলেন একজন কারখানার মাজলিক। শ্রামকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কছুকাল বাজি 'দিক 
ধরে এগয়ে চলল; এর তখন উদ্দেশ্য ছিল, শুধু মজুরর হার কিছু বাড়িয়ে নেওয়া আর কাজের 
শর্তের কিছু সাবধা করে নেওয়া। 1কল্তু সমাজ্তল্মবাদশ মতামতের প্রভাব এরও উপরে চ্বভাবতই 
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উল লা রক্ষণপন্থণ। এদের 'বিশ্বাস ছিল বিবর্তনের 
পথে এবং ধাীরগাঁততে এগিয়ে চলাই হচ্ছে শ্রেম্ঠ পল্থা। ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখস্ডের 
সমাজতন্মবাদীরা ছিলেন এদের তুলনায় বোঁশিমাত্রায় প্রগাঁত এবং বিপ্লব-পল্থণী। আমেরিকার অবস্থা 
ছিল সম্পূর্ণ আলাদা । তার দেশের আয়তন আত বৃহৎ, শ্রীমকও তার অনেক প্রয়োজন হল? 
কাজ্জেই সেখানে বহু কাল যাবৎ তেমন কোনো শ্রামক-আন্দোলন বেড়ে উঠল না। 

উনাবংশ শতাব্দীর মাঝখান থেকে শুরু করে এক পুরুষ বাবৎ পাঁথবশতে 'শিল্প-বাশজোর 
বাজারে 'ব্রটেনই আধপত্য 'বিস্তার করে রইল; বাইরে থেকে অর্থের শ্োতও তার ছলে আসতে 
লাগল; ব্যবসাবািজ্যের লাভ হিসেবে এবং ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অধাঁন দেশের শোষণের ফলে 
এই িপুল-পাঁরমাণ ধনের খানিকটা গিয়ে শ্রীমকদেরও হাতে পেশছল; তাদের জীবনযাত্রার এত 
উন্বাত ঘটল যা আগে কোনোদন হয় নি। ধনসমৃদ্ধর সঙ্গে বিপ্লবের সাদৃশ্য কিছুই নাই। 
গব্রটেনের শ্রীমকদের মধ্যে যে 'বপ্লব-কামনা একদা দেখা 'গিয়োছল তা একেবারেই অল্তাহত 
হয়ে গেল, এমনাঁক সমাজতল্মবাদেও 'ব্রাটশ নমুনাটি হল সকলের চেয়ে নরমপল্থী। এর 
নাম দেওয়া হল ফেবিয়ানিজমৃ। নামাট একজন রোমান সেনাপাঁতর নাম থেকে নেওয়া-- 
ইন শতুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করোছলেন এবং দূরে থেকে ধরে ধারে 
তাদের অবসন্ন করে এনোছলেন। ১৮৬৭ সনে 'ন্রটেনে ভোটের আধকার আরও বাঁড়য়ে দেওয়া 
হল, এবার শহর-অগুলের শ্রীমকরাও অনেকে এই আঁধকার পেরে গেল। ট্রেড ইউনিয়নগুলো 
এত সভ্যভবা এবং সমৃষ্ধিশালগ হয়ে উঠেছিল যে, শ্রামকরা সাধারণত 'ন্রিটেনের উদারনোতিক 
দলকেই ভোট 'দিত। এই সময়কার অবস্থা সম্বল্ধে কার্ল মার্কস্‌ বলোছলেন : “ইংলশ্ডের 
শ্রীমক-নেতা না হওয্সাই বরং মর্ধাদাস্চক; কারণ, এই নেতাদের আধকাংশই উদারপল্থীদের ক্লীত 
অনৃচর আন ।৮ 

ব্যবসারের সমৃহ্ধ্র ফলে ইংলশ্ড বখন বেশ হৃম্ট এবং পৃন্ট হয়ে উঠছে, 'ঠিক সেই সময়েই 
ইউরোপের মহাদেশে একটি নৃতন মতবাদ নিয়ে বিপ্দল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার স্টার হয়েছিল$ 
এটি হচ্ছে আনাম বা অরাজকবাদ। অনেক লোক আছে যারা এর সম্বর্ধে কিছুই জানে 
না, অথচ এর নাম শুনেও ভয় পার । আনাকর্জূম বলতে বোঝাত এমন একটা সমাজকে, যেখানে 
কেন্দ্র শাসনব্যবস্থা যতদুর সম্ভব বর্জন করে চলা হবে এবং প্রত্যেক বাজ প্রচুর-পারদাণ - 


৩৯ 
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চ্যাধীনতা ভোগ ফযবে। ত্যানার্কজ্‌মের আদর্শ হচ্ছে অতান্তরকম উচ্চ : “এরা একাঁট আগর্শ 
লমাজে বিশ্বাস করেন; সে সমাজ আশাবাদ, সংহতি এবং পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে স্বতঃস্ক্ত 
লন্ভ্রমবোধের উপর প্রাতম্ঠিত।" সেখানে রাম্থী ব্যান্তর উপরে কোনোরকম পশড়ন বা জোরজুলৃম 
চালাবে না। থোরো-নামক একজন আমোরকান বলেছেন, “সর্বাপেক্ষা ভালো হচ্ছে সেই শাসন 
ঘা ঘোটেই শাসন করে লা; মানুষ যখন তাকে পাবার মতো যোগ্যতা অর্জন করবে তখন সেই 
স্কমের শাসনব্যবস্থাই তারা গড়ে নেবে।” 

আদর্শটকে খুবই চমৎকার বলে মনে হয়-_ প্রত্যেক ব্যন্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে, 
প্রতোরে অপরের মধাদা রক্ষা করে চলছে, সকলেই স্বার্থপরতা থেকে মস্ত, সকলে স্বেচ্ছায় সানন্দে 
পরস্পরের সহযোগিতা করছে । ল্তু আধাঁনক জগৎ সে আদর্শ থেকে এখনও বহু দূরে পড়ে 
রয়েছে, এখানে আজও স্বার্থপরতা আর হানাহাঁনর রাজত্ব । আযানাক্টরা চায়, কোনোরকম 
কেন্দ্রীয় শাসনবাবস্থা থাকবে না, বা থাকলেও তার ক্ষমতা যথাসম্ভব কম হবে; এতকাল ধরে 
স্বৈরতল্্র আর স্বেচ্ছাচারের ফলে প্রজারা যে পণড়ন সহ্য করেছে, এটা নিশ্চয়ই তার প্রাতিক্রিয়া থেকে 
জাত। শাসনকর্তৃপক্ষ তাদের ভেঙে গৃশড়য়ে দিয়েছে, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে । 
দূর হোক, শাসনকর্তৃপক্ষ থেকেই দরকার নেই আমাদের ! আ্যানার্কস্টরা এ কথাও ভাবত যে, সমাজ- 
তন্ঘবাদের এমন কতকগুলো রূপ আছে যেগুলোর আমলে রাষ্ট্র সমস্ত উৎপাদন-সম্পান্তর মালিক 
হয়ে বসবে এবং তার পর হয়তো নিজেই অত্যাচারণ হয়ে উঠবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আনাকিস্টবাও 
ছিল 'বশেষ এক ধরনের সমাজতন্ত্র, প্রত্যেক স্থান এবং ব্যন্তর স্বাধীনতার উপরে তারা খুব 
বোশ জোর দত। ও দিকে আবার সমাজতল্বাদীদের অনেকে আ্যনাঁকস্টদের মতটাকে একটা 
আঁতদকবতর্দ আদর্শ বলে স্বকার করতে রাজ 'ছিল; কিন্তু তাদের মতে 'কিছুকালের জন্য 
অল্তত সমাজতম্ঘবাদের নীতিতে গঠিত একটা কেন্দ্রায়ত্তর এবং শাস্তশালশ শাসনব্যবস্থা রাখার 
প্রয়োজন আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমাজতন্বাদ আর আ্যানাকজ্‌মের মধ্যে তফাত অনেক 
ছিল বটে, কল্তু তবুও প্রত্যেকটার মধ্যেই এমন অনেকগুলো উপমত ছিল যারা ক্রমে পরস্পরের 
কাছাকাছি চলে আসছে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলে বাচ্ছে। 

আধুনিক শিজ্পতল্ল থেকে জল্ম হল একটা সুসংহত শ্রামকশ্রেণশীর। আ্যানাঁকর্জম্‌ 
িশেষ সুসংহত আন্দোলন হয়ে উঠতে পারে নি, সেটা তার প্রকৃতিরই 'বিরোধখ হত। কাজেই 
ট্রেড ইউনিয়ন প্রন্ভীত সংগ্লঠন বেখানে গড়ে উঠছে এমন-সব শিত্পপ্রধান দেশগৃিতে আযানাঁকজম 
1বশেষ প্রসার লাভ করবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব ইংলন্ডে আযানাকস্টদের সংখ্যা 
মোটেই ধোঁশ ছিল না, জর্মনতেও নয়। কিন্তু ইউরোপের দক্ষিণ ও পূর্ব অণ্টলের দেশগুলোতে 
শিল্পতল্্র ততটা তখনও প্রাতিষ্ঠিত হয় নি; এইসব দেশে এদের মতবাদ বেশ বেড়ে উঠল । তার পর 
দাক্ষণ এবং পূর্ব অন্থলেও আবার আধুনিক শিল্পপ্রথা প্রাতাষ্ঠিত হল, আযনাকজমেরও প্রাতপ্তি 
. ততই কমে যেতে লাগল। এখনকার দিনে এই মতবাদটা বস্তুত মৃত; কিন্তু এখনও স্পেন প্রীতি 
অন্ত এবং শিজ্পাবমুখ দেশে এর কিছু িছু সাক্ষাৎ মেলে। 

আদর্শ হিসেবে হয়তো আনার্কজ্‌ম্‌ খুবই চমতকার জিনিস 'ছিল। কিন্তু বহু অযোগ্য 
ব্যান্ত এর তশ্রয় গ্রহণ করল-_সহজে উত্তোজত এবং নিজের অবস্থাতে অসন্তুষ্ট লোকরাই শুধু 
নয়, এমন বহ্‌ চ্বার্থপর লোকও, যারা এই আদর্শের দোহাই 'দয়ে নিজেদের লাভ গছয়ে নিতে 
চেণ্টা করাছল, এবং তার ফলেই এমন একটা অশুভ হানাহানির সৃম্টি হল, এখনও আযানার্কজম্‌ 
বলতে প্রত্যেক লোকে সেই ব্যাপারকেই বোঝে; আ্যানার্কজ্‌মের নামটাই একটা কুখ্যাত অর্জন 
করে বসেছে। সমাজকে তাদের ইচ্ছামতো বদলে গড়ে নেবার মতো বৃহৎ একটা-কছন করে উঠতে 
না পেরে, কতক আ্যানাঁকর্ট- 'স্থির করল, তারা একাঁট আঁভনব উপায়ে তাদের মতবাদ প্রচার করে 
যাবে। এই পল্থাটার নাম ছিল “কাজ দৌখয়ে প্রচার করা'; এদের পদ্ধাত হল-_-সাহসের প্রমাণ 
দেখানো, অত্যাচারের বিরদ্ধে দাঁড়র়ে বীরের মতো লড়াই করা, নিজের প্রাণ বিসজ্ন দেওয়া। 
এই প্রেরণার বশবতণ" হয়ে এরা বহু স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এইসব ধবগ্রোহে বারা ফোগ 
প্দল তারা সে 'বন্রোহ তখনই সফল হবে এমন ভরসা রাখত না। তাদের আদর্শকে এই আঁভনব 


সমাজতল্মবাদের আবিভাব ৪৮৩ 


উপায়ে প্রচার করবার জনোই শুধু আগ্রহে নিজের জীবন বিপন্ন করাছল। এইসব বিদ্রোহ অবশ্য 
সঞ্গে সঙ্গেই দমন করা হল। অ্যানাককস্ট্রা তখন শুর করল ব্ান্তগতভাবে বিভীষকা সৃষ্টি 
করতে; বোমা ফেলা, রাজা এবং বড়ো বড়ো কত রাজকর্মচারীকে গুল করে মারা ইত্যাদ। তাদের 
দূর্বলতা এবং হতাশা বেড়ে যাচ্ছে, এই অর্থহণীন নরহত্যা অবশ্য ছিল তারই স্পন্ট প্রমাণ। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে পেশীছে আন্দোলন 'হসাবে আনাঁকরজ্‌ম্‌ ক্রমে একেবারেই 'মাঁলয়ে নিশ্চহ 
হয়ে গেল। আ্যানাকস্টদের মধ্যেও অনেক নেতৃপ্থানণয় ব্যান্ত বোমা-ছোঁড়া বা 'কাজ দৌখয়ে প্রচার 
করা' প্রীত অনুমোদন করতেন না, তাঁরা এগুলো বর্জন করে চললেন। 

কয়েকজন খুব প্রাসম্ধ আযানাক্স্টের নাম তোষাকে বলাছ। এই আ্যানাকিস্ট্‌-নৈতাদের 
মধ্যে অনেকেই ব্যান্ত 'হসেবে ছিলেন আশ্চর্যরকম নম্মস্বভাব, আদর্শবাদশী এবং প্রচ্থা-আসকর্ধণ 
করার মতো লোক- এটা ভাবতে 'বিস্ময় লাগে। জ্যানাকস্ট্দের প্রথম নেতা 1ছলেন একজন 
ফরাসি, তাঁর নাম পিয়েরে প্রুধোঁ। এর জশবনকাল হচ্ছে ১৮০৯ থেকে ১৮৬৫ সন পর্বল্ত। 
এ"র চেয়ে বয়সে সামান্য ছোটো ছিলেন মিচেল বাকুনিন, ইনি একজন আঁভিজাত রাশিয়ান । 
ইউরোপের ইনি ছিলেন একজন জনাপ্রয় শ্রীমক-নেতা, বিশেষ করে দাক্ষণ-অণ্চলেয়। মার্কসের 
সঙ্গে এর মতের বিরোধ হয়ঃ মার্স তাঁর গাঠিত আল্তজাঁতক সংঘ থেকে একে এবং এর 
অনুচরদের তাড়িয়ে দেন। তৃতাঁয় যাঁর নাম করব 'তান প্রায় আমাদের সময়কারই লোক, পিটার 
ক্লোপটকিন- ইনিও ছিলেন রাশিয়ান এবং একজন সামন্তরাজবংশের লোক! আ্যানাঁকজম্‌ এবং 
অন্যান্য কত বিষয় নিয়ে ইনি অনেকগুলো খুব ভালো বই 'লিখেছেন। চতুর্থ এবং শেষ নামটি 
বাম যাঁর করব তান হচ্ছেন একজন ইতাঁজযান--এনরকো মালাটেস্টা। ইনি আজও বেচে 
'সছেন, এখন এ'র বয়স প্রায় আশ বছর। উনাবংশ শতাব্দীর মহান্‌ আযনাকস্টদের মধ্যে একা 
ইনিই অবাঁশষ্ট রয়েছেন। : 

মালাটেস্টা সম্বন্ধে একাঁট ভার চমংকার গল্প আছে, তোমাকে সৌঁট বলাঁছ। ইতাঁলর 
একাঁট আদালতে তাঁর 'বচার হচ্ছিল। সবকার উাঁকল তাঁর নামে অভিযোগ করে বললেন, এই অন্টলের 
শ্রামকদের মধ্যে মালাটেস্টার প্রচণ্ড প্রাতিপাত্ত; তাঁর প্রভাবে পড়ে তাদের চ্বভাব-চারত একদম 
বদলে গেছে। তাদের অপরাধপ্রবণতা 'তাঁন কাঁময়ে ফেলেছেন; ফলে অপরাধের পাঁরমাণ একেবায়েই 
কমে গেছে। অথচ সমস্ত অপরাধ করাই ধাঁদ বন্ধ হয়ে বায়, তবে আদালতগলো থাকবে কী করতে ? 
'অতএব মালাটেস্টার জেল হওয়া উচিত! বাস্তবিকই মালাটেস্টাকে ছয় মাস কারাদণ্ড দেওয়া হল। 

দুরভাঙ্যক্রমে আযনাকজ্ম্‌ আর নৃশংস হানাহানি, দুটো বস্তুর নাম বড়ো যোশ এক 
জড়িয়ে গেছে। লোকে ভুলেই গেছে যে, এটারও একটা নিজস্ব দর্শন, একটা আদর্শ ছিল; সে আদর্শ 
একদা বহু জ্ঞানী ব্যন্তকেও সচাঁকত করে তুলেছে। আদর্শীহসেবে এটা এখনও আমাদের এই 
বর্তমান যুগের আতমারায়-দোষব্রুটিতে-ভরা জগৎ থেকে বহুদূর উচ্চে অবাস্থত; আমাদের 
আধুনিক সভ্যতা এখনও এত জাঁটলতার মধ্যে আবদ্ধ যে, আযানাকজজিমের সহজ প্রাতকারপল্থা 
তার সম্বন্ধে খাটে না। 


৬৩৩ 
কার্ল মার্কস্‌ এবং শ্রামক সংগঠনের উপাত্ত 
১৪ই ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


উনাবংশ শতাব্দখর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে শ্রমিক-আলন্দোলন এবং সমাজতল্ত্রবাদের ক্ষেত্রে একাঁট 
নৃতন এবং অপূর্ব মানুষের আবির্ভাব হল। এ*র নাম কার্ল মার্কস্‌; এই 'চিঠিগুলোর মধ্যে 
আমি বহুবার তাঁর নাম করোছি। মার্কস্‌ ছিলেন একজন জর্মন ইহা; ৯৮৯৮ সনে তান 
জল্মগ্রহণ করেন এবং আইন হইীতহাস ও দর্শনের ছাত্র হয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। তান 
একট সংবাদপন্ন বার করোছলেন, তাই নিয়ে জর্মীনর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হল, 'তান 
দেশ ছেড়ে প্যারসে চলে গেলেন। প্যারিসে 'তাঁন নূতন নূতন লোকের সংস্পর্শে এলেন, সমাজ- 
তল্গবাদ আর আযানাকর্জ্ম্‌ সম্বন্ধে নূতন নৃতন সব বই পড়লেন, এবং নিজেও সমাজতন্ত্রবাদে 
গবশ্বাসশ হয়ে উঠলেন। এই প্যারসেই তাঁর আর-একজন জর্মনের সঙ্গে পাঁরচয় হয়; এ"র নাম 
ফ্রেডারক এছ্গেলুস্‌। ইনিও দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করাছলেন এবং ধনী কাপড়ের কল- 
ওয়ালা হয়ে উঠোৌছলেন। ইংলন্ডে তখন কাপড়ের কল নূতন বেড়ে উঠছে। সমাজের বর্তমান অবস্থা 
দেখে এখ্গেলস্‌ও ব্যাথত এবং অসন্তুষ্ট হয়োছলেন; চার পাশে যে দাঁরদ্যু আর শোষণের রাজত্ব 
চলেছে, তাঁর মন তার প্রাতকার খুজে বেড়াচ্ছল। সংস্কারসাধনের যে পারকল্পনা আর চেস্টা রবাটঁ 
ওয়েন করেছেন এঞ্গেলসের সেটা খুব ভালো লাগল; 'তাঁনও একজন ওয়েনাইট হয়ে উঠলেন 
ওয়েনের অনুসারশদের এই নামে ভাকা হত। প্যারসে বেড়াতে গিয়ে কার্ল মার্কসের সঙ্গে 
এঞ্োলসের প্রথম দেখা হল, ফলে তাঁরও মতামতের পাঁরবর্তন হল।॥। তখন থেকেই মার্কস আর 
এঞ্গেলস পরস্পরের অতি অন্তরঞ্গ বন্ধু এবং সহকমর্ট হয়ে গেলেন, দ জনে একই মতামত 
পোষণ করেন, একই লক্ষ্য নিয়ে দু জনে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে চলেন। এদের বয়সও 
প্রান এক ছিল! এদের সহযোগিতা এত 'নাঁবড় ছিল যে এরা যে বইগুলো বার করলেন তারও 
প্রার সবগুলোই হল দু জনের একন্রে লেখা । 

ফ্রান্সে তখন লুই 'ফালপৃস্‌ রাজত্ব করছেন। ফরাস-সরকার মার্কৃসূকে প্যারস থেকে 
বাহচ্কৃত করে দলেন। মার্কস লণ্ডনে চলে গেলেন; বহু বৎসর সেখানে বাস করলেন এবং 
ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে বইপন্র নিয়ে খুব পড়াশোনা করে নিলেন। অত্যন্ত কঠিন শ্রম করতেন 
তিনি; খেটেখুটে তাঁর মতামতগুলোকে তিনি সম্পূর্ণ করে তুললেন এবং সেগুলো লেখার অধ্য 
দিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। নিছক অধ্যাপক বা দার্শীনক বাঁরা হন, মতামত নিয়ে খাঁল কল্পনার 
জাল বুনে চলেন, দৈনান্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনার কোনো খোঁজই রাখেন না, মার্কস কিন্তু 
মোটেই তাঁদের মতো ছিলেন না সমাজতন্মশ আন্দোলনের আদর্শটা কিছু অস্পন্ট 'ছল, 'তাঁন 
তাকে সম্পূর্ণ এবং প্রাঞ্জল করে তুললেন, তার সমস্ত মতামত এবং উদ্দেশ্যকে সহজ এবং 
পারত্কার ভাষায় 'নার্দন্ট করে দিলেন; আবার তারই সথ্গে সঙ্গে আন্দোলনাঁটর এবং শ্রামক- 
শ্রেণীর সংগঠনের ব্যাপারেও একজন সাক্লয় নেতার পদ আধকার করে বসলেন। বিপ্লবের বছরে, 
অর্থাৎ ১৮৪৮ সনে, ইউরোপের সর্বত্র বেসব কাণ্ড ঘটল তা দেখে স্বভাবতই মার্কসের মনে প্রচশ্ড 
চান্ল্য দেখা দল। সেই বছরেই তান আর এঞ্গেল্‌্স্‌ দু জনে মিলে একাঁট ইস্তাহার বার 
করলেন, এঁটি অতান্ত 'বখ্যাত হয়ে রয়েছে। এইটই হচ্ছে সেই কাঁমউীনস্ট ম্যানফেস্টো। ফরাসি 
ণীবস্লব এবং তার পরের ১৯৮৩০ ও ১৮৪৮ সনের বিদ্রোহগযীলর 'পছনে কণ উদ্দেশ্য 'নাহত 
ছল, এই ইস্তাহারে তাঁরা তার বিশদ িবশ্লেষণ করলেন, এবং দোঁখয়ে দিলেন, বাস্তব অবস্থার 
প্রতিকার করবার দিক থেকে এই আয়োজন কতখযান অ-যথেন্ট এবং অপ্রয্ত্ত হয়োছল। তখনকার 
গাণতল্মবাদশীরা "সাম্য মৈঘীী স্বাধীনতা'র হুংকার ছাড়তেন; এরা তার সমালোচনা করলেন; 
হ্যান্ত দিয়ে প্রমাণ করে দলেন যে সাধারণ লোকের পক্ষে এই কথাগুলো একেবারেই অর্থহশীন। 


কার্ল মাকস্‌ এবং শ্রামক সংগঠনের উৎপাস্ত ৪৮৫ 


এগুলো হচ্ছে শৃধু বৃর্জোক়্া-চালিত রাস্্রব্যবস্থার উপরে একটা ভদ্র চেহারার আবরণ। তায় পঞ্জে 
তাঁরা তাঁদের নিজেদের অনুসৃত নখাঁত, সমাজতন্ঘবাদের কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন; এর কথা 
আমি তোমাকে পরে আবার বলব। ইস্তাহার শেষ করলেন তাঁরা সমস্ত শ্রমিকদের উদ্দেশে একটি 
আবেদনবাকা দিয়ে : “জগতের সমস্ত শ্রীমক, রক হও! তোমাদের হারাবার ছুই নেই, শুধু 
পায়ের শিকল ছাড়া; জয় করে নেবার আছে সমস্ত জগৎ! 

এই আবেদনাঁট ছিল কাজে নামবার আহ্হান। মার্কস শুধু আবেদন প্রচার করেই ক্ষান্ত 
হলেন না, সংবাদপতে 'লিখে, প্স্তিকা প্রকাশ করে আঁবরাম প্রচারকার্ঘ চালিয়ে চলেন, প্রগিকাদের 
সংগঠনগুলোকে একর সংঘবম্ধ করবার চেক্টা করতে লাগলেন। তান যেন মনে মনে বুঝতে 
পেয়োছিলেন, ইউরোপে একটা বিপুল সংকটের দন আসম হয়ে এসেছে; সেই সংকটের মুহৃতর্শটকে 
ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে যাতে তাদের কাজ উদ্ধার করে নিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রামকদের 
প্রস্তৃত করে রাখতে চাইলেন। তান যে সমাজতল্মশ মতবাদ খাড়া করোছলেন তায় কথা অন-সারে 
ধাঁনকতন্দ্শ ব্যবস্থাতে এই সংকট না এসেই পারে না। ১৮৫৪ সনে নিউইয়কের্র একাট সংবাদপন্নে 
মার্কস্‌ লিখলেন : 

“তবুও এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না, ইউরোপে একটি বন্ঠ শান্ত বর্তমান বয়েছে। 
[বিশেষ বিশেষ মৃহূর্তে সে তথাকাঁথত “পণ্ড মহাশান্তর' প্রত্যেকাটর উপরেই তার আধিপত্য 
বস্তার করে, এবং তাদের ভয়ে কম্পিত করে দেয়। এই শান্তাঁটর নাম 'বপ্লব। দার্ঘকাল 
সে নিঃশব্দে বিরাম ভোগ করছিল; এখন আবার অর্থসংকট এবং অনাহারে বিপর্যস্ত 


ললাট থেকে 'মনার্ভার আঁবরভাবের মতো। সেই হীঙ্গত তাকে জানাবে ইউরোপের আসম 
মহাসমর।” 
ইউরোপের আসন্ন বিশ্লব সম্বন্ধে মারকসের এই ভাঁবধ্যদ্বাণশ সত্য হয় 'নি। ইউরোপের 


শীবধ্বযৃষ্থকে আশ্রয় করে। ১৮৭১ সনে একবার চেছ্টা হয়োছল, প্যাঁরসের কাঁমউন সৃষ্টি করা 
হয়োছল। সে চেষ্টা নির্মম আঘাতে ধ্বংস হয়ে 'গিয়োছল, তার ইতিহাস আমরা দেখোছি। 
১৮৬৪ সনে মার্কস্‌ লশ্ডনে একটা সভা আহ্বান করলেন, নানা 'বাচন্ন প্রকারের লোক 
সেখানে এসে একত্র হল। বহু দলের লোক এল, তারা সকলেই নিজেকে কিছুটা অস্পহ্টভাবে 
'সমাজতন্রবাদণ' বলে পাঁরচয় দেয়। এক 'দকে এল ইউরোপের কতকগুলো বিদেশন-শাসিত দেশ 
থেকে গণতল্্শী এবং দেশপ্রোমকের দল, এদের সমাজতল্প্রবাদে নিষ্ঠা ছিল খুবই দূরের বস্তু, 
আপাতলক্ষ্য হিসাবে এদের অনেক বোঁশ গরজ দেখা গেল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন 'নিয়ে। 


করে জর্শীনর লোক; সেখানে শ্রাীমকদের অবস্থা অনেক ভালো। কাজেই মার্কস হলেন, নব" 
জাগ্রত সুসংহত এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শ্রাকশ্রেণীর প্রাতভ্;য আর বাকুনিন হঙ্গেন 
অপেক্ষাকৃত দারিদ্র ও অসংহত শ্রামক, বৃদ্ধজশীবী আয় অসন্তুষ্ট লোকদের প্রাতনিধি। মার্কনের 
মত ছিল, কাজের মৃহূর্ত যখন আসবে তার প্রতীক্ষার শ্রামকদের ধৈর্যসহকায়ে সুসংবস্ধথ করে 
এবং তাঁর সমাজতন্তী মতবাদে স্নাশিক্ষিত করে তুলতে হবে-সে মহন্ত শান আসবে বলে 


৪৮৬ 1বশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


তাঁর ভরসা । বাকুনিন এবং তাঁর অনূচররা ছিলেন আবলম্বে কাজ শৃর্ করে দেবার পক্ষপাতী । 
মোটের উপর মার্কসেরই মত বজায় রইল। একাঁটি “আন্তজাতিক শ্রামক-সংঘ' স্থাঁপত হল । 
এইটেই হচ্ছে শ্রামকদের প্রথম আল্তজরাঁতক (সংঘ)। 

এর তিন বছর পরে ১৮৬৭ সনে, জরমনিভাষায় মার্কসের বিখ্যাত বই 'ডাস্‌ ক্যাঁপটাল, 
ৰা 'ক্যাঁপটাল' প্রকাশত হল। লন্ডনে বসে তান বহু বংসর ধরে যে প্রম করোছিলেন এই 
বইখানা তারই ফল। এই বইয়ে 'তাঁন অর্থনসাতিশাস্ত্ের প্রচালত মতামতগুলোর 'বশ্লেষণ এবং 
সমালোচনা করলেন, এবং তাঁর নিজের মত সমাজতল্পবাদের বিশদ ব্যাখ্যা দলেন। এঁট একাঁটি 
খাট বৈজ্ঞাঁনক পূশথ। সমস্ত অস্পম্টতা এবং সমস্ত আদর্শবাদ বাদ 'দয়ে 'নার্বকার বৈজ্ঞানিক 
ঘক্টি নিয়ে তান ছাঁকা কাজের কথায় ইতিহাস এবং অর্থনীতশাস্ত্রের ক্রমপারণাঁতর সনত্র ব্যাখ্যা 
করলেন। বিশেষ করে আলোচনা করলেন বড়ো বড়ো কল-কারখানার সাহায্যে যে শিল্পপ্রধান 
সভ্যতা গড়ে উঠাঁছল তার জল্মকথা নিয়ে; এবং বিবর্তন ইতহাস আর মানব-সমাজের 'বাঁভব 
শ্রেণির মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে তার সম্বন্ধে কতকগুলো আত দরপ্রসারণী সিদ্ধান্ত খাড়া করলেন। 
পরিজ্কার ভাষায় উচ্চারিত এবং সুসংবদ্ধ য্বান্ত 'দিয়ে প্রাতিষ্ঠিত মাসের এই নূতন সমাজতন্ত্র 
বাদের নাম দেওয়া হল শীবজ্ঞানসম্মত সমাজতন্তবাদ', এতাঁদন যে অস্পম্ট-করে-বলা 'ইউটোপিয়ান, 
(ক্পনাবহূল) বা “আদর্শবাদশ' সমাজতন্তবাদ প্রচালত 'ছিল তার থেকে এটা একেবারেই আলাদা 
জাঁনস। মাসের 'ক্যাপটাল' বইটি পড়া অবশ্য সহজ নয়; বস্তুত হালকা খুশিতে পড়বার 
মতো বই আর এই বইয়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব তফাত। তা হোক, পাঁথবশীর যে দৃ-চারখানা 
বাছাই-করা বই অসংখ্য লোকের 'চন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে তাদের জীবনের সমস্ত 
চর রর হি টিলিজ তির তি 1 
মধ্যে একাঁট। 

১৮৭১ সনে প্যারিস-কামিউনের সেই মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটল; জগতের হীাতহাসে সমাজতন্ত্র 
বাদ স্থাপনের বোধ হয় সেই প্রথম সজ্ঞান চেষ্টা। এর ফলে ইউরোপের সমস্ত দেশের শাসন- 
কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে গেল, শ্রীমক-আন্দোলনের উপর আরও কঠোর পশড়ন চালাতে শুরু করল 
এর পরের বছর মার্কৃসের প্রাতাম্ঠত শ্রামকদের 'আন্তর্জাতক'এর একাঁট সভা হল; মার্কসের 
চেম্টায় এর প্রধান কেন্দ্র আটলাশ্টকের ওপারে নিউইয়র্কে স্থানান্তারত করা হল। বাইরে থেকে 
দেখে মনে হয়, মার্কস এটা করোছলেন বাকুনিনের আযনাকিস্ট অনুচরদের এঁড়য়ে চলবার 
জন্য; তা ছাড়া তিনি হয়তো এও ভেবোছলেন, ইউরোপের তুলনায় নিউইয়কেই আপাতত এর 
পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে, কারণ প্যাঁরস-কমিউনের পর থেকে ইউরোপের সরকাররা সকলে 
একেবারে রাগে আগুণ হয়ে রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকের প্রাপশান্তর সমস্ত বড়ো বড়ো কেন্দ্র, 
ইউরোপে, তাদের থেকে 'বাচ্ছল্ন হয়ে অতদূরে গিয়ে বে'চে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ?ছল না। 
তার শান্ত সমস্তটাই সংগ্রহ করছিল যে ইউরোপ সেই ইউরোপেই শ্রামক আন্দোলনকে প্রাণপণ 
লড়াই করে বেচে থাকতে হাচ্ছিল। অতএব প্রথম আন্তর্জাতিক' ক্রমে মরে [িশ্চহু হয়ে গেল। 

মার্কস্বাদ বা মার্কৃস্‌-প্রবার্তত সমাজতলন্তবাদ ইউরোপের সমাজতল্মবাদশদের মধ্যে ছাঁড়রে 
পড়ল, বিশেষ করে জর্মীন আর আস্ট্িয়াতে। সেখানে একে লোকে সাধারণত জানত “সমাজ- 
গণতল্তবাদ' এই নামে। ইংলশ্ড কিন্তু একে তেমন আমল দিল না। তার তখন অনেক ধন- 
এঞ্বর্ধ, সমাজপ্রগাঁতির মতধাদ নিয়ে মাথা ঘামাবার তার অবসর নেই। 'ব্রটেনে সমাজতল্মবাদেশ্ 
প্রতীক 'ছিল ফোবিয়ান সোসাইটি; আভদ্‌র ভাঁবষ্যতে আত নিরখহ রকমের খানিক পাঁরবর্তন নিয়মেই 
তার কল্পনার শেষ। শ্রামকদের স্গে ফৌবয়ানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এরা ছিলেন 
প্রশ্থাতবাদশী উদারপল্থণ বৃদ্ধিজশবণ শ্রেশীর লোক। সেই প্রথম বৃগের ফেবিয়ানদের মধ্যে এক জন 
হচ্ছেন--জর্জ বানার্ড শ; আর-এক জন বিখ্যাত ফোঁবয়ান সিডনি ওয়েব; তাঁর একটি প্রাসম্ধ 
বাক্য থেকে এদের নীতটার স্বর্প জানা যায়-_'পাঁরবর্তনের মন্থর গাঁত অপাঁরহার্য”়। 

কামিউন-ধৰংসের পর স্রান্সে সমাজতন্তবাদ আতি ধীরে ধরে পৃনজখবন লাভ করে আবার 
সবল হয়ে উঠতে বা” 1টি বছর লেগে গেল। কিচ্ছু তখন সে দেখা দিল একটি নৃতন রুপে, 
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সেটি হচ্ছে আযানাকর্জজ আর সমাজতত্জবাদের একটা মিশ্রফল। এর নাম দেওয়া হল 
সংগঠন বা দ্রেড ইউনিয়ন। সমাজতন্মবাদের কথা ছিল, সমগ্র সমাজের প্রাতানিধি-হিসাবে রাম্মই 
জাম, কারখানা প্রন্ভীত উৎপাদনের উপকরণগাীলর গ্বত্ব এবং নিয়ন্্রণের অধিকারণ হবে। সমস্ত 
পু পপ স্স্প পু 
ছিল। এ কথা সহজেই বোঝা বায়, হাতে চালাবায় হন্তপাঁত, ঘরোরা কলকক্জা প্রভাতি 

ব্যাস্ত ধজানস থাকে ধা রাম্মের হাতে নিয়ে যাওয়ার চেছ্টা করাই পাগলাম। সি 
[বিষয়ে সমস্ত সমাজতল্মবাদশই একমত ছিলেন; অন্য মানৃষকে খাটিয়ে ব্যান্তগত লাভ তুলে নেবার 
জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এমন সমস্ত যন্মপাতি-উপকরণকেই সমাজের আরম করে, অর্থাৎ রাষ্ট্র 
সম্পাভভতে পাঁরণত করে, নিতে হবে। ত্যানাকিস্ট্দের মতোই [সাশ্তিকালিস্ট-রাও রাষ্টীফে বিশেষ 
ভালো চোখে দেখত না, তার ক্ষমতা সংকোচ করে 'দতে চাইত। একলা বলল, প্রতোকটি শিল্প 
ও কারখানার 'নয়ন্মণ-ভার থাকবে তারই 'নজের শ্রামকদের হাতে, তার শ্সন্ডক্যাটের, হাতে । 
এদের মতটা ছিল: প্রত্যেক 'সাশ্ডক্যাট থেকে নির্বাচিত প্রাতাঁনাধ নিয়ে একটা সাধারণ বাবস্ধাপক 
সভা তোর হবে; সেই সভা সমস্ত দেশের শাসনব্যাপারের তত্তাবধান করবে; রাষ্টৌর সাধারণ ব্যাপারে 
এইটেই হবে পার্লামেন্ট, কিন্তু কোনো 'শহপ ও ব্যবসায়ের আভাল্তরণণ ব্যবস্থাতে হস্তক্ষেপ 
করবার ক্ষমতা এর থাকবে না। এই ব্যবস্থা প্রাতঙ্ঠিত করবার উপায় বলে যে কর্মপন্থা 
1সাশ্ডক্যালস্ট্রা স্থির করল সে হচ্ছে 'সাধারণ ধর্মঘট'__তার মানে, সমস্ত 'শি্প কারখালা 
যানবাহন প্রস্ভৃতি একর মিলে হরতাল বা ধর্মঘট করবে, সমস্ত রাষ্ট্রের জশবনবাঘাকে একেবারে অচল 
করে তুলবে, এবং এই চাপ 'দিয়ে তাদের অভাঁম্ট ব্যবস্থা আদায় করে নেবে। মার্কসবাদী 
1সাণ্ডক্যালজমূকে মোটেই সমর্থন করত না; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, [সশ্ডিক্যালিস্ট্‌রা মার্ক্সৃকে 
(তোঁর মৃত্যুর পরে) তাদেরই একজন বলে মনে করত। 

কার্ল মার্কস মারা যান ১৮৮৩ সনে, আজ থেকে ঠিক পণ্টাশ বছর আগে। তার মধ্যে 
ইংলপ্ভ জর্মীন এবং অন্যান্য শিজ্পপ্রধান দেশে বড়ো বড়ো শান্তশালণ ছ্রেড ইউীনয়ন গড়ে উঠেছে। 
[শিল্পসমাদ্ধর বাজারে 'ব্রটেনের চরম সুখের দিন তখন আতিক্তান্ত হয়ে গেছে; প্রাতদ্বল্ঘশ হসাবে 
জম্শীন আর আমোৌরকার শান্ত দিন দন বেড়ে যাচ্ছে, ব্রিটেনের প্রাতিপাস্ত কমে আসছে। আমেরিকার 
অবশা বিপুল-পারমাণ প্রাকতিক এঁ*বর্য ও সুযোগ ছিল, তার ফলে সে অত্যন্ত দুতবেগে 
[শ্পবাঁণজ্য বাঁড়য়ে ফেলল। তি ভি 
পার্লামেন্টের ফল) এবং শল্পবাঁণজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগাতর একটা অপূর্ব সমন্বয় দেখা গেল। 
বসূমার্কের আমলে এবং তার পরবতর্ণ কালেও, জর্মন-সরকার [শিম্পবাঁিজ্যকে নানা রকমে সাহাব্য 
করাছলেন, এবং সমাজ-সংস্কারের নানাবিধ ব্যবস্থা করে শ্রামকশ্রেণীকে করায় করে রাখবার চেষ্টা 
করাছলেন; এইসব ব্যবস্থার ফলে তাদের অবস্থার খানিকটা উল্লাতও হয়েছিল। ঠিক সেইভাবে 
ইংলপ্ডেও উদারপল্থশ দল কিছু কিছু সমাজ-সংস্কার-সংক্রান্ত আইন প্রণরন করলেন; তার ফলে 
তাদের খাটনির সময় ছু কম হল, অন্য দিক দিয়েও তাদের অবস্থার কিছুটা উল্লাত হল। 
ব্যবসার সম্চ্ধ ষতাঁদন বজায় রইল, ততাঁদন এই ফন্দিটিতে বেশ ভালো ফল পাওয়া গেল, ইংলশ্ডের 
শ্রীমকরা নরমপল্থী এবং শান্ত হয়ে রইল, নিষ্ঠা-সহকারে উদারপম্থণ দলকে তাদের ভোট দিয়ে 
চলল। িল্তু ১৮৮০ সনের পরে অন্যান্য দেশের প্রাতিদ্বন্তিতার ফলে ইংলস্ডের এতকালের 
সম্ৃম্ধর যুগ শেষ হয়ে গেল, ইংলণ্ডে বাণিজ্যের বাজারে মন্দা পড়ল, শ্রামকদেরও বেতন কমে 
গেল। কাজেই তখন আবার শ্রমিকশ্রেণীর ঘুম ভাঙল, বাতাসে আবার 'বপ্লবের আভাস দেখবা 
দিল। ইংলশ্ডে ধহ্‌ লোক মার্কস্‌্বাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। 

১৮৮১৯ সনে আর-একবার একটা শ্রামকদের “আল্তজাঁতক' তৈরি করবার চেষ্টা করা হল। 
রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদলের মধ্যে অনেকগৃলোই তখন শাঁলশালশ হয়ে উত্রেছে, তাদের অসংখ্য 
বেতনভোগ্গী কর্মচারণী নিষুত্ত রয়েছে। মার্কস্‌ এবং বাকুনিনের হৃগের তুলনা তখন এদের 
মানষর্বাদা অনেক বেশি। ১৮৮৯ সনে এইট-বষে আক্তজর্াঁতকটি তোর হল (আমার ধারণা এটায় 
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দাম দেওয়া হয়েছিল প্্রামক এবং সমাজতল্মবাদশীদের আল্তর্জাতক') একেই বলা হয় পহ্ধতীয় 
আক্তজরাতক'। এটা বছর পশচশেক টি'কে রইল, তার পর এল 'বিশ্ববৃষ্ধ, তার ধাকা এ সামলাতে 
পারল না। এই আল্তর্জাঁতকে বহু লোক যোগ 'দিয়েছিলেন। যাঁরা পরে নিজের নিজের দেশে 
ধড়ো বড়ো চাকার নিয়ে বসে গেলেন, দেখে মনে হয়, এদের ঠেলে তুলে একটা বড়ো জায়গাতে 
বাঁসয়ে দেবার জন্যেই শ্রামকশীল্তকে ব্যবহার করোছিলেন, তার পর নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে তার 
ভাগ্যে যা হয় হোক বলে সরে পড়লেন। এরা এক-এক জন প্রধানমন্ত্শ প্রোসডেশ্ট ইত্যাদ হয়ে 
বসলেন, জশবনযুষ্ধে জয়শর আসন দখল করলেন; যে লক্ষ লক্ষ লোক সে আসন আঁধকার করতে 
এদের .সাহাধ্য করোছিল, এদের উপর 'বশ্বাস স্থাপন করোছল, তাদের এরা অকাতরে ত্যাগ 
করলেন, তারা যেখানকার সেখানেই পড়ে রইল॥। এইসব নেতারা, এদের অনেকে মার্কসের 
নাম করে প্রাতজ্ঞাবম্ধ হয়োছলেন, অনেকেই 'ছিলেন প্রচণ্ড উৎসাহ 'সাঁণ্ডক্যাঁলস্ট, তাঁরা পর্যন্ত 
পাল্লামেপ্টের সভা বা মোটা বেতনের ট্রেড ইউীনিয়ন কর্মচারী হয়ে বসঙ্গেন; হঠকারতা করে তাঁদের 
সে সুখের চাকরিকে বিপন্ন করা তাঁদের পক্ষে ক্রমেই কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠল। কাজেই তাঁরা 
শান্ত শিন্ট ভদ্রলোক হয়ে গেলেন। সাধারণ শ্রমকের দল বখন হতাশায় মরয়া হয়ে বিপ্লবপল্থণ 
হয়ে উঠল এবং কাজ আরও করতে চাইল তখন এরাই তাদের দাময়ে রাখতে চেম্টা করলেন। 
জর্মীনতে (মহাযুদ্ধের পরে) সমাজ-গণতল্দ্শ-নেতারা সাধারশতন্ত্ের প্রোসডেন্ট এবং চ্যান্সেলর হয়ে 
বসলেন। জ্রাল্সে ত্রিয়া একদা ছিলেন খুব তেজস্বী 'সাশ্ডক্যাঁলস্ট, সাধারণ ধর্মঘটের কথা 
জোর গলায় প্রচার করতেন। তান এগারো বার প্রধানমন্্শ হলেন এবং তারই পুরোনো 
সহকমর্দের একাঁট ধর্মঘটকে ভেঙে চূর্ণ করে দলেন; ইংলণ্ডে হলেন র্যামূজে ম্যাকৃডোনাল্ড্‌ 
প্রধানমল্মণী, যাঁদও তাঁকে যারা বড়ো করে তুলোছল তাঁর জের সেই শ্রা্মকদলকে তিনি 
ত্যাগ করেছেন। সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলাজয়ম, অস্ট্রিয়া সর্ব্রই এই ব্যাপার । পশ্চিম-ইউরোপের 
সর্বঘ ভরে রয়েছেন সব ভিকূটেটর আর শাসনক্তারা; এ'রা সকলেই প্রথম-বয়সে সমাজতম্বাদশ 
গছলেন, তার পর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গো এরা শান্ত হয়ে গেছেন, 'নজেদের পুরোনো লক্ষ্যের 
জন্য একদা বে আগুন মনে জহলোছল তাকে গেছেন ভুলে, এমনাঁক অনেকসময় তাঁদেরই এককালের 
সহকম্গদের সর্বনাশ-সাধনে ব্রতী হয়েছেন। ইতাঁলর ডুচে মুসোলান একদা সমাজতল্তবাদশ 
ছিলেন, পোল্যাশ্ডের ডিকৃটেউর 'পল্সুদসৃকও তাই । 

শ্রীমক আন্দোলন, এবং প্রায় সমস্ত দেশেরই স্বাধীনতাকামী জাতশযপ আন্দোলন এইভাবে 
তার নেতা এবং প্রধান কমদের স্বধমণ্যাতর ফলে বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে। কিছু দন পরে 
এ*রা শ্রাঙ্ত হয়ে পড়েন, অসাফল্যে হন ভগ্নাশ্বাস; শহিদদের শ্‌ন্য মুকুট আর তাঁদের আকৃন্ট 
করতে পারে না। ক্রমে এদের তেজ কমে আসে, উৎসাহের শিখা আসে [নষ্প্রভ হয়ে। এ*দেরই 
মধ্যে যারা আবার বেশি উচ্চাকাত্ক্ষণ বা যাঁরা চক্ষুলজ্জার ধার কম ধারেন, তাঁরা সোজাসৃজিই বিপক্ষ 
দলে গিয়ে যোগ দেন, এতাঁদন যাঁদের সম্গে বিরোধিতা বা সংগ্রাম করে এসেছেন তাঁদের সঙ্গেই 
ব্যান্তগতভাবে সান্ধ-স্থাপন করে নেন। মানুষ যে কাজ 'নজেই করতে চায় তার সঙ্গে বিবেককে 
মাঁলয়ে নেওয়া শজ নয়। এদের এই দলত্যাগগের ফলে আন্দোলনটা ক্ষাঁতগ্রস্ত হয়, একট.ক্ষণের 
জন্য 'পাছয়ে পড়ে। যারা শ্রীমকদের সঙ্গে লড়াই করে অধশনস্থ জাতিতে পাঁরণত করে রাখে 
ক্তারাও একথা ভালো করেই জানে; তাই তারা সমস্তরকম লোভ দোঁখয়ে 'মাষ্ট কথা বলে এ পক্ষের 
ব্যান্তদের নিজেদের পক্ষে টেনে 'নতে চেম্টা করে। কিন্তু এয়া বেছে বেছে দু-চার জন ব্যান্তকে 
খাতির দেখালে বা কিছু ভালো ভালো কথা বললেও তাতে সাধারণ শ্রীমকের জনতা বা স্বাধশনতা- 
কামী পরাধীন জাতর দুর্দশার প্রাতকার হয় না। কাজেই দু-চার জন হয়তো তাকে ছেড়ে চলে 
যায়, মাঝে মাঝে হয়তো বিপর্যয় আসে, তবুও সে সংগ্লাম সমানেই চলতে থাকে, ঘতাঁদন না তার 
উদ্দেপা 'সিম্ধ হয়। 

১৮৮৯ সনে দ্বিতীর আল্তর্জাতিক স্থাপিত হল, তার লোকবল এবং মর্যাদাও ক্রমে বাড়তে 
লাগল। পার্লামেণ্টে সভ্য নির্বাচন করবার জন্য যে ভোটের আঁধকার দেওয়া হয়েছে তার 
সদব্যবহান্ন করতে তাঁরা স্বীকৃত হন 'নি, এই যাৃন্তি দেখিয়ে কয়েক বছর পরে মালাটেস্টা প্রমথ 


কার্ল মার্স এবং শ্রামক সংগঠনের উৎপত্তি ৪৮৯ 


আ্যানাকর্টূদের এই আল্তর্জাঁতক থেকে বাহিক্কত করে দেওয়া হল। আল্তর্শাতিকের মধ্যে যে 
সমাজতন্মবাদীরা রইল তারা স্পন্টই প্রমাণ করল, একন্স দাঁড়য়ে সংগ্রাম চালাবার ব্যাপারে তারা 
তাদের পুরোনো সহকমারঁদের সঙ্গো দল বাঁধার চেয়ে পার্লামেন্টে ঢোকাই বোশ পছন্দ করে। 
ইউরোপে হৃষ্ধ বাধলে তখন সমাজতল্ত্রবাদীদের কণ কর্তব্য হবে, সে বিষয়ে এরা খুব লন্বাচগড়া 
ঘোষণা প্রচার করতে লাগল। তাদের কাজের 'দক থেকে সমাজতল্পবাদীরা দেশ বা জাতির সীমানাকে 
স্বীকার করত না। সাধারণ অর্থে জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোষায় তাও তারা ছিল না। তারা 
জোরগলায় প্রচার করল, তারা য্ম্ধের বিরোধতা করবে। কিন্তু ১১১৪ সনে যৃদ্ধ যখন লভাই 
পুরু হল, দেখা গেল, দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতিকের সমস্ত ফাঠামোটাই ভেঙে পড়েছে; প্রত্যেক দেলের 
সমাজতল্মবাদশ এবং শ্রীমক দলেরা, এমনাঁক ক্লোপটাকনের মতো আ্যানাকিস্ট্রা পর্যন্ত অপ্য সকলের 
মতোই উল্মন্ত জাতাঁয়তাবাদশী এবং অন্য দেশের দারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে। দৃ-চায় জন মায় লোক 
তখনও সত্যই যুদ্ধের বিরোধ হয়ে রইলেন; তাঁদের নানা রকমে দার্ণ নির্যাতন সইতে ছল, 
অনেকে দীর্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ডেও দশ্ডিত হলেন। 

বুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ১৯১৯ সনে, মস্কো-শহয়ে লৌনন নূতন একা শ্রামকদের 
আন্তর্জাতিক সৃষ্টি করলেন। এটি হল একটি খাঁট কমিউনিষ্ট প্রাতচ্ঠান; যাঁরা প্রকাশ্যভাবে 
কমিউনিষ্ট বলে নাম 'লাখয়েছেন তাঁরাই মান এর সভ্য হতে পারবেন। এাঁট এখনও টিকে 
আছে, এর নাম হচ্ছে তৃতশয় আন্তঙ্জাতিক। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ধবংসাবশেষ বারা ছিল 
তারাও বৃদ্ধের পর ধারে ধীরে আবার একন্র গৃঁছয়ে ববল। এদের কতক মস্কোর নতন তৃতীয় 
আল্তর্জাতিকে যোগ দিল; 'কিল্তু এদের আঁধকাংশই মস্কো এবং তার মতবাদকে মনেপ্রাণে অপছন্দ 
করত। এরা তার ধারে-কাছেও ঘে*বতে রাঁক্জ হল না। এরা 'ম্বতীয় আলন্তজাতককেই আবার 
গাড়ে তুলল। এটাও এখনও বেচে রয়েছে। সৃতরাং এখনকার 'দিনে শ্রামকদের দুটি আল্তর্জাতিক 
সংঘ বর্তমান রয়েছে, এদের সংক্ষেপে বলা হয় ছ্বিতীয় ও তৃতণয় আল্তর্জাতক। আশ্চ্ষের 
[বিষয়, এরা উভয়েই নীতি বলে স্বীকার করে মার্কসের মতকে; দু পক্ষই সে মতের নিজস্ব ব্যাখ্যা 
খাড়া করে নিয়েছে। 

ও দিকে কিন্তু এরা আবার পরস্পর সম্বন্ধে এতখানি বিদ্বেষ পোষণ করে যে, উভয়ের শু 
ধানকতন্ত্র সম্বন্ধেও এদের বিদ্বেষ তত নিদার্ণ নয়। 

পাথবীতে যেখানে যত ট্রেড ইউনিয়ন আর শ্রামক-সংঘ আছে তার সবগুলো এই দুটি 
আল্তশাতকের অল্তভুন্তি নয়; এদের অনেকগুলোই আছে যারা নিরপেক্ষ, স্বাধীন রয়ে গেছে। 
আমেরিকার প্রেড ইউনিয়নগুলো দূরে সরে আছে, কারণ তাদের অধিকাংশই হচ্ছে আতিষারায় 
রক্ষশপল্থী। ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগৃলিও এর কোনো আন্তর্জাঁতকে যোগ দেয় নি। 

'ইণ্টারন্যাশনাল' গানটি হয়তো তুমি জান। সমস্ত পৃথিবীতে এইটিই হচ্ছে শ্রামক আর 
সমাজতল্মবাদীদের নিজস্ব সংগীত। 


১৩৪ 
মারকস-বাদ 


& 


১৬ই ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


ইউরোপে সমাজতল্লবাদের ক্ষেত্রে মার্কসের মতামত একেবারে তোলপাড় সাঁন্ট করোছল। গেল 
চিঠিতেই এর কথা তোমাকে খানিকটা বলব ভেবোছিলাম। কিন্তু সে চিঠিটা এমাঁনতেই দারুণ লম্বা 
হয়ে গৈল, কাজেই এটা মুলতুবি রাখতে হল। আমার পক্ষে এর কথা লেখা অবশ্য সহজ নর, 
কারণ আম এটার সম্বন্ধে খুব বিশেষজ্ঞ নই; আর এটা এমনই বস্তু, বিশেষজ্ঞ আর পাঁণ্রতদের 
মধ্যেও এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই । আমি তোমাকে শুধু মাক্স্বাদের মূল নীতি কয়েকটরাই 
বলব, শল্ত অংশগুলো বাদ 'দয়ে যাব। তুমি এর থেকে একাঁই জোড়া-তাঁল-দেওয়া ছাঁব মাত পাবে; 
কিল্তু এই চিঠগুলোতে কোনো-কিছুরই তো আম সম্পূর্ণ এবং 'বশদ চিন্ত 'দাচ্ছ না! 

সমাজতল্নবাদেরও অনেক রকম আছে, সে কথা তোমাকে বলোছ। এক জান্গাতে অবশ্য 
সবাই একমত; এর লক্ষ্য হচ্ছে__জমি, খাঁন, কারখানা ইত্যাদ সমস্ত রকমের উৎপাদন-ব্যবস্থাগুলো, 
রেলওয়ে প্রভাত বন্টন প্রণালশ,-এবং ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ সমস্ত প্রাতম্ঠান, সমস্তই রাষ্ট্রের নিয়ল্দ্রণে 
থাকবে । মানে কথাটা হচ্ছে, এইসব প্রাক্রয়া বা প্রতিষ্ঠানকে আয়ত্ত করে বা অন্যের শ্রমশান্তকে 
নিজের করায়ন্ত করে নিজের লাভ গুছয়ে নেবার সুযোগ কোনো বাযান্তকেই দেওয়া হবে না। এখনকার 
দনে এর প্রায় সমস্তই রয়েছে ব্যান্তাবশেষের হাতে, এরা তাকে 'নজের স্বাবধামতো ব্যবহার করছে। 
তার ফলে কতক লোকের ধনসম্পাত্ত বেড়ে চলেছে, ওদিকে সমগ্র সমাজ ক্ষাতগ্রস্ত হচ্ছে, সাধারণ 
লোক সকলেই দাঁরদ্র হয়ে থাকছে । আবার উৎপাদন-সঞ্গাঁতর এইসব মাঁলক ও 'নিয়ল্লকদেরও 
অনেকখানি উদ্যম নষ্ট হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে এদের মধ্যে শুধু প্রাতদ্বান্তবতা আর 
গলা-কাটাকাঁটরই সম্পর্ক। এইভাবে পরস্পর মারমাঁর কবে মরবার বদলে যাঁদ ধারে-সুম্ণে 
ভেবে-চিন্তে উৎপাদন আর ধনবস্টনের একটা ভালো ব্যবস্থা খাড়া করা যেত তবে সমাজের অবস্থা 
ফিরে যেত, অপচয় আর অর্থহশন প্রাতদ্বান্বতার প্রয়োজন থাকত না, 'বাভশ্র শ্রেণি ও ব্যান্তর 
মধ্যে ধনসম্পান্তর যে বপুল বৈষম্য এখন রয়েছে সেটাও অক্তাহত হয়ে যেত। এইজন্যই 
উৎপাদন, ধনবণ্টন এবং আরও কতকগুলো প্রয়োজনীয় কাজকমকে প্রধানত সমাজের আয়ত্ত করে, 
অর্থাৎ, রাম্মী বা জনসাধারণের. নিয়ল্মণের অধীন করে দেওয়া উচিত। এইটেই হচ্ছে সমাজতন্ববাদের 
মূল তত্ব। 

সমাজতন্্বাদ প্রাতন্ঠিত হলে তখন রাম্প বা শাসনব্যবস্থার রুপ ক হবে, সে প্রশ্নটা 
আলাদা; খুব দরকার প্রশ্ন নিশ্চয়ই, কিন্তু আপাতত তার আলোচনা করতে হাওয়া আমাদের 
দরকার নেই। 

সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ সম্বন্ধে যাঁদ একমত হওয়া গেল, তার পরের কাট হচ্ছে, ক 
কয়ে তাকে প্রাতিষ্ঠত করতে হবে তার উপায় 'স্থর করা। এইখানে এসে সমাজতল্মবাদশদের মধ্যে 
মতভেদ হল, নানান দল নানান রকমের পন্ধার নিদেশ দিল। মোটামুটি এদের দুটি ভাগে দেখা 
যার : ৫১) ধীরে ধীরে পারবর্তন ঘটানোর পক্ষপাতশ 'ববর্তবাদশ দলগুীল; এরা আস্তে আস্তে 
এক-পা এক-পা করে এগিয়ে বাবার এবং পালামেস্টের ভিতরে থেকে কাজ করবার পক্ষপাতী; 
এদের দ্টান্ত_ত্রটেনের শ্রীমক-দল বা ফোবয়ান সোসাইটি। (২) 1বপ্লবপন্থী দলগ্ল; 
পাললামেন্টের মধ্যে শিয়ে বিশেষ-কিছু হবে বলে এদের [ি*বাস নেই। এই দলগৃঁলর আঁধকাংশই 
মাককসৃবাদী। 

এর মধ্যে প্রথমগ্দাল অর্থাৎ 'বিবর্তনপম্থশ দলগাল এখন অত্যন্ত ছোটো; ইংলন্ডে পর্বস্তি 
এদের শান্ত ক্রমশ কমে আসছে. উদারপল্থীদল্গ এবং অন্যান্য সমাজতন্তশ দলদের সঙ্গে এর তফাতও 
ক্রমেই 'মালয়ে যাচ্ছে। কাজেই আজকাল মার্কস্‌্বাদকেই সমস্ত সমাজতন্তবাদীদের সাধারণ এর 


মাকসবাধ ৪৯৯ 


খলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু মাকর্স্বাদীদের মধ্যেও আবার ইউরোপে প্রধানত দুইটি 
ভাগ- একাঁদকে হচ্ছে রাঁশয়ার কাঁমউীনস্ট্রা আর অন্য ধদদকে রয়েছে জর্মীন, আম্বিয়া এবং আরও 
সব দেশের পুরোনো সমাজ-গপতন্মবাদশরা; এদের মধ্যে সঙ্ভাবও মোটেই নেই। এই সোশ্যাল 
ডেমোক্র্যাট দলগুলো এদের যেসব উদ্দেশ্য ইত্যাঁদর নাম করে হকিডাক করত, 'বিশ্ববৃজ্ধের সময়ে 
এবং তার পরবতাঁ কালে তাকে এরা কার্ষে পারণত করতে পারে নি; তার ফলে এককালে এদের 
যে সম্মান-প্রাতপাত্ত ছিল তারও অনেকখানিই এরা এখন হারয়েছে। এদের মধ্যে একটু বেশি 
উৎসাহণ ব্ায়া তাদের অনেকে এখন গিয়ে কামীনষ্টদের দলে যোগ দিয়েছে; [কিন্তু এখনও পশ্চিম- 
ইউরোপের বড়ো বড়ো গ্রেড-ইউীনয়নগুলো চলছে এদেরই ইঞ্গিতে। রাশিয়াতে সাফল্য অর্জন 
করবার ফলে কমিউনিজূমের এখন উঠাঁত-দশা। ইউরোপে এবং পৃথবশর সর্বত্র এইটেই আজকাল 
হয়ে উঠেছে ধানকতন্ের প্রধান শত্রু 

এখন-_ এই মার্কস্‌বাদ বস্তুটি কীঃ এটা হচ্ছে, ইতিহাস, রাজনশাতি, অর্থনশীত, মান্যের 
জীবনধারা, মানুষের কামনা-বাসনা, সমস্ত-কিছুকেই ব্যাখ্যা করবার একটা ধারা। এটা একই 
সঙ্গে একটা তত্বদর্শন এবং একটা কর্মসূচী। এ এক রকমের দর্শনশাষ্ম, মানুষের জীবনের 
প্রার় সমস্ত কার্যকলাপ নিয়েই এর আলোচনা । অতশত বতর্মান ভাবষ্যং-_মানুষেন সমগ্র 
ইতিহাসকে একটা 'স্থর যান্তসম্মত ধারাতে পাঁরণত করতেই এ চেষ্টা করছে; সে ধারার মধ্যে 
ভাগ্য বা কিস্মতএর মতো একটা অলগ্ঘ্য ব্যাপার কিছু আছে। জীবন বস্তুটা সত্যই এতখানি 
যান্তযুন্ত পথে এবং কতকগুলো শর্তে 'নার্দ্ট 'নয়ম এবং পদ্ধাত মেনে চলে কি না, সে 
কথাটা খুব স্পন্ট বোঝা যায় না; অনেকে এ সম্বন্ধে সন্দেহও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মার্কস 
অতশত ইাতহাসকে একেবারে বৈজ্ঞাঁনকের দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখোছলেন এবং তার 
থেকে বিশেষ কতকগুলো িম্ধান্ত স্থির করোছলেন। “তান দেখোঁছলেন, সেই প্রথম দন 
থেকেই মানূষকে জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে; এক দিকে যেমন বশ্বপ্রকাতির স্পো, 
অন্য দিকে তেমনি অন্য মানুষের সঙ্গে তার সে সংগ্রাম । খাদ্য এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনপয় 
বস্তুর জন্যে সে পাঁরশ্রম করেছে; সে পারশ্রমের পম্ধাত কালে কালে ক্রমে ক্রমে বদলে চলেছে, 
ক্রমেই বোশ জাঁটল ও উন্নত-ধরনের হয়ে উঠেছে। মাক্সের মতে, জশীবকা-উৎপাদনের ই 
পজ্ধাতগুলিই হচ্ছে প্রত্যেক যুগের মনুষের জীবনে এবং সমাজের জশবনে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার । 
ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই এদের প্রভাব সৃস্পন্ট; প্রতি ধুগে মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ, সমস্ত 
সামাজিক সম্বন্ধের উপরে এদের প্রভাব সুস্পম্ট; এদের পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই হীতহাসে এবং 
সমাজে বড়ো বড়ো পাঁরবর্তন ঘটে গেছে। এইসব পাঁরবর্তনের ফল কতদূর ব্যাপক হয় তার 
ছু গছ নমুনা আমরা এই চিঠিগুলোর মধ্যেই দেখোছ। যেমন, প্রথম কীষ প্রবর্তন হল, তার 
ফলে মানুষের জশবনযাত্রা অনেকখানি বদলে গেল। যাধাবর মানুষ এক জায়গাতে ঘর বেধে 
বসল, গ্রাম এবং শহর সৃষ্টি হল। কাষিতে উৎপাদন বোশ হয়। সৃতরাং কিছু উদ্বৃত্ত ফসল 
পাওয়া গেল; তার ফলে বাড়ল লোকসংখ্যা, বাড়ল মানুষের ধনসম্পদ আর অবসর; তার ফলেই 
আবার জল্ম হল কলাশঙ্প আর কারুশিল্পের। এর আর-একাঁট বড়ো দ্টাল্ত হচ্ছে শিষ্পাবপ্লব; 
সেখানে উৎপাদনের কাজে বড়ো বড়ো কল-কারখানা প্রবর্তন করবার ফলে প্রচণ্ড একটা পাঁরবর্তন 
এসে গেল। এমানতর দম্টান্ত আরও বহু রয়েছে। 

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রাতাঁট ঘুগেই উৎপাদনের যে রশাতপদ্ধাত প্রাতন্ঠিত হয়েছে 
আর মানূব পাঁরণাঁতর পথে চলতে যে স্তরাঁটতে এসে দাঁড়য়েছে, এই দুয়ের মধ্যে একটা 'নাঁবিড় 
সম্পর্ক বর্তমান থাকে । এই উৎপাদনের কাজকে সম্পূর্ণ করতে হলেই, এবং এর ফলেও, মানুষকে 
পরস্পরের সন্পো নানারকম কাজকারবারের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় যেমন পণ্য-বাঁনময়, পণ্য- 
কুয়বিক্রয়, মুদ্রা-বাঁনিময় ইত্যাদি); এইসব কাজ কী রকমের হবে তাও 'স্থর হয় তার উৎপাদনের 
পদ্ধাত অনুসারে। মানুষের মধ্যে এই নানা রকমের সব সম্পর্ক আর কাজকারবারকে একত করে 
ষে বস্তুটি দাঁড়া তারই নাম হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো । আবার সেই অর্থনৈঠুঠক 
জশবনকে আন্রয় করেই তার আইন, মাজনশাতি, মামানজিক রশীতিনশতি, আদর্শ, মতামত ইত্যাদি 


৪৯২ ব্ব-ইতিহাপ প্রসঙ্গ 


সমস্ত ব্যাপার গড়ে ওঠে। কাজেই মার্কসের ঞই মত অনুসারে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের পম্ধাত 
বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানধসমাজের অর্থনোতিক কাঠামোটা বদলে যায়, তার ফলে আবার মানুষের 
চজ্তাধারা মতামত আইন রাজনশীতি ইত্যাঁদ সমস্ত ব্যাপারেও পাঁরবর্তনি ঘটে। 

ইতিহাসের আরও একটি রূপ মার্কসের চোখে ধরা পড়ল; ধর্তান বললেন, এ হচ্ছে 'বাভন্ব 
শ্রেশীর মান্‌ষের মধ্যে সংগ্রামের বিবরপ। “অতশত বা বর্তমান, সমস্ত মানবসমাজের ইতহাসই 
আসলে শ্রেণী-সংগ্রামের ইীতিহাস।” উৎপাদনের সঞ্গাঁত যার করায়ন্ত, সেই শ্রেণশীটিই সমাজে প্রভৃত্ব 
করে। অন্যান্য শ্রেণীদের সে 'নিজের কাজে খাটিয়ে নেয়, নিজেয় লাভের সংস্থান করে নেয়। পাঁরশ্রম 
যারা কুরছে তারা সে শ্রমের পুরো মূল্য বুঝে পায় না। তায় খাঁনকটা*অংশমান্ তারা পায়; তাই 
দিয়ে কোনোমতে নেহাত ফেট,কু না হলে নয় তাই জোগাড় করে জশবনঘাপন করে; বাঁক উদ্বৃত্ত 
অংশটা চলে যায় শোধকত্রেণীর হাতে । এই উদবৃত্ত অংশটার দৌলতে শোষকশ্রেণধটা ক্রমশই 
ধনসম্পদে ফেপে উঠতে থাকে । রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থাও এরাই চালায়, কারণ উৎপাদনের ব্যাপারটা 
এদের করায়ত্ত; সুতরাং রাষ্ট্রও প্রধান লক্ষ্যই হয়ে ওঠে, এই শাসক শ্রেশশীটকে সর্বতোভাবে রক্ষা 
করে চলা। মার্কস বলেছেন, “রাষ্ট্র হচ্ছে একাঁট কার্ধীনর্বাহক সামাত, এর কাজই হল শাসক- 
শ্রের্ণীটার সমস্ত ব্যাপারে ব্যবস্থা করা।” এই উদ্দেশ্য নিয়েই আইন রচনা করা হয়; 'শিক্ষা 
ধর্ম এবং আরও নানাবধ উপায়ে লোককে ভাবতে শেখানো হয় যে, এই শ্রেশীটা সমাজে প্রভুস্ব 
করবে এইটেই হচ্ছে সঙ্গত এবং স্বাভাঁবক। শাসনব্যবস্থা এবং আইন যে আসলে একটিমান্ শ্রেশশর 
প্রয়োজনে চলছে সে তথ্যটকে এইসব বিষয়ের সাহায্যে যথাসম্ভব ঢাকাডাঁক 'দিয়ে রাখবার চেষ্টা 
করা হয়। যেন অন্যান্য যেসমস্ত শ্রেণীকে শোষণ করা হচ্ছে তারা প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে না পারে, 
বুঝে 'বক্ষুষ্থ হয়ে না উঠতে পারে। তার পরও যাঁদ কোনো ব্যাস্ত নেহাত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এই 
ব্যবস্থার দোষটি দেখাবার চেষ্টা করে, তখন তাকে বলা হয় সমাজের শর, নৌতিকতার শু, 
প্রাতষ্ঠিত প্রাচীন রশীতনশীতর উচ্ছেদকামণী। এই আঁভিযোগ দেখিয়ে রাষ্ট্র তাকে 'বচর্ণ করে দেয়। 

কিন্তু হাজার চেন্টা করলেও একটা শ্রেণী কখনও চিরাঁদন সমাজের মাথায় চড়ে বসে থাকতে 
পারে না। যে কারণগুলো একাঁদন তাকে উপরে তুলে বাঁসয়োছল সেইগলোই পরে আবার তাকে 
দুর্বল করে ফেলে। উৎপাদনের তৎরালশন সঙ্গাঁতগলো একদা তার আয়ত্তে ছিল, সেইজন্যেই সেও 
শাসক এবং শোবক হয়ে বসতে পেরোছল। 'কল্তু তার পর আবার উৎপাদনের নূতন নূতন পম্ধাত 
আঁবষ্ষত হন্স; এগুলো যেসব নৃতনতর শ্রেণণর করাযত্ত তাদের কাজেকাজেই প্রাতপাত্ত বেড়ে যায়, 
তারা আর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে রাজি হয় না। নূতন নৃতন িন্তাধারা এসে মানুষের মনকে 
দোলা 'দিগ্লে যায়; আসে এমন একটা বস্তু, যাকে বলা যেতে পারে একটা আদর্শের 'বস্লব; মানুষের 
পায়ে প্রাচীন মতামত আর সংস্কারের শৃঙ্খল তার আঘাতে ভেঙে খান্‌ খান হয়ে বায়। তখন লাগে 
লড়াই; এক দিকে এই নবাগত শ্রেশণ, যে সদ্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে; অন্য দকে প্রাচখন শ্রেণশ, যে তার 
পুরোনো শাল্তকে প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে চাইছে। এই সংগ্রামে নূতন শ্রেণখীটির জয় অবশ্যম্ভাবশ, 
কারণ, এখন অর্থনৌতিক ক্ষমতা এরই করায়ত্ত রয়েছে; পুরোনো শ্রেপণীটকে হইাতহাসের রঙ্গামণ্ 
থেকে মার খেয়ে বোরয়ে যেতে হয়-সে মণ্ডে তার যে ভূমিকা ছল তার আভনয় শেষ হয়ে গেছে। 


শ্রেপীকে শোষণ করবে তত 'দনই এ লড়াই চলবে। এর অবসান হবে শুধু সেই দনই যে দিন 
সমস্ত শ্রেপীভেদ লুপ্ত হয়ে 1গয়ে একাঁটমান্র শ্রেণী সমাজে 'টি'কে থাকবে, কারণ সে দন 
একজনের আর-একজনকে শোষণ করবার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না- ?িনঙ্েকে নিজে শোবণ 
সাধ্য কায়োই নেই। তখনই শৃধ্দ আসবে সমাজে শান্তর সাম্য, আসবে মানুষে মানূষে 


মাক -স্বদে ৪৯৩ 


সহযোগিতা; এখনকার দিনে যে আবরাম সংগ্রাম আর প্রাতম্বন্ফিতার হুগ চলেছে তার অবসান 
হবে। রাম্মের এখন প্রধান কাজই হচ্ছে দণ্ডাবধান। সেটাও আর থাকবে না, কারণ, যাকে দণ্ড 
দিতে হবে এমন কোনো শ্রেশিরই তো আর আঁস্তত্ব থাকল না! তখন ধশরে ধীরে রাশ নিজেই 


পর একাঁট অপারহার্ধ প্রেণনসংগ্রাম নিরে তার খোভাবাতা। রাশিকৃত তথ্য আর দক্টাল্ত দিয়ে [তান 
দোঁখয়ে দিলেন অতশত কালে এই সংগ্রাম কীভাবে চলেছে, কশরকম করে বড়ো বড়ো কলকারখানার 
আবর্ভাবের ফলে সামল্ত-যুগ বদলে গিয়ে ধানকতল্মশ-যুগে রুপাল্তারত হয়েছে, সামক্তশ্রেশশ লুস্ত 
হয়ে "গিয়ে তার স্থান দখল করেছে বুর্জোয়া শ্রেশী। তাঁর মতে এই খ্রেখীসংগ্লামের শেষ বৃষ্ধাট 
অন্গ্ঠিত হচ্ছে আমাদের এই যৃগেই, বুর্জোয়া আর শ্রামক এই দুটি শ্রেশশর মধ্যে। ধাঁনকতল্ত 
নাজেই এই নূতন শ্রামকপ্রেণীটিকে সৃদ্টি করেছে, এর লোকসংখ্যা এবং শান্তকে বাঁড়য়ে তুলছে; 
শেষ পর্যন্ত এক 'দিন এই শ্রেণশীটই তাকে পরাভূত করবে, করে শ্রেখশহশন সমাজ এবং সমাজতন্দর- 
বাদের প্রাতষ্ঠা করবে। 

ইাতিহাস-অধ্যয়নের এই-যে নূতন ভঙ্গ্গিটিকে মার্ক্স ব্যাখ্যা করলেন, এর নাম দেওয়া হল 
“ইতিহাসের বস্তুতন্তশ ব্যাথ্যা,। 'বস্তুতল্মশ, একে বলা হল তার কারণ, এটা “আদর্শবাদশ' নয়। 
মারকসের কালের দারশ্শীনকরা এ কথাঁটকে 'বশেষ একটি অর্থে খুব বোশ ব্যবহার করাছলেন। 
িবর্তনবাদটা তখন মানুষে আগ্রহভরে শুনছে । শবাঁভন্ব জীব-জাতর উৎপাত্তর ব্যাখ্যা ছিসেবে 
ডার্উইন এর কথা বলোছলেন, সাধারণ লোকেরাও তাঁর সে মত স্বীকার করে নয়োছল--সে কথা 
তমাকে বলেছি। কিন্তু তাঁর সে মতামত দিয়ে সমাজের মধ্যে মানুষের যে সম্বম্থ তার স্বরূপ 
নির্ণয় করা যেত না। দারশশীনকদের মধ্যে সনেকে মানুষের প্রগতির ব্যাখ্যা করতে চাইলেন অস্পম্ট 
সব আদর্শবাদী মতামত দিয়ে, মনের উৎকর্ষ ইত্যাদি বলে। মার্কস্‌ বললেন, এসব কথা একদম 
ভুল। তিনি বললেন, হাওয়ায়-ভাসা কল্পনা আর অস্পম্ট আদর্শবাদ, এগুলো রশীতমতো বিপজ্জনক 
জিনিস; কারণ, এর ফলে মানুষ এমন-সমস্ত ব্যাপার কল্পনা করে নিতে চায় যার মূলে কিছুমাত 
সত্য নেই। অতএব তিনি এর চেয়ে অনেকরাঁন হাতেকলমে এবং বৈজ্ঞানিক পল্ধায় সমস্ত তথ্যকে 
বিশ্লেষণ করতে বসলেন। এই থেকেই 'বস্তৃতল্্” নামটার সমষ্টি । 

মার্কস আগাগোড়াই শোষণ আর শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলেছেন। আমরাও অনেকে বাল 
এবং বলতে বলতে তাই নিয়ে উত্তোজত হয়ে উঠি। িল্তু মাসের মতে এটা রাগ করবার কথা নয়, 
কিংবা ভালো সদুপদেশ দেওয়ার ব্যাপার নয়। শোবণ 'ক্রয়াট যে লোকাঁট শোষণ করছে তার অপরাধ 
নয় । একটা শ্রেণী আর-একটার উপরে প্রসুত্ধ করছে এটা এ্রীতহাসক অগ্রগ্গাতরই স্বাভাঁবক ফল; যথা- 
সময়ে আবার এই 'নয়ম বদলে গিয়ে আর-একর্ুকম 'নিক্নম প্রাতাত্ঠত হবে। কোনো-একাঁট বান যাঁদই 
সেই প্রভু-শ্রেশীর লোক হয়ে থাকে এবং সে হিসাবে অন্যদের শোবণে ব্যাপৃত থেকে থাকে, সেটাও 
তার পক্ষে মারাত্মক পাপ কিছু নয়। সে শুধু এই বাবস্থাটার একটা অংশ মানত; তার জন্য তাকে 
কতকগুলো বিশ্রী গালাগাল দেওয়ার কোনোই মানে হয় না। ব্যান্ত আর ব্যবস্থা এক নয়, দুয়ের 
মধ্যে এই প্রভেদটা আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই । ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সান্সাজ্যবাদের অধশীন, আমরা 
সে সাম্সাজ্যবাদের 'বরুদ্ধে যথাসাধ্য লড়াই করছি। কিন্তু ভারতবর্ধে এই প্রথাটকে যে-ইংরেজরা 
টিশকয়ে রাখছে তাদের তো কোনো দোষ নেই! তারা শুধু প্রকাণ্ড একটা কলের .ছোটো ছোটো 
কতকগুলো চাকার দাঁত, সে কলের গাঁতর কোনোরকম তারতম্য ঘটানোর সাধ্য তাদের নেই। ঠিক 
সেইরকম আমাদের অনেকের হয়তো ধারণা আছে, জামদ্গার-প্রথাটা একেবারেই খারাপ, প্রজাদের তাতে 
নদার্ণ ক্ষাত হয়, তাদের ভয়ানক রকম শোষণ করে নেওয়া হয়। পিল্তু তার মানেই এ নর যে, 
ব্যান্তাহসাবে জামদারই এর জন্যে দাঁয়। তেমাঁন ধাঁনকদেরও অনেক সময়ে শোষক বলে গালাগাল 
দেওয়া হয়। ধকন্তু এর সর্বঘই দোষ আসলে ব্যবস্থাটার, ব্যান্তর নয়। 

প্রেশণরা সংগ্রাম করো, এ কথা মার্কস কখনও বলেন নি। তিনি দেখিয়োছালেন, এই সংগ্রাম, 


8১৯৪ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


বস্তৃত চলছে, চিরকালই কোনো-না-কোনো রূপে চলে এসেছে। 'ক্যান্পিটাল' বইটি 'তিনি লিখোঁছলেন 
“আধানক সমাজ যে গাঁতবেশ্ [নিয়ে চলছে তার মধ্যকার অর্থনোতিক সূতাটকে অনাবৃত করে দেবার" 
উদ্দেশো। এই অনাবৃত করে দেবার ফলেই সমাজের 'বাভল্ন শ্রেণীর মধ্যে যে হিংস্র সংগ্রাম চলেছে 
সেটা আবম্ফত হয়ে পড়ল। এই সংগ্রামগুলোকে সবি শ্রেধীসংগ্রাম বলে স্পন্ট বোঝা যায় না; 
কারশ, বে শ্রেণি প্রভূত্ব করছে সে সর্বদাই, সেও যে একটা বিশেষ শ্রেণী, এই তথাটা গোপন 
করে রাখতে চেম্টা করে। কিন্তু যখন বর্তমান ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বার উপক্লম হয়, তখন সে 
তার সমস্ত ভান আর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে একেবারে তার প্রকৃত স্বরূপ ধারণ র্ুরে; তখনই সেই 
দবাজব্ব 'শ্রেণীদের মধ্যে খোলাখুল যুদ্ধ বেধে যায়। এ যখন ঘটে তখন গণতন্ত্র যেসব রুপ 
প্রাতাঙ্ঠত ছিল, সাধারণ আইনকানুন, কাজকমের প্রকারপম্ধাত, সমস্ত কোথায় 'মালয়ে চলে 
ধায়। অনেকে বলেন, এই শ্রেণশ-সংগ্রামের, মূলে থাকে মানুষের ভুল-বোঝা, বা আন্দোলনকারশদের 
শয়তানি। কিল্তু এ কথা সত্য নয়। এই সংগ্রামের মূল সমাজের নিজের মধ্যেই মিশে আছে। 
বাভক্ব শ্রেণীর স্বার্থে কোথায় সংঘাত, সেটা মানুষ যত ভালো বুঝতে পারে, এই সংগ্রামের 
ভান্রতাও বস্তুত ততই বেড়ে যায়। 

মার্কসের এই মতটাকে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে একটু মিলিয়ে দেখা যাক। 
ব্রাটশ সরকার বহহীদন ধরেই বলে আসছে, তারা যে ভারতবর্ষে রাজত্ব করছে সেটা শুধু ন্যায়ধর্ম 
আর ভারতের প্রজার কল্যাণের খাতিরে । একসময়ে আমাদের দেশের বহু? লোক এই কথাটার অন্তত 
কিছুটা সত্য বলে বিশ্বাস করত, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন এই শাসনের বিরুদ্ধে প্রজারা 
একটা খুব বড়ো আক্দোলন শুরু করেছে, অতএব সে শাসনের সত্য স্বর্পাঁটও একেবারে রূঢ় 
নঙ্ন রূপে আত্মপ্রকাশ কবেছে; এই-ষে সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থা নিছক সাঁঙওনের জোরে এখানে 
প্রাতাঙ্ঠত হয়ে রয়েছে, আজকের 'দনে তার যথার্থ স্বর্পাঁট আর নেহাত জড়ব্ম্ধ মানুষেরও চোখে 
পড়ত দোঁর হয় না। যত সাচ্চা চুমাঁকর আবরণ আর 'মান্ট কথার ভান তার এত দন ছিল, এখন 
আর তার 'চিহমাঘ্ নেই। নানান রকমের স্পেশাল আর্ভন্যাল্স; কথা বলবার, 'সভাসামাঁত করবার, 
বই ছেপে বার করবার ধে আতসাধারণ আঁধকার মানুষের থাকে সেগুলোকে যথাসাধ্য চেপে মারবার 
ব্যবস্থা, এইসবই হয়ে উঠেছে দেশের সাধারণ আইনকানুন আর কিয়াকলাপের নমুনা । ঘে কর্তৃপক্ষ 
দেশে আধন্ঠিত রয়েছে তার 'বরুদ্ধে আন্দোলন যত প্রবল হয়ে ওঠে, এইসব ব্যাপারও ততই বেড়ে 
চলে। একটি শ্রেণী বখন সাঁত্য করে আর-একাট শ্রেণীকে নষ্ট করে 'দতে চায় তখনও ঠক এই 
ব্যাপারই হয়। আমাদের দেশেই আজকাল তাও ঘটছে; চাঁষ-মজূরদের প্রাত, এবং তাদের ভালোর 
নি উরিসির অিরিজি তর 
এরই প্রাণ । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মার্কস ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা 'দলেন সোট হচ্ছে এই : সমাজ আঁবিশ্রাম 
পাঁরবর্তন এবং অগ্রাগাঁতর পথে বয়ে চলেছে । তার মধ্যে স্থির কিছু নেই; এটা একেবারেই একটা 
গাঁতপ্রধান বস্তু । যাই ঘটুক-না কেন, সে তার পথে এাগয়ে চলবে, অপ্রাতহত সে গাঁত। একাঁট 
সমাজব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গিয়ে আর-একাঁট ব্যবস্থা এসে তার স্থান আধকার করবে। কিন্তু একাঁট 
ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে যাবে শুধু তখনই যখন সে তার সম্পূর্ণ পাঁরণত রুপে গিয়ে পৌছেছে, বখন 
তার সমস্ত কর্তব্য করা শেব হয়ে গিয়েছে । সমাজ যে ক্ষেয্নে এর পরে আরও বেড়ে চলে সেখানে 
তাকে বন্ত্-পাঁববর্তন করে নিতে হয়-_ পুরানো রীতিনীত-শৃঞ্খলার বে পারচ্ছদ এত দিন সে 
পরে ছিল সেটা এখন গায়ে আতারন্ত খাটো হয়ে গেছে, তার বাদ্ধকে ব্যাহত করছে; কাজেই 
তখন সে সেটাকে 'ছ*ড়ে ফেলে দেয়, নতনতর এবং বৃহত্তর পাঁরচ্ছদ ধারণ করে। 

মার্কস্‌ বলেন, ক্রম-পারণাতর এই-ষে শবরাট এীতিহাঁসক জয়যাত্রা চলেছে, মানুষের কাজ 
হচ্ছে একে সাহায্য করা। এর প্রথম 'দিকের সমস্ত স্তরগাঁজ আমরা পার হয়ে চলে এসোছ। লেব 
শ্রেশীসংগ্রামটি এখন চঙ্গেছে, এই সংগ্রাম হচ্ছে, ধানকতল্যশ বৃর্জোয়াশ্রেশী আর শ্রাযকশ্রেখীর যধো। 
ঞেটা অবশ্য অগ্রগামণী শি্পতল্মশ দেশশ্যালর কথা, যেখানে ধনিকতন্ত্র পূর্শপাঁরণাঁত লাভ করেছে। 
অন্যান্য যেসব ধানিকতন্ত এখনও ততটা পাঁরণত নয় সেগুলো এদের তুলনায় 'পাঁছয়ে রয়েছে; 


মাক স্বাদ ৪৯৫ 


স্তাদের মধ্যে যে সংগ্রাম চলেছে সেটাও কাজেই এর চেয়ে একটু জিন, খাঁনকটা মগ প্রকাতিয়। 
€কল্তু মূলত সেখানেও এই সংগ্রামেরই খানিকটা প্রকাশ দেখা বাবে, কারণ এখন সমস্ত পৃথিবশটাই 
ক্রমশ একন্স গাঁথা হয়ে যাচ্ছে ।) মার্কস বললেন, একটির পর একটি বাধা, একটির পর একটি 
মারাত্মক 'বপাঁত্তর স্গোে লড়াই করে ধাঁনকতন্তকে চলতে হবে; তার পর এক দন গে দবসষ্থ 
হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, কারণ ভারসাম্যের একটা অভাব তার 'নিজের প্রকাতির মধ্যেই 'নাহতত 
হয়ে রয়েছে । মার্কস যোদন এই কথা 'লখোছলেন তার পর ঘাট বছরেরও বোশ কাল চলে গেছে। 
ধাঁনকতল্মকেও এর মধধ্য অসংখ্য মারাত্মক বপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে। 'কিচ্তু শেষ তার হয় নি; 
সমস্ত 'বপদ কাটিয়ে আজও সে বেচে আছে, বরং আরও বোৌঁশ শান্তশালশ হয়ে উঠেছে । এর একমাল্ন 
ব্যাতক্লম দেখা শেছে রাশিয়ায়, সেখানে আর এর আঁ্তত্ব নেই। 'কচ্তু আজ ঠিক এই মৃহূর্তাটতে, 
তোমাকে চিঠি 'লিখতেই গলখতেই দেখতে পাচ্ছ, সমস্ত পৃথবশ জুড়ে ধাঁনকতল্ম অত্যল্তরকম অসৃস্থ 
হয়ে পড়েছে; ডান্তাররা বিষ্নমুখে মাথা নেড়ে বলছেন, সেরে ওঠবার ভরসা বিশেষ কিছু দেখছি নে। 

কেউ কেউ বলেন, ধাঁনকতল্মের জখবন আগেই শেষ হয়ে যেত; আয়ু বাঁড়রে বাড়িয়ে সে যে 
আমাদের যৃগ পর্যন্ত বেচে রয়েছে তার মূলে আছে একটি কারণ, এটর কথা বোধ হয় মার্কস 
ভালো করে ভেবে দেখেন 'ন। সে কারণাঁট হচ্ছে, উুপ্পানবোশক সাম্রাজ্য থেকে রস-শোবণ-_-তারই 
হজারে পাশ্চাত্য জগ্গতের শিল্পতল্দশ দেশগুলো টিকে যাচ্ছে। এর ফলে তারা নৃতন জশবনীশাল্ত, 
নৃতন সমৃদ্ধি লাভ করছে; অবশ্য এরই ফলে সেই শোষিত দারদু দেশগুলোর জআীবনীশান্ত 
ঘাচ্ছে কমে। 

আধানক যুগের ধাঁনকতল্দের ধনশ দারদ্রকে, মালক শ্রামককে শোষণ করে মোটা হচ্ছে; এই 
শোষণের অনেক নিজ্দাই আমরা কাঁর। শোষণ সত্যই চলছে তাতে সন্দেহ নেই; 'কল্তু এর অপরাধ 
ধাঁনকফের নয়, অপরাধ আসলে এই ব্যবস্থাঁটরই, এইরকম শোষণের উপরেই তার 'ভান্ত প্রাতাষ্ঠিত। 
ও শে আবার এটা একমান্র ধাঁনকতন্মেরই অল্তর্গত একটা আঁভনব ব্যাপার, এমন কথাও যেন 
মনে না কার। অতশত কালেও সমস্তরকম সমাজব্যবস্থার মধ্যে শ্রীমকরা আর দারদ্রুরা শোষিত 
হয়ে এসেছে, এই সৃকঠিন দুর্ভাগ্য তাদের 'নত্যসহচর হয়েই রয়েছে । বরং বলা যায়, ধাঁনকতন্যের 
শোষণ সত্বেও, অতাঁত যে-কোনো যুগের তুলনায় এখনকার 'দনেই তারা অনেক বোশ সুখে-স্বচ্ছল্দে 
আছে। অবশ্য তার মানে খুব বোশ কিছু ব্যাপার নয়। 

আধুনিক যুগে মার্কৃসবাদ প্রচারের কাজে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবশ্রেম্ঠ ব্যন্তি 
হচ্ছেন লৌনন। 'তাঁন কেবল এর ব্যাখ্যা আর ভাব্যই রচনা করেন নি, 'নজের জশবনে এর বাস্তব 
প্রয়োগও দোখয়ে গেছেন। অথচ তার পরও 'কিল্তু তান আমাদের সতর্ক করে 'দয়েছেন; মার্কস 
বাদকে যেন আমরা, যার আর নড়চড় নেই এমন একটা, “স্থর-[সম্ধান্ত বলে মনে না করি? শ্রর 
মধ্যকার সত্যাটকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। না ভেবোঁচল্তে সব্মি এর সমস্ত খুশটনাটিকে সত্য 
বলে স্বীকার করতে বা প্রয়োগ করতে তান প্রস্তৃত ছিলেন না। 'তাঁন বলেছেন : 

“মার্কসের মতামতকে আমরা একেবারে সম্পূর্ণ এবং সমালোচনার অতাঁত বস্তু বলে মোটেই 
মনে কার না। বরং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মার্কসের মতবাদ একাঁট নূতন বিজ্ঞানের প্রথম সোপান 
মান; সমাজতল্গবাদশীরা যাঁদ জীবনের বাবাপথে পিছিয়ে পড়ে থাকতে না চান তবে সেই 'বিজ্ঞানাটিকে 
তদের সমস্ত দিক থেকেই পারণত করে তুলতে হবে। আমাদের মনে হয় রাশিয়ার সমাজতল্ম- 
বাদশদের পক্ষে এখন বিশেষ প্রশোজনীয় কাজ হচ্ছে মার্কসের মতবাদটাকে একেবারে স্বাধীনভাবে 
খুপটটয়ে অধ্যয়ন করে নেওয়া। তার কারণ, সে মতবাদে মার্কস্‌ মা কতকগুলো মোটা মোটা 
মূল সূন্লেরই ইঞ্গিত দিয়ে গেছেন; সে সূত্র ইংলপ্ড সম্বন্ধে যেভাবে প্রযোজ্য, শ্রাল্সে ঠিক সেভাবে 
প্রবোজ্য নয়; ফ্রান্সে যেভাবে প্রযোজ্য, জরমীনতে সেভাবে প্রবোজ্য নয়; জর্মীনতে যেভাবে প্রযোজা, 
রাশিয়াতে সেভাবে প্রযোজ্য নয়” 

মার্কসের মতবাদ সম্বচ্ধে কিছু কথা এই চিঠিতে তোমাকে বলবার চেচ্টা করলাহ। অনেক 
ইকরো টুকরো কথা জোড়াতাড়া দিয়ে বলেছি, জানি নে এর মানে তুমি বিশেষ বুঝতে পানবে 
ফি না, বা এর থেকে তেমন একটা স্পদ্ট ধারণা তোমার হবে কি না। এই মতবাদগগুলোকে 
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একটু জেনে রাখা দরফার। কারণ, এখনকার দিনে অগাঁণত নরনারণী এই মতবাদের দ্বারা অন্ুপ্রািত 
হয়ে উঠেছে; আর হয়তো-বা আমাদের দেশেই এগুলো আমাদের কাজে লেগে যাবে। রাশিয়ার 
মতো একটা 'বিশাল জাতি, এবং সোভিয়েট ইউনিরনের অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের লোকরাও, মার্কসূকেই 
তাদের সবচেয়ে বড়ো সত্যদ্ুষ্টা ধাঁষ বলে মেনে নিয়েছে। পৃথিবী আজ ডুবে আছে বিষম 
বিপর্যয়ের প্লাবনে; সে বিপর্যয়ের প্রাতিকার যাঁরা অন্বেষণ করছেন এমন বহু লোকই পথের 
ইাঞ্গিতের জন্যে চেয়ে আছেন মাকৃসের দিকে । 

ইংরেজ কাঁব টোনসনের রচিত কয়েকাঁট ছন্র উদ্ধৃত করে আম এই চিঠির উপসংহার করছি : 
“পুরোনো নিয়ম বদলে যায়, তার জায়গাতে আসে নূতন নিয়ম-__ট্*বর তাঁর ইচ্ছাকে নানা 'বাচিন্র 
পথে কার্ষে পারণত করেন, যেন একট ভালো প্রথা সমস্ত বিশ্বজগৎকে ঘুণ ধারয়ে না দিতে পারে।” 


১৩৫ 
ভিক্টোরিয়ার যুগে ইংলস্ড 
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


আমার যে 'চিঠগুলোতে সমাজতন্্বাদের ক্রমাবকাশের বিবরণ 'দিয়োছ, তাতে এ কথাও তোমাকে 
বলোছ, সমান্মতল্ত্বাদের যে রূপপাটি ইংলশ্ডে প্রচাঁলিত 'ছিল সেইটেই হচ্ছে সবচেন্ে নরমপল্ধশী। 
ইউরোপে তখনকার দনে যেসব আদর্শ মতবাদ চলাঁত ছল, এইটেই তার মধ্যে সবচেয়ে কম 
বিপ্লবগন্ধী; এর লক্ষ্য ছিল, অত্যন্ত ধীরে ধণরে ক্রমে ক্রমে পাঁরবর্তনের মধ্য 'দিয়ে অবস্থার উন্নাতি- 
সাধন করা। এক-এক সময় বাঁণজ্যের অবস্থা খারাপ হত, ব্যবসার জগতে মন্দা পড়ত, বেকার- 
সমস্যা বাড়ত, মজবারর হার কমে যেত, মানুষেরও দুঃখদুর্দশা বাড়ত--তখন হয়তো ইংলশ্ডেও একটা 
বপ্লবের হাওয়া বইতে শর করত। কিন্তু অবস্থা আবার ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হাওয়াও 
থেমে যেত। উনাঁবংশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডে চন্তাধারা যে এইরকম নরমপম্থণ ছল, তার একটা 
মৃখ্য কারণ হচ্ছে, তার ধনসমাম্ধ; ধনসমাঁম্ধ যাদের থাকে তারা 'বপ্লবের পথে পা বাড়ায় না। 
বিপ্লবের মানেই হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা পাঁরবর্তন; বর্তমান অবস্থা নিয়েই বারা মোটামাট সন্তুষ্ট 
বনয়েছে, হয়তো-বা সে অবস্থার আরও উন্নাতি হবে এই ভরসায় বিপদের এবং দুঃসাহসিক আনশ্চিতের 
মধো ঝাঁপ দেবার আগ্রহ তাদের থাকে না। 

উনাবংশ শতাব্দীটাই ছিল বচ্তুত ইংলণ্ডের চরম সমাদ্ধির যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দশতে 
অন্যসব দেশের আগেভাগেই সে শিল্পাবস্লব ঘাঁটয়ে এবং নূতন আধুনিক কলকারখানা তোর 


সে বজায় রাখতে পেরেছে । সে 'ছিল সমস্ত পাঁথবীর যল্পাঁতি তোরর কারখানা; দূর দর 


মাঝখানে ইংলস্ড যেন ঠিক পাহাড়ের মতো দ় নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে রইল, তার মধ্যে গবপ্জব 
ধা উদবেগের কোনো আভাসই নেই। সময়ে সময়ে তারও সংকট আসন্ন হয়ে উঠেছে, কিন্তু 
আরও-কছু বোশ লোককে ভোটের আধকার 'দয়ে সে সংরুটকে সে পার হয়ে গেছে। 


ও 'বাচ্ছল্নতা ঘুচিয়ে সমগ্র দেশাঁটকে আবার একন্র সংবন্ধ করে তুলেছে; জ্র্মীনতে অকাঁট নূতন 
সান্মাজয গড়ে উঠেছে। বেলাজরম ডেনমাক" গ্রীস প্রভাতি ছোটো ছোটো দেশগৃজিতেও অনেক 
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রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে! ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাপ্সবৃর্গ-রাজবংশ তখনও 
আনম্দ্রয়ার [সিংহাসনে আধাম্ঠিত রল্লেছে; সেই আঁশ্ীর়াকেও জাল্স ইতাঁল আর শ্রাশয়ার হাতে 
বার বার পরাজয় সইতে হয়েছে । এ্রকমার পূবান্চলে রাশয়াতে তেমন কোনো পাঁরবর্তন 
পড়ছে না; সেখানে স্বৈরতন্ঘ্শ জার ঠিক মোগল-বাদশার মতোই বপূল ধবক্রমে রাজত্ব 
কিন্তু রাশিয়া তখনও 'শিজ্পের ব্যাপারে অত্যন্ত অন্ল্পত দেশ, কৃষকের দেশ; নৃতল 
মতামত আন কলকারখানার হাওয়া তখনও তাকে স্পর্শ করে 'ন। 

ধনসম্পান্ত সাম্রাজ্য আর নৌবহরের শান্তর জোরে ইংলপ্ড ইউরোপে এবং পথবশতে এ 
বড়ো জারগা দখজ করে বসল। জাঁতদের মধ্যে সেই তখন অগ্রণণ, তার নাগপাশ সমস্ত 
গুড়ে ছাঁড়য়ে পড়েছে। আমোরকার ব্বস্তরাশ্ই তখনও তার নিজের সব সমস্যা 'নিশ্পেই 
দেশের মধ্যে অবস্থার উন্নাত নিয়ে সে যতটা মাথা ঘামাচ্ছে, বাইরের পাথিবশর ব্যাপার নিয়ে 
ততটা করছে না। যানবাহনের ব্যবস্থাতে এমনসব আশ্চর্য পারবর্তন এসে বাচ্ছে, দেখে 
হচ্ছে পৃঁথবশটাই যেন অনেক ছোটো আর সুসংবষ্ধ হয়ে গেল। এরই ফলে আবার 
দরবতর দেশগাীলর উপরে তার ম্যাম্ট আরও দড় করে নিতে পারছে। অথচ এই এ 
পাঁরধর্তন ঘটা সত্তেও 'কিল্তু ইংলশ্ডের শাসনব্যবস্থা ঠিক একই রয়ে গেল__একজন প্রজাধশন 
অর্থাৎ এমন একজন রাজা বার কোনো ক্ষমতাই প্রার নেই, আর একটা পার্লামেশ্ট, ধাকে সর্বশাতিমান 
বলেই সকলের ধারণা । প্রথম প্রথম পার্লামেস্টের সভ্য-নিবাচন করত ম্বাম্টমের ক'জন ভূম্যামণ 
আর ধনী বাঁণক। তার পর দেখা গেল, যখন একটা সংকট আসন্ন হয়ে উঠছে তখনই বিপদ 
এড়াঝার জন্যে কিছু বেশি করে লোককে ভোটের আধিকার 'দয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই গোটা 
শতাব্দীটি ধরেই বহুবার এই ব্যাপার ঘটল। 

এই শতাব্দীর একটা বড়ো অংশ ধরে ইংলশ্ডের রান 'ছলেন 'ভিস্টোরিয়া। 
হ্যানোভার-বংশে তাঁর জল্ম; অল্টাদশ শতান্দশতে এই বংশের অনেকজন জর্জ-নামধারণ রাজা ইংলপ্ডে 
রাজত্ব করেছেন। ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তান আঠারো বছরের 
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ঠক এইরকম কাহনাঁ আছে, হানও ভিষ্টোরয়ারই সময়ের লোক। ইনি হচ্ছেন আস্টিয়ার 
হাপ্সৃবুর্গ-বংশীয় রাজা আ্লা্সস জোসেফ । ইনিও ঠিক আঠারো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ 
করোছিলেন; বিপ্লবের বছর অর্থাৎ ১৮৪৮ সনে এর অভিষেক হর, তখন এর সাম্রাজ্যের দশা 
একেবারেই নড়বড়ে হয়ে গেছে। আটবাট্র বছর ধরে হীন রাজত্ব করলেন, আস্টীয়া হাঞ্গোর এবং 
সাম্রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত অংশগলোকে তাঁর শাসনে একন্ন করেই ধরে রাখলেন। কিন্তু শেষে 'বিশ্ব- 
বৃদ্ধের ধাক্কায় 'তাঁন স্বয়ং এবং তাঁর সান্সাজ্য, দুয়েরই অবসান ঘটল। 
ভিক্রোরিয়ার ভাগ্য এর চেয়ে ভালো ছিল। তাঁর রাজত্বকালে ইংলশ্ডের ক্ষমতা উত্তরো্তর 
বেড়ে শ্গেল, তাঁর সাম্রাজ্য বহ্‌দূর বিস্তৃত হল। ভিন্তোরিয়া যখন 'সংহাসনে বসলেন তখন 
কানাভাতে গোলমাল চলছে। সে উপাঁনবেশাঁটি খোলাখুলি বিদ্রোহ করেছে; তার অনেক বাঁসল্দাই 
ইংলপ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রতিবেশী-রাজ্য আমোরিকার হৃক্্রাষ্টের সঙ্গে সংবৃন্ধ 
হতে চাইছে। কিন্তু আমোরকার সঙ্গে যৃদ্ধেই ইংলশ্ডের শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল; সে তাড়াতাঁড় 
কানাভাবাসশদের হাতে অনেকখানি স্বারত্তশাসনের অধিকার তুলে দিয়ে তাদের ঠাশ্তা করল। এর 
অর্পাঁদনের মধ্যেই কানাডার এই আঁধকার আরও বেড়ে 'গিয়ে সে একেবারে সম্পূর্ণ একাঁট স্বয়ং: 
শাসিত ভোমানয়নের পর্যায়ে উঠে গেল। সাগ্রাজযবাদের ইতিহাসে এটি একটি লৃতন অধ্যায়; কারণ, 


৩৪ 


৪৬৬ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


স্বাধশনতা আর সাম্সাজাবাদ একন্প চলতে পারে না। কিন্তু তখন অবস্থান্স ফেরে পড়ে ইংলণ্ডকে এই 
হ্যাপারে রাজি হাতেই হল, নইলে কানাডা একেবারেই হাতচ্ছাড়া হয়ে যায়। কানাভার বোশর জাগ 
আধিবাসশই জাতে ইংরেজের বংশধর; সে দিক থেকে ইংলশ্ডের সঙ্গে তার নাঁড়র একটা নিবিড় 
যোখ ছিল। কানাডা নূতন দেশ, তার বিশাল আয়তন জুড়ে সমস্ত প্রাকীতক সম্পদ তখনও 
কানাবষ্কত, লোকসংখ্যাও অঙ্প? কাজেই সে সম্পদকে আয়ম্ত করবার জন্যে তাকে ইংলস্ডের 
কারখানাওয়ালা আর ইংলণ্ডের মূলধনের উপর অনেকখানি নর্ভর করতে হচ্ছে। তাই এই দুটি 
দেশের মধ্যে তখন স্বার্থের কোনো সংঘাত ছিল না; উভয়ের মধ্যে যে আশ্চর্য এবং আভিনব সম্পর্ক 
তখন স্থাঁপত হঙ্গ সে সম্পর্কও বেশ অনায়াসেই 'টিকে রইল। 

এই শতান্দীতেই আরও পরের দিকে গিয়ে 'ত্রটেনের 'িবদেশশ উপাঁনবেপ হিসাবে স্যারত্ত- 
শাসনের আধকার অস্োলয়াকেও দান করা হল। এই শতাব্দীর প্রান মাঝামাঁব কাল পর্যন্ত 
অস্্োলয়া ছিল নির্বাঁসত অপরাধশদের উপনিবেশ; শতাব্দীর শেষ 'দকেই সে হয়ে গেল সান্তাজ্যের 
অফ্তর্গত একটি স্বাধীন ডোমানয়ন। এ 

অথচ অন্য দিকে ভারতবর্ষে ব্রিটশের মৃষ্ট ক্রমেই আঁট হয়ে বসছে; যুদ্ধের পর বন্ধ 
চালিয়ে 'ব্রিটেন ভারতবর্ষে তার সাম্সাজ্য ক্রমেই বাঁড়য়ে চলেছে। ভারতবর্ধ ছিল 'ত্রটেনের সম্পূর্ণ 
ধশন দেশ। স্বায়ভ্তশাসনের নামগন্ধও তার ছিল না। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহাটকে দমন করবার 
পরে, সাম্রাজ্য বলতে কী বোঝায় তার মজাটা ভারতবর্ধকে হাড়ে হাড়ে ব্াঁঝয়ে দেওয়া হল। 
কীরকম করে নানান কায়দাতে 'ব্রটেন তাকে শোবণ করাছল তা তোমাকে আগেই বলোছি। 
ভারতবর্ষই অবশ্য ছিল 'ব্রটেনের সাত্যকার সাম্রাজ্য; সেই কথাটকে পাঁথবশর সামনে প্রচার করবার 
জন্যে রান ভিত্রোরয়া “ভারতসম্রাজ্ঞী” নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়াও পাঁথবশর 
বহু স্থানে আরও বহু ক্ষুদ্র দেশ 'ব্রটেনের অধীনে 'ছল। 

অতএব 'ব্রাটশ সান্াজাটা হয়ে উঠল দুরকম দেশের একটা অদ্ভুত 1খছুড়; এক 'দকে স্বায়ত্ত- 
শাসত দেশগ্াল, এরাই পরে স্বাধীন ডোঁমানয়ন হয়ে উঠল; অন্য দিকে সমস্ত অধশনস্থ দেশ 
আর রক্ষাধীন অণ্চল। প্রথম দলের দেশগুলো ছিল কতকটা একই পাঁরবারভূত্ত, একই মুল দেশের 
নেতৃত্ব স্বীকার করে চলছে; আর শেষের দলের দেশগুলোর নিশ্চিত পাঁরচয় ছিল সেই বাঁড়র 
চাকর আর ক্রীতদাস বলে-_তারা শুধু এদের অবজ্ঞা দূর্বযবহার আর শোষণ সইবার পান । স্বায়ত- 
লাঁসত ডোঁমানয়নগ্ালর প্রজারা জাতে ব্রটিশ বা ইউরোপের অন্য কোনো দেশের লোক কিংবা 
তাদের বংশধর; অধশন দেশগুাীল সমস্তই অ-াব্রাটশ এবং অ-ইউরোপশয়। ধভ্রাটশ-সাম্তাজ্যের দুটি 
অংশের মধ্যে এই তফাত আজও পর্যন্ত 'টি'কে রয়েছে। 

ইংলশ্ডের তখন ধনসম্পদ আছে, সাম্রাজ্য আছে, নিজের অবস্থায় সে মোটের উদ্পর সঙ্কট । 
তবুও সে পুরোপ্নীয়ি সন্তুষ্ট হল না; কারণ, সাম্রাজ্যবাদশর কামনা কোনো সধমান্তরেখা পর্যন্ত 
পেশছেই তৃপ্ত হয় না, আরও বেশি এগয়ে চলতে চায়। তবে ইংলণ্ডের তখন প্রধান সমস্যা আরও 
বোঁশ জায়গা দখল করা নিয়ে নয়, যেটুকু সে পেয়েছে তাকে কণ করে 'টণকয়ে রাখবে তাই য়ে। 
[ীবশেব করে ভারতবর্ষই 'ছিল তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পাস্ত, একে সে শেষ পরবন্তি আয়ত্ত করে 
রাখতে চাইল। অন্যান্য রাষ্ম্রের স্গে তার ঘত নীতি আর কূউকৌশল, সমস্তই চলত একটি বস্কুকে 
কেন্দ্র করে-কণী করে ভারতবর্ধকে দখলে রাখা যায়, আর প্রাচ্য দেশে আসবার সমৃদ্রপথগৃলোকে 
1নরাপদ রাখা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে মিশরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুর? করল, এবং শেষ 
পরন্ত সে দেশটিতে 'নিজের প্রভুত্ব প্রাতগ্ঠিত করল; এই উদ্দেশ্য 'নয়েই সে পারশ্য এবং আফগ্ান- 
গ্থানেরও আভ্যল্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলাতে গেল। খুব-একটা ধূর্ত চাল 'দয়ে সে সয়েজখাল- 
ুকাম্পাঁনর অংশশদার কনে নিল এবং খালির কর্তৃত্ব নিজের করায়ভ্ত করে বসল। 

উনাঁবংশ শতাম্দীর বেশির ভাগ সময়ই ইউরোপ মহাদেশের প্রায় কোনো দেশকে নিয়েই 
'ব্রটেনকে উদৃবিগ্ন হতে হয নি। তারা সকলে তখন নিজের নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত, অনেক 
সময়ে-বা নিজেদের মধ্যে ঘুদ্ধ করতে ব্যস্ত। প্রাচীন কাল থেকে ইংলন্ডের খেলা ছিল ইউরোপে 
শান্তসাম্য রক্ষা করা, সেই খেলাই সে আগাগোড়া খেলে চলল-_বনে বসে এ দেশের সঞ্গো ও দেশের 


1ভক্টোৌরয়ার যাগে ইংজন্ড ৪৯৬ 
বড়া লাশিয়ে দেয়, আর এদের প্রাতক্বান্ঘতার ফাঁক-তালে 'নজের ছু লাভ খাছিয়ে নেয়। 
তৃতীয় নেপোলরনকে ঘটল 


করতে গোছল শৃম্ধ এই রাশিয়ার ভয়ে। 

ইউরোপেও ইংলশ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার কলহ বাধল। রাঁশয়ার ইচ্ছা, একাঁট ভালো সাম্যাদ্ুক- 
বন্দর তার থাকে, যেটা সমস্ত বছরই খোলা থাকবে, শীতকালে বরফ জমে বন্ধ হয়ে যাবে না। 
বিশাল সাম্রাজ্য তার, 'কিল্তু বন্দর তার যে কট ছল সবগুলোই মেরু-অণ্চলের কাছাকাছি জায়গাতে; 
বছরে কিছু কাল পেগুলো বরফে বন্ধ হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ বা আফগানস্থানের মধ্য [দিয়ে 
সমুদ্রের ধারে পেশোছতে ব্রিটেন তাকে দল না; পারশ্যেও তাই হল। কৃফ-সাগরের মুখ জনে 


দখল করবার চেষ্টা রাশিয়া করোছিল, কিন্তু তুকিরদের সঙ্গে পেরে ওঠে নি। এখন তুঁকিরা দূর্বল 
হয়ে পড়েছে; রাশিয়া ভাবল, এত দিনের লোভের বস্তুটি এবার বাঁঝ হাতের গোড়াম্স এল! তাকে 
হস্তগত করতে সে চেম্টাও করল। কল্তু ইংলস্ড এসে বাধা দল, সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থের খাঁতরেই 
সৈ সেধে তুর্কর সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ১৮৫৪ সনে ক্রিমিয়ার ষুম্থ করে, পরে আর. 
একবার বুদ্ধ বাধাবার হমাক 'দয়ে রাশিয়াকে সে দূরে ঠোঁকয়ে রাখল। 

১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ সন পর্যন্ত ক্রিময়ার এই যুদ্ধ চলোছল; এই বৃদ্ধের সময়েই ক্ষোরেম্ল 
নাইীটংগেল এক দল বাঁন্নারীকে সঞ্গে নিয়ে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে আহত সৈন্যদের শশ্রুধা করতে যান। 
তখনকার দনে এটা একটা আশ্চর্য কশীর্ত; কারণ, 'িক্লোরিয়ার যুগে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা 
খরেই বন্ধ থাকতেন। ক্ষোরেল্স নাইটিংগেল্গ তাঁদের সামনে বাস্তব জনসেবার একটা নূতন দন্টাল্ত 
তুলে ধরলেন; তাঁর আকর্ষণে পড়ে অনেক মেয়েই দ্রইংরুূম ছেড়ে বাইরে বোরয়ে এলেন। এ দিক 
থেকে নারীপ্রগাঁতর হাঁতহাসে 'তাঁন একটা 'বাঁশষ্ট স্থান আঁধকার করে আছেন। 

'ত্রটেনে যে শাসনপম্ধাতট প্রাতম্ঠিত ছিল তার নাম হচ্ছে নিয়মাধশীন রাজতল্লর বা 'মুকুটধারী 
প্রজাতল্ম'। এই নামাঁটর অর্থ হচ্ছে, মুকুট যে ব্যন্তির মাথায় রয়েছে তাঁর প্রকৃত কোনো ক্ষমতা নেই, 
তানি হচ্ছেন শুধু পার্লামেন্টের 'িশ্বাসভাজন মল্লীদের বন্তব্য প্রকাশ করবার বল্ত। রাষ্ট্রনীতি 
দিক থেকে তাঁকে ধরে নেওয়া হত মল্মশদের হাতের একটি নিছক পৃতুল বলে; বলা হত "সমস্ত 
রাজনশাতর উধ্বে* তাঁর স্ধান। বাস্তাঁবক পক্ষে কছৃমার বৃদ্ধ বা মনের জোর বার আছে এমন 
কোনো ব্যান্তই নিছক পরের হাতের প্তুল হয়ে থাকতে পারে না; ইংলশ্ডের রাজা বা রানণও রাজোর 
ব্যাপায়ে হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ অনেকই পেতেন। সাধারণত এই হস্তক্ষেপের কাজটা সম্পন্ন 
হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে; বহ7 দ্দিন আঁতিক্রান্ত হবার আগে এর কথা প্রজারা প্রায় কখনও জানতেই 
পায় না। রাজ্যের ব্যাপারে এরা খোলাখুলি হস্তক্ষেপ করতে গেলে হয়তো তা নিয়ে প্রবল আপাস্তর 
সর্ঘষ্ট হবে; রাজার রাজাগ্সিরও তার ফলে ঘুচে বাওয়া অসম্ভব নয়। নিরমাধশন রাজার পক্ষে যে 
গৃাট থাকা সবচেয়ে বৌশ আবশ্যক সে হচ্ছে বৃদ্ধিচাতুর্য; এ হাঁদ থাকে তযে তিনি অনায়ালেই 
সব দিক বজায় রেখে চলতে পারেন এবং নিজের প্রভূত্বও অনেক দিক দিয়েই খাটিয়ে নিতে পায়েন। 

শাসনতাল্ঘক নিয়মের এবং আইনের দিক থেকে পার্লামেস্ট-শাসত দেশের ম্কুটধারণ 
রাজাদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা থাকে প্রজাতন্মের প্রেসিভেশ্টদের যেমন, আমোঁরকার যুভরাষ্টের 
শ্প্রাসিডেশ্ট)। কল্তু প্রোসিডেপ্টের ঘন ঘন বদল হয়; স্াজারা দীর্ঘ কাল ধরে রাজস্ব ফরেন, কাজেই 
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তাঁর নিজের প্রস্তাব খাঁটয়ে, হোক সে নিঃশব্দে, রাজ্যের ব্যাপারকে ক্রমান্বিত গাততেই একটা বিশেষ 
পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন । এ ছাড়া কটচক্র বস্তার কবরার এবং সামাজ্বক জীবনের মারফত 
তাঁর মতামত জারি করবার সুযোগও তাঁরা প্রচুর পান, কারণ সামাজিক ব্যাপায়ে রাজাই হচ্ছেন 
সর্বমর কতা । বস্তুত রাজাদের দরবারের সমস্ত আবহাওয়াটাই প্রভুত্বের ছোওয়াতে ভারাক্রান্ত হয়ে 
থাকে; সেখানে শৃধু আপ্পোক্ষক মর্যাদা, পদগৌরব, আর শ্রেখীগত পাঁরচয়ের লীলা । এই লালা 
থেকেই সমস্ত দেশটারও জশবনযান্রার একটা প্রকৃতি 'নরধারত হয়ে যায়। সমাজের মধ্যে ব্যান্ততে 
ব্যনতিতে সাম্যপ্রাতত্ঠা বা শ্রেণশীবভাগ-বর্জনের কঙ্পনার সঙ্গে এর খাপ খায় না। ইংলশ্ডে একটি 
রাজ-দরবার প্রাতাত্ঠত রয়েছে বলেই ইংরেজজাতির যে মনোবৃত্তি আমরা দেখতে পাই সোঁট তেমন 
করে গড়ে উঠেছে এবং সমাজে শ্রেণশীবভাগ থাকাটাকেই তারা স্বাভাবক বলে মেনে 'নয়েছে__ 
এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। অথবা হয়তো এই কথা বললেই আরও সত্য বলা হবে : 
এফাঁটর উপরে আর-একটি শ্রেণণর স্থান, এই ব্যবস্থাটাকে ইংরেজরা মেনে নিয়েছে বলেই পাথবীর 
প্রায় সমস্ত বৃহৎ দেশ থেকে রাজতন্ত্র লোপ পেয়ে যাবার পরেও ইংলশ্ডে রাজতন্দ আজও পর্যন্ত 
[কে থাকতে পেরেছে । ইংলন্ডে একটি পুরোনো প্রবচন আছে, শ্লর্ডকে সেম্দ্রান্ত জামদারকে) 
প্রত্যেক ইংরেজই ভালোবাসে ।” কথাটা অত্যন্ত সত্য। হ্রেশীতে শ্রেণীতে বৈষম্যের ব্যাপারটা 
ইংলন্ডে যেমন স্পন্ট, ইউরোপ বা আমোরকার কোথাও তেমন নয়; একমান্ জাপান 
ও ভারতবর্যধ ছাড়া বোধ হয় এশিয়ারও কোথাও এর জোড়া নেই। অতশত যুগে ইংলন্ডই 

গণতন্ত্র এবং 'শজ্পতন্দের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে ছিল, অথচ সমাজ-জীবনের দিক 
থেকে সে আজও এতখাঁন পশ্চাদূবতর্শ এবং এমন পাকা রক্ষণপল্খ হয়ে রয়েছে, এটা একটা 
আশ্চর্য ব্যাপার । 

'ভ্রিটেনের পার্লামেণ্টকে বলা হয় 'সমস্ত পার্লামেন্টের জননণ'। এর জশীবনের ইতিহাস দাঁর্ঘ 
এবং গৌরবান্বিত ইতিহাস; বহু ব্যাপারে রাজার স্বৈরতন্্শ ক্ষমতার 'বরম্ধে এই পার্লামেশ্টই 
প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করোছল। রাজার স্বৈরতন্্ ঘুচে গিয়ে তার জায়গা দখল করল পার্লামেস্টের 
ধাঁনকতল্ঘ তার মানে ক্ষুদ্র একটা ভূম্বামী এবং শাসকশ্রেণশর শাসন। তার পর আবার খুব তুঁরভেরশ 
বাঁজয়ে এসে হাজির হল গণতন্ত্র; অনেক মারামার-হুড়োহড়র পর দেশের আধকাংশ লোকই 
হাউন্জ অব কমন্সের সভ্য 'নর্বাচন করার জন্যে ভোট দেবার আঁধকার পেয়ে গেল। কে 'কিল্তু 
এর ফলে দেশে সত্য করে প্রজার প্রভুত্ব স্থাঁপত হজ না; পালামেণ্টের কর্তৃত্বভার গিয়ে পড়ল 
ধনী শিল্পপাঁতদের হাতে । গণতন্দের বদলে প্রাতা্ঠত হল ধনতল্ল। 

দেশ-শাসন এবং আইন-প্রণয়নের কাজটি চালাবার জন্যে 'ব্রাটশ পার্লামেন্ট একটা অদ্ভুত 
রশীতি গড়ে তুলল; সে হচ্ছে দুটি দলের রশীতি। দলদুটির মধ্যে তফাত বিশেষ-কিছু 'ছিল না; 
কোনো পরস্পরবিরোধখ নশীতির প্রতীক এরা নয়। এরা দুটিই বড়লোকদের দল, দুটিই বর্তমান 
মাজব্যবস্থাকে স্বীকার করে 'নিচ্ছে। তবে এদের একাঁট দলে পুরোনো ভূদ্বামীশ্রেণীর লোক বেশি 
ছিল, অন্যাটতে বোশর ভাগ ছিল ধনশ কারখানাওয়ালা। কিন্তু সে তফাত নেহাতই নামের তফাত। 
এই দুটি দলের নাম ছিল টোঁর এবং হুইগ দল; পরে উনাবংশ শতাব্দীতে এদের নাম বদলে নূতন 
নাম হল রক্ষণপন্থী আর উদারপল্থণ দল। 

ইউরোপের অন্যান্য দেশে অবস্থা মোটেই এরকম ছিল না। সেখানে ছিল কতকগুলো সত্যকার 
বাভি্ দল, তাদের করমসূচশ এক নয়, আদর্শ এক নয়। এরা পার্লামেশ্টের ভিতরে এবং বাইরে 
পরস্পরের সম্গে প্রকৃত 'নিষ্ঠা-সহকারে লড়াই করত । ইংলপ্ডে কিল্তু এর সমস্তটাই ছিল একটা 
ঘরোয়া ব্যাপারের মতো; বিরোধী পক্ষের বিরোধটাও হয়ে উঠত বস্তুত সহযোগতারই শামিল; এবং 
দাটি দলই পালা করে একবার শাসকের, একবার 'বরোধশর ভূঁমকা আভনয় করে যেত। ধনশ এবং 
দাঁরদ্ের মধ্যে যে সত্যকার 'বরোধ এবং শ্রেণীসংগ্রাম বর্তমান রয়েছে, পার্লামেন্টে তার দেখা কখনও 
মিলত না; কারণ, সেখানে দ্াটি বড়ো দক্জই ছিল ধনশদের দল । প্রজার মনকে উত্তোজত করে তুলতে 
পারে এমন কোনো গুরুতর ধর্মসংক্রান্ত সমস্যা 'ত্রিটেনে ছিল না; প্রজাদের মধ্যে জাত বা বংশের 
&ববম্য নিয়েও কোনো দ্বন্ ছিল না যেমন 'ছিল উউরোপের অন্য দেশগুলোতে)। প্রজার মনে 
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উত্তেজনা ঘটাবার মতো ব্যাপার একাটমাত্র দেখা গয়োছল, এই শতাব্দীর শেষ 'দকে জাতশয়তাবানখ 
আইরশ সভ্ারা পার্লামেণ্টে এর অবতারণা করেন। তাঁদের কাছে আয়়ালনান্ডের জ্যাধীনতা প্রশ্নটা 
একটা জাতশর সমস্যাই 'ছিল। 

এই রকমের দাট বহুৎ দল বখন পার্লামেন্টে নির্বাচনের জন্যে প্রা খাড়া করতে থাকে 
তখন সমস্ত দলের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে বা অন্য কোনো ছোটো দলের পক্ষ থেকে হে প্রার্থনা 
দাঁড়াচ্ছেন তাঁদের পক্ষে নির্বাচিত হওয্া অত্ল্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে ওঠে। তই গণতন্ঘ আর জোটের 
আঁধকারের দোহাই 'দিন-না কেন, দারদ্র ভেটদাতার এ বিষয়ে প্রান্ন কোনো স্বাধীনতাই বস্তুদ্ধ 
থাকে না। সে হয় এর কোনো-একটা দলের প্রার্থশকফে ভোট দেবে, আর না-হয় বাড়তে বসে থাকহে-_ 
কাউকেই ভোট দেবে না। এই দলদের তরফ থেকে যে সভ্যরা পালামেশ্টে গেলেন তাদেরও নিজস্ব 
জ্বাধশনতা বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। তাঁরা শৃধু তাঁদের দলের কর্তাদের আদেশ পালন করবেন 
এবং তাঁদেরই 'নিদেশিমতো ভোট দেবেন; এর বেশি তাঁদেরও বিশেষ 'কছু করবার ক্ষমতা থাকে না। 
তার কারণ, এরা একমান্র এইভাবে চললে তবেই দলের মধ্যে সংহাতি বাড়তে পারে, সে দল বিপক্ষ 
দলকে পরাজিত করবার মতো শান্ত সংগ্রহ করতে পারে এবং তাকে হটিয়ে 'দয়ে শাসনক্ষমতা আঁধকার 
করতে পারে। এই সংহাত এবং একতাটা বস্তু-হসাবে খুবই ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্যকার 
গ্লাণতল্ বলতে যা বোঝায় তাতে আর এতে অনেক তফাত। 

আর এও দেখা যাচ্ছে, অগ্রগাঁতর দ্টাল্ত হিসাবে সর্বদাই ইংলণ্ডের নাম ঘোষণা করা হয়, 
অথচ সেই ইংলশ্ডেও গণতল্ম খুব-কিছু 'বরাট সাফল্য অর্জন করে ধন। দেশ-শাসনের বড়ো সমস্যাই 
হচ্ছে প্রজজারা কী করে তাদের শাসক করবার জন্যে দেশের একেবারে সবচেয়ে ভালো লোক কণটকে 
বেছে বার করবে। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ইংলন্ডে করা হয় 'নি। কার্যত বে গখতল্র 
সেখানে দেখা গেল তার মানে দাঁড়াল, লোকেরা প্রচুর-পাঁরমাণ চিৎকার করবে আর বন্তুতা দোবে, 
ভোটার বেচারকে ভুলিয়ে-ভালয়ে এমন একজন লোককে ভোট দেওয়াতে হবে যার সম্ঘম্ধে তার 
কছুমান্র জ্ঞান নেই। এখানকার সাধারণ 'নর্বাচনগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে একটা প্রকাশ্য নিলাম 
বলে, সেখানে যে যত পারছে লম্বা-চওড়া প্রাতশ্রুতি 'দিয়ে 'দয়ে যাচ্ছে। তবু এতসমস্ত ন্াট- 
বিচ্যাত থাকা সত্বেও এই নকল বা মিথ্যা গণতন্ত্র সেখানে বেশ চালু হয়ে রইল। তার কারণ, 
শ্রিটেনের ধনসম্ম্ধ ছিল, আর এই সমৃম্ধর জোরেই তার শাসনপ্রথায় কোনোদিন ভাঙন ধরল না, 
তার প্রজাও খাঁনকটা সন্তুষ্ট হয়েই রইল। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংলন্ডে রাজনৈতিক দলদ্যাটর প্রধান নেতা ছিলেন 
1িস্রোল আর প্লাডস্টোন। ছিসৃরোল পরে আর্ল্‌ অব বীকন্সৃফিল্ড নামে পরিচিত হন। 
ইনি ছিলেন রক্ষণপল্থণ দলের নেতা, বহুবার ইনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে একট; 
আশ্চর্য কাতর ব্যাপার, কারণ তান ছিলেন ইহ্ঁদ-_দেশের মধ্যে মাতথ্বর আত্মীয়স্বজন তাঁর কেউ 
ছিল না, আর জাতাঁহসাবে ইহাঁদকে ইংরেজরা পছন্দও করে না। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে লোকের মনে 
যে অশ্রদ্ধা বা আব*বাস ছিল, গনছক যোগ্যতা আর অধ্যবসায়ের জোরেই ডিস্রোল তাকে জয় 
করলেন এবং দেশের একেবারে শশর্ষস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন পরম সান্ভাজ্যবাদী। 
1ভক্টোরয়াকে তান 'ভারতসম্াজ্ঞী” বলে আঁভাঁষন্ত করেন। গ্লাডস্টোনের জল্ম হয় ইংলপ্ডের 
একটি প্রাচন ধনখবংশে । তান উদারপল্থশ দলের নেতা; তিনিও অনেক বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। 
সাম্রাজ্যবাদ এবং বৈদোশক নশীতির দিক থেকে গ্লাডস্টোন আর [িসূরোলির মধ্যে মতামতের তেমন 
ছু তফাত ছিল না। তবে ভিস্রেলি তাঁর সাম্তাজ্যাপ্রয়তার কথা খোলাধ্নলই প্রকাশ করতেন; 
আর প্লাডস্টোন ছিলেন একেবারে খাঁটি ইংরেজ, তান তাঁর সাম্রাজ্যবাদের কথাকে ভালো ভালো কথা 
আর মস্ত মস্ত উপদেশবাশশ দিয়ে আবৃত করে রাখতেন, এমন ভাব প্রকাশ করতেন যেন ঈশ্বরই 
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ছিল; একবার এরা একবার ওরা এর্‌প করে দুই পক্ষই অত্যন্ত ভয়াবহ নরহত্যা আর অত্যাচারের 
উৎসবে মেতে উঠত। 

আয়াল্যাপ্ড স্বায়ভ্তশাসন চাইাছল, প্লাডস্টোন তাদেরও পক্ষ সমর্থন করলেন। এই সংগ্রাঙ্ষে 
জয়শ তান হতে পারলেন না; ইংলশ্ডের জনসাধারণ এর এমনি বরোঁধিতা করল বে, তার ধাকার 
উদারপল্থশ দলাঁট ভেঙে দু ভাগ হয়ে গেল। এর এক ভাগ গিয়ে যোগ দিল রক্ষণপল্থশ দলের 
সম্গে। আজকাল এদের বলা হয় ইউীনয়নিস্ট বা মলনকামণ দল, কারণ এরা আয়ালযাস্ডের স্লে 
ইংলশ্ডের মিলনটাকেই িশকয়ে রাখতে চেয়েছিল। 

কিল্তু এই সম্বন্ধে এবং 'ভক্টোরিয়ার যুগের অন্যান্য বহু; ব্যাপার সম্বন্ধে আরও কথা তোমাকে 
ধঘলবার আছে; পরে আর-একটা চিঠিতে আম সে কথা তোমাকে বলব। 


১৩৬ 
ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবশর মহাজন হয়ে বসল 
২৩শে ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


উনাবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের যে সমৃদ্ধ দেখা গেল তার মূলে ছিঙ্দ তার কলকারখানা, আর 
তার উপাঁনবেশ এবং অধীন দেশগুলোকে শোষণ করে পাওয়া টাকা । বিশেষ করে চারাট শিল্পকে 
আশ্রয় করেই তার ধনসম্পান্ত বেড়ে উঠাছল। এই শিঞ্পগুলোকে তার প্রধান শিল্প বলা যায় 
আরা হচ্ছে তার কাপড় কয়লা লোহা আর জাহাজ-তোঁরর 'শিল্প। এগুলো ছাড়াও এদেরই আশেপাশে 
আরও হাজায়ো রকমের ছোটো-বড়ো শিক্প গড়ে উঠল। বড়ো বড়ো ব্যবসায়শ প্রাতষ্ঠান, বড়ো: বড়ো 
ধ্যা্ক তোর হল। 'ব্রটেনের বাপিজ্যজাহাজ পাঁথবীর প্রায় সর্বরই দেখা যেতে লাগল, তারা শুধু 
[ব্রেনের তোর মাল বহন করে নেয় না, অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশেরও সমস্ত ভালো ভালো পণ্যদ্ুব্য 
গনয়ে যায়। পাঁথবীতে পণ্যদ্রবোর এরাই হয়ে উঠল প্রধান বাহক। লম্ডনের বড়ো বীমা-কোম্পাঁন 
ছিল লয়েড্স্‌; সেটা সমস্ত পাঁথবশর সাম্ীদ্রক বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল। এইসব শিল্প এবং 
বাঁণজ্যের কর্তারাই পার্লামেশ্টেও প্রভূত্ব করতে লাগলেন। 

বাইরে থেকে জলজ্রোতের মতো ধনরত্ব আসতে লাগল; উচ্চ এবং মধ্যাবত্ত-শ্রেশদের ধনসম্পদ 
কমেই আরও বেড়ে চলল; এই সম্পদের কিছুটা শ্রামকশ্রেণর হাতেও গিয়ে পেশছল এবং তাদের 
জাবনযালার মান কিছুটা উন্নত করে তুজল। প্রশ্ন উঠল, এই-যে বিপ্লপাঁরমাণ অর্থ ধনীদের হাতে 
আসছে, একে 'দয়ে ক করা যায়। একে ব্যবহার না করে ফেলে রাখা মূর্খতা; সবাই বলল, ব্যবসা- 
বাঁশজ্য আরও বাড়াও, আরও বোঁশ পণ্য উৎপাদন করো, আরও বোঁশ লাভ হোক । এই ধনের অনেক- 
খাঁন দিয়ে ইংলশ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে নূতন নূতন কারখানা রেলওয়ে ইত্যাঁদ গড়ে তোলা হল। 'কছু 
পদনের' মধোই অনেক কারখানা তোর হয়ে গেল, দেশটা সম্পূর্ণরূপে শিল্পপ্রবণ হয়ে উঠল; এবং 
তৎসঞ্গে স্বভাবতই জাভেরও হার বেড়ে চলল; কারণ তখন আর প্রাতদ্বন্দিতার ভয় নেই । যে ধাঁনক- 
দের হাতে তখনও টাকা জমে রয়েছে তাদের তখন দৃম্টি পড়ল 'বদেশের দিকে-_-বিদেশে কোথাও টাকা 
লাগিয়ে আরও বেশি লাভ তুলে নেবার মতো জায়গা পাওয়া যায় ক না। সযোগেরণড অভাব হল লা? 
পুখিবীর সমস্ত দেশেই তখন রেলওয়ে তোর হচ্ছে, টৌলগ্রাফের তার আর কেবৃল এবং কারখানা 
বসানো হচ্ছে। শীব্রটেনের উদ্বৃত্ত টাকাটা এই রকমের অনেক কাজে 'নযৃস্ত করা হল, ইউরোপ 
আমেরিকা ও আফ্রিকায় 'ব্রটেনের সমস্ত অধশন দেশের সর্বত। আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক 
সম্পদের অভাব নেই; তায় জোরেই সে তখন উত্বাতর পথে দূত এগিয়ে চলেছে; রেলওয়ে প্রভৃতি 
ঠতান্স করবার জন্যে ভ্রিটেনের অনেকখানি মূলধন সে নিয়ে নিল। দাক্ষিণ-আমোরিকাতে, বিশেষ করে 
ব্সাজেশস্টনাতে, খুব বড়ো বড়ো সব বাগান 'ন্রটেন করল । কানাডা আর অস্ট্রোলয়া দেশকে তো গড়েই 
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তোল। হল বআশগাকোড়া পিটিশ মূলধন 'দয়়ে। চশনে ব্যবসাবাঁপজ্যের আঁধকার ধ্নয়ে যে সংগ্রাদ হল 
তার কথা তোমাকে আগেই বলোছি। ভারতবর্ষে অবশ্য 'ন্রিটিশরাই 'ছিল প্রড়ু; রেলওয়ে এবং অন্যানা 
কাজের জন্যে তারা টাকা ধার দল এখানে; সে ধারের শর্তও তারা নিজেদেরই ইচ্ছামতো খুব উচু 
হারে 'স্ধির করে 'দিল। 

এমাঁন করে 'ব্রটেন সমস্ত পাঁথবশর মহাজন হয়ে বসল; লশ্ডন হল পাথবশর টাকার বাজার। 
কিন্তু টাকা ধার 'দচ্ছে বলে মস্ত মস্ত বস্তার পুরে সোনা রুপো বা নগদ টাকা ইংলশ্ড থেকে 
অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এমন 'কল্ছু মনে কোরো না। আধ্ানক হৃগের ব্যরসা 
এরকমভাবে চলে না; সে চালাতে গেলে যত সোনা রূপো লাঙ্গে অত নগদ সোনা-রূপোর সম্ধলাই 
নেই পৃথিবীতে । অজ্ঞ লোকেরা সোনা বা রুপোকেই একটা পরম প্রয়োজনশয বচ্চু বলে মনে করে; 
ধিম্তু আসলে এগুলো হচ্ছে পণা-বিনিময়ের এবং 'জানিসপন্ন কেনা-বেচার সহাপ্নক উপকরণ ঘান। 
সোনারূপো মানুষ খেতে পারে না, বা অন্য-কোনো ভাবে ব্যবহার করতে পায়ে না 
এক, গয়না করে অবশ্য পরতে পারে; 'কিল্তু তাতে মানুষের উপকার বিশেষ 'কছুই লেই। প্রকৃতপক্ষে 
সম্পদ বলতে বোঝায় এমন 'জিনিস থাকা যা ব্যবহারের কাজে লাগে। কাজেই ইংলস্ড অর্থাৎ ন্াটিশ 
ধাঁনকরা যে ক্ষেত্রে অন্যকে টাকা ধার 'দল, তার মানে দাঁড়াল, তারা গবদেশের কোনো শিল্পে বা 
রেলওয়েতে টাকা ন্যস্ত করছে, এবং তার জন্যে নগদ টাকা পাঠাচ্ছে "না, পাঠাচ্ছে বলাতি মাল । 
এইভাবে 'শ্রটেন থেকে কলকব্জা বা রেলওয়ে তোর করবার মালপন্র অন্যান্য দেশে পাঠানো হতে লাগল । 
এর ফলে এক 'দকে 'ন্রিটেনের ব্যবসাবাণজ্যের উন্নাত হল, অন্য 'দিকে 'ব্রিটেনে বাদের হাতে মূলধন 
জমে ছিল তারও সে বাড়াত টাকাটা বেশ লাভজনক শরেই খাঁটয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে গেল। 

টাকা লখ্নশ করাটা খুব লাভের ব্যবসা; এই ব্যবসা 'ব্রটেন যত বেশি করে গ্রহণ করল, তার 
ধনসম্পদও ততই বেড়ে চলল। এর ফলে সাষ্ট হল প্রকাশ্ড একটা অবসরণ-প্রেখীর; উৎপাদনের 
কোনো কাজই এদের করতে হয় না, এরা খাঁল বসে বসে থাকে আর এই লপ্নশ-ব্যবসায় লাভ আর 
ভিভিডেন্ড ভোগ করে। রেলওয়ে কোম্পানি বা চা-বাগান বা এরকম অন্যসব প্রাতষ্ঠানের এরা 
অংশশদার হয়ে বসল; 'ডিভিডেন্ডও 'নয়ামিতভাবেই পেতে লাগল । ভ্রান্সের অন্তর্গত 'রাঁভয়েরা, 
ইতালি সুইজারল্যান্ড প্রভাতি বহু চমৎকার জায়গাতে অবসরা-শ্রেণপর ইংরেজদের বহু উপাঁনবেশ 
গড়ে উঠল, এরই অবসর লোকেরা তার মাঁলক-__এরা নিজেরা অবশ্য প্রায় সকলেই ইংলশ্ডেই 
বসে থাকত। 

ইংলশ্ডের কাছ থেকে যেসব দেশ এইভাবে টাকা ধার করল সে টাকার দরুন সুদ বা ডিভিডেন্ড 
তারা ইংলশ্ডকে পেপছে দিত কীরকম করে? তারাও কিন্তু সোনারূপো পাঠাতে পারত না; বছরের 
পর বছর ধ'রে 1দয়ে যাবার মতো এত সোনারুপো তো তাদের ছিল না। তারাও কাজেই দত মালপর়, 
কারখানার তোর মাল নয়, কারখানার রাজা তো ইংলন্ড নিজেই হয়ে আছে। এরা তাকে 'দিত' 
খাদ্যন্রব্য আর কাঁচা মাল। এদের কাছ থেকে ইংলপ্ডে আসত গম চা কাঁফ মাংস ফল মদ তুলো 
পশম ইত্যাদি। সে আসার আর 'বরাম ছিল না। 

দু'ট দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলার মানে হচ্ছে এদের উভয়ের 'জানসপন্র বদলাবদাঁল করে নেওয়া । 
একটি দেশ কেবল 'িনেই ষাবে আর অন্য খালি বেচতেই থাকবে, এ কখনও সম্ভব নয়। সে চেষ্টা 
করতে গেলে সমস্ত দামই সোনা বা রূপো দিয়ে দিতে হবে; দু; দিন পরেই দেখা যাবে, আর দেবার 
মতো সোনারুূপো অবশিষ্ট নেই, সৃতরাং এই একপেশে বাণিজ্য নিজে থেকেই থেমে বাবে । দই 
দেশে পরস্পর বাণিজ্য যখন চলে তখন দু পক্ষের মধ্যে পণ্য-বানিময় হয়, তার সামজস্যও সে নিজেই 
খাড়া করে নের--কখনও নে বাণিজ্যের লাভের পাল্লা এ দেশের দিকে বোশ বকৃ*কে যার, কখনও-বা 
ও দেশের 'দকে ঝোঁকে। উনাবংশ শতাব্দশতে ইংলস্ড যে বাণিজ্য করত তার 'হসাব 'মালয়ে দেখলে 
দেখা যাবে, মোটের উপর সে বত মাল রপ্তাঁন করত তার চেয়ে আমদানি করত বেশি। অর্থাৎ খুব 
[বরাট-পাঁরমাণ পণ্য রপ্তানি করেও, বস্তুত সে আমদানি কল্পত তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার জিনিল। 
তফাতের মধ্যে ছিল শৃধূ এই-_রপ্তাঁনি সে করত কলের তোর জিনিস, আমদানি করত প্রধানত 
খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচা মাল । কাজেই বাইরে থেকে দেখলে মনে হত, ইংলশ্ড যত মাল বেচছে তাল চেয়ে- 
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1ফনছে বেশি; ব্যবসা চালাবার দিক থেকে সেটাকে খুব ভালো ব্যবস্থা বলে মনে হর না। বাস্ভাঁবক 
পক্ষে 'কল্তু এই-বে বাড়াতি-পারমাপ আমদানিটা তার হত এটা ছিল, যে টাকা মে বিদেশে ধার 
দিয়েছে তার দরূন লাভের বাবদে পাওনা । খাপশী দেশরা এবং ভারতবর্ষ প্রভাতি অধীন দেশরা এই- 
ভাবেই তাকে তার প্রাপ্য নজরানা মিটিয়ে 'দিত। 

টাকা খাঁটয়ে যত লাভ হত তার সবখাঁনই ইংলণ্ডে চলে আসত না; অনেকখাঁনিই থেকে 
যেত সেই খপণ দেশে, 'ব্রাটিশ ধাঁনকরা সেটাকে সেইখানেই আবার নৃতন কয়ে লশ্নী করত। -এর 
ফলে ইংলস্ড থেকে আবার নূতন টাকা বা মালপত্র বাইরে না পাঠিয়েও বিদেশে 'ব্রটেনের লপ্নি- 
মৃুজধনের মোট পাঁরমাণ ভ্রমাগত বেড়ে বেড়ে চলল । ভারতবর্ষে আমাদের প্রায়ই স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া 
হয়, এখানকার রেলওয়ে, খাল এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে ইংলশ্ডের ক 'বিপূল-পাঁরমাণ টাকা 
ধনাহত রয়েছে; শোনা যায়, এদের দরুন ইংলশ্ডের কাছে ভারতবর্ষের যে 'খণ' রয়েছে তার পাঁরমাণ 
নাক আত বৃহৎ। আমরা অবশ্য অনেক দিক থেকেই এই কথাটাতে আপান্ত প্রকাশ করাছ; 'কিচ্তু 
এখানে সে আলোচনা আমাদের দরকার নেই । তবে এটা লক্ষ করবার মতো : এই-ষে 'বরাট-পাঁরমাণ 
লাশ্ন টাকা, এটা ইংলস্ড থেকে নূতন মূলধন এ দেশে আসবার ফলে গড়ে ওঠে 'ন; ভারতবর্ষে 
যে লাভ তাদের হয়েছে সেইটেকেই শুধু এ দেশে আবার লাঁশ্ন করা হয়েছে । পলাশির যুদ্ধ এবং 
ক্লাইভের শাসনের আমলে বরং ভারতবর্ষ থেকেই বহু? সোনা আর ধনরর় ইংলশ্ডে 'নয়ে যাওয়া 
হয়েছে, সে কথা তোমাকে আগেই বলোছি। তার পরবতর যূগে ভারতবর্ধকে শোষণের ব্যাপারটা 
ছু অন্য এবং অস্পষ্ট রূপ নিয়েছে; সে শোষণের ফলে যে লাভ হাচ্ছিল তারও খাঁনকটা এই 
দেশেই আবার লাঁশ্ন করা হয়েছে। 

ইংলস্ড দেখল, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই তেজারাঁতির কারবার চালাতে হলে একাটমান্ত উপায় 
তার আছে, টাকার সুদের 'বাঁনময়ে মালপন নিতে রাজ থাকা। সোনা 'দয়েই দাম 'দিতে হবে এমন 
আবদার করলে চলবে না, সে কথা আগেই বলোছ। এর দু বড়ো ফল হল। ইংলশ্ডের প্রজার 
জন্যে বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্যের চালান আনা হতে লাগল, সৃতরাং ইংলণ্ডের নিজ দেশে কৃষিকার্ষের 
জঅবনাতি ঘটল । ইংলন্ড এতে আপাস্ত করল না। 'শিল্প-কারথানার সাহায্যে বাইরের বাজারে বেচবার 
মতো মাল তোর করবার দকেই সে তার সমস্ত মলোযোগ 'নাঁবষ্ট করল; দেশের চাঁষদের যে দুর্দশা 
হচ্ছিল তার 'দকে তাকিয়ে দেখল না। বাইরে থেকে যাঁদ শস্তায় খাদ্য পাওয়া যায় তবে হাগ্গামা 
সয়ে নিজের তা উৎপাদন করতে যাবার দরকার ? আর শিল্প থেকে যখন অনেক বোশ লাভ পাওয়া 
যাচ্ছে, কৃষি নিয়ে অধথা মাথা ঘামাতেই বা সে বায় কেন? অতএব ইংলশ্ড একি পুরোপুরি 
শিজ্পাশ্রয়ী দেশ হয়ে উঠল; খাদাসামগ্রশর জন্যে থাকল অন্য দেশের উপর ভর করে। 

'চ্বিতীয় ফলটি হচ্ছে, ইংলণ্ড অবাধ-বাণিজ্যের নশীত গ্রহণ করল; অর্থাৎ বাইরে থেকে যেসব 
মালপত্র ইংলশ্ডের বন্দরে এসে নামছে তার উপরে কোনো কর সে বসাল না, বা বসালেও আত সামান্য 
পাঁরমাণেই বসাল। শিল্পাশ্রয়ী দেশদের মধ্যে সেই তখন সকলের অগ্রণ+; বাইরে থেকে শিক্গজজাত 
পণ্য তার বাজারে এসে প্রাতিদ্বন্িতা শুরু করবে, সে ভয় তার তখনও অনেক কাজল না করলে চলবে। 
তার পক্ষে বিদেশ 'জানসের উপরে কর বসানো মানেই হচ্ছে বাইরে থেকে যে খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচা 
মাজ। তার জন্যে আসছে তার উপরে কর বসান । তার ফলে তার 'নিজের প্রজারই খাদ্যের দাম বাড়বে, 
আর বাড়বে তার তোর পণ্যের দাম। আর খুব বেশি কর বাঁসয়ে যাঁদ সে বাইরে থেকে 'জানিসপন্র 
আসাই বচ্ধ করে দেয় তবে বাইরের যে দেশরা তার কাছ থেকে টাকা ধার 'নয়েছে তারা ইংলন্ডকে 
তাদের দেয় নজ্জরানা পাঠিয়ে দেবে কী করে? তারা তা 'দতে পারে এক মালপত্র 'দিয়েই। এইজন্যেই 
ইংজশ্ড অবাধ-বাঁণজ্যের নীতি গ্রহণ করল; যাঁদও তখন অন্যান্য সমস্ত শল্পাশ্রয়শ দেশই রক্ষণ- 
শপুজ্কের নশীতি গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ বাইরে থেকে যত পণ্য দেশে আসছে তার উপরে কর বসিয়ে 
নিজেদের নূতন নূতন 'শিজ্পব্যবসাঙ্ছলোকে রক্ষা করছে। য্য্তরাম্ট্রী ফ্রাল্স জর্মীন, সকলেই তখন 
রক্ষণ-শৃক্ক-পল্ধণী। 

উনাবংশ শতাব্দীতে ইংলপ্ডের নীতি 'ছিল এই : কাঁষির দিকে সে লক্ষ্য দেয় 'নি, সমস্তখানি 
মনোযোগ 'দয়েছে শিল্পের ₹দকে, বাইরে থেকে খাদ্যসামগ্রণ গিকনেছে, এবং বিদেশ থেকে পাওয়া 


ইংলণ্ড সমস্ত পাঁথবশর মহাজন হয়ে বসল ৬০৫, 


আল্লের জোরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেছে। নীতি হিসাবে এটা বেশ লাভের আর আরামের বস্তু 
ছিল। ধকল্তু এর [বপদও ছিল, দে বিপদ এখন স্পন্ট হয়ে উঠেছে। এই নশীতাঁট প্রাতান্ঠত ছিল 
[শিজ্পর্যবসায়ে ব্রিটেনের প্রাধান্য আর তার বিপ্ল-পাঁরমাণ বৈদোশক বাঁণজোর উপর। কিন্তু দে 
প্রাধান্য যাঁদ চলে বায়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার বৈদোশক বাঁণজ্যেও যাঁদ ভাগঙুন ধরে, তখন? 
তখন সে খাদ্যের দাম দেবে কী 'দয়ে? আর দাম দেবার সঙ্গাঁত বযাঁদই-বা থাকে, গবদেশ থেকে সে 
খাদ্য দেশে আনবে কণ করে, যাঁদ কোনো বলশালশ শু রাস্তা জুড়ে দাঁড়ায়? গেল-বশ্ববৃম্ধেই তো 
তার খাদ্য পাবার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে 'গিয়োছল, ফলে তার সমস্ত প্রজা অনাহারে মারা বাবার 
উপক্রম! এর চেয়েও বড়ো বিপদের কথা, অন্যান্য দেশের প্রাতম্বম্ষিতার চাপে পড়ে তার বৈদোশক 
ব্াঁপজ্যেরও অবস্থা দন দিনই খারাপ হয়ে পড়ছে। ১৮৮০ সনের পর থেকেই এই প্রাতম্যাজ্ঘতা 
প্রবল হয়ে ওঠে, আমোরিকার ব্যস্তরাম্ত্র আর জর্মীন তখন বিদেশে মাল কাটাবার চেষ্টা গুরু করেছে। 
তার পর ক্রমে অন্যান্য দেশেরও 'শিম্পব্যবসায় গড়ে উঠল, তারাও বাজারের অশ্বেষণে বেরোল। 
এখন তো পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই িছু-না-কিছু পাঁরমাণে শিজ্পাশ্রয়শ হয়ে উঠেছে। প্রতোক 
দেশই চেষ্টা করছে তার 'নজের জন্যে যেসব জানিস দরকার তার বতদূর পারে নিজেই তোর করে 
নেবে, বাইরে থেকে 'বিদেশশ 'জানিসকে দেশে ঢুকতে দেবে না। ভারতবর্ষ বিদেশী কাপড় কিনতে 
চায় না। কণ করবে তা হলে ল্যাংকাশায়ার? কী দশা হবে '্রটেনের অন্যান্য সব শিল্পের, 
গবদেশে ছাড়া যাদের মাল কাটাবার উপায় নেই? 

এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করা ব্রিটেনের পক্ষে শন্ত হয়ে উঠেছে; ভাঁবধ্যতে তার অনেকখানি 
দুঃখ সণ্ঠিত রয়েছে বলে মনে হয়। হাত-পা গুটিয়ে যে নিজের খোলার মধোই ঢুকে বসবে, একটা 
স্ব-সম্পূর্ণ জশবনযাপন করবে, নিজের খাদ্য আর দরকার 'জানিসপন্র নিজেই তোর করে নেবে 
তারও তো আর জো নেই! আধুনিক পাঁঞ্ধবশর বড়ো জাঁটঙস ব্যাপার, সেখানে ও চলে না। আবার 
যাঁদই-বা সে পারত 'নিজেকে তেমাঁন করে 'বাচ্ছন্ব করে 'নিতে, তার পরও তার যে বিপুল লোকসংখ্যা 
এখন দাঁড়য়েছে তার প্রয়োজন মেটাবার মতো যথেম্ট খাদ্যদ্রব্য নিজে উৎপন্ন করে নেওয়া তার পক্ষে 
সম্ভব হত কি না তাতেও সন্দেহ আছে। অবশ্য এসব সমস্যা হচ্ছে এখনকার 'দনের; উনাঁবংশ 
শতাব্দীতে এগুলো তেমন গুরুতর হয়ে ওঠে 'ন। অতএব ইংলন্ড তখন নিজের ভাবষাতকে নিয়ে 
জুয়ো খেলেই চলল; তার ভরসা 'ছিল, তার সে প্রাধান্য চিরকালই 'টি'কে থাকবে । আঁত বিরাট খেলা 
সে, তার দানও 'ছিল প্রকাণ্ড; হয় সে পাঁথবণর শ্রেষ্ঠ জাতি হয়ে উঠবে, আর না-হয় তো একেবারেই 
ভেঙে ভূঁমসাৎ হয়ে যাবে; এর মাঝামাঝি কোনো গাঁত তার ছিল না। কিন্তু 'ভিক্রোরিয়ার যুগের 
মধ্যাবস্তশ্রেণশশর ইংরেজ, আত্মপ্রতায় বা দম্ভের তাদের অভাব 'ছিল না। দশর্ঘ কাল ধরে তারা সাফল্য 
আর সমৃদ্ধির মধ্যে কাঁটয়েছে, শিল্প-বাঁণজ্ে জগতে প্রধান হয়ে উঠেছে। তারা 'স্থর জানত, সমস্ত 
মানবজাতির মধ্যে তারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ । সমস্ত বদেশপকেই তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত। এশিয়া 
আর আফ্রিকার লোকগুলো তো একেবারেই অসভ্য বর্বর; মানুষের মধ্যে যত অন্ত জাতি আছে 
তাদের শাসন করবার, তাদের উন্নত সভ্য করে তোলবার প্রাতভা ইংরেজদের স্বভাবজাত; অনুল্বত 
জাতগ্লোর সষ্টিই হয়েছে ইংরেজকে সেই প্রাতিভার খেলা দেখাবার সুযোগ দেবার জন্যে। এমনাঁক 
ইউরোপেরও অন্যান্য দেশের লোকগ্‌লো হচ্ছে অজ্ঞ এবং কুসংগ্কারাচ্ছন্ব বিদেশী; নেহাত এক- 
আধজন ছাড়া তারা কেউ ইংরোজ ভাষাটা পর্য্ত জানে না! ইংরেজরাই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রিয়পার; 
সভ্য জগতের একেবারে চূড়ায় উঠে তারা বসে আছে; ইউরোপের অগ্রগাঁততে তাদেরই জারগা 
সকলের আগে আগে; ইউরোপের স্বান হচ্ছে আবার বাঁক পাঁথবাঁটার একেবারে প্ুরোভাগে । 
[ব্রাটশ সাম্রাজ্যটাকে স্বয়ং বিধাতার সৃম্টিও বলা যায়; ইংরেজরা বে সমস্ত জাতির মধ্যে বড়ো, 
তার তো এই কথাই চরম প্রমাণ! প্িশ বছর আগে ভারতবর্ষের বড়োলাট ছলেন লর্ড কার্জন; 
তাঁর সময়কার ইংরেজদের মধ্যে তান একজন শ্রেম্ঠ ব্যন্তি। তাঁর রচিত একটি বই তানি উৎসর্গ 
করেছিলেন “তাঁদের হাতে, যাঁরা বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের দয়ায় ব্রিটিশ সান্তাজ্যই হচ্ছে মানুষের 
সবচেয়ে বড়ো মঞ্গলাবধাতা, পাঁথবশতে এমনাঁট আর কেউ কখনও দেখে নি 1” 

[িক্লোরয়ার যগের ইংরেজদের সম্বন্ধে এই যেসব কথা 'লিখাছ, এগুলোকে একট; মনগড়া 


৫০0৬ বিশ্ব-ইাতহাগ প্রসঞ্প 


বা অন্ডুত কথা বলে মনে হয়; তুমি হয়তো ভাববে আমি তাদের নিয়ে তামালা করাছ। কোনো বুষ্ধি- 
ওয়ালা মানুষ এই রকমের আচরণ করতে পারে, এই রূকম বিস্ময়কর গার্বত এবং আত্মাভিমানী হয়ে 
উঠতে পায়ে, এইটেই আশ্চর্য লাগে। কিন্তু জাতির নামে বে দলের পারচয়, তারা যে-কোনো 'ছানস 
তিম্বাস করতে রাজি, যাঁদ তাতে তাদের জাতায় গর্বের কিছু ইন্ধন জোটে বা সেটা 'বিবাস করার 
তাদের কোনো লাভের ভরসা থাকে। ব্যান্তাহসাবে কোনো মানুষই প্রাতবেশণর প্রতি এই ধরনের 
অমার্জত এবং অভদ্র আচরণ করবার কথা ভাবতেও পারে না; কিন্তু 'জাত'রা এতে দেরকম কেছনো 
গ্লানি বোধ করে না। দুর্ভাগ্যবশত এ দোষাঁট আমাদের সকলেরই আছে, নিজেদের জাতের গৃলের 
ধড়াই করে আমরা খুব বৃক ফাঁলয়ে বেড়াই । ভিজ্রোরিয়ার যুগের ইংরেজরা যা ছিল, সে জাতের 
মানুষ প্রা সর্বপই পাওয়া বায়, চেহারায় হয়তো সামান্য অদলবদল থাকে এই বা। ইউরোপের প্রতোক 
জাতির মধ্যেই এর অনূরূপ নমুনা পাওয়া যাবে; জর্মীনতে কুঁড় বছর আগে এদের দল খুবই উগ্ল 

হয়ে উঠেছিল! আমেরিকাতে এশিয়াতেও এর অভাব নেই। 

ইংলন্ড আর পাশ্চম-ইউরোপের দেশগুলোর সমৃম্ধর-যুলে ছিল শিল্পাপ্রয়ণ ধাঁনকতল্যের 
আঁবর্ভাব। সে ধাঁনকতন্ম লাভের অন্বেষণে আবশ্রাল্ত গাঁততে এাঁগয়ে চলল। মানুষের পৃজার 
দেবতা হল মাল্ন দুজন, সাফল্য আর লাভ; ধর্ম বা নশীতর সঙ্গে ধানিকতল্দের কোনো সম্পর্ক ছিল না । 
এ হচ্ছে শুধু প্রাতিদ্বান্িতার ধর্ম_মানুষরা আর জাতিরা যে যার পার গলা কাটো, 'পাছয়ে যে 
পড়ে থাকল তারই সর্বনাশ! 'ভিন্টোরিয়ার যুগের এরা বড়াই করে বলত, এরা পরের ধর্মকে দ্বেষ 
করে না। তারা 'ব্বাস করত প্রগতি আর বিজ্ঞানকে; ব্যবসায়ে আর সাম্তাজ্াস্থাপনে তারা সাফল্য 
অর্জন করেছে, এইতেই তো প্রমাণ হয়, তারাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, জবনসংগ্রামে তারাই 
শেষ পর্যন্ত টিকে রয়েছে । ডারউইন তাই বলে যান 'নঃ ধর্মের ব্যাপারে দ্বেঘাভাব ষাকে তারা 
বলত, সেটা আসলে ছিল ওুঁদাসশন্য, ধর্ম 'িয়ে তারা মাথাই ঘামাত না। আর. এইচ. টান নামক 
একজন ইংরেজ লেখক এই অবস্থাটার চমৎকার বর্ণনা 'দয়েছেন। বলেছেন, ঈশ্বরকে এরা তাঁর নিজের 
জারগাতে বাঁসয়ে রেখোছল, পাথবীর কাণ্ডকারখানা থেকে অনেক দরে সারয়ে। “পৃত্িবীতে যেমন 
নয়মতাল্লক রাজতল্য রয়েছে, স্বর্গেও ঠিক তাই!” এই ছিল সমৃক্ধশালশ বুর্জোয়াদের মত। সাধারণ 
লোকের পক্ষে কিন্তু উপাসনা করা, ধর্মচর্চা করা প্রভভীতকে উীঁচত কাজ বলা হত; ভরসা, যাঁদ তার 
ফলে তারা 'বপ্লবের ব্দাম্ধ থেকে বিরত হয়ে থাকে । ধর্মের ব্যাপারে দ্বেষাভাব বলতে এ বোঝাত না 
বে, অন্যান্য ব্যাপারেও তারা দ্বেষ প্রকাশ করবে না। আঁধকাংশ লোক যেসব ব্যাপারকে গুর্তর 
বলে মনে করল, সেখানে মোটেই সাঁহফ্‌তা দেখানো হত না; আর স্বার্থে টান পড়লে তখন সমস্ত 
সাঁহফতাই হাওয়া হয়ে উড়ে যায়। ভারতবর্ষের 'ন্রাটশ সরকার ধর্মমত সম্বন্ধে অত্যন্তরকম সাহফ5; 
সে লিয়ে ঢাকঢোলও অনেক পেটা হয়। আসল কথা হচ্ছে, ধর্মের কী হল না-হল তা নিম্ে তাঁদের 
মোটেই মাথাব্যথা নেই। কল্তু তাঁদের রাজনণাঁতর বা তাঁদের কোনো কৃতকর্মের এতট্কুন সমালোচনা 
কেউ করুক, তথখাঁন তাঁরা কান খাড়া করে লাফয়ে উঠবেন; দ্বেষবুদ্ধ নেই এমন অপবাদ তখন 
আতবড়ো শন্রুতেও তাঁদের দিতে পারবে না! স্বার্থের টান যত বড়ো, লাভের জোরও ততই বেশি; 
টানটা যাঁদ বেশ জোর হয় তবে তখন আমাদের সরকারবাহাদুর সাঁহফূতার সমস্ত ভান পারত্যাগ 
করেন; খোলাখাল এবং নিলজ্জের মতো একেবারে চরম 'বভশীষকার সৃষ্ট করতে লেগে যান। 
আজকেরই ভারতবর্ষে এই জানিস আমরা দেখতে পাচ্ছ। এই তো অনুপ কপদন মান হল খবরের 
কাগজে পড়ছিলাম, কুঁড়ি বছরেরও কম বয়স একটি বাচ্চা ছেলেকে আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া 
হয়েছে; তার অপরাধ, সে কজন 'ব্রাটশ কর্মচারীকে শাঁসয়ে চিঠি লিখোছল ! র 

ধাঁনকতল্ 'শিঞ্পবাবসার গড়ে ওঠার ফলে অনেক পারবর্তন হল। খানিক কমেই বৃহত্তর 
আয়তনে কাজ-কারবার চালাতে লাগল; দেখা গেল, ছোটো প্রাতম্ঠানের তুলনায় কৃহদাকার প্রাতষ্ঠানদেনর 
কাজে যোগ্যতা এবং লাভ অনেক বেশি। কাজেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্ঘাইন এবং খ্রাম্ট গড়ে উঠল, 
এক-একটা 'শল্পের সমস্তখানি আয়োজনই এদের কতৃত্বে চলতে লাগল; ছোটো ছোটো জ্বাধধন 
শিল্প এবং কারখানা যা ছিল তারা এদের মধ্যে তাঁলয়ে িশ্চহ হয়ে গেল। এক কালে লোকে 
পসঙ্ঘনোৌতিক স্বাধীনতা'র দোহাই দত; এই ধাকায় সে মত ভেঙে হারিয়ে গেল- দেখা গেল, ব্যন্তি- 


ইংলণ্ড সমস্ত প:থবশর মহাজন হয়ে বসজ ৫০৬, 


বিশেষের চেষ্টা বা আয়োজনের কোনো স্থান বা ভরসাই এখন আর নেই। দেশের শাসনব্যবস্থা পক 
বড়ো বড়ো কম্বিনেশন আর কর্পোরেশনের ইঙ্গিতে চলতে লাগল। 

ধাঁনকতল্তের ফলে সাম্নাজ্যবাদও আর-একাঁটি উগ্নতর রূপে আত্মপ্রকাশ করল। উনাবংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শল্পতন্ত্ী দেশগুলোর মধ্যে প্রাতন্ান্্বতা বেড়ে গেল, তারা কাজেই বাজার 
আর কাঁচা মালের সন্ধানে আরও দূর দূর দেশের 'দকে দৃষ্ট নিক্ষেপ করল। সাম্তাজোর জন্যে 
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা হিংন্র কাড়াকাঁড় পড়ে গেল। এঁশয়ার সব দেশে__ভারতে, চীনে, 
বৃহত্তর ভারতে এবং পারশ্যে কী ঘটল তার কিছ ফিছ্‌ বিবরণ আম তোমাকে আগেই বলোছি। 
এবার ইউরোপের জাতগ্দলো শকুনির মতো ছে মেরে পড়ল আম্রিকার উপরে; দেশটাকে তারা 
?নজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিল। এখানেও ইংলণ্ডই সবচেয়ে বড়ো ভাগ হাতিয়ে 
ঠনল- উত্তর মশর, এবং পূর্ব পশ্চিম দাক্ষণ -আফ্রকাতে অনেকগুলো বড়ো বড়ো অপ্ঠল তার ভাগে 
পড়ল । ফ্রাল্সও কম গেল না। ইতাঁলরও এই লুটের মালে ছু ভাগ বসাবার ইচ্ছা ছল; কিচ্তু 

কাছে সে একেবারে গো-হারা হেরে একা । জর্মীন কিছুটা ভাগ পেল, কিন্তু তাতে সে 

সন্তুষ্ট হল না। সর্ব জুড়ে খালি সাম্রাজ্যবাদ, চিৎকার শাসানি কাড়াকাড়ির বাঁভংস তাণ্ডব। 
'ন্রাটশ সাম্সাজ্যবাদের জনাপ্রয় কাব রুভ্হয়ার্ড কিপৃঁলিং "শাদা মান্ষদের কর্তবাযভার' সম্বন্ধে প্রশাস্ত 
গাইতে লাগলেন। ফরাসিরা ধুয়ো ধরল “ফ্রান্সের সভ্যতা-প্রচার করবার মহান উদ্দেশো'্র ৷ জমনদেরও 
কাজেই তখন তাদের “কুল্‌উুর' বা সংস্কাত প্রচার করতে হয়। অতএব এই সভাতা-প্রচারক আর 
আত্মোথসর্গ করতে লেগে গেলেন, বাদাম আর পীত আর কৃষ্কায় মান্ষদের কাঁধে খুব ঠেসে বসে 
রইলেন। কালো মানুষদের বোঝার কথা নিয়ে কিন্তু কোনো কবিই গান রচনা করলেন না। 

সাম্রাজ্য নিয়ে এই প্রাতিদ্বন্থীরা কাড়াকাড়ি ছে'ড়াছিশড় শুরু করেছে; এদের সকলের খাই ' 
মেটাবার মতো অত জাম পৃথিবীতে ছল না। বাজারের খোঁজে ধনিকতল্তর উল্মাদ হয়ে উঠেছে, তার 
ধাক্কায় প্রত্যেকঁট দেশই খাল সামনে ছুটে চলেছে, থেকে থেকেই তাদের পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠাঁকও 
লেগে যাচ্ছে। ইংলণ্ড আর স্রান্সের মধ্যে তো অনেক বারই যা্ধ বাধতে বাধতে শেষে একটুর জন্যে 
বাধল না। 'কন্তু সত্যকার স্বার্থের সংঘাত লাগল 'ন্রাটশ আর জর্মন -শিষ্পের মধ্যে। জর্মীন তখন 
শিল্প আর বাঁশজ্য-জাহাজের পাল্লায় ইংলশ্ডের সমান হয়ে উঠেছে, গ্রতোক দেশের বাজারেও তার 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। কিন্তু পাঁথবশীর ভালো ভালো জায়গাগুলো ইংলস্ড তার অনেক আগে 
থেকেই হাত করে বসে আছে। জর্মীন গার্বঘত এবং তোজি মানুষের দেশ; অন্যান্য জাতিরা তাকে 
নিজের ইচ্ছামতো বেড়ে উঠতে 'দচ্ছে না দেখে সে রাগে ফুলে উঠল; তাদের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড 
লড়াই করবার জন্যে প্রাণপণে তোর হতে লাগল। সমস্ত ইউরোপ বৃদ্ধের জন্যে প্রস্তৃত হল, সেনা- 
বাহনশ আর নৌবাহনশও বেড়ে উঠল। 'বাভন্ন দেশের মধ্যে সাঁম্ধ আর মৈন্লী স্থাপিত হল; শেষ 
পবন্তি দেখা গেল, দুঁটিমান্ন সশস্ত্র বাহনধ পরস্পরের সম্মুখখন হয়ে দাঁড়য়েছে_এক দিকে জর্মীন 
আস্টীয়া আর ইতালি এই ভ্রিশন্তির সমন্বয়, আর-এক 'দিকে ফ্রান্স আর রাশিয়া এই দুয়ের মিলিত 
দল) ইংলস্ডও গোপনে এদের সঙ্গে সংযুন্ত। 

ইতিমধ্যে এই শতাব্দশীর একেবারে শেষ দিকে, ইংলণ্ডকে দীক্ষণ-আফ্রিকাতে 'তার নিজস্ব 
একাঁটি ছোটোথাটো যুদ্ধ করতে হল। ট্রান্সভালে বৃয়রদের প্রজ্জাতল্মে সোনার খাঁন আবিষ্কৃত হবার 
ফলে ১৮৯৯ সনে এই যুদ্ধাট বাধল। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শান্তমান জাতাঁটর বিদ্দ্ধে দাঁড়য়ে 
বৃক্পররা পুরো 'তিনাট বছর ধরে যুদ্ধ চালাল, যুদ্ধে আশ্চর্য সাহস আর অধ্যবসায় দেখাল তারা । 
শেষ পর্যষ্ত অবশ্য তারা িধহস্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করল। ব্রিটেন কিন্তু এর অজ্পাঁদন পরেই 
তেখন মান্মত্ব ছিল উদারপন্থণ দলের হাতে) একটি খুব মহৎ এবং বিজ্ঞোচিত কাজ করল; 
বুয়ররা অঙ্পাঁদন আগেও তার শত্রুর ছিল, তাদের পূর্ণ স্বারভ্রশাসনের আঁধকার সে নিজে থেকেই 
দিয়ে দিল। আরও 'কিছাঁদন পরে সমস্ত দক্ষিপ-আক্রকাটাই 'ব্রটশ সান্াজ্যের একাঁট স্বাধীন 
ভোঁমাঁনয়ন বলে ক্বীকৃত হল! 


১৩৭ 
আমেরিকায় গৃহযজ্ধ 


২৭শে ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


প্রাচশন জগ্গতের অসংখ্য যৃম্ধবিগ্রহ আর ক্‌টকোৌশল, রাজত্ব আর বিশ্লব, গ্বেষ-কঙ্গহ আর জাতীয়- 
সংগ্রাম, ইত্যাদ 'নয্ে আমরা অনেক সময় ব্যয় করোছ। এবার চলো, আটলাপ্টিক মহাসাগর পার 
হয়ে চলে যাই নূতন জগৎ আমোরকায্; দেখি, ইউরোপৈর 'িশ্বগ্রাসী কবল থেকে মুন্তিলাভ করবার 
পয়ে তার দশাটা কণ দাঁড়াল। বিশেষ করে আমরা মনোযোগ 'দয়ে দেখব হ্য্তরাষ্টের কাঁহনশকে। 
আত ক্ষূদ্র আকারে তার আরম্ভ হয়োছল; সেই থেকে ক্রমাগত বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে আঙ্জ 
সে পাঁথবীর মধ্যেই প্রায় সেরা দেশ হয়ে উঠেছে। জগতের শ্রেম্ঠ জাতির গৌরব ইংলশ্ডের 
হস্তচ্যুত হয়েছে; এখন আর সে পাঁথবশকে টাকা ধার দেয় না_ ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত 
দেশের মতো সেও এখন হয়ে দাঁড়য়েছে খাতক; “দয়া করে একট আমার কথাটা বিবেচনা করো?। 
বলে আমেরিকার কাছে কাকুতামনাতি করতে হচ্ছে তাকে। জগতের মহাজনের আসনে এখন 
বসেছে আমোরকা। পাঁথবীর সর্বত্র থেকে জলন্রোতের মতো ধনম্লোত এসে তার ঘরে উঠছে; 
এত অঙ্গনাত লক্ষপাঁত আর কোটিপাঁত সে দেশে নিত্য গাঁজয়ে উঠছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার । 
কল্তু প্রাচীন কালের সেই রাজা 'মডাসের গঞ্”প জান তো, তাঁরই মতো আমোরিকাও দেবতার বর 
পেয়েছে, যা সে ছোঁয় তাই সোনা হয়ে যায়; িল্তু মিডাসের মতোই সে বর পেয়ে তার শাঞ্তি 
বাড়ে ন, এত অসংখ্য লক্ষপাঁত থাকা সত্তেও তার সাধারণ লোকেরা অভাবে আর দারঘ্যে জজীরত 
হয়ে রয়েছে। 

১৭৭৫ সনে সমনদ্রতীরবতর্ঁ তেরোটি রাজ্য ইংলণ্ডের অধশনতা থেকে স্বাধশন হয়ে যায়। 
তখন তাদের মোট লোকসংখ্যা ছিল চাল্লশ লক্ষেরও অনেক কম। আজকের দিনে এক 'নিউইয়র্ক- 
শহরেরই লোকসংথ্যা প্রা আঁশ লক্ষ; সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র লোকসংখ্যা হচ্ছে সাড়ে-বারো কোি। 
এখন আরও অনেক নৃতন রাজ্য এই ব্যস্তরাষ্ট্রের মধ্যে এসে যোগ 'দয়েছে; সমস্ত মহাদেশটা পার 
হয়ে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তশর পর্যন্ত 'গিয়ে এর এলাকা পেশচেছে। এই 'বরাট দেশাঁট, 
এর এই শ্রীবৃচ্ধি ঘটল উনাঁবংশ শতান্দতে-_কেবল আয়তনে আর লোকসংখ্যায় নয়, আধাঁনক কল- 
কারখানা, বাণিজ্য, ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতপাঁত্ত, সমস্ত দক দয়েই সে শ্রীবাদ্ধ ঘটেছে । এই রাজ্য- 
ধাুলোকে অনেক বাধা, অনেক বপাত্ত আতিক্রম করতে হয়েছে; ইউরোপের সঙ্গেও অনেক যুদ্ধ, অনেক 
মন-কষাকষি এদের হয়েছে; 'কিল্তু সবচেয়ে বড়ো পরণক্ষা যোঁট এদের উত্তীর্ণ হতে হয়োছল সে হচ্ছে 
[নিজেদের মধ্যেই একটা অত্যন্ত হিং এবং সর্বনাশা গৃহযদ্ধ; এর এক 'দকে ছিল উত্তর-অণ্চলের 
পাজাগুলি, আর-এক 'দিকে ছিল দাক্ষিণ-অগ্চলের রাজ্যগুলি। 

আমোরিকা স্বাধীন হয়ে যাবার অল্প কয়েক বছর পরেই হল ফ্রান্সের বিপ্লব, তার পর এল 
নেপোলিয়নের যৃদ্ধ। নেপোঁলিয়ন এবং ইংলণ্ড, দুজনেই পরস্পরের বাঁশজ্য নষ্ট করতে চেষ্টা 
করলেন, এবং তাই করতে গিয়ে দুজনেরই আমোরকার সঙ্গে ঠোকাঠ্ুঁক লাগল। সমুদ্রের পরপারে 
আমোরকার যে বাঁপজ্য ছিল তা একেবারে বল্ধ হয়ে গেল; অতএব ১৮১২ সনে ইংলশ্ডের সঙ্গে 
আবার তার যুদ্ধ বাধল। দু বছর ধরে যুদ্ধ চলল, কিন্তু ফল প্রার ণকছুই হল না। এই যুদ্ধ 
চলতে চলতেই নেপোলয়ন এলবায় 'নর্বাঁসত হলেন, ইংলণ্ডের একটু ফুরসৎ মিলল । তখন তারা 
আমোঁরকার রাজধানশ ওয়াশিংটন-শহর দর্খল করল, করে তার সমস্ত বড়ো বড়ো সরকার ইমারত 
আগুনে প্াড়য়ে নষ্ট করে দল; ক্যাঁপটাল নামে যে বাড়িটিতে কংগ্রেসের আঁধবেশন হয়, এবং 
হোয়াইট হাউজ বলে ঘষে বাঁড়টিতে প্রোসডেপ্টরা বাস করেন, এগনলও এই ধনংসলীলার হাত 
এড়াল না। শেষ পরন্ত কিন্তু 'ত্রীটশরাই যুদ্ধে হেরে গেল। 

এই যুদ্ধের আগেই দাঁক্ষিণ-অন্চজলের বেশ বড়ো একাঁট এলাকা য্ন্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়ে 
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গিয়োছল। এটা হচ্ছে ফ্রান্সের পুরোনো উপ্পাঁনবেশ লুইসিয়ানা; ত্রিটশ নৌবহরের আক্রমণ থেকে 
একে রক্ষা করতে পারাছিলেন না বলে নেপোঁলয়ন এটিকে হু্তরাষ্ট্ের কাছে বেচে দেন। এর 
ফরেক বছর পরে, ১৮২২ সনে, যৃস্তরাম্মী ফ্লোরডা-রাজ্ঘযাঁট স্পেনের কাছ থেকে কিনে নিল। ১৮৪৬ 
সনে মেক্সিকোর সঙ্গে তার যুদ্ধ হল; সেই যুদ্ধ-জয়ের ফলে দাঁক্ষণ-পশ্চিম-অণ্চলে ক্যালফোনিল়া 
প্রভাতি কয়েকটি রাজ্য তার অল্তভূন্তি হয়ে গেল। দঁক্ষিণ-পাশচম-অপ্টলের অনেকগ্ীল শহরের 
স্প্যানিশ নাম আজ পর্যন্ত বজায় রয়েছে; একদা স্পেনবাসীরা বা স্প্যানিশ-ভাষী মোক্সকানূরা 
সেখানে রাজত্ব করত, তারই এটা স্মৃতাঁচহ। 'সিনেমা-শক্েপর জন্য বিখ্যাত বিরাট নগরণ লন 
এঞজেল্‌্স্‌, সানক্রান্সিসকো- এসব নাম কে না শুনেছে! 

ক্রমাগত পাঁশ্চমের 'দকে বিস্তৃত হয়ে চলছিল। ইউরোপে পশড়ননশীতর ফলে বহু লোক সেখান 


উত্তর আর দাক্ষণ -অণ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথম থেকেই অনেকগাীল তফাত 'ছিল। উত্তর 
অগ্চলটা ছিল 'শল্পপ্রধান, সেখানে নূতন যুগের কলকারখানা দ্ুতবেগে বেড়ে উঠল; দাক্ষিপ-অণ্চলে 
ছিল বড়ো বড়ো কষ আর বাগান, সেখানে ক্লধতদাস খাটিয়ে কাজ হত। দেশের আইনে তখন 
ভ্রীতদাস-প্রথা অন্যায় নয়; কিন্তু উত্তর-অণ্তলের লোকেরা প্রথাটা পছল্দ করত না, এর চলনও সেখানে 
বিশেষ ছিল না। দাক্ষণ-অণ্টলের কাজ-কারবার সমস্তই চলত ক্রীতদাস 'দয়ে। ক্রশতদাসরা ছিল 
অবশ্য আফ্রকা-থেকে-আনা নিগ্রো। শাদা-চামড়ার লোক কেউ ক্লীতদাস 'ছিল না। ন্বাধশনতার 
ঘোষণাপত্রে' বলা হয়োছিল__“সমস্ত মানুষই এক সমান হয়ে জল্মায়'-_কিল্তু এ কথাটা প্রযেজ্য 
ছিল শ্বেতকায়দের সম্বন্ধে; কৃফকায়দের সম্বন্ধে নয়। 

আফ্রকা থেকে এই ক্রতদাসদের যেভাবে ধরে আনা হত নে আতি করুণ কাঁহনশ। সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথম থেকেই দাস-ব্যবসায় শুরু হয়; ১৮৬৩ সন পর্যন্ত আমৌরকায় নিয়মিতভাবে 
ক্লীতদাসের চালান জাসত। প্রথম 'দকে দাস আসত মাল-টানা জাহাজে করে; আঁম্কার পাশ্চম- 
উপকূল ধরে যেসব জাহাজ মাল নিয়ে চলাচল করত, সুযোগ পেলেই তারা আঁফ্রুকার লোক ধরে 
আনত, এনে তাদের আমৌঁরকায় নিয়ে বিক্রি করত। এই উপকূলাঁটর খানিকটা অংশকে এখনও 
ক্রীতদাসের উপকূল বলা হয়। আফ্রকানদের নিজেদের মধ্যে দাসত্বের চলন বিশেষ ছিল না; য্চ্ধে 
যারা বন্দশ হয়েছে বা মহাজনের দেনা যারা শোধ করতে পারোন, শুধ্‌ সেইরকম লোককেই সেখানে 
দাসত্ব করতে হত। কিন্তু দেখা গেল, এইভাবে আফ্রকানদের ধরে ধরে আমোরিকায় নিয়ে গিয়ে দাস 
ধলে 'বিক্তি করাটা খুবই লাভের ব্যবসা । দাস-ব্যবসায় কাজেই বেড়ে চলল; প্রধানত 'ব্রাটিশ, স্প্যানশ 
এবং পর্তৃগণজরাই এটাকে ব্যবসায় বলে গ্রহণ করেছিল । এর জন্যে বিশেষ রকমের জাহাজ তৈরি 
হত, তার নাম 'ছিল দাস-বাশিজ্যের জাহাজ । এই জাহাজ থাকত একের পর এক করে অনেক প্রস্থ 
ঘনঘন পাটাতন; প্রতি দুই প্রস্থের ফাঁকে ফাঁকে বড়ো বড়ো গ্যালারি । এই গ্যালারির মধ্যে বঙ্দী 
নিগ্রোদের পাশাপাঁশ শুইরে ক্লাখা হত, তাদের সকলেই শিকলে বাঁধা, আবার পাশাপাশি প্রাত 
দুজন পায়ে যোঁড় দিয়ে আটকানো । আটলাশ্টিক পাড় দিয়ে আমেরিকার পেঁছতে জাহাজের অনেক 
সপ্তাহ, কখনও-বা অনেক মাস লেগে বেত। এই দীর্ঘ কাল ধরে সে নিগ্লোরা এইসব সংকীর্ণ 
গ্যাল্ারর মধ্যে শুয়েই থাকত, সকলের হাত-পা এক শিকলে বাঁধা; প্রত্যেকের জন্যে মোট যে জারগ্াার 
বরাদ্দ ছিল সে হচ্ছে সাড়ে 'পাঁচ ফুট লম্বা আর যোলো হণ) চওড়া ! 

এই দাস-ব্যবসার জোরেই লিভারপুল একটা বড়ো শহর হয়ে উঠোছল। অনেক 'দিন আগের 
কথা, ১৭১৩ সনে ইংলশ্ডের সঙ্গে স্পেনের সান্ধ হয়, এর নাম ইউদ্রেক্টের সাম্ধি। এর ছ্যারা ইংলশ্ড 
স্পেনের কাছ থেকে শর্ত আদায় করে নিল, আমোরকাতে স্পেনের যেসমস্ত উপ্পানবেশ আছে, 
আক্রিকা থেকে সেখানে দাস নয়ে যাবার আঁধকার একমান্ন ব্রিটেনেরই থাকবে । আমোরকার ইংরেজ- 
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গলিত অন্তলগ্যলোতে ইংলস্ড তারও আগে. থেকেই দাসের যোগান গিচ্ছিল। এইভাবে অক্টাদশ 
শতাব্দীতে ইংলপ্ড চেম্টা করল, যেন আমোরিকাতে দাস চালান দেবার ব্যবসাটা সে-ই একচেটিয়া 
করে নিতে পারে। ১৭৩০ সনে 'লিভারপ্ল-বন্দরের ১৫ট জাহাজ এই ব্যবসা চালাত। জাহাজের 
সংখ্যা বাড়তে লাগব; ১৭৯২ সনে দেখা পোল, লিভারপুলের ১৩২টি জাহাজ দাস-বাবসায়ে খাটছে। 
শিল্পবিপ্লাবের খন প্রথম পত্তন হল তথ্খন ইংলস্ডের ল্যাংকাশায়ারে সুতো-কাটার কারখানা খুব 
বেড়ে উঠল। অতএব তখন য্স্তরাম্ধে আরও বোশি ক্রীতদাসের প্রয়োজন হল; কারখ ল্যান্কাশায়ানের 
কারখানাগুলোতে যে সূতো কাটা হত তার তুললো আসত য্যন্তরাস্টের দাক্ষণ অন্তর বড়ো বড়ো 
ধাগানগছলো থেকে। এইসব তুলোর বাগান হু হু করে বেড়ে চলল; আক্রিকা থেকে কমেই আরও 
বোঁশ করে ক্লীতদাস আনা হতে লাগল; গরৃ-ঘোড়ার মতো গনিগ্রো জল্মাবার জন্যেও নানাবিধ চেষ্টা 
শুরু হল। ১৭৯০ সনে হুভ্তরাষ্টরে ভ্রীতদাসের সংখ্যা ছিল & লক্ষ ৯৭ হাজার; ১৮৬১ সনে এদের 
সংখ্যা দাঁড়াল ৪০ লক্ষ । 

'উনাবংশ শতান্দীর প্রথম দিকে 'ন্রাটশ পার্লামেন্ট দাস-প্রথা 'নাবজ্ধ করে কতকগৃজি খুব 
কঠোর আইন তোর করল। ইউরোপ এবং আমোৌরকার অন্যান্য দেশও এর দেখাদোখ আইন করল। 
1কল্তু দাস-ব্যবসায় এইভাবে 'নাবদ্ধ হয়ে বাবার পরও আঁফ্রকা থেকে আমোরকাতে 'নগ্রো দাস নিয়ে 
ধাওয়া হতে লাগল । তফাতের মধ্যে শুধু তাদের পথের দুর্দশা আন্ও বহুগুণ বেড়ে গেল। এখন 
আর তাদের, প্রকাশ্যভাবে 'নয়ে যাওয়া চঙ্গবে নাঃ সৃতরাং তাদের ন্ওয়া হতে লাগল গোপনে, 
মানুষের চোখে না পড়ে এমন করে একের পর এক করে আলগা তন্তার পাটাতন সাজিয়ে, তারই 
ফাঁকে ফাঁকে । একজন আমোরকান লেখক বলেছেন, “অনেক সময়ে একজন আর-একজনের কোলের 
মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকত, এর পা ওর পায়ের উপরে গিয়ে পড়ত, ঠিক যেন সবাই মলে গাদাখাদ 
হয়ে ঠেলাগাঁড়তে চড়েছে!” এর ভশষধতা কতথাঁন ছিল তা পুরোপ্যার আন্দাজ করাও শল্ত। 
এত নোংরা হয়ে এদের থাকতে হত যে চার-পাঁচবার খেপ দেবার পরই জাহাজটা অব্যবহার্য বলে 
ফেলে দিতে হত। কিন্তু তবু এই ব্যবসায়ে লাভ ছল দার্ণ। অপ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং 
'উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই ব্যবসায় সবচেয়ে জোর চলোছিল; এই সময়টাতে আফ্রিকার 
দাস-উপকূল থেকে প্রাত বছর অন্যন এক লক্ষ করে দাস ধরে নিয়ে আসা হত। আরও একাঁট 
ফথা মনে রেখো, এই দাসদের ধরে আনা হত গ্রাম লুঠ করে; সুতরাং যে পাঁরমাণ দাস ধনে আনা 
হত, তাদের ধরবার জন্যে তাদের চেয়ে আরও অনেক বেশি-সংখ্যক লোককে হত্যা করতে হত। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বা তারই কাছাকাছি সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো 
দেশেই দাস-ব্যবসায়কে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হল; য্বস্তরাম্ট্েও। কিন্তু দাস-ব্যবসার নাষদ্ধ 
হলেও দাস-প্রথা তখনও আমোরকায় বৈধ বলে প্রচালত রইল; মানে পুরোনো দাস যারা 'ছিল তারা 
তখনও দাসই রইল। এবং দাস-প্রথা বৈধ বলেই, আইনের বারণ সত্বেও দাস-বাবসায়ও ঠিক চলতে 
লাগল। তার পর ব্রিটেনে দাস-প্রথাটাকেই 'নাঁষম্ধ করে দেওয়া হল। সুতরাং তখন নিউইয়ক'ই 
হয়ে উঠল দাস-ব্যবসায়ীদের মাল খালাস দেবার প্রধান বন্দর । 

বহু বংসর ধরে নিউইয়র্কের বন্দরে এই বাণিজ্য চলতে লাগল-_উনাবংশ শতাব্দীর একেবারে 
মাঝামাঝ পর্বল্ত। উত্তর-অণ্তলের দেশগ্াল তখন দাস-প্রথার বিরোধাী। দক্ষিপ-অণ্ঠলের দেশরা কিন্তু 
তখনও এই দাসদের কিনে নিচ্ছে, তাদের বাগানের জন্যে। অতএব দেখা গেল, ঘৃত্তরান্ট্রের মধ্যেই 
কতকগুলো ন্াজ্য ধাস-প্রথা বর্জন করেছে, কতকগুলো একে 'ট'কিয়ে রেখেছে । অনেক সময় 
আবার নিপ্রো দাসেরা দাসপ্রথাওয়ালা অণ্চল থেকে পালয়ে দাসপ্রথারাহত অগ্চলে গিয়ে আশ্রম 
নত; তখন আবার তাই 'নয়ে লাগত এদের মধ্যে ঝগড়া । 

উত্তর এবং দক্ষিণ -অণ্চলের অর্থনোৌতিক জীবন এবং ক্বার্থ এক নর; ১৮৩০ সনেই বাপিজা- 
'হুমাঁক দেখাতে লাগল। রাজ্যঙগুলো নিজের নিজের আঁধকার রক্ষা করতে বাস্ত; হৃন্তরাম্টী-সরকার 
'এ্তাদের উপর বোশ হস্তক্ষেপ করে এটা তাদের পছন্দ নয় । দেশের মধ্যে দুটো দল দাঁড়িয়ে গেল; 
এক দল রাজোর সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষপাতণী; অন্য দল চায় শাঁন্তশালা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন। 


৬৯৪ 1বন্ব-ইাতছান প্রসঙ্গ 


এইলমস্ত ব্যাপারের ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ -অণ্চলের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলল; নৃতন কোন্দে 
রাজ্য হুভ্তরাষ্টের সঙ্গে এসে যোগ 'দতে গেলেই প্রশ্ন উঠতে লাগল, সে রাজ্য এদের কোন্‌ পক্ষে 
ঘাবে। দেশের জনাধিক্যই বা কোন্‌ দিকে? ইউল্লোপ থেকে ক্রমাগত লোক আমদানিক্গ ফলে উত্তর়- 
গ্রলের লোকসংখ্যা দুতগাঁততে বেড়ে চলেছে; দাক্ষণ-অগ্চলের লোকদের ভয় হল, লোকসংখ্যা 
উত্তর-অধ্তল অল্পাঁদনের মধ্যেই তাদের ছাঁড়য়ে চলে যাবে; তার পর আর কোনো ব্যাপারেই তারা 
পুভাটে জিততে পারবে না। এমাঁন করে উত্তর আর দাক্ষণের মধ্যে শহুতার ভাব ক্রমশ বেড়ে চলল। 

ইতিমধ্যে উত্তর-অণ্ডলে একাঁট আল্দোলন শুরু হল, দাস-প্রথাকে একেবারেই তুলে দেওয়া হোক। 
এয পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হত 'ব্রনপম্থ*'; এদের প্রধান নেতার নাম 'ছিল উইলিয়চ 
লয়েড গ্যারসন। ১৮৩১ সনে গ্যারসন শলবারেটর” নামে একাঁট পান্রকা বার করলেন, এর লক্ষ্য 
ছল তাঁর দাসত্ব-বর্জন আন্দোলনকে সমর্থন করা। পান্রকার প্রথম সংখ্যাতেই গ্যারসন স্পন্ট ব্যাঝন্ে 
দলেন, এই ব্যাপার 'নয়ে কোনোরকম আপোষ-মীমাংসা করতে তান রাজ নন; এর সম্বন্ধে কোনো 
কারণেই 'তাঁন নরম পল্থাও স্বীকার করবেন না। পান্রকার এই সংখ্যাঁটতে তাঁর বে প্রবন্ধাট 'ছল 
তার কতকগুলো কথা সবন্স বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল; আমি সে কথা কশট এখানে উদ্‌ধূত করাছি : 

“আম সত্যের মতোই কঠোর, ন্যায়াবচারের মতোই নিম্করূণ হব। এই বিষয়াট নিয়ে 'চিল্তাম্স 
কথায় বা লেখায় আমি কিছুমান নরমপল্থশ হবার ইচ্ছা রাখ না। না! না! যার ঘরে আগুন 
লেগেছে তাকে বলো খুব আচ্তে আস্তে সে লোকজন ডাকুক; বলো তাকে, ধর্ষণকারীর আক্রমণ 
থেকে তার স্প্রশকে সে ভদ্দুভাবে উদ্ধার করতে যাক; জননীকে বলো, তাঁর শু আগুনে পড়ে 
গিয়েছে, তাকে ধীরে ধীয়ে একটু একটু করে টেনে তুলুন-_-তবু বর্তমান এই সমস্যাঁটর মতো 
একটা কাজে রয়ে-সয়ে অগ্রসর হবার সযান্ত আমাকে দতে এসো না। এ আমার সমগ্থ প্রাণের 
সাধনা- আমি দ্ব্যর্থক কথা বলব না, কোনো ওজর-আপাত্ত তুলব না, এক 'তিলও পিছনে হটব 
না আমার বন্তব্য আমি জগংকে শোনাবই 1” 

এর মতো এই বীরোচিত নিষ্ঠা কিন্তু আত অহ্প লোকের মধ্যেই ছিল। দাসত্বের 'বিরোধশ 
যাঁরা 'ছলেন তাঁদের মধ্যে আধকাংশেরই মত 'ছিল, যেখানে দাস-প্রথা বস্তুত টিকে রয়েছে সেখানে 
তাকে ঘাঁটাতে 'গয়ে কাজ নেই। কিন্তু তবুও উত্তর এবং দাক্ষণের মধ্যে বরোধ বেড়ে চলল; কারণ, 
সৈ 'বরোধের মূলে ছিল দুই অণ্চলের অর্থনৌতক স্বার্থের বিরোধ। প্রধানত বাঁণজ্যশুজ্কের 
সমস্যাটা নিয়েই এদের সে বিরোধ তশব্র হয়ে উঠোছল। 

১৮৬০ সনে আন্রাহাম লিংকন হন্তররাষ্ট্রের প্রোসডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ- 
অগ্চল বিদ্রোহ ঘোষণা করল। লিংকন দাসত্বের বরোধশ ছিলেন, 'কল্তু এ কথাও 'তাঁন স্পষ্টই 
বলোছলেন যে, বেখানে দাস-প্রথা বর্তমান রয়েছে সেখানে এর উপরে হস্তক্ষেপ 'তাঁন করবেন জা; 
তবে নন কোনো অন্চলে একে বিস্তৃত হতে 'দতে, বা আইন করে একে বৈধ বলে স্বীকার করতে 
[তান কাজ নন। তাঁর এই আশম্বাসবাক্যে দাক্ষণ-অণ্চল তৃপ্ত হল না; একটির পর একটি রাজ্য 
যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। নৃতন 
প্রোসডেশ্টের সামনে এই বিষম সমস্যা এসে উপাস্থিত হল । দক্ষিণ-অগ্চলকে ব্াাঝয়ে স্াঝয়ে 'িনরস্ত 
কন্ধবার, এই ভাগ্তাচোরাটাকে বন্ধ করবার জন্যে তান তখনও আবার চেষ্টা করলেন; দাস-প্রথাকে 
চলতে দেবেন বললে সব রকমের প্রাতশ্রাত এদের দিলেন। এ পর্যন্ত বললেন, যেখানে এই প্রথা 
প্রচালত রয়েছে সেখানে) একে 'তাঁন রাজ্যের শাসনাবাধরই অক্তর্গত করে 'দিতে প্রস্তুত আছেন, 
তা হলেই এটা একেবারে চিরস্থায়ী বস্তু হয়ে যাবে। বস্তুত শাক্তিস্থাপনের জনো তান প্রায় 
সমস্ত-াকছুই করতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু একটি বস্তু তান কছুতেই মেনে নিতে রাজ হলেন না, 
সে হচ্ছে বুন্তরালীকে ভেঙে খান খান্‌ করে দেওয়া। য্যস্তরাষ্্বী থেকে বাইরে চলে বাবার আঁধকার 
কোনো রাজ্যের আছে, এ কথাটা তান 'কছুতেই স্বীকার করলেন না। 

কিন্তু এত চেন্টা করেও গলংকন গৃহযৃষ্থকে ঠেকাতে পারলেন না। ব্ন্তরাম্্ী থেকে ভেঙ্ছে 
বৌরয়ে বাবে বলে দাক্ষণ-অণ্চল দূ প্রাতজ্ঞা করেছে; এগারো রাজ্য সাত্যই বোরর়ে গেল; সীমাল্ড- 
অণ্চলের আরও কয়েকটি রাজ্য এদের প্রাতি সহানৃভাঁত দেখাতে লাগল । যে রাজ্যগৃজি বোরয়ে গেল 


আনোরকারা গহাহ্ঞ্ধ ৩৯১৩ 


তায়া নিজেদের নান লিগা 'রাজা-দংঘ' (0১018605216 50805)1 নিজেদের একজন প্রোসিডেন্টগ 
তাল্সা নির্বাচন করজ, তাঁর নাম জেফারসন ডেভিস ।' ১৮৬১ সনের আপ্রল মাসে প্রহবুদ্থ শুরু হল। 
দশর্ঘ চার়াঁটি বছর ধনে এই বন্ধ চলল; ফত ভাই নিজের ভাইয়ের 'বরৃদ্ধে দিড়য়ে ঘৃষ্ঘ করছ, 
কত বন্ধু নিজের বন্ধুর বিরদ্ধে দাঁড়রে বৃস্থ করল, তার 'হিসাব নেই । হৃজ্ধ চলবার সগঙ্গো সঙ্গেই 
দুই পক্ষে বড়ো বড়ো সেনাবাহিনী গড়ে উঠলা। উত্তর-অন্ঠলেয় অনেকশৃলো স্বাবধা ছিল; তায় 
লোকসংখ্যা অনেক যোঁশ, ধনসম্পদও বোশি। সে হচ্ছে কলকারখানা এবং শিল্পের দেশ, ভার সহাক- 
সম্পদ অনেক বোশ, রেললাইনও অনেক বোৌশ। ও 1দকে দাক্ষণ-অণ্টলের সেনা আর সেনাপাতয়া 
1ছল ছজদেক ভালো; বিশেষ করে জেনারেল লশ খুবই বড়ো সেনাপাঁত 'ছিলেন। প্রথম দিকের সমজ্ত 
বুম্ধেই দাক্ষশ-অশ্চলের জয় ছল । িতু শেষ পর্যষ্ত দক্ষিণ-ভণ্চল লড়াই চালাতে পারল না। 
ইউন্লোপেন্স বাজারের সশো দাক্ষণ-অণ্তলের সমস্ত ন্োগাযোগ উত্তর-অগ্কলের নৌবহরের 'বিহছে 
ছন্ন হয়ে গেল; তার তুলো তার তামাক রপ্তানি করবার আর কোনো পথই রইল না। এয় ফলে 
দক্ষিণ-অস্তল একেবারেই দূর্বল হয়ে পড়ল। আব্বার এরই ফলে 'কল্তু ল্যাংকাশারারেরও অত্যন্ত 
দুর্দশা হল, তুলোর অভাবে সেখানে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে শগেল। ল্যাংকাশায়ারে অনেক শ্রমিক 
বেকার হয়ে পড়ল, তাদের কম্টের আর সীমা রইল না। 

এই ষণ্ধে ইংলস্ডের সহানুভূতি মোটের উপর ছিল দাক্ষণ-অন্তলের দিকে; অক্তত ইংলশ্ডের 
ধনণকশ্রেণীগযলো দক্ষিণ-অণ্চলের পক্ষই সমর্থন করোছলেন। প্রগ্গাঁতবাদীরা ছিলেন উত্তর-অগ্চলের 
সমর্থক। 

এই গৃহবৃদ্ধের প্রধান কারণ দাস-প্রথা নয়। তোমাকে বলোছি, 'লংকন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
আশ্বাস 'দাচ্ছলেন, যেসব জারগাতে দাস-প্রথা বর্তমান আছে তার পর্বই 'তাঁন একে চ্বীকার করে 
নেধেন॥। আসলে হাগ্গামা বাধল উত্তর এবং দাক্ষণ-অণ্লের মধ্যে অর্থনৌতক স্বার্থের 'বিভিন্বতা 
থেকে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে ম্বার্থ পরস্পরের বিরোধশও ছিল। অবশেষে হৃত্তরাষ্ীকে অক্ষ 
রাখবার জন্যে লিংকনকেই যুদ্ধ করতে হল। বুদ্ধ বাধবার পরেও কিন্তু লিংকন দাস-প্রথা সম্ঘল্ধে 
কোনো স্পঙ্ট ডীস্ত করাছলেন না; তাঁর ভয় ছিল, উত্তর-অণ্ঠলে যারা এই প্রথার পক্ষশ্পাতশ তারা এবং 
সামান্ত অণ্চলের রাজাগুলোও পাছে যে'কে দাঁড়ায়। বুদ্ধ চলবার সঙ্গে সশ্গো 'তাঁনও ক্রমেই ষ্পঞ্ট 
কথা বলতে শুরু করলেন। প্রথমে তানি প্রস্তাব করলেন, সমস্ত দাসকে কংগ্রেস ন্যস্ত করে দেবে, 
তার আগে এদের দরুন ন্যাধ্য ক্ষাতপূরণ মালিকদের মিটিয়ে দেবে। তার পরে তান ক্ষাভিপৃরণের 
কথাটা বাতিল করে 'দলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৬২ সনে তান তাঁর 'দাস-ম্বান্তর ঘোষণাপত্র প্রচার 
করলেন; এতে বলা হল, সরকারের বিল্বম্খে যেসব রাজ্য 'বন্ধেহ করেছে, তাদের মধ্যে যেখানে বত 
দাস আছে সকলকেই ৯৮৬৩ সনের পয়লা জানুয়ারশ থেকে মৃত বলে গণ্য করা হবে। এই ঘোষণা- 
বাক্যটি প্রচার করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় দক্ষিণ-অণ্চলের সামারক শান্ত কমিয়ে আনা । 
এর ফলে চল্লাশ লক্ষ দাস মস্ত হয়ে গেল; লিংকনের নিশ্চয়ই আশা ছিল এরা রাজা-সংঘের মধ্যেই 
গোলমাল সৃষ্টি করবে! 

দাক্ষল-্সপ্চল বৃদ্ধে সম্পূর্ণরূপে অবসম্ব হয়ে পড়ল। ১৮৬৫ সনে গৃহযদদ্ধের শেব হল । 
বুদ্ধ বস্কুটা যে-কোনো অবস্ধাতেই ভয্লানক; কিন্তু গৃহযুদ্ধ তার চেয়েও অনেক বোঁশি মারাত্মক । 
চারবংসব্ব্যাপণ এই ভয়াবহ সংগ্রামের বোঝা সবচেয়ে বোশ পড়েছিল প্রোসডে্ট লিংকনেরই উপরে? 
এর যে ফল দাঁড়াল তারও কৃতিত্ব প্রধানত তাঁরই; অত্যন্ত ধার শান্ত সংকল্প এবং অধ্যবসায় 'নিয়ে 
[তান সমস্ত নিরাশা, সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও অটল হয়ে ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ফেষল বন্ধে 
জয়লাত করাই নয়, সে জয় সম্পন্ন করঘার পক্ষে ম্বেষবাম্ধর সরষ্টও যথাসম্ভব অল্প করে চলা; 
বেন বে হৃত্তরাষ্টীকে অক্ষুঞ্প রাখবার জন্যে তিনি সংগ্রাম করছেন সেটা কেবল গায়ের জোরে প্রাতিষ্ঠিত 
[মিলন না হয়, সভ্যফার মনের 'মলনই হয়ে উঠতে পারে। কাজেই বুদ্ধ জয় করবার পরে তান 
দক্ষিণ-অগ্ঞলের প্রাত যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার দেখাতে লাগলেন। কিন্তু এর কয়েক দিন মাত পয়োই 
একটা মাথা-পাঙ্ছল লোক তাঁকে গালি ছুড়ে হত্যা করল। | 

'আমোরকার ইিহাসে শ্রেষ্ঠ বীর বাঁরা তাছের মধ্যে আব্রাহাম লিংকন একজন । পালখবীয় 


৩৩ 


৪৯৪ [বশ্ব-ছাতিহাল প্রসম্ধ 
মহামানবদের মধ্যেও তার নাম আছে। তাঁর জশবনের আরম্ভ হয়োছল আত দন অবস্থায়; [বিদ্যালয়ে 


পরে আমোরফার কংগ্রেস তা দেখাল না। এই দাক্ষশ-অণ্চলের শ্যেতাঙ্গদের প্রাত নানা রকমে 
শাস্তির বাবস্থা হল; অনেককে ভোটের আঁধকার থেকে বাশ্ঠিত করা হল, অর্থাৎ, তাদেয় আর ভোট 
দেবার কতা রইল না। ও 'দকে আবার নিগ্লোদের নাগারক বলে স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত রকমের 
ছআঁধকার 'দয়ে দেওয়া হল; এই নশীতাঁটকে আমোৌরকার মূল শাসনভল্মেরই অক্তর্গত্ত করে নেওয়া 
হল। জাতি, বর্ণ, বা একদা সে দাস ছল এই কারণ, দেছ্িয়ে কোনো রাজ্জ্য কোনো মানুষের ভোটের 
আঁধকার কেড়ে নিতে পারবে না, এই মর্মেও আইন তোর করা হছল। 

আইনত নিপ্লোরা এখন স্বাধীন হল; ভোটের আধকারও তারা শেল। কিন্তু এতে লাত 
তাদের প্রায় ধিছুই হল না, কারণ তাদের আর্থক অবস্থা ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে। যত 
নিপ্রোকে মুস্ত করে দেওয়া হল তাদের কারোই কোনোরকম ধনসম্পাস্ত নেই; তাদের নিয়ে কী করা 
ধায় সেইটেই তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অনেকে বাসম্থান ছেড়ে উত্তয়-অণ্চলে চলে গেল। কিল্তু 
জাঁধকাংশই যেখানে ছিল সেইখানেই বসে রইল; সেখানে তারা ঠিক আগের মতোই দরক্ষিণ-অণ্চলের 
শাদা-মানবদের অন্গ্রহভিখার হরে রইল। আগের দিনের সেই বাগানগুলোতেই তখন তারা 'দিন- 
মজুর হয়ে খাটছে; মাইনে বলে শাদা-মাঁনবরা যা দয়া করে 'দিচ্ছে তাই গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। 
দাক্ষণ-অন্ঠলের শ্বেতাঙ্ঞারাও নিজেদের মধ্যে সংঘবন্ধ হয়ে উঠল, এই 'নগ্লোদের তারা 'িবভশীষকার 
জ্যারাই সব দক 1দয়ে জব্দ করে রাখবে। অল্ভুত ধরনের একটা অর্ধগপ্ত সাঁমাত স্থাপিত হল, 
তার নান “কু রুজ র্লযান'; এর সভ্যরা মৃখোশ পরে ছদ্মবেশে নিগ্রোদের মধ্যে বিভশীষকা সদ্টি করে 
বেড়াত; ?মর্বাচনে তাদের ভোট দিতে পর্যষ্ত দিত না। 

গত পণ্ঠাশ বছরের মধ্যে নিগ্রোদের অবস্থার কিছুটা উন্নাত ঘটেছে। তাদের অনেকে এখন 
ফিছু ভূসম্পাস্তও করেছে; বেশ ভালো কতকগুলো 'শিক্ষা-প্রাতত্ঠানও তাদের হয়েছে। িল্তু তবু 
এখনও তারা পরাধীন জাত, সেটা বেশ ফ্পন্টই বোঝা যায়। য্ক্তরাষ্টে এখন 'নগ্লোর সংখ্যা প্রায় 
গরক কোটি কুঁড়ি লক্ষ, দেশের মোট লোকসংখ্যার ঠিক প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ ।-যেখানে তাদের সংখ্যা 
কম সেখানে তাদের একরকম সয়ে নেওয়া হয়, যেমন উত্তর-অণ্টলের কোনো কোনো অংশে । কিন্তু 
সংখ্যার বেড়ে গেলেই অমনি শ্বেতকান্রা তাদের উপর উৎপাঁড়ন শুরু করে, বাঝয়ে দেয় আগের দিনে 
তারা ক্লতদাস ছিল, তাদের এখনকার অবস্থাও তার চেয়ে বিশেষ উন্নত কিছু নয়! দেশের প্রত্যেক 
জায়গাতে প্রত্যেক ব্যাপারে শ্বেতকয়েদের থেকে তাদের আলাদা করে রাখা হয়- হোটেলে, রেল্তোরাঁতে, 
শির, কলেজে, পার্কে সমদ্র-তারের স্নানের ঘাটে, প্রামে, এমনাঁক দোকানে পর্যন্ত তাদের আলাদা 
বন্দোবস্ত! রেলগাঁড়তে তাদের বিশেষ একরকমের কামরায় চড়ে যেতে হয়, তার নাম জম ক্লো কার' 
ফোকের মতো কালোদের গাঁড়) শাদা-আদাঁম এবং 'নগ্রোর মধ্যে বিয়ে হতে প্রানে না, আইনের 
1নষেধ। বাস্তাঁবক, এ বিষয়ে আশ্চর্যরকমের সব আইন আছে সে দেশে । এই তো সে দিন, ১৯২৬ 
সনে, ভার্জীনর়া-স্সাজ্জ্যে একাঁট আইন তোর করা হয়েছে, শাদা-আর্দাম আর কালো-আদাময়া একই 
জয়ের মেকেতে একদ্ু বসতে পারবে না! 

সাঝে মাঝে জাধার শ্বেতাষ্গ আর নিগ্রোদের মধ্যে ভয়ানক দাষ্গা বাধে দাক্ষিণ-অশ্চলে 
এফাঁটি ভাংকর ঘ্যাপার প্রারই হয়, তার নাম 'লশ্টিং। এর মানে হচ্ছে, কোনো ব্যান্তীবশেষ একটা 
অপরাধ করেছে এই জল্দেহে বহু লোক একন হয়ে তাকে ধরে নিক্সে সেরে ফেলে । অজ্পাঁদন 
আগেও এমন আনেক ঘটনা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গদের ক্ষিপ্ত জনতা 'নগ্রোকে হরে খুপটতে বোধে 
গ্যাড়য়ে মেরেছে। 

আমোরফার সর্বর, এবং [বিশেষ করে দাক্ষশ-অগ্ঞলের রাজাগুলোতে, নিশ্লোদের ভাগ্য এখনও 
ঘবড়ো দরখময়। অনেক লময় দেখা বায়, শ্রান্ছকের অভাক ঘটেছে, এই অবস্থাতে দাক্ষণ-অগ্চলের 


আমেরিকার অদন্য সায়াজ্য কি ৯৬ 


আবার 
অত্যন্ত বিশ্রী; কব্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আরও যেসব দর্ঘশা এদের সইতে হয় লে 
। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শষ্য আইনের দ্বারা বে স্বাধীনতা মানৃষ পার শেষ পর্স্ত তায় 


হ্যারিয়েউ বশচার ন্টো-স লেখা “্আঙ্কৃল্‌ উমৃস কোঁবিন' ফইটি 
শুলেছ? ইট প্রাচীন কালে দাঁসদেশে যে যো হিল আসর টির ডে হাতা সাম 
ভরা। গহব্দ্ধ বাধবার দশ বছর আগে এই বইটি প্রকাশিত হর; দাস-প্রথার গবরচ্থে 
আমোরকার জনসাধারণকে অবাহত করে তুলতে বইটি খ্বই সাহ্যব্য করোছিল। 


১৩৮ 
জামেরকার জদশ্য সান্ত্রাজ্য 


২৮শে ফেব্রুয়ার, ১৯৩৩ 


গৃহযুদ্ধে আমোরকার অসংখ্য যুবক প্রাণ হারাল, দেশের উপরে বিরাট একটা খাদের বোঝা চেপে 
পড়ুল। কিন্তু সে নূতন দেশ, সতেজ তার প্রাগশান্ত, তাই এতেও তার অগ্গ্গাত ব্যাহত হল না। 


[ব্রাটশ ?শজ্পের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে চলেছে। এক শো বছর ধরে ব্রিটেন বৈদেশিক বাঁশজ্যে 
আত অনায়াসেই শীর্ষস্থান আঁধকার করে বসে দিল; এবার আমোরকা আর জর্শীনর প্রাতদ্বান্ঘতায় 
তার সে গৌরব ভেঙে পড়ল। 


এনা সকলে আলাদা হয়ে বাস করত, যে যার নিজের ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে সশমাবন্ধ হয়ে পরস্পয়ের 
[দকে ঘৃখা এবং দ্বেষের দৃষ্টিতে তাঁকয়ে। এখানে এসে নূতন একটা পরিবেশের মধ্যে পড়ে 
একর একটা নূতন পাঁরচয় এরা অর্জন করল, পুরোনো দিনের সে ঘৃণা আর দ্বেষ-ব্যদ্ধর 
এখানে যেন কোনো জায়গাই নেই! এ দেশের সর্ব একটা বাঁধা-ধরনের আবশিিক শিক্ষানীতি 
প্রাতাঙ্চঠত রয়েছে; সে 'শক্ষার ফলে অল্পীদনের মধ্যেই এদের সকলের 'নজস্ব জাতগত কোপ 
আর খেচিগুলো ঘসে পালিশ হয়ে গেল; তার পর সেই সর্বজাতির সমন্বয় 

করল নূতন এক আমোরকান জাঁত। প্রাচীন দিনের আযহলো-স্যাক-সন-বংশশয় বারা গড়া 
তরা তখনও নিজেদের মনে করছে 


ছিল দেই সময়ে এরা এ দেশে আসে । এই এশরাবাসশ জাতিরাও অন্যান্য সকলের থেকে দুরে 
সয়ে বইল। 

রেলওয়ে এবং টোলগ্রাফের জাল দেশের সর্ব জুড়ে [বিস্তৃত হল, তার ফলে এই বৃহৎ দেশের 
সমস্ত অণ্চল পরস্পরের সঙ্জে গাঁথা হয়ে গেল। প্রাচীন যুগে, যখন দেশের এক প্রাল্ত থেকে 


ধনর্বাহ করত; তফাতের মধ্যে শুধু, সকলেই তারা সেই এক সম্মাটের প্রতুত্ব স্বীকার করত এবং 
তাঁকে কর 'দিত। এই সাম্াজাগুলো ছিল শুধু একই রাজার অধীনস্থ 'বাভন্বে দেশের একটা 


মধ্যে সেই এক লক্ষ্য এবং এক জশবনবান্না গড়ে উঠল। তার মধ্যকার নানা জাত ক্রমে ক্রমে একত 
মিশে শিয়ে একটা বৃহত্তর জাঁততে পাঁরপণত হল। এই মিলন অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, 
আজও এর কাজ চলছে। এত 'বিভব্ব প্রকার এবং এত 'বিরাট-পারমাণ মানুষের এতবড়ো একটা 
মনের দ্টাল্ত ইতিহাসে আর নেই। 


কয়েফাটি ইউরোপায় রাম্মী এক হয়ে দাঁক্ষণ-আমোরকার উপরে হস্তক্ষেপ করতে আসে; প্লই 
সময়ে মনূরো এই নশীতর উদ্বোধন করেন। মন্রো ঘোষণা করলেন, ইউরোপের কোনো শান্ত 


প্রজাতল্মঙগুলো ইউরোপের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। এর ফলে ইংলশ্ডের সঙ্গে যুষ্ধ বাধবারও 
উপন্রম একবার হরোছল। কিন্তু এক শো বছরেরও বোঁশ কাল ধরে আমোরকা এই নশীত সমানে 


উত্তর-আমৌরকার সঙ্গে দাক্ষিণ-আমোরিকার অনেক তফাত ছিল; এক শো বছরেও গে তফাত 
কিছুমান কমে 'নি। উত্তরে কানাডা দিন দন ঠিক যৃস্তরাষ্টেরই মতো হয়ে উঠছে; 'কল্তু দাক্ষণের 
প্রজাতল্মদের সম্বন্ধে দে কথা বলা চলবে না। তোমাকে আমি আগেও একবার বলোঁছ, দক্ষিপ- 
আমোয়কার এই প্রজাতগ্মগৃলো হচ্ছে লাঁতন-বংশজাতদের দেশ; মেক্সিকোর অবস্থান উত্তর- 
আমেক্সিকাতে, কিল্তু জাতে সেও এদেরই সগোর। য্ত্তরাষ্্র এবং মোৌককোর মধ্যে যে সশমান্ত- 
রেখা, তার দুই ধারে দুইটি সম্পূর্ণ বাত জাঁত আর সংক্কাঁতর বাস। এর দক্ষিণে, মধ্য- 
আমোরকার সর ফাঁলাঁটর ওপারে এবং দাঁক্ষণ-আমোরকায় বিরাট মহাদেশাটয় সর্বন্র জংড়েই, 
লোকেদের ভাষা হচ্ছে জ্প্যানিশ আর পর্ু্গীজ। বস্তুত স্প্যানিশ ভাবাটাই চালিত বোঁশ; আম 


আমেরিকার অদ্য সান্তরাজ্য ০৯৭ 


হতদ্‌র জান, পতুর্গণজ ভাষাটা একমাস রাজিলের লোকরাই বলে। দক্ষিপ-্জআমোয়কার নমোজতেই 
স্প্যানিশ ভাষা পাখবশতে বড়ো বড়ো ভাষাপুলোর মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। লাঁতন-জামোরকা 
আজও তার সংস্কাঁতির অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে স্পেন থেকে। হৃক্তরাস্টে এবং কানাডাতে জাতিগত 
তফাতকে যত বড়ো করে দেখা হয়, এখানে তা হয় না। স্প্যাঁনশ বংশীয়দের সঙ্গে খালে আদম 
'আষবাসশ য়েড-ইপ্ডিয়ানদের বয়ে হয়॥। ধকছু পাঁরমাণে নিঘোদেরও হয়। এর ফলে এ দেশে 
একটা মিশ্র জাতির সাস্টি হয়েছে। 

এক শো বছর ধরে এরা স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে, তবু কিন্তু দাক্ষণ-দেশের এই 
লাতিন প্রজাতল্যগুলো একটা ধীর স্থির জীবন 'নয়ে গুছিয়ে বসতে বাজ নকস। থেকে থেকেই 
এখানে বিদ্রোহ বিপ্লব আর সেনাবাহনণর একচ্ছত্র শাসন দেখা দেয়; এদের রাজনশাতি আর 
শাসনব্যবস্থার এই 'নিতাপারবর্তনশীল রূপ, একস গাঁতধারার হদিশ পাওয়াই কঠিন। দক্ষিশ- 
আমেরিকার প্রধান 'তিনাট দেশ হচ্ছে আজ্জেশশ্টনা, ম্াঁজঙল আর 'চাল-__নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে 
এদের বলা হয় এ [বস দেশ-ঘয়। উত্তর-আমোরকার মোক্সকোও প্রধান লাতিন-আযোযর়কান 
দেশদের মধ্যে জন্যতম। 

লাতন-আমৌরিকার উপরে যখন ইউরোপ হস্তক্ষেপ করতে এল তখন মন্রো-নশীত 'দিয়ে 
বৃন্তরাস্্ই তাকে বাধা 'দয়োছল। কিন্তু নিজের ধনসম্পদ বাড়বায় সঙ্গে সঙ্গো তার নিজেরও 
এবার খোঁজ পড়ল, বাইরে কোথায় নিজের প্রাতপাঁস্ত বস্তৃত করবার মতো নৃতন জায়গা পাওয়া 
যায়। স্বভাবতই তার দাঁ্ট সর্বপ্রথমে পড়ল 'গয়ে লাঁতন-আমোরকার 'দকে। সান্াজ্য গঠনের 
প্রাচশন রীতি হচ্ছে, জোর করে অন্য দেশকে দখল কয়া; বৃত্তরাষ্্ িল্তু সেরকম কয়ে এর কোনো 
দেশকে দখল করতে চেস্টা করল না। সে শুধু এই-সব দেশে তার মাল পাঠিয়ে পাঠিয়ে এদের 
বাজার দখল করে ফেলল। দক্ষিশ-দেশের রেলওয়ে, খাঁন এবং অন্যান্য বহু ব্যাপানেও মে তায় 
মূজধন নাস্ত করল; এদের সব শাসনকর্তৃপক্ষকে, এবং কখনও বা বিপ্লবের সময়ে হৃজ্ধরত 
পক্ষদের, টাকা ধার 'দল। 'সে' বা আমোরকা বলতে আম বোঝাচ্ছি আমোরকার ধানক এবং 
ব্যা্কারদের; 'কিল্তু তাদের পিছনে থেকে তাদের এই কাজে উৎসাহ 'দাঁচ্ছিল আমোরকার সরকার । 
যে টাকা এইভাবে ধার দেওয়া হল বা লগ্নি করা হল তার জোরেই ক্রমে কমে এই ব্যাক্াররা 
দাক্ষণ এবং মধ্য আমোরকার বহু ছোটো ছোটো রাজোর সরকারকে একেবারে নিজেদের তাঁবেদার 
করে ফেলল। এমনাঁক একাঁটি দলকে টাকা বা অস্মশস্ত ধার দিয়ে, অন্যটিকে না দিয়ে এইসব 
দেশে বিপ্লব ঘাঁটয়ে ফেলবার শান্ত পর্যন্ত এরা রাখত। বিরাট দেশ উত্তর-আমেরিকা, তার সরকার 
গ্বয়ং রয়েছে এইসব ব্যাঙ্কার আয় ধাঁনকদের পিছনে; দাঁক্ষপ-আমোরকার দেশগুলো সবই ছোটো 
আর দুর্বল, তাদের এ ক্ষেত্রে কীই-বা করবার সাধ্য আছে! অনেক সময় বৃন্তরাষ্ট্ের সরকার 
একেবারে সৈন্য পাঠিয়েই এইসব দেশের মধ্যে একটি দলকে সাহাব্য করত; মৃখে বলত, শান্তি আর 
শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে করাছ। 

এমন করে আমোরফার ধাঁনকরা দক্ষিণ-অন্তলের এই ছোটো ছোটো দেশগুলোকে একেবারে 
হাতের মুঠোয় পরে ফেলল; এদের ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে খাঁন চলতে লাগল তাদেরই ইঙ্গিতে 
তাদেরই স্বার্থ এবং প্রয়োজন অনুসারে । লাঁতিন-আমোরকার বড়ো বড়ো দেশগুলোতেও এদের 
'বিশ্নাট প্রাতপাত্ত, কারণ সেখানেও এনা টাকা খাটাচ্ছে, তাদের অর্থনোতিক বাবস্থাকে নিয়ন্ঘণ করছে। 
ছাল মানে হচ্ছে, এইসমস্ত দেশের ধনসম্পদ বা অন্তত তার একটা বৃহৎ অংশ, হৃন্তরাম্ী তাক 
ধনজস্ব করে নিয়েছে। এটা একটা লক্ষ্য করবার মতো বস্তু; কারণ এ হচ্ছে এক নূতন ধরনের 
সাম্ভাজায, আধুীানক ধরনের সাম্রাজ্য । এটা হচ্ছে একটা অদৃশ্য সাম্াজ্য, অর্থনোতক সাম্রাজ্য; এতে 
শোবশ জাছে, কর্তৃত্ব আছে, অথচ বাইরে থেকে দেখলে একে সান্াজয বলে চেনাই বায় না। রাষ্টীনগাঁত 
এবং আল্তর্জাতক আইনের চোখে দীক্ষণ-আমোরকার. প্রজাতল্্গুলি স্বতল্ম স্যাধান রাশ্ী। 
মানাচত্রে দেখা বায় এরা খুব বড়ো বড়ো দেশ; কোথাও কোনো দক থেকে এদের জ্বাধীনতায় ঘট 
আছে এমন প্রমাণ কোথাও 'সলবে না। অথচ এদের প্রায় সকলেই সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ল্রণের, 
বঅধশনস্থ হয়ে রয়েছে। 


&৯৮ বস্য-ইতিছাস প্রসম্গ 


হীতহাদের এই পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা 'বাঁঙব বৃগে সাঞজাজ্যবাদের নালা বিস্ভিহ 
রুপ দেখোছ। একেবারে প্রথম বশে এক দেশের উপরে অন্য এক দেশের যৃষ্ধে জরলাভেযর অর্থ 
ছিল, শবাজত দেশের জমি আর মানুষদের নিয়ে বিজেতারা ঘা খুশি তাই করতে পারে। এর 
জাম আর প্রজা উভয়কেই তারা নিজেদের অধশন করে নিত, অর্থাৎ 'বাঁজত জাতির লোকেরা 
(বিজেতাদের দাসে পাঁরণত হত। এইটেই ধছল সাধারণত প্রচলিত রশীতি। বাইবেলে দেখা 
বায় ইহাঁদরা বাবিলনীয়দের সঙ্গে যান্ধে হেরে গেছে, বাবিলনীয়রা তাদের বঙ্গী করে নিয়ে 
যাচ্ছে, এই রকমের দৃন্টান্ত বাইবেলে আরও অনেক আছে। কালক্রমে এর বদলে আর-এক রকমের 
গাঞ্জাজাবাদ দেখা দিল; সেখানে শুধু জামিটাকেই আয়ত্ত করে নেওয়া হচ্ছে, প্রজাদের দাসে পাঁরণত 
করা হচ্ছে না। মাঁলকরা বুঝে ফেলোছল, মানুষকে দাস কয়ে রাখার চেয়ে তাদের উপর কর বাঁসয়ে 
এবং অন্যান্য উপায়ে শোষণ করে অনেক বেশি লাভ আদায় করা যার়। আমাদের 
এখনও সাম্ভাজ্য বলতে একেই বোঝেন, ব্রিটিশরা যেমন ভারতবর্ষে এসে বসেছে; আমরা ভাবি, 
ভারতবর্ষের রাশ্মীশয় শাসনভারটা যাঁদ একবার 'ত্রটেনের হাত ত্থকে খসে পড়ে তা হলেই ভারতবর্ধ 
স্বাধীন হয়ে যাবে, 'কল্তু এই ধরনের সামন্নাজ্য এরই মধ্যে অল্তাহ্হত হতে শুরু করেছে; এর 
জায়গাতে এসে বসেছে আরও উন্নত এবং পূর্থাঞ্গ একাঁটি ধরন। এই আত-নূতন ধরনের সাম্রাজ্যে 
জামও দখল করা হয় না, এতে শুধু দেশের ধনসম্পদ বা ধনসম্পদ উৎপাদন করবার উপকরগ- 
গুলোকে আয়ত্ত করে নেওয়া হয়। এর ফলে সে দেশাটিকে বেশ পাঁরপাটির্পে শোষণ করে নিজের 
লাভ গাঁছয়ে নেওয়া চলে, তাকে মোটের উপর গনজের ইচ্ছামতো নিয়ম্পিত করা যায়, অথচ তার 
দরুন সে দেশকে শাসন করবার বা পশড়ন করবার কোনো দাঁয়ত্বই স্বীকার করতে হয় লা। 
যাস্তাঁবক পক্ষে এতে আত সামান্য আয়াসে সে দেশের জাম এবং বাসিন্দাদের উপরে প্রভৃত্ব এবং 
কর্তৃত্ব করা যায়। | 

এইরুপে কালে কালে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে সর্বাঞ্গসম্পূর্ণ করে তুলেছে; আধ্ৃনিক কালের 
সান্মাজ্য হচ্ছে অদ্য অর্থনোতক সান্রাজ্য। দাস-প্রথা যখন উঠে গেল, তার পরে আবার 
সামস্তষ্‌গের ভূমিদাস-প্রথাও যখন উঠে গেল, সবাই মনে করল, এতাঁদনে ব্বাঝ মানুষের মন্ত 
মিলবে । কিক্তু দু দিন না যেতেই দেখা গেল, মানুষকে তখনও শোষণ করা হচ্ছে; টাকার জোর 
যাদের হাতে তারাই অন্য সকলের উপরে শোষণ আর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। ক্রীতদাস বা ভূঁমঙ্গাস 
হবার পাঁরবর্তে মানুষ এবার হল 'বেতনের দাস'; ম্দান্ত তাদের তখনও অনেক দুয়ে। দেশে- 
দেশে সম্পর্ক সম্বল্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। লোকে মনে করে, একটা দেশ আর-একটা দেশের 
উপরে প্রভূম্ব করছে, বত 'বিপাঁত্তর মূল এইখানেই; এই প্রভৃত্ব ঘুঁচরে 'দতে পারলেই ফ্বাধীনতা 
আপসে এসে হাজির হয়ে যাবে। 'কিচ্ভু সাঁত্য করে তার রক্ষণ বিশেষ দেখা যাচ্ছে না; দেকতে 


চলে ঘাবে, কিন্তু তখনও এ দেশে তার অর্থনোতিক প্রভূত্ব কে থাকবে৷ সেই হবে ভার অদৃশ্য 
সান্সাজ্য, এমন হওয়া ছুই অসম্ভব নয়। সে যাঁদ হয় তবে বৃকতে হবে, 'ন্রটেন কর্তৃক 
ভারতবর্ঘের শোষণ তখনও সমান ভাবেই চলছে। | ৃ 

প্রভূ-দেশের পক্ষে প্রতুত্ব করবার সবচেয়ে কম হাগ্গামার পথ হচ্ছে এই অর্থনোতক সাজা 
স্বাপন। রাজনৈতিক প্রভুত্বের মতে অমন তাঁন্র প্রাতবাদ এতে ওঠে না, কারণ এর স্বরুপ অনেক 
টেরই পায় না। 'কিল্তু এর কামড় বখ্ন গায়ে ফুটে বসে তখন এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে লোকে 
সচেতন হয়ে ওঠে, আপাভও প্রকাশ করে। জাতন-আমৌরকার লোকেরা আজকাল আর হৃত্ত- 
রাস্ঈকে বিশেষ প্রশীতর চোখে দেখছে না; উত্তর-আদ্মারকার এই প্রভূত্বকে প্রাতরোধ করবার জন্যে 
লাতন-আমোরকার দেশগুলোকে একর করে একটা দল গড়বার চেষ্টাও অনেকবার হচ্গেছে। গকল্তু 


আমেরিকার অদৃশ্য সান্তাজ্য ৫১৯ 


বোঁশ কিছু: এরা করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না, বতদিন-না এরা এদের ঘন ঘন প্রাসাদ-বিপ্লব 

আর পরস্পরের সঙ্গে কলহের বদ অভ্যাসটি ত্যাগ না করে। 

ব্ন্তরাষ্টের ঘস্টিগ্রাহয সান্ভাজ্য রয়েছে ফিলিপাইন-জ্বীপপ্হঞ্জে। স্পেনের সন্পো ফুম্ধ করে এই 
ক্বীপপপুঞ্জাট আমোরকা কীভাবে দখল করে নিল, সে কাহিনী আগের একটি চিঠিতে বলেছি। 
১৮৯৮ সনে আটলাশ্টিক মহাসাগরের কিউবা বলে একটি দ্বীপ নিয়ে এই বৃদ্ধ শৃর্‌ হয়। এর 
ফলে কিউবা ম্বাধীন হয়ে বায়, িল্তু সে শুধু নামেই। কিউবা এবং হাইতি, দুই প্বীপেই 
আমোরিকা প্রভূত্ব করছে। 

বছর বারো হল পানামার খালাটি খোলা হয়েছে। এর অবস্থান হচ্ছে, মধা-আমোয়কার 
যেখানে দেশটি আতি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেইখানে; আটলাশ্টক আর প্রশাক্ত অহাসাগরকে এ 
সংযুস্ত করে 'দিয়েছে। পণ্ঠাশ বছরেরও বেশি আগে এই খালের পরিকজ্পনা তোর হয়োছিল; 
সংয়েজখাল যাঁর কণীর্ত সেই ফার্ডনাড ভি লেসেপ্স্‌ এরও পাঁর়কজ্পনা করোছিলেন। কিন্তু 
মানা 'বিপাশ্তর চাপে পড়ে তান একে কার্ষে পাঁরণত করতে পারলেন না; খালটি তো করল এসে 
আমেরিকানরা । তাদেরও ম্যালোরয়া আর হলদে জরের দরুন মৃশাকলে পড়তে হয়োছল; তার 
পর তারা ও অণ্ঠলে এই ব্যাধগুলোকেই 'নমূর্ল করবে বলে সংকম্প করল, সেটাকে কার্ষেও পাঁরণত 
কর়ল। ম্যালোরয়াবাহশী মশা এবং অন্যান্য রোগবাহশী পোকা ইত্যাঁদ যেখানে জন্মাতে পারে এমন 
সমস্ত খানা ডোবা ইত্যাঁদ স্থান তারা নষ্ট করে দিল; খালের কাছাকাছি এলাকাটাকে রীতমতো 


প্রদাক্ষণ করে চলতে হত। তবুও অবশ্য সংয়েজখালের গুরৃত্ব বতখান, পানামা- 

খালের ততটা নয়। 

এমনি করে হ্তরাষ্ট্রের শান্ত আর ধনসম্পদ ক্রমাগত বেড়ে চলল; অন্যান্য বহু 'জানিসের 
মতো বাঁকে বাঁকে কোটপাঁতি আর আকাশস্পশরশ ইমারত সে স্াঁম্ট করতে লাগল, অনেক 
ব্যাপারে তারা ইউরোপেরই সমকক্ষ হয়ে উঠল, এমনাঁক তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। 
[শল্পব্যবসায়ের দিক থেকে সে হল জগতের শ্রেণ্ঠ দেশ। অন্যসব দেশের তুলনায় তার শ্রমিকদের 
জশীবনযান্লার মানও অনেক বোশ উন্নত। এই সমাদ্ধর জন্যেই সমাজতন্্বাদ বা অন্যান্য প্রশ্গাতি- 
মূলক মতবাদ এ দেশে তেমন প্রাতত্ঠা লাভ করে নি, উনাবংশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডে যেমন হরেছিল। 
আমোঁরকার শ্রামকরা অত্যন্তরকম নরমপল্ধী আর রক্ষণপল্থী; এর ব্যতিক্রম থাকলেও ক্কাঁচং দ:- 
চার জন। বেশ ভালো মাইনে পাচ্ছে তারা; হয়তো-বা অবস্থার আর-একট; উল্লাতি হবে, এই 
আনশ্চিত ভরসায় তারা বর্তমান সৃখসোরাস্তিকে বিপন্ন করবে কেন? এই শ্রামকদের আঁধকাংশই 
স্ছিল ইতালিয়ান বা অন্যান্য জাতের 'ডাগো বিদ্রুপ করে এই নামে তাদের ভাকা হত। একা 
পিল দূর্বল, অসংহত; আর্মৌোরকানরা এদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। একটু ভালো মাইনে যারা 
পাচ্ছে সেই ওস্তাদ মজুররা পর্যন্ত নিজেদের গডাগো'দের চেয়ে আলাদা একটি শ্রেশীর লোক বলে 
মনে করত। 

আমেরিকাতে দুটি রাজনোতিক দল গড়ে উঠল-_রপাবৃলিকান প্রেজাতল্মবাদী) 'আর 
ডেমোক্র্যাটক গেণতল্তবাদশ)। ইংলন্ডে যেমন হয়োছল, বা তার চেয়েও বোঁশ মানায়, এখানেও 
এরা দু দলই হল একই ধনীশ্রেশীর লোক নিয়ে গড়া; নীতি বা মতামতের 'দিক থেকে দুই দলের 
মধ্যে তফাত প্রায় কিছুই ছিল না। 

এই ঘখন অবস্থা, এমন সময় এল বিশ্বযৃষ্থ; শেষ-পর্যল্ত আমোরকাকেও তার আবর্তে 
গিয়ে পড়তে হল। 


১৩৯ 


ইংলস্ডের সাথে আয্মাল্যাণ্ডের সাত শো বছরের সংগ্রাগ 
৪ঠা মার্চ, ১৯৩৩ 


এবার চলো আবার আটলাশ্টক পাঁড় 'দয়ে পুরোনো পাঁথবীতে 'ফিরে যাই। জাহান 
স্বাএরোস্লেনে চদে যেতে যেতে প্রথম যে দেশাট চোখে পড়ে সে হচ্ছে আয়ারল্যান্ড; অতএব 
সেইখানেই প্রথম থামা যাক । ইউরোপের দূর-পাশ্চম প্রান্তে এই সবুজ সুন্দর ম্বীপাঁট আটলা্টিক 
মহাসাগরে পা ডুবিয্নে বসে রয়েছে। ছোটো একটি ম্বীপ, জগতের হীতহাসের বড়ো বড়ো ধারা 
এসে একে ষ্পর্শ করে না। কিন্তু ছোটো হলেও এর জীবনে রহস্য আর রোমান্ঠের অভাব লেই; 
বহুশঘ্ধ বংসর ধরে এর মানুষরা জাতণয় স্বাধীনতার জন্য ত্বদম্য সাহস আর আত্মোৎসর্গের 
পরাকাথ্ঠা দোখয়ে এসেছে । শান্তশালশ প্রাতিবেশশর বিরদ্ধে দাঁড়র়ে লড়াই করতে অধ্যবসায়ের 
সে এক অপূর্ব কাহনী! এই সংগ্রাম শুরু হয়োছল সাড়ে-সাত শো বছর আগে, আজও তার 


কোনোঁদন স্বেচ্ছা এর কাছে মাথা নত করে 'নি; প্রায় প্রত্যেক পৃরুতই একবার করে তার 
আঁধবাসরা ইংলন্ডেল বিরদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। - আরার্ল'যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানেরা স্বাধীনতার 
জন্যে যুদ্ধ করে প্রাণ 'দিয়েছে, অথবা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের 'বিচারে প্রাণদশ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। 
অসংখ্য আইীরশম্যান তাদের প্রাণের চেয়ে "প্রয় মাতৃভাঁম ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বাস করতে বাধ্য 
হয়েছে। অনেকে ইংলশ্ডের সঙ্চো যৃম্ধরত অন্য কোনো দেশের সেনাদলে যোগ দিয়েছে; যেন 


বহন করে নিয়ে গেছে। 

অসুখশ মানুষ আর পশড়নক্রান্ত ও সংগ্রামরত দেশ, যারা বর্তমানকে নিয়ে অতৃপ্ত, বর্তমান 
জশবনে ঘারা কোনো সাল্বনা বা শান্তি খুজে পাচ্ছে না, তাদের একটা অভ্যাস আছে, তাল্সা 
অতশতের 'দিকে ফিরে ফিরে তাকায়, তার মধ্যেই সান্ত্বনা খোঁজে । এই অতশতকে তারা কজগারায় 
খুব বড়ো করে দেখে, অতাঁত 'দনের এশ্বর্ষের কথা স্মরণ করে মনে শান্তি পায়। বর্তমান 


যেখানে কেবল 'বধাদ আর হতাশায় আচ্ছন্ন, অতশতই সেখানে হয়ে ওঠে ক্লান্ত মনের আশ্রয়স্থান, 
মধ্যেই সে শান্ত পায়, অনুপ্রেরণা পায়। পুরোনো দিনের আঘাত আর আভিযোগগৃলোও 
তার মনে কেবলই বাজতে থাকে, তাকে সে ভুলতে পারে না। এইভাবে কেবলই শিছনাদফে ফিরে 
তাকানোটা জাঁতর পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। চ্বাস্থ্যবান মানুষ আর স্বাস্থ্যবান জাত কাজ করে 
চলে বর্তমানকে নিয়ে, চোখ মেলে তাকায় ভাঁবষ্যতের পানে। কিন্তু যে মানুষ বাঘে জাত 
চ্যাধীনতা হাঁরয়েছে, সৃস্থও সে নর; তাই তার পক্ষে পিছন 'ফল্সে তাকানো, কিছুটা অন্তত সেই 
অতশতের স্মৃতি নিয়ে বেচে থাকা, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । 

এইজন্যই আয়ার্লযাড আজও তার অতশতকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে; প্রাচশন কালে একদা 


শবদ্যাচ্চর বড়ো কেন্দ্র, বহু দূর দেশ থেকে ছারা সেখানে পড়তে আসত। রোমের সাম্ভাজায 
ভখন ভেঙে পড়েছে; বর্বর ভ্যাপ্ডাল আর হুনের আরুমণে রোমান সভ্যতা চূর্ণাবচূর্ণ হয়ে গেছে। 


ইংলগ্ডের সাথে আলয়্ালযাখ্ছের মাত শো বছরের সংগ্রাম ৪২১ 


এই ধর্ম উত্তর-ইংলপ্ডে বিস্তৃত হয়। আরার্ল্যাণ্ডে বহু ষ্ঠ স্থাঁপত হয়; ভারতের প্রাচীন 
আল্লম বা বৌগ্ধমঠের মতো এগুলোও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠোছল; এখানেও অনেক সময়ে 
খোলা মাঠে বসে শিক্ষাদান করা হত। এইসব যঠ থেকে প্রচারকরা যেতেন উত্তর এবং পাশ্চম- 
ইউরোপের দেশগুলোতে, সেখানকার শৌন্ালকদের মধ্যে খুন্টের নৃতন ধর্মের কথা প্রচার কফরতে। 
তাঁরা 'চিন্তিতও করোছলেন। ডাব্লিনে আজকাল এইরকম একটি চমৎকার হম্তাঁলাখত প্পথ আছে, 
এর নাম ১৩ 9০০৮. ০৫ 85581 বেক অব কেলস): এটি সম্ভষত লেখা হয়েছিল প্রায় বারো 
শো বছর আশগে। 


যুগে বহু বাম জাতির বাস ছিল, এরা সারাক্ষণই পরস্পরের সঙ্গে বৃম্ধাবগ্রহ করত। ভারত- 
বর্ধের মতোই আয়ার্ল্যাশ্ডেরও দুর্বলতার হেতু ছিল তার এই আভান্তরখণ কলহ। তার পর এল 
ডেন আর নর্পম্যান্রা; ইংলশ্ড আর ফ্রান্সের মতো এখানেও তারা আহইীরশম্যান্দের বিধবদ্ত করে 
দিল, দেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অণ্চল দখল করে বসল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম 'দকে শ্্রায়ান বোরমা 
বলে আয়ার্ল্যান্ডের একজন রাজা ডেনদের পরাঁজত করলেন এবং 'িছুকালের মতো সমস্ত 
আয়ালযাশ্ডকে একন্স সংবজ্ধ করলেন। আযম্াল্যাশ্ডের ইতিহাসে তাঁর নাম প্রাসম্থ হয়ে আছে। 
গিল্তু তাঁর মৃত্যুর পরে দেশাটি আবার 'ছাম্বাবাচ্ছা্য হয়ে গেল। 

একাদশ শতাব্দশতে নর্মযানবাহনশ ইংলপ্ড জয় করে, তাদের আঁধনায়ক 'ছলেন বিজয়শ 
উইালয়ম। এর এক শো বছর পরে আংলো-নর্ম্যানরা আয়ার্লযাশ্ড আক্রমণ করল; দেশের যে 
অংশাঁট তারা জয় করে 'িনল তার নাম 'দিল ৭পেল'। ইংরোজি ভাষায় একাঁট চলতি কথা আছে, 
0950800. &১৪ 12915 বা পেলের ও ধারে। এর মানে হচ্ছে, কোনো-একটি বিশেষ দল বা 
সামাজিক শ্রেণীর বাহ্ভৃত, বা জাতে ঠেলা; কথাটা সম্ভবত এই 'পেল নাম থেকেই সাষ্ট হয়েছে। 
আযাংলো-নর্মযানদের এই আঁভযান হয় ১১৬৯ সনে। এর ফলে প্রাচীন গোলক সভ্যতা অত্যক্ত 
1বপধস্ত হয়ে পড়ল। আইারশ উপজাতিদের সঙ্গে য্স্থও সেই থেকেই শুরু হল, সে 
প্রায় আঁবশ্রান্ত গাঁতিতে দশর্ঘকাল চলে এসেছে । প্রা এক শো বছর ধরে যুদ্ধ চলল; 
আর নিষ্ঠুরতার একেবারে চরম দেখা গেল এই যৃদ্ধে। ইংরেজরা আযোংলো-নর্মযানদের 
নামেই ডাকা চলত) চিরকালই আইরিশদের একটা অর্ধ-সভ্য জাত বলে জানত। 
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ঘইই িদ্ব-ইতিহাণপ প্রসঙ্গ 


দৃধযোগ ছড়োছই করত। এদের একাঁটি পুরোন প্রবচন আছে--/ইহলশ্ডের দৃর্দন মানেই 
আায়াল্যাশ্ডের সুঁদন”। রাজনোতিক এবং ধর্মনোতিক দুইন্বকম ধবরোধেই আরালযশ্ড বহুবার 
ইংলন্ডের শর ভাল্স স্পেন প্রস্তি দেশের পক্ষ অবলম্বন করল। ইংরেজরা এতে অতাল্ত চটে দ্গেল। 
মনে করল, আযা্ল'যান্ড তাদের পিছন থেকে এসে ছার মেয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; সুতরাং 
তারাও যতদূর সম্ভব নৃশংস আচরণ করে আয়া্লযাশ্ডের উপর তার শোধ তুলল। 

রান এলজাবেখের রাজত্বকালে যোড়শ শতাব্দীতে) 'স্ঘর হল, আর়ার্ল্যাপ্ডের বিশ্রোহশ 
প্রজাদের দমন করবার জন্যে দেখানে কতকগৃলো ইংরেজ জাঁমদার বাঁসয়ে দেওয়া হবে, এরাই তাদের 
শায়েস্ভা করে দেবে। অতএব আইিশদের বহু জাম বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল, আয়লযান্ডের 
প্রাচীন ভূম্বামীশ্রেশীকে উৎসন্ব করে 'দয়ে সেখানে 'বিদেশশ ভূদ্বামীদের এনে বসানো হল। অতএব 
আফালর্াাশ্ড হয়ে পড়ল বস্তুত একটা চাঁষ-প্রজার দেশ, তার ভূ্বামীরা সকলেই বদেশশ। শত 
গত বখসর চলে বাবার পন্নেও এই ভূঙ্বামীরা আইরিশ প্রজার কাছে সেই 'বিদেশশই হয়ে রইলেন, 
তাদের সঙ্গে মশলেন না। 

এলিজাবেথের পরে রাজা হলেন প্রথম জেমৃস্‌। আইিশদের শায়েস্তা করবার ব্যাপারে 
তান আরও এক ধাপ এগয়ে গেলেন। তিনি 'স্থর করলেন, আয়ারল্যান্ডে বিদেশীদের একটা 
রশীতমতো উপপাঁনবেশ বাঁসয়ে দিতে হবে। এর জন্য উত্তর-আয়ার্লনযাস্ডে আজ্‌স্টার অন্ঠলের ছণঁট 
কাউীস্টির প্রায় সমস্ত জামই রাজা স্বয়ং বাজেয়াপ্ত করে নলেন। বনা পয়সায় জাম পাওয়া 
যাচ্ছে, ইংলপ্ড আর স্কটল্যাপ্ড থেকে একেবারে বাঁকে বাঁকে ভাগ্যান্বেষী আয়ার্লযান্ডে গিয়ে হাজির 
হল। এই ইংরেজ এবং স্কচদের অনেকেই জাম 'নয়ে চাষ-আবাদদ করতে বসে গেল। এই উর্পানবেশ- 
প্রাতত্ঠার ব্যাপারে সাহাধ্য করতে ল"্ডন-শহরকেও অনুরোধ জানানো হল; “আল্টারে 
নির্মাণের” এই মতন কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে লণ্ডনে একটি [বিশেষ সাঁমাত গড়া হল। এই 
জন্যই উত্তর-আয্লালযাশ্ডের ডোঁর-শহরটির় নাম হয়ে গেল লশ্ডনডোর। 

এইভাবে আলসস্টার হয়ে উঠল আয়ার্লযান্ডের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 'ভ্রটেনের একাঁটি অংশাবশেষ; 
আহইীরিশরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল, এতে আশ্চর্য হবার কু নেই । আলসস্টারের এই নবশন আঁধবাসীশল্পাও 
আবার আইীরশদের দ্বেষ এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত। আয়াল্যান্ডকে ভেঙে দুটি বরোধশ অংশে 
পারপত করবার জন্যে ইংলশ্ডের কী চমতকার একটা সাম্রাজ্যবাদী শয়তান চাল! তার পর তন শো 
বছর চলে গেছে, আলম্টারকে 'নয়্ে এই সমস্যার আজও সমাধান হয় 'নি। 

আলক্টায়ে এই প্রজাবসাঁত স্থাপন করার অঙ্পাঁদন পয়েই ইংলপ্ডে প্রথম চাস আর 
পার্লামেন্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধল। পার্লামেশ্টের পক্ষে ছিল পিউরিটান আর প্রোটেস্ট্যান্টর্ৰ। 
ায়া্ল্যাপ্ড ক্যাথথালক ধর্মে বিশ্বাসী, মে স্বভাবতই রাজার পক্ষ গ্রহ করল। আল্টার গেল 
পার্লামেশ্টেক্স দকে। আহইীরশদের ভয় হল, 'পিউারটানরা ক্যাথলিক মতকে বিধ্বস্ত করে দেবে 
এ ভয় করার সঙ্গাত কারণও ছিল। অতএব তারা ১৬৪১ সনে একটি প্রকাণ্ড বিদ্রোহ করে বসল। 
এই বিদ্রোহ এবং এর দমন-ব্যাপারে, দুই পক্ষই এমন অমান্ষক 'হিহন্রতা আর বর্বরতার পাঁরচয় 
দদল, আগের কোনো 'বিদ্রোহেই তা হয় নি। আইীরশ ক্যা্থালকরা প্রোটেস্ট্যাশ্টদের একেবারে 
নির্মমভাবে হত্যা করল। ক্রমৃওয়েল তার যে প্রাতশোধ নিলেন সেও অতাল্ত ভয়ানক। বহু স্থানে 
আইরিশদের এবং 'বশেষ করে ক্যাথাঁলক ধর্মযাজকদের নঃশেষে কচুকাটা করা হল । আয়ার্ল্যান্ডের 
লোকেরা আজও ক্রমৃওয়েজের নামে উত্তোজত হয়ে ওঠে। 

এতথাঁন 'বিভশীষকা এবং নৃশংসতার আঘাতে 'কিচ্তু আয়ার্লযাশ্ড দমল না; ঠিক এক 
পুরুষ পরেই আবার বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধের দ্যাট ঘটনা বিখ্যাত হয়ে 
আছে, লশ্ডনডোৌর আর 'লিমোৌরক শহরের অবরোধ । আলঞ্টার-অপ্চলের লশ্ডনডোরি-শহরে 
প্রোটেস্ট্যান্টদের বাস; ১৬৮৮ সনে ক্যার্থলিকধমর্শ আইরিশরা এই শহর অবরোধ করল। শহরের 
লোকদের সমস্ত খাদ্য ফুরিয়ে গেল, তব্‌ অনাহারে থেকেও তারা অত্যন্ত বারস্বের সম্থে শহর 
সক্ষা করতে লাখগল। অবশেষে, চার মাস ধরে অবরোধ আর দুর্দশা চলবার পরে খাদ্য আর 
সাহাব্য নিয়ে ইংলপ্ড থেকে জাহাজ এসে পেশছল। িমোরক-শহরে ১৬৯০ সনে অবস্থা হল এ 


জন্য বদ্ধ করেছিল; সার্সফশল্ড আর তাঁর বীর সৈনিকদের কাঁহনশ নিয়ে গোলক ভাবায় খহু 
গান রচিত হয়োছল; সে গান আজও আয়ালযাশ্ডের গ্রাম-অগ্লে শোনা যায়। শেষ-পব্ত 
সার্স"ফণল্ড্‌ শহর ব্রিটিশদের হাতে সমর্পণ করলেন, 'কল্তু সেও তাদের সঙ্গে একটি 
মর্যাদাপূর্ণ শর্তে সম্ধি করে নিয়ে, তার আগে নয়। লিমোরকের এই সাক্ধর একটি শর্ত 'ছিল, 
আইরিশ ক্যাথাঁলকদের সমাজ এবং ধর্ম-সংক্কাল্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ আঁথকার 1দতে হবে। 
িমোরিকের এই সাম্ধ কিন্তু টি*কল না। ইংরেজরা, বা ঠিক করে বলতে গেলে আয়াল-যাশ্ডে 


ইচ্ছা করে এদের পশমের ব্যবসাটি নষ্ট করে 'দিল। প্রজাদের উপরে নির্ঘম পীড়ন চালিয়ে এরা 
জাম থেকে তাদের উৎখাত করে দল । মনে রেখো, এটা করাছল ম্বান্টমেয় ক'জন বদেশণ 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট ভূদ্বামী; আর এর ফল ভূগতে হচ্ছিল যাদের তারাই হচ্ছে দেশের প্রজার আধকাংশ; 
এরা ক্যাথালক, এবং এদের মধ্যে অনেকেই সেই ভূস্বামীদের প্রজা । কিন্তু এই ইংরেজ ভূম্বামশদের 
হাতেই সমস্ত ক্ষমতা 'দিয়ে দেওয়া হয়োছিল। এই ভূস্বামীরাওড আবার নিজের মহালে কেউ বাস 
করতেন না, থাকতেন দরে; প্রজাদের সমর্পণ করে যেতেন তাঁদের নশংস অর্থলোভশী কর্মচারশ 
আর তহশশলদারদের হাতে। 
িলমোরকের সাম্ধ এরা ভাঙল, সে তো পুরোনো ব্যাপার। কিচ্তু সে প্রাতশ্রুতি ভঙ্গের 
ফলে দেশের লোকের যনে যে বিদ্বেষ এবং ক্রোধ জেগে উঠল সে আজও সম্পূর্ণ 'মালয়ে বায় 'ন; 
আয়ালনাশ্ডে ইংরেজরা ষত হীন আচরণ করেছে তার কাঁহনী 'হসাবে আহীরশ জাতীয্বতাবাদশীদের 
মনে 'িমোরকের এই ব্যাপারাটই আজও সর্বাপেক্ষা কুৎসিত বলে বেচে রয়েছে। সে সময়ে এই 
প্রাতশ্রাত তঙ্গ, ধর্মমত 'নয়ে পণড়ন ও অত্যাচার, এবং ভূস্বামীদের নিষ্ঠুর আচরণের জন্যে 
আয়ালাণ্ডের বহু প্রজা দেশ ছেড়ে অন্যান্য দেশে চলে 'গিয়েছিল। আয়ার্লযাণ্ডের ববকদের মধ্যে 
বারা সেরা তারাই সব বিদেশে চলে গেল, এবং যেখানে যে দেশ ইংলশ্ডের সঙ্গে হৃম্ধ করছে তারই 
সৈন্য হয়ে যুদ্ধ করতে অনুমাত চাইল । ইংলন্ডের সঙ্গে বেখানেই যার বৃদ্ধ হোক, এই আহীরিশ- 
ম্যানদের সেইখানেই ঠিক দেখতে পাওয়া যেত। 
গাজিভার্স ট্রাভূলস বইয়ের লেখক জোনাথান সুইফট এই সময়ে বেচে ছিলেন (১৬৬৭ 

থেকে ১৭৪৫ সন পধস্তি তাঁর জশবনকাল)। ইংরেজদের উপরে তান কতখাঁন চটা ধছলেন 
তার 'কছু পাঁরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একটি টীন্ত থেকে; তাঁর আইীরশ দেশবাসাঁদের উপদেশ 
দদয়ে তানি বলোছলেন, “ইংরেজদের বা পাও তাই পাঁড়য়ে দেবে তোমরা, কেবল তাদের কয়লা 
ছাড়া।” ভাবলিন শহরে সেন্ট প্যা্রক্স্‌ ক্যাথদ্রালে তাঁর সমাধি রয়েছে; সনাধিস্তম্ভের উপরে 
যে স্মাতিফলকাঁট আছে তার ভাষা আরও বোঁশ তীর । সম্ভবত এই স্মৃতালাপ তিনি নিজেই 
রচনা করে গিয়োছিলেন। 

এইখানে সমাহত হয়েছে জোনাথান সুইফটের দেহ; প্িশ বছর 

ধরে 'তাঁন ছিলেন এই ক্যাথদ্রালের ভশন। 'হত্র ঘুণা এখন আর 

তাঁর হৃদরকে পীড়িত করছে না। যাও, পাঁথক, যাঁদ পার, তাঁর 

অনুকরগ কোরো, 'বিনি জ্ঘাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে পর্বের মতো 

লড়াই করে গেছেন। 


৫২৪ 1বশ্ব-হীতহাস প্রসষ্গ 


১৭৭৪ সনে গমোককার দ্যাধীনতা-সমর শুর্‌ হল। কাজেই আটলাপ্টকের ওপারে ব্রাশ 
সেনা পাহাতে হল। আন্নার্পযাস্ডে তঞ্গন বস্তৃত 'ব্রিটশ সৈন্য ধলে কিছুই নেই। ও 'দকে আবার 
শোনা বাচ্ছে, ফ্রান্স এলে আঙ্গাল্গ্যান্ড আল্রমণ করবে; কারণ ভ্রা্সও হাতিমধ্যে ইংলশ্ডের সঙ্গে হুন্ধ 
ঘোষণা করেছে। 'মতএব আক্লালণাণ্ডের ক্যাথালক আর প্রোটেস্ট্যাপ্ট, দুই পক্ষই দেশরক্ষার জন্যে 
স্বেচ্ছাসেবক-বাহনশ গড়ে তুলল। কিছাীদনের মতো তারা পুরোনো শন্লুতা ভূলে 'শিয়ে এক 
1মলে কাজ করল, এবং তাই করতে শিক্েই নিজেদের শান্তর সন্ধান পেয়ে গেল। ইংলসশ্ডকে আবারও 
[বিদ্রোহের শাসানি দেওয়া হল। ইংলশ্ড দেখল, আর্দোক্কা তো হাতহছাড়া হয়ে যাচ্ছে, আবার বাঁঝ 
আয়া্লযাপ্ডও যায়! তয়ে ভয়ে সে আয়ার্লযাস্ডকে একাঁট নিজস্ব স্বাধশন পার্লামেপ্ট গঠন করবার 
অজয় 'দয়ে দল। কাজেই নামে অন্তত আর্ার্লযা্ড আয় ইংলপ্ডের অধশন থাকল না, যাঁদও 
খরা উভয়ে তখনও একই রাজ্জার অধীন হয়ে রইল। 'কল্তু আরাল্যাশ্ডেয়্ পার্লামেন্ট তখনও 
সেই পুয়োনোকালের মতোই ক্ষুদ্র, সেখানে তখনও আগের মতোই ভূদ্বামীদের আধপত্য বজায় 
রয়েছে, এবং তার সমস্ত আসনই রয়েছে প্রোটেস্ট্যাস্টদের দখলে । অতশত কালে এরাই ক্যাথালকদের 
উপরে দারুণ অত্যাচার করেছে। তখনও নানা রকমে ক্যার্থালকঙ্গের উপয়ে অত্যাচার চলেছে। 
তফাতের মধ্যে হল শুধু এই, প্রোটেস্ট্যা্ট আর ক্যার্থালকদের মধ্যে মনে হল যেন একটু সম্প্রশীতর 
ভাব স্থাপিত হল্েছে। এই পার্লামেপ্টের ন্তো ছিলেন হেনরি গ্র্যাটান। তিনি 1নজে প্রোটেষ্ট্যাশ্ট। 
ক্যা্থালকরা বহু আঁধকার থেকে বণ্ঠিত 'ছুল, তাদের সে-সমস্ত বাধাবথ' দূর করে দিতে ইনি 
অনেক চেঙ্টা করলেন। সে চেষ্টা অবশ্য প্রায় সমস্তটাই বিফল হল। 

ইতমধ্যে ক্রাল্সে বিপ্লব ঘটে গেল। তাই দেখে আয়ার্লযাশ্ডেও লোকের মনে বড়ো বড়ো 
আশা ম্েগে উঠল। আশ্চর্ষের ব্যাপার, এই বিপ্লবের বার্তাকে ক্যাথালক এবং প্রোটেন্ট্যাপ্ট 
উভয়েই সমান আগ্রহে গ্রহণ করল। এই দূই পক্ষ ক্রমশই পরস্পরের মিত্র হয়ে উঠাছল। এদের দুই 
দলকে একত্র 'মাঁলয়ে দেবার জন্যে এবং ক্যার্থালকদের ম্বান্ত দেবার জন্যে একাঁট সংঘ জ্থাশপত হল, 
তার নাম 'ইউনাইটেড আহীরশমেন' বা শমলনসংঘ'। সরকার এই সংঘটিকে অনুমোদন করল না, 
ভেঙে দল। অতএব আয়ার্লযাণ্ডের প্রচালিত অভ্যাস হিসাবে ১৭৯৮ সনে আবার বিদ্রোহ হল। আগের 
কালে যেসব বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলো ছিল আলস্টার আর দেশের বাঁক-অংশের মধ্যে 
ধর্মমত 'নয়ে বৃদ্ধ। এবারের বিদ্োছটা সে রকমের নয়ন; এটা হল জাতাঁয়ভাবাদীদের বিদ্রোহ, 
প্রোটেস্টযাশ্ট এবং ক্যাথালক উভয়েই এতে খাঁনক পাঁরমাণে যোগ দিল। এই িদ্রোহও ইংরেজরা 
দমন করল; এর আইরিশ নেতা উল্‌ফ- টোনকে তারা বিশ্বাসঘাতক বলে প্রাণদশ্ড 'দিল। 

অতএব দেখা গেল, আয্লার্স্যাশ্ডকে স্বাধধন পার্লামেন্ট দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে 
আহীরশদের অবস্থার বিশেষ কোনো পাঁরবর্তনিই হয় 'নি। এই সময়ে ইংলশ্ডের নিজের যে পার্লামেশ্ট 
ছল, সেও আত সংকীর্ণ দোষদূম্ট এবং তার সভ্যরা “পকেট বারো" ইত্যাঁদ ব্যবস্থার মধ্য 'দিয়ে 
নির্বাচিত হচ্ছে, পার্লামেশ্টে প্রভূত্ব করছে ক্ষুদ্র একাট ভূস্বামীশ্রেণশ আর অল্প দু-চার জন আত 
ধাঁন বাঁশক। আইরিশ পার্লামেশ্টেও এই দোষগাললি সবই বর্তমান; তার উপর আবার সে পালনমেস্টের 
কর্তৃত্ব রয়েছে মৃদ্টিমেয় ক'জন প্রোটেস্ট্যাপ্টের হাতে, অথচ দেশের সমস্ত লোকই ক্যাথীলক। তা 
সত্বেও 'ব্রিটশ সরকার 'স্থধির করলেন, এই আইন্সিশ পার্লামেশ্টকে তুলে দেওয়া হবে, এবং 
আল্লালাপ্ডকে একেবারেই ব্রিটেনের শামল করে নেওয়া হবে। আয়া্লযাশ্ডের লোক এর তয় 
প্রতিবাদ করল; কিচ্ছু ভাব্বালন পালামেশ্টের সভ্যন্সা প্রচুর পাঁরমাণ ঘুষ খেয়ে তাদের নিজের 
আঁ্তত্বলোপ মজুর করে দিল! ১৮০০ সনে আ্যন্ক অব ইডীনয়ন প্রণয়ন করা হল। 
এইভাবে গ্র্যাটানের স্বজ্পজশবশ পার্লামেপ্টাটর অবসান হল; তায বদলে আয়ালযাশ্ড থেকে কয়েকজন 
সভ্যকে লন্ডনে 'ত্রাটশ পার্লামেশ্টে পাঠানো হল। 

আয়ালযাশ্ডের এই পার্লামেশ্টের দোষের অভাব ছিল না, একে লুপ্ত কলপায় খুব বেশি ক্ষাঁত 
সম্ভবত হয় নি; তবে বলা যায় কণ, হয়তো একাঁদন এইটেই অনেক ভালো কিছু একটা হয়ে 
উঠতে পারত। 'কল্তু এই আ্যান্ত অব ইউডীনয়ন-এর একটা খুব বড়ো কুফল হজ; সেই আঁনম্টাট 
'ঘটাবার জন্যেই এই আইন করা হয়োছল। উত্তর এবং দাঁক্ষণ আয়ার্লযান্ডে প্রোটেস্টাপ্ট আর 


ইংলশ্ডের সাথে আয়ালযাশ্ডেয় পাত শো বছয়েন্স সংগ্রাম চু 


দুর্যোগের সময় যার সাহায্যে তারা বেচে যেতে পারে। কোমোকুমে প্রাণধারণ করে তারা শুধু 
টি'কেই থাকত; বিপদে আত্মরক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থাই তাদের ছিল না। ১৮৪৬ সনে 


হশন দেশ হয়ে পড়ল। তার বহু জমিতে চাষ-আবাদই বন্ধ হয়ে গেল, সেগুলো ক্রমে পশৃচারণের 
ভূমিতে পারণত হল। 

একদা যেখানে চাষ-আবাদ চলেছে সেই কৃষির জমিকে ভেড়া-চরানোর মাঠে পাঁরণত করবার 
এই ব্যাপারটা এক শো বছরেরও বোশি কাল ধরে ক্রমাগত চলতে লাগল; আমাদের এই আমলেও 
এই রেশ এসে পেশচেছে। এর প্রধান কারণ, ইংলণ্ডে পশমী কাপড় তোরির কারখানা বেড়ে 


কনাতে তাঁদের যা লাভ থাকে, তার চেয়ে ঢের বোঁশ লাভ হয় সে জামগলোকে ভেড়া চরাবার 
মাঠে পরিণত করলে । চারণভূমির জন্যে বেশি মজুরের প্রয়োজন নেই, শুধু ভেড়াঙগুলোর খবরদার 
করতে পারে এমন দু-চারজন লোক থাকলেই বথেন্ট। অতএব কৃষক-মজূরদের অস্তিত্বটাই 
অনাবশ্যক হয়ে উঠল; ভূঙ্বামীরা তাদের জাম থেকে তাঁড়য়ে দিলেন। আর়াল্যাণ্ডে বন্তৃত 
লোকসংখ্যা অল্প ছিল, এই কারণেই সেখানে মজুরের খুব "বাহুল্য ছিল; দেশের জনসংখ্যা এভাবে 
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কমতে লাগল। আয়াল্লপ্ড শুধু হয়ে রইল পলজ্প-জটবব' টংলস্ডকে কাঁচা মাল যোগান নেবার 
তো একাঁট জারগা। চাষের জামকে পশঢারণ-্ডাঁমতে পারত 'করবার এই প্রাচীন রতি এখন 
উল্টে গেছে; ধথন আবার সেই লাঙল তার নিজের জায়গা এসে দখল করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার 
এই, এ বন্তুটা লম্ভব হয়েছে আরারা্ড আর ইংলশ্ডের মধ্যে একটা বাঁশাঁজাক সংগ্লামের ফলে; 
১৯০২ সন থেকে এই সংশ্লাদ শুর হয়েছে। 

জামর সমস, অনুপাচ্থিত ভূক্ামীর অধীনে অসহায় প্রজার দর্শা, উনাবংশ শতাব্গীর 
আঁধকাংশ লময় ধরে এইটাই ছল আয়ার্মযাণ্ডের প্রধান সমস্যা । শেষ-পর্যগ্ত 'রাটিশ সরকার জ্থির 
করলেন এই ভূঙ্যামীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে ফেলবেন, আধাশ্যক রীতি করে এদের সমস্ত জাম 
[কনে নিয়ে সে জাম এ'দের প্রজাদের মধ্যে বাল করে দেবেন। ভূম্বামীদের অবশ্য এতে কোনোই 
কাত ছাল না। সরকারের কাছ থেকে তাঁয়া জামর সম্পূর্ণ মূল্যই বুঝে গেলেন। প্রজারা জাম 
পেল, 'কচ্তু তার সঙ্গো সঙ্গে সে জামির দাম মিটিয়ে দেবার দায়িত্বও তাদের উপরে এসে পড়ল। 
খই দাম তাদের একবারে চুকিয়ে দিতে হল না, দিতে হল ছোটো ছোটো বার্ধক 'কাঙ্ততে। 

১৭৯৮ সনের জাতীয় 'বিদ্রোহছের পরে প্রায় এক শো বছরের ঘধ্যে আর আয়ালযাণ্ডে কোনো 
বড়-গোছের বিদ্রোহ হয় নি। এর আগে বহু শতাব্দশ যাবৎ মাঝে মাঝে এইরকমের' কাণ্ড করাই 
ছিল আয়ারল্যান্ডের অভ্যস্ত রত; উনাবংশ শতান্দীতে সে রীতির ব্যাতন্রম দেখা গেল। এর 
কারণ কিন্তু কোনোরকম সন্ভুষ্টির বোধ নয়। শেষষারের বিদ্রোহের ফলে আয়ালযাপ্ড অবসহ হয়ে 
পড়োছল, তার উপরে আবার এসোছল দার্ভক্ষের আঘাত আর লোক-ছুলে। উনাবংশ শতাব্দীর 
'ছ্বিতীয় ভাগে মানুষের মনও কিছুটা ভ্রাটশ পার্লামেন্টের দিকে ঝৃ'কোছল; তাদের আশা 'ছিল 
পার্লামেপ্টে আল্লালযাণ্ডের যে প্রীতাঁনাধরা রয়েছেন তাঁরাই হয়তো কিছু করে কর্মে উঠতে পারবেন। 
তবুও কিচ্তু মাঝে মাঝে একটা 'বন্রোহ ঘটাবার অভ্যাসাইকে কয়েকজন লোক টিশকয়ে রাখতে 
চাইলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, একমায় এই উপায়েই আযনাঙ্াণ্ডের মন এবং প্রাগশান্ত চিরাদন সতেজ 
ও অকলঞ্ফিত থাকতে পারবে। আয়ালাশ্ড থেকে যাঁরা আমোরকার গিয়ে বাস করাছলেন তাঁরা 
আরার্মযান্ডের মান্তর জন্য সেখানে একট সাঁমাত স্থাপন করলেন। এ'দেক্স নাম ছিল “ফোঁনয়ান!। 
এ'রা জা়ালযাণ্ডে ছোটো ছোটো কয়েকাট বিদ্রোহের বাবস্থা করলেন। কিন্তু এদের আন্দোলন 
দেশের জনসাধারণকে স্পর্ণ করল না; অজ্পাঁদনের মধ্যেই 'ফেনিয়ান-দলটি ভেঙ্ছে গেল। 

চিঠিটা অত্যন্ত বোঁপ লক্বা হয়ে গেল, এবার আঁম এটাকে শেষ করব। আয়ার্ল চারের 
গাজ্প কিন্তু আমার এখনও বলা শেষ হয় 'নি। 


৯৪০ 
আল্লাজদিশ্ডের ছোম-র;ল এবং [সিনাঁফন আন্দোলন 


৯ই মার্চ, ১৯৩৩ 


প্রত বারবার সশস্গ বিদ্রোহ করে, এবং দৃর্তক্ষ ও অন্যান্য দ্বার্বপাকে বিপন্ন হয়ে, আয়ালযাশ্ড জমে 
স্বাধীনতা অজর্নের এই পল্ধাটির সন্ন্ধে একটু বাঁতগ্রচ্থ হয়ে পড়ল। উনাবংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় 
জাগে 'ত্র্টশ পার্লামেশ্টে সভ্য-নির্বাচনের খআঁধকায় ক্রমে যৌশ লোকের হাতে ছাঁড়রে দেওয়া হল; 
অনেক জাতীয়তাবাদী আইীরগম্যান হাউজ জব কমন্সের সভ্য 'দর্বাচিত হযে গেলেন। লোকের 
মনে আশা জাগল, এরা হয়তো আবার্লযাণ্ডের স্বাধীনতা জানবার দিকে কছুটা কাজ করে উঠতে 
পারবেন; আগের 'দনের মতো সশস্ম্ বিদ্রোহের পরিবতে এখন পালদেশ্টের মধ্যে থেকে বৈধ 
উপায়ে কাজ হাসল হবে বলেই তারা ভয়সা করে রইল। 

উত্তর-অণ্ঞলের আলস্টার এবং আয়ারল্যান্ডের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিরোধ আবার বেড়ে 
[গিযোছল। জাত এবং ধর্মের যে তফাত 'ছল সেটা কেই রয়েছে, তার উপরে আবার অর্থনোতিক 
তকাতটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। আল্ম্টার ইংলস্ড এবং স্কটল্যাস্ডের মতো শিক্পপ্রধান হয়ে উঠেছে, 
সেখানে বড়ো বড়ো কারখানায় পণ্য-উৎপাদন চলছে। দেশের বাকি অংশটা তখনও কৃাঁষজশবণী, তার 
জীরনযাত্া মধ্যযূগ্গের মতো, তার জন-সংখ্যা 'দিন দিন ছাস পাচ্ছে, যারা জাছে তারাও দারদ্র। 
আয়ার্লযাশডকে দুই অংশে বিভন্ত করে ফেলবার জন্যে ইংলস্ড যে চাল 'দিয়োছল সেটা আতমায়ায় 
সফল হয়েছে; এতখাঁন, যে পরবতর্ণ কালে ইংলশ্ড নিজেই যখন আবার এদের একত্র করতে 
চাইল, তখন সেও পেরে উঠল না। আয্নার্লযাপ্ডের জ্বাধীনতার পরে আল্‌-ক্টারই হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে 
বড়ো বাধা। আল্স্টারের লোকেরা প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ধন; তাদের ভয় ছিল, আয়ার্লযাস্ড স্বাধীন 
হয়ে গেলে তখন দারদ্র ক্যাথালক আয়ালান্ডের মধ্যে তাদের আস্তত্ব লৃস্ত হয়ে যাবে। 

'ভ্রাটিশ পার্লামেন্টে এবং আয়াল্যাণ্ডে দুটি নূতন কথার আমদানি হল-হোম-রুল। 
আরার্লযাশ্ড যা চাইীছল তারই নাম দেওয়া হয়োছল হোম-রুল। সাত শো বছর ধরে যে জ্বাধশনতার 
জন্যে জায়ার্ল্যাশ্ড লড়াই করে এসেছে, তাতে আর এতে অনেক তফাত, তার চেয়ে এর গশ্ডিও 
অনেক ছোটো। এর মানে ছিল, ব্রিটেনের অধীনে আয়াল্াশ্ডের একটা পার্সামেশ্ট থাকবে, 
আরনার্লযাণ্ডের স্থানীয় সব ব্যাপার সে নিরল্মশ করবে; আর বিশেষ কতকগুলো জরুরি ব্যাপায়ের 
কর্তৃত্ব ব্রিটিশ পার্লামেস্টের হাতেই থেকে বাবে। স্বাধীনতার যে পুরোনো দাবি তাদের ছিল 
তাকে এরকম ছাঁট-কাট করে নিতে আহীরিশম্যানদের অনেকে রাজ হলেন না। কিচ্তু বিঘ্লোহ আর 
দবনরোধ করে করে দেশের লোক শ্রাল্ত হয়ে পড়োছল; এ'রা কয়েকবার বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা 
করলেন, সে চেষ্টায় তারা যোগ 'দিতে রাজি হল না। 

আর়ালাশ্ডের যে সভ্যরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ছিলেন তাঁদের একজনের নাম চার্লস স্টুয়াট, 
পার্নেল। তিনি দেখলেন, কনজার্ভেটিত রেক্ষণপল্ধী) বা লিবারেল (উদারপন্ধণ), পা্ণমেশ্টের 

কোনো দলই আরাল্যান্ডের সমস্যার দিকে 'বন্দৃমান্র মনোযোগ 'দচ্ছে না। দেখে তান সংকষ্প 
সে টা কান দেন এসে ও বাত লী লালা 
খেলা আর এরা চালাতে না পারে। আরও কয়েকজন আহীরিশ সম্ভযকে দলে টেনে নিয়ে তানি 
পার্লামেশ্টের সমস্ত কাজকর্মে বাধা সন্টি করতে লাগলেন; এ'রা প্রতোক ব্যাপারে প্রকাণ্ড লক্ঘা 
লম্বা বন্তুতা দিতে লাগলেন, আরও নানারকম 'ফিকির-কন্দি খাটাতে লাগলেন, বেন পার্জাসেস্টের 
সমস্ত কাছেই খালি দারুপ দোর হয়ে বায়। এইসমস্ত 'ফাঁকরফান্দর জনালায় ইংলশ্ডের ' লোক 
গতন্তবিরন্ত হয়ে উঠল; বলল, এগুলো পার্লামেন্টের রীতিসঙ্গত নয়, ভদ্রোচিত নয়। কিল্তু জনয 
সমালোচনার পার্নেল কর্ধপাত করলেন না। ' ইংরেজদেরই গড়া রীতি-নীতি অনুসারে ইহরেজদের 
বাতির পার্লামেন্ট চাতুরণীর খেলা খেলতে তো 'তাঁন পার্লামেন্টে আসেন নি? ছানি এসেছেন 


ও&৮' বিন্ব-হীতিহাস প্রসঙ্গ 


আরালাশ্ডের কাজ উদ্ধার করতে । সাধারণ: সহীির পথে চলে যাঁদ সেটা করতে না পারেন, 
তবে যে-কোনো রকমের অসাধারণ পস্থা 'তাঁন অবলম্ঘন করবেন, এতে তাঁর কোনো অন্যার আছে 
বলে তনি ময়ে পতন লা? বাই-হোক, শের পর্বস্তি পার্মাসেশ্টের যন্দেষোগ্ছ' আয়া্লযান্ডের 
প্রয়োজনের দিকে আকৃষ্ট করে তবে 'তাঁন ছাড়লেন। 

রাঁটিশ পার্পামেপ্টে আইরিশ হোম-রুল দলের পার্নেলই হলেন অধিনায়ক । এই দলাটর 
উৎপাতে 'ন্রটেনের প্রাচীন দল দুটি ব্যাতব্যস্ত হয়ে উঠল। দ্যাট দলের জোর যখন প্রার সমান 
সমান হয়ে উঠত তখনই এই আইরিশ হোম-রুলওয়ালাদের খাতক্প বেড়ে যেত, কেননা তারা যে পক্ষে 
ঘোগ তেরে জঙদেযই জন্ম হবে। এমনি করে আলাল যান্ডের প্রষ্মাটকে সারাক্ষণই লোফের চোখের 
সামনে অরা ধনে রাখল শেষ-পর্বন্ত প্ল্যাড্স্টোন আরার্লা্যা্ঠকে হোম-রুল দিতে রাজি হলেন? 
৯৮৮৬ সলে-তান হাউজ অব কমন্সে একাঁট হোম-সুল, বিলের প্রম্তাব উপাষ্থত করলেন। এতে 

আত 


বিরোধশ হয়ে দাঁড়াল। এমনকি গ্ল্য্ড্স্টোনের নিজের দল মানে উদারপম্থর্ণ দলও গ্রটাকে 
ভালো চোখে দেখল না। দলের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল, এবং একটা ভাগ সত্যসতাই আলাদা 
হয়ে গিয়ে রক্ষণপ্পজ্থীদের সঙ্গে যোগ দিল। এদের নাম দেওয়া হল "ইউানয়ানিষ্ট' বা মিলনপন্থণ, 
কান্গণ এক্সা ব্রিটেন এবং আয়ালযান্ডের একলপ মিলনেরই পক্ষপাতশ। হোম-রুল বিল ভোটে হেরে 
গেল, তারই সঙ্গে সঙ্গো প্ল্যাড্স্টোনেরও পতন হল। 

এর সাত বছয় পরে, ১৮৯৩ সনে, প্ল্যাড্স্টোন আবার প্রধানমন্্শী হলেন, তখন তাঁর 
চুরাঁশ বছর বয়স। আবার তান তাঁর 'ম্বতীয় হোম-রুল 'বিলের প্রস্তাব আনলেন; হাউজ 


রুল দল) পার্লামেশ্টে থেকেই কাজ করে চলবেন; মোটের উপর আয়ালবযাণ্ডের লোকেরাও এদের 
নাকে সমর্থন করাছিল। কল্ভু এমন লোকও অনেক ছিল, যারা এই নশীতি এবং 'রাউিশ 
পার্জামেণ্টের উপর সকল আম্ঘাই হারিয়ে ফেলল। সংকীর্ণ অর্থে রাজনশীত বজতে ধা বোঝায়, 
বছু আইন্শম্যান তার উপরেই কিছুটা বাতগ্রচ্থ হয়ে উঠল; সংস্কাতিমূলক এবং অর্থনোতিক 
কার্ধকলাপের দিকে মনোযোগ নাবন্ট করল। বংশ শতান্পীর গোড়ার দিকে আয়ালণাশ্ডে 
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আয়ার্পনযান্ডের হোম-র্ল এবং সিনফিন্‌ আন্দোলন ৫২২ 


জলসাধারণের মনে সাড়া জাগায় না, দেশের মাটিতে শিকড় বসাতে পারে না। আয়ালণাস্ডের পক্ষে 
ইংরোজ ভাষাটা ঠিক বিদেশশ ভাষা 'ছিল না। দেশের প্রার প্রত্যেক লোকই সে ভাষা জানত, সে 
ভাষার কথা বলত; গেঁলিকের চেয়ে ইংরোজ ভাষার সম্গেই লোকের বোশ পারিচয় ছিল তাতে সম্দেহ 
নেই। তবুও আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা গোলক ভাষাকেই পুনজারীবত করে তোলাটাকে অবশ্য- 


থেকে নয়। পার্লামেন্টে গিয়ে খাঁটি রাজনোতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে কাজ উদ্ধার হবে এ শ্রম 
তখন ঘদচেছে; তাই আরও দডঢ়তর একটা 'ভাত্ত 'নিয্সে জাতটাকে গড়ে তোলবার চেচ্টা চলল । 
বংশ শতাব্দীর গোড়াতে ষে নবীন আয্মার্লযাশ্ড জন্মগ্রহণ করল তার রূপ পুরোনো আয়্া্লাশ্ডেয় 
চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এই পুনরুজ্জীবনের প্রভাব নানা দক 'দয়ে স্পন্ট হয়ে উঠল; সাহত্যে 
সংস্কীতিতে নৃতনত্ব এল সে কথা আগেই বলোছ; অর্থনৌতক জশবনেও এর প্রভাব দেখা গেল, 
সেখানে কষকদের একত্র করে সমবায় সাঁমীত গঠন করে তাদের সংঘবম্থ করে তোলবার চেঙ্টা হল; 
সে চেষ্টা সফলও হল। 

িল্তু এর সমস্ত ব্যাপারেরই পছনে 'ছিল স্বাধীনতার কামনা; 'ভ্রাটশ পার্লামেন্টে যে 
আহীরশ জাতীয়তাবাদী দল রয়েছে, বাইরে থেকে মনে হত তাঁরা আয়ালল/শ্ডের লোকের আস্থাভাজন, 
কিন্তু আসলে তাঁদের উপরে সে আস্থাও ক্রমশ কমে আসাছল। লোকেরা ক্রমে তাঁদের মনে করতে 
লাগল শুধু রাজনশীতক নেতা বলে, যারা খালি মস্ত মস্ত বন্তৃতা দিতেই ভালোবানেন, তার 
বোশি আর কিছু করবার শান্ত রাখেন না। প্রাচীন কালের ফেনিয়ানরা এবং স্বাধশনতাকামশী অন্যান্য 
দলরা অবশ্য কোনোঁদনই এই পার্লামেন্টপল্থখদের আর তাদের হোম-রুল আন্দোলনের প্রতি বিশেষ 
শ্রদ্ধা পোষণ করত না। কিন্তু এখন এই নবীন এবং তরুণ আয়ার্লযা্ডও আর পার্লামেন্টের 
মুখাপেক্ষী হতে রাজ হল না। সমস্ত ব্যাপারেই তো স্বাবলম্বনের কথা শোনা যাচ্ছে; 
নাজনশাততেও সেই নপাতিরই প্রয়োগ করলে ক্ষাত কীট আবার সশস্ম 'বদ্রোহের কম্পনা লোকের 
মনে জেগে উঠল। কিন্তু কাজে নামবার এই কজ্পনাকে একটা নূতন রকমের রূপ দেওযা হল। 
আর্থার "গ্রাফ ব'লে একজন তরুণ আইরিশম্যান একটি নূতন নশীতির কথা প্রচার করতে লাগলেন, 
পরে এর নাম হয়োছল 1সনৃফিন (82) 1513) অর্থাৎ "আমরা নিজেরা" । 

এই কথা কটি থেকেই এর 'পিছনকার নশীতাঁটর স্বরুপ আন্দাজ করা যায়। 'সিনফিনদের 
কথা 'ছিল, আয়াল্স্যাণ্ডকে তার 'নজের জোরেই উঠে দাঁড়াতে হবে, রক্ষা বা কর্‌ণার জন্যে ইংলশ্ডের 
1দকে তাঁকয়ে থাকা চলবে না। এরা ভিতর থেকেই জাতিটার শান্ত গড়ে তুলতে চাইল । গোঁলক 
আন্দোলন এবং সংস্কাতির পুনরুজ্জীবন যেটা চলাছল, তাকে এরা সমর্থন করল। রাজনীতির 
ব্যাপারে যে অর্থহণন পার্লামেন্টগ কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল তাকে সমর্থন করল না। বজল, 
এর কাছে প্রত্যাশা করবার আমাদের কিছুই নেই। অন্য দিকে আবার সশস্ত্র 'বিদ্রোহও এরা 
সম্ভবপর ব'লে মনে করল না। পার্লামেন্ট কার্যনশতির পারবতে এরা প্রচার করতে লাগল একট 


কার্যকর করে তুলতে হবে। আর্থার 'গ্রাফথ হাঞ্গোরর দন্টাল্ত দেখালেন; সেখানে এরই 
ঠিক এক পুরুষ আগে 'নাক্কয় প্রাতরোধ চাঁলয়ে প্রজারা জরলাভ করেছিল! 'তাঁন বললেন, 
আয়ার্লযাণ্ডেও তারই অনুরুপ একটি কর্মনশীতি গ্রহণ করে, তার চাপে ইংলশ্ডকে কথা শুনতে 
বাধ্য করানো হোক। 

ভারতবর্ষে গত তেরো বছরে অসহযোগের নানান প্রকার 'নয়ে আমরা অনেক ঘাঁটাঘাঁটি 
করোছ; আমাদের পূবগামী আয়ার্লযাশ্ডের এই নীঁতাঁটর সঙ্গে আমাদের 'নজেদের নশীতাঁউটকে 
একট, তুলনা করে দেখা যাক। পাঁথবশসৃষ্ধ সবাই জানে, আমাদের এই আন্দোলনের খল ভাত 
হচ্ছে আহংসা। আয়ালশাণ্ডের কমননধাতির এরকম কোনো ভাত্ত বা পশ্চাৎপট ছিল না; তবু 
সেখানেও যে অসহযোগের প্রস্তাব করা হল তার শান্তর উৎস ছিল একটি শান্তিপর্শ 'নাত্রিয় 
প্রাতরোধের নশাতি॥। এই সংগ্রাম শাল্তপূর্ণ পথে চালাতে হবে, এইটেই ছল এদের বড়ো কথা।- 
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ধশরে ধীরে আয়ালযাপ্ডের যুবকদের মনে িসনফিন্দের এই মতামত প্রাতত্ঠা লাভ করল । 
দে মতামত অকস্মাৎ একাঁদন সমস্ত আয়র্লযান্ডে আগুন জেলে দেয় নি। তখনও এমন লোক 
বহ্‌ 'ছিল যারা পার্লামেন্ট তাদের ছু দেবে বলে প্রত্যাশা করত; বিশেষ করে তার কারণ, 
১৯০৬ সনে উদারপন্থশ দল বপুল ভোটাধক্য পেয়ে 'নর্বাচনে জয়লাভ করেছে। কিন্তু হাউজ 
অব কমন্সে উদারপঞ্থারা সংখ্যয় বোশ হ'লেও, হাউজ অব লর্ডসে রক্ষণপন্থী আর 
ইউনিয়নানস্টরাই স্থায়শভাতব সংখ্যাবহূল হয়ে বসে রয়েছে; অল্পদিনের মধ্যেই এই দুটি হাউজের 
মধ্যে সংঘাত বাধল। সংঘাতের ফলে লর্ডদের ক্ষমতা অনেকটা ছেটে দেওয়া হল। টাকাকাঁড় 
মঞ্জর করার ব্যাপারে 'স্থর হল, হাউজ অব লর্ডস্‌ আপাঁন্ত করলেও হাউজ অব কমন্স সে 
আপার ঠেলে যেতে পারবে; হাউজ অব লর্ড্‌স বে প্রস্তাবাট বাতিল করল হাউজ অব কমন্স 
সোঁটকে পর পর তিনটি আঁধবেশনে তিনবার মঞ্জুর করিয়ে নিতে পারলেই হল। এমাঁন করে 
১৯১১ সনের পার্লামেন্ট আযানের ম্বারা উদারপন্থীরা হাউজ অব লর্ভসের 'বিষদাঁত টেনে তুলে 
দল। তখনও কিন্তু কাজে বাধা দেবার এবং হস্তক্ষেপ করবার অনেকখানিই ক্ষমতা হাউজ অব 
লর্ডসের হাতে থেকে গেল। 

হাউজ অব লর্ডস্‌ বাধা দেবে জানা কথাই; সে বাধাকে আতন্রম করবার ব্যবস্থা এইভাবে 
করে নিয়ে এবার উদারপল্থীরা এই তৃতীয়বার হোম-রূল বিল উপস্থিত করল; ১৯১৩ সনে 
হাউজ অব কমন্স এই বল্পে সম্মতি জ্ঞাপন করল। হাউজ অব লস সে 'বিলকে বাতিল 
করবে, সে তো জানা কথাই 'ছিল। হাউজ অব কমন্স তাতে দমল না, ধৈর্য ধরে বসে পর পর 
1তনাট আঁধবেশনে 'তিনবার তারা 'বলাঁটকে বহাল রাখল। ১৯১৪ সনে এই 'বলাট আইনে 
পরিণত হল; সমগ্র আয়ালশা'ণ্ডর প্রতিই এটি প্রযোজ্য হল, আলম্টারও বাদ গেল না। 

অবশেষে এতাঁদনে মনে হল, আয়ালণাণ্ড হোম-রুল পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে তখনও 
অনেকগুলো 'কল্তু ছল! ১৯১২-১৩ সনে পার্লামেণ্ট যখন হোম-রুল 'িনয়ে তকশীবতর্কে বাস্ত, 
ঠিক সেই সময়াটতেই উত্তর-আয়া্লযাণ্ডে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাছল। অ:লস্টারের নেতারা 
ঘোষণা করলেন, হোম-রুলকে তাঁরা মেনে নেবেন না; এটা যাঁদ আইনেও পাঁরণত হয় তবু তখনও 
একে প্রাতিরোধ করবেন। তাঁরা বিদ্রোহের আভাসও দিলেন, এবং বিদ্রোহ করবার জন্য প্রস্তত 
হলেন। এ কথা পর্যন্ত শোনা গেল, হোম-রুলের 'বরুদ্ধে লড়বার জন্যে তাঁরা দরকার হলে 
দবদেশশ শান্তর, মানে জমশীনর, লাহাষা প্রার্থনা করতেও কুঁ্ঠিত হবেন না। এটা একবারেই 
প্রকাশ্য এবং িনভেজাল রাজদ্রোহ। তার চেয়েও মজার ব্যাপার, ইংলণ্ডের রক্ষণপল্থশ দল 
এদের এই বিদ্রোহাত্বক আন্দোলনের জয়কামনা করতে লাগলুলন, অনেকে একে সাহায্য পধল্তি 
করতে লাগলেন। ধন রক্ষণপল্থখ শ্রেণীরা প্রচুর টাকা আলস্টারে পাঠিয়ে দিলেন। স্পঙ্টই 
দেখা গেল, তথাকাঁথত “উচ্চতর শ্রেণী" অথাৎ শাসকশ্রেণীগুলো মোটের উপর আলস্টারেরই পক্ষে 
রয়েছে; সেনাবাহনশীর অনেক উচ্চপদস্থ বর্মচারীও এই দক ছিলেন, তাঁরাও সেই শাসকশ্রেণশর 
লোক। বহু অস্তশস্ত গোপনে আমদান করা হল; স্বেচ্ছাসেবক-বাহনশ প্রকাশ্যভাবেই কুচকাওয়াজ 
করতে ল'গল। লময় এলে পরে তখন শাসনভার গ্রহণ করবে ব'লে আলমস্টারে একাঁটি অস্থায়শ 
সরকার পর্যন্ত গঠন করা হল। এটা লক্ষ্য করবার (বিষয়, আলত্টারের এই শবদ্রোহী' নেতাদের 
অনাতম 'ছলেন পর্লামেন্টের একজন নামজাদা রক্ষণপল্থণ সদস্য, তাঁর নাম এফ. ই. গস্মথ। 
পরবতর্শ কালে ইনিই লর্ড বারেনিহেড নামে পারাঁচত হন, এবং ভারতসাঁচবের পদ ও আরও 
অনেক উচ্চ উচ্চ পদে আঁধষ্ঠিত হন। 

ইতিহাসে 'বদ্রোহ বস্তুটা প্রায় একটা দৈনান্দন ঘটনা; ঠবশেষ করে আয়া্লযান্ডেওড প্রচুর- 
সংখাক বদ্রোহ ঘটছে। তবুও আলম্টারে এই-যে বিদ্রোহের আয়েজন হল, আমাদের কাছে এটি 
বেশ মন 'দয়ে দেখবার বস্তু, কারণ এর পিছনে ছল সেই দলাঁট, যে চিরকাল 'নজেকে নিয়মানুগ 
এবং রক্ষণপল্থণ বলেই অহংকারে মত্ত হত। এই হচ্ছে সেই দল যারা সারাক্ষণই 'আইন এবং 
শৃঙ্খলার' বাল ঝাড়ত; সে আইন এবং শৃঙ্খলাকে যে পাপষ্ঠরা 'তলমান্ত ক্ষু্গ করল তাদের আতি 
কঠিন শাস্ত হওয়া উচিত বলে চঈংকার করত। অথচ তখন এই দলেরই খ্যাতনামা ব্যান্তরা প্রকাশা- 
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ভাবে রাজদ্রোহকর বন্তুতা 'দিয়ে বেড়াতে লাগতুলন, সশশ্ম বিদ্রোহের আয়োজন করলেন; এয সাধারখ 
সভ্যরা তাঁদের টাকা দিয়ে সাহাব্য করতে লাগল । এটাও দেখতে হবে, এদের এই বিদ্রোহ এয়া 
করতে চাইছিল পার্লামেশ্টেরই বিরুদ্ধে, যে পার্লামেন্ট তখন হোম-রুল বিল 'নিয়ে আলোচনা করাল 
এবং পরে তাকে আইনেই পাঁরণত করল। অতএব এরা গণতন্দের একেবারে মূল 'ভাততেই 
আঘাত হানতে চাইল; চিরকাল ধরে ইংলশ্ডের লোকেরা বড়াই করে এসেছে, তারা আইনের প্রভূত্ব 
আর নিয়মানূবতর্শ কার্যকলাপে বিশবাসী; সে কথার কোনো মৃল্যই আর রইল না। 

ইংরেজের এইসব বড়ো বড়ো ভান আর মস্ত মস্ত বাণধ, ১৯১২-১৪ সনের আজস্টীয়- 
শবদ্রোহ' তার একেবারে মুখোশ খুলে ফেলে দিল; শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আধৃনিক গণতল্ের 
প্রকৃত স্বরপ কা, সেটাও বেশ উদ-ঘাঁটিত করেই দোঁখিয়ে 'দল। 'অইন এবং শৃখ্খলা' বলতে 
যতক্ষণ বোঝাবে যে তার ক্যারা শাসকশ্রেণীর সমস্ত অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে, ততক্ষপই 
সে আইন এবং শৃঞ্খলা আতি ভালো জানিস; গণতল্ত্র ধতক্ষণ সে আঁধকার এবং ক্বার্থকে কে 
না করছে ততক্ষণ গণতন্্কেও স'য়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এইসব আঁধকারে যাঁদ কোথাও 
এতটুকু আঘাত লাগে তবে তৎক্ষণাৎ এই শাসকশ্রেণীটি নখদল্ত খিশচর়ে লড়াই করতে লেগে 
যাবে। অতএব 'আইন এবং শৃঙ্খলা, আসলে হচ্ছে বেশ একটা গাল-ভরা কথা, তাদের কাছে 
এর মানে শুধু তাদের 'নজেদের ক্বার্থ। শ্রই ব্যাপারটা থেকেই স্পন্ট বোবা গেল, [রিটিশ 
লরকারও কার্যত একটি শ্রেণশগত সরকার মান; পার্লামেণ্টের সংখ্যাবহূল আভিমত এদেন বিরুদ্ধে 
গেলেও এরা সহজে 'নিজের গাঁদ ছাড়বে না। এই রকমের সংখ্যাবহৃল দল, যাঁদ এদের আধকার 
খর্ব হয় এমন কোনো সমাজতাল্লক আইন 'বাঁধবন্ধ করতে চেষ্টা করে, তবে এরা তার বিরুদ্ধেই 
বিদ্রোহ করবে, গণতাল্তিক নাতি ইত্যাঁদকে একেবারেই অগ্্রাহা করে চলবে । এই কথাটাকে বেশ 'ভালো 
করে বুঝে নিয়ো; কারণ, সমস্ত দেশের সম্বন্ধেই কথাটা খাটে, অথচ লম্বা লহ্বা বচন আম সুমধুর 
বাণীর আবর্তে পড়ে আমরা অনেক সময়েই এই পরম সত্য কথাকে ভূলে ঘাই। দাক্ষণ- 
আমোঁরকার প্রজাতন্গ্‌লোতে খুব ঘন ঘন 'ব”্লব ঘটে, আর ইংলশ্ডে একাঁট স্থায়শ শাসনব্যবস্থা 
প্রাতঙ্ঠিত; তবু এই ব্যাপারাঁটর বেলায় এদের মধ্যে বিশেষ কোনোই তফাত নেই। ইংলশ্ডের 
শাসনব্যবস্থা দঢপ্রাতিষ্ঠ, তার মানে হচ্ছে, শাসকশ্রেণশী যোঁট আছে সেটি দেশে বেশ গভীর করে 
শকড় গেড়ে বসেছে, তাকে হঠাৎ উপড়ে ফেলে দেবে এমন শান্ত অন্য কোনো শ্রেণীর আপাতত নেই। 
আত্মরক্ষার জন্যে যেসব ব্যবস্থা তারা খাড়া করে রেখোঁছল তাদের একটি হচ্ছে হাউজ অব লর্ভস্‌। 
১৯১১ সনে একে দুর্বল করে ফেলা হয়োছল। অতএব শাসকশ্রেণটা ভয় পেয়ে গেল; আলস্টারের 
ব্যাপারটা শুধু তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করবার একটা উপলক্ষা মা । 

ভারতবর্ষেও এই “আইন এবং শৃঙ্খলার মল্ব্োচ্চারণ আমরা প্রত্যহ, এবং দিনে বহুবার কনে 
শৃুনছি। সেইজন্যেই এর প্রকৃত অর্থ কশ সেটা মনে রাখা ভালো। এ কথাটাও মনে রাখলে ক্ষাঁতি 
নেই, আমাদের প্রতি যাঁরা এইসব [হতোপদেশ বর্ষণ করছেন তাঁদের একজন একজন ভারতসাঁচব) 
নিজেই ছিলেন আলস্টার-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা! 

এইভাবে অস্ত্রশস্ঘ আর স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনশ সংগ্রহ করে আলম্টারবাসশরা দ্রোহের আয়োজন 
করল; 'ব্রিটশ সরকার শান্ত দাঁন্টিতে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এদের এইসব আয়োজন বন্ধ 
করবার জন্য কোনো আঁডিন্যাল্স সে দন জার করা হয় নি! কিছাঁদনের মধোই আয়ালনান্ডের বাকি 
সমস্ত অণ্যলও অন্লস্টারের অন্করণে লেগে গেল, 'জাতাঁয় গ্বেচ্ছাসেবক-বাহিন”' গড়ে তুলল; কিন্তু 
এদের উদ্দেশ্য ছিল হোম-রূল আদায় করবার জন্যে বৃদ্ধ করা, এবং দরকার হলে আলব্টারেয়ই 
দিবরৃদ্ধে যুষ্ধ করা । আয়ার্ল্যান্ডে এইভাবে দুটি পরস্পরাঁবরোধশ সেনাদলের সৃষ্টি হল। আম্চ্ষের 
ব্যাপার এই, আলস্টার যখন বিদ্রোহ করবে বলে তার স্বেচ্ছাসেবক-বাহনশকে অপ্রশস্মে সৃসাঁষ্জিত 
করাছল 'ন্রটশ কর্তৃপক্ষ তখন ইচ্ছা করেই চোখ বুজে থেকেছেন; এই 'জাতশয় স্বেচ্ছাসেবক- 
বাহনশকে দমন করবার বেলায় কিল্তু তাঁরাই খুব উঠে-পড়ে লাগলেন: অথচ এরা মোটেই হোম-রুল 
গুবলের বিরোধিতা করাছল না। দেখা গেল, আয়াল্যাশ্ডের এই দ্‌টি স্বেচ্ছাসেবক-বাহমশীর ঘধ্ে 
একটা সংঘাত একেবারেই আসন্ন হয়ে উঠেছে; আর তার মানেই হচ্ছে গৃহযুদ্ধ। কিচ্ছু ঠিক এই 
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সময়ে আর-একটা বৃহত্তর হৃদ্ধ এসে হাঁজর হল। ১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে বশ্বযুদ্ধ শুর্দ হলঃ 
তার বিরাট প্লাবনের মধ্যে অন্য সমস্ত ছোটোখাটো কলহ-বিবাদ কোথায় ডুবে চলে গেল। হোম-রদল- 
আযান্বট অবশ্য আইনে পাঁরণত হল; কিন্তু সঙ্গে সত্গেই আবার বলে দেওয়া হল, যুম্ধ থামবার 
আগে এই আইনাটকে কাজে খাটানো হবে না! অতএব হোম-রুল যে দূরে ছিল সেই দূরেই থেকে 
গেল; বৃদ্ধ শেষ হবার মধ্যে আয়ার্লযান্ডেও বহন ব্যাপার ঘটে গেল। 

ধবাঁভম্ দেশের এই কাঁহনশগুলোকে আম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক গোড়া পর্যন্ত এনে পেশছে 'দচ্ছি। 
আয়ার্লঘাণ্ডেও আমরা এই জায়গাতে এসে ঠেকলাম; কাজেই এখনকার মতো আমাদের থামতে হবে। 
পিল্তু চিঠিটি শেষ করবার আগে আর-একাঁট কথা তোমাকে আম না বলে পারাছ না। আল্স্টার- 
গবন্রোহের নেতা যাঁরা ছিলেন, সে কাজের জন্যে তাঁদের কোনোরকম শাস্তি তো দেওয়া হলই না, 
বরং অঙ্প দিনের মধ্যেই এদের নানা রকম পুরস্কৃত করা হল- কাউকে-বা করা হল ক্যাঁবনেটের 
মন্তণ, কেউ-বা হলেন ব্রিটিশ সরকারের অধশনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ! 


১৪১ 
ব্রটেন কর্ঘৃৃক মিশর জয় এবং আধকার 


১৯ই মার্চ ১৯৩৩ 


আমোরিকা থেকে একটা লম্বা লাফ 'দয়ে আটলাশ্টক পার হয়ে আমরা আয়ার্লযান্ডে এসে পড়োছলাম। 
এবার দাও আর-একটা লাফ, চলো যাই তৃতীয় মহাদেশ আঁফ্রকাতে, এবং "ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের 
আর-একটি 'শকার 'মিশরদেশে। আমার কয়েকটা 'চাঠিতে আম মিশরের অতশত হীতহাসের কথা 
উল্লেখ করোছি। সে উল্লেখ আত সামান্য এবং ছেড়া ছেড়া, কারণ, এর সম্বন্ধে আমি নিজেই বিশেষ 
ধিক জান না। অবশ্য এ বিষয়ে যেট্যকু জান তার চেয়ে বোশও যাঁদ জানতাম, তবু এখন আবার 
ফিরে সেই আত প্রাচশন কালের কথা বলতে যাওয়া সম্ভব হত না। বহু দণর্ঘ পথ বেয়ে অবশেষে 
আমরা উনাধংশ শতাব্দীর কাহনশও বলা প্রায় শেষ করে এনোছ, এসে পেশচোঁছ বংশ শতাব্দীর 
বারে; এইখানেই আমরা এখন থাকব। সারা ক্ষণই' কেবল একবার অতশতে আর-একবার বর্তমানে 
ছুটোছৃটি করা যায় না। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশেরই যাঁদ অতাঁতের সমস্ত কাঁহনী বলতে বলতে 
যাবার চেস্টা কার তবে এই চিঠিগুলো কশ কোনো দনই লেখা শেষ হবে ? 

তাই বলে কিন্তু এ কথা ষনে কোরো না যে, মিশরের অতীত কাঁহনশর মধ্যে শোনবার মতো 
ণকছু নেই। সমস্ত জাঁতর মধ্যে 'মশরই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন; অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় 
এর ইীতহাস আরম্ভ হয়োছল অনেক বোশ আগে থেকে । এর ইতিহাসের যুগ গণনা করা হয় 
শৃতাব্দশর ক্ষুদ্র মাপে নয়, সহম্রাব্দের মাপে । তার আশ্চর্য অথচ ভীতীমশ্র সম্দ্রমদ্যোতক সব 
স্মাতচিহ্ন আজও সেই দূর অতশতকে মনে কাঁরয়ে 'দিচ্ছে। প্রত্রতাত্বক গবেষণার পক্ষে মিশরই 
ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বৃহৎ ক্ষেত্র; তার বালনস্তরের তলা থেকে পাথরের স্মৃতিষ্তম্ভ আর 
অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ যতই বার হতে লাগল, ততই তারা আমাদের আত অপূর্ব এক কাহনশ 
বলতে লাগল-সে কাঁহনী আত প্রাচীন কালের, এই স্তম্ভগুলোর যে 'দিন বয়স কম ছিল সেই 
কালের কাহনশ। এই খনন এবং আঁবক্কারের কাজ আজও চলছে, এখনও মিশরের প্রাচশন 
ইতিহাসে নিত্য নূতন পৃচ্ঠা যুস্ত হচ্ছে। সে ইতিহাস কবে এবং কণভাবে প্রথম আরম্ভ হয়োছল 
তা আমরা আজও জান নে। এখন থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে, তখনই নশলনদের 
তারবতাঁ অগ্চলে বাস করত সভ্য মানুষ, তাদের সেই সভ্যতার ইতিহাস তারও বহু দিন আগে 
থেকে আরম্ভ। এরা এদের 'চন্রালাপ বা হায়রোগ্লাফকসের সাহায্যে নিজেদের কথা িখে 


ব্রিটেন করৃফি মিশর জয় এবং অধিকার ৬৬৩ 


রেখে গেছে; তোর করে রেখে গেছে চমৎকার সব হাঁড়কুঁড় আর পানর, সোনা তামা আর হস্তিদল্তের 
পাত্র, খোদাই-করা শ্বেত-পাথরের জাঁনসপন্র। 

খুন্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মাঁসডনের আলেকজাশ্ডার মিশর জয় করেছিলেন; তার আগেই 
1মশরের একান্রশাট রাজবংশ সেখানে রাজত্ব করে গেছেন বলে শোনা যায়। এই চার-পাঁচ হাজার 
বৎসর-ব্যাপশ কালের ইতিহাসে কয়েকজন আশ্চর্য পুরুষ এবং নারীর মুর্তি আজ উদ্জবল হয়ে 
ফুটে রয়েছে; আজও যেন প্রায্স জীবন্তই রয়েছে এরা বহু কর্মীনঘ্ঠ পৃরুষ এবং নারী, বড়ো বড়ো 
স্থপাঁত, বড়ো বড়ো খাঁষ এবং চিন্তাবীর, যোদ্ধা, স্বৈরতল্শী এবং গ্েচ্ছাচারী রাজা, বলদ-্ত 
অহংকারশ রাজা, সুন্দরশ নারশ। ফ্যারাওদের দশন্ঘ শোভাষান্না আমাদের চোখের সম্মৃখ দিয়ে চলে 
যায় হাজার হাজার বছর ধরে তারা রাজত্ব করে গেছেন। নারাদেরও সেখানে সম্পূর্ণ জ্বাধীনতা 
1ছল, তাঁরা অনেকে দেশশাসনও করেছেন। পুরোহ তদের প্রাধান্য ছিল এই দেশে; মিশরের মানুষরা 
সারা ক্ষণই মগ্ন হয়ে থাকত ভাঁবষাৎ আর পরলোকের চল্তায়। িমশরের 'বরাট 'পিরামিডশৃলো 
প্রজাদের জোর করে খাটিয়ে এবং সেই শ্রামকদের উপরে নম্ঠ্ুর পশড়ন করে তোর করা হয়োছল; 
সেগ্‌লো ছিল ফ্যারাওদের সেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থা। মাম 'জানিসটাও তাই মানুষের দেহকে 
ভাবষ্যতের জন্যে টিশকয়ে রাখবার একটা উপায়। এগুলোর কথা শুনতে 'বষাদময় কঠোর আর 
আনন্দহশন বলে মনে হয়। কিন্তু আবার পাশাপাঁশ দেখতে পাই, তার পুরুষদের মাথায় পরচুলা, 
তারা মাথার চুল কামিয়ে ফেলত তাই: দেখতে পাই 'শশুদের জন্যে তোর নানা রকমের খেলনা । 
এদের সে ভান্ডারে পুতুল আছে, বল আছে, ছোটো ছোটো জানোয়ারের মৃর্ত আছে, তাদের 
অশ্গপ্রত্যঞ্গ নাড়ানো যায়। এই খেলন.গৃলোকে দেখতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, প্রাচশন 
[মীশরের এই আঁধবাসশরাও সাধারণ মানুষের মতোই ছল; যুগযুগান্তের ব্যবধান পার হয়ে তারা 
আমাদের একেবারে পাশে এসে দাঁড়ায়। 

খঙ্টপূর্ব ষঙ্ঠ শতাব্দীতে, প্রায় বৃদ্ধের জীবনকালে, পারশ্যবাসশরা 'মশর জয় করল এবং 
একে তাদের নীলনদ থেকে 'সিম্ধুনদ পর্যন্ত বস্তৃত 'বশাল সাম্মাজ্যের একাঁট প্রদেশে পাঁরণত করল। 
এদের আধনায়ক ছিলেন একিমোনড-রাজবংশ; এ*দের রাজধানশ ছিল পার্স পোজিশ; এরাই গ্রসকে 
জয় করবার চেস্টা করে বিফল হয়োছলেন এবং শেষ পর্যন্ত এরাই 'দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের 
হাতে পরাস্ত হয়োছলেন। মিশরের লোকেরা আলেকজাণন্ডারকে প্রায় তাদের শ্রাণকর্তা বলে অভ্যর্থনা 
করল--পারাশকদের 'নর্মম শাসন থেকে 'তাঁন তাদের মুক্তি দিয়েছেন! এই'দেশের আলেবজান্দিয়া- 
শহরে তান তাঁর কথার্তস্তম্ভ গড়ে রেখে গেলেন; কালক্রমে এই শহরাঁট বিদ্যাচ্চা এবং গ্রণক 
সংস্কাঁতির একাট 'বখ্যাত কেন্দ্র হয়ে উঠোছল। 

তোমার মনে আছে, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজযটাকে তাঁর সেনাপাঁতরা ভাগাভাগ 
করে গনয়েছিলেন; 'মশর পড়ছিল টলোমর ভাগে । টউলোম-বংশের রাজারা অন্প 'দনের মধ্যেই 
এই দেশের আবহাওয়াকে রপ্ত করে নিলেন। মিশরের সমস্ত রখীতনখাত তাঁরা নিজের বলে গ্রহণ 
করলেন, পারাশক রাজাদের মতো দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন না। মিশরের লোকেদের মতোই এরা 
আচারব্যবহার করতে লাগলেন; সৃতরাং মিশরের প্রজাও এদের আপন জন বলে গ্রহণ করল, এ'্রা 
যেন সেই প্রাচীন ফ্যারাওদেরই বংশধর। এই টলোমি-বংশেরই শেষ রান ছিলেন ক্রিওপেত্রা। 
তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'মিশর রোমান সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশে পারত হল। খৃঞ্টের যুগ তার 
অনুপ কয়েক বছর মান্র পরের ঘটনা। 

খুঙ্টানধর্ম রোমে প্রাতিষ্ঠিত হবার বহু আগেই 'মশর এই ধর্মকে গ্রহণ করোছল। রোমানদের 
হাতে মিশরের খৃষ্টানদের অনেক 'নর্ধাতন সইতে হল, বাধ্য হয়ে তারা মরু-অগ্চলে গিয়ে আত্মগোপন 
করল। মরুভীমর মধ্যে গোপনে খঙ্টানদের বহু মঠ গড়ে উঠল; এই সন্র্যাসীরা কশ-সব আশ্চর্য 
কাণ্ড সাধন করেছেন তার অসংখ্য 'বিস্ময়কর এবং রহস্যপূর্ণ গলপ সে সময়কার খম্টানমহলে প্রচলিত 
ছিল। তার পর সম্ভাট কন্স্ট্যাশ্টাইন খঙ্টানধর্ম গ্রহণ করলেন; খঙ্টানধর্ম হয়ে উঠল রোমান 
সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম। তখন আবার মিশরের এই খম্টানরা তাদের উপরে একদা যে অত্যাচার 
করা হয়েছে তার প্রাতশোধ 'নিতে চাইল; মিশরের প্রাচীন ধর্মমতে যারা বিশ্বাস করত, সেই 


বশ্য-ইতহাস প্রসষ্গ 





ব্রিটেন কর্তৃক মিশর জয় এবং আঁধকার ৫৩৫ 


অ-খঙ্টান বা পৌত্তালকদের উপরে একেবারে নৃশংস উৎপণীড়ন শুর করল। আলেকজাপ্্িয়া এবার 
হয়ে উঠল খন্টানদের একটি প্রাসদ্ধ জ্ঞানাবজ্জানের কেন্দ্র! থম্টানধর্ম তখন রাস্ট্রণয় ধর্ম। 

কিন্তু মিশরের খঙ্টানরা বহু সম্প্রদায় আর বহু দলে বিভন্ত হয়ে পড়ল, সে দলে দলে 
সারাক্ষণ ঝগড়া মারামার লেশ্বেই আছে, প্রত্যেক দলই অন্যদের উপরে প্রভু হয়ে বসবার জন্যে 
জড়াই করছে । এই মারামাঁর খুনোথ্বান ক্রমে এমন বীভৎস রুপ ধারণ করল যে, দেশের লোকেরা 
খূম্টানদের সমস্ত সম্প্রদায়ের উপরেই অত্যন্ত [বরন্ত হয়ে উঠল; সুতরাং এর পরে সপ্তম শতাব্দীতে 
খন আরবরা নৃতন একট ধর্মের বাণী 'নিয়ে মিশরে এসে উপাস্থত হল, দেশের গ্রজারা তাদের 
সাগ্রহে অভ্র্থনা করে 'নিল। মিশর এবং উত্তর-আফ্রকা যে আরবরা অত সহজে জয় করতে 
পেরোছল তার একটি কাবণ হচ্ছে এই। তখন আবার খ্‌ম্টানরাই হল নির্যাতিত সম্প্রদায়, তাদের 
উপর 'নিষ্ভুর উৎপণড়ন চলল । 

এমাঁন করে 'মশর খালফার সাম্মাজ্যের অল্তর্ভূন্ত হয়ে গেল। আরবি ভাষা এবং আরাব সংগ্কাতি 
দেশে দ্বুত ছাঁড়য়ে পড়ল; এত দ্রুত যে তার চাপে পড়ে মিশরের শ্রাচশন ভাষা পর্যল্ত চাপা পড়ে 
গেল। এর দু শো বছর পরে নবম শতাব্দশতে বাগদাদের খাঁলফারা দুর্বল হয়ে পড়লেন; 'মশর তখন 
তুর্ক-শাসনকর্তাদের অধশনে একটা অর্ধস্বাধশন রাজ্য হয়ে দাঁড়াল। এর তিন শো বছর পরে, 
ক্লুসেডের বৃদ্ধের মুসলমান বশীর সালাঁদন এসে মিশরের সুলতান হয়ে বসলেন। সালাদনের 
মৃত্যুর অজ্পাঁদন পরেই তাঁর একজন উত্তরাধকারশ ককেশাস-অন্চল থেকে বহুসংখাক তি কশতদাস 
নেয়ে এলেন এবং তাদের 'দিয়ে তাঁর সেনাবাঁহনশী গঠন করলেন। এই শ্বেতকার় ক্রতদাসদের 
বলা হত মামেল্ক। মামেলুক শব্দের অর্থ কশীতদাস। সৈন্য হবায় মতো লোক দেখেই এদের 
বেছে বেছে আনা হয়োছিল, এরা ছিল সতাই বশর যোদ্ধা । অন্প কয়েকটা বছরও কাটতে না কাটতে 
এই মামেলুকরা বিদ্রোহ করল এবং 'নজেদের মধা থেকে একজনকে মিশরের সুলতানের আসনে 
বাঁসয়ে দিল । এইভাবে মিশরের মামেল্কদের রাজত্ব শুরু হল। আড়াই শো বছর ধরে এরা রাজত্ব 
করল, তার পর অর্ধস্বাধীন অবস্থাতেও এই দেশ শাসন করল আরও প্রায় 'তিন শো বছর। 
পাঁচ শো বছরেরও বোশ কাল ধরে এই 'বিদেশশ ক্রুতদাসের দল 'মশরে প্রভূত্ব করোছল, এমন 
আশ্চর্য ঘটনা ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। 

গোড়াতে যে মামেলুকরা এ দেশে এসোঁছল তারাই মিশরে একটা পুরুষানুক্রামক বংশ বা 
শ্রেণীর সৃম্টি করেছিল, এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। এরা ক্রমাগতই নিজেদের দলে নূতন নৃতন মানুষ 
এনে যোগ করছিল, ককেশাস-অণ্চলের শ্বেতকায় জাত?য় ক্রীতদাসদের মধ্যে যারা মৃক্তিলাভ করেছিল 
তাদের মধ্য থেকে সেরা লোকদের এরা বেছে বেছে নিয়ে আসত । এই ককেশীয় জাতিগুলো আর্য- 
বংশখয়; কাজেই মামেলুকরাও ছিল আর্ধ। মিশরের জলবায়ু এই 'বিদেশশদের তেমন সহ্য হত না; 
কয়েক পুরুষ পরেই এরা পাঁরবারসহম্ধ মরে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু সর্বদাই নুতন নূতন মামেলুক 
আমদানি করা হাচ্ছল বলে এই জাতিটির লোকসংখ্যা এবং 'বশেষ করে এদের শান্ত ও তেজ সমানই 
?টকে থাকত । কাজেই দেখছ, এরা একটা পরূষানুক্মক শ্রেণশ ছিল না; িল্তু তা হলেও এরা 
ছল একটা আভিজাত শাসকশ্রেণী; অতি দশর্ঘ কাল ধরে এরা সে দেশে প্রতুত্ব করে গেছে। 

যোড়শ শতাব্দীর প্রথম 'দিকে কনস্টাশ্টিনোপূলের তৃর্কি-অটোম্যান সৃলতান মিশর জয় 
করলেন, মামেলুক-সূলতানকে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বধ করলেন। মিশর অটোম্যান-সাম্রাজ্যের 
একট প্রদেশে পাঁরণত হল। কিন্তু এর শাসনভার তখনও রইল মামেলুক অভিজাত-শ্রেশশর হাতে। 
পরে আবার ইউরোপে তুঁকি'রা হঈনবল হয়ে পড়ল, মামেলুকরা তখন 'মশরে নিজেদের ইচ্ছামতোই 
শাসন করতে লাগল, যাঁদও নামে তখনও 'মশর অটোম্যান-সাম্রাজযেরই অংশ মার । অন্টাশ শতাব্দণয় 
শেষ 'দকে নেপোঁলয়ন মিশরে আসেন; 1তাঁন এই মামেলুকদের সঙ্গে যুম্ধ করে এদের পরাস্ত 
করোছলেন। তোমাকে এই যৃম্ধে একটি মামেলুক-যোম্ধার গলপ বলোছলাম মনে থাকতে পায়ে : 
ঘোড়া ছটিয়ে তিনি সোজা ফরাসি সেনার একেবারে সম্মৃথে গিয়ে হাজির হলেন, মধ্যযুগের বীরদের 
কায়দার সদর্পে ঘোষণা করলেন, সাহস থাকে তো ফরাসি সেনার অধিনায়ক তাঁর সঙ্গে 
জবন্থবৃম্ধ করুন! - 


৬৩৬ বিচ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


ইতিমধ্যে আমরা উনাবংশ শতাব্দীতে এসে পেশিছে গোছি। এই শতাব্দীর প্রথম-অর্ধেক কাল 
মিশরের শাসক ছিলেন মহম্মদ আলি। হীন একজন আলবেনিয়াবাসশ তুর্কি, এই দেশের শাসনকর্তা 
বা খোদভ নিষ্য্ত্ হয়োছলেন। এই তুর্ক-শাসনকর্তাদের পদাব ছিল 'খোঁদভ'। মহম্মদ আলিকে 
আধুনিক মিশরের স্াঁষ্টকর্তা বলা হয়। তাঁর প্রথম কতই হল মামেল্‌কদের শান্ত খর্ব করা; 
1ব*বাসঘাতকতা করে 'তাঁন এদের বধ করালেন। মিশরের একাঁট ইংরেজ বাঁহনীকেও তান পরাস্ত 
করলেন, তার পর নজেই দেশের অধনশবর হয়ে বসলেন; বাইরের ঠাঁট বজায় রাখবার জন্য শুধু 
তুর্কির সুলতানকে তাঁর উপরস্থ সম্রাট বলে স্বীকার করে নিলেন। মিশরের একটি নূতন 
সেনাবাহুনশ তান গঠন করলেন, এর লোক বেছে 'নলেন চাষিদের মধ্য থেকে মোমেলক নয়); 
অনেক নূতন নূতন খাল কাটালেন; এবং তুলোর চাষকে উৎসাহ 'দিয়ে বাঁড়য়ে তুললেন- কালক্রমে 
এইটিই মশরের প্রধান ব্যবসা হয়ে উঠেছে। নামে তাঁর প্রভু যান ছিলেন সেই সুলতানকে তাঁড়য়ে 
দিয়ে কনস্টাশ্টিনোপ্ল-শহব দখল করবার পর্যন্ত তানি উপক্রম করোছিলেন; তার পর অবশ্য 
সে সংকল্প পাঁরত্যাগ করে তান শুধু 1সরিয়া-দেশটাকে.মশরের অধীন করে 'নলেন। 

১৮৪৯ সনে আশ বছর বয়সে মহম্মদ আলির মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধররা 'ছিলেন দূর্বল, 
আমতব্য়ধ এবং অকর্মণ্য। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বৌশ ভালো লোক যাঁদ হতেন তবুও ইউরোপের 
সাম্র'জ্যবাদীদের লোভ আর আন্তজাতিক ধনব্যবসায়ীদের অর্থগ:ধনতার 'বরুদ্ধে দড়াবার শান্ত 
তাঁদের হত কি না সন্দেহ । বিদেশীরা, বিশেষ করে ইংরেজ এবং ফরাসি মহাজনরা, থোঁদভদের টাকা 
ধার দিতে লাগল। সে টাকার সুদ অত্যন্ত বোশ এবং সে ধারও খোঁদভরা করতেন 'নজেদেরই' 
ব্যান্তগত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। তার পর সময়মতো সুদ দিতে পারতেন না, আর সঙ্গে সঙ্গেই 
সুদ আদায় করবার জন্যে ইংরেজ আর ফরাঁসদের যুদ্ধজাহাজ এসে উপাস্থত হত! আন্তর্জাতক 
ক্‌উনশীতর এ এক অপূর্ব কাহন"?, অন্য দেশকে লুশ্ঠন এবং আঁধকার করবার উদ্দেশ্যে মহাজনরা 
আর শাসনকর্তৃপক্ষরা কেমন হাতে হাত ধরে কাজ করে থাকে তারই কাহিনী । 'কল্তু খোদভদের 
মধ্যে কয়েকজন খুবই অকর্মণ্য হওয়া সত্তেও 'ঈমশর উন্নাতর পথে অনেকখাঁন এাগন্ গেল। 
১৮৭৬ সনে ইংলশ্ডের অনাতম প্রধান সংবাদপত্র 'টাইমৃস্‌ এ সম্বন্ধে লিখোছল, “উল্লাতিসাধনের 
একাঁট চমৎকার দঙ্টান্ত দেখা যাচ্ছে মিশরে । সত্তর বছরের মধ্যে সে যতখাঁন অগ্রসর হয়েছে, অন্য 
কোনো দেশের তা করতে পাঁচ শত বছর লাগত ।” 'কন্তু তব্‌ও িদেশশ মহাজনরা তাদের ভাগ আদায় 
না করে ছাড়বে না; তারা ধূয়ো তুলল, 'মশরের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, শখঘ্ই সে দেউলয়া 
হয়ে যাবে, অতঞব আবলম্বে তার আভ্যল্ভরাণ ব্যাপারে অন্যদের হস্তক্ষেপ করা দরকার । হস্তক্ষেপ 
করবার জন্যে তো বিদেশশ সরকাররা, 'বশেষ করে ইংরেজ আব ফরাপসরা, উদগ্রসব হয়েই ছল; 
অভাব ছিল শুধু একটা আছলার। কারণ, মিশর অত্যন্ত লোভনশয় সম্পার্ত এবং ভারতে আসবার 
পত্থ অবাস্থত, তাকে এরকম করে স্যাধশন হয়ে থাকতে দেওয়া যায় না। 

ইতিমধ্যে জোর করে শ্রামক ধরে এনে এবং একেবারে অমানুষিক অত্যাচারের তাড়নায় তাদের 
খাটিয়ে সয়েজ খাল কাটা হরেছে; ১৮৬৯ সনে সে খালে যাবী-যাতায়াত শুরু হল। (মিশরের 
প্রাচখন রাজাদের আমলে, অর্থাৎ খষ্টপূর্ব ১৪০০ সনের কাছাকাছি সময়ে, লোহতসাগর এবং 
ভূমধ্যসাগরের মধ্যে এইরকম একটা খাল ছিল বলে শোনা যায়, এটা জেনে রাখতে পারো!) 
এই খাল খোলা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপ আর এ্রীশয়া বা অস্ট্রোলয়ার মধ্যে বত যাত্রী আর 
বাণিজ্যজাহাজ চলাচল করত সকলেই সয়েজের পথে যেতে লাগল; সুতরাং মিশরের মর্যাদা আরও 
অনেক বেড়ে গেল। ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্য-জগতের সঙ্গে ইংলশ্ডের স্বার্থ 'নাবড়ভাবে জাঁড়ত; এই 
খাল তথা 'মিশরকে নিজের আয়ত্ত করে নেওয়া তার পক্ষে কাজেই অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে উঠল। 
১৮৭৫ সনে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী 'ভিসরোল অত্ন্ত চাতুর্যের পাঁরচয় 'দলেন; খোঁদভৈর 
তখন প্রায় দেউীলয়া-অবস্থা, সয়েজ খাল্গে তাঁর বত অংশীদার ছিল সমস্তই িসরোল অতাল্ত 
শঙ্তা দরে কিনে 'নিলেন। টাকা লাশ্নর 'দক থেকে এটা একটা খুব লাভের ব্যাপার হল; শুধু 
তাই নর, এর ফলে খালটার কর্তৃত্বেরও অনেকখানিই 'ব্রাটশ সরকারের হাতে এসে পড়ল। খালের 
"বাঁক যে অংশশদার মিশরের হাতে ছিল, সেটুকু গিয়ে পড়ল ফরাসি মহাজনদের কবলে । অতএব 


'শ্রটেন কর্তৃক মিশর জয় এবং আধকার &৩৭ 


এই খালের মূলধন সম্বন্ধে বস্তুত কোনো কর্তৃত্বই আর মিশরের হাতে রইল না। এই অংশীদারি- 
গুলো থেকে 'ব্রটিশ এবং ফরাসিরা প্রভূত-পরিমাণ লাভ তুলে 'নিয়েছে; তারই সশ্গো সম্গে আবার 
খালটার উপরেও কর্তৃত্ব করেছে, মশরকেও একেবারেই হাতের মুঠোয় পূরে ফেলেছে। ব্রিটিশ 
সরকার তার অংশ গোড়াতে কিনৌছল মোট চাল্পশ লক্ষ পাউণ্ড 'দয়ে; গত বংসর (১৯৩২) তার 
একার ভাগ্েই সে লাভ পেয়েছে প'য়াতরশ লক্ষ পাউন্ড । 

অতএব এই দেশের উপরে তাদের কর্তৃত্ব তারা আরও বোশ 'বস্তৃত করতে চেন্টা করবে, 
এ না হয়েই পারে না। ১৮৭৯ সনে এরা মিশরের আভ্যন্তরখণ সব ব্যাপারে ক্রমাগত উপর-পড়া 
হয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল; তার অর্থনৌতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নিজেদের 
লোক বাস-য় দিল। মিশরের প্রজারা অনেকে স্বভাবতই এতে ক্ষুব্ধ হল; একটি জাতীয়তাবাদ দল 
গড়ে উঠল। তাদের সংক্প, বিদেশখর হস্তক্ষেপ থেকে তারা মিশরকে মুস্ত করবে। এর নেতা ছিলেন 
একজন তরুণ সোৌনক, তাঁর নাম আরাব পাশা। ইনি দাঁরদ্ু শ্রামকের সল্তান, সাধারণ সৌনিকহসাবেই 
ইনি মিশরের সেনাবাহনশতে প্রবেশ করোছলেন। আরবি পাশার প্রাতপাত্তি বাড়.ত লাগল; ক্রমে 
1তাঁন সমরসচিব হলেন। সমরসাঁচব হয়ে তান ইংরেজ এবং ফরাসি 'নয়ন্ক'দের নিশি মেনে 
চল-ত অস্বীকার করলেন। বিদেশীর আদেশ পালন করতে তাঁর এই অস্বীকীতির উত্তর ইংলন্ড 'দিল 
যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৮২ সনে 'ত্রাটশ নৌবহর কামান ছুখড়ে এবং আগুন লাগয়ে আলেকজাল্দ্য়া- 
শহর ধংস করল। এমাঁন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রে এবং তার পর স্থলযুদ্ধেও 
মিশরের সেনাকে পরাস্ত ক'রে 'ব্রিটিশরা মিশরের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব 'নিজেরা দখল করে 
বসল। 

এইভাবে ব্রিটেনের মিশর-আঁধকার শুরু হল। আল্তজাতক আইনের দিক থেকে সে এক 
অদ্ভূত পারস্থিত। মিশর 'ছিল তুর্কি-সাম্রাজ্যের একাঁট প্রদেশ বা অংশ। তুর্কর সঙ্গে ইংলশ্ডের, 
বন্ধৃত্ব আছে বলেই লোকে জানত। অথচ সে বেশ শান্ত চিন্তে সেই তুর্করই খাঁনকটা এলাকা দখল 
করে বসল। 'মশরে ইংলণ্ড তার একজন প্রাতাঁনাধ বাঁসয়ে 'দদিল। ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের মতো, এই 
গ্রাতীনাধাটই হলেন, সেখানে সমস্ত লোকের উপরে বড়োকর্তা, একজন মোগলবাদশা-বিশেষ। এই 
র্িটিশ প্রাতানাধকে অগ্রাহ্য করে চলবার ক্ষমতা স্বয়ং খোঁদিভ বা তাঁর মল্ত্রীদেরও রইল না। ব্রিটেনের 
প্রথম প্রাতানাধ ছিলেন মেজর বেয়াবং নামক এক বান্ত--পশচশ বছর ধরে হান মিশর শাসন 
করোছিলেন। হীন পরে লর্ড ক্লোমার নামে পাঁবাচত হন। ক্লোমার খাঁটি স্বৈরতন্মশ রাজার মতো 
মিশর শাসন করতেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্যই থাকত [বদেশশ মহাজন আর উত্তমর্ণদের প্রাপ্য ডাঁভডেন্ডু। 
াটিয়ে দেওয়ার 'দকে। এটা 'তাঁন 'নয়ামত চুকিয়ে দিতেন, অতএব মিশরের আর্থিক ব্যবস্থার 
সুবন্দোবস্তের মহা সাখ্যাতি পড়ে গেল। ভারতবর্ষের মতো 'মিশরেও শাসন-ব্যবস্থায় খানিকটা 
শৃঙ্খলা আনা হল। কিন্তু এই পশচশ বছরের শেষেও দেখা গেল, মিশরের প্দরোনো খাশের 
পাঁরমাণ আগে যা ছিল ঠিক তাই রয়ে গেছে। দেশে শিক্ষাপ্রচারের জন্যে বস্তুত কোনো ব্যবস্থাই 
করা হল না; 'মশরবাসীরা নিজেরাই একাঁট জাতীয় বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপন করতে চাইল, সেটাও 
ক্রোমার করতে দিলেন না। ১৮১২ সনে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রশ লর্ড স্যালসবারকে ক্লোমার একাঁট 
চিঠি 'লিখোছলেন, তার একটি বাক্য থেকেই তাঁর মনোভাবের স্বরূপ বোঝা যায়-“খোঁদভ বড়ো 
বোঁশি মাল্রায় 'মশরায় হয়ে উঠছেন”! িশরবাসশর পক্ষে যেরকম আচরণ সঙ্গত, কোনো 'মিশরবাসশ 
তা করলে লর্ড ক্লোমারের চোখে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হত; ঠিক যেমন ভারতবাসশীরা ভারত- 
বাসণদের যোগ্য আচরণ করলে তাতে 'ব্রটশ প্রভুরা চটে যান, তাদের শাস্তি দেন। 

[্রাটশরা মিশরে কতৃ্থ করছে, ফরাঁসদের এটা ভালো লাগল না; লুটের মালে তারা কোনো 
বখরা পায় নি, এটা অন্যায়। ফ্রান্সেরই মতো. ইউরোপের অন্যান্য দেশগলোও এ ব্যাপারটাতে খুশি 
হল না। মিশরের লোকেরা মোটেই খাুঁশ হয় নি সে কথা তো বলাই বাহুল্য। 'ব্রিটশ সরকার 
সবাইকে বলল, 'মন খারাপ কোরো না, আমরা তো দু-চার দিন মার মশরে আছি, শিশগাগরই এ দেশ 
আমরা ছেড়ে চলে যাব।” বারবার এই কথা ষর্থাবাহত ভাবায় এবং সরকারিভাবে 'নাটশ সরকার 
ঘোষণা করলেন, মিশর ছেড়ে তাঁরা চলে যাবেন। প্রার পণ্ঠাশ কি তারও বেশি বার এই মহাঘোষণা_ 
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করা হয়েছে; কতবার তার হিসেব করা শত্ত। তবুও কল্তু 'ব্রাটশরা মিশরে থেকেই গেল, আজও 
তারা চলে যায় নি! 

রিটিশ এবং ফরাসিদের মধ্যে অনেক ব্যাপার নিয়েই মন-কষাকষি চলাছল; ১৯০৪ সনে এদের 
মধো একটা আপোস-মীমাংসা হল। ব্রিটিশরা মরনোতে ফরাসিদের বেশ-খাঁনকটা অবাধ অধিকার 
'দতে রাজি হল; বদলে ফরাঁসরা মিশরে ব্রিটেনের দখাঁলস্বত্ব স্বীকার করে নিল। একটা আত 
সহজ ও সৎ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার । তর্ক তখনও মিশরের উপরওয়ালা বলে লোকের ধারণা 
ছিল, শুধু সে বেচাক্রির মতামত কেউই নিতে গেল না; আর মিশরের লোকদের মতামত যাচাই 
করবার তো কোনো কথাই উঠতে পারে না। 

এই সময়ে মিশরের আর-একটি 'বিশেষত্ব হচ্ছে এই, 'িদেশশদের সম্বন্ধে কোনো হাত বা 
ক্ষমতা মিশরের আদালতের ছল না। সাহেবদের বিচার করতে পারে এমন বদ্যাব্া্ধ তাদের থাকবার 
ফথাই নয়! অতএব 'বিদেশশদের 'বচার হবে তাদের নিজেদের আদালতে । সুতরাং সৃষ্টি হল 
তথাকাঁথত 'বাহরেশশিশয় 'িচারসভা'র। সেখানকার 'বদেশশ এবং তাঁদের মনে সেই বিদেশের 
্বার্থেরই স্থান সবচেয়ে উপরে। এই 'বিচারসভারই একজন বিদেশ বিচারপাঁত এগাঁলর সম্বন্ধে 
[লিখেছেন : “এই দেশাঁটিকে শোষণ করবার জন্যে বদেশীদের যে সমবায় গঠিত হয়ৌছল, এই 'বচার- 
সভার বিচার তার অতি চমৎকার সহায় হয়েছে ।” মিশরে যে 'বদেশশরা বাস করত, আঁধকাংশ 
খাজনা এবং করও তাদের দিতে হত না বলে আমার ধারণা । আত সুখের দশা সন্দেহ নেই- 
খাজনা দিতে হচ্ছে না, যে দেশে বাস করছি তার আইন বা আদালতকে মেনে চলবারও দরকার নেই, 
অথচ সে দেশকে শোষণ করবার সমস্তরকম সুযোগসবিধা পেয়ে যাচ্ছি-_-আর কী চাই! 

এইভাবে ব্রিটেন মিশরকে শাসন এবং শোষণ করতে লাগল; তার কর্মচারশ আর প্রাতনিধিরা 
তাদের সরকারি বাসভবনে বাস করতে লাগল একেবারে স্বৈরতন্ত্রশ রাজার মতো এ*বর্য আর জাঁকজমক 
1নয়ে। এর ফলে স্বভাবতই দেশে জাতায়তাবাদ বেড়ে উঠল, সংস্কার-আন্দোলন শুরু হল। উনাঁবংশ 
শতাব্দীতে 'মশরের সর্বাপেক্ষা বড়ো সংস্কারক 'ছলেন জামালাদ্দন আফগাঁন-_ ইনি ছিলেন একজন 
ধর্মগুরূ; আধ্ীনক অবস্থার সঙ্গে ইসলামধর্মের সামঞ্জস্যসাধন করে ইসলামকে ইন পুনগঠিন করতে 
চেছ্টা করলেন। বললেন, সকলপ্রকার প্রর্গাতকেই ইসলামের সঙ্গে 'মাঁলয়ে নেওয়া যায়। ইসলামকে 
আধুঁনক রশীততে সাঁক্জত করবার যে চেচ্টা ইঁন করলেন, মূলত সেটা ভারতবর্ষে 'হন্দুধর্মকে 
আধুঁনক রীতিতে সংস্কার করবার যেসব চেষ্টা হয়েছে তারই অনুবূপ। এই চেস্টা করবার উপায় 
হচ্ছে, প্রাচীন ধর্মের কতকগুলো মূল নীতিকে ধরে 'নয়ে তার অন্তর্গত প্রাচীন রশীত এবং 
বিশ্বাসের নূতন অর্থ ও ভাষ্য রচনা করা। এর ফলে আধুঁনক যূগের জ্ঞানাবজ্ঞান হয়ে ওঠে 
প্রাচশন যুগের ধমণশাস্নে-বার্ণত জ্ঞানীবজ্ঞানেরই নূতন অধ্যায় বা টীকা মাত। এই পন্থাটা অবশ্য 
বৈজ্ঞানক পন্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; সে পন্থা সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে চলে, এ রকমের 
কোনো পূব্গামী উন্তর এঁতিহ্য স্বীকার করে না। সে যাই হোক, কেবল মিশরে নয়, অন্যান্য 
সমস্ত আরবশয় দেশেও জামাল্যান্দন প্রভূত প্রাতপান্ত অর্জন করলেন। 

াবদেশখ বাণিজ্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মিশরে নূতন একটি মধ্যাবস্তশ্রেণীর সৃষ্টি হল; এই 
শ্রেখধাটিই হল নবজাত জাতশয়তাবাদের প্রধান অবলম্বন। এর মধ্য থেকেই বর্তমান মিশরের 
সর্বশ্রেম্ঠ নেতা সৈয়দ জগলুল পাশার আবির্ভাব হয়েছে । মিশরের আধিবাসীরা আঁধকাংশই মুসলমান; 
1ল্তু এখনও সে দেশে বহুসংখ্যক কপ্ট আছে; তারা খম্টান। এই কপ্ট্রাই হচ্ছে 'মশরের প্রাচীন 
আঁধবাসীদের সর্বাপেক্ষা খাঁট বংশধর। নবজাত মধ্যাবস্তশ্রেণঁটির মধ্যে মুসলমান এবং কপ্ট্‌ 
মুইই ছিল, সৌভাগ্যযক্রমে এদের মধ্যে কোনোরকম ঝগড়া বা শন্ুতা ছিল না। 'ন্রাটশরা এদের মধ্যে 
কলহ বাধাতে চেক্টা করল, সে চেষ্টা বিফল হল। জাতীয়তাবাদ দলের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি করতেও 
ব্রিটিশরা চেম্টা করল। ভারতবর্ষের মতো সেখানেও কখনও কখনও তারা নরমপল্থীদের দু-চার 
জনকে ভাঙিয়ে নিয়ে নিজেদের দলে টানতে পেরেছে। কিন্তু এর কথা আঁম তোমাকে আরও বলৰ 
এর পরের কোনো চিঠিতে । 

১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে বিশ্ববৃষ্ধ শুরু হয়। সে সময়ে এই ছিল মিশরের অবস্থা । 


ব্রিটেন কর্তৃক মিশর জয় এবং আঁধকার ৫৩৯ 


এর তিন মাস পরে তর্ক জর্মীনর পক্ষে যোগ 'দিল, ন্রিটেন ফ্রান্স এবং এদের 'মযদের বিপক্ষে 
চলে গেল। অতএব ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ স্থবির করে ফেলল, মিশরকে দখল করে নিতে হবে। সেটা 
করতে 'গিয়ে কিছু বাধার উৎপাত্ত হল, সৃতরাং তার পারবর্তে মিশরকে ব্রিটেনের রক্ষণাধীন অগ্ল 
বলে ঘোষণা করা হল। 

[মশরের কথা এই পর্যন্ত থাক । উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বতীয় ভাগে আঁফ্রকার বাক সমস্ত 
অণ্টলও ইউরোপা সাম্মাজ্যবাদীদের কবলে গিয়ে পড়ল। আঁফ্রুকাতে যাবার জন্যে মহা হুড়োহাড় 
পড়ল; এই বিরাট মহাদেশাঁটকে খণ্ড খণ্ড করে ইউরোপের জাতরা ভাগাভাগি করে নিল। শকুদির 
মতো এর উপরে এসে হমাঁড় খেয়ে পড়ল তারা; মাঝে মাঝে নিজেদের মধোও ভাগ 'নিয়ে লড়াই 
লাগিয়ে দল। একে জয় করতে বাধা প্রায় কেউই বিশেষ পেল না; কেবল ইতালি ১৮৯৬ সনে 
আঁবাঁসনিয়ার কাছে মার খেয়ে হেরে এল। আফ্রিকার আঁধকাংশ স্থানই রয়েছে ভ্রিটেন বা ফ্রান্সের 
দখলে; ছু কিছু অংশ আবার বেলাঁজয়ম ইতাঁল আর পর্তুগালের অধশীনেও আছে। জমণনরও 
সেখানে কিছু জমিজমা ছিল, যুদ্ধে হারবার ফলে সেগুলো তার হস্তচ্যুত হয়েছে। দুটিমাত স্বাধীন 
দেশ টিকে আছে আফ্রিকায়; পূর্ব-অণ্চলে আঁবাসানয়া আর পাশ্চম-উপকূলে ক্ষুদ্র রাজ্য 
লাইবোরয়া। মরক্কোতে ফ্রান্স আর স্পেন আঁধপত্য করছে। 

এইসব 'বরাট দেশ যেভাবে আঁধকার করা হয়েছে সে ইতিহাস যেমন দশর্ঘ তেমাঁন লোমহর্ধক। 
আঙ্গও এর সমাপ্তি হয় 'নি। তার চেয়ে আরও কদর্য ছিল এই মহাদেশাটর সম্পদ শোষণ করবার 
এবং 'িশেষ করে এর কাছ থেকে রবার আহরণ করবার জন্যে যেসব পল্থা ইউরোপাঁয়রা গ্রহণ করত 
সেইগুলো। বেলাঁজয়ামের অধীন কঙ্গোপ্রদেশে যে নিচ্ছর অত্যাচার চলছে তার গণপ অনেক বছর 
আগে একবার বাইরে প্রকাশ পেয়োছল; সে গল্প শুনে তথাকাঁথত 'স্‌সভ্য জগং'ও আতঙ্কে শিউরে 
উঠোছল। কালা আদামদের বোঝার ভার সত্যই ভয়ংকর দুঃসহ । 

আদ্রিকাকে বলা হয় অন্ধকারাবৃত মহাদেশ। এর অভ্যন্তর সম্বন্ধে প্রায় কেউই কিছু 
জানত না; উনাঁবংশ শতাব্দীর 'ছ্বতীয় ভাগে প্রথম তার কথা মানুষ জানতে পেরেছে । আঁফ্রকার 
উপর দিয়ে বহুবার বহু দুঃসাহসী বীরকে বহু উল্লেজনাপূর্ণ আভযান করতে হয়েছে, তার আগে 
এই রহস্যময় মহাদেশের সম্পূর্ণ মানচিম্ন রচনা করা সম্ভব হয় 'নি। এই আঁভযানকারাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাসম্ধ ব্যস্ত ছিলেন ডেভিড 'লাভংস্টোন, ইনি স্কট্ল্যাণ্ডের একজন মিশনারী । বহু 
বৎসর ধরে এই মহাদেশের মধ্যে তাঁর সন্ধান হাঁরয়ে গিয়োছল, তাঁর এতটুকু সংবাদ পর্যন্ত বাইরের 
পৃথবীতে এসে পেশছয় নি। তাঁর নামের সঙ্গে আরও-একজনের নাম যাস্ত হয়ে আছে, তিনি 
হচ্ছেন হেন্রণ স্ট্যানাল। স্ট্যানাল ছিলেন সংবাদপত্রের কর্মচারী এবং আভযানকারাঁ। 
লাঁভংস্টোনের সন্ধানে দতাঁন আঁফ্রকায় যান এবং বহু কন্টে অবশেষে এই মহাদেশের একেবারে 
মাঝখানে 'গিয়ে তাঁকে খুঁজে বার করেন। 


১৪২ 
“ইউরোপের রুশ্ন ব্যান্ত' তুরস্ক 
১৪ই মার্চ, ১৯৩৩ 


গমশর থেকে ভূমধ্যসাগর ডিঙিয়ে একটু পা বাড়ালেই তুরস্ক॥। ইউরোপে অটোম্যান-তুর্কিদের 
যে সামাজ্য ছিল. উনাবংশ শতাব্দীতে সেটা ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়ল। এর এই ক্রমান্বিত ভাঙন শুরু 
হয়েছিল তার আগের শতাব্দীতেই। তুর্করা একদা 'ভয়েনা অবরোধ করোছিল, সে গল্প আঁম 
তোমাকে বলোছ তোমার মনে থাকতে পারে। কিছু দিন পর্যন্ত তুঁর্কদের তরবারর দাপটে 
ইউরোপের সমস্ত দেশের মনেই কাঁপূনি ধরোছিল। পাশ্চম-অণ্খতলব ধর্মীনভ্ঠ খুঙ্টানরা মনে 
করতেন, তুঁকরা 'ঈশবরের চাবুক", খত্টানদের পাপের শাস্তি দেবান্প জনেই ঈশ্বর এদের পাঁঠিয়েছেন। 
কিন্তু িয়েনার রণক্ষেত্র থেকে তুর্কিরা পর্যন্ত মার খেয়ে হটে গেল; যুদ্ধের ধারাও সেই থেকেই 
ফিরে গেল, তার পর থেকে ইউরোপের সবন্ত তুক্কদের আত্মরক্ষার জন্যেই লড়াই করতে হয়েছে। 
দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপে বহুসংখ্যক জাতিকে তুরস্ক নিজের অধীন করে নিয়োছিল, এখন তারা তার 
পাঁজরে কাঁটা হয়ে ফুটে রইল । জের সঙ্গে এদের 'মাঁলয়ে এক করে নেবার কোনো চেষ্টাই 
তুরস্ক করে নি; করলেও খুব সম্ভবত সে চেষ্টা সফল হত না। এইসমস্ত স্থানেই জাতীয়তাবোধ 
মাথা উ-চু করে উঠতে লাগল, ডুর্কির জগদ্দল শাসনেব সঙ্গে তার লড ই বাধল। উত্তর-পূর্ব-অগ্লে 
জারের রাজ্য রাশিয়া তখন ক্রমেই আরও বড়ো হয়ে উঠছে, তুরস্কের সশমান্ত পার হয়ে তার এলাকার 
মধ্যে কে আসবার উপক্রম করছে। রাশিয়া হয়ে উঠল তুরস্কের 'নিত্যানয়ামত শত; প্রায় দু শে। 
বছর ধরে দুই রাজ্যের মধ্যে আবশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ চলল । শেষে জার এবং সুলতান দুজনেরই প্রায় 
একসঙ্গে পতন ঘটল, এ“দের সাম্রাজ্য দাাটিরও সেইসঙ্গে অবসান হল। 

সাম্মাজ্দের আয়ুর 'হসাবে অটোম্যানদ্ধের সাম্রাজ্য বেশ দশর্ঘ কালই বেশচে 'ছিল। এশিয়া- 
মাইনরে বহু "দন প্রাতাচ্ভঠত থাকবার পরে ১৩৬১ সনে এই সাম্রাজ্য ইউরোপেও প্রসাঁরত হল। 
কনস্টান্টিনোপ্জৃ-শহরাঁট অবশ্য ১৪৫৩ সনের আগে তুর্কিদের করায়ন্ত হয় নি; কিন্তু তার আশ- 
পাশের সমস্ত অণ্চল এর বহু পর্বেই তুরস্কের দখলে চলে গিয়োছিল। কনস্টাশ্টিনোপ্লৃশহরটা 
িছুকালের মতো রক্ষা পেয়ে গয়োছিল তার কারণ, ঠিক এই সময়েই পশ্চিম-এাশয়াতে তাইমূর 
' অকস্মাৎ আগ্নেয়গারর মতো জহলম্ত মৃর্ততে আবিভূত হলেন, এবং ১৪০২ সনে আ্যাঙ্গোরার 
যুদ্ধে তুরস্কের সুলতানকে একেবারে বিধ্বস্ত করে 'দিলেন। কিন্তু সে আঘাত তুর্করা অল্প 'দনের 
মধ্যেই সামলে উঠল । অটোম্যান-সাম্রাজ্যের শেষ হয়েছে আম।দেরই আমলে-_-১৩৬১ সন থেকে এখন 
পর্যন্ত এই সাড়ে-পাঁচ শো বছর সে বে'চেই ছল, এটা একটা কম সময় নয়। 

অথচ মধ্যবুগের অবসানের পর থেকে ইউরোপে যে নূতন অবস্থার 'বিকাশ হল তার সঙ্চে৷ 
তুঁক্দের মোটেই মিল ছিল না। ইউরোপে ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ছিল, ইউরোপের 'শি্পপ্রধান 
শহরগুলোতে উৎপাদনের ব্যবস্থা ক্রমেই বহরে বড়ো হচ্ছিল। এসব ব্যাপারে কিন্তু তুকিদের কোনো 
উৎসাহই দেখা গেল না। তারা ছিল চমতকার যোদ্ধা_খুব ভালো যুদ্ধ করতে পারে, শৃঙ্খলা মেনে 
চলতে পারে, বিশ্রামের অবসর পেলে ভার আরামে সে সময়টা কাটাতে পারে, আবার খুরশচয়ে তুললে 
তখন অত্যন্ত 'হংম্র আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে । বড়ো বড়ো শহরে এরা বসাঁত স্থাপন করোছল, 
চমতকার সব বাঁড়ঘর তুলে তাদের সুন্দর করে সাঁজয়ে তুলোছল; গকল্তু তবু তখনও প্রাচশন যাযাবর- 
বৃাশ্তর খাঁনকটা রেশ তাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, সেই ধাঁচেই তারা নিজেদের জখবনযান্লাকে গাড়ে 
1নযোছল। তুক্কদের নিজের দেশে হয়তো এই ব্যবস্থাটা ছিল সবচেয়ে স্াবধার; শকল্তু ইউরোপ 
বা এীঁশিয়া-মাইনরে তখন নূতন পাঁরবেশের সূষ্ট হয়েছে, তার সঙ্গে এর ঠিক খাপ খার না। 
সে নূতন পাঁরবেশের সঙ্গে নিজেদের বদলে 'মাঁলয়ে নিতে তুর্কিরা 'কছুতেই রাজি হল না; 
অতএব এই দুই পক্ষের মধ্যে ক্রমাগতই ঠোকাঠুকি চলতে লাগল। 
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ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা অটোম্যান-সাম্াজ্য এই [তিন মহাদেশকেই যুক্ত করোছল; প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জগতের মধ্য প্রাচীনকাল থেকে ধতগুলি বাপিজ্যপথ ছিল তারা সমক্তই পড়ল এর এলাকায়। 
তুর্কিরা যাঁদ চাইত এবং সে কাজ করবার মতো যোগ্যতা যাঁদ তাদের থাকত তবে তারা এই 
সুযোগটির পূর্ণ সদব্যবহার করে নিতে পারত, প্রকাণ্ড একাঁট ব্যবসায়জশবশ জাতিতে পাঁরণত হতে 
পারত। কিন্তু এ রকমের কোনো বাসনা বা যোগ্যতা তাদের 'ছল না; অতএব তারা 'নজেদের পথ 
ছেড়ে বিপথে 'গয়েও এই বাপজ্যকে বাধা দিতে লাগল ॥। খুব সম্ভবত তার কারণ, অনোনা 
এইভাবে বাণজ্য করে লাভবান হবে, এটা তার ঠিক সহ্য হঙ্ছল না। কতকটা এইভাবে প্রাচশন 
বাশিজ্যপথগ্যাল বন্ধ হয়ে যাবার দরুনই ইউরোপের সমদ্রুগমশ এবং বাপিজ্যজশবশ জাতরা বাধ্য 
হয়ে প্রাচ্দেশে আসবার অন্য পথ খনজতে বার হল, এবং এরই ফলে নৃতন নূতন পথের আবিষ্কার 
হল-_-কলম্বস পঁশ্চমে এবং িয়াজ আর ভাস্কো-ডা-গামা পূর্ব-দেশে যাবার পথ আঁবচ্কার করলেন। 
তুর্কিরা কিন্তু এসব ব্যাপারে মোটে ভ্রুক্ষেপই করল না; নিছক শৃঙ্খলা আর সামারক দক্ষতার জোরেই 
, তাদের সান্্াজ্য শাসন করে চলস। এর ফল হল এই, অটোম্যান-সাম্াজ্যের যে অংশটা ইউরোপে 
অবাস্থত ছিল সেখানে বাঁণজ্য আর ধনোৎপাদনের কাজে ক্রমশই ভাটা পড়তে লাগল। জাতি এবং 
ধর্মের বৈষম্য নিয়ে যে লড়াই চলাছল, এটা কতকটা তারও ফল । র্লুসেডের সময়ে এবং তারও আগে 
থেকে মুসলমান আর থণ্টানের মধ্যে লড়াই হয়েছে; তুর্কিরা আর বল্‌কান-অণ্ুলের খন্টানয়া সেই 
ধর্মগত বৃদ্ধের বাষ্ধটা পুরুষানুক্রমেই পেয়ে গিয়োছল। তার উপরে আবার জাতীয়তাবোধের 
তখন নতন সৃঘ্ট হচ্ছে, সেও এসে এই আগুনে ইন্ধন জোগাল; দয়ের মধ্যে ক্রমাগতই বিবাদ- 
1াবসংবাদ চলতে লাগল । অটোম্যান-সাগ্রাজ্যের ইউরোপে অবাস্থত অণ্চলগল অবনাতর পথে কতখানি 
অগ্রসর হ:য়াছিল তার একি দম্টান্ত তোমাকে দই : প্রাচশন কালের সেই 'বখ্যাত নগরণ এথেল্স__ 
১৮২৯ সনে গ্রীস যখন স্বাধীন হল তখন দেখা গেল, এথেন্স মানত একট গ্রামে পর্যবাঁসত হয়েছে, 
তার লোকসংখ্যা দু হাজারের মতো। তোর পর এক শো বছর চলে গেছে, এখন এথেল্দসের লোকসংখ্যা! 
পাঁচ লক্ষেরও বোশ)। 

বাণিজ্য এবং অন্যান্য সব উৎপাদনের ব্যাপারে এই অবনাঁতর ফলে শেষ পর্যন্ত তুর্ক-সম্রাটদের 
?নজেদেরই অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল । সাম্রাজ্যের সমস্ত অধ্গপ্রত্যগ্গ দূর্বল এবং দারদ্র হয়ে পড়বার 
সঙ্গে সঙ্গে তার বুকেও রোগ ধরল, ক্রমেই সে দূর্বল এবং রুদ্ন হতে লাগল । এত সমস্ত অশাল্তি 
এবং 'বিপাত্তর মধ্যেও যে সাম্রাজ্যটা এত "দন 'টি'কে রইল এইটেই আশ্চর্য । 

বহুশত বৎসর ধরে অটে ম্যান-সৃলতানদের শান্তর উৎস ছিল তাঁদের 'জানিসারি' সেনাদল। এটি 
একাট তুর্ক-সেনাবাহিনশ, খৃষ্টান ক্রীতদাস 'দয়ে গঠিত, শিশুকাল থেকেই এদের সযয়ে শিক্ষিত 
করে তোলা হত। এই 'জানিসার'দের দেখে মিশরের মামেলুকদের কথা মনে পড়ে; কিন্তু দুয়ের 
মধ্যে একটি তফাতও 'ছিল। জানসাররা চিরাদন তুর্কির সেনাবাঁহনীর মধ্যে সবোৎকৃষ্ট দল হয়ে 
রয়েছে, কিন্তু মিশরের মতো দেশের শাসনক্ষমতা কোনোদিন এদের হস্তগত হয় 'নি। মামেলকদেরই 
মতো৷ এরাও 'কল্তু প্রুষানূক্রামক জাতি নয় । ক্রীতদাস হিসাবে এদের প্রাত অনেক অনুগ্রহ দেখানো 
হত, রাজ্যের বড়ো বড়ো চাকার আর পদ এদের জন্যে আলাদা করে রাখা হত। এদের ছেলেরা “কিন্তু 
গণ্য হত স্বাধশন মুসলমান বলে, বহুকাল যাবৎ এই অনুগৃহাীত সেনাদলে যোগ দেবার আধকার 
পর্যন্ত তাদের ছিল না, সে আঁধকার শুধু ক্রশতদাসরাই পাবে । সেই সেনাদলে নূতন লোক নেওয়া 
হত সব সময়েই, নতন শ্বেতকায় খঙ্টান ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে । শুনতে খুব আশ্চর্য লাগছে, 
তাই না? কিন্তু মনে রেখো, এখনকার দিনে ক্রীতদাস বলতে আমরা যা বুঝি, তখনকার দিনে 
ইসলামধমর্ণ দেশগুলোতে কথাটা ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হত না। ক্রীতদাসরা অনেক সময়েই হত 
নাম এবং আইনের দিক থেকে ক্রঈতদাস, অথচ রাজ্যের আঁত উচ্চ কর্মচারীর পদে আঁধাষ্ঠত হবার 
পথও তাদের খোলা থাকত। ভারতবষেহ 'দাল্লতে দাস-বংশ রাজত্ব করেছেন মনে করে দেখো; মিশরের 
সৃলতান সালাদনও প্রথম-জীবনে ক্লাতদাস ছিলেন। তুর্কিদের বোধ হয় কথা ছিল শাসকশ্রেশীকে 
অত্ান্ত খুশটয়ে 'শিক্ষাদশক্ষা দিতে হবে, যেন তারা বথাসম্ভব যোগ্যব্যান্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক 
গৃশক্ষান্ততণর মতো তারাও জানত, মানুষকে শিক্ষা দেবার সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে তার প্রথম শৈশব, 
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তখন থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হয়। দেশের মুসলমান প্রজাদের সম্তানদের নিয়ে গিয়ে বাপ-মার 
কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে 'বাচ্ছন্ন করে রাখা বা ক্রীতদাসে পারণত করা হয়তো খুব সহজ ছিল না। 
কাজেই তারা খত্টানদের ছোটো ছোটো ছেলে ধরে নিয়ে এসে সৃলতানদের দাস-মহলে ঢুকিয়ে নিত, 
তার পর আত কঠোর শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তুলত। এই ছেলেরা অবশ্য বড়া হয়ে উঠে 
সকলেই মৃস্গলমান হয়ে ষেত। স্বয়ং সৃলতানদের সম্বন্ধেও এই রখাত প্রযোজ্য ছিল। সুলতান 
সাধারণ অর্থে বিবাহ করতেন না। খুব সবর বাছাই-করা অনেক ক্'তদাসশকে তাঁদের অল্তঃপ্রে 
পাঠিয়ে দেওয়া হত; এরাই হত তাঁদের সন্তানের জননশ। অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত 
যত অটোম্যান-সুললতান সকলেই ছিলেন এইরূপ ক্রখতদাসপর পৃ; দাস-মহলের অন্য যে-কোনো 
2 রজত রনির হি 
হ্‌ 1 

এটুভাবে যত করে ক্রতদাসদের বেছে নেওয়া এবং 'নয়মান্বার্ততা আর শিক্ষার মধা 1দয়ে 
তাদের সলতান থেকে 'নিম্নবতর্ঁ সমস্ত বিশেষ পদের যোগ্য করে গড়ে তোলা, এর মধ্যে বেশ 
খানিকটা বৈজ্ঞানক বৃদ্ধি আছে। এর ফলে সত্যই বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে বেশ দক্ষ লোক তোর 
করে নেওয়া সম্ভব হল; নিত্য নূতন ক্রশতদাস আমদাঁন হওয়ার ফলে এর জশবনধারা বরাবরই সতেজ 
থেকে গেল, এবং বংশানুক্রামক শাসকজাতি বলে কিছু গড়ে উঠদত পারল না। প্রথম যুগে এই 
ঙ্াান্গাজ্য যে দূর্জয় শান্তর পাঁরচয় 'দ:য়ছিল তার উদ্ভব হয়োছল বোধ হয় এই প্রথা থেকেই। 
গিল্ডু ইউরোপ বা এঁশয়াতে যে অবস্থা প্রাতার্ঠত ছিল তার সঙ্গে এই ব্যবস্থা একেবারেই খাপ 
ঘাবে না, এও জানা কথা । সামন্ত-প্রথায় আর এতে প্রকাণ্ড তফাত। সামল্ত-প্রথার জায়গাতে নতন 
যে সমাজ-প্রথার ইউরোপে তখন প্রবর্তন হচ্ছিল তার সঙ্গে এর তফাত আরও অনেক বোঁশ। 
এক 'দিকে এই প্রথা, আর-এক 'দকে ব্যবসাবাণজ্য বলতেও 'বশেষ কিছু নেই; এর ফলে দেশে 
সতাকার কোনো মধ্যবিস্তশ্রেণ গড়ে ওঠা সম্ভব হল না। প্রথাটার মধ্যে গোড়াতে যে নিষ্ঠা আর 
পবিল্রতা ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর 'দ্বিতশয় ভাগের পুর তা আর পুরোপার টিকে রইল না; তখন 
থেকেই দাস-মহলের মধ্য একটা পুর্ষানুক্রমের চেতনা ঢ্‌কে পড়ল; সে মহলে যারা রয়েছে তাদের 
ছেলেরাও সেখানে থেকে যাবার এবং 'পতার জণীবকা গ্রহণ করবার আধকার পেয়ে গেল। আরও 
অনেক দিক দিয়েই এই নীতির মধ্যে ক্রমে শিথিলতা দেখা দল। কিন্তু এর কাঠামোটি তখনও 
বজার রইল, এবং এইজন্যেই বহুশত বৎসর পাশাপাশি বাস করবার পরও ইউরোপ আর তুরস্ক 
একেবারেই আলাদা হয়ে রইল, ইউরোপে তুর্কি বিদেশী আগন্তুক বলেই পারচিত হতে লাগল। 
তুকর নিজের মধ্যে যেসব 'বদেশশ বাস করত তারা সম্পূর্ণরূপেই দূরে সরে থাকল, তাদের 
?নজেদের অইন এবং সম্প্রদায়ের রাত মেনে চলল। 

তুর্কির এই আভনব প্রাচীন প্রথাটির সম্বন্ধে এত কথা তোমাকে বললাম তার কারণ, পাঁথবীতে 
এরকম প্রথা আর কোথাও নেই; অটোম্যান-সাম্ভাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারেও এটা অনেকখানই সাহায্য 
করোছল। এখন অবশ্য এই প্রথা আর বে*চে নেই, এটা এখন অতাশত ইতিহাসের সামগ্রখ। 

তুর্কর গত দৃ শো বছ:রর ইতিহাস 'নিরবাঁচ্ছন্ন যুষ্ধাবগ্রহের ইতিহাস। এক 'দিকে রাশিয়া 
ক্মাগতই তার সশমানা ভেঙে এাগতুয় এসেছে, আর-এক 'দকে তার অধশনস্থ জাতগৃলো বারবার 
ধিদ্রোহ করেছে। গ্রসস রূমানরা সার্বিয়া বলগোরয়া মণ্টিনিগ্রো বসনিয়া, এরা সবই ছিল বল-কান- 
অগ্ুলের দেশ, সকলেই অটোম্যান-সাম্রাজ্যের অংশ। ১৮২১৯ সনে ইংলণ্ড ফ্রাল্স আর রাশিয়ার 
সাহায্যে গ্রস স্বাধশন হয়ে গেল। রাশিয়া *লাভদের দেশ, বল্‌কান-অণ্টলের বুলশোরয়া এবং 
সার্বয়াও তাই । রাশিয়া এমন ভাব দেখাতে লাগস যেন সে বল্‌কান-অণ্ুলের এই *লাভদের রক্ষাকর্তা 
এবং মূরৃব্বি। রাশিয়ার আসলে লোভ ছিল কন্স্টাস্টিনোপূলের উপর; সমস্ত কৃটকৌশল খাটিয়ে সে 
এই প্রাচখন নগরশাটকে কোনোক্রমে হস্তগত করবার চেম্টা করতে লাগল । আত প্রাচণন কাল থেকেই 
প্রকৃত বংশধর। ১৭৩০ সনে রাশিয়ার সঞ্গো তুরস্কের প্রথম বৃদ্ধ বাধল। তার পর থেকে মাঝে মাষেই 
এদের মধ্যে ফষ্ধ হতে ল'গল। কিছাদন একটা শান্তি স্থাপিত হয়, আবার হৃদ্ধ লাগে, এমাঁন করে 
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বহুবার যুদ্ধ হল--১৭৬৮, ১৭৯২, ১৮০৭, ১৮২৮, ১৮৫৩, ১৮৭৭ এবং অবশেষে ১৯১৪ সনে। 
৯৭৭৪ সনে রাশিয়া তুরস্কের হাত থেকে ক্রাময়া-অণ্চলাট ছানিয়ে নিল এবং ফলে কৃফসাগর পবল্তি 
পেশছে গেল। কিন্তু এতে লাভ 'বশেবকছুই হল না, কারণ কৃষফসাগরটা একটা বোতলের মতো 
বস্তু, তার বাইরে যাবার মুখ একাঁটমান্ত, এবং ঠিক সেই ম্‌খাঁটর উপরেই পাহারা 'দয়ে বসে রন্নেচ্ছে 
কনস্টাণ্টনোপ্ল্‌। ১৭৯২ এবং ১৮০৭ সনের বুদ্ধে রাশিয়ার সীমাল্তরেখা কন্স্টাস্টিনোপলের 
দিকে অনেকথান এগিয়ে এল, তুকিদের সমান্তরেখা পিছনে হটে গেল। গ্রীসের স্বাধীনতা-সমর 
যখন চলছে, জার সেই সুযোগির সদ্‌ব্যবহার করবার চেষ্টা করলেন; তুর্করা বখন অন্যত্র ব্যাতবাস্ত 
এমন সন্রয় বুঝে তাদের আক্রমণ করলেন। ইংলণ্ড এবং অস্ট্রিয়া মাঝখানে এসে না পড়লে তখনই 
কন্স্টাপ্টিনোপ্ল্‌ তাঁর হস্তগত হত। 

ইংলণ্ড আর অস্ট্রিয়া কেন রাশিয়ার হাত থেকে তুরস্ককে বাঁচাতে গেল ? তুরস্ককে ভালোবেসে 
নয়; রাশিয়া তাদের প্রাতদ্বন্্বী, রাশিয়াকে তাদের ভয় বলে। এশয়া এবং অন্যত্র সমস্ত ব্যাপার 
নিয়ে ইংল ড আর রাশিয়ার মধ্যে চিরাদন প্রাতিদ্বন্তিতা চলে এসেছে, সে কথা তোমাকে আগেই 
বলোছ। বিশেষ করে ভারতবর্যধ দখল করবার ফলে ব্রিটিশরা একেবারে রাশিয়ার সীমান্তে এসে 
হাজির হল; রাঁশয়ার জার কখন এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বসেন তাই ভেবে ভেবে তাদের চোখের 
ঘুম ছুটে গেল। অতএব তখন তার নীতই হল, যেখানে যেটুকু পারে রাঁশয়াকে আঘাত হানবে, 
তার শন্তসগয়ের পথে বাধা সৃম্টি করবে। কন্স্টাশ্টিনোপূজ হস্তগত করতে যাঁদ রাশিয়া পারে 
তবে তখন ভূমধ্যসাগ্করের উপরেই তার চমতকার একটি বন্দর হবে, এবং তার ফলে ভারতে আসবার 
পথের ঠিক পাশেই একাঁট নৌবহর রাখবার সে সুযোগ পাবে। সেটা অত্যন্ত 'াবপদের কথা; অতএব 
তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আঁভযানকে 'ব্রটেন বার বার বাধা 'দয়ে ঠোঁকয়ে রাখল । রাঁশয়াকে দূরে 
ঠোকয়ে রাখতে পারলে আঁস্ট্রয়ারও লাভ 'ছিল। এখন৷ আস্টরয়া ছোটো একাঁট রাজ্য; 'ক্তু কয়েক 
বছর আগেও সে হুল একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য, বল্‌কান-অণ্চলের ঠিক গায়েই তার বাস। তার মতলব 
1ছল, তুরস্ক-সাম্রাজ্য খন ভেঙে যাবে তখন বলকান-অণুলের দেশগুীলর একটা বড়ো অংশ সে 
গনজেই দখল করে নেবে। কাজেই রাঁশয়াকে সেখানে পেশছতে দলে তার চলে না। 

তুরস্ক-বেচারর কাঁহল অবস্থা; তার এই শান্তশাল গ্রাতবেশীরা সকলেই ওৎ পেতে বসে 
আছে, কখন তার ভাগ্যাঁবপর্যয় হবে সেই ভরসায় প্রতীক্ষা করছে। তার 'কছু হলেই অমাঁন এরা 
তার উপরে এসে লাফিয়ে পড়বে, তাকে ছ'ড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে । ১৮৫৩ সনে তুরস্কের 
সম্বন্ধে রাশিয়ার জার 'ত্রাটশ দূতকে বলেছিলেন, “আমাদের হাতে রয়েছে একট রুশ্ন মানুষ, 
একজন অত্যন্ত রৃগ্ন মানুষ, যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের হাতের উপরেই সে হঠাৎ মার। যেতে 
পারে...।” জারের এই উন্তিট প্রাসদ্ধ হয়ে পড়ল, তখন থেকেই তুরস্ক 'ইউরোপের রূদ্ন লোকটি, 
বলে পাঁরাচিত হয়ে গেল। কিন্তু সে রুপ্ন লোকটির মরতে বড়ো বোশ সময় লেগে গেল! 

সেই বংসর, সেই ১৮৫৩ সনেই, জার এই রুগ্ন মানুষাঁটকে মেরে ফেলতে আর-একবার চেষ্টা 
করলেন। এর ফলে হল রাশিয়াতে 'ক্রাময়ার যুদ্ধ, রুগ্ন লোকটি সেবারও বে'চে গেল। একুশ 
বছর পরে ১৮৭৭ সনে জার আর-একবার তুরস্ককে আক্রমণ করলেন, পরাস্তও করলেন। কিন্তু 
আবার বিদেশরা এসে মাঝখানে পড়ল; তুরস্ককে কিছু পাঁরমাণে তারা রক্ষাও করল, অন্তত 
কন্স্টাশ্টিনোপ্জৃশহরাটিকে রাশিয়ার হাতে পড়তে দিল না। তুরস্কের ভাগ্য ক হবে তাই 'স্থর 
করবার জন্যে ১৮৭৮ সনে বার্পনে একটি আন্তর্জাঁতক সম্মেলন হল, এর কথা হীতিহাসে প্রাসম্ধ 
হয়ে আছে। এই সম্মেলনে 'বিসমার্ক এলেন, ডিস্রোল এলেন, ইউরোপের আরও অনেক বড়ো বড়ো 
রাজনশীতাবদ এলেন; সবাই 'মলে তাঁরা পরস্পরকে শাসাতে আর পরস্পরের বর্ম্ধে চক্রান্ত করতে 
লাগললন। রাশিয়ার সঙ্গে ইংলশ্ডের যুম্ধ বাধে-বাধে এমাঁন অবস্থা; এমন সময় রাশিয়াই পাছে 
গেল। বার্লনের এই সন্ধির ফলে বুলগোরয়া, সািয়া, রুমানিয়া আর মাণ্টানগ্রো, বলকান-অগ্লের 
এই কট দেশ স্বাধীন হয়ে গেল; বসানিয়া আর হার্জগোভিনা গেল আস্টীয়ার দখলে হোর্জগোভিনা 
তখনও নামে তুরস্ক-সম্রাটের অধশনেই রইল); আর 'ব্রটেন নল সাইপ্রাস-দ্বীপাঁট-_ব্রিটেন খাঁনক 
পাঁরমাণে তুরস্কের পক্ষ টেনে চলোছিল, তার পূরস্কারস্বরূপ তুরস্কের হাত থেকে এটি তার প্রাপ্য । 
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জয় পযে রাশিয়ার সঙ্গে তুরম্ফের আবার হৃষ্থ হল ছতিশ বছর পলে ১৯৯৯৪ সনে, 'বিজ্য- 
হৃষ্ধেরাই কটা অংশ 'ছিসাবে। 
ইাতিনধ্যে তর্কে বিরাট-সব পারিবর্তল ঘটে বাজ্ছিল। ১৭৭৪ সনে রাশিয়ার হাতে তুরদেকের 


বিষম পরাজয় হল। সেই ধাক্কায় তৃকিদের প্রথম ছৃম ভাঙল; তানা টের পেল, ইউির়োপের অন্যান্য 
দেশ তাদের নেক পিছনে ফেলে এঁগয়ে বাচ্ছে। যোষ্ধার জাত, তাদের প্রথম কথাই মনে হল, দগেনা- 
বাহিনশীটিকে আধুনিক করে তুলতে হবে। খানিকটা তাই করাও হল; এই নূতন সামারিক কর্মচারশদের 
মারফতই পাশ্ভাত্য মতামত প্রথম তুয়চ্কে প্রবেশ করল। আমি তোমাকে বলোছি, মধ্যা ব্তশ্রেণশী বলে 
তেমন-কিছু সে দেশে ছিল না; অন্য-কোনো সুসংহত শ্রেশসও ছিল .না। ১৮৫০-৫৬ সনের ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য 'শিক্ষাদশক্ষা আমদ্াান করবার একটা সত্যকার চেগ্টা দেলে দেখা 'দকা। 
প্র্জাধীন শাসনব্যবস্থার (তোর অর্থ ছিল, স্‌লতানের স্বৈরতল্মশ শাসনের পাঁরবর্তে একটা গণতান্মক 
শাদনপাঁরঘদের প্লাতন্ঠা) পক্ষপাতশ একটা আন্দোলন স্াষ্ট হল। এর নেতা ছিলেন 'মধাত পাশা। 
'শাসনতল্ম রচনা করে দেওয়া হোক' বলে ১৮৭৬ সনে কল্স্টাপ্টিনোপলে দাঞ্গাহাষ্গামা শর হল, 
সুলতান শাসন্তল্ম মঞ্জরও করলেন। 'কিল্তু প্রায় তার স্গো সম্গেই বৃলগোরয়াতে বিদ্রোহ হল, 
রাশিয়ার সঞ্গেও যুদ্ধ বাধল; অতএব সে শাসনতল্যও তখনই আবার মূলতুষ হয়ে গেল। এই 
ফৃদ্ধের বিরাট বারভার বহন করতে হচ্ছে; শাসনব্যবস্থার শশর্ধপ্রদেশে অনেক সংস্কারসাধন করতে 
হচ্ছে, তারও খরচ আছে; অথচ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বা ব্যবস্থার িশেষ-কোনো পারিবতর্নই 
রুদ্ হয় ?ন__ এর চাপে পড়ে তুরস্ক-সনকার অর্থাভাবে পড়ে গেলেন। সুতরাং তঙ্গন পাশ্চাতাদেঙের 
মছাজননের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হল; অতএব তারা এসে দেশের ন্বাজজ্বব্যবস্থার উপরে 
খানিকটা কর্তৃত্ব করতে বসল। এর ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমর্দান আর সংস্কারসাধনের থে 
চেষ্টা শুরু হর়োছল সে চেষ্টা সফল হল না। সান্তাজ্যের পুরোনো কাঠামোর সঙ্গে একে 'মাঁলর়ে, 
নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দকে শাসনতন্-প্রাত্ঠার দাঁব 'নয়ে প্রজারা আবার জোর আন্দোলন 
শুরু করল। আগেকার মতো এবারও দেখা গেল, দেশের একমান্র সুসংবঙ্ধ লোক হচ্ছে সাম্মারফ 
কর্মচারীরা; তাদের মধ্যেই নৃতন দলাট দ্ুতাঁবস্তাঁত লাভ করল-_এই দলের নাম ছিল 'নবীন 
তুঁর্ক দ্ূল'॥ অনেক গৃপ্ত “এক ও প্রগাঁতবাদশ সামাত' সৃষ্টি হল; সেনাবাহিনীর একটা বড়ো 
অংশকে এরা হাত করে ফেলল। ১৯০৮ সনে এদের চাপে পড়ে সুলতান ১৮৭৬ সনের সেই' 
পুরোনো শাসনতল্মাটকে আবার চাল করতে বাধ্য হলেন। দেশে মহা উৎসব পড়ে গেল; এত 
[দন ধনে তুর্কি আর্মানি আর অন্যান্য জাঁতরা পরস্পরের সঙ্পো মারামার থুনোখ্াান করে এসেছে, 
তারা এবার পরস্পরকে আলিষ্গন করে আনন্দাগ্রদ বর্ণ করতে লাগল- দেশে নবীন যুগের 
আবির্ভাব হয়েছে, এবার সকলেই এক-সমান হয়ে যাবে, অধশন জাতিরাও সমস্ত অধিকার আর 
প্রাতপান্ত লাভ করবে। এই রন্তহীন বিপ্লবের প্রধান নেতা ছিলেন আনোয়া যে__সদশন, 
অহংকারে পারপর্ণ, ওঁদকে আবার দুর্জক্স সাহস এবং বীরত্বের আধিকারী পন্ুষ [তানি। মুস্তাফা 
কামাল পরবতর্শ যুগে তুরস্কের ভ্রাপকর্তা বলে খ্যাতি লাভ করেছেন। ইনিও ছিলেন তরুণ তর্ক 
দলের একজন বড়ো নেতা। 'কল্তু আনোয়ারের তুলনায় তখনও তাঁর প্রাতপাণ্ত অনেক কম; এ'রা 
ঘুঙ্ছনে পরচ্পরকে মোটেই পছন্দ করতেন না। 

তরদশ তুঁকিদের অনেক বাধাবপাভ্তিই সইত হল। সুলতান তাদের উৎপণীড়ন করতে লাগলেন; 
শেষ-পর্ধস্ত রন্তপাত করতে হল। সুলতানকে পদচ্যত করে তারা আর-একজনকে সিংহাসনে 
বসাল॥ চীাকাকড়ির অভাবে এবং 1[বদেশশ শব্দের সম্পো মনোমাজিনেম় দরূনও তাদের অনেক 
মৃশ্শাকলে পড়তে হল। তুরম্ফের মধ্যে গোলমাল চলছে, এই সুযোগে আস্টিকা খোবপা করে বসল, 
বন্‌্নিযা আর হল্গগোভিন্ন সে তার অক্তভূর্তি করে নিচ্ছে ১৮৭৮ সনে সাঁলনের সাম্ধর ফলে 
এদের সে দখল করে বসোঁছিল)। উত্তর-আকফ্রকাতে ভ্িপালকে ইতালি জোর করে দখল কর 
এবং ভুরক্কের বিরুদ্ধে হুদ ঘোষণা করল। তুরস্কের ভালোরকম একটা নৌবহর পর্বক্ত নেই। নে আর 
কশ করবে, বাধ্য হজেই সে ইতাঁজির দার মেনে নিল। এটা শেষ হতে-না-হতেই আবার বাড়ির: ধারে 
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নন এক 'বিপদ এসে ছাঁজির। বুলর্গোরয়া লার্ধযা গ্রীস আর মশ্টানয্লো, এদের যতলব ছল 
ইউরোপ থেকে তুকিদের তাঁড়য়ে দেবে, দিয়ে তার যা-কিছু জাছে নিজেরা ভাঙগ-বাঁটোরঃ্া করে নেবে। 
তারা দেখল, এই তো চমতকার লৃযোগ; একন্স হয়ে একটা 'বল্‌কান-লীগ' তোর করে তারা ৯৯৯২ 
সনের অন্টৌোবর মাসে তুরজ্ককে আক্রমণ করে বসল । তুরস্কের তখন অত্যন্ত অবসন্ন এবং বিশঞ্খল 
অবচ্ধা; দেশের মধ্যে শাসনতন্মকামী আর প্রগাঁতাঁবরোধশ দলের লড়াই চলছে। ধলকান-লশগের 
আক্রষণে সে একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল; এই বৃদ্ধে অত্যন্ত ক্ষাত সইতে হল তাকে । প্রথম- 
বলুকান-যৃষ্খ সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই শেব হয়ে গেল; তুরস্ককে ইউরোপ থেকে প্রায় 
সম্পূর্ণভাবেই বোরয়ে চলে আসতে হল; একমারর কনস্টাশ্টিনোপ্ল্‌-শহরাঁটি তার হাতে রইল । 
এমনাক, ইউরোপে তার সবচেয়ে প্রোনো শহর এভ্রয্লানোপূল পর্ধজ্ত তান হাত মুচড়ে কেড়ে 
নেওয়া হল। তুরস্ক খুবই ক্ষুব্ধ হল এতে, কিন্তু হয়ে করবে কী। 

আতি অল্পাঁদনের মধ্যেই িচ্তু বিজেতাদের নিজেদের মধ্যে লুটের ভাগ নিয়ে ঝগড়া লাগল; 
ব্লগোরলা বিশ্বাসঘাতকতা করে তার পুরোনো 'মিদেরই অকস্মাৎ আন্রমণ করল। এদেন্স পরস্পরের 
মধ্যে তখন খুব-একটা মারামারি-কাটাকাটর ধৃম পড়ে গেল। রুমানক়া প্রথমটা দূরে সরে ছিল; 
এখন সে দেখল, 'বশঞ্খলা বেধেছে, লাভ গুছয়ে নেবার এই তো সুযোগ, সেও এসে লড়াইয়ে 
যোগ '[দিল। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়াল এই, বুল্‌গোরয়া যা-কিছন পেয়োছল সমস্তই তাকে হারাতে 
হল; রূমানিয্না গ্রীস আর সার্বয়া তাদের রাজ্য অনেকখানি করে বাঁড়য়ে নিল। তুরস্কও 
এদ্রয়ানোপ্জ্‌ আবার ফিরে পেল। বল্‌কানের এই জাতগুলো পরস্পল্ের প্রাত অক্ভূতরকম 
[বিদ্বেষ পোষণ করে। বলকান-অণ্চলের রাজ্যগুলো ছোটো, কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে 'অনেক 
বড়ো বড়ো ঝড়বাপ্টার এইখান থেকেই শর হয়েছে। 

১৯০১ সনে তরুণ তুর্করা যে সূলতানকে পদচ্যুত করে, বড়ো আশ্চর্য মানুষ ছিলেন 'তিনি, 
তাঁর নাম ছিল 'ম্বিতীয় আব্দুল হামিদ; ১৮৭৬ সনে তান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সংস্কার 


খাঁলফা অর্থাৎ ইসলামের ধর্মগৃরুও িলেন। ধর্মগুরু হিসাবে তাঁর যে খাতির ছিল, আব্দুল হামদ 
সোটকে কাজে লাগিয়ে নিতে চাইলেন, একটি নাখল এ*লামিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা 
করলেন। এই আলন্দেলনের উদ্দেশ্য ছিল, অন্যান্য সব দেশের মুসলমানরাও এতে যোগ দেবে, 
সুতরাং 'তীর্ন তাদেরও সমর্থন পাবেন। বছর-কয়েক যাবৎ ইউরোপে এবং এশিয়াতে এই প্যান-ইসলাম 
[নিয়ে কিছু 'িছু আলোচনা চলল । কিন্তু এন্ব গোড়ায় কোনো সারবষ্তু 'ছিল না; 'বশ্বহৃষ্থ আসবায 
সঙ্গে সঙ্গে এর একেবারেই অবসান হয়ে গেল। তুরস্কে জাতীয়তাবাদ প্যান-ইসলামের বিরুদ্ধে 
দাঁড়াল; শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুয়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদেরই জোর বেশি। 

বৃল্গোরয়া আরেশনয়া এবং অন্যান্য স্থানে যে নশংস অত্যাচার আর নরহত্যা চলছিল, 
লোকের ধারণা ছিল সুলতান আব্দুল হাঁমদই সেগুলো করাচ্ছেন; অতএব ইউরোপের লোক তাঁর 
নামে অত্যান্ত চটে গেল। প্ল্যাভ্স্টোন তাঁর নাম দিলেন “মহান নরুঘাতী'; এই নৃশংসতা বন্ধ করবার 
জন্যে তিনি ইংলশ্ডে আন্দোলন শুরু করলেন। তুর্কিরা নিজেরাই আব্দুল হামিদের রাজত্বকালকে 
তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কুখীসত অধ্যায় বলে মনে করে। বলুকান-অণ্চলে এবং আমেশনয়াতে 
নরহত্যা এবং অত্যাচার প্রায় 'নত্যনোমাত্তক ব্যাপার হয়ে উঠোছল; দৃই পক্ষই এতে পারদর্শা 'ছিল। 
তুঁকরা বঙলগুকানবাদশী আর আম্োনয়ানদের মেরে শেষ করত, তারাও সম্গানভাবেই তুকিদের মেরে 
ফেলত। জাতি এবং ধর্মমতের ব্যাপারে এই জাতগুলো শত শত বংদর ধরে পরস্পরকে শু বলে 
জেনে এসেছে; সে শতুতার চেতনা একেবায়ে তাদের প্রকাতির মধ্যেই 'শকড় গেড়ে বলেছে; 
সেইটে একেবারে ভয়ংকর মারতে আত্মপ্রকাশ করাছল। সবচেয়ে বোশ 
সইতে হচ্ছিল আর্মোনয়়ার। এখন আর্মেনয়া ককেশাসের নিকউবতঁ সোভিয়েট প্রজাতল্মের 
অন্যতম । 


গজারের হমজ্য জাল্িয়া রনির 


ঘল্‌কান-যুদ্ধের শেষে সুরল্ফ দেখল, সে ঞফেবারেই অরসম্গ, ইউরোপে তার নিজের বজতে 
অবশিক্ট আছে একটির পা রাখবার স্ধান। তার সান্জাজ্যেন্স বাক অংশশ্লেঃতেও তখন ফাটিকা 
ধরেছে। 'মশর তো শুধু নামেই তার অথশীন ছল; বল্চুত তখন 'রটেনই তাকে দখল এবং শোহণ 
করছে। কিন্তু অন্যন্য আরবদেশগুলোতেও তথখ্খন জাতীর আল্দোলনেনরর আভাস দেখা দিয়েছে। 
দেখেশুনে তুরষ্কের চোখ ফুটজ এবং মন ভেঙে পড়ল। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ১৯০৮ 
সনে বত বড়ো বড়ো আশা তার মনে জেগে উঠোছল, সমল্তই যেন একেবায়ে বার্থ হয়ে গেল । নিক 
আই সময়ে তার মনে হল, জর্মশীন তার প্রাত একটু সহান্সূতি দেখাচ্ছে। জ্শান তখন পৃব দিকে 
চোখ মেলে তাকাচ্ছে; এক দন সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে তায় প্রভাব বিস্তৃত হবে সেই স্বপ্ন দেখছে। 
তুয়জ্কও জর্মানকে বন্ধু বলে আঁকড়ে ধরল; দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই 'নাবিড় হয়ে উঠল। 
আই ঘন অবস্থা, ঠিক সেই ক্ষশাঁটতে, ১৯১৪ সনে এল বখ্বযৃষ্থ। দ্বতায-বল্কান-স্দ্ধের 
গর তখন মাত একটি বছর শেষ হয়েছে। বিশ্রাম ভোগ করা তুরচ্কের ভাগ্যে লেখা ছিল না 


১৪৩ 
জার়ের রাজ্য রাশিয়া 


১৬ই মার্চ ১৯৩৩ 


রাশিয়া এখন সোভয়েট দেশ, তার শাসনকার্য চলছে শ্রামক আর কৃষকদের প্রাতানাধদের "দয়ে। 
কোনো কোনো দক দিয়ে রাশিয়া পৃথবশর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী দেশ। তার বাস্তব অবস্থা যাই 
হোক, তার শামনব্যবস্থা আর সমাজের সমস্ত কাঠামোটাই দাঁড় করানো হয়েছে সমাজ-সাম্যের নশীতিন 
উপরে । এটা অবশ্য এখনকার কথা । 'কল্তু কয়েক বছর আগেও, উনাবিংশ শতান্দীর আগাগোড়া কাল, 
এবং তারও আগে থেকেই রাশিয়া ছিল ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাদ্‌বতর্ণ এবং প্রগ্গাতাঁবরোধশ দেশ। 
স্বৈরতল্ম এবং একনায়কত্বের একেবারে চরম রূপাঁট সেখানে দেখা যেত; পাঁশ্চম-ইউরোপে বখন 
বহু বিপ্লব এবং পারবর্তন ঘটে গেছে তখনও জারেরা রাজাদের ঈশবরদত্ত ক্ষমতার দোহাই 'দিতেন। 
রাঁশিক্লার ধর্ম ছল পুরোনো গোঁড়া গ্রধক খৃষ্টানদের ধর্ম; রোমান ক্যাথালক বা প্রোটেস্ট্যাপ্টদের ধর্ম 
নয়। সে ধর্মমতও রাশিয়াতে একনায়কত্বের যতটা পৃঞ্ঠপোষক ছিল তেমন বোধ হয় আর-কোথাও 
1ছল লা; জারতল্তীী শাসনের সেও ছিল একটা বড়ো খ্যশট এবং বড়ো একটা অস্য। দেশটার নামই 
[ছিল "হোল রাশিয়া' বা ঈশ্বরের অন্ুগৃহশীত দেশ”, জার 'ছিলেন সমস্ত প্রজার 'স্নেহময় শিতা?; 
এইসমস্ত নামের ধাস্পা দিয়ে ধর্মগুরুরা আর শাসনকর্তৃপক্ষরা প্রজাকে ধাঁধা লাশিয়ে রাখতেন, 
রাজনশীতি আর অর্থনশীতর চর্চা থেকে তাদের মনকে 'িনবৃন্ত করে রাখতেন। হীতিহাসে ঈশ্বরের কত 
বাঁচন সাণ্গোপাঞ্গেরই দেখা মেলে! 

এই হোল রাশিয়ার খাঁটি প্রতীক ছিল 'নাউট', আর তার আত প্রিয় অন্গ্ঠান ছিল 
পোগ্রোনা রাশিয়ার জাররা এই দুটি কথা পৃথিবীর সাহিত্যকে উপহার 'দিয়ে গেছেন। 'নাউট, 
হচ্ছে এক রকমের চাবুক, ভূমিদাস এবং অন্যদের শাস্তি দেবার জন্যে ব্যবহৃত হত। পোগ্রোম' মালে 
হচ্ছে ধংস এবং সৃশৃঙ্খল নির্যাতন; কার্ধত এর মানে শ্ছিল 'নীর্বচারে নরহত্যা, (বিশেষ করে 
ইহাাদদের হত্যা। আবার, জারশাসিত রাশিয়ার ঠিক 'পিছনেই ছিল একটা 'বস্তৃত 'নর্জন প্রাল্তরদেশ, 
তার নাম সাইবোরয়া- সাইবোরর়া নামটা বলতেই আমরা বাব নির্যাতন, কারাদণ্ড আর হতাশ্যা। 
হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে সাইবেরিয়ায় পাঠান হত; নির্বাসিতদের বড়ো বড়ো ক্যাম্প ফ্যার 
উপানবেশ গড়ে উঠল সেখানে, আর তাদের প্রত্যেকটির পাশে পাশেই ছাড়য়ে রইল 'নর্বাসনের 
গিনঘতন সইতে না পেরে যারা আত্মহত্যা করেছে তদের কবর। নির্বাসনে আর কারাবাসে দশ" কাল 
নিঃসঞ্গ জশবন যাপন করা একটা দূঃসহ যাতনা; তার কষ্ট সইতে না পেরে বহু সাহসী কারের 


1থজ্ধ-ইাতিহাল প্রসঙ্গ 


»৮ 
খস্তি্ক বিদ্কৃত হয়ে বেত, স্বঙ্ধ্য ভেঙে পড়ত। সঙস্ত জগৎ থেকে 'বাঁচ্ছদ হরে, বক্ধ্বাজ্ধব 
সছকমণ দারা আশা-আজাকাক্ষার ভাগ নেয়, কষ্টের বোঝা লঘু করে দেয়, সেই দ্জাস্মায়-স্ষজন 
সকলকে ছেড়ে বহু দূরে বান করতে হলে প্রচুর-পাঁরমাণ মনের জোর দরকার হয়; দরকার হর 
মনেক্স এমন একটা গভীরতা যা শান্তি এবং স্ধৈর্য এনে দেয়, এনে দেয় কস্ট সই্বার শত্তি। আমান 
করে জারের শাসনে যে যেখানে মাথা উচু করে দাঁড়াতে চাইত তাকেই ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হত; 
যে যেখানে স্বাধণনতা অর্জনের চেষ্টা প্রকাশ করত তাকেই একেবররে চর্শ করে ফেলা হত। এমনকি 
দেশ খেকে বিদেশে বেড়াতে যাবার পর্যন্ত নানা বাধাবিঘ! সৃষ্টি করে রাখা হত, যেন বাইরে থেকে 
প্রর্থাতির হাওয়া দেশে এসে ড্‌কতে না পারে। কিন্তু স্বাধীনতার কামনাকে জোর করে ব্ুষ্থ কলে 
রাখলে সে নজে থেকেই চক্ুবৃষ্ধ হারে বেড়ে চলে; তার পর যখন সামনে এগিয়ে চলতে শুক 
করে তখন জার হে*টে চলে না, চলে একেবারে বড়ো বড়ো লাফ মেরে, সে লাফের ধাক্কার সমাজের 
প্রাচীন জয়াজশর্ণ রথ উলটে পড়ে যায়। 

এশিয়া এবং ইউরোপের বহ্‌ স্থানে দর-প্রাচ্যে, মধ্য-এশিয়ায়, পারশ্যে এবং তুরস্কে জার- 
শাসিত রাশিয়া যেসব কাণ্ডকারখানা এবং নীতি অনুসরণ করেছে তার কিছু ছু আভাস আমরা 
আগের কতকগুলো চিঠিতে পেয়োছ। এবারে সেই চিন্রটাকে আমরা কিছুটা সম্পূর্ণ করব; সেই 
বিচ্ছু ঘটনাগুলোকে একত্র করে মূল কাহিনীর সঞ্গে একত করে দেখব। রাশিয়ার ভৌগ্যোলক 
অবস্থানটা এমন ষে তার 'চিরাদনই থু দিকে দুটো মুখ-এক মুখ পশ্চিমে, আর-এক মুখ পূর্ব 
দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই অবস্থানের সাহায্যে সে হয়ে উঠেছে একটা ইউরোপ-এশিযা-ব্যাপন 
দেশ; কখনও সে পূর্বের দিকে বোশ ঝূ"কেছে, কখনও-বা পশ্চিমের দিকে; এই ভারকেন্দ্র-অদল- 
বদলের কাহিনশতেই তার শেষ দকের ইতিহাস ভরা। পশ্চিমে বাধা পেয়ে সে মুখ ফিরিয়ে দেয় 
পৃবের দিকে; পূব 'দকে বাধা পেয়ে আবার মুখ 'ফারয়েছে পশ্চিমের দিকে । 

মঙ্গোলদের প্রাচশন সান্্রাজ্যগঁলর কীভাবে অবসান হল, চৌঞ্গস খাঁর পরে তাঁর সাম্মাজ্যের 
কণ দশা হল এবং মস্কোর রাজার নেতৃত্বে রাঁশয়ার সমস্ত রাজারা একান্ত হয়ে স্বর্ণরাজ্য (0080858, 
:০:৪৩)-এর মঞ্গোলদের কীভাবে শেষপর্যন্ত রাঁশয়া থেকে 'বতাঁড়ত করলেন, সে কাঁহনশ তোমাকে 
বলোছ। এটা ঘটোছিল চতুর্দশ শতান্দশীর শেষ 'দকে । মস্কোর রাজারা ক্রমে সমস্ত দেশটারই স্যৈরতন্দ্ 
মাজা হয়ে বসলেন; নিজেদের পদবী গ্রহণ করলেন 'জার' অর্থাৎ সীজার) বলে । এদের মতামত প্রবং 
সখাতনশীত বহুলাংশে মঞ্গোলশয় ধরনেরই থেকে গেল; পশ্চিম-ইউরোপের সম্গো এদের আত 
গামান্যই মিল দেখা যেত। পশ্চম-ইউরোপের লোকেরা রাশিয়াকে জানত বর্বর দেশ বলে। ১৬৮৯ 
সনে জার পিটার সিংহাসনে আরোহণ করলেন; এর নাম পিটার 'দ গ্রেট বা মহাত্মা পিটার । 'র্ভাঁন 
ষ্থর করলেন, রাশিয়ার মুখ পশ্চিমের 'দিকে ফেরাবেন। ইউরোপের 'বাঁভম্ব দেশের অবস্থা অর্ধাস্িন 
করবার উদ্দেশ্যে তিনি দশর্ঘ কাল ধরে তার দেশে দেশে ভ্রমণ করলেন। সেখানে বা যা দেখলেন তায় 
নেকখানই 'তাঁন 'নজের দেশে এনে অনুসরণ করলেন; পাশ্চাত্য রীতিনীতি আমদানি করার যে 
মাত তাঁর হয়োছল সেটা জোর করেই তরি আঁভজাত প্রজাদের উপনে চাপিয়ে 'দলেন। এই আঁভিজাতরা 
গছলেন এ বিষয়ে যেমন অজ্ঞ তেমাঁন আঁনচ্ছুক, 'কল্তু তাতে ক হয়। দেশের জনসাধারণের অবশ্য 
তখনও অত্যন্ত হশনাবস্থা; তাদের উপরে পশড়নও চলত নিদার্ণ। পিটার যে সংস্কারের আমদাঁন 
করছেন তার সম্বন্ধে তাদের মনোভাব ক, সে 'নয়ে পটার 'বিজ্দস্মাত্র মাথা ঘামাতেন না 'সিটার 
দেখোছলেন, তাঁর সময়কার যে জাতগৃলো খুব বড়ো বলে পাঁরাঁচত তাদের প্রত্যেকেই প্রচণ্ড 
মোবলের আধকারশ; বুঝোছলেন, দেশকে বড়ো করে তুলতে হলে নৌশান্ত না হলে চলবে না। গকল্ছু 
যাশিয়াদেশ বড়ো হলেও তার সমুদ্রে বার হবার পথ ছিল না; একমার ছিল উন্তর-মহাসাগর, নৌশাভির 
ক থেকে সেটা বিশেষ কাজের নয়। কাজেই পিটার উত্তর-পাশ্চমে বাল্টক-সাগর আর 'দাক্ষণে 
ভাষয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ক্রাময়া পর্বন্ত পেশছতে তান পারলেন না সেটা তাঁর 
পরবতর্* রাজারা পেরেছিলেন); 'কিল্তু সুইডেনকে বন্ধে পরাস্ত করে বাঁল্টক-সাগরে গিয়ে তান 
পেশছলেন। ফিন্জ্যাশ্ডের উপসাগর দিয়ে বাল্টক-সাগরে বার হওরা যায়; উপসাশরের নিকটে নেন্ডা- 
নঙ্গীয় উপযে তান নৃতন একটি পাঁশ্চমশভাবাপন্ন শহর তৈরী করজেন, তার নাম হল সেশ্টাপ্িটার্স- 
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তান তাঁর রাজধানশ স্হান করলেন; মস্কোর সম্গে যেসব প্রাচশন রাতিনগাতি 
করে তার সঙ্ঞে বম্পকর্চ্ছেদ করতে চাইলেন। ১৭২৫ সনে পিটার মারা গেজেম। 
এর জর্ধ শতাব্দপযর়ৎ বোশ কাল পয়ে, ১৭৬২ সনে, রাশিয়ার আর-একজন শানক তাকে 
। ছানি একজন নারণী, এপ্র মাম 'ভ্বতশয় ক্যাথারন-.- 


টু 
রর 
র্‌ 
1 
ৃ 


শুধ রাংতার সাজ । পশ্চিম-ইউরোশের সংস্কাতি জল্মলাভ করোছল বিশেষ কতকগাাঁল সামাজিক 
অবস্থার ফলে। [পটার এবং ক্যাথারিন সে অবস্থাগ্লো দেশে ঘাঁটয়ে ভোলবার চেম্টা কয়জেন মা; 
কেবল তার বাইরের সাজসঙ্জাটাকেই নকল করতে চাইলেন। তার ফলে সে পাঁরবর্তনের বোকাটা 
সঙ্গগ্তই পীগয়ে পড়ল সাধারণ প্রজাদের উপরে; ভূঁমষিদাস-প্রথা আর জায়ের দ্যৈরতল্মের জেলা এতে 
বক্চুত আরও বেড়ে গেল। 

জারশাসত রাশিয়াতেও তেমনি একটুখানি প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি করে প্রাতাক্রয়ার : 


সকলেই ভূষ্বামীশ্রেণীর ভদ্রলোক । মধ্যবিস্তশ্রেণী বলতে বস্তুত কিছু ছিল না; সাধারণ প্রজারা 
ছিল একেবারেই আঁশাক্ষত এবং অনুশ্ধত। অতশত কালে দেশের ক্কবকরা বহুবার বিদ্রোহ করেছে, 
রম্তপাতও অনেক হয়েছে । আতমান্রায় উৎপশীড়নের ফলে অন্ধ হয়ে কৃষকরা বিদ্রোহ করত, সে বিদ্রোহ 
দমনও করা হত নিষ্ঠুর হাতে। এখন দেশের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে অজ্প-একট শিক্ষার বস্তার হল; 
সৃতরাং পাঁশ্চম-ইউরোপের সমস্ত দেশে যেসব চিন্তাধারা প্রাতগ্ঠিত ছিল, তারও 'ছিটেফোঁটা এদের 
মধ্যে এসে ঢুকল। সেটা ছিল ফরাস-বিপ্লবের যূগ; তার পরেই আবার এল নেপোঁলিয়নের যুগ । 
নেপোলিয়নেন্স পতনের ফলে ইউরোপের সমস্ত দেশেই একটা প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি হল। রাশিযনার জার 
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গায়ে এত-পারমাশ জাম এই হ্যাভ প্রাপ্ত ভামদাসদের দেওয়া হল লা। ইতিমধ্যে বৃঞ্ধিজদবণপ্রেশগিদের 
সয্যে বৈশ্লাবক মতবাদ ছাড়িয়ে পড়তে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উপয়ে জারের পাড়ন)ও 
চলতে লাখল। এইসন প্রশাতকামী বাঁচ্ধজশীবীদের কৃষকদের সঙ্গে কোনোরকম যোগ বা মৈতী ছিল 
না। তাই ১৮৭০ সনের পরে সমাজতল্্যাদে বম্বাসী এদের সকলেরই ধারণা এবং মতামত কু 

এবং আদর্শনোতিক 'ছিল) ছারা স্থির করল, তারা কৃষকদের মধ্যে তাদের প্রচায়কার্* চালাবে । 
হাজার হাজার ছার গ্রামে গিয়ে হাজির হল। চাঁষরা এদের চনত না। এদের 'বি্বাসও করল না তারা, 
ভাবল এটা হয়তো ভূমিদাস-প্রথাকে আবার প্রাতাদ্ঠত করবার কোনোরকম একটা চক্রান্ত। ছায়া 
িষ্ষের জন বিপন্ন করে চাঁষিদেন্স কাছে এসোঁছল; সাঁচ্দস্ধ চাঁষরা তাদের অনেককে বন্ুত নিজেরাই 
হোপ্তার করল, করে জায়ের পুলিশের হাতে সমর্পণ করল! জনসাধারণের সঙ্গে যোগ না রেখে 
শুধু হাওয়ায় ভর করে কাজ করতে গেলে তার কণশ দশা হয়, এটা তার একটা অল্ভুত দন্টাল্ত। 

চাঁষদের মধ্যে কাজ করবার চেন্টা এইভাবে সম্পর্শ বার্থ হয়ে গেল। ছাত্র বাজ্ধজশবশদের মনে 
এতে দারুণ আঘাত লাগল; বিরান্ত এবং হতাশার বশে তারা তথাকাঁদিত “বভশীষকাবাদ' শুরু করল; 
অর্থাৎ, বোমা ফেলে এবং অন্যান্য উপায়ে বড়ো বড়ো কর্তাব্যান্তদের হত্যা করতে লাগল। রাশিক্াতে 
বিভশীষকাবাদ আর বোমার সেই প্রথম আঁবর্ভাব। এর সঙ্গে সঙ্গে বৈগ্লাবক কার্যকলাপেরও একনটা 
নূতন যৃগ শুরু হল। এই বোমা-ওয়ালারা 'নিজেদের বলত “যোমা-বাহশী উদারপল্যণ'; এদের 
1িবতশাঁষকাবাদশ দলের নাম এরা দল 'প্রজাদের ইচ্ছা'। নামটাতে কিছ: বাড়াবাঁড় ছিল, কারখ যে 
প্রজাদের 'নিয়ে এই দল, তাদের সংখ্যা খুব বোশ ছিল না। 

এমনি করে শুরু হুল লড়াই; এক 'দিকে এইসব দড়সংকম্প তরুণ আর তরুণদের দল, 
আর-এক 'দকে জারের শাসনযন্। রাশিয়াতে বহু অধশন জাতি এবং সংখ্যালঘু জাতির বাম, তাদের 
মধ্যে অনেকে এসে এই বিস্লবীদের সঙ্গে যোগ 'দল। এইসব জাতি এবং সংখ্যালঘু দল, এদের 
সকলের প্রাতই রুশ-সরকার অত্ল্ত দূব্বযবহার করত। এদের নিজেদের ভাষা প্রকাশ্যভাঙ্ক ব্যবহার 
করবার পর্যন্ত আঁধকার 'ছিল না। আরও বহ্‌ উপায়ে এদের উতৎপশড়ন এবং অপমান করা হত। 
ক্দি্পবাপিজ্যের দিক থেকে পোল্যান্ড 'ছিল রাশয়ার তুলনায় অনেক বোঁশ উদ্বত দেশ; অথচ 
শোল্যা্ডকে রাশিয়ার মাঘ একাট প্রদেশে পারণত করা হয়োছল। পোল্যান্ড নামটা পর্যন্ত বস্তুত 
লোপ পেয়ে গিয়েছিল। পোল-ভাষাটার বাবহার নীষদ্ধ ছিল। পোল্যাশ্ডেরই এই অবস্থা; অন্যান্য 
সংখ্যালঘ্য দল এবং অধীন জাতিদের প্রাত যে ব্যবহার করা হত সে আরও অনেক খারাপ। ১৮৬০ 
সনের পর পোল্যাশ্ডে একটা প্রকান্ড বিদ্রোহ হল। সে বিদ্রোহ একেবারে চরম নিষ্ঠুরতা দোঁখিয়ে 
দমন করা হল; পণ্টাশ হাজার পোলকে সাইবোরয়াতে নির্বাঁসত করা হল। ইহাদদের উপরে ড়া 
সারাক্ষণই "পোগ্রোম' বা হত্যাকাণ্ড চালানো হত; অনেক ইহুদি রাশিয়া ছেড়ে অন্য দেশে চলে শৈল! 

জার তাদের সমস্ত জাতির উপরেই যে অত্যাচার করছিলেন তার ফলে এই ইহাাদক়া এবং 
অন্যানা জাঁতরা অতর্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; এরা রাশিয়ার 'বিভশীষকাপল্থীদের দলে যোগ দেবে তাতে 
অক্যাভাঁবক 'কছূই নেই। এই 'বিভশীষকাবাদের নাম হল 'নাছলিজম। এর দল ক্রমেই বাড়তে 
লাগল; জারও একে দমন করবার জন্যে একেবারে রন্তের বন্যা বইয়ে দিলেন। অসংখ্য রাজনোতিক বন্দী 
সাইবেরিয়াক্স নির্বাঁসত হল; বহু লোক জল্লাদের হাতে প্রাণ 'দিল। এদের জব্দ করবার জন্যে জারের 
সরকার একট নূতন পল্থা উদ্ভাবন করল, এবং তার বহুল প্রয়োগ করতে লাগল । সরকারের বহু 
কর্মচারী 'উত্ভেজক-চর' হয়ে এটু 'বিভশীষকাপল্থণী আর 'বস্লবীদের দলে গিয়ে ঢুকল। এরা লোককে 
উত্তোজত করে বোমা ফেলার ব্যবস্থা করত, অনেক সময় নিজেরাই বোমা. ফেলত, তার পর এই 
অপরাধে অন্যদের ধরিয়ে দিত। এই উত্তেজক-চরদের মধ্যে একজন আঁত প্রাঁসম্থ লোকের নাম হচ্ছে 
আজেফ) বোমাওয়ালা বিপ্লবীদের মধ্যে সে ছিল একজন নেতৃস্থানীয় ব্যাস্ত, ও দিকে ভাবার 
রাশিয়ার গৃপ্ত পাঁলশেরও সে ছিল একজন কর্তাব্যান্ত! এই রকমের আরও বহন দ্টান্ত প্রমিত 
হয়েছে; যেখানে জারের গৃস্ত-পৃঁজিশের অন্তর্গত সেনাপাঁতরা পাাঁলশের চর হিসাবে নিজেরাই বোনা 
ফেলেছে, যেন অন্যদের সেই মামলায় জাঁড়য়ে দিতে পারে। 

এক 'দিকে যখন এইসব ব্যাপার ঘটছে, ঠিক তখনই কিন্তু পূব দিকে রাশিয়ার রাজ্য ভমারতই 


জয়ের রাজ্য রাম্পিজা ৫৫১ 


তল্ল খুব দ্ুত বেড়ে উঠল; তারই সঙ্গে সঙ্গে একট শ্রামকশ্রেশও সমান দুত গাঁতিতেই বেড়ে উঠল। 
্লিটেনে কারখানা-প্রবর্তনের প্রথম যূগে যেমন হয়েছিল, রাশিয়াতেও তেমনি শ্রাকদের একেবারে 
ভয়ানক ভাবে শোষণ করা হতে লাগল, 'দন-রাতের মধ্ো প্রায় সারাক্ষপই তাদের খাটতে হত। কল্তু 
তব দুই দেশের মধ্যে একটি তফাত ছিল৷ জগতে ইাতিমধো নুতন মৃতন মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে, 
এসেছে সমাজতল্ঘবাদ সাম্যবাদ ইত্যাদদ। রাশিয়ার শ্রামকদের মনে নূতন উৎসাহ, এইসব মতবাদকে 
ভারা সহজেই গ্রহণ করতে পারল। 'ব্রিটশ শ্রামকরা ছিল দশর্ঘদনের প্রাচীন প্রথা আর আচারে 
অজভান্ত; তার ফলে তারা রক্ষণপল্ধী হয়ে পড়োছল, পুরোনো কালের মহামতকে ছেড়ে আনা তাঙের 
পন্ষে ততটা সহজ হয় নি। 

রাশিয়াতে এই নূতন মতবাদগলো প্রাতষ্ঠা এবং আকার লাভ করতে লাগল; একটি সোশ্যাল 
স্েমোক্রযাঁউিক লেবান্ম-পার্টি তোর হল। এর জবলম্ঘন ছিল মার্কসের মতবাদ । এই মার্কস-বাদশরা 


১৮৮০ সনে একাঁট তরুণ যূবক এই 'বিপ্লবশী দলে যোগ দিয়েছিলেন, তখন 'র্তান 
স্কুলের ছাত। ইনি পরে সমস্ত পৃথিবীতে “লেনিন” নামে বিখ্যাত হয়েছেন। ১৮৮৭ সনে তাঁকে 
একটা প্রচণ্ড আঘাত সইতে হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। লোননের দাদা 
আলেকজান্ডার, লেনিন তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। জারকে হত্যার চেষ্টা করবার আভিযোগে 
তাঁর প্রাথদশ্ড হয়। কল্তু এত বড়ো আঘাত পেয়েও সেই সময়েই লেনিন বলেছিলেন, বিভীষিকার 
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১৪৪ 
রাশিয়ার ১৯০৫ সনের ব্যর্থ বিপ্লব 


১৭এই মার্চ, ১৯৩৩ 


কোনোরকম দুর্বলতা বা আপোস-মশমাংসার পথ 'তাঁন খোলা রাখবেন না; কারদ তাঁর তয় "ছল, 


রাশিয়ার ১৯৮০৫ সনের বাধ 'বপ্লব 36৩ 


সর্থস্য তে প্রস্তুত, বায়া জনসাধারখের কাছ থেকে কোনোরকম বাহবা পাওয়ারও প্রত্যাশা রাখবে নাং 
তান এদন-একাটি দক্ষ বপ্পবণর দল গড়তে চাইলেন যারা আন্দোলনটাকে ঠিকমতো খাড়া করে 
ভুলতে পাররে। মের সহানৃভূতি দেখিয়ে যারা কাজ শেব করবে বা সুদিনেই শ্ধ্‌ বানের 
সাহাব্য পাওয়া যাবে, 


বু 
লু 
রশ 
পরপর 


, আই নাম দ্যাট প্রাসম্থ হয়ে আছে-.. 


উঠেছে। যেমন, গাম্ধীজশীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে, বা কোনোরকম একটা বশেষ উৎপথড়ন 
করা হয়েছে বলে বাদ ভারতবর্ষের কারখানার মজুররা ধর্মঘট করে, সেটা হবে রাজনোতিক 
ধর্মঘট। আশ্চর্ষের বিষয়, পাশ্চম-ইউরোপের দেশগুলোতে ট্রেড ইউীনয়নরা প্রচণ্ড শক্তিশালণ, 
শ্রাীমক-সংগঠনেরও জোর অনেক, অথচ সেখানে রাজনোৌতিক ধমর্ঘট প্রায় হয়ই নি। হয় 'ি 
কেন, হয়তো-বা তার কারণ, সেখানে শ্রীমক-নেতারা নিজেদেরই ক্বার্থের খাতিরে সুর নরম 
করে ফেলোছলেন। রাশিয়াতে কিন্তু জার ক্রমাগতই প্রজার উপর উৎপধড়ন চালাচ্ছলেন, সুতরাং 
সমস্ত ব্যাপারে রাজনোতিক সমস্যাটাই সকলের উপরে যড়ো হয়ে উঠাছল। সেই ১৯০৩ সনেই 
দক্ষিপ-রাশিয়ার বহু স্থানে লোকেরা স্বতঃপ্রবৃন্ত হয়েই অনেকগাঁল রাজনোতিক ধর্মঘট করোছিল। 
এই আন্দোলন চলেছিলও একেবায়ে বহন প্রজার মধ্যে, ব্যাপকভাবে । কিন্তু ভালো নেতার 
অভাবেই এটা ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। 

এর পরের বছর দরপ্রাচ্যে হাষ্গামা বাধজ। উত্তর-এীশিয়ার স্তেপ-অণ্ঞল ভেদ করে একেবারে 
প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্কৃত আত দশর্ঘ সাইবোরয়ান রেলপথ তোর করা হল; ১৮৯১৪ সনের 
পর থেকে জাপানের সঙ্গে কলহ শুরু হল; ১৯০৪-৫ সনে জাপানের সঙ্গে সাশিয়ার বুষ্ধ 
হল- এ-সব গল্প আগের চিঠিতে বলোছ। শ্যন্তাপ্লুত রাঁববায়'-এক কথাও বলোছ--১৯০৫ সনের 
২২শে জানুরারশ, যোদন জারের সৈন্যরা প্রজাদের একাঁট শাল্তপূর্শ শোভাযাার উপরে 'নিষ্তুর- 
ভাবে গুলি চাঁলিয়োছিল; তাদের অপরাধ, তারা 'স্নেহময় পিতার কাছে খদ্য ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, 
তাদের নেতা ছিলেন একজন পাদ্র। এই হত্যাকাণ্ডে সমস্ত দেশসূদ্ধ লোক আতঙ্কে 'শিউয়ে 
উঠল; বহু স্থানে রাজনোতক ধর্মঘট হল। শেষ-পর্যন্ত সমগ্র রাশিয়া জুড়েই একটা ধর্মঘট হল। 
মার্কসের বার্গত নূন যুগের [বিপ্লব শুরু হযে গেল! 

এই-যে শ্রামকরা ধর্মস্ঘট করল, বিশে করে 'পটার্স-বার্গ মস্কো প্রভাতি বড়ো ধড়্ো ফেলছে 
যারা ছিল, তারা ধসলে এর প্রত্যেক কেল্দের একটি করে নূতন সংগঠন (তাঁর করল; অদের 'লা 
হল 'সোভয়েট”। প্রথম দিকে এই সোভয়েট ছিল গুধ্‌ সাধারণ ধর্সঘটটাকে চালাবায জন্যে গড়া 


1পটার্সবার্গের সোঁভয়েট সহজেই 'বিধহস্ত হয়ে গেল। মস্ফোতে সৈন্যরা বিপ্লবীদের সাহাব্য 
কল্াছিল, সেখানে পাঁচাঁদন ধরে য্ম্ধ করে তবে সোভিয়েট পুরোপহার পরাস্ত হল । তার পর অল 


হাজার লোককে । এইসমস্ত বিদ্রোহের ফলে সমস্ত দেশে মোট চৌল্দ হাজারের মতো লোক মারা 
খয়োছল। 

এমাঁন করে পরাজয় এবং [বপর্বয়ের মধ্য দিয়ে ১৯০৫ সলের রুশ-বিপ্লবের অবসান হছল। 
এটাকে বলা হয় ১৯১৭ সনের বিপ্লবের ভূমিকা; সে বিপ্লব সফল হয়েছিল। “বড়ো বড়া ঘটনার 
মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে 'শাক্ষিত করে তুলতে হয়”, তবেই তাদের চেতনা জেগে গুঠে, তারা বড়ো- 
ব্কমের ফাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে ুলতে পারে। ১৯০৫ সনের ব্যাপারে তাদের এই শিক্ষার ব্যাবস্থা 
, হয়েছিল, কিন্তু সে "শিক্ষার ব্যয় পড়ল নিদার্ষ। 


৪৩৫ 
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২২শে মার্চ ১৯৩৩ 


উন্ণাবংশ শতাব্দী! এই এক শো বছরের কাহনশ নিয়ে কী দশর্ঘ কালই আমরা কাটালাম! পলো 
চারটি মাস ধরে আম তোমাকে এই সমযেব হাতবৃত্ত িখোঁছ। একস কথা বলতে বলতে আম 


এই বছরই বুদ্ধের হিংঘ্র দানব ছাড়া পেয়ে গেল, ইউরোপে এবং পাাথবশময় ভীষণ সংহারলশলা 
শুর; করল। পাার্থবীর হীতহাসে এই বছরটা প্রকাণ্ড একটা সীন্ধক্ষণ। এই বছরেই একাঁট যুগের 
অবসান হয়েছে, নূতন একাঁট যুগ আরম্ভ হয়েছে। 

উীনশ শো চোদ্দ সন! সে বছরটাও তোমার জল্মাবার আগে, অথচ সে আজ থেকে মান 
ভীঁনশশ বছর আগের কথা । ইতিহাসে তো নয়ই, মানুষের জীবনেও এমন কিছ দশর্ঘ সময় সেটা নয়। 
তবু এই ক' বছরের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীতে আতি বিরাট পারিবর্তন এসেছে, আজও সে পরিবর্তন 
ঘটে চলেছে; দেখে মনে হয, যেন সেই বছরাঁটির পরে এরই মধ্যে একটা আস্ত বুগই পার হয়ে এলাম 
আমরা। ১৯১৪ সন আর তার আগের বছরগুলো চলে গেছে একেবারে অতশত হীতহাসের মধ্যেঃ 
সে বেন আঁত প্রাচীন কালের কথা, তার কাঁহনশ আমরা শুধু ইতিহাসের বইয়েই পড়ে থাঁকি। 
আমাদের কাল আর সে কালের মধ্যে প্রকাশ্ড তফাত। এই-যে বড়ো বড়ো পাঁরবর্তনগৃলো ঘটেছে, 
এদের কথা আমি তোমাকে পরে খানিকটা বলব। একাঁট বিষয়ে কিন্তু তোমাকে আঁম এখনই সতর্ক 
করে রাখাঁছ। স্কুলে তুমি ভূগোল পড়। কিন্তু যে ভূগোল তুমি এখন পড়ছ, আর ১৯১৪ লগনের আশে 
আঁম যখন স্কুলে পড়তাম তখন যে ভূগোল আমাকে পড়তে হয়েছে, তাদের মধ্যে তফাত অনেক। যে 
ভূগোল তখন 'িখোছিলাম তার অনেকথানিই আমাকে পরে জাবার ভূলে যেতে হয়েছে । তৃঁমি আজকে 
যে ভূগোল মুখস্থ করছ, অংপাঁদন পরেই হয়তো তোমাকেও তা ভূলে শিয়ে নূতন করে শিখতে হুবে। 
যৃথ্ধের ধাক্কায় ইচ্তিহাসের কত পুরোনো স্তম্ভ কত দেশ অক্তার্হত হয়ে গেল, কত নূতন নৃতন 
স্তম্ভ আর দেশ সৃষ্টি হল, এদের এই নৃতম নামগুলো মনে করে রাখাও এক কঠিন ব্যাপার। 
কত শতশত শহরের নাম একেবারে রাতারাতি বদলে গেল; সেন্ট শ্পিটার্সবার্গ হল পেছ্রোযাভ, তার 
পরে আবার হল লোননগ্রাড; কন্স্টাশ্টিনোপঙলূকে এখন বলতে হবে ইস্তাম্বুল; 'পিকিন্ের নাম 
হয়েছে পিপি; বোহেমিয়ার শহর প্রাঙগ এখন হয়ে গেছে চেকোগ্লেঃভাকিক্সার শহর প্রাহা! 


«* গোঁ ১৯৩৬ খঙ্টান্দে মারা হান। 


রাঁচিত হবে বহু বস্তুর সমন্যয়ে; তার মধ্যে ক্রমাগতই স্পঙ্গন এবং পাঁরবর্তন চলবে, ক্রমাগত চলল্ত- 
ঘের মতো; কিন্তু আবার সে চন্লের বহু অংশই অনুধাবন করতে আনন্দ পাওয়া যাবে না। 
আমরা দেখেছি, এই যুগটির প্রধান বিশেষত্ব ছিল, এই সময়েই ধানকতন্মী 
সৃষ্টি হয়। সে শিল্প ছিল বযল্মচালিত, অর্থাৎ জল বাষ্প বিদ্যুৎ প্রভাতি কোনোরকম বল্মোৎপন 
শান্তর সাহায্যে কলকারখানা চালিয়ে পণ্য উৎপাদন করা হত। এখনও বিদাংশান্ত-উৎপাদনের 
কারখানাকে আমরা “পাওয়ার-হাউজ' বলি ।) পৃথিবীর এক-এক দেশে এর এক-এক রকম ফল দেখা 
গেল; প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ দুই রকমের ফলই এর হল। ল্যাংকাশায়ারে কলের তাঁতে কাপড় তোর 
হচ্ছে, তার ফলে বহু দয়ে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে মানুষের জশবনবাত্রা ওলটপালট হয়ে গেল, 
বহু মানুষের জশীবকা এবং বহু ব্যবসায়ই সেখানে নম্ট হয়ে গেল। ধাঁনকতন্মশী শিল্পের একটা 
প্রচন্ড প্রাণশান্ত আছে, এর প্রকাঁতই হচ্ছে ক্রমশ বেড়ে বেড়ে চলা; এর ক্ষুধা কখনও মেটে না। 
এর বড়ো লক্ষণই হচ্ছে ধনার্জন করা; এর তখন কাজই ছিল ক্রমাগত আয় করা, সে ধনকে সম্থর 
করা, তার পর আবার নূতন ধন আয় করা। ব্যান্তাহসাবে এবং জাতাহসাবে সকলেই এই চেষ্টায় 
লেগে গেল। এই প্রথার ফলে যে সমাজ গড়ে উঠল তার নাম তাই হল অর্জনন্রতী সমাজ । তার 
সারাক্ষণ লক্ষ্য রইল, আরও বোশ বোশ পণ্য উৎপাদন করবে। এইভাবে প্রম্োজনের আতারন্ত ষে বাড়াত 
ধন উৎপন্ব হল তা 'দিয়ে আরও বোশ করে কারখানা রেলওয়ে ইত্যাঁদ ব্যবসায় গড়ে তুলবে, এবং 
তারই সঙ্গে সঙ্গে সে ধনের মাঁলকদেরও আরও ধন করে তুলবে । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এরা 
অন্য সমস্ত-কিছুই বাঁল 'দিতে প্রস্তুত হল। কারখানাতে এই ধন যারা খেটে উৎপাদন করত 
সেই শ্রামকদেরই ভাগ্যে এই লাভের ভাগ পড়ল সবচেয়ে কম; শ্রামকদের--তাদের মধ্যে নারশ এবং 
শিশুও কম ছিল না-_অবস্থা একেবারে ভয়াবহ হয়ে উঠল। পরে অবশ্য এদের অবস্থার সামান্য 
একটু উন্নাত হয়েছে। এই ধনতাল্দিক শিল্পের এবং সে শিল্প বে দেশের সম্পান্ত তার লাভ বাড়াবার 
জন্যে তার উপাঁনবযেশ এবং অধশনস্থ দেশগৃঁলকে একেবারেই মেরে শুষে নেওয়া হতে লাগল । 
এইছাবে অন্ধ ও প্রচণ্ড গাঁততে ধাঁনকতল্মের রখ গামনে এঁগয়ে চলল; তার পথের খোরাক 
জোগাল যে হতভাগ্যরা তাদের মৃতদেহে তার পিছনে পথের ধূঁল আচ্ছন্ন হয়ে রইল। তা হোক, 


অবশ্য এরই সঙ্গে স্গে মানুষের জীবনের পক্ষে কল্যাণকর বস্তুও অনেক সূষ্টি করা হল, বাঁদও 
সেটা ঠিক জেনেশুনে নংকষ্প করে নয়। 'কল্তু বাইয়ের এই মঞ্গল-রচনা এবং উজ্জল আবরণের 


এই তফাতও বেড়ে যেতে লাগল। এক 'দকে পরম এন্বর্য, আর-ঞএক দিকে চরম দৈন্য; এক দিকে 
জঘন্য বাস্ত, আর-এক ধদাকে জাকাশস্পশণ* অট্টাঁলকা; এক 'দিকে সাস্তাজ্যবাদণ রাষ্ট্র, আর-এক দিকে 


_থেকে দুরে দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু তারও 'শিল্পপ্রগাঁত ছুতগাতিতে এগিয়ে চলেছিল, বিরাট-পরারিমাপ 


শেষ করে নারী এবং শিশ্ছ শ্রামকদের উপরে । পুরুষের চেয়ে নারী এবং 'শশত প্রাক "নিবৃত্ত 
করাই মালিকরা বেশি পছন্দ করত, কারণ তাদের মাইনের হার অম্প। অত্যন্ত অন্বাচ্থাকর এবং 
কদর্য পাঁরবেশের মধ্যে এদের কাজ করতে হত, অনেক সময় দিনে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত এদের খাটানো 
হত। শেষ-পর্যন্ত রাম্মই এগয়ে এসে এর উপরে হস্তক্ষেপ করল; দিনে একটা 'নাদ্ট সময়ের 
বেশি শ্রমককে খাটানো চলবে না, তাদের যে পারবেশের মধো কাজ করতে হচ্ছে তারও উত্বাতি করতে 
হবে, ইত্যাদি ব্যবস্থা করে কতকগুলো আইন তোর করল। এই আইনগৃলোকে বলা হয় কারখানা- 
সংক্রাত আইন। এই আইলে বিশেষ করে নারী এবং শিশু শ্রা্কদের রক্ষায় বাবস্থা করা হল। 
কল্তু দশর্ঘকাল ধরে ফাঁঠন সংগ্রাম চাঁলয়ে তবেই আইন তোর করা সম্ভব হল্লেছে। কারণ, 


এরা নূতন হ্ঙ্গের কলকারখানাকে প্রয়োজনীর ব্তু বলে ল্বীকার করল, কিন্ডু ধানকতচ্মের মূল 
নীতাটিকেই দোষদষ্ট বলে ঘোষণা কয়ল। শ্রামক-সংঘ, দ্রেড ইভীনয়ন এবং আল্তর্জাতক- এদের 
সৃষ্টি এই থেকেই হল। 

ধাঁনকতল্ন থেকে জল্মলাভ করল সাম্াজ্যবাদ। পাশ্চাত্য জগতের ধাঁনকতন্শী শিজ্পবাঁণজোর 
ধাক্কা এসে লাগল প্রাচ্য জগতের সমস্ত দেশে- আত প্রাচীন কাল থেকে যেসব অর্থনোতক ব্যবস্থা 
প্রাতম্ঠিত ছিল তায গায়ে। সে সব দেশে একেবারে সর্বনাশ ঘাঁটয়ে 'দিল। তার পর ধারে ধীরে এই 
প্রাচদেশগুঁলিতেও ধনিকতল্তশ 'শিল্পবাণিজ্য শিকড় মেলে বেড়ে উঠতে লাগল। পাশ্চাতা জগতের 
আছে সাম্রাজ্যবাদ, তারই জবাব হসাবে এ দেশে জাতনরতাবাদও কর্মে বেড়ে উঠল। 

ধানকতন্ম সমস্ত পাঁথবশীতে একটা নাড়া লাগিয়ে 'দিল। এর ফলে মানুষের ভয়ংকর দর্গাত 
হল সত্য, তবু মোটের উপর এর ফল ভালোই হল, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে । এর সঙ্গে সম্গেই 
এল বিরাট একটা পার্থব সমাম্ধ, মানুষের ভালো-থাকার মানটাও অনেক বেশি উচ্চ হয়ে গেল। 
সাধারণ মানূষ পর্যন্ত এমন একটা মর্ধাদা অর্জন করল যা এর আগে কোনোদিন হয় নি। ভোটের 
আঁধিকার' বলে একটা ফাঁক তারা পেয়ে গিয়েছে, তার দরুন অবশ্য যাস্তাঁবক পক্ষে কোনো ব্যাপারেই 
[িশেষ-কিছু ক্ষমতা তার করায়ত্ত হয় নি। কিন্তু তব্‌ তারই ফলে নামে অল্তত রামের মধ্যে তার 
মর্যাদা কিছ বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মসন্দ্রমও অনেক বেড়ে গেছে। এটা অবশ্য পাশ্চাত্য 
জগতের কথা, বেখানে ধাঁনকতল্তী শিল্পবাপিজ্য সুপ্রাতীত্ঠত। মানৃষের জ্ঞানের ভাশ্ডার বিরাট হয়ে 
উঠল, বিজ্ঞান একেব্যরে আশ্চর্য সব ফাশ্ড ঘাঁটয়ে ফেলল; সেই জ্ঞানাবজ্ঞানকে হাজার রকমে মানূষের 
কাজে লাগিয়ে প্রতোক মানুষের জীবনযাঘ্াকেই অনেক সহজ ও সুন্দর কয়ে তোলা সম্ভব হল। 
[িকিৎসা-শান্তের বহু উন্বাত হল, বিশেষ করে রেপা-প্রাতষেধের ব্যাপারে । সেই 'চাকিৎসা-শাম্ঘ আন 
স্বাস্ধ্যাবজ্ঞানের দ্বারা অনেক ব্যধিফেই এখন দমন এবং নির্মল করে ফেলা যাচ্ছে । এতাঁদন সেগুলি 
মানযের জীবনে আভিশাপস্বরূপ হয়ে ছিল। একটি উদাহরণ দিই : ম্যালোয়িয়া কীভাবে উৎপার হয় 
এবং কশভাবে তাকে 'নবারণ করা যায় সে তত্ব এখন আমরা আবিষ্কার করোছ; প্রয়োজনশর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করলে যে-কোনো স্থান থেকে একে একেবারেই উচ্ছেদ করে দেওয়া যায়, এখন আর এ বয়ে 
কোনো সব্দেহ নেই। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র এখনও ম্যালোনয়া আছে, এখনও এই রোগে জক্ষ লক্ষ 
লোক ভূগছে, মারা যাচ্ছে। কিল্ভু সে অপরাধ বিজ্ঞানের নয়। অপরাধ শাসন-কতৃপক্ষেয, তারা প্রজার 
স্বাস্থরক্ষা সম্ধন্ধে উদ্দাসন। অপরাধ জনসাধারণের, তারা যেটুকু জানা উচিত তা জানে নাও 
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এই, শভাবানতির 'লবছেয়ে হড়ো :বিশেবস্ব 'ঘোধ হয ছিল, বাদবাহন «বং বার্তা চন্সাহঙ্গের 
প্রণালণীর আন্চর্য উনি । রেলওয়ে, বাজ্পীয় জাহাজ, বৈদাযাতক চৌলগ্রাফ আর দোটরগড় আনিকার 
হওয়ার ফলে পৃথিবীর রূুপটাই বদলে গেল; মানুষের প্রয়োজনের 'দিক থেকে প্াথবাঁটা যেন একেবারে 
মৃতন রকমের জারা হয়ে উঠল। প্2াথবীর আল্পতন কমে গেল, মানুষদেক্র পরস্পরের মধ্যে দূরত্থ 
কমে গেল, পরস্পয়ের সঙ্গে অনেক বোশ ঘনিষ্ঠভাবে পারাচিত হল তারা; পরস্পরকে না চেনার ফলে 
মেলামেশার যেসব বাধা-সংকোচ এতকাল 'ছিল, এবার পরস্পরকে ভালো করে চেনবার জানবার সঙ্গে 
সষ্গে তা অন্তার্হত হয়ে গেল। একই ধরনের চল্তাধারা মতামত সর্বত্র বিস্তৃত হতে লাগল; 
তার ফলে. সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জীবনে খানিকটা এক রকমের ধরনধারন এসে গেল। যে 
ঘুগাটর কথা বলাছ তার ঠিক শেষ দিকটাতে আবিস্কৃত হল বেতার, টোলগ্রাফ আর উড়োজাহা্। 
'র্থনকার 'দনে এগুলো সবাই চেনে; তুমি নিজেই একোস্লেনে অনেকবার চড়েছ, চড়ে এক জায়গা 
খেকে অন্য জায়গাতে শির়েছ। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভেবেও দেখ ন। বেতার টেলিগ্রাফ আর 
উড়োজাহাজের ব্যবহার বেড়েছে 'বিংশ শতান্দীতে, আমাদের এই স্ুগ্গে। এর আগে অনেকে অনেকবার 
ব্বেল্নে চড়ে শৃুন্যে উঠেছে, 'কিল্তু বাতাসের চেয়ে ভারশ কোনো 'জানসে চড়ে কেউ কখনও শূন্যে 
উড়তে পারে নি একমার পুরাণ আর রূপকথার গল্পেই এর নাম লোকে শুনত, যেমন আরব্য 
উপন্যাসের উড়ন্ত গ্রালচে বা আমাদের ভারতীশর রূপকথার উড়ন-খাট্যাল। হাওয়ার চেয়ে বেশি ভাল 
যল্মে চড়ে শ্‌ন্যে উঠতে প্রথম পেরোছিলেন আমোরকার দুটি লোক, দুই জই উইলবার এবং অর্নীভল 
রাইট। এ+দের যম্মাটই হচ্ছে বর্তমান কালের এরোপ্লেনের আঁদপুলুষ। ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর 
মাসে এরা প্রথম ওড়েন; উড়োছলেন তিন শো গজেরও কম। কিন্তু তা হলেও সে 'দিন যে কাজ 
তাঁরা করে দেখালেন, তার আগে কেউ কোনোদিন তা করতে পারে 'ন। এর পর থেকে উড়ন-কলের 
ক্রমশই উন্নাতি হতে লাগল। ১৯০৯ সনে ব্রোরয় বলে একজন ফরাসি ভদ্রলোক উড়ন-কলে চড়ে 
ইংলিশ চ্যানেল পান হয়ে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে পেশিছলেন। এ নিয়ে তখন যে বিরাট হৈচৈ 
হয়েছিল তার কথা আমার স্পম্ট মনে আছে। এর অল্পাঁদন পরেই প্রথম এর়োগ্লেন প্যারিসের 
ঈফেল টাওয়ারের উপর 'দয়ে যায়; এই ব্যাপারাঁট আম দেখোছলাম। এর বহু বছর পরে, 
১৯২৭ সনের মে মাসে চার্লৃস্‌ 'িশ্ড্বার্গ রুপোর একাটি তীরের মতো আটলাশ্টিক পার হয়ে উড়ে 
চলে এলেন, প্যারিসের 'বিমানঘাঁট লা বুর্গেতে এসে নামলেন; সে দন তুমি আর আমিও প্যারিসে 
উদ্পাম্থত 'ছিলাম। 

ধনতাচ্মিক শিল্পব্যবসায়ের প্রাধান্য ছিল এই যুগে; এইসমস্তই হচ্ছে তার ভালোর 'দিক। 
এই শতান্দীতে মানুষ অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এর ভালোর খাতায় আরও 
একটি বস্তুর নাম আছে। ধানকতল্ম তার দুর্দান্ত লোভ আর অর্থের জন্যে কাড়াকাঁড়-করা স্বত্ব 
নয় বেড়ে উঠল; তারই সঙ্গে নঞ্গে আবার তার গাঁতকে ব্যাহত করবারও একটা পন্থা আব্জ্কৃত হল; 
এর নাম- সমবায়-আল্দোলন। এতে নানূষরা নিজেরাই একন্র হয়ে 'জানিসপন্ত কেনে বেচে, তার দরুন 
লাভ যা হয় সেটাও নিজেদেরই মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ধাঁনকতন্নের সাধারণ পন্ধাত ছিল 
পরস্পরের সঙ্গে প্রাতদ্ঘন্ফিতা আন গালা-কাটাকাটি করা; সেখানে প্রত্যেকটি লোকই অন্য-সবার উপরে 
টেকা দেবার চেস্টা করছে। সমবার-পক্ধাতর মৃজনশাত' হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা । তুমিও 
নিশ্চয়ই সমবার-সমিতির দোকান অনেক দেখেছ । উনাঁকংশ শতান্দপতে ইউরোপে সমবায়-আন্দোলন 
খুব বিচ্তৃত হয়োছিল। সবচেয়ে বোশ সাফল্য বোধ হয় এ অর্জন করেছিল ছোট্র দেশ ডেনমার্কে । 

রাজনপীতির ক্ষেত্রে গপতাঙ্মিক মতবাদের প্রাতষ্ঠা বাড়ল; ক্রমেই বহুসংখ্যক লোক তাদের 
পার্লামেন্ট এবং আইনলভ্জায় সভ্য নিবাচন করবার জন্যে ভোট জবার অধিকার পেয়ে গেল। কিন্তু 
এই জ্রান্চাইজ বা ভোট দেবার অধিকার মাত প্র্হদেরই দেওয়া হত্ত; নার়ণয়া অন্যসমস্ত ব্যাপাযে 
হাজার দক্ষতা দেখালেও তাদের এই আঁখকার দেওয়া হত না; বলা হত, এর সন্ব্যবহার করবার মতো 
অতথানি সত্বুষ্ধি রা বিচক্ষণতা তাষের নেই। অনেক নারণই এতে আপান্ত প্রকাশ করলেন; 'বিশে 
শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলশ্ডে নারশরা এই "নয়ে একটা বর আন্দোলন খাড়া করলেন। এই 
ঘন্দোলনের নাম ছল 'নারীর ভোটাধিকার-আল্দোলন (755 ভ7৩211917 50:8752৩ 81055070120. 
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পুন্বরা এটাকে তেমন আমল দিল না, এদের কথাতে কর্ণপাতই করল না। অতএব নার 
আন্দোলনকারশরা তাদের এ 'দিকে মনোযোগ 'দিতে বাধ্য করবার জন্যে জোরজুলুম, এমনাঁক দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা পর্বত শুরু করল। হৈ-হল্লা করে তারা পার্লামেস্টের কাজে বাধা দিতে লাগল, 'ব্রাটশ 
ক্যাঁবনেটের মল্মীদের উপরে দৈহিক আক্রমণ পর্যন্ত করতে লাগল; মন্মণদের সারাক্ষণ পৃজিশ- 
পাহারা নিয়ে চলতে হল! বেশ সুশৃঙ্খল রীতিতে বরাট-পাঁরমাণ দাগ্গাহাষ্গামারও আয়োজন 
করল তারা। এদের অনেককে ধরে জেলে পাঠানো হল; সেখানে তারা অনশন শুরু কক্পল। 
বাধ্য হয়েই তখন তাদের ছেড়ে 'দতে হল, তার পর সস্থ হয়ে উঠবামানর আবার তাদের 
নিয়ে জেলে রাখা হল! এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে পার্লামেন্ট একটি বিশেষ 
আইন তোর করে 'দিল। লোকে সে আইনের নাম 'দল ণবড়াল আর ইন্দুরের আইন'। 
আন্দোলনকারীদের এইসব কাণ্ডকারখানার ফল কিন্তু ঠিকই ফলল। পাঁথবীর সরব্ববই এদের 'দকে 


লোকের দ্াঁ্ট পড়ল। এর কয়েক বছর পরে, 'বশ্বধুজ্ধ শুরু হবার পরে, মেয়েদের ভোট দেবার 
অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। 
নারীদের এই আন্দোলনকে অনেক সময় “ফোঁমানষ্ট মুভনমেণ্ট' বলা হয়। এই আন্দোলন 


শুধু ভোটের আঁধকার চেয়েই ক্ষান্ত হয় নি; সমস্ত ব্যাপারেই নারশকে পুরুষের সমান আঁধকার 
দিতে হবে, এই ছিল এর দাঁব। খুব অস্পাঁদন আগে পর্যন্তও পাশ্চাত্য জগতে নারীদের অবস্থা 
খুবই খারাপ 'ছিল। রাম্টে ও সমাজ-জশবনে অধিকার বলতে তাদের প্রায় কিছুই ছিল না। 
ইংলণ্ডের আইন অনুসারে তার নারীদের 'নজদ্ব সম্পান্ত রাখবার পর্যন্ত আঁধকার ছল না; সমস্ত 
সম্পাঁস্তই হত স্বামীর, এমনকি স্ব নিজে যা আয় করেছে সেটুকু পর্য্ত। এখনকার 'দিনে 'ছিন্দু- 
আইনে মেয়েদের অবস্থা খুবই খারাপ; কিন্তু আইনের দিক থেকে ইংলণ্ডের মেয়েদের অবস্থা তখন 
তার চেয়েও অনেক খারাপ ছিল। এখনকার দিনে ভারতের নারণরা যেমন অনেক 'দিক থেকেই 
পুরুষের অধীন হয়ে রয়েছে, তখন পাশ্চাত্য জগতের নারীরাও ঠিক সেইরকমই পুরুষের অধশীন 
হয়ে ছিল। ভোটের জন্যে এই আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই মেয়েরা অন্যান্য বিষয়ে 
পুরুষের সমান ব্যবহার দাঁব করাছল। অনেক চেম্টার পর অবশেষে ১৮৮০ সনের পরে ইংলশ্ডে 
মেয়েদের সম্পত্তি রাখবার িছুটা আঁধকার দেওয়া হল। এই আঁধকার মেয়েরা পেল তার এক 
কারণ, কারখানার মাঁলকরা ছিল এর পক্ষপাতশ; তাদের ধারণা ছিল, মেয়েরা যাঁদ নিজের উপার্জনকে 
নিজস্ব সম্পান্ত বলে রাখতে পারে তবে তারা আরও সহজেই কারখানায় চাকার করতে রাজ হবে! 
সমস্ত দিকেই বড়ো বড়ো পাঁরবর্তন ঘটাছিল, পাঁরবর্তন হল না শুধয শাসনকতৃ্পিক্ষদের 
রীতনীতি। বড়ো বড়ো জতেগুলো তখনও তাদের কূটচক্রান্ভ আর ধাপ্পাবাঁজর খেলাই খেলে 
চলল; এই খেলার নীতি বহন প্রাচীন কালে তাদের 'শাখয়ে শিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের কূুটনশীতিক 
; তারও আঠারো শো বছর আগে এই নশীতির ব্যবহার করেছিলেন ভারতবর্ষের মন্ত্র 
চালক্য। দেশে দেশে সারাক্ষণ শত্রুতা আর রেষারোষ লেগেই রইল, সকলেই খাঁল অন্যদের সঙ্গ 
গোপন সাঁন্ধ আর মৈণাঁ স্থাপন করে, প্রত্যেক জাতিই কেবল অন্য-সকলের উপরে টেক্কা 'দিয়ে চলতে 
চায়। এই চক্রান্তের আভিনয়ে ইউরোপের ছিল সাক্ষর এবং আক্রমণাত্মক ভূমিকা, এশিয়ার ডাঁমকা 
ছিল 'নক্ষিয় ফলভোগের, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। আমোরকা তখনও নিজেকে নিয়েই 
বাস্ত, পৃথিবীর রাজনশীতিতে তখন পর্্ত সে বিশেষ মাথা গলাচ্ছে না। 
জাতশয়তাবাদ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, ন্যায় হোক অন্যায় হোক, আমার দেশের কথাই সকলের 
আগে__এই মতটাও প্রবল হয়ে উঠল। ব্যান্তর পক্ষে যেসব কাজ অন্যায় বা দুনীীত বলে মনে 
করা হয়, জাতির পক্ষে সেইগুলোই হয়ে উঠল গর্বের বক্তু। এইভাবে বান্তিশ্গত নশীতিবোধ আর 
জাতিগত নীতিবোধের মধ্যে একটা অল্ভূত পার্থক্য ক্রমে গাঁজয়ে উঠল। দুয়ের মধ্যে তফাত ছিল 
অনেক; ব্যন্তির পক্ষে যেটা পাপ, জাতির পক্ষে সেইটাই হয়ে উঠল মহা প্‌চাকর্ম। জ্বার্থপরতা লোভ 
অহংকার অসভ্যতা ব্যান্তীহসাবে পুরুষ বা নারশ উভয়ের পক্ষেই এগুলোকে মনে করা হত অত্যান্ত 
অন্যার প্রবং অসহ্য আচরণ । অথচ বৃহত্তর দল বা জাতির বেলায় এইগুলোকেই দেশভান্ত স্বজাতি- 
প্রেম ইত্যা্ বড়ো বড়ো নামের পারজ্ছদ পায়ে প্রশংসনীয় এবং আচরণীয় বস্তু করে তোলা হল। 
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এখনকার দিনে ভারতবর্ষেও আমরা দেতাছ সম্প্র্ায়াহসাবে এমন অনেক অসভ্যতা স্বার্থপরত্য 
গ্বেষবৃদ্ধির চর্চা আমরা করাছ, যেগুলোকে ব্যান্তর বেলায় আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত নই। খুন 
এবং নরহত্যা জঘন্য কাজ, কিন্তু বৃহত্তর সম্প্রদার এবং জাতির নামে খন আমরা খুনোখুনি নরহত্যা 
শুরু কার তথন সেইটে হয়ে ওঠে বাহাদ্যারর কাজ। অক্পাঁদন আগে একটি বই বোরয়েছে, তাতে 
লেখক সাঁত্য কথাই বলেছেন : “ব্যান্তর পক্ষে যেগুলোকে অপরাধ বলে জানি, সভ্যতার নামে সেই- 
গুলোকেই আমরা বৃহত্তর জনসংঘের ঘাড়ে চাঁপয়ে 'দিচ্ছি।” 


১৪৬ 
বিশ্বষযদ্ধের আরম্ভ 
২৩শে মার্চ, ১৯৩৩ 


আগের 'চিঠর শেষ ঈদকে আম তোমাকে বলোছ, পরস্পরের প্রাত আচরণের বেলায় সমস্ত জাঁতই 
অত্যন্ত ক্লুর এবং দুনীশীতপরায়ণ হয়ে উঠোছল। যেখানে যতখানি সম্ভব অন্যদের প্রাত অভদ্ু 
এবং অসহিষ্র মতো আচরণ করবে; নিজের সম্পান্ত ভোগ করবে না তবু অন্যকে সেখানে মাথা 
গলাতে দেবে না, এগুলোকে তারা স্বাধীন সম্তার একটা বড়ো লক্ষণ বলেই মনে করত। এমন 
করা উাঁচত নয় এ কথা তাদের বলবার মতো কেউ ছিল না-_-তারাও তো স্বাধীন দেশ, কাজেই 
তাদের উপরে সেরকম মোড়াল কেউ করতে এলে তারা সহ্য করবে কেন। একাঁটমান্ন জিনিসের 
দোহাই তারা মানত, সে হচ্ছে ফলাফলের ভয়। অতএব শান্তমানদের তারা খানিকটা খাতির করে 
চলত, আর দুর্বলদের উপরে অত্যাচার চালাত। 

জাতিতে জাতিতে এই রেষারোধ, এটা আসলে 'ছল ধাঁনকতন্ত্শ 1শষ্পবাশিজ্যের অবশ্যম্ভাবশ 
ফল। ধাঁনকতল্লী দেশদের বাজার আর কাঁচা মালের প্রয়োজন দন দন বেড়ে যাচ্ছে, অতএব তারা 
সাম্্াজোর সন্ধানে পাঁথবীময় ছুটে বেড়াতে লাগল। এশিয়ায় গেল তারা, গেল আফ্রকার, যে 
ধতখাঁন পারে জায়গা দখল করে বসে তাকে শোষণের ব্যবস্থা করে 'াল। তার পর একাঁদন 
পাঁথবটাই গেল ফৃঁরয়ে। তখন আর দখল করবার মতো নূতন দেশ নেই; কাজেই তখন সাম্নাজ্যবাদশ 
জাতিরা চোখ' পাঁকয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করল; অন্যদের হাতের কোন্‌ সম্পীত্রটাতে 
কে কোন সুযোগে হস্তক্ষেপ করতে পারে তারই সংযোগ খংজতে লাগল। এশিয়াতে আঁডিকাতে 
ইউরোপে সর্বদাই এদের মধ্যে ঠোকাঠ্ীক বাধতে লাগল, বেড়ে উঠল মনোমালন্য- যুদ্ধ তখন 
শুধু; বাধবার অপেক্ষা। কতকগুলো জাঁতর অবস্থা অন্যদের চেয়ে ভালো; সকলের চেয়ে বেশ 
ভালো অবস্থা ইংলন্ডের, 'শিজ্পবাশিজ্যে সেই অগ্রণী, সাম্্রাজ্যও তারই প্রকাণ্ড। 'কন্তু তব্‌ সে 
ইংলস্ডও তৃপ্ত নয়; যার যত আছে সেই তো তত আরও বোঁশ চায়! তার সাম্রাজ্কে কী করে আরও 
বাঁড়য়ে তোলা যায় তার নানা বড়ো বড়ো ফান্দ তার সাম্রাজাত্রম্টাদের মাথায় গজিয়ে উঠতে লাগল; 
এ*রা জল্পনা আঁটতে লাগলেন, আঁফ্রকাতে একাঁটি সাম্মাজ্য স্থাপন করতে হবে, উত্তর থেকে বরাবর 
দক্ষিণ, কাররো থেকে একটানা কেপ-অব-গুড-হোপ অবাঁধ 'বস্ভৃত হবে সে সাম্াজ্য। শিল্পবাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে জর্মীন আর হৃহ্তরাম্্র তার প্রাতম্বন্ঘী হয়ে উঠেছে, সে নিয়েও ইংলপ্ডের দুর্ভাবনা দেখা 
দিয়েছিল এই দুটি দেশ ইংলশ্ডের চেয়ে অনেক সস্তায় মাল তোর করাছল এবং ইংলশ্ডের অমেক 
বাজার তার হাত থেকে খাঁসয়ে 'নাচ্ছল। 

ইংলশ্ডের এত ধনসম্পত্তি, তবু সেও তৃপ্ত নয়; অন্যরা যে আরও অনেক বোঁশ অতৃপ্ত 
থাকবে সে তো সোজা কথা । বিশেষ করে জর্মীন-__বড়োদের দলে এসে উত্তীর্ণ হতে তার একটু 
দোঁক্সি হয়ে গেছে; এসে দেখছে, ভালো বচ্তু বা-কিছু ছিল অন্যেরা সে জাগেভাগেই হাত করে 'িয়েছে। 
বজ্ঞানে শিক্ষায় 'শল্পে জর্শীন অসাধারণ উন্বাত অর্জন করেছে, সঙ্গে সঙ্গে একাঁটি চমৎকার, 
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সেনাবাহনশও গড়ে তুলেছে । এমনাক শ্রামকদের ভালোর জন্যে যে সামাজিক সংগ্কারমূজক আইন 
রচনা, তার বেলাতেও সে অন্য দেশের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, ইংলস্ডকে পর্বচ্ত। 
জর্মীন যখন পৃথিবীর রঙ্গমণ্টে এসে দাঁড়াল তার বহ্‌ আগে থেকেই অন্যান্য সাম্নাজ্যবাদী জাতির়া 
পৃথবীর প্রায় সমস্তখাঁনি জায়গা দখল করে বসে আছে, শোষণের রাস্তা তার পক্ষে আর বিশেষ 
খোলা নেই। তব্‌ নিছক কঠিন পাঁরশ্রম আর কঠোর নিয়মান্বার্ভতার জোরেই সে এই যুগের 
শিল্পতল্্শ এবং ধাঁনকতন্তশ দেশদের মধ্যে সবচেয়ে শাল্তশালী এবং সবচেয়ে কর্মদক্ষ বলে পাঁরাচিত 
হয়ে উঠল। তার বাঁখজ্য-জাহাজ পাঁথবীর সমস্ত বন্দরে যাচ্ছে; তার নিজের বন্দর হামবৃর্গ আর 
ন্রমেন পৃথিবশর সবশ্রেষ্ঠ ব্দরগুলির মধ্যে গণ্য । জর্মন বাশিজ্য-জাহাজগ্বাল কেবল জমশীনর পণাই 
অন্যান্য দূরের দেশে নিয়ে যায় না, অন্যান্য দেশের পণ্য বহনের ব্যবসাও সে ক্রমে দখল করে বসল। 

এই নূতন সাম্নাজ্যবাদণ দেশ জীন, এতথান প্রাতপান্ত সে অর্জন করেছে, তার শান্ত 
সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ সচেতন। সে আরও সমৃদ্ধি অর্জন করবে তার পথে অন্যরা এমন বাধা 
সৃষ্টি কুরে বসে রয়েছে, এতে সে ক্ষেপে উঠবে তাতে আন্চর্য হবার কিছৃই নেই। জর্মন-সাম্াজোর 
মধ্যে শীর্ষস্থান 'ছিল প্রাশিয়ার; তার কর্তৃত্ব ছিল ভূস্বামী এবং সামারক-শ্রেণশর হাতে । নম্তার 
অপবাদ এদের কেউ কোনো 'দিন 'দতে পারে 'নি। অন্যের উপরে চড়াও হয়ে ঝগড়া বাধাতেই এরা 
পট; সে ব্যাপারে একেবারে নির্মম হয়ে উঠতে পারে, এইটেই ছিল এদের বড়ো অহুংকার। এদের 
এই আত্মম্ভরশ এবং দর্পাম্ধ মনোবৃত্তির একজন আদর্শ পুরুষ বলে এরা পেয়ে গেল এদের 
হোহেন্জোলার্ন-বংশীয় সম্সাট, কাইজার 'দ্বতীয় উইলহেল্‌্মৃ-কে। কাইজার স্বর প্রচার করতে 
লাগলেন, জর্মীন আঁচরেই সমস্ত পূর্থিবীর নেতৃত্বে আর্ধন্ঠিত হয়ে বসছে; সূর্যের তলায় তারও 
একটা যোগ্য জায়গা চাইই চাই; তার ভবিষ্যৎ সমৃষ্ধি গড়ে উঠবে তার সাম্দুক শান্তকে আশ্রয় 
করে; তার 'নিজের “কুল্‌টুর' বা সংস্কাঁতকে পাৃখবাময় প্রাতাম্তঠত করাই হচ্ছে তার ব্রত। 

এইসব বাল আগেও বহুবার বহু জাতির মুখে শোনা গেছে। ইংলশ্ডের "শাদা মানুষদের 
কতব্য' আর ম্রাল্সের 'সভ্যতা-প্রচারক 'মশন'- এরাও এই জর্মন 'কুল্টুর'এরই জ্ঞাতিভাই। ইংলশ্ড 
বলত, সমুদ্রে তারই ক্ষমতা বড়ো; বাস্তাঁবক 'ছিলও তাই। ইংলপ্ডের নাম করে ইংরেজরা যে কথাটা 
বলত, জর্মীনর নাম করে কাইজারও ঠিক সেই কথাই বলতে লাগলেন খুব চাঁছাছোলা আর লম্বাচওড়া 
ভাষায়। তফাতের মধ্যে শুধু, ইংলণ্ডের সাঁত্যই সমুদ্রে আঁধপত্য ছিল, জর্মীনর 'ছিল না। তা হলেও 
কাইজারের বড়ো বড়ো বচন শুনে ব্রিটিশদের মাথা বেজায় গরম হয়ে উঠল; অন্য-কোনো দেশ 
পাঁথবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠবার কল্পনাও পোষণ করবে, এই কথাটা ভাবতেই তাদের অত্যন্ত 
খারাপ লাগল। এ একরকমের অধার্মক উীন্ত, ইংলশ্ডের পক্ষে মানহানিকর কথা; ইংলপ্ডই পাঁথবীর 
শ্রেন্ঠ দেশ, সে বিষয়ে তার জের মনে বন্দুমান্র সন্দেহ নেই। আর সমুদ্রের কথা যাঁদ বলো, 
সেখানে তো ব্রিটেনেরই একচেটিয়া আঁধকার। এক শো বছর আগে প্রাফাল্গারের যুদ্ধে নেপোিয়নকে 
হারিয়ে দেবার পর থেকেই আর সমৃদ্রে 'ব্রটেনের প্রাধান্য সম্বন্ধে কেউ কোনো সংশয় প্রকাশ করে নি; 
'এখন যাঁদ জর্মীন অন্য-কোনো দেশ তার সে প্রাধান্য কেড়ে নেবার কথা ভাবে, 'ব্রিটেনের চোখে 
সেটা একটা অত্যন্ত গাঁহ্ত কর্ম। সমুদ্রে তার ষে প্রাধান্য রয়েছে তাই যাঁদ আর না থাকে, তবে 
পৃথিবীর সবন্ি-বিস্তৃত তার এতবড়ো সাম্রাজ্যটার দশা কী হবে? 

কাইজার যেসব হুমাক আর শাসানি 'দাচছিলেন সেইগুলোই অসহ্য; তার চেয়েও অবস্থা 
খারাপ হয়ে উঠল যখন তান সে কথাকে কার্ষে পাঁরণত করতে লাগলেন, তাঁর নোশান্তকে অনেক 
বাঁড়য়ে তুললেন। 'ব্রাটশদের এবার মন আর মেজাজ দুটোই একদম খারাপ হয়ে গেল; তারাও 
শনজেদের নৌ-বল বাড়াতে শুরু করল। দুই দেশের মধ্যে লাঙ্গল নৌ-শান্ত বাড়াবার পাল্লা ।' দুই 
দেশেরই সংবাদপরগুলো তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, আরও বোঁশ বেশি করে হচ্ধজাহাজ তোর 
করা হোক; জাতিগত 'বম্বেষও তারা খুব করে বাড়য়ে তুলতে লাখল। 

ইউরোপে এটি হল বিপদ বাধাবার একটি প্রশস্ত স্থান। এ ছাড়া আরও অনেক 'ছিল। ফ্রান্স 
এবং জর্জমীন তো পুরোনোকাল থেকেই পরস্পরের প্রাতম্বন্ছণী হয়ে রয়েছে; ১৮৭০ সনে জর্মনদের 
হাতে তারা পরাজিত হয়োছল, সে দুঃখ তখন কাঁটার মতো ফরাসদের পাঁজরের মধ্যে খচখচ 
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করে উঠছে, তারা সে পরাজয়ের প্রাতশোধ নেবার স্বশ্নে 'বভোর। বল্‌্কান-অন্চলাঁট 'চরাদনই একাঁট 
বার্দের গুদাম, নানা জাতি নানা শান্তর নিয়ত সংঘাত চলছে সেখানে, দয়া করে আগুন জবলে 
উঠলেই হল। জর্মীন আবার তুঁর্কর সঙ্গেও ভাব জমাতে শুরু করল; মতলব, পশ্চিম-এয়াতে 
তার প্রভাব-প্রাতপাঁন্ত কিছ বাঁড়য়ে নেবে। কথা হল, বাগদাদ পর্যন্ত একাঁট রেললাইন তোর 
করে শহরটিকে কন্স্টাশ্টিনোপজ্‌ আর ইউরোপের সঙ্গে সংযৃন্ত করা হবে। করলে খুবই ভালো 
হত; কিন্তু সে বাগদাদ-রেলওয়োটরে জর্মীন তার নিজের আয়ত্তে রাখতে চাইল, অতএব তাই নিয়ে 
দুই জাতির মধ্যে ঈর্ষার সান্ট হল। 

যুদ্ধের আতম্ক ক্রমে ইউরোপময় ছাঁড়ক়ে পড়ল; আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত দেশই অন্য দেশের 
সঙ্গে মৈরী স্থাপন করতে লাগল। বড়ো দেশগ্দলো দ্‌ দলে ভাগ হয়ে গেল; এক 'দিকে থাকল 
জর্মীন আঁস্ট্ীয়া আর ইতালর রিশান্ত-মৈতশ; আর-এক দিকে রইল ইংলণ্ড ফ্লাল্স আর রাশিয়ার 
তিশান্তি-মৈঘী। ইতালি ভিশান্ত-মৈতীতে যোগ দিল কিন্তু তার এদের প্রাত টান খুব বোশ 'ছিল না; 
বাস্তাবকই যখন বুদ্ধ শুরু হল, সে তার প্রাতিশ্রুতি ভেঙে ফেলে অমায়িকচিন্তে গিয়ে অন্য দিকে 
যোগ 'দিল। আস্ট্ীয়ার সাম্রাজ্যের তখন নড়বড়ে অবস্থা; মানচিত্রে সে অনেকখান জায়গা জুড়ে 
বসে আছে, তার রাজধান 'ভিয়েনা-শহ'র বিজ্ঞান সংগত আর কলাচর্চার একটা বৃহৎ কেন্দ্র; 'কিল্তু 
সে সাম্াজ্যের নজেরই মধ্যে ঝগড়াবাঁটির অল্ত নেই। সুতরাং এদের এই ন্রিশান্ত বলতে আসলে 
বোঝাল শুধু জর্মীনকেই। বাম্তাঁবক পক্ষে যূদ্ধ বাধবার আগে অবশ্য কেউই জানত না, ইতাল 
বা আস্ট্ীয়া কা মূর্ত ধারণ করবে। 

অতএব ইউরোপে ভয়ের থমৃথমান রাজত্ব করতে লাগল। ভয় 'জানিসটাই ভয়ানক। প্রত্যেকটা 
দেশ ষুদ্ধের জন্যে তোর হতে লাগল, যার যতখানি সাধ্য অস্ত্রশস্ম-উপকরণের যোগাড় করে 'নল। 
ইউরোপ জুড়ে দেশে দেশে রণসজ্জা সম্পূর্ণ করবার একটা পাল্লা লেগে গেল। এই পাল্লার মধ্যে 
বড়ো মজাই হচ্ছে, একটা দেশ যাঁদ নিজের রণসজ্জা বাঁড়য়ে নেয়, তখন অন্যান্য দেশদেরও বাধ্য 
হয়েই 'নজের রখস্জা বাড়াতে হয়। রণসঙ্জা, মানে বন্দুক কামান যুদ্ধজাহাজ গোলাগণীল এবং 
অন্যান্য যৃম্ধোপকরণ ইত্যাঁদ তোর করত যেসব কারখানা আর ব্যবসায়ীরা, তারা স্বভাবতই 'বন্নাট- 
রকম দাও মেরে ফেপে ফূলে উঠল। তার চেয়ে আরও বোঁশ এাগয়ে গেল তারা; 'নজেরাই বস্তুত 
যুদ্ধে গুজব আর আতঙ্ক রটাতে লাগল, বেন সেই ভরে পড়ে সমস্ত দেশ তাদের কাছ থেকে 
আরও বোঁশ বৌঁশ করে রণসক্জা কেনে। এই রণসজ্জার কারাখানাগুলো ছিল অত্যন্ত ধনশালশী এবং 
শান্তশালী; ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মীন এবং অন্যান্য দেশের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মল্মীদেরও 
এতে অংশশদার ছিল; এই কারখানাগলোর লাভ তাঁদেরই লাভ। রণসজ্জার কারখানার লাভ হয় 
যুদ্ধের আতঙ্ক বাড়লে এবং যুদ্ধ বাধলে! অতএব অবস্থাটা দাঁড়াল চমৎকার-_অনেক দেশেরই 
মন্ত্রী এবং সরকারি কর্মচারীরা যুদ্ধ বাধাতে চাইছেন, কারণ বাধলে তাঁদের দু পয়সা হয়! সমস্ত 
দেশ যাতে যুদ্ধের দরুন আরও বোঁশ বোৌশ টাকা খরচ করতে বাধ্য হয় সেজন্য এই কারখানা- 
ওয়ালারা আরও নানারকম 'ফাঁকর-ফন্দি খাটাতে লাগল । সংবাদপন্ন বার করে তাই ?দয়ে দেশের 
জনমতকে য্ধের স্বপক্ষে উত্তোঁজত করতে চেঙ্টা করল; সরকার কর্মচারীদের ঘুষ ধদয়ে হাত করল; 
মিথ্যা রিপোর্ট আর গুজব প্রচার করে মানুষকে ক্ষোঁপয়ে তুলল। কণ ভয়ানক বন্তু এই রণসঙ্জার 
ব্যবসা- মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে হয় এর জরীবকার সংস্থান; নিজের লাভ করে নেবার 'লোভে যুদ্ধের 
মতো ভয়াবহ ব্যাপার ঘাঁটয়ে এবং বাঁড়য়ে তুলতেও এতটুকু শ্বিধা বা সংকোচ এদের আসে না। 
১৯১৪ সনের যৃষ্ধ যে অত তাড়াতাঁড় বেধে উঠল তার মধ্যে অনেকখানি হাত ছিল এদের । আজও 
এরা এই খেলাই খেলে চলেছে। 

চার 'দকে এই দ্ধের জজ্পনা, এরই মাঝখানে আবার শাল্তিস্থাপনের একাঁটি অক্তুত চেষ্টা 
হল, তার কথা বলাছ। এই চেম্টা করলেন কিন্তু আর-কেউ নয়, স্বয়ং রাশিয়ার জার 'গ্বিতশয় 
নিকোলাস। 'তাঁন সকলের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, সবাই মলে আলোচনা করে জগতে একটা 
পাঁল্তর ষূগ প্রাতন্ঠা করুন। ইনিই হচ্ছেন সেই জার, 'যাঁন নিজের সাম্তাজো সমস্ত উদারপল্থণ 
আন্দোলনকে 'শনর্মমভাবে ধ্বংস করাছিলেন, রাজনোৌতিক অপরাধে দাণ্ডিত বন্দ পাঠিয়ে সাইযোরয়াকে . 
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পূর্ণ করে তুলাছলেন! তাঁনই এলেন শাল্তির বাপশী নিয়ে, এটা যেন একটা পারিহাসের মতো 
শোনায়। কিন্তু কে জানে, খুব সম্ভব এটা তাঁর মনের কথাই ছিল; কারণ তাঁর পক্ষে শান্তির অর্থ 
ছিল, বর্তমান অবস্থাটা ি'কে থাকবে, তাঁর নিজের স্বৈরতল্্ণী ক্ষমতাও 'ট'কে থাকবে। তাঁর 
আহবানে হল্যাণ্ডের হেগ্‌-শহরে দূবার শাল্তি-সম্মেলন বসল--একবার ১৮৯৯ সনে, আর-একবার 
১৯০৭ সনে। কাজের কথা একদম কিছুই হল না সেখানে। শাল্তি অকস্মাৎ আকাশ থেকে নেমে 
আসে না। শান্তি আসতে পারে শুধ তখনই যখন অশা্তির সমস্ত মূল কারপগুলো'কে উপড়ে 
দনঃশেষ করে ফেলা হয়েছে। 

বড়ো. বড়ো দেশগুলোর মধ্যেকার প্রাতন্বন্বিতা এবং পরস্পর-আতঙ্কের সম্বন্ধে অনেক কথাই 
তোমাকে বলেছি। ছোটো ছোটো জাতও অনেক আছে, তাদের নিম্পে কেউ মাথাই ঘামায় না-_অবশ্য 
বারা এই বড়োদের অপ্রিয় কাজ করে তাঁদের ছাড়া! উত্তর-ইউরোপে কতকগুলো ছোটো ছোটো দেশ 
আছে, এদের কথা মন দিয়ে জানবার মতো। কারণ, লোভ আর লাভ 'নিয়ে পরস্পর হানাহানি করতে 
ব্যস্ত বড়ো বড়ো দেশদের সঙ্গে এদের অনেক তফাত। স্ক্যাশ্ডিনোভয়াতে আছে নরওয়ে আর 
সুইডেন; ঠিক তাদের নশচেই রয়েছে ডেনমার্ক্‌। উত্তর-মের-অণ্ঠল থেকে এই দেশগুলো বোঁশ 
দূরে নয়; এ দেশে শীত বোশ, বাস করাও কঠিন। আত অলজ্প-পাঁরমাণ লোকই থাকতে পারে এখানে । 
ণকন্তু বড়ো বড়ো দেশদের মধ্যে যে খৃণা বিদ্বেষ ঈর্ধা আর প্রাতদ্বান্ষিতার আবর্ত, তার থেকে একা 
বাইরে রয়ে গেছে; তাই এরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে, নিজেদের কর্মশান্তকে সভ্যতার পথে 
চালিত করতে পারে। (বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নত হয়েছে সেসব দেশে, এদের সাহত্যও চমৎকার সমন্ধ। 
নরওয়ে আর সুইডেনকে একন্র করে একটি রাম্টী গড়া হয়েছিল, ১৯০৫ সন পর্যন্ত এরা একলেই 
ছিল। ১৯০৫ সনে নরওয়ে স্থির করল, আলাদা হয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে থাকবে। অতএব এই দনাট 
দেশ বেশ শাল্তভাবেই নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করবার ব্যবস্থা 'স্থির করে ফেলল। সেই থেকে 
এরা দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। এর জন্যে কোনো যুদ্ধ করতে হয় নি, এক দেশ অন্য দেশকে 
জোর করে নিজের কথা শোনাতে যায় 'নি। আজও এরা পরস্পরের বন্ধু প্রাতবেশী হয়ে রয়েছে। 

ছোট্ু দেশ ডেনমার্ক একাঁট মহৎ দম্টান্ত দেখিয়েছে যা বড়ো ছোটো সকল দেশেরই অনুকরণ 
করবার মতো--তার সেনাবাহনশী এবং নৌবাহিনী একেবারেই তুলে 'দয়েছে। ডেনমার্ক চাঁষর দেশ, 
তার আঁধবাসণ সকলেই ছোটোখাটা চাষ; বড়োলোক আর গাঁরবের তফাত 'বশেষ নেই সে দেশে । 
এই দেশে সমবায়-আন্দোলন খুব বোঁশ বিস্তৃত; আঁধবাসীদের মধ্যে এই সাম্য-প্রাতিষ্ঠাও অনেকটা 
সেইজন্যেই সম্ভব হয়েছে। 

ইউরোপের সমস্ত ছোটো দেশই অবশ্য ডেনমাকেরি মতো ধমশনম্ঠ নয়। হল্যান্ড নিজে ছোট্ট 
দেশ, কল্তু ইস্ট-ইশ্ডিজে তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য জোভা সমাল্রা ইত্যাদি)। তার পরেই আছে 
বেলাঁজয়ম, আফ্রিকার ক্গো-প্রদেশ তার শোষণাধীন সম্পান্ত। ইউরোপের রাজনশীততে বেলাজয়মের 
প্রাতপাত্তর প্রধান কারণ কিন্তু হচ্ছে তার ভৌগোলিক অবস্থান। ফ্রান্স থেকে জর্মীনতে যাবার কড়ো 
রাস্তাটির প্রায় উপরেই সে দাঁড়য়ে রয়েছে, অতএব এই দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধলেই বেলজিয়ম 
সে যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়বে এটা প্রায় ধরা কথা । মনে করে দেখো, ওয়াটাল: জায়গাটা হচ্ছে বেলাজয়মে, 
প্রুসেল্সৃ-শহরের কাছে। এইজন্যেই বেলাঁজয়মকে বলা হত ইউরোপের ০০০১৪ মেগীরি 
লড়াই-এর জন্য 'নার্দস্ট স্থান বা দ্বন্ঘভমি)। বড়ো দেশদের মধ্যে প্রধানরা পরস্পর চুন্তি করলেন, 
বুদ্ধ যাঁদ বাধে, বেলজির়মকে সকলেই 'নরপেক্ষ দেশ বলে মেনে চলবেন। কিন্তু ঘুম্ধ যখন সাঁত্যই 
বাধল, এই চুন্ত আর প্রাতশ্র্াতি কোথায় চলে গেল! 

ধকল্তু ঝঞ্চাট আর গোলমাল বাধাবার আঁদ্বতীয় ওস্তাদ হচ্ছে বল্‌কান-অণ্টলের ছোটো ছোটো 
দেশগুলো; এ ব্যাপারে এদের জ্াঁড় ইউরোপে বা পৃথিবীতেই আর-কোথাও নেই। নানা রকমের 
নানা জাতেয় মানুষের একটা জগাখিছাঁড় রয়েছে এখানে, প্রুযানূক্রমে তারা 'চিরাদন পরস্পরের 
সঙ্গে শ্ুতা আর রেষারোধ করে এসেছে, পরস্পরের প্রাত বিদ্বেষ আর 'হংসায় এদের মন পাঁরপূর্ণ । 
১৯১২ এবং ১৯১৩ সনের বল্‌্কান-যৃদ্ধ দুঁটতে অদ্ভুতরকম রন্তপাত আর হানাহান হয়োছিল; 
আত অল্প সময় এবং ছোটো জায়গার মধ্যে এ ফৃদ্ধ দুটির চ্বারা বড়ো রকমের ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত 
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হয়োছল। তৃর্করা হেরে 'পাঁছয়ে যাচ্ছল, পাঁলয়ে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করছিল; অথচ শোনা যায়, 
তাদের উপরেও বৃলগোরয়ানরা ষে ভয়ানক নৃশংসতা চালিয়েছিল তার তুলনা হয় না। আগের 
যুগে তুর্করাও ঠিক এমানধারা অত্যাচারই করেছে। সার্বিয়া এখন যুগ্গোম্লাভিয়ার অক্তর্গত) তো 
নরহত্যা করবার দক্ষতা দেখিয়ে রীতিমতো একটা খ্যাতিই অর্জন করে ফেলল। তথাকাঁথত দেশ- 
প্রোমকদের একটা গোপন নরঘাতক-সাঁমাত ছিল, তার নাম দ ব্ল্যাক হ্যাপ্ড্‌*। তার সভাদের মধ্যে 
রাজ্যের অনেক বড়ো কর্মচারও 'ছিলেন। এরা কতকগুলো একেবারে অতান্ত ভয়ংকর রকমের লর- 
হত্যা করল। দেশের রাজা আলেকজাণ্ডার এবং রানী ভ্রাগা, রানীর ভাইরা, প্রধানমল্মী এবং আরও 
অনেক লোক এদের হাতে মারা পড়লেন, সে হত্যার কাহনশী শুনলে মনে 'বিরান্ত ধরে যায়। এটা 
ল্তু ছিল নিছক একটা প্রাসাদ-বিস্লব; রাজ্জাকে মেরে ফেলে তাঁর জায়গাতে আর-একজনকে 
রাজা করে দেওয়া হল। 
এমনি করে বিংশ শতাব্দীর শুরু হল, ইউরোপের আকাশে বন্দর আর বিদ্যাতের আসম্ব 
আভাস 'নয়ে। তার পর একটা একটা করে বছর কাটতে লাগল, বাতাসে ঝড়ের ছোঁয়াচও ক্রমেই 
বেড়ে চলল। নানা রকমের জাঁটলতা আর প্যাঁচের সূচ্টি হতে লাগল, ইউরোপের জীবনযান্রায় 'গি“টের 
পর গিপ্ট পড়তে লাগল; শেষ পর্যন্ত সে শিট কাটতে হল যৃম্ধ করে। যুদ্ধ বাধবে এটা সকলেই 
তখন স্থির ধরে নিয়েছে, প্রত্যেক দেশই প্রাণপণে তার জন্যে তোর হয়ে নিচ্ছে, বাঁদও যুদ্ধ বাধাবার 
আগ্রহ বোধ হয় কারোই ছিল না। যুদ্ধের নামে ভয়ও সকলেই অঙ্পাবস্তর পাচ্ছিল; যুদ্ধের 
ফল কী হবে সে কথা তো আগে থেকে কেউই 'নশ্চয় করে বলতে পারে না! অথচ সেই ভয়ের 
তারা বৃম্ধ শুরু করতে বাধ্য হল। আগেই বলোছ, ইউরোপের মধ্যে দুটি পক্ষ পরস্পরের 
ঠিক সমান মুখোমুখি দাঁড়য়ে দিন কাটাচ্ছিল। এর নাম ছিল 'শান্ত-সাম্_বড়ো সূক্ষম ভারসাম্য 
সেটা, একটুখানি ঠেলা লাগলেই অমাঁন কাৎ হয়ে পড়ে যায়। জাপান ইউরোপ থেকে বহু দরের 
দেশ, ইউরোপের স্থানীয় সমস্যাগুলোর সঙ্গেও তার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই; তব্‌ সেই জাপানও 
ছিল ইউরোপের এই মৈল্ী এবং ভারসাম্যের একজন অংশশদার; কারণ জাপান তখন ইংলণ্ডের 'মন। 
এই মৈরীর উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচ্দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, ইংরেজের স্বার্থকে বজায় রাখা। 
ইংলণ্ডের সঙ্গে যখন রাশিয়ার রেষারোষ, সেই প্রাচশন যুগে এই মৈাী স্থাঁপত হয়েছিল। সে মৈরশ 
তখনও 'ট“কে রয়েছে, যাঁদও ইংলন্ড এবং রাশিয়া ইতিমধ্যে এক পক্ষে চলে এসেছে। ইউরোপের 
এর যা রাজার এজ রাহিরি ররর হরর 
| 
১৯১৪ সনে এই 'ছিল পৃথিবীর অবস্থা । তোমার মনে আছে, আয়াল্যাণ্ডের হোম-রূল বিল 
নিয়ে ইংলপ্ডকে এই সময়ে অনেক ঝঞ্জাট পোয়াতে হচ্ছিল। আলস্টার বিদ্রোহ করছে, উত্তর এবং 
দঁক্ষিণ-আয়াল্ান্ডে স্বেচ্ছাসৌনক-বাহনশ কুচকাওয়াজ করে ফিরছে, আয়ালর্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ বাধবে 
বলে শোনা যাচ্ছে। জর্মন-করৃ্পিক্ষ খুব সম্ভবত ভেবোছলেন, আয়াল্মাণ্ডের এই হাঞ্গামা দিয়েই 
ইংলপ্ড বাঁতব্াস্ত হয়ে থাকবে; ইউরোপে যাঁদ যুদ্ধ বাধে, ইংলন্ড তার মধ্যে মাথা গলাতে আসবে 
না। বাস্তাঁবক পক্ষে ইংরেজ-সরকার তার আগে থেকেই ফ্রাল্সকে প্রাতিশ্রাত 'দিয়ে বসে আছেন, 
যুদ্ধ বাধলে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ হয়ে লড়বে; কিন্তু সে কথা বাইরের লোক জানত না। 
১৯১৪ সনের ২৮শে জুন-ষে স্ফুলিৎগাঁট থেকে দাবানল জলে উঠল, এই তারিখে সোঁটর 
সৃন্টি হল। আস্টীয়ার 'সংহাসনের ভাবশ উত্তরাধকারী ছিলেন আর্কৃডিউক ফ্রাল্সিস ফার্ডনাপ্ড্‌। 
বল্‌কান-অণ্চলের রাজ্য বসৃনিয়ার রাজধানী সেরাজেভো, তিনি গেলেন সেখানে বেড়াতে । এর অঙ্গ 
ক' বছর আগে তরুণ তুঁকিরা বখন সুলতানকে পদচ্যুত করবার চেষ্টা করছে, সেই সুযোগে আস্টিয়া 
এই বস্‌নিয়া-দেশাঁটকে দখল করে 'নিয়েছিল। সেরাজেভোর রাজপথে খোলা গাঁড়তে করে আকাঁডিউক 
চলেছেন, পাশে তাঁর স্মখ; এমন সময় তাঁদের উপরে গুলি ছোঁড়া হল, দুজনেই নিহত হুলেন। 
আঁ্টয়ার সরকার এবং জনসাধারণ রাগে ক্ষেপে উঠল; এই কাজে সাহায্য করেছে বলে সার্ধয়া- 
সরকারের সোর্বিম্া বস্রনয়ার পাশের রাজ্য) নামে অভিযোগ করে বসল। সার্বয়া-সরকার অবশ্যই 
এ আভিযোগ অস্বশকার করল। এর বহুকাল পরে অনুসম্ধান করে জানা গেছে, সার্ধিয়া-সরকার 
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চ্বয়ং এই হত্যানৃষ্ঠান করেন 'ন বটে, কিন্তু এর জন্যে যে আয়োজন চলাঁছল সে সংবাদও তাঁদের 
ঠিক অজানা 'ছল না। প্রধানত অবশ্য এই হুত্যার জন্যে দায়ী বলতে হবে সার্বয়ার ব্ল্যাক 
হ্যাপ্ড্‌ দলকে । 

ছটা রাগের বশে, এবং বোশর ভাগ কূটনশীতর একটা দাঁও 'হসাবে, অস্ট্িয়া-সরকার 
সার্বয়ার উপরে খুব জোর তাম্ব শুরু করে 'দিল। এটা বোঝা কিছু শন্ত নয়, এই সুযোগে সার্বিরার 
বিষদাঁত একেবারে ভেঙে দেওয়াই ছিল তার মতলব; এর থেকে যাঁদ বৃহত্তর যুদ্ধের সাঁন্ট হয় 
তবে তখন জর্মীনর প্রবল শান্ত তার সহায় হবে, এ ভরসাও তার মনে ছিল। অতএব সার্বয়া যে 


ক্ষমাপ্রার্থনা করল অস্ট্রিয়া সেটা গ্রহণ করল না। ১৯১৪ সনের ২৩শে জুলাই তারিখে, সে সাবিয়াকে 
শেষ চরমপত্র পাঠিয়ে দিল। এর পাঁচ দন পরে, ২৮শে জুলাই তাঁরখে, আস্য়া সার্বয়্ার 
যুদ্ধ ঘোষণা করল। 
আস্টীয়ার নশাতি প্রধানত ছিল একজন দর্পান্ধ এবং মূর্খ মল্প্রশর হাতে; ইনি যুদ্ধ না বাধিয়ে 
িছুতেই ছাড়বেন না। বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রান্সস জোসেফকে (৯৮৪৮ সন থেকে হীন আস্ট্রয়ার গসংহাসনে 


বসে ছিলেন) ইনি বুঝিয়ে সুজয়ে রাঁজ করালেন; জর্মীন সাহায্য করবে বলে একটা আধা- 
প্রতিশ্রাতির মতো 'দিয়োছল, সেইটের মানে তিনি ধরে 'নিলেন যেন সে পূর্ণ প্রাতিশ্রুতিই 
দিয়েছে। বাস্তাঁবক পক্ষে কিন্তু একমার আশ্ীয়া ছাড়া বড়ো দেশদের কেউই বোধ হয় ঠিক সেই 
সময়টাতে যুদ্ধ বাধাবার জন্যে ব্গ্র ছিল না। জর্মীন যুদ্ধের জন্যে প্রজ্তুত, ঝগড়া বাধাতেও পট;, 
তবু যুদ্ধ আরম্ভ করতে তার উৎসাহ নেই; কাইজার দ্বিতীয় উইলহেল্‌্ম্‌ বরং যুদ্ধ তখন না 
বাধে সেইজন্যে খানিকটা চেষ্টাচারন্র করলেন। ইংলণ্ড এবং গ্রান্স মোটেই যুদ্ধ বাধাবার জন্যে 
ব্যস্ত ছিল না। রাঁশয়ার সরকার বলতে বোঝাত তার জারকে- এক দূর্বল এবং মূর্খ ব্যান্ত। 
তাঁর নিজেরই বাছাই-করা কতকগুলো মূর্খ আর শয়তান লোক তাঁকে অস্টপ্রহর 'ঘিরে রয়েছে, তাদের 
বুদ্ধি নয়ে ক্রমাগত আবোলতাবোল কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন। অথচ এই লোকাঁটর হাতেই লক্ষ লক্ষ 
মানূষের ভাগ্য ন্যস্ত রয়েছে! নিজে তান মোটের উপর যুদ্ধের 'বরোধশই ছিলেন; “কিন্তু তাঁর 
পরামর্শদাতারা তাঁকে ভয় দেখাল, এখন দোর করলেই সর্বনাশ। তাদের পাল্লায় পড়ে 'তিনি সৈন্- 
সমাবেশ করতে সম্মাত 'িলেন। এই সমাবেশ মানে হচ্ছে বাস্তব যৃদ্ধের জন্যে সৈন্যদের ডেকে 
প্রস্তুত করে তোলা; রাশিয়ার মতো 'বরাট দেশে তা করতে সময় লাগে। জর্মনরা এসে রাশিয়া 
আক্রমণ করবে এই ভয়েই বোধ হয় রাঁশয়া তাড়াহুড়ো করে সৈন্যসমাবেশ করে 'নাচ্ছল। এই 
সমাবেশ শুরু হল ৩০শে জুলাই তারিখে; এর খবর পেয়ে জর্মীনর ভয় ধরল; সে তৎক্ষণাৎ দাবি 
জানাল, রাশিরাফষে সৈন্যসমাবেশ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধের জগচ্দল রথ একবার চলা শুরু 
করেছে, তখন আর তাকে থামানো অসম্ভব। এর দু দিন পরে ১লা আগস্ট তারিখে জর্মীনও সৈন্য 
সমাবেশ করল এবং রাশিয়া আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর প্প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
শাবপুল-পাঁরমাণ জর্মন সেনা বেলাজয়মের উপর 'গয়ে চড়াও হল। সেই পথে তারা ফ্রান্সে যাবে, 
ফ্রান্সে যাবার সেইটেই সহজ পথ। বেচাঁর বেলাঁজয়ম জর্মীনর কোনো ক্ষতিই করে নি; কিন্তু 
জাততে জাঁততে যখন জশবন-মরণ পণ করে লড়াই বাধে তখন এসব ক্ষুদ্র কথা বা প্রাতশ্রুতি 
ইত্যাঁদ নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। বেলাঁজয়মের অপরাধ, জর্মন-দরকার বেলাঁজয়মের কাছে 
অন্মতি চেয়েছিলেন, বেলজিয়মের মধ্য দিয়ে জর্মন সেনাকে যেতে দেওয়া হোক; সম্ভবতই বেলজিয়ম 
সে অনুরোধ বিরম্তভরে প্রত্যাখ্যান করোছল। 

বেলাঁজয়ম 'নরপেক্ষ দেশ, তার উপর এই আক্রমণে ইংলশ্ড এবং অন্যান্য দেশে তুমূল প্রাতবাদ 
উঠল; এই ছুতো ধরে ইংলস্ড নাীজেও জর্মীনর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বাস্তাঁবক পক্ষে অবশ্য 
যুদ্ধ করবে সে সংকল্প ইংলণ্ড অনেক আগে থেকেই স্থির করে রেখোঁছিল; বেলজিয়মের ব্যাপারটা 
শুধু হল সে বৃদ্ধ শুরু করবার একটা বেশ ভালো অজুহাত। এখন জানা যাচ্ছে, দরকার হলে 
বেলাজয়মের পথে সৈন্য চাঁলয়ে জর্মীনকে আরুমণ করতে হবে, তার সমস্ত আটঘাট ফ্রাল্সও হূম্ধের 
আগে থেকেই "স্থর করে রেখোছল। যাই হোক, ইংলশ্ড একটা 'বরাট ভেক ধরল, যেন সে ন্যায় ও 
সত্য রক্ষার জন্য একেবারে দঢ়প্রতিজ্ঞ, ছোটো ছোটো দেশদের সত্যকার বন্ধ; জর্মান তার 
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সমস্ত প্রাতশ্রাতি আর সাঁষ্ধকে ছেস্ডা কাগজের মতো তুচ্ছ করে চলেছে বলেই জমশনর সচ্গো 
তার বিরোধ। ৪ঠা আগস্ট দুপুর রাতে ইংলশ্ড জর্মীনর 'বরৃদ্ধে হৃষ্থ ঘোষণা করল; কিন্তু তার 
এক 'দিন আগেই সে--পন্রাটর্শ আভিযানকারশী সেনাদল'--নামে পাঁরাঁচত তার সেনাবাহনশীকে গোপনে 
ইংালশ চ্যানেল পার করে এ পারে এনে তুলে 'দয়োছল; পাছে দোৌর করলে বঘ] ঘটে। কাজেই 
দেখছ, পৃথিবীসৃদ্ধ লোক যখন ভাবছে ইংলশ্ড বুদ্ধে যোগ দেবে ক দেবে না সে প্রশ্নটা তখনও 
আনশ্চিত, ইংলশ্ডের সেনা তার আগেই রণক্ষেত্রে রওনা হয়ে গেছে। 

আস্মীয়া রাশিয়া জর্মীন ফ্রান্স ইংলশ্ড, সবাই তখন বুদ্ধে নেমে গেছে; আর ছোটো দেশ 
সার্ব়া তো নেমেছেই, কারণ এই যুম্ধারম্ভের আপাত কারণ কতকটা সে নিজে । ইতাঁল কী করল-_ 
জর্মীন আর আস্টীয়ার বন্ধ ইতাঁল £ ইতাল চুপ করে দূরে দাঁড়য়ে রইল। ইতাঁল লক্ষ্য করে 
দেখতে লাগল, যুদ্ধে জিতবার সম্ভাবনা কোন্‌ পক্ষের বেশি; কে তাকে কতখানি 'দিতে রাজি আছে 
তাই নিয়ে দর-কাষাকাষ করতে লাগল সে; তার পর যৃগ্ধ শুরু হবার ছ মাস পরে, ইতালি খোলাখালই 
ফ্রান্স ইংলণ্ড ও রাশয়ার পক্ষ অবলম্বন করল, এতাঁদন যারা তার মিন ছিল তাদের 'বরুদ্ধে 
শগয়ে দাঁড়াল। 

১১১৪ সনের আগস্ট মাসের প্রথম কণট 'দনের মধ্যে ইউরোপের সমস্ত দেশের সেনারা 
সেজেগুজে যুন্ধযাল্লা করল। আগের কালে সেনা বলতে বোঝাত এক দল পেশাদার সোনককে। 
তাদের চাকরি স্থায়ী চাকরি। কিন্তু ফরাসি 'বিশ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এ 'দিকেও একটা প্রকাণ্ড পাঁরবর্তন 
এসেছিল। বিদেশীদের আক্রমণে বখন বিপ্লব 'বিধহস্ত হয়ে যাবার উপক্রম হল তখন ফ্রান্সের সাধারণ 
নাগরিকদেরই বহুল সংখ্যায় সৈন্যদলে ভার্ত করে নিয়ে যৃষ্ধাবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হয়োছিল। 
সেই থেকেই ইউরোপের সমস্ত দেশে এই প্রথা চলাঁতি হয়ে আছে, সাধারণত যে 'নার্দম্টসংখ্যক 
পেশাদার এবং স্বেচ্ছাগত সৈনিক সেনাবাহনীতে থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাদের পাঁরবর্তে সেনাবাহুনশ, 
গঠন করা হয় আবশ্যিক রীতিতে দলভুত্ত সৈন্য 'দয়ে; অর্থাৎ এই সেনাদলে যোগ দিতে দেশের সমস্ত 
সমর্থ পূরুবকেই বাধ্য করা হয়। দেশের সুস্থদেহ পুরুষরা সকলেই দরকার হলে সৈন্য হয়ে যুম্ধ 
করবে, এই প্রথাটার জল্ম হয়োছল ফরাসি বিপ্লব থেকে । মহাদোশের সমস্ত দেশেই এই প্রথা ছাঁড়য়ে 
পড়ল; নিয়ম হল, দেশের প্রত্যেক ধূবককেই দু বছর বা তার বোঁশ কাল ধরে সেনা-শাঁবরে গিয়ে 
যুদ্ধ শিখতে হবে; তার পর ডাকলেই এসে সৈন্দলে নাম লেখাতে বাধ্য থাকবে। কাজেই যুদ্ধে 
রত সক্রিয় সেনাবাহনী বলতে বোঝাচ্ছে বস্তুত দেশের সমস্ত যুবাপুরুষকেই। ফ্রাল্স জর্মীন 
আস্ট্রয়া রাশিয়া সর্বরই এই ব্যাপার; এসব দেশে সেনা-সমাবেশ করার অর্থ দাঁড়াল, দেশের দূর দূর 
বিস্তৃত সমস্ত শহর এবং গ্রামের বাঁড় থেকে এই যুবকদের সকলকে ডেকে এনে একর করা। যুদ্ধ 
বখন শুর হল তখন পর্যন্ত ইংলন্ডে সমস্ত প্রজাকে সৈন্য সাজিয়ে নেবার এরকম কোনো ব্যবস্থা 
ছিল না। ইংলগ্ডের নৌশান্ত প্রবল; তারই ভরসায় সে তার সাধারণ সেনাবাহনশ যেটা রেখোছল 
তার আয়তন তেমন বড়ো নয়, তার সমস্ত সৈনিকই স্বেচ্ছাগত। যুদ্ধের সময়ে কিন্তু তাকেও বাধ্য 
হয়েই অন্যান্য দেশদের পল্থা অনুসরণ করতে হল; দেশে কন্বীক্রপৃশন বা সকল প্রজাকে শজোর 
করে সেনাদলে ভার্ত করার প্রথা প্রচাজিত করতে হল। 

এই সার্বজনীন সামারকবৃস্তির অর্থ হচ্ছে, দেশের সমস্ত প্রজাই সৈন্য হয়ে গিয়েছে। সেনা- 
সমাবেশের আদেশ প্রযোজ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি শহপ্র, গ্রাম, প্রত্যেকটি পারবারের প্রাত। আগস্ট মাসের 
প্রথম কট 'দন ইউরোপের আঁধকাংশ স্থানে মানুষের জশবনযাত্রা যেন হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে 
গেল; লক্ষ লক্ষ যূবাপুর্ষ লক্ষ লক্ষ ঘর ছেড়ে বৌরয়ে এল, আর তারা কোনো 'দন সে ঘরে হরে 
শেল না। সমস্ত দেশ জুড়ে তখন খাল কুচকাওয়াজ আর সৈন্যের পদধহনি; সৈন্যদের 'দিকে তাকিয়ে 
জনসাধারণের জয়ধ্বনি; দেশপ্রেমের উচ্ছবাসের বিপুল প্রকাশ; মানুষের হৃদয়তল্তশী কড়া করে বাঁধা 
হয়ে গেছে, তার সম্গে আবার এসে মিশেছে খ্যানকটা হাল্‌কা স্ফর্ত-_পরের ক' বছরে যে দীনদার্ণ 
বিভশীবকা ইউরোপ জুড়ে নেমে এল তার কথা তখনও মানুষ কল্পনা করতে 'পারে 'নি। 

সে দন সেই দেশপ্রেমের উচ্ছযাসত বন্যায় সমস্ত মানুষই যেন ভেসে গেল। সমাজতল্বাদশরা 
এতকাল জোরগলায় ঘোষণা করেছে, তারা আল্তজার্তক মৈরশর পক্ষপাতশ; মার্কসূবাদীরা জগতের 


৫৭9 া্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


সমস্ত শ্রামককে ডেকে বলেছে, ধাঁনকতন্ম তোমাদের সকলের শন্তু, তার সঙ্গে যুঝবার জন্যে এক 
হও; এখন তারাও আর 'স্থর থাকতে পারল না, দেশপ্রেমের উৎকট আবেগে ধানকদের সম্ট এই 
বৃদ্ধে যোগদান করজ। এখানে সেখানে কাঁচৎ দ্‌-চার জন তখনও তাদের আদর্শকে আঁকড়ে রইল; 
তাদের ভাগ্যে জুটল সকলের ঘূখা, বিদ্ুপ, আঁভশাপ, কখনও জ্‌টল শাস্তি। শন্ুর প্রতি 'বিদ্বেষে 
সমস্ত মানুষ যেন উল্মন্ত হয়ে উঠল। ইংলপ্ড আর জর্মীনর শ্রামকরা পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল; 
এই দূই দেশের এবং অন্যান্য সকল দেশের পাঁণ্ডতরা বৈজ্ঞানিকরা অধ্যাপকরা পরস্পর গালাগালি 
1দতে লাগলেন, পরস্পরের আচরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয়ানক সব বানানো গল্প সত্য বলে মেনে 
নিতে লাগলেন। 
রর হবার সঙ্গে সঙ্গেই উনাবংশ শতাব্দীর যুগ শেষ হয়ে গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
স্রোত এবং শান্তির পথ ধরে বয়ে চলেছিল; সে স্রোত অকস্মাৎ যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে 
হাঁরয়ে তলিয়ে গেল। প্রাচীন জগৎ বলে যাকে আমরা চিনতাম দে চিরকালের মতোই 
অন্তার্হত হয়ে গেল। চার বছরেরও বোশি কাল পরে সে ঘূর্ণাবর্ত থামল, তার থেকে জন্মগ্রহণ 
করল একটা সম্পূর্ণ নূতন সৃন্টি। 


১৪৭ 
যদম্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ 


২৯শে মার্চ, ১৯৯৩৩ 


ভারতবর্ষের কথা অনেক 'দন বাঁল 'ন। এবার আবার তার কথাই বলতে লোভ হচ্ছে__যুম্ধ বাধবার 
ঠিক আগের সময়াটিতে ভারতবর্ষের অবস্থা ক ছিল, সেই কথা বলবার লোভ। সে লোভটা সংবরণ 
করব না 'স্থর করোছ। 

উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের জবনযান্লা কেমন 'ছিল এবং 'ব্রাটশ শাসনেরই বা আকৃতি 
কশরকম ছিল, সে কথা আমরা অনেকগুলো দশর্ঘ চিঠি জুড়ে আলোচনা করোছি। এই সময়কার 
সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারই হচ্ছে, ভারতবর্ষে 'ব্রাটশের আ'ধপত্য ক্রমেই বেড়ে যাঁচ্ছল, তার সঙ্গে সঙ্গে 
বেড়ে চলেছিল এ দেশের শাসন। পাশাপাশি 'তিনাট দখলকারী সেনাদল ভারতবর্ষের উপরে চেপে 
বসে ছিল-ব্রটিশ সামরিকবাহনশী, শাসনাবভাগ, আর বণিক-দল। বদেশশদের দখলকারণ সেনাদল 
হিসাবে ব্রিটিশ সৈন্যবাহনী এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের অধীনে বেতনভোগশী ভারতীয় সেনা- এরা তো 
ছিলই; কিন্তু এদের চেয়েও অনেক বোশ জোরে এ দেশকে চেপে ধরে ছিল 'সাভিল সার্ভস, একটি 
অত্যন্ত কেন্দ্রায়িত আমলাতন্ম, যার উপরে এ দেশের লোকের কোনোরকম ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই। 
তৃতশয় বাঁহুনশীট, অর্থাৎ 'ব্াটশ বাঁণক-দল, দাঁঁড়য়ে ছিল এদের দুটির উপরে ভর করে। গিতনের 
মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ বোঁশর ভাগ শোষণই চলত এদের দ্বারা বা এদের স্বার্থে; 
এরা যে দেশটাকে শোষণ করছে সে তথ্যটাও অন্য দু দলের শোষণের মতো অত স্পন্ট হয়ে চোখে 
পড়ত না। বস্তুত বহু কাল ধরে ভারতের বড়ো বড়ো মনীষীরা অন্য দূ দলের শোষণ সদ্বন্ধেই 
বোঁশ আপাতত প্রকাশ করতেন, এই তৃতীয়াটকে তেমন বৃহৎ ীকছদ বলে টেরই পেতেন না-_-এখনও 
খাঁনক পাঁরমাণে তাই হচ্ছে। 

ভারতবর্ষে '্রাটশ যে নশীত অনুসরণ করাছিল তার একটি 'নয়মিত পন্ধাত ছল, এ দেশে 
এমন কতকগুলো লোকের স্বার্থ স্াম্ট করে দেওয়া যারা আসলে 'ব্রাটশেরই সৃষ্টি; সুতরাং তারা 
সর্বব্যাপারে ব্রিটশেরই মুখাপেক্ষণ হবে, ভারতবর্ষে তাকেই 'টিশকয়ে রাখতে চাইবে। এইজন্যেই 
গগামল্ত-রাজাদের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে তোলা হল, বড়ো বড়ো জমিদার আর তালুকদার সৃষ্ট করা হল, 
ধর্মের ব্যাপারে উদারতার নাম নিয়ে সামাঁজক জশবনেও রক্ষশশশীল দলদেরই উস্কে তোলা হল। 


হৃদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ 6৭৯, 


এইসমস্ত ব্যাপারে যাদের স্বার্থ জাঁড়ত তারা নিজেরাই এই দেশের শোষণ করতে মনোযোগণী ছিল, 
বস্তুত সেই শোষণ চলছে বলেই তাদের আঁস্তত্ব বজায় থাকছিল। ভারতবর্ষে এই রকমের হত 
স্বার্থধারশ দল গড়ে তোলা হল তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হল 'ন্রাটশ মহাজনদের দল। 

তখনকার দনে ইংলশ্ডের একজন বড়ো রাজনীতাঁবদ- ছিলেন লর্ড স্যালস্‌বার; ভারত- 
সচিব ছিলেন 'তাঁন। তাঁর একটি মন্তব্য বহুজনে উদ্ধৃত করেছেন; কথাটি আমাদের চোখ খুলে, 
দেবায় মতো, অতএব আঁমও কথাট এখানে উদ্‌ধৃত করাছ। ১৮৭৫ সনে 'তাঁন বলোছলেন : 
“ভারতবর্ষের রন্তু আমাদের বার করে খন নিতেই হবে, ছারটা এমনসব জায়গা বেছে ঢোকাও 
বেখানে অনেক রন্ত জমে রয়েছে, অন্তত যেখানে যথেষ্ট রম্তচলাচল হয়; রন্তের অভাবে যে অঞ্গগুলো 
আগে থেকেই দুর্বল হয়ে আছে সেখানে ছুরি 'বশধয়ে কণ হবে।” 

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্য-আধকার আর এখানে তাদের অনুসৃত নশীতি, এর ফলে অনেকরকম 
ব্যাপারের সষ্ট হল বার কতকগুলো 'ব্রাটশদের পছন্দসই নয়। 'কল্তু কৃতকর্মের সমস্ত ফলাফলকে 
ইচ্ছামতো নিয়ল্লিত করার সাধ্য ব্যন্তিদেরই থাকে না, জাঁতিদের তো থাকবেই না। অনেক সময়েই 
দেখা যায়, বিশেষ কোনো কাজের ফলে এমন কতকগুলো নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়ে গেছে যারা সেই 
কাজটারই 'বরোধিতা করছে, তাদের বাধা দিচ্ছে, তাকে পরাভূতই করে ফেলছে । সাম্মাজাবাদ থেকেই 
সৃন্ট হয় জাতীয়তাবাদ; ধাঁনকতন্লের ফলে 'বিপুল-পাঁরমাণ শ্রামক কারখানাগুমলতে এসে এক হয়; 
তার পর এরাই 'মাঁলত হয়ে ধাঁনকতন্দ্রশ মালিকের সঙ্গে লড়াই করে। সরকার-পক্ষ যখন কোনো 
আন্দোলনকে ধৰংস করবার জন্যে বা কোনো জাতিকে দমন করবার জন্যে পণড়ন চালায়, সে পণড়নের 
ফলে তার শাল্ত এবং সংকক্পই শুধু বেড়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত তারই ফলে সে সংগ্রামে জয়লাভ কর়ে। 

আমরা দেখোঁছ, ভারতে '্রাটশরা যে শল্পনশীত অবলম্বন করোছল তার ফল হল গ্রামের 
জনতাবৃদ্ধ; বহু লোক অন্য কাজ না পেয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেল। জামির উপরে চাপ বাড়ল; . 
কৃষকদের জাঁম অর্থাৎ তাদের এক-এক জনের হাতে যে ক্ষেতখামার ছিল তার পাঁরমাণ আরও কমে 
গেল। এইসমস্ত ক্ষেতখামারের অনেকগুলোই আয়তনে এত ছোটো হয়ে পড়ল যে নেহাত 
বেচে থাকবার জন্য যেটুকু আয় না হলে নয় সেট্কুও তা থেকে চাঁষ পায় না। কিল্তু 
তারও আর এ ছাড়া অন্য-কোনো পথ খোলা নেই, অতএব সে তখনও সেই জাম চাষ করেই 
চলল, আর ক্রমাগত ধারের উপর ধার করে খেতে লাগল । 'ন্রাটশ সরকার যে ভূমিরাজস্ব-নশীত 
প্রাতম্ঠিত করলেন তার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল, বিশেষ করে যেসব অণ্যলে তালুকদার 
আর জাঁমদার-প্রথা সৃষ্টি করা হল সেখানে । এইসমস্ত অণ্চলে, এবং যেসব অণ্যলে প্রজাই জামির 
মালিক 'ছিল সেখানে, উভয়ন্ই সরকারকে রাজস্ব বা জামদারকে খাজনা না দিতে পারলে সেই দায়ে 
কৃষকদের জাম থেকে উৎখাত করে দেওয়া হতে লাগল। এক 'দিকে এই ব্যাপার, আর-এক 'দিকে 
ক্রমাগতই নূতন নূতন লোক এসে জমির উপরে চেপে বসছে; এই দযয়ের চাপে পড়ে গ্রাম-অণ্চলে 
একটা বিরাট-পারিমাণ ভমিহণন কৃষাণশ্রেণণর সষ্টি হল। অনেকগুলো আত ভয়ানক দ্াক্ষও হল, 
এর কথা আগেই বলোছ। 

অসংখ্য লোকের হাতের জাম হাতছাড়া হয়ে গেল, এরা চাষের জন্যে জাম চায়। অথচ এদের 
সকলের প্রয়োজন মেটাবার মতো অত জমি নেই। জামদার-অণ্চলে জামদাররা এই সুযোগে খাজনার 
হায় বাড়িয়ে 'দিলেন। প্রজাদের রক্ষা করবার জন্যে কতকগুলো প্রজাস্বত্ব আইন ছিল, তার ফলে 
জামর খাজনা মূল খাজনার উপরে শতকরা একটা বিশেষ অংশের বোশি হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া 
যার না। কিন্তু এইসব আইনকে নানাবিধ উপায়ে ডিঙিয়ে চলতে লাগলেন এরা, যতরকমে সম্ভব 
বেআইনি পাওনা প্রজার কাছ থেকে আদায় করা হতে লাগল। অধযোধ্যার একাঁট তালকদার মহালে 
শিয়ে আম একবার শৃন্নোছলাম, সেখানে নাঁক পন্ঠাশেরও বেশি রকম বেআইনি আদায়ের ব্যবস্থা 
আছে! এর মধ্যে প্রধান ছিল 'নজরানা'_ল্জাম নেবার গোড়াতেই প্রজচকে এই একটা আগাম টাকা 
জমা দিতে হয়। এত নানা রকমের আদায় গরিব প্রজারা দিয়ে উঠতে পারবে কেন? দিতে পারে ভারা 
একটিমান্র উপায়ে, বেনিয়া অর্থাৎ গ্রামের মহাজনের কাছ থেকে টীকা ধার করে। শোধ দেবার ভরসা বা 
সাধ্য যেখানে নেই সেখানে টাকা ধার করতে বাওয়াটাই বোকামি কিন্তু সে বেচারই বা ক করবে” 
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আশার এতট;কু রান সে কোনো 'দিকে দেখতে পাচ্ছে না। যে করেই হোক চাষের জামও তাকে 
জোগাড় করতেই হবে। আশা নেই জেনেও সে আশা করে, হয়তো কোনোখান দিয়ে একটা-িছ্ লাভ 
তার এসে যাবে। এর ফলে অনেক সময়েই দাঁড়ায়, এত ধারকর্জ করেও শেষ পর্যন্ত ভূস্বামীর 
সমস্ত পাওনা সে 'মাঁটয়ে দিতে পারে না; কাজেই জাম থেকে আবার তাকে উৎখাত করে দেওয়া হয়, 
আবার সে ভূমিহীন কষাণের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়ে। 

ভূম্যাধকারণ কৃষক বা অপরের প্রজা কৃষক, এবং ভূঁমিশ্‌ন্য কষাণ, সকলকেই বেনিয়ার খপ্পরে 
শগয়ে পড়তে হয়। তার দেনা শোধ দেবার সামর্থ্য এদের কোনো 'দিনই আর হয় না। যখনই একটা- 
পিছু আয় হয় তারা বোনিয়াকে টাকা বাাঁঝয়ে দেয়; কিন্তু সে টাকা সুদের 'হসাবেই কাটা হয়ে যায়, 
আসল খণ ঘেমন তেমন থাকে । এদের ছাল ছাড়িয়ে নেবার ব্যাপারে বেনিয়াকে বাধা দেবার ব্যবস্থাও 
বশেষ-ীকছুই নেই। অতএব কার্যত এরা হয়ে পড়ে তার ভৃঁমদাসের শামিল। একাঁহসাবে বলা 
যায়. এই গারিব প্রজারা একই সঙ্গে দুজনের ভূমিদাস-_জামিদারের আর বৌনয়ার। 

এ রকমের অবস্থা খুব বোঁশ 'দিন চলা সম্ভব নয়,*এটা সহজেই বোঝা যায়। এমন একটা দন 
আসবে যে দিন দেখা যাবে, প্রজার উপরে যত জনের ধতরকম দাবি তার 'কছমান্র পাঁরশোধ করবার 
ক্ষমতাই আর তার নেই, বোনয়াও তাকে আর টাকা ধার 'দিতে রাজ নয়, জাঁমদারেরও কাজেই অবস্থা 
কাঁহল হয়ে পড়েছে। এটা এমন-একটা প্রথা যার নিজের মধ্যেই ক্ষয় এবং অস্থায়স্বের ব্যবস্থা রয়েছে। 
সম্প্রাত আমরা দেশের সর্ব কৃষকদের বিক্ষোভ দেখোছি; তাই থেকেই মনে হয়, এই রাঁততে এখন 
গলদ এসেছে, আর বোশ দন এ 'ট'কবে না। সত্যই যাঁদ এর প্রাণশান্ত ফুঁরয়ে গিয়ে থাকে, 
তবে এখন আর এখানে-সেখানে এক-আধট.কু জোড়াতাঁল 'দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। 
আমাদের দেশে এখন দরকার হয়েছে সম্পূর্ণ নূতন একাটি ভূঁমরাজস্ব-ব্যবস্থার প্রাতষ্ঠা। দোষ যা 
দেখা যাচ্ছে সেটা এখনকার এই ব্যবস্থাটারই দোষ; বোঁনয়া বা জমিদারকে দোষ দেওয়া বৃথা । 

আগের একটা 'চিঠিতেও এইসমস্ত কথাই তোমাকে বলোছিলাম মনে পড়ছে, তবে হয়তো একটু 
অন্য ভাষায়। এই কথাটাই আম তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই, ভারতবর্ষ বলতে বোঝায় 
এই লক্ষ লক্ষ হতভাগা কৃষককেই, মুন্টিমেয় যে দু-চার জন মধ্যাবত্তশ্রেণীর লোক আমাদের আসর 

মম বসে আছে তাদের নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই কথাটা মনে থাকে না। 

াজের জাম থেকে 'বিতাঁড়ত ভৃঁমশন্য শ্রীমকদের এতবড়ো একটা বাহন দেশে 'ছিল বলেই 
বড়ো বড়ো কলকারখানা প্রাতষ্ঠা করা সহজ হয়ে গেল। মাইনে নিয়ে কাজ করতে রাজ, এমন লোক 
যথেম্ট পাঁরমাণে তোও নয়, বথেষ্টেরও ধোঁশ পাঁরমাণে) থাকলে তবেই এই রকমের কলকারখানা 
চালানো সম্ভব হয়। যে মানুষের একটুখানি জাম আছে, সে সেই জাম ছেড়ে নড়তে চায় না। 
কাজেই কারখানা চালাতে গেলেই প্রচুর-পারমাণ ভূঁমিশ্‌ন্য বেকার লোক দেশে থাকা দরকার; তেমন 
লোকের সংখ্যা বত বোশ থাকবে, কারখানার মালিকরাও ততই সহজে তাদের মাইনের হার কমাতে 
পারবে, তাদের উপরে কর্তৃত্ব চালাতে পারবে। এইজন্যেই বলেছি, ঘথেম্টেরও বেশি পাঁরমাণে লোক 
থাকা দরকার। 

ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষে নূতন একাঁট মধ্যবিস্তশ্রেশশী ধরে ধশরে গড়ে উঠল, ব্যবসায়ে 
খাটাবার মতো কিছ মূলধনও সন্টয় করে ফেলল। কাজেই টাকা এবং মজুর পুইই বখন আছে, 
তখন আর কারখানা না হয়ে ষায় কোথায়! “কিন্তু তবুও ভারতবর্ষে ঘত মৃুজধন খার্টাছল তার 
বেশির ভাগই ছিল 'বদেশশ অর্থাৎ বালতি । 'ভ্রাটশ সরকার এই কারখানাগুলোকে সৃনজরে দেখতেন 
না। তাঁদের কথা 'ছিল, ভারতবর্ধ একটা নিছক কৃষিজশব দেশ হয়ে থাকবে, ইংলশ্ডকে কাঁচা মালের 
যোগান দেবে, এবং ইংলপ্ডের তোর মাল কিনবে-_ভারতবর্ষের নিজের কারখানা বসলে তার সে নশীতিতে 
বাধা পড়ে। 'কিল্তু সবসূন্ধ অবস্থাটাই তখন এমন দাঁড়য়ে গেছে যে, তখন পণ্য-উৎপাদনের ফল- 
কারখানা এ দেশে না বসেই পারে না; একে তাই ঠোঁকয়ে রাখা 'ন্রাটিশ সরকারের পক্ষেও সহজ হল'না। 
অতএব সরকারের আপপাস্ত সত্বেও বহু? কারখানা গড়ে উঠল। এই আপাত্ত প্রকাশের একটা উপায় হল, 
বাইরে থেকে যত কলকব্জা এ দেশে আসছে তার উপরে কর বসানো; আর-একাঁটি হল তুলোর কাপড়ের 
উপরে উৎপাদন-কর, অর্থাৎ ভারতের কাপড়ের কলে যে কাপড় তৈরি হচ্ছে তারই উপরে কর বসানো । 
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ভারতবর্ষে সেই প্রথম যৃগে যে শিল্পপাঁতরা জন্মগ্রহণ করোছিলেন তাঁদের মধ্যে সবপ্রেষ্ঠ 
ছিলেন জামশেদজি নসরওয়ানাঁজ টাটা । তিনি অনেকরকম কারখানা তোর করেছিলেন, তার মধ্যে 
সবচেয়ে বড়ো ছিল টাটা আয়রন আযণ্ড্‌ স্টীল কোম্পানি; বহার-প্রদেশের সাকৃচিতে এট অবাস্থিত। 
১৯০৭ সনে এই কারখানা তোর করা শুরু হয়, ১৯১১২ সনে এর কাজ আরম্ভ হয়। লোৌহশিল্প 
হচ্ছে তথাকাঁথত 'মূলপশল্পগুলোর মধ্যে একটি । এখনকার 'দনে সমস্ত ব্যাপারেই লোহার দরকার 
এত বোশ বে, যে দেশের নিজের ম্্নোহার কারখানা নেই তাকে খুব বোশ পাঁরমাণে অন্য দেশের 
উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। টাটার লোহার কারখানা একাঁট আত 'বিরাট ব্যাপার। সাকাঁচ- 
গ্রামাটি এখন রূপান্তরিত হয়েছে জামশেদপূর-শহরে; এর অল্প দূরেই যে রেল-স্টেশনাট তার নাম 
হচ্ছে ট্রাটানগ্ঘর। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে লোহার কারখানার দাম অনেক বেড়ে যায, কারণ সে 
কারখানাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম তোর হতে পারে। বিম্বষুষ্ধ যখন বাধল তখন টাটার কারখানা চালু 
অবস্থায় ছিল, 'ব্রাটশ সরকারের পক্ষে সেটা ভাগ্যের কথা। 

ভারতের কারখানাগদলোতে শ্রামকদের অবস্থা অতাল্ত খারাপ ছিল, উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে ইংলণ্ডের কারখানাগুলোতে যে অবস্থা দেখা গিয়োছল ঠিক তারই মতো। বেকার ভূঁমহশন 
মানুষের সংখ্যা বহু, অতএব মাইনের হার 'ছিল খুবই কম, খাটুনির সময্নও 'ছিল অত্যন্ত দশর্থ। 
১৯১১ সনে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযোজ্য কারখানা-আইন তৈরি হয়। এই আইনেও 
রি বা যাতে রিনি 
ছ ঘণ্টা বলে। 

বত ভূঁমহশন মজদুর দেশে ছিল, এইসব কারখানাতে সকলের জায়গা হল না। অনেক মজুর 
আসাম এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে চা এবং অন্যান্য প্রকারের বাগানে খাটতে গেল। এইসব বাগানে 
তাদের যে 'নিয়মে খাটতে হত তাতে করে দেখা গেল, বাগানে যতাঁদন কাজ করছে ততাঁদন তারা, 
বস্তুত মালিকদের ভূমিদাসই হয়ে থাকছে। 

দাঁরদ্রের জবালায় কুঁড় লক্ষেরও বৌশ ভারতীয় শ্রামক ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেল । 
এদের মধ্যে বোৌশর ভাগ গেল 'সংহল আর মালয়ের বাগানে কুল হয়ে। অনেকে আবার গেল 
মারশাস্‌ ভোরত-মহাসাগরে, মাদাগাস্কারের কাছে), 'ত্রানদাদ (দাঁক্ষণ-আমোরকার ঠিক উত্তরে), এবং 
ফজি-দ্বীপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে); অনেকে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্বআক্রকা এবং ন্রিটিশ- 
গায়নাতে দোঁক্ষিণ-আমোরকায়)। এর অনেক জায়গাতেই এরা গেল "চুক্তিবদ্ধ মজুর '[হসাবে; তার 
অর্থ, তারা বস্তুত ভূমিদাসে পাঁরণত হল । চুন্ত মানে হচ্ছে এই মজুরদের মালিকরা যে শর্তে আবম্ধ 
করল তার দাঁলল; এই শর্ত অনুসারে এরা একেবারেই মালিকদের ক্রুতদাসের শামল হয়ে পড়ল। 
চন্তবল্দী-প্রথার সম্বন্ধে লোমহর্যষণ কাঁহনশ ভারতবর্ষে এসে পেশছল, 'বিশেষ করে ফিজি থেকে । 
তাই 'নয়ে এ দেশে আন্দোলন শুরু হল, তার ফলে এই প্রথাঁটই পরে উঠে গেল। 

এই গেল কৃষক মজুর আর দেশত্যাগ মজুরদের কথা । এরাই হচ্ছে ভারতবর্ষের জনসাধারণ, 
দাঁরদ্র এরা, সে দাঁরদ্য নিয়ে এরা মুখ ফুটে আভিযোগও করে না; দীর্ঘ কাল ধরে এরা শুধু দুঃখ 
বহনই করে এসেছে। মুখ খুলে এদের হয়ে প্রাতবাদ শুরু যারা করল সে হচ্ছে নবজাত মধ্যাবিস্ত- 
শ্রেণ। বাস্ভাঁবক পক্ষে 'রাঁটশের সঙ্গো ভারতের সংগ্পরের ফলেই এদের জল্ম; তব্‌ 'কল্তু এরাই 
তার সমালোচনা শুরু করল। এই শ্রেণপাঁট ক্রমে বড়ো হয়ে উঠল; এদেরই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠল 
স্বদেশী-আলন্দোলন। সে আন্দোলন অত্যন্ত তর হয়ে উঠল ১৯০৭-০৮ সনে; তখন একটা বিনা 
গণ-আন্দোলন সমস্ত বাঙলাদেশটাকে তোলপাড় করে দিল; জাতায় কংগ্লেসও ভেঙে চরমপন্থী আর 
নরমপল্থী এই দুই দলে 'বিভন্ত হয়ে গেল। 'ব্রিটিশরা তাদের 'চিরল্তন কূটনীতি প্রয়োগ করল; 
যে দলটি আন্দোলনে অগ্রণণ তাকে বিচূর্পণ করতে লেগে গেল, আর দু-চারটে ছোটোখাটো সংদ্কার-. 
সাধন করে নরমপল্ধশ দলকে হাত করে নিতে চেম্টা করল। ঠক এই সময়েই আরও একটা নূতন 
গজাঁনসের আঁবর্ভাব হল; মুসলমানরা দাব তুলল, সংখ্যালঘনসম্প্রদায় হিসাবে রাজনশীতর ক্ষেত্রে 
তাদের জন্যে পৃথক এবং 'বিশেষ ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। এ কথা এখন সকলেই জেনে ফেলেছে 
যে, তখনকার দিনে এদের এই দাঁবকে সরকারপক্ষই উস্কে তুলোছিলেন; তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই 
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থাঙ্চ করা। 

তখনকার মতো ব্রিটিশ সরকারের এইসব ফিকির-ফন্দ কিছুটা সফলও হল। লোকমান্য তিলক 
তখন জেলে। তাঁর দলকেও পড়নের চোটে দাময়ে দেওয়া হয়েছে। শাসনব্যবস্থার খানিকটা সংস্কার- 
সাধন করা হয়েছে, তেখনকার ভাইসরয় এবং ভারতসাঁচবের নামে এর নামকরণ হয়োছল 'মার্ল- 
স্টোর শাসন-সংস্কার), তাতে ভারতপয়দের হাতে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয় নি; 1কল্তু নরমপল্যশরা 
তাকেই অত্যন্ত আগ্রহে স্বীকার করে 'নয়েছেন। এর কছুদন পরে বঞ্গ-ভষ্গ রদ করে দেওয়া হল; 
বাঙগুলাদেশের মনও কিছুটা শান্ত হল। ১৯০৭ সন থেকে শুর করে যে রাজনোৌতক আন্দোলন 
দেশে চলাছল সেটা আবার বড়লোকদের অবসর কাটাবার শখের বস্কু হয়ে উঠল। সৃতরাং ১৯১৪ 
সনে যখন ঘূম্থ বাধল, ভারতবর্ষে তখন সাক্রয় রাজনৈতিক চেতনা বলে বিশেষ 'কছু নেই। জাতীয় 
কংগ্রেস তখন শুধু নরমপল্থীদেরই প্রাতিন্ঠান; বছরে তার একটা করে অধিবেশন হয়, দুটো-চারটে 
পশাথ-পড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়, সারা বছর ধরে আর কিছুই সে করে না। জাতীয়তাবাদের গাঙে 
তখন ভাটা লেগেছে। 

রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য-সংন্রবের ফলে নানারকম প্রাতক্রিয়া দেখা 'দয়োছিল। 
নবজাত মধ্যবিস্তশ্রেণশীদের জনসাধারণের নয়) ধর্মীব্বাসে নাড়া লাগল; ভ্রাহনসমাজ, আর্ধসমাজ 
প্রভৃতি নূতন নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হল, জাতিভেদ-প্রথারও কড়াকাঁড় অনেক কমে এল। 
সংস্কীতির একটা নূতন জাগরণ এল দেশে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে। বাঙাঁল লেখকরা বাংলা 
ভাষাকে ভারতে সমস্ত আধ্ানক ভাষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমন্ধ করে তুললেন; বাঙলাদেশেই 
এ যুগের ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবের আঁবর্ভাব হল। হীন হচ্ছেন কাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; 
আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইনি আজও আমাদের মধ্যে বেছে রয়েছেন।* বহু বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকেরও 
জল্ম হুল বাঙলাদেশে, সার জগদীশচন্দ্র বসু, সার্‌ প্রফল্লেচন্দ্র রায়, প্রভৃতি। আরও দু'জন 
বড়ো ভারতীয় বৈজ্ঞানকের নাম আম এখানে করতে পাঁর--একজন হলেন রামানুজম ও 
অন্যজন সার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। এদের সকলেরই নাম পাঁথবীময় প্রীসম্ধ। কাজেই 
দেখছ, যে বস্তুর জোরে ইউরোপ বড়ো হয়ে উঠোছল সেই বিজ্ঞানের সাধনায়ও ভারতবর্ষ তার 
উত্কর্ষতা প্রমাণ করাছিল। 

এইখানে আরও একজন লোকের নাম আম করব-__সার্‌ মহম্মদ ইকৃবাল। উর্দদতে এবং 
বিশেষ করে ফাঁর্শি ভাষার একজন প্রাতভাশালশ কাব ছিলেন ইনি। ইন অনেকগুলো আত সুন্দর 
স্বদেশশ কাঁবতা 'লিখেছেন। দুঃখের বিষয়, সম্প্রাত কয়েক বছর যাবৎ ইন কাঁবিতা লেখা একেবাবে 
ছেড়েই 'দয়েছেন, অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 

যুদ্ধের আগে ক'বছর ভারতবর্ষের রাজনোৌতক চেতনা 'ঝাঁময়ে পড়ছিল, অথচ এই 
সময়েই অনেক দূরের একটা দেশে ভারতের সন্দ্রম রক্ষার জন্যে একটা বারোচিত এবং আশ্চর্য 
সংগ্রাম চলছিল। দেশটি হচ্ছে দক্ষিণ-আফ্রিকা; বহু ভারতীয় শ্রমক এবং কিছু-সংখ্যক ভারতাঁয় 
বাঁণক সেখানে শিয়ে বাস স্থাপন করেছিল। এদের নানাবিধ উপায়ে অপমান এবং উৎপীড়ন করা 
হত, কারণ সে দেশে জাঁতগত দ্বেষব্ীষ্ধ অত্যন্ত প্রবল। দৈবক্রমে একজন তরুণ ভারতীয় 
ব্যাঁরস্টারকে একাঁট মামলা চালাবার জন্যে দাঁক্ষণ-আঁফ্রকাতে নয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর 
স্বজাতশয়দের দূরবস্থা দেখে তান অত্যন্ত অপমানিত এবং দ্কাখত বোধ করলেন। 'স্থির 
করলেন, তাঁর সাধ্যে যতখানি কুলোয় তিনি এদের সাহাব্য করবেন। বহু বছর ধরে তিনি নিঃশব্দে 
কাজ করে চললেন, 'নজের পেশা এবং 'বিত্তসম্পান্ত যা-কিছু ছিল সমস্ত ছেড়ে দিলেন, যে ব্রত 
জশবনে গ্রহণ করেছেন 'নজেকে তারই জন্যে সম্পর্শ উৎসর্গ করে 'দলেন। এই লোকটির নাম 
মোহনদাস করমচাঁদ গাঁন্ধ। আজ ভারতের প্রত্যেকাট শিশু পর্যজ্ত তাঁর নাম জানে, তাঁকে 
ভালোবাসে; 'কিল্ছু তখনকার 'দিনে দাক্ষণ-আঁক্রকার বাইরে তাঁর নামও বড়ো কেউ জানত না। 


* ১৯৪১ খ্টাব্দে কাবগুর্র মৃত্যু হয়। 


যুদ্ধের প্রারন্ভে ভারতবর্ষ ৫৭৫, 


তার পর হঠাৎ একাঁদগন তাঁর নাম 'বদ্যুতের মতো ভারতের কানে এসে পেশছল; তাঁর নাম আর 
তাঁর বীরোচিত সংগ্রামের কথা বলতে এ দেশে লোকের বুক বিস্ময়ে আনন্দে গর্বে ভরে উঠল । 
দাক্ষণ-আক্রিকার সরকার সেখানকার ভারতশীল্প বাসিন্দাদের অবস্থা আরও হখন করে তোলবার 
চেষ্টা করোছলেন, তাদের এই বন্ধুর নেতৃত্বে তারা সে হশনতা সায়ে নিতে অস্বীকার করল । দার 
পদ্দাঁলত 'নরক্ষর শ্রামক আর ক্ষুদ্র বাণক, নিজের দেশ থেকে বহু দূরে থেকেও এরা এমন বীরের 
মতো বুক ফ্যালয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটেই হল একটা আত আশ্চর্য ব্যাপার । তার চেয়েও বিস্ময়কর 
স্থল তাদের সে যাণ্ধের প্রণালীটা। যে প্রণালণ তারা অবলম্বন করল সে আতি অপূর্ব, জগতের 
হীতহাসে রাজনোতিক সংগ্রামের অস্ম হিসাবে তার ব্যবহার কেউ কখনও করে 'ন। তায পর 
থেকে এর নাম আমরা অনেক শুনোছ, এই হচ্ছে গান্ধীর সত্যাগ্রহ, এর অর্থ সত্যকে আঁকড়ে 
ধয়ে থাকা । অনেকে একে পনাক্ষয় প্রাতরোধ' বলেন, কিন্তু সেটা এর যথার্থ অনুবাদ নয়, 
কারণ এতে প্রচুর পাঁরমাণ সাক্রিয্ন চেম্টা আছে। শুধ্য অ-প্রাতরোধও এটা নয়, বাঁদও অহিংসা 
বা আঘাত-না-করা এর একটা বড়ো অঙ্গ। এই আহংস সংগ্রাম সৃষ্টি করে গাম্ধীজ ভারতবর্ষে 
এবং দাক্ষণ-আফ্রকাতে একটা বিস্ময়ের চমক এনে 'দিলেন। দক্ষিণ-আফ্রকাতে আমাদেরই 
স্বদেশবাসী হাজার হাজার পুরুষ ও নারী স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড বরণ করে নিল, তাদের কথা শুনে 
ভারতের জনসাধারণ গর্বে এবং আনন্দে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠল। আমাদের নিজের দেশে আমরা 
পঙদানত এবং অক্ষম হয়ে রয়েছি, সে কথা স্মরণ করে আমরাও লজ্জায় মরে গেলাম; আমাদেরই 
তরফ থেকে অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে এতবড় একটা যৃম্ধ ঘোষণা করা 
হয়েছে জেনে আমাদেরও আত্মসম্ভ্রমবোধ বেড়ে উঠল। এই ব্যাপার 'নয়েই অকস্মাৎ ভারতের 
রাজনৌতক চেতনা জেগে উঠল; ভারতবর্ষ থেকে জলম্রোতের মতো অর্থসাহায্য দক্ষিণ-আফ্রকায় 
পাঠানো হতে লাগল। অবশেষে গান্ধীজ এবং দাক্ষণ-আঁফ্রকা সরকারের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে 
সে সংগ্রাম থামল। তখনকার মতো ভারতীয়রাই জয়লাভ করল তাতে সন্দেহ নেই; 'কচ্তু 
ভারতাঁয়দের যেসব অভাব-আঁভযোগ 'ছিল তার অনেকগুলো আজও পর্যন্ত ি*কে রয়েছে; তখন 
যে চুন্ত হয়োছল, শোনা যায়, তারও অনেক শর্ত দাক্ষণ-আফ্রকার সরকার পালন করেন 'নি। 
বিদেশস্থ ভারতবাসশদের সমস্যা আজও আমাদের সামনে জীবন্ত; ভারতবর্ষ ষতাঁদন স্বাধশন না 
হচ্ছে ততাঁদন সে সমস্যাও বে"চেই থাকবে । নিজের দেশেই যখন ভারতবাসশীদের মানমর্ধাদা নেই, 
বিদেশে গিয়ে মর্ধাদা তারা পাবে কী করে? আর আমরাই বা তাদের বশেষ সাহায্য করব কাঁ করে, 
যতক্ষণ আমরা নিজের দেশেই নিজেকে স্বাধীন করে 'নিতে না পারাছি। 
যুদ্ধের আগে এই ছল ভারতের অবস্থা । ১৯১১ সনে ইতালি তুরস্ক আক্রমণ করল। 
ভারতবর্ষে তখন তুরস্কের প্রাত প্রবল সহানুভূতি দেখা দল, কারণ তুরস্ক এাঁশয়ার এবং প্রাচ্য 
অণ্চলের দেশ, অতএব সব ভারতবাসশরা তার শুভ কামনা করত। াবশেষ করে বিচালত হয়ে 
উঠলেন ভারতের মুসলমানরা; তাঁরা তুরস্কের সৃলতানকেই থাঁলফা বা ইসলামের ধর্মগুরু বলে 
জানতেন। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদের প্রবর্তিত প্যান-ইসলামের কথাও তখনকার 'দিনে 
চলাত 'ছিল। ১৯১২ এবং ১৯১৩ সনে বলকান-অণ্ুলে যুদ্ধ হল; ভারতের মুসলমানও এতে 
আরও বোশ 'বিচালত হয়ে উঠলেন; তাঁদের সহানুভূতি এবং বন্ধৃত্বের নিদর্শন-স্বরপ, যুদ্ধে আহত 
তুর্ক সেনাদের সেবা করবার জন্যে একাঁট 'চাকতসক-দল ভারতবর্ষ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল, এর 
নাম ছিল রেড ক্রিসেশ্ট- মিশন। 
তার পরই 'ধিবষৃদ্ধ আরম্ভ হল; বুৃদ্ধে তুরস্ক যোগ 'দিল ইংলন্ডের বিপক্ষ 'হিসাবে। 
পকল্তু সেটা যুদ্ধের সময়কার কাঁহনী। এবার আম এইখানেই থামব। 


৫৭৬ বিশ্ব-হইীতহাস প্রসঙ্গ 


১৪৮ 
যুদ্ধ : ১৯১৪-১৮ 


৩১শে মার্চ, ১৯৩৩ 


এই যৃম্ধের কথা আম কী লিখব তোমাকে; এই [বিশ্বযুদ্ধ বা মহাযুদ্ধ, চার বছরেরও বেশি কাল 
ধরে ষে সমস্ত ইউরোপকে এবং এশিয়া আর আফ্রিকার বহন স্থানকে *মশানে পাঁরণত করল, 
জক্ষ লক্ষ ববককে তাদের প্রস্কুট যৌবনই 'নিশ্চহ করে মুছে 'নয়ে গেল? যুদ্ধের কথা ভাবতে 
তো আরাম লাগে না! আত কুৎীসত ব্যাপার এটা। তবুও অনেকসময়েই আমরা তাকে প্রশংসা 
কারি, তার চিত্র আতি উজ্জল রঙে আঁঙ্কত করে দেখাই; বাল, ধাতু যেমন আগুনে পুড়ে বিশুদ্ধ 
হয়, আরামে আর বলাসে জীবন যাপন করে করে যে জাতির মানুষেরা দুর্বল এবং নশীতহশীন 
হয়ে পড়েছে, যুদ্ধের আগুনে পুড়ে সেই নির্দ্যম জাতরাও আবার পাশ এবং শান্তমান হয়ে 
ওঠে। দুর্র্মনীয় বীরত্ব আর মনোমুগ্ধকর আত্মোৎসর্গের কত উদাহরণ দেখাই, যেন যুম্ধ থেকেই 
এই গুণশগলো জল্মলাভ করেছে! 

এই যুদ্ধ কেন বেধোছল, তার কতকগুলো কারণ আম তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে 
চেম্টা করেছি; বলেছি কীরকম করে ধাঁনকতল্মী 'শিজ্পজশবী দেশদের ধনলোভ, সাম্রাজ্যবাদ" 
জাতিদের প্রাতদ্বান্তা থেকে সংঘাতের সাঁন্ট হল এবং যুদ্ধ অপাঁরহার্য হয়ে উঠল। বলোছ 
কণভাবে এর প্রত্যেক দেশেরই বড়ো বড়ো 'শিজ্পপাঁতিরা ক্লমাগতই তাঁদের শোষণ কার্য চালাবার 
মতো নূতন নূতন সযোগ আর স্থান অন্বেষণ করতে লাগলেন; মহাজনরা আরও বোশ বোশ 
টাকা আয় করতে চাইল, রণসজ্জা-নির্মাতারা আরও বোশ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। 


অতএব এই ব্যান্তরা যুদ্ধে ঝাঁপয়ে পড়লেন; এদের আদেশে এবং এদেরই প্রাতানাধস্থানীয় 
দেশের প্রবীণ রজানশীতকদের 'নিরেশে প্রত্যেক দেশ পরস্পরকে হত্যা করতে মেতে উঠল। যেসব 
' কারণে এই যৃম্ধ আরম্ভ হয়েছে তার সম্বম্ধে এই ঘূবকদের আঁধকাংশই 'কছু জানত না, সমস্ত 


দেশেরই সাধারণ লোকেরাও সে সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। বস্তুত এ যুদ্ধ তাদের ভালোর 
জন্যে নয়; যৃদ্ধে হার হোক বা জত হোক, তাদের ভাগ্যে এতে লোকসানই লেখা রয়েছে। 
এটা হচ্ছে এরান্তই বড়োলোকদের একটা খেলা; সাধারণ লোকদের জশবন, বিশেষ করে ষুবকদের 
জশবনকে তারা সে খেলায় ঘাট করে নিয়েছিল। কিন্তু তবুও জনসাধারণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত 
না হলে বৃদ্ধ চলতে পারে না। আম তোমাকে বলোছ, ইউরোপ মহাদেশের সকল দেশে কন্‌স্‌- 


অতএব সমস্ত ঘৃদ্ধরত দেশেই জনসাধারণের উদ্যম এবং দেশপ্রেমকে উত্তোজত কারে তোলবার 
বিপুল আয়োজন করা হল। দূই পক্ষই অপর পক্ষকে 'আক্রমশকারশ বলে আভহিত করতে 
লাগল; এমন ভাব দেখাল যেন তারা নিজেরা কেবলমার আত্মরক্ষা করবার জন্যেই অস্তধারণ 


পয়ে দিল শনুপক্ষের ঘাড়ে । প্রত্যেক দেশেরই জনসাধারণের মনে দ্‌় বিশ্বাস 
জল্মিয়ে দেওয়া হল, তাদের স্বাধীনতা একান্তই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তাকে যাঁদ রক্ষা করতে 


যঙ্খ : ১৯১৪-১৯১৮ &৭৩ 


চায় তো তাদের হুদ্ধ না করে উপায় নেই। বশেষ করে সংবাদপগুলি খুব তোড়জোড় ক'রে 
সমস্ত জারগাতে এই ব্ম্ধের পাঁরবেশ গড়ে তুলল, তার মানে প্রজাদের মনে শনু-দেশদের সম্যন্ধে 
একট অত্যন্ত তীব্র ঘূশা আর বিদ্ধেষ সুষ্টি কারে দিল। ৃ 
এঁই উল্মত্ততার বন্যা এত প্রবল হয়ে উঠল ঘে তার বেগে আর সমস্ত-কছুই ভেসে চলে 

মনে হুজুগ আর আবেগ ফোঁনয়ে তোলা শন্ত নয়; 'কল্তু 'বম্থান এবং 

বাম্ধঘমান এলোকেরাও এই নেশায় মেতে উঠলেন। ক পুরুষ ক নারী, যে-সব লোককে সাধারণত 
ধর এবং স্থির বৃদ্ধি-সম্পন্য বলে মনে করা হয়--দার্শানক লেখক অধ্যাপক । 


দিয়ে বসলেন। সকলেই-কল্তু একেবারে পকলেই নয়। প্রত্যেক দেশেই আত সামান্য দূশ্চারজন 
লোক ছিলেন যাঁরা এই হনজুগের নেশায় মেতে উঠতে রাজি হলেন মা, এই যুদ্ধের উন্মাদনা 
থেকে নিজেদের সংঘত করে রাখলেন। ধেশের লোকেরা তাঁদের টিটকার 'দিল, কাপূর 
বলে ঘৃণা করল, যুদ্ধে যোগ দিতে রাজ হন 'ন এই অপরাধে এদের অনেককে জলে পর্যপ্ত 


সংবাদপন্রের মিথ্যা বার্তা প্রচারের দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করে যৃদ্ধের অনুকূল পাঁরবেশ তৈরি 
করা হয়েছে। যূন্ধ ব্যাপারটাকেই খুব মহখ বস্তু বলে বর্ণনা করা হত। জর্মীনতে, বা গ্রিক 
বলতে গেলে প্রাশিয়াতে, তো বৃদ্ধকে এইভাবে বৃহৎ আদর্শ ক'রে তোলাই ছিল চ্বয়ং কাইজার 
থেকে শুর করে সমস্ত শাসন-কর্তৃপক্ষদের একেবারে ব্লতাবশেষ। পশ্ডিতরা বড়ো বড়ো বই লিখে 
প্রমপ করলেন, যুদ্ধ আতি উচিত কাজ, একটা “জৈবিক প্রয়োজন' অর্থাৎ মানুষের জীবনকে এখং 


“সংক্ষেপে বলতে পারি, আমি ইহাই দেখেছি, সমস্ত বড়ো জাতিই তাদের বাক্যের সত্যতা 
এবং চিন্তার দৃঢ়তা যুদ্ধের সময়ে শেখে এবং শাক্তির সময়ে হারিয়ে ফেলে; যুষ্ধে তারা 'শিক্ষালাভ 
করে, শান্তিতে তারা প্রবাণ্তিত হয়; যুদ্ধে তাদের কর্মে দীক্ষা হয়, শাঁল্তর সময়ে সে দীক্ষা তারা 
ভূলে বার। এক কথায়, বুম্ধে তাদের জল্ম এবং শাঁল্ততে তাদের অত্যু ঘটে।” 


৩৭ 
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সাধারখত এত খোলাখুলি সত্য কথা লোককে না শুনিয়ে যৃদ্ধ-ব্যাপারটাকেই একটা 
ধর্মানুষ্ঠানের ছন্মবেশ পাঁরয়ে দেওয়া হয়। ইউরোপে এবং অন্য্ধ শত শত মাইল-ব্যাপী রণক্ষেত্র 
জূড়ে খন 'বিপূল হত্যাকাণ্ড চলেছে, প্রত্যেক দেশের মধ্যে তখন বড়ো বড়ো শ্রাতমধূর বচন 
তোর করা হাচ্ছল, তাই দিয়ে নরহত্যাকে সমর্থন আর জনসাধারণকে "ভ্রান্ত করে রাখা হচ্ছিল। 


ণনজের পক্ষে টানতে চেম্টা করতে লাগল। প্রকাশ্যভাবে সে কথা তারা বলত না, বললে 
ঘরের চালে দাঁড়িয়ে যেসব মস্ত মস্ত আদর্শ আর বড়ো বড়ো বাল কপূচে এরা চশখকার 
করছিল তার শেষে হয়ে যাবে। জর্মীনর তুলনায় ইংলশ্ড আর ফ্রান্সের ঘূষ দেবার সংক্থান 
বোঁশ ছিল, কাজেই 'নরপেক্ষরা যারা পরে যুদ্ধে যোগ 'দিল তাদের বেশির ভাগই গেল ইংলশ্ড- 
ফ্রাল্স-রাশিয়ার পক্ষে। জর্মীনর পুরোনো ব্ধু ছিল ইতালি, তাকে এই 'মিপক্ষ হাত করে 
নল একাটি গোপন সাম্ধ করে; সে সান্ঘতে এঁশিয়া-মাইনয়ে এবং অন্য অনেকগাাঁল জায়গা 
ইতাঁলকে 'দিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রাতশ্রাত দেওয়া হয়োছল। আর-একাঁট গোপন সাঙ্ব করে 
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রাশিয়াতে বলশেভিকরা ধঙ্খন শাসনক্ষমতা হস্ত্ন্ধত করল তখন তারা এইসব গোপন সাম্ধর কথা 
প্রকাশ করে দিল; তা নইলে হয়তো এদের কথা কেউ কোনোদিন জানতেই পেত না। 

শেষ পর্যজ্ত দেখা গেল, মিন্রপক্ষের আম ইংরেজ ও ফরাসিদের পক্ষটাকে অংক্ষেপে 'মনপক্ষ 
বলেই ইজ্লেখ করব) দলে পলো এক ডজন বা তার চেয়েও বেশি দেশ এসে জ্‌টেছে। এই দলে 
জাপান, চীন, রুমানিকা, গ্রীস এবং পর্তৃুগাল। আরও হয়তো এঁকটা-দৃটো নাম ছিল, 'ঠিক 
মনে নেই)। জরাীনর 1দকে ছিল জর্মীন, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক এবং ব্লগোঁরয়া। হুক্তরাম্ট্র ঘুদ্ধে 
যোগ দল যুদ্ধের তৃতীয় বংসরে। তার কথা আপাতত ছেড়ে দিলেও দেখা যায়, জর্মনদের 
তুলনায় মিতপক্ষের সহার-সম্বল ছিল অনেক বেশি। তাদের হাতে লোক বোশ, অনেক বোঁশ 
টাকা, অজ্ধ্রশস্ঘ রণসজ্জা তোর করবার অনেক বোঁশ কারখানা । সকলের চেয়ে বড়ো কথা, সমুদ্রে 
তাদেরই আঁধপত্য। কাজেই পাঁথবীর সমস্ত নিরপেক্ষ দেশ থেকেও উপরকণ সংগ্রহ করা তাদের 
পক্ষে সহজ 'ছিল। সমদদ্রুপথ হাতে ছিল বলেই 'মন্ত্পক্ষ যুদ্ধের সরঞ্জাম বা খাদ্য আমদাঁন করতে 
পারছিল, আমেরিকা থেকে টাকা ধার করতে পারছিল। জর্মীন জার তার "মন্দের সে সাবধা 
নেই, তাদের চার 'দিকে ঘিরে রয়েছে শত্রুদের দেশ; জর্মনর 'মনরাও 'িনজেরাই দূর্বল দেশ, 
খুব বেশি সাহায্য দেবার সামর্থয তাদের ছিল না। অনেক সময় বরং তারাই হয়ে উঠেছে জর্মীনর 
বোঝা, জর্মীনকেই ঠেক্নো দিয়ে তাদের খাড়া রাখতে হয়েছে। কাজেই হযৃম্ধ বস্তুত হচ্ছিল 
একা জর্শীনর সঙ্গে পাঁথবীর আঁধকাংশ দেশের সাম্মলিত শান্তর। সকল দক থেকেই এটাকে 
একটা অত্যন্ত অসমান িরোধ বলে মনে হয়। অথচ জম্শীনই চার-চারটা বছর ধরে সমস্ত 
পৃতিবীকে একেবারে নাস্তানাবৃদ করে রাখল, বারংবার ঘুৃম্ধে চরম জয়েরই অত্যন্ত কাছাকাছি 'শিয়ে 
পেশছল। বছরের পর বছর ধরে কোন্‌ পক্ষের জয় হবে সেটা আতশয় আনশ্চিত 'ছল। একাটমান 
জাতির পক্ষে এটা কম বাহাদুরর ব্যাপার নয়; জর্মশীন যে অপূর্বসহল্দর সামারক লাল্ত গ'ড়ে 
তুলোছল শুধু তার দরুনই এটা সম্ভব হয়োছল। শেষ পর্য্ত যখন জর্মীন এবং তার 'মিন্ররা 
সত্যই পরাজিত হল তখন জর্মন সেনা সম্পূর্ণ অক্ষু্ন রয়েছে, এবং তার অনেকথাঁন অংশই 
রয়েছে অন্যান্য দেশে ছাঁড়য়ে। 

মন্রপক্ষের দিকে যুদ্ধের ধাক্কাটা গেল ফরাসি সেনার উপর দিয়ে; ফরাসরাই প্রচণ্ড-পরিমাণ 
ধুবক-প্রাণ আহুতি 'দিয়েও জর্মন বাহনীর দুধ আভযানকে ব্যাহত করল। ইংলন্ড বোঁশর 
ভাগ সাহায্য 'দিল তার সাম্দীদ্রক আধিপত্য আর নৌসেনা 'দিয়ে, আর তার কূটকৌশল এবং 
প্রচারকার্য 'দিয়ে। জমশন তার সেনার বল নিয়েই গাঁবত; 'িনরপেক্ষ দেশদের সঞ্গে কূটনশীতিক 
সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রচারকার্থ চালানোর ব্যপারে সে একেবারেই সাদাঁসধা পথে চলত। বয.দ্ধের 
সময়ে মিথ্যা কথা এবং 'বকৃত সত্য কথা প্রচারের নিপূল এবং নিখুত ব্যবস্থার বাহাদুর ইংলশ্ড 
যতখাঁন দোঁখয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশই তা পারে নি এ বিষয়ে কিছুমার সন্দেহ নেই। 
রাশিয়া, ইতাঁল, এবং 'মিপক্ষের অন্যান্য দেশরা ঘৃদ্ধে যেটুকু অংশ 'নয়েছে সে এদের তুলনায় 
অনেক অজ্প$ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ফিছু নেই। অথচ সমস্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বোশি ক্ষাত 
সইতে হয়োছল বোধ হয় র্লাশিযাকে। য্তরাম্ী যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে এসে যোগ দিল, 
জর্মীনকে পরাড়ুত করবার ব্যাপারে সেই এসে শেষ ব্রহত্রাস্মাট প্রয়োগ করল। 

যুদ্ধের প্রথম কপ্মাস ইংলশ্ড এবং আমোরকার মধ্যে দারুণ মন-কষাকমষি চলেছিল, এদের 
মধ্যে যুদ্ধ বাধবে এমন জজ্পনাকল্পনাও শোনা গেছে। ইংলশ্ডের সন্দেহ ছিল, আমেক্সিকার জাহাজে 
করে জর্মীনতে মালের জোগান যাচ্ছে, অতএব সে সমুদ্রপথে আমোরকার জাহাজ্ব-চলাচলে বায়া 
দিতে গেল-_তাই নিয়েই বিবাদের উৎপাত । তার পরেই 'কিল্তু আবার 'ত্রিটেনের প্রচার-বিভাঙ্গ তৎপর 
হয়ে উঠজ। আমোরকাকে বাঁকিয়ে সাঝয়ে দলে টানবার জন্যে বিশেষরকম চেম্টাচারনর শুরু করল । 
প্রথম কাজই তারা শুরু করল জর্মনদের নশংস্তার খবর প্রচার; জর্মন সেনা বেলাজয়মে কী তয়ানক 
অত্যাচার করেছে তার সম্বন্ধে আত লোমহর্বক সব গল্প সর্বন্ধ রটানো হতে লাগল। একে নাম 
দেওয়া হল জর্মন হুনদের 'ভয়ানকত্ব'। এই গল্পের মধ্যে অল্প দু-চারটায় হয়তো মূলে 'কিশ্চিৎ 
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সত্য ছিল, যেমন ল্‌ভেনের বিশ্বাবদ্যালয় এবং পৃস্তকাগার-ধবংস। কিন্তু আঁধকাংশ গল্পই ছিল 
নক বানানো । এর মধ্যে একাঁট আশ্চর্য গল্প ছিল, জর্মনরা নাকি একাট মৃতদেহের কারখানা 
চালাচ্ছিল! অথচ দূই শন্ুপক্ষের মানুষদের মনে পরস্পরের প্রাতি এমন বিদ্বেষ তখন জেগে 
উঠেছে বে, যে-কোনো কথাই ব'লে তাদের 'বিশবাস করানো যেত। 

আমোরকাতে ব্রিটেন যে বৃদ্ধসংক্রান্ত মিশন পাঠিয়োছল তাতে 'ছিল পাঁচ শো কর্মচারণ এবং 
দল হাজার সহকারী। এই থেকেই বুঝবে, ব্রিটেনের প্রচারব্যবস্থার আয়তন ক 'বপূল ছিল! এও 
তো শেল সরকারি হিসাবে; এ ছাড়াও 'বিরাট-পাঁরদাণ বেসরকাঁর কাজ চালানো হত। এই 
শ্রচারকার্য চল্লাবার জন্য ন্যায় বা অন্যায় সকলপ্ররার পল্ধাই অবলম্বন করা হত। সুইডেনের 
স্টকৃহল্ম্‌ শহরে 'ত্রটিশরা সরকারি তরফ থেকেই একটি ইংরোজি নাট্যশালা খুলল, সেখানে নানা- 
রকম সংগ্পীত ও আঁভনয্নের ব্যবস্থা করা হল। সুইডদের সশ্গো জব জমাতে হবে তো! 

এই প্রচারব্যবস্থা আর জর্মন সাবমোরনের আভষান এ্রের কথা আম পরে তোমাকে আরও 
বলব), অনেকটা এদের জন্যই আমৌরকা 'মিয়পক্ষে এসে যোগ 'দিল। শেষ পর্যল্ত সবচেয়ে বড়ো 
কারণ অবশ্য 'ছিল টাকার লেনদেন। 

যুষ্ধটা টাকা-খরচের ব্যাপার, আত ভয়ানকরকম টাকা খরচ হয় এতে । পাহাড়প্রমাণ মল্যবান 
দুব্সম্গ্রী প্রয়োজন হয় এতে, তার ফলে দেখা যার শুধু ধংস আর ধবংস। ও 'দকে আবার বৃদ্ধের 
সময় দেশের অর্থ এবং পণ্য-উৎপাদনের কাজ প্রায় সমস্তই বায় বন্ধ হয়ে; মানুঘরা তাদের সমগ্ত- 
খানি উদ্যম নিয়ে ধ্বংসের কাজেই মেতে ওঠে। এত টাকার দরকার, দে টাকা আসবে কোথা 
থেকে? 'মিন্রপক্ষের কথাই প্রথম ধরা ঘাক। এদের মধ্যে একমার ইংলশ্ড 'শার ফ্রাঙ্গেরই অবস্থা 
সচ্ছল ছিল বলা যায়। নিজেরা যে বৃদ্ধ করছিল শুধু তারই বায় বহন করাছল না তারা, টাকা 
ধার দিয়ে মালমশলা ধার 'দিয়ে তাদের 'মত্রদেরও অনেকথান ব্যয় মিটিয়ে 'দাচ্ছিল। কিছাাদন 
পর প্যারিস আর পেরে উঠল না, তার সমস্ত আর্ক সম্বল 'নঃলেষ হয়ে 'শিয়োছল। লশ্ডন 
তখন একাই 'মিয়পক্ষের সমস্ত টাকাকাড় জোগান দিতে লাগল। যুদ্ধের 'ছ্বিতীয় বছরে জণ্ডনেরও 
হাত খালি হয়ে গেল। ১৯১৬ সনের শেষ দিকে এসে দেখা গেল, ফ্রাল্স এবং ইংলশ্ডের আর 
ধারের বাজারে খাতির নেই। তখন ইংলশ্ডের সবচেয়ে বাছাবাছা কৌশলশ রাজনশীতকদের নিয়ে 
গড়া একট দৌত্য-দলকে আমোরকায় পাঠানো হল, সেখানে 'গিয়ে তাঁরা টাকা ধারের জন্য প্রার্থনা 
জানালেন। আমোরকা টাকা ধার দিতে রাজি হল। তার পর থেকে আমেরিকার টাকার জোরেই 
মনরপক্ষ যুদ্ধ চালাতে লাগল। আমৌরকার কাছে মিল্লপক্ষের খণ দেখতে দেখতে মস্তরড়ো 
অঙ্কের কোঠায় গিয়ে পেশছল; খণের পাঁরমাণ বাড়বার সঙ্গো সশোই আমোরকার যে বড়ো বড়ো 
ব্যাঙ্কাররা আর মহাজনরা সে টাকা ধার 'দীচ্ছলেন তাঁরা মির্রপক্ষের যাতে জয় হয় সে 'দিকে 
মনোযোগণ হয়ে উঠলেন। 'মিরিপক্ষকে আমোরকা এত বিরাট-পারমাণ টাকা ধার 'দয়েছে, এখন 
যাঁদ মিব্রপক্ষ জর্মীনর কাছে হেরে যায় তবে সে টাকার গাঁত কি হবে? আমেরিকার ব্যাঙ্ক ওয়ালাদের 
পকেটে তখন হাত পড়েছে, তাতে তারা নড়েচড়ে উঠল। আমেরিকা 'মন্রপক্ষের দিকে যোগ ঘিয়ে 
যুদ্ধে নাক, এমনিতর একটা ভাবাবেগ দেশের মধ্যে এরা গড়ে তুলল; শেষ পর্যন্ত আমোরকাও 
যুদ্ধে যোগ 'দিল। 

আমেরিকার কাছে এদের খধণের সমস্যা নিয়ে আজকাল অনেক আলোচনা আমরা শুনতে 
পাই, সংবাদপন্রেও এই আলোচনারই ছড়াছড়ি। ইংলশ্ড আর ক্রান্সের গলায় পাথরের জাঁতার 
মতো এই ধাণের ভার ঝুলে রয়েছে; সে ধশ শোধ দেবার সাধ্যও এখন তাদের নেই- এই সমস্ত 
ধণই হয়ে উঠেছিল সেই যৃত্ধের সময়ে । তখন যাঁদ এই টাকা তারা না পেত, তবে অন্য দেশের 
কাছে তাদের ধার পাবায় সম্ভাবনা একেবারেই ভেঙ্ছে পড়ত, এবং আমোরকাও হয়তো তাদের 'দিকে 
এসে যোগ 'দিত না। 


৫৮২ গিশ্ব-ছীতহাস প্রসঙ্গ 


১৪৯ 
ঘদ্ধের গত 
১লা এাপ্রল, ১৯৩৩ 


১৯১৪ সনে আগস্ট মাসের প্রথমে যৃম্ধথ শুরু হল। পৃথিবীসুম্থ লোক চোখ মেলে তাকিয়ে 
রইল বেলছিয়মের আর ফ্রান্সের উত্তর-সীমাল্তের 'দিকে। ' বিরাট জর্মন বাহন ক্রমেই এগিয়ে 
চলেছে; পথে যা-কছু বাধা বিঘ্ন পড়ছে একেবারে ভেঙে গঠাড়য়ে 'দয়ে বাচ্ছে। অল্প -কছুকণের 
মতো ক্ষুদ্র বেলাঁজয়মই তার গতিকে স্তব্ধ করে 'দিল। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জর্মনরা বেলাজয়ানদের 
মনে ভয় জাল্ময়ে দেবার চেম্টা করল। 'িভশীষকার সৃষ্ট হয় এমন-সব কাজ করতে লাগল-_ 
এইসব কাজকে 'ভীত্ত করেই মিন্রপক্ষ তাদের 'নৃশংসতার গল্পগুলো তোর করতে পেরেছিল। 
জর্মন সেনা প্যাঁরস-শহরের দিকে চঙ্গল; তাদের সম্মুখে ভ্রাল্সের সেনা বেন হটে গিয়ে গুটিয়ে 
যেতে লাগল, ইংরেজদের ক্ষুদ্র বাহুনশ ধাক্কা খেয়ে এক পাশে ছিটকে পগড়ে রইল। যুম্ধ শুরু 
হবার পর এক মাসের মধ্যেই মনে হল, প্যারিস-নগরশর আর রক্ষা নেই; ফরাসি সরকার পর্যন্ত তাঁদের 
সমস্ত দপ্তরখানা আর দরকার িনিসপপন বোর্দো-শহরে স্থানাল্তারত করবেন বলে প্রস্তুত হলেন। 
জর্মনদের অনেকের ধারণা হল, বুদ্ধ তাদের বস্তুত জয় করা হয়ে গেছে। আগস্ট মাসের শেষ 'দিকে 
এই ছিল জর্শনর পশ্চিম-লাঞ্গন অর্থাৎ ফরাসি রণাঞ্গনের অবস্থা । 

ইতিমধ্যে রাশিয়ার সেনা এসে পূর্ব-প্রাশিয়া আরুমণ করেছে; পশ্চিম-সীমান্ত থেকে 
জর্মনদের মনোযোগ অন্যন্ন সাঁরয়ে নেবার যা-হোক-একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। ইংলশ্ডে আর ভ্রান্সে 
লোকেয়া খুব বোশ রকম আশা করল, রাশিয়ার সে স্টীম-রোলার' এবার গাঁড়য়ে একেবারে বারন 
পর্যন্ত গিয়ে পেছবে। িল্তু রাশিয়ার সৈন্যদের ভালো অস্ত্রশস্ত্র নেই, তাদের সেলানীরা 
একেবারেই অকর্মপ্য, এবং তাদের পিছনে রয়েছে জারের সরকার, দুনশীতি আর ঘুটিতে পাঁরপূর্শ। 
জর্মনরা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়য়ে তাদের উপর গিয়ে পড়ল, পর্ব-প্রাশিয়ায় হুদ এবং জঙাভূমি-অণ্চলের 
মধ্যে বিরাট একটি রুশ বাঁহনশকে ফাঁদে আটকে ফেলল, তার পর তাকে একেবারে 'নঃশেষে 
্ষনষ্ট করে দিল। জর্মনদের এই 'বরাট জয়ের নাম হল- ট্্যানেনবৃর্গের যুদ্ধ; এতে যে প্রধান 
সেনানীযর়া এই অভিযান চাঁলয়োছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফন হণ্ডেনবৃর্গ; ইনি পরে 
জর্মন-প্রজাতল্মের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। 

আত বৃহৎ রণজয, 'কল্তু এই জয় করতে শিয়ে অন্য দিক 'দয়ে জর্মন সেনাকে ক্ষাতও 
সইতে হল অনেকখানি। এই যুদ্ধ জয় করবার জন্য, এবং পূবাঁদকে রাশিয়ার আভিষানে একটুখাঁন 
ভয় পেয়ে গিয়েছিল বলে তারা তাদের অনেক সৈন্য ফ্রান্সের দিক থেকে রাশিয়ার 'দকে এনে 
ফেলোছিল। রা 


ফরাসি সেনা একটা 'বিপুজ উদ্যম দোখয়ে আক্রমণকারশী জর্মন সেনাকে পিছনে দেবার 
চেন্টা করল। ১৯১৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম 'দিকে মার্নের যুদ্ধ হল, এই যুদ্ধে ফরাঁসরা 
জর্মন সেনাকে প্রায় পণ্চশে মাইল হটিয়ে 'দল। প্যারস-শহর রক্ষা পেয়ে গেল, আর 


ফরাসি 
ইংরেজ সেনারও একটু দম ফেলবার অবকাশ 'মিলল। 

ফরাসিদের বাধা ভেঙে এগিয়ে যাবার আরও-একটা চেষ্টা জর্মনরা করল, প্রায় সফলও হুল; 
ফিল্তু এবারও ফরাসিরা তাদের ঠোঁকয়ে রাখল। তখন দুই দলের সৈন্যরাই মাঁটি খ্*ড়ে ভার 
মধ্যে ঢুকে বসল; নূতন একরকমের যৃষ্ধ শুরু হল, এর নাম ্রে্ঠ-বুষ্ধ। এ একটা দাবার 'কস্তির 
মতো ব্যাপার; তিন বছরেরও বোশ কাল ধরে, এবং খানিক পাঁরমাশে যৃম্ধের প্রায় শেষ পর্বক্তই, 
পশ্চিম-রখাঙ্গনে এই ভ্রে্চ-বুদ্ধ চলতে লাগল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেনাবাহিনণ ছ'চোর মতো গর্ত 
গুড়ে মাটির মধ্যে ঢুকে বসে রইল। নিছক ধর্না দিয়ে বসেই পরস্পরকে অবসন্ন করে ফেলতে চেষ্টা 
ঘুরতে লাগল। যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই এই রণাঞ্গনে জর্শীন এবং ফ্রান্সের যে সেনাবাহিনী 


এসে বসোঁছিল তার সংখ্যা বদ লক্ষ । 'ন্রটিশ সেনার সংখ্যা প্রথমে 
সংখ্যা দূত বেড়ে চলল, শেষে তারও 'হসাব অনেক্‌, 
পূর্ব অর্থাৎ রুশ রণাঙ্গনে সৈন্যদের চলাচজ 





এই রণাষ্ানে হতাহতের সংখ্যা একেবারে বিপুল হয়ে ্ঠল। তাই বলে মনে কোরো না, পাশ্চস- 
রণাঙ্গনে ঘ্রে্চ-যুম্থ চলছিল বলে নরহত্যা সেখানেও বিশেষ কম হাচ্ছল। মানুষের জশবন নিয়ে 
যেন পরম হেলাভরেই 'ছিনামনি খেলা হচ্ছিল; শগ্রু-লেনা যেখানে দরে খুড়ে কায়োম হয়ে বসেছে 
সেই স্ধানগ্যাল দখল করবার জন্যে লক্ষ লক্ষ মান্বকে নাশ্চত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেওয়া হাচ্ছিল? 
অঞ্চচ ফল হচ্ছিল না কিছৃই। 

আরও বহু জারগাতে রণক্ষেত্র তোর হয়েছিল। তুঁকররা সংয়েজখাল আক্রমণ করতে চেস্টা 
করল, 'কিল্তু বাধা পেয়ে হটে গেল। মিশরের কথা তো আগেই বলোছ; ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর 
মাসে মিশরকে 'ব্রিটেনের রক্ষণাধশন দেশ বলে ঘোষণা করা হল। তার সো সঙ্গেই ব্রিটেন 
সন্দেহ ছিল তাদের ধরে নিয়ে জেলখানা পূর্ণ করে ফেলল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপ্গুলোর 
কণ্ঠরোধ করা হল; পাঁচজনের বোশ লোক একন্লিত হওয়া নাষম্খ হয়ে গেল। মিশরে চিঠিপত্র 
সেন্সরের যে ব্যবস্থা প্রবার্তত করা হল, লশ্ডনের টাইমস পাকা তার বর্ণনা 'দিয়োছল “বর্ধরের 
মতো নিন্করুণ” বলে। বস্তৃত যৃম্ধের আগাগোড়া সমস্ত সময়টা ধরেই মিশরে সামারক আইন 
চালু রাখা হয়েছিল। 

তুকিরি নড়বড়ে সাম্রাজ্য, তার দূর্বল জায়গা বেছে বেছে বহু স্থানে ত্রিটেন আরুমণ করে 
বসল-_ইরাকে, পরে আবার প্যালেস্টাইনে আর 'সারিয়াতে। আরব দেশে আরবদের জাতীয় চেতনা 


মাসে। ব্রিটিশ নৌবহর দার্দানোলিস-প্রণালশ আক্রমণ করল, সেই পথে উঠে 'গিয়ে তারা কন্স্টাশ্টি- 
নোপ্ল- দখল করবে। এ বাঁদ তারা করে উঠতে পারত তবে কেবল য্দ্খে তুকির অংশগ্রহশই শেষ 
হয়ে যেত না, প্চিম-এঁশয়াতে জর্মীনর প্রভাবও আর পেশছবার পথ পেত না। কিন্তু যুদ্ধে 
তারা হেরে গেল। তুর্কিরা 'িপুল 'বিক্মে লড়াই করল, এবং তাদের এই জয়ের কাঁতত্বের একটা 
বড়ো ভাগ মুস্তাফা কামাল পাশার প্রাপ্য। প্রায্স এক বছর ধরে ব্রিটিশরা গ্যালপাঁলতে এই চেষ্টা 
চালাল, তার পর অনেক সৈন্য ও অর্থ সেখানে বসন 'দয়ে 'ফিরে এল । 

পশ্চিম এবং পূর্ব -আগ্রকাতে জর্মনদের যেসব উপাঁনবেশ ছিল, 'মিন্রপক্ষ তাদেরও 
করল। এই উপানবেশগৃলি আর জর্মীনর মধ্যে যোগাযোগের কোনো ঝাস্তাই ছিল না; 
থেকে কোনো রাস্তাই তারা পেল না। একে একে তারা সকলেই পরাজিত হল। 
1কিয়াওচাও-প্রদেশটা জর্মনদের 'কনসেশন' হেঁজারা) ছিল, জাপান আতি সহজেই সেটা দখল 
'িল। বাস্তাবক জাপানেরই তখন মজা । দুর-প্রাচ্যে যদ্ধাবিগ্রহ তেমন 
জাপান এই সযোগটাকে কাজে লাগাল, একমাত্র জুলুম আর চোখ-রাঙাঁনর চোটেই চশনের 
থেকে নানা রকমের ইজারা এবং সযোগস্মাবধা আদায় করে 'নল। 

ইতালি অনেক মাস ধ'রে য্বদ্খের গাঁত নিরীক্ষণ করে ও 
সম্ভাবনা তাই বুঝে নেবার চেষ্টা করল। তার পর বখন তার স্থির ধারণা ছল িরপক্ষেরই 
ভরসা দেখা যাচ্ছে তখন দিন্রপক্ষ তাকে যে ঘুষ 'দিতে চাচ্ছিল 
মিরপক্ষের সঙ্গে তার একটা গোপন সম্ধ হল। ১৯১৫ সনের 
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িন্রপক্ষের সঙ্গে বোগ ফিল। ঘূ বছর ধরে ইতালি আর আঁশ্দীয়া পরস্পরের সম্মে জেকঠকি 
করে চলল, বিশেষ ফল কোনোদকেই কিছ? দেখা গেল না। তার পর জর্মনরা অপ্টিয়াকে সাহাফ্য 
করতে এল; এদের মালত আক্রমণে ইতালি বিপর্যস্ত হরে পড়ল। জর্সীন আর অপ্টিয়ার দলিত 
বাহিন” প্রায় ভোনিস-শহর পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল। 

১৯১৫ সনের অক্টোবয় মাসে বুল্গোরয়া জর্মীনর পক্ষে যোগ দিল। এর অজ্পাঁদন পরেই 

সেনা বুলগোরিয়ার সঙ্গে একত্র হয়ে সাঁর্বয়াকে একেবারে ধৃঁলসাৎ করে 'দিল। 

সাবার রাজা হতাবাশষ্ট সেনা সঙ্গে নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, মিত্পক্ষের জাহাজে 
এসে আশ্রক্প লিজেন। সার্বয়া জর্মীনর অধীন হনে গেল। 

রুমানিয়া বল্‌্কান-বৃদ্ধের সময় যে কাণ্ড করেছে তার পর থেকেই তার সুবিধাবাদী ব'লে 
একটা বিশেষ খ্যাঁত রটে গিয়োছল। দু বছর সে লক্ষ্য করে দেখল মছ্াঘম্ধের গাঁত কোন দিকে 
যায়; তার পর ১৯১৬ সনে আগস্ট মাসে মিরপক্ষের সঙ্গে যোগ ছদিল। এর শাস্তি পেতেও তার 
দেরি হল না; জর্মন সেনা ঝড়ের মতো তার উপরে গিয়ে পড়ল, জর লমস্ত বাধাকে - নিঃশেষে 
চর্শ করে 'দিল। রূমানিয়াও আস্ট্িয্া-জর্মীনর অধীনে চলে গেল। 

এমান করে কেন্দ্র্থ দুটি দেশ, আম্বিয়া আর জর্মান, বেলাঁজয়ম, ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব 
অণ্চলের খাঁনক অংশ, পোল্যান্ড, সার্বয্া এবং রুমানিয়া আঁধকার করে 'নিল। ছোটোথাটো 
ব্লপাঞ্গনগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জয় হল। কিন্তু যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল পাঁশ্চঅ- 
রণাঞ্গনে আর সমূদ্রে, সেখানে তারা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। পশ্চিম-রখাঞ্গনে 
দুই প্রাতদ্বন্শ সেনাবাহনী মরণ-আঁলঞ্গনে দূড়বদ্ধ হয়ে বসে রইল। সমদ্দ্রে িন্রশান্তরই শান্ত 
অপরাজেয়। যুদ্ধের প্রথম 'দকে কতকগুলো জর্মন ক্লুজার ইতস্তত ঘুরে বোঁড়য়েছিল, 'মিন্রপক্ষের 
জাহাজ-চলাচলে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এদের একাঁট হচ্ছে সেই ীবখ্যাত 'এমূডেন”, সে মাদ্রাজ 
পর্যন্ত এসে গোলা ফেলে গিয়োছল। কিন্তু এটা মূল ব্যাপার থেকে 'বাচ্ছ্ল একটা ক্ষদ্র 
ঘটনামাত; সমদদ্রপথগীক্পতে সর্বঘ্ই মিন্রপক্ষ কর্তৃত্ব করাছল, সে কর্তৃত্ব এতে কিছুমাত্র ক্ষুমন 
হল না। এই কর্তত্বের জোরেই তারা চেম্টা করছিল, বাইরে থেকে কোনোরকম খাদ্যদুব্য বা 
অন্য বস্তু এই কেন্দ্রীয় জাতিদের কাছে গিয়ে পেশছতে দেবে না। এদের এই অবরোধ জর্মীন 
এবং আসস্টয়ার পক্ষে একেবারে আশ্নপরাক্ষান্বর্প হয়ে উঠল; তাদের খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখা 
দিল, সমস্ত লোক অনাহারে মরবে এমনি একটা সম্ভাবনা আসম্ব হয়ে উঠল। 

ওঁদকে জর্মীনও তার সাবমেরিন 'দিয়ে মিব্রপক্ষের জাহাজ ভূবিয়ে দিতে আরম্ভ .করল। 
এই সাবমোরনের যুদ্ধে সে এতটা কৃতিত্ব দেখাল যে, ইংলণ্ডের খাদ্যের জোগান কমে গেল, 
দাঁভক্ষের সম্ভাবনা ঘটল। ১৯১৫ সনের.মে মাসে একটি জর্মন সাবমোরন ইংলপ্ডের শবখ্যাত 
আটলাশ্টিক-যাতশ জাহাজ লুসটানযাকে ডুবিয়ে দিল; এই জাহাজে বহন লোক ডুবে মারা গেল। 
অনেক আমেরিকানও এই জাহাজের সঙ্গে মারা গিয়োছিল; কাজেই এই ব্যাপারে আমেরিকাতেও 
প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্টি হল। 

আকাশপথেও জর্মীন ইংলশ্ডকে আরুমণ করল। বিপুলদেছ জেপোলন উড়োজাহাজ 
চাঁদনী রাতে এসে লন্ডনে এবং বেসর জায়গাতে অস্মশম্দের কারখানা ছিল দেখানে বোমা ফেলে 
যেতে লাগল। পরের দিকে এই বোমা ফেলার কাজ হতে লাগল এরোদ্জদেন দিয়ে; প্লেনের 
ঘর্ঘর শব্দ, [বমানধবংসী কামানের আওয়াজ, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মানুষের ছুটোক্ছুটি করে মাটির 
তলায় গুদাম-ঘরে আর আশ্রয়কক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া, এ সমস্তই, একেবারে অভাষ্ত ব্যাপার 
হয়ে উঠল জর্মনরা অসামারক লোকদের উপরে বোমা ফেলোছল: বলে ব্রিটিশ জাতি রাগে 
খেপে উঠল। রেগে ওঠা অন্যায়ও নয়, কারণ এটা সত্যই খুব . ভয়ানক আঁচরণ। বিচ্ছু, 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সমান্ত প্রদেশে বা ইরাকে যখন ব্রিটিশ এরোপ্লেনরা বোমা ফেলে বায় 
বা বিশেষ করে সেই শয়তানির চরম আঁবন্কার কাল-বিলম্বী বোদা (01356 10010019) ফেলে 
ব্রটেনের লোকরা কিছুমান ক্রুম্ধ হয় না। একে বলা হয় শাল্তিরক্ষার কাজ, তথাকাঁথত শাঞ্তিন 
সময়েও এ কাজ চালানো হয়ে থাকে। 
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পালকে পাঁড়য়ে ছাই করে দেয় তেমাঁন করে কক্ষ জক্ষ মানূষের জীবনকে ভল্মসাৎ করে যত আঁগরে 
চলল ততই মে আরও বোশ ক'রে ধ্বংবলালা . জান বর্বরতার অনুষ্ঠান করতে লাগল । 
জর্মনরা 'বিষ-বাষ্প বার করল; দু 'দিন না বেতে দুই 1বষ-বাম্প ব্যবহার শ্রু করল। 
বোমা তার 


নু 
নর 
বৃ 


ফেলরার জন্যেই এয়োপ্লেনের ব্যবহার বাড়ল; ব্যবহার 
প্রথম করে 'ভ্রটেন; 'বশালাকাতি হল্্ধানব এরা, শংয়োপোকার মতো গাঁততে শকছুকে 
দলে চারে বায়। সমস্ত রণক্ষেয্নে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাথ হারাতে লাগল, আর তাদের 
ছনে তাদের নিজের দেশে নারশ আর 'শিশ্না ক্ষুধা এবং অভাবের তাড়নায় জজর হয়ে উঠ্লল। 
ধবশেষ করে জমান আর আস্বয়তে অবরোধের . ফলে খাদ্যাভাব ভয়ানক তীন্ন হয়ে উঠল। 
সবস্জ্ধ এটা দাঁড়য়ে গেল একটা সহনশ্ান্তর পরীক্ষা; এই পরণক্ষায় কোন্‌ পক্ষ অপর পক্ষের 
পরেও 1ট'কে থাকতে পারবে? কোনো পক্ষের সেনাই ফি সাত্য করে অপর পক্ষকে অবসম 
করে ফেলতে পারবে? মিররপক্ষ জর্মীনকে অবনোধ করেছে, জর্মীনর মনের" জোর কি ভাতে 


ভাঙুবে১ঃ অথবা কি জর্মনদের সাবমোরন-অভিবানের ফলে ইংলশ্ডই অনাহারে কাতর হবে, 
তায় মনের এবং সংকজ্পের জোর 'শাথিল হয়ে আসবে £ প্রত্যেক দেশেরই শিছনে রয়েছে আত্মত্যাগ 
এরং দুঃখখভোগের একটা বিরাট কাঁহনী। মানুষের যনে প্রশন জাগল, এই ভয়াবহ আত্মবাঁল আর 
দখভেগ এ কি বৃথ্াই যাবে? আমাদের মৃত আত্মীয়দের কি ভুলে যাব আমনা, শুর কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করব? বৃদ্ধের আগের 'দনকে মনে হচ্ছে ষেন সে কত যুগ যু আগের কথা; ষচ্ধ 
কেন বেধোঁছল সে কথাও ভুলে গেল লোকে। স্মীপুর্যানাবশেষে সমস্ত মানুষে মন শুধু 
একাঁট কথাতেই আঙ্ছ হয়ে রইল- প্রাতশোধ নিতেই হবে, জয়লাভ করতেই হবে। 


মানুষের আর কী করবার ছিল, সংকল্পের উল্কাদাীতকেই মাথার উপর তুলে ধরা ছাড়া? এই 
কাঁবতাটি পড়ো, এটি মেজর ম্যাকক্রে-নামক একজন 'ন্রাটশ সেনানীর লেখা । পড়ো, তার পর 
ভেবে দেখো, যুদ্ধের সেই অন্ধকার এবং র্লাজ্তিময় 'দিনে তাঁর দেশবাসী নরনারণ যারা এই কাবিতা 
পড়োছিল তাদের মনে কতবড়ো নাড়া লেগেছে, এবং মনে রেখো 'বাভ্ব দেশে ও 'বাঁভা ভাষায় 
এরুপ কবিতা লেখা হয়োছল 


শতুর সাথে আমাদের বে 'বিরোধ তাই তোমরা চাঁলয়ে বাও : 
আমাদের বাহুর শান্ত ফাঁরয়ে গেছে, তোমাদের "পরে দিয়ে বাই 
হাতের মশাল; অর্জন কোরো একে উচু করে রাখবার ক্কাঁতিত্ব। 
এই 'ির্ভরের মর্ধাদা যাঁদ না রাখো, আমরা ফাকা ময়ে গেলাম, 
আমরা ঘুমাব না, তখনও নয়, যখন পাঁপর ফুল ফুটে উঠবে 
রশক্ষেত্রে। 


সন্তেও নিলসপেক্ষ দেশদের জাহাজে করে প্রচুর খাদান্ব্য উংলশ্ডে এসে পেশচচ্ছে। ১৯১৪ জনের 


এপ্রল মাসে হুত্তরাষ্টমী বুদ্ধ ঘোষণা করল। তার রণসম্ভার প্রচুর; তা ছাড়া সে তখনও একেবারেই 
তরতাজা; অন্যান্য দেশরা সকলেই শ্রান্ত। কাজেই আমোরকা যুদ্ধে নামতেই জর্মনদের পরাজয় 


খ্িয়োছিল। ১৯১৭ সনের মার্চ মাসে প্রথম রুশ-বিগ্লদব অনৃষ্ঠত হল; ১৫ই মার্চ জার 'সিংহালন 
আগ করলেন। এই বিপ্লবের কথা আম তোমাকে আলাদা করে 'ীলখব। এখনকার মতো এইটুকু 
শুধু জেনে নাও, এই বিপ্লবের ফলে যুদ্ধের গাঁততে একটা প্রকাণ্ড পাঁরবর্তন এল। রাশিয়ার পক্ষে 
তখন আর জরমানর সঙ্গে য্দ্ধাবিগ্রহ চালানো সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কি না তাই সন্দেহ। তার 
মানেই হল, পূর্ব-রণাষ্গন নিয়ে জর্মীনর আর দুশ্চিল্তার কারণ রইল না। পূর্ব-অগ্লের সমস্ত, 
অন্তত আঁধকাংশ সেনাকে সে তখন পশ্চিম-রণাঞ্গনে চালান করতে পারে, সেখানে ফরাঁস আর 
'ব্রাটশ সেনার উপরে নিয়ে ফেলতে পারে। হঠাৎ পাঁরাষ্থাঁতটা জর্মীনর পক্ষে খুবই সূবিধাজনক 
হয়ে উঠল। রা'শিয়াতে এই 'বিস্লব হবে, এই সংবাদটা যাঁদ বিপ্লবের অন্তত ছ-সাত সপ্তাহ আগেও 
জর্মীন জানতে পেত তা হলে ক হত? তা হলে হয়তো জর্মীন তার সাবর্মোরন-আক্রমণের নীতি 
পাঁরবর্তন করত না, সুতরাং আমোব্রিকাও হয়তো নিরপেক্ষই থেকে যেত। রাশিয়া আর রণক্ষেত্র 
নেই এবং আমোরকা নিরপেক্ষ হয়ে আছে, এরকম যোগ পেলে জর্মীন ব্রিটিশ আর ফরাসি সেনাকে 
একেবারে চূর্ণ করে দিতে পারত, এটা খুবই সম্ভব। যে অবস্থা বস্তৃত ছিল তাইতেই দেখা গেল, 
পশ্চিম-রণাঙ্গনে জর্মনদের শান্ত অনেক বেড়ে 'গিয়েছে; জর্মন সাবমোরন 'ন্রপক্ষ জার নিরপেক্ষ 
দুই দেশেরই বহু জাহাজ ধংস করে তাদের বিপর্যস্ত করে তৃলেছে। 

বাইরের দৃষ্টিতে মনে হবে, রৃশ-ীবপ্লবে জর্মানরই স্বধা হয়ে গেল। কাজে 'কিল্তু দেখা 
গেল, জর্মীনর আভ্যল্তরশণ দূর্বলতা-সৃম্টির একটা প্রধান কারণ 'ছিল এই 'বপ্লব। প্রথম 'বিস্লবের 
পর আট মাসের মধ্যেই এল 'ত্বতীয় 'বপ্লব, এর ফলে ক্ষমতা পড়ল গিয়ে সোভিয়েট আর 
বল্‌্শোভকদের হাতে । তাদের কথা 'ছিল, শান্তি চাই। সমস্ত বৃন্যরত দেশের সেনাদের উদ্দেশ করে 
তারা বলতে লাগল, এবার যুদ্ধ থামাও; তাদের স্পন্ট বারিয়ে দিল, এ যুদ্ধ আসলে ধাঁনকদেয যৃগ্থ। 
সান্জাজ্যবাদীদের সংকল্প সিদ্ধ করবার জন্যে শ্রামকদের কামানের খাদ্যস্বর্প ব্যবহার করা হল়ছে। 


হম্ধের গাতি ৬৬৭, 


' প্রমিকয়া যেন কিছুতেই এটা ঘটতে না দেয়। এদের এইসব ডীন্ত আর আবেদনের খানিকটা অন্তত 
অন্যান্য দেশের বে নৈন্যেনা রণক্ষে্ে দাঁড়য়ে বৃদ্ধ করাছিল তাদের কানে গিয়ে পেশছল; সেখানে 
এর প্রভাব হল অস্ামান্য। ফরাসি সেনার মধ্যে অনেকবার 'বপ্রোহ হল, কতৃপক্ষ সে বিনে 

্‌ দমন করে রাখলেন। জর্মন সেনার মধ্যে চাণ্ডল্য দেখা দিল আরও বোঁশি; কারণ, বিপ্লবের 
পরে তাদের অনেকগাঁলি সেনাদল বন্তুত রাশিয়ার সেনার প্রাতই বজ্ধৃভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। 
এইসব সেনাদলকে বখন পশ্চিম-রণাঞ্গানে চালান করা হল, এরা সেই নূতন বাণশীকে সেখানে বহন 
করে নিয়ে গেল, অন্যান্য সেনাদলের মধ্যেও এই বাণ প্রচার করল। জর্মীল তখন রপপ্রাল্ত, একাল্ত- 
রকম ভক্নোৎসাহ; রাশিয়া থেকে যে বীজ তার জাঁমিতে এসে পড়ল তাকে সাগ্রছে গ্রহণ করে নেবে 
বলে সে জাম আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। এইভাবে রূশ-বিপ্লব জর্মীনর মধ্যেই দুর্বলতার 
সৃষ্টি করে দিল। 

জর্মীনর সামরিক-কর্তৃপক্ষ 'কল্তু এইসব অশুভ লক্ষণ দেখেও দেখলেন না। ১৯১৮ সনের 
মার্চ মাসে তাঁরা সোভিয়েট রাশিয়ার উপরে একটি অত্যঙ্ত কঠোর এ্রং অপমানকর সম্ধ চাপিয়ে 
গদিলেন। সোভিয়েটদের এই সাম্ধ মেনে নিতেই হল, কারণ তাদের তা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, 
আর তখন তাদের যে করেই হোক বুষ্ধ বজ্ধ করা দরকার । ১৯১৮ সনের মার্চ মালেই পাঁষ্চিম- 
রণাঞ্গানেও জর্মীন তার শেষ বড়ো আভিষান শুরু করল। ইংরেজ এবং ফরাসি সেনার রেখা ভেদ 
করে জর্মনবাছিনশ এগিয়ে চলল, চলার পথে এদেন্স বহু সেনাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেল, আবার 
সেই মার্ন-নদীর তশরে গিয়ে হাজির হল; সাড়ে তিন বছর আগে এইখান থেকেই তাদের হটে যেতে 
হয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা বীরত্বের খেলা সন্দেহ নেই, 'কিল্তু এই তাদের শেষ আভধান-__জমশনর 
শান্ত তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আটলাশ্টিক পার হয়ে আমোরকা থেকে বহু সৈন্য এসে 
পৌঁছল; এবং বহু 'তন্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফলে এবার পাশ্চম-রপাঙ্নে 'মিন্রপক্ষের ঘত সেনা ' 
ছিল, ব্রিটিশ আমোরকান ফরাঁস ইত্যাঁদ সবাইকে একাঁটমাল্ চরম কর্তৃপক্ষের. অধীন করে দেওয়া 
হল- যেন এদের মধ্যে থাসাধ্য সহযোগিতা আর কর্মের এঁক্য থাকতে পারে। পাঁণ্চম-রণাঞ্গনে 
মনপক্ষের সমস্ত সেনার উপরে প্রধান সেনাপাঁত হলেন ফ্রান্সের মার্শাল ফশ। ১৯১৮ সনের 
মাঝামাঁঝ এসেই দেখা গেল, ঘুম্ধের গাঁত একেবারেই উল্‌টো পথে চলছে; এখন মম়পক্ষই এগিয়ে 
এসে আরুমণ চালাচ্ছে, ক্রমাগত সামনে এঁগয়ে চলেছে, জর্মন সেনা তাদের ধাক্কায় কেবলই পিছনে 
হটে যাচ্ছে। অন্োবর মাসে বোঝা গেল, যৃম্ধ শেষ হতে আন দোর নেই। যুদ্ধ-বিরাতির 
কথাও উঠল। 

৪ঠা নভেম্বর তারিখে ফিয়েল্‌ বন্দরে জর্মন নৌসেনার মধ্যে বিদ্রোহ ছল। এর 
পাঁচ 'দিন পরে বার্লিনে জর্মন প্রজাতল্ম প্রাতত্ঠিত হল। ঠিক সেই দিন, সেই ১৯ই নভেম্বরই, 
কাইজার দ্বিতীয় উইল্হেল্ম্‌ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং লঙ্জাকর ভাবে জন থেকে পালিয়ে 
হল্যাশ্ডে চলে গেলেন; তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই হোহেনজোলার্ন-রাজবংশেরও শেব হয়ে গেল। চীনের 
মাণ্ট-রাজাদের মতো এপ্বাও “এসোঁছিলেন বাঘের মতো গর্জন করে, চলে গেলেন সাপের লেজের 
মতো নিঃশব্দে । 

১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর যৃদ্ধবিরাত-পন্ন স্বাক্ষর করা হল, বুদ্ধ থামল। এই ফুদ্ধাবিরাতি- 
পর্ন রাঁচত হয়োছিল আমোঁরকার প্রোসডেশ্ট উইল্‌সনের নির্ধারিত “চৌন্দ দফা শর্তকে আশ্রয় করে। 
এই' চৌদ্দ দফার মধ্যে কতকগুলি বড়ো বড়ো কথা ছিল; যেমন, ছোটো ছোটো জাতিদেরও আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের আধকার থাকবে, সকল দেশেরই রণসঙ্জা চাস করতে হবে, কেউ কারও সঙ্গে গোপন 
কট-চক্রাল্ত চালাতে পারবে না, সকল জাঁতিরই রাশিয়াকে সাহাধ্য করতে হবে, এবং একটি জাতি- 
সংঘ প্রাতাষ্ঠত করা হবে। পরে আমা দেখব, বিজয় পক্ষ এই চৌন্দ দফার অনেকশ্াঁজ শর্তই 
কেমন অনায়াসে ভূলে গিয়েছিল। 

বৃদ্ধ শেষ হল। কল্তু ইংলশ্ডের নৌবহর জর্মীনকে অবরোধ করে বসে 'ছিল, সে অবরোধ 
তঙ্খনও সাঁরয়ে নেওয়া হল না; ১০:88 88৯ 0 
পেশছতে দেওয়া হল লা। শমুর প্রত িদ্যেষ এবং সে দেশের ক্ষু্র শিশৃদের পর্বক্ত শাজ্তি দেওয়ার 


৫৮৮ [বন্বস্থীতহা্গ প্রসঙ্গ 


এই অপূর্ব অনৃন্ঠান-ভ্রিটেনের 'বখ্যাত সব রাষ্টীনরীতক এবং জননেতারা, বড়ো বড়ো সংবাদপরয়া, 
এমনাক তথাকাঁথত উদ্দারপন্থণ পান্রকারা পর্বল্ত একে সমর্থন করতে লাগল । বস্তুত ইংলশ্ডে তখন 
প্রধানমন্মণও ছিলেন একজন উদ্দারপল্ধী- লয়েড জর্জ। সওয়া-চার বছর ব্যাপণ এই বৃয্ধের ইাতহন্স 
উদ্দস্ত পাশাধকতা এবং নৃশংসতার কাঁহছনশীতে পাঁরপর্ণ। “কিন্তু যৃষ্ধ থামবার পরেও নক 
পাশাবক প্রাতাহংসার বশে জর্মীনর এই অবরোধ চালিয়ে যাওয়া, এর তুলনা বোধ হয় সে ইাতহালেও, 
আল নেই! যুগ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে, অথচ তখনও একটা সমগ্র জাত অনাহারে মরে ঘাচ্ছে, 
জর ক্ষুদ্র শিশুরা পর্যন্ত ধার জবালায় ছটফট করে মরছে, জেনেশুনে ইচ্ছে করে এবং জোর 
করে তাদের কাছে খাদ্য পেশীছতে দেওয়া হচ্ছে না। বৃম্থ আমাদের মনকে কতখানি বিকৃত করে 
তোলে, কতথ্াঁন উল্মত্ত 'বদ্বেববম্ধি দিয়ে ভরে তোলে, দেখলে তো? জর্মীনর বয়োবন্ধ চ্যান্সেলর 
বেথ্ম্যান হল্ভেগ বলেছিলেন, “ইংলপ্ড আমাদের উপরে যে অবরোধের বেড়া চাঁপয়ে রেখেছে, 
বনস্তুরতার সে মাজত রুপকে একেবারে নারকীয় ছাড়া আর-রিছুই বলা চলে না; আমাদের 
অল্তানদের এবং পরবতর্শ বংশধরদের মধ্যেও এর ক্ষতাঁচহ চিরাঁদন বেচে থাকবে ।” 

বড়ো বড়ো রাষ্ট্নারকরা আর উচ্চপদস্থ ব্যান্তরা এই অবরোধকে অনুমোদন করাছলেন; সাধারণ 
'ন্রাটশ সোনিকরা, যান্লা নিজেরা সে যুম্থ করোছল, তারা 'কিচ্তু এর দৃশ্য সইতে পারল না। সম্থির 
পরে রাইন্ল্যাশ্ডের কোলন-শ্রহরে একাঁট 'ররটিশ 'বাঁহনশীকে বাঁসয়ে রাখা হয়োছিল; এই বাঁহনগর 
ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ সেনাপাত প্রধানমন্্ণ লয়েড জর্জকে একাঁট টৌলগ্রাম পাঠিয়ে প্জর্মন নারণ এবং 
শিশুদের যে কদ্ট সইতে হচ্ছে তা দেখে 'ত্রাটশ সৈনিকদের মনে কতখানি বিক্ষোভ দেখা "দিয়েছে? 
তার খবর জানাতে বাধ্য হয়োছলেন। বুদ্ধাবরাতির পরেও সাত মাসের বৌশ কাল ধরে ইংলণ্ড 
জর্মীনকে এইভাবে অবরোধ করে রেখোঁছল। 

এই দশর্ঘ কাল ধরে বৃষ্ধ দেখে দেখে বুদ্ধরত জাতিদের মানুষরা পশুর মতোই হয়ে উঠোছিল। 
বহু লোকের মন থেকে নীত-দুনীীতর বোধ লুপ্ত হয়ে গেল; বহু সাধারণ লোকেরও মন 
জ্বাভাবকত্ব হারয়ে অর্ধ-অপরাধশর মন হয়ে উঠল। নৃশংসতা নরহত্যা এবং ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথায় 
মানুষ অভাস্ত হয়ে উঠোছল; তাদের সমস্ত মন ভরে 'শিয়োছিল শুধু ঘৃখা 'িবদ্বেষ আর প্রাতাহংসা- 

্্‌ । 

বুদ্ধের জম্না-খরচের হিসাব দেখেছ? সে 'হসাব প্রোপ্যার আজও কেউ জানে না; এখনও 
সে হাব কষে দেখা হচ্ছে! তার থেকে গোটাকতক অক্ষ আম তোমাকে শোনাঁচ্ছ; শুনে বুঝবে, 
এখনকার দিনে,.যৃন্ধ বলতে কণ বোঝায়। 

ষুদ্ধে মোট যত লোক হতাহত হযেছে তার 'হুসাব এইরকম পাওয়া গেছে : 


মৃত বলে জানা গেছে এমন সৈনিক ... ১১ ৯১০০,০০,০০০ 
মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এমন সৌনক ... ৩০,০০১০০০ 
মৃত অসামারক লোক রঃ ০ ১৯৩০১০০১০০০ 
আহত ৪ »,* ৯৯০০১০০১০০০ 
বন্দী রি ১... ৩০,০০,০০০ 
যুদ্ধের ফলে পিতৃমাতৃহীন শিশু ৫ ১১৯০১০০১০০০ 
যম্ধের ফলে 'বধবা ১১ &০১০০১০০০ 

সর্বস্বান্ত ১ ৯১০০,০০,০০০ 


এই প্রকাণ্ড অজ্কগুলোর 'দিকে তাকিয়ে দেখো, কম্পনা করতে চেষ্টা করো, মানুষের কতখানি 
দুঃখকষ্টের কাঁহনশ এই অঙ্কের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। অঙ্কগৃলোকে যোগ করে দেখো। কেবল ছৃত 
ও আহতেরই মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে চার কোঁট ষাট লক্ষ; বুন্তপ্রদেশের মোট লোকসংখ্যার প্রায় সমান! 
আর এর ব্যয়ের অঞ্কঃ সে আজও গুণে শেষ করা ষায় নি! .আমেরিকাতে একবার 
হিসাব করে বলা হয়োছিল, পক্ষের মোট ব্যয় পড়েছে ৪০,৯৯,৯৬,০০,০০০ পাউন্ড প্রায় পঞ্ডালন 
“হাজী কোট টাকা। জর্মনদেত্ পক্ষে মোট ব্যয় হয়েছে ১৫,১২,২৩,০০,০০০ পাউপ্ড-লপ্রায় সওয়া- 


ম্লাশিযাতে জালের ফাবনসান ৬৯ 


ফ্লাঁড় হানার কোটি টাকা। দুই প্রক্ষের মোট ব্যয়' পশ্চান্তর় হাজার কোটি টাকা! এ্রইসব অঙ্কের 
পুরোপারি ধারণা করে ওঠাই আমাদের পক্ষে শত্ত, আমাদের দৈনাজ্দন জশবনের সঙ্গে এর একেবারেই 
কোনো মল নেই। দেখলে মনে হয় যেন জেয়াতিবের অঙ্ক কষাছ, পাথবশী থেকে সূর্যের বা লক্ষযের 
দূরত্বের হিলাব মাপাছি! বহু দিল আগে বৃদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, বিজ্বয়ী ও 'বান্িত, বুম্ধরত কোনো 
জাঁতই আজও সেই কৃন্থকালশন বদের পরবতর্ঁ ফলের ধান্কা সামলে উঠতে পারছে না-এহেও 
আম্চর্স হাযার কিছুই নেই। | 


হুম্ধ শেষ হল; ইংলশ্ড ভ্রা্স আমেরিকা ইতাজি এবং এদেয় ক্ষদ্ূতর উপগ্াহরা রোশিয়ার অবশ্যই 
আর এদের ঘধ্যে স্থান নেই) জয়ী হল। এদের এইসব বৃহৎ এবং মহখ আদর্শরে এরা কীভাবে ও 
কতথানি কার্ধে পারত করেছে তা আমরা পরে দেখব। ইতি্ধ্যে ইংরেজ করি সাদে'় কাঁবতা 
থেকে কয়েকাঁট ছম উদ্ধৃত কাঁর। অনেক আগের দিনের আন্-একটা হৃদ্ধজয় সম্বন্ধে তিনি কাঁবতাটি 


িখোছলেন ; 
সবাই শুনে বলল, ডিউক কণী মহাবীর, 
এমন 'বিয়াট যূম্ধ করল জয়! 
“শকল্হু তাতে লাভ কাঁ হল এ পৃথিবীর ?” 
ছোটো ছেলে 'পটারাকন্‌ যে কর। 
ডিউক বলে, “সেটা তো 'ঠিক নেই জানা, 
1কল্তু ভার জবর আমার জরখানা ।” 


১৫০ 
রাশিক্াতে জারতন্দের অবসান 


৭ই এাপ্রল, ১৯৩৩ 


যুদ্ধের গাঁত বর্ণনা উপলক্ষ্যে আম রূশ-ীবপ্লব এবং যৃদ্ধের উপরে তার ফলের কথা বলোছ। 
বুদ্ধের উপরে ফলের কথা ছেড়ে দিলেও, এই বিস্লবটা 'নিজেই একটা শ্রকাণ্ড ব্যাপার-পৃথিবীর 
ইতিহাসে এর আর জাঁড় নেই। এই ধরনের 'বি্দগব এর আগে আর হয় নি, কিন্তু এর অনুরূপ 
ববপ্লব হয়তো অজ্প দিনের মধ্যেই আবার কোথাও হবে। তার কারণ, অন্যান্য দেশদের 
ফেলেই এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, পৃথিবীর সর্ব বহু; 'বপ্লবী এর অনৃকরণ করবার জন্যে 
উতসাহত হয়ে উঠেছে। অতএব এই বিপ্লবাটকে আমাদের খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার । 
যুদ্ধের ফলে যত বন্তুর আঁবর্ভাব হয়োছিল তার মধ্যে এইটিই বৃহত্তম তাতে সন্দেহ নেই; অথচ 
যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত যাঁরা সৃষ্টি করোছিলেন সেই সরকার আর রাজনশীতিকরা এর সম্ভারনা মোটেই মনে 
করেন নি, প্রার্থনা তো করেনই নি। অথবা হয়তো এই বললেই ঠিক কথা বলা হবে- রাশিয়াতে 
সে সময়ে যেসব খীতহাঁসিক এবং অর্থনৌতক অবস্থা প্রবল ছিল তাই থেকেই এই বিপ্লবের জল্ম; 
বৃদ্ধের দর্‌ন রাশিরাকে যে বিপুল ক্ষাঁত এবং বেদনা সইতে হচ্ছিল তার ফলে সে অবস্থাগুলো 
অকস্মাৎ একটা চরম রুপ ধারখ করল এবং রাশিয়ার মহামানব ও প্রাতভাশালশ বিপ্লবী লোনন সেই 
লুযোগের সন্ব্যবহার করে নিজন। 

রাশিয়াতে ১৯১৭ সনে বস্তুত দুবার বিপ্লব হয়েছিল, একবার মার্চ মালে, আর ধ্কবার ' 


৫৮০ ধকবস্ইাজহাল প্রজা 


মভেম্বরে। অথবা বলা যায়, এই সমস্ত কালটা ধরেই 'বিশ্দবের একটা একটানা প্রবাহ চলেছিল। সে 
প্রন্থাহে দুবার তয়া জোয়ারের উচ্ছাস এনোছল। 

রাশিয়া সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আমি তোমাকে ১৯০৬ সনের বিপ্লবের কথা বলোছ। 
সে 'বিপ্লবও হয়েছিল একটা হৃম্থ এবং পরাজয়ের মূহূর্তকে আদ্্রয় করে। সে বিপ্লবকে 'নির্দম 
অত্যাচারের জ্বারা দন করা হল; জার তাঁর অবাধ স্বৈরতল্লশ শাসনই চালিযসে গেলেন; কোথা 
কোন লোক এতটুকু উদারপল্ধী মতামত পোষণ করছেন খুজে খুজে বার করে তাঁদের সকজকে 
বিনস্ট করতে লাগগলেন। মার্কসবাদ্দীরা, বিশেষ করে বলশোভিকরা, একেবারে 'বিধক্ত হয়ে গেলেন, 

তাঁদের প্রধান প্রধান কমারা সাইবোরয়ার কয়েদী-উপানবেশে বা বিদেশে 
পনর্বাসত হলেন। কিন্তু এই-যে অল্প দৃ-চার জন লোক বিদেশে গেলেন, সেখানে বসেও তাঁরা 
তাদের প্রচারকার্য আর পড়াশোনা চালাতে লাগলেন। তাঁদের নেতা হলেন লেনিন। তাঁরা সকলেই 
ছিলেন মার্কসূবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী। কিন্তু মার্কস তাঁর মতবাদ রচনা করেছিলেন ইংলস্ড বা জর্মীনর 
মতো শিল্পসম্ধ দেশকে সামনে রেখে । রাশিয়া তখনও মধ্যযুগের রীতিনীতি আর কাঁষকার্য 
1নয়েই পড়ে রয়েছে, তার বড়ো বড়ো শহরগুলোতে শুধু ঈবৎএকটু শিল্পতন্মের ছোঁয়া লেগেছে। 
মারসের মূল সত্রগ্লোকে সেই রাশিয়ার সঙ্গেই 'ম্মালয়ে গড়ে নেবার কাজে লেগে গেলেন লোনন। 
'এই বিষয় 'নিয়ে তানি অনেক লেখালোখি করজেন; নির্বাসিত রাঁশয়ানদের মধ্যেও এ 'নিয়ে অনেক 
তর্কাতার্ক হল। এমাঁন করে তাঁরা বিপ্লবের মতবাদে নিজেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে 'নিলেন। 
লোননের মত ছল, কাজ সমাপ্ত করতে হয় দক্ষ এবং শিক্ষিত লোকদের 'দিয়ে, কেবলমাত্র উৎসাহশী 
হলেই তারা কাজের যোগ্য হয় না। বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা যাঁদ করতেই হয় তবে সে কাজের জন্যেও 
লোককে দস্তুরমতো 'শাক্ষত করে নিতে হবে; যেন কাজের সময় যখন আসবে তখন কী করা 
উচিত সে সম্বন্ধে তাদের মনে কোনোরকম 'ছ্বিধা বা সন্দেহ না থাকে। ১৯০৫ সনের পরবতর্ 
ক' বছর দেশে অত্যাচারের রাজত্ব চলল্র; সেই অন্ধকার বুগটাকে লেনন আর তাঁর সহকমারা কাজে 
লাগালেন ভাঁবষ্যৎ সংগ্রামের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করে তোলবার সাধনায়। 

১৯১৪ সনেই দেখা 'গয়োছল, রাশিয়ায় শহর-অন্চলের শ্রামকশ্রেশীর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, আবার 
তারা 'বগ্লবে 'বশ্বাসী হয়ে উঠছে। দেশে অসংখ্য রাজনোতিক ধর্মঘট করল তারা। তার পর 
এল যুদ্ধ; মানুষের সমস্ত মনোষোগ 'শিয়ে সেই দিকে পড়ল। শ্রামকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি 
অগ্রণশ ছিল তাদের সৈন্য করে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হল। লোনন এবং তাঁর সহকমররা তেই 
নেতাদের অধিকাংশই তখন রাশিয়ার বাইরে নির্বাসিত) একেবারে প্রথম থেকেই যুদ্ধের বিরোধিতা 
করতে লাগগলেন। অন্যান্য দেশের অধিকাংশ সমাজতল্লবাদীই যুদ্ধের উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত 
হয়ে ছিলেন। এ"রা তা হলেন না। এরা ঘোষণা করলেন, এই যুদ্ধ ধাঁনকতন্ীদেরই যুষ্ধ; এন্স 
সঙ্গে শ্রামকদের কোনো সংশ্রব নেই, একমার এই যদ্ধের সুযোগে যাঁদ তারা নিজেদের স্বাধীনতা 
অর্জন করে নিতে পারেন 

রণক্ষেত্র যে রুশ সেনা গিয়েছিল তাদের নিদারুণ ক্ষাতি সইতে হল; বোধ হয় যৃষ্ধয়ত আর- 
কোনো দেশেরই সেনা এতটা ক্ষাঁতগ্র্ত হয় নি। সামারক কর্মচারীদের সাধারণতই তেমন বাষ্ধমান 
ব্যান্ত বলে লোকে মনে করে না; কিন্তু তার মধ্যেও আবার রাশিয়ার সেনাপাঁতরাই ছিলেন ব্যাদ্খহশীনতা 
আর অকর্মশ্যতায় একেবারে অতুলনশীয়। রূশ সেনাদের ভালো অস্ম্শস্ত্র নেই; অনেক সময় তাদের 

পর্যন্ত থাকত না, পিছনে কোনো সহায় বা অবলম্বন থাকত না। অথচ এ*রা এই- 
রকমেরই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, অর্থাৎ জেনেশুনে নিশ্চিত 
অৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। আর ঠিক সেই সময়েই পেন্ট্োগ্রাভ, সেস্ট শিটার্সবার্গ তখন খাই 
নামে পারচিত হয়েছে, এবং অন্যান্য বড়ো শহরে ফাটকা-বাবসায়ীরা প্রচণ্ড লাভ আর এ্বর্ব হাতিয়ে 
নিচ্ছে! এই 'দেশপ্রোমক, ব্যবসায়শ এবং লাভাদ্বেষীরা স্বভাবতই খুব জোরগলালস বলছিল, বুদ্ধ 
থামানো চলবে না, একেবারে জয়লাভ করে তবেই আমরা নিরস্ত হব! যৃম্থ চিরকাল ধরে চললেই 
তাদের সৃবধা হত সবচেয়ে বোৌশ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু লৈন্য শ্রামক আর চাঁষরা এরেদেক 
মধ্য থেকেই সৈন্য নেওয়া হত) ক্রমে অবসার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, অসল্তোবে তাদের মন ভরে উঠল। 


রাশিয়াতে: জারছন্মের অবসান ৫৯১ 


জার নিকোলাস ছিলেন অতান্ত ফূর্থ হ্যন্তি। তান আবার চলতেন একেবারেই তাঁয় স্যর 
অধশন হয়ে। জাঁরনা জোরপত্বী) নিজেও ঠিক চ্ঘামীরই মতো নিরোধ, তবে তার ইচ্ছার জোরটা 
ণকছ্‌ বোশি ?ছল। দৃজনে [মলে তাঁদের চার দিকে একটি ধূর্ত এবং মর্খের দল গড়ে তুলোছিলেন; 
এদের সমালোচনা করার সাহস কারও ছিল না। ক্রমে অবস্থা চরমে উঠল) গ্লেগার রাস্পৃটিন বলে 
একটা অত্যন্ত পাজি বদমাইশ লোক জানার প্রয়পাত্র হয়ে উঠল; আর জারিনার 'প্রয়পার মানেই 
জারেরও 'প্রয়পার হওয়া । রাসপটিন কোস্শুটিন' কথাটার যানেই হচ্ছে "নোংরা কুকুর”) ছিল এক- 
জন গাঁরব চাষি; ঘোড়ান্চুরির অপরাধে একবার ধরাও পড়োঁছল সে। তার পর নে ভোল বদলে সাধু- 
স্যাসী সেঙ্জে বসব। সে ব্যবসায়ে অনেক লাভ। দ্ভারতবর্ষের মতো রাশিয়াতেও তখন পম্যাসণ 
হওয়াটা পয়সা-আন্ের একটা সহজ পল্ধা 'ছুল। রাসপ্টিন লম্বা চুল রাখল; চুল বত বাড়তে 
লাগল ভার খ্যাঁতিও ততই বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে শেষে স্বয়ং সম্রাটের কানেও গিয়ে পেশছল। 
জার এবং জানার একমা্র পত্র, তাঁর নাম জারোভিচ্‌, কিছুটা পঞ্গ ছিলেন। রাস্পটিন পাকেচকে 
জারনার (বিশ্বাস জাল্ময়ে দল, রাজপৃত্রকে সে আরাম করে দেবে । লাস্পুঁটিনের কপাল খুলে গেল। 
অজ্প দনের মধ্যেই দেখা গেল, জার আর জাঁরনা তারই হীঞ্গাতে উঠছেন বসছেন; তারই নর্দেশি- 
মতো রাজ্যের বড়ো বড়ো সব পদে লোক নিষুন্ত করা হচ্ছে। রাসৃপৃটিন অত্যন্ত কদর্য জীবন 
যাপন করত। দারুণ ঘুষ খেত সে, অথচ বহ্‌ বৎসর ধরেই রাশিয়াতে সে তার এই কর্তৃত্ব চালাতে 
লাগল। 

এই ব্যাপারে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ চটে গেল। নরমপল্থীরা এবং আভজাতরা পর্যস্ত 
অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। একটা প্রাসাদ-বিদ্রোহ ঘটাবার, অর্থাৎ জোর করে জারকে সারয়ে 
দিয়ে অন্য লোককে সিংহাসনে বসাবার কথা পর্যন্ত উঠল। ইতিমধ্যে জার নিকোলাস নিজেকে 
সেনারাহনীর প্রধান সেনাপাত বলে ঘোষণা করেছেন এবং সবসৃদ্ঘ একটা বিরাট ভণ্ডুল সৃষ্টি 
করে চলেছেন। ১৯১৬ সন শেষ হবার অজ্প কয়েক 'দন আগে রাসপুঁটন 'নহত হল, তাকে 
হত্যা করলেন জারেরই পাঁরবারের এক ব্যান্ত। রাসৃপৃাটিনকে ছানি খাবার নিমল্পরণ করলেন, সেখানে 
তাকে বললেন, তুমি আত্মহত্যা করো । রাসৃপূঁটিন অস্বীকার করল। তখন তান তাকে গাল 
করে মারলেন। রাসপৃঁটিনের হত্যায় দেশের সকল প্রজাই স্বাষ্তর 'নিঃ*বাস ফেলল। কিন্তু এর 
দরুন জারের গুপ্ত পৃঁলিশরা আরও বোশ অত্যাচার শুরু করল। 

সংকট ক্রমেই বেড়ে উঠল। দেশে খাদ্যের অভাবে দৃভরক্ষ হল; পেস্ট্রোগ্রাডে খাদ্যপ্রাথ্ণ জনতা 


সম্ভাবনা জানত না। এর আকাঁম্মক আঁবর্ভাবে তারাও সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, কণ করে 


্রেপীরা, বাষের ঘলা হয় প্রোলিটারির়েট- ইতিহাসে এরকম ঘটনা এই প্রথম। সে সময়ে এই শ্র্িকদের 
সঙ্কে তেমন বড়ো নেতা বলতে কেউই ছিলেন না লোনিন প্রভাতি নেতারা সকলেই তখন হয় জেলে 
নাহয় নির্বাসনে); ধকল্তু তবুও এদেরই মধ্যে অনেক জজ্ঞাতনাা কমণ ছিলেন, তাঁয়া লোননের 


৫৪৪ ষিগ্যব্ইাতিহযস প্রলজ্ষ 


দলের কাছে শিক্ষা জাত করেছেন। বহন কারখান্যতেই প্ররকমের় লোর 'ছাল। এইসব অজ্ঞাতনামা 
কমণরাই সমগ্র আন্দোজনাটিকরে খাড়া কর আকন, 'নার্দস্ট পথে একে চালিয়ে নিয়ে চললেন। 

শ্িজপাঙ্জয়ণ শ্রামকরা কার্ষক্ষেয়ে কতখানি কাণ্ড ঘটিয়ে তুলতে পায়ে তার স্বা নমুনা পরই 
ব্যাপারে দেখা গেল এমন বার কোথাও দেখা যায় 'নি। রাশিয়ার অবশ্য আঁধকাংশ প্রঙ্জাই ছিল 
কৃষিজীবী) সে কৃষিও আবার চলত একেবারেই মধ্যযুগীয় রখীততে। দেশাহসাবে ক্্যাশয়াতে 
আধ্বনিক 'শফ্পকারখানা বলতে প্রায় কিছুই 'ছিল না; বা দু-চারটে কারখানা হিল তাও ছিল তঞ্পে 
করেকটা শহনের মধ্যেই সীমাবম্ধ। পেট্রোগ্লাডে এইরকমের অনেকশ্ছুলো কারখানা ছিল, অতএব 
বহুপাক্সমাণ শিল্পয্শবপ শ্রামকও সেখানে বাস করত। মার্চ মাসের 'বস্লব এরাই ঘাঁটিয়োছল-- 
পোস্ট্োপ্লাডের এই শ্রামকরা আর শহরে অবাঁষ্থত সেনাদলরা একন হয়ে। 

৬ই মার্চ তারিখে বশ্লবের গুরু গর্জন প্রথম শোনা গ্েল। এতে অস্্রণী হল নারপরা; 
কাপড়ের কারখানার নারশ শ্রামকরা বেরিয়ে এল, রাস্তায় শোভাবযাঘ্া করে ঘুরতে লাগল। পরাদন 
ধর্মঘট আরও ছাঁড়য়ে গড়ল, অনেক পূর্ব শ্রামকও বোরয়ে এল সে দন। খাদ্যের দাবি জানিয়ে, 
এবং 'স্বৈরতল্ম নিপাত যাক' এই ধ্বনি করে তারা ঘন বেড়াতে লাগল। এই বিক্ষোভকারী 
শ্রামকদের শায়েস্তা করতে কর্তান্না কশাক সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন; অতাঁতে 'চিন্নাদন এই কশাক- 
বাহনশই 'ছিল জারের শান্তর প্রধান স্তম্ডভ। দেখা গেল, কশাকয্লা লোকদের ধাকাধাক দিচ্ছে, কিচ্তু 
পালি ছংড়ছে না। দেখে শ্রামকরা উল্লাসত হয়ে উঠল; সরকার পোশাকের আবরণেও কশাকরা 
আসলে হয়েছে তাদেরই বম্ধ্! জনসাধারণের উৎসাহ তৎক্ষণাৎ বেড়ে উঠল; কশাকদের সঙ্গে বন্ধৃত্ব- 
স্থাপন করতে তারা এগিয়ে এল। প্7ীলশকে িল্তু সবাই ঘৃণা করছে, ইস্ট ছুড়ে মারছে। তৃতায় 
দন, ৯০ই মার্চ কশাকদের সঙ্গো এই বন্ধৃত্ব আরও 'নাবড় হয়েছে । গুজব শোনা যাচ্ছে, শ্বালশরা 
লোকদের উপর গুলি ছ:ড়ছিল, কশাকরা নাক তাদেরই উপর গুল চাঁলিয়েছে। পালিশ রাস্তা 
ছেড়ে সরে গিয়েছে । নারণ শ্রামকরা সৈন্যদের কাছে গিয়ে সনির্ব্ধ আহ্বান জানাচ্ছে; সৈনারা 
সাঙন আরাশমুখো করে রেখেছে। 

তার পরান, ১১ই মার্চ রাববার। শ্রামকরা এসে শহরের কেন্দুস্থলে জমায়েত হচ্ছে! 
পালিশরা ইতস্তত লুকিয়ে তাদের উপর গাল ছংড়ছে। কয়েকজন সৈন্যও লোকদের উপর গাল 
ছংড়ল। লোকরা সেই সেনাদলদের ব্যারাকেই গিলে হাঁজর হল, তাদের নামে নালিশ করল। তাদের 
কথায় বিচালত হয়ে সমস্ত রোজমেস্ট সৃদ্ধ লোক তাদের রক্ষা করতে বোরয়ে এল, তাদের চালিয়ে 


জন্যেরা ইতিমধ্যেই পালিয়ে গেছে) পাাালশকে এবং গৃস্ত বাঁহনীর গোয়েন্দাকে গ্রেপ্তার করল। 
আগঞের 'দনের রাজনোতিক বজ্দী যাঁরা জেলখানাতে 'ছিলেন তাঁদেরও এরা ছেড়ে 'দিল। 

পেম্রোগ্রাডে বিপ্লবের জয় হছল। এর ক' দন পরেই মস্কোতেও বিপ্লব হল। গ্রামের লোকেরা 
বসে বনে নাবষ্টঅনে দেখতে লাগল ঘটনার গ্রাত কোন্‌ দিকে যায়॥ ধীরে ধীরে কৃষকরাও এই 
নূতন ব্যবস্থাকে ম্বীকার করে নিল, তবে তেমন উৎসাহভরে নয়। তাদের পক্ষে দরকার কথা ছিল 
মার দুটি; জাম পাওয়া আর শাল্তিতে বাস করতে পাওয়া। 

আর জার? িচিন্ন ঘটনাপূর্ণ এই কশট দিন তান কোথায় ছিলেন, ক করছিলেন ? 
পেঞ্োগ্রাডে ছিলেন না তান; ছিলেন আত দূরের একটি ছোট্ট শহরে, সেখান থেকে প্রধান সেন্মপাঁত 
ধহসাবে তাঁর সেনাবাহনশকে পারচালন্দ করবার কথা । 'কিল্তু তাঁর ?দম তখন শেষ হয়ে গৈছে; 
বোশ-শাকা ফলের মতোই তান টুপ্‌ করে বারে পড়লেন, কেউ বিশেষ লক্ষ্যও করল না। মহান 
জার, সমগ্র রাশিয়ার একচ্ছন্ত সম্ভাট, যাঁর হুভাঁঙ্গাতে কোটি কোটি মানুষ ভয়ে কাষ্পত হত, "পাঁবন্ধ 
রাশিয়ার পরম 'শিতা, ইতিহাসের আবর্জনাস্তৃপের মধ্যে নিশ্চিহ হয়ে তাঁজয়ে গেলেন আত 
বড়ো বড়ো সব বিধান আর রশীতিরও যেদিন দিব ফুরিয়ে যায়, ভাগ্য বিমুখ হয়, সেদিন তারা 


রাশিয়তে জান্সতল্মের অবসান ৫৬১৩ 


কীরকম সহজে ভেঙে পড়ে যায় সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার । শ্রামকদের ধর্মঘট এবং পেত্রোগ্রাডের 
হাঞ্গামার খবর পেয়ে জার হুকুম জার করোছলেন, সামারক আইন চালু করা হোক। ভারপ্রাপ্ত 
সেনাপাত সে আদেশ ঘোষণাও করেছিলেন। তব্‌ শহরে সে ঘোষণা প্রচার করা হয় নন বা লাখত 
ইক্তাহারে দেওয়ালে সাঁটা হয় নি, কারণ সে কাজ করবার মতো কেউ ছিল না! সরকার শাসনবল্ম 
একেবারেই ভেঙে শতখান হয়ে 'গয়েছিল। ব্যাপারথানা কী হচ্ছে জার তখনও 'িকছুই জানতেন না; 
গতাঁন পোষ্ট্রোগ্রাডে ফিরে আসবার চেম্টা করলেন। রেলশ্রীমকরা তাঁর গাঁড়খানাকে পথের মধ্যেই 
আটকে রেখে দিল। জারনা তখন 'ছিলেন পেছ্রেগ্রোডের উপকণ্ঠে একটি স্থানে। জারকে তান 
একটি টৌলগ্রাম পাঠালেন। টোলগ্রাম-আফিস থেকে সোঁট ফেরত এল, তার উপরে পোঁচ্দল 'দিয়ে 
মন্তব্য লেখা--প্রাপকের ঠিকানা অজ্ঞাত 1, 

এইসমস্ত ব্যাপার দেখে রণক্ষেতস্থ সেনাপাঁতিরা আর পেস্্োগ্রাডে-অবাস্থত উদারপল্থণী নেতারা 
ভয় পেয়ে গেলেন। ভরাডুব থেকে যেটুকু বাঁচানো যায় তাই লাভ, এই ভরসায় তাঁরা জারকে মনাতি 
করে পাঠালেন-সংহাসন ত্যাগ করূন। জার তাই করলেন; তাঁর একজন আত্মীয়কে 'সিংহাসনেন 
উত্তরাধিকারী বলে মনোনীত করে গেলেন। কিন্তু তখন আর জারের আসনে কারও বসবার দন নেই; 
তন শো বছর স্বৈরতন্্ী শাসন চাঁলয়ে রোমানফ-রাজবংশ চিরকালের মতোই রাঁশয়ার রঙ্গামণ্ 
থেকে অন্তাহ্হত হলেন। 

আভজাতসম্প্রদায়, 'বাঁভল্ব ভূম্বামীশ্রেপী, উচ্চতর মধ্যবিস্তশ্রেণী, এমনকি উদারপল্থী এবং 
সংস্কারপল্থীরা পর্যন্ত সকলেই শ্রমিকদের এই আকস্মিক জাগরণ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 
তাঁদের বড়ো ভরসা ছিল সেনাবাহনশ; তারাই গিয়ে শ্রাীমকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দেখে তাঁদের 
মনে আর 'তিলমান্ত আশাভরসা রইল না। তখনও কিন্তু কোন্‌ পক্ষের জয় হবে সে সম্বন্ধে তাঁরা 
ঠিক নিশ্চিত হতে পারছেন না; কে জানে হয়তো জার রণক্ষেত্র থেকেই একটি সেনাবাহনশ নিয়ে 
এসে আবার হাজির হবেন, তারই সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করে ফেলবেন। তাঁরা এক 'দিকে 
শ্রীমকদের ভয় করছেন, আর-এক 'দকে জারকেও ভয় করছেন; তার উপরে রয়েছে তাঁদের 'নজেদের 
গা বাঁচাবার আঁতীরিন্ত ব্যাকুলতা- সমস্ত মিলে তাঁদের অবস্থা 'নদারুণ হয়ে উঠল। ডুমা তখনও 
আছে, ভূস্বামীশ্রেণী এবং উচ্চতর বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাতীনাধ হয়েই সে গড়া। শ্রামকরাও তার 
উপরে ছু কিছু আস্থা রাখত। কিন্তু এই 'বপদে এঁগয়ে এসে নেতৃত্ব নেওয়া বা কোনো-িছু 
করবারই উদ্যম তার প্রোসডেন্ট বা সভ্যরা দেখালেন না; বসে বসে শুধু ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, 
এখন কণ তাঁদের কর্তব্য 'স্ধির করেই উঠতে পারলেন না। 

ইতিমধ্যে সোভিয়েট গড়ে উঠল । শ্রামকদের প্রাতানাধর সঙ্গে এবার সৈন্যদেরও প্রা তানাধি 
এতে নেওয়া হল। এই নূতন সোভিয়েট বিশাল টারিড-প্রাসাদের একটি বাহ্‌ দখল করে বসল; 
এই প্রাসাদেরই অন্য-এক অংশে ডুমার আধবেশন হত। শ্রাীমক এবং সৈনিকেরা জয়লাভ করেছে, 
তারা তখন উৎসাহে ভরপুর । 'িল্তু তারই সম্গে সঙ্গে প্র“ন উঠল, সে জয় নিয়ে তারা এখন 
করবে কণ? শান্ত তারা অর্জন করেছে, সে শান্তকে প্রয়োগ করবে কে? সোভিয্েট নিজেই সে কাজ 
করতে পারে, এ কথা তাদের মনেই হল না; তারা ধরে নিল, বৃর্জোয়াদেরই এবার শাসনভার হাতে 
নেওয়া উচিত। অতএব সোভিয়েটের প্রোরত একটি প্রাতানাধ-দল ডুমার দরজায় 'শায়ে হাঁজর হল, 
তাদের বলতে গেল, এবার আপনারা দেশশাসন শুরু করুন। ডুমার প্রোসিডেশ্ট আর সভ্যরা ভাবলেন, 
এরা তাঁদের গ্রেপ্তার করতে এসেছে! ক্ষমতার বোঝা বইবার কোনোরকম ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না; 
তার সঙ্গে সঙ্গো যে বিপদের ঝঠীক আসবে তার নামেই তাঁরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছেন। কিন্তু 
এখন কণশই-বা করা যায়! সোভিয়েটের প্রাতানীধরা জোর পশড়াপশীড় করছেন, 'না' বলে তাঁদের 
চটাতেও বে ভয় করে! কাজেই অত্যন্ত আনচ্ছাভরে, নেহাত 'বপদে পড়বার ভয়েই, ভুমার একটি 
কাঁমাট দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। বাইরে থেকে সমস্ত পৃথিবীর লোক মনে করল ডুমাই বিপ্লবের 
আঁধিনায়কত্ব করছে! ক অপূর্ব একটা হ-য-ব-র-ল কাণ্ড; গল্পে পড়লে আমাদের বিশ্বাসই হত না 
খ্বরকম ব্যাপার সত্য হতে পারে। কিন্তু সত্য ঘটনা অনেক সময় কাল্পনিক কাঁহুনীর চেয়েও অনেক 
বোঁশি আশ্চর্য হয়ে থাকে। 


৩৮ 


৫৬৯৪ শব্ব-ইতহাস প্রসঙ্গ 


অস্থায়ী শাসনকরৃতপক্ষ বলে ভুমার কাঁমাট যাদের গনযুন্ত করলেন সে দলাঁটি 'ছিল অত্যন্ত 
রকম রক্ষণপল্থী। তার প্রধানমন্ধী 'ছিলেন একজন রাজকুমার । সেই প্রাসাদেরই আর-একটি 'দকে 
সোভিয়েট আঙ্ডা গেড়ে বসে রইল; অস্থায়ী সরকারের কাজকর্মের উপরে ক্রমাগত মোড়ল করতে 
লাগল। এই সোভিয়েট নিজে কল্তু গোড়াতে নরমপল্থী ছিল; তার মধ্যে বল্‌শোঁভক যারা ছিল 
তাদের সংখ্যা নিতাল্তই মাৃন্টমেয়। কাজেই দেখা গেল, দেশে দুটো কর্তৃপক্ষ এক স্গে শাসন করছে, 
অস্থায়ী সরকার এবং সোভয্লেট। এদের দুয়েরই পিছনে আবার রয়েছে বিপ্লবী জনসাধারণ; 
ববপ্লবকে তারাই সম্পূর্ণ করেছে, এবং আশা করছে সে বিপ্লব থেকে তাদের খুব বড়ো ফল লাভ 
হুবে। ক্ষুধার্ত এবং রণশ্রান্ত এই জনসাধারণকে একটিমাত্র কথা এই নূতন সরকার বাঁঝয়ে 'দলেন, 
জর্মনরা একেবারে পরাজিত না হওয়া পযন্ত যুদ্ধ তাদের চালিয়ে যেতেই হবে। তারা শুনে আচ্চর্ব 
হয়ে ভাবল, এত হাগ্গামা করে বিপ্লব ঘটাল তারা, জারকে দিল তাঁড়য়ে, সে কি শুধু এরই জন্যে 2 
ঠিক এই সময়ে ১৭ই এীপ্রল তাঁরখে লেনিন এসে তাদের মধ্যে পেশোছলেন। যুদ্ধের প্রথম 
থেকে শুরু করে আগাগোড়াই লেনিন সুইজারল্যাশ্ডে ছিলেন। িবগ্লবের কথা শুনবামান্র তান 
আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আসবেন ক করে? ইংরেজ এবং ফরাপসিরা 
তাঁকে তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে দেবে না; জর্মন এবং আস্ট্রয়ানরাও দেবে না। শেষ পযন্ত 
জর্মনরা তাঁকে একটি রুদ্ধ গাঁড়তে করে সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত থেকে রুশ-সীমান্তে গিয়ে 
পেশছবার অনুমাত দল; কেন দিল সে তারাই ভালো জানে । তাদের অবশাই আশা ছিল, লোনন 
রাশিয়াতে পেশছলে অস্থায়ী সরকারের শান্ত কমে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে যৃণ্ধের সমর্থক দলেরও 
শান্ত হাস পাবে। তাদের এ আশা অধৌন্তকও নয়; কারণ, লেনিন ছিলেন যুদ্ধের বিরোধী; জর্মনদের 
তাতে 'কছু লাভ হবে বলে তাদের ভরসা ছিল। এই অখ্যাতনামা 'িপ্লবীই এক 'দিন সমস্ত ইউরোপ 
আর পৃথিবীতে একটা ভূমিকম্প সৃষ্ট করবেন, এ কথা সে 'দন তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। 
মনে কোনো সন্দেহ বা সংশয় দিল না। তাঁর দৃষ্টি অল্তভে্দী, জনসাধারণের 
মনের ভাব কণ তা 'তাঁন সহজেই দেখে 'নিলেন। তাঁর বাঁদ্ধ তশক্ষ4, সে বুদ্ধির দ্বারা তিনি তাঁর 
স্াঁচন্তিত এবং সুগঠিত নশীতকে পাঁরবর্তনশগল পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন। তাঁর 
ছিল অদম্য সংকল্প; তার বলে 'তাঁন 'নজের জন্যে যে পথ স্থির করোছলেন সেই পথেই অটল 
হয়ে টিকে রইলেন, তার ফলে আচরাৎ যে 'বদ্য-ীবপদের সৃষ্টি হবে তার 'দকে ভ্রুক্ষেপমান্র না করে। 
যে 'দিন এসে পেপছলেন সেই দিনই তান বল্‌শোভিক-দলকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগয়ে দিলেন, 
শনাক্কয় হয়ে.বসে আছে বলে তাদের ন্ট ধরলেন, এখন তাদের কশ কর্তব্য সে সম্বন্ধে জলন্ত 
ভাষায় তাদের স্পস্ট নরেশ 'দিলেন। লোৌননের বন্তৃতা ছিল ঠিক বিদ্যুতের স্পর্শের মতো। তাতে 
ব্যথা লাগে কিল্তু চেতনাও জাগে। 'তাঁন বললেন, “কেবল বাকৃসর্বস্ব হাতুড়ে আমরা নই; জন- 
সাধারণের চেতনাকে উদবুদ্ধ করে তারই উপরে আমাদের 'নজেদের প্রাতা্ঠত করতে হবে। 
আমাদের যাঁদ সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে হয়, নাহয় তাই থাকব। 'কছুক্ষণের মতো নেতার আসন 
ছেড়ে থাকাও বেশ ভালো 'জানস; সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে ভয় করলে আমাদের চলবে না।” তাঁর 
নীতকে অবলম্বন করে তান দূ হয়ে বসে রইলেন, কিছুতেই আপোস-মীমাংসা করতে রাজি 
হলেন না। 'বপ্লব এত 'দন নেতা এবং পথপ্রদর্শকের অভাবে লক্ষ্যহশন হয়ে ইতস্তত ভেসে 
বেড়াচ্ছল। এবার তার সেই নেতার দর্শন িমীলল। কাজের ক্ষণ আসবার সঙ্গে সঙ্গো রাঁশিয়াতে 
কাজের মানুষেরও আঁবর্ভাব হছল। 
মতবাদের যে প্রভেদ নিয়ে বল্‌শোভিকরা সে সময়ে মেন্‌শোভক এবং অন্যান্য বস্লবী দল 
থেকে পৃথক হয়ে ছিলেন সে প্রভেদ কী? লেনিন এসে পেশছবার আগে স্থানীয় বল্‌শোঁভকরা 
যে একেবারে 'নিশ্চেষ্ট হয়ে বলে ছিল তারই বা ক কারণ? তার পর, নিজের হাতে ক্ষমতা পেয়েও 
সোভয়েট তাকে আবার একটা সেকেলে এবং রক্ষপপল্থশ ডুমার হাতে তুলে 'দিল, তাই-বা কেন? 
এইসব প্রশ্নের বিশদ আলোচপা আম এখানে করতে পারাছ না। কিন্তু ১৯১৭ সনে পেখ্রোগ্রাডে 
এবং রাঁশয়াতে ঘটনার যে ক্রমান্বিত পাঁরবর্তন দেখা যাচ্ছিল তাকে বুঝতে হলে এই প্রশ্নগ্‌লোকে 
একটুখানি নেড়েচেড়ে দেখতেই হবে। 


রাশিয়াতে জারতন্দমের অবসান ৫১৯১৫ 


মানুষের পাঁরবর্তন আর প্রগ্গাত সম্বল্ধে কার্ল মার্কসের ষে মতবাদ তার নাম 'ইতিহাসেন 
বস্তুতাম্ঘক ভাব্য'। সমাজ-জীবনের প্রাচীন রীতিনীতগুলো ঘখন পুরোনো অকর্মন্য হয়ে যায় 
তখন নূতন রশীতনশীতি এসে তার স্থান দখল করে, এই তথ্যাটকে আশ্রয় করেই এই মতবাদ তিনি 
গাড়ে তুলোছলেন। পণ্য-উৎপাদনের রশীতনশীত প্রণালশর যেই উন্নাতি হল, সমাজের অর্থনৌতক 
এবং রাজনোতিক সংগঠনব্যবস্থাও তারই সঙ্গো সঙ্গে ক্রমে বদলে তার অনুরূপ হয়ে উঠল। এই 
ব্যাপারটা ঘটেছে শোষক প্রভুশ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণীদের মধ্যে ক্রমাগত শ্রেণ-সংগ্রামের মধ্য 'দয়ে। 
যেমন পশ্চিম-ইউরোপে প্রাচীন কালের সামন্তশ্রেণী আর নেই, তাদের স্থান দখল করেছে বৃর্জোয়ারা; 
ইংলপ্ড ফ্রা্স জর্মীন প্রভাত দেশে এখন অর্থনোতক এবং রাজনোতক জীবনে তাদেরই প্রভূত্ব। 
এরাও আবার এক দন মুছে যাবে, এদের জায়গা দখল করবে এসে শ্রামকশ্রেণী। রাশয়াতে সামজ্ত- 
শ্রেণী তখনও প্রভূত্ব করছে; যে পারবর্তনের ফলে পশ্চিম-ইউরোপে বুজ্োয়াদের প্রাধান্য স্ঘাশপিত 
হয়েছে সে পারবর্তন রাঁশিয়াতে তখনও ঘটে নি। সৃতরাং মার্কসৃবাদীদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা 
ছিল, রাশিয়াকেও অবশ্যই সেই বুর্জোয়া এবং পার্লামোস্ট রীতির মধ্য 'দয়ে এগিয়ে যেতে হবে, 
তবেই এক 'দন সে এর শেষ স্তরে শ্রামকদের প্রজাতল্ো গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারবে । তাঁদের মতে 
মাঝখানটার এই স্তরাঁটকে লাফ মেরে 'ডাঁঙয়ে যাবার কোনো পল্থা নেই। ১৯১৭ সনের মার্চ মাসের 
বস্লবের আগে, লেনিন নজেও একটা মধ্যবতর্ঁ নীতির কর্মসূচশ রচনা করোছিলেন; তাতে এরূপ 
নরেশ ছিল- কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা (বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিরোধ করে নয়) করে জার এবং 
ভূদ্বামীদের সচ্গে সংগ্রাম করতে হবে, এবং এইভাবে একটি বর্জোয়া-বিগ্লব ঘাঁটয়ে তুলতে হবে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্লশোভিক মেন্শোভিক এবং মার্কসের মতবাদে বিশ্বাসী অন্যান্য সমস্ত 
ব্যস্ত, সকলেরই মনে এই ধারণাট বদ্ধমূল ছিল, ইংলশ্ড বা ফ্রান্সের মতো একটা বুর্জোয়া-প্রধান 
গাণতাল্ল্িক প্রজাতনল্ের প্রাতন্ঠা করে নিতেই হবে। শ্রামকদের প্রাতাঁনাঁধদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয় 
তাঁরাও একে অপাঁরহার্য বলেই জানতেন, এবং এইজন্যেই সোভিয়েট শাসনক্ষমতা নিজের হাতে না' 
রেখে সেটা ডুমার হাতে তুলে 'দয়োছল। আমাদের সকলেরই যে দশা মাঝে মাঝে হয়-_ নিজেদের 
সম্ট নীতির এরা একেবারে অন্ধ ভন্ত হয়ে পড়োছলেন; নূতন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, 
যার জন্যে এখন নৃতনতর নীতর প্রয়োজন, অল্তত পুরোনো নাতিটাকে কিছু বদলে নেওয়া 
প্রয়োজন, এ কথা তাঁদের মনেই হয় নি। নেতাদের তুলনায় বরং জনসাধারণের মনেই বিপ্লবের 
চেতনা ছিল অনেক বোৌশ। সোভয়েটের মধ্যে তখন মেন্শোভকরা প্রবল; তারা এতদূর পর্ত 
বলল, শ্রামকশ্রেণী যেন সে সময়টাতে কোনোরকম সামাজিক সমস্যার কথা না তোলে; তাদের তখন 
প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, রাজনোৌতিক স্বাধীনতা অর্জন করা । বলশোভকরা বলাছল, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা 
করা হোক। মার্চ মাসের বিপ্লব সফল হল, 'িল্তু তার নেতারা 'ছিলেন আত সাবধান", 'ম্বধাগ্রস্ত। 

লেনিন এসে পেশছবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বদলে গেল। দেশে ক অবস্থা দাঁড়য়েছে তিনি 
এক নিমেষে বুঝে ফেললেন; খাঁট নেতার যোগ্য প্রাতভাবলে সেই অবস্থা অনুসারে মাকসের 
নশীতকে ঢেলে সেজে নিলেন। বললেন, লড়াই এবার করতে হবে ধনিকতন্মের বিরুদ্ধে; শাসনভার 
আয়ত্ত করতে হবে শ্রামিকশ্রেণশশর, তাদের সঙ্গে থাকবে অধিকতর দারিদ্র কৃষকরা । বলশোঁভকদের 
আপাতকর্তব্য কশ তার হীঞ্গত মিলল তাদের দলগত ধবানিতে : ০১) গণতান্তিক প্রজাতন্ম স্থাপন 
কর, (২) সমস্ত ভূসম্পান্ত রাষ্ট্রের আয়ত্ত করে নাও, €৩) শ্রামকদের কাজের সময় দনে আট ঘণ্টার 
অনাধক হোক। এই ধান কৃষক এবং শ্রামকদের ব্াাঝয়ে 'দিল, তারা যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তার মধ্যে 
'একটা বাস্তব লক্ষ্য আছে। তাদের পক্ষে সে সংগ্রাম শুধু একটা অস্পন্ট এবং শুন্যগর্ভ আদর্শ লম্ন; 
তাদের সে এনে দেবে জাঁবন, এনে দেবে আশা। 

লোননের নখীত ছিল, বলশোঁভকরা শ্রীমকদের মধ্যে আঁধকাংশ লোককে 'নিজের পক্ষে টেনে 
নেবে এবং এইভাবে সোভিয্লেটের কতৃ্ত্ব হস্তগত করবে; তার পর সেই সোভিয়েট অস্থায়ী সরকারের 
হাত থেকে শাসনক্ষ্মতা নিজের হাতে 'নয়ে নেবে । তখনই আর-একটা 'বপ্লব ঘটাবার তান পক্ষপাতশ 
লেন না। তান জোর দিয়ে বললেন, অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করবার সমর যখন আসবে তার 
আগেই শ্রমিকদের এবং সোভিয়েটের মধ্যে বলশোঁভিকদের সংখ্যা-গোনব অর্জন করে 'নতে হবে। 


৯৬ বিশ্ব-হীতহাম প্রসঙ্গ 


এই সরকারের সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করতে চাইছিলেন 'তাঁনি তাঁদের উপরে অত্যন্ত বিরূপ 'ছিলেন; 
তান বলতেন, সেটা 'বিস্লবের প্রাত 'ববাসঘাতকতা। সময় আসবার আগেই যারা হুড়মূড় করে এই 
সরকারকে ভেঙে দেবার জন্যে অধশর হয়ে উঠোছলেন তাঁদের প্রাতও তান সমানই 'বরাগ প্রকাশ 
করলেন; বললেন, “কাজের সময় বলে যেটাকে জান সেটা 'বামপল্থায় অল্প একটুখানি বেশি দূর 
চলে যাওয়ার' সময় নয়। সেটাকে আমরা সবচেয়ে বড়ো অপরাধ বলেই মনে কার । তার নাম হচ্ছে 
শৃঙ্খলা ভাঙা ।” 

এমাঁন করে শান্ত অথচ অনমনীয় গাঁততে এই অদ্ভূত মান্ষাঁট তাঁর 'বাঁধানার্দন্ট লক্ষ্যের 
1দকে এগয়ে চললেন। ঈশ*বরের একাঁট অলগ্ঘ্য বধানের অমোঘ প্রাতপালক 'তাঁন; তাঁকে বাইরে 
থেকে দেখায় বরফের চাঙুড়ের মতো, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে আগ্নের জলন্ত কুণ্ড ! 


১৫১ 
বলশেভিকদের ক্ষমতালাভ 


৯ই এ্রাপ্রল, ১৯৩৩ 


বিপ্লবের সময়ে ইতিহাস যেন খনব বড়ো বড়ো লম্বা পা ফেলে হাঁটে। বাইরের জগতে অত্যন্ত 
দ্রুত পাঁরবর্তন ঘটতে থাকে; জনসাধারণের মনে পরিবর্তন আসে তার চেয়েও বেশি। প্াথ- 
পল্লের শিক্ষা লাভের সুযোগ তাদের বোশ দূর নয়, কাজেই বই পড়ে বোশি-কছু তারা শেখেও না; 
তা ছাড়া বইয়ে সত্য কথা শেখায় যতটুকু, গোপন করে তার চেয়ে অনেক বোশ। জনসাধারণের 
গশক্ষা হয় আভজ্ঞতার মধ্য 'দয়ে; সে শিক্ষা অর্জন করা কঠিন, কিন্তু সেই শিক্ষাই আধকতর সত্য। 
[বিপ্লবের সময়ে দেশের শাসনক্ষমতা 'নিয়ে জীবন ও মৃত্যু পণ করে লড়াই চলতে থাকে; সাধারণত 
যে ভণ্ডাঁমর মুখোশ পরে মানুষরা তাদের সত্যকার মনোবাঁন্তকে গোপন করে রাখে সে মুখোশ 
যায় খুলে; তার 'পছন থেকে বোরয়ে পড়ে বাস্তব সত্য, গোটা সমাজেরই ভিত্তিমূলে যে দাঁড়য়ে 
আছে সেই বাস্তব সত্য। রাঁশয়াতে ১৯১৭ সনি ছিল এমান একটি যুগসান্ধক্ষণ; জনসাধারণ, 
বিশেষ করে শহর-অণ্চলের 'শি্পজশীবা শ্রামকরা, যারা বি্লবের একেবারে মধ্যকার মানুষ, তারা 
বাস্তব ঘটনাচক্র থেকেই তাদের জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করল; প্রায় দন্কের দিন তাদের জ্ঞান আর 
মতামত বদলে যেতে লাগল । স্থায়ত্ব বা ভারসাম্য বলে কোথাও কিছু সে 'দন ছিল না। মানযের 
জশবনে জেগেছে গাঁতির স্পন্দন, লেগেছে পাঁরবর্তনের হাওয়া; লোকেরা আর শ্রেণীরা যে যে দকে 
পারে টানাটানি আর ঠেলাঠেোল করে বেড়াচ্ছে। তখনও অনেক লোক আশা করছে, জারের রাজত্ব 
আবার ফিরে আসবে, তাকে 'ফাঁরয়ে আনবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে; কল্তু তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য 
দল এর পিছনে ছিল না, তাই এদের কথা আমরা বাদ দিয়েই যেতে পাঁর। বিরোধ প্রধানত 
বাধল অস্থায়ী সরকার আর সোভিয়েটের মধ্যে; বাঁদও তখনও সোভিয়েটের মধ্যে অধিকাংশ লোকই 
সে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং আপোসের পক্ষপাতী । এই আপোসকামীদের ভয় ছিল, 
পাছে শাসনভার এবং রাষ্্রক্ষমতার বোঝা তাদের ঘাড়ে এসে চাপে। “সরকারের পারিত্যন্ত জায়গা 
দখল করবে কে? আমরা? কিল্তু আমাদের হাত যে কাঁপে... 1” সোভিয়েটের একজন সভ্য তাঁর 
বন্তৃতায় এই উীন্ত করোছলেন। এরকম উন্তি শুনতে আমরাও অভ্যঙ্ত আছি; ভারতবর্ষেও 
কঈ্পিতবাহন এবং ভশর্হৃদয় বহ ব্যান্তর মুখে এরকম ডীন্ত আমরা বহুবার শুনেছি । কিচ্তু তাই 
বলে সময় যে দিন সত্যই আসে, সবল বাহু আর সাহসী হয়েরও অভাব হয় না সে 'দিন। 
অস্থায়ণ সরকার আর সোঁতিয়েটের মধ্যে ঠবরোধ না বাধে, দৃই পক্ষেরই আপোসকামীরা 
সৈজন্যে অনেক চেস্টা করাছলেন; 'কিল্তু সে বিরোধ না বেধে পারেই না। সরকায়ের আভপ্রায় ছিল-_ 
বুদ্ধ চালিয়ে তারা 'মন্রপক্ষকে খুশি রাখবে, রাশিয়ার ধনীশ্রেশীদের খুশি রাখবে তাদের যাক 


বল-শোভিকদের ক্ষমতালাভ &৯৭ 


সম্পন্ত আছে সমস্ত যথাসম্ভব রক্ষা করে 'দিয়ে। জনসাধারণের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্ক বেশি 
বড় ছিল । জনসাধারণ শান্তি চায়, কৃষকদের জন্যে জাম চায়; শ্রীমকরাও দিনে আট ঘণ্টার অনাধিক 
কাজ প্রভাতি অনেক ব্যবস্থা চায়_এসব সোভিয়েট টের পাঁচ্ছল। অতএব দেখা গেল, সোভিয়েটের 
চাপে পড়ে সরকার বিহ্বল হয়ে গেছে, আবার সোভিয়েট নিজেও জনসাধারণের চাপে পড়ে 'বিহবল 
হয়ে পড়ল; কারণ, এইসব দল আর নেতাদের তুলনায় জনসাধারণের মধ্যেই 'বস্লবের চেতনা অনেক 
বেশি জোরালো 'ছিল। 

সরকারকে টেনে সোভিয়েটের সঙ্পে আরও একটু খাপ খাইয়ে নেবার চেম্টা করা হুল; 
কেরেনৃস্কি-নামক একজন প্রশ্গাতবাদশী আইনজশীবশ এবং স্বন্তা সরকারের মধ্যে প্রধান ব্যান্ত হয়ে 
উঠলেন। অনেক চেষ্টার ফলে তিনি একট সর্বদলশয় সরকার গঠন করলেন। সোভিয়েটের মধ্যে 
সংখ্যাগুরু দল ছিল মেনুশেভিকরা, তাদেরও কয়েকজন প্রাতনিধি এই সরকারে এসে যোগ 'দিলেন। 
জর্মীনর বিরূদ্ধে একটা অভিযান করে ইংলণ্ড আর ফ্রাল্সকে প্রসম্ম করতেও কেরেনৃস্কি অনেক চেষ্টা 
করলেন। সে অভিযান ব্যর্থ হল; সেনাবাহনশী বা জনসাধারণের আর বুদ্ধ করবার আগ্রহ 'ছিল না। 

ইতিমধ্যে পোষট্রোগ্রাডে নাখল রাশিয়ার সোভিয়েট কংগ্রেসের অনেক আঁধবেশন হল; প্রতোক 
আঁধবেশনেই পূর্ববারের চেয়ে বোঁশ চরমপল্থী মতামত প্রকাশ পেল। ক্রমেই বোশসংখ্যক বল্‌শেভিক 
এই কংগ্রেসের সভ্য নিবাঁচত হতে লাগল। মেন্শৈভক আর সোশ্যাল রেভোল্যুশনারি 
মেমাজাঁবস্লবশ--কৃষকদের একটি দল) এই দুটি দলই এত 'দন প্রবল 'ছিল, তাদের সংখ্যাগৌরব 
ক্রমে হাস পেয়ে এল। বিশেষ করে পেন্রোগ্রাডের শ্রামকদের মধ্যে বল্‌শেভিকদের প্রভাব খুব বেড়ে 
উঠল। দেশের সব্পপ তখন বহু স্বোভিয়েট গড়ে উঠছে; সরকারের কোনো হুকুমই তারা মানতে 
রাজি নয়, যাঁদ-না তাতে সোভিয়েটের স্বাক্ষর থাকে । রাঁশয়াতে কোনো বলশালণ মধ্যাবত্শ্রেণী 
ছল না; অস্থার়শ সরকার এত দুর্বল হবার সেও একটা বড়ো কারণ। 

রাজধানশতে যখন শাসনক্ষমতা নিয়ে এই কাড়াকাড় চলেছে, কষকরাও ও'দকে নিজেদের ব্যবচ্থা 
ানজেরাই করতে শুরু করল। আগেই বলোছ, মার্চ মাসের 'বস্লব নিয়ে এই কৃষকরা তেমন উচ্ছবাসত 
হয়ে ওঠে নি; আবার এর 'বিরোধণও তারা 'ছিল না। তারা শুধূ অপেক্ষা করাঁছল, দেখছিল জল 
কোন্‌ দিকে গড়ায়। কিন্তু বড়ো বড়ো ভূস্বামী আর জাঁমদারদের ভয় ধরল, তাদের জাম বাঁঝ 
এবার কেড়ে নেওয়া হবে। সেই ভয়ে এরা এদের জাঁমকে ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভন্ত করে বহন 
নকল মালিকের হাতে ছাঁড়য়ে দিলেন, যেন তারা জাঁমাটকে বেনাঁমিতে তাঁদেরই জন্যে বজায় রাখে। 
অনেক জাম 'বদেশশদের হাতেও তুলে দিলেন তাঁরা । এমান করে তাঁরা নিজেদের ভূসম্পাত্ত টিকিয়ে 
রাখতে চেষ্টা করলেন। কৃষকদের এটা মোটেই পছন্দ হল না, তারা সরকারকে অনুরোধ জানাল, 
আইন করে সমস্ত রকমের জাম 'বাক্র বন্ধ করে দেওয়া হোক। সরকার ইতস্তত করতে লাগলেন-__ 
এ অবস্থায় কণ করা যায়? তাঁরা তো কোনো পক্ষকেই চটাতে চান না। কৃষকরা তখন 'নজেরাই 
বা করবার করতে লেগে গেল। এীপ্রল মাসেই অনেক জায়গাতে তারা ভূম্বামীদের গ্রেপ্তার করল, 
তাঁদের জাম দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে 'ননল। এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করল 
রণক্ষের থেকে প্রত্যাগত সৈন্যরা তোরা সকলেই কৃষকশ্রেণশর লোক)। এই আন্দোলন বাড়তে লাগল, 
ক্রমে একেবারে ব্যাপক ভাবেই জাম দখল করা হতে লাগল। জুন মাস নাগাদ দেখা গেল, 
মাইবোরয়ার চ্তেপ-অণ্ুলে পর্যন্ত এর ধাক্কা গিয়ে পেশীচেছে। সাইবোরয়াতে কোনো বড়ো জামিদার 
ছিল না; কাজেই সেখানে কৃষকরা দখল করে বসল ষত গির্জা আর মঠের জাঁম। 
সম্পূর্ণভাবেই কৃষকরা, একেবারেই নিজের উদ্যমে। বলশেভিক-বিস্লব এসেছে এরও অনেক মান 
পরে। লেনিনের ইচ্ছা ছিল, সমস্ত জম অবিলম্বে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, কিন্তু সশখ্খল 
প্রপালশতে। যেখানে বেমন খাঁশি বিশৃঞ্খলভাবে জাম দখল করার তান ছিলেন সম্পূর্ণ িরোধী। 
এর বহু দিন পরে বল্‌শোঁভকরা শাসনক্ষমতা হস্তগত করল, রাশিয়ার সমস্ত জাঁম তার আগেই 
কৃষকের মাঁন্বাকানা সম্পাততে পারশত হয়ে গেছে। 

লোনিনের প্রত্যাবর্তনের ঠিক এক মাস পরে আর-একজন প্রাসদ্ধ নির্বাসিত নেতা পেট্রোগ্রাতে 


৬৯৮ 'বন্ব-ইাতহাস প্রসঞ্গ 


এসে পেশছলেন। ইনি হচ্ছেন ভ্টস্ক। তান ফিরে এলেন নিউইয়র্ক থেকে । পথের মধ্যে আবার 
ব্রিটিশরা তাঁকে আটকে 'দিয়েছিল। ট্রটস্কি পুরোনো বল্‌শেভিক-দলের লোক ছিলেন না; তখন 
[তান মেনশোভকও নন। কিন্তু অনুপ দিনের মধ্যেই তান লোননের পক্ষে যোগ 'দলেন, পোট্রোগ্রাড- 
সোভিয়েটের সবচেয়ে প্রধান ব্যাস্ত হয় উঠলেন। ট্রটদ্ক ছিলেন আঁতি চমতকার বস্তা, খুব ভালো 
লেখক, এবং ঠক একটা ইলেকাট্রক ব্যাটারর মতোই প্রাণশান্ততে ভরপুর । তাঁকে দলে পেয়ে 
লোননের শান্ত অত্যন্ত বেড়ে গেল। 

টস্কি একট আত্মজীবনী লিখেছিলেন, তার নাম "আমার জশীবন'। এই বই থেকে একাি 
দশর্ঘ উীন্ত আঁম এখানে উদধৃত করে "দাঁচ্ছ। "মডার্ন সার্কাস-নামক একাট গৃহে তান বহন? সভায় 
বতুতা করোছলেন, এতে তারই একটি বর্ণনা তান দিয়েছেন। এটা যে শুধু একটা সান্দর রচনা 
তাই নয়, ১৯১৭ সনে সেই অদ্ভুত বিপ্লবের 'দিনে পৈষ্ট্রোগ্রাডের অবস্থা কী ছিল, তারও একাটি 
অত্যল্ত স্পঙ্ট এবং জশবন্ত চিত্ত তাঁর এই লেখা থেকে আমরা পাচ্ছি : 

ধীনশ্বাসে এবং প্রতীক্ষায় গৃহের বায়ু ভারাক্রান্ত; সে বায়ুমণ্ডল চিৎকারে এবং হর্যধবনিতে 
একেবারে ফেটে পড়ত--মডার্ন সার্কাসের শ্রোতাদের এই 'ছিল 'রশেষত্ব। আমার উপরে, আমার 
চার পাশে অসংখ্য মানুষ, বাহুতে বাহুতে বক্ষে বক্ষে মাথায় মাথায় ঠেলাঠোঁল করে দাঁড়য়েছে। 
আমি বন্তৃতা করতাম অসংখ্য মানবদেহের মধ্যবতর্ঁ একাঁট উঞ্ণ গহবরের মধ্যে দাঁড়য়ে; ষখনই একটু 
খানি হস্তপ্রসারণ কার, সে হাত কারও-না-কারও অঙ্গ স্পর্শ করে; উত্তরে সে ব্যান্ত যেন কৃতজ্ঞ 
বহবল হয়ে নড়ে ওঠে। দেখে বুঝি, আমার বন্তৃতার সাফল্য নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো হেতু নেই; 
বন্তুতা আমার এখন বন্ধ করলে চলবে না, শুধয বলেই যেতে হন্ে। উচ্ছবাসত জনতার সেই সান্ধ্য 
যে বৈদ্যাতক চেতনার সণ্তার করে তার আকর্ষণ রোধ করার সাধ্য কোনো বন্তারই নেই, তিনি যতই 
শ্রান্ত, অবসন্ন হোন-না কেন। তারা জানতে চায়, বুঝতে চায়, পথের নিশি পেতে চায়। এক-এক 
সময় মনে হত যেন এই জনতার উগ্র অনূসান্ধধসার স্পর্শ আম আমার মুখের উপরে অনুভব 
করাছ; জনতার সমস্ত মানুষ যেন একাগ্রতার 'নাবড়তায় মালে একাঁট দেহে পাঁরণত হয়েছে। এই 
অবস্থায়, আগে থেকে যেসমস্ত যান্ত এবং বাক্য ভেবে রেখোছি, আমার মনের ব্যাকুল আবেগের চাপে 
তা ভেঙে বিলুপ্ত হয়ে যেত; তার পাঁরবর্তে নৃতনতর কথা নৃতন ঘ্যান্ত যেন আমার অবচেতন মনের 
তলদেশ হতে সুশৃঙ্খলভাবে বাব হয়ে আসত-সে কথা বস্তার পক্ষে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, অঞচ 
শ্রোতাদের পক্ষে তারই প্রয়োজন 'ছিল। এই অবস্থায় আমার মনে হত যেন আম 'ানজেই বাইরে 
দাঁড়য়ে বন্তার কথা শুনাছ, তার চিন্তাধারার সঙ্গে তাল 'মাঁলয়ে চলতে চেস্টা করছি; ভয় হুত 
যেন আমার সচেতন হ্যান্র স্পর্শ লাগলে [তান নিপ্রা-যোগে শ্রমণকারীর মতো অতার্কতে চমকে 
ছাদের কিনারা থেকে পড়ে যাবেন। 

«এই ছিল মডার্ন সার্কাসের সভার রূপ । পুজা ভারে 
জবলল্ত, বেদনায় কোমল, উদ্দীপনায় উল্মন্ত। শিশুরা 'নিশ্চ্তমনে মাতাদের বক্ষোলগ্ন হয়ে দৃশ্ধ- 
গান করছে, সে মাতাদের কণ্ঠে তখন অনুমোদন বা ভয়প্রদর্শনের চিৎকার ধ্বানত হচ্ছে। সমস্ত 
জনতাটারই রৃপ ছিল এই : ক্ষুধার্ত শিশু সে, শুচ্ক 'িপাঁসিত ওম্ঠ 1বগ্লবের স্তনবূল্তে সংলগ্ন 
করে দুপ্ধপান করছে। সে শিশু কিন্তু আত দ্ুতগাঁততে বড়ো হয়ে উঠল।” 

এইভাবে পেট্রোগ্রাডে এবং রাশিয়ার অন্যান্য শহরে ও গ্রামে বিশ্লবের নাটক আভিনশত হয়ে 
চলল, সে নাটকের দশ্যপটের ঘন ঘন পাঁরবর্তন হচ্ছে। সর্বরই দেখা গেল, যুদ্ধের দরুন যে 'নদার্ণ 
চাপ দেশের উপরে পড়ছিল তার ফলে আঁর্থকব্যবস্থার একটা 'বিরাট ভাঙন আসম্ন হয়ে উঠেছে। 
অথচ তখনও ব্যবসাদারেরা তাদের যুদ্ধের বাঞজজারের লাভ ঠিকই গুছিয়ে নিচ্ছে! 

কারখানা এবং সোভয়েটগ্ীলতে বলশেভিকদের শান্ত এবং প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলল । দেখে- 
শুনে কেরেন4স্ক ভয় পেলেন; 'স্থর করলেন, এদের দমন করতে হবে। প্রথমটা লোননের নামে 
কুৎসাপ্রচারের একটা চেস্টা করা হল; বলা হল, 'তাঁন জর্মীনর গুপ্তচর, রাশিয়ার মধ্যে বিশঞঙ্খলা 
সৃষ্টি করবার জন্যেই জর্মীন তাঁকে পাঠিয়েছে। সুইজারল্যান্ড থেকে 'তনি কি জর্মনর মধ্য 
ধদয়েই রাশিয়ায় আসেন নি? জমনি-কতৃর্পক্ষের সাহাবা না থাকলে এলেন কশ করে? মধ্াবিত্ত- 


বলশোভকদের ক্ষমতালাভ ৬৯৯ 


শ্রেণণরা লেনিনের উপর অত্যন্ত 'বিরুপ হয়ে উঠল, তারা তাঁকে দেশদ্রোহশী বলেই বুঝে নল। 
লোননকে গ্রেপ্তার করবার জন্যেও পরোয়ানা বার করলেন কেরেনাষ্কি_লোৌনন বিপ্লব বলে নয়, 
জর্শীনর সহায়ক দেশদ্রোহী বলে। লোনমের খুবই ইচ্ছা ছিল, তাঁর সাঁত্য একটা বিচার হোক, 
সেখানে দাঁড়য়ে তিনি তাঁর নামে এই আঁভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করবেন। কিন্তু তাঁর সহকমর্শরা তাতে 
রাজ হলেন না, তাঁদের পাঁড়াপশীড়তে পড়ে লেনিন আত্মগোপন করলেন। খ্রটাস্ককে গ্রেপ্তার 
করা হল; কিন্তু পরে পে্ট্রোগ্রা-সোঁভিয়েটের 'নর্বন্ধে পড়ে আবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। 
-দলের আরও অনেকে গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের সংবাদপরগুলো জোর করে বন্ধ করে 

দেওয়া হল; বল্‌্শোভকদের পক্ষপাতী বলে যাদের উপর সন্দেহ হল সেই শ্রামকদের অল্যশস্ত 
কেড়ে নেওয়া হল। এই শ্রামকদের মনের ভাব ক্রমেই বোঁশ উগ্র এবং অদ্থায়শ সরকারের প্রাতি 
1বদ্বেবভাবাপন্ন হয়ে উঠাছল; বার বার এরা সে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানয়ে বড়ো বড়ো 
শোভাযাল্লা ইত্যাঁদ বার করছিল। 

কছুদনের মতো একটা ছেদ পড়ল, সেই ফাঁকে [বপ্লবাঁবরোধশ দল মাথা তুলে দাঁড়াল। 
কার্নলভ নামক একজন বদ্ধ সেনাপাঁত একাট সেনাবাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে যাল্লা করলেন; 
তাঁর উদ্দেশ্য, অস্থায়ী সরকার সম্ধ সমস্ত 'বগ্লবাঁটকেই তান ধংস করে দেবেন। 'কিল্তু শহরের 
কাছে পেশছে দেখলেন, তাঁর সমস্ত সৈন্য হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে। বিপ্লবের পক্ষেই গিয়ে যোগ 
শদয়েছে তারা। 

ঘটনার স্রোত তখন দ্ুতবেগে বয়ে চলেছে। সোভিয়েট ক্রমেই সরকারের একাঁট 'বাঁশজ্ট 
প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে; অনেক সময় সরকারি আদেশ পধযন্তি সে নাকচ করে দিচ্ছে, বা তার উলটো 
আদেশ জার করছে। তখন স্মলৃনি ইন্বস্টাটউটের বাঁড়টাই হয়েছে সোভিয়েটের দপ্তরখানা; 
পোট্রোগ্রাডের বিপ্লবও সেইখান থেকেই চালানো হচ্ছে। এই স্মলূনি ইনস্টিটিউট ছিল আভঞ্াত- 
বংশের মেয়েদের জন্যে একটা বেসরকারি বিদ্যালয় । 

লেনিন জেরার উর এল পলির রর জারির 
হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার সমম্ম এবার এসেছে । এই 'বদ্রোহের সমস্ত বন্দোবস্ত করবার ভার 
দেওয়া হল ভ্রট্কিকে। কোন্‌ কোন: মর্মস্থল দখল করে নিতে হবে, কখন 'নতে হবে, ইত্যাঁদ 
সমস্ত পাঁরকজ্পনাই আত যত্বে ছক কেটে কেটে 'স্থর করা হল। ৭ই নভেম্বরকে বিদ্রোহের 
দন বলে ধার্য করা হল। সেই 'দন রাঁশয়ার সমস্ত সোভিয়েটের একাঁট যাস্ত আধিবেশন 
হবার কথা ছিল। লোননই এই দিনটিকে স্থির করলেন; যে য্যন্ত দেখালেন সে চমংকার। 
তিনি নাক বলোছলেন, “৬ই নভেম্বর করতে গেলে বোঁশ তাড়াতাঁড় হয়ে যাবে। বিদ্রোহ করতে 
হলে সমস্ত রাশিয়াকে একন্র ধরেই করতে হবে; ৬ই তাঁরখে কংগ্রেসের সমস্ত প্রাতানাধরা এসে 
পেশছবেন না। আবার ৮ই করতে গেলেও খুব বেশি দোঁর হয়ে যাবে- সে দন দেখা যাবে কংগ্রেস 
রশীতমতো সুশৃঙ্খল হয়ে অধিবেশন শুর করেছে কিম্তু এইরকম খুব বৃহৎ একটা জনসংঘের 
পক্ষে দ্রুত এবং 'িশ্চিত কাজ করা সহজ নয়। অতএব আমাদের কাজ উদ্ধার করতে হবে ৭ই 
তারিখে । কংগ্রেসের সভ্যরা সেই 'দনই এসে মার একন্র হবেন। আমরা তাদের গিয়ে বলব, 'এই-যে, 
ক্ষমতা হস্তগত করোছ! এখন একে নিয়ে কী করবে তোমরা তাই বলো!” এই ছল সেই 
তশক্ষাবৃদ্ধি কুশলণ বপ্লবশর য্্তি; তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, বাইরের দৃষ্টিতে যেসব 
ঘটনা আত তুচ্ছ, অনেক সময়ে তারই উপর 'বিস্লবের সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে।* 


* বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করবার 'দিন বলে ৭ই নভেম্বর তারিখাঁটি লেনিনই স্থির করে 
রেডিতেন এই কথাটি আমাদের বলেছেন আমোরকান সাংবাদিক রাড; ইনি সে সময়ে 
ছিলেন। িল্তু অন্য যাঁরা সেখানে উপাস্ধিত ছিলেন তাঁরা অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। 
লোনন তখন আত্মগোপন করে রয়েছেন; তাঁর ভয় ছিল, অন্যান্য বল্‌শোভক নেতারা হয়তো অবস্থা 
বঝে ব্যবস্থা করব বলে বসে থাকবেন, এবং ঠিক ক্ষরাঁট এসেও নন্ট হয়ে যাবে। ৬১402 
তাঁদের তাড়া 'দাচ্ছলেন, 'কাজে নেমে পড়ো? । ৭ই তারিখে অবস্থা অনুকূল হয়ে উঠল, এবং তাই 
দেখে সেই দিনই এরা কাজ সম্পন্ন করে ফেললেন। 


৬০০ বিশ্বছীতিহাস প্রসঙ্গ 


৭ই নভেম্বর এল। সোভিয়েটের সৈন্যরা গিয়ে সরকারি বার়্গুলো দখল করল; বিশেষ 
করে টোলগ্রাফ আঁফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সরকার ব্যা্ক্‌ ইত্যাদ স্থানগুলি । এছের কেউ বাধই 
দিল না। অকজন "ব্রিটিশ চর এর সম্বন্ধে যে সরকার [বিবরণ ইংলপ্ডে পাঠালেন তাতে 'তাঁন এর 
বর্ণনা দিলেন এই বলে, “অস্থায়ী সরকার শুধু শৃন্যে মালিয়ে গেল।” 

নৃতন সরকারের বড়োকর্তা হলেন লোঁনন; তান এর প্রোসডেন্ট, আর ট্রটস্কি এর 
পররাস্সাইব। পরাদন, ৮ই নভেম্বর, লোনন স্মল্এীন ইন্‌স্টাটিউটে সোভয়েট কংগ্রেসের 
অধিবেশনে এসে উপাঁস্থত হলেন। তখন সন্ধ্যাবেলা।' কংগ্রেস িপ্ল কোলাহল ক'রে তার 
নেতাকে অভ্যর্থনা করল। রণড-নামক একজন আমোরকান সাংবাদিক সৌঁদন উপাস্থিত ছিলেন; 
বন্তৃতামণ্টে গিয়ে উঠবার সময় "মহাত্মা লৌনন'কে কেমন দেখাঁচ্ছল তান তার এইরকম বর্ণনা 

“বেটে জোয়ান চেহারা, কাঁধের উপরে একটা মস্ত বড়ো মাথা বসানো, ছোটো ছোটো চক্ষু, 
ঈবৎ চ্যাপ্টা নাক, বিস্তৃত প্রসন্ন মুখ, ভারী চিবুক; মুখ আপাতত কামানো, 'িল্তু এর মধ্যেই 
আবার দাঁড় গজাতে শুরু করেছে--অতাঁত কালে এবং পরবতর্ঁ কালে তাঁর সে দাঁড় সকলেরই 
পাঁরচিত ছিল। টঢোলাঢালা বেমানান পোশাক, প্রাউজারটা অত্যাধক বড়ো। অজ্ঞ জনসাধারণ মুগ্ধ 
হতে পারে এমন চমকপ্রদ কিছুই তাঁর আকৃতিতে নেই। আশ্চর্য একজন জনাপ্রয় নেতা-_তান 
নেতা হয়েছেন শুদ্ধ তাঁর বাদ্ধর জোরে। তাঁর মধ্যে কোথাও রূপের দীপ্তি নেই, রাঁসকতার 
লেশমান্র নেই, অপরের সঙ্গে আপোস করে চলবার প্রবৃত্তি নেই। কারও অন্তরঙ্গ বষ্ধুও হবার 
অভ্যেস নেই, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন কোনোই ব্যন্তগত অভ্যেস বা বাঁতিকও নেই। কিল্তু 
তাঁর আছে অত্যন্ত গভীর তত্বকেও আঁতি সহজ ভাবায় ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা, আছে যে-কোনো 
বাস্তব অবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা । আর ছল, অত্যন্ত তীক্ষণ বৃদ্ধি-সঙ্গে সঙ্গে 
সে বৃম্ধিকে পঁরচালনার জন্য দূরল্ত দুঃসাহস” 

একই বৎসরের মধ্যে 'দ্বিতীয়বার 'বপ্লব সফল হল; এই 'দ্বিতীয় 'বপ্লবটা তখন পর্য্ত 
আশ্চর্যরকম 'বনা হাঙ্গামায় সম্পন্ন হয়েছে। শাসনশান্ত হস্তান্তারত হয়েছে, 'কিন্তু সেজন্য রন্ত- 
পাতের প্রায় প্রয়োজনই হয় 'ন। বরং মার্চের গবস্লবে অনেক বোশি যুদ্ধ, অনেক বোঁশ নরহত্যা করতে 
হয়োছল। মার্চের 'বিশ্লব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অসংবত; নভেম্বরের বিশ্লব করা হল সবে 
রাঁচত, পাঁরকজ্পনা অনুসারে । দারদ্রুতম শ্রেণীদের, বিশেষ করে শিষ্পজশবা শ্রামকদের প্রাতাঁনাধরাই 
একাঁট দেশের কর্তত্বভার আয়ত্ত করে বসল পাঁথবশর হীতহাসে এমন আর কখনও হয় ন। “কিন্তু 
তাই বলে 'সাঁষ্ধলাভ তাদের পক্ষে খুব সহজও হল না। চার 'দিক ঝড়ের মেঘে ভরে উঠাঁছিল। 
সে ঝড় একেবারে দূর্দান্ত আক্রোশে তাদের উপর এসে ভেঙে পড়ল। 

লোনন এবং তাঁর নবসম্ট বলশেভিক-সরকারের সামনে তখন অবস্থাটা কী দাঁড়য়েছে দেখা 
যাক। জর্মন-যুদ্ধ তখনও চলছে, যাদও রাশিয়ার সেনাবাহিনী তখন একেবারেই বিধ্বস্ত; জর্মীনর 
সঙ্গে সে আরও যুদ্ধ করবে এমন সম্ভাবনা নেই। দেশের সবই বিশৃঙ্খলা, ইতস্তত-বিচ্ছ 
সেনাদল এবং গুস্ডা-ডাকাতের দল যা খাুঁশ তাই করে বেড়াচ্ছে। ব্যবসাবাঁণজ্য ইত্যাঁদ একেবারেই 
ভেঙে পড়েছে । দেশে খাদ্য নেই, লোকেরা অনাহারে পশীড়ত। লোঁননের চার পাশে ঘিরে দাঁড়য়ে 
আছে প্রাচীন যুগের প্রাতীনাধরা, তারা 'স্লবকে ভেঙে নম্ট করতে উদ্যত। রাস্ট্রের সংগঠনব্যবন্থা 
তখনও ধাঁনকতন্ত্রশ, অতএব পুরোনো সরকার কর্মচারী যারা আছে তাদের প্রায় কেউই এই নূতন 
সরকারের সন্গো সহযোঁগতা করতে রাজ নয়; ব্যা্ক্‌রা একে টাকা 'দিচ্ছে না; টোলগ্রাফ আঁফসের 
কর্মচারীরা পরন্ত এদের টৌলগ্রাম পাঠাতে রাজ হয় না। অত্যন্ত কঠিন অবস্থা, এতে আঁতবড়ো 
সাহসশ লোকেরও ভগ ধরে বায়। 

লোঁনন এবং তাঁর সহকর্মীরা কিন্তু ভয় পেলেন না, কাজে লেগে গেলেন। তাঁদের প্রথম 'চিক্তা 
হল, জর্মীনর সঙ্গো শাল্তিস্থাপন করতে হবে; একট: দের না করে তাঁরা যৃম্ধাবরাতর ব্যবস্থা 
করে ফেললেন। ব্রেস্টলটভস্কৃ-শহরে দূই দেশের প্রাতানীধদের আলোচনা-সভা বসল। জর্মনরা 
ভালো করেই জানত, ধলশোঁভকদের আর হুদ্ধ করবার শান্ত নেই। সেই গর্ব এবং মরর্খতার বশে 


বল্‌শোভিকদের ক্ষমতালাভ ৬০৯ 


তারা আত প্রচণ্ড এবং অপমানকর সমস্ভ সাম্ধর শর্ত দাঁব করে বসল। বল্শোঁভকরা শাল্তি- 
স্ধাপনের জন্যে ব্গ্র, কিন্তু জর্মনদের দাবির বহর দেখে তারাও জ্তম্ভিত হয়ে গেল; তাদের অনেকে 
স্পন্টই বলল, এ শর্ত মেনে নেওয়া চ্সতেই পারে না। লোনিন বললেন, তা হয় না, যেমন করে হোক 
সান্ধ করতেই হবে। একটা গঞ্প আছে : শান্তি-আলোচনায় রাশিয়ার প্রাতাঁনাঁধদের মধ্যে ভ্রট-স্কিও 
একজন 'ছলেন। জর্মনরা জানাল, কোনো-একাঁট ব্যাপারে তাঁকে সান্ধা-পাঁরচ্ছদ পরে যেতে হবে। 
টক মূশীকলে পড়লেন; শ্রামকদের প্রাতানাধ তানি, তাঁর কণ এইরকমের বড়োলোক পোশাক 
পচে যাওয়া উঁচত হবে? কী করবেন নির্দেশ চেয়ে তান লোৌননকে টৌলগ্রাম করলেন। লোনন 
সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, “শাল্তিস্ধাপনের যদ সুবিধা হয়, পোঁটকোট পরেও যেতে পারো!” 

স্োভিয়েট ঘখন সাম্ধর শর্ত নিয়ে তক্শীবতর্ক করছে, জর্মীন সেই ফাঁকে পেছ্রোগ্রাডের দিকে 
আভযান শুরু করল; সম্ধির শর্তও আরও অনেক কাঁঠন করে তুলল। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট 
লোননের উপদেশই মেনে নিল; ১৯১৮ সনের মার্চ মাসে র্েস্টিটভস্কৃ-শহনে তারা সাম্ধপত্ে 
স্বাক্ষর করল, যাঁদও অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে। এই সম্ধ্র ফলে পাশ্চম 'দিকে রাঁশয়ার একটা প্রকাণ্ড 
অন্ঞল জম্পনর দখলে চলে গেল। তবুও যে-কোনো মূল্যে সন্ধি তখন স্বীকার করে নিতেই 
হয্োছল; কারণ, লোৌননের ভাষার, “রশ সেনা সান্ধর স্বপক্ষেই ভোট 'দয়োছল, পা দৌখয়ে।” 

বিশ্বযুদ্ধে যত দেশ যোগ দিয়েছে সকলের সঙ্গেই একটা সর্বব্যাপশ সন্ধিস্থাপন করা ধায় 
ক না, সোঁভক্লেট প্রথমে সেই চেম্টাই করোছল। ক্ষমতা হাতে পাবার পরাঁদনই তারা সমস্ত 
পৃথিবীতে শাল্তিস্থাপনের সংকম্প প্রকাশ করে একাট "বিজ্ঞপ্তি বার করল; স্পঙ্ট করেই বলল, 
জার যেসব গোপন সান্ধ করোছলেন তার দরুন রাশিয়ার সমস্ত দাঁব এবং আধকার সোভিয়েট 
ছেড়ে 'দচ্ছে। কনস্টাঁণ্টনোপূল্‌ তুর্কিদেরই থাকবে; অন্যের জায়গাও রাশিয়া আর দখল 
করবে না। সোভিয়েটের এই আহবানে কেউই কর্ণপাত করল না, কারণ তখনও দুই পক্ষেরই 
মনে জয়ের আশা রয়েছে, দুই পক্ষই যৃদ্ধজয়ের লাভটা হাতিয়ে নিতে উৎসূক। অবশ্য সোভিয়েট 
যে এই শান্তির কথা তুলল, এর 'িছুনে খানিকটা উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের 'বিজ্ঞাপনপ্রচার, তাতে 
সন্দেহ নেই। সমস্ত দেশেরই জনসাধারণ এবং বৃম্ধশ্রা্ত সেনার উপরে সে প্রভাব বস্তার করতে 
চেয়েছিল; যাতে তারাও অন্যান্য দেশে সামাঁজক বিপ্লব ঘাঁটয়ে তোলে। সোভিয়েটের লক্ষ্যই 'ছিল 
সমস্ত পাৃথিবীময় বিস্লব ঘটানো; সোভিয়েটের নেতাদের ধারণা ছল, সেই হচ্ছে তাঁদের নিজেদের 
বস্লবাঁটকে 'টীকিয়ে রাখবার একমান্র পল্থা। সোভয়েটের প্রচারবাণীর ফলে ফরাসি এবং জর্মন সেনা 
অনেকখানি 'বিচাঁলত হয়ে উঠোছল, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। 

লোৌননের বিশ্বাস ছিল, জর্মীনর সঞ্গে ব্রেস্টলিটভস্কে যে সা্ধ করা হল সেটা একটা 
সামরিক ব্যাপার মানত, বেশি দিন সে টিকবে না। বাস্তবিকই এর ন' মাস পরে পশ্চিম-রণাষ্গনে 
গমঘপক্ষের হাতে জর্মীন পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট এই সন্থিকে বাতিল করে 'দিল। 
লোনিনের শুধু উদ্দেশ্য ছিল, পাঁরশ্রান্ত শ্রাীমকদের আর সেনাবাঁহনীর অন্তভুর্ত কৃষকদের একট, 
ণবশ্রাম, একট; অবসর দেওয়া, ষেন তারা একবার বাঁড় যেতে পারে, বিপ্লব দেশে কতখান কাণ্ড 
ঘটিয়ে তুলেছে সেটা একবার নজের চোখে দেখে আসতে পারে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কৃষকরা বুঝুক 
জমিদাররা আর নেই, জমি এখন তাদেরই হয়ে গেছে; শিজ্পজাবী শ্রমকরাও টের পাক বে, তাদের 
যারা এতদিন শোষণ করছিল তাদের আর অস্তিত্ব নেই। তা হলেই তারা বুঝবে, বপ্লব থেকে যে 
লাভ তাদের হল তার ধূল্য কতখান; তখন সেই বিপ্লবকে রক্ষা করবার জন্যে তারা ব্যগ্র হয়ে উঠবে; 
তাদের আসল শর: কারা তাও আর তাদের অজানা থাকবে না। এই ছিল লোননের মনের, আঁভপ্রায়; 
তান ভালো করেই জানতেন দেশে গৃহযুদ্ধের দিন আস হয়ে আসছে। তাঁর এই নশীতর 
সার্থকতা পরে সগোঁরবে প্রমাশিত হয়েছে। এই কৃষক এবং শ্রামকরা হুম্ধক্ষে্ থেকে ফিরে চলে 
গেল তাদের ক্ষেত আর কারখানায়; বলশোঁভিক বা সমাজতল্লবাদশ এরা ছিল লা, তবুও তারাই হলে 
উঠল বিশ্লবের সবচেয়ে বড়ো বষ্ধূ এবং সমর্থক, কারণ বিপ্লবের ফলে ষা তারা পেয়েছে তাকে 
আবার হারাতে তাদের ইচ্ছা ছিল না। 

জর্মনদের সঙ্গে যেমন করে হোক একটা বোষাপড়া করবার চেন্টা যখন তাঁরা করাছলেন, ডিক 


৬০২ বশ্ব-ইাতহাস প্রস্গ 


তার সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌্শোভক-নেতারা দেশের আভ্যল্তরশণ অবস্থার 'দকেও মনোষোগ্ন দিলেন 
বহুসংখ্যক প্রান্তন সামারক কর্মচারী এবং গ্রুশ্ডাশ্রেণীর লোক মৌশনগান এবং রণসজ্জা নিয়ে দেশের 
মধ্যে ডাকাতি-ব্যবসা করে বেড়াচ্ছিল; বড়ো বড়ো শহরগুলোর মধ্যে পন্তি এরা মানুষ খুন এবং 
লুটতরাজ করে বেড়াত। পুরোনো দিনের আযনাঁকিস্ট দলেরও কিছ লোক 'ছিল, তারা সোভিয্লেটের 
উপর প্রসম্ম নয়, তারাও নানান হাষ্গামার সূম্টি করতে লাগল। সোঁভয়েট-কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত 'কঠোর 
হস্তে এইসমস্ত দসাচুদল এবং অন্যান্য 'িঘ্নকারশকে 'বচূর্ণ করে 'দিলেন। 

সোঁভিয়েট-শাসনের একটা বড়ো 'িবপদের কারণ হল দেশের সমস্ত সাঁভল সার্ভসের 
কর্মচারীরা । এদের অনেকে বল-শোঁভকদের অধীনে কাজ করতে বা কোনোরকমেই তাদের সম্ে 
সহযোশিতা করতে অস্বীকার করল। লোনন 'নমনম করলেন, যে কাজ করবে না সে খেতেও 
পাবে না; কাজ না করো, খাদ্যও নেই। যে সরকারি করমমচারখরা সহযোগিতা করাঁছল না তাদের 
সকলকেই আবিলম্বে বরখাস্ত করা হল। ব্যাঞ্কাররা সিন্দুক খুলতে রাজি হয় 'ন, সে সিন্দুক 
ডনামাইট দিয়ে খোলা হুল। পুরোনো য;গের যে কর্মচারীরা, সহযোগিতা করতে সম্মত হন 'নি 
তাঁদের সম্বন্ধে লেনিনের অবজ্ঞা কতখানি ছিল তার চরম দক্টান্ত পাওয়া যায় একটি ঘটনায় : 
দেশের প্রধান সেনাপাঁতি তাঁর আদেশ পালন করতে অস্বাকার করলেন। লেনিন তাঁকে বরখাস্ত 
করলেন, এবং পাঁচ 'র্মীনটের মধ্যেই 'ক্রিলেংকো-নামক একজন তরুণ বলশোভক লেফট্নাণ্টকে প্রধান 
সেনাপাতর পদে নিষুন্ত করলেন। 

এতসব পাঁরবর্তন সত্তেও কিন্তু রাশিয়াতে পুরোনো ব্যবস্থার অনেকখানিই তখনও 'টিকে 
রইল। প্রকাণ্ড একটা দেশকে একেবারে হঠাৎ এক 'দিনে সমাজতন্ত্র করে ফেলা সহজ নয়; খুব 
সম্ভবত রাশিয়াতেও এই কাজ সম্পর্ণ করতে বহু বছর লেগে যেত, যাঁদ-না ঘটনাচক্রে এর 
গত দূত হয়ে উঠত। কৃষকরা ভূস্বামীদের তাঁড়য়ে 'দিয়োছল; বহু ক্ষেত্রে শ্রামকরাও তাদের 
পুরোনো মালিকদের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিল, কলকারখানা দখল করে বসল। 
সোঁভিয়়েট সে কারখানা আবার সেই পুরোনো ধনিকতল্প্শ মাঁলকদের হাতে 'ফারিয়ে দিতে পারে না, 
অতএব সে 'নজেই এই কারথানাগুঁল আধকার করে 'নল। এর কছাদন পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। 
গৃহযুদ্ধের সময়ে অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো ম্াীলকরা তাদের কারখানার কলকব্জা 'জখম করে দিতে 
চেষ্টা করল। তখন আবার সোভয়েট-সরকার এসে তাদের বাধা দিল, এবং কারখানাগুলোকে রক্ষা 
করবার জন্যেই সেগুলোকে নিজের আঁধকারজুন্ত করে 'নিল। উৎপাদন-সঙ্গাঁতকে রাষ্ট্রের আয়ত্ত করে 
নেওয়া, এও একরকমের রাম্ট্রায়ত্--সমাজতল্ত্, অর্থাৎ এতে কলকারখানা ইত্যাঁদ রাষ্ট্রের সম্পাত্ত হয়ে 
যায়। এইভাবে সে কাজটি রাঁশিয়াতে অত্যন্ত দুতবেগে সম্পন্ন হতে লাগল। ্াভাবিক অবস্থায় 
কিছুতেই এটা এত দ্রুত করা যেত না। 

মজিরেটসোনদের নন আলি জার নাসা 
হল না। বলশোভিকরা সমালোচনা এমনাঁক বিশ্রী গালাগাঁলও নশরবে সহ্য করে চলল; বলশোভিক- 
1বরোধশ পাঁত্রকাগ্ণীল তখনও প্রকাশিত হচ্ছিল। সাধারণ লোকের তখন প্রায় উপবাসে দন কাটছে। 
ধনখদের হাতে তখনও জাঁকজমক এবং বলাসিতা করবার মতো প্রচুর অর্থ রয়েছে। নৈশ-প্রযোদাগারে 
তখনও 'ভড় হচ্ছে, ঘোড়দৌড় এবং অন্যান্য খেলাধূলাও চলছে। বড়ো বড়ো শহরগুঁলিতে তখনও 
বহু ধনশ বুর্জোয়া সগৌরবে বাস করছেন, সোঁভিয়েট-সরকারের পতন হতে আর দেরি নেই বলে 
তাঁরা খোলাখাঁলই আনন্দপ্রকাশ করছেন। জর্মীনর 'বরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে এই ঘোর দেশ- 
প্রোমকরা একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন; এখন পোষ্রোগ্রাডের অভিমুখে জমনিদের অভিযান ক্রমেই 
এাগয়ে আসছে দেখে এরা রীতিমতো উৎসব লাগিয়ে দিলেন। জর্মন সেনা অচিরাৎ এসে তাঁদের 
ব্াজধানী দখল করে বসবে, ভাবতে তাঁদের মনে আর আনন্দ ধরে না। তাঁদের কাছে 'বদেশশর 
অধীনতার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ের বস্তু ছিল সমাজাবস্লব। এই ব্যাপার প্রায় সবরিই দেখা খায়, 
1বশেষ করে যেখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম। 

কাজেই তখন জখবনপ্রবাহ মোটামুটি প্রায় স্বাভাবিকই ছিল; সে সময়ে বল-শোঁভিক-শাসনের 
আতঙ্ক বলতেও কিছু ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। মস্কোর বিখ্যাত ব্যালে-নত্য তখনও প্রাতাঁদন 


বল-শোঁভিকদের ক্ষমতালাভ ৬০৩ 


অনুষ্ঠিত হচ্ছে, নৃত্যশালায় তখনও মানুষের ভিড়ের কমাত নেই। জর্মনরা যখন পোত্রোগ্রাডের খুব 
কান্ছে এসে পড়ল তখন সোভিয়েট-সরকারের দপ্তর মস্কোতে সাঁরয়ে 'নয়ে যাওয়া হল। তখন থেকে 
মন্কোই তাদের রাজধানশ হয়ে রয়েছে। িন্রপক্ষের রাজদ্তরা তখনও রাশিয়া ছেড়ে যান 'নি। 
পেস্রোগ্রাড যখন জর্মনদের হাতে পড়বার উপক্রম হল, এরা পেদ্ট্রোগ্রাড থেকে পাঁলয়ে গিয়ে 
ভোলোগ্‌ভা-শহরে নিন্নাপদ আশ্রয় রচনা করলেন। এট মফঃ্বলের একটি ছোট্র শহর, যৃদ্ধাবগ্রহের 
ধুমধড়াব্কা এর কাছেও পেশছয় না। এইখানে এক জড়ো হয়ে বসে তাঁরা নানারকমের আজ্সগবাৰ 
গুজব শুনতে লাগলেন আর ক্রমাগত 'বিচালত এবং উত্তোজত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁরা কেবলই 
উদ্াবশ্নাচত্তে উ্ট্ককে জিজ্ঞাসা করে পাঠাতেন, গুজব ক সত্য? এই প্রবীণ কূটনশীতকদের 
স্নায়াবক চাণ্ুল্যের ধাক্কায় ট্রটস্কি শেষে বিরন্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, “ভোলোগ্‌ডার এই সম্মানিত 
ব্যান্তদের স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত করবার জন্যে আমি একটা ব্লোমাইড-মিকচারের ব্যবস্থাপনন 'লিখে 
দাচ্ছ।” ভ্রোমাইড একরকম ওষুধ; যে রোগীরা বাঁতিকে ভোগে বা অজ্পে উত্তোজত হয় তাদের 
স্নায়ু শান্ত রাখবার জন্যে ডান্তাররা এই ওষুধ দেন। 

বাইরের দৃষ্টিতে মনে হবে, জীবনযাল্লা স্বাভাবিক শাল্ত গাঁততেই বয়ে চলেছে; কিক্তু বাইরের 
সেই প্রশান্তির তলায় বহু ম্রোত এবং ঘার্ণ তখন ফোনয়ে উঠাঁছল। বলুশোভিকরা বেশি 'দিন 
টিকে থাকতে পারবে এ আশা সে দিন কেউই করে 'নি, তারা নিজেরাও নয়। সকলেই তখন কূট- 
চক্রা্ত করতে ব্যস্ত। দক্ষিণ-রাঁশিয়াতে ইউক্রেনে জর্মনরা একটা তাঁবেদার-রাম্ট্রী খাড়া করেছে; সম্ধি 
হওয়া সত্বেও তারা কেবলই যেন হুমাকি দেখাচ্ছে, তাদের হাতে সোঁভিয়েটেব রক্ষা নেই। 'ন্রপক্ষ 
স্বভাবতই জর্শীনর উপরে রুষ্ট; িল্তু বল্শোঁভকদের উপরে তাদের দ্বেষ হল আরও বেশি। 
১৯১৮ সনের প্রথম দিকে আমোরকার প্রোসডেন্ট উইলসন সোঁভয়েট-কংগ্রেসকে আল্তারক আভনন্দন 
জানিয়েছিলেন। 'তাঁনও যেন পরে সেজন্যে অনুতপ্ত হলেন, সোভিয়েটের প্রতি বরূপ হয়ে উঠলেন। 
অতএব রাশিয়ার মধো যেসব বিপ্লববিরোধশ ছিল তাদের কার্ধকলাপকে মিল্রপক্ষ গোপনে উৎসাহ 
1দতে লাগল, টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগল, অনেক সময়ে সে কাজে নিজেরাও গোপনে অংশ- 
গ্রহণ করতে লাগল। বিদেশী গুস্তচরে : মদ্কো-শহর ছেয়ে গেল। 'ব্রটেনের গুস্তচর-বিভাগের 
জবর্রেম্ঠ ব্যান্তাট-_এ*কে বলা হত ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ চর--এ+কে পর্যন্ত মচ্কোতে পাঠানো হল, সেখানে 
গিয়ে ইীনি সোভিয়েট-সরকারের কাজকর্মে ঘন স্াঁন্টি করবেন বলে। যেসব আঁভজাত আর 
বৃর্জোয়াদের সম্পান্ত কেড়ে নেওয়া হয়োছল তীরা ক্রমাগত 'বস্লবাঁবরোধশ প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে 
লাগলেন; 'মন্ত্রপক্ষ এদের টাকা জোগাতে লাগল। 

১৯১৮ সনের মাঝামাঝি সময়ে এই ছিল অবস্থা । সোভিয়েটের জীবন তখন আত সক্ষন 
সুতোর উপর ঝুলছে। 


১৫২ 
পোভিয়েটের জয়লাভ 


১১ই এাপ্রল, ১৯৩৩ 


১৯১৮ সনের জুলাই মাসে রাশিয়াতে অবস্থার বিস্ময়কর পাঁরবর্তন হল। বলশোভকদের চার পাশ 
থেকে সংকটের বেড়াজাল ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসাছিল। দক্ষিণে ইউক্রেন থেকে জর্মনরা আক্রমণের 
উদ্যোগ করছে; রাশিয়াতে আগে থেকেই বহুসংখ্যক চেকোস্লোভাকিয়ান যুম্ধবন্দী ছল, মতপক্ষের 
উৎসাহ পেকে তারা মদ্কোর দিকে আভষান করল। ফ্রাল্সে পশ্চিম-রণাঞ্গনের সর্র জুড়ে তখনও 
মহাযুদ্ধ চলছে; অথচ সোভিয়েট রাশিয়াতে দেখা গেল আশ্চর্য ব্যাপার; সেখানে মিন্পক্ষ আর 
জমীন, দু জনে যে যার স্বাধীন ভাবে একই কাজ করতে লেগে গেছে-সোঁট হচ্ছে, বলশোভকদের 


0৪ (রিশ্ব-ইাতহাস প্রসম্গ 


উচ্ছেদসাধন। জাতিগত রম্বেষই অতাল্ত ধবষাঁদস্ধ এবং কুখাসত ব্যাপার; জাতগত [বিদ্বেষের 
চেয়েও শ্রেপীগত বিদ্বেষের ছোর কত বোঁশ হতে পারে এখানে আমরা তারই প্রমাণ দেখাঁছি। 
সরকারিভাবে এরা কেউই রাশিলার বিল্লুম্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করল না; অন্য নানা প্রকারে সোভিয়েটকে 
উত্ত্যন্ত উৎপাীড়ত করতে লাগল, বিশেষ করে, বিপ্লবাবরোধী নেতাদের উৎসাহিত করে এবং টাকা-. 
কাঁড় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করে। জারের আমলের প্রাচীন সেনাপাঁত যাঁরা ছিলেন তাঁদের 
অনেকে এবার সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতশর্ণ হলেন। 

জার এবং তাঁর পারবারবর্গকে রাশিয়ার পূর্বান্চলে উরালপর্বতের কাছে এক জায়গাতে বন্দ 
করে রাখা হয়েছিল; তাঁদের ভার ছিল সেখানকার সোভিয়েটের হাতে। চেক সৈন্যরা এই প্রদেশে 
এাঁগয়ে আসছে দেখে স্থানীয় সোভিল্সেট ভয় পেম্সে গেল; ভূতপর্ব জারকে তারা এসে মস্ত 
করে দেবে এবং 'বিপ্লবাঁবরোধীদের "তান আবার একটা মস্তবড়ো অবলম্বন হয়ে উঠবেন, এই 
সম্ভাবনার কথা ভেবে তারা শাঙ্কত হয়ে উঠল। অতএব তারা 'নজেদের বাঁষ্ধমতো কাজ করে বসল, 
জারের সমস্ত পরিবারাটিকেই হত্যা করল। সোভয়েটের কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটি এই হত্যাকান্ডের জন্যে 
দায়ী ছিলেন না বলেই মনে হয়; লেনিন নিজেও এর বিরোধী [ছিলেন-_আন্তজাতক কূটনশীতির 
গদক থেকে ভূতপূর্ব জারের এবং মানবোচিত করূণার দক থেকে তাঁর পাঁরবারের প্রাণনাশ তিনি 
উাঁচত মনে করেন 'ন। তবুও কাজ যখন সম্পন্ন হয়েই গেছে তখন কেন্দ্রুয় সরকারও কাজেই সেটা 
অনুমোদন করলেন। সম্ভবত এরই ফলে 'মিন্রপক্ষীয় সরকাররা আরও বেশি [বিচালত হয়ে পড়লেন, 
তাঁদের 'বচ্বেষ আরও তশব্র হয়ে উঠল। 

আগস্ট মাসে অবস্থা আরও খারাপ হল; দুটি ঘটনার ফলে লোকের মনে ক্রোধ হতাশা এবং 
ভয় অত্যল্ত বেড়ে গেল। এর একটি হচ্ছে লোননের প্রাণনাশের চেস্টা; অন্যটি উত্তর-রাশিয়ার আর্- 
এঞ্জেল বন্দরে একাঁট 'মন্্রপক্ষীয় বাঁহনীর অবতরণ। মস্কোতে অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্ট হল; 
সকলেই ভাবল, সোভিয়েটের আয়ু শেষ হতে আর দোঁর নেই। বস্তৃত মস্কো-শহরের চার দিকেই 
তখন শন্রুসেনারা এসে ঘিরে ধরেছে_জর্মন, চেক, বিস্লবাঁবরোধশী, কেউই বাঁক নেই। মস্কোর 
আশপাশে মা সামান্য কট জেলা তখন সোভিয়েট-শাসনের অধশীন। এর উপরে আবার 'মিল্পক্ষের 
সেনা এসে হাঁজর হয়েছে দেখে সকলেই বুঝল, এবার আর মস্কোর রক্ষা নেই। বলশোভিকদের 
সেনাবাহিনী বলতে তেমন ছুই ছিল না; ব্রেস্ট-লিটভস্কের সাঁম্ধ হয়েছে মাত্র মাস-পাঁচেক আগে; 
আগেকার সেনাবাহনশ বা ছিল তার আঁধকাংশই অক্তাহত হয়ে আবার কাঁষক্ষেত্রে গিয়ে জ্‌টেছে। 
মস্কো-শহরের মধ্যেও তখন নানাবধ চক্রান্ত আর বড়যল্দ চলেছে; সোিয়েটের পতন আসম্ব বলে 
বুর্জোয়ারা খোলাখহীলই আনন্দ-উৎসব লাগিয়ে 'দয়েছে। 

এমনিতর ভয়ানক 'ছিল সে দন সোভিয়েট-প্রজাতন্তের অবস্থা, তখন তার বয়স ন মাস মান্পা 
হতাশায় ভয়ে বলশোঁভকরা আঁভভূত হয়ে পড়ল; স্থির করল, মরতে খন হবেই দেখা যাচ্ছে তখন 
যুদ্ধ করেই মরব। কোণঠাসা বন্য জন্তুর মতো তারা পিছন ফিরে একেবারে শত্রুর উপর ঝাঁপয়ে 
পড়ল--এর সওয়া শো বছর আগের তরুণ ফরাসি প্রজাতল্মও 'ঠিক তাই করোছল। এবার আর 
তারা কোনোরকম ক্ষমা দেখাবে না, দয়া দেখাবে না। সমস্ত দেশে সামারক আইন জার করা হুল; 
সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সোভিয়েট কাঁমাট 'রন্ত 'বিভশীষকা'র নীতি ঘোষণা করল- “সমস্ত 
দেশদ্রোহীকে বধ করা হবে, বিদেশী আক্লমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে কোনো দয়ামায়া দেখানো হবে 
না"। দেয়ালে পিঠ 'দিয়ে দাঁড়য়েছে তারা, এবার একই সঙ্গে দেশের 'িতরকার শু এবং বাইরের 
শত্রুর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে এক 'দকে রইল সোভিয়েট, আর অন্য দিকে রইল সমস্ত 
পৃথিবী এবং রাশিয়ার নিজেরও িপ্লবাবরোধীরা। নৃতন একটি কর্মধারার ঘূগ শুরু হল, একে 
বল হয়েছে "সমর ফান গোটা দেশটাকেই প্রায় একটা অবরুদ্ধ সেনাশাবরে পারণত 

করা হল। লালফৌন্জকে (7২5০ /7:7) গড়ে তোলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চলতে লাগল; এর 
ভার দেওয়া হল ট্রট্স্কর হাতে। 

এটা মোটামুটি ১৯১৮ সনের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের কথা; পাঁশ্চম-রণাঙ্গনে তখন 
জর্মনদের রণসজ্জায় ভাঙন ধরেছে, যৃষ্ধাবরতিয় কথাবারতাও চলছে। প্রোসডেস্ট উইলসন তাঁর 


সোভিয়েটের জয়লাভ ০৮৮. 


চৌদ্দ-দফা শর্ত ঘোষপা করেছেন; লোকে মনে করছে, মিন্রপক্ষের মনের কথা তার মধ্যেই বলা হয়েছে। 
মজার কথা এই, এর মধ্যে একট শর্ত ছিল, রাঁশয়ার সমস্ত জায়গা থেকে বাইরের সেনা সারিয়ে 
আনতে হবে, অন্য-সমস্ত দেশের সহায়তা নিয়ে নিজেকে গড়ে তোলবার সম্পূর্ণ সুযোগ রাশিয়াকে 
দিতে হবে। রাশিয়ার আভ্যল্তরণণ ব্যাপারে 'মিন্গক্ষ হস্তক্ষেপ করছে, সেখানে তাদের সৈন্য নাময়েছে, 
এগুলো এই শর্তটর আত অপূর্ব ভাষ্য। বলশোভক সরকার প্রোসডেশ্ট উইলসনকে একাঁটি চাঁঠ 
পাঠালেন, তাতে তাঁর “চৌন্দ-দফা' শর্তের অত্যন্ত কটু সমালোচনা করলেন। এই 'চাঠিতে তারা 
বললেন : “পোল্যান্ড সার্বয়া বেলজিয়ম স্বাধীন হবে, আস্টীয়া-হাঙ্গোরর লোকেরা ভ্বাধীনতা 
অর্জন করবে, এই দাবি আপনি করছেন......কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আপনার এই দাবির মধ্যে 
আয়ালযাণ্ড মিশর ভারতবর্ষ এমনাক ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞজ্জকেও স্বাধীনতা দেবার কোনো ইঞ্ছিত 
আমরা খুজে পাচ্ছ না।” ও 

ণমন্্পক্ষের সঙ্গে জর্মনয় সাঁন্ধ হল, ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর এরা যুম্ধাবনাঁত-পন্তে 
দ্বাক্ষর করলেন। রাশিয়াতে কিন্তু গোটা ১৯১৯ এবং ৯৯২০ সন ধরেই গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল। 
অসংখ্য শরুপক্ষের 'বরৃদ্ধে দাঁড়য়ে সোভিয়েট একাই লড়তে লাগল। একবার তো সতেরোটি 
বাভন্ন দিক থেকে একই সঙ্গে লালফৌজের উপর আক্রমণ করা হল। ইংলম্ড, আমেরিকা, 
ফ্রান্স, জাপান, ইতাল, সার্বিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রুম্যানয়া, বালাটিক-অণুলের রাজ্যগ্নাল, 
পোল্যান্ড এবং রাঁশয়়ারই অশ্গুন্ীত 'বশ্লবাঁবরোধশী সেনাপাঁত- সবাই সোঁভয়েটের বিরুদ্ধে যচ্ধে 
নেমেছে; সাইবোরয়ার পূবপ্রান্ত থেকে শুরু করে বাল্টক সাগর এবং 'ক্রাময়া পর্যন্ত সর্বনব্যাপ। 
যুদ্ধ চলেছে। বরাবর লোকের মনে হল, সোঁভয়েটের এবার শেষ। মস্কো-শহর পর্যন্ত শুরা 
আক্রমণ করতে উদ্যত হল, পেট্রোগ্রাড-শহর তো একেবারেই শনুদের হাতে পড়বার উপক্রম হুল; 
তবু সমস্ত সংকট সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে চলল সোভিয়েট। এক-একাঁট সংকটে জয়লাভ করবার 
সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রত্যয় এবং শান্তও অনেকখানি করে বাড়তে লাগল। 

গবপ্লবাঁবরোধশদের একজন নেতা ছিলেন আ্যাডামরাল কোলূচাক। 'তাঁন 'নজেকে রাশিয়ার 
শাসক বলে আভাহত করলেন, মিন্রপক্ষও বাস্তাঁবকই তাঁকে তাই বলেই স্বীকার করে নিল, প্রচুর- 
পাঁরমাণে সাহাধ্য করতে লাগল। সাইবোরয়াতে 'তাঁন যে আচরণ দোঁখয়েছিলেন, তাঁরই একজন 
ধিন্রের বর্ণনা থেকে আমরা তার পাঁরচয় পাই। এই লোকটির নাম জেনারেল গ্রেভ্স্‌, যন্তরাম্টরের 
যে সেনাবাঁহনশীট কোল্‌চাকের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করাছল হান ছিলেন তার আধনায়ক। এই 
আমেরকান সেনাপাঁতাট বলেছেন : ৃ 

“্বহ্‌ ভয়াবহ নরহত্যা করা হয়েছিল; সে হত্যা বলশোভকদের অনুষ্ঠিত নয়, যাঁদও 'পাঁথবাঁর 
লোকে এটা তাদের কাজ বলে জানে। বলশে'ভকরা যে কজন লোক হত্যা করেছে তার জনপ্রাত 
একশো মানুষ পূর্ব-সাইবেরিয়াতে নিহত হয়েছে বলশোভক-বিরোধাদের হাতে, এ কথা বললে 
আম বিন্দুমাত্র অত্যান্তর অপরাধে অপরাধী হব না।” 
এবং শান্তির সৃষ্ট করেন কশ সব জ্ঞান আর খবরের উপর 'নর্ভর করে সেটা এক মজার ব্যাপার। 
এই সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লয়েড জর্জ, তখন বোধ হয় সমগ্র ইউরোপের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ব্যন্তি। [ব্রিটেনের হাউজ অব কমনসে বন্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি কোল্চাক 
এবং রাশিয়ার অন্যান্য সেনাপাতিদের নাম উল্লেখ করোছলেন। এদেরই সঙ্গে এক নঃশ্যাসে 'তান 
নাম করলেন 'জেনারেল খারকভ'-এর। খারকভ অবশ্য সেনাপতি নন, একটি বড়ো শহর, ইউক্রেনের 
রাজধানশ। প্রার্থীমক ভূগোলের এই সামান্য জ্ঞানটুকুও রাষ্ট্রনীতর এই-সব মহারথাঁদের ছিল না, 
অবশ্য তাই বলে ইউরোপকে কেটে টুকৃরো টুূকৃরো করতে বা এর সম্পূর্ণ নূতন একটা মানাচনন 
প্রণয়নে এ'দের' বিল্দুমার অস্নাবধা হয় নি। 

রাশিয়ার চার দিক ঘরে মিরপক্ষ অবরোধও বাঁসয়ে দিল; এই অবরোধ এত প্রচণ্ড 'ছিল যে 


সমস্ত ১১১১৯ সনের মধ্যে রাশিয়া বাইরের কোনো দেশেয় সঙ্গে 'কিছুমার পথ্য কেনাবেচা করতে 
পারে নি। 


বিশ্ব-ইন্তিহাস প্রসঙ্গ 





সোভিয়েটের জয়লাভ ৬০৭ 


অথচ এত-সমস্ত প্রচণ্ড বাধাবিপান্ত, এত অসংখ্য শাল্তমান শন্রুসেনার সঙ্গে লড়াই করেও 
সোভিয়েট রাশিয়া শেষ পর্যন্ত বেচে রইল, জয়লাভ করল। ইতিহাসে যত অপূর্ব বারত্বের 
কাঁহনশ আছে এট তার অন্যতম। এটা করল তারা কিসের জোরে? এ কথা অবশ্য 'নিঃসন্দেহ, 
"মন ্রপক্ষের জাতরা যাঁদ একন্র হয়ে বলশোভিকদের চূর্ণ করবার জন্য উদ্যোগ করতে পারত তা হলে 
প্রথম দিকেই বলশোভিকদের শেষ হয়ে যেত। জমান উচ্ছন্ন হয়ে গেছে; তখন তাদের হাতে 
অজন্র সৈন্য, কিন্তু সে সেনাকে তখনই আবার অন্য এবং বিশেষ করে সো ভয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নামানো তত সহজ 'ছিল না। সৈন্যরা সকলেই তখন রগশ্রাপ্ত; সেই সময়ে আবার নূতন করে 
আর-একটা যুদ্ধ করতে বললে তারা সবাই অস্বীকার করে বসত। তা ছাড়া সকল দেশেরই শ্রামকদের 
মনে নবজাত রাশিয়ার প্রাত একটা বিপুল সহানুভাীত দেখা দিয়োছল; সোঁভয়লেটেক্র বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাদের 'নজেদের দেশের মধ্যেই হাঞ্গামা বেধে যাবে, এ ভয়ও 'মন্ত্রপক্ষের 
সরকাররা না করে পারাছলেন না। এমানতেই তখন ইউরোপের সর্ব বিদ্রোহের আভাস পারিস্ফুট 
হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, মন ্রপক্ষের দেশদের মধ্যেও পরস্পর-রেষারোষর 'কছু অভাব ছল না। 
বুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের মধ্যে খোঁচাখচি শুরু করে 'দিয়েছল। এইসমস্ত 
ব্যাপারের দরুূনই এরা তেমন জোর করে বলশোঁভকদের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হতে পারে নি। এরা 
চাইীছল, নিজেরা সামনে না এসে, যতটা সম্ভব আড়ালে-আবডালে থেকেই কাজ উদ্ধার করবে, এদের 
হয়ে অন্যদের য্ম্ধে প্রবৃত্ত করাবে এবং নিজেরা শুধু পিছন থেকে তাদের টাকাকাঁড় অস্দ্শস্ঘ আর 
1বচক্ষণ পরামর্শ 'দিয়ে সাহাব্য করবে। সোভয়েটের আয়ুর জোর বেশি নয়, এ 'বষয়ে এদের মনে 
সন্দেহমার ছিল না। 

সোভয়েটের এতে নিশ্চয়ই খুব স্বাবধা হয়ে গিয়োছল, তারা 'নজেদের শান্ত গাঁছয়ে বাড়িয়ে 
নেবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তবুও শুধু বাইরের পারবেশের এইসব স্াবিধার জন্যই জয়লাভ 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয়বোছল এ কথা মনে করলে তাদের প্রাত আঁবচার করা হবে। মুখ্যত এদের 
জয় হয়োছিল রাশিয়ার জনসাধারণের আত্মপ্রতায়, দৃঢ় 'বিশবাস, আত্মোৎসর্গ এবং অদম্য সংকল্পের 
বলে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা হচ্ছে এই, এই জাতটাকে পাঁথবীর সর্বতই লোকে জানত অলস, 
অজ্ঞ, দুর্বলচেতা এবং কোনোরকম বৃহৎ উদ্যমের অনুপযুস্ত বলে- সে ধারণা একেবারে 'মথ্যাও 
ছিল না। স্বাধীনতা আসলে একটা অভ্যাস; দীর্ঘকাল এতে বাণ্ত হয়ে থাকলে আমরা ক্রমে 
এর নামই ভুলে যাই। রাশিয়ার এই অজ্ঞ কৃষক আর শ্রামকরা- এদের সে বস্তুতে অভ্যস্ত 'হবার 
“বশেষ কারণ কোনোদন ঘটে নি। তবুও সোঁদনের রাঁশিয়াতে নেতারা এমনই কর্মপট, 
ছিলেন যে এই দীনহশন জনতাকেও গড়ে তুলে তারা একটি শক্তিশালী সৃসংহত জাতিতে 
পাঁরণত করোছিলেন; তাদের লক্ষ্যে তাদের সবল 'িশবাস, 'নিজের শান্ততে তাদের অশ্গাধ 
নিরভর। কোলচাকরা এবং তাঁদের সমধমর্ঁ বিরোধীরা যে পরাজিত হয়েছিলেন সে কেবল 
বলশোঁভক নেতারা কর্মদক্ষ এবং দুপ্রাতজ্ঞ ছিলেন বলে নয়, রাশিয়ার কৃষকরা আর 
তাঁদের সহ্য করতে রাজ হল না বলেও। কৃষক জানত--তার হাতে সদ্য যে খাঁনকটা জাম এবং 
অন্যান্য সুযোগস্মীবধা এসে পড়েছে, এই কোলচাকরা, পুরোনো 'দনের ব্যবস্থার প্রাতানাধ, তাদের 
সে জমি এবং সুবিধা আবার কেড়ে নিতেই এসেছে । অতএব সেও স্থির করল, প্রাণ 'দয়েও সে 
'একে রক্ষা করবে। 

আর সকলের উপরে 'ছলেন লোনন স্বয়ং। তাঁর আঁধনায়কত্বে আর্পান্ত বা সংশয় প্রকাশ 
করতে পারে এমন কেউ 'ছিল না। রাঁশয়ার প্রজারা তাঁকে জেনে 'নয়োছল একজন অর্ধ-দেবতা 
বলে- আশা এবং নিভরের প্রতীক 'তাঁন; 'তানই জ্ঞানীপুরু্ষ, "রান প্রাতাট সংকটে তাদের 
উদ্ধার করবার উপায় জানেন; কোনো 'বিপদেই 'বান বিশ্রাল্ত বা িচালত হন না। তখনকার দিনে 
€এখন রাশিয়াতে তাঁর প্রাতষ্ঠা নষ্ট হয়েছে) লেনিনের ঠিক পরেই স্থান ছিল ট্রট-স্কির- লেখক 
এবং বক্তা ট্রট্ক, যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর আগের আভিজ্ঞতা 'িছুমান্ত নেই, অথচ তখন 'তানই গহন 
এবং অবরোধের মাঝখানে দাঁঁড়য়ে একাঁট 'বশাল সেনারাহনণ গড়ে তোলার কাজে ব্রতশ হয়েছেন। 
আটস্কির ছিল দুরন্ত দুঃসাহস, যুদ্ধে তান বহুবার জের জশবন বিপন্ন করেছেন) কারও 


৬০৮ বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


মধ্যে কাপুরুধতা বা শৃঞ্খলাজ্ঞানেরর অতাব দেখলে তিনি তাকে 'তিলমান্ন দয়া দেখাতেন না। 
গৃহযুদ্ধের একাঁটি সংকট-মৃহূর্তে তিনি এই আঙেশ জার করেছিলেন : 

“আম সকলকে সতর্ক করে 'দাঁচ্ছ, যাঁদ কোনো সেনাদল 'বিনা আদেশে রণক্ষেত্র থেকে 
পশ্চাদপসরণ করে তবে সবপ্রথম সেই দলের কাঁমশারশকে এবং তার পরেই তার সেনানায়ককে 
গাল করে মারা হবে; তাদের স্থানে অন্য সাহসী এবং বীর সোৌনিককে 'নধুন্ত করা হবে। কাপুরুষ 
ও সমগ্র লাল ফোৌজের 

সম্মুখে দাঁড়য়ে আমি এই 'স্থির সংকল্প করাছি।” 

এই কথা তান পালনও করোছলেন। ১৯১১ সনের অক্টোবর মাসে প্রচারিত ঘটস্কর আর. 
ডি ১০9%7১০৮ এতে দেখা যায়, বলশোঁভিকরা সর্বদাই প্রজাসাধারণ 
আর ধাঁনকতন্্ণ সরকারের মধ্যের তফাতটা মনে রাখত, তারা কোনো 'দনই খাঁটি জাতীয়তাবাদ 
বলে নিজেকে পাঁরাঁচত করে ান। এই 'বজ্স্তিটি হচ্ছে : 

“কম্তু আজ এই মুহূর্তে, যখন ইংলণ্ডের ভাড়াটে যোদ্ধা জুডেনিক-এর সম্গে আমরা 
তখর সংগ্রামে লিপ্ত, এই মূহূর্তেও আম বলাছ, তোমাদের এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না 
যে আসলে ইংলপ্ড আছে দুঁটি। একাঁট ইংলপ্ড তার লাভান্বেষণ, অত্যাচার, ঘুষ আর রন্ত- 
পপাসূতার জন্য প্রাসদ্ধ; 'িন্তু ঠিক তার পাশাপাঁশ আরও একটি ইংলণ্ড আছে, সে ইংলস্ড 
শ্রীমকদের ইংলণ্ড, আধ্যাত্মক শান্তর দেশ ইংলন্ড, আন্তাতক এঁক্যবন্ধনের উচ্চ আদর্শে 
অন্প্রাণত ইংলণ্ড। আমাদের সঞ্গে যে যুদ্ধ করছে সে হচ্ছে নীচ এবং অসাধুর দেশ ইংলশ্ড, 
তার জশবনসূন্র নিয়ন্দিত করে ব্যবসার বাজারের ফাঁড়য়ারা। কিন্তু শ্রমিকদের ইংলশ্ড এবং জন- 
সাধারণের ইংলণ্ড আমাদেরই পক্ষ সমর্থন করছে।” 

কী অটল সংকল্প 'নয়ে লালফৌজকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালানো হত তার কিছুটা পাঁরচক্স পাওয়া 
যাবে পেস্রোগ্রাড শহর রক্ষা করবার 'সিম্ধান্ত থেকে। পোস্ট্রোগ্রাড তখন জুডেোনক-এর হাতে পড়বার 
আসন্ব সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে; দেশরক্ষা-সামাতি (0০001701] 01 1)2161)06) আদেশ জার 
করলেন__“শেষ রন্তবিন্দটট পর্যন্ত টেলে 'দয়ে পেদ্রৌগ্রাডকে রক্ষা করতে হবে, এক পাও পিছনে 
হটলে চলবে না, শহরের প্রীর্তাট রাস্তায় পর্যন্ত দাঁড়য়ে যুদ্ধ করতে হবে।” 
রতন তাত জানি লোনন নাক একবার ট্রট্স্কির সম্বন্ধে 


“বেশ তো, আমাকে এমন আর একজন লোক দেখাও যে একটি বংসরের মধ্যে একটি প্রায় 
পুটিহণন সেনাবাহনণ গড়ে তুলবে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে সমরনপীত-বশারদগলেরও দৃষ্টিতে 
মর্ধাদা অর্জন করবে। সেই রকমের একটি লোক আমাদের আছে । আমাদের সমস্ত ছুই আছে। 
এখনও আরও বহু? বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে; দেখো ।” 

এই লালফৌজ অত্ন্ত দ্ুতর্গততে বেড়ে উঠল। ১৯১৭ সনের ডিসেম্বর মাসে 
বলশোভকরা ক্ষমতা হস্তগত করবার ঠিক পরে, এই বাহনশর লোকসংখ্যা ছিল ৪,৩৫,০০০। 
ব্রেপ্টীলটভস্কের সাঁন্ধর পরে নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনেক লোক সরে পড়ছিল এবং বাহনপকে 
আবার নূতন করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। ১৯১৯ সনের মাঝামাঁঝ সময়ে এয লোকসংখ্যা হল 
১৫,০০,০০০। ঠিক একবছর পরে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল &৩,০০,০০০। 

১৯১১৯ সনের শেষাশোষ দেখা গেল, গৃহযুদ্ধে সোভয়েট তার শঘুদের 'নিঃসংশয়ে কাবু 
করে এনেছে। তার পরেও অবশ্য আরও এক বছর ধরে যুদ্ধ চলল; বহুধার বহু সংকট-মৃহূর্তও 
এসে উপস্থিত হল। ১৯২০ সনে নবসজ্জ পোল্যাপ্ড-রাজ্য জের্মনদের পরাজয়ের পর নূতন 
করে একে গড়া হয়েছিল) রাশিয়ার সঙ্গে এসে ঝগড়া বাধাল, দুয়ের মধ্যে যুদ্ধ লাগল। ১৯২০- 
সনের শেষ 'দিকে এসে এই সমস্ত যুষ্ধই বস্তুত শেষ হয়ে গেল; এতাঁদনে রাশিয়ার অদৃম্টে একটু 
শা্তির দেখা 'মিলল। 

ইতিমধ্যে দেশের মধ্যেও নানা 'বপাতির সাঁষ্ট হয়েছে। বৃষ্ধ অবরোধ ব্যাধি আর দভক্ষের 
ফলে দেশের অবস্থা শোচনশীয় হয়ে উঠেছে। পণ্য-উৎপাদন অনেক কমে গেছে। কারণ পরস্পর- 


সোভয়েটের জয়লাভ ৬০৯ 


ধবরোধশ সেনাদল বারবার ক্ষেত আর কারখানার উপর 'দয়ে যাতায়াত করতে লাগল, কৃষকরা জাম 
চাষ করতে পারে না, শ্রামকরাও কারখানা চালাতে পারে না। পসমরতল্মশী কমিউনিজমেস্র জোরে 
দেশটা কোনোমতে এতাঁদন সামলে চলে এসেছে। কল্তু প্রত্যেকেরই ক্রমাগত কম-থাওয়া অভ্যাস 
করতে করতে চলতে হয়েছে, এখন সেটা সকলের পক্ষেই প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। চাঁষরা বোঁশ 
ফসল উৎপাদন করতে চায় না; বলে, দেশে সামারক কাঁমউনিজমের রাজত্ব চলছে, যেটুকু বাড়াত 
ফসল ম্তারা উৎপাদন করবে তাই তো রাম্রী কেড়ে নিয়ে যাবে তবে আর অত হাঞ্গামা করে তাদের 
কী লাভ? দেশে ক্রমশই একটা অত্যন্ত কঠিন এবং বিপজ্জনক অবস্থা আসন্ন হয়ে উঠছে। 
রাতের কাছে ক্রন্স্টাডে নাবকরা 'বিদ্রোহ পর্ষ্ত করল, খোদ পেদ্ট্রোগ্রাড শহরেও শ্রামকদের 

হুল। 

মূল কর্মনশীতকে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে 'মালিয়ে নিয়ে প্রয়োগ করার ব্যাপারে লেনিনের 
অপূর্ব প্রতিভা; তিনি আবলম্বে এর প্রাতকারের ব্যবস্থা করলেন। সমরতচ্ঘী কাঁমউনিজ্‌মৃ 
তান বন্ধ করে দিলেন; নূতন একাঁট নশীতির প্রবর্তন করলেন, এর নাম হল নৃতন অর্থনোতিক 
নীতি বা (ি৩%/ 70010010010 1৯০10) সংক্ষেপে বি কেথাকপটর প্রথম অক্ষর নিয়ে)। 
কৃষকরা এতে ফসল উৎপাদন এবং বিক্রয় করবার অনেক বোঁশ ম্বাধশনতা পেয়ে গেল; ব্যান্তগতভাবে 
কিছু কিছু ব্যবসাবাণিজ্য চালাবার আধকারও এতে লোককে দেওয়া হল। কাঁমউানজ্‌মের খুব 
খাঁটি নীতির এটা কিছুটা ব্যাতক্রম; কিন্তু লোৌনন এর পক্ষে যান্ত 'দয়ে বললেন, এটা একটা 
সামায়ক ব্যবস্থা মাত । লোকের দুঃখকম্টের অনেকথাঁন লাঘব এতে হল, সন্দেহ নেই। কিন্তু 
অঙ্পাঁদনের মধ্যেই রাশিয়াকে আবার একটা ভয়ংকর দুর্বিপাকের মধ্যে পড়তে হল। দেশে একটা 
প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি হল, রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অগ্লে আত বস্তশর্ণ স্থানের ফসল একেবারে 
নম্ট হয়ে গেল এবং তার ফলে এল দুভক্ষ। আতি ভয়াবহ দূুভক্ষ, এত বড়ো দুভিক্ষের কথা 
খুব বোশ শোনা যায় নাবহু লক্ষ লোক এই দুভর্ষে মারা গেল। এর ঠিক আগেই দেশে 
একটানা বহু বছর ধরে যুদ্ধ চলেছে, চলেছে গৃহযুদ্ধ, অবরোধ আর অর্থনৌতক অসচ্ছলতা; 
তার উপর আবার সোভিয়েট-সরকার তথন পর্যন্ত শাঁন্তকালশন কার্যকলাপের 'দকে মন দেবারও 
সময় পায় ন-কাজেই মাঝখানে এই নিদারুণ দ্ারভক্ষের আঘাতে শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙে- 
চুরে পড়া 'িছুই 'বাচত্র ছিল না। তব্দ 'কন্তু আগেকার বহু বিপদের মতো এই 'বিপদকেও 
সোভিয়েট উত্তীর্ণ হয়ে এল। এই দুভক্ষে রাশিয়াকে সাহায্য করতে কে ক 'দিতে পারে তার 
আলোচনা করবার জন্য ইউরোপের সমস্ত দেশদের প্রাতানাধ 'নয়ে একাঁট মল্ণাসভা বসল। এরা 
ঘোষণা করলেন, অতশতে জাররা এদের কাছে যত খণ করেছিলেন সোভিয়েট সে খাণ শোধ করতে 
অস্বীকার করেছে; এখন সেই খধাণ যাঁদ সে শোধ করবে বলে প্রাতশ্রুতি দেয় তবেই তাঁরা তাকে 
সাহায্য করতে পারেন, নইলে নয়। মানবধমর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল মহাজনের প্রবৃত্তি; অনাহারে 
মুমূর্ষ। শিশুদের জন্য খাদ্য চেয়ে রাশিয়ার মায়েরা যে মর্মভেদী আবেদন জানাল তাতেও এরা কেউ 
কর্ণপাত করল না। আমোরকার হ্তরাস্ট্র ণিল্তু এরকমের কোনো শর্ত খাড়া করল না, রাশিয়াকে 
অনেকখানি সাহাষ্য সে পাঠাল। 


ইংলস্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো রাশিয়ার দুভর্ষে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার 
করল; অথচ ঠিক সেই সময়েও কিল্তু অন্যান্য ব্যাপারে তারা রাশিয়ার সংশ্রব বর্জন করছিল না। 
১৯২১ সনের প্রথম দিকে ইংলন্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে একটা বাঁণজ্য-চুত্তি হয়োছল; দেখাদোখ 
আর বহু দেশ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-চুন্তি স্বাক্ষর করল। 

চশন, তুরস্ক, পারশ্য এবং আফগানিস্তান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলোর প্রতি সোঁভিয়েট অত্যন্ত 
উদার নশীতি অবলম্বন করল। জারেরা এই সব দেশে যে-সব সুযোগ-সুবিধা আদায় কারে 
নিয়েছিলেন সোভয়েট সে-সব ছেড়ে দিল। এদের সম্গে নিবিড় বন্ধৃত্ব স্থাপনের চেস্টা করল। 
সোভিয়েটের নশীত ছিল সমস্ত পরাধশন এবং শোধিত জাতির স্বাধীনতা অর্জন, এটা সেই 
নখীতরই ফল। কিন্তু তার চেয়ে আরও বড়ো একটা উদ্দেশ্য সোভিয়েটের ছিল, সে হচ্ছে তাদের 
দনজেদের অবস্থাটা একট; মজবুত করে নেওয়া। সোভিয়েট রাশিয়ার এই উদার নশীতর ফলে 
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ইংল্ড প্রভাতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অনেক সময় বড়ো বিব্রত হয়ে পড়াঁছল, প্রাচ্য দেশগাজতে 
এদের দুই পক্ষের মধ্যে যে তুলনা করা হত তাতে ইংলস্ড এবং অন্যান্য বড়ো দেশগুলো হীন 
প্রাতপল্ন হয়ে যেত। 

১৯১৯ সনে আরও একটি বড়ো ঘটনা হয়, এর কথা তোমাকে বলা দরকার । এটি হচ্ছে 
কাঁমউানস্ট দল কর্তৃক মস্কোতে তৃতশয় আন্তর্জাতকের প্রাতচ্ঠা। আগের কয়েকাঁট চিঠিতে 
আম তোমাকে প্রথম এবং "দ্বিতীয় আল্তর্জাতকের কথা বলোঁছি। প্রথম আল্তর্জাঁতক প্রাতন্ঠা 
করোছলেন কার্ল মার্কস; আর ছ্বিতীয় আন্তর্জাতক অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে, শেষে 
১৯১৪ সনের যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙেচুরে যায়। এই দ্বিতীয় আন্তজাতিক যাদের 
সৃষ্ট সেই পুরোনো কমা এবং সমাজতন্ল্রবাদী দলগুলো শ্রামক শ্রেণীর প্রাত 'ব*বাসঘাতকতা 
করেছেন, এই ছিল বলশোভকদের মত। অতএব তারা তৃতীয় আন্তর্জাঁতক প্রাতষ্ঠা করল। 
এর দষ্টভাঞ্গ 'বিশেষরূপেই বিপ্লবাত্মক, এবং এর উদ্দেশ্য ধানকতন্্ আর সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো, যে স্যাবধাবাদী সমাজতন্ন মধ্য-পল্থা ধরে চলার নশীত অনুসরণ করেন 
তাদের সঙ্গেও সংগ্রাম করা। এই আন্তর্জাতকাঁটকে অনেক সময়ে 'কমিনটার্ন, €কোঁমিউীনিস্ট- 
ইন্টারন্যাশনাল” থেকে) বলা হয়। কমিউীনস্ট মতবাদ প্রচারের কাজে বহু দেশেই এ বিপুল 
কাজ দৌঁখয়েছে। নাম থেকেই বোঝা যায় এট একাঁট আন্তর্জাতক সংগঠন, বহু 'বাভ 
দেশের বহু কামিউনস্ট দলের 'নিধারত সদস্য নিয়ে তৌর। কিন্তু রাশিয়াই হচ্ছে একমাল 
দেশ যেখানে কাঁমউানজমের জয় প্রাতচ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং স্বভাবতই কাঁমনটার্নে রাঁশিয়াই 
কর্তৃত্ব করে থাকে। এই কমিনটার্ন আর সোভিয়েট সরকার অবশ্যই এক বস্তু নয়; যাঁদও 
অনেক লোক আছেন যাঁরা এর দুাঁটিতেই নেতৃস্থানীয় হয়ে কাজ করছেন। কাঁমনটার্ন্‌ খোলাখুলি 
বলে সে 'বিপ্লবতল্পশী কাঁমউনিজৃম প্রচারের জন্য গঠিত হয়েছে; অতএব সায্মাজ্যবাদশ জাতি- 
গুলো একে অত্যন্ত অপছন্দ করে, 'াীজেদের এলাকার মধ্যে এর কার্যকলাপে তারা সর্বদাই বাধা 
দিতে চেম্টা করছে। 

পশ্চম-ইউরোপে যুদ্ধের পরে 'ছ্িবতীয় আল্তর্জাঁতককেও শ্োমক এবং সমাজতল্নবাদী- 
দের আন্তর্জাতক') আবার বাঁচিয়ে তোলা হল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতকের লক্ষ্য 
বহুলাংশে এক, অন্তত নামে । কিন্তু এদের মতবাদ এবং কর্মনীতিতে অনেক তফাত; দুয়ের মধ্যে 
কোনোপ্রকার সম্প্রীতিও নেই। পরস্পর এরা যে-পাঁরমাণ কলহ যুদ্ধ আর আক্রমণ চালায়, এদের 
দু'য়েরই শু ধাঁনকতন্মের উপরেও ততটা আক্রমণ এরা করে না। দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতক আজকাল 
অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান, বহুবার এর বহু সভ্য ইউরোপের শবাভন্ন দেশে মাল্রিসভার পর্যন্ত 
স্থানলাভ করেছেন। তৃতাঁয় আন্ত্শাঁতকটা এখন বিস্লবপল্থই হয়ে রয়েছে, সৃতরাং এটা আর 
সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠতে পারে 'নি। 

রাঁশয়াতে গৃহযুদ্ধের আগাগোড়া কালটাই রন্ত-বভীষকা আর শৈবত-বভীষকার মধ্যে 
কে কতখানি নর্মম অত্যাচার চালাতে পারে তার পাল্লা লেগে 'গিয়ৌোছল; এই পাল্লায় সম্ভবত 
শেষের দলই প্রথম দলকে বহুদূর পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়োছিল। সাইবোরয়াতে কোলচাককৃত 
নৃশংসতার যে বিবরণ আমোরকার সেনাপাঁতাঁট 'দয়েছেন এ্রেই বিবরণ আম আগেই উদৃধৃত 
করোছ) সেঁটি এবং অন্যান্য লোকেরও প্রদত্ত বিবরণ পড়লে এই কথাই মনে হয়। তব রন্ত- 
বভশীষকাও বেশ নিদারুণ ব্যাপার ছিল এবং তাদের হাতেও নিশ্চয়ই বহন; দিনরশহ লোকের দুর্গত 
সইতে হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। বলশোঁভকরা তখন চতুর্দক থেকেই আক্রান্ত, তাদের ঘিরে 
অসংখ্য চক্রা্ত আর গাস্তচরের খেলা, এতে তাদেরও মন উতাক্ষি্ত হয়ে উঠৌছল; আত সামান্য 
সন্দেহ হলেই তারা অত্যক্ত কাঠন শাস্তির ব্যবস্থা করাছল। তাদের পীলশ বাঁহনীর রাজনোতক 
গাবভাগাঁটর নাম ছিল ণচেকা', এই 'বিভশীষকা-সৃ্টির ব্যাপারে সোঁট রশীতমতো কৃখ্যাঁত অর্জন 
করেছিল। এটা ছিল ভারতবর্ষের সি. আই. ভি'র সমশ্রেণীর বস্তু; তবে এদের চেয়ে তাদের 
ক্ষমতা ছিল অনেক বোশি। 

1চঠিটা বন্ড বৌশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। 'কিল্তু এটা শেষ করবার আগে আম লোনন সম্বন্ধে 
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আরও 'কছু কথা তোমাকে বলব। ১৯১৮ সনের আগস্ট মাসে তাঁর প্রাণনাশ করবার একটা চেষ্টা 
হয়। তান এতে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও বিশেষ 'বশ্রাম 'তাঁন নিলেন না; অত্যন্ত 
পাঁরশ্রমের কাজ সমানে করে যেতে লাগলেন। এর যা ছিল অবশ্যম্ভাবী তাই হল, ১৯২২ সনের 
মে মাসে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তখন অঙ্গ একট: বিশ্রাম 'নলেন, তারপরই আবার কাজে 
লেগে গেলেন। কিন্তু বোৌশাদন আর তাঁকে কাজ করতে হল না। ১৯২৩ সনে আবার তাঁর 
শরীর আগের চেয়ে খারাপ হয়ে পড়ল। এই অসস্থতা আর সারল না; ১৯২৪ সনের ২১শে 
জানুয়ারী মস্কো শহরের কাছে তাঁর মৃত্যু হল ৮ 

অনেক 'দিন পর্যন্ত তাঁর দেহ মস্কো শহরেই রাখা হল। সেটা শীতকাল, এবং রাসায্ানক 
প্রাক্রয়ার দ্বারা দেহটাকে টিকিয়ে রাখা হাচ্ছল। রাশিয়ার স্বর থেকে, সুদূর সাইবোৌরয়ার স্তেপ 
অণ্চল থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগল- সাধারণ প্রজা, কৃষক ও শ্রীমক, পুরুষ নারী ও 
শিশুদের, প্রাতনিধি তারা; তাদের সেই "প্রিয় সহকমর্কে তাদের শেষ আভবাদন জানাতে-দৈন্যের 
অতল গহ্বর থেকে 'যাঁন তাদের টেনে তুলেছেন, পূর্ণতার জীবনের পথ চিনিয়ে 'দয়েছেন। মস্কোর 
সুন্দর রেড্‌ স্কোয়ার তারা তাঁর জন্য একটি সহজ এবং কার€কার্য বার্জত সমাধমান্দর রচনা করল; 
আজও সেখানে একটি কাচের আধারে তাঁর দেহ সংরক্ষিত রয়েছে; প্রীত সন্ধ্যার মানুষের একটি 
অফুরল্ত শোভাষারা নিঃশব্দে তাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম জানিয়ে যায়। তানি মারা গেছেন পুরো 
দশ বছরও হয় 'ন, কিন্তু এরই মধ্যে লৌননের নাম একটা বিশাল এরীতহ্য সম্পদে পাঁরণত হয়েছে, 
কেবল তাঁর নিজের দেশ রাশিয়াতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই । 'দিন বত চলে যাচ্ছে মানুষের চোখে 
লোনন ততই বড়ো হয়ে উঠছেন; পাঁথবীতে মানুষ যে ক্জন লোককে অমর বলে জেনে রেখেছে 
তানিও তাঁদেরই একজন। পেত্্রোগ্রাডের নাম হয়েছে লোননগ্রাড্‌; রাশিয়াতে এমন গৃহস্থ প্রায় 
নেই যার ঘরে একটি লেনিনের বেদী বা লোননের ছবি পাবে না। কিল্তু লোনন বেচে রয়েছেন 
স্মৃতিস্তম্ভ বা ছবির মধ্যে নয়; 'তান যে বিরাট কার্য সাধন করে গেছেন তারই মধ্যে; বে*চে 
রয়েছেন আজকের কোট-কোটি শ্রীমকের বুকের মধ্যে, যারা তাঁর জীবন থেকে অন্প্রেরণা পাচ্ছে, 
মহত্তর জীবনের আশ্বাস পাচ্ছে। 


তাই বলে লৌনন একটা অমানুষিক কাজের যল্ম মান ছিলেন, নিজের কাজ নিয়েই মগ্ন 
থাকতেন এবং অন্য কিছুর কথাই ভাবতেন না, এমন মনে কোরো না। তাঁর নিজের কাজ, তাঁর 
জীবনের উদ্দেশ্য তাঁর সারাক্ষণের সাধনা ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে তানি আবার 
ছলেন একেবারেই আত্মভোলা মানুষ, একটা আদর্শ যেন রূপ পরিগ্রহ করোছল তাঁর মধ্যে 
অথচ অন্যাদকে আবার 'তিনি 'ছলেন একেবারেই সহজ মানুষ; মানুষের শ্রকাতিতে যোট সহজতার 
সবচেয়ে বড়ো পারচয়, প্রাণথুলে উচ্চৈস্বরে হাসতে জানতেন তিনি। সোভিয়েটের প্রথম যুগের 
বিপদের 'দিনে মস্কোতে একজন ব্রিটিশ প্রাতানাধ ছিলেন, তাঁর নাম লকহার্ট। তানি বলেছেন, 
যাই কেন হোক না, লৌননের মন সর্বদাই প্রসন্ন থাকত। “জীবনে যত জন নেতাকে আম দেখেছি, 
তাঁর মতো শান্ত মেজাজ আর কারও দেখি নি।”__এই হচ্ছে এই 'ব্রাটশ কূটনশীতিক ভদ্রলোকের 
তীন্ত। কথায় এবং কাজে লোৌনন ছিলেন যেমন সহজ তেমনই খজু; বড়ো বড়ো কথা আর ভড়ংকে 
অত্যন্ত ঘৃণা করতেন 'তাঁন। সঙ্গত বড়ো ভালোবাসতেন, এত ভালোবাসতেন যে তাঁর প্রায় ভয় 
শছল সংগণতীপ্রয়তাই তাঁর কাল হবে, তাঁর মনকে এত কোমল করে ফেলবে বে তাঁর কাজকর্মেরই 
শেষে ব্যাঘাত হবে। 

লোননের একজন সহকমর্ঁ ছিলেন লুনাচার্স্কি, বহু বছর ধরে ইনি বল্‌শোভিক সরকারের 
শশক্ষা-বিভাগের কমিশার ছিলেন। ইনি একবার লেনিনের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য ডীন্ত করোছলেন। 
লোনন ধাঁনকতল্মশদের উচ্ছেদসাধন করেছেন; খম্ট ও সৃদখোর মহাজনদের পূজামান্দর থেকে 
বার করে 'দয়েছিলেন। এইটি রানের ভি রিনেছিলেন “খদ্টে যাঁদ আজ বেচে 
থাকতেন, তবে তানি বলশোঁভক হতেন।” ধর্মকে যারা মানে না তাদের মূখে এটা আশ্চর্য উপমা, 
সন্দেহ নেই। 

নারশদের সম্বন্ধে লেনিন একবার বলোছলেন : “কোনো জাতিই স্বাধীন হতে পারে না, 


৬১৯২ ণবশ্ব-ইাতিহাস গ্রসঞ্গা 


যতক্ষণ তার জনসংখ্যার অর্ধেক লোক রার্বাঘরে দাসীবৃত্ত করতে বাধ্য থাকে।” একাঁদন কতকগ্াল 
ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েকে আদর করতে করতে একটা কথা 'তিনি বলোছিলেন, কথাটি অত্যন্ত 
অর্থপূর্ণ। তাঁর পুরোনো বন্ধন ম্যা্সম গোকর্ব বলেন, তিনি নাকি বলোছলেন : «এদের জাবন 
সুখের জীবন হবে, তত সুখ আমরা পাই 'ন। আমাদের অনেক দৃঃখক্ট সইতে হয়েছে, তা 
এদের সইতে হবে না। এদের জশবনে অতথান নিষ্ঠুরতার আস্তিত্ব থাকবে না।” সবাই আমরা 
সেই আশা করাছ। 
এই চিঠিটি আম শেষ করব রাশিয়ার একট গান উদ্ধৃত করে। এই গানাঁট অন্পাঁদন 
আগে রাঁচত হয়েছে, পূর্ণ অকেস্্রী এবং লোকেদের কোরাস গানের জন্য। যাঁরা এই গানাঁট 
শুনেছেন তাঁরা বলেন এর সুরটি প্রাণ এবং শান্ততে ভরপর। গ্রানাটই যেন "বিদ্রোহ জনগণের 
উল্মাদনার প্রতীক। এর যে অনবাদাট আম এখানে উদ্ধৃত করাছ তাতেও এই উন্মাদনার 
কছুটা পাঁরচয় রয়েছে । গানটির নাম “অক্টোবর'-_তার মানে হচ্ছে ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসের 
বলশোভক 'বিগ্লব। তখনকার 'দিনে রাশিয়াতে যে পাঁঞ্জকা ব্যবহৃত হত সেটা তথাকাঁথত 
অসংশোধিত পাঁঞ্চকা; পাণ্চাত্যু জগতে সাধারণত যে পঞ্জিকা প্রচাঁলত তার থেকে এটা তেরো দন 
'পাছয়ে থাকত। এই পাঁ্জকা অনুসারে ১৯১৭ সনের মার্চমাসের বিস্লব ঘটোছিল ফেব্রুয়ার 
মাসে; অতএব তারা তাকে নাম 'দয়েছে “ফেব্রুয়ারর বপ্লব।” তেমন আবার, বল্‌শোঁভক 
বস্লব ঘটোছিল ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, এদের হসেবে তার নাম হরেছে 
“অক্টোবরের বগ্লব”। এখন রাঁশয়া তার পাঁঞ্জকা বদলে এখনকার সংশোধিত পাঁঞ্জকা প্রবার্তত 
করেছে; কিন্তু এই পুরোনো নামগুলো তারা এখনও ব্যবহার করে। এবার অক্টোবর গানটির 
অনুবাদটা 'দিই : 
আমরা ঘুরে বেড়াতাম, কাজ আর খাদ্য প্রার্থনা ক'রে, 
কারখানার ধমানগুলো আকাশেব "দকে হীঙ্গত করত, 
সে যেন ক্লান্ত হাত, তাতে মুম্টি বদ্ধ কববার মতো জোর নেই। 
শানস্তব্ধতা ভেঙে যেত আমাদেব দুঃখের কথায় বেদনার আর্তনাদে, 
তোপধবনির চেয়েও তা ত৭ব্র। 
হে লোৌনন, খেটে খেটে কড়া-পড়া হাত যাদের তাদেরই আকাক্ক্ষার তুম মূর্ত প্রতীক ॥ 
হচ্ছে শুধু একটা সংগ্রাম! সংগ্রাম! সংগ্রাম। 
শেষ যুদ্ধে তুমিই আমাদের চালিত করোছিলে। সংগ্রাম ! 
তুম আমাদের হাতে এনে 'দিলে শ্রামকদের জয়। 
অজ্ঞতা আর অত্যাচারের উপরে আমাদের এই জয়, 
একে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে কেউ পারবে না। 
কেউ না! কেউ নয়! কখনও নয়! কখনও না! 
সবাই আজ তরুণ হয়ে উঠুক, উঠুক সংগ্রামের সাহসশ বীর হয়ে, 
কারণ আমাদের জয়ের নামই যে অক্টোবর ! 
অক্লৌোবর |! অক্টোবর! 
অক্টোবর বার্তা বহন করে এনেছে সর্ষের কাছ থেকে। 
অক্কোবর হচ্ছে শত-শতাধ্দীর বিদ্রোহী চেতনার প্রতীক! 
অক্টোবর! এটা একটা পারশ্রম, একটা আনন্দ, একটা সংগণীত। 
অক্টোবর! চাষের মাঠ আর কারখানার কলের পক্ষে সে 
একটা পরম সৌভাগ্য! 
তাই আমাদের পতাকায় নাম জেগে রইল নবীন যুগের 
মানুষের আর লোননের। 


১৫৩ 
চীনের উপর জাপানের জ্‌ল;ম 


১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৩ 


এঁদকে যখন মহাষ্ম্খ চলছে, দূর প্রাচ্যে তখন কতকগুলো ব্যাপার ঘটাছিল, তাদের কথা আমাদের 
জানা দরকার। অতএব আম এবার তোমাকে নিয়ে বাব চীনদেশে। চীন সম্বন্ধে আমার শেষ 
চঠিতে আমি তোমাকে বলেছি কী করে সেখানে একটি প্রজাতল্্ স্থাপিত হল এবং তার পরে 
আবার কীভাবে সব বিঘ্ন-বিপাস্তর সৃম্ট হল। সম্ভাটকে প্নরায় সিংহাসনে প্রাতাম্ঠত করবার 
চেষ্টাও অনেকবার হয়েছিল। সে চেষ্টা সফল হল না, কিন্তু সমগ্র দেশ জংড়ে প্রজাতন্মর তার 
আঁধকার বিস্তৃত করতে পারল না; বা বলা যায় কোনো একাঁট সরকারই সে কাজ করে উঠতে 
পারল না। সেই থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত চশনে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ দেখা দেয় নি যে 
চগনের সমস্ত স্থানে একচ্ছত্র শাসন প্রাতজ্ঞা করতে পেরেছে । কয়েক বছর এই দেশে দুটি প্রধান 
সরকার প্রাতম্ঠিত হয়েছিল, উত্তর এবং দক্ষিণ চীনের সরকার। দক্ষিণে ডন্টর সুন-ইয়াং-সেন 
আর তাঁর জাতীয়তাবাদী দল কুওমন্টাঙ প্রধান ছিলেন। উত্তরে শাসন করছিলেন ফুআন 
শিহ্‌-কাই, তাঁর পরেও পর পর কয়েকজন সেনাপাঁতি এবং সামারক-কর্মচারী সে-অণ্চল শাসন 
করেন। এই দুঃসাহসী রণ-বিশারদদের বলা হত ট;ুছুন, এখনও এরা এই নামেই পাঁরাঁচিত। সম্প্রাত 
কয়েক বৎসর যাবৎ এরা চীনদেশের পক্ষে আভশাপস্বরূপ হয়ে উঠেছে। 

চীনের তখন কাজেই সাঁঙন অবস্থা; দেশের মধ্যে একটানা শৃঙ্খলার রাজত্ব চলেছে, তার 
উপরে আবার আছে গৃহয্দ্ধ; উত্তর এবং দাক্ষিণ-অণ্চলের মধ্যে এবং 'বাভন্ন প্রাতিদ্বন্থী টূচুনদের 
মধ্যে প্রায়ই মারামার লেগে যাচ্ছে। সাম্াজ্যবাদীদের পক্ষে চক্রান্ত-বিস্তারের সে এক পরম সুযোগের 
মৃহূর্ত একবার এ পক্ষকে বা টূুছুনকে, একবার ও পক্ষকে বা অন্য একজন ট.চুনকে সাহাষ্য করে 
করে দেশের মধ্যেকার কলহকে টিকিয়ে রাখা এবং সেই ফাঁকে নিজেদের 'কিছ লাভ গুছিয়ে নেওয়ার 
সুযোগ। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ভারতবর্ষেও ইংরেজরা এইরকম করেই নিজেদের প্রাতচ্ঠিত 
করোছল। এখানেও ইউরোপের জাতিরা এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করল, চক্রান্ত বিস্তার করতে 
এবং একজন ট.চুনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে উস্কে তুলতে শুরু করল। কিন্তু অল্পাঁদনের 
মধ্যেই তারা নিজেদের ঘরোয়া বিপদ আর বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল, বাধ্য হয়েই দূর প্রাচ্যে 
এদের এইসব কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। 

জাপানের বেলায় কিন্তু তা হল না। মহাযুদ্ধের বড়ো বড়ো যদদ্ধাবগ্রহ যা কিছু সে সবই 
ঘটছে বহ্‌ দূর দেশে; জাপান দেখল চনে তার পুরোনো নশীতি আবার সে স্বচ্ছন্দে এবং নিভয়ে 
অনুসরণ করতে পারে। বাস্তঁবিকপক্ষে তখনই সে কাজ করবার সুযোগ তার পক্ষে আগের চেয়েও 
বেশি; কারণ অন্যান্য সমস্ত জাতি অন্যত্র ব্যাতব্যস্ত হয়ে রয়েছে, তার কাজে বাধা 'দিতে তারা 
আসবে এমন কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। জাপান জর্মীনর বিরদ্ধে বুদ্ধ ঘোবণা করল 
সে শুধু চীনে 'িয়াওচাও জর্মনদের ইজারা-মহল হস্তগত করবার এবং তার পর চাীঁনদেশের মধ্যে 
আরও বোশদ্‌র ঢুকে পড়বার মতলবে। 

চন সম্বন্ধে জাপানের কউনশতি গত দুস্কুঁড় বছর যাবৎ আশ্চরকম একপথে চলেছে। 
সেনাবাহিনকে আধুনিক শিক্ষা এবং সঙ্জায় দশীক্ষত করবার এবং দেশে 'শিল্প-প্রশ্গাতর প্রাতচ্ঠা 
করবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান স্থির করল, চীনকে তার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে হবে, তার 
প্রভাবপ্রাতপাত্ত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার জনা জায়গা চাই; কোয়া এবং চীন দুটিই তার 
হাতের কাছে এবং দুটিই দূর্বল দেশ, অতএব সেখানে গিয়ে প্রভুত্ব আর শোষণ চালাবার লোভ 
জাপানের হওয়াই স্বাভাঁবক। প্রথম চেম্টা সে করল ১৮১৪-১৫ সনে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিযে। 
সে যুদ্ধে তার জয্ও হল, 'কল্তু বতখান সে আশা করোছল ততখানি স্থল দখল করে শনতে সে 


৬১৪ বচ্ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


পারল না, ইউরোপের কয়েকটি জাতি তাকে এসে বাধা 'দিল। তার পর এল একটি কঠিনতর 
সংগ্রা--১৯০৪ সনে রাশিয়ার সশ্গো যুষ্ধ। এই যৃদ্ধেও সে জন্ললাভ করল, কোরিয়া এবং 
মাণ্চুরিয়ায় দৃঢ় আসন প্রাতম্ঠিত করে বসল। এর অল্পাঁদন পরেই কোরিয়াকে সে দখল করে 
নিল; কোরিয়া জাপান সাম্রাজ্যের একটি অংশে পাঁরণত হল। 

মান্চ্ারিয়া িল্তু তখনও চশনেরই অংশ বলে গণ্য রয়ে গেল। চখনের পূর্ব-অণ্চলের 'তিনাঁট 
প্রদেশ নিয়ে মাণ্টারয়া গঠিত; তার নাম উল্লেখও করা হয় তাই বলেই। জাপাঁনরা শুধু রাঁশয়ার 
সেখানে যে ইজারা-স্বত্ব ছিল সেইটা দখল করে নিল। রাশিয়়ানরা যে রেলপথাঁট তোর করোছল 
তার নাম এতাঁদন ছল চাইনিজ ইস্টার্ন রেলওয়ে। জাপানিরা এটিকেও হস্তগত করল, এর 
নাম বদলে রাখা হল সাউথ মাণ্চুরিয়ান রেলওয়ে । এবার জাপান মাণ্চুরিয়াকে বেশ এটেসেটে 
চৈশে ধরবার উদ্যোগ শুরু করল। চাঁনে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বোশ; হইাতমধ্যে এই রেলওয়ের 
কল্যাণে চীনের অন্যান্য সমস্ত অঞ্চল থেকে বহু লোক এখানে চলে এসেছে, বহু চীনা কৃষকও 
এসে উপস্থিত হচ্ছে। মাণ্চুরিয়াতে "সয়াবিন, বলে একরকম বরবাঁট খুব ভালো ফলত; এই 
বরবাটির অনেক ভালো গুণ আছে বলে পৃথিবীর সবই এর চাহিদা বেড়ে গেল। এই বরবাঁট 
থেকে নানারকমের 'জানস তোর হতে পারে, তার মধ্যে প্রধান একাঁট হচ্ছে এক রকমের তেল। এই 
সয়াবন চাষের উপলক্ষ্যেও বাইরে থেকে বহু লোক আমদানি হতে লাগল। অতএব জাপানিরা 
যখন উপরে এসে চেপে বসে মান্চুরিয়ার অর্থনৌতিক জীবনটাকে সম্পূর্ণরূপে 'নাজের আয়ত্ত করে 
নিতে চেম্টা করছে, ঠিক সেই সময়েই ওঁদকে দক্ষিণ-চীন থেকে চীনারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে দেশটাকে 
ভার্ত করে ফেলল। এই চীনা কৃষক এবং অন্যান্য আগন্তুকদের সমুদ্রে পুরোনো কালের মাণ্চু 
বাঁসন্দা ক'জন একেবারে ডুবে তাঁলয়ে গেল; সংস্কাতি এবং মনোভাবের দক 'দিয়ে তারা নিজেরাই 
পৃরাদস্তুর চীনবাসী বনে গেল। 

চীনে প্রজাতল্দের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এটা জাপানের ঠিক পছন্দ হয় নি। চশনের শান্ত যাতে 
বাড়তে পারে এমন সকল ব্যাপারেই তার আপাত্ত। তার সমস্ত ক্‌টনোৌতিক চালেরই লক্ষ্য 'ছিল, 
চশন যাতে সসংহত হয়ে একটি শীন্তমান রাষ্ট্র হয়ে উঠতে না পারে, তার পথ বন্ধ করা। অতএব 
জাপান মহা-উৎসাহে এক ট.চুনকে অন্য টুছুনের সঙ্গে লড়তে সাহায্য করতে লাগল, যেন দেশের 
আভ্যক্তরশণ 'বশৃঙ্খলাটা বেশ বজায় থাকতে পারে। 

চশনের নবশন প্রজাতল্লের সামনে তখন অনেক বিরাট বিরাট সমস্যা। সে শুধু মুমূর্য- 
সাম্রাজ্য সরকারের হাত থেকে রাজনোতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার প্রশনই নয়। কেন্দ্রীয় সরকার 
বলতে তখন প্রায় কিছু নেই; কাজেই কেড়ে নেবার মতো রাজনৌতিক ক্ষমতাও 'বশেষ িছুই 
ছল না। সে ক্ষমতা এদেরই 'তখন গড়ে নিতে হবে। প্রাচশন চশন নামেই শুধু একটা সামাজ্য, 
আসলে এটা ছিল বহুসংখ্যক স্বাধীন অণ্লের একটা সমন্বয়, তাদের মধ্যে পরস্পর-বম্ধনও আঁতি 
শাথিল। প্রদেশগূলি অজ্পাবস্তর স্বাধীন, এমন কি শহর এবং গ্লামগুলোও তাই। কেন্দ্রীয় 
সরকার বা সম্মাটের প্রভুত্ব এরা মুখে স্বীকার করত; 'কল্তু স্থানীয় ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ 
করতে সে সরকার যেত না। 'এককেন্দ্িক' রাম্টী বলতে যা আমরা বাঁঝি, তাতে রাম্্রীয় ক্ষমতা 
এবং বাস্তাবক শাসনকর্তৃত্ব একটি কেন্দ্রে এসে সুসংহত হয়ে থাকে, দেশশাসনের 'বাভন্ন বিষয়ের 
মধ্যেও একটা এঁক্য থাকে । সেরকমের কিছুই ছিল না এখানে । পাশ্চাত্য জগতের শিল্প-বাণিজ্য 
আর সাম্ত্রজ্যবাদীদের লোভের ধাক্কায় এই 'শাথিল-বষ্থন রাষ্ট্রটাই রোস্ট্রনীতির ভাষায়) ভেঙে 
পড়োছিল। চশন বুঝল, তাকে যাঁদ এই ধাকা সামলে আবার বেচে উঠতে হয়, তবে তার একমারর 
উপায় হচ্ছে চীনদেশকে একটি শাল্তমান এককেন্দ্রায়স্ত রাচ্ছৌে পরিণত করা, তার সর্বপ্ত ঠিক একই 
প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে । অতএব নবজাত প্রজাতল্ল ঠিক এই রকমের একাঁট 
রাত্ধী সৃম্টি করতে চাইল। এটা সে দেশের পক্ষে একটা নূতন 'জাঁনস, সুতরাং এ কাজ সম্পন্ন 
করতে প্রজাতল্মকে নানারকম কঠিন সমস্যায় পড়তে হল। দেশে তখন বার্তা চলাচলের ভালো 
ব্যবজ্থা নেই, ভাল রাস্তাঘাট রেলওয়ে নেই- দেশে রাজনোতিক এঁক্য স্থাপনের পথে এইগ্ালোই হয়ে 
'দাঁড়য়েছে আত প্রকাণ্ড বাধা। 


চীনের উপর জাপানের জুলুম ৬১৯৫ 


রাজনৌতক ক্ষমতা যাকে বলে, অতাঁত কালের চশনবাসীরা তাকে তেমন একটা দরকারি 
বস্তু বলেই মনে করত না। তাদের সে বিরাট সভাতার সমস্তটাই দাঁড়য়ে ছিল তার সংস্কাঁতিকে 
আশ্রয় করে; মানুষের প্রাত তার শিক্ষা ছিল সুন্দর সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপায়--পৃথিবশতে 
তার সমকক্ষ শিক্ষা আর কোথাও কোলোঁদন দেখা যায় নি। নিজেদের এই প্রাচীন সংস্কাঁত 
তাদের সমগ্র চেতনাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখোছল বে দেশের রাজনৌতক এবং অর্থনোৌতক 
কাঠামোটা যখন একেবারেই ভেঙে পড়ল তখনও তারা সেই প্রাচশন সংস্কীতির ধরনধারণকেই আঁকড়ে 
ধরে বসে রইল। জাপান নিজের ইচ্ছাতেই পাশ্চাত্য শিল্পরণাতি এবং পাশ্চাত্য রশীতিনপীত গ্রহশ 
করে নিয়োছল, অথচ মনেপ্রাণে সে তখনও সামন্ত-প্রথারই উপাসক রয়ে গেছে। চশন সামল্ত- 
প্রথায় বিশ্বাস নয়; তার মন ভরা ছিল যান্তবাদ আর বৈজ্ঞানক অনসাম্ধৎসা 'দয়ে; বিজ্ঞান 
আর শিল্পের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগৎ যে বিপুল প্রগ্গতি দেখাচ্ছে তার ?দকে সে ব্গ্রনেনে ভাঁকয়ে 
ছিল। তবু কিন্তু জাপানের মতো সে সভ্যতাকে নিজস্ব করে 'নিতে চীন ছুটে গেল না। অবশ্য 
সে করতে যাবার পথে বাধাও তার. অনেক, জাপানের সে বালাই নেই। কিন্তু তা ছাড়াও, প্রাচশন 
সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এমন কিছু করতে যেতেই তার মনে দ্বিধা ছিল। 
চীনের মন ছিল দার্শানকের মন; দাশশীনকরা তাড়াহুড়ো করে কাজ করেন না। তার 
মনের মধ্যে অবশ্য তখন তুমুল তোলপাড় চলছিল, আজও চলছে; কারণ--তার সামনে যে 
সমস্যাগুলো এসে দাঁড়য়োছল, তাকে বিব্রত করে তুলাছল, সেগুলো শুধু রাজনোৌতক সমস্যাই 
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। 

তার পর আবার চশন বা ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের পক্ষে, তার এই বৃহৎ আয়তন 
থেকেই বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে । এরা দেশ হয়েও আসলে এক-একটা মহাদেশের শামিল, 
একটা মহাদেশের মতোই এদের গুরূভার দেহ, সে দেহ সামলে নিয়ে নড়া চড়া সোজা নয়। হাত, 
যখন আছাড় থায়, আবার উঠে দাঁড়াতে তার সময় লাগে; বিড়াল বা কুকুরের মতো এক লাফে উঠে 
দাঁড়ানো তার সাধ্যের বাইরে। 

ধি্বষুদ্ধ শুরু হতেই জাপান মিন্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দল, জম্শনর বিরুদ্ধে যৃম্ধ ঘোষণা 
করল। 'কিয়াওচাও দখল করে নল সে, তার পর শানটুং প্রদেশের উপর 'দিয়ে দেশের মধ্যে বাহু 
[বিস্তার করতে শুরু করল। এই শানট;ং প্রদেশেই 'কিয়াওচাও অবাস্থত। জাপানের এই অগ্রন্গাতর 
মানেই হল, জাপাঁনরা খাস চীনদেশের উপর আভধষান করেছে । জর্মীনর সঙ্গে যম্ধাবগ্রহের 
কোনো কথাই উঠল না; কারণ এই অণ্চলের সঙ্গে জর্মীনর কোনো সম্পর্ক নেই। চাঁন সরকার 
খুব ভদ্রুভাবে তাদের অনুরোধ জানাল, ফিরে যাও। জাপানিরা শুনে বলল, এতদূর আস্পর্ধা ! 
তারা তৎক্ষণাৎ একটি সরকার 'চাঠি চীনের কাছে দাঁখল করল, তাতে তাদের একুশ দফা দাৰ 
জানানো হয়েছে। 

একুশ দফা দাব' একটা বিখ্যাত ব্যাপার হয়ে উঠল। এখানে আম সে দাবগুলো উল্লেখ 
করব না। এর সোজা কথাটা ছিল, চীনদেশে সমস্ত রকমের অধিকার এবং সুযোগ-সীবিধা জাপানকে 
ছেড়ে 'দিতে হবে, বিশেষ করে মান্টারয়ায় মঞ্গোলয়ায় আর শান্টুং প্রদেশে । এই দাবিগুলো সমস্ত 
মেনে লে চীন বস্তুত জাপানের একটা উপনিবেশে পাঁরণত হয়ে যায়। উত্তর-চীনের কর্তৃপক্ষের 
গায়ে জোর নেই, তাঁরা এই দাঁবতে আপাঁন্ত জানালেন, 'কিল্তু জাপানের সেনা দূর্ধর্ব, তাদের 
ধবরৃজ্ধে দাঁড়য়েই বা তাঁরা কী করবেন। তার পর আবার, উত্তর-দেশের এই চশনা সরকারটিকেও 
তার নিজের প্রজারাই বিশেষ ভালোবাসত না। যাই হোক, একটি কাজ এ'রা করলেন, ভাতে 
চখনের খুব উপকার হল। জাপানিদের দাঁবগ্‌লো এরা বাইরে প্রকাশিত করে 'দলেন। তার ফলে 
সম্গে সঙ্গেই সমস্ত চশনে তার একটা প্রচণ্ড প্রাতবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। অন্যান্য বৃহৎ জাত 
তখন যুদ্ধ করতে ব্যাতব্স্ত, তবু তারা পর্যন্ত এতে অত্যন্ত চণ্চল হয়ে উঠল। আমোরিকা তো 
বিশেষ করেই আপাতত প্রকাশ করল। এর ফলে জাপান তার কতগুলো দাঁব প্রত্যাহার করল, এবং 
আর কতকগুলোর বহর হাস করল। বাকিগ্লোর জন্য অবশ্য চীন সরকারের উপর মে জোর 


৬১৬ 'িচ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 
জুলুম চালাতে লাগল; বাধ্য হয়ে ১৯১৫ সনের মে মাসে চীন সরকার সেশাল মেনে 'নলেন। 
এর ফলে চীনের সর্ব প্রবল জাপান-বদ্বেষধী মনোভাব স্াঁন্ট হয়ে গেল। 

১৯১৭ সনের আগস্ট মাসে, যুদ্ধ শুরু হবার তিন বছর পরে, চীনও মিতপক্ষের সঙ্গো 
যোগ দল, জর্মানর 'বরুদ্ধে যম্ধ ঘোষণা করল। এটা প্রায় একটা হাঁসির ব্যাপার; জর্মীনকে 
কোনো আঘাত হানবার সাধ্য চীনের ছিল না। তার একমান্র উদ্দেশ্য ছল 'মন্তরপক্ষের সঙ্গে একটা 
সক্ভাব স্থাপন করা এবং জাপানের আরও দূঢ়তর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে রক্ষা করা। 

এর অক্পাঁদন পরেই, ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে, এল বল্‌শোভক 'বিস্লব। এই 'বিস্পবের 
ফলে উত্তর-্এশিয়ার সব্িই নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা 'দল। সোভিয়েট এবং সোভিয়েট-ীবরোধশীদের 
সংগ্রামের একটি রণক্ষেত্র হল সাইবেরিয়া। রাশিয়ার শ্বেতদলের সেনাপাঁত কোলচাক্‌ সাইবোরয়াতে 
আশ্রয় 'নিয়ে সেখান থেকে সোভিয়েটের বিরদ্ধে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। সোভয়েটের জয়লাভ 
দেখে জাপানের ভয় ধরল, সে একাঁট বৃহৎ সেনাবাহিনী সাইবোরিয়াতে পাঠিয়ে 'দিল। ব্রিটিশ 
এবং আমোরকান সেনাও পাঠান হল সেখানে । িছুকালের মতো সাইবোরয়া এবং মধ্য-এঁশিয়াতে 
রাশিয়ার প্রভাবপ্রাতপাত্ত বলতে 'িছুই রইল না। এই-সব অণ্লে রাশিয়ার সমস্ত মানমর্ধাদা 
একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত করে দিতে 'ব্লাটশ সরকার প্রাণপণ চেম্টা করলেন। মধ্য-এঁশয়ার 
কেন্দ্রস্থলে কাশগড়ে 'ভ্রাটশরা একাঁট বেতার ঘাঁট স্থাপন করল, সেখান থেকে বলশোঁভকদের 
বরদ্ধে নানারকমের প্রচারকার্য চালাতে লাগল। 


মঙ্গোলিয়াতেও সোভয়েটের সমর্থক এবং সোভিয়েটের বিরোধ লোকদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড 
সংগ্রাম হল। অনেক দন আগে, ১৯১৫ সনে, মহাবৃদ্ধ তখন চলছে, মঙ্গোলিয়া একাঁট কাজও 
করোছল; জার শাসিত রাশিয়ার সাহায্যে সে চশন-সরকারের কাছ থেকে অনেকথানি স্বায়ত্রশাসনের 
আধকার আদায় করে নিয়েছিল। তখনও কিন্তু চনই তার উপরস্থ প্রভু হয়ে রইল; আবার 
মঙ্গোলিয়ার বৈদোশিক সম্পর্কের দিক থেকে রাঁশয়াকেও সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই দেওয়া হল। এ 
একটা আশ্চর্য ব্যবস্থা । সোভয়েট 'বিপ্লবের পরে মঞ্গোলিয়াতেও গৃহযুদ্ধ বাধল, তন বছর বা 
তারও বোঁশাঁদন সংগ্রাম চাঁলয়ে শেষে সেখানকার স্থানীয় সোভয়েটরাই সে যৃদ্ধে জয়লাভ করল। 

বিশ্বযুদ্ধের পরে যে শাঁল্ত-সম্মেলনটা বসল, তার কথা এখন পর্যন্ত তোমাকে কিছু বাল 'ন। 
তার সম্বন্ধে আলোচনা আমি আর একটি চিঠিতে করব। কিন্তু একটি কথা এইখানেই বলতে 
পার; এই সম্মেলনে যে বৃহৎ জাতিগ্ুলো উপাঁস্থিত ছল, তার মানেই বিশেষ করে ইংলন্ড ফ্রান্স 
আর আমোরিকার য্তরাষ্ট, এরা সাব্যস্ত করল, চীনের শান্‌ট,ং প্রদেশাট জাপানকেই এরা উপহার 
দেবে। এভাবে মহাযৃদ্ধের ফলে মিন্রশান্তবর্গের অন্যতম চীন তার দেশের একটি অংশ ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হল। এর কারণ হল, যুদ্ধের সময় নাকি ইংলশ্ড ভ্রাল্স আর জাপানের মধ্যে কী একটা _গাশন 
সাম্ধ হয়োছল। কিন্তু কারণ এর যাই থাক, চীনের উপরে এই যে কদর্য চালাক্ষিটি এরা খেলল, 
তার ফলে চশনের জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; 'পাঁকঙ সরকারকে তারা জানিয়ে দল, 
সরকার যাঁদ এটা স্বশকার করে নেন তবে তারা দেশে 'বিস্লব ঘাঁটয়ে ছাড়বে, জাপানের পণ্যও 
এরা একেবারেই বর্জন করে বসল; বহু জায়গাতে জাপানিদের বিরদ্ধে দাঙ্গা-হাঞ্গামাও শুরু 
হল। চশন সরকার এই নাম 'দয়ে আম বোঝাঁচ্ছ উত্তর-অণ্চলে 'পাকিঙ-এর সরকার, এইটাই তখন 
প্রধান) সাঁন্ধপন্ন স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলেন। 

এর দু'বছর পরে যল্তরাম্ট্ের ওয়াশিংটন শহরে একাঁট সম্মেলন হল; সেখানে এই শানটুং-এর 
প্র্নাট আবার উঠল । এই সম্মেলনটা হচ্ছিল, দূর প্রাচ্যের সমস্যার সঙ্গে পৃথিবীর ধত জাতির 
চ্বার্থ জাঁড়ত আছে তাদের সকলকেই নিয়ে; এদের আলোচনার বস্তু ছিল প্রত্যেকের নৌবহরের 
শান্তর পারমাণ। ১৯২২ সনের এই ওয়াশিংটন সম্মেলনে চশন এবং জাপান সম্বন্ধে কতকগুলো 
বেশ গুরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা করা হল। জাপান শানটুং প্রদেশ চীনকে ফেরত 'দতে রাজি হল; 
দীর্ঘকাল ধরে এই প্রশ্নাট চখনকে অত্যন্ত বিক্ষুষ্থ করে রেখোছল, তার অবসান হল। সমস্ত 
জাঁতগুলির মধ্যে দুটি খুব জরার চুন্তিও সম্পন্ন হল। 

এর একাঁটর নাম হচ্ছে "চতুঃশান্ত চুঁন্ত', এট হরোছল আমোরকা, গ্রেট 'ত্রিটেন, জাপান এবং 


চীনের উপর জাপানের জৃলুম ৬১৫ 


ফ্রান্সের মধ্যে। এই চারাঁট জাত পরস্পরকে প্রাতশ্রাত 'দলেন, প্রশান্ত মহাসাগরে এদের যার 
বত সম্পান্ত আছে, পরস্পর তাদের সশমানার মর্ধাদা রক্ষা করে চলবেন; অর্থাৎ এ'রা কেউ অপরের 
আধকারে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে আশ্বাস 'দিলেন। অন্য চুন্তাটর নাম ছিল 'নব-শান্ত সম্ঘি'; 
সম্মেলনে যে নয়াট জাত যোগ দিয়োছলেন তাঁরা সকলেই এই সাঁম্ঘতে আবম্ধ হলেন-_এ"দের 
এবং চীন। এই সম্ধিপরের একেবারে প্রথম ধারাঁটই শুরু হয়েছে এইভাবে : 


দেখেই বোঝা যায়, এই দুটি চুন্তিরই উদ্দেশ্য ছিল, ভাঁবষ্যতে চীনের উপরে যাতে আর কেউ 
জুলুম না করে তার ব্যবস্থা করা। এতাঁদন ধরে সমস্ত জাতিগুলো চশনে ইজারা আদায় এমনাঁক 
তার জমি দখল করে পর্য্ত 'নাঁচ্ছল, তাদের সেই চিরকেলে খেলাকে বন্ধ করে দেবার জন্যই এই 
চুন্তি করা হয়োছল। নানাবিধ ষৃদ্ধোত্তর সমস্যা নিয়ে তখন পাশ্চাত্য দেশগুলো ব্যতিব্যস্ত, তখন 
চীনের উপর জুলুম করবার মতো অবসরও তাদের নেই। জাপানও এই প্রাতশ্রীতি স্বীকার করে 
নিল, যাঁদও বহু বংসর ধরে সে চীনের প্রতি যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে এটা তার একেবারেই 
উল্‌টো। কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই স্পম্ট দেখা গেল, এত সমস্ত চুন্ত আর প্রাতশ্রাতি দেওয়া 
সত্বেও জাপান তার সেই পুরোনো নীঁতিই সমানে অনুসরণ করে চলেছে এবং জাপান একবার চশন 
আক্রমণ করল। আন্তজাতিক ক্‌টনীতির ব্যাপারে 'মিথ্যাভাষণ আর ভশ্ডাঁমর এটি একাঁট চমতকার 
নিলজ্জ উদাহরণ হয়ে রয়েছে । পৃথিবীতে কশ ঘটছে তার পশ্চাৎপটটা যাতে তুম বুঝতে পার, 
সেইজন্যেই তোমাকে ওয়াঁশংটনের সম্মেলনের ইতিহাস বলতে হল। 

ওয়াঁশংটনে যখন সম্মেলন হাচ্ছল, তারই কাছাকাছি সময়ে সাইবোরয়া থেকেও সমস্ত 'িবদেশশ 
সেনা সারয়ে নেওয়া শেষ হল। সকলের শেষে গেল জাপান। তারপরই স্থানীয় সোঁভয়েটরা 
সামনে এগিয়ে এল, রাশিয়ার সোভিয়েট প্রজাতল্মদের সঙ্গে যোগ 'দিল। 


প্রথম থেকেই রাশিয়ার সোভয়েট এগিয়ে গিয়ে চগন সরকারের সম্গে আলাপ-আলোচনা 
চালিয়েছিল; বলোছল অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মতো চশনের মধ্যে যে-সব বিশেষ আঁধকার 
জারশাসিত রাশিয়া দখল করে নিয়েছিল, এরা সেগুলো ছেড়ে 'দতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ আর 
কাঁমউীনজম্‌ কখনোই একসঙ্গে চলতে পারে না; তা ছাড়াও প্রাচা জগতের সে দেশগুলি দীর্ঘকাল 
ধরে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর শোষণ এবং শাসানি সয়ে এসেছে, তাদের প্রাত একটা উদার নীতি 
সোঁভয়েট ইচ্ছে করেই গ্রহণ করেছিল। এটা শুধু সুনীতর 'দিক থেকেই ভালো কাজ নর, 
ক্‌টনশীতর 'দক থেকেও সুবৃদ্ধর কাজ; কারণ এর ফলে প্রাচ্য জগতে সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক 
বন্ধু তোর হয়ে গেল। 'বশেষ আঁধকারগুলো সোভিয়েট ছেড়ে দিতে চাইছিল তার সঙ্গে কোনো 
শর্ত সে আরোপ করোন, বদলে কিছুই সে দাঁব করছিল না। “কিন্তু তা সত্বেও চীন সরকার তাদের 
সঙ্গো সম্পর্কস্থাপন করতে ভয় পেল, পাছে পশ্চিম-ইউরোপের জাঁতরা তার উপরে চটে বায়। 
তবু শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এবং চীনের প্রাতনাধদের একন্ সাক্ষাৎ হল, ১৯২৪ সনে এরা কতকগাাঁল 
1সম্ধাম্ত স্বীকার করে নিলেন। এই ট্ুন্তর কথা শুনে ফরাসি আমোরকান এবং জাপানি সরকার 
ণপাঁকঙ সরকারকে তাদের প্রাতবাদ জ্ঞাপন করল; 'পাকঙ সরকার এত ভয় পেয়ে গেল যে চুন্তপত্রে 
তার প্রাতীনাঁধ ষে স্বাক্ষর করোছিল সেটাকে পর্যন্ত সাফ অস্বীকার করে বসল। এতরখখান 
দুরবস্থাই বেচারি শ্পিকিও সরকারের দাঁড়য়েছল! রুশ প্রাতানিধ তখন সে চুক্তিপত্র সমস্ত 
ভাষাটাই কাগজে বার করে 'দিলেন। তাই নিয়ে প্রকাণ্ড একটা কোলাহল পড়ে গেল। সবাই দেখল, 
সে চুন্তিপল্ে চশনৈর প্রতি আতি সন্দ্রমপ্পূর্ণ এবং ভদ্র ব্যবহার দেখানো হয়েছে, তার সমস্ত অধিকার 
স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে-_বৃহৎ জাতগুলোর সঙ্গে তার বতাঁদনের সংন্রব তার মধ্যে তার এর 
আগে কেউ কখনও তা করে নি। বড়ো একটা জাতির সঙ্গে সমান-সমান দাঁড়য়ে এই তার প্রথম 
সান্ধ। দেখে চগনের প্রজারা উল্লাসত হয়ে উঠল; বাধ্য হয়ে তখন সরকারকেও সে চুন্তিপন্ন স্বাক্ষর 
করতে হল। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগ্‌লো এতে ক্ষুব্ধ হবে সে তো আত সহজ কথাই; কারণ এতে 


৬১৮ শবম্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তুলনায় অনেকখানি খাটো প্রমাণ হয়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়া উদার হস্তে সকলকে দান 
করেছে, আর তারই পাশাপাঁশ দাঁড়য়ে তারা তাদের সমস্ত 'বশেষ আধকারকে প্রাণপণে আঁকড়ে 
রেখেছে কিছুতেই একাঁতল হাতছাড়া করতে চাইছে না। 

দাক্ষণ-চশীনে সন-ইয়াং-সেন যে সরকার স্থাপন করেছেন তার রাজধানী ছিল ক্যাণ্টন। 
তাদের সম্গোও সোভিয়েট সরকার কথাবার্তা চালাল; এদের মধ্যেও একটা পরস্পর বোঝাপড়া হল। 
এই সময়টার আঁধকাংশ ধরেই উত্তর এবং দক্ষিণ-চীনের মধ্যে, এবং উত্তর-চীনের নানা সামরিক 
আধনায়কদের মধ্যে একটা ক্ষধণ রকমের গৃহযুদ্ধ চলাঁছল। উত্তর-টশীনের এই ট;ছুনরা, বা মহা- 
টুচুনরা এদের অনেকে এই নামে পাঁরাঁচত ছিল) কোনো নীতি বা কর্মসূচীর খাঁতরে যুদ্ধ 
করছিল না, এরা যুদ্ধ করাছল শুধু নিজের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য। এরা পরস্পরের সঙ্গে মিতা 
স্থাপন করত তার পর আবার হঠাৎ দল ছেড়ে বিপক্ষ দলে গিয়ে 'ভিড়ত, সেখানে 'গিয়ে আবার 
নূতন দল গড়ত। এই ক্রমাগত দল বদলাবদির ব্যাপারটা বাইরের লোকে ভালো বুঝেই উঠতে 
পারত না। এই টুন বা ধুদ্ধব্যবসায়শ গুণ্ডারা তাদের নিজস্ব সেনাবাঁহনী গঠন করত, প্রজার উপর 
নিজস্ব প্রয়োজনে কর বসাত, নিজস্ব কারণেই য্দ্ধ-বিগ্রহ করত; অথচ তার দরুন সমস্ত বোঝা 
বইতে হত চণনের নিরীহ প্রজাদের । দশর্ঘকাল ধরে এরা খালি উৎপীড়নই সয়ে এসেছে। শোনা যায় 
এই মহা-ট;ছুনদের অনেকের 'পছনে নাক আবার 'ছল িদেশশ জাঁতিগুলো বিশেষ করে জাপান। 
সাংহাইতে বিদেশীদের যে-সব বড়ো বড়ো ব্যবসায়-প্রাতষ্ঠান ছিল সেখান থেকেও এদের কাছে 
সাহায্য এবং টাকা এসে পেশছত। 

সমস্ত চাঁনে একাঁট মান স্থান মাঁলন্যমৃন্ত ছিল, সে হচ্ছে দাক্ষিণ-চীন, সেখানে ভরক্র সুন- 
ইম্নাং-সেনের সরকার প্রাতিম্ঠত রয়েছে। এই সরকারের একটা আদর্শ ছিল, একটা স্থির নীতি 
ছিল; উত্তর-চীনের টূচুনদের অনেকেই শাসনের নামে যে গুণ্ডাঁম আর ডাকাতির ব্যবসা চালাচ্ছল, 
এটা মোটেই তা নয়। ১৯২৪ সনে প্রজাদের দল 'কুওমন্টাঙ'-এর প্রথম জাতীয় আঁধবেশন হল; 
সে আধিবেশনে ডন্তর সুন একাঁট ইস্তাহার দাঁখল করলেন। এই ইস্তাহারে তিনি যে-সব নীতি 
অনুসারে এখন জাতির জশবনষান্লাকে চাঁলত করা প্রয়োজন, তার একটা ধফাঁরাস্ত 'দলেন। সেই 
থেকে শুরু করে এই ইস্তাহার এবং এই নীতগুলো কুওমনটাঙ-এর মূল আদর্শ হয়ে রয়েছে; 
অনেকের মতে এখনও চশনের জাতাঁয় সরকারের সাধারণ কর্মনশতি এদের অন্সারেই চালিত হচ্ছে। 

১৯২৫ সনের মার্চ মাসে ডঙ্লর সূনের মৃত্যু হয়। চীনের সেবার জন্য তানি জীবনপাত 
করে গেছেন, চীনের আঁধবাসীরা আজও তাঁকে ভালোবাসে । 


১৫৪ 
ঘদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ 
১৬ই এ্ীপ্রল, ১৯৩৩ 


ভারতবর্ষ অবশ্য 'ব্রটশ সাম্মাজ্যের একটা অংশ 'হসাবে সোজাস্মজিই 'বশ্বষদ্ধে জাঁড়য়ে পড়েছিল। 
কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বা কাছে কোনো যুদ্ধ হয় নি। তাহলেও ভারতবর্ষের অগ্র্গাতর উপরে 
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নানা প্রকারেই প্রভাব এসে পড়েছিল, ভারতবর্ষের জাবনযান্তায় অনেক বড়ো বড়ো 
পাঁরবর্তনও ঘাঁটয়োছল। "মন্রপক্ষের সাহায্য করবার জন্য তার সমস্ত সম্পদকেই ধথাসম্ডভব কাজে 
লাগানো হয়োছল। 

ভারতবর্ষের যুদ্ধ এ নয়। জর্মন পক্ষের সঞ্চে ভারতবর্ষের কোনো ঝগড়া ছিল না; 
আর তুরস্কের কথা বদি বলো, তার উপরে বরং ভারতবর্ষের প্রচুর সহানুভূতিই ছিল। কিন্তু 
ভারতবর্ধ-ন্রটেনের অধীন দেশ মানু; বাধ্য হয়েই তাকে তার সাম্রাজ্যবাদশ অধাশ্বরীর পদসেবা 


যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ৬৯৯ 


করতে হয়। অতএব দেশের লোকের মনে প্রবল আপাত্ত থাকা সত্বেও ভারতাঁয় সেনারা-_তুঁকি", 
মিশরবাসী এবং অন্বান্য জাঁতদের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে যুম্ধ করতে গেল; পশ্চিম-এাশয়ার সর্ব 
ভারতের নাম আপ্রয় করে 'দ্য়ে এল। 

আগের একাঁট চিঠিতে বলোছ, যুম্ধ যখন বাধে তখন ভারতের রাজনোতিক চেতনার স্রোতে 
ভাঁটা চলছে। যুদ্ধ বাধবার ফলে মানুষের মনোযোগ সৌদক থেকে আরও বোশ সরে গেল; বূম্ধ 
উপলক্ষ্যে ্রিটিশ সরকার নানাবিধ 'বাধানযেধ জারি করোছিলেন, তার ফলেও বাস্তবক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
আন্দোলন চালানো কঠিন হয়ে উঠল। হৃদ্ধের সময়টা শাসন-কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বঘই সবধার 
মরশুম; যুদ্ধের দোহাই 'দয়ে তারা অন্য সকলকেই 'নিজ্পোষিত করতে পারে, নিজেদের ঘা ইচ্ছা 
তাই করে বেড়াতে পারে। স্বাধীন কার্যকলাপের অনুমাঁত দেওয়া হয় মাত্র একটি ক্ষেত্রে, তাদের 
নিজেদের বেলায়। সংবাদ ও চিঠিপন্রের উপরে সেল্সরের পাহারা বসানো হয়; তার জোরে সতাকে 
গোপন করা হয়, অনেক সময়েই মিথ্যা কথা প্রচার করা হয় এবং সমালোচনার পথ বন্ধ করা হয়। 
1বশেষ প্রকারের আইন এবং অনুশাসন সৃন্টি করে জাতীয়তাবাদণদের প্রায় সকলপ্রকার কার্যকলাপকেই 
নিয়ান্িত করে রাখা হয়। প্রত্যেক ষুদ্ধরত দেশেই এই কাজ করা হয়েছিল; স্বভাবতই ভারতবর্ষেও 
হল। এখানে একটি 'ভারত-রক্ষা আইন, তোর করা হল। যুদ্ধ বা তার সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারেরই 
সমালোচনা যাতে জনসাধারণ করতে না পারে, তার কণ্ঠ এই আইনে ভালো করেই রোধ করে 
দেওয়া হল। তবুও কিন্তু মনে মনে এদেশের প্রায় সকল লোকই জর্মন পক্ষের এবং 'বশেষ করে 
তুরস্কের প্রাত সহান্‌ভূঁতিসম্পন্ন ছিল; 'কংবা হয়তো এই বললেই ঠিক বলা হবে_মনে মনে সকলেই 
কামনা করাছল 'ব্রিটেন একটা বড়ো রকমের ঠ্যাঙানি খাক্‌। নিজেরা যারা প্রচুর ঠ্যাঙানি এতাঁদন 
খেয়ে এসেছে সেই অক্ষমদের পক্ষে এরকমের কামনা করা খুবই স্বাভাবিক। 'কিল্তু এ কামনাকে 
বাইরে কেউ প্রকাশ করল না। 

বাইরে অনেকে ব্রিটেনের প্রাত রাজভান্ত জানিম্ে উচ্চ চশৎকারে গগন বদশর্ণ করতে লাগল। 
এই চশৎকারের বোশর ভাগই" করাঁছল দেশীয় রাজ্যের রাজারা; খানিকটা উচ্চারত হাচ্ছিল উচ্চতর 
মধ্যাবত্ত শ্রেণশীদের কণ্ঠে, সরকারের সঙ্গে যাদের ঘাঁনষ্ঠ সংশ্রব। কিছু পারমাণে বৃর্জোয়ারাও 
এদকে আকৃষ্ট হয়েছিল, 'মিন্রপক্ষ গণতন্ম স্বাধীনতা এবং ক্ষুদ্র জাঁতদের স্বাধীন আঁধিকার 
ইত্যাদ নিয়ে যে-সব লম্বা বুলি আগুড়াচ্ছিেলেন তাই শুনে । এদের ভরসা হয়োছল, হয়তো 
এদের এই-সব আশবাসবাক্য এরা ভারতবর্যষকেও লক্ষ্য করে বলছে; আশা করছিলেন তখন যাঁদ 
ব্রটেনের সেই সংকটের মুহূর্তে ভারতবর্ষ তাকে সাহায্য করে, তবে হয়তো পরে একাঁদন 'ব্রটেনও 
ভারতবর্ধকে তার যোগ্য পুরস্কার 'দতে কুঁশ্ঠিত হবে না। আর সেটা হোক না হোক, নিজের 
ইচ্ছামত কিছুই তো করবার যো 'ছিল না তখন, কাজ চালাবার জন্য কোনো নিরাপদ পন্থাও ছিল" না। 
অতএব এ*রা ভাবলেন যা পাওয়া যাচ্ছে সেই ছাই মুঠোকেই উড়িয়ে দেখা যাক যদি তলায় 
কিছ থাকে। 

ভারতবর্ষে রাজভাঁন্তর এই যে বাহ্যক প্রকাশ, তখনকার 'দনে ইংলণ্ডের লোক তা দেখে 
খুবই মুগ্ধ হল, নানা প্রকারে তারা এজন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করল। ইংলশ্ডে তখন কর্তৃপক্ষ যাঁরা 
ছিলেন তাঁরাও বললেন, হ্যাঁ, এবার থেকে ইংলশ্ডও ভারতবর্ষের 'দকে 'একট নূতনতর দৃষ্টি, নিয়ে 
চেয়ে দেখবে। 

কিল্তু ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে তখনও কিছু সংখাক ভারতবাসী ছিলেন, যাঁরা এই 
“রাজভান্তি' প্রকাশ করলেন না। এদেশের আঁধকাংশ লোকের মতো চুপ করে এবং নিচ্কির হয়েও 
বসে রইলেন না তাঁরা। তাঁদের 'িশ্বাস ছিল আয়াল্যাণ্ডের সেই পুরোনো নশীতাঁটই সত্য, 
ইংলস্ড মূশাঁকলে পড়লেই তাঁদের দেশের সুযোগ ॥ বশেষ করে জর্মীনতে এবং ইউরোপের অন্যান্য 
কয়েকটি দেশে কয়েকজন ভারতবাসী ছিলেন, এরা বার্লনে এসে একর হয়ে ইংলপ্ডের শন্ু- 
পক্ষকে সাহায্য করবার উপায় উদ'ভাবন করতে লেগে গেলেন, একাঁট কাঁমাঁটও তোর করলেন, 
এজন্য। জর্মন সরকার তখন প্বভাবতই সকল প্রকার সাহায্য নিতে উদস্রব হয়ে আছে; এরই 
ভারতখয় 1বস্লবশদের তারা সান্্রহে অভ্যর্থনা করল। জর্মন সরকার এবং ভারতীয্প কার্মীট, এই 
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দুই পক্ষের মধ্যে একটা রীতিমতো লিখিত টান্তপন্ন তোর হল, উভয়েই তাতে স্বাক্ষর করলেন। 
এই চুন্তপন্পে অনেক কথাই 'ছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ভারতীয়রা ফুম্ধে জর্মন সরকারকে 
সাহাষ্য করবার প্রাতশ্রীত দিচ্ছেন এই শর্তে যে, যুদ্ধে যাঁদ জর্মীনর জয় হয় তবে তখন জর্সীন 
ভারতবর্ধষকে স্বাধীন করে দেবার যথাসাধ্য চেম্টা করবেন। এর পর থেকে ঘতাঁদন যুদ্ধ চলল, 
তার আগাগোড়া সময়টাই এই ভারতাঁয় কাঁমাঁট জম্শীনর পক্ষ হয়ে কাজ করে চললেন। ভারত 
থেকে যে-সব ভারতীয় সৈন্যদের 'বিদেশে পাঠানো হাঁচ্ছল তাদের মধ্যে এরা প্রচারকার্য চালাতে 
লাগলেন; এদকে একেবারে আফগানিস্তান এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত এদের 
কার্যকলাপ বিস্তৃত হয়োছল। 'কিল্তু এর দ্বারা শুধন ব্রিটেনকে অনেকখানি উদীবগ্ন করে তোলা ছাড়া 
আর বোঁশ কিছ এরা করে উঠতে পারলেন না। সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে অস্দ্রশস্্ পাঠাবার একটা 
চেম্টাও এপ্রা করোছলেন, সে চেস্টা ব্রিটশরা ব্যর্থ করে 'দিল। শেষপর্যন্ত যুদ্ধে জর্মীন হেরে 
গৈল; এই কীর্মীট এবং সমস্ত আশাভরসারও সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়ে গেল। 

ভারতবর্ষের মধ্যেও 'বপ্লবীদের কার্যকলাপ কিছু কিছু প্রকাশ পেল; স্পেশাল ট্রাইব্যনাল 
খাড়া করে অনেক ষড়যন্ম মামলার বচার করা হল) বহু লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, বহু 
লোককে দার্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হল। সেই সময়ে যাঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়োছল 
তাঁদের অনেকে আজও জেলে রয়েছেন এই আঠারো বছর পরেও! 

যূদ্ধ বত এগিয়ে চলল, অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও অজ্প কজন লোক 'বিরাটরকম লাভ 
করে নিতে লাগল; ওঁদকে আঁধকাংশ লোকর দুর্দশা ক্রমেই বাড়তে লাগল; লোকের মনে অসন্তোষও 
বেড়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য ক্রমেই আরও বোশ লোকের দরকার হতে লাগল; 
লোক সংগ্রহ করার তৎপরতাও ক্রমে খুবই বেড়ে গেল। সৈন্য সংগ্রহ করে যারা দেবে তাদের 
যতরকম সম্ভব লোভ আর পুরস্কারের আশা দেখানো হতে লাগল; জাঁমদারদের উপরে ছ্কুম 
হল তাদের প্রত্যেককে নিজের প্রজাদের 'ভিতর থেকে একটা নার্দন্ট সংখ্যক সৈন্য জোগাড় করে 
দিতে হবে। সেনাদল এবং সামারক শ্রামকদের লোক সংগ্রহ করবার জন্যে এই সব জবরদাস্তির 
ব্যবস্থা 'বশেষ করে প্রয়োগ করা হল পাঞ্জাবে। সৈন্য এবং শ্রামকবাহনশ 'হসাবে ভারতবর্ষ থেকে 
বাভন্ন রণক্ষেত্রে যত লোক পাঠানো হয়োছল তাদের মোট সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি। এই ভাবে 
যাদের যুদ্ধের কাজে ভার্ত করে নেওয়া হল তারা এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল; অনেকে বলেন যৃষ্ধের 
পরে পাঞ্জাবে যে বিশ্‌ঞ্খলা দেখা 'দয়োছিল এইটাই তার অন্যতম কারণ । 

আরও, একটা দিক থেকে পাঞ্জাবকে ক্ষাতি সইতে হল। বহু পাঞ্জাবী, বিশেষ করে শিখ, 
দেশ ছেড়ে 'য্ত্তরাষ্টের কালিফোর্নয়াতে এবং পশ্চিম-কানাডার অন্তর্গত ব্রিটিশ কলক্বিয়াতে চলে 
গিয়েছিল। এখন থেকে ক্রমাগতই সেখানে লোক যেতে লাগল; শেষে আমোরকা এবং কফানাার 
কর্তৃপক্ষ এদের যাওয়া বন্ধ করে“ণদলেন। এই আগন্তুকদের বাধা দেবার জন্য কানাডা সরকার 
আইন করলেন, যারা পথে জাহাজ না বদলে একেবারে একটানা এদেশের বন্দর থেকে কানাডার 
বন্দরে শিয়ে পেশছবে, কেবল তাদেরই কানাডাতে ঢুকতে দেওয়া হবে। এই আইনের উদ্দেশ্য 
ছিল শুধু ভারতীয় আগল্তুকদের সে দেশে যেতে না দেওয়া; চনে বা জাপানে জাহাজ বদল না 
করে এদের কানাডাতে পেশছবার পথ ছিল না। দেখেশুনে বাবা গুরাদৎ সং নামক একজন 
শিখ একটি আস্ত জাহাজই ভাড়া করে নিলেন, তার নাম কোমাগাতা মার্‌”। সেই জাহাজে করে 
শবরাট একদল লোক 'নয়ে 'তাঁন কাঁলকাতা থেকে সোজা কানাডার ভ্যানকুভার বন্দরে শিয়ে হাঁজর 
হলেন। কানাডার আইনকে 'তিনি এই ফন্দি খাঁটয়ে এাড়য়ে গেলেন। তাহলেও কানাডা সরকার 
তাঁকে দেশে ঢুকতে দতে রাজ হল না, এই জাহাজের কোনো আরোহীকেই তারা সেখানে নামতে 
দল না। সেই জাহাজে করেই তাঁদের ফিরে আসতে হল; একেবারে সবস্বাম্ত হয়ে এবং অত্যন্ত 
কুদ্ধাচত্তে এ'রা ভারতে এসে পেশছলেন। কাঁলকাতার কাছে বজবজে পুলিশের সঙ্গে এদের 
বেশ একটি ছোটোখাটোরকমের যুষ্ধ হল, সে ষুদ্ধে বহু লোক মারাও পড়ল, 'বশেষ করে শিখদের 
পক্ষে। এর পরেও আবার এই শিখদের অনেককে পুলিশ সর্ব অনুসরণ করে বেড়াল, পয্জাবের 
মধ্যেও সব খংজে খংজে এদের গ্রেপ্তার করা হল। এই লোকগুলো পাঞ্জাবে জনসাধারণের মুধ্যে 


যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ৬২৯ 


গবদ্বেষ এবং অসন্তোষ প্রচার করে বেড়াল; 'কোমাগাতা মারু' সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই ভারতের 
সর্ব লোকের 'বক্ষোভের কারণ হয়ে উঠল। 

সেই যুদ্ধের দিনে কত কণ ঘটেছিল তার সমস্ত বিবরণ জানতে পাওয়া কাঁঠন; কারণ সেন্সরের 
চাপে তখন অনেক রকম মংবাদই প্রকাশিত হতে পারত না, সুতরাং মানুষের মূখে মুখে নানারকমের 
অদ্ভুত গুজব ছড়াত। তবে এটুকু জানা গেছে, সিষ্গাপুরে একাট ভারতীয় রোৌজমেন্টের মধ্যে একটা 
বেশ বড়ো বিদ্রোহ হয়েছিল; অন্যান্য বহু স্থানেও ছোটোখাটো রকমের হাঞ্গামা দেখা 'দিয়োছল। 

যুদ্ধের জন্য সৈন্য যোগান দেওয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সাহাষ্য তো ছিলই; এ ছাড়া নগদ 
টাকা 'দতেও ভারতবর্ধষকে বাধ্য করা হল। এর নাম দেওয়া হয়ৌোছল ভারতবর্ষের দ্দান'। একবার 
এইভাবে. দেওয়া হল দশকোঁটি পাউন্ড; আরেকবারও আরেকটা প্রচণ্ড পাঁরমাণ টাকা দেওয়া হল। 
দরিদ্র দেশের কাছ থেকে এইভাবে জোর করে টাকা আদায় করে নিয়ে তাকে আবার 'দান' বলে 
প্রচার করা, এতে প্রমাণ হয় 'ব্রাটশ সরকারেরও রসবোধ আছে। 

এখন পর্যন্ত ঘা বলোছ সে সবই হচ্ছে যুদ্ধের ছোটোখাটো ফলাফলের কথা, মানে ভারতবর্ষের 
দক থেকে । কিন্তু যৃদ্ধকালশন পারাষ্থাতর ফলে অনেক বড়ো একটা মৌনিক পাঁরবর্তনও এসে 
যাঁচ্ছল। য্ম্ধের সময়ে অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেরও বৈদোশক বাণিজ্য একদম ওলটপালট 
হয়ে গিয়েছিল। 'ব্রিটেন থেকে ভারতবর্ষে যে বিপুল পাঁরমাণ মালপত্র আত তার বেশিরভাগই 
আপা বন্ধ হয়ে গেল। ভূমধ্যসাগরে এবং আট্লাশ্টিক মহাসাগরে জর্মন সাবমোরনগুলো সমস্ত জাহাজ 
ডুবিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে; সে অবস্থায় ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানো যায় না। অতএব বাধ্য হয়ে ভারতবর্ধকে 
নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে হল, তার যা ছু দরকার নিজেরই তোর করে 'নিতে হল। আবার 
ষূম্ধের কাজে দরকার হয় এমন বহু 'জানস তোর করে সরকারকেও যোগান 'দতে হল তার। 
এর ফলে ভারতবর্ষে নানারকমের শিজ্প আত দ্রুত বেড়ে উঠল- কাপড়ের কল পাটের কল প্রভাত 
পুরোনো শিল্প এবং যুদ্ধকালীন বহু নৃতন শিল্প দুইই। টাটার লোহা আর ইস্পাতের 
কারখানাঁটিকে সরকার এতাঁদন অবজ্ঞার চোখেই দেখে আসাছলেন, এবার তারও খাতির অত্যন্তরকম 
বেড়ে গেল। সে যুদ্ধের সরঞ্জাম তোর করবার ক্ষমতা রাখে । এখন কিছুটা সরকার তরত্তীবধানেই 
সে কারখানাটিকে চালানো হতে লাগল। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের কটা বছর-_ভারতবর্ষের যত ধাঁনক, 'ত্রাটশ বা ভারতীয় সকলেই 
একটা মস্ত সূযোগ পেয়ে গিয়েছিল, বিদেশ থেকে প্রাতিদ্বান্দবতার ভয়ও 'বিশেষ ছিল না তাদের। 
এই সুযোগের তারা সম্পূর্ণ সদব্যবহার করল, প্রচুর টাকা লাভ করে নিল, অবশ্য সে টাকা যোগাতে 
হল এদেশের দারদ্র জনসাধারণকেই। জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বাঁড়য়ে দেওয়া হল; সকল ব্যবসায়েরই 
অংশীদারদের লভ্যাংশ এত বোঁশ হারে দেওয়া হতে লাগল ষে শুনলে 'বিশবাস হয় না। কিন্তু 
যাদের পারশ্রমে এই লভ্যাংশ আর লাভের সৃষ্টি, সেই শ্রীমকদের দুর্দশা যেমন তেমনই থেকে গেল। 
তাদের মাইনে সামান্য একটু বাড়ল বটে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর মূল্য 
বাড়ল তার চেয়ে অনেক বেশি, সৃতরাং তাদের অবস্থা বস্তুত আগের চেয়ে আরও খারাপই হয়ে পড়ল 

ধানকদের 'কল্তু সমৃদ্ধির আর সীমা রইল না। তাদের হাতে প্রচুর পাঁরমাণ লাভ, সেই 
টাকা জামিয়ে ফেলল তারা; জমিয়ে আবার সেই টাকা বাবসায়ে খাটাতে চাইল। তখন তাদের জোর 
বেড়েছে, সরকারের উপরে পর্য্ত তারা চাপ 'দিতে লাগল এজন্য-_ভারতবর্ষে এ ঘটনা এই প্রথম। 
এদের চাপ ছাড়াও অবশ্য শুধু ঘটনাপ্রবাহের চাপে পড়েই যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয় 
শিল্পকে সাহাব্য করতে হচ্ছিল। দেশে শিল্প-প্রীতঘ্ঠা আরও বাড়ানো হবে, অতএব বাইরে থেকে 
আরও বোঁশ বোঁশ যল্্পাঁত এদেশে আমদানি হতে লাগল, তখন পর্যন্ত সে-সব ফল্দুপাতি ভারতবর্ষে 
তোঁরি করবার ব্যবস্থা ছিল না। অতএব দেখা গেল, ইংলন্ড থেকে ভারতবর্ষে এখন কলের তোর 
পথ্যদ্রব্যের বদলে বেশি আসছে যন্দরপাঁতি। 

এই-সব ব্যাপারের ফলে ভারতবর্ষে 'ত্রিটিশদের নখাতরও অনেক পাঁরবর্তন হল; এর আগের 
একশো বছর ধরে যে নশীত তারা চাঁলয়েছিল সেটা বর্জন করে এবার তারা নূতন একটা নশীতর 
প্রবর্তন করল। অবস্থার পাঁরবরতন হয়ে গেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও 


৬২২ বশ্ব-হাতহাস প্রসঙ্গ 


একেবারেই ভোল বদলে ফেলল। ভারতে '্রিটিশ শাসনের প্রথম ঘৃগ কশরকম 'ছিল তোমাকে বলোছ। 
তোমার হয়তো সেকথা মনে আছে। প্রথমে ছিল অন্টাদশ শতাব্দীর হৃগ্গ, তথ্খন তারা শুধু 
লুটপাট করত আর নগদ টাকা 'নয়ে ষেত। তার পর এল 'দ্বতীয় অধ্যায়; ব্রিটিশ রাজত্ব তখন 
এদেশে কায়েমী হয়ে বসেছে--সে যৃগটা টিকে রইল একশো বছরেরও বোঁশ কাল, একেবারে মহা- 
যুদ্ধের সময় পর্য্ত। এই সময়কার নশীত ছিল ভারতবর্ষকে শুধু একটা কাঁচামাল যোগান দেবার 
ক্ষেত্র এবং 'ব্রটেনের উৎপন্ন পণ্য্রুব্য বিক্রি করবার বাজারে পাঁরণত করে রাখা । এদেশে যে কোনো বড়ো 
রকমের কল-কারখানা বসাবার চেষ্টাকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া হত; ভারতবর্ষের অর্থনোৌতিক 
প্রগাতর পথও রুম্ধ করে রাখা হয়েছিল। এবার এই যুদ্ধের সময়ে এল তার তৃতীয় যুগ: 
ভারতবর্ষে বড়ো বড়ো কল-কারখানা বসানোর চেম্টাকে 'ন্রাটশ সরকার উৎসাহ এবং সাহায্য দিতে 
লাগাল; 'ত্রটেনের উৎপাদন-িজ্পের স্বার্থ তাতে কিছুটা ব্যাহত হবে, তা সত্তেও। ল্যাংকাশায়ারের 
কাপড় সবচেয়ে বোশ 'বাক্ত হত ভারতবর্ষে; অতএব ভারতবর্ষে যাঁদ কাপড়ের কল বাঁড়য়ে তোলা 
হয় তবে সেই পাঁরমাণে ল্যাংকাশায়ারের ব্যবসায়ের ক্ষাত হবে, এ্রকথা সহজেই বোবা যায়। কিন্তু তাই 
যাঁদ হয়, তবে ল্যাংকাশায়ার এবং ব্রিটেনের অন্যান্য শিল্পের স্বার্থহাঁন স্বীকার করে নিয়েও 'ভ্রাটশ 
সরকার তাঁদের নশাঁতির এই পরিবর্তন সাধন করলেন কেন? করলেন, যুদ্ধের দরুন নানা অবস্থার 
চাপে পড়ে করতে বাধ্য হয়োছলেন বলে। এই পাঁরবর্তন কেন করা হল তার সমস্ত কারণ আম 
তোমাকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে 'দাচ্ছি : 

(১) যুদ্ধের সময় বহু 'জানসপন্ের প্রয়োজন বেড়েছে, অতএব সেই প্রয়োজন মেটাতে 
কবভাবতই এদেশে কল-কারখানার প্রাতদ্ঠাও অনেক বেড়ে গেছে। 

(২) এর ফলে ভারতবর্ষের ধাঁনকদের সংখ্যা এবং শান্ত বেড়েছে, সুতরাং তারা তখন 
আবার আরও বোৌশ বেশি কল-কারথানা বসাবার সৃবিধা আদায় করে 'নতে চেয়েছে, যেন এইভাবে 
তাদের বাড়তি লাভের টাকাটাকে তারা আবার খাটাতে পারে। এদের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে 
চলবার মতো সাহস তখন 'ব্রটেনের ছিল না; তা করতে গেলে হয়তো এরা সরকারের উপর 
'একেবারে চটে যাবে; চটে 'শ্রিয়ে দেশের মধ্যে যে-সব চরমপল্থণী এবং 'বপ্লবপল্থণ প্রাতষ্ঠান তাদেরই 
দলে গিয়ে 'ভিড়বে--তাদেরও তখন শান্ত ক্রমে বেড়ে উঠাছল। অতএব ব্রিটিশ সরকার দেখলেন, 
যাঁদ সম্ভব হয় তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়াবার ফি দিছু সুযোগ স্বীবধা দিয়েও এদের নিজের 
পক্ষে টেনে রাখাই যান্তসঙ্গত। 

(৩) ইংলদ্ডের ধাঁনকদের হাতে যে বাড়াঁত টাকা জমে 'শগয়েছে সে টাকাও তারা আবার 

চায়; যে দেশের 'নজস্ব কল-কারখানা 'বশেষ নেই এমন দেশেই যাবার সুযোগ তারা 
থঃজছে, কারণ সেইখানে গেলেই লাভ বোশ হবে। ইংলন্ড শিল্পবাণজ্যে অত্যন্ত উল্লাত দেশ, 
সেখানে টাকা খাঁটয়ে বিশেষ সুবিধার ভরসা নেই। লাভের হার কম দাঁড়াবে সেখানে; তাছাড়া 
শ্রীমক আন্দোলনও সুসংহত হয়ে উঠছে। শ্রামকদের নিয়ে প্রায়ই মৃশাকলে পড়তে হচ্ছে। 
অনুল্পত দেশে শ্রীমকদেরও তেমন কোনো শীল্ত নেই; অতএব সেখানে মজার কম "দয়ে পারা যায়, 
লাভও বোৌশ থাকে । স্বভাবতই 'ব্রটশ ধাঁনকরা ব্রিটেনে টাকা না খাঁটয়ে বরং 'ব্রটেনের অধীনস্থ 
কোনো অনূল্নত দেশে এসে টাকা খাটানো বোশ পছন্দ করে; ভারতবর্ষ ঠিক তেমান একাঁট দেশ। 
অতএব '্রির্টেন থেকে বহু মূলধন ভারতে এসে হাঁজর হল, এবং তার ফলেই এদেশে আরও বোঁশ 
কল-কারখানা প্রাতঙ্ঠত হল। 

(৪) যুদ্ধের আভঙ্ঞতা থেকে এটা দেখা গিয়েছিল, 'শিল্পপ্রগ্গাততে যে-সব দেশ অতল্ত 
এগিয়ে গেছে তারাই সত্য করে যুদ্ধ চালাবার শান্ত রাখে । যুদ্ধে জারশাসিত রাশিয়ার শেষপর্য্তি 
পরাজয় হয়োছল তার কারণ, রাঁশয়াতে শিজ্পব্যবস্থা ভালো ছিল না, তাকে যুম্ধ করতে হয়েছে 
অন্যান্য দেশের উপর নিভ'র করে। ইংলণ্ডের ভয়, এর পরের ধারে হয়তো তাকে যুম্থ করতে হবে 
সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে, ভারতের সাঁমান্তদেশে। ভারতবর্ষে তার নিজস্ব কল-কারখানা যাঁদ না 
তাকে, তবে তখন 'ব্রিটিশ সরকার ভারত-সশমান্তে ঠিকমত যুদ্ধ চালাতেই পারবে না। সেটা অত্যন্ত 
শবপদের কথা। অতএব সেজন্যও ভারতবর্ষে কলকারখানা বাঁড়য়ে তুলতে হয়। 
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এই-সব কারণে বাধ্য হয়েই 'ন্রটেনকে তার নশীত পাল্টাতে হল; 'ন্রাটশ সরকার স্থির 
করলেন ভারতবর্ষে 'শিল্প-প্রাতন্ঠা বাঁড়য়ে তুলতে হবে। 'নব্রাটশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তর প্রয়োজনেই 
দরকার হয়ে উঠল; সেজন্য যাঁদ ল্যাংকাশায়ার বা ব্রিটেনের আরও দ্চারটা 'শিজ্পের 

সে সইতে তাঁরা রাজ হলেন। বাইরে অবশ্য 'ব্লটেন বলতে লাগল, 


ধাঁনকদের হাতেই থেকে যায়। ভারতীয় ধাঁনকদের শুধু এই' ব্যবসায়ের মধ্যে নেওয়া হল 
আত ক্ষুদ্র অংশশদার 'হসাবে, তাইতেই তাদের কৃতার্থ হওয়া উঁচিত। 

যুদ্ধের সময়ে, ১৯১৬ সনে একাঁট ভারতীয় শিল্প কাঁমশন বসানো হল। দু" বছর 
পরে এরা িপোর্ট দাখল করলেন; তাতে বললেন 'শঞ্প-প্রাতন্ঠার ব্যাপারে সরকারেরই সকলকে 
সাহাধ্য করতে হবে এবং কীঁষিকার্ষেও আধাানক শিজ্প-তল্দী কায়দাকানূন প্রবর্তন করতে হবে। 
আরও বললেন; দেশের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথামক শিক্ষা-প্রচারের চেন্টা করা দরকার। কর্মপটু 
শ্রাীমক যাতে পাওয়া সম্ভব হয়, এই জন্যই এরা জনসাধারণের মধ্যে প্রাথামক শিক্ষা প্রচারের 
প্রয়োজন বোধ করোছলেন; ইংলশ্ডেও কারখানা প্রাতম্ঠার প্রথম যুগে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়োছল। 
যুদ্ধের পরে এই কাঁমশনের প্িঠাঁপঠ আরও অনেকগুলো কাঁমশন এবং কাঁমাটি বসানো 


বিরাট রণজয়ের শামিল বলেই লোকে মনে করল। বাস্তাঁবক পক্ষে এটা 'ছিলও তাই, অন্তত 
কতক পাঁরমাণে। কিন্তু একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যেও অনেক 
মজার ফাঁক 'ছল। সরকারপক্ষ থেকে বলা হল, 'বদ্দেশ থেকে যাতে ভারতবর্ষে মূলধন আসতে 
পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে; বিদেশ থেকে অর্থ ছল কার্যত 'ব্লটেন থেকে। হুড়হুড় করে 
1ব্রাটশ মূলধন ভারতে এসে হাঁজর হল। কেবল যে বহু-পারমাণে এল তাই নয়, বাজার 
একেবারে দখলই করে ফেলল। বড়ো বড়ো কল-কারখানা যেগুলো হল তার প্রায় সমস্তই 
চলল 'ব্রাটশ মূলধনের জোরে। অতএব ভারতবর্ষে রক্ষাশুজ্ক আর রক্ষাকবচের মানে দাঁড়াল, 
এদেশে 'ব্রিটশ মূলধনের স্বার্থরক্ষা! ভারতবর্ষে 'ত্রিটিশ নশাতির যে বিরাট পাঁরবর্তন করা 
হয়েছিল, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তার ফল '্রাটশ ধাঁনকদের পক্ষে [বিশেষ মন্দ হয় 'নি। তারা 
বরং বেশ একটা নরাপদে সংরক্ষিত বাজার হাতে পেয়ে গেছে, সেখানে সে অবাধে ব্যবসা- 
বাঁণজ্য বিস্তৃত করতে পারবে, শ্রীমকদের খুব কম মাইনেয় খাটিয়ে প্রচুর লাভ করে নিতে পারবে। 
আরও একটা 'দিক থেকে এতে তাদের সুবিধা হয়ে গেল। ভারতবর্ষ চীন 'মিশর প্রভৃতি দেশে 
মজুরির হার শস্তা। এই-সব দেশে এসে তারা তাদের মূলধন খাটাতে লাগল; তার পর ইংলশ্ডে 
গিয়েও ইংরেজ শ্রামকদের উপর হূমাক দিল, তাদেরও মজার কামিয়ে দেওয়া হবে। তাদের বলল, 
ভারতবর্ষ চখন ইত্যাঁদ দেশে মজুরির হার এত কম; কাজেই সেখানে পণ্যের দরও অল্প; এখন 
ইংলশ্ডে মজুর না কমাতে পারলে তো সে-সব দেশের পণ্যের সঙ্গে এ'টে ওঠা যায় না। তার 
পরও যেখানে ইংরেজ শ্রামক তার মাইনে কমানোতে আপাতত প্রকাশ করল, ধাঁনক তাকে বলল, 
তাহলে আর কণ করা যাবে, অত্যন্ত দুঃখিত চিন্তেই তাকে তার ইংলণ্ডের কারখানা বন্ধ করে দিতে 
হবে, 'দিয়ে মূলর্ধনটা নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতে হবে! 

ভারতবর্ষের শিল্প প্রভাীতকে 'নজের আয়ত্তে রাখবার আরও অনেক ব্যবস্থা ভারতের 
'ত্রাটশ সরকার করলেন। এটা আত জাঁটল বিষয়, এর আলোচনাও আঁম করতে চাই লা। 
এর খুব বিশদ িষ্লেষণ আমাদের দরকারও নেই। একটি জিনিসের কথাই এখানে আম 
বলছি। আধ্নিক শিল্পের জীবনে ব্যাঙ্কের প্রচণ্ড প্রভাব, কারণ বড়ো বড়ো বাবসা চালাতে 
গেলে প্রায়ই মূলধন ধার করবার দরকার হয়। এই ধার না পেলে আত বড়ো ব্যবসাও হঠাৎ 
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ভেঙে পড়তে পারে। এই ধার দেয় ব্যান্কৃ; কাজেই বুঝতেই পার তাদের ক্ষমতা কতখানি । 
ব্যবসায়ের জশবনমরণ তাদেরই ছহাতে। বুদ্ধ শেষ হবার অল্পাঁদন পরেই 'ব্রাটিশ সরকার দেশের 
সমগ্ত ব্যাঙ্কিং প্রথাটিকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এলেন। এই ভাবে, এবং মুদ্রানীতির কারসাজি- 
বারা ভারত সরকার ভারতবর্ষের শিল্প এবং কারখানাগ্ীলর উপরে অনেকখান কর্তৃত্ব-ক্ষমতা 
গনজের হস্তগত করে 'নয়েছেন। আঁধকল্তু ভারতের বাজারে 'ব্রাটশ পণ্য আরও বোশ চালু 
করবার জন্য তাঁরা 1[171965219] 17516575109 বা 'ব্রাটশ সান্রাজ্যজাত দ্রব্যের উপর বাশিজ্য- 
শুঙ্ষের ব্যাপারে আঁধিক স্নীবধা দানের নখীত প্রবর্তন করেন। এর মানে হচ্ছে, রক্ষাশুজ্ক 1হসাবে 
যাঁদ 'বদেশশ পণ্যের উপরে কর বসানো হয়, তবে সেখানে 'ব্রাটশ পণ্যের উপরে কিছু কম হারে কর 
বসানো হবে বা মোটেই কর বসানো হবে না; যেন অন্য দেশগুলোর পণ্যের তুলনায় 'ব্রাটশ পণ্য 
এখানে একটু বোঁশ স্াবধা পায়। 

যুদ্ধের সময়ে ভারতের ধাঁনিক শ্রেণীর এবং উচ্চতর বৃর্জোয়াদের শান্ত ক্রমে বেড়ে উঠাছল। 
সে শান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করতে লাগল । যুদ্ধের পূর্বে এবং প্রথমদকে 
রাজনোতিক আন্দোলন 'বঝামিয়ে ছল; তার সে তন্দ্রা ক্রমে কেটে গেল, স্বায়ভ্তশাসন এবং অনুরূপ 
আরও নানা দাবি আবার ধ্বনিত হয়ে উঠল। দীর্ঘকাল কারাবাস শেব করে লোকমান্য 'তিলক 
বাইরে বোরয়ে এলেন। তোমাকে বলোছি জাতীয় কংগ্রেস তখন ছিল নরমপল্থীদের হাতে; 
ছোটো একটি বস্তু, তার প্রভাব-প্রাতপাত্ত বিশেষ 'কছুই নেই। জনসাধারণের সঙ্গেও প্রায় 
কোনো যোগ নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী তাঁরা কংগ্রেসের অল্তভূর্ত ছিলেন না; 
তাঁরা প্রাতঙ্ঠা করলেন হোম-রুল লশগ। এই রকমের দুটি লশগ প্রারতাষ্ভঠত হল; একাঁট প্রাতজ্ঞা 
করলেন লোকমান্য তিলক, অন্যাট করলেন 'মসেস আযান বেসান্ট। কয়েক বছর ধরেই 'মসেস 
বেসাণ্ট ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটি 'বাশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে ছিলেন; তাঁর অপূর্ব বাঁপ্মতা 
এবং আততপক্ষ/ যযান্ততর্ক এদেশের মানুষের মনে আবার রাজনোতিক চেতনা জাগয়ে তুলোছল। 
তাঁর বন্তৃতা প্রভাীতকে সরকার এতই বিপজ্জনক মনে করতেন যে তাঁকে অন্তরীণ পর্যন্ত করে 
রাখা হল। তাঁর আরও দুজন সহকমর সঙ্গে তিনি কয়েক মাস অল্তরীণ হয়ে ছিজেন। 
কাঁলকাতায় কংগ্রেসের একাঁট আঁধবেশনে তান সভানেন্রীত্ব করেন, কংগ্রেসের 'তাঁনই প্রথম 
নারণ সভানেরশ। এর কয়েক বছর পরে শ্রীযুন্তা সরোঁজনশ নাইড়ু কংগ্রেসের সভালেরণী হন, কংগ্রেসের 
তান ছ্বিতীয় নারী সভানেত্রী। 

কংগ্রেসের মধ্যে তখন দুাট দল, নরমপন্থী আর চরমপল্থী। ১৯১৬ সনে এদের মধ্যে 
একটা আপোষ হল; ১৯১৬ সনের ডিসেম্বর মাসে লক্ষেবীতে কংগ্রেসের আঁধবেশন হল, সেখানে 
দুই দলই উপাঁস্থত হলেন। সে আপোষ কিন্তু বোশাঁদন 'টিকল না। দহ" বছরের মধ্যেই আধার 
এদের মধ্যে ছাড়াছাঁড় হল। নরমপল্থীরা কংগ্রেস থেকে বোরয়ে চলে গেলেন, সেই থেকে তাঁরা 
কংগ্লেমের বাইরেই রয়েছেন। এখন এণরা নাম নিয়েছেন উদারপল্ধী। 

১৯১৬ সনের লক্ষেটী আঁধবেশন থেকেই জাতীয় কংগ্লেসের পুনজরবন শুরু হয়েছে। 
সেই দন থেকেই সে ক্রমশ আঁধকতর শান্ত এবং প্রাতষ্ভা অর্জন করে চলল; জশীবনে সেই প্রথম 
সে সত্য ক'রে বৃর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল। জনসাধারণ 
বলতে যা বুঝ তার সঙ্গে অবশ্য তার বিশেষ সংন্রব ছিল না; তারাও একে নিয়ে বিশেষ 
মাথা ঘামাত না_সে সং্রব স্থাপন করেছেন গাম্ধশজশ এসে। কাজেই তখন তথাকীথত নরম- 
পল্ধশী এবং চরমপজ্থশ, দুপট দলই অজ্পাবন্তর একটিমাত্র শ্রেশর লোঁক নিয়ে গঠিত 'ছিল, 
সে হচ্ছে বুজোঁয়া শ্রেণি । আতি সামান্য ক'্জন বিস্তশালশ লোক, এবং যাঁরা সরকার চাকুরেদের 
ঠিক গায়ে গায়ে রয়েছেন, এমন লোকদের সাক্ষাংই নরমপম্থী দলের মধ্যে মিলত; মর্যাবস্ত 
শ্রেণির আধকাংশ এবং তাঁদের দলেরই বহু বেকার ব্যাম্ধজীবী ব্যন্তর সমর্থন 'ছিল চরম- 
পজ্ধীদের 'দকে। এই ব্যাম্ধজশবশরা (কথাটা দিয়ে আম শুধু বোবাচ্ছি অল্পাবস্তর, 'শাক্ষত 
ব্যান্তদের) নিজেদের সংকজ্পে দৃঢ় হয়ে রইলেন; বপ্লবীদের দলেও এদের মধ্য থেকেই বহু 
লোক গিয়ে যোগ 'দিল। নরমপল্থী এবং চরমপল্ণদ্দের উদ্দেশ্য বা আদর্শের মধ্যে বিশেষ 


গরম গরম কথা 
কোনো পক্ষেরই প্রত্যেকাট ব্যন্তর প্রাত প্রযোজ্য নয়। তার প্রমাণ স্বয়ং গোপালকৃফ 


তান মোটেই ছিলেন না। 'তাঁনই ভারত-ভূত্য সামাতর (59618:805 ০: [7709 ০০1৪৮) 
প্রাতদ্ঠা করেন। কিল্তু সত্যকার 'নেই"-শ্রেণণ যারা, সেই শ্রমিক আর কৃষকদের সঙ্গো নরমপল্থী 
বা চরমপল্থী কোনো দলেরই কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিলক 'নজে অবশ্য জনসাধারণের কাছে 
খুবই 'প্রয় 'ছিলেন। 


কংগ্রেস-লীগ্‌ পারকজ্পনা তখন দ্ট প্রাতজ্ঠানেরই কর্মসূচিতে পরিণত হল; সমগ্র দেশের দাবি 


অপরাধে যুদ্ধের প্রথম দিকেই দু'জন মুসলমান নেতাকে অল্তরীণ করে রাখা হয়োছিল, এরা 
হচ্ছেন মৌলানা মহম্মদ আল এবং মৌলানা শৌঁকত আলি । মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেও 
অন্তরশণ করা হয়োছল, আরব দেশগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলে; তাঁর রচনাবলশর জন্য 
সেদেশে তান খুব জনাপ্রর 'ছিলেন। এই-সব ব্যাপারে মুসলমানরা খুবই ভ্রুম্ধ এবং বিরন্ত হলেন, 
ক্রমেই বোশ করে সরকারের 'বিরোধশ হয়ে উঠলেন। 

ভারতবর্ষে স্বায়ভশাসনের দাবি বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই 'ব্লাটশ সরকারও নানাবিধ 
ভরসা আর প্রাতশ্রতি দিতে লাগলেন, এদেশে নানাবিধ তত্বসম্ধান করতে লাগলেন, তাই দিয়ে 
লোকের মনোযোগ আটকে রাখলেন। ১৯১৮ সনের গ্রশক্মকালে তখনকার ভারতসাঁচব এবং বড়োলাউ 
ঘু'্জনে সলে একটি য্যস্ত-রিপোর্ট দাখিল করলেন, এ*দের দু'জনের নাম অনুসারে তার নাম হল, 
মন্টেগু-চেমৃসৃফোর্ড রিপো্া। এই 'রিপোর্টে ভারতের শাসনব্যবস্থার কিছু পাঁরবর্তন এবং 


৪8০0 


৬২৬ কষ-ইাত্হাস প্রঙগজ্খ 


নংক্কার সম্বন্ধে কতকগুলো প্রঙ্তাব এপরা করলেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই এই পরীক্ষামূলক প্রস্তাব- 
গুলো নিয়ে দেশের মধ্যে প্রচণ্ড একটা তকাবতর্ক শুরু হল। কংগ্রেস এগুলোর সম্বন্ধে অত্যন্ত 
আপাত প্রকাশ করলেন, বললেন এতে কিছুই দেওয়া হল না। উদারপল্ধীরা এগুলোকে সাগ্রহে 
স্বাঁকার করে নিলেন, এবং এদের উপলক্ষ্য করেই তাঁরা কংগ্রেস থেকে 'বাচ্ছনন হয়ে গেলেন। 

এই যখন ভারতের অবস্থা, এমন সময়ে যুদ্ধ শেষ হল। সবন্তই লোকের মনে একটা 'বিকাট 
আশা জাগ্গল, এবার না-জাঁন কণশ পাঁরবর্তনই আসে । দেশের রাজনোতিক হাওয়া গরম হয়ে উঠল; 
নরমপপল্ধীরা যে শান্ত কোমল মূদুস্বরে কথা বলতেন, তাতে প্রচুর 'বিনয় থাকত এবং ফল ছুই 
হত না; সে ভাথধা অল্তাহ্হত হয়ে গিয়ে তার জায়গাতে ধ্বানত হতে লাগল চরমপল্থীদের ভীষণ 
চশৎকার, খজ সংগ্রামাকত্ষক এবং আত্মপ্রতায়ে ভরপুর তাদের ভাষা । নরমপল্থী আর চরমণ্পল্থ 
দৃই দলই রাম্ট্রনশীতর পঠথর ভাবায় 'চন্তা করতে লাগলেন, কথা বলতে লাগলেন, শাসনব্যবস্থার 
বাইরের রূপ কণ হবে তার বিশ্লেষণে মগ্ন রইলেন; আর পিছনে বসে সাম্রাজ্যবাদ 'ব্রিটেন নিঃশব্দে 
এদেশের অর্থনৌতক জীবনের উপরে তার মষ্টর বাঁধনকে আরও দূঢ়তন্ন করে তুলতে লাগল। 


১৫৫ 
ইউরোপের নূতন মানচিন্ত 


২১শে গপ্রল, ১৯৩৩ 


যুদ্ধের গাঁত সংক্ষেপে আলোচনা করবার পর আমরা রাশিয়ার বিপ্লবের কথা দেখোঁছ, তার পর 
আবার দেখোছ যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের অবস্থা কী 'ছিল। এবার আবার 'ফরে যেতে 
হবে যুম্ধাবরাঁতিতে; দেখতে হবে য্ম্ধ শেষ হবার পরে 'বিজেতা পক্ষ ?ক প্রকার আচরণ করলেন। 
জর্মীনর অবস্থা তখন শোচনীয়। কাইজার পালিয়ে গেছেন, দেশে প্রজাতল্ স্থাপিত হয়েছে। 
তবুশ্ড জর্মন সেনার যাতে আর কিছুমাত্র শান্ত অবাশন্ট না থাকে সেজন্য যদ্ধাবরাতির 
সাম্ধপন্রে অনেকগুলো অতান্ত কঠিন শর্ত 'দিয়ে দেওয়া হল। বলা হল, জর্মন সেনা এগিয়ে 
এসে বত জায়গা দখল করোছল শৃধ সেগুলো নয়, আলসেসৃ-লোরেন এবং রাইন নদী পর্য্ত 
জর্মানর অল্তর্গত এলাকা তাদের ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে হবে। রাইনল্যান্ড মানে কল্মনের 
আশেপাশের অগ্ঞলাঁটি মিতরপক্ষের দখলে থাকবে। এছাড়া জর্মীনর যুদ্ধজাহাজ, লমস্ত + ইউ 
বোট্‌্__জের্মন সাবমোরনদের এই নামে আঁভাঁহত করা হত), এবং হাজার হাজার ভারশী কামান 
এরোগ্লেন রেলওয়ে-ইঙজিন মোটরলরী এবং আরও বহু 'জানসপর 'মিন্রপক্ষের হাতে সমর্পণ 
করতে হবে। 

ফ্রান্সের উত্তর-অণ্চলে কোপয়ে (0০10118578৩) এর অরণ্যে যে স্থানাঁটতে বসে বম্ধাবরাঁত 
গল্প স্বাক্ষর করা হয়োছল, সেখানে এখন একাঁট জ্ম্ীতস্তম্ভ আছে, তার উপরে এই কর্থাট লেখা : 

“এইখানে, ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর তাঁরখে জর্মন সাম্রাজ্যের অন্যায় অহংকার ধূঁজিসাৎ 
হয়োছল; যাদের সে দাসত্ব শৃূংখলে আবম্ধ করতে চেয়োছল সেই স্বাধীন জাঁতগুলোর হাতেই 
তার পরাজয় ঘটেছে ।” 

জর্মন সাম্রাজ্য অবশ্য আর নেই, অন্তত বাইরে থেকে ফেটুকু দেখা বায়। প্রীশয়ার লামারক 
খচ্ঘতাও খর্ব হয়েছে। এরও আগে রুশ সাজ্জাজ্যের অবসাঁন হয়োছিল, রোমানফ রাজবংশ রঙ্গমণ্ট 
থেকে বিদায় নিয়ৌোছলেন-সে রঙ্গমণ্ে তাঁরা আঁতি দশর্ঘকাল নানা অসৎ লীলা দোখয়েছেন। 
যুদ্ধের ফলে আরও একটি সান্রাজা, আরও একটি প্রাচীন রাজবংশের পতন ঘটল, সে হচ্ছে আস্টিয়া- 
হাত্ধোরতে হাপস্বৃর্গ বংশের সাম্াজ্য। কিন্তু তখনও বহু সাম্রাজ্য টিকে 
হচ্ছে িজেতাদের সাম্মাজ্য। যৃত্ধে জতেছেন বলে তাদের অহংকার 'কছুমান্ন কমল না। অন্যান্য 
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যে-সব জাতিকে তারা দাসে পারণত করে রেখেছে, তাদের ন্যাধ্য আঁধকার সম্বন্ধে তারা একটুও 
বেশি সচেতন হয়ে উঠল না। 

১৯১৯ সনে প্যাঁরস শহরে 'বজয়শী মিত্রপক্ষ তাদের শান্তি-সম্মেলন বসালেন। প্যারসে 
বসেই তাঁরা সমগ্র জগতের ভবিষ্যৎ রূপ রচনা করবেন; অনেক মাস ধরে এই প্রাসম্ধ নগরশাটর 
দিকে পাঁথবীসুদ্ধ মানুষের দৃষ্টি নিবম্ধ হয়ে রইল। পৃথিবীর সর্ব সকল দেশ থেকে নানা- 
বিধ লোক সেখানে গিয়ে উপাস্থত হল। রাষ্ট্রনীতাঁবদ আর রাজনোৌতক পাণ্ডারা তো থাকবেনই, 
তাঁরা তখন নিজেদের এক-একটা কেন্টাবষ্ট মনে করছেন। আরও গেল যত কূটনশীত-বিশারদ, 
বিশেষজ্ঞ সুমর-বিশারদ, মহাজন, এবং লাভাদ্বেষীর দল; এদের লকলেরই সঙ্গে অসংখ্য সহকারণ, 
টাইপিম্ট এবং কেরাণী। তারপর, সংবাদপন্পসেবীদের একটা বিরাট দল থাকবে সেখানে, সে তো 
জানা করাই। এল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে যে-সব জাতি, তাদের প্রাতাঁনাধরা__আহীরশ, 
দিশরীয়, আরব এবং আরও কত দেশ, তাদের সকলের নামও এর আগে কেউ কোনোদিন শোনে নি; 
এল পূর্বইউরোপের লোকেরা, আস্বীয়া এবং তুরস্কের 'বিধবস্তত সাম্রাজ্য থেকে এরা নিজেদের 
কতকগুলো পৃথক রাষ্ছ্ী কেটে বার করে নিতে চায়। এ ছাড়া দূঃস্মহসশী ভাগ্যান্বেষণও গেল কম 
নয়। গোটা পৃথিবীটাকেই কেটেকুটে নূতন করে ভাগ করা হচ্ছে এখানে; সে ভোজের সুযোগ 
ছেড়ে শকুনরা দূরে বসে থাকবে কেন! 

শাল্তি সম্মেলনে কশ হবে, সে সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেকরকম আশা জাগল। লোকে 
ভাবল, যুদ্ধের এত বড়ো একটা ভয়াবহ আঁভজ্ঞতাল্স পরে এবার 'নশ্চয়ই একটা ন্যায়সঞ্গত এবং 
দীর্ঘস্থায়শ সাম্ধর ব্যবস্থা করা হবে। নিদারুণ কলম্টের বোঝা তখনও জনসাধারণের ঘাড়ে চেপে 
রয়েছে; শ্রীমকদের মনে বিন্নাট অসল্তোষ জমে উঠেছে । দৈনাঁল্দন জশীবনের প্রয়োজনীয় 'জানিস- 
পল্রের দাম অতাল্ত বেড়ে গেছে, তার ফলে লোকের কষ্ট আরও বেড়েছে। সমাজ-বস্লব ঘটতে 
আর দোর নেই, ১৯১৯ সনে ইউরোপে এমন বহু আভাসই পাওয়া যাঁচ্ছল। মনে হাচ্ছল রাশয়ার 
দূজ্টান্ত অনেকের মনকেই 'বিচাঁলত করে তুলছে। 

এমানিতর পশ্যাৎপটের মধ্যে শাঁক্তি-সম্মেলনের বৈঠক বসল, ভার্সাই শহরের ঠিক সেই 
ঘরাঁটতে, যেখানে আটচাল্লশ বছর আগে জর্মন সাম্রাজোর প্রাতঙ্ঠা ঘোষণা করা হয়োছল। সে 
ণবরাট জনসংঘের পক্ষে দিনের পর দন আঁধবেশন করা সহজ নয়; অতএব তাকে ভেঙে অনেক- 
গুলো কাঁমাঁট তোর করা হল; এই কাঁমাটগুলো গোপনে বৈঠক বসাতে লাগলেন, এদের মধ্যেকার 
সমস্ত কেটাল আর কলহ-বিবাদকে ব্দ্ধিমানের মতো অবগ্কষ্ঠনে ঢেকে রাখলেন। . সমস্ত 
সম্মেলনটিকে. নিয়াল্লিত করাছল একটি “দশজনের সভা” মিন্রপক্ষের দেশগুলো নিয়ে গড়া? পরে 
এর সভ্যসংখ্যা কমে গিয়ে হল পাঁচ; এদের নাম হল “পণ মহারথী” যুক্তরালী, 'ব্রটেন, ফ্রান্স, 

আর জাপান। তারপর জাপানও এর মধ্য থেকে খসে পড়ল; বাকি রইল একটা 'জার- 
জনের সভা'। শেষপর্ষ্ত পন্নমূর্তি আমোরকা, 'ত্রিটেন আর ফ্রা্দ। এই তন দেশের 
্রাতানাঁধস্ব করাছিলেন প্রোডেন্ট উইলসন, লয়েড জর্জ এবং ক্রেমে'শো; সমস্ত পৃঁথবশকে নূতন 
করে ঢেলে সাজাবার, তার দেহের ভয়ংকর ক্ষতগৃলোকে 'নরাময় করবার, গুরুদায়িস্ব পড়ল এই 
1তনজনেরই উপরে । এ দায়িত্ব বইবার যোগ্যতা আছে আতমানব বা অর্ধ-দেবতার, এ'রা কেউই 
তার ধারেকাছের জবও নন। রাজা রাঙ্মীনীতিবিদ সেনাপাঁত ইত্যাঁদ যে-সব ব্যান্তরা কর্তার 
আঙদনে বসে থাকেন, সংবাদপন্লে এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁদের নাম এতই বিজ্ঞাঁপত করা হয় এবং 
এমনই আড়ম্বরে ঘোরথা করা হয় যে, দেখেশুনে সাধারণ লোকের অনেক সময়েই ধারণা হয় এ'রা 
চিন্তা এবং কার্ষের রাজ্যে এক-একটা মহামানব 'বিশেষ। একটা স্বীয় দ্যাতি যেন এ'দের 
ঘরে প্রকাশ পেতে থাকে; অজ্ঞ আমরা, মনে মনে এমন সব গুণই এদের মধ্যে কজ্পনা করে, 
ণনই ধা বস্তুত এদের মোটেই নেই। কচ্তু একটু কাছে গগায়ে নিরীক্ষণ কয়ে দেখ, দেখা যাবে 
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বড়ো. বড়ো ব্যান্ত বলেই মনে হত, এ'দেরও দৃম্টি গছল অদ্ভুত রকম সংকণর্থ, আল্তজাঁতক 
কাশ্ডকারখানা সম্বম্ধেও এ'রা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পৃথিবীর ভূগোলটা পর্যন্ত এরা ভালো করে 
জানতেন ন!! 

প্রোসডেণ্ট উদ্রো উইলসন এলেন, তাঁর 'বিরাট খ্যাতি, জনসাধারণ তাঁর নামে মখ্ধ। বন্তুতার 
এবং চিঠিপত্ে তিনি এতসব সূন্দর এবং আদর্শমূলক বাক্য ব্যবহার করোছলেন' বে লোকের 
শ্বাস হয়োছিল [তানি একটা পরপন্বর-ীবশেষ, পৃথিবীতে যে নুতন স্বাধশনতার আঁবর্ভাব 
হবে তানি তারই বার্তা বহন করে এনেছেন। লয়েড জর্জ গ্রেট টেনের প্রধানমল্মণ; ভালো ভালো 
বালি কপচাতে ইীনিও ওস্তাদ; তবে এ"র আবার সুবধাবাদশ বলেও একটু খ্যাত 'ছিল। ক্রেমেশোর 
নামই, ছিল 'বাঘ', আদর্শ বা' আধ্যাত্বক বচনের তাঁন ধার ধারতেন না। তাঁর কথা 'ছল ফ্রান্সের 
পুরোনো শন জর্মীনকে তিনি বিচরণ করবেন; সকল দক থেকেই তাকে এমনভাবে বিধহস্ত, 
ধ্লসাৎ করে দেবেন যেন আর কোনোদিন সে মাথা খাড়া করতে মা পারে। 

অতএব এই তিনজনে মিলে পরস্পরের সম্গে ধৰস্তাধবস্তি করতে লাগলেন, যে যার 'নজের 
কোলে ঝোল টেনে নেবার চেস্টা করতে লাগলেন, প্রত্যেকেই আবার সম্মেলনের ভিতরে এবং বাইরে 
অন্য বহ্‌ লোকের হাতে টান এবং ধাক্কা খেতে লাগলেন। আর এদের সকলেরই 'পছনে বভশীষকা 
বস্তার করে রইল সোভয়েট রাশিয়ার করাল ছায়া। সম্মেলনে রাশিয়াকে ডাকা হয় নি, জর্মীনকেও 
না। কিন্তু প্যারিসের সম্মেলনে যে ধানকতন্ম জাতিগুলো এসে একল হয়োছল, রাশিল্পার 
আঁস্তত্বটাই যেন সারাক্ষণ তাদের জশবন বিপন্ন করে রাখাঁছল। 

শেষপধন্তি ক্লেমেশোই জয়লাভ করলেন, লয়েড জর্জের সাহায্যে। উইলসন একাঁট 
জানস নিয়ে খুব লড়াই করোছিলেন, একটা জাতিসংঘ । সেটা তান পেয়ে গেলেন। এবং 
তাঁর এই প্রস্তাবাট অন্যেরা মেনে নেবার ফলে অন্য প্রায় কোনো বিষয় নিয়েই 'তাঁন বিশেষ 
জেদ দেখালেন না, এদের মতেই মত 'দলেন। মাসের পর মাস ধরে তক্শীবতর্ক আর আলোচনা 
চালিয়ে অবশেষে শান্ত-সম্মেলনে উপাাঁস্থত মিল্রপক্ষ একটা সাঁন্ধপন্লের খসড়া খাড়া করলেন; 
এবং নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে নিয়ে তারপর তাঁরা জর্মীনর প্রাতাঁনাঁধদের ডেকে পাঠালেন, 
তাঁদের আদেশগুঁল শুনে যেতে । ৪8৪০1 ধারা-সমন্বিত সেই বিরাট সম্ধিপল্লাট এই জর্মনদের 
সামনে ফেলে 'দয়ে এ*রা হুকুম করলেন, সই কর। আর কোনো আলোচনাই তাঁদের সঙ্গে 
হল না, নূতন কোনো প্রস্তাব বা পাঁরবর্তনের কথা মুখে আনবার অবঙ্গর পর্য্ত তাঁরা পেলেন 
না। এ সাম্ধ মানে হল এ*দের হুকুম-মাফিক সাক্ধ; জর্মীনকে হয় এটি যেমন জাছে তেমমই- 
ভাবে স্বীকার করে নিতে হবে, অথবা অস্বীকার করবার ফল ভোগ করতে হবে। জর্মীনর 
নূতন প্রজাতল্ত্ের প্রাতানাধরা এতে আপান্ত করলেন; অবশেষে মনাস্থির করবার জন্যে তাঁদের 
যে সময়টা দেওয়া হয়োছল তার একেবারে শেষ দিনাঁটিতে তাঁরা এই ভার্সাই-সম্ধিপল্লে স্বাক্ষর 
করলেন। 

আস্টীয়া, হাঙ্গোর, বুলগোঁরয়া এবং তুরস্কের সঙ্গে গিন্রপক্ষ আলাদা আলাদা সান্ধপন্র রচনা 
এবং স্বাক্ষর করলেন। তুরস্কের সম্গো বে সন্ধি করা হল তুরস্কের সুলতান সেটা মেনে নিতে 
রাজি ছিলেন, কিন্তু কামাল পাশা আর তাঁর বাঁর সঙ্গীদের প্রচণ্ড বাধা দেবার ফলে সে পাল 
হতে পারল না। সৈ গঞ্প আম তোমাকে আলাদা করে বঙ্গব। 

এই-সব সাম্ধর ফলে কী কী পাঁরবর্তন,হল ? ভূমি-বভাগের পাঁরবর্তন যা হল, তার 
বোঁশর ভাগই হল পূর্ব-ইউরোপ, পশ্চিম-এঁশিয়া আর আফ্রিকায়। আঁফ্রকাতে জম'নদের ফে“সব 
উপ্ণানবেশ ছিল, 'ির্পক্ষ সেগুলোকে যূণ্ধের লুঠের মাল বলে হস্তগত করে নিলেন; সবচেয়ে 
ভাল জায়গাগুলো ফেলা হল ইংলশ্ডের ভাগে, টাঞ্গানাইকা এবং পূ্বা-আফ্রিকার আরও কতকগুলো 
অন্যল হস্তগত হবার ফলে ইংলগ্ডের দশর্ঘীদনের একটা জ্বস্ন সফল হল, উত্তরে মিশর থেকে 
শৃর্‌ করে দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত আফ্রিকার একেবারে এাঁদক থেকে গাঁদক পর্যক্ত 
বিস্তৃত একটানা একটি সাম্তাজ্য সে প্রাতষ্ঠা করল। 

ইউরোপে পারবর্তন হল অনেক; ইউরোপের মানাচন্লে একসঙ্গে বহসংখাক নৃতন রাজোর 
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ইউরোপের সৃতন ঘানি ৬৩১৯ 


আঁবর্ভাব হল। ইউয়োপের একটা পুরোনো আর একটা নৃতন মানাঁচর পাশাপাশি 'দালয়ে 
দেখ; কতথাঁন পাঁরবর্তনি তার হয়েছে সেটা একনজরেই বুঝতে পারবে। এর কিছ 'িছু 
পাঁরবর্তন হয়োছল রুশ-বিপ্লবের ফলে; রাশিয়ার ঠিক সীমাল্তদেশে অনেকগুলো জাতিয় বাস 
ছল বারা লিনা নেতারা লাভিেটের উদ ছে কিরে নিজেদের যা 
বলে ঘোষণা করল। সোভয়েট সরকারও এদের আত্মানয়ন্মশের আধকার স্বীকার করে নিল, এদের 
উপরে হস্তক্ষেপ করল না। ইউরোপের নৃতন মানাচনের 'দকে তাঁকয়ে দেখো । একটা বড়ো 
রাজ্য ছিল অস্টিয়া-হাষ্গেরি; সেটা একেবায়েই অন্তার্হত হয়ে গেছে, তার জায়গাতে দেখা যাচ্ছে 
অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাজ্য, এদের অনেক সময় বলা হয় আস্থয়ার উত্তরাধিকারণ রাজ্য” 
সমূহ । এই রাজ্যগুলোর পারিচয় : আস্ট্রিরা, আগে সে মস্ত বড়ো রাজ্য ছিল, এখন তারই একটি 
ক্ষুদ্র টুকৃরোতে পাঁরণত হয়েছে, পৃথিবীর অন্যতম আত বৃহৎ শ্রহর ভিয়েনা তার রাজধানী; 
হাথ্গোর, এরও আকার অনেক ছোটো হয়ে গেছে; চেকোস্লোভাকিয়া, আগের দিনের বোহেমিয়া 
রাজ্য এখন এর অক্তর্গত হয়েছে; আমাদের পূর্বপারচিত কুখ্যাত রাজ্য, বৃগোস্লাভিয়ায় 
খাঁনক অংশ, সার্বিয়া, কল্তু তার চেহারা এত স্ফীত হয়েছে যে দেখে চেনাই যায় না; এবং বাঁক 
খাঁনক অংশ গিয়ে যৃ্ত হয়েছে রুমানিয়া, পোল্যাপ্ড আর ইতালির সঙ্গে । আতি সম্পূর্শ একটা 
শব-ব্যবচ্ছেদ ! 

এর অনেকখানি উত্তরে আরেকটা নৃতন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, বা বলা যায় একটা 
পুরোনো রাজ্যের পুনরাবর্ভাব হয়েছে_পোল্যান্ড। এটাকে তোর করা হুল প্রাশিয়া, রাঁশয়া আর 
আঁস্টীয়ার খাঁনক করে অংশ ছে'টে নিয়ে । পোল্যান্ডকে সমৃদ্রে পেশছবার একটা পথ করে দেবার 
জন্য একটা অদ্ভূত কাস্ড করা হল; জর্মীন বা প্রাশিয়াকে কেটে দুই টুকরো করে, তাদের মাঝখানে 
বারাচ্ার মতো সবর লম্বা এক ফাল জাম পোল্যান্ডকে 'দয়ে দেওয়া হল, সেই পথে সে সমনদ্ে 
পেশছতে পারবে । অতএব এখন পাঁশ্চম-প্রাশিরা থেকে পূর্ব-প্রাশিয়াতে কেউ যেতে চাইলে তাকে 
পোল্যান্ডের অধশন এই সংকীর্ণ স্থানাঁট পার হয়ে যেতে হয়। এই স্থানাটর উত্তর পাশেই বিখ্যাত 
ডানাঁজগ্‌ শহর অবাঁস্থত। এাঁটকে একটি স্বাধশন নগরশতে পাঁরণত করা হয়েছে; মানে এটা এখন 
জর্মীনরও অন্তর্গত নয়, পোল-রাজ্যেরও সম্পান্ত নয়; এ নিজেই এখন একটা রাজ্যবশেষ, সোজা- 
সজিই জাত-সল্ঘের অধশনে। 

পোল্যান্ডের উত্তরে আছে বলৃটিক অঞ্চলের রাজ্যগ্াল, 'লথ,য়ানিয়া, ল্যার্টাভয়া, এস্তোনিয়া 
এবং ফিনল্যান্ড; এরা সকলেই জারের প্রাচশন সাম্লাজ্যের ভগ্নাবশেষ নিয়ে তোর । ছোটো ছোটো 
রাজ্য, কিন্তু এদের প্রত্যেকটিরই বিশেষ একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজস্ব পৃথক ভাষা আছে। 
একটা জানবার মতো খবর তোমাকে দিতে পার, লিথুয়ানিয়ানরা জাতে আর্য হইেউরোপের আরও 
অনেক জাতির মতো); এদের ভাষারও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে খুব নিকট-সম্পর্ক। ব্যাপারটা লক্ষ্য 
করবার মতো, যাঁদও খুব সম্ভব ভারতের অনেক লোকই এর সম্ধান রাখে না। বহু দূরবতর্ 
জাতিগ্রলোর 'মব্যেও বে একটা সম্পকো্র যোগসত্ থাকতে পারে, পর থেকে তার দকছনটা আভাস 
আমরা পাই। 

ইউরোপের ভূভাগে আর একাঁটিমা্ বড়ো পারিবর্তন সাধিত হয়েছে; সে হচ্ছে আলসেস এবং 
লোরেন প্রদেশ দুশটকে ফ্রান্সের অল্তভুন্ত করে দেওয়া। এছাড়া আরও কয়েকটা পাঁরবর্তন করা 
হয়োছিল ধিল্তু তার বিবরণ দয়ে তোমাকে আর 'বিরুত করব না। এটা দেখলে, এই সব পাঁরবর্তনের 
ফলে অনেকগৃলো নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের প্রায় সবগুলোই অত্যন্ত ছোটো ছোটো 
রাজ্য। পূর্ব-ইউরোপের চেহারা এখন প্রায় বল্কান-অপ্চলের মতোই হয়ে গেছে; অনেক সময়ে 
তাই বলা হয়, সাক্ধপত্রগুলো ইউরোপ মহাদেশটাকে বলকান বানিয়ে 'দিয়েছে। আবার তুলনায় 
এখন দেশে দেশে সীমাল্তরেখার পারমাণ অনেক বোঁশ, এই ক্ষয্র রাজযগুলোর মধ্যে খিটামাটির 
ঠোকাঠাকও লেগেই রয়েছে। পরস্পরের প্রাত এদের ধা তীর বিদ্বেষ, বিশেষ করে দানয়ূৰ 
নদশর 'তণরবতর্ণ অগ্তলগলোতে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। এর অপরাধ অনেকথাঁনই হচ্ছে 
ধমপক্ষের; ইউরোপকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কতকগুলো খশ্ডে তাঁরা গবভন্ত করেছেন, এবং তাই 
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কয়ে অসংখ্য নূতনতর সমস্যার সরন্ট করেছেন। ছোটো ছোটো অনেকগুলো জাতিগত সম্প্রদায়কে 
[বিদেশী শাসনের অধাঁন করে দেওয়া হয়েছে, তারা এদের উপর অত্যাচার করছে। পোল্যাণ্ডকে 
একটা মস্ত বড়ো অন্ডল 'দয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আসলে ইউক্রেনের অংশ; সেখানকার নিরীহ 
ইউক্লেনিয়ানদের জোর করে পোল বানিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তাদের উপরে নানা রকমের উৎপশড়ন 
করা হচ্ছে। যুগ্গোস্লাভিয়া, রূমানিয়া, ইতাল, প্রত্যেকেই এই ভাবে ফি? ছু সংখ্যালঘু 'বদেশশ 
লম্প্রদায়কে হাতে পেয়েছে, তাদের উপরে এদের দর্ব্বহারের অন্ত নেই। ওদিকে আবার আস্মক্সা 
আর হাল্োরর গাম়্ের একেবারে সবখান মাংস চেছে নিয়ে হাড়টুকু মাত বাক রাখা হয়েছে; 
তাদের নিজের লোকদের অধিকাংশকেই তাদের হাত থেকে সারয়ে নেওয়া হয়েছে। বিদেশ শাসনের 
অধীনস্থ এই সমক্ত স্থানে স্বভাবতই জাতীয় আন্দোলনের সম্টি হয়। তার ফলে চলে সারাক্ষণ 
মারামার-হানাহান। 

মানচিন্রটার দিকে আবার তাকাও। দেখবে পাশ্চম-ইউরোপ থেকে রাশিয়া সম্পূর্ণরূপে 
যাচ্ছি হয়ে গেছে, এদের মাঝখানে রয়েছে পর পর এক সার রাজ্য,_িলল্যান্ড, এস্তোঁনয়া, 
ল্যাট-িয়া, লিথয়ানিয়া, পোল্যান্ড এবং রুমানিয়া। তোমাকে বলোছি, এই রাজ্যগুলোর আঁধকাংশই 
জন্মলাভ করোছিল, ভার্সাই সান্ধ থেকে নয়__সোিয়েট 'িগ্লবের ফলে। 1কল্তু তাহলেও এদের 
উদৃভব দেখে মিন্রপক্ষ খুবই খুশী হল; কারণ এরা রাশিয়া আর অ-বলশোভক ইউরোপের মাঝখানে 
প্রাচশর হয়ে দাঁড়য়ে আছে। এরা যেন একটা ক্বাস্থ্য রক্ষার সীমারেখা, যো দিয়ে সংকামক 
রোগাক্রান্ত স্থানকে অন্য স্থান থেকে আলাদা করে রাখা হয়); বলশোভিক-সংক্রমণকে এরা ইউরোপ 
থেকে দূরে ঠৌকয্ে রাখবে! বল্টক-অণ্থলের এই রাজ্যগ্রীলি সকলেই অ-বলশোভক, তা নইলে 
এরা অবশ্যই শিয়ে সোভিয়েট যুস্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ 'দত। 

পশ্চিম-এশিক্সাতে যে প্রাচীন তুর্কি সাম্মাজ্য ছিল, তার কোনো কোনো অংশের উপর পাশ্চাত্য 
জাতিগলোর লোভ পড়ল। যুদ্ধের সময় 'ব্রটেন আরবদের উৎসাহ 'দয়ে তুরস্কের 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ 
কাঁরয়েছিল; তাদের ভরসা দিয়েছিল, আরবদেশ প্যালেস্টাইন আর সায়া ব্যাপী একটা সংযন্ত 
আরব-রাজ্য তারা গড়ে দেবে। অথচ আরবদের যখন তারা এই প্রাতশ্রুত দিচ্ছিল, ঠিক সেই 
সময়েই আবার ফ্রান্সের সঙ্গেই ভ্রিটেন একটা গোপন সন্ধি সম্পন্বম করছিল, তাতেও ঠিক এই 
জার়গাগ্‌লোই ফ্রান্সের সঙ্গো ভাগাভাগি করে নেবার ব্যবস্থা করে। খুব ভদন্রোচিত কাজ এটা নয়; 
্রটেনের একজন প্রধান মল্ী র্যামূজে ম্যাকৃডোনাল্ড একে অভিহিত করোছলেন একটা "অভদ্র 
দুমুখো-পনার' কাঁহনী বলে। কিন্তু সে দশ বছর আগের কথা । তখন 'তাঁন মল্মী হন নি, কাজেই 
এক আধ সময়ে সাত্য কথা বললেও বলতে পারতেন। 

গকিল্তু এর চেয়েও অদ্ভূত অবস্থা দাঁড়াল, যখন 'ন্রাটশ সরকারের মাথায় খেলল, কের 
আরবদের যে প্রাতশ্রাত দেওয়া হয়েছে সেইটাই ভাঙা নয়, ফ্রান্সের সঙ্গে যে গোপন সাম্ধটা 
হল সেটাকেও ভাঙতে হবে। তাঁদের দামনে তখন বিরাট একটা স্বন জেগে উঠেছে : মধ্য-প্রাচ্য 
একটা প্রকাণ্ড সাম্সাজা স্থাপনের স্বস্ন, ভারতবর্ষ থেকে মিশর পর্যপ্ত বিস্তৃত হবে তার সীমানা, 
ভারতীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে আফ্রকাতে তাদের অধীনে যে বিপুল ভূভাগ রয়েছে তাকে একন্ 


জুড়ে নিয়ে সে এক বিপুল ব্যাপার। প্রকান্ড বন এ, এর লোভ সংব্রণ করা সহজ নয়। 
অথচ তখন একে বাস্তবে পারধত করাও খুব কঠিন মনে হচ্ছিল না। সে সময়ে, ১১১১৯ সনে, 
বসে রয়েছে পারশ্য, 


এরই বিশাল ভূথশ্ডের সর্বঘই ব্রিটিশ সেনা জুড়ে 
আরবের কতক অংশ, মিশর, সবই তাদের দখলে। সাঁরয়া থেকে ফরাসিদের বাইরে ঠোঁকয়ে 
রাখতেও তারা চেম্টা করছিল। খোদ কন্জ্টাশ্টিনোপজ শহরটা পর্য্ত তখন '্াটশদের দখলে । 
ধিন্তু ১৯২০, ১৯২১, ১৯২২ সনে অনেক অপূর্ব ঘটনার আঁব্ভীব হল; 'ব্রটেনের সে জ্বঙ্নও 
হাওয়ায় মিশে গেল। পিছনে সোঁভিয়েট আর সামনে কামাল পাশা, দুয়ের চাপে পড়ে ব্রিটিশ 
মল্দের এত সাধের কল্পনা একেবারেই বৃথা হয়ে গেল। 

িল্তু তখনও ব্রিটেন পণ্চিম-এশিয়ার অনেকখানি জারগা-_ইরাক এবং প্যালেস্টাইন জড়ে 
বসে রয়েছে। আরবেও তারা ঘুষ 'দয়ে, এবং অন্যান্য উপায়ে ঘটনাচক্রকে তাদের ইচ্ছামতো 


ইউরোপের নূতন মানাচত্র ৬৩৩ 


চালাবার চেম্টা করছে। “সিরিয়া পড়ল ফরাসিদের ভাগে। আরব দেশগহাীলতে বে নবশন ভ্বাতীরতার 
উদ্‌ভব হাচ্ছল, তার কথা এবং স্বাধশনতার জন্য এদের সংগ্রামের কাঁহনশ আম তোষাকে অন্য 
এক সময়ে বলব। 

এখন আমাদের 'আবার ভার্সাই সধ্ধির কাছে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই সাম্ধপত্রে বলা হুল, 
জমশীনই অপরাধী, সে যুদ্ধ বাধিয়েছে। অতএব জর্মনদের জোর করে সেই সাচ্ধপরে সই কারয়ে 
তাদের নিজেদের সে যুদ্ধ-বাধাবার অপরাধ স্বীকার কয়ানো হল। এরকমের জবরদাস্ত স্বীকারোভির 
মূল্য কিছুই নেই, এতে শুধু মনোমালন্যই বাড়ে। এক্েত্রেও তাই হয়েছে। 

জর্শানর উপরে আরও একটি হুকুম জারি হল; তাকে অস্প্রশস্ত পাঁরত্যা্গ করতে হবে। 
ছোটো. একটি সেনাদল মানত সে রাখতে পারবে, মোটামুটি দেশের মধ্যের শাক্তিশঞ্থখলা বজান়. 
রাখবার জন্য। তার সমস্ত নৌবহরাটিকেও মিপ্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করতে হবে। এই আত্ম- 
সমর্পণের জন্য খন জম্মীনর নৌবহরকে চাঁলয়ে 'নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময়ে তার কমণ্চারশ 
এবং নাবকরা স্থির করলেন, 'ত্রাটশদের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে বরং সে বহরকে তাঁরা নিজেরাই 
সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন, এর দরদন যা কিছু দায়ত্ব সেও তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করে নিচ্ছেন। 
অতএব ১৯১৯ সনের জুন মাসে স্কাপা ফলো নামক স্থানে সমগ্র জর্মন নৌবহরটিকে তার নিজের 

তলা ফুটো করে ভুঁবিয়ে দিলেন-ত্রাটশ সেনার একেবারে চোখের সামনে, তারা তখন 
সে বহরের হিসাব বুঝে 'নতে প্রচ্তুত হচ্ছে! 

তার পর আবার, যুদ্ধের দরুন জর্মীনকে একটা জাঁরমানা দিতে হবে; বুম্ধে মিরপক্ষের 
যে-সব ক্ষত এবং লোকসান সইতে হয়েছে তারও ক্ষাতপূবণ করতে হবে। এর নাম দেওয়া হল 
ক্ষাতপূরণ” বা [২910919002751 বহু বংসর পর্যন্ত এই কথাটা ইউরোশের আকাশ আচ্ছন্ন 
করে রেখোছল। এই ক্ষাতপূরণের পাঁরমাণ কত হবে তার কোনও নার্দম্ট অগ্ক সাম্ধ্পনে ধলা 
হল না, তবে তার পারমাণ নির্ধারণ করবার ব্যবস্থা খাড়া করা হল। যম্ধের দরুন 'মিররপক্ষের 
যত ক্ষাত হয়েছে সমস্ত পর্ণ করবার এই প্রাতশ্রাত-_এ একটা বিরাট বোঝা । জর্মীন পরাজিত, 
শবধবস্ত দেশ; তখন তার পক্ষে ঘর সামলাবার নানাবিধ সমস্যাই প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এর 


দেওয়াই অসম্ভব; সে প্রাতশ্রীত রক্ষা করা তার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু মিন্রপক্ষ তখন বিদ্বেষে 
আর প্রাতাহৎংসার প্রব্ত্ততে মাতাল হয়ে উঠেছে; তারা শুধু তাদের “একপাউপ্ড মাংস” কেটে নিয়েই 
ক্ষা্ত হবে না, জর্মীনর ভূল্‌শ্ঠিত দেহটাকে নিংড়ে শেষ রন্তবিন্দুটি পর্বল্ত আদার করে তবে 
ছাড়বে। ইংলণ্ডে তখন লয়েড জর্জ একাঁট নির্বাচনে জয়লাভ করোছলেন, শৃধ্‌ 'কাইজারকে 
ফাঁসি দাও, এই ধ্বানর জোয়ে। ফ্রাঙ্গে লোকের দ্বেষবৃদ্ধি তখন এর চেয়েও প্রবল। 

সাম্ধপন্রের এত সব শর্তের মোট উদ্দেশ্টা ছিল, যতাঁদক 'দিয়ে সম্ভব জর্মীনকে নাগপাশে 
বেধে একেবারে পঙ্গু করে রাখা, যেন আর কোনোদিন সে শন্তি সণ্যয় করতে না পারে। 


টাকা বছর বছর তাদের গুণে দেবে। একটা বড়ো জাতিকে এরকম ভাবে দীর্ঘকাল হাত পা 
বেধে ক্বাথা সম্ভব নয়, ইতিহাসে একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। কিচ্তু সে সোজা কথাটা 
এই আঁতাঁবিজ্ঞ মহা-রাষ্মীনশাঁতধূরন্ধরদের মগজে প্রবেশ করল না; ভার্সাইতে তাঁরা এই প্রাতহিংসা- 
ধমণ" সাম্ধর 'ভাপ্ত স্থাপন করলেন। আজ তাঁরা সেজন্য অনুতাপ করছেন। 


সৃষ্ট, লপগ্‌ অব নেশনৃস্‌, ভার্দাই সাঁষ্ধর ফলে জগতে তার আঁবর্ভাব হয়েছে। কথা ছিল, 
এটা 'হবে একটা স্বাধীন এবং স্ব-শাঁসিত রাম্টীদের িলনক্ষেনর এর লক্ষ্য হবে, “ন্যায় 'বিচার এবং 
উপবূক্ত অর্ধাদা অনুসারে 'বাভক্র রাগ মধ্যে মৈরশ স্থাপন করে বৃদ্ধের ভাবিষ্যৎ সম্ভাধনাকে 
রোধ করা, এবং জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে বাস্তব এবং মানাঁসক সহযোগিতার প্রাতন্ঠা করা । 
আত প্রশংসনগয় সংকক্প! লাঁগের অল্তভুর্ত রাম্গুলো প্রত্যেকেই প্রাতশ্রীত দিলেন, শাদ্তিপর্ত 


উপায়ে আপোসনিম্পান্তর . সমস্তরকম সম্ভাবনা একেবানে শেষ হয়ে বাবার আগে তাঁরা কিছুতেই 


৬৩৪ িক্ব-ছাতছাস প্রসঙ্গ. 


কেউ অন্য কোনো সহহোগণী রাশ্টের বিরৃম্ধে যৃম্থ ঘোষপা করবেন লা, এবং সে ক্ষেত্রেও খুষ্ধ 
ঘোষণা করবেন নয়মাস কাল অপেক্ষা করে তার পরে। জাীগের অল্ততুস্ত কোনো রানী যাঁদ এই 
প্রাতশ্র্াত ভষ্গ করে, তবে অন্যান্য রাষ্মগুলো সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্ত প্রকার টাকাকাঁড়র লেনদেন 
এবং ব্যবসা-বাশিজ্য ইত্যাঁদ সংক্রান্ত আর্থিক এবং অর্থনোৌতিক সম্পর্ক বজ্ধ করে দেবেন, এ প্রাতিজ্ঞাও 
তাঁরা করলেন। কাগজেকলমে কথাগুলো শুনতে ভা চমৎকার; কার্ধত যা দাঁড়য়েছে সে একেবারেই 
[ভিন্ন বস্তু। এটা 'কিল্তু লক্ষ্য করবার মতো; লগ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে একেবারে শেষ করে 
দেবার চেষ্টা করে নি; শুধু যৃষ্ধ বাধাবার পথে কিছু বাধা সৃষ্টি করতেই চেয়েছে; যেন 
এই ভাবে 'িছু সময় কেটে বাবার ফলে এবং হাতমধ্যে আপোষ-মশমাংসার চেষ্টার ফলে মানুষের 
মনে যুদ্ধ বাধাবার উত্তেজনাটা নিজে থেকে কমে আসতে পারে। যে-সব কারণে যুদ্ধ বাধে, 
সেগুলোকে দূর করবার চেচ্টাও এতে করা হয় 'ন। 

স্থির হল এই লশগের মধ্যে একটি আসেম্বঙ্সি এবং একাঁট কাউন্সিল থাকবে । আ্যাসেম্বাল 
তোর হবে এর অল্তভুর্ত দেশেন প্রাতানাধদের 'নয়ে; আর কাীজ্জালে বড়ো জাত কশটর প্রাতানাঁধদের 
জন্য স্থায়ী আসন থাকবে; এ ছাড়া অন্য কয়েকজন সভ্যও থাকবেন, আযাসেম্বাল তাঁদের 'নির্বাচন 
করে দেবে। আর থাকবে একাঁট সরকার দস্তরখানা বা সেক্েটারিয়েট, তুমি জান তার প্রধান 
কার্ধালয় হচ্ছে জেনেভাতে। এছাড়া আরও কতকগুলি কাজের জন্য এক-একটা 'বিভাগ থাকবে; 
একটা আল্তজাঁতক শ্রীমক আফস, এরা শ্রীমক সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করবেন; 
আল্তর্জাতক বিচারের জন্য একটি স্থায়ী আদালত, এঁটি হেগে অবস্থিত; 'বাভম্ন দেশের মধ্যে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেল্লে আদান-প্রদান ও সহযোগিতার জন্য একট কাঁমিটি। এরর সমস্ত কাজ লীগ 
গোড়া থেকে শুরু করে নি। কতকগুলো কাজ পরে যোগ করা হয়েছে। 

লশগের সংগঠন-পদ্ধাতর মূল জনত্রাট ভার্সাই স্ধর মধ্যেই ছিল। এর নাম হচ্ছে 
“্লশগগ-অব-নেশনৃস সংক্রান্ত চুন্তপত্র” (00৮61821060 ০£ 01৪ 15205 01 [3010109)। 
এই চুন্তপয়েই একথাণ্ড বলা হয়োছল, সমস্ত দেশেরই রণসজ্জা কামিয়ে দিতে হবে, নেহাত 
নজের নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য যেটুকু নইলে নয় তার বোঁশ রণসজ্জা কেউ রাখতে 
পারবে না। জর্মশীনকে নিরস্ঘশকরণের (সেটা অবশ্য বাধাতামূলক 'ছল) ব্যাপারটাকে এরই প্রথম 
ধাপ বলে বর্ণনা করা হল; অন্যান্য দেশও ভ্রমে এর অনুসরণ করবে। আরও বলা হল, কোনো 
রাষ্ট্র যাঁদ অন্যকে আক্ণ করে তবে তার শাস্তর ব্যবস্থা কযা হবে। কিন্তু আক্রমণ বলতে 
কী' বোঝায়, সে কথা স্পঙ্ট করে বলা হল না। দুটি দেশ বা দ্াট জাতির মধ্যে যখন যৃন্ধ বাধে, 
দুজনই অনোর ঘাড়ে দোষ চাপায়, বলে ও-ই এসে আমাকে আক্রমণ করেছে। 

বড়ো বড়ো জররী ব্যাপারে লশগ্গ তার 'সিম্ধা্ত ঘোষণা করতে পারত, শুধ্য সফল সন্ত 
একমত হলে। কাজেই একাটমাত্র রাম্ট্ীও কোনো একটা প্রজ্তাবের বিরৃদ্ধে মত প্রকাশ করলে 
সে প্রঙ্তাব বাতিল হন্নে ঘেত। এর অর্থ ছিল, কেবল ভোটের সংখ্যাঁধকোর জোরে কাউকে জৃল্‌ম 
করে বাধ্য করা হবে না। তাছাড়া, এর ফলে প্রতোকটি জাতীয় রাষ্ট্র ঠিক আগের মতোই জ্যাধীন 
এবং প্রায় আগের মতোই দায়ত্বশূন্য থেকে গেল, লীগ সকলেয় উপরে একটা উপরওয়ালা কর্তা 
গোছের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারল না। এই ব্যবস্থাঁটর দরূনই লশগের শান্ত খুবই কমে গেল, 
সেটা বস্তুত দাঁড়য়ে গেল শুধু একটা উপদেশ-দাতা প্রাতষ্ঠানে। 

যে-কোনো স্বাধীন রাস্ট্েরই লশগে যোগ দেবার আধকার ছিল কিল্তু চারাটি দেশকে 
একেবারে নাম করে এর বাইরে ঠেলে রাখা হল-_এরা হচ্ছে পরাজত 'তিনাঁট দেশ, জর্মীন, আঁস্টীয়া, 
তুরস্ক, আর বলশোঁভক দেশ রাঁশয়া। একথা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলা ছল, পরে এরাও বশৈষ 
কতকগুলি শতাধশনে লগে যোগ দিতে পারবে । আশ্চর্য ব্যাপার এই, ভারতবর্ধ একেবারে গোড়া 
থেকেই লশগের একজন সভ্য হয়ে আছে; কেবজমাল্র স্বাধীন দেশরাই এর সভা হতে পারষে প্রই 
নশীতাঁটকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করে। 'ভারতবর্ধ, বলতে অবশ্য বোঝানো হয়েছিল ভারতের দব্রটিশ 
সরকারকে; এই চাতুরিটি খেলে 'ভ্রাটশ সরকার লশগে তাঁদের একজন ধাড়াত লোক ঢুকিয়ে নিলেন। 
গঁদকে আবার, আমোরিকাকে এক হিসাবে বলা যায় লশগের জল্মঙগাতা; অথচ সেই এতে যোগ 


ইউরোপের নৃতন মানাচন্ত ৬৩৪৫ 


দিতে অস্বীকার করে বদল। প্রোসডেপ্ট উইলসনের কার্যকলাপ এবং ইউরোপের দেশগৃলোয় 
ক্‌টচাল আর জাঁটল প্যাঁচ দেখে দেখে আমোরিকার লোকেরা 'বিরন্ত হয়ে উঠোছল; তারা "স্থির করল 
র ধারে কাছেও আসবে না। 

লশগের দিকে অনেকেই খুব উৎসাহভরে চেয়ে রইল, আশা করল এখনকার 'দনে জগতে 


১ 


কার্যারচ্ভ হয়েছিল; এর বয়স এখন পর্য্ত খুব বোশ হয় নি বটে, কিন্তু এই নাঁতিদশর্ঘ কালের 
মধ্যেই লীগ 'নিজেকে অকেজো এবং অসার বলে প্রমাণিত করে ফেলেছে। আধুনিক জশবনের 
বহহীবিধ ক্ষুদ্র ব্যাপারে লীগ বেশ ভালো কাজই দৌখয়েছে সন্দেহ নেই; আন্তজাতিক সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করবার জন্য 'বাঁভল্ন জাতি বা তাদের সরকারসম্ূহকে সে টেমে এনে একল্প বাঁসয়েছে, 
শুধু এই বস্তুটাই প্রাচীন জগতের ররীতর তুলনায় অনেকখানি অগ্রগ্গাতর পাঁরচয়। 'কস্তু এর 
আসল উদ্দেশ্য ছিল জগতে শান্তি রক্ষা করা, অন্তত যুদ্ধের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা; সে কান্ষ 
করতে সে একেবারেই অক্ষম হয়েছে। 

মূলত একে নিয়ে প্রোসডেশ্ট উইলসনের মনে কাঁ আঁভপ্রায় ছিল জানি নে; কিন্তু 
এসম্বম্ধে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই যে লীগ এখন হয়ে উঠেছে বড়ো শীল্তদের, বিশেষ 
করে ইংলশ্ড আর ফ্রান্সের হাতের বল্মাত। এর মূল কথাটাই হচ্ছে বর্তমান অবস্থাকে 'টাকিয়ে 
রাখা । 'বাভল্ন জাতির মধ্যে ন্যায়বিচারের এবং পরস্পর-মর্ধাদার কথা এ বলে থাকে। কিন্তু 
বাভ্ব জাতির মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমানে রয়েছে, সেটা সত্যই ন্যায়াবচার এবং মর্যাদার উপরে 
প্রাতাষ্ঠত কনা, সে খোঁজ এ নিতে চায় না। বলে, জাতগুলোর “ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে 
সে যাবে না। সাম্রাজ্যবাদ জাঁতর অধীনে যে-সব জাত আছে, তাদের কথা তার পক্ষে ঘরোয়া 
ব্যাপারই বটে। অতএব লশগ বলবে, এই সাম্ত্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্য চিরকাল ধরেই শাসন 
করতে থাক, এইটাই তারও কাম্য। তার পরে আবার, জম্শন এবং তুঁর্কর হাত থেকে বহু নূতন 
জায়গা কেড়ে নিয়ে মিত্রপক্ষের দেশগুলোকে দিয়ে দেওয়া হয়োছল, এদের নাম দেওয়া হয়েছিল 
'ম্যান্ডেট রক্ষাধশন। এই কথাটাই ঠিক লশগ অব নেশনসের প্রকৃতির যোগ্য কথা; কারণ এর 
মধ্যেকার হীঙ্গতটাই হচ্ছে, পুরোনোদিনের সাম্নাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত গাঁতিতেই চলতে থাকবে, 
অবশ্য একটা মধূরতর নামের আবরণে । বলা হয়, এই অগ্চলগলির রক্ষার ভার এদের হাতে 
দেওয়া হয়েছে, রক্ষণীয় অঞ্চলের প্রজাদেরই আিপ্রার় অনুসারে । বহনস্থানে সে প্রজারা এই 
রক্ষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত করেছে, দশর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চাঁলয়েছে, প্রাণ বিসর্জন 'দয়েছে, 
অবশেষে বোমা এবং কামানের গোলা খেয়ে আবার এদের বশ্যতা স্বীকার করেছে। প্রজাদের অভিপ্রায় 
যাচাই করবার পল্ধাটা ভালোই 'ছিল বলতে হবে! 

সুন্দর সুন্দর শব্দ আর ভাষা অবশ্য অনেকই বলা হত তখন। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলো 
হচ্ছে 'আঁভভাবক' বা জিম্মাদার, রক্ষাধীন অণ্চলের প্রজাদের ভার তাদের 'িম্মা করে দেওয়া হয়েছে; 
সে 'জম্মার সমস্ত শর্ত যাতে যথাবথ পাঁলিত হয় সেটা দেখবার ভার হচ্ছে লীগের উপর। বস্তুত 
এতে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। সামাজ্যবাদী জাঁতগুলো বা ইচ্ছে তাই করতে লাগল; 
অথচ তাদের বাইরে রইল একটা খুব মহৎ কর্তব্যের ছল্মবেশ, অজ্ঞ লোকদের বিবেক সেই বেশ দেখেই 
মুক্ধ হয়ে বসে রইল। কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যখন কোনো রকম অন্যায় করে, লীশ্গ তখন খব গম্ভীর 
ভাব ধারণ করে, তার ক্রোধের হহমকি দোথয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দেয়। আর বড়ো জাতিগদুলোর কেউ 


৬৩৬ 'বিঝহইাতহাস প্রসঙ্গ 


যখন অশনাধ করে, লগ তখন যথাসম্ভব অন্যাদকে চোখ £ফারয়ে বসে থাকে, বা তার সে 
অপরাধটাকে ঘতদূর পারে লঘু বলে প্রমাণ কনপতে চেম্টা করে। 

এমন করেই বড়ো জাঁতিগুলো লশগকে নিজের ইচ্ছেমতো চালাতে লাগল; একে 'দয়ে যেখানে 
তাদের উদ্দেশ্য 'সম্ঘ হচ্ছে সেখানে একে কাজে লাগাল, আর যেখানে একে উপেক্ষা করে চলা 
তাদের পক্ষে সুবিধাজনক সেখানে একে সবাই উপেক্ষা করেই চলল। তবু হয়তো সে অপরাধ 
লীগের নর; অপন্লাধ ছিল আসলে সেই ব্যবস্থাটারই; লশগ্গকে 'নবজের প্রকীতবশেই তার ল্গে 
তাল রেখে চলতে হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের মূল কথাই হচ্ছে 'বাভন্ব জাঁতর মধ্যে আত তান্র 
রেষারোবি এবং প্রাতম্বান্ঘিতা; প্রত্যেকেই তারা পৃথিবীটাকে যে যতখাঁন পারে শোষণ করে 'নিতে 
চার। একটা সমাজেন্স প্রত্যেকটি সভ্য ঘাঁদ সারাক্ষণই পরস্পরের পকেট মারতে চায়, পরস্পরের 
গালা কাটবে বলে ছার শানাতে থাকে, তবে তাদের মধ্যে খুব বোৌশ সহযোগিতা গড়ে উঠবে বা 
সে সমাজের খুব বোশ উন্নাত হবে এমন আশা করাই ভুল। এই জন্যই খ্ব ভারাক্ধি জাঁকালো 
মাতব্বর মূর্াব্ব আর আভিভাবক গোম্ঠশ থাকা সত্বেও লগ যে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল, এতে 
আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। 

ভার্সাইতে যখন সান্ধর শর্ত ইত্যাদদ নিয়ে আলোচনা চলছে, জাপান সরকারের তরফ 
থেকে তখনই বলা হয়োছল, সমস্ত জাতিরই মর্যাদা সমান, এই মর্মে একটি ধারা সে সাঁম্ধপন্রের 
অক্তর্গত করে দেওয়া হোক। সে প্রম্তাব তখন গৃহীত হল না। জাপানকে অবশ্য শান্ত করে 
রাখা হল চীনের 'কিয়াওচাও প্রদেশ তাকে দান করে। চীনের মতো একাঁট দুর্বল এবং বনীত 
মিতদেশের ঘাড় ভেঙে “বৃহৎ নিশাত খুব মস্ত একটা দাক্ষিণ্য দেখিয়ে দলেন। এই ক্ষোভে চীন 
সাঁন্ধপন্নে স্বাক্ষর করল না। 

যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্য অনুষ্ঠিত যুদ্ধাটর শেষ হয়েছিল ভার্সাই সাম্ধতে; এই 
হচ্ছে সে সাঙ্ধর স্বর্প। 'ফাঁলপ স্নোডেন, পরে তান হয়োছলেন ভাইকাউণ্ট স্লোডেন। হান 
ত্রাটশ ক্যাবিনেটেরও একজন মল্পী 'ছিলেন। এই সাম্ধাটর সম্বন্ধে তান এই মন্তব্য করোছলেন : 

“দসাহ, সান্রাজ্যবাদী এবং সমর-ব্যবসায়ীদের এই সম্ধপন্র দেখে সন্তুষ্ট হবার কথা। যারা 
আশা করোছল এই যুদ্ধের অবসানে শান্ত আসবে, তাদের সে আশা এতে সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। 
এটা শাল্ত স্থাপনের সাল্ধপন্র নয়, আরেকটা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র । গণতন্প্রের প্রাত এবং যুদ্ধে 
বারা প্রাণ 'দয়েছে তাদের প্রাত এতে 'বিশবাসঘাতকতা করা হয়েছে। 'মন্রপক্ষের প্রকৃত 
এই সাক্ধ্পনে ফুটে উঠেছে।” 

বচ্তৃত 'মন্পক্ষ সোৌঁদন দ্বেবব্যাম্ধ অহংকার আর লোভের খেলায় অত্যাধক বাড়াবাঁড় করে 
ফেলোছিলেন। পরবত কালে তার জন্যে তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে উঠেন, যখন দেখতে পেলেন যে 
তাঁদের নিজেদেয় বুদ্ধির পুঁটিতে নিজেরাই নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তখন খ্বই দোর 
হয়ে গেছে। 


১৬ 
যদ্যোত্তর জগৎ 
২৬শে এ্রাপ্রল, ১৯১৩৩ 


এতাঁদলে আমরা দীর্ঘপথের শেষ প্রান্তে এসে পেশছলাম; আধুনিক যুগের গোড়ায় এসে আমরা 
দাঁড়য়েছি। এবার আমরা দেখব বৃদ্ধোত্তর জগৎকে, মহাবৃদ্ধের পরবতর্শ যুগের জগৎকে । এটা 
আমাদের নিজেদের যুঙ্গা, তোমারও নিজের জাবনেন যুগ! আমাদের যাত্াপথের এইটাই শেষ ক্ষেপে; 
কাজপ্রবাহের হিসাবে এর দৈর্ঘ্য আত সামান্য। কিন্তু তব:ও এটি বড়ো কাঁঠন যারা । যুদ্ধ শেষ 


যুন্ধোতডর জগং ৬৩৭ 


হয়েছে আজ ঠিক সাড়ে-চৌদ্দ বছর হল, ইাতহাসের যে দশর্ঘ দশর্ঘ যুগ আমরা পার হয়ে এসোছ 
তার তুলনায় এই ক্ষুদ্র কালাটি কতটুকুই বা? কিন্তু আমরা নিজেরাই রয়োছ এর ঠিক মধ্যখানে 
ধনমশ্ন হয়ে; এত কাছাকাছি থেকে ঘটনাচক্রের স্বরূপ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করা বড়ো কাঁঠন। 
যে রকম ভাবে দেখলে এর যথার্থ স্বর্পঁটি ধরা পড়বে, এখান থেকে আমরা সেভাবে একে দেখবার 
অবসর পাইনে; ইতিহাস আলোচনার জন্য মনের মধ্যে ছে শান্ত 'নার্বকারত্ব প্রয্লোজন, তাও আমাদের 
আয়ন্ত করা সম্ভব হয় না। অনেক ব্যাপার নিয়েই আমরা অত্যন্ত বেশি উত্তোজত হয়ে উঠি, 
তখন বহু ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের চোখে মস্ত ধড়ো হন্নে ওঠে; আবার অনেক সত্যকার বড়ো 
জিনসেরও আমরা গ্‌রত্বটা ঠিক বৃঝতে পার না। অসংখ্য গাছের ভিড় দেখে আমরা দিশাহারা 
হয়ে যাই, বনটা যে কোথায় সে আর চোখেই পড়ে না। 

তার পর আরও এক মৃশাকদ আছে, কোন্‌ 'জানসটার গুরৃত্ব কতখানি, তা জানব কী 
করে? কোন্‌ মাপকাঠি 'দিয়ে একে মাপা যায়ঃ একথা সহজেই ব্যিঝ, কোন্‌ দাষ্ট নিয়ে 


িন্বরকমের কথা বলতেন। 

ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দ্‌ষ্টিভাঞ্গ ি রকমের হওয়া উঁচত, সে প্রশ্ন নিয়ে আঁম 
এখানেও আলোচনা করব না। আমার নিজের দৃষ্টভাঙ্গটা গত ক'বছরে অনেকখাঁন বদলে 
গেছে। এই ব্যাপারটি এবং আরও বহু ব্যাপার সম্বন্ধে আম যেমন আমার মত বদলে 
নিয়োছ, আরও বহুজনের মতও তেমাঁনভাবেই বদলেছে। তার কারণ, যুদ্ধের ধাক্কায় পৃথিবীর 
প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যান্তরই প্রকাঁতিতে একটা অত্যন্ত জোর ঝাঁকুনি লেগেছে। প্রাচীন 
কালের যে জগৎ আমাদের ছিল যুদ্ধ তাকে একেবারেই ধাঁলসাৎ করে 'দিয়ে গেছে; তার পর থেকেই 
সে প্রান জগৎ আবার কচ্টেসৃম্টে উঠে দাঁড়াতে চেস্টা করছে, কিন্তু পারছে না। যে-সব ধারণা 
আর মতামত নিয়ে আমরা বড়ো হয়ে উঠোঁছলাষ সেগুলোতে আগাগোড়া ফাটল ধরেছে; আধ্দনিক 


এই ক সভ্যতার শেষ হয়ে গেল? রাশিয়াতে সোভিয়েটের আবির্ভাব হল, নূতন একটা বস্তু 
সে, নূতন একটা সমাজ-ব্যবস্থা, প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতিষ্বন্্ীর রূপে সে এসে দাঁড়াল আমাদের 
সামনে। আরও বহু নূতন মতবাদ বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। প্রকাণ্ড একটা ভাঙা- 
চোরার হু ছিল সেটা, প্রাচশন কালের ধত মতামত রীতিনীতি হদড়মদড় করে ভেঙে পড়ল; 
মানুষের মন ভরে উঠল সংশয়ে আর সমস্যায় : যুগান্তর আর দূত পাঁরবর্তনের যগ্গে সেটা না 


৬৩৮ [বিদ্র-ইীতহাঙগ প্রসঞ্া 


জশবনের বৌচিন্ত্যহশন ধারা অকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে, নৃতনতর আবিচ্কারের আহবান হাতঙ্ছানি 
1দয়ে আমাদের ডাকতে থাকে, নবীন জগতের সৃষ্টির কাছে আমরা সবাই শিল্পে একটুখানি হাত 
লাগাবার অবসর পেয়ে যাই। এই রকম সময়েই চিরাঁদন দেশের বুবশন্তি এগিয্ে এদেছে, কাজ 
সম্প্ধ তারাই করতে পেরেছে । চিন্তাধারা আর পরিবেশ বখন বদলে যেতে থাকে ফুবকরাই হজে 
তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলতে পারে; যারা বন্ধ, যাদের মন কঠিন হয়ে গেছে, প্রাচীন 
মতামত আর রশীতনশীত যাদের মজ্জাগত, তারা সেটা পারে না। 

যুদ্ধের পরবতর্ঁ এই কালটাকে একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখলে বোধ হয় ক্ষাত 
নেই। কিন্তু এই 'চাঠিতে আম তোমাকে শুধু এর সম্বন্ধে মোটামাট একটা সাধারণ ধারণাই 
দয়ে দিতে চাই। নেপোলিয়নের পতনের পর উনাঁবংশ শতাব্দীর ইাতহাস নিয়ে আমরা যে 
আলোচনা করোছলাম, নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। ১৮১৫ সনের ভিয়েনা-সম্ধি এবং তার 
ফলাফলের কথা আমাদের স্বভাবতই মনে জাগে, ১৯১৯ মনের ভার্সাই সাম্ধ এবং তার ফলাফলের 
সঙ্গে এর তুলনাও না করে আমরা পার না। 'ভিক্মেনার স্ম্ধির ফল ভালো হয় 'ন, ইউরোপে 
ভবিষ্যতে আবার যুদ্ধ বাধবে তার বীজ সেই সন্ধির মধ্যেই লাশ্মানো হয়েছিল। সেবার ঠেকেও 
কিল্তু আমাদের কালের রাষ্্নীতাবিদরা কিছুই 'শিখলেন না; ভার্সাইর সাঁল্ধ করলেন তার চেয়েও 
বিশ্রী করে-_এর স্বর্প আমরা গত চিঠিতে দেখোছ। এই তথাকঠ্খিত সাম্ধ বা শান্তি-পন্লের নাবিড় 
ছায়া যুম্ধোত্তর বৃগের পৃথিবীকে অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে। 

এই গত চৌদ্দাট বছরের মধ্যে পৃথিবশতে বড়ো ঘটনা ক ঘটেছে দেখা যাক। আমার 
মতে এই সময়কার সবচেয়ে বৃহৎ এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে সোঁভয়েট ইউনিয়নের 
অভ্যুত্থান এবং সংহাতলাভ : এর নাম ইউ. এস্‌. এস. আর বা ইউনিয়ন অব সোস্যালিষ্ট আ্যাণ্ড 
সোভিয়েট 'রিপাবলিকৃসৃ। পৃথিবশতে (কে থাকবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে কশ কঠিন লড়াই 
করতে হয়েছিল, তার কিছুটা কাঁহনী তোমাকে আম আগেই বলেছি। এত সমস্ত বাধাবঘ, 
ঠেলেও যে সে জয়ী হতে পেরেছে, এইটাই হচ্ছে এই শতাব্দীর একটি আশ্চর্য ব্যাপার । এশিয়ার 
যতখান জাক্মগ্া নিয়ে ভূতপূর্ব জার-সাম্মাজ্য 'বস্তৃত ছল, তার সর্ব জুড়েই সোভয়েট-ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- সাইবেরিয়াতে একেবারে প্রশাল্ত মহাসাগরের তাঁর পর্ষল্ত; মধ্য এশিয়াতে ভারত 
সীমান্তের ,অত্ল্ত কাছে পর্যন্ত। গোড়াতে অনেকগুলো আলাদা আলাদা সোভিয়েট প্রজাতল্ন 
স্থাত্পিত হয়োছিল; তার পর তারা সকলে একল্র সংঘবদ্ধ হয়ে একটি যত্তরাষ্টে পাঁরণত হয়েছে; 
এরই এখন নাম হয়েছে ইউ. এস. এস্‌. আর। ইউরোপ আর এশিয়ার আত বিরাট স্থান 'নয়ে 
এই হ্যন্তরাম্ত্র অবাষ্থত; এর আয়তন পাঁথবীর ভূপাঁরমাণের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগের সমান। 
আতি বৃহৎ আয়তন, কিন্তু শুধু আয়তন 'দিয়েই রাষ্ট্র মর্যাদার মাপ হয় না। রাশিয়া খুবই 
অন্ম্বত দেশ ছিল, সাইবোরয়া এবং মধ্য-এীশয়া ছিল আরও বোৌশ অনন্বত। দ্বিতীয় যে আশ্চর্য 
ব্যাপারাটি সোভিয়েটরা করল সে হচ্ছে এই দেশের রূপ পরিবর্তন : দেশ-উন্নয়নের অপূর্ব সব 
পরিকজ্পনা খাড়া করে এই বিপূল দেশের আতি বৃহৎ অণ্চলের রূপ তারা এমনই বদলে দিয়েছে 
যে তাদের দেখে আর চেনা যায় না। একটা জাতির দ্ুত অগ্রঙ্গীতর এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে 
আর নেই। মধ্য-এঁশিম্বার অত্যন্ত পশ্চাংপদ অগ্চলগুলো পর্য্ত এমনই 'বিদ্যুংবেগে উন্নত হয়ে 
উঠেছে, যে দেখে ভারতবর্ষে আমাদের ঈর্ষান্বিত হবার কথা । সবচেয়ে উন্নাত এরা দোঁথয়েছে শিক্ষা 
এবং 'শিল্পে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পণ্চ-বার্ধকী পাঁরকল্পনার সাহায্যে রাশরার শিজ্পপ্রাতদ্ঠার কাজ 
একেবারে হুড়মুড় করে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে, বিরাট বিরাট সব কারখানা তোর করা হয়েছে সে 
দেশে। দেশের লোককে অবশ্য খুবই কম্ট স্বীকার করতে হয়েছে এর জন্য; বিলাস এবং আরাম 
তো বটেই, প্রয়োজনের বস্তু থেকেও তাদের স্বেচ্ছায় বাত পাকতে হয়েছে, যেন তাদের আয়ের 
বৃহত্তর অংশ পাঁথবীর এই প্রথম সমাজতল্মশ দেশের প্রীতদ্ঠা এবং সংগঠনের কাজে ব্যবহতে হতে 
পারে। এর বোঝা বিশেষ করে বহন করতে হয়েছে কৃষকদেরই। 

এই সোভিয়েট দেশটি ক্রমাগত সামনে এগ্সিয়ে চলেছে, আর পশ্চিম-ইউরোপের দেশশালো 
নিত্য নূতন 'বপদ আর সমস্যায় জাঁড়য়ে পড়েছে, এদের মধ্যে তষ্চাতটা বড়ো জ্পন্ট হয়েই চোখে 


কৃদ্ধোতর জন ৬৩৯ 


পড়ে। বিঘ্[-বপদ তার যতই থাক, পাশ্চম-ইউরোপের ধন-এষ্বর্য এখনও রাশিয়ার চেয়ে অনেক 
বেশি। দীর্ঘ কাল তার সম্পদে কেটেছে, তার মধ্যে সে দেহে অনেকখানি মেদ সগ্যয় করে নিয়েছে, 
এখন কিছুকাল তার উপরেই নির্ভর করে সে বেচে থাকতে পারবে। কিন্তু এর প্রত্যকাঁট দেশই 
খণের ভারে পাঁড়ত, ভার্সাই সম্ধিতে জর্মীনর উপরে যে ক্ষাতপ্রণের দায় চাপানো হয়োছল 
তার দরুন চিক্তাগ্রস্ত এবং এর ছোটো বড়ো সকল দেশের মধ্যেই ক্রমাগত রেষারোৌষ আর কলহ 
চলেছে। এই সমস্ত মিলে ইউরোপের অবস্থা ভয়াবহ করে তুলেছে। এই বপদ থেকে উন্ধারেন্স 
উপায় আবিজ্কারের জন্য আঁবরাম আলোচনা"বৈঠক বসছে, উপায় কছুই আঁবজ্কার করা যাচ্ছে না, 
1দন দিন অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠছে। আজকের দিনে সোঁভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পাশ্চম- 
ইউরোপের তুলনা করতে যাওয়া, এ যেন য্বার সঙ্গে বৃদ্ধের তুলনা; যুবার কাঁধে ভারী বোঝা 
কল্তু তার দেহ মন জ্বাস্থ্য আর শাল্ততে ভরপুর; বৃদ্ধের জীবনে আশা বা উদ্যম বলে বিশেষ 
ণকছু্‌ অবশিষ্ট নেই, মনে তার আজও অহংকার আছে; কিন্তু সে অহংকারের বশে এগিয়ে চলেছে 
সে এই জশবনের গিশ্চিত অবসানেরই 1দকে। 

যুদ্ধের পরে মনে হয়েছিল আমেরিকার য্স্তরাষ্ত্রকে ইউরোপের এই ব্যাধির সংক্রমণ স্পর্শ 
করতে পারে নি। দশ বছর পর্যন্ত তার একেবারে অদ্ভুত সমৃদ্ধি দেখা গেল। টাকা-লক্্নশর 
বাজারে এককালে ইংলশ্ডই কর্তাব্যন্তি ছিল, বুদ্ধের সময় আমোরিকা তার সে স্থানটি দখল 
করে নিযর়েছে। এখন আমোরকাই হয়েছে সমস্ত পাঁথবীর মহাজন, পৃথিবীর সমস্ত দেশ তার 
কাছে টাকা ধারে। অর্থনশীতর দিক থেকে বলা যার পৃথিবীতে এখন তারই কর্তৃত্বের আসন। 
সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে যে নজরানা মিলছে তার উপর নির্ভর করে বেশ সুখে জ্বচ্ছেন্দেই 
নে কাটিয়ে যেতে পারত; এর আগে ইংলশ্ডও কতকটা তাই করেছে। ধকল্তু সেটা করার পথে 
আমোরকার দুটি বড়ো মুশাঁকল ছিল। তার খাতক দেশে সকলেরই অবস্থা খারাপ হয়ে 
পড়েছে, নগদ টাকায় ধার শোধ দেবার শান্ত তাদের নেই। অবশ্য অবস্থা ভালো থাকলেও এই. 
বরাট-পাঁরমাথ দেনা নগদ টাকায় 'মাঁটয়ে দেবার সাধ্য তাদের হত না। ধার শোধ দেবার একমান 
উপায় তাদের হচ্ছে, মালপন্ত তোর করা এবং সেইগ্গীলকে আমোরকায় পাঠিয়ে দেওয়া। 
পিল্তু বিদেশী পণ্য তার বাজারে এসে হাজির হবে এটা আমোরকার পছন্দ নয়; সে প্রকাণ্ড 
উচু রকমের রক্ষাশুজ্কের পাঁচিল গেথে 'দ্বল-ফলে এর আঁধকাংশ মালই আমোরকায় ঢুকতে 
পেল না। তাহলে সে খাতক বেচারশরা তাদের দেনা শোধ করে কী করে? একটা ভার 
চমৎকার পল্ধা আবচ্কার করে ফেলল আমোরকা; সে নিজেই তাদের আরও বোশ টাকা ধার 
দেবে, যেন সেই টাকার তারা প্রাপ্য সৃদ মিটিয়ে দিতে পারে! খণ শোধ আদায় করবার আত 
অপূর্ব উপায়; এতে মহাজন ক্রমেই আরও বোশ করে টাকা দিতে থাকবে, আর খণের মোট 
পারমাণও ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকবে । রকম দেখে ্পন্টই বোঝা গেল, এই খণের বোঝা থেকে 
এই খাভক দেশগুলো কোনোদিনই মু্ত হতে পারবে না। তার পর একাঁদন হঠাৎ আমোরিকা এদের 
টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই এদের কাগজপন্রে ষেটুকু বা আর্ক সংস্থান 
ছিল সবসৃন্ধ একেবারে হুড়মূড় করে ভেঙে পড়ে গেল। তার পর আবার আরও একটি ভার 
আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। আম্োরকা, ধনসম্পদে সমৃন্থ আমেরিকা, টাকায় আর সোনার তার খবর 
একেবারে কানায় কানায় ভরা- হঠাৎ দেখা গেল সেই আমোৌরকাতেই অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে 
পড়েছে; শিল্প-ব্যবসায়ের রথের চাকা গেছে থেমে, দেশের মধ্যে নিদারুণ দৈন্য আর দ্শার 
রাজত্ব দেখা 'দিয়েছে। 

আমোরকা ধনের দেশ, তারই যখন এই দূর্দশা, ইউরেপের অবস্থা কি হয়েছিল বুঝতেই 
পারো। প্রত্যেক দেশই চেন্টা করতে লাগল 'বিদেশশ পণ্য কিনবে না; অত্যন্ত উপ্চুহারে রক্ষা- 
শৃঙ্ক বাঁসয়ে আরও নানা 'ফাঁকর-ফাঁন্দ খাঁটয়ে, স্বদেশী মাল কেনো' বলে ধূয়ো তুলে, তান্সা 
তিদেশশ পণ্য আসবার পথ বন্ধ করতে লাগল। প্রত্যেক দেশই তখন চাচ্ছে অন্যের কাছে শু 
নিজের মাল বেচবে, অন্যের মাল নিজে কিনবে না, অল্তত যথাসম্ভব কম কিনবে। ব্যবসায় এবং 
বাপিজ্য মানেই হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে পণ্য-বানিময়; কাজেই আল্তজর্াাতিক বার্খিজ্যের মৃত্যু না 


৬৪০ িচ্ব-ইীতিহাল. প্রসঙ্গ 


ঘাঁটিয়ে এই ধরনের কাণ্ড বোশাঁদন চালানো সম্ভব নয়। এই নশীতটির নাম হচ্ছে অর্থনোৌতক 
জাতশয়তাবাদ। এর 'হাড়ক সমস্ত দেশেই লাগল; উগ্র জাতীরতাবাদের অন্যান্য প্রকাশও দেখা 
যেতে লাগল। ব্যবসার-বাখিজ্য এবং শিল্পে মন্দা পড়ল; তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশের দৈন্য- 
দাঁরদ্ল্য বাড়তে লাগল; বড়ো বড়ো সাম্ত্রাজ্যবাদী দেশগুলো এই সংকট থেকে পারন্রাণের উপায় 
বলে বিদেশে শোবণের বহর আরও বাঁড়য়ে দল এবং নিজের দেশে শ্রামকের মজার কাঁময়ে 
দিতে লাগল। পাৃরবীর সর্ব সকল দেশেই প্রত্যেকে তার শোষণের বহর বাঁড়য়ে নেবার কামনা 
এবং চেষ্টা করছে; সুতরাং প্রাতিদ্বন্থী সান্তাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে ক্লমেই সংঘাত বেড়ে উঠল। 
লশগ অর নেশনুস্‌ বসে বসে অস্ব-ব্জনের বড়ো বড়ো বুলি আওড়াতে লাগল এবং কাজে আর 
ছুই করল না; ও'দকে পাঁথবশীতে যুদ্ধের করাল ছায়া ক্রমেই আসন হয়ে আসতে লাগল। আবার 
সবাই বুঝল যূম্ধ না বেধেবায় না। আবার পাঁথবীর সমস্ত দেশ যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগল, 
নিজেদের মধ্যে দল-গড়া শুরু করল। 

দেখে শুনে মনে হচ্ছে, যে যুগে ধাঁনকতল্্শ সভ্যতা. পশ্চিম-ইউরোপে আর আমোরকায় 
প্রভৃত্ব বস্তার করোছিল এবং বাঁক পাঁথবটাকেও 'নজের কর্তৃত্বের অধশন করে ফেলোছল, সে 
বৃগটার অবসান হতে আর বোশ দৌর নেই। যুদ্ধের পর প্রথম দশটা বছর সবাই ভেবোছল, 
হয়তো ধাঁনকতন্ল আবার এই ধান্কা সামলে সবল হয়ে উঠবে, আবার 'কছুকালের মতো সস্থ 
জশবন নিয়ে বেচে থাকতে পারবে । কিন্তু গত তন বছরের ব্যাপার দেখে সে সম্বন্ধে সকলেই 
এখন অত্যন্ত সাল্দহান হয়ে উঠেছে। ধানিকতল্নী দেশগুলোর মধ্যে পরস্পর রেষারোধ তো ক্রমে 
বিপক্জনক অবস্থায় এসে পেশচোচ্ছেই, তা ছাড়া প্রত্যেকটি দেশের 'িতরেও বিভব শ্রেণীগুলোর, 
শ্রীমকশ্রেণী আর শাসনব্যবস্থা যাদের করায়ত্ত সেই ধনিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ 'দিন 
1দন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। অতএব বড়ো বড়ো দেশগুলোর মধ্যে যুষ্ধ এবং প্রত্যেক দেশের মধ্যেই 
গৃহযুদ্ধ, দুইটি 'বিপদেরই আশঙ্কা এখন দেখা 'দয়েছে। অবস্থা যেখানে অত্যন্ত খারাপ হয়ে 
উঠছে সেইখানেই মাঁজিক শ্রেশ মায়া হয়ে একটা শেষ চেস্টা করে দেখছে, শ্রীমক শ্রেণীর 
অভ্ভযুদয়টাকে কোনোমতে ভেঙেচুরে দেওয়া যায় কি না। এদের এই চেষ্টা রূপ গ্রহণ করছে 
ফ্যাসজৃমৃ-এ। ফ্যাসিজম্‌ দেখা দিচ্ছে সেইখানেই, যেখানে বাভন্ন শ্রেশীর মধ্যে বিরোধ আত 
তীব্র হয়ে উঠেছে; মালিক শ্রেণী এতাঁদন যে প্রভুক্কের আসনে বসে ছিল সে আসন তার করচ্যুত 
হবার আশগ্কা দেখা 'দয়েছে। 

বুদ্ধের আতি অল্পাঁদন পরে, ইতালিতে ফ্যাঁসজমের প্রথম আবির্ভাব হয়। শ্রামকরা সেখানে 
ক্রমেই আয়ত্তর বাইরে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় ফ্যাঁসস্টরা এসে দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করল, তাদের 
নেতা মূসোঁলনি। সেই থেকেই তারা দেশের শাসনকর্তত্ব অধিকার করে রয়েছে । ফ্যাসিজম অন্জন 
হচ্ছে একেবারে উলঙ্গ একনায়কত্ব। প্রজাতল্মশী রশীতনশীত সম্বন্ধে এরা খোলাখাঁলই অবজ্ঞা 
প্রকাশ করে। ইউরোপের বহু দেশেই ফ্যাঁসস্ট রীতনশীতি অজ্পাবিস্তর ছাঁড়য়ে পড়েছে; একনায়ক- 
প্রথাও অনেক জায়গাতে দেখা 'দিয়েছে। ১৯৩৩ সনের প্রথমভাগে জম্শীনতে ফ্যাঁষজম জয়লাভ 
করেছে। ১৯১৮ সনে জর্মীনতে প্রজাতল্্ প্রতিষ্ঠিত হয়োছল, তার অবসান হয়েছে, শ্রামকদের 
আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্য বর্বর চণ্ডনীতির একেবারে চরম প্রয়োগ চলেছে সেখানে । " 

কাজেই ইউরোপে এখন ফ্যাঁসজ্‌ম এসে দাঁড়য়েছে গণতান্তিক ও সাম্যবাদী শাক্তবর্গেধ মুখো- 
মাঁথি হয়ে : আর ওদিকে ধাঁনকতল্তী দেশগুলো পরস্পরের 'দকে কটমট করে তাকাচ্ছে, পরস্পরের 
সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তোর হচ্ছে। প্রাচুর্য আর দৈন্যের পাশাপাশি অবস্থান, এই অপ্র্ব দশ্য 
শুধু ধাঁনকতঙ্গের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়; একাঁদকে রাশশককৃত খাদ্য পচে যাচ্ছে, ফেলে দেওয়া 
হচ্ছে, এমনাঁক নম্ট করে ফেলা হচ্ছে, আর একাদিকে মান্ষ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে। 

ইউরোপের একাঁট প্রাচীন দেশ স্পেন; মাত কয়েক ঘছর হল সে 'নিজেকে প্রজাততল্যে 
রুপান্তরত করেছে, তার হাপ্স্বর্গ বৃবেশ-বংশীয় রাজাকে 'দয়েছে তাঁড়য়ে। ইউরোপের এবং 
পাঁথবীর রাজার সংখ্যাও একজন কমেছে। 

গত চৌম্দ বছরের তিনটি প্রধান ঘটনার কথা তোমাকে আমি বলোছ; সোভিয়েট ইউনিয়নের 


হৃদ্ধোন্তর জঙগৎ ৬৪১৯ 


প্রাতষ্ঠা; অর্থনশীতর ব্যাপারে সমস্ত পাথখবশীতে আমোরকার প্রভূত্ব প্রাতভ্ঠা এবং তার 
সংকট; ইউরোপের জটিল পাঁরাস্থাত। এই সময়কার চতুর্থ বৃহৎ ঘটনা হচ্ছে, প্রাচা 
দেশগুলির পূর্ণ জাগরণ এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের উগ্র প্রয়াস। প্রাচ্য জগত 
স্পস্ট করেই জগতের রাজনশীতর রাজ্যে এসে পদার্পণ করেছে। এই প্রাচা দেশগুলোকে 
ভাগে ফেলা যেতে পারে; যেগ্যালকে স্বাধীন দেশ বলে মনে করা হয়, আর যেগুলি উপানিবেশ- 
1বশেষ, অন্য কোনো সান্ত্রাজ্যবাদী দেশের অধীন। এশম্না এবং উত্তর-আফ্রকার এই সবগুলি 
দেশেই জাতীয় চেতনা সবল হয়ে উঠেছে, স্বাধশনতার জন্য এদের আকাক্ষাও স্পষ্ট এবং সার 
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করেছে, বা তার চেয়েও যেটা বড়ো কথা, জাতায় সংগ্রামের সংকটমৃহূর্তে পিছনে এসে দাঁড়য়ে 
এদের মনে সাহস এবং উৎসাহ য্াগয়েছে। 


রাঁজ হন ন। [ানজের দেশকে শুধ্‌ বিদেশির অধীনতা থেকে ম্স্তই করেন 'ন তান, তাকে 
সম্পূর্ণ আধুঁনক করে তুলেছেন, এমন ভাবে তার সমস্ত চেহারাটাকে বদলে দিয়েছেন যে দেখে 
আর চেনাই যায় না। সৃলতান এবং খাঁলফার রাজত্বের তানি বিলোপ সাধন করেছেন; মেয়েদের 
পর্দা এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন প্রথাও তুলে 'দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সোভিয়েটের নৌতিক এবং 
বাস্তব সমর্থন তাঁকে অনেকখানই সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশদের প্রভাব থেকে পারশ্য মৃন্তলাভের 
চৈম্টা করাছল, তাকেও সোঁভয়েট অনেক সাহায্য করেছে। পারশ্যেও একজন দধর্ধ লোকের 
আবর্ভাব হয়েছে, তাঁর নাম রেজা খাঁ। এখন তাঁনই পারশ্যের রাজা। এই সময়েই আফগানস্তানও 
সম্পূর্ণ ম্বাধশনতা প্রাতাষ্ঠত করে 'নিয়েছে। 

একমাত্র নিজ আরব ছাড়া, আরব-অণ্চলের সমস্ত দেশই বিদেশশর অধীন। আরবরা সবাই 
একন্ হয়ে দাঁব জানিয়েছে, সে দাঁব মেটানো হয় নি। আরবদেশের বৃহত্তর অংশটা স্বাধশন হয়ে 
গেছে, তার অধাশবর হচ্ছেন সুলতান ইবনে সৌদ। ইরাক নামে স্বাধীন, কিল্তু কার্যত সে 
'ত্রাটশের প্রভাব এবং প্রভুত্বের অধশনে বাস করছে। প্যালেস্টাইন এবং ই্র্যা্স-জর্ভন এই দ্যাট 
ক্ষুদ্র-রাজ্য ব্রিটিশ ম্যানডেট্‌; 'সিরিয়া ফরাসি ম্যানডেট্‌। 'সাঁরয়াতে ফরাসিদের বিরুদ্ধে একটি 
আশ্চর্যরকম বাঁরোচিত বিদ্রোহ হয়েছিল, সে বিদ্রোহ খানিকটা সফলও হয়েছে। 'মিশরও অনেকবার 
[বিদ্রোহ করেছে, 'ব্রাটশদের বিরুদ্ধে সে দীর্ঘকাল ধরেই সংগ্রাম চালাচ্ছে। সে সংগ্রাম আজও 
চলছে, যাঁদও নামে এখন তাকে স্বাধীন বলা হয়। মিশরে এখন রাজত্ব করছেন একজন রাজা, 
কার্যত ইনি 'ব্রাটশদেরই হাতের পৃতুল। উত্তর-আম্রকার বহু দূর পশ্চিম-অণ্চলে মরকো দেশও 
স্বাধীনতার জন্য বশরের মতো লড়াই করেছিল, তার নেতা ছিলেন আবদুল কাঁরম। স্পেনীয়দের 
তান দেশ থেকে তাঁড়য়েও 'দিয়েছিলেন। কিল্তু তার পর ফ্রান্স তার সমস্ত শান্ত নিয়ে তাঁর 
ণবরুদ্ধে আভযান করল, তাঁকে একেবারে চর্শ করে 'দল। 

পৃথিবীতে একটা নূতন চেতনা এসেছে, প্রাচ্য জগতের আত দূরবতর্ণ দেশগুঁলিতেও একই 
সশ্গে সমস্ত নরনারীর মনকে নাড়া 'দয়ে জাগিয়ে তুলছে, এঁশয়া আর আফ্রিকার দেশে দেশে 
স্বাধীনতা লাভের জন্য এই যৃম্খগুঁলি তারই প্রমাণ। এদের মধ্যে আবার দুটি দেশ বিশেষ করে 
চোখে পড়ে, কারণ পাঁথবীর মধ্যেই এদের স্থান বড়ো। এরা হচ্ছে চশন আর ভারতবর্ধঘ। এর 
শান্তগুলোর যে বন্টনব্যবস্থা রয়েছে তার উপরেও শ্গিয়ে পড়ে; পৃথিবীর রাজনশীতিতে তার ফলে 
বিরাট রকম পরিবর্তন না এসেই পারে না। এই জন্যই চন এবং ভারতবর্ষে যে সংগ্লাম 
সেটা শুধু এই দুটি দেশের লোকদের ঘরোয়া সংগ্রাম নয়, তার চেয়ে ঢের বড়ো 'িনিস। 
ঘাঁদ এই সংগ্রামে জয়ী হয়, তবে তার মানে হবে পাঁথবীতে আর একাঁট বরাট রাষ্ট্রের আবর্তাবি।, 


৪১ 


পু 


৬৪২ শবশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


বর্তমানে যে তথাকখিত শাল্তসাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এর ফলে তার অনেকখানই ব্যাতক্রম ঘটবে; 
এবং তারই ফলে আবার চনে এখন সাম্মাজ্যবাদশীরা যে শোষণ চালাচ্ছে সেটাও 'নজে থেকেই বন্ধ 
হয়ে যাবে। তেমান আবার, ভারতবর্য যাঁদ সংগ্রামে জয়লাভ করে, তাহলেও জগতে একাঁট বৃহৎ 
রাষ্ট্রের সৃষ্ট হবে, অন্তত সে বৃহত্বের সম্ভাবনা তার মধ্যে নাহত রয়েছে; তাছাড়া তার প্রত্যক্ষ 
ফল যেটা সঙ্গে সঙ্গেই দেখা বাবে সে হচ্ছে ব্রাশ সাম্রাজ্যের অবসান। 


পাত দশ বছরে চশনের ভাগ্যে বহু বিপর্ধম্ন ঘটেছে। কুওমনূটা আর চীনা কামিউনিম্টদের 
মধ্যে একটা মৈন্রী স্থাঁপত হয়োছিল, সেটা ভেঙে গ্লেছে; তার পর থেকেই চীনে টূুছুন আর 
এরকমের অন্যান্য দস সদ্দরদের উপদ্ুব চলছে; বহু িদেশশ শান্তও এদের [পিছনে রয়েছে; 
উশনে [বশঞ্খলা চলতে থাকলেই তাদের লাভ। গত দুবছর যাবৎ জাপািরা বস্তুত চশনের উপরে 
আরুমণই চালাচ্ছে, তার কয়েকটি প্রদেশ দখলও করে 'িয়েছে। এই অ-ঘোঁষত-যুদ্ধ এখনও চলছে। 
ইতিমধ্যে আবার চশনের অভ্যন্তরস্থ বহু অণ্চল কাঁমিউনিম্ট হয়ে গেছে; সেখানে একপ্রকার সোভয়েট 
শাসনতল্ই প্রাতচ্ঠিত হয়েছে৷ 


ভারতবর্ষে গত চৌদ্দ বছরে অনেক কাণ্ডই ঘটে গেছে; একট উগ্র অথচ আঁহংস জাতীয় 
সংগ্রামের আঁবর্ভাব হয়েছে। যুদ্ধের আত অঙ্পাঁদন পরে, শাসন-ব্যবস্থার এবার বড়ো বড়ো 
সংস্কার করে দেওয়া হবে এই আশায় যখন সকলে উল্লাসত, এমন সময়ে পাঞ্জাবে সামারক আইন 
জার করা হল, জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়াবহ হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হল। ভারতের জনসাধারণ 
এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; তুরস্ক এবং খাঁলফার প্রাত ব্রিটিশদের আচরণ দেখে মুসলমানরাও উত্তেজিত 
হয়ে পড়ল। এর ফলে এল অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সন পর্যন্ত এই 
আন্দোলন চলল, এর নেতা ছিলেন গান্ধীজ। বস্তুত সেই ১৯২০ সন থেকেই আজও পর্য্তি 
গান্ধীজই ভারতের জাতীয় সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা হয়ে রয়েছেন। ভারতবর্ষের এটা 
হচ্ছে গাম্ধী-যগ। তান যে আহংস বিদ্রোহের নীতি প্রবর্তন করেছেন তার অভনবত্ব এবং 
শন্তি দেখে সমস্ত পৃথিবী উৎসুক নেনে চেয়ে আছে। 'কছাঁদন অপেক্ষাকৃত শান্ত কার্যকলাপ 
এবং প্রস্তুতির পরে ১৯৩০ সনে আবার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করা হল, এবার কংগ্রেস স্পন্ট 
করেই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকে তার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। তখন থেকেই দেশে আইন- 
অমান্য আন্দোলন চলেছে, জেলখানাগ্‌লো মান্‌ষে ভরে গেছে, আরও বহহ ব্যাপার ঘটছে, এর কথা 
তুমিও জানো। ইতিমধ্যে 'ত্রাটশরা যে নীতি অবলম্বন করেছে, সেটা হচ্ছে, দু'টো একটা খুচরা 
88548554508 
আন্দোলনটাকে একেবারে পিষে গংড়ো করে দেওয়া । 


উনি ৮1 
অত্যন্ত নিষ্ঠরভাবে দমন করা হয়েছে। জাভা এবং ইস্ট-ইশ্ডিজেও বিদ্রোহ হয়োছল। শ্যামেও 
গোলমাল চলেছে, শাসন-ব্যবস্থার খানিকটা পাঁরবর্তন হয়েছে, রাজার ক্ষমতা অনেকটা সীমাবদ্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে। ফরাঁদ-ইন্দোচশনেও জাতীয় আন্দোলন জেগে উঠছে। 

কাজেই দেখছ, প্রাচ্য জগতের সর্ববই জাতীয়তাবাদ 'বিকাশলাভের পথ খ'জছে, কোনো 
কোনো স্থানে আবার একটুখানি কামউনিজ্ম্‌ এর সঙ্গে এসে মিশেছে । এই দুটি মতবাদই 
সাম্মাজ্যবাদ-বিশ্বেষী; এছাড়া কিন্তু এদের মধ্যে প্রায় কোথাও মিল নেই। সোভয়েট রাশিয়া 
তার নিজের মধ্যেকার এবং বাইরেরও সমস্ত প্রাচ্য দেশের প্রাতই আত 'বিজ্ঞোঁচত এবং উদার 
আচরণ দেখাচ্ছে; এর ফলে আজ অনেক দেশই তার বন্ধ হয়ে দাঁড়য়েছে, এমনাঁক বহু 
অ-কামিউনিস্ট দেশও । 

গত ক'বছরে পৃথিবীতে আরও একাঁট বৃহৎ ব্যাপার ঘটেছে, সে হচ্ছে নারীদের মৃক্তি-_ 
আইন, সমাজ এবং প্রাচীন রপাতনশীতির বহু বম্ধনে এতকাল তাঁরা বাঁধা ছিলেন, সে নাগপাশ 
এখন খুলে পড়েছে। পাশ্চাত্য জগতে এই বল্ধনমোচনের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে গিয়েছিল 
যুদ্ধের ধাক্কায়। 'কল্তু তুরস্ক থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে চীনে, প্রাচাজগতের সবন্পিই নারণরা 


প্রজাতন্দ্ের জন্য আয়ালন্যাস্ডের সংগ্রাম ৬৪৩ 


এখন জেগে উঠেছেন, জাতীয় এবং সামাজিক সংস্কারের কাজে প্রকাণ্ড একটা অংশ গ্রহ 
করছেন তাঁরা । 

যে যুগে আমরা বাস করছি এই হচ্ছে তার পাঁরচয়। প্রাতাঁদনই আমরা সংবাদ পাচ্ছ, 
পৃথিবীতে কত ক পাঁরবর্তন হচ্ছে; বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটছে; জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধছে' 
পরাজবাদশ ও সাম্যবাদী এবং ফ্যাঁসজূম্‌ ও প্রজাতন্মের মধ্যে বিরোধ ঘটছে; মানুষের দারিদ্র্য 
বাড়ছে, বাড়ছে দর্বহারাদের দৈন্য, আর সবার উপরে পড়েছে যুদ্ধের করাল ছায়া, সে ঘুম্ধ 'দ্ন- 
দিনই আসন্ন হয়ে উঠছে। 

ইতিহাসের এটি একটি আত চাগুল্যময় ষুগ; এই যুগে বেচে থাকবার, এর জশবনষাত্ায় 
অংশগ্রহণ করবার মধ্যে একটা আনন্দ আছে-সে অংশগ্রহণ মানে যাঁদ দেরাদূনের জেলখানায় 
নিঃসঙ্গ-জীবন যাপন করা হস্স, তবুও | 


৯৫৭ 
প্রজাতলন্দের জন্য আয়ালঘাণ্ডের সংগ্রাম 


২৮শে গপ্রল, ১৯৩৩ 


গত ক'বছরে যে-সব বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছে, এবার আমরা সেগুলো 'নিয়ে একটু বদ আলোচনা 
করব। আয়ার্লযান্ডকে নিয়েই আমি কথা শুরু করাছ। পৃথিবীর হীতহাস এবং পৃথিবীর জশীবন- 
শান্তর দক থেকে ইউরোপের দূর পশ্চিম-প্রান্তের এই ক্ষুদ্র দেশাটর বর্তমানে বিশেষ কোনো 
গুরৃত্ব নেই। কিন্তু আয়ারল্যান্ড বরের দেশ, অদম্য তার মন, 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য তার 
০০০০০০৪০০০০ 
পারে নি। 

আয়ার্লযান্ড সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে তোমাকে আম বলোছি, মহাযুদ্ধের ঠক আগে 
'ব্রাটশ পার্লামেণ্ট একট হোম-রুূল 'বিল প্রণয়ন করেছিলেন। আল্স্টারের প্রোেস্ট্যান্ট নেতারা 
এবং ইংলশ্ডের রক্ষণপল্থীদল এতে রুদ্ধ হলেন; এই িলের বিরুদ্ধে একি রশীতমতো বিদ্রোহের 
আয়োজন করা হল। তাই দেখে তখন দক্ষিণ-আয়ারলযাণ্ডের অধিবাসশরাও তাদের “জাতীয় স্বেচ্ছা- 
সৈনিক বাহিন”* গড়ে তুলল, প্রয়োজন হলে তারা আলস্টারের সঙ্গে যাম্ধ করবে। অবস্থা দেখে 
মনে হল, আয়ালযান্ডে গৃহযুদ্ধ আনিবার্য। কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতেই বিশ্বযৃদ্ধ শুর্‌ হল; 
সমস্ত মানুষের সমস্তখাঁন মনোযোগ গিয়ে পড়ল বেলাজয়াম আর উত্তর-্রান্সের রণক্ষেত্রের উপর। 
পার্লামেন্টে ষে আইীরশ নেতারা ছিলেন তাঁরা যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করবেন বলে ঘোষণা 
করলেন; িল্তু দেশের লোক তথন এাঁবষয়ে উদাসীন, তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়াই মিলল না। 
ইতিমধ্যে আলম্টারের ণবদ্রোহশ'রা 'ব্রাটশ সরকারের বড়ো বড়ো পদে এসে আঁধচ্ঠিত হয়ে গেলেন। 
তার ফলে আয়াল/যাণ্ডের লোকেরা আরও বেশি চটে গেল। 

আয়াললাশ্ডে অসল্তোষ ক্রমেই বেড়ে উঠল, সকলেই মনে করতে লাগল, এটা ইংলশ্ডেরই 
যম, এতে তাদের বাঁল দেওয়া কোনো মতেই চলবে না। এর মধ্যেই প্রস্তাব তোলা হল, ইংলশ্ডের 
মতো আয়ালাণ্ডেও বাধ্যতামূলক সৌনিকবৃত্তি প্রবার্তত করা হবে, দেশের সমস্ত সমর্থ-দেহ যৃবা- 
পুর্ষকেই জোর করে সেনাবাহনশতে ভার্ত করা হবে। শুনে দেশের সর্বঘ লোকেরা ক্রোধে জলে 

১ স্পঙ্ট ভাবার এর প্রাতবাদ জানাল। প্রয়োজন হলে যৃম্ধ করেও তারা এতে বাধা দেবে, 
তার জন্যও আয়ালরাণ্ড প্রস্তুত হয়ে উঠল। 

১৯১৬ সনের ইস্টার-পর্বের সপ্তাছে ডাবুঁলন শহরে বিদ্রোহ হল; একাঁট আইরিশ গ্রজাতল্ত 
প্রাতন্ঠা করা হল। অল্প কয়েকাঁদন বুদ্ধ করবার পর এই প্রজাতল্ম 'ভ্রাটশ সেনার হাতে 'বধহস্ত 
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হয়ে গেল। তার পরে সামারক আদালত বসল এবং এই সধাক্ষপ্ত বিদ্রোহে যোগ দেবার অপরাধে 
আয্লাল্লযান্ডের সবচেয়ে বীর এবং সবচেয়ে গুণী যবাদের কয়েকজনকে গাল করে মারা হল। 
এই [বিদ্রোহাটি “স্টার বিদ্রোহ” বলে পারাঁচিত। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটবার চেষ্টা একে ঠিক 
বলা যায় না। এটা শুধু ছিল একটা বশরত্বের প্রকাশ, জগৎকে তারা হাতে কলমে দোখয়ে 'দিল 
আক্লা্ল্যাড তখনও প্রজাতল্মের স্বন দেখছে, স্বেচ্ছায় 'ন্রাটশ প্রতৃত্বের কাছে মাথা নত করতে 
সে তখনও রাজ নয়। 'বন্রোহ যারা ঘঁটয়ৌছল সেই বীর যুবকেরা জেনেশুনেই 'নীজেদের জীবন 
বাল 'দতে 'শিয়োছল, শুধ্‌ জগতের সামনে এই কথাটাই স্পন্ট করে বলবার জন্য : তারা জানত 
সেবারে তাদের হার হবে, তব্‌ তাদের মনে আশা ছিল তাদের সেই আত্মবলি ভবিষ্যতে একাঁদন 
ফল প্রসব করবে, দেশকে স্বাধীনতার পথে এশিয়ে নিয়ে যাবে। 

এই বিদ্রোহের কাছাকাঁছ সময়েই আরও একজন আহীরশম্যান ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়েন। 
ইন জর্মন থেকে আয়ার্লনযাশ্ডে অস্প্রশস্ন আমদাঁন করবার চেম্টা করাছলেন। এর নাম সার্‌ 
রোজার কেসমেন্ট্‌ দীর্ঘকাল ধরে ইনি 'ত্রাটশ রাষ্ট্রদত-বিভাগে চাকার করাছলেন। লণ্ডনে এ*র 
ণিবচার হল, চারের রায় হল, মত্যুদণ্ড। আদালতে আসামশর কাঠগড়ায় দাড়য়ে কেসমেন্ট্‌ 
একটি 'লাখত জবানবাল্দ পাঠ করলেন; তার কথা আশ্চর্যরকম উল্মাদনা আর ভাষাকুশলতায় 
পাঁরপূর্ণ) আইরিশদের মনে দেশপ্রেমের কণশ উচ্ছ্বাস বহীছল তার একটা 'বিরাট পাঁরচয় সেই 
গলাপতে 'তাঁন 'দয়ে গেলেন। 

ইস্টার-বিদ্রোহ বিফল হল; কল্তু সেই 'বিফলতাই হল তার জয়স্বরূপ। এর পরেই 'ব্রাটশ 
সরকার যে নিদারুণ চণ্ডনীতি শুরু করলেন তার ফলে, এবং বিশেষ করে বিদ্রোহের সেই তরুণ 
নেতাদের গুলি করে মারার ফলে, আয়া্ল্যাণ্ডের লোকেরা অত্যন্ত 'বচালত হয়ে উঠল। উপর 
থেকে মনে হল আয্লাল্যান্ড অত্যন্ত শাল্ত-শিষ্ট হয়ে আছে; তলায় তলায় 'কিল্তু ক্রোধের 
আনর্বাণ আঁশ্ন জব্লতে লাগল; অল্পদিনের মধ্যেই সে আঙগুন বাইরে আত্মপ্রকাশ করল পসন্‌- 
ফন্‌'-এর রূপ নিয়ে। সনাফনএর মতামত অত্যন্ত দ্ুতগাঁততে সর্বত্র ছাঁড়য়ে পড়ল। আয়ার্লযাশ্ড 
সম্বন্ধে আমার শেষ চিঠিতে আম তোমাকে এই 'সনাফনের কথা বলোছ। প্রথমাঁদকে এই 
আন্দোলন তেমন সফল হয় নি; এবার এটা একেবারে দাবানল হয়ে জলে উঠল। 

মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরেই 'ব্রাটিশ-দ্বপপুজের সর্ত লন্ডনের পার্লামেণ্টের জন্য সভ্য 
নির্বাচনের 'হাঁড়ক পড়ল। আয়ালযাণ্ডে সিনৃফিন্‌ দল বেশির ভাগ আসন দখল করে 
ফেলল; প্ররোনোকালের জাতীয়তাবাদীরা ঠেলা খেয়ে হঠে গেলেন, এরা ব্রিটিশের সঙ্গে 
খানিকটা সহযোগতা করে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ?সন্ফন দলের লোকেরা ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের সভ্য 'নর্বাঁচিত হলেন, সেখানে গিয়ে বসবেন বলে নয়_-তাঁদের নশীত ছিল 
একেবায়েই উলটো; তাঁরা অসহযোগ আর বজন নীতিতে বি*বাসী। অতএব এই নির্বাচিত 
দসনৃফিনৃ-পল্থীরা লন্ডনের পার্লামেন্টে গিয়ে হাজির হলেন না; তার বদলে ১৯১৯ সনে 
ডাবৃলিন শহরে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব প্রজাতল্ল আইনসভা প্রাতম্ঠা করলেন; এণরা ঘোষণা 
করলেন-_আয়ার্লযাণ্ডে প্রজাতন্ত্র স্থধাঁপত হয়েছে; এদের আইনসভার এরা নাম দিলেন 'ডেইল 
আয়ারয়ান'। নামে এট সমস্ত আয়ার্লযাশ্ডেরই প্রাতাঁনাধ-সভা হল, আলস্টারকেও সঙ্গে ধয়ে। 
আল্স্টার অবশ্য স্বভাবতই এর থেকে দূরে সরে রইল। ক্যাথথালক আয্না্লযাণ্ডের প্রাতি তার 
কুমার সম্প্রশীত ছিল না। ডেইল আয়ারয়ান 'ডি'ভ্যালেরাকে তার প্রোসিডেন্ট এবং 'গ্রীফথখস-কে 
ভাইস-প্রোসডেন্ট নির্বাচিত করল। নবশন প্রজাতচ্ঘের এই দুই জন কর্ণধারই তখন ছিলেন 
ব্রিটেনের জেলখানাতে বন্দী। 

তার পর শুরু হল একাঁট অত্যন্ত আশ্চর্য সংগ্রাম । আক্নার্স্যাড আর ইংলন্ডের মধ্য এর 
আগেও অসংখ্যবার যুদ্ধ হয়েছে, 'কল্তু এমন অপূর্ব যুদ্ধ আর কখনও হয় দন; এ একেবারেই 
নূতন বস্তু। মুষ্টমেয় কজন তরুণ আর তরুণশ, তাদের পিছনে রয়েছে সমস্ত দেক্সবাসীর 
শুভকামনা; নিজের জোরেই দাঁড়য়ে তারা লড়তে লাগল-_-অপারিমেয় বিঘ্দ-এবিপদ তাদের চার- 
দিকে, বিরাট একটি সুসংহত সাম্রাজ্যের সমস্ত শন্তির ধিরুদ্ধে তাদের লড়াই। সন্ফিনদেরর 


প্রজাতন্দের জন্য আয়ালণাশ্ডের সংগ্রাম ৬৪৫ 


সংগ্রামের নীতি 'ছিল একরকমের অসহবোগ, তার সম্গে সম্গে সাঁহংস কার্ধকলাপও হৃত্ত থাকত 
এরা প্রচার করতে লাগল ইংরেজদের সমস্ত প্রাতম্ঠানের সংম্রব বর্জন করো; ১ 
সেইখানেই নিজেদের পাল্টা প্রাতষ্ঠান খাড়া করল; যেমন, সাধারণ আদালত তুলে 'দয়ে তার 
তা গ্রাম-অণ্টলে এরা গাঁরলা-যৃদ্ধ চালিয়ে 
প্দলিশের ফাঁড়গুলো নম্ট করে দিতে লাগল। সনাফিন্‌ বন্দশরা পর্বক্ত জেলখানার মধ্যে 
অনশন করে '্রিটিশ সরকারকে একেবারে নাজেহাল করে তুলল। এই অনশনের হীতহালে 
সবচেম্লে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে কর্ক শহরের লর্ড মেক্নর টেরেল্স ম্যাকসূইনির অনশন : সমস্ত 
আয্লাল্যাশ্ডে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ বইয়ে 1দয়ে গেল ঘটনাটি। ম্যাকসূইনিকে বখন জেলে পোরা 
হল, [তান বললেন, 'জশীবন্তই হোক আর মরেই হোক, জেলখানা থেকে বোরয়ে আঁম আসবই?। 
তান খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। পণচান্তর দিন উপবাসের পর তাঁর মৃতদেহ জেলখানার বাইরে 
রে 
নুফিন্বীবদ্রোহের অন্যতম প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন মাইকেল কিন্স। সনূফিন্দের 
রণকৌশলে আয়াল্যাণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের আঁধকাংশ কাজকর্ম অচল হরে গেল; গ্রাম-অণ্লগুলোতে 
তো তার প্রায় আঁস্তত্বই রইল না। ক্রমে দুই পক্ষই হিংসাবাভততে সানিপুশ হয়ে উঠল, প্রায়ই 
পরস্পরকে আক্রমণ করে প্রাতশোধ [নিতে লাগল। আয্লাল্যণশ্ডে পাঠাবার জন্য একাটি' বিশেষ 
ধরশের ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তোর করা হল। এর লোকদের খুব বোশ হারে মাইনে দেওয়া 
হত; যুদ্ধকালীন সেনাদলগলি থেকে যে-সব সৈন্যকে সম্প্রাত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্য 
থেকে বেছে বেছে মাঁরয়া এবং 'হংঘ্রপ্রকীতির লোকদেরই এই বাহিনীতে ভার্ত করা হয়েছিল। 
এই বাহিনীর সৈন্যদের পোষাকের রং ছিল কালো আর বাদাম, তাই থেকে এই বাঁহনশাটরই 
নাম হয়ে গেল ব্ল্যাক আ্যাশ্ড ট্যান্ু,। এই ব্যাক ত্যান্ড ট্যানরা দেশে রাঁতমতো একটা 
হত্যাকাণ্ডের আভিষান শর করে 'দল। 'বিছানায় 'নাদ্রত লোককে পর্যন্ত এরা গাল 
করে মারত। এদের ভরসা ছিল, এমাঁন করে 'বভশীষকা সৃষ্ট করেই এরা দসনাফন- দলকে কাবু 
করে ফেলবে । 'সিনাফিন্রা 'িল্তু তবুও হার মানতে রাঁজ হল না, সমানেই গাঁরলা-বুদ্ধ চাঁলয়ে 
যেতে লাগল । ব্ল্যাক আ্যাপ্ড ট্যানূরা তখন একেবারে ভয়ংকর প্রাতশোধ 'নতে আরম্ভ করল, গ্রামকে 
গ্রাম তারা পাুড়য়ে 'দিতে লাগল, অনেক শহরেরও আঁধকাংশ ঘরবাঁড় জালিয়ে 'দিল। 
শোটা আয়াল্যাশ্ড দেশটাই একটা বিরাট রণক্ষেত্নে পরিণত হল, সেখানে দুই পক্ষ পরস্পরের 
সঙ্গে পাল্লা দেয় কে কতখানি হিংসা আর ধ্বংসের বাহাদুর দেখাতে পারে। এর এক পক্ষের 
পিছনে রয়েছে একাঁট বৃহৎ সাম্রাজ্যের সমস্ত, সুসংহত শান্ত; অন্য পক্ষের সম্বল মুস্টিমেয় 
ক'্জন মানুষের বজুকাঠন সংকল্প। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সনের অক্লোবর পরন্তি, পুরো 
দৃইাট বছর.ধরে এই ইঙ্গ-আইিশ যুদ্ধ চলল। 

ইতিমধ্যে ১৯২০ সনে ব্রাশ সরকার তাড়াহুড়ো করে নূতন একটি হোম-রুূল 'বিল প্রণয়ন 
করে ফেললেন। মহাযুদ্ধের ঠিক আশো যে পুরোনো আইনটি তোর করা হয়োছল, যেটাকে 
উপলক্ষ্য করে আলস্টোরে বিদ্রোহের উপর্লম হরোছিল, সেটাকে নিঃশব্দে পাঁরত্যাগ করা হয়। নূতন 
আইনাঁটতে আয্লাল্যাস্ডকে আলমস্টার বা উত্তর-আয়াল্যাশ্ড এবং দেশের বাক অংশ- এই দুইটি 
ভাগে শবভন্ত করা হল। এই দুই অংশে পৃথক দুইটি পার্লামেন্ট বসবে। আয়ালাণ্ড এমাঁনতেই 
ছোটো দেশ; তার উপর আবার ভাগ হয়ে গিয়ে এর দুটি অংশ দাঁড়াল, ছোটো একটি দ্বীপের 
দুটি আত ক্ষত্্র অণ্ঠলে।' উত্তর-অণ্চলের জন্য আলস্টারে নুতন পার্লামেন্ট বসানো হল। কিন্তু 
দক্ষিণে, মানে আয়ালযাণ্ডের বাঁক অংশটটকুতে, এই হোম-রূল বিলের দিকে কেউ তাকিয়েও 
দেখল না। সেখানকার লোকেরা সকলেই তখন দিন্ফন্‌-বিদ্রোহ চালাতে ব্যস্ত। 

১১২১ সনের অক্টোবর মাসে 'ব্রটেনের প্রধানমন্মণ লয়েড্‌ জর্জ সনূফিন্‌ নেতাদের কাছে 
একটি ষূদ্ধীবরাঁত আবেদন পাঠালেন, বললেন দুপক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হতে পারে 'কিনা 
তাই দিয়ে আলোচনা করে দেখা হোক। নেতারা এ প্রস্তাবে রাঁজ হলেন। টেনের সহার- 
সম্পদ প্রচুর, শেষপর্যস্ত আর্লা্লযাণ্ডের এই সিন্ফিন্কে নিঃশেষে চর্জ করে দিতেও সে পারত 


৬৪৬ বশ্ব-ইাতহাস প্রসঞ্গা 


তাতে সন্দেহ নেই, পমস্ত দেশটাকেই একটা মরুভূমিতে পাঁরণত করে দেবার মতো শান্ত তার 
ছিল। কিন্তু আয়া্ল্যাণ্ডে যে নীতি সে অবলম্বন করোছল তার দরুন আমেরিকান এবং অন্য 
লোকজন তার উপরে অত্যন্ত 'বরন্ত হয়ে উঠাঁছল। যুদ্ধ চালাবার সাহায্য হিসাবে 
বাসিন্দা আইরশদের কাছ থেকে, এমনাক 'ব্রাটশ ভোমিনিয়নগুলো থেকে পর্যন্ত, জলম্লোতের 
মতো টাকাকাঁড় আরাল2যাশ্ডে এসে হাজির হাচ্ছল। ওঁদকে আবার 'সিনফিন্রাও তখন শ্রান্ত 
হয়ে পড়েছে-_তাদেরও অনেকখাঁনই কষ্ট সয়ে চলতে হাচ্ছল। 

লপ্ডনে ইংরেজ এবং আহীরশ প্রাতানাঁধদের বৈঠক বসল; দু'মাস ধরে আলোচনা আর 
তকর্শবতকের্র পর একটা অস্থায়ী চুন্তপন্র রচিত হল, ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসে এরা সে 
সাম্ধপনে স্বাক্ষর করলেন। এই সাম্ধিপন্রে আহীরশ প্রজাতন্মকে স্বীকার করা হল না; কিন্তু 


দেওয়া হল; তখন পর্যন্ত কোনো ভডোঁমানয়নও ততথান স্বাধীনতা পায় 'ন। তবুও 'কিল্তু 
আই'রশ প্রাতাঁনাধরা সে সাম্ধ মেনে 'নিতে ইচ্ছুক 'ছিলেন না? একে মেনে নিতে তাঁরা রাজ 
হলেন শুধূ তখনই, যখন ইংলণ্ড ভয় দেখাল, তখনও রাজি না হলে সে অবিলম্বে আয়ালযান্ডের 
সঙ্গে একেবারে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু করে দেবে। 

এই সন্ধি নিয়ে আয়ালান্ডে তুমুল গণ্ডগোলের সৃম্টি হল; কতক লোক এর পক্ষে 
গেল, অন্যরা এতে ভয়ংকর আপান্ত তুলল। এই প্রশ্নটি 'নিয়ে মতভেদ হয়ে 'সনূফিন্‌ দলও 
দুই ভাগ হয়ে গেল। অবশেষে ডেইল আয়ারয়ান্‌ এই সাম্ধকে স্বীকার করে নিল, আইারশ 
ফ্রী স্টেটের সৃম্টি হল-_আয়াললযান্ডের সরকার ভাষায় এর নাম 'সাওরস্টাট আয়ারস্সান' । কিন্তু 
এর সঙ্গে সঙ্গেই দসিনাঁফন্‌ দলের দুই ভাগের মধ্যে, পুরোনো 'দনের সেই সহকমদের 
মধ্যেই, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ডেইল্‌ আয়ারয়ানের প্রোসডেন্ট 'িল্ভালেরা এবং আরও 
অনেকেই ইংলন্ডের সঙ্গে এই সান্ধর িরোধশ ছিলেন; গ্িফথ্স্‌ এবং মাইকেল কাঁলন্স্‌ 
প্রভীতরা ছিলেন এর পক্ষে। অনেক মাস ধরে দেশে গৃহযুদ্ধ চলল; সাঁষ্ধ এবং ফ্রুণ স্টেটের 
বারা পক্ষপাতী, 'বপক্ষ দলকে পরাস্ত করবার জন্য 'ব্রাটশ সেনা তাদের সাহাধ্য করতে লাগল। 
মাইকেল কাঁলন্স্‌ প্রজাতল্লীদের গ্যালতে নিহত হলেন; তেমনই আবার প্রজাতল্ীদলেরও বহু 
নেতা ফ্রী স্টেট দলের 'লোকদের গ্ীলতে মারা পড়লেন। প্রজাতন্লী বল্দীতে জেলখানাগুলো 
ভরে গেল। স্বাধীনতার জন্য আয়ালযান্ড চিরকাল বীরের মতো সংগ্রাম করে এসেছে; এই 
গৃহযুদ্ধ, পরস্পর-বিদ্বেষ সে সংগ্রামের আত ভয়ংকর শোকাবহ পাঁরণাঁতি। দেখা গেল, ইংরেজের 
অস্ যেখানে ব্যর্থ হয়েছিল তার' কূউনশীতি সেখানে জয়ী হয়েছে; এখন আইারশম্যানরাই 
ানজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরছে, ইংলশ্ড তাদের একপক্ষকে নিঃশব্দে খানিকটা সাহাম্য' 
করছে, আর সাধারণত বেশ 'নিস্পৃহ দৃম্টিতেই তাকিয়ে মজা দেখছে। এই নৃতনতর পা্সীস্থাততে 
তার আনন্দের অবাধ নেই। 

গৃহযম্ধ ক্রমে থেমে এল। ধকল্তু প্রজাতন্তীরা তখনও ফ্রশ স্টেটকে মেনে নিতে রাজ 
নয়। এমনাক প্রজাতল্দশ যাঁরা ডেইলের ফ্রেশ স্টেটের পার্লামেন্ট) সভ্য নির্বাচিত হয়োছলেন, 
তাঁরা পর্যন্ত ডেইলের সভায় উপাষ্থত হতে অস্বীকার করলেন; তার কারণ আনুগত্যের 
শপথের মধ্যে রাজার নাম আছে, অতএব সে শপথ গ্রহণ করতে তাঁদের আপাতত । অতএব 
গড'ভ্যালেরা আর তাঁর দল ডেইল থেকে দূরে সরে রইলেন; আর অন্য দলাঁট মানে ফ্রী স্টেট দল, 
প্রজাতল্শদের বিধ্বস্ত করবার জন্য নানা রকম চেষ্টা-চরিল করতে লাগল-_এর নেতা ছিলেন 
কসগ্রেভ, ক্রুশ স্টেটের প্রোসিডেন্ট। 

আহীরিশ ফ্রী স্টেট প্রাতিষ্ঠিত হবার ফলে ব্রিটেনের সাম্তরাজ্য-নশীতিতে কতকগুলি আত দৃর- 
প্রসারী পাঁরবর্তনের সন্রপাত হল। আইরিশ সাম্ধতে আয়ালশাপ্ডকে যতখাঁন স্বাধীন 
আধকার দেওয়া হয়েছিল, সে সময়ে অন্য কোনো ডমিনিয়ন আইনত ততখানি স্বাধীনতা পায় নি। 
আয়ার্ল্যাড এই আঁতীরন্ত অধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গোই অন্যান্য ডামানয়নগুলোও স্বভাবতই 
এগুলো পেয়ে গেল, অতএব ডাঁমাঁনয়ন স্ট্যাটাস কথাটারই মানে খানিকটা বদলে গেল। তারপর 


প্রজাতল্মের জন্য আক্মর্ল্যাস্ডের সংগ্রাম ৬৪৭ 


ইংলণ্ড আর ভাঁমনিয়নগুলোর মধ্যে কয়েকটা সাম্মাজ্্যক সম্মেলন বসল, তার ফলে এর আবার আরও 
পাঁরবর্তন হহ্গ, ডাঁমনিয়নগুলো আরও কিছু বোশ আঁধকার লাভ করল। আর্লালযান্ডে প্রজাতল্মশরা 
জোর আন্দোলন চালাচ্ছে, সে সারাক্ষণই পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় করে নেবার জন্য চেম্টা করছিল। 
দক্ষিণ-আফ্রকাও সেই চেন্টা করছে, সেখানে বয়রররা সংখ্যার এমাঁন করে ডাঁমানয়নগুলোর 
অবস্থা ক্রমাগত পারবার্তত এবং উন্নত হতে লাগল, শেষে একাঁদন তারা 'ব্রটিশ জাত-সধ্বের 
অন্তাষ্ধত 'ব্রটেনের সমান জাত বলেই গণ্য হয়ে গেল। কথাটা শুনতে ভার সুন্দর লাঙ্গে; 
এদেক্স মধ্যে রাজনোতিক মর্যাদার একটা সাম্য সাধনের ক্রমাচ্বিত চেম্টারও আভাস এর মধ্যে পাওয়া 
যাচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের সে সমানত্ব নামে যতখানি কাজে ততখাঁন নয় । অর্থ- 
নৈতিক জীবনের 'দিক থেকে ডাঁমানয়নগুলো এখনও ব্রিটেন আর 'ব্রাটশ মহাজনদের তাঁবেদার; এদের 
উপরে অর্থনৌতক চাপ 'দয়ে এদের বশে রাখবারও বহু উপায় ন্রিটেনের হাতে রয়েছে। ওঁদকে 
আবার, ডাঁমাীনয়নগুলোর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনোতিক স্বার্থের সম্পো ইংলন্ডের 
স্বার্থের সংঘাত লাগবার সম্ভাবনা; তার ফলে সাম্রাজ্যের সংহাত ক্রমে দূর্বল হয়ে আসছে। বস্তুত 
সাম্্াজ্যটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবার সম্ভাবনা আসন হয়ে উঠেছে দেখেই ইংলণ্ড তার বন্ধন 
শাথল করতে, ডাঁমানয়নগুলোর সঙ্গে রাজনৌতক সমতা স্বীকার করে নিতে রাজ হয়েছে। 
বাঁম্ধমানের মতো সময় থাকতে এইট্যকু এগিয়ে গিয়ে সে অনেকখাঁন ক্ষাতর হাত এড়য়েছে। 
কিন্তু তবু সে বোশাঁদনের জন্য নয়। ইংলশ্ডের কাছ থেকে ডাঁমানয়নগূলো 'বাচ্ছল্ন হয়ে যাচ্ছে 
যে-সব কারণে, সেগুলো এখনও বর্তমান; প্রধানত সে কারণগুলো অর্থনোতিক। এরা ক্রমশই 
সাম্্রাজ্যটাকে শাল্তহণন করে ফেলেছে। এরই জন্য, এবং ইংল্ডের গাঁত এখন নিশ্চিত অবনাতির 
ণদকে জেনেই, আম তোমাকে 'খোঁছলাম, 'ব্রিটশ সাম্রাজ্য এখন ক্রমে শূন্যে মাঁলয়ে যাচ্ছে। 
ডাঁমনিয়নগুলোর ইংলশ্ডের সঙ্গে অনেক মিল, তাদের জাত এক, সংস্কাতি এক, রখীতনশীতি এক; 
তাদের পক্ষেই যাঁদ ইংলশ্ডের সঙ্গে আর বোঁশাঁদন একত্র থাকা কাঠন হয়ে থাকে, তবে ভারতবে'র 
পক্ষে স্টো আরও বোশি কঠিন, বুঝতেই পার। ভারতবর্ষের অর্থনৌতক স্বার্থ সোজাসজিই 
ব্রাটিশ স্বার্থের বরোধী; কাজেই এর এক পক্ষকে অপরের কাছে হার মানতেই হবে। ইংলন্ডের 
সঙ্গে এই সম্পর্ক বজায় রাখবার মানেই হচ্ছে তার জের অর্থনৌতিক জীবন-নশীতকে 'ব্রটেনের 
নীতির অনুগামী করে রাখা, স্বাধীন ভারতবর্ষ তা করতে নাজ হবে এ 'কছ+তেই সম্ভব নয়। 

1ব্রাটশ জাত-সংঘ বলতে আমরা বুঝি স্বাধীন ডাঁমনিয়নগুলোকে; দাঁরদ্র, পরাধীন 
ভারতবর্ষকে নয়। কাজেই এতে বোঝাচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যাদের আছে এমন কয়েকটা 
দেশকে । কিন্তু এরা সকলেই এখনও ব্রিটেনের অর্থনৌতিক সাম্রাজ্যের অধাঁন হয়ে রয়েছে। 
আয়ার্ল্যান্ডের সঙ্গে যে সাম্ধ 'ত্রটেন করল, তাতেও 'ব্রাটশ মূলধনের হাতে আয়ার্ল্যাশ্ডের এই 
শোষণকার্ঘ খানিকটা চলতেই থাকবে তার ব্যবস্থা ছিল। এইখানেই আয়ার্লযান্ডের সত্যকার 
আপান্ত; এইজন্যই তারা প্রজাতল্দের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছিল। 'ডি'ভ্যালেরা এবং প্রজাতল্বীরা 
ছিলেন দরিদ্রতর কৃষক, নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দারিদ্র বাদ্ধিজশবীদের প্রাতনাধ। আর 
কসগ্রেভ এবং ক্র স্টেটওয়ালারা ছিলেন ধনণ মধ্যাবস্ত শ্রেণী এবং ধনশ কৃষকদের প্রাতানাধ-_ 
ধব্রটেনের সঙ্গে বাণিজা এই দুটি শ্রেণীর পক্ষেই লাভজনক, ব্রিটিশ ধাঁনকরা এদের স্গো সম্পর্ক 
বজ্ঞায় রাখতে উৎস্‌ক। 

দকিছদন পরে পডণ্ভযালেরা স্থির করলেন তাঁর রণকোঁশল পাঁরবর্তন করবেন। তাঁর দল- 
বল নিয়ে তিনি ডেইল আয়ারয়ান-এ ঢুকলেন, আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। কিন্তু সম্পে 
সঙ্গেই স্পম্ট কথায় জানিয়ে দিলেন, সেটা তাঁরা করছেন শুধুমার প্রচলিত রশীতির খাতিরে; 
ডেইলে সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন করতে পারলেই তৎক্ষণাৎ তাঁরা এই শপথ-গ্রহণের রশীতিটাকে তুলে 
দেবেন। এর পরের নির্বাচন হল ১৯৩২ সনের প্রথমাঁদকে। ড'ভ্যালেরার দলই এবার ক্রুশ 
স্টেট পার্লামেন্টে অধিকাংশ আসন দখল করল। সঙ্গে সঙ্গেই 'ডি'ভ্যালেরা তাঁর সংকল্প কার্ষে 
পারণত করতে লেগে গেলেন। ঠিক হল প্রজাতন্ের জন্য সংগ্রাম তখনও সমানে চাঁলয়ে যাওয়া 
হবে, তবে সে সংগ্রামের পন্ধাত হবে অন্য রকম। ভগ্ভ্যালেরা প্রস্তাব করলেন আনুগত্যের 


হয় তোমাকে একবার 'লিখোঁছলাম। আয়ার্লযাণ্ডের বড়ো বড়ো ভূম্বামীদের জাম যখন ব্রিটিশ 


সেই টাকাটা কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করে নেওয়া হচ্ছিল। এক পুরুষেরও বেশি কাল ধরে 
এই ব্যাপার চলে এসেছে, তখনও চলাছল। 'ডি”্ভ্যালেরা বললেন, আর টাকা দিতে 'তনি রাঁজ নন। 
শুনবামার ইংলশ্ডে তুমুল আর্তনাদ উঠল। 'ব্রাটশ সরকারের সঙ্গো 'ি'ভ্যালেরার ঝগড়া 
বাধল। 'ন্রাটশ সরকার প্রথম কথাই বললেন, 'ড'ভ্যালেরা আনুগত্যের শপথ তুলে 'দিতে চাইছেন, 
এতে ১৯২১ সনের আইারশ সান্ধর শর্ত ভঙ্গ করা হচ্ছে। ড'ভ্যালেরা বললেন, তোমরাই তো 
বলছ ডাঁমনিয়নগুলো আর ইংলণ্ড সমান মর্যাদা-সম্পন্ন দেশ। তাই যাঁদ হয়, তবে আয়াল্মযাশ্ড 
আর ইংলশ্ড তো দুটি ঘাঁনম্ঠ সম্পকাীন্বিত জাতির মতো; এবং উভপ্মেরই 'নজের শাসনতল্ম পাঁরবর্তন 
করবারও আধকার আছে । আনুগত্যের শপথটা আয়ার্লযাণ্ডের শাসনতল্মের অক্তর্গত বস্তু; তাহলে 
আয়ার্ল্যাপ্ডেরও নিশ্চয়ই সেটা পরিবর্তন বা বর্জন করবার আঁধকার আছে। ১৯২১ সনের সাম্ধর 
কথা এখানে মোটে উঠতেই পারে না। আর এই আঁধকারই যাঁদ আয়ার্লযান্ডের না থাকে তবে আর 
সে স্বাধীন হল কোথায়, তাকে তো তাহলে এ পাঁরমাণে ইংলণ্ডের অধীন হয়েই থাকতে হচ্ছে। 
1্বতীয়ত, বার্ধক 'কাস্তর টাকা বন্ধ করা নিয়ে 'ব্রাটশ সরকার আরও অনেক বেশি 
চেচামোচ শুর করলেন। বললেন, এটা একটা প্রকাণ্ড অন্যায়। আয়াল্লযাশ্ড তার প্রদত্ত 
প্রাতিশ্রাতি ভঙ্গ করছে, দেনার টাকা 'দতে অস্বীকার করছে। ভি'ভ্যালেরা একথা স্বীকার 
করলেন না, অতএব এই নিয়ে একটা আইনের তর্ক বাধল। সে তর্ক নিয়ে আমাদের প্রয়োজন 
নেই। কিস্তির টাকা দেবার সময় এল, 'ভ'ভ্যালেরা টাকা 'দলেন না। ইংলণ্ড তখন আয়ার্লযান্ডের 
ণবরুদ্ধে নূতন করে বুদ্ধ শুরু করল। এটা হল একটা অর্থনৌতক যুন্ধ। আয়াল2যান্ড থেকে 
বত পণ্য ইংলশ্ডে আসত সকলের উপরেই অত্যন্ত বোশ করে রক্ষাশুজ্ক বসানো হল। আহীরশ 
কৃষকরা তাদের কাঁষজাত পণ্য ইংলণ্ডের কাছে বেচত; এই শুল্ক বসালে তারা সবস্বাল্ত হয়ে 
যাবে, এবং সেই চাপে পড়ে তখন আইরিশ সরকার 'নিজের 'িদ ছাড়তে বাধ্য হবে। যা তার 
, অপর পক্ষকে বাধ্য করবার জন্য ইংলশ্ড তার ডাণ্ডা চালাতে শুর করল। 
িল্তু ডাণ্ডাবাঁজতে এককালে যেমন কাজ হত, এখন আর তা হয় না। এর পাল্টা জবাব 
হিসাবে আইরিশ সরকারও 'ব্রটেন থেকে যে-সব পণ্য আয়া্লযাণ্ডে যায় তার উপরে শুল্ক 
বাঁসয়ে দলেন। এই অর্থনৌতক য্ম্ধে দুপক্ষেরই কৃষক এবং কারখানাওয়ালাদের প্রচুর ক্ষাঁতি 
সইতে হয়েছে । কিন্তু তবুও কোনো পক্ষই হার স্বীকার করতে পারছে না, আহত জাতীয়তাবোধ 
আর মর্ধাদাবোধ এসে বাধা 'দিচ্ছে। 

১৯৩৩ সনেরই প্রথম 'দিকে, আয়ারল্যান্ডে আবার একাঁট নির্বাচন হয়ে গেছে; তার ফল 
দেখে 'ব্রাটশ সরকার অত্যন্ত ক্ষৃথ্ধ হয়ে উঠেছেন। এবারের নির্বাচনে 'ডভ্যালেরা আগের 
বারের চেয়েও বৃহত্তর সাফল্য লাভ করেছেন; এবারকার পার্লামেন্টে তাঁর দলের লোক আরও 
বোশি সংখ্যায় দ্রকে পড়েছে। এই থেকেই স্পস্ট প্রমাণ হয়েছে, ব্রিটেন যে অর্থনৌতক 
উৎপশড়নের চাপ দিচ্ছিল, তার সে ক্‌টচাল ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, 
ন্রিটিশ সরকার তারম্বরে চীৎকার করছেন আই'রিশরা তাদের খণের টাকা 'মাঁটয়ে দিচ্ছে না, অতএব 
তারা আত পাষণ্ড; অথচ তাঁরা নিজেরাও 'কল্তু আমোরকার কাছে তাঁদের যে পর্বত-প্রমাণ খণ 
রয়েছে সেটা শোধ দেবার ইচ্ছা রাখেন না। 

ড'ভালেরা এখন আইরিশ সরকারের পারিচালক; এক পা এক পা করে তাঁর দেশকে তানি 
এাগয়ে নিয়ে চলেছেন প্রজাতল্পের দিকে। আনুগতোর শপথটাকে ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে। 
বার্ষক 'কাষ্তর টাকা দেওয়াও চিরতরেই বন্ধ হয়ে গেছে। পুরোনো কাল থেকেই একজন গভর্নর- 
জেনারেল আয়ালান্ডে অধিষ্ঠিত থাকতেন, তিনিও আর নেই-সে পদাঁটিতে ডিন্ভ্যালেরা বাঁসয়েছেন 


ভস্মস্তূপ থেকে নবীন তুল্সন্কের আবির্ভাব ৩৪৯ 


তাঁর নিজেরই দলের একজন লোককে, পদটারও গুরুত্ব এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রজাতন্ত্র 
প্রাতদ্ঠার জন্য আয়ার্লযা'ড এখনও সংগ্রাম চালাচ্ছে, তবে সে সংগ্রামের রশীত এখন বদলে গেছে। 
বহু শতাব্দী ধরে ইংলশ্ডের সঙ্গে আয়ালান্ডের যে বুদ্ধ চলে আর্সাছল সে বৃদ্ধ আজও বথ্ধ 
হয় 'নি, এখন সেটা রূপ নিয়েছে একটা অর্থনৌতক বৃদ্ধের। 

হয়তো আর অজ্পাঁদনের মধ্যেই আয়ারল্যান্ড একটা প্রজাতল্তে পাঁরণত হবে। 'কল্তু ভার 
পথে একটি বড়ো বাধা। ড'ভ্যালেরা আর তাঁর দলের সবচেয়ে বড়ো কামনা হচ্ছে একটি সমগ্র 
আয়া্লযাপ্ড, একটি দেশব্যাপী প্রজাতন্দের প্রাতষ্ঠা করা; সমস্ত দ্বীপাঁটকে নয়েই একাঁট কেন্দুশয় 
সরকার তাঁরা স্থাপন করতে চান, তার মধ্যে আল্‌স্টারও থাকবে এই তাঁদের ইচ্ছা। আত ছোটো 
দেশ আরালাশ্ড, তাকে দূই খণ্ড করে রাখা যায় না। কিন্তু সেই আলম্টারকে কশ করে বাঁক 
আন্নার্লযাশ্ডের সঙ্গে যোগ দেয়ানো যায়, এইটাই হচ্ছে এখন 'ড'্ভ্যালেরার বড়ো সমস্যা । গায়ের 
জোরে সম্পন্ন হবার বন্তু এ নয়। ১৯১৪ সনে '্রিটিশ সরকার একবার সে চেম্টা করে দেখোছলেন, 
তার ফলে দেশে দ্রোহের উপক্রম হয়োছল। আলস্টারকে গায়ের জোরে বাধ্য করবার শান্ত গ্রশ 
স্টেটের নিশ্চয়ই নেই, সে চেম্টা করবার ইচ্ছাও সে রাখে না। 'ডন্ভ্যালেরার আশা, হয়তো 'তাঁন 
আলস্টারের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারবেন, এবং সেই সম্প্রশীতর সূত্র দিয়েই দেশের দুটি 
অংশকে একত্র বেধে 'দিতে পারবেন। তাঁর এই আশাটাকে একটু অযৌন্তক বলেই মনে হয়--এ 
যেন বড়ো বেশি আশা করা। প্রোটেস্ট্যান্টের দেশ আলস্টার, ক্যাথথালক আয়াল্লযান্ডের উপরে তার 
চরাদন তশত্র আবশ্বাস, সে আব্বাস এখনও ঘোচে 'ন। 


মস্তব্য (১৯৩৬) দুই দেশের মধ্যে অর্থনৌতিক সংগ্রাম কয়েক বছর চলার পরে, দুই 
গভননমেস্টের মধ্যে এক চুন্তিসম্পাদনের দ্বারা শেষ হয়েছে। এই চুক্তিটা ফ্রী স্টেটের পক্ষে খুবই 
অনুকূল হয়োছল, কারণ এর দ্বারা বার্ধক করদান ও অন্যান্য আর্থক সমস্যার সমাধান হয়ে 
গেল। 'মঃ 'ডি'ভ্যালেরা সাধারশতল্লের পথে আরও এাঁগয়ে গেলেন এবং 'ব্রাটশ গভর্নমেণ্ট ও 
1ব্রাটশরাজের সাহত আরও কয়েকাট যোগসন্র 'ছম্ন করে ফেললেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের নাম এখন 
আয়ার। আয়ারের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হল এক্যাবধান অর্থাৎ যাতে আলস্টার 
তার অল্তভূন্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কল্তু আলস্টার এখনও রাজি হচ্ছে না। 


১৫৮ 
ভস্মস্ত্প থেকে নবশন তুরস্কের আবিভাৰ 


৭ই মে, ১৯৩৩ 


গত চিঠিতে তোমাকে 'িখোছ, গণতন্তপ্রতিষ্ঠার জন্য আয়ার্লযাণ্ড কী দারুণ যুদ্ধই করেছে। 
আয়ার্লযাশ্ড এবং তুরস্কের মধ্যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই; তব আজ আমার মনে নবান তুরস্কের 
কথাই জেগে উঠেছে, তাই তার কথাই আজ তোমাকে আমি বলব। আয়ার্লযাশ্ডের মতোই তুরদ্কেরও 
সামনে বিরাট পাঁরমাণ বাধা-[বিঘন ছিল, আয়ার্লযাণ্ডেরই মতো সেও তার বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে আশ্চর্য 
সংগ্রাম চাঁলয়েছে। মহায্দ্ধের ফলে 'তনাঁট সাম্রাজ্যের বিলোপের ইীতহাস আমরা ইতিমধ্যেই 
দেখোছি-_ রাশিয়া, আস্টীয়া এবং জর্মীন। আরও একাঁট বড়ো সাম্রাজ্য এই ধারায় ভেঙে পড়েছিল, 
সে হচ্ছে তুরস্কের অটোম্যান-সাম্রাজ্য। ছণশো বছর আগে অটোম্যান আর তাঁর বংশধরেরা এই 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করোছলেন, গড়ে তুলোছলেন। কাজেই দেখছ, রাশিয়ার রোমানফ বংশ বা প্রাশিয়া 
এবং জমশীনর হোহেনজোলার্ন বংশের তুলনায় এই রাজবংশাঁট অনেক বোঁশ প্রাচীন। প্রয়োদশ 


৬৫০ বিন্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


শতাব্দীতে প্রথম হাপ্সূহৃর্গ রাজবংশ আর অটোম্যান রাজবংশ প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল; এই দুটি প্রাচীন রাজবংশের পত্তনও হুল একই সঙ্গে। 

মহাবৃদ্ধে জর্মীনর অঞ্প কয়েকাঁদন মার আগে তুরস্ক পরাস্ত হল, মিরপক্ষের সচ্গো সে 
আলাদা ভাবেই সাম্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করল। দেশটা তখন বস্তুত ভেঙে একেবারে টুক্‌রো 
পড়েছে। ইরাক এবং আরব-অণলের দেশগুলো, সমস্ত তার হাত থেকে খসে গিয়েছে, সেগুলো 
বোশর ভাগই তখন 'মির্পক্ষের দখলে । খোদ কন্স্টাশ্টিনোপূজ্‌ শহরটাও তখন 'মিন্রপক্ষের হাতে 
গিয়ে পড়েছে; আর শহরের ঠিক সামনে, বসফরাসের বুকের উপর ব্রিটিশ রখতরণগুলো নোঞ্গর 
করে আছে-_বিজয়ের গৌরব ঘোষণা করছে। ষযোৌঁদকে চাও সেই দিকেই ইংরেজ ফরাসি আর 
ইতালীয় সেনা; দেশের সর্ব 'ব্রটেনের গৃপ্তচর গকলাঁবল করছে। তুরস্কের দুগ্গগুলোকে িবধবস্ত 
করে দেওয়া হচ্ছে, সেনা বলতে যে ক'জন তখনও অবাঁশন্ট ছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে 
বাধ্য করা হচ্ছে। এন্ভার পাশা, তালাত বেগ প্রভৃতি তরুণ. তুর্কি দলের নেতারা দেশ ছেড়ে 
অন্য দেশে পালিয়ে গেছেন। সুলতান 'সংহাসনে বসে আছেন পূতুল-খাঁলফা ওয়াহিদ উদ্দীন; 
তাঁর চেষ্টা এই ধৰংসস্তৃূপের মধ্যে যেমন করে পারেন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, দেশ রসাতলে বায় 
যাক। 'ব্রাটশ সরকারের অনূগৃহত আরেকটি পৃতুলকে প্রধান উজীর করে দেওয়া হয়েছে। 
পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। 

১৯১৮ সনের শেষ এবং ১৯১১৯ নের প্রথম 'দকে এই দাঁড়য়োছিল তুরস্কের অবস্থা। 
তুর্করা তখন একেবারেই শ্রান্তক্রান্ত, মনও ভেঙে পড়েছে তাদের। কা ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে 
তাদের লড়ে আসতে হয়োছিল মনে করে দেখো। 'বিশ্বযূদ্ধ চলেছে চার বছর ধরে, তার আগেই 
গিয়েছে বলকান বদ্ধ, তারও আগে আবার গেল ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ; আর এই সমস্তগুলোই 
এল তরুণ তুঁর্ক-বিশ্লব শেষ হতে না হতেই-_যে বিপ্লবে সুলতান আবদুল হামিদকে 'সংহাসন- 
চ্যুত করা হয়েছিল, দেশে পার্লামেন্ট প্রাতষ্ঠা করা হয়োছল। তুর্করা 'চরাঁদনই আশ্চর্য সহনশান্ত 
দোঁখয়ে এসেছে; তবু এই প্রায় একটানা আট বছর ধরে যুদ্ধ; এর ধাল্কা তারা সামলাতে পারল 
না-যে-কোন জাতির পক্ষেই এ সামলানো অসম্ভব ছিল। অতএব এবার তারা একেবারেই হতাশ 
হয়ে পড়ল; দ্‌রদৃষ্টকেই স্বীকার করে নিয়ে, মন্ত্রপক্ষ তাদের সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্ত করে তার 
প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে রইল। 

এর বছর দুই আশে, যুদ্ধের মাঝখানে, মিন্রপক্ষ ইতাঁলর সঙ্গে একটা গোপন সাঁষ্ধ 
রুরোছলেন, "দ্মার্না এবং এাঁশয়া-মাইনরের পশ্চিম-অণ্চলটা ইতালকে দেবেন বলে প্রাতশ্রুত 
হয়োছলেন। এরও আগেই কনস্টা্টনোপৃল্‌ শহরাঁট রাশিয়াকে উপহার দেওয়া হয়ে গেছে--- 
অবশ্য কাগজ-কলমে; আরব দেশগলোকেও 'মত্রপক্ষের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করা শেষ। এাঁশয়া- 
মাইনর ইতাঁলকে দেবেন বলে এই-যে শেষ সাম্ধাট এ'রা করলেন, রাশিয়াকে বাধ্য হয়েই তাতে 
সম্মাত দিতে হল। কিন্তু ইতালির ভাগ্য খারাপ, শুভকাজটা সম্পন্ন হবার আগেই রাশিয়া 
বল্‌শোভিকদের হাতে চলে গেল: সাম্ধর প্রাতশ্রতও আর রাক্ষত হল না। ইতালি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হল, 'মিতদের উপরে দারুণ চটে গেল। 

এই তো দশা। তুর্করা তখন একেবারেই 'নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে, 'মিতরপক্ষের পা-চাটা 
সলতানাট থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম প্রজা পরন্ত সবাই। ইউরোপের রুগ্ন ব্যান্তাটির' এতাঁদনে 
মৃত্যু হল, অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হাঁচ্ছল। “কিন্তু তখনো দুচারজন তুর্কি মাথা নত 
করতে রাজ নয়, তার সঙ্গে লড়াই করে জেতবার আশা যতই সামান্য হোক। নিঃশব্দে এবং 
গোপনে তাঁরা কাজ করে চললেন। রণসম্ভারের সমস্ত গুদাম তখন বস্তুত 'মন্রপক্ষের হাতে গায়ে 
পড়েছে, সেই গদাম থেকেই এরা অল্দাশস্ত রণসজ্জা সারয়ে আনতে লাগলেন, এনে সেগুলোকে 
জাহাজে করে কৃফসাগরের পথে আনাতোলিয়ার প্রোশিয়া-মাইনর) অভ্যল্তর প্রদেশে পাঠিয়ে দিতে 
লাগলেন। এই গোপন কমাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মুস্তাফা কামাল পাশা, এর নাম আমি 
অনেকগুলো 'চাঠিতেই বলোছ। 
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ইংরেজরা মুস্তাফা কামালকে মোটেই পছন্দ করত না। তাঁর উপরে তাদের সন্দেহ পড়ল, 
তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই চাইল তারা । সুলতান তো একেবারেই ইংরেজের হাতের লোক, তানও 
কামালকে দেখতে পারতেন না। তিনি ভাবলেন, কামালকে দেশের বহুদূর অভ্যন্তর অন্ডলে 
পাঠিয়ে দলেই তান নিরাপদ হতে পারবেন। অতএব কামাল পাশাকে পূর্ব-আনাতোলিয়াতে 
অবস্থিত সেনাবাহিনীর ইনস্পেন্টর জেনারেল করে পাঠানো হল। পারিদর্শন করবার মতো সেনা- 
বাহন বলতে সেখানে বস্তুত গিছুই ছিল না। আসলে সেখানে কামালের কাজ হবে, তর্ক 
সৈন্যদের কাছ থেকে অস্মশস্ আদায় করে নিয়ে মিন্রপক্ষকে সাহায্য করা। কামালের পক্ষে এটা 
একটা অপূর্ব সুযোগ, তিনি একে হাতছাড়া হতে দিলেন না, আবিলম্বে রওয়ানা হয়ে চলে 
গেলেন। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে ভালোই করোছিলেন বলতে হবে, কারণ তাঁর যান্লা করবার ঘণ্টা 
কয়েক পরেই আবার সুলতানের মত বদলে গেল। কামালের ভয়ে আবার 'তাঁন সম্গস্ত হয়ে 
উঠলেন; দুপুর রানে তিনি ইংরেজদের কাছে খবর পাঠালেন, কামালের যাওয়া বন্ধ কর। ককিছ্তু 
তখন পাখী উড়ে গেছে। 

মুষ্টিমেয় ক'জন তুর্কি সহকম্মাঁকে সঙ্গে নিয়ে কামাল পাশা জাতি-সংগঠনের কাজে লেগে 
গেলেন, আনাতোিয়াতে 'িন্্রপক্ষকে প্রাতরোধ করতে -হবে। প্রথমটা তাঁরা নিঃশব্দে এবং আত 
সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলেন; তাঁদের লক্ষ্য হল, আনাতোলিয়াতে যে সেনাবাহুনী অবস্থিত 
ছিল তার বড়ো কর্তাদের 'নজের দলে টেনে নেওয়া । বাইরে তাঁরা সুলতানের কর্মচারী বলেই 
পাঁরচয় দিতেন, কিন্তু কন্স্টাস্টনোপূজ্‌ থেকে যে আদেশ ও 'নর্দেশে আসত তার দিকে তাঁরা 
ভ্রুক্ষেপ মাত্র করতেন না। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রের গাতও তাঁদের সহায়ক হয়ে উঠল। ককেশাস-অণ্চলে 
ইংরেজরা একটা আর্মাঁন প্রজাতন্ম স্থাপন করেছিল, কথা 'দয়োছল তুরদ্কের পূর্বাণুলের প্রদেশ- 
গুলকেও তার অন্তর্গত করে দেবে। এই আর্মান প্রজাতল্ল এখন সোভয়েট ইউীনয়নের 
একটা অংশে পাঁরণত হয়েছে)। আর্মানি আর তুর্কিদের মধ্যে নিদার্ণ শন্রুতা, অতত কালে' 
এদের মধ্যে মারামারি কাটাকাঁটও বহুবার হয়েছে । তুর্করা ঘতাঁদন দেশের রাজা ছিল ততাঁদন 
এই রন্তপাতের খেলায় তারাই বরাবর জিতেছে, বিশেষ করে আবদুল হামিদের আমলে । এখন 
বদি সেই তুকিদের এনে আর্মীনিদের অধীন করে দেওয়া হয়, তার মানেই প্রায় দাঁড়াবে তাদের 
নিশ্চিত মৃত্যু। অতএব আনাতোলয়ার পূর্ব-অণ্চলের তুঁকিরা আঁতি আগ্রহভরেই কামাল পাশার 
আহবান এবং ফ্বান্ততর্ক কান পেতে শুনতে লাগল। 

ইতিমধ্যে আরও একটা নূতন এবং বৃহত্তর ব্যাপার ঘটল; তার ধাক্কায় তুর্করা একেবারে 
ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। ফ্রান্স আর ইংলশ্ডের সঙ্গে ইতাঁল যে গোপন সন্ধি করেছিল তার 
শর্ত পূরণ হয় নি; ১৯১৯ সনের প্রথমাদকে ইতাঁল তাকে কাজে পাঁরণত করতে চেষ্টা করল, 
এঁশয়া-মাইনরে এনে তার সেনা নামিয়ে দিল! ইংলশ্ড আর ফ্রান্সের এটা মোটেই ভালো লাগল 
না; তখন ইতালির প্রশ্রয় বাঁড়য়ে দিতে তারা রাজি নয়। অন্য কোনো পল্থা ভেবে না পেয়ে 
তারা এর্‌প ব্যবস্থায় রাজশ হল যে, ইতালি এসে পড়বার আগেই গ্রীক সেনা স্মার্না দখল করে 
বসবে, যাতে ইতাঁলর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। 

এই কাজের জন্য গ্রথকদেরই তারা মনোনীত করল কেন? ফরাসি এবং ইংরেজ সেনারা 
রণশ্রা্ত, তারা প্রায় বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়ে রয়েছে। তারা চাইছে_সেনাদল ভেঙে দেওয়া 
হোক, আমরা যথাসম্ভব শগঘ্র বাঁড়তে ফিরে যেতে চাই। গ্রশকদের ওাঁদকে হাতের কাছেই পাওয়া 
যাচ্ছে; তাছাড়া গ্রক সরকারও তখন স্ব্ন দেখছেন এশিয়া-মাইনর এবং কন্স্টাপ্টিনোপূল্‌ 
দুটোকেই তাঁরা দখল করে নেবেন, দিয়ে প্রাচীন বাইজান্টন-সাম্্রাজ্কে আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। 
লয়েড জজ তখন ইংলন্ডের প্রধানমন্রশ, মিন্রপক্ষের পরামর্শসভাতেও তাঁর দারুণ প্রাতপাত্ত। 
দৈবক্রমে গ্রীসের দুজন অত্যন্ত কর্মদক্ষ লোক ছিলেন তাঁর বম্ধ্য। এদের একজন হচ্ছেন 
ভেনিজেলস, গ্রীসের প্রধানমন্্ী। অন্যজন একটি অত্যন্ত রহস্যে ঢাকা মানুষ এখন একে 
সবাই সার্‌ বৌসল জাহারফ্‌ বলে জানে; কিল্তু এর আগের নাম ছিল বেসিলীয়স্‌ জ্যাকোরিয়াসু। 
১৮৭৭ সনে ইনি একটি 'ব্রাউশ রখসজ্জা-নির্মাপের কারখানার প্রাতানীধ হয়ে বল্‌্কান-জশ্চলে 
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তখন এন অল্প বয়স। বশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল ইনি ইউরোপের 
এবং হয়তো সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেই সবচেয়ে ধনী ব্যান্ত হয়ে বসেছেন; বড়ো বড়ো 

২ আর সমস্ত দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ একে একটু খাতির দেখাতে পারলে ধন্য 
হয়ে যাচ্ছেন। ইংলশ্ড থেকে খুব বড়ো বড়ো খেতাব একে দেওয়া হল, ভ্রা্সও অনেক 
খেতাব একে 'দিল। অনেকগ্ালি সংবাদপন্রের তান মালক; নিজে আড়ালে থাকতেন; 
ণিকল্তু বহু দেশের সরকার কর্তৃপক্ষ অনেকখানি তাঁরই ইঙ্গীতে চলত বলে লোকের ধারথা। 
সাধারণ লোকে এ'র সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানত না, 'তান নিজেও লোকের দৃষ্টি থেকে 
দূরে সরে থাকতেন। বস্তুত ইনি ছিলেন আধ্াঁনক কালের আন্তশাতক মহাজনের একাঁট 
খাঁট নমুনা; দেশে দেশে এদের আদর এবং প্রাতপান্ত, এবং 'বাভিন্ব গখতাল্লিক দেশের সরকাররা 
পর্যন্ত কিছু পাঁরমাণে এদের ইঙ্গিতে চলেন। এই-সব দেশের লোকেরা মনে করে তারা নিজেরাই 
নিজেদের শাসন করছে; কিল্তু তাদের 'পিছনে অলক্ষ্যে দাঁড়য়ে থাকে রাজ্যের সত্যকার শাসক _সৈ 
হচ্ছে আজ্তজাঁতক মহাজনের টাকার জোর। 

এত ধন, এত প্রাতর্পান্ত জাহারফের এল কোথা থেকে? তাঁর ব্যবসায় ছিল সকল রকমের 
রপসঙ্জা 'বাকু করা; সে ব্যবসাতে প্রচুর লাভ, 'বশেষ করে বল্‌কান দেশে। অনেকের 'কিল্তু ধারণা, 
একেবারে প্রথম থেকেই তিনি 'ব্রাটশ গৃস্তচর বিভাগের লোক ছিলেন। এতে তার ব্যবসায়ের 
খুব সুবিধে হত, রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁট করবারও সুযোগ মিলত। পৃথিবীতে বারবার যুদ্ধ 
বাধবার ফলে তাঁর কোট কোটি টাকা আয় হতে লাগল; এবং এমাঁন করেই 'তাঁন ক্রমে আঙ্ধকের 
এই রহস্যময় বৃহৎ ব্যান্ত হয়ে দাঁড়য়েছেন। 

এই অদ্ভূত ধনশাল এবং রহস্যময় ব্যান্তাট এবং ভেনিজেলস, এদের পাল্লায় পড়ে লয়েড 
জর্জ এঁশয়া-মাইনরে গ্রীক সেনা পাঠানোর ব্যাপারে সম্মাত 'দিলেন। জাহারফ বললেন, এই 
আঁভযানের সমস্ত টাকা 'তনিই যোগাবেন। ব্যবসা করতে 'গয়ে 'তাঁন যে-কবার লোকসান 'দয়েছেন 
তার মধ্যে এই ব্যাপারটি অন্যতম; শোনা যায় তুরদের সঙ্গে এই যুদ্ধে তান গ্রশকদের দশ 
কোটি ডলার ধার 'দিয়োছলেন, সে টাকা আর তিনি ফিরে পান 'নি। 

ব্রিটিশ জাহাজে করে গ্রীক সেনা এশিয়া-মাইনরে গিয়ে পেশছল। ১৯১৯ সনের মে মাসে 
তারা স্মার্নায় অবতরণ করল, 'ব্রাটশ ফরাস আর আমোরকান রণতরীর পাহারার আড়াল 'দয়ে। 
তরে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই তুরস্কের প্রাত 'মন্তরপক্ষের প্রীত-উপহার এই গ্রীক সেনান্না একেবারে 
ভয়াবহ রকমের নরহত্যা আর অত্যাচার শুরু করে 'দিল। এমনই একটা 'িভশীষকার রাজত্ব সৃষ্টি 
করল এরা বে, তা দেখে য্দ্ধশ্রান্ত পৃথিবীর অবসন্ব মনও আতচ্কে শিউরে জেগে উঠল । খাস 
তুরস্কে তো এ হল একেবারে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; কারণ মিন্রপক্ষের হাতে তাদের ভালো কাঁ ফল 
সান্টত হয়ে আছে তার স্বর্প এবার তুর্করা ভালো করেই দেখতে পেল। এমাঁন করে তাদের 
হত লাঞ্ছিত করাচ্ছে তারা, আর করাচ্ছে তাদেরই পুরোনো শন গ্রীকদের হাত 'দয়ে, এই সৌঁদন 
পর্যষষ্ত যারা ছিল তাদেরই অধশন প্রজা! তুকিরদের হূদয়ে ক্লোধের দাবানল জ্বলে উঠলো; দেশে 
জাতীয় আন্দোলন বেড়ে উঠল। অনেকে সত্যই বলেছেন, কামাল পাশা এই আন্দোলনের নেতা 
ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সূচ্টি করোছল স্মার্না দখলকারা গ্রীক সেনা। তর্ক 
সেনানীদের মধ্যে অনেকে তখন পর্য্ত মন স্থির করতে পারছিলেন না কোন 'দকে যাবেন, এবার 
তাঁরাও এসে আন্দোলনের পক্ষে যোগ দলেন, যাঁদও তখন তার মানে হচ্ছে সূলতানের ধবরম্ধে 
দাঁড়ানো_সূঙতান হীতিমধ্যে কামাল পাশাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিয়ে বসেছেন। 

১৯১৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, আনাতোিয়ার মধ্যে ঠসবাস নামক একটা স্থানে, প্রজাদের 

প্রাতানিধিদের একটি কংগ্রেসের আঁধবেশন বসল। এই সভা তুকিরা যে নূতন প্রাত- 
রোধাত্মক যূম্ধ করছে তাকে সঙ্গত বলে অনুমোদন করল; একটি কার্ধকরণশ সমিতি তৈরি করল, 
কামাল তার সভাপতি । একটি 'জাতাঁয় সম্ধিপর্র*'ও এ*রা রচনা এবং মঞ্জর করলেন, তাতে 
1মন্পক্ষের সঙ্গে সাঁম্ধর শর্ত যথাসম্ভব কম করে বলা হন্ল, সতরাং সে সাঁম্ধর অর্থ দাঁড়াল 
প্রায় তুরস্কের পর্ণ স্বাধীনতা । দেখে শুনে কন্স্টান্টনোপ্‌লে সুলতান প্রভাবিত হনে পড়লেন, 


যান, 
মধ্যে, 


৬৪ 1বন্ব-হাতহাঙ্গ প্রসলা 


একটু ভয়ও পেলেন। 'তাঁন কথা দিলেন, পার্জামেণ্টের একটি নূতন আঁধবেশন বসাবেন; 
নির্বাচনেরও হুকুম জারি করলেন। এই 'র্বাচনে 'সিবাস কংগ্রেসের সভ্যরাই খুব বেশির ভাগ 
আসন দখল করে বসলেন। কন্স্টাশ্টিনোপ্লের কর্তাদের কামাল বিশ্বাস করতেন না; এই সদ্য- 
নির্বাচিত প্রাতানাধদের তিনি উপদেশ 'দলেন, কন্স্টাপ্টিনোপ্লে যেয়ো না। এরা 'কিচ্তু 
সেকথা মানতে চাইলেন না, রাউফ বেগকে দলপাঁত করে এরা ইস্তাম্বুলে এেখন থেকে আম 
কনস্টাশ্টনোপূজকে এই নামেই উল্লেখ করব) গিয়ে হাজির হলেন। এ'দের যাবার একটা কারণ 
ছিল এই, মিন্পক্ষ হীতমধ্যে ঘোষণা করোছিলেন, নূতন পার্লামেণ্টের আঁধবেশন যাঁদ ইস্তাম্বুলে 
বসে এবং 'সুূলতান তার সভাপাঁতি থাকেন, তবে নে পার্লামেন্টকে তাঁরা বৈধ বলে স্বীকার করে 
নেবেন। কামাল নিজেও প্রাতানাধ 'নর্বাচিত হয়োছলেন, 'কিল্তু তান গেলেন না। 

১৯২০ সনের জানয়ারি মাসে ইস্তাম্বুল শহরে নূতন পার্লামেণ্টের আধবেশন হল। 'সিবাস 
কংগ্রেসে যে 'জাতীয় সাম্ধপন্র রাঁচিত হয়োছিল, এই পার্লামেন্ট আঁবলম্বে সেহাটকেই মঞ্জুর বলে 
গ্রহণ করল। ইস্তাম্বুলে মিন্রপক্ষের প্রাতানাধ যাঁরা উপাস্থত-ছলেন তাঁরা এতে মোটেই প্রসন্ন 
হলেন না; এই পার্লামেন্ট আরও অনেকগুলো কাজ করল বা তাঁদের পছন্দ নয়। অতএব মিশরে 
এবং অন্যপ্ল এ'রা যে কদর্ধ চাল চিরকাল দৌখয়ে এসেছেন, ছ'দপ্তাহ পরে এখানেও তাঁরা সেইটেই 
প্রয়োগ করে বসলেন। ইংরেজ সেনাপাঁতি সৈন্য নিয়ে ইস্তাম্বুলে এসে প্রবেশ করলেন, শহর দখল 
করলেন, সেখানে সামারক আইন জার করলেন, রাউফ বেগ সমেত চল্লিশজন জাতীয়তাবাদী প্রাত- 
নিধিকে গ্রেপ্তার করলেন, এবং তাঁদের মালটা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। '্রিটশদের এই 
আত নম্ম আচরণটা আর কিছুই নয়, তুরস্ককে এর দ্বারা তাঁরা শুধু এইটুকুই ভদ্রুভাবে বাঁঝয়ে 
দিলেন বে 'জাতাীয় সম্ধপন্রটা' মিব্রপক্ষের ঠিক মনঃপৃত হয় 'নি। এ 

আবার তুঁ্করা দার্ণ উত্তোজত হয়ে উঠল। এবার সকলেই স্পন্ট বুঝল সুলতান 
একেবারেই ন্রিটিশের হাতের পূতুল হয়ে গেছেন। বহু তারক প্রাতনাধ পালিয়ে আঙ্গোরাতে 
চলে গেলেন। সেঘানে পার্লামেন্টের অধিবেশন হল; এই পার্লামেন্ট 'নাজের নামকরণ করল, 
'তুঁকির জাতীয় মহাসভা” (0219 90019] 45592715০01 /151095) । এই মহাসভা 
1ানজেকে দেশের শাসনকর্তা বলে প্রচার করল; ঘোষণা করল, 'ব্রাটশরা যোঁদন ইস্তাম্বুল শহর দখল 
করেছে সেই 'দন থেকেই সুলতান এবং তাঁর ইস্তাম্বুলস্থ সরকারের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে। 

সুলতান এর জবাবে কামাল পাশাকে এবং অন্যান্য সভ্যদের 'আইনের আশ্রয়বাহর্ভূত 
দুর্বৃত্ত বলে. ঘোষণা করলেন, ধর্মগত সম্প্রদায় থেকে তাঁদের বাঁহন্কৃত 'একঘরে' করে দিলেন, 
এবং তাঁদের প্রাত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করলেন। এরও উপরে আবার তিনি প্রচার করলেন, 
কামালকে এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের কাউকে যাঁদ খুন করে, তবে সেটা একটা ধর্মগত 
কর্তব্য পালন করা হবে, সে ব্যন্তি তার জন্য ইহলোকে পৃরজ্কার এবং পরলোকে পণ্যের আধিকারশ 
হবে। মনে রেখো, এই সুলতানই আবার খাঁলফা অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মগুরুও 'ছলেন। 
তাঁর নিজের মূখ থেকে এই নরহত্যার প্রকাশ্য আহবান, এ বড়ো ভয়ংকর বস্তু। কামাল পাশা 
কেবল পলাতক রাজীবপ্রোহী নন, ধর্মদ্রোহশী পাঁতত ব্যান্ত, যে রোনো ধর্মান্ধ বা ধর্মোল্গাদ ব্যস্ত 
তাঁকে অবাধে হত্যা করতে পারে। জাতীয়তাবাদীদের 'বচূর্ণ করবার জন্য সুলতান তাঁর যেখানে 
যতটুকু শান্ত সমস্ত প্রয়োগ করলেন। তাঁদের 'িরুদ্ধে তান একটা জেহাদ বা ধর্মযম্ধ ঘোষণা 
করলেন; তাঁদের সঙ্গে যৃম্ধ করবার জন্য অসামারক প্রজাদের 'নয়ে একটা ধ্থালফার দেনা, 
গাড়ে তুললেন। দেশের সর্ব ধর্মপ্রচারকদের পাঠিয়ে দিলেন, তারা এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করবার জন্য লোককে উত্তেোজত করতে লাগল। সর্বরই বিদ্ষেহ দেখা দিল; কিছ দিন ধরে 
তুরছ্কের সর্ব জ়েই গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল। এ অত্যন্ত নৃশংস যৃম্ধ, এক শহরের, সঙ্গে 
অন্য শহরের যুদ্ধ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বৃদ্ধ; দুই পক্ষই সে যুদ্ধে একেবারে ধনর্মম 
শনম্ঠুরতা দেখাতে লাগল। 

এদিকে আবার জ্মার্নার যে গ্রকরা এসে বনোছিল, তারা এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন 
তান়াই দেশের চিরকালের মনিব, আর সে মনিবও বড়ো বর্বর যনিব। বহু উর্বর উপত্যকা-সুমিকে 


ভস্মস্তূপ থেকে নবীন তুরস্কের আবভাব ৬৫৫ 


তারা শস্হান প্রান্তরে পাঁরণত করল, হাজার হাজার গৃহহশন তুকিকে দেশ থেকে তাঁড়রে দল। 
তাদের সে অগ্রগ্গাতকে তুর্কিরা প্রান্ম কোনো বাধাই দিতে পারল না। 

জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে সেটা একটা চরম সংকটের মুহূর্ত: দেশের মধ্যে গৃহযৃম্ধ 
চলেছে, সে যুদ্ধে ধর্মের অনুশাসন রয়েছে তাঁদের বিরদ্ধে; ওঁদকে আবার একটা বিদেশী সেনার 
আঁভধান তাঁদের 'দকে এঁগয়ে আসছে; এবং সে সুলতান আর গ্রীকসেনা, দুংয়েরই 'শিছনে 
থেকে শান্ত যোগাচ্ছে প্রবল মিরশান্ত। জর্ীনর পরাজয়ের ফলে এখন জগংজুড়ে তাদেরই প্রতুত্ব। 
তবুও কামাল দমলেন না, তাঁর অনুগামীদের প্রা তাঁর বাণী ছিল, শজতব, না হয় 'নীশ্চহ 
হয়ে যাঝ'। একজন আমোরকান এই সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করোছলেন, জাতীয়বাদশরা যাঁদ 
হেরে রায় তবে তথন 'তনি কা করবেন। কামাল উত্তর 1দয়োছলেন : 4৯১১ 
রানির জি ি হারলে বুঝতে হবে দে জাঁতিটা 
বেচে 1% 

তুরস্কের জন্য 'মন্রপক্ষ যে সাঁন্ধপন্প খাড়া করেছিলেন, ১৯২০ সনের আগস্ট মাসে সোঁট 
প্রকাশ করা হল। এর নাম ছল সেভার্স-এর সম্ধি। এই সাঁম্ধর মানে ছিল তুরস্কের জ্বাধীনতার 
অবসান, স্বাধীন জাতি হিসাবে তুরস্কের প্রাত এতে একেবারে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়োছিল। 
এই সাঁম্ধতে দেশটাকে তো কেটে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল, ইস্তাম্বুল শহরের মধ্যে পর্যন্ত একাঁট 
মন্ত্রপক্ষীয় কাঁমশন বসে থাকবে, দেশের উপর কর্তৃত্ব করবে, তার ব্যবস্থা রা হয়োছল। দেশের 
সব্ন্ত শোকের ছায়া ছাঁড়য়ে পড়ল; একটি দন দেশসৃদ্ধ লোক প্রার্থনা আর হরতাল করে অর্থাৎ 
মস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে, জাতীয় শোকপ্রকাশ-ীদবস পালন করল । সংবাদপন্রগুলোর চার ধারে 
কালো রেখা ছেপে দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু তাহলে হবে ফি, সুলতানের প্রাতানাধরা যে 
সে সাম্ধ্পন্নে স্বাক্ষর করে বসে আছেন। জাতায়তাবাদীরা স্বভাবতই এই সাম্ধকে ঘৃণাভরে 
প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্ধিটি সাধারণের কাছে প্রকাশ করার ফলে তাঁদেরই শান্ত বেড়ে উঠল, 
দলে দলে তুর্কিরা তাঁদের দলে গিয়ে যোগ দল, এই চরম দুর্গত থেকে দেশকে রক্ষা করবার 
তাঁরাই একমান্ লোক। 

সাম্ধ তো হয়েছে, এখন এই বিদ্রোহোল্মুখ তুর্কিদের উপরে সে সা্ধ জার করবে কে? 
মন্রপক্ষ নিজে সে কাজ করতে যেতে রাজ নন। তাঁদের সেনাবাহনশ তখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে, 
তাঁদের নিজের নিজের দেশের মধ্যে কর্মচ্যুত সৈন্য আর শ্রামকরা খাপ্পা হয়ে রয়েছে, তার ধাক্কা 
সামলাতেই তাঁরা আঁস্থর। পাঁশ্চম-ইউরোপের দেশগুলোতে তখনও হাওয়ায় বিপ্লবের সুর ভেসে 
বেড়াচ্ছে। তার উপর আবার মন্রপক্ষেব নিজেদের মধ্যেই ইতিমধ্যে ঝগড়াঝাঁট শুরু হয়ে গেছে, 
বৃদ্ধে যা লঠের মাল মিলেছে তার কে কতখানি ভাগ পাবে তাই নিয়ে তারা কলহ করছে। প্রাচ্য 
দেশে ইংল্ড একটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, ফ্রান্সের দশাও কতকটা তাই। সিরিয়া 
গল ফ্রান্সের ম্যানডেট্‌, সেখানে নিদারুণ অসন্তোষ আর উত্তেজনা চলেছে, যে-কোনো মূহূর্তে 
হা্গামা বাধবার সম্ভাবনা। মিশরে ইতিমধোই একটা বিদ্রোহ হয়ে গেছে; প্রচুর রন্তপাত ঘটিয়ে 
তবেই সে বিদ্রোহ ইংরেজদের দমন করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সনের পর- সেই প্রথম-- 
আবার নূতন কয়ে একটা বিরাট 'বদ্বোহের আয়োজন গড়ে উঠছে; অবশ্য এবারের বিদ্রোহ 
আহংস 'বদ্রোহ। এইটাই হচ্ছে গান্ধীজ-পাঁরচালিত অসহযোগ আন্দোলন। যে-কপট বচ্ভুকে 
আশ্রয় করে এই আন্দোলন গড়ে উঠাঁছল তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে, খাঁলফার পদ বা পখলাফখ 
সংক্লান্ত সমস্যা এবং তুরস্কের প্রাত 'মিন্রপক্ষের অন্যায় আচরণ । 

কাজেই দেখছো মিন্রপক্ষ নিজেরা যে সম্ধিপন্ন রচনা করোছিলেন সেটা তুরস্কের উপরে জোর 
করে খাটাতে যাবার মতো অবস্থা তখন তাঁদের নয়; আবার তুর্কি-জাতশয়তাবাদশরা সেটাকে 
খোলাখুলিই অগ্রাহ্য করে চলবে, তাও তাঁরা সহ্য করতে রাজ নন। বিপদে পড়ে তাঁরা পুরোনো 
বন্ধ ভোনজেলস আর জাহারফের শরণ নলেন; গ্রীসের পক্ষ হয়ে এই কাজের ভার 'নতে এপ্রা 
দুজনও সম্পূর্ণই প্রস্তুত 'ছিলেন। তুকিদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, তারা বিশেষ বাধাশীবখন 
সৃষ্টি করতে পারবে এমন আশঙ্কা কেউই করেন নি; আর এশিয়া-মাইনর জার়গাটাও লোভ করবার 


৬৫৬ শবম্ব-ইতিহাস প্রসশ্া 


মতোই বটে। অতগরব আরও বহু গ্রশক সৈন্য সমুদ্র পাঁড় 'দয়ে তুরদ্কে গিয়ে হাজির হল; 
গ্রীক-তুর্কি বুদ্ধ এবার বেশ ভালো করেই আরম্ভ হল। ১৯২০ সনের গ্রীত্মকাল থেকে শুরু 
করে হেমল্তকাল পর্যন্ত আগাগোড়াই গ্রণকদের জয় হল, তুরিদের তাঁড়য়ে নিয়ে তারা সমানে 
এশয়ে চলল। কামাল পাশা আর তাঁর সহকমদের তখন সম্বল শুধু সেনাবাহিনীর কতকগ্দলো 
ভাঙ্জাচোরা টুকরো; তাই দিয়েই একটা শাল্তশান্পী বাঁহনী গড়ে তুলবার জন্য তাঁরা প্রাণপাত 
চেস্টা করতে লাগলেন। সাহায্যের প্রয়োজন যখন তাঁদের সবচেয়ে বৌশ হয়ে পড়েছে, ঠিক এনম্ান 
সময়ে তাঁরা সাহায্য পেলেন, আত চমতকার সাহাব্য। সোঁভয়েট রাশিয়া তাঁদের অস্প্রশস্ম আর 
টাকা যোগাতে এগিয়ে এল। ইংলপ্ড 'ছিল এদের উভয়েরই শল্রু। 

কামালের শান্ত বাড়তে লাগল। বুদ্ধে কোন্‌ পক্ষের জয় হবে সে বিষয়ে এবার 'মিন্রপক্ষের 
মনে সন্দেহ দেখা 'দিল, সাঁম্ধর জন্য তাঁরা কিছ ভালো শর্ত দাঁখল করলেন। কিন্তু সে শর্তও 
কামাল-পল্থধীদের পছন্দ হল না, তাঁরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন। অতএব তখন 'মিন্রপক্ষ 
গ্রণক-তুর্ক ঘুম্ধের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, নিজেদের নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করলেন। 
গ্রশকদের তাঁরাই টেনে এই যুদ্ধের আবর্তে এনে ফেলেছেন, এখন তাকে দায়ে ফেলে 'নজেরা 'দাব্য 
সরে পড়লেন। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স, এবং খাঁনকপারমাণে ইতালিও এবার গোপনে চেস্টা করতে 
লাগল, তুরস্কের সঙ্গেই খাতির জমানো যায় িনা। ইংরেজরা তখন অক্পাবস্তর গ্রশকদের পক্ষেই 
রইল, অবশ্য সরকারিভাবে নয়। 

১৯২১ সনের গ্রীষ্মকালে গ্রীকরা তুরস্কের রাজধানী আঙ্গোরা শহর দখল করতে একটা 
প্রকাণ্ড চেষ্টা করল। একাঁটর পর একটি করে শহর দখল করতে করতে তারা আঞগ্গোরার 
খুব কাছে এসে পেশছল; শেষে সাকারিয়্া নদীর ধারে তুঁকিরা তাদের আটকে 'দিল। এই 
নদীর তারে তিন সপ্তাহ ধরে দু পক্ষের লড়াই চলল; বহু শতান্দীর সণ্চিত জাতিগত বিদ্বেষ 
নিয়ে আবশ্রান্ত যূদ্ধ করতে লাগল তারা, পরস্পরের প্রাত 'তিলমান্র করুণা কেউ দেখাল না। 
ধৈর্ধ আর সহ্যশান্তর সে একটা ভম্নংকর পরীক্ষা; তুকিরা প্রাণপণ লড়ে কোনোমতে 'টিকে রয়েছে 
এমন সময়ে গ্রীকরা হাল ছেড়ে 'দিয়ে হটে গেল। গ্রশক সেনার যা নিয়ম, 'পাছিয়ে যেতে যেতে 
তারা যেখানে বা পেল প্নাঁড়য়ে এবং নম্ট করে 'দিয়ে গেল, দু'শো মাইল ব্যাপশ স্থানের উর্বর 
জাম একেবারে মর্ভূমিতে পাঁরণত হয়ে গেল। 

সাকারয়া নদীতীরের যুদ্ধে তুরস্ক কোনোক্রমে জিতে গিয়োছল। যুদ্ধের চরম জয় এটা 
নয়; তবুও আধ্নক কালে যে কট যাদ্ধে ইতহাসের গাত নির্ধারত হয়েছে এটি তার অন্যতম। 
য্প্ধের ক্রোত এইখান থেকেই মোড় 'িরল। অতণত কালে দূ* হাজার বছর বা তারও বোঁশফাল 
ধরে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে বার বার মহাসংঘাত হয়েছে, এঁশয়া-মাইনরের প্রাত ই 
জমি মানূষের রন্তে রাঁজত হয়েছে__এই যাদ্ধটিও তারই মধ্যে একাট। 

যুদ্ধে দুই পক্ষের সেনাই অবসন্ন হয়ে পড়োছিল; এবার দুই দলই 'স্থির হয়ে বসে আবার 
নিজেকে পাঁরপুষ্ট এবং পুনর্গঠিত করে নিতে লাগল। 'িল্তু কামাল পাশার ভাগ্য তখন ফিরে 
গেছে। ফরাসি সরকার আগ্গোরার সঙ্পো একাঁট সম্ধ করলেন। আগ্গোরা এবং সোভিয়েটের 
মধ্যেও একাঁট সন্ধি হল। স্রাল্স তাকে তুরস্কের প্রাতিভূ বলে স্বীকার করেছে, এতে মনস্তাফা 
কামালের মনের জোর অনেক বেড়ে গেল, বাস্তব শান্তও বাড়ল। 'সাঁরয়ার সশমান্তে যে তর্ক সেনা 
বাঁসয়ে রাখা হয়োছল, এই সন্ধির ফলে তাদের আর সেখানে থাকার দরকার রইল না, তাদের 
তখন গ্রীকদের সঙ্গে য্দ্ধে লাগানো সম্ভব হল। 'ন্রিটিশ সরকার তখনও পৃতুল সুলতান আর 
ইস্তাম্বুলের জরাজীর্ণ সরকারকে সমর্থন করাছল, ফ্রান্সের সঙ্গে এই সাম্ধাট তার যেন গালে 
চড় কাঁসয়ে 'দল। 

সযয়ে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে, ১৯২২ সনের আগস্ট মাসে তর্ক সেনা অতাঁকতে গ্রীক সেনাকে 
আক্রমণ করল, একেবারে ঝড়ের মতো তাদের তীঁড়য়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে 'দিল। আট 
দিনে গ্রীক সেনা ১৬০ মাইল পিছন হটে গেল। 'কিম্তু যেতে যেতেও তারা সে পরাজয়ের শোধ 
তুলল, যাবার পথে ধত তুর্কি পুরূষ নারী শিশু তাদের সামনে পড়ল সবাইকে 'নার্বচারে হত্যা 


ভচ্মস্তূপ থেকে নবখন তুরস্কের আঁবর্ভাব ৬৬৭ 


করে রেখে গেল। 'নির্দয়তার 'দিক 'দয়ে তুর্কিরাও কম যায় 'ন, তারাও গ্রশক সেনার বত লোককে 
পেল, মেরে ফেলল, যুদ্ধের বন্দী বলে বিশেষ কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না। কিল্তু তব্‌ বন্দশ যারা 
হয়োছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন গ্রীকদের প্রধান সেনাপাতি আর তাঁর সহকারশবৃন্দ। গ্রণীক সেনার 
বোৌশর ভাগ লোকই ম্মার্না থেকে সমুদ্রপথে পালয়ে গেল; কিন্তু স্মার্না শহরাঁটর আঁধকাংশ 
তারা প্াাঁড়য়ে 'দিরে গেল। 

এই যৃষ্থ জলের পরই কামাল পাশা তাঁর সেনাকে ইস্তাম্বুলের দিকে চাঁজত করলেন। 
শহরের কাছে, চানক বলে একটা জায়গাতে 'ব্রাটিশ সেনা তাঁকে বাধা 'দয়ে খাঁময়ে দিল। সেটা 
১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাস; তখন কয়েক 'দিন ধরে জজ্পনা-কঞ্পনা শোনা গেল, এবার তুরস্কের 
সঙ্গ ভ্রিটেনের লড়াই বাধবে। কিন্তু সে লড়াই হল না; তৃর্কিরা যা যা দাঁব করোছিল 'ব্রটিশরা 
তার প্রায় সমন্তই মেনে 'নিল। দুই পক্ষের মধ্যে একটা বাম্ধাবরাতপন স্বাক্ষারত হল; সে পরে 
মন্রপক্ষ স্পষ্টই প্রাতশ্রুৃতি দিলেন, খ্রেসে তখনও যত গ্রশক সৈন্য রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁরা 
সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবেন। নবান তুরস্কের পিছন থেকে তথ্খন সোভিয়েট রাশিক্লার 
জৃজবুড়শ সারাক্ষণ উপক মারছে; তুরস্কের সাহাষ্য করতে রাশিয়া এগিয়ে আসতে পারে, এমন 
কোনো বৃদ্ধ বাধাতে মিত্রপক্ষের তখন আদৌ আগ্রহ ছিল না। 

মুস্তাফা কামালের জয় হল; ১৯১৯ সনের সেই মাণ্টমেয়্ কজন বিদ্রোহশী বীর এবার 
বড়ো বড়ো দেশের প্রাতানীধদের সঙ্গে সমান মর্যাদা 'নয়ে দাঁড়য়ে কথা বলতে লাগলেন। 
অনেকগুলো ঘটনাই এই বাঁরদলের রণজয়ে সাহায্য করোছল-_যৃদ্ধোন্তর ঘুগের প্রাতক্রিয়া, মন্ত্র 
পক্ষের নিজেদের মধ্যে কলহ, ভারতবর্ষ এবং মিশরের আভাল্তরশণ গোলমাল নিয়ে ইংরেজদের 
1বন্রতভাব, সোঁভয়েট রাশিয়ার সাহায্য, ইংরেজদের হাতে তুরস্কের অপমান। কিষ্তু রণজযর় করতে 
এদের সবচেয়ে বড়ো সম্বল হয়েছিল এদের নিজেদের বজ্দ্রকঠিন সংকষ্প, স্বাধীন হবার উগ্ঘ কামনা 
এবং তুর্কি কৃষক ও সৈনিকদের বথার্থই আশ্চর্য রণনৈপন্ণ্য। 

লুজোঁতে শান্তি সম্মেলনের বৈঠক বসল; মাসের পর মাস ধরে তার আলোচনা চলতে 
লাগল। দুটি লোকের মধ্যে সে এক অপরর্ব দ্বন্ঘযৃদ্ধ-_ইংলপ্ডের পক্ষে ছিলেন লর্ড কার্জন, 
একে দাঁন্ভিক, তদুপাঁর অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে "চরাভ্যস্ত; তুরস্কের পক্ষে এলেন ইসমেত পাশা 
-একটুখান কানে খাটো এবং শান্ত হয়ে বসে বসে হাসেন, যা তাঁর শোনবার ইচ্ছা নেই সেটা 

শুনতে পান না; আর কার্জন কেবলই চটে লাল হতে থাকেন। কার্জন ভারতবর্ষে বড়ো- 

লাটাগ্গার করে গেছেন, সেই চালেই তান অভ্যস্ত; তাছাড়া এমানিতেও তিনি অত্যন্ত জবরদস্ত লোক । 
তান খুব কসে তর্জনগর্জন করে ইসমেৎ পাশাকে কাবু করে ফেলতে চেষ্টা করলেন। কিচ্তু ইসমেৎ 
পাশার তাতে কিছুই বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না, তিনি কিছু কানে শুনতে পান না, খালি হাসেন। 
শেষে কার্জন রেগে আস্থর হয়ে ধূক্তোর বলে চলে এলেন, সম্মেলন ভেঙে গেল। কিছুদিন পরে 
আবার সম্মেলন বসল, কার্জনের বদলে এবার আরেকজন লোক ইংলন্ডের প্রাতাঁনাধ হয়ে এলেন। 
জাতীয় চুক্তিপত্রে' তুর্কিরা যা যা দাব জানিয়োছলেন, তার শুধ একাঁটি বাদে সমস্তগৃলোই 
ইংরেজরা স্বীকার করে নিলেন; ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে লুজোঁ-সাম্ধ স্বাক্ষারিত হুল। 
এবারেও সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন আর 'মিরপক্ষীয় দেশগুলোর পরস্পর ঈর্ধার ফলে তুরচ্কের 
কাজ সহজ হয়ে গেল। 

কামাল পাশা গাজশ, 'বিজয়শ কামাল পাশা, ঘে কাঁট ফল কামনা করে যুদ্ধে নেমেছিলেন 
তার প্রায় সকলগলোই তাঁর করায়ত্ত হল। কিল্তু প্রথম থেকেই 'তাঁন একটি প্রকাণ্ড সুবৃদ্ধির 
পাঁরিচয় 'দিয়োছলেন, তাঁর ন্যনতম দাবি যেটুকু, সেইটাই বাইরে ঘোষণা করোছলেন। এখন 
জয়ের মৃহূর্তেও তান সেই দাবই অপাঁরবার্তত রাখলেন। আরব ইরাক প্যালেস্টাইন 'সারিক্লা 
সি ০২ এ কজ্পনাকে তিনি বর্জন করোছিলেন। 

তান চেয়োছলেন, তর্ক জাতির যেখানে বাস, সেই খাস তুরস্ক দেশটাকে স্বাধীন করে নেবেন। 
তুর্কিরা অন্য কোনো জাতির উপরে হস্তক্ষেপ করতে যাক এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না; অন্য কোনো 
ধিদেশশ এসে তুরস্কের উপরে হস্তক্ষেপ করবে এটাও সহ্য করতে "তান রাজ ছিলেন না। এইভাবে 


৪৭. 


৬৫৮ বিব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


তুরজ্ককে 'তিন একটি সুসংহত, এবজাত-প্রধান দেশে পাঁরণত করলেন। এর কিছাদন পরে 
গ্রীকদের প্রস্তাব অন্সারে এই দুই দেশের মধ্যে একটা অন্ভুত রকমের লোক-বাঁনময়় করে নেওয়া 
হল। আনাতোলিয্লাতে তখনও গ্রীকদের বাস 'ছিল, তাদের সবাইকে গ্রীসে পাঠিয়ে দেওয়া হল; 
তার বদলে গ্রাস থেকে সেখানকার বাসিন্দা তৃরিদের সারয়ে নিয়ে আসা হল। গ্রীস আর তুরস্কে 
[মলে প্রায় পনেরো লক্ষ লোককে এইভাবে 'বানিময় করে নেওয়া হল; প্রায় প্রত্যেকটা পারবারই 
বহু প্রুষ, বহু শতাব্দী ধরে বথান্রমে আনাতোঁলয়ায় আর গ্রীসে বসবাস করে এসেছে। 
মানূষকে তার ?শকড় 'ছ'ড়ে অনার চালান করার এ এক অপূর্ব কাঁহনাঁ। তুরস্কের অর্থনৌতিক 
আশীবনযাঘা9৪ এর ফলে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল; বিশেষ করে তার কারণ, তুরস্কের 
ব্যবসায়-বাণিজ্য অনেকখানিই চালাত এই গ্রীকরা। কিন্তু এই লোক-বাঁনময়ের ফলে তুরস্ক আগের 
চেয়েও বৌশ একজাতি-প্রধান দেশে পরিণত হল; এাঁশয়ায় বা ইউরোপে এতখাঁন একজাতি-প্রধান 
দেশ আজকাল বোধ হয় বেশি নেই। 

আমি বলোঁছ, লুজোঁ-সম্ধিতে তুর্দের দাঁবর সমস্তগ্লোই মিটিয়ে দেওয়া হয়োছিল, 
শুধ্‌ একটি বাদে। সেই একাট হচ্ছে পবলায়ৎ বা ইরাক-সীমাল্তের 'নকটে অবস্থিত মসূল 
প্রদেশাটি। একে নিয়ে কী করা হবে সে বিবয়ে দৃ,পক্ষের মতের মল হল না, অতএব ব্যাপারটার 
মীমাংসার ভার দেওয়া হল লীগ অব নেশনূসের উপরে। মসূলে তেলের খাঁন আছে; কিন্তু 
তার চেয়েও এর গুরুত্ব বোশ হচ্ছে এর অবস্থানের জন্য । সমরনীতির দিক থেকে অবস্থানাঁটির 
দাম আছে। মস্‌লের পর্বতগলো হাতে থাকা মানেই হচ্ছে, তুরস্ক, ইরাক, পারশ্য এমনকি রাশিয়ার 
অন্তর্গত ককেশাস অঞ্চলকে পযন্ত কিছুটা হাতের মূঠোয় রাখবার সুযোগ পাওয়া। কাজেই 
তুরস্কের পক্ষে একে দখলে পাওয়া খুবই দরকার। আবার 'ব্রটেনের পক্ষেও একে হাত করা সমানই 
প্রয়োজন : ভারতবর্ষে পেশছবার রাস্তা এবং 'বিমানপথ অব্যাহত রাখবার জন্য এবং সোঁভয়েট 
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা দুয়েরই পথ হিসাবে । মানীচন্রের দিকে 
তাঁকয়ে দেখলেই বুঝবে, অবস্থানের দক থেকে মসুলের দাম কতথাঁন। লীগ অব নেশনৃস্‌ 
[সম্ধাক্ত করলেন, মসুল 'ত্রটেনের হাতেই থাকা উীঁচত। তুর্করা এটা মেনে নিতে রাজ হল না, 
অতএব আবার য্ম্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। ঠিক এই সময়ে, ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে, 
রাশিয়ার সঙ্গে তুরচ্কের একটা নূতন সাম্ধ হল। শেষপর্যন্ত আঙ্গোরা সরকার তাঁদের জিদ 
ছেড়ে 'দলেন; মসৃল নূতন রাজ্য ইরাকের অন্তরভূন্ত হয়ে গেল। ইরাক দেশটা নামে স্বাধশন; 
"শকল্তু এখন পর্যন্ত এটা বস্তুত 'ব্রাটশদের রক্ষপাধীন হয়েই রয়েছে, দেশের সর্ব 'ন্রিটিশ কর্মচারশ 
আর উপদেষ্টা গিজগিজ করছে। 

গ্রপকদের উপরে মুস্তাফা কামালের 'বরাট জয়ের খবর শুনে আমরা কী দারুণ উল্লসিত 
হয়ে উঠোছলাম সেকথা আমার স্পম্ট মনে আছে-সে আজ প্রায় এগারো বছর আগের কথা । 
সে বুম্ধটার নাম 'আফিউম কারাহসার'-এর ঘুন্ধ। ১৯২২ সনের আগস্ট মাসে এই যুদ্ধ হয়। এই 
যুদ্ধে কামাল গ্রশকসেনার অগ্রগামী বাহিনশকে পর্ধদস্ত করে দেন, গ্রশক সেনাকে তাড়া করে 
নিয়ে একেবারে স্মার্না আর সমর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসেন। আমরা অনেকেই তখন ছিলাম 

লঙক্ষেণীয়ের ভিসিট জেলে; তুকি্দের এই জয়ে আমরাও উৎসব করেছিলাম; হাতের কাছে 
ট:ঃকিটাকি ধা কিছু পেলাম তাই জড়ো করে আমাদের জেলখানার ব্যারাকটাকে সাঁজয়েছিলাম; 
সম্ধ্যাবেলায় আলোকসজ্জা খাড়া করবারও একটা আয়োজন করেছিলাম, অবশ্য সে আত ক্ষীণ 
রকমের আয়োজন। 


১৬৩) 
মুস্তাফা কামাল : অতীতকে আতিক্লম করে অভিযান 
৮ই মে, ১৯৩৩ 


পরাজয়ের তমসাচ্ছন্ রজনী থেকে শুরু করে জয়ের ভাস্বর প্রভাত পর্যন্ত তুরস্কের ভাগ্যাঁববর্তন 
আমরা দেখতে দেখতে এলাম। দেখলাম, তাদের দমন করবার, শীন্তহশীন করে ফেলবার উদ্দেশ্যে যে 
ক্‌টনশীতি 'মন্্রপক্ষ এবং বিশেষ করে 'ন্রাটশরা অবলম্বন করোৌছল, তার ফল হুল ঠিক বিপরীত; 
তাই আঘাতে জাতীয়তাবাদীরা শ্রাস্তমান হয়ে উঠলেন, এদের প্রাতরোধ করবার সংকজ্প তাঁদের 
দূঢ়তর হয়ে উঠল। মিন্রপক্ষ তুরস্কের অঙ্গাচ্ছেদ করবার আয়োজন করলেন; জ্মার্নাতে গ্রীক সেনা 
পাঠানো হল; ১৯২০ সনের মার্চ মাসে '্রিটিশরা একটা রাজনশীতর প্যাচ খেলল, জাতীয়তাবাদী 
নেতাদের গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিল; ব্রিটিশরা তাদের হাতের পৃতুল সৃলতানকে 
জাতীয়তাবাদীদের 1বরদ্ধে দাঁড়াতে সাহাধ্য করতে লাগল- এর -প্রত্যেকাঁট ব্যাপারই তুঁকরদের রাগ 
আর উৎসাহের বাহুতে ঘৃতাহ্াীত নিক্ষেপ করল। বারের জাতিকে অবমানিত, 'বধবস্ত করতে 
৬১৪০০০৪০৯০6 

মুস্তাফা কামাল আর তাঁর সহকমা্দের জয় হয়েছে, সে জয়কে নিয়ে তাঁরা কী করলেন? 
প্রান বুগের নোমবর্তাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকবার পার কামাল পাশা ছিলেন না; তাঁর ইচ্ছা, 
তুরস্ককে একেবারেই নূতন করে ঢেলে সাজবেন, কিন্তু সে কাজ করা সোজা নয়। জয়ের পরে 
দেশের লোকের কাছে তাঁর প্রভাব প্রাতপাত্ত অত্যন্ত বেড়ে গেছে; তবুও তাঁকে অত্যন্ত সাবধানে 
একটু একটু করে অগ্রসর হতে হল- দীর্ঘাদনের যে প্রথা আর ধর্মের অনুশাসন জাতি প্রাচীন 
কাল থেকে মেনে এসেছে, তার মূল উচ্ছেদ করা সহজ ব্যাপার নয়। সুলতান এবং খাঁলফা, এই 
দাট পদই কামাল খতম করে দিতে চাইলেন; কিম্তু তাঁর সহকম্দের মধ্যে অনেকেই এতে 
সায় দিলেন না, সম্ভবত তুর্কির জনসাধারণও এরকম পাঁরবর্তনকে মনে মনে সমর্থন করত না। 
পুতুল সুলতান ওয়াহিদৃউদ্দীন তখনও গাঁদতে বসে থাকেন, এটা অবশ্য কারোই ইচ্ছা ছিল না। 
তাঁকে সবাই তখন দেশদ্রোহী বলে ঘৃণা করছে, 'বদেশশীদের কাছে 'তাঁন 'নজের দেশকে বেচে 
দেবার চেম্টা করোছলেন। অনেকে বললেন, একটা প্রজাধীন সুলতানতল্ম এবং খাঁলফাতল্ন স্থাপিত 
হোক, সেখানে সত্যকার ক্ষমতা থাকবে জাতীয় পারষদের হাতে। কামাল কিন্তু এরকমের কোনো 
আপোষ-ব্যবস্থা করতে রাজি নন, তিনি ধৈর্য ধরে বসে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। 


ণচরাঁদন যা হয়েছে, সে সুযোগ '্রিটশরাই স্ঁষ্ট করে দল। লুজ্লোতে শাঁষ্ত-সম্মেলন 
বসাবার খন আয়োজন চলছে, '্রাটশ সরকার ইস্তাম্বুলের সৃলতানকে সে সম্মেলনে যোগ দেবার 
'নিমল্মণ করে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ জানালেন, তান যেন আবার আঙ্গোরাতে এই 'নিমল্মণ 
পাঠিয়ে দেন। আঙ্গোরাতে যে জাতীয় সরকার রয়েছে, বৃদ্ধে জয় হয়েছে তাঁদেরই; তাঁদের প্রাত 
এই রকমের তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ এবং জেনেশুনেই পূতুল-সূলতানকে সে কাজটি করতে ঠেলে 
দেওয়ায় তুরস্কে চাণ্চল্যের সৃষ্টি হল, লোকেরাও চটে গেল। তাদের সন্দেহ হল, 'ব্রাটশ আর 
দেশদ্রোহী সুলতানের মধ্যে নিশ্য়ই আবার নৃতন কোনো চক্রান্ত চলছে। দেশব্যাপী এই 
উত্তেজনার সুযোগে কাজ হাসল করে নিতে মুস্তাফা কামাল একমূহূর্তও বিলম্ব করলেন না; 
তাঁরই কথামতো ১৯২২ সনের নভেম্বর মাসে জাতীয় পাঁরষং সুলতানের পদাঁট বিলুপ্ত করে 
দলেন। খাঁলফার পদটি 'কিল্তু তখনও টিকে রয়েছে; এরা ঘোষণা করেছেন, সে পদাঁটিতে অটোমান 
বংশের লোকেরাই উত্তরাধিকারণ। এর অজ্পাঁদন পরেই ভূতপূর্ব সুলতান ওয়াহিদউদ্দশনের নামে 
রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। প্রকাশ্য বিচারের চেয়ে পলায়নকেই তিনি শ্রেয় বলে মনে করলেন; 
ইংরেজদের একটি আ্যাম্বূলেন্স গাড়িতে চড়ে তানি গোপনে পালিয়ে গেলেন, সে গাঁড় তাঁকে 'বাটিশ 
রণতরশতে 'নয়ে তুলে দিল। জাতীয় পাঁরষৎ তাঁর জ্ঞাতিভাই আবদুল মাঁজদ এফেন্দীকে নুতন 


৬৬০ বিশব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


খাঁলফার পদে নর্বাচিত করল; ইনি হলেন শধ্‌ ধর্মগুরু, আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেই এ'র কতৃত্ব; 
রাজনোৌতিক কোনো ক্ষমতার 'কিছুই এর রইল না । 


এর পরের বছর, ১৯২৩ সনে, তুর্কি-প্রজাতন্ফের প্রতিষ্ঠা যথারীতি ঘোষণা করা হল; 
আগ্গোরা তার রাজধানী । মুস্তাফা কামাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। রাম্ট্ের সমস্ত ক্ষমতা 
তান 'নজের হাতে একাতত করে 'নলেন। ফলে 'তাঁনই এখন হলেন রাজ্যের একছ্ছন্র নায়ক; 
পাঁরষখ শুধু তাঁর আদেশ প্রাতপালন করবে । এবার 'তাঁন আরও বহু প্রাচন প্রথাকে ভাঙতে 
লেগে গেলেন; ধর্ম-প্রাতষ্ঠানের প্রাতিও বিশেষ সদব্যবহার দেখালেন না। অতএব তাঁর কাণ্ড- 
কারখানা আর তাঁর একাধিপত্য দেখে বহ; লোক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল,[বশেষ করে ধর্মানুষ্ঠানকারগণ। 
এরা গিয়ে নূতন খাঁলফাকে ঘিরে দল বাঁধল; ৬ 1855225, 
প্রাপপ। কামাল পাশা এটা মোটেই পছন্দ করলেন না। তিনি খালফার প্রীত রীতিমতো 
দূব্যবহার করতে লাগলেন, এবং এর পরের বৃহৎ কার্ধাট করবার জন্য একটা যোগ্য সুযোগের 
অপেক্ষা করে রইলেন। 


এবারও তাঁর সে সুযোগ আসতে দোৌর হল না) এলও সেটা একটা অন্ভৃত পথে। লণ্ডন 
থেকে আগা খাঁ এবং আমীর আলি বলে ভারতবর্ষের একজন ভূতপূর্ব বিচারপাঁত তাঁকে একরে 
একাঁট চিঠি লিখে পাঠালেন। বললেন, আমরা ভারতবর্ষের বহু-কোঁটি মৃসলমানের পক্ষ থেকে 
কথা বলাছ; খাঁলফার প্রাত কামাল যে আচরণ করছেন আমরা তার প্রাতবাদ করাছ, খাঁলফার 
পদমর্যাদার সম্ভ্রম রাখা হোক, তাঁর প্রাতি সদাচরণ করা হোক। এই চিঠির প্রাতালাপ তাঁরা 
ইঞ্তাম্বুলের কয়েকাট পান্রকাকেও পাঠিয়ে দলেন; বস্তুত মূল চিঠি আশ্গোরাতে গিয়ে 
পেশছবার আগেই সে প্রাতালাপ কাগজে ছাপা হয়ে গেল। চিঠিটার মধ্যে অন্যায় কথা কিছুই 
ছিল না। কিল্তু কামাল পাশা সেটাকে নিয়ে মহা হৈচৈ লাগিয়ে দলেন। এতাঁদন পরে তাঁর 
সুযোগ এসেছে, এর যথাসাধ্য সদৃব্যবহার করে নিতে তিনি ছাড়বেন কেন। অতএব তান 
ঘোষণা করলেন, এই চিঠির ব্যাপারটা আগাগোড়াই ইংরেজদের একটা চক্রান্ত, তুকিদের মধ্যে 
তারা দলাদলি সূঙ্টি করতে চার়। বললেন, আগা খাঁ তো ইংরেজদের চর; ইংলশ্ডেই তিনি থাকেন, 
তাঁর 'দনই কাটে প্রধানত ইংলপ্ডের ঘোড়-দৌড় 'নিয়ে। ইংলন্ডের রাজনশীতাঁবদদের মহলেই 
তাঁর সারাক্ষণ আনাগোনা । এমনাঁক মুসালমও তো তাঁকে বঙ্গা চলে না, কারণ 'তাঁন হচ্ছেন 
একটা 'বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু । তার পর এটাও দেখতে হবে, 'বশবষৃশ্ধেন্র সময়ে ইংরেজরা 
তাঁকে প্রাচা্জন্চলে সুলতান-খালফারই একজন সমতুল্য ব্যাস্ত 'হসাবে কাজে লাগয়োছলেন, 
প্রচারকার্য চালিয়ে এবং আরও নানা উপায়ে তাঁর মর্ধাদা বাঁড়য়ে তুলোছলেন, তাঁকেই ভারতায় 
মুসলমানদের নেতা বলে খাড়া করতে চেয়োছলেন, যেন এই করে তাদের হস্তগত করে রাখা য্বায়। 
খাঁলফার জন্য এতই যাঁদ আগা খাঁর মাথাব্যথা, তবে যৃণ্ধের সময়ে বখন খাঁলফা ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
“জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি খালফার পক্ষ নেন নি কেন? তখন তো 
বেশ খাঁলফার বিরুদ্ধেই তিনি ইংরেজদের পক্ষে যেতে পেরেছেন! 


এমান ভাবে এই যুত্ত চিঠিটিকে উপলক্ষ্য করে কামাল পাশা রশীতমতো একাঁটি ছোটো- 
খাটো খণ্ডপ্রলয় বাধিয়ে দিলেন; লপ্ডনে বূসে এর লেখকরা বখন চিঠিটি লিখে পাঠিয়োছলেন, 
তাঁরা ভাবতেও পারেন 'নি এ নিয়ে এত কান্ড গড়াবে। আগা খাঁ যে বশেষ সাবিধের 
লোক নন এটা প্রমাণ করে দিলেন কামাল। ইস্তাম্বুলের বে কাগজগুলোতে এই চিঠি 
ছাপা হয়োছল, তার সম্পাদক বেচারশদের দেশদ্রোহী এবং ইংলশ্ডের গুপ্তচর আখ্যায় ভূষিত 
'ফরা হয়, তাদের প্রাত অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেওয়া হল। এইভাবে দেশের লোকের মনে একটা 
প্রচ্ড উত্তেজনা সূছ্টি করে নিয়ে তারপর [তান জাতীয় পাঁরষদে প্রস্তাব আনলেন, খাঁলফার 
পদাঁট তুলে দেওয়া হোক। সৈই 'দিনই আইনাঁট মঞ্জুর হয়ে গেল, সে ১৯২৪ সনের মার্চ 
মাসের কথা । আধৃূনিক জগতের রঙ্গামণ্ড থেকে একাঁট প্রাচণন প্রাতষ্ঠান এইভাবে অন্তার্হত হয়ে 
গেল; একদা জগতের হীতহাসে সে অনেঝগ্ানই কর্তৃত্ব করেছে। এখন থেকে আর ধর্মীবশবাসীদের 


মুস্তাফা কামাল : অতীতকে আতিক্রম করে আভযান ৬৬১ 
আঁধনেতা” বলে কেউ থাকবে না, অল্তত তুকি'দেশে। তুরস্ক এবার থেকে হয়ে গেল একাঁট ধর্ম 


তুমুল 
কমিটি, গড়ে উঠেছিল; 'ব্রাটশ সরকার ইসলামের একটা ক্ষাত সাধন করছেন, এই দিশ্বাসে বহ: 
সংখ্যক 'হন্দও মুসলমানদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়োছল। এবার তুকররা নিজেরাই ইচ্ছা 
করে খাঁলফা-পদের অবসান ঘটাল; ইসলামের আর খাঁলফা বলে কেউ রইল না। কামাল পাশার 
দৃঢ় আভিমত ছল, ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আরব-অণ্চলের কোনো দেশের বা ভারতবর্ষের সঙ্গে 
তুর্কর জাঁড়য়ে পড়া কিছুতেই চলবে না। তাঁর দেশ বা তান নিজে ইসলামের নেতৃত্ব আঁধকার 
করে বসবেন, এরূপ কোনো আভপ্রায়ও তাঁর ছিল না। ভারতবর্ধ আর মিশরের লোকেরা তাঁকে 
নিজেই খাঁলফা হয়ে বসতে অনুরোধ জানয়োছিল, তাতেও তিনি রাজ হন 'ন। তাঁর দ্টি 
নিবদ্ধ ছল পশ্চমে, ইউরোপের 'দিকে; তুরস্ককে যথাসম্ভব শশঘ্র পাশ্চাত্য রাজনপীতিতে দীক্ষিত 
করে তোলাই তাঁর কামনা । প্যান-ইসলাম মতবাদের তানি সম্পূর্ণ 'বরোধশ ছিলেন। এবার তাঁদের 
নূতন আদর্শ হল প্যান-তুরাণধ-বাদ; কারণ তুঁকররা জাতিতে তুরাণী। অর্থাৎ ইসলামের যে 
আন্তজাীতক এক্যের আদর্শ এতাঁদন 'ছল-_তার গণ্ডি বৃহত্তর, বন্ধনও 'শাখিল; তার পাঁরবর্তে কামাল 
চাইলেন 'বিশম্ধ জাতীয়তাবাদের প্রাতচ্ঠা করতে, তার বন্ধন দূঢ়তর, তার সংহাতি গভশরতর। 

আম বলোছি, তুরস্ক তখন একটা অতাল্তরকম একজাতি-প্রধান দেশে পাঁরণত হয়েছে, 
অন্য জাতির লোক আতি সামান্যই আছে সেখানে। কিন্তু পূর্ব-তুরস্কে ইরাক এবং পারশ্য 
সীমান্তের কাছাকাছি অণ্চলে, তখনও একাঁট অ-তুর্কি জাতির বাস 'ছিল। এরা হচ্ছে কুর্দ আত 
প্রাচীন জাত, এদের ভাষা হচ্ছে একটি ইরাণশী ভাষা । এই জাতাঁটর বাসস্থান কীর্দস্তানকে ভেতঙ 
খণ্ড খণ্ড করে তুরস্ক, পারশ্য, ইরাক এবং মসুল প্রদেশের অন্ত্ভূন্ত করে নেওয়া হয়োছল। 
কুর্দদের মোট লোকসংখ্যা শ্লিশ লক্ষের মতো, তার প্রায় অধেক লোক তখনও খাস তুরস্কের মধ্যে 
বাস করছে। ১৯০৮ সনে তরুণ তুর্ক-বপ্লব ঘটল, তার অজ্পাদন পরেই সেখানে কুর্দদের মধ্যেও 
একটা আধ্বীনক জাতীয় আন্দোলন দেখা 'দয়ৌছল। এমনাক ভার্সাই-এর শাঁল্তসম্মেলনেও কুর্দ 
প্রাতানাধরা তাঁদের জাতির স্বাধশনতার দাঁব জানিয়োছলেন। 

১৯১২৫ সনে তুরস্কের কুর্দ অণ্চলে একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ হল। ঠিক সেই সময়টাতেই 

মসুলের সমস্যা 'নয়ে ইংলশ্ড আর তুরস্কের মধ্যে ঠোকাঠ্ীক বেধেছে । এই মসৃলও 
ছিল একটা কৃর্দ অণ্চল, তুরস্কের বে-অংশটাতে বিদ্রোহ হয়েছে তার ঠিক লাগাও। অতএব 
তুর্করা স্বভাবতই ধরে নিল, এই বিদ্রোহের পিছনে ইংলশ্ড রয়েছে, কুর্দদের মধ্যে যারা একট, 
বোঁশ ধর্মধহজশী, 'ন্রাটশ গুপ্তচররা এসে তাদের কামাল পাশার অনুষ্ঠিত সংস্কারব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ক্ষোপয়ে তুলেছে । সত্যই এই বিদ্রোহের মধ্যে 'ব্রাটশ গৃস্তচরদের কোনো হাত ছিল 'কিনা সেকথা 
নিশ্চয় করে বলা সম্ভব 'নর; কিন্তু ঠিক এ সময়টিতে তুরস্কে কুর্দদের হাষ্গামা বাধার ফলে ব্রিটিশ 
সরকারের খুবই সাবধা হয়ে গিয়োছল, এটা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য একথাও ঠিক, এই 
িবদ্বোহের মূলে ধর্মের গোঁড়ামির হাত ছিল অনেকথাঁনই; আবার কুর্দদের জাভীয়-চেতনাও এতে 
অনেকখানি ইম্খন জীগয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই । খুব সম্ভব এই কারণগযালর মধ্যে জাতীয়তাবাদের 


কামাল পাশা তৎক্ষণাৎ সোরগোল তুললেন, তুর্কি জাতির বিপদ আসন্ন, কুর্দদের 'পিচ্ছনে 
ইংরেজরা রয়েছে। জাত রিকো তে দিলা তা কোরে নি আর 
বন্তুতায় হোক বা লেখায় হোক, ধর্মের দোহাই দিয়ে যাঁদ কেউ জনসাধারণকে উত্তোজত করে তুলতে 
চেষ্টা করে, তার সে কাজ রাজদ্রোহ বলে গণ্য হবে, এবং সেই হিসেবে তার প্রাত একেবারে চরম 
দশ্ডের ব্যবস্থা করা হবে। প্রজাতল্ের প্রাত লোকের ভান্তপরম্ধা কমে যেতে পারে, মসাঁজদের মধ্যে 
এমন কোনো ধর্মোপদেশ প্রচার করাও 'নাবিদ্ধ হয়ে গেল। এর পরে তানি একেবারে নির্মমহস্তে 
কুর্দদের শয্নেস্তা করতে লেগে গেলেন। বিশেষ একধরনের প্বাধীনতার আদালত, বসানো হুল, 


৬৬২ শবম্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


দ্গেখানে একসঙ্গে হাজার হাজার কৃর্ঘধ আসামীর বিচার হতে লাগল । শেখ সৈয়দ, ডন্উয় ফুন়াদ এবং 
আরও বহ কুর্দ নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। কুীর্দস্তানের স্বাধীনতার কামনা উচ্চারণ করতে 
করতে তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করলেন। ৃ 

দুর্দিন আগে পর্য্ত তুর্রা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্থ করেছে; এবার তারাই 
কুর্দদের শবধবস্ত 'বিচ্যার্শত করে দল, তারাও স্বাধীন হতে চেয়েছে এই অপরাধে । আত্মরক্ষায় 
উত্নূক জাতি কশ করে আক্রমণ-ত্রতশ হয়ে ওঠে, স্বাধীনতার জন্য অন্দান্ঠিত বৃদ্ধ কেমন অনায়াসে 
অপরেন্ন জ্বা়শনতা হরণ করবার যুদ্ধে পাঁরণত হয়ে যায়-_এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। ১৯২৯ সনে 
কুর্দরা আবার বিদ্রোহ করল, আবার সে বিদ্রোহ দমন করা হল-_-অল্তত তখনকার মতো। যে-জাতি 
স্বাধীনতা অর্জন করবে বলে দড়-প্রাতিজ্ঞ, তার জন্য ন্যাধ্য মূল্য দিতেও সে প্রস্তুত, তাকে চিরকালের 
মতো দমন করা কি কখনও সম্ভব 2 

এবার কামাল পাশা দৃষ্টি ফেরালেন তাঁদের প্রাত, যাঁরা জাতীয় পারষদের মধ্যে, বা বাইরে, 
তাঁর নীতর 'বরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। একচ্ছত্র শাসক তীঁ ক্ষমতা যত ব্যবহার করেন, 
ক্ষমতার লোভ তাঁর ততই বেড়ে যায়; কোনো রকম প্রাতবাদ বা কাধা সে সহ্য করতে পারে না৷ 
মুস্তাফা কামালও তাঁর ইচ্ছার 'বিরোধীমান্রেরই উপর খল্লাহস্ত হয়ে উঠলেন। এর উপর আবার 
একজন ধর্মোল্মাদ ব্যান্ত তাঁকে হত্যা করতে চেস্টা করল, সৃতরাং অবস্থা একেবারে চরমে উঠল । 
স্বাধীনতার আদালতগুলো এবার দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, গাজশ পাশার 'বিরৃদ্ধে 
যে-কেউ কোনো রকম মতশপ্রকাশ করছে সকলকেই কঠোর দশ্ডে দাণডত করতে লাগল। পাঁরবদের 
আত বড়ো বড়ো ব্যান্তরা, স্বাধীনতার য্দ্ধে একাঁদন যাঁরা কামালের সহকর্মী 'ছিলেন, কামালের 
বিরোধিতা করে তাঁদেরও কেউ নিস্তার পেলেন না। রাউফ বেগকে 'ব্রিটিশরা একদা মালটাতে 
ির্বাঁসত করোছিল, পরে তান আবার তুরস্কের প্রধান মল্মীও হয়োছলেন; তাঁর প্রাত তাঁর 
অসাক্ষাতেই দণ্ডাদেশ প্রচার করা হল। তুরদ্কের স্বাধীনতার সময়ে যাঁরা একদা যুদ্ধ করেছেন এমন 
আরও বহু বড়ো বড়ো নেতা এবং সেনাপাঁতর ভাগ্যে লাঞ্ছনা এবং শাস্তি জুটল, কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড 
পর্য্ত হল। এদের বিরুদ্ধে আভিযোগ, এপরা নাক কুর্দদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন, হয়তো-বা 
দেশের প্রাচীন শন্রু ইংলণ্ডের সঙ্গেই ষড়ষল্ল করেছেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করেছেন। 

দেশের মধ্যে তাঁর বিরোধী যে যেখানে ছিল সবাইকেই কামাল উচ্ছেদে করেছেন, এবার 
তাঁনই দেশের আবসংবাদশী একচ্ছন্র শাসক; আর ইসমেং পাশা হলেন তাঁর প্রধান সহায়। এতাঁদন 
ধরে যে-সব কম্পনা তাঁর মগজের মধ্যে ছিল, এবার তানি সেগুলোকে কার্ষে পাঁরণত করতে 
আরম্ভ করলেন। তাঁর কাজ শুরু হল একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্তু "নয়নে, কিন্তু সেইটা থেকেই 
সে কাজের স্বরূপ বোঝা যায়। ফেজ-টাঁপর ব্যবহার তান তুলে দিলেন : এই মস্তকাবরণাঁট 
তুকিতত্বের, এবং 'িন্ছু পরিমাণে মূসলমানত্বেরই পরিচায়ক পরিচ্ছদে পারপত হয়েছিল। প্রথমে 
তিনি কাজটা সাবধানে আরম্ড করলেন, সেনাদলকে নিয়ে! তার পর একাঁদন নিজেই হ্যাট 
মাথায় 'দয়ে বাইরে বেরোলেন, দেখে সমস্ত মানুষ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। শেষপর্য্ত তান 
ফেজ-পরাটাকে একটা দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন। মাথার ট্রাপ ধনম্মে এত কাণ্ড 
করা, এটাকে কেমন একট? বাড়াবাঁড় বলে মনে হয়। মাথার মধ্যে কী আছে সেইটেই হচ্ছে বড়ো 
কথা, মাথার উপরে কী পরা হল সেটা বড়ো নয়। ধকচ্তু অনেক সময়ে ছোটো ছোটো জিনিসই 
অনেক বৃহত্তর জিনিসের দ্যোতক হয়ে ওঠে; 'নিরখহ ফেজ-ট্পিকে উপলক্ষ্য করে কামাল আসলে 
প্রাচশন রশীতনশীতি এবং গোঁড়ামির প্রাতই আক্রমণ ঘোষণা করেছিলেন। এই ফেজ-ট্পর ব্যাপার 
দনয়ে দেশের মধ্যে বহু দাঙ্গা-হাষ্গামাও বাধল। কামাল সমস্ত দাষ্গা দমন করলেন, দাঞ্গাকাম্বশদের 
প্রাত কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হল। 

যুদ্ধের এই প্রথম পর্বে জয়লাভ করে, এরার কামাল তার পরের পর্বে পা বাড়ালেন। দেশে 
যত-মঠ আর ধর্মমাল্দর ছিল সমস্ত"তাঁনি বন্ধ এবং ছন্ভগ্গা করে দিলেন, মঠের সমস্ত ধনসম্পাত্ 
যায় বলে বাজেয়াপ্ত করে 'নলেন। এই-সব স্থানে যে দরবেশরা বাস করত তাদের বলা হুল, 
খেটে খাও। ষে বিশেষ ধরনের পোষাক তারা পরত, সে পোষাক পরন্তি নাষম্থ হয়ে গেল। 


মুস্তাফা কামাল : অতশতকে 'আতক্রম করে আঁভষান ৬৬৩ 


এরও আগে থেকেই 'তানি মুসলমানদের ধর্মীশক্ষার 'বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে 'দয়োছিলেন, 
তার বদলে ধর্মীনরপেক্ষ 'বিদ্যালর প্রতিষ্ঠা করোছলেন। তুরস্কে বদেশশদের বহু চ্কুল ও কলেজ 
'ছিল। এদের প্রাতও হুকুম হল, কোনো রকম ধর্মীশক্ষা দিতে পারবে না; বারা এতে স্বীকৃত 
হল না তাদের জোর করে বম্ধ করে দেওয়া হল। 

দেশের আইনকে একেবারে সম্পূর্ণরূতপেই বদলে ফেলা হল। এতাঁদন বহু? ব্যাপারেই 
আইনের বিধান চলত কোরানের ডীন্তকে আশ্রয় করে- এই উীন্তর নাম শারয়ঘ। এবার 
সৃইজার্লযাশ্ডের দেওয়ানি আইন, ইতালির ফোজদার আইন-_ আর জর্মীনর বাঁণজ্য আইনাবাঁধকে 
একেবারে আস্তই এনে তুরস্কে চালু করা হল। যে-সব ব্যন্তসংক্রা্ত আইনের দ্বারা বাহ, 
উত্তন্াথকার ইত্যাঁদ ব্যাপার নিয়াল্মিত হত, তার সমস্তটাই এর ফলে পাঁরবার্তত হয়ে গেল। 
এই-সব 'বিষয়ে ইসলামের যে প্রাচীন আইন ছিল, তাকে বদলে দেওয়া হল। বহ-বিবাহ তুলে 
দেওয়া হল। 

আরও একটি নূতন বস্তুর আমদানি করা হল যেটা প্রাচীন ধর্মগত রশীতর 'বিরোধণ; সে 
হচ্ছে মনূষ্য দেহের রেখাচিন্ন বর্ণীচন্র এবং মার্ত 'নর্মাণ। ইসলাম ধর্মে এটা 'নাষ্খ। এইসব 
বিষয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য মুস্তাফা কামাল বহু কলা-বদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করলেন। 

সেই তরুণ তর্ক দলের সময় থেকেই তর্ক নারীরা স্বাধশনতা-সংগ্লামে অনেকথাঁন 
অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। সকল রকমের বন্ধন থেকে এদের ম্ান্ত দেবার ব্যাপারে কামাল 
পাশার বিশেষ আগ্রহ 'ছিল। "নারীদের আঁধকার' রক্ষার জন্য একটি সাঁমাত স্থাপন করলেন 
তান; সকল রকমের পেশা ও কাজকর্ম করবার পথ তাঁদের জন্য খুলে দেওয়া হল। প্রথমেই 
কামাল 'পর্দা আর অবগুণ্ঠন তুলে দেবার জন্য জোর আভবান চালালেন; আশ্চর্যরকম দ্ুতবেগে 
এই দুটো প্রথা দেশ থেকে অন্তার্হত হয়ে গেল। এই অবঙ্গ্ণ্ঠটনের বেড়াজাল ছিড়ে ফেলবার 
জন্য নারীরা উল্মুখ হয়ে থাকেন, ছেশ্ড়বার শুধু অবসরাঁট আসবার অপেক্ষা॥ কামাল, পাশা 
সে অবসর সম্টি করে দিলেন, পর্দা ছিড়ে ফেলে তুঁর্ক নারণরা বাইরে বোরয়ে এলেন। ইউরোপণর় 
নাচ প্রবর্তনের তিনি খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। এই নাচ 'তাঁন নিজে খুবই ভালোবাসতেন; 
শুধু তাই নয়, তাঁর মনের চোখে এটা 'ছিল নারশর মান্ত আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতশক। হ্যাট- 

আর নাচ হয়ে উঠল প্রগাত আর সভ্যতার দ্যোতক। পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রতশক হিসাবে 
বস্তুদুটো বড়ো খেলো, সন্দেহ নেই, তবু বাইরে অন্তত এদের আশ্রয় করেই কাজ বেশ এাগয়ে 
চলল; তুর্কিজাতি তার 'শরস্তাণ বদলাল, পারচ্ছদ বদলাল, ক্রমে জাবনবান্রার রশীতনশীতই বদলে 
ফেলল। দেই এক-পুরুষের পর্দানশশীন নারীরা অঞ্প কপট মাল বছরের মধ্যে হঠাৎ রুপান্তরিত 
হয়ে গেলেন, আইনজশবী শিক্ষায়তণ চাকৎসক আর বিচারকের রূপে তাঁরা এবার দেখা '[দলেন। 


চাকারিজবশ নারণর সংখ্যা। 
প্রাচশন কালের ধর্মধহজশী বিদ্যালয়ে শিশুদের শুধু খানিক পড়া মুখস্থ কাঁরয়েই কাজ 
সারা হত; তার পাঁরবর্তে এখন শিশুদের জন্য নানা অভিনব শিক্ষার ব্যবস্থা করা 


পারে। এর মধ্যে একাঁটি আত চমৎকার ব্যাপার ছিল শশশু-সপ্তাহ'। শোনা বার নাঁক প্রাত 
বৎসর একাঁটি সপ্তাহে প্রতেকাঁট সরকারি কর্মচারণ সারিয়ে নয়ে নামে তাঁর স্থানে 
সব 11 


৬৬৪ বিশ্ব-হীতিহাস প্রসঞ্গ 
করে বেড়াচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি বোকাম কাণ্ড তারা কিছুতেই করে উঠতে পারে না, এ বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ। 


আম 

তুরজ্কের শাসনকর্তারা 'সেলাম' করার নীতিটাও তুলে 'দয়োছল; ক্ষদ্র 'জানস, কিন্তু এই 
থেকেই তাঁরা যে নূতন দৃষ্টিভাঁঞ্গ নিয়ে চলতে চাইছেন তার পারিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা দেশের 
লোককে পাঁরহ্কার বুঝিয়ে (দিয়েছেন, নমস্কার 'হসাবে করমর্দন করাটাই অনেক বোঁশ সভ্য রীতি, 
ভাবব্যতে বেন সেইটাই তারা অভ্যাস করে নেয়। 

কামাল পাশা এবার একটা প্রচণ্ড আক্রমণ শুর করলেন তর্ক ভাষার উপরে; তা ঠিক নয়, 
সে ভাষার মধ্যে ষেটুকুকে 'বদেশণ বস্তু বলে 'তাঁন মনে করতেন তার উপরে। তুঁকিভাষা লেখা 
হত আরাব হরপে। কামাল পাশার ধারশা, এটা শন্ত তো বটেই, তার উপরে আবার 'বিদেশশ। 
মধ্য-এশিয়াতে সোভয়েটকেও কতকটা এই ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়ৌোছল, সেখানকার বহু 
তাতার জাত এমন হরপ ব্যবহার করত যেটা আরাব বা ফার্শি হরপ থেকে নেওয়া। এই সমস্যাঁটর 
সমাধান বের করবার জন্য ১৯২৪ সনে বাকু শহরে সমস্ত সোঁভিয়েটদের একাঁটি আলোচনা-সভা 
বসল। সভায় 'স্থির হল, মধ্য-এশিয়ার তাতার ভাষা এখন থেকে লাতিন হরপে লেখা হবে। 
তার মানে, ভাষা যেমন ছিল তেমনই রইল, শুধু সেগুলো এখন থেকে লেখা হতে লাগল লাতিন 
বা রোমান অক্ষরে। এই-সব ভাষায় কতকগুলো বিশেষ ধান আছে, সেশ্গুলা বোঝাবার জন্য 
কতকগ্যাল্স বিশেষ ধরনের সংকেত সৃষ্টি করা হল। এই ব্যবস্থার দিকে কামালের দৃষ্টি পড়ল। 
1তাঁন রাঁতিটি শিখে নিলেন। তার পর তুর্কি ভাষার বেলায়ও একে প্রয়োগ করলেন, একে প্রাতান্ঠিত 
করবার জন্য তান নিজেই খুব জোর চেম্টা চালাতে লাগলেন। দু'বছর ধরে এর স্বপক্ষে 
প্রচারকার্য চালানো হল, দেশের লোককে নূতন হরপ শেখানো হল। তার পর আইন করে একাঁট 
তারিখ 'নার্দন্ট করে দেওয়া হল, সেই তাঁরখের পর থেকে আরাঁব অক্ষর ব্যবহার করা 'নাষ্ধ 
হয়ে যাবে, সমস্ত লেখাপড়াই লাতিন অক্ষরে করতে হবে। ষোলো থেকে চাল্লশ বছরের মধ্যে 
যাদের বয়স, তাদের প্রত্যেক ব্যন্তকেই স্কুলে শিল্লে লাতিন বর্ণমালা শিখে আসতে বাধ্য করা 
হল। বলা হুল, বে সরকার কর্মচারীরা এই অক্ষর ব্যবহার করতে জানবেন না তাঁদের চাকারি 
থেকে বরখাস্ত করা হবে। জেলে যে-সব কয়েদী রয়েছে তারা দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও 
ছাড়া পাবে না, যাঁদ না দেখা যায় এই নূতন অক্ষরে তারা পড়তে এবং 'লখতে জানে! অত্যন্তরকম 
খটিয়ে নিখংতভাবে কাজ সম্পন্ন করবার ক্ষমতা একাঁধনায়কের থাকে, বিশেষ করে 'তাঁন বাদ 
জনাপ্রয় হন। প্রজাদের জীবনযাঘ্ায় এতখানি হস্তক্ষেপ করবার সাহস অন্য কটা দেশের শাসন- 
কর্তৃপক্ষের হত, বলা শল্ত। 
তুরস্কে লাতিন অক্ষর প্রবার্তত করা হল, তার পরই এল আরেকাঁট নূতন পাঁরিবত'ন। 
* গেল ও ফাঁর্শ কথা এই অক্ষরে লেখা কঠিন, এই ভাষায় যে-সব বিশেষ ধ্বাঁন 
চিহ্ন ত হয় এই অক্ষরে তা প্রকাশ করা যায় না। খাঁট তুর্ক কথায় তত সক্ষন্রতা 
নেই, সেগুলো বোশ ককশ, বেশি সহজ এবং বোশ জোরাল--তাকে সহজেই এই নৃতন অক্ষরে 
লেখা ঘান্ন। অতএব 'স্থির হল, তর্ক ভাষা থেকে সমস্ত আরাঁব আর ফাঁর্শ কথা বাদ 'দিতে 
হবে, তার বদলে খাঁট তর্ক কথা চালানো হবে। এই সিদ্ধান্তের মূলে প্রকৃত কারণ অবশ্য 
ছিল জাতশরতাবাদ। তোমাকে বলেছি, কামাল পাশার সংকম্পই 'ছিল, তুরস্ককে আরব আর 


যান্লার সঙ্গো হয়তো তার মিল 'ছল। এখনকার এই প্রাণশান্ততে পাঁরপূর্ণ প্রজাতল্তী নবীন 
তুরস্কের পক্ষে একে একেবারেই বেমানান বলে এরা মনে করজেন। অতএব এই সমস্ত সক্ষন 


কথা যেখানে যা পান খুজে বার করতে লাগলেন। এই ভাষা পাঁরবর্তনের কাজ আজও 
চলেছে। উত্তর-ভারতে আমরা যাঁদ এইভাবে ভাষা পাঁরবর্তন করতে যেতাম তার মানে হত, "দিল্লী 


মুস্তাফা কামাল : অততকে আঁতন্রম করে আঁভবান ৬৬৫ 


বা লক্ষেটী অণ্টলের যে সমৃদ্ধ এবং খানিকটা ক্কা্িম 'হন্দুস্থানশ ভাবা আমরা ব্যবহার করাছি 
€সে ভাবা বল্তুত প্রাচীন মোখল দরবারের স্াঁষ্ট), তার অনেকখানি আমরা বাদ 'দিয়ে চলব, এবং 
তার পারিবর্তে গ্লাম-অশ্তলের বহু অমাঁজত 'গেয়ো” কথা ব্যবহার করতে শিখব । 

ভাষার এই পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই শহর এবং মানুষের নামও বদলে বাচ্ছে। 
তুমি জান, কনস্টাপ্টনোপ্ল্‌ শহরের নাম এখন হয়েছে ইস্তাম্ফূল। আচ্গোনা হয়েছে আন্‌কারা, 
স্মার্না হযেছে ইসাঁমির। তুরস্কে সাধারণত মানুষের নামও আরাঁব ভাষা থেকেই নেওয়া হয়-_ 
মুস্তাফা কামাল এই নামটাও আরাব নাম। এখন সকলেই খাঁট তুর্ক নাম রাখবার পক্ষপাতশ 
হয়ে উঠেছেন। 

“ আর-একটা পাঁরবর্তন এ*রা সাধন করেছেন, সেটা নিয়ে কিছু হাঙ্গামারও সান্ট হয়েছে। 
আইন করা হয়েছে, ইসলামের নোমাজ) প্রার্থনা এবং "আজান; বা প্রার্থনাতে যোগ দেবার আহবানও 
তুর্ক ভাবার উচ্চারণ করতে হবে। এই প্রার্থনা মুসলমানরা চিরাদনই মূল আরাবি ভাষায় উচ্চারণ 
করে এসেছে, এখনও ভারতবর্ষে তাই করা হয়। অতএব মৌলবীরা এবং মসৃজদের অধ্যক্ষরা 
অনেকেই একে একটা অন্যায় পাঁরবর্তন বলে মনে করলেন, তাঁরা আরাঁব ভাষাতেই প্রার্থনা করে 
যেতে লাগলেন। এই প্রশ্নাট নিয়ে বহৃবার দাঞ্গা-হাঞ্গামা পরষক্ত হল, এখনও এ নিয়ে মাঝে 
মাঝে দাস্গা হয়। 'কিল্তু কামাল পাশা পাঁরচালিত তর্ক সরকার আরও বহু ব্যাপারের মতো 
এক্ষেত্রেও বিরোধীদলকে দমন করেছেন। 

গত দশ বংসরের এই-সব বিরাট সামাজিক পাঁরবর্তনের ফলে তুর্কি জাতির জঁবনধারাই 
একেধারে বদলে গেছে; এখনকার ছেলেমেয়েরা যারা বড়ো হয়ে উঠছে, প্রাচীনকালের সে-সব 
রশীতনশীত আর ধর্ম প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে তাদের কোনো পাঁরচয়ই নেই। এই পাঁরবর্তনগুলো 
খুবই গুরুতর, তবুও কিল্তু দেশের অর্থনৌতক জীবনযাত্রা এর দ্বারা 'বশেষ ব্যাহত হয় নি। 
একেবারে উপরতলায় গিয়ে এক-আধটা ছোটোখাটো পাঁরবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল 'ভাত্ত 
প্রায় আগের মতোই রয়ে গেছে। কামাল পাশা অর্থনশীতাঁবদ নন; সোভয়েট রাশিয়াতে অর্থনোৌতক 
ব্যবস্থার যেরকম প্রগাঁতমূলক পাঁরবর্তন রাতারাতি ঘাঁটয়ে ফেলা হয়েছে, তার পক্ষপাতীও 'তিনি 
নন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজনীতির দিক থেকে তান সোভিয়েটের সম্গে মৈব্রীসন্লে আবম্ধ 
হলেও অর্থনৌতক মতবাদের "দক 'দয়ে 'তাঁন কাঁমউীনজমূকে সবে পারহার করে চলছেন। 
রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর ষা মতামত, দেখে মনে হয় সেগুলো তানি আহরণ করেছেন ফরাস- 
1িবগ্লবের ইতিহাস পড়ে। 

তুরস্কে এখনও কোনো শীল্তমান মধ্যাবন্ত শ্রেণীর উদৃভব হয় নি, একমার চাকুরি আর 
পেশাজীবি শ্রেণীটা ছাড়া। গ্রীক এবং অন্যান্য 'বদেশীদের দেশ থেকে তাড়য়ে দেওয়ার ফলে 
দেশের ব্যবসা-বাঁণজ্যের বলহাঁন ঘটেছে । কিন্তু তর্ক সরকারের স্পম্ট আঁভমত হচ্ছে, জাতি 
[হিসাবে তাঁরা দারদ্র হয়ে থাকবেন, শিম্প-প্রগাতর পথে আত ধীরে ধরেই এগিয়ে চলবেন, সেও 
তাঁদের ভালো তব্‌ দেশকে অর্থনৌতিক জশবনের দিক থেকে স্বাধীন হয়েই থাকতে হবে, 
পায়ে সে স্বাধধনতাকে বাল দেওয়া চলবে না। 'বদেশ থেকে যাঁদ বৃহৎ পাঁরমাণে মূলধন এসে 
তুরস্কে হাঁজর হয় তবে শেষ পর্যন্ত সেই বাঁলর ব্যাপারই দাঁড়য়ে বাবে, সেই 'বদেশীরাই দেশটাকে 
শৃষে নিতে থাকবে, এ ভয় তাঁদের মনে আছে; সুতরাং তাঁরা দেশের মধ্যে বিদেশীদের এসে 
ব্যবসাম্ম-বাণিজ্য চালাবার সযোগ বিশেষ দিতে চান না। বিদেশী পণ্যের উপরে খুব উচ্চহারে শজ্ক 
বসানো হয়েছে। বহু শিল্প ও কারখানাকে জাতির সম্পান্ত করে নেওয়া হয়েছে; তার মানে 
জমস্ত প্রজার পক্ষ থেকে সরকারই সেগ্‌লোর মালিক হয়ে বসেছেন, সেগলোকে 'নির়াল্মত করছেন। 
রেলপথ নির্মাণের কাজ বেশ দ্রুতবেগে এঁশিয়ে চলেছে। 

শিল্পের তুলনায় কৃষির দিকেই কামাল পাশার নজর বেশি; কারণ তুরস্কের কৃষকয়াই চি়াদন 
তুঁর্ক জাত এবং তর্ক সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড স্বরপ হয়ে রয়েছে । দেশে বহু “আদর্শ কাঁঘিক্ষে' 
কমা হচ্ছে। পু 


৬৬৬ গবশ্ব-ইতিহাস প্রসঞ্গ 


পৃগ্বিবর অন্য সমস্ত দেশের মতো তুরস্ক আজ 'বশ্বব্যাপশ বাঁণজ্য-সংকটের 'আবর্তে 
পড়ে শিয়েছে; এই বিপদের মধ্যে নিজেকে সামলে চলা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। ম্স্তাফা 
কামাল আজও দেশের প্রধান কর্তাব্যান্ত হয়ে রয়েছেন; তাঁর পাঁরচালনার তুরস্ক ধার 'িল্তু দড়- 
পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁকে 'আতাতুক” বা দেশের পিতা" এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে 
এবং তিনি এখন এই নামেই পারাঁচিত। 


১৬০ 
ভারতে গাম্ধীজর নেতৃত্ব 


১১ই মে, ৯৯৩৩ 


ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে-সব ব্যাপার ঘটে গেছে, তার কথা এবার তোমাকে 'কিছু বলতে হচ্ছে। 
দেশের বাইরের ঘটনার চেয়ে স্বভাবতই এই ঘটনাগুলো সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ বোশ; আমাকে 
দাীজেকে সংযত রাখতে হবে যেন খুব বোশ খ*টনাট 'ববরণ 'দয়ে না বাস। কেবল আমাদের 
নিজেদের গরজ বলেই কথা নয় অবশ্য। আজকের 'দনে জগতের সামনে যে-কাঁট দেশের সমস্যা 
আত বৃহৎ, ভারতবর্ষ তারই একি হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্য যাকে বলে এই দেশাঁট 
তার একটি ইতিহাসাবশ্রাত দন্টা্ত। ''ব্রাটশ সাম্রাজ্যের গোটা কাঠামোটাই দাঁড়য়ে আছে একে 
আশ্রয় করে; সাম্রাজ্য স্থাপনে 'ত্রটেনের এই সকল প্রচেষ্টার দূষ্টান্ত দেখে আরও বহু দেশ সাম্রাজ্য 
স্থাপনের দুঃসাহসিক পথে পা বাড়াতে প্রলুব্ধ হয়েছে। 

দ্ধের সময়ে, ভারতবর্ষে যে-সব পাঁরবর্তন ঘটোছল ভারতবর্ধ সম্বন্ধে আমার শেষ 'চিঠিতে 
তার কথা আম তোমাকে বলোছ : বলোঁছ, কী করে ভারতের 'শিল্প-ব্যবসায় এবং ভারতের 
ধাঁনকশ্রেশী গড়ে উঠল, ভারতীয় শিল্প-প্রচেস্টা সম্বন্ধে ব্রাটশৈর নীত কীরকম বদলে গেল। 
1শল্প এবং বাঁপজ্যের দক থেকে ভারতবর্ষ 'ব্রটেনের উপরে ষে চাপ 'দাচ্ছিল তার বহর ক্রমেই 
বেড়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে সশ্গেই বেড়ে যাচ্ছিল রাজনশাতির ব্যাপারেও তার চাপ। সমগ্র প্রাচ্য জগৎ 
জুড়েই তখন একটা রাজনৈতিক জাগরণের হাওয়া বইছে; যৃদ্ধের পরে পাঁথবশময় দেখা দিয়েছে 
একটা চাপা অসল্তোষের লক্ষণ, একটা যেন রূশ্ন অবস্ধা। ভারতবর্ষেও মাঝে মাঝেই 'বিস্লবখদের 
সাঁহংস কার্যকলাপ আত্মপ্রকাশ করছে; সমস্ত মানুষের মন একটা 'বপুজ আশায় উদ্বেল হয়ে 
উঠেছে। 'ব্রাটশ সরকার নিজেও বুঝেছেন এবার 'ফিছ একটা না করলে নয়, সে কাজ করবার 
ব্যবস্থাও খাঁনকটা তাঁরা করছেন। রাজনশীতর ক্ষেত্রে তাঁরা একটা তত্বীনর্ণমী কাঁমাঁট বসালেন, 
তার পর কতকগুলো সংস্কার-সাধনের প্রস্তাব করলেন, সে প্রস্তাবগুলো মশ্টেশৃু-চেমসৃফোর্ড 
রিপোর্টে প্রকাশিত হল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা নবজাগ্রত বুর্জোয়াশ্রেশীকে নানা রকমের 
শান্ত এবং শোষণের মূল কেন্দুস্থলগুলো তাঁদের 'নজেদের আয়তেই থেকে যায়। 
.. যুদ্ধের পরে অল্প িছুঁদন যাবৎ ব্যবগার-বাঁপজ্যের উন্বাত হল, একটা বেশ রীতমতো 
তেজীর বাজারই দেখা গেল 'কিছুঁদন, ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড রকম লাভ তুলে নিল, বিশেষ করে 
বাঙলা দেশে পাটের কারবারে; বহুক্ষেতে এতে মূলধনের উপয়ে শতকরা বার্ধিক একশো টাকারও 
বোঁশ লভ্যাংশ দেওয়া হল। জিনিসপত্রের দর চড়তে লাগল; মজীরর হারও কিছুটা বাড়ল, তবে 
অতখানি নয়। পণ্য-মূল্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রজারা জাঁমদারকে যে খাজনা 'দিত তারও হার 
বেড়ে গেল। তার পর এল মন্দার বাজ্জায়, ব্যবনায়-বাঁশজ্যে ভাঙন ধরল। শল্পজশবশী মজুর আর 
কৃষক, দুয়েরই অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল, দেশের সর্ব অসন্তোষ দত বেড়ে উঠল; শ্রমিকদের 
অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠছিল, তার ফলে অনেক কারখানাতে ধর্মঘট হল। অযোধ্যতে 


ভারতে গাঞ্ধীজর নেতৃত্ব ১৬৭ 


তালুকদার প্রথার অধীনে প্রজাদের অবস্থা বিশেষ রকম খারাপ ছল, সেখানে প্রায় নিজে থেকেই 
একটা প্রবল কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠল। 'শাক্ষিত 1নম্নতর মধ্যাবন্ত শ্রেণণর মধ্যে বেকার সমস্যা 
বেড়ে গেল, তা ফলে তাদের দঃখ-দুর্দশার অবাধ রইল না। 

বশ্ধোন্তর বৃগের প্রথম দিকে এই ছিল দেশের অর্থনৌতক অবস্থা : এইটাকে মনে রাখলে 
পসহজেই বুঝতে পারবে দেশের রাজনোতিক ঘটনার প্রবাহ কোনৃদকে চলোছল। দেশের মনে 
তখন একটা বিদ্রোহের ভাব এসেছে, নানা রকমে সেটা বাইরে আত্মপ্রকাশ করছে। শিল্পজবশ 
শ্রমকরা সংঘবদ্ধ হয়েছে, ট্রেড্‌-ইউনিয়ন গড়েছে, তার পর তাই থেকেই গড়ে উঠেছে একটা 
নাখল ভারতাঁয় ভ্রেড-ইডীনরন কংগ্রেস; ছোটো ছোটো জামদাররা আর জামর-মালক কৃষকরা 
সরকারের আচরণে ক্ষুব্ধ, তাঁরা দেশের রাজনৈোতিক 'ভ্রিয়াকলাপকে প্রীত চোখে দেখছেন; কৃষক 
প্রজারা পর্য্ত গল্পের সেই কে'চোর মতো মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াতে চাইছে; মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা, 
1িবশেষ করে তার বেকার লোকরা, 'নিঃসংশয়েই রাজনশীত নিয়ে মেতে উঠছে, তাদের মধ্যে অল্প 
ছু লোক 'বপ্লবী-দলেই গিয়ে যোগ 'দচ্ছে। হিন্দু মুসলমান শিখ সকলেরই তখন সমান 
দুরবস্থা, কারণ অর্থনৌতক দুর্দশা জাতি বা ধর্মের বিভেদকে খাঁতর করে চলে না। কিন্তু 
এরও উপরে আবার মুসলমানদেরই তখন মনের অবস্থা খারাপ; তুরস্কের বিরুদ্ধে 'ব্লটেনকে যুদ্ধ 
করতে দেখে তাদের মনে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল, আশঙ্কা হয়োছল 'ন্রাটশ সরকার বাব 
এবার সত্যই ফ্াঁজরাত-উল-আরব অর্থাৎ আরব দেশের দ্বীপগুলোকে এবং পাঁবন্ত নগরী মজা 
মাঁদনা এবং জের্জালেমকে জেরুজালেম হচ্ছে ইহাদি, থূম্টান এবং মুসলমান তন সম্প্রদায়েরই 
তীর্থস্থান) দখল করে নেয়। 

অতঞএব যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রতীক্ষা করে রইল; তারা ইংরেজের প্রাত 
প্রসন্ন নয়, হয়তো-বা ঝগড়া বাধাতেই উৎসুক, মনে খুব বোশ আশাও তারা রাখে না, তব তারা, 
ফলের প্রত্যাশা করছে। ব্রিটিশ সরকার এবার কণ নশীতি অবলম্বন করেন তাই দেখবার জন্য 
সবাই পরম আগ্রহে অপেক্ষা করাছিল; মাস কয়েকের মধ্যেই তাঁদের সে নূতন নশীতর প্রথম ফলাঁট 
দেখা 'দিল-_বিস্লবী আন্দোলনকে দমন করবার জন্য বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হবে, এই 
প্রস্তাবের রূপে । কিছু বোশ স্বাধীনতা চেয়োছলাম আমরা, তার বদলে এল কিছু বোশ 
উৎপশড়নের ব্যবস্থা। এই 'বিলগুলো রচনা করা হয়োছল একাঁট কাঁমাটর রিপোর্ট অন্সারে; 
এর নাম রাউলাট বিল। কিন্তু দুদিন না যেতেই দেশের সর্ব এগুলো “কালো বিল বলেই 
পরিচিত হয়ে গেল; প্রত্যেকাট ভারতবাসণী তারস্বরে এর নিন্দা করতে লাগল, নরমপল্ধীদের মধ্যে 
যারা একেবারে নরমতম, তাঁরা সুদ্ধ। এই আইনে সরকার এবং পুঁলশের হাতে বিপুল ক্ষমতা 
1দয়ে দেওয়া হাচ্ছল; এর বলে যে কোনো লোককে তাঁরা অপরাধশ বলে, এমন কি সন্দেহভাজন 
বা গোপন-আদালত বাঁসয়ে বিচার করতে পারবেন। এই সময়ে এই বিলের স্বরূপ বর্ণনা করে 
একটি বাক্য রচিত হয়েছিল, কথাটি প্রাসদ্ধ হয়ে আছে : 'না উকিল, না আপীল, না দঁলিল। 
এই আইনের বির্দ্ধে দেশের প্রাতবাদ যখন ক্রমেই প্রচণ্ডতর হয়ে উঠছে, এমন সময় আবির্ভাব 
হল একট নৃতন বস্তুর: রাজনোতিক গগনের দিকচক্রবালে ক্ষুদ্র একটি মেঘাঁবন্দু দেখা গেল, 
তার পর সেই মেঘ বেড়ে বেড়ে এবং দ্রুত 'বস্তারলাভ করে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের আকাশ 
ছেয়ে ফেলল। 

এই নূতন বস্তুটি হচ্ছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। যুদ্ধের মধ্যেই গান্ধী দাক্ষিণ- 
, আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরেছিলেন, সবরমততে আশ্রম প্রাতষ্ঠা করে তাঁর অনূচরদের নিয়ে 
সেইখানে বসবাস করছিলেন। রাজনশতির প্রবাহ থেকে দূরেই সরে ছিলেন তিনি; যুদ্ধের জন্য 
সৈন্য সংগ্রহ করতে সরকারকে সাহাব্য পর্যন্ত করোছিলেন। 'ভারতবর্ষে অবশ্য দাঁক্ষণ-আঁফ্রিকার সেই 
সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের পর থেকেই তাঁর নাম সকলের নকট অত্যন্ত পাঁরাঁচত হয়ে 'গিয়োছল। শীবহার়ের 
চম্পারন '্জলার় ইউরোপশয় নগলকর সাহেবরা দশনদারদ্রু চাষ প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার 
করছিল; ১৯১৭ সনে তিনি সেই প্রজাদের হয়ে লড়াই শুরু করলেন, অত্যাচারের অবসান ছটালেন। 


অন্যদের কণ্ঠ থেকে কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের কোথায় যেন একটা তফাত 'ছিল। সে স্বর 
শাল্ত, অনুচ্চ, তব্‌ জনতার উন্মত্ত চীৎকার আর গর্জন ছাঁপর়েও সে ধ্বান মানুষের কানে এসে 
পেশছয়; কোমল এবং নম তাঁর কথা, তব; যেন তার মধ্যে কোথায় খানিকটা ধারালো ইস্পাত 
লুকিয়ে আছে; অত্যল্ত 'বিনয়ে প্রার্থনার ভাঙ্গিতে তান কথা বলেন, অথচ সে কথার মধ্যে অত্যন্ত 
কঠিন এবং ভয়ানক কশ একটার আভাস পাওয়া যায়; তাঁর কথার প্রাতাঁট শব্দ প্রাতাঁট অক্ষর 
তাৎপর্যে পরিপূর্ণ, তার মধ্যে থেকে একটা মৃত্যুপ করা সংকল্প আত্মপ্রকাশ করছে। শাক্তি 
এবং মৈল্লীর নিয়ে তানি এসে দাঁড়ালেন, সে বাণীর পিছনে রয়েছে শান্ত, রয়েছে বাস্তব 
কর্মের স্পন্দনশশল ছায়া, রয়েছে দূঢ় সংকজ্প, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা কিছুতেই চলবে না। 
আজ তাঁর সে স্বর শুনে শুনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গোছ; গত চৌদ্দ বছরে সে স্বর আমরা বহ7বারই 
শৃুনেছি। কিন্তু সেই ১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ার আর মার্চ মাসে, আমাদের কানে তাঁর সে বাণ? 


বেছে বেছে কতকগুলো আইনকে ভেঙে কারাদণ্ড বরণ করতে প্রস্তুত আছেন, এমন লোকদের 
নিয়ে গাম্ধশীজ একটি 'সত্যাগ্রহ সভা" গঠন করলেন। তখনকার দিনে এটা একটা আভিনব ব্যাপার; 
আমাদের মধ্যেই অনেকে আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলেন, অনেকে আবার ভয়ে 'পাছয়েও গেলেন। 
আজ এটা একটা আত সাধারণ ব্যাপার; আমাদের মধ্যে আধকাংশের পক্ষে তো এটা জাবনযাার 
একটা (নিশ্চিত এবং 'নয়ামত অংশই হয়ে উঠেছে। 

চিরদিনই যা তাঁর নিয়ম, প্রথমে গাম্ধীজ বড়োলাটকে একটি আত 'বনীত নিবেদন এবং 
সাবধানবাক্য পাঠিয়ে দিলেন। তার পর যখন দেখলেন ব্রিটিশ সরকার একেবারে দ়প্রাতিজ্ঞ হয়েছেন, 
সমগ্থ ভারতবর্ষের মিলিত প্রতিবাদ সত্বেও তাঁরা এই আইন তোর করবেনই, তখন 'তাঁন বললেন, 
সমগ্র ভারতবর্ষ জূড়ে একটি শোকপ্রকাশের দিন পালন করা হোক-_এই বিল যোদন আইনে 
পাঁরপত হবে তার পরের রবিবারাঁট দেশব্যাপী হরতাল হবে, সমস্ত কাজকর্ম সভাসামাত সৌদন 
ঘন্ধ থাকবে । এটা হল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা। অতএব ১৯১১৯ সনের ৬ই এঁপ্রল, রাঁববার 
দন দেশের সব সমস্ত শহরে এবং সমস্ত গ্রামে হরতাল হল। এই ধরনের সমগ্র ভারতব্যাপশ 
অনষ্ঠান এর আগে আর কখনও হয় নি। অনজ্ঠানাট হয়েছিল আশ্চর্যরকম ফলপ্রস, সমস্ত 
জাতি সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেই এতে যোগ 'দিয়ৌোছল। আমরা যারা এই হরতাল ঘটাবার 
আয়োজন করোছলাম, এর সাফল্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমরা এর আবেদন 
জানাতে পেরোছলাম মা আত অঙ্পসংখ্যক লোকের কাছে, শহর-অণ্লে। “কিন্তু বাতাসে তখন 
নূতন ভাবের জোয়ার এসেছে; কী করে জানি না এর বার্তা এই বিশাল দেশের দূরতম প্রদেশের 
গ্রামে গ্রামে পর্য্ত পেশছে গেল। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম, শহরের কমর্শ আর গ্রামের 
আধিবাসশরা একল্প হয়ে একটি রাজনোতিক অনজ্ঠান ঘাঁটয়ে তুলল, একেবারে সমগ্র জনগনের সে 
ম্ঠান। 

দল্লশীর লোকেরা ৬ই এ্রীপ্রল তাঁরিখটা বুঝতে ভুঙ্ল কর্বোছলেন, সেখানে হরতাল হল তার 
আগের রাববারে, ৩১শে মার্চ তাঁরখে। দিল্লশর হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সেটা ছিল 
একটা অপূর্ব সৌহার্দ আর মৈত্রীর ফুগঃ অল্ভূত একটা দৃশ্য দেখা গেল সেদিন-__আর্ব-সমাজের 


ভারতে গাম্ধীজর নেতৃত্ব ৬৬৯ 


প্রবীণ নেতা স্বামী শ্রজ্ধানন্দ 'দল্লীর প্রাসম্ধ জম্মা-মসাঁজদে দাঁড়য়ে বিরাট জনতার কাছে বন্তুতা 
করছেন। সেই ৩১শে মার্চ তারখে পাঁলশ এবং সৈন্যরা 'দল্লশীর রাস্তার বিশাল জনতাকে 
ছন্রভঙ্গ করে দেবার চেষ্টা করল, জনতার উপরে গুল ছঠড়ল, কয়েকজন মারাও গেল তাতে। 
চাঁদনী চকে দেখা গেল, দীর্ঘদেহ সন্্যাসীর পাঁরচ্ছদে অপরূপ মাহমা-দীপ্ত স্বামণ শ্রদ্ধানন্দ 
বুকের জামা খুলে ফেলেছেন, অনাবৃত বক্ষে এবং নিচ্কম্প নেনে গৃর্থাদের সগ্খশনের সামনে গিয়ে 
দাঁড়য়েছেন। গুর্খারা তাঁকে মারল না; এই ঘটনায় সমস্ত ভারতবর্ষের চমক লেগে গেল। কিন্তু 
দুঃখের কথা এই, এর পর আটাট বছরও কেটে যেতে না যেতে সেই স্বামশ শ্রম্ধানন্দ নিহত হলেন; 
একজন ধর্মান্ধ মুসলমান বম্ধুর ছদ্মবেশে গিয়ে তাঁকে ছুরির আঘাতে হত্যা করল, তখন 'তাঁন 
রোগশব্যায় শাঁয়ত। 

" ৬ই গ্রাপ্রলের সেই সত্যাগ্রহ-দিবসের পয়ই ঘটনার স্রোত দ্ুত এঁগয়ে চলল। ১০ই এপ্রল 
অমৃতসরে হাঙ্গামা হল। পঞ্জাবের নেতা ডক্টর কিচলু এবং ডক্টর সত্যপালকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে, তার দরুন শোকপ্রকাশ করে একটি নিরস্ত্র জনতা অনাবৃতমস্তকে শোভাবাত্রা করোছল, 
তাদের উপরে সৈন্যরা গাল চালাল, অনেক লোক মারা গেল। তখন সে জনতাও প্রাতশোধ নিতে 
উল্মস্ত হয়ে উঠল, আঁফসে বসে কর্ম-রত পাঁচ-ছ'জন নিরীহ ইংরেজকে হত্যা করল, তাদের ব্যাঞ্ফের 
বাঁড় পাঁড়য়ে 'দিল। এর পরেই পঞ্জাব প্রদেশ একটা ঘন যবানকার অক্তরালে চলে গেল। 'চিঠি- 
পন্র ও সংবাদের উপরে কড়া পাহারা বাঁসয়ে পঞ্জাবকে বাঁক ভারতবর্ষ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলা হল; পঞ্জাবের আর কোনো খবরই প্রায় বাইরে এসে পেশছল না, বাইরে থেকে কারও 
সৈথানে যাওয়া বা সেখান থেকে বোৌরয়ে আসাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। সামারক আইন জার 
করা হল সেখানে; একটানা অনেক মাস ধরে তার পশড়ন পঞ্জাবকে সইতে হল। তার পর আত 
ধশরে ধীরে, বু সপ্তাহ বহু মাস উৎকাশ্ঠত প্রতীক্ষার পর একাঁদন সে ষবানকা উঠে গেল; 
তখন আমরা জানতে পেলাম কী ভয়াবহ ব্যাপার সেখানে ঘটে গেছে। 

পালার লো লাল আইনের বে কেলর বডি জা সিন রি 
এখানে আম বলব না। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৩ই এাপ্রল তারিখে যে হত্যান্‌জ্ঠান 
হয়োছল, তার কথা পৃথিবীসদ্ধ লোক জানে; হাজার হাজার মানুষ হত এবং আহত হয়োছল 
সেখানে, দেই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে পালাবার কোনো পথই 'ছিল না। অমৃতসর কথাটাই এখন 
প্রায় 'নরহত্যা'র সমার্থক হয়ে গেছে। সে হত্যাকাণ্ডটা খুবই দুজ্কর্ম সন্দেহ নেই, 'কিল্তু তার 
চেয়েও বহুগুণে কুর্ধীসত ব্যাপার পঞ্জাবের সব তখন ঘটেছে। 

তার পর বহু বছর চলে গেছে, আজও সেই সমস্ত বর্বরতা আর বীভৎস আচরণকে ক্ষমা 
করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু এর অর্থ বোঝা 'কছুমাত্র কঠিন নয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের 
খাসন তারা যেভাবে চালাচ্ছে, তারই গুণে তারা সারাক্ষণ মনে করে তারা একেবারে আগ্নেয়াশারির 
ধারে বসে রয়েছে। ভারতবধের মনকে, হৃদয়কে তারা বোঝে 'নি, বোঝবার চেম্টাও করে নি কোনো- 
দিন। আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থেকেই তারা চিরকাল জীবন যাপন করছে; নির্ভর 
করছে শুধু তাদের যে 'বিশাল এবং জটিল সংগঠন আছে আর তার পিছনে তাদের যে শান্ত আছে, 
তারই উপরে। কিল্তু তাদের এত সমস্ত আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেও তাদের মনে অপরাচিতের সম্বন্ধে 
একটা ভয় জেগে রয়েছে; ভারতবর্ষে তারা দেড় শো বছর ধরে রাজত্ব করছে, তব এটা এখনও 
তাদের কাছে অপ্পারাঁচত দেশ। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের স্মৃতি আজও তাদের মনে স্পন্ট; তারা 
সারাক্ষণ মনে করছে, তারা একটা অজ্ঞাত দেশে, শন্রুর দেশে বাস করছে, যে-কোনো মুহূর্তে 
সৈ দেশ তাদের আক্রমণ করবে, ছিড়ে টুকরো টুক্রো করে ফেলবে । এই হচ্ছে তাদের সাধারণ 
মনোভাব। কাজেই তারা যখন দেখল দেশে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলন জেগে উঠছে, আর সৈ 
আন্দোলনও তাদেরই বিরুদ্ধে, স্বভাবতই তাদের ভয় বেড়ে গেল। ১০ই এপ্রল অমৃতসরে যে 
নৃশংস কাণ্ড ঘ্টোছল তার সংবাদ বখন লাহোরে পঞ্জাবের উধ্বতন কর্মচারণদের কানে গিয়ে 
পেশছল, তাঁরা ভয়ে একেবারেই 'ীবহহল হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, এবারও ঠিক ১৮৫৭ সনের 
মতোই আরেকটা আতিবৃহৎ নরঘাতণ 'বিদ্রোহ শূর্য হল, ভারতবর্ষে বত ইংরেজ আছে সকলেরই এবার 
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প্রাণ গেল। ভেবে তাঁদের মাথা ঠিক রইল না, স্থির করলেন বিভীষকা সান্ট করেই একে 
থাময়ে দিতে হবে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, সামারক আইন এবং আরও যত ব্যাপার তখন ঘটোছিল, 
সে সমস্তই হচ্ছে এদের এই মানাসক বিকৃতি থেকে সৃজ্ট। 

এদের ভয় পাবার কারণ সত্যই কিছু ছিল না। তবু ভয়ার্ত মানুষ বাদ উচ্ছ্‌ঞ্খল আচরণ 
করেই ফেলে, তার অর্থটা সহজেই বোঝা যায়, যাঁদও সে আচরপকে তাই বলে সমর্থন করা চলে 
না। 'কিল্তু ভারতবর্ষের লোক আরও বোশ আশ্চর্য ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল তখন, যখন দেখা গেল এই 
কাণ্ডের বহু মাস পরেও জেনারেল ডায়ার আত অবজ্ঞার সূরে তাঁর সে আচরণের সাফাই 'দচ্ছেন। 
অমৃতসরে ডায়ারই গুলি চালিয়োছলেন, তার পর সেই হাজার হাজার আহত নর্ননারীকে একেবারে 
বর্বরোচিত অবহেলাভরে সেখানেই ফেলে রেখোছলেন। বলোছলেন “তাদের শশ্্রুবা করা আমার 
কাজ নম্ন।” ইংলণ্ডে সামান্য দ"চারজন লোক এবং সরকার তাঁর এই কাজের আত মৃদু সমালোচনাও 
করলেন; 'কিল্তু ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীর সাধারণ অভিমত এবয়য়ে কী তার স্পন্ট প্রমাণ পাওয়া 
গেল হাউস অব লর্ডসের একাঁট বিতর্ক সভাম্ন- সেখানে ডায়ারের উপরে একেবারে প্রশংসার অজন্্ 
পৃজ্পবৃষ্টি করা হল। এর প্রত্যেকটি ব্যাপারই ভারতবর্ষের রোষ-বাহতে ইন্ধন জোগাতে লাগল; 
পঞ্জাবের অনাচার নিয়ে দেশের সবন্র তীব্র অসন্তোষের সৃন্ট হল। পঞ্জাবে বস্তুত ক ঘটোছল, 
তার তথ্য 'নর্ণয়্ করবার জন্য সরকার এবং কংগ্রেস, দুই পক্ষ থেকেই অনুসম্ধান কাঁমাঁট বসানো 
হল। সমস্ত দেশ এদের রিপোর্টের প্রতীক্ষা করে রইল। 

সেই বছর থেকেই ১৩ই এ্রাপ্রল তাঁরখাঁট ভারতবর্ষের একাঁট জাতীয় 'দবস হয়ে রয়েছে; 
৬ই এ্রাপ্রল থেকে ১৩ই এরপ্রল পর্যন্ত এই আটাট দিন হয়েছে তার জাতখ্য় সপ্তাহ । জাঁলয়ান- 
ওয়ালাবাগ এখন ভারতের একটা রাজনোৌতিক তাঁর্ক্ষেত্। চমৎকার একটি ফুলের বাগানে 
পাঁরণত করা হয়েছে একে, একাঁদন এর নামেই যে আতঙ্ক মানুষের মনকে আচ্ছল্ করে ফেলত 
তারও অনেকথানিই অন্তাহ্হত হয়ে গেছে। কিন্তু স্মৃতি অত সহজে মরে না। সোঁদনের কাহনশ 
আমরা ভূল ন। 

দৈবের আশ্চর্য বিধানে সে বছর কংগ্রেসেরও আঁধবেশন বসল অমৃতসরেই; ১৯১৯ সনের 
1ডসেম্বর মাস সেটা। এই কংগ্রেসে তেমন বড়ো কোনো 'সিম্ধাল্ত স্থির হল না, কারণ সবাই তখন 
অনুসন্ধান কমাট কা 'রিপোর্ট দেন তার জন্য প্রতশক্ষা করছে। তবুও একটা কথা স্পম্টই বোঝা 
গেল : কংগ্রেসের পরিবর্তন ঘটেছে। জনসাধারণের ছোঁয়াচ লেগেছে তার মধ্যে; এসেছে একটা নূতন 
প্রাণশান্তর জোয়ার, পুরোনো কালের কংগ্রেসী যাঁরা ছিলেন তাঁদের কারও কারও পক্ষে সেটা 
অস্বা্তিকরও। সেই কংগ্রেসে দেখা গেল লোকমান্য 'িলককে, চিরাঁদনের মতোই উদ্ধত শির তাঁর, 
কোনো আপোষমীমাংসার 'তিনি ধার ধারেন না। সেই তাঁর জাঁবনে শেষবার কংগ্রেসে যোগদান; পনের 
বার কংগ্রেসের অধিবেশন হবার আগেই 'তিনি মারা গেলেন। সেখানে গেলেন গাম্ধশাজ, জনগণের প্রয় 
নেতা, কংগ্রেস এবং ভারতের রাজনশীতির ক্ষেতে দীর্ঘকাল 'তাঁন যে একনায়কত্ব করে চলেছেন, দেই 
তাঁর প্রথম যানা। এলেন আরও বহু নেতা, জেলখানা থেকে তারা সদ্য বোরয়ে এ 
আইনের শাসনকালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বড়যল্মের মামলাতে জাঁড়য়ে ফেলে এ*দের প্রাত দশর্ঘ কারাদণ্ডের 
আদেশ দেওয়া হয়োছল; এবার যূম্ধাবরাঁতি উপলক্ষে এদের দণ্ড মাপ করা হয়েছে। এলেন 
স্াবখ্যাত আলি ভ্রাতৃদ্বয়__বহু বৎসর বন্দী থেকে তাঁরা সেইমান্র ছাড়া পেয়েছেন। 

এর পরের বছরই কংগ্রেস যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, গাম্ধীজর 'নার্দন্ট অসহবোগের কর্মসূচশকে 
গ্রহণ করে। কলকাতায় কংগ্রেসের একটি 'বিশেষ আঁধবেশন করে একে গ্রহণ করে নেওয়া হল; 
তার পর নাগপুরে বার্ধক আঁধবেশনে সেটা অনুমোদন করা হল। এই যম্ধ যে প্রণালশতে চলল 
সোঁট সম্পূর্ণরূপেই শাক্তিপূর্ণ, এর নামই ছিল আহংস সংগ্রাম; এর গোড়ার কথা হচ্ছে, 
ভারতবর্ধকে শাসন এবং শোষণ করার কাজে সরকারকে আমরা কোনোরকম সাহায্যই করব না। 
একেবারেই অনেকগুলো জিনিস আম্যদের বর্জন করতে হবে; যেমন, এই 'বিদেশশ সরকারের প্রদক্ত 
সমস্ত উপাধি এবং খেতাব বর্জন, সরকার চাকারি প্রভাতি বজ্ন, উীকল এবং মামলাকারণী উভষেরই 
আদালত বর্জন। সরকারি স্কুল এবং কলেজ বর্জন, মন্টেগু-চেমৃস্ফোর্ডকৃত সংস্কার-ব্যবস্থার 


ভারতে গান্ধীজর নেতৃত্ব ৬৭৯ 


ফলে নূতন বে কাীছ্দল তোর করা হয়েছে সেগুলো বর্জন। এর পরে ক্রমে অসামারক এবং 
সামায়ক বিভাগের চাকারও বর্জন করা হবে, কর দেওয়া বন্ধ করা হবে। গঠন-প্রচেক্টার দিকে খুব 
জোর দেওয়া হল হাতে স্‌তো কাটা আর খন্দরের উপরে, আর সরকার আদালতের পাক্ষিবর্তে 
নালিশী আদালত প্রাতন্ঠা করার উপরে । এই কর্মসূচশর আর দুটি অত্যন্ত বড়ো কথা ছিল-_ 
শহন্দু-অুসলমানের এঁকাসাধন আর হন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ। 

কংগ্রেস তার নিজের গঠনতন্তুও বদলে 'নল। এবার সে সত্যকার একটি কর্মক্ষম প্রাতন্ঠানে 
পাঁরণত হল; জনসাধারণও এর সভ্য হতে পারবে তারও ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। 

এতাঁদন কংগ্রেস ধা করে এসেছে, তারা থেকে এই অরসিচী একেবারেই ভিলা কক 
সমস্ত পৃথিবীতেই এটা হল একটা অভিনব বস্তু; কারণ দাঁক্ষণ-আকফ্রকাতে যে সত্যাগ্রহ হয়োছল 
তার -গাশ্ড ছিল অত্যন্ত সংকীর্শ। এর মানে হল, কতক লোককে তখনই অত্যন্ত গুরুতর 
ক্ষীত বরণ করে নিতে হবে, যেমন আইনজশবীদের ব্যবসায় পাঁরত্যাগ করতে হবে, ছাত্রদের 
সরকারি কলেজে পড়া বন্ধ করে 'দিতে হবে। এর স্বর্প 'বিচার করা সৌঁদন কঠিন ছিল, কারণ 
এর সঙ্গে তুলনা করে এর দাম বাচাই করা যায় এমন 'ম্বতীয় বস্তু হাতের কাছে ছিল না। 
প্রান এবং আভজ্ঞ কংগ্রেসী নেতারা একে দেখে ইতস্তত করাছিলেন, সংশয়াচ্ছত হয়োছলেন, 
'এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ব্যান্ত ছিলেন লোকমান্য 'তলক, 
তিনি এর অজ্প 'িছা্দন আগেই মারা 'শিয়েছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য বড়ো নেতা যাঁরা ছিলেন, 
তাঁদের মধ্যে একমাত্র মাঁতলাল নেহরুই প্রথম 'দকে গাম্ধশীজর পাশে 'শিয়ে দাঁড়য়োছলেন। কিন্তু 
তবুও সাধারণ কংগ্রেসকমরা বা রাস্তার লোকেরা বা দেশের জনসাধারণ কী মত পোষণ করছে 
সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমান্র ছিল না। গাম্ধীজর আহবানে তারা উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠল, যেন 
সম্মোহত হয়ে পড়ল, 'মহাত্বা গাম্ধশী কি জয়' বলে উচ্চ চশৎকার করে আহংস অসহযোগের এই 
নূতন মন্মে তাদের অচল নিষ্ঠা ঘোষণা করল। মৃসলমানরাও এবিষয়ে অন্যদের সমানই উৎসাহিত, 
হয়ে উঠোছলেন। বন্তৃত আঁলব্দ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পাঁরচালিত 'খিলাফৎ-কাঁমটি কংগ্রেসেরও বহু 
'আগেই এই কর্মসূচীকে স্বীকার করে 'নিয়ৌোছলেন। জনসাধারণের উৎসাহ দেখে এবং প্রথমাঁদকে 
এই আন্দোলন যে সাফল্য অর্জন করল তাই দেখে, দু" দিন না যেতেই পুরোনো কংগ্রেসী লেতারাও 
প্রায় সকলেই এসে এর মধ্যে প্রবেশ করলেন। 

এই আন্দোলনের দোষ ও গুণ কী ছিল, বা কোন্‌ দার্শীনক য্যান্তর উপরে এর প্রাতজ্ঠা, 
সে আলোচনা এই 'চাঠপলে করা সম্ভব নয়। সেটা অত্যন্ত সুক্ষ এবং জাঁটল আলোচনা; একমান্ 
এই আন্দোলনের সৃষ্টকর্তা গাম্ধীজ 'নিজে ছাড়া অন্য কেউই বোধ হয় সে নিয়ে সূম্ঠুরকম 
আলোচনা করবার শান্ত রাখে না। তা হোক, এসো আমরা বাইরের লোকের দৃষ্টি নিয়েই একে 
তাকিয়ে দোখি, এত দ্লুতবেগে এবং এত সাফল্যের সঙ্গে এটা দেশে বিস্তারলাভ করল কা করে, 
সেটা উপলাব্ধ করবার চেম্টা করি। 

আম তোমাকে বলোছি, 'িদেশীর শোষণ আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর মধ্যে বেকার-সমস্য 
বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের আর্ক দৈন্য 'দনাদনই বেড়ে বাচ্ছিল। কী করে এর প্রাতকার হতে 
পারে? জাতীয় চেতনা বাড়বার সঙগো সঙ্গে লোকে বুঝল, রাম্্রীয় স্বাধীনতা তাদের চাইই। 
স্বাধীনতা পাওয়া তাদের প্রয়োজন- শুধু পরাধীন এবং অ-স্বাধীন হয়ে থাকাটা হশীনতার পারচায়ক 
বলেই নয়; তিলকের ভাষায় সে স্বাধীনতা “আমাদের জল্মগত আঁধকার সৃতগাং তাকে আমাদের 
অর্জন করতেই হবে" কেবল এই বলেও নয়; আমাদের দেশবাসশীর কাঁধ থেকে দারিদ্রের বোঝাটাকে 
নাঁময়ে ফেলবার জন্যেও স্বাধশনতা আমাদের প্রয়োজন। স্বাধীনতা অর্জন করব আমরা কী করে? 
খনজেই সে একাঁদন হেটে হাজির হবে, এই ভেবে চুপ করে প্রতীক্ষায় বসে থাকলে সে আসবে না, 
এটা সহজ কথা । এটাও স্পন্টই বোঝা যায়, কংগ্রেস এতাঁদন ধরে যে 'নিছক আর্তনাদ আর 'ভিক্ষা- 
প্রার্থনার নখীতি অন্পাঁধস্তর চেশচামোঁচ করে চাঁলয়ে এসেছে, সেটা একটা জাতির পক্ষে অমর্ধাদাকর 
তো বটেই, তাতে কাজ উদ্ধার হবারও কোনো আশা নেই। এই-সব কাণ্ড-কারখানার ফলে কেউ 
কোথাও সাফল্য লাভ করেছে, নিছক কান্নাকাটি শুনেই শাসক বা ক্ষমতার আঁধকারণ শ্রেণী তার 


৬৭২ বন্ব-ইাতিহাল প্রসঙা 


হাতের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে, এমন দন্টাল্ত ইতিহাসে কোথাও নেই। হীতহাসে বরং এই কথাই 
সর্ব দেখা যাচ্ছে, যে-সব জাতি বা শ্রেণী পরের দাস হয়ে সিল তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে 
সাঁহংস বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়েই । 

ভারতের লোকদের পক্ষে সশল্ম্ বিদ্রোহ করবার কথা উঠতেই পারে না। আমাদের অস্দ্রহণন 
করে রাখা হয়েছে, আমাদের মধ্যে খুব বোশর ভাগ লোকই অস্ত্র ব্যবহার করতে পর্যন্ত জানে না। 
তাছাড়া শুধু 'হতঘ্র শান্তর লড়াইই যাঁদ করতে হয়, 'ন্রাটশ সরকারের বা যে কোনো রাস্ট্রেরই, 
শান্ত সুসংহত--তার বিরুদ্ধে যেটুকু শান্ত সংগ্রহ করা সম্ভব তার চেয়ে তার জোর অনেক বযোঁশ। 

ও বিদ্রোহ করতে পারে; 'কিল্তু নিরস্ত্র জনসাধারণ বিদ্রোহ করতে পারে না, সশস্ম 

সৈন্যের সম্মুখশন হয়ে লড়তে পারে না। অন্যাদকে আবার ব্যান্তগতভাবে বিভশীষকা সৃষ্ট করা, 
বোমা বা পিস্তল দিয়ে দু'চারজন সরকারণী কর্মচারীকে খুন করা- এটাও একটা দেউীলল্না নশীত। 
এতে দেশের লোকের মানাঁসক অবনত ঘটায়; আর ব্যান্তাহসাবে মানুষ এতে বতই ভয় পাক না 
কেন, একটা শীল্তশালী সুসংহত সরকারকে এর দ্বারা বিধবস্ত করে দেওয়া যাবে, এমন কজ্পনা 
করাই পাগলামি। এই ধরনের ব্যান্তগত খুনখারাব করার নত রাশিয়ার বি”্লবীরাও পারিত্যাগ 
করোছলেন, সেকথা তোমাকে বলোঁছ। 

তাহলে বাকি রইল কণ? রাশিয়ার বিপ্লব-প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, সে শ্রামকদের প্রজাতল্ত 
স্ঘাপন করেছে; তার কাজের প্রণালশ ছিল জনসাধারণের জাগরণ এবং তার পিছনে সেনা- 
বাঁহনশর সমর্থন। কল্তু রাশিয়াতেও সোঁভয়েটরা জয়লাভ করেছে এমন একটা মুহূর্তে, যখন 
বুদ্ধের ফলে সমস্ত দেশটা এবং তার পুরোনো শাসন-ব্যবস্থাটা ভেঙে একেবারে ছন্রখান হয়ে 
পড়েছে, এদের বাধা দেবার মতো কেউ বড়ো একটা বে"চেই ছিল না। তাছাড়া ভারতবর্ষে আত 
অজ্প দু'একজন লোকই তখন রাশিয়া বা মার্কস্‌বাদের নাম শুনেছে, বা শ্রামক এবং কৃষকদের 
কথা ভাবতে শিখেছে। 

অতএব দেখা গেল, এর কোনো পথই আমাদের জন্যে খোলা নয়; মনে হল, হীন দাসত্বের 
এই অসহ্য দুগাত থেকে মান্ত পাবার কোনো আশাই আমাদের নেই। যাঁদের মনে কিছুমার 
স্পর্শচেতনা 'ছিল তাঁরা ভয়ানক হতাশ হলেন। নিজেদের একেবারেই অসহায় ভাবতে লাগলেন। 
ঠিক এই মুহতরশটতে এলেন গাম্ধীজ, তাঁর অসহযোগের কর্মসূচীটকে সামনে মেলে ধরলেন। 
আয়াল্যাশ্ডের 'সনাঁফন্‌ আন্দোলনের মতো এই কর্মসূচীও আমাদের শেখাল 'নজের উপরে 
ণনর্ভর করতে, 'নিজেদের শান্তকে গড়ে তুলতে; সরকারকে চাপ 'দয়ে কথা শোনাবার কার়দা 
[হিসাবে এর শান্ত প্রচুর, সেও সহজেই বোঝা যায়। ইচ্ছায় হোক আনচ্ছাযর় হোক, ভারতবাসীরা 
দাজেরাই সরকারকে সকল কাজকর্ম চালাতে সাহাধ্য করছে, ভারত-দরকার অনেকখাঁনই 'টিকে 
আছে তাদের সেই সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। এদের এই সহযোগিতা যাঁদ সে আর 


এটা শহধ্মাত অ-প্রাতরোধই নয় । সত্যাগ্রহ মানে হচ্ছে, যাকে আমরা অন্যায় বলে মনে 

তাকে সৃনিশ্চিতভাবে প্রাতর়োধ করা, অবশ্য আঁহংস উপায়ে। কার্যত এটা হচ্ছে একটা আহংস 
বিদ্রোহ, অত্যন্ত সসভ্য ররীততে একটা য্ম্ধঘোষণা, অথচ, রাম্ট্রের অক্তিত্বকেই বিপন্ন করে 
তোলবার শান্ত এ রাখে । জনসাধারণকে সংগ্রামে উদ্‌বুষ্ধ করে তুলবার এটা একটা আত চমৎকার 
উপায়; দেখে মনে ছল, ভারতীয় প্রজার নিজস্ব প্রকৃতি ও প্রাতভার সম্পে এর আশ্চর্য "মল 
আছে। এতে আমরা যথাসম্ভব সদব্যবহারই দোঁখয়ে বলব, অপরাধ এবং ল্রাট যা কিছু, সমস্ত 
গিয়ে পড়বে বিপক্ষের ঘাড়ে। আমরা এতাঁদন ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকতাম, এর দ্বারা সে' ভয়কে 
আমরা জয় করব, মুখ তুলে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে শিখব, বা এর আগে কোনো 'দিন 


জরতে গান্ধীর নেতৃত্ব ৬৭৩ 


তেমন করে পার নন; আমাদের মনের কথা সম্পূর্থ এবং সরলভাবে খুলে বলতে পারব । আমাদের 
মনের উপরে একাঁদন যে জগন্দল পাথর চেপে বসে 'ছিল সেটা এবার সরে যাবে, বাক্য এবং কার্ধের 
এই নবলম্ধ স্বাধীনতা আমাদের 'মনকে আত্মপ্রত্যর়ে আর শাঁন্ততে পাঁরপূর্ণ করে তুলবে। শেষকথা, 
এই ধরনের সংগ্রামে চিরাদনই আত তীব্র জাতিগত বিদ্বেষের সষ্টি হয়ে এসেছে; এই নূতন 


কংগ্রেস কামাট প্রাতঙ্ঠা করেছেন, মধ্যে রাজনৌতিক চেতনা জাগিয়ে তুলছেন। 
অবস্থা ক্রমেই চরমে উঠাছিল। ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসে দুই পক্ষে সংঘাত বাধল-_ 
বাধবেই জানা কথা । এই সংঘাতের আপাত-উপলক্ষ্য 'ছিল 'প্রল্দস অব ওয়েল্সের (ইংলণ্ডের 


যবরাজ) ভারতে আগমন। কংগ্রেস একে বজরনন করল। ভারতের সব দলে দলে লোককে গ্রেপ্তার 
করা হল, হাজার হাজার 'রাজনোৌতক বন্দ''তে সমস্ত জেলখানা ভরে গেল। আমাদের মধ্যে অনেকেই 
সেই প্রথমবার স্বাদ পেলাম, জেলখানার মধ্যে গেলে কেমন লাগে। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত 


তখন গ্রেপ্তার করা হল না। আন্দোলন ক্লমেই বাড়তে লাগল; ঘত লোক গ্রেপ্তার হবার জন্য 
সেধে এগিয়ে গেল, দেখা গেল তাদের সংখ্যা সবই, যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক 
বোঁশ। বড়ো বড়ো প্রাসিম্ধ নেতারা এবং কর্মীরা জেলে চলে যাবার সম্গে সঙ্গেই তাঁদের জায়গাতে 
এসে বসতে লাগল যত নৃতন অনাভজ্ঞ এবং বহুক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত লোক নেক সমন্ন পালিশের 
গুপ্তচররা পর্ষ্ত1); তার ফলে কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিংসাও 
অন্ষ্ঠিত হল। ১৯২২ সনের প্রথম 'দকে হ্য্তপ্রদেশে গোরক্ষপূরের কাছে চৌরণীচৌরাতে একদল 
রুষক আর পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হল; শেষপর্যন্ত কৃষকরা পাঁলশের থানাটকেই পাড়িয়ে দিল 
থানার মধ্যে কয়েকজন পুলিশের লোক ছিল, তাদের সুদ্ধ। এই ব্যাপারে এবং আরও কয়েকটি 
ঘ$নার ফলে গাম্ধীজি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এই-সব ব্যাপারে প্রমাণ হল, আন্দোলনের মধ্যে 
হইসাত্বক বাত্ত এসে পড়ছে। গাম্ধীজর কথামতো কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কাঁমাটি অসহযোগ 
আন্দোলনের মধ্যেকার আইন-ভাগার অংশটুকু বম্ধ করে দিলেন। এর অল্পাঁদন পরেই গাম্ধীজ 
নিজেও গ্রেপ্তার হলেন, 'বিচারে তাঁর প্রাত ছ'বছর কারাদণ্ডের আদেশ হল। সেটা ১৯২২ সনের 
মার্চ মাসের কথা। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় এইখানে শেষ হল। 


৪৩ 


১৬১ 
ভারতবর্য : ১৯২০ সনের পরে 


১৪ই মে, ১৯৩৩ 


১৯২২ সনে আইন অমান্য আন্দোলন বজ্ধ করে দেওয়া হল, অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ও 
সেই সম্পেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আন্দোলন এভাবে বন্ধ করে দেওয়াতে কংগ্রেসের কর্মীরা 
অনেকে অত্যন্ত ক্ষৃষ্খ হলেন। প্রকাণ্ড একটা জাগরণ এসোছল দেশে, প্রায় ন্রিশ হাজার সত্যাগ্রহ 
কারাবরণ করেছেন। এই সমস্তের কী কোনোই মুল্য নেই ? চৌরণচৌরাতে ক'জন দরিদ্র উত্তেজিত 
কৃষক একটা অন্যায় করে ফেলেছে, শুধু তাই বলেই এত বড়ো একটা আন্দোলনকে তার উদ্দেশ্য 
1সম্ধ হবার আগেই মাঝপথে হঠাৎ থাঁময়ে দিতে হবে? স্বরাহ্ছ এখনও বহু দুরে এবং ত্রিটিশ 
সরকারের কাজকর্ম আগের মতোই চলছে। দিল্লীতে এবং প্রদেশগুলোতে কতকগুলো আইন-সভা 
প্রাতষ্ঠা করা হয়েছে, কংগ্রেস সেগুলোকে বর্জন করে চলেছে। এই সব কাডীল্সলের প্রকৃত ক্ষমতা 
বলতে কিছু ছিল না। গাম্ধীজ তখন জেলে। 

পরবতর্ঁ কর্মপন্থা নিয়ে কগ্রেসকমার্দের মধ্যে বিস্তর বাদানূবাদ হল এবং কংগ্রেসের 
কার্য প্রণালীর পাঁরবর্তন সমর্থনকারখ একটি রাজনোতিক দল গড়ে উঠল, এর নাম হল '্বরাজ্য-দল:। 
এ'রা বললেন, অসহযোগনাতির কর্মসূচশতে যে বর্জন-সংকল্প আছে তাকে একটি বিষয়ে একটুখান 
বদলে নেওয়া দরকার-_কাউীন্সল-বর্জনের 'সিদ্ধান্তটা উঠিয়ে দিতে হবে। এতে কংগ্রেসের মধ্যে 
একটা রর সমষ্টি হল, কিন্তু শেষপর্যন্ত প্বরাজ্য-দল'ই আধক প্রভাব-প্রাতপাত্তশালণ 
হয়ে | 

কংগ্লেসকার্মগণ আইনসভায় প্রবেশ করে খুব গরম গরম বন্তৃতা করলেন এবং সরকার বাজেট 
মঞ্জুর হতে দিলেন না। সরকার অবশ্য এদের সে-সব প্রস্তাব ও ভোট গ্রাহ্য করলেন না ঞ্চাবং 
যে বাজেট আইনসভায় না-মঞ্জর হয়োছল বড়োলাট সেটাকেই সার্টীফকেটের বলে নিজে মঞ্জুর 
করে 'দিলেন। আইন-সভার 'ভতরে কংগ্রেকমা্দের এসব কার্কলাপ 'কিছুদনের মতো দেশের 
মধ্যে আন্দোলনের সাড়া জাগয়ে রাখল বটে, কিন্তু এতে আন্দোলনের আদর্শ কতকটা খাটো হয়ে 
গেল; কেননা একাজের সঙ্গে জনসাধারণের ঘ্বনিম্ঠ সংস্পর্শ ছিল না, এবং এতে প্রাতিক্রিয়াপল্ধীদের 
সাথে অরুচিকর আপোষ-রফা করতে হল। 

১৯২০ সনের পরবতাঁ এই কালটাতে যে-সব 'বাঁভিম্ন ব্যাপার এবং আন্দোলন ভারতবর্ষকে 
চণ্চল করে রেখোঁছল, তার খাঁনকটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক। প্রায় সকলের চেয়ে বড়ো কথাই 
ছিল হিন্দ-সুসলমান সমস্যা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত ক্রমেই বেড়ে উঠাঁছল, মসন্ধিদের 
সামনে বাজনা বাজানো ইত্যাগ সামান্য সব ব্যাপার নিয়ে উত্তর-ভারতের বহু স্থানে বহু দাঞ্গাও 
ঘটে গিয়োছল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দুয়ের মধ্যে যে অপূর্ব এঁক্য দেখা গিয়েছে, তার পরে 
আবার এই পাঁরবর্তন যেমন আকাঁষ্মক তেমনই বিস্ময়কর। এই পাঁরবর্তন এল কেন? আগের 
ণদনের সে এক্যই-বা ঘটোছল কিসের জোরে ? 

জাতীয় আন্দোলন দাঁড়য়ে ছিল প্রধানত দেশের আর্ক দুর্গত এবং বেকার-সমস্যাকে 
ভাত করে। এই দুঙ্গীতর আঘাতে দেশের সমস্ত সম্প্রদায়েরই মনে একসঙ্ছো একটা ব্রিটিশ- 
সরকার-বিরোধণ ভাব এবং স্বরাজেয় জন্য একটা অস্পম্ট কামনা জেগে উঠোছল। এই বিরোধের 
প্রবৃত্তিই সকলকে টেনে একর করোছল, সেই বন্ধনের জোরেই সকলে একন্র হয়ে লড়োছিল+ 'কিল্তু 
বাভম্ন দলের উদ্দেশ্য ছিল বাঁ । স্বরাজ বলতে এর এক-এক দল এক-এক রকম জানিস 
বৃঝত- বেকার মধ্যাবত্ত শ্রেণী বৃঝত, স্বরাজ হলেই তাদের চাকরি মিলবে, চাষ ভাবত জামদার 
তার উপরে যে বহাবিধ বোঝা চাপিয়ে রেখেছে তার থেকে সে মুক্তি পাবে ইত্যাদ। ধর্মগত 
সম্প্রদায়ের দিক থেকে এর দিকে তাকালে দেখা বাবে, মুসঙ্গমানরা জাতি 'হসাবে এই আন্দোলনে 


ভারতবর্ধ.: ৯৯২০ সনের পরে ঠ৭৫ 


যো 'দিয়োছল, সে প্রধানত খিলাফতের খাঁতিনে। এটা একটা [বশদ্থ ধর্মগত বন্ড, একঘা 
মহসলমানদেরই ব্যাপার-_অমুসলমানদের এর স্গে কোনো সম্পকই ছিল না। গান্ধীন্ধ কিন্তু 
তব্ও একে স্বাঁকফার করে নিলেন, অন্যদেরও একে মেনে নিতে হ্যান্ত দিলেন, কারণ তাঁর 'বিস্বাস 
চিল বিপন্ন ভাইকে সাহাব্য করাই তাঁর কর্তব্য । এর দ্বারা হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পরের 
ঘিষ্ঠতর ব্ধু হরে উঠবে, এ আশাও তাঁর মনে ছিল। মৃসলমানদের সাধারণ মনোভাবটা ছিল 
একটা ফুদীলম জাতীয়তাবাদ বা মৃসালম আল্তঙ্জাতশয়তাবাদ; খাঁটি জাতায়তাবাদ নয়। তবে এই 


হু মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের লোকই 'ছলেন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সন 
পর্যন্ত, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে, এই 'তিন দল জাতায়তাবাদশই দৈবক্লমে এসে একন্ হয়ে 
গেলেন। এদের তিন দলের পথ 'বাভম্ন, কিন্তু তখনকার মতো সে পথগুলো পরস্পরের পাশাপাশি 
বয়ে চলোছিল। 

১৯২১ সনের সেই গণ-আন্দোলন দেখে 'ব্রাটশ সরকার একেবারে 'বহবল হয়ে গেল। বহন 
দিন আগে থেকেই এর কথা তারা জেনেছে, তব্য কী করে একে দমানো ধায় তারা ভেবেই উঠতে 
পারল না। চিরাঁদন যা তাদের অভ্যস্ত অস্প্, গ্রেপ্তার করা আর শাঁস্ত দেওয়া-__সেটা এক্ষেল্লে 
চলবে না, কারণ কংগ্রেস নিজেও ঠিক তাইই চেয়েছে। অতএব সরকারের গৃস্তপ্যালশ বিভাগ 
ভেবোচন্তে এমন একাঁট কায়দা বার করল যাতে ভিতর থেকেই কংগ্রেসকে দুর্বল করে আনা 
যাবে। পুলিশের বহু চর, -গৃস্ত বিভাগের বহ্য কর্মচারী কংগ্রেস কমিটিগুলোর মধ্যে ঢুকে 
পড়ল, সেখানে বসে গোলমাল স্াম্ট করতে লাগল; লোককে তারা হিংসাত্মবক কাজে প্ররোচিত 
করতে লাগল। আরও একটি ফাঁল্দ আঁবম্কার করল; সাধু এবং ফাঁকরের ছদ্মবেশে তাদের 
গৃস্তচররা দেশের সব ছাঁড়য়ে পড়ল, সাম্প্রদায়ক কলহ উস্কে তুলতে লাগল। 

জনগণের ইচ্ছার বিরৃদ্ধে যে-সব সরকার রাজ্য শাসন করেন, তাঁরা অবশ্য সর্বঘই এমনিতর 
গব ফিকির-ফল্দির ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী জাতগুলোর কৃবসায়ের 
মৃলধন। এই ফাঁকরু-ফল্দি যাঁদ সফল হয়, সেটা সরকারের পাঁপি্ঠতার প্রমাণ ততখানি নয়, বতথানি 
প্রমাণ সেই প্রজাদেরই দূর্বলতা আর অকর্মপ্যতার। জন্য একটা জাতির মধ্যে বিভেদ স্যান্ট করা, 
তাদের নিজেদের মধ্যেই বিবাদ বাধিয়ে দেওয়া, আত্মকলহে দূর্বল করে ফেলে তার পর তাদের শোষণ 
করে নেওয়া-_-এ যাঁদ কেউ পারে তবে সেইটেই তো তার বৃহত্তর শান্ত এবং সংগঠন-ব্যবস্ধার অকাট্য 
প্রমাণ। এই নরশীত সফল হতে পারে শুধ্‌ সেইখানে, যেখানে অন্য পক্ষের 'নজের মধ্যেই দলাদাল 
ভাগাভাগি রয়েছে। ভারতবর্ষে 'হল্দু-মৃসলমানের 'বিরোধটা ব্রিটিশ সরকারই সৃষ্টি করেছে, এ কন্ধা 
বললে নিছক মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু তেমনই আবার, সেই বিরোধটাকে বাঁচিয়ে রাখবার, 
এই দুটি সম্প্রদায়ের মিলনের পথে অন্তরায় সূষ্টি করবার যে চেষ্টা তারা আগাগোড়াই করে 
আসছে, সেটাকেও অস্বীকার করবার উপার নেই। 

১৯২২ সনে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হল; এই শ্রেণীর চক্রান্ত চালাবার তখন একটা 
সুবর্ণ সৃযোগ। অতাল্ত কঠিন একটা আভিযান অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেছে, তার কোনো ফল 
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আমরা পাই' 'ন--তার পরই এসেছে তার দরুন একটা উল্‌টো প্রতীক্িয়া। দুই দলের দূই 'বাভিন্ন 
পথ এতাঁদন পাশাপাশি চলেছিল, এবার সেদুটো ক্রমেই বে'কে পরস্পর থেকে দূরে সরে বেতে 
লাগল। খিলাফৎ সমস্যার কথা তখন আর গুঠে না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গণ- 
উদ্সাদনার পে পড়ে কশ 'হন্দু কশ মৃসলমান সমস্ত সাম্প্রদাক্সক নেতাল্াই একটু কাবু হয়ে 
শড়োছিলেন, এবার এ'রা আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন, আবার বিষ ছড়াতে শুরু করলেন। বেকার 
অধ্যাবতত মুসলমানরা দেখল, হিন্দুরাই সমস্ত চাকাঁরবাকার একচোটয়া দখল করে বসে আছে, 
তাদের উন্ননতর পথ আটকে রেখেছে। অতএব তারা দাবি তুলল, তাদের জন্য পৃথক ব্যবদ্থা করতে 
হবে, সমস্ত ব্যাপারে তাদের আলাদা করে ভাগ দিতে হবে। রাজনশাতির 'দিক থেকে বলা যায়, এই 
হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটা আসলে ছিল মধ্যাবত্ত-শ্রেখশরই ব্যাপার, চাকার নিয়ে ঝগড়া । কাজে অবশ্য 
শর ফলে জনসাধারণেরও মন ক্রমে 'বাঁষয়ে উঠল। 

সম্প্রদায় 'হসাবে মুসলমানদের তুলনায় 'হিন্দুদেরই অব্ধা ভালো ছিল। ইংরেজি শিক্ষা 
তারা আগে গ্রহণ করেছে, সুতরাং সরকারি চাকার বোঁশর ভাগ তান্নাই দখল করে বসেছে। টাকা- 
ফড়িও তাদেরই বোশি। গ্রামের মহাজন বা ব্যাঞ্কার হচ্ছে বানিয্লা, ছোটোখাটো ভূষম্বামী এবং 
প্রজাদের সে শোষণ করে ক্রমে কমে তাদের একেবারে িক্ষুকে পার্িশত করে ফেলে, তাদের জামটুকু 
নিজ্জে হাতিয়ে নেয়। বানিয়ারা অবশ্য সকল জাতের প্রজা এবং ভূদ্বামীকেই সমানভাবে শোষণ 
করত, 'হচ্দু বা মুসলমান বলে তফাত করত না। তবু তার হাতে মুসলমানের শোষণটা ক্রমে 
একটা সাম্প্রদাররক রুপ ধারণ করল, বিশেষ করে যে-সব প্রদেশে চাঁষরা প্রধানত মুসলমান সেইখানে। 
কলের তোর জিনিসপত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলেও বোধ হয় হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদেরই 
দুর্দশা বাড়ল বেশি, কারণ কারুশিষ্পশর সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যেই বেশি ছিল। এর প্রত্যেকটি 
ব্যাপায়ের ফলেই ভারতবর্ষের এই বড়ো দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালন্য ক্রমেই বেড়ে উঠল, 
মুসলমানদের জাতীয়তাবাদেরও জোর বাড়ল-_সে জাতীয়তাবাদ দেশকে চিনল না, চিনল সম্প্রদায়কে । 
- এই সাম্প্রদায়ক নেতারা এমন সব দাঁব খাড়া করলেন, যার ধাক্কায় ভারতে খাঁট জাতায় এঁক্য 
প্রতিষ্ঠার সমস্ত আশাভরসা ধৃলসাৎ হয়ে যায়। তখন তাঁদের সেই সাম্প্রদায়িকতার সমান উত্তর 
দেবার আগ্রহে 'হিন্দুদেরও সাম্প্রদায়ক সংগঠন বড়ো হয়ে উঠল। এরা খাঁট জাতায়তাবাদশী বলে 
ভান করতেন, অথচ ঠিক বিপক্ষদলেরই সামনে সাম্প্রদায়ক এবং সংকীর্ণ বৃদ্ধি নিয়ে চলতেন। 

কংগ্রেস মোটের উপর এই-সব সাম্প্রদায়িক প্রাতিষ্ঠান থেকে দূরেই সরে ছিল, 1কল্তু কংগ্রেসের 
কমরা অনেকে ব্যান্তগতভাবে এর পাকে জাঁড়য়ে পড়লেন। খাঁট জাতীয়তাবাদশ যাঁরা ছিলেন তাঁরা 
এই সাম্প্রদায়ক উন্মভ্ততাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন, ধিল্তু সে চেস্টা 'িশেষ সফল হল না) 
দেশের অনেক জাম্নগাতেই বড়ো বড়ো দাগ্গা হল। 

এর উপরে আবার নূতন একটা দলগত জাতীয়তাবাদ এসে দেখা 'দিল-_শিখদের জাতীয়তাবাদ! 
শিখ আর 'হন্দুদের মধ্যে তফাত ঠিক কোথায়, আগে সেটা 'বশেষ স্পম্ট ছিল না। শিখরা 
প্রাণশান্ধতে বলাীয়ান্‌; জাতীয়তাবাদের হাওয়া তাদেরও জাগিয়ে তুলল, তারাও নিজস্ব একটা 
স্পঙ্ট এবং পৃথক আস্তদ্ব প্রাতঙ্ঠিত করবার চেল্টায় লেগে গেল। শিখদের মধ্যে বহু লোক ছিল 
যারা একদা সৌনক ছিল; ক্ষুদ্র অথচ সসংগাঁঠিত এই সম্প্রদায়কে তারা শান্তমল্জে দীক্ষিত করে 
তুলল : ভারতবর্ষের আধকাংশ দলের সম্গোই শিখদের একটা জারগাতে তফাত আছে-_এরা কথার 
চেয়ে কাজ দেখাতেই অভ্যক্ত বেশি। এদের মধ্যে আঁধকাংশই 'ছিল পঞ্জাবের কৃষক, ভূদ্বামশ; 
এদের আশঙ্কা, শহর অশ্টলের মহাজন এবং অন্যান্য লোকেরা এদের বিপন্ন করে তুলছে । আগলে 
এই জনাই এরা একটা পৃথক সম্প্রদায় বলে পাঁরাঁচত হতে চাইছিল। প্রথমেই ধরা যাক, আকাল 
আন্দোলনের কথা । শিখদের মধ্যে আকালিরাই হচ্ছে অধিকতর কমঠি এবং উদ্যোগ দল; তাদের 
নাম থেকেই এই আন্দোলনের নাম হয়েছে আকাল দল। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মসংকরাষ্ত 
সমস্যার সমাধান করা, তার মানে ধমমান্দরগুলোর যে-সব সম্পান্ত ছিল সেগুলো ছিনিয়ে আনা। 
এই 'নয়ে সরকারের সঙ্গে এদের বিরোধ বাধ, অমৃতসরের কাছে গৃূরু-কা-বাগ, সেখানে সাহস 
এবং ধৈর্যের এক অপূর্ব পরীক্ষা দেখাল খ্ররা+' আকাল জাঠাদের উদ্পরে পাঁলশ একেবারে 


ভারতবর্য:: ১৯২০ সনের পরে ৬৭৪ 


জত্যল্ত নশংসভাবে মারপিট চালাল, তবু তারা একটি পাও শিছন হটে গেল লা, একটিবার 
পাাঁলশের উপরে হাত তুলল না, শেষপর্যন্ত আকালিদেরই জয় হল, মান্দরগৃলো তাদের দখলে 
এল। তার পর তারা রাজনশীতর ক্ষেত্রে গিয়ে হাঁজর হল; সেখানেও নিজেদের জন্য সুযোগ- 
সাবধা আদায়ের চরম দাবি উপাাস্থত করার ব্যাপারে এরা অন্যান্য সমস্ত সাম্প্রদায়ক দলের 
সঙ্গে সমানে টক্কর 'দয়ে চলল । 


ধাভনন সদ্প্রদায়ের এই সংকীর্ণ সাম্প্রদ্দারক চেতনা, আম এর নাম [দয়োছ দজগত 
জাভাঁর়তাবাদ। এটা একটা দুর্ভাঙ্গ্ের ব্যাপার 'ধলে মনে হয়, আসলে এ 'ছিলও তাই। অগচ 
এর মধ্যে অদ্বাভাবিক কিছু ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতের লর্বঘঘই একটা 
জোর নাড়াচাড়া পড়েছিল; সেই আলোড়নেরই প্রথম ফল হল এই-দব দলগত আত্মচেতনা, হচ্ছ 
মুসলমান শিখদের এই জাতীয়তাবাদ। এ ছাড়াও আরও বহু ছোটো ছোটো দল ছিল, তারাও 
আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল; এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তথাকাঁথত 'অন্ল্ত শ্রেণি 
গুলো । উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দীর্ঘ কাল ধরে এই জাতিগলোকে অবজ্ঞাত করে রেখেছে। এয়া ছিল 
প্রধানত ভূমিহীন কৃষক। আত্ম-সচেতন হয়ে উঠবার সঞ্গে সঙ্গোই, এতাঁদন ধরে যে-সব সামাজিক 
আঁধিকার এবং মর্ধাদা থেকে এদের বণ্ঠিত করে রাখা হয়েছে সেগুলো আয়ত্ত করবার জন্য এরা 
অধীর হয়ে উঠবে, বহু শতাব্দী ধরে যে হিন্দুরা এদের পদানত করে রেখে এসেছে তাদের উপরে 
একটা তার ক্লোধে পারপর্ণ হয়ে উঠবে, এ তো আত স্বাভাবিক কথা। 


এই-সব নব-জাগ্রত সম্প্রদায়গযালর প্রত্যেকে, জাতীয়তাবাদ আর দেশ-প্রেমের অর্থ বুঝে নল 
যে যার নিজেরই স্বার্থের 'দক থেকে । জাত যেমন 'নজের স্বার্থাটই বোঝে, দল বা সম্প্রঙগায়ও 
তেমনই নিজের হ্বার্থটাকে বড়ো করে দেখে--অবশ্য সে সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে বিশেষ কতকগুলি 
ব্ন্তি নিঃস্বার্থ বৃদ্ধি নিয়েও চলতে পারেন। সূতরাং প্রত্যেক দলই নিজের যা ন্যাব্য পাওনা তার 
চেয়ে অনেক বোঁশি চাই বলে গোঁ ধরে বসল; তার ফলে তাদের মধ্যে সংঘাত অপারহার্য হয়ে উঠল। 
শবাঁভল্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষায়ৌষ কলহ বেড়ে উঠল, তার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে গেল প্রত্যেক দলের 
উগ্ন সম্প্রদার়ক-ব্দাদ্ধওয়ালা নেতাদের প্রভাব-প্রাতপাঁন্ত : রাগের মৃহূর্তে প্রত্যেক দলই তার যোগ্য 
প্রাতীনাধ বলে মেনে নেয় সেই লোকটিকে, 'যান দলগত দাঁবগুলোকে একেবারে চরমে ঠেলে 
তুলতে পারেন এবং বিপক্ষ-দলগুবীলকে সবচেয়ে বেশ জোরগলায় গালাগাল দিতে জানেন। এর 
ফলেই িল্তু অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে । সরকার নানাবিধ উপায়ে এদের এই বগড়া-বিবাদকে 
উস্কে তুলতে লাগলেন; এদের বশেষ একটা কায়দা ছিল, সাম্প্রদায়ক নেতাদের মধ্যে যাঁরা 
বেশি চরমপল্ধশ তাদের উৎসাহিত করা। অতএব 'বম্বেষের বিষ ক্রমেই বেশি ছাঁড়য়ে পড়তে 
লাগল; মনে হল আমরা একটা দুস্ট-বৃত্তের আবর্তে পড়ে গেছি, তার পাক ভেঙে বোরয়ে আসবার 
কোনো পথই খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। 


ভারতবর্ষের মধ্যে যখন এই-সব নূতন বস্তু এবং আত্মবিনাশশ কলহের আবির্ভাব হচ্ছে, 
সেই সময়ে যারবেদা জেলে গান্ধীজি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লেন, আযপেশ্ডিসাইটিস অস্ম করা 
হল। ১৯১২৪ সনের প্রথমাদকে 'তাঁন জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সাম্প্রদায়ক 'বিয়োধ দেখে 
[তান অত্যন্ত ব্যাথত হলেন; এর কয়েক মাস পরে একটা খুব বড়ো দাঙ্গা হল, দেখে 'তাঁন 
এত আঘাত পেলেন যে একেবারে অনশন শর করে দিলেন, একুশ দিন সে অনশন চলল। 
শাক্তিস্থাপনের জন্য অনেক “এক্য'-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল, কিন্তু কাজ কিছুই হল না। 

এরই-সব সাম্প্রদায়িক বিবাদ এবং দলগত জাতায়তাবাদের ফলে কংগ্রেসের বলহাঁনি ঘটল, 
স্যরাজ্য দলের কর্ম যাঁরা কাউীল্দলে ুকেছিলেন, তাঁদেরও সেখানে প্রাতপাস্ত কমে গেল 
স্যরাজ্ের আদর্শ চাপা পড়ে রইল, বোশর ভাগ লোকই যে যার দলগত ভাষায় 'চন্তা করতে 
কথা ধলতে লাগল। কংগ্রেমের তখন চেস্টা হল যাতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের 'দিকে তার 
পঙ্জপাত না ঘটে; সুতরাং সমস্ত সম্প্রদায়ই চারদিক থেকে একসম্গে তাকে গালাগাল দিতে লাগল 
এই সময়টাতে কংগ্রেসের প্রধান কাজ ছিল চুপচাপ থেকে সংগঠনের কাজ চাঁলয়ে যাওয়া, কাঁটর- 
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1শজ্পকে খেচ্গর) গড়ে তোলা, ইত্যাদি। এর ফলে কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে তার সংঘোগটা সহজেই 
হজার থেকে গিয়েছিল। 


সাম্প্রদায়ক সমস্যা সম্বন্ধে তোমাকে জনেক কথাই বললাম; তার কারণ হচ্ছে ১৯২০ 
সনের পর থেকে আমাদের রাজনোতিক জশবন এই সমস্যার ভারে অত্যন্ত নিপশীড়ত হয়েছে। 
তবুও একে আঁতারন্ত বড়ো করে দেখলে চলবে না। যেটকু গুরুত্ব এর বর্তমান, তার চেয়ে 

গুরুতর বলে একে মনে করার প্রকৃতি আমাদের আছে; একটা হিন্দু ছেলে আর 
একটা মুসলমান চ্ছেলের মধ্যে ঝগড়া হলেই আমরা তৎক্ষণাৎ সেটাকে সাম্প্রদায়ক কলহ বলে 
ধরে নিই, কোথাও একটি আত ক্ষুদ্র দাঞ্গা হলে অর্মান তাকে মহা প্রকাণ্ড ব্যাপার বলে ঢাকডঢোল 
িটোতে বাঁস। একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ভারতবর্ষ একটা আঁত বৃহৎ. দেশ, 
এয হাজার হাজার গ্রামে আর শহরে হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরের সঙ্গো মিলে 'মিশে বন্ধৃভাবে 
বাস করছে, এদের মধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িক বিরোধ নেই। সাধারণত এই ধরনের বিবাদ-বিসংবাদ 
অল্প কটা শহরের মধ্যেই সীমাবন্ধ হয়ে থাকে, কখনও কখনও অবশ্য এর ধাক্কা গ্রাম অগ্চল 
পর্যন্তও পেশচেছে। একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের এই সাম্প্রদায়িক সমস্যাটা মূলত 
মধ্যাবত্ত প্রেণীরই নিজস্ব সমস্যা; কংগ্রেসে কাউন্সিলে সংবাদপনে এবং আরও প্রায় সবরকম ব্যাপারেই 
আমাদের রাজনশীতর ক্ষেত্রে মধ্যাবন্ত শ্রেপীরই প্রাধান্য; সেই জন্যই এর উপরে অনেকটা অনাবশ্যক 
পাঁরিমাশেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এদেশের চাঁষরা তো প্রায় বাক্শালন্ত-রাঁহত; রাজনীতির 
ক্ষেত্রে তারা সাক্য় হয়ে উঠতে শর করেছে মাত্র এই গেল ক'বছরের মধ্, গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটি, 


যাক, এই সমরটাতে জনসাধারণের, চাঁষ আর 'শিজ্পজশবশ শ্রামকদের, অবস্থা কশ 'ছিল। 


যুদ্ধের সময়ে ভারতের শিষ্পপ্রচেম্টা আত দ্ুতবেগে বেড়ে শিয্েছিল। সাম্ধর পরেও 
কয়েক বছর পর্যন্ত তার সে অগ্রঙ্গাত অব্যাহত রইল। 'ব্রটেন থেকে প্রচুর মূলধন ভারতে এসে 
হাঁজর হল; নূতন নূতন কারখানা এবং শিজ্প চালাবার জন্য বহুসংখ্যক কোম্পানির নাম 
রোজপ্টার করা হয়োছল। 'শিল্প-কারখানার মধ্যে যেগুলো বড়ো সেগুলো, বিশেষ করে বড়ো 


উপরে ব্রিটেনের যে সত্যকার অর্থনোতিক প্রতুত্ব ছিল সেটা আরও বেড়ে গেল। বড়ো বড়ো শহর 
গড়ে উঠল দেশে; তার টানে ভাঙন ধরল ছোটো ছোটো শহরঙ্গুলোতে, গ্রামগলোতে নর। বিশেষ 
করে সমৃদ্ধি দেখা গেল বস্র-শিল্পের, আর খান-শজ্পের। 


বলে একটি টোরফ বোর্ড সৃষ্টি করা হল। কিচ্তু বহু ক্ষেত্রেই এদের এই রক্ষার অর্থ দাঁড়াল, 
ভারতবর্ষের বাজারে 'ত্রটিশ ধনিকদের স্বার্থরক্ষা। এই সংরক্ষিত পখ্যগুজির উপরে শুক্ক জাধার 
করা হত, অতএব বাজারে এদের দাম জ্বন্ডাবতই চড়ে গেল; তার ফলে আবার লোকের জখীবকার 
বায়ও সেই পরিমাণে বেড়ে গেল। সুতরাং রক্ষাব্যবস্থার বোঝাটা গিয়ে চাপল জননাধমাশের, 
অর্থাৎ সেই-সব পণ্যের ক্রেতাদের ঘাড়ে; আর কারখানার মাঁলকলা ফাঁকতালে একাঁট বেশ নিরাপদ 
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বাজার হাতে পেরে গেল, সেখানে তাদের প্রাতিম্বষ্ঘী বারা ছিল তাদের সারযে দেওয়া হয়েছে 
বা শন্তি কাময়ে দেওয়া হয়েছে। 

কল-কারখানা খাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই মাইনে করা মজ্‌রদের সংখ্যাও বেড়ে গিয়ে- 
'ছিল। ১৯২২ সনেই সরকার 'হসারে ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা দেখা গিয়োছল ধু'কোটির 
মতো । গ্রাম্থাপ্গলে ভূঁমিহশন বেকার যারা ছিল তারা শহরে এসে এই প্রেশীটির অন্তভূ্ভি হয়ে 
পড়ল; সর্বঘিই তাদের বা শোষশ আর পাঁড়ন সহ্য করে চলতে হল সে রশীতমতো লক্জাকর ব্যাপার । 
একশো বছর আগে, কারখানা-পম্ধৃতর একেবারে প্রথম যূগে, ইংলস্ডে এদের যে অবস্থাতে কাটাতে 
হত, ঠিক সেই অবস্থাই এবার -ভারতবর্ষেও দেখা 'দিল-_ভয়ানক দীর্ঘকাল ধরে একটানা খাট্দান, 
আত সামান্য মাইনে, স্বাস্থ্য এবং সম্দ্রমবোধ নম্ট হয়ে যায় এমন বাসস্থানের ব্যবস্থা । কারখানার 
মাঁলকদের জীবনে একাটমার লক্ষ্য থাকত, ব্যবসা-বাণিজোর এই তেজশর বাজারটা থাকতে থাকতে 
বখাসম্ভব লাভ তুলে নেওয়া। কয়েক বন্ছর ধরে তার খুব বড়ো রকমেরই লাভ পেতে লাগল, 
অংশীদারদের অত্যন্ত মোটা রকমের লভ্যাংশ দিতে লাগল; ওদকে মজুরদের অবস্থা যেমন 
শোচনীয় ছিল তেমনই রয়ে গেল। এই বিরাট পাঁরমাণ লাভ যা থেকে হল সে পণ্য সেই শ্রামকরাই 
সৃন্টি করছে, তবু সে লাভের এতটুকু অংশও তাদের বরাতে জুটল না। অথচ এর পরে আবাম 
বখন তেজীর বাজারটা শেব হয়ে গিয়ে মন্দার দিন এল, ব্যবসা-বাঁণজ্যে ভাটা পড়ল, তখন মালিকরা 
অক্রেশে শ্রামকদের বলে দিলেন, ব্যবসায়ের সে দাঁর্দনের ভাগ তাদেরও কিছুটা বইতে হবে, মাইনের 
হার কিছু কাময়ে নিতে হবে। 

শ্রামকদের সংগঠন মানে ঘ্রেড ইউানয়ন বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রামকদের অবস্থার 
উল্নাতির জন্য আন্দোলনও বেড়ে উঠল-_খাটুনির সময় কামিয়ে দেওয়া হোক, মজুরির হার বাড়ানো 
হোক, ইত্যাঁদ বলে দাঁব জানানো হল। ওকে পৃথিবী জুড়েও তখন দাব উঠেছে, শ্রামকদের 
প্রাত স্যাবচার করতে হবে। এই দুইয়ের চাপে পড়ে ভারত সরকার কয়েকাট আইন তোর করে 
দিলেন, তার ফলে কারখানার মজুরদের অবস্থার কিছু উন্বাত হল। তখন যে কারখানা আইন 
তোর হয়েছিল তার কথা আমি এর আগের আরেকাঁট 'চিঠিতেই তোমাকে বলোছ। এই আইনে 
বলে দেওয়া হল, ঘষে শিশুদের বয়স বারো থেকে পনেরোর মধ্যে, তাদের 'দিনে ছণ্ঘশ্টার বেশি 
খাটানো চলবে না। মেয়েদের আর শিশুদের রাঘে কাজ করানো যাবে না। বয়স্ক পুরুষ আর 
মেয়েদের জন্য কাজের দীর্ঘতম সময় বেধে দেওয়া হল 'দনে এগারো ঘণ্টা এবং সপ্তাছে কোজের 
সপ্তাহ মানে ছণদন) যাটঘণ্টার অনাধক বলে। এই ফ্যাক্টীর আইনাঁট এখনও চালু রয়েছে, অবশ্য 
পরে এর 'কিছু কিছু অদলবদল করা হয়েছে। 

খাঁনভে, 'বশেষ করে কয়লার খাঁনতে, মাঁটর তলায় নেমে কাজ করে যে হতভাগ্যরা, তাদের 
খানিকটা বাঁচবার জন্য ১৯২৩ সনে একি প্ডভারতশয় খাঁন আইন' তৈরি করা হল। যে শিশুদের 
বয়স তেরো বছরের কম, তাদের পক্ষে মার তলায় নেমে কাজ করা 'নাষম্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা 
পিকল্তু তখনও মাটির নীচে কাজ করতে লাগল, বস্তুত মোট যত মজ্‌র খাঁনতে খাটত তার প্রায় 
অর্ধেকই ছিল নারশ। বয়স্কদের জন্য ছপদনের-সপ্তাহে কাজের দীর্ঘতম সময় বেধে দেওয়া 
হল, মাটির উপরে কাজ করলে ষাট ঘণ্টা, মাঁটির তলায় কাজ করলে চূয়ঙষ ঘণ্টা। একটি দিনের 
দশর্ঘতম সময় ছিল বোধ হয় বারো ঘণ্টা। খাটনির সময়ের এই-সব অঞ্ক তোমাকে শোনাচ্ছি, 
এর থেকে হয়তো তুমি খানিকটা ধারণা করতে পারবে কী অবস্থায় তাদের খাটতে হত। তবুও 
এর থেকে যে ধারণা তোমার হবে সেটা সম্পূর্শ নয়; সমস্ত ব্যাপারটার সম্বন্ধে একটা সত্য ধারণা 
পৈতে হলে এ ছাড়াও আরও বহু 'জানস জানতে হয়, যেমন মাইনের পাঁরমাণ, বাসস্থানের অবস্থা, 
ইত্যাদ। এখানে সে-সব কথার আলোচনা করা সম্ভব নয়। 'কিম্তু এই ঘেকেই তুমি মোটাম্যাউ 
একটুখানি ষুঝে নিতে পারবে এই শ্রামক ছেলেরা মেয়েরা পরুবরা নারীরা কী ভয়ানক অবস্থার 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছে-দনে এগারো ঘন্টা তারা কারখানার খাটে, যা সামান্য মাইনে পার তাতে কোনো 
রুমে খেয়ে বাঁচাই শুধু চলে তাছাড়া কারখানাতে যে একঘেয়ে ধরনের কাজ তাদের সারাক্ষণ করতে 
হয় তায় ফলে তাদের মনও ভয়ানক অবসম হয়ে পড়ে, সে কাজের মধ্যে কোথাও এতটুকু আনজ্দ 


&৮০ ধম্ব-ইাতিহাল প্রসঙ্গ 


তারা পায় না; তার পর ক্লাল্তিতে মরমর হয়ে বাড় 'ফিয়ে যখন যার, সেখানেও লাখারণত একটা 
গোটা পাঁরবারকেই বস্তির একটা মার ছোটো কুঠ্ারর মধ্যে গাদাগাদি হয়ে থাকতে হয়, তাতে না 
আছে হাত-পা মেলে বসবায় জারগা, না আছে স্বাস্থ্যরক্ষার কোনোরকম ব্যবস্থা । 

আরও কতগুলো আইন সরকার তোর করলেন, তাতে শ্রামকদের অনেক উপকার হল। 
১৯২৩ সনে একটা '্রামকদের ক্ষাঁতপূরণ আইন' তোর হল; তাতে বলা ছল, কারখানাতে বাদ 
ফোনো দৈব-দুর্ঘটনা প্রন্ভৃতি হয়, তবে সে ক্ষাতগ্রস্ত মজুরকে ক্ষাতপূরণ 'দতে হবে। ১৯৯৬ 
সনে একটা দ্রেড ইডীনয়ন আযান তোর হল, এতে দ্রেড ইউনিয়ন তোর এবং স্বীকার করে নেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হল। এই সময়টাতে ভারতবর্ষে ঘ্রেড ইউীনয়ন আন্দোলনটা বেশ দ্লুত বেড়ে 
উঠেছিল। বিশেষ করে বোদ্বাইতে। একটা নিখিল-ভারতাশয় গ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও স্থাপিত 
হল, 'কি্তু ব্ছর কয়েক পরেই সেটা আবার ভেঙে দুই ভাগ হয়ে গেল। যুদ্ধ এবং রুশ-বসশ্লবের 
পর থেকেই পৃথিবীর সব দুইটি দল শ্রামকদের দুই হাত ধরে দুই দিকে টানছে। একাঁদকে 
রয়েছে পূরোনো কালের গোঁড়া এবং নরমপল্থ ট্রেড ইডীনয়নগলো, এরা দ্বিতীয় আক্তর্জাতকের 
সঙ্গে সধা্লষ্ট (দ্বিতীয় আল্তর্জাঁতকের কথা আম তোমাকে আগেই বলোছ), আর অন্যাদকে 
ঘ্নয়েছে সোঁভয়েট রাশিয়া আর তৃতীয় আল্তর্জাঁতক, তার বয়স কম, আকর্ধণেরও জোর প্রচণ্ড। 
সবই দেখা যাচ্ছে, কারখানার শ্রীমকদের মধ্যে যারা নরমপল্ধী এবং সাধারণত যাদের অবস্থা 
একটু ভালো, তারা বকে পড়েছে 'দ্বিতাঁয় আন্ত্জাতকের 'দিকে, কারণ সোঁদকে বিপদ কম; 
আর যারা একটু বোঁশমান্নায় বিপ্লবকামী তারা ঝকছে তৃতীয় আল্তজাতিকের 'দকে। ভারত- 
বর্ষেও এই টানাটানি ঘটল, তার পর ১৯২৯ সনের শেষাঁদকে শ্রামকদের মধ্যেই ভাগাভাঁগ হয়ে 
গেল। তার পর থেকেই ভারতে শ্রীমক আন্দোলনটা দূর্বল হয়ে রয়েছে। 

কৃষকদের কথা আম আগের সব চিঠিতে তোমাকে যা বলোছু, তার উপরে এখানে আর 
বোঁশ ছু বলা যাবে না। এদের অবস্থা দিন 'দনই আরও খারাপ হয়ে উঠছে, ক্রমেই এরা আরও 
বেশ করে মহাজনের কাছে খণের জালে জাঁড়য়ে পড়ছে । ছোটোদরের ভূস্বামণ, মালিক-কৃষক এবং 
রায়ত প্রজা, 'বানিয়া' বা 'সাহকর' মহাজনের খস্পর থেকে কেউই পারল্রাণ পাচ্ছে না। একবার দেনা 
করে বসলে আর তারা সে দেনা শোধ করে উঠতে পারে না, তার পর ক্রমে তাদের জামটাই চলে যায় 
সেই মহাজনের হাতে; প্রজা তখন, দৃহীদক থেকেই তার ভূমদাসে পাঁরণত হয়--একবার সে ভূস্বামী 
বলে, আর-একবার সে সাহ্‌কর বলে। এই বানিয়া ভূস্বামীরা সাধারণত শহরেই বাস করে, এদের 
প্রজাদের সঙ্গে এদের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। এদের সারাক্ষণের চেম্টাই থাকে, কণ করে 
সেই বৃভুক্ষা-পশীড়ত চাঁষদের নিংড়ে যতখানি সম্ভব টাকাকড়ি আদায় করে নেওয়া যায়। পুরোনো 
কালের জমদাররা তাঁর প্রজাদের মাঝখানেই বাস করতেন, কালেভদ্রে হয়তোনবা একটু দয়া-দাক্ষিঙ্যও 
দেখাতে পারতেন। এই মহাজন-জামদাররা শহরে বাস করেন, কর্মচারী পাঠিয়ে টাকা আদায় করে 
আসেন-_ দয়া-্টয়া -_-ও-সব দর্বলতার প্রশ্রয় এ'রা দেন না। 

কাঁষজশবী শ্রেখীগুলির মোট খালের পাঁরমাণ কত, সরকারের 'িষুন্ত 'বাভিত্ব কাঁসাঁট তার 
বাড রকমের সরকার হিসাব 'দিয়েছেন। ১৯৩০ সনে ছিসাব করে দেখা গিয়োছল, পেহনদেশ 
বাদে) ভারতের সর্ব এই শ্রেণীর সমস্ত খের মোট পাঁরমাণ হচ্ছে ৮০৩ কোটি টাকা। ভূস্বামশ 
এবং কৃষক, দৃ'্দলের খপই এর মধ্যে ধরা হয়েছে । আর্থিক দুশীতর বছরগালিতে এবং পরে এই 
ধণের অঙ্ক আরও অনেকখানি বেড়ে শিয়েছে। 

এমাঁন করে আমাদের কাঁষজশবণ শ্রেশশগুলো দিনের পর দিন আরও গ্রভশর করে চোরাবালির 
মধ্যে তাঁলয়ে যাচ্ছে; ছোটোখাটো জাঁমদার আর প্রজা দয়েরই এখানে সমান দশা। এর থেকে 
তাদের উদ্ধার পাবারও আর কোনো পথ নেই, একমাল্স বর্তমানের এই ভৃঁম-ব্যবস্ধটারই মূলোচ্ছেদ 
করে দেবে এমন কোনো একটা বৃহৎ পাঁরিবর্তন ঘটানো ছাড়া । দেশে কর-রসানো এমনভাবে হচ্ছে বেন 
তার বোশর ভাগ বোঝা গিয়ে চাপে দারদ্ুতম শ্রেখণটারই উপরে, বে বোঝা বহন করবার শান্ত তাদেরই 
বচেয়ে কম। এই রাজন্বের অধিকাংশ ব্যয় করা হচ্ছে সেনাবাহনশ, সিভিল সাঁভস আর 'ত্রাটশদের 
অন্যান্য দাঁবর বাবদে; দেশের জনসাধারণের তাতে 'তলমা্র উপকার নেই। শিক্ষার জন্য ব্যয় কয়া 


ভারতে ব্সাহংস বিদ্রোহ ৬৮৯ 


হচ্ছে মাথাপিদ্ু নয় পৌঁনর মতো; টেনে ব্যয় করা হয় মাথাপিছু দু'পাউন্ভ পনর শাকাং। 
তার আনে ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য মাথাঁপিছ যা ব্যর করা হচ্ছে, 'ব্িটেনে বায় হয় তার 
৭৩ গুণ । 

এদেশের লোকের নাবাঁপছ: বার্ধক আয় কত, তার পারমাণ হিসাব করতে অনেকে অনেক- 
বার চেন্টা করেছেন। শসন্ত কাজ্জ, বাভন্ন লোকের কষা 'হসেবের মধ্যেও তফাত হয় অনেকখাঁনি। 
১৮৭০ সনে দাদাভাই নওরোজ এর পরিমাপ 'স্ধর করোছলেন মাথাপ্পিছু ২০ টাকা বলে। 
সম্প্রতি, যে-সব 'হসাব করা হলেছে তাতে এই অঞ্কটা বেড়ে ৬৭ টাকা হয়েছে। দু'একজন 
ইংরেজ এ্রর যে অঙ্ক কষে বার করেছেন তাতে জায়ের পারমাণটা অনেক বোঁশ, কিন্তু সে অঙ্ক 
কোনো ক্ষেত্রেই ১১৬১ টাকার উপরে ওঠে ন। অন্যান্য দেশের সম্গে অজ্কটা তুলনা করে 
দেখবার মতো। আমোরকার বুন্তরাম্মে এই মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক হচ্ছে ১,৯২৫ টাকা; হিসাব 
কষার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর পাঁরমাণ আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে । ব্রিটেনের অগ্ক হচ্ছে 
মাথাপিছু ১,০০০ টাকা। 


৯৬৭ 
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১৭ই মে, ১৯৩৩ 


ভারতবর্ষ এবং তার অতীত কাহিনী নিয়ে অনেকগুলো চিঠি তোমাকে আমি 'িখ্োছ, অন্য কোনো 
দেশের সম্বন্ধেই এত কথা লাখ 'ন। কিন্তু সে অতাঁত এখন এঁগয়ে এসে ক্রমে বতর্ঘানের 


তারই 
মধ্যে কয়েকটার কথা আমি বলব, এখনও তাদের স্মৃতি.আমাদের মনে স্পম্ট হয়ে আছে। তাদের 
সম্বন্ধে লেখবার দিন অবশ্য আজও আসে 'নি, সে কাঁহনী আজও শুধ্য অর্ধ-সমাস্ত। কিন্তু 

বাকি 


অধ্যায়গৃলো থাকে ভাবষ্যতের মধ্যে লুকিয়ে। আর শেষ কোনোদিন হয় না এ গল্পের-_দিনের 
পর দিন এ কেবল বেড়ে বেড়েই চলে। 

১৯২৭ সনের শেষাঁদকে 'ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন, তাঁরা ভারতে একটি কাঁমশন 
পাঠাবেন, এ'া ভাবব্যতে এদেশে কী শাসন-সংস্কার হতে পারে, শাসন-ব্যবস্থার কোথায় কোন: 
পাঁরবর্তন ঘটানো দরকার ইত্যাদ ব্যাপার 'িয়ে তত্বানুসন্ধান করবেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেকাঁউ 
রাজনোৌতক দলই এই ঘোষপা শুনে ক্ূম্ধ হয়ে উঠল, এর প্রাতবাদ করল। কংগ্রেস জোন 
আপাতত করল : 'িছাদন অন্তর অন্তর ভারতবর্যকে পরীক্ষা করে দেখা হবে সে স্বায়ত্রশাসনের 
যোগ্য হয়ে উঠেছে কিনা, এই কথাটাই তার অপছন্দ। এই দেশে বতার্দন সম্ভব 'টিকে 
থাকবার ইচ্ছা 'ভ্রিটশের আছে, সে ইচ্ছাটাকে তারা এই কথাটার আবরণ 'দিয়েই ঢেকে রাখাঁছল। 
কংগ্রেস বহুদিন থেকেই বলে এসেছে এদেশকে নিজের ভাগ্য নিজে নিম্নন্শ করবার অধিকার 
দিতে হবে; সমস্ত জাতির এই আঁধকার প্রাতম্ঠার কথা নিয়েই 'বিশ্বষুদ্ধের সময়ে রী 
হৈ চৈ করেছে। ভারতবর্ধকে হুকুম 1দয়ে চালাবার, বা তার ভাবিষ্যং ভাগ্য কী হবে 
রায় দেবার জাঁধকার 'ন্রাটিশ পার্লামেপ্টের হাতে থাকবে, এই কথাটা স্যাকার করতেই 


্ৃ 


বু 


দল না। এই-সব কারণ দেখিরেই কংগ্রেস এই নূতন পার্লামেশ্টারি কামিশন সম্বন্ধে আপা 
প্রকাশ করল। ভারতের নরমপল্থী দল কাঁমশন সম্বন্ধে আশ্পাত্ত করলেন অন্য কারণে; তাঁদের 
প্রধান যাঁন্ত ছিল, এর মধ্যে কোনো ভারতীয়কে নেওয়া হয়নি, এটা সম্পূর্ণই একটা পাহেয়দের 
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কাঁশন। আপত্তি ঘৃন্তি সকলের এক নয়, তবু ফার্জের কথাটা একই থাকল; ভারতবর্ষের -শ্রায় 
প্রতোকাঁটি দলই সমস্বরে এই কাঁমশনের 'বর্দ্ধে ঘত প্রকাশ করল, একে বর্জন করবার লংকরপ 
ঘোষণা করল- একেবারে সবচেয়ে নরমপ্পল্থী যাঁরা, তাঁরাও বাদ রইলেন না। 

প্রায় এই সময়েই, ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে, মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ধক আঁধবেশন 
হল। সেখানে কংগ্রেস 'সম্ধাচ্ত ঘোষণা করল-_কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের জাতীয় ম্বাধশনতা 
সেই প্রথম কংগ্রেস গ্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করল। অত্যন্ত স্পন্ট এবং দড় ভাষাতেই 
সে বন্তব্য প্রকাশ করল। স্বাধনতাকেই জাতীয় কংগ্রেসের একমান্র লক্ষ্য বলে সিম্ধান্ত করা হল 
এরও দু'বছর পরে, লাহোর আঁধিবেশনে। মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে সাষ্টি হল একাঁটি সর্বদলসম্মেলনেন্ন; 
সোৌঁট অজ্পাঁদন মানত টিকে ছিল, কিন্তু তারই মধ্যে অনেক কাজ দোখরে গেছে। 

এর পরের বছর, ১৯২৮ সনে, সেই 'ব্রিটিশ কামশন ভারতবর্ষে এলেন। দেশের লোকেরা 
সবই তাকে বজ্ন করল। যেখানে তাঁরা গেলেন সেইখানেই তাঁদের সম্বন্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ 
করে বড়ো বড়ো শোভাযান্া হল। কাঁমশনের সভাপাতর নাম অনুসারে এই কাঁমিশনাঁটকে বলা 
হত সাইমন কাঁমশন; 'সাইমন ফিরে যাও' এই ধ্যান ভারতের সর্ব লোকের মূখে মূখে ফিরতে 
লাগল। বহু- জায়গাতে বহুবার পালিশ এই শোভাযাঘ্াকারীদের উপরে লাঠি চালাল; লাহোরে 
লালা লাজপৎ রায়কে পুলিশ মারল শর্ধষন্ত। এর কয়েক মাস পরে লালাজী মারা গেলেন; ডান্তাররা 
বললেন, প্দালশের সেই আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু অত তাড়াতাঁড় হয়েছে এটা মোটেই অসম্ভব 
নয়। এই-সব ব্যাপারে দেশের লোক স্বভাবতই অত্যন্ত উত্তেজিত এবং ক্লুম্ধ হয়ে উঠল। 

ওদিকে তখন সর্বদল-সম্মেলনে শাসনতন্দের একটা খসড়া খাড়া করবান্ল এবং সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার একটা সমাধান বের করবার চেম্টা চলছে। সর্বদল-সম্মেলন একটা 'রপোর্ট দাখিল করলেন, 
তাতে তাঁরা শাসনতল্ এবং সাম্প্রদায়ক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত ও প্রস্তাব 'লীপবম্ধ 
করলেন। এই 'রপোর্শটর নাম 'নেহর্‌ রিপোর্ট”, কারণ বে কাঁমিটি এটি রচনা করোছিলেন, পাঁণ্ডত 
মাঁতিলাল নেহরু ছিলেন তার সভাপাঁতি। 

এই বছরেরই আরেকাঁট বৃহৎ ঘটনা হল গুজরাটের বার্দোলিতে কৃষকদের একটি প্রকাণ্ড 
অভিযান : সরকার তাদের রাজস্ব বাঁড়য়ে 'দিয়োছলেন, তার বিরুদ্ধে এরা আভযান করল। 
গুজরাটে য্স্তপ্রদেশের মতো বড়ো বড়ো জাঁমদাঁর নেই, সেটা হচ্ছে কৃষক-মাঁলকদের দেশ। সর্ধার 
বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে এই কৃষকরা একটা আশ্চর্য বীরোচত বুদ্ধ চালাল, বেশ বড়ো রকমের 
একটা জয়লাভ করল। 

১৯২৮ সনের ভিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের আধবেশন হল। কিকাতা কংগ্রেসে 
স্বীকার করে নেওয়া হল নেহরু রিপোর্ট বর্ণিত শাসনতল্মটিকে, 'ব্রটিশ সাম্রাজ্যের ভোমানয়, 
গুলোর শাসনতন্দের সঙ্গে এর একটা 'মিল 'ছিল। িল্তু এই শাসনতল্মাটকে স্বীকার করবার 
সঙপো সঙ্গেই কংগ্রেস বলল এটিকে শুধু সামীয়ক ব্যবস্থা হিসেবেই মেনে নেওয়া হচ্ছে; এর দরুন 
এক বছরের একটা মেয়াদও ঘোষণা করা হল। এক বছরের মধ্যে যাঁদ 'ব্রিটশ সরকারের সঙ্গো 
কোনো বোঝাপড়া না হয়ে যায়, এর মধ্যে যাঁদ শাসনতন্্রকে মেনে 'নিতে 'ব্রাটশ সরকার রাজ না হন, 
তবে কংগ্রেস আবার তার পূর্ণদ্বাধীনতার সংকল্পই গ্রহণ করবে। এমনি করে কংগ্রেস এবং সমস্ত 
দেশ একটা অপ্পারহার্ব সংকট-মৃহর্তের দিকে এাগয়ে চলল। 

শ্রমকরা অত্যন্ত অসাহফ হয়ে উঠছিল; মালিকরা মাইনে কমাবার চেষ্টা করার ফলে 
বড়ো বড়ো কয়েকটা 'শিজ্প-কেন্ছে শ্রামকরা লড়াই বাধাবারই উপরম করাছল। বোম্বাইতে এদের 
সংহাঁত 'বশেষরকম ভালো ছিল, সেখানে বড়ো বড়ো কটা ধর্মঘট হল, এক লক্ষ বা তার 
বোঁশ শ্রামিক ধর্মঘটে যোগ দিল। শ্রামকদের মধ্যে সমাজতন্তরবাদ এবং কিছুটা কামিউানজমের 
মতামত ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল। শ্রামকদের মাতগাঁত 'বিপ্লব-ঘেষা হয়ে উঠছে এবং তাদের শা 
দিন 'দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে সরকারের ভয় ধরল। ১৯২১ সনেন্ন প্রথম ?দকে তাঁরা হঠাৎ বরিশজন 
শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার কদ্ুলেন, তাঁদের নামে একটা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে দলেন। পৃথিবীর 
সর্ত্ত এই মামলাট মশরাট মামলা বলে প্রাসদ্ধ হয়েছে। প্রায় চার বছর মামলা চলবার পর 
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এর শৈষ হর্েছে, আভিযুন্তদের প্রা সকলেই আঁতি দশর্থ কারাদণ্ডে দশ্ডিত হয়েছেন। এর মধ্যে 
সবচেরে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই, এদের কারও লামেই বাস্তাঁবক কোনো 'বিদ্রোহমলক কাজ, 
এমনকি নামান একটু শাল্তিভঙ্গেরও অভিযোগ ছিল লা। এরা কমিউানজমেয় মতবাদে বিশ্বাস 
করতেন, দে মতবাদ প্রচার করতে চেষ্টা করতেন, এইটেই যোধ হয় এদের একমাত অপর্লাধ ॥ 
আপলে তাঁদের দণ্ড খুব কমে যায়। 

আরও এক ধরনের কার্যকলাপ তলায় তলার তুষের আগ্দানের মতো জবলাছল, মাঝে মাঝে 
বাইরেও 'শিখা মেলে আত্মপ্রকাশ করাছল। এটা হচ্ছে ?হিংসাবাদীদের কথা। এদের [বিশ্বাস ছিল 
হিংসার পথেই 'বিস্লব ঘটাতে পারবেন। এন প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙলাদেশ; 'ীকছু পাঁরমাণে পঞ্জাবে 
এবং আত সামান্য পাঁরমাণে ঘত্তপ্রদেশেও এর আজ্তত্ব ছিল। শত্রাটশ সরকার নানাবিধ উপায়ে 
একে দমন করতে চেম্টা করলেন, অসংখ্য ধড়যন্দের মামলা করা হল। সরকার একটা বিশেষ আইন 
জাযর়ি করলেন, তার নাম 'বেঙশাল আভিন্যান্স এই আইনের বলে যাকে তাঁরা দয়া করে সন্দেহ 
করবেন তাঁকেই গ্রেপ্তার করতে এবং 'বিনা বিচারে জেলে জাটকে রাখতে পারবেন। এই আর্ডন্যাল্স 
অনুসারে শত শত বাঙ্ালশ বৃূবককে গ্রেপ্তার করে জেলে পরে রাখা হল। এদের বলা হত 
রাজবজ্দী বা ডেটেনিউ, কতাঁদন এদের জেলে থাকতে হবে তারও কোনো মেয়াদ নার্দন্ট ছিল না। 
লক্ষ্য করবার বিষয়, এই অপূর্ব আইনাঁটি যখন তোর করা হয়, তখন ইংলশ্ডের মান্িত্ব ছিল 
প্রামকদের হাতে, সৃতরাং এই আঁভরযাল্সাট জার করবার কাতিত্ব তাঁদেরই । 

এই বিশ্সববাদীরা অনেকগুলো সম্পাসমূলক কাণ্ড-কারখানা করলেন, বোশর ভাগই বাঙলা- 
দেশে। এর মধ্যে 'তনাঁট ঘটনা 'বশেষ করে লোকের দৃম্টি আকর্ষণ করোছল। প্রথম ঘটনা, 
লাহোরে পুলিশের একট 'ব্রাটশ কর্মচারীকে গাল করে মারা হল, সাইমন কাঁমশন-বরোধশী 
জ্বতীয় ঘটনা, 'দল্লশীতে আযাসেম্বৃলি-কক্ষে ভগৎ সিংহ এবং বট্‌কেশ্বর দত্তের বোমা [নক্ষেপ,। 
সে বোমাতে ক্ষাত অবশ্য প্রায় কিছুই হল না; এদের বোধ হয় আঁভপ্রায় ছিল শুধু একটা হৈ চৈ 
সৃষ্টি করা, দেশের লোকের দৃস্টি আকর্ষণ করা। তৃতাঁয় ঘটনাটি ঘটল চট্টগ্রামে, ১৯৩০ সনে 'ঠক 
যখন আইন-অমান্য আন্দোলন শুর: করা হচ্ছে, সেই সময়টাতে । সেখানে সরকারি অস্মাগারাটিকে 
লৃঠ করে নেবার একটা খুব বড়ো রকমের এবং দুঃসাহসিক চেম্টা করা হল, সে চেষ্টা 'িছুটা 
সফলও হল। এই আন্দোলনাটকে 'বধহস্ত করবার জন্য বতরকম উপায় অবলম্বন করা সম্ভব 
সরকার তার সমস্ত করেছেন। সরকারের বহু গুস্তচর এবং সংবাদদাতা 'ছিল। বহু লোককে 
গ্রেপ্তার করা হল, বহন ষড়যল্-মামলা করা হল, বহু লোককে রাজবন্দী করে রাখা হল (অনেক 
সময়ে, আদালতের মামলায় যারা খালাস পেয়ে গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার গ্রেপ্তার করে 
আর্ডন্যাল্সের বলে রাজবন্দী করে রাখা হল)। পূর্ব-বঙ্গের কতকগুলো জারগা সৈন্যদের দখলে 
গেল; সেখানে লোকেরা অনুমাঁতপন্ ছাড়া চলাচল করতে পারত না, সাইকেলে চড়তে পারত না, 
এমনাঁক নিজের ইচ্ছেমতো পোশাক পর্ষ্তি পরে বেড়াবার অধিকার তাদের 'ছিল না। পুলিশকে 
সংবাদ 'দয়ে ফেরারীকে ধারয্ে দেয় নি, এই অপরাধে বহু শহর এবং গ্রামের একেবারে সমস্ত 
আঁধবাসীদের উপরেই প্রচুর জন্িমানা ধার্য হল। 

১৯২৯ সনে লাহোরে একটি ফড়ষল্ত মামলা হয়। জেলে তাঁদের প্রতি যে ব্যবহার করা হত 
তার প্রাতবাদে আসামীদের মধ্যে একজন অনশন অবলম্বন করেন, এ*র নাম বতীল্দ্রনাথ দাস। 
এই ছেলোঁট একেবারে শেষ পবন্তিই অনশন চালিয়ে গেলেন, একযাঁট দিনের দিন তাঁর মৃত্যু হল। 
যতন দাসের এই আত্ম-বাঁলতে ভারতবর্ষে প্রচণ্ড চাণ্ঠল্য দেখা 'দল। আরও একাঁট ঘটনাতে দেশের 
লোক 'আহত এবং ব্যাথিত হয়ে উঠল, সে হচ্ছে ভগৎ সিংহের মৃত্যুদপ্ড--১৯৩১ সনের গোড়ার 
দিকে তাঁর ফাঁস হয়। 

প্রবার আবার কংগ্রেসণ রাজনশীতির রাজ্যে ফিরে যেতে হচ্ছে। কলিকাতা কংগ্রেসে সরকারকে 
অনাষ্ধর করবার যে সময় দেওয়া হয়োছল সেটা তখন শেষ হয়-হয়। এর যে গুরুতর পাঁরণাতির 
ঈগজ্ভাবনা দেখা 'দয়েছে, তাকে প্রীতরোধ করবার একটা চেম্টা ১৯২৯ সনের শের্ান্দকে সরকার 
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করলেন ;: ভবিষ্যতে শাসন-রাবদ্থার যে উত্দাতি সাধন করা তাঁদের আভিপ্রায় তার সম্কষ্ধে একটা 
অস্পন্ট বিবৃতি প্রচার করলেন। তখনও কংগ্রেস জানালেন তাঁরা এতে সহযোগি করতে স্বাঁজি 
আছেন, কল্পেকটি শর্তে । সরকার সে শর্ত পূরণ করলেন না। তখন আর কংগ্রেলের কোনো 


গত্যল্তর রইল না; ৯৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে 'সম্ধন্ত স্থির হল, আমরা পর্ণ 
স্বাধীনতা চাই, এবং তাকে বন করবার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তৃত। 
আসন সংগ্রামের নিবিড় ছায়া আকাশে নিয়ে ১৯৩০ সনের প্রভাত হল। আইন-অমান্য 


আন্দোলনের আয়োজন চলতে লাগল। আযাসেম্বাল এবং কাডীল্পল আবার বর্জন করা হল; কংগ্রেস 
সভ্য বারা ছিলেন তাঁরা পদত্যাগ করলেন। ২৬শে জানুয়ারী তারিখে দেশের সর্ব শহরে শহরে 
গ্রামে গ্রামে অসংখ্য সভা হল, সেই-সব সভায় স্বাধীনতা অজনের সংকজ্প প্রকাশ করে একটি 
বশেষ শপথ গ্রহণ করা হল। এখনও প্রাত বছর সেই 'দনাঁটর বার্ধক অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে, 
এর নাম হয়েছে "্বাধীনতা দবস'। মার্চ-মাসে গাম্ধীজশর বিখ্যাত ডাশ্ড-আভধান শুরু হল : 
অমৃদ্রের তশরে ডাশ্ডি, সেখানে শিয়ে তিনি লবণ-আইন ভাঙলেন। লবণ-আইনাঁটকে ভেগ্েই 1তাঁন 
তাঁর আভবানের উদবোধন করবেন 'স্থর করোছলেন, কারণ এই আইনাঁটতে দাঁরদ্রুদের উপরেই খুব 
বোঁশ চাপ পড়ে, সোদক থেকে এটি একাঁট বিশেষ খারাপ আইন। 

* ১৯৩০ সনের গ্রাপ্রল মাসেই দেখা গেল আইন-অমান্য আন্দোলন পর্ণ উদ্যমে চলেছে; 
দেশের সর্ব শূধ্‌ু লবণ আইন নয়, অন্যান্য বহু আইনও ভাঙা হচ্ছে। সমস্ত দেশ জড়ে 
একটা আহিংস বিদ্রোহ দেখা 'দিল; সে বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য সরকারও আতি দ্ুতবেগে 
বহু নূতন নূতন আইন এবং আঁডন্যান্স তোর করে ফেললেন। তখন আবার এই আঁডন্যান্স- 
গুলোকেই ভেঙে আইন অমান্য করা হতে লাগল। সত্যাগ্রহশদের দলকে-দলসম্ধ গ্রেপ্তার করা 
হতে লাগল, তাদের উপরে বর্বরের মতো লাঠি চালানো তো দৈনান্দন ঘটনাই হয়ে উঠল; আহংস 
জনতার উপরে গাল চালানো হল, কংগ্রেস কমিটিগুলোকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হল, 
সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল, 'চঠিপন্ের উপর সেন্সর বসল, সত্যাগ্রহশীদের উপর মারাশপিট চলল, 


জেলখানায় করেদীদের উপরে দূব্যবহার করা হতে লাগল। এর একদিকে ছিল আর্ভন্যান্সের জোরে 
শাসন; আর একাঁদকে ছিল দৃঢ় সংক্প আর শৃঙ্খলার সঙ্গে আর্ডন্যান্সকে অমান্য করে চলা এবং 
তারই সঙ্গে সঙ্গে 'বিদেশশ কাপড় আর 'ভ্রিটিশ পথ্য ব্জন। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ লোক 


কারাবরণ করল, 'কছুদন পর্য্ত সমস্ত জগতের শবাস্মত দৃষ্টি ভারতের এই আঁহংস অথচ 
দূঢ়প্রাতজ্ঞ সংগ্রামের প্রাত 'নিবম্ধ হয়ে রইল। 

1তনাটি ঘটনার কথা আমি তোমাকে এখানে বলব। প্রথমাঁট হচ্ছে, উত্তর-পাশ্চম-সশমান্ত 
প্রদেশে রাজনোতিক চেতনার একটা অপূর্ব জাগরণ । এই আন্দোলন ঠিক আরম্ভ হবার বময়াটন্ো, 
১৯৩০ সনের এরাপ্রল মাসে, পেশাওয়ারে একটা প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ড হল, আঁহংস জনতার উপন্নে 
পুলি চালিয়ে বহু লোককে মেরে ফেলা হল। তারপরও সারাটা বছর ধরেই সেখানকার লোকের 
উপর একেবারে নৃশংস অত্যাচার চলল, আমাদের সীমান্ত-অণ্চলের দেশবাসশরা বীরোচিত 
ধৈর্যের সঙ্গে সে অত্যাচার সহ্য করল। এটা একটা 'বশেষ আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে, কারণ 
জীমাক্ত-প্রদেশের এই আধিবাসীরা মোটেই শাল্তপ্রকৃতির নয়, সামান্য একটু খোঁচাতেই এরা 
একেবারে আগুনের মতো জলে ওঠে । অথচ তারাই সে অত্যাচারের মধ্যেও শাক্ত-সংঘত হয়ে রইল। 
পাঠানদের রাজনশীতর ক্ষেত্রে সেই প্রথম পদারপপণি; প্রথম থেকেই তারা সংগ্রামের একেবারে সামনের 
সারতে এসে দাঁড়াল, এমন বারের মতো হূদ্ধ করতে লাগ্গল-_এটা যেমন নিস্ময়কর তেমনই 
বাহাদ্ারর কাজ। 

ধ্বতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাঁট হচ্ছে ভারতের নারীদের অপূর্ব জাগরণ--বৃহৎ 'ঘটনমতে 
পারপূর্ণ সেই বছুরাটির মধ্যেও এইটেই ছিল সবচেয়ে বড়ো ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষ ছান্ছ 
নারী তাঁদের অবগনণ্ঠন পাঁরত্যাগ করে গৃহের 'নিভভত আশ্রয় 'ত্যাগ করে প্রকাশ্য রাজপথে এবং 
বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের লহকম্মাঁ ভাইদের সম্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘক্ধ করতে 
লাগলেন, ধহুস্থলে এ"রা এমন শান্ত এবং সাহসের পার্িচয় 'দলেন বে তার পাশে প্রুষ কম রাও 
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রস্প্রড হয়ে গেলেন।॥ এ এমন একটা 'জানন বে, যারা একে স্বচক্ষে না দেখেছে তারা এয কথা 
বিশ্বাস করতেই পারে না। 

লক্ষ্য করযায় মতো তৃতার বস্তুটি হচ্ছে : আল্দোলনের জোর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একাঁটি 
অর্থনোতক বৃন্তিও এর সঙ্গে এসে জুটল, অন্তত কৃষকদের 'দিক থেকে। ১৯৩০ নেই 'বশ্বব্যাপণ 
একটি প্রকাণ্ড অর্থসংকট প্রথম আরম্ভ হল, কৃষিজাত ফসলের দাম অত্যক্ত কমে গেল। কৃষকদের 
নিদার্ণ ক্ষত হুল এতে, কারণ, ফসল বেচেই তাদের বাশকছু আয়। অতএব দেখা গেল, তাদের 
সে দুর্দশার দিনে কর বন্ধ করার ব্যাপারটা তাদের পক্ষে খুবই জুৎসই 'জানিস। স্বরাজ তাদের 
কাছে তখন আর একটা আত দৃরবতরঁ সাজলোতিক জক্ষ্য মাঘ রইল না, সেটা হয়ে উঠল একটা 
আত-আসন্ব অর্থনৈতিক প্রশন--তাদের কাছে এরই গুরুত্ব অনেক বোশ। এদের পক্ষে কাজেই 
আল্দোলসনটার একটা নৃতন এবং আঁধকতর ঘাঁনষ্ঠ অর্থ দাঁড়য়ে গেল; তার মধ্যে একট.খাঁনি 
শ্রেশী-সংগ্লামের আভাসও এসে পড়ল- ভূদ্বামণ এবং প্রজার সংগ্রাম । য্স্তপ্রদেশে এবং পা্চম-ভারতেই 
এই "জানিসটা বিশেষ করে দেখা গেল। 

ভারতবর্ষে বখন আইন-অমান্য আন্দোলন জোর চলেছে, 'ঠিক সেই সময়েই সমদ্রের ওপারে 
লশ্ডনে বসে 'ভ্রিটিশ সরকার মহা হৈ চৈ আর ধূমধাম করে একটা গোল-টোধল বৈঠক বসালেন। 
এই বৈঠকের সঙ্গো কংগ্রেসের কৌনো সম্পর্ক ছিল না। ভারতবাসী যাঁরা এতে যোগ 'দিয়েছলেন 
তাঁরা সকলেই 'ছিলেন সরকারের মনোনশত প্রাঁতানাঁধ। পতুল-নাচের পুতুল বা কায়াহশন ছায়া- 
মৃর্তর মতোই এপ্রা লশ্ডনের সেই রঙামণ্চে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিলেন; মনে, মনে তাঁরা ভালো 
করেই জানতেন সত্যকার যৃম্ধটা এখানে হবে না, সে যুদ্ধ হচ্ছে ভারতবর্ষে । বৈঠকের আলোচনায় 
সরকানুপক্ষ সারাক্ষণ সাম্প্রদায়িক সমস্যাটাকেই সামনে তুলে ধরে রাখলেন, তাই 'দিয়েই তাঁরা প্রমাণ 
করতে চাইলেন ভারতবর্ষের দুর্বলতা কোথায়। বৈঠকে যোগ দেবার জন্য খুব বোশ উগ্র' 
সাম্প্রদাযর়িকতাবাদী এবং প্রগাঁত-বিরোধশ ব্য্তদেরই বেশ বক্ষসহকারে বেছে বেছে ডাকা হয়োছিল, 
যেন তাদের "মধ্যে চরম মীমাংসা হবার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। 

১৯৩১ সনের মার্চ মাসে কংগ্রেস আর সরকারের মধ্যে একটা যুদ্ধ-বিরাত বা সামায়ক 
আপোষ ঘোষণা করা হল, যেন এদের মধ্যে আরও কিছু আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। এ হল 
গাম্ধী-আরউইন চুন্ত। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা হল, হাজার হাজার আইন অমান্যকারণ 
বন্দী মানাম্ত পেয়ে গেলেন, আর্ডন্যান্সগ্‌লোকেও বাতিল করে দেওয়া হল। 

১৯৩১ সনে গাম্ধীজি লণ্ডনে গেলেন, কংগ্রেসের তরফ থেকে “দ্বিতীয় গ্োোল-টোবিল বৈঠকে 
যোগ 'দিলেন। এঁদকে ভারতবর্ষের মধ্যে তখন তিনটি সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে; কংগ্রেস এবং 
সরকার দু'পক্ষেরই মনোযোগ সেইদকে নিবগ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে বাঙলাদেশকে নিয়ে : সেখানে 
সম্মাসবাদ দমন করার নাম নিয়ে সরকার সমস্ত রাজনোতিক কমারই বিরুদ্ধে একটা নশংস আভবান 
চালাচ্ছেন। নূতন একটা আর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে, সেটা আগেরটার চেয়েও অনেক বেশি 
কঠোর। দিল্লীতে ইতিমধ্যে দু'পক্ষের মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্বেও বাঙলাদেশের ভাগ্যে 
মোটেই স্বস্তি জুটছে না। 

1্বতীয় সমস্যাটার স্থান হচ্ছে সামাল্ত প্রদেশ; সেখানে নবজাগ্রত রাজনৌতক চেতনার 
উৎসাহে লোকেরা তখনও কছু কিছু কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। খাঁ আব্দুল গফুর খাঁর নেতৃত্ে 
পাঁরচাঁজত একটি প্রকাণ্ড সুশৃঙ্খল অথচ আঁহংস প্রাতজ্ঠান দেশের সব্ঘ শাখা বিস্তার করেছে। 
এদের নাম ছিল "খোদা-ই-খদমতগার';) অনেকে এদের 'লাল-কোত্তার দল'ও বলত, এরা লাল রঙের 
উীর্দ পরত বলে সেমাজতন্মবাদশ বা কমিউানস্টদের সষ্গে এদের কোনো সংশ্রব ছিল বলে নয়)। 
সরকারপক্ষ এই আন্দোলনাঁটকে মোটেই পছন্দ করলেন না। একে দেখে তাঁদের ভয় ধরেছি; 
ভালো একজন পাঠান দৈনিকের মূলা ক সেটা তাঁদের অজানা ছিল না। 

তৃতীয় সমস্যাটির উদ্ভব হল বৃত্তপ্রদেশে। পথিবীময় আর্ক সংকট আর পশোর 
মূল্য্াসের ফলে দাঁরদু প্রজাদের চরম দুর্দশা উপাঁষ্ধিত হয়োছিল। এরা জাঁমর খাজনাও দিতে 
পারাছল না। সরকার কিছুটা খাজনা মকুবষ করলেন, কিন্তু সেটা ধথেন্ট নয়। কংগ্রেস 


৬৮৬ বিদ্ব-ইাতিছাদ প্রসঞ্গ 


প্রজাদের পক্ষ হরে মধ্যস্ততা করতে গেল, তাতেও বিশেষ ফল ফলল না; এর উপরে জবার খাজলা 
তহশীলের সময় এসে পড়ল, তখন অবস্থা একেবারে চরমে উঠল। সেটা ১৯৩১ সনের নন্ডেম্বর 
মাসের কথা। কংগ্রেস এলাহাবাদ জেলাতে প্রথম জাল্দোলন শূর্‌ করলেন; প্রজা এবং জমিদার 
দুম্পক্ষকেই তাঁরা উপদেশ 'দলেন, এখন কেউ খাজনা বা, রাজস্ব দও না, খাজনা মকুবের 
প্র্নটার কী মীমাংঙগা হয় দেখে নাও। সম্গে সম্গেই সদরকারপক্ষও এর জবাব 'দিলেন, যুক্তপ্রদেশে 
একাঁটি আর্ভন্যাম্স জার করা হল। এই আর্র্ন্যাল্সের 'বধান যেমন ছিল কঠিন তেমনই ছল 
ব্যাপক- সকল রক রাজনোতক প্রচেম্টাকে বিধহজ্ত করবার, এমনাক মানুষের ইচ্ছেমতো চলা- 
ফেরা পরল্ত বজ্ধ করবার সম্পূর্শ ক্ষমতা এতে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া 
হল। ও 
এরই সঞ্গে ঙ্গে সীমাল্ত-প্রদেশেও দুটি অন্ছুত আভরন্যান্স জান করা হল; হৃত্তপ্রদেশ 
এবং লীমাম্ত-প্রদেশ, দুই জায়গাতেই নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কমীর্দের গ্রেপ্তার করা হতে লাগল। 

এই বছরের শেষ সপ্তাহে গান্ধীজ লণ্ডন থেকে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এলেন, এসে দেখলেন 
দেশে এই অবম্থা দাঁড়িয়েছে । তিনাট প্রদেশে আর্ডন্যাল্সের শাসন প্রাতদ্ঠিত; তাঁর সহকমর্শদের 
অনেকে ইতিমধ্যেই জেলে চলে গেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেস আবার আইন-অমান্য 
আন্দোলন শুর করে দিল; সরকারও আবার কংগ্মেস কমিটিগ্লোকে এবং এদের সম্গে সংশ্লিষ্ট 
আরও বহু প্রাতষ্ঠানকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করলেন। 

১৯৩০ সনের তুলনায় এবারকার সংগ্রাম অনেক বোঁশ তীন্র। সরকারপক্ষ এর জন্য সবক্েই 
তোর হয়ে 'নিয়োছলেন, আগের বারের আঁভজ্ঞতাটা এবার তাঁদের কাজে লেগেছে । বৈধতার অবগণ্ঠন 
'এবং আইনকানুনের রশীতিনশীতকে এবার তাঁরা 'নিঃসংকোচে বর্জন করেছেন; কতকগুলো সর্বশল্তিধর 
'আঁডরন্যাল্স বানিয়ে অসামারক কর্মচারীদের চ্বারাই দেশে একটা পুরোদস্তুর সামারক আইনের 
শাসন প্রাতাষ্ঠত করে 'দয়েছেন। রামের মধ্যেও আসলে পশুশান্ত লুকিয়ে থাকে, এবার সেটা 
. একেবারে নপ্নর্‌পে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ হবেই জানা কথা; জাতীয় আন্দোলনের শান্ত মত 
বাড়তে থাকে, 'াবদেশশ শাসকের উচ্ছেদের আশঙ্কা ততই বেড়ে ওঠে, তার প্রাতঘাতও ততই 
আঁধকতর 'হংন্র হয়ে ওঠে। সদূভাব আর আঁভভাবকত্ব ইত্যাঁদ ঘত বড়ো বড়ো বুলি এতাঁদন 
, তারা কপূচে এসেছে সেগুলো হঠাৎ অল্তাহ্ৃত হয়ে বায়, তার জায়গাতে দেখা দেয় ডান্ডা আর 
সাঁঞানের ফলা-_বিদেশী শাসনের এরাই প্রকৃত অবলম্বন। তখন আইনের স্থান আধকার করে 
খেয়াল-খুঁশি__কেবল সবার মাথার উপরে 'যান বসে আছেন সেই বড়োলাটের খেয়াল নয়, প্রত্যেকাঁট 
ক্ষুদ্র কর্মচারীরই খেয়াল-যা তার ইচ্ছে তাই সে অবাধে করে চলে; জানে, তার উপরম্থ কর্ণারা 
তারই পক্ষ হয়ে সাফাই দেবেন। প্ালশের গুপ্তচর, শেষ করে সি, আই. ি,র লোকে 
চত্দক ভরে যায়, এদের শাল্ত ক্রমেই বাড়তে থাকে_বেমন হয়েছিল জারের যুগে রাশি়াতে। 
এদের কার্যকলাপে বাধা দেবার কেউ থাকে না; ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে করতেই এদের 
ক্ষমতার লোভ ক্রমে আরও বোশ বেড়ে ওঠে। যে সরকার প্রধানত তার গৃস্তচর-বভাগের মারফত 
রাজাশাসন করেন, এবং যে দেশে সেই শাসন প্রাতাষ্ঠিত থাকে তার নৌতক অবনাঁত ঘটতে সময় 
লাগে না। কারণ চক্রান্ত, চরবৃত্তি, 'মিধ্যাচরণ, ভ্রাসসৃষ্ট, লোককে উত্তোজত করে অন্যায় করানো, 
সাজানো মামলায় জাড়য়ে জব্দ করা, বা জব্দ করবার ভয় দৌখয়ে ঘুষ আদায় করা, ইত্যাঁদ 
নানাবিধ কাজেই গৃস্তচর-ীবভাগের, আনন্দ। গত তিন বছর যাবৎ ভারতবর্ষে ছোটোদরের 
সরকার কর্মচারী, পুলশ আর 'স. আই. ি/র হাতে অত্যন্ত বোশ ক্ষমতা 'দয়ে রাখা 
হয়েছে, এরাও সে ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। এর ফলে 'বিভাগগুলোর কর্মচারীদেক্ মধ্যে 
পশুবাত্ত 'এবং দন্ত দন 'দনই বেড়ে চলেছে। এর উদ্দেশ্য, সল্মাসের সৃঙ্টি করা।' 

এর বিস্তৃত বিবরণ আমাদের দরকার নেই। এবারে জরকার ষে নীতি অবলম্বন করেছেন 
তার মধ্যে একটি চমৎকার ব্যপার হচ্ছে, ব্যাপকভাবে সম্পাস্ত, অর্থাৎ ঘরবাড় মোটর গাঁড় ব্যাত্কের 
টাকা ইত্যাঁদ বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া- প্রতিষ্ঠান এবং ব্যস্ত উভয়েরই । এর উদ্দেশ্য ছিল, 'মধ্যাবস্ত 
প্লেখীর লোক যাঁরা কংগ্রেসের পক্ষে রয়েছেন, তাঁ্ধের উপরে আঘাত হালা। এর "একি আর্জনাচ্দে 


ভারতে আহংস বিদ্রোহ ৬৮৭ 


বলা হযেছে, নাবালক পোব্য বাদ অপস্লাধ করে, তবে তার দরুন পিতামাতা এবং আভিভাবককে শা 
দেওয়া হবে! 

জরতবর্ষে যখন এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে ঠিক তারই সঙ্গো স্পো ব্রিটেনের প্রচার-বিভাগ 
মহাকঙরর করে পাঁখবাীময়' বলে বেড়াচ্ছে, ভারতবর্ষ একেবারে সোনার দেশ, নল্দনকানন! ভারতবর্ষের 
মধোকার কোনো সংবান্গপন্ণই সত্য যা ঘটছে তা ছেপে বার করতে সাহস পাচ্ছে না, শাষ্তির ভয়ে 
কে কোথায় গ্রেপ্তার হল তাদের নাম প্রকাশ করাটা পর্যন্ত অপরাধ ! 


কিচ্তু ভ্রিটিশ ক্উনশীতর প্রক্কৃত রুপ সবচেয়ে বোশ ধরা পড়ে গেছে একটি ব্যাপারে__ 
ভারতে বে দলগ্গুলো সবচেয়ে বৌশি প্রগগাতাবির়োধশী, তাদের সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার চরণ স্থাপনের 
চেষ্টা করছেন। প্রগাঁতর প্রবাহের 'বরুদ্ধে দাঁড়িয়ে [ভ্রাটশ সান্াজ্যের এই যুদ্ধ, সে ফুদ্ধে 
সে সহার বলে অবলম্বন করেছে সামল্তপল্থশ এবং অন্যান্য প্রাতক্রিয়াশীল চয়মপল্থীদের। এই 
দেশে যাদের 'কায়েমী স্বার্থ আছে তাদের নিজের দলে টেনে নেবার চেষ্টাই সরকার করছেন, 
তার্দের ভয় দেখাচ্ছেন, 'ব্রাটিশের প্রতুত্ব যাঁদ এদেশ থেকে চলে বায়, তবে তৎক্ষণাৎ দেশে সমাজ- 
বিপ্লব ঘটে যাবে, তাতে এদের সর্বনাশ। 'ন্রীটশের আত্মরক্ষাবাহিনশর এখন প্রথম সাঁরর সেনা- 
দল হচ্ছেন সামন্ত রাজারা, তার পরেই আছেন বড়ো বড়ো জামদাররা। কৃটকৌশলের নানাবিধ 
চাতুয়ী খোলয়ে, উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ঠেলেঠুলে সামনে এনে খাড়া করে, সংখ্যালঘু 
সম্প্রঙ্গায়ের সমস্যাঁটিকে বেশ ফাঁপিয়ে বড়ো করে এরা তুলেছেন, যেন স্বাধীনতার পথে ভায়তের 
আভষান তাইতে বেধেই হোঁচট খেয়ে পড়ে। সম্প্রাত আবার ভার সন্দর একটি দৃশ্য আমরা 
দেখলাম : হরিজনদের মান্দরে প্রবেশের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার 'হিন্দুসমাজের প্রগাঁতাবরোধশ উগ্র 
ধর্মধ্জাদের প্রীত একেবারে পরম সহানুভূতি ও আল্তারক প্রপীততে বিশ্গীলত হয়ে পড়েছেন! 
সর্বপ্নই 'ন্রাটশ সরকার তাঁদের দলবৃদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন প্রগাতাঁবরোধ সংকশীর্ণ ধর্মাষ্থতা' 
আর বিভ্রান্ত স্বার্থপরতার সাহাধ্য নিয়ে। 


গণ-সংগ্রামের একটা খুব বড়ো সাাবধা আছে। এর মধ্যে হয়তো আঘাত থাকে, বেদনা 
থাকে, তব্‌ জনসাধারণকে রাজনশীত 'শিক্ষায় দশীক্ষত করে তুলবার এমন ভালো এমন দ্রুত পল্থা 
আর নেই। জনসাধারণকে শিক্ষা দতে হয় “বড়ো বড়ো ঘটনার বিদ্যালয়ে । শান্তির সময়ে 
যে-সব সাধারণ রাজনোতক কার্যকলাপ চন্গতে থাকে, যেমন গণতান্রিক দেশের নির্বাচন, তাতে 
সাধারণ মান্দষ অনেক সময় বুঝেই উঠতে পারে না ব্যাপারটা আসলে কাঁ। চতুর্দিকে বড়ো 
বড়ো বন্তৃতা, তার প্লাবনে সে হাবুডুবু খাচ্ছে; 'নর্বাচন-প্রার্থী প্রাতাঁট ব্যান্তই মস্ত মস্ত চাঁদ 
ধরে দেবার প্রাতশ্রাতি বৃষ্টি করছেন- ভোটার বেচারশ নিরীহ জশব, মাঠে বা কারখানায় বা দোকানে 
কাঙছ্গ করেই তার 'দন কাটে, দেখেশুনে তার একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়। এদল থেকে ওদলের 
যে তফাতটা আসলে কোথায়, সে তার ভালো করে জানাও নেই। 'কিল্তু গণ-সংগ্রাম যখন আসে, 
বা বিপ্লব যখন ঘটে, তখন প্রকৃত অবস্থাটা যেন 'বিদ্যতের উজ্জ্বল আলোকে উদ্‌ভাঁসত হয়ে 
ওঠে, তার চোখেও তার স্বরূপ স্পষ্ট ধরা পড়ে যায়। সেই সংকটের মৃহূর্তে কোনো দল কোনো 
শ্রেণী কোনো ব্যান্তই তার সত্যকার মনোভাব বা চরিন্ূকে ঢেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। সত্য 
কখনও গোপন থাকে না, প্রকাশ সে পাবেই। বিপ্লবের 'দনে শুধু যে মানুষের চীরন্বল, সাহস, 
সাঁহফৃতা, আত্মত্যাগ আর শ্রেণীগত চেতনারই আশ্নিপরাক্ষা হয় তাই নয়; 'বাভন্ল শ্রেশী আর 
দলের মধ্যকার যে প্রভেদকে যে 'বিরোধকে এতকাল সম্্রাব্য এবং অস্পন্ট ভাষার জালে 'ঘিরে ঢেকে 
রাখা হচ্ছিল, সেও তখন স্পন্ট হয়েই আত্মপ্রকাশ করে। 

ভারতের আইন-অমান্য আন্দোলন একটি জাতীয় সংগ্রাম; শ্রেণী-সংগ্লাম এটা কিছুতেই নয়। 
এই আন্দোলন চালিয়েছে মধ্যাবন্ত শ্রেণীর লোকেরাই, তাদের পিছনে 'ছিল কৃষকরা । সতরাহ 
প্রেপগত আন্দোলনে যেভাবে 'বাভাবব শ্রেণশণকে আলাদা করে ফেলা হয়, এতে সেটা সম্ভব ছিল না। 
ফিল্ত তবু এই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেও বিাভিব শ্রেগী কিছনপাঁরমাণে বিডি পক্ষ অবজম্বন 
করেছিল। এদের কতক, যেমন সামন্ত নঙ্পাঁতি তালুকদার এবং বড়ো বড়ো জামিদাররা সরকারের 


৬৮৬ গবন্ব-ইাতিহাস প্রলঙ্গ 


পক্ষে সম্পূর্পরতপে যোগ দিলেন; জাতির স্বাধীনতায় তুলনায় শ্রেশগত জ্বার্থই এদের কাছে তবন্দি 
দরকারি বস্তু। 

কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারের ফলে দলে দলে কৃষকগণ কংগ্রেমে যোগ দিল 
ও তাদের বহু অভাব-নাভযোগের প্রাতকারের জন্য কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হল। এনে কংগ্রেসের 
শান্ত বহুগুণ বেড়ে গেল এবং স্গে সম্গে কংগ্রেস প্রকৃত গণপ্রাতচ্ঠান হয়ে দাঁড়াল। নেতৃক্ষের 
ভার অবশ্যই মধ্যবিস্তদের হাতে রয়ে গেল কিন্তু নিম্পস্তরের চাপে এর রূপ পারিবর্তন হল এবং 
ক্রমশই কংগ্রেসের মনোযোগ ভূমিসংক্রান্ত ও সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রাত বেশী করে নিবন্ধ 
হতে লাগল। সাম্যবাদের প্রাত আকর্ষণও ক্রমেই বাড়তে শুরু করল। ১৯৩১ সনে করাচি 
কংগ্রেসে যে মানুষের মৌলিক আঁধকার ও অর্থনৌতক কর্মসূচশ সম্বন্ধে একটা আঁতি গুরত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতেই এটা সুস্পম্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে বে 
শাসনতল্মে জনসাধারণের স্বাধীনতার কতকগুলো সর্বসম্মত সংপ্রাতম্ঠিত আধিকার ও সংখ্যা- 
লাঁঘষ্ঠদের স্বার্থের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে 
মোৌঁলক শিল্প-ব্যবসাগীল সবই রাষ্ী কর্তৃক দনরশ্হিত হবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে শুধু 
রাজনোতিক স্বাধশনতার জন্য যুদ্ধকেই বৃঝায় না, আরও অনেক কিছুই এতে অন্স্যুত, সে ধারণা 
সৃস্পম্ট হয়ে উঠল এবং একটা সমাজতাল্মিক কাঠামোও এতে যোজনা করা হল। আসল প্রশ্ন 
হয়ে দাঁড়াল_কি করে জনগণের শোষণ ও দারিদ্র্য দূর করা যায় এবং স্বাধীনতাটা এই চরম লক্ষোরই 
একটা পল্থা মান্র হয়ে উঠল। 

যে সময়ে ভারতে আইন-অমান্য আন্দোলন চলাঁছল এবং রাজনোৌতিক কম্শদের আঁধকাংশই 
জেলে ছিল, গ্রিক সে-সময়ে ত্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতল্ম সংস্কারের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব 
উত্থাপন করল। প্রস্তাবগুলোর মর্ম হল- প্রদেশে সীমাবদ্ধ স্বায়ভ্তশাসন প্রবর্তন ও কেচ্ছে যুস্তরাঙ্ছ 
(যাতে সামল্ত নৃপাতিগণের প্রভাবই প্রবলতর থাকবে) প্রাতচ্ঠা। কাজটি আত সষ্ঠুরূপেই সম্প 
হয়োছল সন্দেহ নেই, কারণ, বাদ্ধির সাহায্যে মানুষ যোঁদকে যতটুকু রক্ষাকবচ ভেবে বার করতে 
পারে 'ব্রিটিশ সরকার তার কিছুই এতে বাদ দেন নি। এই রক্ষাকবচের জোরে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের 
কায়েম" ম্বার্থই বজায় থাকবে, বিশেষতঃ ব্রিটেন ভারতের জাবনযান্রার প্রাত ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামারক, 
অসামারক ও বাঁপাঁজ্যক ক্ষেত্রে যে দখলণ-ম্বত্ব প্রাতা্ঠিত করে রেখেছে, সেটা আরও বেশশ কায়েম 
করে তোলা সম্ভব হবে। এতে ৩৫ কোটিরও বেশী ভারতবাসীদের ম্বার্থই কেবল উপোঁক্ষত হবে 
বলে মনে-হল। এই প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে ভারতে তার প্রাতবাদ ও বিরৃদ্ধাচরণ হয়োছল। 

ব্রহমদেশের কথা আমি এতক্ষণ কিছ বাল নি; এবার তার কথাও কিছু বলতে হয়। 
১৯৩০ বা ১৯৩২ সনের আইন-অমান্য আন্দোলনে ব্লহন্দেশ যোগ দেয় নি। কিন্তু ১৯৩০ এবং 
১৯৩১ সনে উত্তর-ব্রহেন প্রকাণ্ড একটা কৃষক-বিদ্রোহ হয়ে গেছে; চরম আর্থক দৈন্য থেকেই 
তার উদ্ভব বলে মনে হয়। ব্রিটিশ সরকার একেবারে বর্বরোচিত পীড়ন চালয়ে সে ধবিদ্রোহ 
রা এখন ব্রিটিশ সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ভ্রহনদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বাচ্ছা 
করে | 


মন্তব্য জেক্টোবর, ৯৯৩৮) ; 

সাড়ে পাঁচ বছর আগে জেল থেকে এই চিঠি লেখার পরে ভারতে অনেক কিছু পাঁরবর্তন 
ঘটেছে। সে সময়েও আইন-অমান্য আন্দোলন চলছিল-_যাঁদও তার গ্রাঁতবেগ মন্দীভূত হয়ে 
পড়েছিল, এবং বহৃসংখ্যক কংগ্রেসকমঁ জেলে 'ছিলেন। স্বয়ং কংগ্রেস প্রাতষ্ঠান উহার সহস্র 
সহম্ত্র শাখাসামাত ও অন্যান্য সহযোগশী প্রাতজ্ঠানসহ বে-আইনী বলে 'বঘোধষিত হয়োছল। ১৯৩৪ 
সনে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিল, সন্রকারও কংগ্রেসের বিরৃদ্ধে নির়েধাকরা 
প্রত্যাহার করে নিল। আইন-সভা বজর্নের পুরোনো নশীতি পারবার্তত করে কংগ্রেস কেন্দ্র 
আইন-সভার 'নর্বাচনে প্রাতদ্বান্যতা করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করল। 

১৬৩৫ সনে সংদশর্ঘ আলোচনার পরে 'ব্রিটশ পার্লামেন্ট ভারত-শাসন আইন বিধিব্ধ 
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করুঙ। এই আইনের ম্বারাই ভারতের নুতন শাসনতল্যের ব্যবস্থা হল। এই শাসনতল্দের ধারা" 
রাজ্যসমূহ ও প্রদেশসমহের একটা বক্তরাস্ট্ের বাবস্থা করা হছল। কংগ্রেস এই শালনতল্ম বঙ্জন 
করাতে ইহার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী তশর আন্দোলন হল। বড়োলাট ও প্রাদোশক লাটদের হজ্তে 
ষে রক্ষাকবচ :ও পবশেষ ক্ষমতা' ন্যস্ত হল সেটাই বিশেষ আপাত্তজনক হরে দাঁড়াল, কেননা এলো 
থাকার দরুনই প্রাদেশিক স্বায়ভতশাসন ব্যবস্থাঁটি অল্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে বলে মনে হজ। 
যুস্তরাম্থী ব্যবস্থার বেলায় আপানত আরও ঘোরতর হয়ে দাঁড়াল, কার এতে দেশশয় রাজাগ-িক় 
স্বেচ্ছাচারমুজক শ্মসনব্যবস্থা চিরজ্থাক্সী হয়ে থাকবে, তদুপাঁর স্বেচ্ছাচারশ সামস্ত-শাঁসিত রাজ্য, 
গুলির সন্পদো অর্থনপ্রক্জাতান্মিক ধরনে শাসিত প্রদেশগুঙসির একটা অস্বাভাঁষক ও কেকা সংবেগে 
ব্যবস্থা এতে 'ছল। এটাকে ভারতের রাজনোতিক ও সামাজিক অগ্রগাঁতকে গলা টিপে ঘারবার জন্যে 
এবং ভারতকে 'ন্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে মৃখ্যতভাবে ও সামন্ত নৃপাঁতর মারফতে গৌগভাবে) 
আরও দুরূপে আবম্ধ করে রাখবার জন্যে একটা সৃপারকজ্পিত প্রচেন্টা বলে মনে করা হ। 
সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারার 'ভীত্ততে বহনসংখ্যক পক 'নর্বাচকমণ্ডলশ সৃষ্টির বাবস্থাও এই নূতন 
শাসনতন্তে স্থান পেল। কোন কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করল, কার 
এতে তারা কতকাংশে লাভবান হল, 'কল্তু গণতন্ম ও প্রগগাতর প্রাতকূল বলে এটা 'লিজ্দনীরর্‌পেই 
গণ্য হল। 

১৯৩৭ সনের গোড়ার দকে ভারত-শ্মাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়স্তশাসন সংক্লা্ত অংশটুক 
কার্ষে প্রুত্ত হল এবং এর ধিধানান্‌সারে দারা ভারতে সাধারণ 'নর্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই আইন 
বর্জন করা সত্বেও কংগ্রেস এই সব নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিম্ধান্ত গ্রহণ করল, তাই সারা 
দেশব্যাপণী একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনাপূর্ণ নির্বাচনী আন্দোলন চালান হল। আধকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস 
আতিমান্রায় সাফল্য অর্জন করল এবং নূতন প্রাদোশক আইনসভাগুলোতে কংগ্রেসকমী'রাই সংখ্যা 
গারচ্ঠ দল গঠন করল। প্রাদোশক সরকারের অধানে তাঁরা মাল্তিত্ব গ্রহণ করবেন ক না এই প্রশ্ন 
নিয়ে তুমূল তকরশীবতর্ক হল। পাঁরশেষে কংগ্রেস সরকারি পদগ্রহণের [সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল 'কচ্তু 
এটাও পাঁরচ্কাররূপে ঘোষণা করল যে, হীতপূর্বে 'স্থিরকৃত লক্ষ্য স্বাধীনতা ও সেটা লাভ করার 
জন্য যে নীতি পূর্বে গৃহীত হয়েছে তা বজায় থাকবে; সরকার পদ গ্রহণ করা হল শুধু সেই 
নীতি অনুসরণম্বারা শান্ত সণ্টয় করে দেশ যাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য। 
আরও বলা হল যে প্রাদেশিক লাটাদগকে রক্ষাকবচগুলি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। 

এই 'সদ্ধান্তের ফলে সাতটি প্রদেশে, বথা_ বোম্বাই, মাদ্রাজ, য্ত্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, 
উাঁড়ষ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, কংগ্রেস মল্মিসভা গঠন করল। কিছুদিন বাদে কংগ্রেস 
আসামে একটি যাস্ত মক্প্রিসভা গঠন করল। দুইটি প্রধান প্রদেশ, বাঙলা ও পাঞ্জাবে অ-কংগ্রেসী 
মাল্মসভা গাঁঠিত হল। 

কংগ্রেস মাল্মিসভা গঠিত হওয়ার ফলে এ সব অঞ্চলে রাজনোতিক বন্দীগণ মৃন্তিলাভ করল 
এবং ব্যান্তস্বাধীনতার উপর যেসব বাধাঁনযষেধ আরোপ করা হয়োছিল সেগুলো প্রত্যাহার করা হল। 
জনসাধারণ এই পাঁরবর্তনে উল্লঙদিত হল এবং তাদের অবস্থার তাড়াতাঁড় উন্নাত হবে বলে আশায় 
বুক বাধল। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছ্ত জাগ্রত হল এবং কৃষক-মজুর়দের আন্দোঙ্গন- 
গুলো চলার শান্ত সংগ্রহ করল। বহু ধর্মঘট হল। কৃষককুলের উপর ন্যস্ত গুক্ভার লঘু করার 
উদ্দেশ্যে মন্তিসভাগুলো অগোঁণে ভূমি ও খণ সংক্কা্ত আইনকানুন তৈরশ করতে লেগে গেল 
এবং ধবাবধ শিল্পে 'নযুস্ত কমদের অবস্থার উল্নাতকল্পে মনোযোগ 'দল। কিছুটা অবশ্যই 
তাঁরা করলেন, কিন্তু যেরূপ পাঁরবেশে তাঁরা অবস্থিত ছিলেন এবং ভারত-শাসন আইনের যে দব 
বাধা-নিষেধর গাশ্ডির মধ্যে থেকে তাঁদের কাজ হয়োছল, তাতে সুদূরপ্রসারী ব্যাপক 
সামাজিক পরিবর্তনে হাত দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। | 

লাটসাহেবদের সঙ্গে 'কংগ্রেসণ মন্যণদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত ও এর্‌প দুটি ঘটনার সময় 
মাল্পগ্রণ পদত্যাগপর দাঁখল করেছিলেন। এ হিল তা 
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সরকারের অধ্যে ঘড়ো রকমের লংঘর্ধ বেধে যেত। ব্রিটিশ সরকারের এটা আভপ্রেত ছিল না, তাই 
অজ্রশীদের মতই শেষ প্্ন্ত বজায় থেকে গেল। ঘা হোক, অবস্থাটা কিল্ডু খুবই সংকীর্ণ ও নড়বড়ে, 
তাতে সংঘর্ষ আনবার্ঘ। কংগ্রেসের পক্ষে এটা একটা অস্থারশ চলমান অবস্থা এধং কংগ্রেসের মূল 
জক্ষ্য যে জ্বাধীনতা সেটা ঠিকই আছে। 

.'ত্রাটিশ সরকার যাঁদ যুস্তরাষ্টর ব্যবস্থাটা জোর করে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চার 
তাহলে বড়ো কমের একটা সংঘর্ধ ঘাঁনয়ে আসবে। প্রবল বিন্ুদ্ধ জনমতের দরুনই এটা এখনও 
করা হুয়ন। এটা তুচ্ছ করা বায় না যে কংগ্রেস বতর্মানে বতটা শাল্তশালশ হয়ে উঠেছে ছাতপর্কে 
তার ইাতহানে কখনও সের্‌প হয় নি। প্রস্তাবিত যৌথরাম্টীকে ইহা কিছুতেই মেনে নেষে না বলে 
দৃঢ়সংকজ্প। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত গণপারিষদই স্বাধীন ভারতের শাসনতল্্ 
তৈরী করবে- ইহাই কংগ্রেসের দাবি। 

সাম্প্রদ্দায়ক সমস্যাটি পুনরায় ভারতে বিশেষ গুরুতর হয়ে দাঁড়য়েছে এবং সংঘর্ধ বাঁধয়েছে। 
অর্থনোতক ও সামাজিক সমস্যাগুলোকে আধকতর প্রাধান্য দেবার একটা মনোভাব দেখা যাচ্ছে-_ 
তাতে জনসাধারণের মনোযোগ ধর্ম ও সম্প্রদায়ঙ্গত ভেদাববাদদ থেকে অন্যাদকে সরে আসবে। 

ভারতের গণজাগরণের ছোঁয়াচ ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগলোতেও লেগেছে এবং অনেকগলি 
ম্লাজ্যে দায়িত্বশশল ম্বায়ভরশাসনের দাবিতে শন্তশালশ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। প্রধান প্রধান রাজ্য- 
গুলোর মধ্যে এটা মহশশর, কাশ্মীর ও 'ন্রবাগ্কুরে আরম্ভ হয়েছে । এই দ্াাঁবর পালটা উত্তরে রাজ্যের 
কতৃর্পক্ষগণ আত নিম্ভুর 'হংল্প দমননশীতি অবলম্বন করেছে-বিশেষ করে ন্বিবা্কুর রাজ্যে। এসব 
অর্ধ-সামল্ত রাজ্যের অনেকগুলোতেই ধেমন কাশ্মীরে) ত্রিটিশ কমণচারিগণ রাজ্যের শাসনকার্ধ 
'নিক্ান্মিত করে থাকে। 

1বগত কয়েক বছর ধরে ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ 'দচ্ছে এবং তার 
নিজের সমস্যাটিকে 'বিশব-সমস্যার পারপ্রেক্ষিতে দেখবার চেম্টা করছে। আঁবাঁসনিয্লা, স্পেন, চীন, 
চেকোঙ্লোভাকয়া ও প্যালেম্টাইনের ঘটনাবললশর আঘাত ভারতীয়দের প্রাণে খুবই বেজেছে এবং 
কংগ্রেস একটা পররাম্ট্রনীত প্রবর্তনের সনত্রপাত করেছে । এই নশীতর 'ভাঁত্ত হচ্ছে যেমন শাল্ত ও 
প্রজাতন্মের সমর্থন, তেমনই আবার সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাদিজমের বিরোধশ। 

১৯৩৭ সনে ব্রহমদেশকে ভারত হতে পৃথক করা হয়। একে এক আইনসভা পাঁরচালনার 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এই আইনসভা ভারতের প্রাদোৌশক আইনসভাগুলোরই শামিল। 


১৬৩ 
মিশরের স্বাধীনতা-সমর 
২০শে মে, ১৯৩৩ 


এবার চলো মিশরে যাওয়া যাক; সেখানেও নব্জাগ্নত জাতাঁয়তাবাদ আর সান্্াজ্যবাদণ প্রভুর মধ্যে 
সংগ্রাম চলছে, তাকে একট; দেখে আসি । ভারতবর্ষেরই মতো সেখানেও প্রভু হল 'ব্রটেন। ভারতবর্ষ 
আর মিশরের মধ্যে অনেক 'দিক থেকেই খুব বোশ তফাত আছে, 'মশরে 'ত্রটেনের রাজত্বও চলেছে 
অনেক অজ্প 'দিন। তবুও এই দুটি দেশের মধ্যে অনেক সাদশ্য এবং মিলও দেখা ধায়! ভারতবর্ষ 
এবং মিশরের জাতীয় আন্দোলন এক পথ ও পল্থা ধরে চলে নন; কিন্তু স্বাধীনতার কামনা বস্তুত 
দুদ্নের পক্ষেই মুলত এক, যে উদ্দেশ্য 'নয়ে এদের জড়াই সেও এক। এদের এই জাতীয় 
আন্দোলনকে দমন' করবার জন্য সান্রাজ্যবাদশ 'রিটেনও দুই দেশে ঠিক একই প্কমের কাণ্ড-কারখানা 
করে চলেছে। অতএব এই দুটি দেশেই পরস্পরের অভিজ্ঞতা এবং.ইঁতহাস থেকে অনেক কিছ 
শিখে শঈনতে পাযর়ে। আমরা ধারা ভারতবর্ধে আছি আমাদের পক্ষে বিশেষ করে শিখবার মতো 


1মরের ফ্যাধবদতা-সমর ৪৯৪১ 


বক্ছু হচ্ছে একটি : মিশরকে দেখেই আমরা জানতে পারি, ভ্িচেন বে ক্যাধীনতা' দান করে ছায় 
প্রকৃত জ্বরূপ কশ, এবং তার পাক্খাতই বা কোথায় । 


নবীন ইউরোপের জন্ম হল, তার সম্পে মিশরের ঘতখান ঘানম্ঠ সংশ্রধ ছিল, 
কোনো দেশেরই তা ছিল না। জাতিগত দেশ [হসাবেও মিশরের এফাঁট নিজস্ব ব্যাস্ত আছে; 


বলে গ্রহণ করেছে।. 

১৮৮১-৮২ সনে আরবশ পাশার নেতৃত্বে একটি জাতীয় আল্দোলন দেখা দেয়, 'ব্রিটিশ- 
সরকার সে আন্দোলনকে দমন করে- এর কথা আঁম 'মশর পদ্বন্ধে আমার শেষ [চাঠিতে তোমাকে 
বলোছ। প্রথম যুগের সংস্কারকদের কথাও বলোছ-_জামালদ্দন আফগ্গাঁনর কথা, গোঁড়া 

ই 


বিবাহ 
উত্তরাধিকার, দেওয়ানি এবং ফোজদার আইন, রাজনোতিক প্রাতিষ্ঠান, এককথায় জশবনযায়ার 
প্রতোকাঁট ব্যাপার সম্বন্ধেই তার কর্তৃত্ব । তার অর্থ, এই ধর্মশাস্গুলোতে সমাজজশীবনের একি 
সম্পূর্ণ কাঠামো গড়ে দেওয়া হয়েছে, সে কাঠামোকে চিরস্থায়শ করে রাখবার জন্য তার সঙ্গে 
যুস্ত হয়েছে ধর্মের অনুশাসন আর অনূজ্ঞা। এাঁবষয়ে সবচেয়ে বোঁশ অগ্রণী হচ্ছে িল্দুষর্ম, 
তার অচলায়তন জাতিভেদ-প্রথা হয়েছে তার মস্তবড়ো সহায়। সমাজ-ব্যবস্থাকে বেখানে এইভাবে 
ধর্মের দ্বারা কায়েম করে রাখা হচ্ছে, সেখানে কোনো রকম পাঁরবর্তন ঘটানো স্বভাবতই কঠিন 
হয়ে ওঠে। তাই অন্যান্য দেশের মতো 'মিশরেরও প্রগাঁতকামীীরা চাইলেন, ধর্ম আর লামাজিক 
অন্ঠান-প্রাতঙ্ঠানকে আলাদা করে ফেলবেন। এরা য্ান্ত দেখালেন, অতাঁত কালে ধর্মমত ও 
প্রচালত প্রথার মধ্য 'দয়ে লোকেরা এই-সব অনষ্ঠান-প্রাতষ্ঠানে অভ্যপ্ত হয়ে গেছে। শাশ্রগ্র্থ 
বখন রাঁচিত হয়েছিল তখন দেশের এবং সমাজের যে অবস্থা ছিল তার দক থেকে এইগুলোই ছিল 
অত্যন্ত সঙ্ষীচশন এবং হৃত্তিষুন্ত ব্যবস্ধা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন অবন্থা জনেকথানিই 
বদলে গেছে, এই আধ্নিক অবস্থার সঙ্গে সেই প্রাচীন রশীতনশীত ব্যবস্থা আর খাপ খাচ্ছে না। 
গারুর গাঁড় চলার জন্য যে আইন তৈরি হয়েছিল, মোটর গাড়ি বা রেলগাড়র পক্ষে পেটা মোটেই 
প্রযোজ্য নয়, এ তো সহজ কথা! 
এইটাই ছিল এই প্রঙ্গীতপল্থণ আর সংস্কারকদের য্যান্ত। এর ফলে রাষ্ট্র এবং বহু সামাজিক 


আগেই গুনেছি। তুর্কি-প্রজাতন্রের প্রেসিডেন্ট এখন পদগ্রহণের শপথটা পরন্ত ঈশ্বরের লা 


৬১ শবস্ব-ইইকহালস প্রসগ্গ 


1ময়ে গ্রহণ কয়েন তাঁর নিজ্জের আত্মমর্যাদার লামে। মিশরে দ্যাপার"এতদ্‌র 
পাড়ায় নি, কিন্তু তারও যাবার প্রবতি এই দিকেই । অন্যান্য ইসলামপন্থী দেশেরও তাই অবস্থা । 
তুরস্ক ৃ 


কল্পণেরগাঁতকে ভারতের মুসলমানরা তথ্যানি ঠোঁকিয়ে চলেছে"এত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনো 
বহে মুসঙ্গমান সম্প্রদায়ই। করে 'নি। ইসলামপল্থণ দেশগ্ালতে এদের যে-সব ধর্মভাইরা রঃয়ছে 
তাদের তুলনায় এরা. অনেক বোঁশ রক্ষপপল্থী এবং ধর্মে বিদ্বাঙ্গী। এটা একটা, অক্ভুত এবং- 
জা্চর্ম ব্যাপার । সাধারধত সর্বঘই এই নূতন জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে বনর্জোয়া শ্রেপীর জন্ম 
ও য্যান্ঘকে আপ্রয় করে-_-বুর্জোক্লা অর্থ ধাঁনকতন্দশ অর্থনৌতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে মধ্যাবত- 
শ্রেখীগুলো টিকে থাকে । ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এই বুর্জোয়াশ্রেশশ তেমন গড়ে ওঠে 'ন; 


অত্য্ত আপাতত, নৃতনতরো মতবাদ আর রাতনাতকে তারা জ্বভাবতই সংশয়ের চোখে দেখে 
থাকে। প্রায় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম আবিভদব। হিন্দুরা তখন শামৃকের 
মতো নিজের খোলার মধ্যে হাত-পা সর্বাষ্ঞ গুটিয়ে নিয়ে, জাতিভেদ-প্রথা দিয়ে নিজেদের সর্বাঞ্গা 
বে*ধেছেদে একটা অত্যন্ত অনড়-অচল জাতিতে পারণত হয়োছল-_নশ্চয়ই তারও মূলে ছল ঠিক 
এই গোছেরই একটা মনোভাব। 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং তার পর থেকেই, বিদেশ বাখজ্যের বাঁদ্ধর সঙ্গে 
সঙ্গে মিশরে নৃতন মধাবিস্তশ্রেণী বেড়ে উঠল। এই শ্রেণীরই একজন লোক ছিলেন সৈয়দ 


জগলুল- একট 'ফেলা' বা কৃষক পাঁরবারে তাঁর জল্ম। ১৮৮১-৮২ দনে আরবা পাশা 'ন্রাটশের 
সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষপা করলেন, জগলুল তন তরুণ যুবা। আরবী পাশার অধশনে তিনিও যত্ধে 
যোগ 'দিলেন। সেই 'দিন থেকে শুরু করে ১৯২৭ সন পর্যল্ত, তাঁর একেবারে মৃত্যুর 'দন পর্যক্তি, 


8৫ ঘৎসর ধরে 'মশরের স্বাধশনতার জন্য যম্থ করে গেছেন তান, গমশরের স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
তানিই ছিলেন নেতা । মিশরে তাঁর নেতৃত্ব একচ্ছন্র : কৃষক বংশে তাঁর জল্ম- দেশের কৃষকরা তাঁকে 
দিজের জন বলে ভালবাসত; 'নজে তিনি উন্নত হয়োছলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে শ্রেণীর লোকেরা 
তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করত। কিন্তু দেশের তথাকথিত আভিজাত সম্প্রদায়, অর্থাৎ প্রাচশন 
সামল্তপন্থণ ডুষ্বামশশ্রেণশীর লোকেরা তাঁকে সুনজরে দেখত না। মধ্যাবন্ত শ্রেণ তখন জেগে 
উঠছে; দেশে এতাঁদন এরাই প্রভূত্ব করে আসাছিলেন, সে প্রভুত্বের আসন থেকে এদের ঠেলে সারয়ে 
দিচ্ছে, কাজেই তাঁর প্রতি এ্রা প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁদের চোখে জগলুল ছিলেন ভূ'ইফোড়। 
দেশের নেতা এবং তাঁর নিজের শ্রেশীর প্রাতনিধি 'হসাবে তাঁকে এদের সঙ্গে দায়ূণ লড়াই করে 
চলতে হয়োছল। ভারতবর্ষেরই মতো 'মিশরেও 'ন্রাটশরা এই সামল্তপল্ধশ ভূঁস্বামী শ্রেণকে 
[িজেদের সহায় বলে অবলম্বন করতে চাইল। বস্তুত এই শ্রেণীর মধ্যে মিশরণয়দের চেয়ে তুঁকিইি 
ছিল বোশ; পুরোনো দিনের অভিজাত শাসক শ্রেণদের এরা বংশধর । 

চিরকাল ধরে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ প্রস্ুরা যে নীতিকে সৃষ্ত্‌ বলে জেনেছে, ব্যবহার করে 
এসেছে, মিশরে ব্রিটেন সেই নশীতই অনুসরণ করল; দেশের 'বশেষ একটা সামাজক সম্প্রদায় 
বা রাজনৈতিক দলকে নিজের ব্ধ্্‌ করে রাখল, এবং দেশের মধ্যে দলে-দলে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে 
ঝগড়া বাধিয়ে 'দিয়ে একটি অবিচ্ছিয জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবার পথে বাধা সৃম্টি করতে লাগল। 
ভারতবর্ষের মতো 'মশরেও তারা একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করল-- 
খছ্টান কপ্ট-ম্না ছিল মিশরের একটা সংখ্যালঘু ম্প্রদায়। ধকল্তু সে চেষ্টা সফল হল না। আর 


ছার ঘাল-্যা কিছ আমরা করছি সে-সব তোমাদেরই ভালোর জন্যে; দেশের, 'লক্ষ 'লক্ষ মর 
আধিবাসণর' স্বার্থের আময়াই হচ্ছি সংরক্ষক এবং অভিভাবক) 'আদ্দোলনকারণ' এরং এই রকমের 


[মিশরের স্বাধণনভা-সমর 85৩ 


অন্যান্য লোক খাদের "দেশের সঞ্চো কোনো রকম মাফশীর যোগ নেই", এরা যাঁদ গোলমাল সবা্ট 
না করে তবে তো সমস্তই একেবারে ঠিক হয়ে যায়! অবশ্য দেশের লোকের এই উপকার বরবায় 
জনাই অনেক সময় সেই উপকৃতদের খহু লোককে গাল চাঁলয়ে ধেরে ফেলতে হত। হয়তো এয 
ফলে তারা ইহজগতেয় দঃখস্লানির হাত থেকে রেহাই পেয়ে ৈত, অনন্ত ক্বর্গের আনস্ত সংখলোকে 
একট ভাড়াতাঁড় গিয়ে পেশছতে পারত। 

যৃগ্ধের সমক্পটা আঙ্গাগোড়াই, এবং তার পরেও দীর্ঘকাল ধরে মিশরে সার্ধারক আইন চাস 
রাখা হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে একটা নিরস্মকরণ 'আইন এবং একটা বাধ্যতামূলক সৌনক বস্তির 
আইনও তোঁর করা হয়েছিল। 'ব্রীটশ সৈনো দেশটাকে ভরে ফেলা হয়োছঙা। যুদ্ধের একেবারে 
প্রথম দিকেই মিশরকে 'ন্রটেনের একটা রক্ষাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। 

১৯১৮ সনে ধূদ্ধ শেষ হল। মিশক্ের জাতশয়তাবাদশয়া আবার সাঁক্য় হয়ে উঠলেন : 
শ্মিশর কেন স্বাধীনতা পাবার আঁধকারশ, তার সমস্ত বণীন্ততক দোখিয়ে নাঁথপন্ন খাড়া ধরা হল-- 
'ব্রাটশ সরকার এবং প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের কাছে সে দাঁব তাঁরা পেশ করবেন। মিশরে 
তখন সত্যকার রাজনৌতিক দল বলে 'কিছু ছিল না। *ওয়াতামিস্ট', বলে একাঁটি জাতীয়তাবাদ গজ 
শুধয ছিল, তারও সভ্যসংখ্যা আত অল্প। তখন 'স্থর হল, বৃহৎ একট প্রাতানাঁধদলকে ছে 
থেকে পাঠানো হবে, তার নেতা হবে জগলুল পাশা। জন্ডনে এবং প্যারসে গিয়ে এ'রা মিশরের 
স্বাধীনতার দাঁব পেশ করবেন। এই প্রাতানাধদলাঁট যাতে সমস্ত জাতিরই প্রাতাঁনাধ 'নয়ে গাঠিত 
হয়, দেশের লোকের পূর্ণ সমর্থন যাতে এর পিছনে থাকে, এই উদ্দেশ্যে দেশ জুড়ে সংগঠন 
শুরু করল। এই থেকেই মিশরের বিখ্যাত ওয়াফৃদ দলের সৃষ্ট; ওয়াফদ কথাটার মানে হচ্ছে 
প্রাতনিধি-দল। 'ব্রাটশ সরকার এই প্রাতানাধদলকে ল"্ডনে যাবার অনূমাত দলেন না; ১৯১৯ 
সনের মার্চ মাসে জগলুল এবং অন্যান্য বহু নেতাকে গ্রে্তার করা হল। 

এর ফলে দেশে সাঁহংস 'বপ্লব শুরু হয়ে গেল। জনকতক সাহেবকে মেরে ফেলা হল; 
কায়রো শহর এবং দেশের আরও অনেক কেন্দ্ুস্থল 'বি্লবশী কাঁমাঁটর দখলে চলে গেল। বহস্থানে 
জনসাধারণের নিরাপত্তা-বিধায়ক জাতশয় কাঁমাটি তোর করা হল। 'বশ্বাবদ্যালয়ের ছায়েরা এই 
বিপ্লবে খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করোছল। প্রথমাঁদকে এতখান সাফল্য অর্জন করলেও পরে 'কিচ্ডু 
আবার এই বিপ্লবের অনেকথাঁণনিই দমন করা হল, অবশ্য তখনও মাঝে মাঝেই ন্রিটিপ রাজ- 
কর্মচারীদের খুন করা হতে লাগল। কিন্তু বাইরের বিদ্রোহটা দমন করা হলেও আন্দোলনের মৃত্যু 
হল নাঁসে পর্ণেদ্যমেই বেচে রইল। শুধু তার বৃদ্ধের নীতটা বদলে গেল; এবার সে শুরু 
করল আর-এক রকমের য্দ্ধ-_নিক্ষ্য় প্রাতরোধের আঁভযান। এই আঁভবান এতদূর সফল হল 
যে, শেষে বাধ্য হয়েই 'ব্রাটশ সরকারকে মিশরের দাবি খানিকটা মেটাবার ব্যবস্থা করতে হল। 
ইংলণ্ড থেকে একটি কাঁমশন পাঠানো হল, লর্ড মিল্‌্নার তার নেতা। মিশরের জাতাঁয়তাবাদীরা 
দ্থর করলেন তাঁরা এই কাঁমিশনকে বয়কট করবেন। বয়কটের চেম্টা্ট একেবারে অপূর্ব সাফল্য 
অর্জন করল। 'মলনার কাঁমিশনকে বয়কটের ব্যাপায়েও ছাররাই ছিলেন খুব বড়ো উদ্যোন্তা। সমস্ত 
জাতির এই অপূর্ব সংগ্রাম দেখে কমিশন অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন, শাসন-সংদ্কার সম্বন্ধে অনেকগুলো 
খুবই দরপ্রসারশ ব্যবস্থা তাঁরা অনুমোদন করে গেলেন। ্রাটশন্সরকার তাঁদের সে কথা কানে 
তুললেন না, অতএব আন্দোলনও চলতে থাকল। ১৯১৯ সনের প্রথম থেকে ১৯২২ সনের 
প্রথম দক পর্বল্ত তন বছর ধরে এই সংগ্রাম চলল। মিশরের লোকেরা স্পম্ট জানিয়ে দিলেন 
কোনো জোড়াতাঁলর ব্যবস্থা মেনে নিতে তাঁরা রাজি নন, তাঁদের দাঁব হচ্ছে পূর্ণ জ্যাধীনতা-- 
ই্তিকলাল এল্-তাম। 

১৯১৯ সনে জগলুল পাশাকে গ্রেপ্তার করা হয়োছল, তার ছু দন পরে তাঁকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়। ১৯২১ সনে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠানো হল। কিল্তু রিটিশদের 
দিক থক এতে মিশরের অবস্ধাক্ কিছুমান উন্বাতি হল না; বাধ্য হয়েই তাঁরা মিপরশয়দের 
শান্ত কররার কিছু ব্যবস্থা করতে বসলেন আপোষ-সশমাংসার যত চেস্টা করা হক্ৌছুল 
সে চেম্টা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে; সাদ জগলুল নিজে মোটেই আপোযাঁবরোধদ যা উলপমপঞ্দি 


হচ্ছিল না, তার প্রকৃত কারণাঁট ছিল অনেক বোশি গতর--এখনও 
এই মতে মিলছে না। ভারতবর্ষে যে কারণে ছম্পক্ষের মধ্যে মীমাংসা সম্ভব 
হচ্ছে মা, মিশরেও ঠিক সেই কারণাঁটই বর্তমান 'ছিল। মিশরে 'ন্রটেনের বতরকম স্বার্থ '[নাহত 
ছিল বিনষ্ট করবেন এমন কোনো আঁভপ্রায়ই মিশরের 
স্বার্থ সংরক্ষণের কথা নিয়ে আলোচনা করতে তাঁরা 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন; বাশিজা, সেনাচলাচলের পথ প্রভাত ব্যাপারে ভ্রিটেনের যে-সব বিশেষ 
প্রয়োজন 'মিশরে ছিল তারও দরুন ব্যবস্থা. করতে তাঁরা রাজি 'ছিলেন। 'কিল্তু তাঁদের কথা 'ছিল, 
আগে তাঁদের পূর্প-স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে; তারপর এবং-সেই স্বাধশনতাকে অক্ষুপ্ন রেখে 
বতদূষ্ধ সম্ভব, এই সমস্ত সমস্যার কথা তাঁরা ভেবে দেখবেন। ওঁদকে ইংলশ্ডের ধারণা, ঠিক 


সে জ্ঘার্থকে রক্ষার ব্যবস্থা সকলের আগেই করা চাই। 

অতএব দুপক্ষের মতের মিল হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। কিন্তু ব্রিটিশ 
সরকারের তখন ধারণা হয়েছে যা-হোক একটা কিছু তাড়াতাড়িই করে ফেলা দরকার; অতএব 
দুয়ের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া না করেই তাঁরা ১৯২২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ার তাঁরখে একাঁট 
ঘোষণা প্রচ্গার করলেন। তাতে বললেন, এখন থেকে 'মিশরকে একটি দ্বাধীন সাবভোৌম রাজ্ৰ 
বলে তাঁরা স্বীকার করেন, কিন্তু-সে অতি বড়ো ণকল্তু" চারটি বিষয়কে এর বাইরে 
রাখা হবে, সে 'নয়ে পরে আরও বিবেচনা করে তবেই মত প্রকাশ করা হবে। এই চারটি 
বয় হচ্ছে: 

১। মশরের মধ্য 'দয়ে 'ত্রিটিশ সাম্মাজ্যের যে-সব যানবাহন এবং সংবাদ চলাচলের পথ আছে, 
তার নিরাপত্তা-রক্ষণ। 

২। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, যে-কোনো প্রকারে, ষে কোনো 'বদেশশ জাতির আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ 
থেকে 'মশরকে, রক্ষা করা। 

৩। 'মশরে যে-সব বিদেশী লোক এবং 'বদেশশদের যে-সব কাজকারবার আছে তার রক্ষা; 
এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের স্যার্থরক্ষা। 

৪। সুদানের অবস্থা ভাবধ্যতে ক হবে, সেই প্রন্নের সমাধান। 


ভারতবর্ষের যে বিষয়গুলি আমাদের আয়তের বাইরে রাখা হয়েছে, মিশরের এই সংরাক্ষত 
বিষয়গুলি তারই সমগোয়শীয়। এদেশে আমরা এদের নাম 'দয়েছি প্রক্ষাকবচ') এখানে এদের সংখ্যাও 
অনেক বোশ। 'মশরবাসণয়া তখন এই সংরক্ষণগৃলোকে স্বীকার করে নেয় 'নি, কারণ এগুলোকে 


মিপরের স্বাধীনতা-সমর ৬৯৫ 


মেআাইনি কাশ্ড-কারখানা করেছেন তার দরুন বমল্ত অপরাধ এবং দায় থেকে তাঁদের 'নার্বচায়ে 
মান্ত দেওয়া হল। 

মিশর এবার ক্বাধীন' হয়েছে--তার জন্য একটি আত চমৎকার প্রগাত-বিরোধী শাসনতল্ 
তোর করে দেওয়া হল, তাতে রাজার হাতে প্রচুর ক্ষমতা 'দয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজা মানে 
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স্বৈরতল্ঘী একাধিনায়কের মতো দেশ শাসন করতে লাগলেন। এইসব ব্যাপারে তাঁর বড়ো 
ডি হটে রশ ভারি যারা উর 
করে নি। 

1মশরের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে 'ব্রাটশ সরকার প্রথমেই একাঁটি আত 'নঃল্যার্থ পরোপকারের 
দৃষ্টান্ত দেখালেন : বললেন, নূতন শাসনতল্মের আমলে যে 'ব্রাটশ কর্মচারণরা চাকরি ছেড়ে 
1দয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষাতপূরণ বাবদ আত প্রকাণ্ড পাঁরমাণ টাকা মশরকে দিতে হবে। 'মিশয়- 
সরকার অর্থাৎ রাজা ফুয়াদ তৎক্ষণাৎ রাজ হয়ে গেলেন। এদের ক্ষাতপকণ বলে যোট 
৬,৫০০,০০০ পাউন্ড দেওয়া হল; এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারশই পেয়োছলেন ৮,৫০০ পাউন্ড! 
তার চেয়েও মঙ্জার ব্যাপার হল, চাকার ছাড়বার দরুন এই 'বরাটি পাঁরমাণ ক্ষাঁতপূরণ যাদের 'মাঁটয়ে 


চাকারতে বহাল করা হল। মনে রেখো মিশর মোটেই বড়ো দেশ নয়, এর মোট লোকসংখ্যা 
যুক্তপ্রদেশের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। 

মিশরের শাসনতল্মে জোরগলায় বলা হয়েছে, "সমগ্র জাতির সম্মত থেকেই সম্বকারের সমস্ত 
ক্ষমতার উদ্ভব হবে'। কার্যত কিন্তু নূতন শাসনতল্ম চালু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত 
মিশরের পার্লামেণ্টের কোনোদিনই বিশেষ কিছু কাজ করতে হয় নি। আম যতদ্‌র জান, একাঁট 
পার্লামে্টও তার স্বাভাবক আয়ুঙ্কালের শেষ পর্যন্ত বেচে থাকে নি। রাজা ফ.য়াদের হাতে 
বার বার পার্লামেণ্টের হঠাৎ অবসান ঘটেছে; শাসনতল্পকে মুলতুবি করে রেখে তিনি স্বৈরতল্্ী 
রাজার মতোই দেশ শাসন করে চলেছেন। 

নূতন পার্লামেন্টের প্রথম নির্বাচন হছল ১৯২৩ সনে। জগলুল পাশা আর তাঁর 
তখন তার নাম হয়েছে ওয়াফ্‌দ দল- দেশের সর্ব জয়লাভ করলেন। শতকরা নব্বই জন 
তাঁদের পক্ষে ভোট দল; পার্লামেন্টে মোট ২১৪ জন সভ্যের স্থান, তার মধ্যে এ'দেরই 
নির্বাচিত হলেন ১৭৭ জন। ইংলশ্ডের সঙ্গে একটা 'নিষ্পান্ত করবার চেষ্টা এরা কয়লেন; 
কথাবার্তা চালাবার জন্য জগলুল স্বয়ং লণ্ডনে গেলেন। কিন্তু দুস্পক্ষের মতামতকে কিছুতেই 
মেলানো গেল না। অনেকগ্‌লো ব্যাপার [নিয়েই আলোচনা ব্যর্থ হল, তার মধ্যে একাঁট হচ্ছে 
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নল নদের সেই উপর "দ্কটা হচ্ছে সুদানের এলাকার মধ্যে। এই জন্যই মিশরের দিক 
থেকে স্দানের সমস্যা একটা অত্যন্ত জরদার ব্যাপার । 
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তবে সুদান কোন্‌ কালে দেউলিয়া হয়ে যেত। ব্রিটেনকে এবার মিশর ছেড়ে চলে যাবার কথা বলা 
হচ্ছে; সুদদানকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল। ওদিকে মিশরের লোকেরাও দেখল, সুদানের 
মধোটু রয়েছে নল নদের গোড়া; তার জলকে যে 'নয়ন্মিত করতে পারবে 'মশরের অস্তিত্বও 
ণনর্ভর করবে তারই মরাঁজর উপরে । এইটেই হচ্ছে এদের স্বার্থের 'বিরোধ। 

১৯২৪ সনে সৈয়দ জগলুল এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সুদানের কথা নিয়ে আলোচনা 

, সুদানের প্রজারা তখন নানাবিধ উপায়ে মিশরের প্রাত তাদের প্রীত প্রকাশ করেছে। 
এই অপরাধে 'ব্রাটশরাও তাদের উপরে যথেচ্ছ উৎপশড়ন চালিয়েছে; সুদানে তারা যা ইচ্ছা তাই করে 
বোঁড়য়েছে, মিশর সরকারকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্ত করে নি। অথচ সদানের কর্তৃত্ব ছিল এদের 
দুজনের হাতে একন্র; সুদানের দরুন 'মিশরকে টাকাও অনেকই ব্যয় করতে হত। 

মিশরের তথাকাঁথত ফ্বাধীনতার ঘোষণাপন্রে যে কাঁট সংরক্ষিত বিষয়ের নাম ছল, তার 
আরেকাঁট হচ্ছে, বিদেশশদের স্বার্থ রক্ষা । বিদেশীদের এই স্বার্থ বলতে কী বোঝাত ১ আগের 
একটি 'চাঠিতেও এর কথা আম একটুখানি বলোছি। তুর্কি-সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়ল, 
তখন ইউরোপের বড়ো বড়ো শান্তমান দেশগুলো তার উপরে নানাবিধ আইন-কানুন চাপিয়ে দিল। 
এই আইনে বলা হল, তুরস্কে এই-সব দেশের যে-সব প্রজা বাস করছে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
ধরনের ব্যবদ্থা রাখতে হবে। এই ইউরোপীয় 'িদেশরা যে-কোনো অপরাধই করুক না কেন, 
তর্ক আইন বা তুঁর্ক আদালতে তাদের 'বচার হতে পারবে না। এদের বিচার করবেন এদের 
1নজেদের দেশের কনসাল বা কউনশীতর রাষ্দূতরা, অথবা হবে কোনো বশেষ আদালতে, সে 
আদালত 'বিদেশশদের নিয়েই তোর হবে। আরও অনেক রকম বিশেষ সাঁবধা এরা ভোগ করত, 
যেমন, বোশর ভাগ করই এরা না 'দিয়ে পারত। বিদেশীদের এই-সব বিশেষ এবং আত-ম্‌ল্যবান 
আঁখকারকে এক কথায় বলা হত 'ক্যাপিচুলেশন'_ কথাটার সূম্টি হয়েছে ক্যাঁপচুলেট' বা 'মর্পপ' 
রথা থেকে, কারণ এর মানেই হচ্ছে রম্ট্র তার সার্বভৌম অধিকার এক্ষেত্রে খানিকটা খর করল 
বা বিদেশীদের হাতে সমর্পণ করল। তুরস্ককে এই সমস্ত জুলুম মেনে নিতে হল, কাজেই তর্ক 
সম্মাজোর অন্যান্য অগ্ুলগহীল এগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হল। মিশর তখন 
ব্রাশ শাসনের অধান হয়ে গেছে, নামেও তার উপরে তুরস্কের কোনো প্রভুত্ব আর প্রাতত্ঠিত নেই। 
তব্য এই বিষয়ে তাকেও ঠিক তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ বলেই ধরে নেওয়া হল-__তারও উপরে 
এই ক্যাঁপচুলেশনের শর্তগুলো চাঁপয়ে দেওয়া হল। এই শর্তের ফলে বিদেশ ব্যবসাদার আর 
ধাঁনকদের মস্ত স্বীবধা হয়ে গেল, 'মশরের সব বড়ো বড়ো শহরে তারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুঠি গড়ে 
তুল । এমন অপূর্ব ব্যবস্থা, যাতে তাঘের স্বার্থকে সর্ধীদক 'দিয়েই টিকিয়ে রাখা হচ্ছে, চৃতুর্দক 
থেকে লাভের টাকা খেয়ে খেয়ে তারা মহা আনন্দে ফেপে ফুলে উঠছে, প্রজার দেয় সাধারণ কর 
এবং রাজস্বের টাকা পর্যন্ত তাদের 'দতে হচ্ছে না এই ব্যবস্থাকে তুলে দেবার চেন্টাকে তারা 
প্রাখপণে বাধা দেবে--এ তো আত সহজ কথা । মিশরে 'বদেশশদের 'কায়েমশ স্বার্থ 'ছিল, 'ত্রাটশ 
সরকার প্রতিশ্রাত দিয়েছে সেগুলোকে রক্ষা করবে। অথচ, এটা এমন একটা ব্যবস্থা স্বাধীনতার 
সঙ্গে ধার কোনোখানেই মল নেই; শুধু তাই নয়, এর ফলে তার রাজস্ষেরও 'নদারূণ লোকসান 
হচ্ছে_এই ব্যবস্থাকে 'মিশরেরও স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। দেশের মধ্যে সবচেয়ে যারা 
ধম* ব্যাস্ত তারাই বাঁদ কর দেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে সামাজিক ব্যবস্থার কোপো 


মিশরের স্বাধীনতা-সমর ৬৯৭ 


বড়ো রকমের সংস্কার ঘটাতে যাবার চেম্টা বাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। ্লাটশ প্রভূরা দশর্ঘকাল 
ধরে দেশে প্রত্যক্ষ শাসন চালিয়ে এসেছে; এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রাথামক শিক্ষা [বস্তার বা 
স্বাস্থ্যো্সীত বা গ্রামের উষ্ঈ'তি প্রন্ভৃতির প্রান্ম কোনো ব্যবস্থাই তারা করে নি। 

তার উপরে আবার মজার ব্যাপার, যে তুরস্ককে উপলক্ষ্য করেই এই ক্যাঁপচুলেশনের সৃষ্ট 
করা হয়োছল, কামাল পাশার জয়ের পরে সেই তুরস্কে এর অবসান ঘটল; অথচ 'ন্রাটশের 
রক্ষাধীন অণ্টল মিশরে এগুলো আজও 1টকে রয্মেছে। এখানে আরও একটি কথা বাঁল, চনেও 
আজ পর্ব্ত কতকটা এই ধরনেরই কতকগ্ছঞ্গো ব্যাপার টিকে আছে, চন তার সঙ্গো আজও জড়াই 
করছে। উনাবংশ শতাব্দীতে অন্প 'কিছুকালের জন্য জাপানেও এর প্রবর্তন হয়েছিল; 'কিচ্তু 
জাপান শান্তশালশ হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোকে নাকচ করে 'দিয়েছে। 

অতএব ব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে বোঝাপড়ার পথে এই বিদেশীদের কায়েম স্বার্থের 
সমস্যাটাই হয়ে দাঁড়াল আরেকটা বড়ো বাধা । কায়েমণ ্ধার্থগুলো চিরাদনই জ্বাধশনতার পাঁরিপল্ধী। 

ীমশরে আরও একটা ব্যাপারে ন্লিটিশ সরকার তাঁদের অভ্যস্ত মহানুভবতা দোখয়োছিলেন; 
বলোছলেন, দেশের মধ্যে যে-সব সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায় আছে তাদের স্বার্থ তাঁরা রক্ষা করবেন। 
১৯২২ সনের ফেব্রুয়ার মাসের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে এই হচ্ছে আরেকটি সংয়াক্ষিত বিষয় 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ছিল কপ্টরা। এরা প্রাচশনকালের 'মিশরবাসীদের বংশধর বলে 
পরাচিত, তার মানে এরাই হচ্ছে মিশবের সমস্ত আঁধবাসদের মধ্যে সধচেয়ে প্রাচীন জাতি। 
এরা খন্টান; খুদ্ট ধর্মের একেবারে প্রথম যুগেই এরা খঙ্টান ধর্ম গ্রহণ কনোছল, ইউরোপ 
তখন পরল্ত খষ্টান ধর্মকে 'িনতও না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য 'ন্রটেনের এমন মহৎ মাথাব্যথা, 
এই অকৃতজ্ঞ কপ্ট:রা কিন্তু তার জন্য মোটেই তাকে গদগদকণ্ঠে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল না- সাফ বলে 
দিল, আমাদের নিয়ে তোমাকে মোটেই মাথা ঘামাতে হবে না। ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘোষণা 
প্রচারের আত অজ্পদিন পরেই কণ্টাপ্না একটা প্রকাণ্ড সভার অনম্ঠান করল; সে সভায় 'সিম্ধাল্ত 
স্থির করল, "জাতীয় এক্যের খাতিরে এবং জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্যকে আয়ত্ত করবার খাতিরে, আমরা 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে পৃথক 'নর্বাচন বা পৃথক সংরক্ষণের কোনো রকম ব্যবস্থাই মেনে নিতে 
অস্বীকার করাছি। কশ্টদের এই ?সম্ধান্ত শুনে 'ব্রাটশরা ক্ষুব্ধ হল, বলল, এটা একটা অত্যন্ত 
মূর্ের মতো কথা । কিন্তু কথাটা মূর্ের মতোই হোক আর 'বজ্ঞের মতোই হোক, এন ফলে "ব্রিটেন 
তাদের রক্ষা করবার যে-সব তোড়জোড় করাছল সেটা একদম ভেস্তে গেল; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সমস্যা নিয়ে আর আলাপ-আলোচনারও অবসর রইল না দেশে। বাস্তবিকই স্বাধীনতার সংগ্রামে 
কপ্টরা অনেকথাঁনই অংশ গ্রহণ করোছিল; ওয়াফৃদ দলে জগলুল পাশার সবচেয়ে বিশ্বাসী সহকর্মী 
বে ক'জন ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কপ্ট্‌। 

দুই পক্ষের মধ্যে মতের তফাত এবং স্বার্থের সংঘাত যেখানে এতথানি তীক্প, সেখানে আপোষ 
হয় না। ১৯২৪ সনে মিশরের প্রাতনিধি হিসাবে সৈয়দ জগলুল আর তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে 
'্রিটিশের আলাপ-আলোচনা বসল; এই তফাতের জন্যেই সে আলোচনা ভেঙে গেল। ব্রিটিশ সরকার 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এতাঁদন তাঁরা মিশরে নিজেদের যা ইচ্ছা তাই করে এসেছেন, 
খেৈয়ালমাঁফক চলতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এখন কায়রোর নূতন পার্লামেন্ট, বিশেষ করে 
ওয়াফৃদ্‌ নেতারা কিছুতেই বাঁগ মানছেন না-এতে রাগ হবারই কথা । অতএব তীরা 'স্থির করলেন, 
এই ওয়াফৃদ দলকে, িশরের পার্লামেন্টকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে-_অবশ্য শিক্ষাটা 
দেওয়া হবে তাঁদের অভ্যস্ত সাম্রাজ্যবাদ পন্ধাততেই। অল্পাঁদনের মধ্যেই শিক্ষা দেবার একটা 
ভালো সযোগও হাতে এসে পড়ল। কশ অপূর্ব উপায়ে তাঁরা সে সুযোগের সদব্যবহার করলেন 
এবং নিজেদের কাজ ছাশিল্স করে দিলেন, সে কাঁহনশ আঁম এর পরের চিঠিতে বলব। ঘটনাটি 
অপূর্ব; আধৃনিক ফৃগের সামাজ্যবাদ কোন পথে কাজ করে তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেখাবার 
একটি চমযকার দরগণ হযে ররেছে সেট তাকে [নে একাটি আন্ত চিঠি না 'লঙলে তার প্রা 
আবিচার করা হবে 


১৬৪ 


ব্রিটেনের অধীনস্থ চ্বাধীনতার স্বর্‌প 


ই২শে মে, ১৯৩০৩ 


৯৯২৪ সনে মিশর সরকারের প্রাতাঁনাধ 'হুসাবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ আর 'ব্রাটশের মধ্যে 
আঙ্লাপ-আলোচনা বসল। এই আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল, এবং তার ফঙ্গে 'ব্রাটশ সরকার অত্যন্ত 
চটে গেলেন। এর ফলে যে-সব আভনব কাণ্ড ঘটল ভার কথা তোমাকে বলব, 'কল্তু তার আগে 
একটি কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, তথাকিত দ্বাধীনতা' পেয়েও িল্তু মিশর রয়েছে 'ব্রাটশ 
সেনাবাহিনশর দখলে । শহধু যে 'ত্রাটশ সেনাই 'মিশরে অবাস্থিত় ছিল তাই নয়, মিশরের নিজের 
দেনাবাহনশীটও ছিল '্রটিশের কর্তৃত্বাধীন; এর বড়ো কর্তা ঞকজন ইংরেজ, তাঁর পদবশ হচ্ছে 
সেনাবাহনশর সর্দার। পাঁলশেরও প্রধান প্রধান কর্মচারশরা সকলেই ছিলেন ইংরেজ। মিশরে 
অবাঁষ্থত বিদেশীদের স্বার্থরক্ষা করা হচ্ছে এই অজহাত 'দয়ে 'ন্রাটশ সরকার নাজস্ব, 'বচার এবং 
আভ্যন্তরীণ শাসন বভাগ্গাটকে নিজের কর্তৃত্বে রেখে চালাচ্ছলেন; তার মানেই, দেশ শাসনের 
মধ্যে যে কটা বস্তুর গৃরুত্ব খুব বোৌশ তার প্রত্যেকটাই ছিল এদের হাতে । 'মশরবাসীরা স্বভাবতই 
দাবি করাছল, এই-সব প্রভুত্ব '্রটশদের হাত থেকে থাঁসয়ে আনতে হবে। 

১৯২৪ সনের ১৯শে নভেম্বর তারিখে সার্‌ লী স্ট্যাক বলে একজন ইংরেজকে কয়েকজন 
1মশরবাসশ হত্যা করল। ইনি ছিলেন 'মশরের সেনাবাহনশর সর্দার, আবার সৃদানেরও বড়োলাট 
ছিলেন হীনই। স্বভাবতই এই হত্যা ব্যাপারে মিশরে এবং ইংলপ্ডে ইংরেজরা 'বচাঁলত হয়ে উঠল। 
িল্তু তার চেয়েও বোধ হয় ঢের বোৌশ 'িচাঁলত ছলেন মিশরের জাতীশয়তাবাদশ দল ওয়াফদৃ-এর 
নেতারা--তাঁরা বুঝলেন, এবার তাঁদের উপরে একটা পাল্টা আব্রমশ না করে 'ব্রাটশরা ছাড়ছে না। 
সৈ আরুমণ হতেও দোর হল না। তিনটি 'দনও কাটল না, ২২শে নভেম্বর তারথে মিশরের 
ভ্রাটশ হাই কাঁমশনার লর্ড আ্যালেনাবি মিশর সরকারকে একাটি চরমপল পাঠালেন, এতে বলা হল, 
1মশরকে আবিলম্বে এই কট দাঁৰ পণ করতে হবে : 


৪। ১০০,০০০ পাউন্ড ক্ষাতপ্রণ দিতে হবে। 
&। সূদানে মিশরের যত সৈন্য আছে চাঁব্বশ ঘণ্টার মধ্যে "সমস্ত সারয়ে নিয়ে যেতে হবে। 
৬। সুদানের যে অণ্চলাঁটিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে মিশরের স্বার্থের 


করে এর মানে ছিল, রাজম্ব বিচার আর আভ্যল্তরশণ শাসন বিভাগে '্রাটশের কতৃর্ব বজায় রাখা । 


এই দাঁব সাতাঁট লক্ষ্য করে দেখবার মতো বস্তু) কোথায় কজন লোক মলে সার লশ 
স্ট্যাককে খুন করেছে, অতএব 'ত্রাটশ সরকার তৎক্ষণাৎ সমস্ত মিশর দরকার অর্থাৎ মশনের 
সমস্ত প্রজার প্রাতিই এমন একটা ভাব ধারণ করলেন যেন হতয়টা তাঁরাই করেছেন-_এত তাড়াতাড়ি 
হুকুম জানি করলেন যে, প্রকৃত অপরাধ কার সে সম্বজ্ধে কোনো তত গনর্শয়ের পর্বষ্ত অবসর 
রইল না। তাছাড়া এই ব্যাপারটাকে ভাঁঙগুয়ে তাঁরা বেশ মোটাসোটা রকমের একটা টাকার 
দাঁও মেরে 'নলেন; তার চেয়েও বড়ো কথা, এই হত্যাটাকে উপলক্ষ্য করে তাঁদের দঙ্গে মিশর 
সরকারের যেখানে ঘা 'ধকছু গনয়ে মতভেদ চলাছল স্রেফ গায়ের জোরেই তার অবসান করে 


ব্রিটেনের অধীনস্থ স্বাধশনতার স্বরূপ ৬৯৯ 


নিলেন__মাসকয়েক মানত আগে এই কথাগ্লো “নয়েই লপ্ডনে একের আলোচনা ভেঙে শিয়োছিল। 
এতেও তাঁদের তৃপ্তি হল না, এর উপরে তাঁরা আবার লেজও জূড়লেন, দেশের মধ্যে কোনেনকম 
রাজনোতক অন্ষ্ঠান ইত্যাদি চলতে দেওয়া হবে না--মানে দেশটার সাধারণ জশবনযান্ার জ্বাভাবিক 
পথে চলা বন্ধ হয়ে গেল। 

সার্‌ লীর হত্যাকাণ্ড থেকে এত সব 'বিচন্র ফল দাঁড়ালো, এটা বাস্তাঁবকই আশ্চর্য র্যাপার-. 
একটা মানত নয়হত্যা থেকে বিটিশজাতর এতথখাঁন লাভের বাবস্থা করে নেওয়া, এ একটা রীতি 
মতো জোরালো এবং উর্বর বাদ্ধশান্তর পাঁরচয্ম। তার চেয়েও মজার কথা হচ্ছে এই, বে-দুজন 
প্রধান কর্মচান্নীর নামে মিশর সরকান্ের অধীন) উপরে অপরাধ এবং 'বিশ্‌ঞ্খলা গনবারণের দায়ত্ব 
ছিল বলে ধরা যেতে পারত, কায়রোর পুলিশের বড়ো সাহেব জার জনসাধারণের নিরাপত্তা বাহিনীর 
ইউরোপণয়্ বিভাগের 'ডিরে্রর জেনারেল, এ'রা দুজলেই ছিলেন ইংরেজ । সার্‌ লীর হত্যাকাণ্ড 
তাদেরও অক্ষমতার পরিচয়, এমন কথা কেউই ভেবে দেখল না। বেচারণ 'মশর সরকার এই খুনের 
সঙ্গো সঙ্গে তাঁদের গভীর দুঃখ এবং অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন; ন্রিটিশ সরকারের সমস্ত 
শ্নাগ 'গিয়ে পড়ল তাঁদেরই ঘাড়ে--যে রাগের বোঝাটা শুধু ভারীই নয়, বেশ হিসাব করে এবং 
স্লটেনের পক্ষে লাভজনক করেই তাকে তৈরি করা হয়োছিল। 

ব্রিটিশদের এই কাজে প্রাতবাদ জানিয়ে জগলুল পাশা এবং তাঁর মান্মস্ভা আবিলন্বে 
পদত্যাগ করলেন। ১৯২৪ সনের সেই নভেম্বর মাসেই রাজা ফুয়াদ পার্লামেন্ট ভেঙে 'দিলেন। 
ব্রটেনেরই জিত- জগলুল এবং তাঁর ওয়াফৃদ দলকে তারা মান্মত্বের গাঁদ থেকে সাক্িয়ে দিয়েছে, 
শশার্লামেপ্টেরও শেষ হয়েছে, অন্তত তখনকার মতো। তাছাড়া সদানও তাদের হাতে এসে গেছে: 
এখন তারা ইচ্ছা করলেই সুদানে নীল নদের জলম্রোত বন্ধ করে দিয়ে মিশরকে গলা টিপে, 
মারতে পারে। 

“একটা মর্মাল্িতক দুর্ঘটলার সুযোগ নিয়ে সান্জাজ্যবাদীদের প্রয়োজন 'সম্ধ করে নেওয়া 
হচ্ছে'-এর বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানয়ে মিশরের পার্লামেন্ট লীগ অব নেশনৃসের কাছে দরখাস্ত 
পাঠিয়েছিল । িল্তু ইউরোপের বড়ো কটি শান্তর বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেলে লশগ তৎক্ষণাৎ 
অন্ধ আর কালা হয়ে যায়। 

সেই দন থেকে শুরু করে মিশরে ক্রমাগত লড়াই আর ধবস্তাধ্বাষ্ত চলেছে-_ 
তার একাঁদকে রয়েছেন ওয়াফৃদ দল, বঙ্তৃত তাঁরাই সমস্ত জাতিটার প্রাতাঁনাধ; আর অন্যাদকে 
রয়েছেন রাজা ফূয়াদ আর ব্রিটিশ হাই কামিশনার, তাঁদের পিছনে রয়েছে অন্যান্য বিদেশী শান্ত 
বং লাজসভার অন্দগৃহীত ফেউয়ের দল। এর বোশর ভাগ সময়ই দেশটাকে শাসন করা হয়েছে 
একাধপত্ের নীতিতে । রাজা ফুয়াদ রীতিমতো স্বৈরতন্মী রাজা হিসাবেই রাজ্য-শাসন করছেন, 
দেশের শাসনতন্ম যেটা 'ছিল তাকে কেউই মেনে চলছে না। মাঝে মাঝে পাল্লামেসন্টের অধিবেশন 
ডাকা হয়েছে, প্রত্যেবারই সে আঁধবেশনের সঙ্গে সম্গেই স্পন্ট বোঝা গেছে দেশসৃম্থ লোকের 
সমর্থন রয়েছে ওয়াফৃ্‌দ দলের প্রাত;ঃ অতঞব তখনই জাবার সে পার্লামেশ্টকে ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে। এই-সব কাণ্ড করার কোনো ক্ষমতাই ফুয়াদের হত না, যাঁদ না '্লিটিশরা তাঁর পিছনে 
থাকত এবং সেনাবাহিনী আর প্যাীলশবাহনশ ন্রিটশের হাতের মুঠোয় থাকত। ভারতবধে'র দেশণয 
রাজযগুলো যেমন ব্রিটিশ রেসিডেপ্টের ইঙ্গিতে চলে, মিশরের- “্বাধীন' 'মিশরেরও অব্থা দাঁড়য়েছে 
অলেকটা তারই মতো; সত্যকার ক্ষমতা যার হাতে পিছন থেকে সেই সৃতো টেনে তাকে 
চালাচ্ছে। 

১৯২৪ সনের নভেম্বর মাসে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়োছল। ১৯২৫ সনের সার্চ 
মাসে নৃতন পার্লামেশ্টের আঁধিবেশন হল। এর মধ্যে ওয়াফদ দলেরই সংখ্যাধকায। আধবেশনের 
শুর্তেই এই পার্লামেন্ট জগল্ল পাশাকে চেম্বার অব্‌ ভেপৃটিজ্‌-এর প্রোসতেশ্ট বলে 
নির্বাচিত করল। ইংরেজদের এবং রাজা ফ.য়াদের এটা পছন্দ হল না; অতএব ঠিক সেই দিনই 
দেই আনকোরা নহন পার্লামেন্টকে ভেঙে হেরা হল” একাঁদন মাত্র তখন তার বয়স। খান পর 
পৃ একটি বছরের মধ্যে আর পার্লামেন্ট ভাকা হল মা। শাপনতল্য? ছিল, কিন্তু জাকে 
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[নিয়ে 'কে মাথা ঘামাচ্ছে! ফুয়াদ স্বৈরতল্মী একাধনার়ক স্হয়ে শাসন করতে লাগলেন? 
অবশ্য তাক শ্পিছনে' থেকে শর্তি যোগালেন ব্রিটিশ কমিশনার । দেশসম্ঘে লোক 
লা আজান জের রর মি নে জাত চাসজে কর বি নে 
সমস্ত রাজনৌতক দল এসে একল্র মিলিত হল- এই 'মিলন ঘটালেন সৈরদ জগল্‌ল। ১৯২৫ 


তল্টাকে বদলে ফেলবার চেষ্টা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটাকে আরও বেশি রক্ষপপল্থণ 
করে তোলা, যেন ভাঁবব্যতে পা্লামেন্টকে আরও বোঁশি রকম হাতের মুঠোয় রেখে চালানো যায়, 
আর জগল্‌লের দলের বেশির ভাগ লোকেরই এতে প্রবেশ ্ীষ্ধ হযে যায়। কিক্তু তার এই 
চেষ্টার বিরুদ্ধে দেশে একেবারে অত্যন্ত তর প্রাতবাদ ধ্বানত হয়ে উঠল; স্পন্টই বোবা গেল, 
এই নৃতন ব্যবস্থা অনুসারে যাঁদ দনবাচন ডাকা হয়, তবে দেশের লোক সে নির্বাচনে 

যোগ দেবে না। দেখেশুনে রাজা ফ.য়াদকে বাধ্য হয়েই হার মানতে হুল; পুরোনো ণনরম 
অনসাক্েই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হল। নির্বাচনের ফলে দেখা গেল, জগলুলের দলের লোক 


হতে পারে না। কিন্তু এর পরেও 'ব্রটিশ কাঁমশনার এর নাম লর্ড লয়েড, এককালে হন ভারতের 
একজন প্রাদোশক লাট ছিলেন) বললেন, জগল্‌ল প্রধানমন্তরণ হওয়াতে তাঁর আপাতত আছে। অতএব 
তখন আরেকজন লোককে প্রধানমন্ত্রী করা হল। এই ব্যাপারে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ করতে যাবার 
কশ প্রয়োজন 'ছিল বৃূঝে ওঠা শন্ত। সে যাক। নৃতন যে মাল্মসভা তোর হল তারও "কল্তু 
অনেরখানই চলত জগলুলের দলের ইঞঙ্গিতে। অতএব নরমপন্থায় চলবার সমস্ত রকমের চেষ্টা- 
চাঁররন সত্ত্বেও প্রায়ই এর সম্গে লয়েডের ঝগড়া হতে লাগল। লয়েড 'ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক এবং 
প্রভুত্বপরায়ণ ব্যাস্ত; থেকে থেকেই তান হুমৃক ছাড়তেন, 'ব্রাটশ রণতরশ 'নয়ে এসে তায় খাংতোয় 
'মশরকে শায়েন্ভা করে ছাড়বেন। 

১৯২৭ সনে 'ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করবার আরেক দক্ষা চেষ্টা করা হল। কিন্তু 
ব্রিটেন যে-সব শর্ত 'দিল তা দেখে রাজা ফংয়াদের সেই আতি-নরমপন্থণ প্রধানমল্মণ মশাইন্লৈরও 
চক্জাষ্থর হয়ে গেল। কাগজে-কলমে একটা ্বাধশনতা' দিয়ে তার তলায় আসলে বে বল্তুঁটি এতে 
খাড়া করা হাচ্িল তাতে শর বম্তৃত টেনের একটা রক্ষাষীন অঞ্চলে পারণত হয়ে যাবে। অত্র 
এবারেও আলাপ-আলোচনা ভেঙে গেল। 

চা 
সম্তর বছর বয়সে, মিশরের মহান নেতা সৈয়দ জগলুল পাশার মৃত্যু হল। জগলুল মারা গেছেন, 
কিল্তু তাঁর স্মৃতি বেচে রয়েছে । মিশরের পক্ষে সেটা একটা উজ্জ্বল এবং অমূল্য উত্তরাধকারলব্ধ 
সম্পদ; মশরের লোকে আজও তাঁর নামে স্বাধীনতার সমরে উদ্‌বৃদ্ধ হয়ে উঠছে। তাঁর স্ী 
মাদাম সাঁফয়া জগলুল আজও বেচে আছেন; সমগ্র জাঁতর প্রশীত ও শ্রদ্ধার পাল্লশ 'তাঁন, তারা 
তাঁকে নাম দিয়েছে 'জাতির জননশ' বলে। ' কায়য়ো শহরে জগল:লের বে বাঁড়া আছে তার 
নাম জাতির বাঁড়-_দীর্ঘকাল ধরে সে বাঁড়াটি মশরের জাতাঁয়তাবাীদের প্রধান কমকেল্্ হয়ে 
রুয়েছে। 

জগলুলের পরে ওয়াফ-দ দলের নেতী হলেন মুঞ্তাফা নাহাস' পাশা। ১৯২৮ সনের 
মার্চ মাসে 'র্তীন প্রধানমন্ হলেন। দেশের আভ্ান্তরণপ শাসনের ব্যাপারে, প্রজাদের নাগাঁরক 
'আঁধকার এবং অস্থা ধারণের আঁধকার ইত্যাঁদ 'িবষয়ে তান কয়েকটা সাদাসিধা রকমের সংস্কার 
সাধনেক্ চেম্টা করলেন। সামারক আইনের আমলে শরাঁটিশরা এই জাধকারগুলো খর্ব করে দিদ্বোছল। 
ফিচ্তু এই প্রস্তাব নিয়ে মিশরের পালণমেন্টে আলোচনা শুরু হতে 'লা হতেই ইংলস্ড থেকে শাসানি 


ব্রিটেনের ব্অবসরস্ধ স্বাধশনতার স্বরুপ ৭০৯ 


এসে পেশছল, এন্দব কিছুতেই করা চলবে লা! মিপরের এটা একটা সম্পূর্ণ ঘয়োরা ব্যাগ, 
ঞ নিয়েও ইংলস্জ এইভাবে হস্তক্ষেপ কল্পুতে আসবে এটা কেমন অদ্ভূত মনে হয়। 'কিল্তু জর্জ 
লরেড বথাবাহত প্রাচীন রীতিতে একখানা চরমপনর ঝাড়লেন; মাজ্টা থেকে বহু 

আলেকজান্ডিয়া বন্দরে ' সে হাঁজর হুল। নাহাস পাশ্ম তখন খানিকটা নাত স্বীকার ফরেন, 


সে আধবেশন কয়েকমাস পারে হবার কথা। 
িল্তু পার্লামেশ্টেক্র সে পরবতঁ-আধিবেশন আর হল না। রাজা ছিলেন, 'ছিলেন 'ত্রাটশ 
কাষশনার-“একজন প্রগাতাবরোধতান্ম আর একজন সান্াজ্যবাদের প্রতশীক। পার্লামেন্ট আর কখনও 


আনা হল। রাজসভার ফেউয়েরা আর 'ন্রিটিশরা এই নিয়ে 'বরাট একটা হৈ' চৈ শর করে দিল 
মিশরে শহধয নয়, অন্যান্য দেশে পর্যন্ত 'ব্রাটশ দূতয়া আর সংবাদপয়ের সংবাদদ্দাতারা এই মিথ্যা 
অপবাদগহলো সাড়ম্বরে প্রচার করতে লাখল। এই আভযোগের ছুতো ধরে রাজা ফুক্সাদ নাহাস 
পাশাকে হুকুম দিলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দাও। নাহাস পাশা বললেন, দেব না। ফুয়াদ 
তখন তাঁকে বরখাস্ত করলেন। লয়েড-কুয়াদ চক্রান্তের 'দ্বতশয় অধ্যা্লাটর এবার পত্তন ছল। 
প্রকাণ্ড একটা রাজনোৌতিক চাল দিলেন এপ্রা; একটি হুকুমনামা জারি করে রাজা পার্লামেশ্টকে 
মুলতুবি করে দিলেন, শাসনতন্রকে বদলে ফেললেন। খাসনতন্মের যে ধারাগুলোতে সংবাদপয়ের 
্রাধীনতা এবং প্রজাদের অন্যান্য সব আঁধকারের কথা ছিল, সেগ্্‌লোকে বাদ 'দয়ে দেওয়া হল; 
রাজ্যে একনায়কতন্প্র ঘোষণা করা হল। ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপনে এবং 'মশরে যে-সব ইউরোপায় 
ছিল তাদের মধ্যে আনন্দ-উদ্সবের ধৃূম পড়ে গেল। | 

একনারকন্ধ প্রাতাষ্ঠিত হল, তবুও তাকে অগ্রাহ্য করে পার্লমেস্টের সভ্যরা একত হয়ে সভা 
করলেন। নূতন সরকারকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। লম্মেড এবং ফুয়াদ অবশ্য এ-সব ছোটো- 
খাটো ব্াপারকে আমলই দিজেন না। "আইন এবং শূঞ্খলা'র কাজই তো হচ্ছে প্রগাঁতাঁবরোধ আর 
সাম্্রজ্যটাকে 'টাকয়ে রাখা, তাকে ভাঙার অস্ত 'হসাবে ব্যবহৃত হওয়া নয়। 

নাহাস পাশার নামে সরকার আঁভবোগ এনোছলেন; কিন্তু সমস্ত প্রকারের সরকার 'চাপ 
আর তদ্বির সত্বে্ড সে মামলা 'টিকল না। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছিল মেগুলো 
সবই মিথ্যা প্রমাণিত হল। সরকার তখন হুকুম জার করলেন কো অপূর্ব সাধ্ত্ব আর বাঁরত্ব 1), 
সে মামলার রায় কেউ ছেপে বার করতে পারবে না। রায়ের খবর অবশ্য ছাঁড়য়ে পড়তে দেরি হল 
না- দেশের সর্ব আনন্দ আর উল্লাসের ধূম পড়ে গেল। 

দেশে তখন একনায়কতন্ম চলছে, তার পিছনে আছেন লয়েড আর 'ব্রাটশ সেনাবাহমী। 
ওয়াফদ দলকে মেরে ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার চেম্টা হল-_ওয়াফৃদ দল মানেই মিশরের 
জাতীয়তাবাদশরা। দেশে রীতিমতো একটা গ্লাসের সৃন্টি করা হল; সমস্ত রকম সংবাদের উপরে 
অতাল্ত কড়া সেল্দর বসল। 1কম্তু এত-সব ব্যবস্থা সত্তেও দেশের মধ্যে প্রকাণ্ড জাতাঁয় বিক্ষোভ- 
প্রদর্শন হতে লাগল; এই-সব কাজে দেশের মেয়েরাও একটা খুব বড়ো অংশ গ্রহণ করলেন। 
একবার তো প্রান এক সপ্তাহ ধরেই একটা হরতাল চালানো হল, আইনজশবীরা এবং আরণড অনেকে 
এতে যোগ 'দিলেন। কিন্তু এমনই সেল্সরের মাহমা, হরতালের সংবাদটা পর্যন্ত কোনো কাগজে 
ছেপে বার করতে পারল না। 

'এ্রমনি করে ঝড়ঝাপ্টা হৈ চৈর মধ্য দিয়ে ১৯২৮ সনাঁট পার হয়ে গেল! এই বছরের 
শেষদিকে ইংলশ্ডের রাজনোতিক জীবনে একটা পাঁরবত্ন ঘটল, মিশরের উপরেও তার প্রার্তীক্ষিয়া 
সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল। ইংলশ্ডে একটি শ্রামক দলের মাল্তিসভা গাঁদ দখল করে বসেছিলেন; 
পাতে বনে প্রথমেই তাঁরা বে কাটি কাজ করলেন তার মধ্যে একাঁটি হচ্ছে লয়েডকে মশন্স থেকে 


০২ িন্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


সারিয়ে আনা--লয়েডের আচরন ব্রিটিশ সরকযরের কাছে পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। লয়েডকে 
সারয়ে দেবার ফলে, ইংরেজদের সঙ্গে ফুয়াদের যে মিতালি ছিল সেটা কিছুকালের মতো, ভেঙে 
গেল । ইহলশ্ডের. সাহা ছাড়া ফুয়াদের এক পা চলবার সাধ্য ছিলনা; জতঞব ১৯২৮ যানের 
[িলেম্বর হাসে তিনি আবার নূতন কলে পার্লামেন্ট নির্বাচনের অন্মাত দিলেন । এবারেও গয়াফদ 
দল পার্লামেশ্টের প্রায় সবগুলো আসনই দখল করে বসল। 

ইংলশ্ডের শ্রামক মান্তিদল আবার মিশরের সক্মে আলাগ-আলোচনা আরম্ভ করতলন। 
আলোচনা চলবার জন্য ১৯২৯ নে নাহাস পাশা লশ্ডনে গেলেন। পূর্ববতরদের তুলনায় শ্রামক 
মান্্দঙ্ম এবার কিছু বোশদূর অগ্রসর হলেন, সংরাক্ষত বিঘয়গ্ীলর মধ্যে তিনাঁট সম্বন্ধে নাহাস 
পাশার: আভিমতই তাঁরা মেনে 'নলেন। কিন্তু চতুর্ধ 'বিষয়াট ছিল সৃদান-সমস্যা এর সম্বন্ধে 
এবারেও দুপক্ষের মত মিলল না, কাজেই এবারেও আলোচনা ব্যর্থ হল। কিচ্ছু এবারে অন্য অন্য 
বরেন তুলনায় দুপক্ষের মধ্যে অনেক বোৌশ পারমাণ মতের 'মিল বেছা 1গয়োছল; আলোচনা ভেঙে 
রাবার পরেও তাই দুই পক্ষের সোহার্দ্য ঠিক বজায় রইল; দুপক্ষই প্রাতশ্রাত দিলেন, পরে এই 
1নম্নে আবার তাঁদের আলোচনা হবে। মোটের উপর এটাকে নাহাস পাশা এবং ওয়াফৃদ দলের 
পক্ষে সাফল্যই বলা যায়; মিশরে যে-সব 'ভ্তরটশ এবং অনাদেশশয় ব্যবসাদার ও মহাজন বসে 
ছিল তাদের এটা মোটেই পছন্দ হল না। রাজা ফুয়াদেরও না। এর মাস কয়েক পরে, ১৯৩০ 
সনের জুন আসে, রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ বাধল; নাহাস পাশা প্রধানমন্ীর পদ ত্যাগ 
করলেন। 

এই ভাঙনের সুযোগে ফুয়াদ আরার তাঁর একাধনায়কত্ব প্রাতিষ্ঠা কয়লেন__তাঁর রাঙত্ব- 
কালের মধ্যে সেই ভূৃতীয়বার তাঁর একনায়কত্ব। পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হল; ওয়াফৃদ হলের 
সংবাদপরগুলোর প্রকাশ 'নাষম্য হয়ে গেল; মোটের উপর বেশ দুর্দান্ত দাপটের সঙ্গেই তান 
তাঁর একনায়ক 'শাসন চালাতে লাগলেন। পার্লামেন্টের দূশট ভাগ চেম্বার এবং সেনেট : দুই 
অংশেরই একেবারে প্রত্যেজন সভ্য সরকারের আদেশ উপেক্ষা করে চললেন; জোর করে 
পার্লামেন্ট-বাড়িতে ঢুকে সেখানে পার্লামেন্টের একটি আঁধবেশন করলেন । গাম্ভীষের সঙ্গে তাঁরা 
সকলে শপথ গ্রহদ করলেন, দেশের শাসনতন্মের প্রাত তাঁদের 'নম্তা অচলা থাকবে; তাঁদের সমস্ত 
শান্ত 'নিয়ে সে শাসনতল্মকে অক্ষম রাখবার জন্য তাঁরা লড়বেন প্রাতগ্র্রাত 1দলেন--১৯৩০ সনের 
২৩শে জুন তাঁরখে এই আঁধবেশন হয়। দেশের সর্বঘ্ খুব 'বক্ষোভ প্রদর্শন করা হল; সৈন্যরা 
সেসব জোর করে ভেঙে দল, রল্তপাতও প্রচুর হল। নাহাস পাশা নিজেও আহত হলেন। এমন 
করে ব্রিটিশ কর্মচারীদের দ্বারা পাঁরচাজিত সৈন্য আর পুলিশবাহনশী দেশের একনায়কশ শাসনকে 
বাঁচিয়ে রাখল- দেশের সমস্ত লোক তখন ফয়াদের উপরে অত্যন্ত চটে গিয়েছে; তাঁর পক্ষে, আছে 
মানত মৃষ্টমেয় কজন আঁভঙজাত আর ধনীব্যান্ত, এরা তখন রাজাকে আঁকড়ে ধরে আছে। “কষেব্গ 
ওয়াফদ দল নয়, দেশের অন্যান্য সমস্ত দলও তখন এই একনায়কশ শাসনের বিরুদ্ধে শ্রীতবাদ 

এবং উদারপল্থীরা পর্যন্ত; যাঁদও ভারতবর্ষেরই মতো 'মিশরেও এ'রা সাধারণ 

প্রজার তরফ থেকে কোনো রকম বিশেষ কড়া কার্বকলাপ চালানোর 'বিরোধশ বলেই 'নজেদের 
পাঁরচয় দিতেন। 

আর 'কছ্াদন পরে, সেই ১৯৩০ সনের মধ্যেই, রাজা একাঁট ঘোষণাপত্র প্রকাশ কয়লেন; 
এতে নৃতন একাঁট শাসনতন্ম জার করা হল, তাতে পার্লামেশ্টের ক্ষমতা অনেক কমিয়ে রাজার 
দানজের ক্ষমতা অনেকথাঁন বাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কাজ করতে হাঞ্গামা কিছুই 
ছিল না। শহধু একটি ঘোষপাপম জার করে দাও, বাস, আর ভাবতে হবে না; ফারণ রাজার 
পিছনে ঘোর কালো ছায়ামৃর্তির 'িভশষিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী 'ত্রিটেনের শস্তি। 

১৯২২ থেকে ১৯৩০ সন, মিশরের এই ন'বছরের' ইতিহাস আম তোমাকে কিছুটা খংাটয়েই 
বললাম; তার কারণ, আমার এটাকে অক্ভুত গল্প বলে মনে হয়। ১৯২২ সনের ফে্রুয়াম 
মাসে 'শ্রাটশ কর্তৃপক্ষ যে ঘোষণা করোছলেন তার বয়ান অনুসারে বলতে হয়, এই ক'টা বছরই 
ছিল মিশরের প্ঘাধশনতা' ভোগের যঙ্গা। িশরের লোকেয়া নিজেরা ফী চাইছিল, সে সম্বন্ধে 


ব্রটেনের অধীনস্থ গ্যাধীনতাক স্বরূপ ৩৬ 


কোনো সংশয়ই খাকতে পারে না। যখনই তারা মত প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে, মৃসলগান 
রং কণ্ট- 'নীর্বাচারে দেশের আঁধকাংশ প্রজা ওয়াফদ দলকেই তাদের প্রাঁতানাঁধ বলে নির্বাচিত 
করে দিয়েছে। কিন্তু তাদের যা কাম্য ছিল সে হচ্ছে, বিদেশীরা, বিশেষ করে িটিশরা, দেশটাকে 
শোষখ ফরধার বে ক্ষমতা আখকার করে বলে ছিল তাকে খাঁনকটা খর্ব করা। অতঞব এই সমস্ত 

করে 


শদয়েও ইরাক, 'সাঁরয়া বা প্যালেস্টাইনের তুলনায় মিশর অনেক বোঁশ দূর এাঁপায়ে গেছে। তব 
শৃকল্তু এর প্রত্যেকটা দেশেই নারীদের একটা করে সুসংহত আন্দোলন গড়ে উঠেছে; ১৯৩০ 
সনের জুলাই মাসে দামাস্কাস শ্রহরে "আরব নারণ কংপগ্রেসে'র প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। এরা 
রাজনোতক প্রশ্ন অপেক্ষা সংস্কাঁতি এবং সমাজগত প্রগাঁতর উপরেই ঝোঁক 'দয়েছেন বোৌশ। মিশরে 
নারপরা রাজনপাত নিয়ে এদের চেয়ে একটু বোৌশ মাথা ঘামান। রাজনোৌতক শোভাষারা প্রভাততে 


আঁধকার দেওয়া হোক, ইত্যাঁদ। এ বিষয়ে মুসলমান এবং খূষ্টান নারীরা পরস্পরের সঙ্গে 
পূর্শ সহযোশিতা করে চলেছেন। অবগৃণ্ঠন-প্রথা সর্বরই কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে িশরে। 
তুরস্কের মতো এখানে অবগ্‌ণ্ঠন এখনও একেবারে অক্তার্হত হয়ে যায় নি, কিন্তু ক্রমেই ছিড়ে 
টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। 


মন্তব্য জেক্টোবর ৯৯৩৮) ; 


১৯৩০ সন থেকে আরম্ভ করে মিশর রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ন্মিত এক একনায়ক গভরসমেপ্টের 
অধানে 'ছিল। শুধ: নামেমার ইহা "সার্বভৌম ক্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু বস্ভৃত ইহা গ্রেট ব্রিটেনের একটি 
উপাঁনিবেশের প্রায় শামল ছিল, কেননা কায়রো ও আলেকজাস্িল্লাতে বিদেশশ সৈন্য পার্রাটশ) আঁধকত 
দূর্গ ছিল এবং সুয়েজখাল ও সুদানের নিয়ন্পণভার ছিল 'ন্টেনের ওপর। এই কপট বয় বিস্বব্যাপ্পী 
অর্ধথনোতক সংকটের সময় ছিল এবং তুলার মূল্য কমে যাওয়াতে মিশরের দুঃখকস্টের অন্ত "ছিল না। 

১১৩৫ সনে ফ্যাসিস্তপল্থশ ইতালি আঁধাঁসনিয়া আরুমণ করল। এ ব্যাপারে 'মিশর এক 
নূতন [বপদের সম্মূখীন হল, সঙ্গে সঙ্গে নীলনদের উধর্ব উপত্কান় 'র্লাটশ ক্যার্থহানিরও 
সম্ভাবনা দেখা গিল। এর ফলে ইংলশ্ড ও 'মশরের পারস্পাঁরক সম্পর্ক পারবার্তত হয়ে গেল। 
শ্ুভাবাপন্ন ও বিদ্রোহ মিশরকে এখন পরাধীন করে রাখাটা ইংলশ্ড সমীচীন মনে করল না 
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রং মিশরের জনলার়কগণ ইংজণ্ডকে 'সম্ভাবা দিত হিসেব গণ্য করতে লাগল 'পার্লামেশ্টের 
নির্বাচনে ওয়াফৃদ দল জক্লী হল একং নাহান পাশা প্রধানমন্ত্রী হলেন। আঁবাসাদয্াতে ইনালির 
আকমণজানত নৃতন আবহাওয়ার পেরিবেশের) সম্টি হওয়াতে মিশর ও ইংলশ্ডের মধ্যে দৈয়ী 
স্থাপিত হল এবং. ১৯৩ সালের আগস্ট মাসে একটি লল্থি গ্বাক্ষারিত ছল। পূর্বে মিশর বতখানি 
পাওয়ার জন্য দ্বাঁৰ করোছল, শান্তির জন্য সে তার অনেকখানি ছেড়ে দিতে রাজী হল এবং 
এন ছন্যই সে সয়েজখলের উপর ইংরেজ-আধিপত্য ও ল্বানের -রাজনোতিক পারাস্থাত ঘেকপ 
পূর্বে ছিল তাই চলতে দিতে সম্মাত 'দিল। তার উপরে মিশর তার পররন্ট্রনশীত ইংলশ্ডের 
পররাস্্রনীতর অল্রূপ করে চলতে স্বীকৃত হল। অপরপক্ষে, ইংলণ্ড কায়রো ও আলেকক্জান্দ্ুয়া 
দেকে তার সৈনাসামল্ত সারিয়ে আনল, 'মাশ্রত 'বচারালয়গুঁল তুলে দেওয়ার জন্য সাহায্য করতে 
এবং মিশরের জাতিসম্ঘে (0,52£92 0£ [খ ৪180329) প্রবেশ সমর্থন করতে প্রাতশ্রাতি দিল। 

এই 'নিষ্পান্তর ব্যবস্থায় খুবই উল্লাসের সৃস্টি হল কিন্তু এসব আমোদ-উল্লাসের বাহক 
প্রদর্শনের সময় তখনও ঠিক আসে 'নি। রাজার পাঁরিবর্তন হলেও রাজপ্রাসাদ অর্থাৎ রাজশান্ত) 
ওয়াফ্‌দ্‌. দলকে পূর্ববৎ ঘুণা করতে এবং ইহার 'বিরৃদ্ধে ষত্ভযন্ত করতে লাগল । পর্দার আড়ালে 
তখনও ব্রিটিশ সাম্মাজ্যবাদই কাজ করতে লাগল। মিশরের ভূথণ্ডের অনেকখানি মুষ্টিমেক্স কয়েকজন 
লোকের দখলে এবং রাজপাঁরবারেরও এতে প্রচুর অংশ আছে। এই ভূম্বামিগণ প্রগাঁতমূলক আইন 
প্রণয়নের এবং গণশান্তর অভ্যুত্থানের একান্ত 'বরোধশ। তাই ক্রমাগত সংঘর্ষ চলতে লাগল-_রাজা 
নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করলেন এবং পার্লামেন্ট ভেঙ্গে 'দলেন। 

শাসনকার্য রাজপ্রাসাদ থেকে অর্থাৎ রাজা কর্তৃক) কিছুকাল চালিত হওয়ার পরে নূতন 
র্বাচনের অনুষ্ঠান হল। এতে ওয়াফৃদ দল বেজায় হেরে গেল দেখে প্রত্যেকেই বিস্মিত হল। 
পরে জানা গেল যে, এই নির্বাচন বহুলাংশে একটা ভূয়া ব্যাপার ছিল এবং ভোটগগখনার কাগজপনরাঁদ 
মিথ্যা করে 'লখান হয়োছল। নাহাস পাশার নেতৃত্ব এখনও বেশ জনাপ্রয় আছে িল্তু বর্তমানে 
উমর উর জারি রাজানগ্রহপুন্ট লোকের 
চ্বারা হচ্ছে। 


১৬৫ 
বিশ্ব-রাজনশাভর মণ্ে পশ্চিম-এশিক়ার পুনঃপ্রবেশ 


২৫শে মে ১৪৩৩ 


একাদকে মিশর আর আফ্রিকা, আরেকাদকে পশ্চিম-এশিয়া-এর মাঝখানে রয়েছে শুধু আত সরু 
একফাঁল নীল জল। এই সূয়েজ খালকে পাঁড় দিয়ে চলো, দেখে আঁস জারব প্যালেস্টাইন 
1সরিয়া আর ইরাককে । এরা সবই হচ্ছে আরব-অণ্চলের দেশ। আর এদের একটংখাঁন পরেই 
আছে পারশ্য। পৃথিবীর হাতহাসে পশ্চিম-এশির়ার স্থান নগণ্য নর; বহুবুগে বহুবার জগতের 
জশবন-চক একেই বেন্দু করে আবার্তত হয়েছে। তার পর আবার এল একটা অন্ধকার ুগ; 
অনেক শো বছর ধরে এই দেশাঁট পাঁথবীর রাজনশীতির ক্ষেত্র হতে দূরে সরে রইল । এটা হয়ে 
উঠল স্কেন একটা ম্লোতহশন জলাশয়, বিবজীবনের প্রথর ম্লোত এর পাশ কাটিক্সে খুব বেছে 
বয়ে চলল, 'কল্তু খবর নিজ্কম্প 'স্থর জলে একটি তরঞ্গও সৃষ্টি করতে পারল না। 'তার পর 
আবার এখনকার 'দনে আমরা আরেকবার এর রূপের পারিবর্তন দেখতে পাচ্ছ, মধ্যপ্রাচ্যের এই 
দেশগৃবি আবার পৃথিবীর জশবনন্লোতের আবর্তে এসে পড়ছে; প্রাচ্য এবং পাশ্চাতা 'জগতের 
মধ্যে যাতায়াতের রাজপথ আবার এরই বুকের উপর দিয়ে তোর হয়েছে। নিই রাহি চলে জরা 
ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। 


আলেকজাশ্ডার মধ্য প্রাচ্যে গ্রীক সংস্কতির প্রাতষ্ঠা করলেন; বহ শতান্দী য়ে ভারত- 
সশমাল্ত থেকে মিশর পর্যন্ত সমস্ত দেশ জড়ে সে সংস্কাঁতর প্রভাব অক্ষুষ্ হয়ে রইল। এই 
সময়েই রোমেরও শান্তর অভ্যুত্থান হল, ক্রমে ক্রমে সে শান্ত এশিয়ার 'দকে প্রসারিত হছল। তার 


বড়ো বড়ো বান্রাপথের অন্যতম। 
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ধরে চলতে লাগল, প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝখান পর্যন্ত এর জের চলল। এই ক্রুসেডকে বলা হয় 
ধর্মবুদ্থ; বাস্তবিক ছিলও তাই। কিস্তু তব্দ ধর্ম এই বৃচ্ধের কারণ নয়, উপলক্ষ্য মাত। 
তখনকার 'দিনে প্রাচ্য জগতের তুলনার ইউরোপের লোকেরা অনেক 'পাঁছয়ে পড়ে ছিল; ইউরোপের 
সেটা "অন্ধকার বুৃ্গা'। িল্তু ইউরোপ তখন জেগে উঠছে; প্রাচ্য জগতের সমৃদ্ধ বোশ, সভ্যতা 
শহত্তর; ইউরোপকে সে চুম্যকের মতো আকর্ষণ করছে। প্রাচ্য জগতের প্রাত রই আকর্ষণ নানা- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করাছল, তার মধ্যে এই ক্রুসেডই ছল সবচেয়ে গারম্ঠ রূপ। এই বুদ্ধের ফলে 
পশ্চিম-এঁশিয়ার দেশগ্যালর কাছ থেকে ইউরোপ অনেক কিছুই শিখে নিল। ?শিখল বহু সক্ষরকলা 
শিল্পকলা আর 'বিলাসের বহু প্রণালী; তার চেয়েও বড়ো কথা, শিখল কাজ এবং ছিল্তার বহু 
বৈজ্ঞানিক ধারা আর পদ্ধাত। 

ক্ুমেড সদ্য শেষ হয়েছে কি হয়নি এমন সময়ে মোগলরা এসে বন্যার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল 
পশ্চিম-এঁশিয়ার উপরে, সঙ্গে নিয়ে এল ধ্বংসের সংহারমৃর্ত। তবু কিল্তু মোগলদের শুধুই 
ধ্বংসের পূজারী বলে জেনে রাখলে আমাদের ভুল হবে। চন থেকে রাশিয়া পরন্ত যে বিরাট 
আভিষান তারা চাঁলিয়োছল, তারই ফলে বহু দূর দূর দেশের মানুষের একন্র সমন্বয় ঘটোছিল, 
বেড়ে 'গয়োছল বাগিজ্যের প্রসার আর মান্ষে-মানুষে 'মলন। এরা যে বিশাল সাম্াজয স্থাপন 
করল তার শাসনে বাত্রীদল চলাচলের পুরোনো পথগ্ুলো আর বপদসঙ্কুল রইল না; যান্রীরা 
সে পথে নিনাপদে নির্ভয়ে ষাতায়াত করতে লাগল- শুধু বাঁণক নয়, কৃউতল্মী রাম্দ্রদূত, ধর্ম- 
প্রচারক হত্যা সকল প্রকারের মানুষই সে পথ বেয়ে দীর্ঘযান্রাযঘ় বোরয়ে পড়তে পারল। প্রাচীন 
জগতের এই-সব রাজপথ চলে গিয়েছে মধ্য প্রাচ্য প্রদেশের একেবারে বকের উপর দমনে; অতএব 
সে দেশ হয়ে উঠল এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যেকার বম্ধনসত্র। 

তোমার হয়তো মনে পড়বে, এই মোগলদের সময়েই মাক পোলো তাঁর স্বদেশ ভোঁনস 
থেকে সমস্ত এশিয়া পাঁড় 'দয়ে চশনে 'গিয়োছলেন। তাঁর লেখা একটি বই আছে; তাঁর লেখা 
ঠিক নয়, তান বলে গিয়োছলেন এবং অন্য লোকে লিখে গিয়োছলেন। এই বইয়ে তান তাঁর 
ভ্রমণের কাঁহনশ বলছেন; এই জন্যই আমরাও তাঁর নাম জেনে রেখোঁছ। কিল্তু আরও বহু 
লোক নিশ্চয়ই এই রকমের দশর্ঘ পথ ভ্রমণ করোছলেন, 'কিল্তু সে ভ্রমণের কথা তাঁরা 'লখে রেখে 
মান নি, বা লিখে থাকলেও হয়তো সে বই বিনষ্ট হয়ে গেছে, কারণ সে গে বই হাতে 'লিখেই 
রাখা হত। মালপত্র নিযে বাণক আর যাল্রশর দল সারাক্ষণই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত 
করত; গে যারার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাশিজ্য, কিন্তু 'নিছক ভাগ্য এবং দুঃসাহসিক আভযানের 
অন্যেষণেও বহ7? লোক সে বাণিকদলের সঙ্গী হত। প্রাচীন কালের আরও একজন খুব বড়ো 
শ্রমণকারীর নাম মাকণে পোলোর মতোই প্রাসম্ধ হয়ে আছে। এর নাম হচ্ছে ইব্‌ন বতুতা। 
জাতে আনব, মরকোর অন্তর্গত তাঁজয়ার শহরে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাদকে এর জন্ম হয়। 
কাজেই "তান 'ছলেন মাকোো পোলোর ঠিক এক-পুরুষ পরের লোক। বশাল জগতের বুকে 
তাঁর এই 'বাঁচন্র ভ্রমণে যোঁদন তান প্রথম বার হলেন তখন তান মাত্র একুশ বছরের তরুণ যুবা; 
পথের সম্বল বলতে তাঁর ছিল শুধু নিজের তাঁক্ষ7 বৃদ্ধি, আর ছিল একজন মৃসলমান কাজশী বা 
ধর্মোপদেন্টা বিচায়কের শিক্ষা। মরক্কো থেকে তিনি সোজাসুজি উত্তর-আকফ্রিকা পার হয়ে এসে 
পেশছলেন মিশরে; সেখান থেকে গেলেন আরবে, সিরিয়াতে, পারশ্যে; তার পর গেলেন 


ম্ধ্য-এঁশিয়াতে এবং ভারতবর্ষে । ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দাক্ষণে পাঁড় দিয়ে তান গেলেন মালাবার 
এবং সিংহলে; সেখান থেকে চীনে । ফেরার পথে আক্রিকার মধ্যে ইতস্তত ঘরে বেন্ড়ালেন, সাহারা 
মর্ভম পর্যন্ত পার হলেন। এখনকার দিনে আমাদের যানবাহনের এতরকম স্নাবধা, তব এই 
বৃগেও এরকমের অ্রমণ-কাছিনীর জোড়া মেলা কঠিন। চতুর্দশ শতান্দীর প্রায় 

অবস্থা কোথায় করকম ছিল তার 'বদ্ময়কর বিবরণ আছে এই জরমণ-কাহছিনীর মধ্যে; তখনকার দিলে 
বেশভ্রমণ যে কতখানি সাধারণ ব্যাপার ছিল তারও প্রমাপ এই কাঁহনী থেকেই পাওয়া যায়। আর 
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০৮ 1বন্য-ইাতিহাস প্রলঙ্খা 


হোক, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে-কজন আতিবড়ো শ্রমণকারীর আবির্ভাব হয়েছে, ইবৃল 
নাম তাঁদের মধ্যে ধরতেই হুবে। 
*%* ধতুতার ঘইয়ে, তান যে-সব জাত আর দেশ দেখোঁছলৈন, তাদের সঞবঙ্ধে ভার 
তথ্য লিখে গেছেন। 'মিশর তখন সমৃ্ধ দেশ, কারণ পাশ্চান্ত জগতেক্স সঙ্গে 
ধত বাণিজ্য সমস্তই তখন চলত িশরের পথে; তার পক্ষে এটা ছিল একটা খুবই 
লাভের ব্যাপার । সেই লাভের টাফায় তারা কায়র়োকে প্রকাণ্ড শহর করে গড়ে তুলল, চমৎকার 
সুন্দর সব স্মৃতিষ্তচ্ভ 'দিয়ে তাকে সাজানো হল। ভারতবর্ষের জাতিভেদ-প্রথ্া, সতাঁদাহ, 
আঁতাঁথকে পান-সুপাঁর ?দয়ে অভ্যর্থনা করবার কথা-_এর সমস্ত কথাই ইব্‌ন বতুতা' তাঁর বইয়ে 
লিখে গেছেন। তাঁর বই থেকেই জানতে পাই, তখন ভারতশয় বাঁণকরা 'বদেশের বন্দরে বন্দরে 
গবরাট বাশিজ্য চালাত, পৃথিবীর সমযদ্রে সমৃদ্রে ভারতের বাপিজ্য-জাহাজ চলাচল করত। কোথায় 
কোথার তান সুন্দরী নারশ দেখেছেন, তারা কণরকমের প্েশাক পরে, কোন্‌ রকমের স্গন্ি 
আর অলংকার ব্যবহার করে, তার বিবরণ 'তাঁন খুব লক্ষ্য করে দেখেছেন এবং লিখে গেছেন। 
ধিল্লণ শহরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, দল্লশ হচ্ছে, “ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র; যেমন বিশাল 
তার আয়তন তেমনই জমকালো তার সমৃদ্ধি; সৌন্দর্য আর শান্তর তার মধ্যে একন্ 'মিলন ঘটেছে ।” 
ভারতবর্ধে তখন পাগলা সূলতান মহম্মদ তুগৃলক রাজত্ব করছেন। হঠ্জৎ রাগের মাথাল্স তাঁন 
তাঁর রাজধানী 'দল্লশ থেকে সারয়ে নিয়ে গেলেন দাক্ষিণ-ভারতের দৌলতাবাদ শহরে; তার ফলে 
এই শধশাল এবং জমকালো শহরাঁট' পাঁরণত হল একাঁট মরুভঁমিতে-“শুন্য এবং জনহশীন, দুণ্চার- 
জন মা তার মধ্যে ইতস্তত ঘাস করছে” সেই দুচারজন মানুষণ্ড আত ভয়ে ভয়ে শহরে এসে 


তুর 


111, 


যাক, এটা দেখা গেল, চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মধ্য-প্রাচ্য বা পশ্চিম-এঁশয়া পৃথিবীর 
জশবনঘান্রাল্স একটা বৃহৎ স্থান আঁধকার করে ছিল, প্রাচ্য এবং পাশ্চান্ত্য জগ্গতের মধ্যে এইটেই 
ছিল প্রধান যোগসত্র। এর পরের একশো বছরে অবস্থার পাঁরিবর্তন ঘটল। অটোম্যান তুর্কি 
কন্স্টাশ্টিনোপ্লু দখল করল, মধা-প্রাচোর এই সমস্ত দেশগঁলতে তাদের রাজ্য শীবস্তার করল, 
[িশরও বাদ গেল না। দুই মহাদেশের মধ্যে যে বাঁশজ্য চলত, এরা তার মোটেই পক্ষপাতণ ছিল 
না। তার,.এক কারণ, এই বাণিজ্য প্রধানত চালাত ভিয়েনা আর জেনোয়ান্ন আধবাসীরা; ভূমধ্যসাগরে 
এরাই ছিল তুকিদের প্রাতিদ্বন্যশ। আর বাণপিজ্যও তখন নূতন পথে চলা শুক করেছে; ইউরোপ 
থেকে এঁশয়াতে আসবার নৃতন সব সমুদ্র-পথ খোলা হচ্ছে; আগের 'দিনে বাণিজ্য চলত সার্থবাহ 
বপিকদলের হাতে, ডাগার পথে, এখন তার জায়গা দখল করছে এই সমদ্রপথ। পশ্চম-এশয়ার 
উপর 'দয়ে যে স্ঘলপথ ছল, হাজার হাজার বছর ধরে সে পথ মানৃষের অশেষ কল্যাণ সাধন 
করেছে। এবার সে পথে লোক চলাচল বম্ধ হয়ে গেল; ঘে দেগের মধ্য 'দিয়ে সে পথ চলে গিয়েছে, 
জগতের রঙামণ্েও তার স্থান আর লোকচক্ষুর গোচরে রইল না। 

প্রায় চার শো বছর ধরে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 'দিক থেকে শুর করে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষপর্য্ত, সমূদ্র-পথগ্যালই হয়ে রইল পাঁথবশর প্রধান পঞ্চ; ডাঙা-পথের তুলনায় এরাই গৌরব 
আর মর্যাদা পেল অনেক বেশ, বিশেষ করে যেখানে রেলপথ নেই। পশ্চিম-এশিয়াতে রেলপথ 
চিল না। ধবম্ব-যৃত্ধ বাধবার অঙজ্প িছাদন আগে প্রস্তাব উঠল, কন্স্টাশ্টনোপ্ল্‌ থেকে 
বাগদাদ পর্যন্ত একাঁট রেললাইন তোর করা হবে। এই প্রস্তাবের 'পছনে 'ছিলেন জর্মন সরকার। 
জর্মীন এই রেলওয়ে তোর করতে যাচ্ছে শুনে অন্যান্য গেশগুলো ঈর্বায্স জলে পুড়ে মরতে 
লাগল, কারণ এর ফলে মধ্য-প্রাচ্যে জর্মীনর প্রভাব-প্রতিপাত্ত অনেক বেড়ে যাষে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ 
বাধল, সে রেললাইন আর তোর হল না। 

১৯১৮ সনে যুদ্ধ শেষ হল। পশ্চিম-এশিয়াতে তখন 'ব্রটেনই সরব্বেসর্বা। তখন কিছু 
দিন 'ত্রটশ রাজনশীত-ধুরল্দরদের চোখেও ধাঁধা লেগোছল, ভারতবর্ষ থেকে তুরস্ক পর্ত 'বিস্ভৃত 


[বিশব-রাজনীতির দল) পশ্চিম-এাপিয়ার পূনঃপ্রবেশ 30৯ 


বিশাল একটি মধ্য-প্রাচ্যদেশশয় সান্তাজ্য স্থাপনের স্ব্নও তাঁরা দেখাছলেন। সেটা অবশ্য হুন্ধে 
উঠল না। বলশোভক রাশিয়া, কামাল পাশা, এবং আরও অনেক ব্যাপারের ধাকায় স্িটেনেয় লে 
স্ব্ন ভেঙে গেল। তখনও কিন্তু ব্রিটেন পাকেচক্কে এর অনেকখান জারগই হাত করে বসে রইল। 
ইরাক প্যালেন্টাইন 'ত্রটেনের প্রভাবাবশন বা নিয়ন্খাধশনই রয়ে গেল। সান্রজ্য প্রতিষ্ঠার সে বিরাই 
কামনা তার পূর্ণ হয় নি; তবু কিন্তু ভ্রিটেন এখনও তার সেই পৃয়োনো দিনের নদীতাট অক্ষ 
রেখেছে-_ভারতবর্ধে আসবায় সমস্ত পথ আর প্রণালী এখনও তারই হাতের মুঠোয় পুযে 
রেখেছে। মনে এই উদ্দেশ্য ছিল বলেই বৃদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সেনা ছেসোপটোমিয়া জার 
প্যালেস্টাইনে গিয়ে লড়াই করেছে, তুঁফিঁদের বিরদ্ধে [বিদ্রোহ করতে আরবদের সাহাব্য করেছে। 
এই জনাই যুদ্ধের পরে মোস্‌লের কথা নিয়ে ইংলশ্ভ আর তুরদ্কের মধ্যে বিষম বিধাঘ রেখোছজ। 
ইংলস্ড আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে ঘে এখন এত মন-কধাকাষ, তারও একটা প্রধান কারণ হচ্ছে 
এইটেই; ভারতবর্ষে আসবার পথের পাশে, দেয়ালের উপরে পা ঝাঁলরে বসে থাকবে রাশিয়ার মো 
একটা শান্তশালী দেশ, এটা ভাবতেই ব্রিটেনের গা বয়ে ওঠে । 

বাগদাদ রেলওয়ে আর হেজাজ রেলওয়ে- এই দূশট রেললাইন তোর বরা মি বুদ্ধের 
আগে অনেক বগ্গড়া-কাঁট হয়োছল। লাইন দুপট এখন তোর হয়ে গেছে। বাগদাদ রেলওয়োটি 
বাঙ্গদাদ শহরকে ভূমধাসাগর আর ইউরোপের সম্গে সংযুক্ত করেছে। হেজাজ রেলগয়োঁট আরবদের 
মাঁদনা শহক্স থেকে চলে এসে আলেপ্পোতে বাগদাদ রেলওয়ের সঙ্গো বৃত্ত হয়েছে আরবদেশের 
মধ্যে হেজাজের গুরুত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বোৌশ, কারখ মন্কা আর মাঁদনা, মুসলমানদের এই দৃপট 
তীর্খস্বানই এই অগ্ঞলের অক্তর্গত)। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রেলপথ তোর হঘার ফলে পাশ্চিম- 
এশিয়ায় বহু বড়ো বড়ো শহরই এখন ইউরোপ আর মিশরের সঙ্গো সংঘৃত্ত হল়্েছে, সেখান থেকে 
সহজেই এই-সব শহরে আসা যায়। আলেপ্পো শহরটিও ভ্রমে প্রকাণ্ড একাটি রেলওয়ে জংশনে 
পরিণত হচ্ছে; তিনাট মহাদেশের রেলপথ এখানে এসে একন্ হবে__একটা পথ আসবে ইউরোপ 
থেকে, একটা আসবে এশিক্মা থেকে বাগদাদ হয়ে, আন একটা আসবে আঁক্রকা থেকে কায়রো হয়ে। 
এশিয়ার পথাটিকে বাঁদ বাগদাদের পন্ে আন়ও বাঁড়য়ে দেওয়া হয়, তথে হয়তো সে একেবারে 
ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসেই পেশছতে পারবে । আক্রকার পথ্থাট সম্বন্ধে কর্তাদের মনের ইচ্ছা, সেটিকে 
কামমরো থেকে সমস্ত আক্রকা মহাদেশ পার হয়ে একেবারে সুদূর দাক্ষণ প্রান্তে কেপ টাউন 
অবাধ নিয়ে পেশছে দেওয়া । কেপ থেকে কায়রো পরবন্তি, বিস্তৃত এই রাঙা লাইনটি তৈরি করা-_ 
এর জ্বস্ন 'ত্রাটিশ সাম্মাজ্যবাদশরা বহন ধরেই দেখে আসছেন; এবার সে স্ব্ন [সম্ধ হবার ভরসাও 
অনেকখানই দেখা যাচ্ছে। একে রাঙা বললাম, তার কারণ--দীর্ঘ পথের আগাগোড়াই এই 
পথাঁট চলে যাবে ব্রিটিশ আঁধকারের মধ্য দিয়ে, মানাচনে 'ভ্রিটিশ সান্াজ্যের ছবিটাই শুধু লাল রঙে 
ছাপা হয়ে থাকে। 

ভাবষ্যতে কিল্তু এই সমস্ত সংকল্প কাজে পাঁরণত হতে পারে, নাও হতে পারে- য়েলওয়ের 
এখন দূপট প্রবল প্রাতদ্বন্থ যানের আবির্ভাব হয়েছে, মোটর গাঁড় আর এরোস্লেন। হীতিমধ্যে 
একথাটা মনে রাখতে হবে, বাগদাদ আর হেজাজ লাইন, পাঁশ্চম-এঁশিয়ার এই দশেট নূতন রেলওয়েরই 
কর্তৃত্ব বোঁশর ভাগ 'ব্রাটশদের হাতে রয়েছে; ব্িটিশের নীতি ছিল, নিজেদের আয্মস্তাধীনে ভারতবর্ষে 
যাবার একটা নূতন সংক্ষিপ্ত রাস্তা বাঁনয়ে নেওয়া, সে নীতি এরাই সফল করে তুলেছে। বাগদাদ 
রেলওয়ের খাঁনকটা গগিয়েছে 'সাঁরয়ার মধ্য দিয়ে । সায়া আছে ফরাসদের আঁধকায়ে। ফরাসিদের 
অন্স্্রহের উপরে এই নির্ভর করে থাকাটা 'ব্রাটশের পছন্দ নয়; তাদের ইচ্ছা, এর বদলে প্যালেন্টাইলের 
অধ্য দিয়ে তারা নৃতন এ্রকটা লাইন খুলবে । আরবেও নূতন একটা ছোটো রেললাইন খোলা হচ্ছে, 
এটা লোছিতসাগরের তারাস্থত বন্দর জেঙ্ডা থেকে মন্যা পর্যন্ত যাবে। প্রাত বছয় হাজার হনজার 
তাঁর্থযারশ ম্যায় যান, তাঁদের এতে খুব স্বাবযা হবে। 

রেলপথের ফল্যাণে শপচ্চিম-এশিয়ার এই দেশগুলোর সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ 
স্থাপিত হচ্ছে, এই গেল সে রেলপথের কথা। যে কাজের জন্য এর লৃঙ্টি সে কাজ এখনও সায়া 
হয় অন; তব কিল্ভু এরই মধ্যে রেলওয়ের উপকারিতা গাঁনকটা কমে বাচ্ছে; তাকে ছয়ে ছিরে, 
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তায় জারগা এসে দখল করছে মোটয় গাঁড় আর এরোপ্লেন। মর্ভূমির পথে চলতে মোটর 
কিছুমার কম্ট নেই; বারিদলের যে-সব পার়ে-হাঁটা পথে হাজার হাজার বছর ধরে উটেরা 


মোটক্স গাড়ি। রেলওয়ে চালাবার খরচ অনেক, নে বসাতে ষময়ও লাগে প্রচুর। মোটর গাঁড় 
সস্তার মেলে, বখন দরকার তখনই সে চলতে পাতর। মোটর গাঁড় বা লার অবশ্য খুব লম্ঘা দৌড়ের 
পথ সাধারণত চলে না; ছোটো খানিকটা জারগা, খুব বোশ হলে শখানেক মাইল পথের মধ্যেই 
তারা ঘুরে ফিরে ক্ষেপ দিয়ে থাকে। 


যোশ তাড়াতাঁড়। যানবাহনের প্রয়োজনে এরোশ্লেনের পাঁথবশতে দ্ুতবেগে বেড়ে 
চলবে, এতে সংশয়ের িছ-মাত্ অবকাশ নেই। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আয়োজনের অনেকখানি 
দেখা যাচ্ছে; প্রকাশ্ড প্রকাণ্ড নয়ামিতভাবে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ক্ষেপ 


দিচ্ছে । এই-সব বড়ো বড়ো বায়দ-পথেরও একটা চৌমাথা হক্নে উঠেছে প্চিম-এশয়া; বিশেষ করে 
বাগদাদ শহর তার কেন্দ্ু। 

লশ্ডন থেকে ভারত ও অস্ট্রোলয়া পরষ্ত যে 'ন্রিটিশ ইম্পারয়াল এয়ার-ওয়েজ চলে গেছে 
সেটা, আমন্টারভাম থেকে বাটাভয়া পর্যন্ত যে কে, এল্‌, এম ডাচ লাইন চলে গেছে সেটা এবং 
প্যারিস থেকে ইন্দোচশন পরয্তি বিস্তৃত ফরাসি এরর়ার লাইন এয়ার ফ্রাল্স), এই 'তিনটারই ঘাঁটি 
বাগদাদে আছে। মস্কো ও ইরানও বাগদাদের সাথে বায়ু-পথে সংযৃত্ত। ইউরোপ থেকে) চীন ও 
সুদূর প্রাচ্যের বিমানের যারীকে বাগদাদের উপর দরে যেতে হয়। বাগদাদ থেকে বিমান কায়রো 
পর্যন্তও যায়_-তদ্বারা উহা আফ্রিকার 'বিমানপথের মারফতে কেপ টাউনের সঙ্গেও হৃত্ত। 

এসব িমানপথের বোঁশর ভাগ থেকেই বিশেষ 'কছু আয় হয় না, বরং এদের প্রচুর সরকার 
সাহায্য দিতে হয়, কারণ সাম্রাজ্যগুলোর নিকট এখন 'বিমানশান্তর 'বশেষ কদর। বৈমানকশান্তর 
বিকাশের সঙ্গো সঙ্গে নৌ-শান্তর গুরূত্ব অনেকটা কমে গেছে। যে ইংলণ্ড পূর্বে তার নৌ-শান্তর 
এঁতো বড়াই করত ও বাঁহঃশন্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে খুবই 'নরাপদ মনে করত, আত্মরক্ষার 
ব্যব্থার দিক থেকে 'ববেচনা করলে সেও আর এখন একটি চ্বশপমাত নয়। ভ্রাল্স বা অন্য যে কোনও 
দেশের মতোই আকাশ থেকে আক্রমণ চাঁলয়ে তাকেও ঘায়েল করা সহজসাধ্য হয়েছে। তাই সব 
নিয়ে দেশে দেশে যে রেষারোষ চলত, তার জায়গা এখন দখল করেছে বিমানশান্তর রেযারোষ। 
শান্তির সময়ে বার্পথে যাল্রী-চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে, প্রত্যেক দেশই উৎসাহ আর সপ্পকাঁর 
সাহায্য 'দয়ে তাকে ঘাঁড়য়ে তুলছে; কারণ, এর ফলে এমন কতোজন স্বীশাক্ষিত বৈমানক' তৈরণ 
হবে যাদের যূম্ধ বাধলে কাজে লাগানো চলবে । অ-সামারক 'বিমানাঁবভাগ সামারক 'বিমারনবভাগ 
গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই অসামারক বিমানাবভাগের উল্বাতি খুব দ্রুতভাবে করা হচ্ছে 
এধং ইউরোপ গু আমোরকাতে শত শত 'বমানবর্্ম গড়ে উঠেছে । এব্যাপারে যেখানে যতটুকু উন্নাত 
হয়েছে তার বেশির ভাগই হয়েছে আমোরিকার হুস্তরাম্ে, সোভয়েট ইউনিয়নেও এয় যথেম্ট উন্বাতি 
দেখা যাচ্ছে--দ্রদূরাচ্তে অবাঁস্থিত এই রাষ্ট্রের অংশগুলোর উপর 'দয়ে বহ্‌ বমানপথের 'বিমান- 
গুলো যাতায়াত করে থাকে। 

এখন গ্রাসেছে বিমানশভির যুগ এয্‌গে পশ্চিম-এশিয়া আবার নৃতনভাবে গুরুত্ব লাভ করছে, 
কি সুদূরপ্রসারী 'িমানপথ চলে গেছে। পুনরায় ইহা 'বিশ্বের 


দাঁড়য়েছে। এ কথাতে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এদেশ এখন বড়ো বড়ো দেশগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ও 
1বরোধের রঙ্গভাঁমিতে পাঁরণত হয়েছে, কেননা, তাদের পরস্পরের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংঘাত হয় 
এবং প্রত্যেকেই অপরের উপর টেক্কা মারতে চেষ্টা করে। এই কথাটা আমলা যাঁদ মনে বাঁখ 
তাহলেই মধ্য-প্রাচ্যে এবং অনার ব্রিটিশের ও অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের মূলে যে কৃউনশীত রয়েছে 
তার অনেকখানিই আমরা বুঝে নিতে পারব। 


আরব-জগ্চলের দেশ--সাররা ২৯১ 


ভারতে যাবার এই নূতন সদর রাম্তার ঠিক উপরেই মোসুল অবাঁষ্খত, তাঙড়া এখানে 
তেল আছে। বমানশান্তর বৃগে এখন তেল আগের চেয়েও আঁধক প্রয়োজনশর 'জানস হয়ে পড়েছে। 
ইরাকেও মূল্যবান তেলের খাঁন আছে, এবং সেটাও এই বমানপথগ্যালর একেবারে মাঝখানে পড়েছে। 
কাজেই ইরাককে আপন আয়ত্তে রাখাটা যে 'ত্রটেনের পক্ষে কতটা আবশ্যক সেটা ষ্পব্ট বোঝা 
যায়। পারশ্যে বহু তেলের খাঁন আছে; অনেকাঁদন ধরে এঁ খাঁনগ্বালর তেল তুলে নিচ্ছে একটা 
ইংয়েজ কোম্পানি; এর নাম হল গ্যালো-পার্শয়ান অয়েল কোম্পান। ব্রিটিশ সরকার এই 
কোম্পানির একাঁট অংশীদার। 

তেল বা পেত্রোলের প্রয়োজন ও গূরুদ্ব বেড়ে চলেছে এবং এর দ্বারা সান্াঁজ্যক নীতি 
প্রভাঁবত হচ্ছে। বঙ্তুত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে 'তেলের সাম্মাজ্যবাদ' বলে আতাঁহত করা হয়। 

মধ্যপ্রাচ্র দেশগুলো আবার নূতন করে গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, আবার বিক্ব-রাজনশীতির় 
ঘূর্ণাবর্তে এসে পড়ছে যে-সব কারণে তার কয়েকটা কারণ 'নয়ে আমি এই চিঠি আলোচনা করলাম । 
িল্ছু এই সব-কিছুরই পশ্চাতে রয়েছে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ বা প্রাচের জাগরণ । 


১৬৬ 
আরব-অশ্চলের দেশ- সিরিয়া 
হ৮শে নে, ১৯৩৩ 


প্রত্যেক দেশেই মানুষের কতকগুলো সম্প্রদায় আছে, যাদের ভাষা এক রশীত-নশীতি এক। এদেক় 


দেয়; আবার অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে একে আরও বোশ করে আলাদা করে ফেলে। জাতীয়তা- 


জাতীয়তাবাদ বরং তাকে দূুর্বলই করে ফেলে, ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। 
আগে অস্দ্রোহালোরিয়ান সাম্মাজ্যের ঠিক সেই দশা 'ছিল। বহু জাতির বাস ছিল সেখানে, 
মধ্যে জর্মন-আস্ট্রিয়ান আর হাঞ্গোরয়ান, এই দুটি জাতি প্রধান; বাকিগুলো ছিল এদের 
অতএব জাতশয়তাবাদের প্রসারের ফলে আঁম্মারা-হাশ্পোর সাম্মাজ্য দুর্বল হয়ে 
জাতশয়তাবাদের প্রভাবে এদের প্রত্যেকটি জাতই নূতন বরে প্রাণ পেয়ে তাজা হয়ে 
তারই সঙ্গে সম্গে এরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে স্বাধীনতা অর্জনের ম্বগ্ন দেখতে 
যুদ্ধের দরুন অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে উঠল, যুদ্ধে হার হওয়া মাত্রই দেশটা ভেঙে 
ছোটো টুকরোতে পাঁরণত হল, প্রত্যেকাঁট জাঁতিই নিজের নিজের এলাকা 'নয়ে একটা 
রাষ্ট্র তোর করে বসল। দেশটাকে যেভাবে ভাগ করা হয়োছল সেটা ঠিক বান্তযুন্তভাবে 
তার ফলও ভালো হয় 'নি- কিন্তু সে আলোচনায় আপাতত আমাদের দরকার নেই। 
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৭৯২ বীক্ষ-ইাতহাল প্রপঙগ 


জর্মীনরও নৈদ্দারূণ পরাজয় হয়োছল, কিন্তু সে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল না। শত দূর্দশা- 
দৈনোযর় মধোও সে এক অখথ্ভ দেশ হয়েই বেচে রইল, কারণ তাকে বেধে ন্নাখবার জন্য 


পুনরু্জ্জীবন; আরাব ভাষা এবং সাহিত্যকে নূতন করে উজ্জশীবত করে তুলল তারা । 
এই কাজ প্রথম আরম্ভ হয় 'সাঁরয়াতে, ১৮৬০ সনের পরবতর্শ কালে। সেখান থেকে এয হাওয়া 
1মশরে এবং অন্যান্য আন্নীব-ভাষাভাষশ দেশে ছাঁড়য়ে পড়ল। ১৯০৮ সনে তুরছ্কে তরুণ তর্ক 
গাবস্লব' হল, সৃলতান আবদুল হাঁিদের পতন ঘটল-_এই দেশগুলোতে রাজনোতিক আন্দোলন বেড়ে 
উঠল তার পরে । মুসলমান এবং খঙ্টান (নার্বশেষে সমস্ত আরববাসদের মধ্যেই জাতশরতাবাদের 
মল্্ ছাড়িয়ে পড়ল। আরব-অখ্চলের দেশগুলোকে তুর অধশনতা থেকে মস্ত করে এনে তাদের 
গনয়ে একাঁটি অখণ্ড রাস্ী তোর করা হবে, এই জ্বপনও এসে দানা বেধে উঠল। 'মশরও আরাব- 
ভাষাতযশর দেশ; কিন্তু রাম্ট্ী 'হসাবে সে ছিল এদের থেকে থখাঁনকটা আলাদা । তাই এই বে 
আন্লব-রাষ্রী প্লাতিষ্ঠার কথা হচ্ছে, এর মধ্যে সেও এসে যোগ দেবে এমন প্রত্যাশা কেউই করে $ম। 
কথা ছিল, এই আরব রাষ্টী তোর হবে আরব, গসাররা, প্যালেস্টাইন এবং ইরাক দেশ নিয়ে। আৰাধরা 
এককালে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নেতৃস্থানীয় ছিল, সেই মর্ধাদা তারা আবার ফিরে পেতে চাইল : 
বলল, খাঁলফার পদ অটোম্যান সুলতানের হাত থেকে এনে আরবদের কোনো বংশের হাতে দেওয়া 
হোক। আরবনজাতির গৌরব এবং মর্বাদা এতে অনেক বেড়ে বাবে, অতএব এটাকেও সবাই ধর্মগত 
আল্দোলন না ভেবে বরং একটা জাতীয় আন্দোলন বলেই মেনে নিল; 'সাঁরয়াতে আরব খন্টান 
যারা ছিল তারাও এই আন্দোলনের সমর্থন করল। 

[িশ্ব-ষৃদ্ধের অনেক আগে থেকেই 'ব্রটেন আরবদের এই জ্রাতীয় আন্দোলনের নেতাদের 
সঙ্গে ঘড়যল্প্র শুরু করে 'দিয়েছিল। বিশাল একাঁট আরব-সান্জাজ্য স্থাপিত করে দেওয়া হবে 
ইত্যাঁদ রকমের বহু লন্বাচওড়া প্রাতশ্রাত যুদ্ধের সময়ে 'ব্রটেন দিতে লাগল । মক্কার শরশফ 
হুসেন-এর মনে আশা জাগল, বিশাল একাঁট রাজ্যের আঁধপত্য এবং খাঁলফার পদ দুপটই এবার 
তাঁর হাতে এসে পড়ল বাঁব। আশায় আশায় 'তাঁন 'ব্রটেনের পক্ষে যোগ দিলেন; আরবদের 
উসকানি 1দয়ে তুরস্কের বিরূদ্ধে প্রকান্ড একাঁটি বিদ্রোহ স্বন্ট করলেন। র্সারল্লাবাসী আরবরা 
মৃসলমান-থৃজ্টান-নির্বিশেষে হসেনের এই বিদ্রোহে বোগ দিল; তাদের নেতারা অনেকে সৈ 
অপরাধের প্রারশ্চিন্ত করলেন প্রাণ 'দিয়ে_-তুঁর্করা তাদের ধরে ফাঁসিকাঠে বায়ে দিল। ৬ই মে 
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৭৯৪ 1বশ্ব-ইতিছাস প্রসঞ্গ 


তারিখে দামাম্কাস এবং বেইরুত শহরে এদের ফাঁস হয়; সিরিয়াতে আজও এই 'দিনাঁটিতে এই 
জাতীয় শহশদদের স্মৃতিরক্ষা দিবস পালন করা হচ্ছে। 

আরবদের বিদ্রোহ সফল হল-_বিদ্রোহীদের গোপনে টাকা' যোগাচ্ছিল 'ন্রটেন; আর বিশেষ, 
করে একে সাহাব্য করাছলেন একজন অত্যন্ত প্রাতভাশালণ ব্যাস্ত; 'ন্রটেনের রহস্যময় লোক এবং 
শন্রাটশ গুপ্তচর বিভাগের প্রাসম্ধ কমর্শ বলে এর নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। নামটি হচ্ছে কর্নেল 
লরেল্স। যৃম্ধ যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল আরব-অণ্চলের যত দেশ তুর্কি-সান্াজ্যের অধশনে 
ছিল তার প্রায় সকলেই তুরস্কের হাত ছাঁড়য়ে ব্রিটেনের হাতে এসে পড়েছে। তর্ক সাম্রাজ্য ভেঙে 
নিশ্চহ হয়ে গেল। আম তোমাকে বলোছ, মুস্তাফা কামাল তুরস্কের স্বাধীনতা চেয়েই যুদ্ধ 
করোছলেন; কোনো অ-তুর্কি দেশকে জয় করে নেবার কোনো আভপ্রায়ই তাঁর ছিল না ৫একমাত 
কুর্দস্তানের খাঁনকটা অংশ ছাড়া)। খাস তুরস্ককে নয়েই 'তাঁন সন্তুষ্ট রইলেন; তাঁর পক্ষে সেটা 
একটা অত্যন্ত 'বজ্ধের মতো কাজ হয়োছিল। 

অতএব যৃম্ধের পরে প্রশন উঠল, আরব-অণ্চলের এই যে দেশগুলো, এদের এখন কী গন্তি 
হবে। বিজয়ী মিন্রপক্ষ, তার মানে '্রাটিশ এবং ফরাসি সরকার, খুব সাঁদচ্ছার সাহত এই দেশগুলো 
সম্বন্ধে তাঁদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন : “এতাঁদন এর প্রজারা তুকিদের হাতে 'নর্ধাতন সয়ে 
এসেছে, এবার তাদের তাঁরা সম্পূর্ণ এবং সম্যক্‌ স্বাধীনতার আঁধকারী করে দেবেন, এই-সব 
দেশে এমনতরো জাতীয় সরকার এবং শাসন-ব্যবস্থা প্রাতাঁষ্ঠত করে দেবেন, যার 'পছনে থাকবে 
দেশেরই প্রজাদের স্বাধীন আভমত এবং [নিজস্ব প্রেরণা ।” এই মহৎ উদ্দেশ্যট কার্ধে পারত 
করবার আয়োজন এ'রা করলেন, আরব-অণ্থলের এই দেশগুলির অধিকাংশ স্থান নিজেদের মধ্যে 
ভাগাভাগি করে নিয়ে। জমি-দখল করবার যতরকম 'ফিকির সাম্রাজ্যবাদীদের আছে তার মধ্যে 
নূতন একটা প্রকার হচ্ছে ম্যানডেট্‌-প্রথা; এক্ষেত্রেও ফ্রান্স এবং ইংলশ্ডকে ম্যন্ডেট দিয়ে দেওয়া 
হল, তার পিছনে রইল লশগ অব নেশন্সের আশীরবাদ। ফ্রাল্স পেল সিরিয়া; ইংলণ্ড পেল 
প্যালেস্টাইন আর ইরাক। আরবদেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রীসম্ধ অণ্চল হচ্ছে হেজাজ; তাকে মন্ধার 
শরীফ হুসেন-এর অধীন করে দেওয়া হল-াব্রটেনের 'তাঁন পোষ্যপুত্রীবশেষ। একাঁট মান 
অখণ্ড আরব রাম্ট্রী তোর করে দেওয়া হবে বলে বত প্রাতশ্রাত দেওয়া হয়োছল, সে-সব প্রাতগ্রাত 
কোথায় ভেসে গেল- আরব-অণ্চলের এই দেশগুলোকে এইভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করে 
কতকগুলো আলাদা আলাদা ম্যান্ডেটে পাঁরণত করা হল; তৈরশ করা হুল একটা রাষ্ট্র হেজাজ, 
বাইরে থেকে দেখতে সে স্বাধীন, কিল্তু আসলে সে রইল 'ব্রটেনের অধীনে । এই-সব ভাগাভাগি 
দেখে আরবরা অত্যন্ত মর্মাহত হল; এ তাদের প্রত্যাশার বাইরে। এই ভাগবাটোয়ারাকে চরম 
ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করল। কম্তু এর চেয়েও অনেক নৃতনতর 1বস্ময় 
এবং বৃহত্তর আশাভঙ্গ তাদের কপালে লেখা 'ছিল; কারণ এই ম্যানডেট্গ্ালর প্রত্যেকাঁটর মধ্যেই 
আবার সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুরোনো খেলা খেলতে শুরু করল, প্রজাদের মধ্যে ভাগাভাঁগ 
দলাদালর সৃষ্টি করে 'দিল, নইলে তাদের শাসনটা সহজে চলবে কেন। এবারে আমরা এর প্রত্যেকটা 
দেশের কাহিনশ আলাদা করে দেখব, তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা সহজ হুবে। ফ্রান্সের ম্যানডেট্‌ 
1সারয়ার কথা আম প্রথম বলব। 

১৯২০ সনের গোড়াতেই 'ত্রাটশদের সাহায্যে 'সাঁরয়াতে একাঁট আরাব সরকার প্রাতান্ঠিত 
করা হল, তার রাজা হলেন আমীর ফয়জল ইন হেজাজের রাজা হসেনের পৃল্ল)। সারয়ায় 
একটি জাতীয় কংগ্রেস তোর হল; কংগ্রেস অখণ্ড “সায়া রাজ্যের একট প্রজাতল্প্ী শাসনতন্ত্র 
রচনা করলেন। কিন্তু এর সমস্তটাই মাসকয়েকের ব্যাপার। ১৯২০ সনেরই গ্রীম্মকালে 
ফরাসরা এসে হাজির হুল, লশগগ অব নেশন্সের মান্ডেট্রুপশ পরোয়ানা তাদের হাতে। 
রাজা ফরজলকে তারা তাঁড়য়ে দিয়ে 'সাঁরয়া রাজ্য গায়ের জোরেই দখল করে বসল। 
সবসৃম্ধ ধরলেও 'সারয়া আত ছোটো দেশ, এর লোকসংখ্যা 'ন্রশ লক্ষেরও কম। তব 
ফরাসিদের পক্ষে দেশটা একটা রর্গীতমতো ভাঁমরূলের চাক হয়ে উঠল। 1সাঁরয়াবাস আরবরা 
মুসলমান এবং খদ্টান-নার্বশেষে সকলেই তখন দর়প্রীতজ্ঞা করেছে ঠবারধীনতা অর্জন না করে 
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তারা ছাড়বে না; অন্য কোনো দেশের শাসন এত সহজে মেনে নিতে তারা কিছুতেই রাষ্ি 
হল না। দেশের মধ্যে বশৃঞ্খথলা আর অশান্তি লেঙগ্গেই রইল, আজ এখানে বিদ্রোহ হয়, কাল 
ওখানে বিদ্রোহ হয়--ফরাসি শান চালাবার জন্য বিরাট একটা ফরাসি সেনাবাহনীকে সারাক্ষণই 
মোতায়েন করে রাখতে হল 'সিক্ষিললাতে। দেখে শুনে ফরাসি সরকার তখন সাম্ভাজ্যবাদীদের সনাতন 
নশাত খাটাতে লেগে গেলেন; সারয়ার জাতীয়তাবাদকে দূর্বল করে ফেলবার জন্য তাঁরা দেশটাকে 
ভেঙে আরও ছোটো ছোটো কতগুলো রাম্টে পারত করলেন, ধর্ম এবং সম্প্রদায়গত বভেদকেও 
ফেনিয়ে বড়ো করে তুলতে চাইলেন। শাসন করবার সাবধার জন্য দেশকে বহুধা 'বিভন্ত করার, 
রিভার বাহির হত রনির 
করলেন | 

ছোটো দেশ সারা এবার সেটা ভেঙে পাঁরণত হল পাঁচটা আলাদা রাচ্টে। পশ্চিম-সমদ্রুকুল 
এবং লেবানন পর্বতশ্রেণীর কাছে তোর হল লেবানন রান্্ী। এখানকার আধবাসীদের মধ্যে 
আঁধকাংশ 'ছিল একটা খঙ্টান সম্প্রদায়তূত্ত, এদেক নাম মেরোনাইট। 'স্িয়াবাসী আরবদের থেকে 
আলাদা করে নিজের পক্ষে টেনে নেবার উদ্দেশ্যে ফরাসরা এদের খাঁনকটা বশেষ সুযোগ- 
সুবিধা 1দয়ে দিল। 

লেবাননের উত্তরে, সমৃদ্রের উপকূলেই পার্বত্য অণ্চলে আরেকটা ছোটো রাষ্ট্র তোর করা 
হল, সেখানে 'আলাব' বলে একদল মুসলমানের বাস। তারও উত্তরে প্রাত্ঠত হল আর 
একটা রাষ্ট্র, তার নাম আযলেক্জান্দ্রেতা : এটা ঠিক তুরস্কের গায়ে অবাষ্থত, এর আঁধবাসীরা 
আধকাংশই তুর্ক-ভাষাভাষী। 

অতএব খাস 'সিরয়া বলতে যেটুকু অবশিষ্ট রইল, দেশের বেশির ভাগ উর্বরা জামই 
তার বাইরে চলে গিয়েছে; তার চেয়েও বিপদের কথা সমুদ্রের সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগই 
নেই। অনেক হাজার বছর ধরে সায়া ছিল ভূমধ্যসাঙগরের তরবতর্ঁ প্রবল রাজ্যঙগুলের 
অন্যতম; সমুদ্রের সঙ্গে তার সেই প্রাচখনকালের বন্ধন প্রবার 'ছাঘ হল, এখন তার বাইরে যাবার 
পথ হল উধর মরুভূমির উপর দদিয়ে। তার পর আবার এই 'সারয়া থেকেও একাটি পাহাড়শ 
অণ্টলকে কেটে নেওয়া হল, সেখানে তোর করা হল আরেকাঁট রাষ্ট্র, জবল-এদ-দ্রুজ; দ্ুজ বলে 
একাঁট উপজাতির সেখানে বাস। 

প্রথম থেকেই 'সিরিয়াবাসীরা ফরাসি ম্যানূডেট্টাকে প্রশীতর চোখে দেখে নি। একে নিয়ে 
অনেক হাঙ্গামা করেছে তারা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অনেক বড়ো বড়ো 'মাছিল-শোভাবানা ইত্যাদি 
বার করেছে, সে শোভাষান্নায় আরাব মেয়েরা পর্্ত যোগ 'দয়েছে। ফরাঁসরাও সে শোভাযাঘা 
কঠোর হস্তে ভেঙে দিতে কসূর করোন। তার পর ফরাঁসরা দেশটাকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করল, এবং 
সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়দের নিয়ে দলাদলি সৃষ্টি করবার চেম্টা করল- এর ফলে অবস্থা আরও খারাপ 
হয়ে উঠল, প্রজারা ক্রমেই আরও অসক্তুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা যেমন করেছে, 
দসারয়াতে তেমনি এই অসন্তোষ দমন করবার জন্য ফরাসিরা প্রজাদের ব্যান্তগত এবং রাজনোতক 


শাক্ষিত বরে তোলাই তারা তাদের কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে”-_আমরা যারা ভারতবর্ষে আছি, 
আমাদের কানে কথাটার সুর কেমন চেনা-চেনা শোনান ! 

অবস্থা ক্রমেই সাঁঙন হয়ে উঠল; বিশেষ করে ক্ষেপে গেল জবল-এদ্‌-দ্ুজের লোকেরা; 
এরা জাত-যোম্ধা, এবং জাত হিসাবে খাঁনকটা আদিমপ্রকীতির আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের উপজাতিদের সঙ্গে এদের খানিকটা মিল আছে)। এই দুজদের নেতাদের সঙ্গে ফরাসি 
গভর্নর একটা হখন চাল চাললেন। এদের 'তাঁন নিজের বাড়তে নিমল্মণ করে 'নয়ে গেলেন, ভার 
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পর এদের বন্দী করে রাখলেন, গোলমাল হলে এরা রইলেন তার জামিনস্বর্প। এটা ১৯২৫ 
সনের প্রীত্সকালের কাধা। সঙ্গে সঙ্গেই জবল-এদ--দুজে বিদ্রোহ হল। এই 'বিজ্রোছ ক্রমে সমস্ত 
দেশমক্স ছাঁড়য়ে পড়ল; স্বাধশনতা এবং একাকামশ 'সারয়ার একটা সর্বব্যাপশ বিদ্রোছেই পাঁরশত হল । 

সিরিয়ার এই স্বাধীনতা-সমর হইীতহাসে একটা অপূর্ব বস্তু হয়ে রয়েছে। ছোটো একটা 
দেশ, ভারতবর্ষের দুটো কি তিনটে জেলাকে একন করলে বা হয় সেইটুকু মাত তার আয়তন; 
সে দাঁড়য়ে লড়াই করছে ফ্রান্সের 'বরুদ্ধে-তখনকার 'দনে ফ্রাঙ্সেরই সামারক শান্ত ছিল পাাঁথবীতে 
সকলের চেয়ে বেশি । ভ্রান্সের বিপুল সেনাবাহনন, অস্মশস্ছে স্সাচ্জত তারা, তার সঙ্গে মুখো- 
মাঁখ সংগ্রাম করবার সামর্থ অবশ্য 'সারয়াবাসীদের ছল না। 'কল্তু গ্রাম-অগ্চলে সে বাহনশর 
1টকে থাকাই এরা দুষ্কর করে তুলল । বড়ো বড়ো শহরগুলোই শুধু ফরাসদের দখলে রইল, 
লেখানেও 'সারয়ানরা প্রারই গিয়ে হানা দিতে লাগল । ভয় দোখয়ে দেশের লোককে কাধ করে 
ফেলতে ফরাসরা যথাসাধ্য চেষ্টার ন্লুটি করল না-_ অসংখ্য লোককে তারা গাল করে মেরে ফেলল, 
অসংখ্য গ্রাম জ্বালিয়ে 'দল। প্রাচীন কালের বিখ্যাত শহর দামান্কাস, তাকে পর্বস্ত তান্না কামানের 
গোলা ছড়ে অনেকখানি বিধ্বস্ত করে 'দজ--১১২৫ সনের অক্টোবর মাসের ঘটনা এটা । গোটা 
সারয়া দেশটাই একটা যুক্ধ-শাবরে পারণত হয়ে গেল। কিন্তু এত কাণ্ড করেও 'বিন্রোহকে দমন 
করা গেল না, পুরো দুটি বছর ধরে সে বিদ্রোহ চলতে লাঙগল। প্লান্সের বিপুল সমরায়োজনের 
চাপে শেষপর্ব্ত অবশ্য বিদ্রোহ দমন হল, 'কিল্তু সন্দিম়্াবাসশরা বে বরাট আত্মোৎসর্গ করোছল তা 
বৃথা হল না। স্বাধীনতালাভে তাদের আঁধকার তারা নিঃসংশর়েই প্রাতাঙ্ভত করে গেল; সমস্ত 
জগৎ স্তাঁ্ভত হয়ে দেখল এই দেশের মানুষরা কী দুধর্ষ ধাতুতে গড়া। 

এন মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার মতো বস্তু হচ্ছে এই : ফরাসিরা এই 'বিদ্রোহটাকে একটা 
ধর্মত ব্যাপার বলে প্রমাণ করতে চেচ্টা করছিল, দুদের বির্যদ্ধে খনম্টানদের ক্ষে৭প্পিয়ে তুলতে 
চেষ্টা করছিল; আর 'সাবিয্লাবাসীরা পাঁরচ্কার বৃঝিয়ে দিচ্ছিল, তারা যুদ্ধ করছে জাতীয় স্বাধীনতার 
জন্য, ধর্মগত কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বিদ্রোহের একেবারে গোড়াতেই দ্ুুজ-দেশে একটি 
অস্থায়ী সরকার প্রাতচ্ঠা করা হল; সে সরকার প্রজাদের উদ্দেশ করে একটি ঘোষশা প্রচার করলেন, 
তাতে বঙগলেন, 'সাঁরয়ার সমস্ত আধবাসী এই স্বাধশনতার যুম্ধে এসে ঘোগ 'দিক, তাদের অভশজ্ট 
ফল জয় করে 'নক- সে অভশম্ট হচ্ছে, এক এবং আঁবভাজ্য "সায়া দেশের জ্বাধশনতা.......প্রজাদের 
স্বাধণন ইচ্ছা অনুসারে একাঁটি গণপারষত 'নর্বাচন কয়া,_যে দেশের শাসনতল্ত রচনা করবে; যে 
[বিদেশশ মেনারা দেশটাকে দখল করে বসে রয়েছে তাদের অপসারণ; একটা জাতীয় সেনাবাহনর 
সাষ্ট করা, যার কাজ হবে জনগণের 'নিরাপত্তা রক্ষা করা, এবং ফরাস-বিপ্লবের যে মূলনীতিগুলি 
সেগুলিকে এবং মানুষের আধিকারগগলকে দেলে প্রয়োগগা এবং প্রতিষ্ঠিত করা! অতএব দেখা যায়ে, 
ফরাসি সরকার আর ফরাসি সেনাবাহিনী এমন একটা জাঁতকে দমন করতে চেম্টা করাছিঙ্গেদ, 
ফরাঁস-বপ্লপবের মূল সত্রগলিকে এবং সে বিপ্লবে মানুষের. ষেসব আঁধকার থাকা চাই বলে 
ঘোষণা করা হয়োছল দেইগুকিকে প্রাতত্ঠিত করবার জন্য সংগ্লাম করাঁছল। 

১৯২৮ সনের প্রথমা্দকে 'সারিয়াতে সামারক আইন তুলে নেওয়া হল; সংবাদপত্রের উপরে 
যে সেজ্সর বসানো হয়োছল সেটাও তুলে নেওয়া হল। অনেক রাজনোতিক বজ্দীকে ছেড়ে দেওয়া 
হল। জাতীয়তাবাদীদের দাঁব অনুসারে একটি গণপারষৎ তোর করা হল, দেশের শাসনতল্্র 
সে রচনা করবে। কিন্তু এর মধ্যেও শোলমালের একটি বীজ ফরাঁদ সরকার পরে দজ-_ 
প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের জব্য আলাদা 'নির্বচনের ব্যবস্থা করে 'দিয়ে ভোরতবর্ষে এখন যেমন 
আছে)। মুসলমান, প্রশক ক্যাথালক, গ্রীক গোঁড়া খন্টান, ইহাাঁদ প্রত্যেকের জন্যই আলাদা 
আলাদা খুপাঁর তোর করা হল; প্রত্যেক ভোটারকেই তার' নিজস্ব ধ্গত দলের মধ্যে থেকে ভোট 
দিতে হবে, তার বাইরে যাবার কারও জ্যাধীনতা নেই। দামাষ্কাসে একাঁট চমছ্ছকার কাণ্ড ঘটল, 
ব্যাপারাঁট শিক্ষাপ্রদ। জাতীর়তাবাদশদের নেতা 'ঘাঁন, ছিলেন, 'তাঁন প্রোটেষ্টাশ্ট-, অতগ্রব ধে কাট 
বিশেষ নির্বাচন-কেন্দ্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কোনোটারই মধ্যে পড়েন না; অতএব নির্বাচিত 
হবারও তাঁর পথ খোলা নেই--অথচ দাদাম্কানদে যে কাঁট লোক সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেদ তান 


তার 
সোঁটও এর সম্পদে বুন্ত থাকল। 

খাল 'সারয়া দেশ যা যা চৈয়োছল তার অনেকখানই পেয়ে গেল; অথট' তার জন্যে তাকে 
কোনোরকম আশোষন্মীমাংসার মধ্যে ধেতে হয় নি, যে 
তার মধ্যে একাঁটকেও ছেড়ে 'দতে হয় 'ন। 
শেষ হওয়া, অস্থায়ী ধারাটির আঁ্তত্ব তার সঙ্গে সম্গেই হবে; আর, 'রসারয়ার এঁক্যসাধন, 
এটি একাঁটি বৃহত্তর কথা। এইটুকু বাদ দিয়ে দেখলে, শাসনতল্ঘটি খুবই প্রগাঁতমূলক বস্তু, স্পর্শ 
স্বাধীন একটি দেশের উপযোগী কয়েই তাকে রচনা কয়া হয়েছে। এই বিন্াট বিপ্লবের সময়ে 
[সিরিয়ার লোকেরা 'নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে, তারা বীর এবং দঢ়-সংকজ্প যোদ্ধা । এর পরবর্তী 
কালে দেখা 'পিয়েছে, আলাপ-আলোচনা দর-কঘাকাষির ব্যাপারেও তাদের দডঢ়তা এবং ধৈর্ধ 'কিছুমার 
কম নয়; পূর্ণ স্বাধীনতার যে দাবি তারা একদা তুলেছিল তাকে কোনোমতে একাতিল 
করতে বা ক্ষু্ন করতে তায়া কিছুতেই রাজ হয় নি। 

১৯৩৩ সনের নভেম্বরে ফ্রান্স 'সিন্িয়ার প্রাতিনাধিসভার নিকট (00179101061 0 1)619801৩8) 
এক সন্ধির প্রস্তাব করল। এই সভা -বাছাই-করা লোকে ভর্তি ছিল এবং এদের মধ্যে ছিল 
আধকাংশই নরমপল্থশ ও ফরাসি সরকারের সমর্থক । ইহা সত্বেও সভা এঁ সাম্ধর প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
করল। এর কারণ হল- ফ্রান্স 'সারয়াকে বতর্মানের মতোই পাঁচ খণ্ডে বিভন্ত করে রাখতে ও 
সেখানে নিজের সেনাবাহিনীর জন্য ছাউীনি, ব্যারাক এবং 'বিমানঘাঁট রক্ষা করতে জেদ করাছল। 


বর 
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মন্তব্য ভেড্টোবর), ১৯৩৬ : 


দরুন এরুপ প্রস্তাবনা হয়েছে বে 'সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্স-জর্ডনকে নিয়ে একটা আরব 
যন্তরাশ্ী গঠন করা হোক। 


৯৬৭ 


প্যালেস্টাইন ও ছ্রান্স-জর্ভন 
২৯০ মে, ১৯৩৩ 


সারয়ার পাশেই প্যালেস্টাইন, এর উপরে লগ অব নেশন্সের নির্দেশে 'ভ্রিটিশ সরকার একটা 
ম্যানডেট্‌ পেয়েছে । সিরিয়ার চেয়েও ছোটো এই দেশাঁট, এর মোট লোকসংখ্যা দশ লক্ষেরও কম। 
তবু মানুষের চোখে এর বিরাট প্রাতষ্ঠা, তার কারণ এর গৌরবময় অতখত ইতিহাস এবং কাঁহনী। 
ইহহাদ এবং খৃষ্টান দুই সম্প্রদায়েরই এটা তাঁর্ঘস্থান, খানিক পারমাণে মৃসলমানদেরও। এখানকার 
'আধবাসীদের মধ্যে আঁধকাংশই হচ্ছে মুসলমান আরব; এরা স্বাধীন হতে এবং 'সারয়াতে যে 
আরব মুসলমানরা রয়েছে তাদের সঙ্গে একত ধমাঁলত ছয়ে বেতে চাইছে। কিন্তু ভ্রিটিশের 
কফৃুটনীতির ফলে এখানেও একটি [বিশেষ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদারঘাটত সমস্যা গাঁজয়ে উঠেছে, 
সে সংখ্যালঘ সম্প্রদায় মানে ইহুদিরা । ইহদিরা ন্রিটিশের পক্ষে, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাঅর্জনে 
তারা প্রাণপণে বাধা 'দচ্ছে__তাদের ভয় স্বাধীন হলেই দেশে আরবদের শাসন প্রাতাঙ্ঠত হবে। 
দু জাতের ধরনধারনে মিল নেই, তাই ঝগড়াবিবাদও এদের মধ্যে লেগেই আছে। আরবরা 
সংখ্যায় বেশি, ইহাদের ধনসম্পদ বোঁশ, তার উপরে তাদের পিছনে রয়েছে ইহাদ জাতের 
ববশবজোড়া সংগঠন। অতএব ইংলণ্ড আরবদের জাতীয়তাবাদকে রুখবার অস্ন 1হসাবে খাড়া করে 
দিয়েছে ইহাদিদের ধর্মগত জাতীয়তাবাদকে; 'দয়ে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন এদের দুয়ের 
মধ্যে সদভাব বজায় রাখবার এবং দেশে শান্তি রক্ষা করবার জন্যই তাদের এখানে থাকা প্রয়োজন। 
অধশন অন্যান্য সর দেশেও এই পুরোনো খেলা আমরা দেখোছ; কত রূপে কতবার 

যে এর পুনরাবৃত্তি তারা করেছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। 
অদ্ভুত জাত এই ইহারা । গোড়াতে এরা ছিল প্যালেস্টাইনের বাঁসন্দা ছোটো একটি 
উপজাতি, বা কয়েকাট উপজাতির সমান্ট; বাইবেলের ওজ্ড্‌ চৈস্টামেশ্টে এদের প্রাচীন ইতিহাস 
পাওয়া যায়। এদের ধারণা__এরাই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রিয় জাত; সোঁদক থেকে এদের মনে একটু 
অহংকারও আছে। কিন্তু সে অহংকার পাঁথবীর সকল জাতই কখনও না কখনও করেছে। বহুবার 
বহন? বিজেতার হাতে এরা পরাজিত হয়েছে, তাদের পদানত হয়েছে, দাসে পাঁরণত হয়েছে। ইংরোৌজ 
ভাষায় যে-সব অত্যন্ত সুন্দর এবং করুণ কাঁবতা আছে তার কতকগুলো হচ্ছে এই ইহদিদেক্সই 
গান এবং বিলাপ অবলম্বন করে লেখা । বাইবেলের যে অন্বাদাট প্রচলিত, তার মধ্যেই এই-সব 
গান আর 'বিলাপোন্ত পাওয়া বযায়। মূল 'হিব্লুভাষাতেও বোধ হয় এই কবিতাগ্যাল ঠিক এই 
ডি হর একাঁট গান (১9218) থেকে অজ্প কশটমান্্ ছন্র আম তোমাকে 


বাঁবলনের সেই উপকূলে বনে বসে আমরা কাঁদিতে লাগলাম, 
তোমার কথা মনে পড়ে, হে 'সয়ন। 

আমাদের বীণাগ্লোকে আমরা বঝাঁলয়ে রেখে দিলাম, 
সেখানে যে গাছগুলো 'ছিল তাদের শাখায়। 

আমাদের যাল্লা বঙ্গী করে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা আদেশ করল, 
আমাদের সেই দুঃঃথকে 'নয়ে-_ 

বলল, "সয়নের গান একটি আমাদের গেয়ে শোনাও 1 


প্যালেস্টাইন ও শ্রীজ্ম-জর্ডন ৭১৯ 


তোমাকে যাঁদ কখনও ভূলে যাই, হে জেরুজালেম, 
সেদিন আমার দক্ষিণ হস্ত যেন ভূলে যায় তার 'শি্পচাতুব", 
তোমার কথা যাঁদ কোনোঁদন 'বস্মৃত হই, আমার 'জহব 
যেন আবম্ধ হয়ে যায় আমার মৃখের তালুর সঙ্গে; 
হ্যাঁ, তাই যেন ঘটে, যাঁদ আনন্দের মৃহূর্তেও 
জেরুজালেমই আমার মনে সর্বশ্রেন্ঠ হয়ে না জেগে থাকে। 


শেব পর্যন্ত এই ইহাাদরা সমন্ত পৃথিবীময় ছাঁড়য়ে পড়ল। স্বদেশ বা স্বজাঁত বলতে 
এদের কিছু 'ছিল না; যেখানে যেত সেইখানেই লোকেরা এদের জেনে নিত বিদেশী বলে, অবা্ছিত 
আগস্তুক বলে। শহরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ 'নার্দন্ট অশ্চলে এদের বাস করতে হত, অন্যদের 
থেকে আলাদা হয়ে, যেন এদের সষ্গে মিশে অনারা কলুষিত না হয়। এই অপ্যলগৃলিকে বলা 
হত 'ঘেটো'। অনেকসময়ে এদের বিশেষ একরকমের পোশাক পরে চলাফেরা করতে হত। অন্যরা 
এদের অপমান করত, গালাগাল করত, নির্যাতন করত এবং নৃশংসভাবে হত্যা করত, হ্যা 
এই কথাটাই হয়ে উঠল একটা গালাগালের ভাষা। উ5১88৮5 
অথচ এত সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেও এই আশ্চর্য জাঁতটা বেচে রইল; বেচে রইল শুধু 
তাদের নিজস্ব জাতিগত সংস্কৃতগত বোৌশন্টযগুলোকে সৃন্থ বাঁচিয়ে রাখল; দি 
সমৃদ্ধ অর্জন করল, এবং অসংখ্য মহামানবের জন্ম হল এদের মধ্য থেকে। আজকের দিনে 
বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনশীতাঁবদ, সাহাত্যক, মহাজন, ব্যবসাদার 'হসাবে এরাই পাঁথবীর শশর্ষস্থান আঁধকার 
করে রসে আছে; সমাজতল্মবাদ আর সাম্যবাদের সবচেয়ে বড়ো নেতা যাঁরা তাঁরাও ছিলেন ইহ্াদ। 
এদেয় মধ্যে আঁধকাংশই অবশ্য আত দাঁরদ্ু; পূর্ব-ইউরোশের শহরগুলোতে এরা গাদাগাঁদ হয়ে 
বাস করছে, থেকে থেকেই এদের উপরে একটা করে প্প্রোগ্রোম' বা হত্যা-মহোৎসবও চলছে। এই 
গ্হহশন দেশহশন মানৃষের জাত, বিশেষ করে এদের মধ্যে যারা গরশব তারা, কোনোদিনই তাদের 
সেই পুরোনো দিনের স্বপ্নকে ভূলে যায় নি; আজও তারা জেরুজালেমের স্বপ্ন দেখছে-_তাদের 
কঙ্পনার সে জের্জালেম, এত বড়ো এত তার জকিজমক, সাঁত্যকার জেরুজালেমের তা কোনোঁদন 
নেই। জের্জালেমকে তারা নাম দিয়েছে য়ন বা 'জিয়ন; তার মানে একটা প্রাতশ্রুত দেশাবশেষ-_ 
জয়ানজ্‌ম- মানেই হচ্ছে সেই অতাঁত দিনের আহবান, 'তার টানে আজও তারা জের্জালেম এবং 
প্যালেস্টাইনের প্রীত সারাক্ষণ আকৃষ্ট হচ্ছে। 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষাঁদকে এই 'জিয়ন-বাদশ আন্দোলন ক্রমে ক্রমে রূপ পাঁরগ্রহ করে 
দাঁড়াল একটা উপানবেশ-স্ধাপনের আন্দোলনে; বহন ইহাদ প্যালেস্টাইনে চলে গিয়ে সেখানে বাসা 
বাঁধল। 'হত্রু ভাষাটাকে পুনরজ্জশীবত করে তোলা হল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সেনা 
প্যালেস্টাইন আকর্ুমণ করল। জেরুজালেমে যখন তারা শিয়ে প্রবেশ করছে এমন সময়ে, ১৯১৭ 


করে দেওয়াই ব্রিটিশ সরকারের আভিপ্রায়। পৃথিবীর সর্বঘ যে ইহারা ছাড়িয়ে রয়েছে তাদের 
সকলের সম্প্রশীত লাড করাই সম্ভবত ছিল এই ঘোষণার উদ্দেশ্য; টাকাকাঁড়র ব্যাপারের 'দিক থেকে 
এর গৃরত্বও ছিল অনেকখানি । ইহাাদরা এই ঘোষণা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হল। কিন্তু একটুখানি 
ছোটো ঘট এর মধ্যে ছিল; ব্যাপারটা খুব ছোটো নয়, তবু মনে হল কী করে সৌঁট সকলের 
চোখ এঁড়য়ে গেছে। সেটি হচ্ছে : প্যালেস্টাইন দেশটা 'নির্জন প্রান্তর নয়, জনশূন্য প্রজাশন্য 
দেশ নয়। সে দেশে তার আগে থেকেই মানুষের বাস 'ছিল। অতএব 'ন্রাটশ সরকার ইহাাদদের 
প্রীত এই মহৎ উদারতার ভাব দেখালেন, আসলে সেটা করা হল প্যালেস্টাইনে আগে থেকেই 
যেসব লোকের বাস ছিল তাদের ঘাড় ভেঙে। এদের মধ্যে আরব ছিল, অনারব ছিল; মুসলমান 
ছিল, খৃঙ্টান 'ছিল। এরা সকলেই, মানে ঠ্হনাদ ছাড়া বস্তুত আর সকলেই, এই ঘোষপাবাকোর 
তীর প্রাতযাদ জ্ঞাপন করল। সমস্যাটা আসলে 'িল অর্থনৌতক। এই লোকগুলো বুঝল, নবাগত 


১৯২৯ সনের আগস্ট মাসে আরব এবং ইছহাদর্দের মধ্যে কতকগুলো খুব বড়ো বড়ো 
দাঞ্গা-হাঙ্গামা হল। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, ইহুদিদের সংখ্যা এবং ধনসম্পদ 'দিন দন বেড়ে 
যাচ্ছে দেখে আরবদের ক্রোধ এবং ভয় বেড়ে উঠছিল, তা ছাড়া আরবরা যে স্বাধীনতার দাবি 
তুলেছে ইহ্না্দরা তাতে বাধা 'দিচ্ছিল। কিন্তু উপস্থিত যা 'নয়ে হাঞ্গামা বাধল, সে হচ্ছে 


তাদেরই বা সইবে কেন। 

দাঞ্গা-হাঞ্গামা দমন করা হল; তখনও অন্য নানা পথে 'সংগ্রাম চলতে লাগল। এর মধ্যে 
মজার ব্যাপার ছিল এই, প্যালেস্টাইনে খম্টানদের ঘতগ্হাল সম্প্রদায় ছিল সকলেই এই সংগ্রামে 
আরবদের পর্ণ সমর্থন করতে লাগল। মুসলমান এবং খঙ্টানরা এক্স হয়ে বড়ো বড়ো হরতাল 


যে কর্তব্য চাঁপয়ে দেওয়া হয়েছিল সে কতরব্য তার্বা পালন করে নি; বিশেষ করে ১৯২৯ 
দাঙ্গা-হাষ্গামা আগে থেকে নবারণ করতে পারে নন, লীগ- অব নেশনৃস- এজন্য 'র্রাটশ 
তীব্র ভাষায় ভর্ঘসনা কবলেন। 

অগুঞয প্যালেস্টইন এখনও িটশদেয একটা উপনিযেশের শামিল ছয়ে রয়েছে; অনেক 


পারপূর্ণ, দেশের সমস্ত বড়ো কর্মচারীর পদ 'ব্রাটশরাই দখরল করে বসে আছে। 'ন্রিটিশের 
অধশনস্থ দেশের সবর্পই যা অবস্থা হয়__শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রায় কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নি, 
যাঁদও আরবরা শিক্ষার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশশল। ইহাাদদের অনেক টাকাকাঁড়, তাদের ভালো 
ভালো সব স্কুল হয়েছে, কলেজ হয়েছে । দেশে ইহুদিদের সংখ্যা হাতমধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যার 
একচতুর্থাংশের কাছাকাছই দাঁড়য়েছে; মুসলমানের তুলনায় তাদের আর্থিক শান্ত অনেক বেশি। 
প্যালেস্টাইনে একাঁদন তারাই প্রভৃত্বের আসন দখল করে বসবে, সেই 'দনের প্রত্যাশা যেন তারা 
এখন থেকেই করছে। জাতীয় স্বাধীনতা এবং গণতাল্ত্রিক শাসন-প্রথা চেয়ে আরবরা সংগ্রাম 
চালাচ্ছে। সে সংগ্রামে ইহনীদদের সহযোশতা পাবার অনেক চেম্টাই তারা করোছিল; কিন্তু সে 
আহবানে ইহদিরা কর্ণপাত করে নি। তার চেয়ে 'বদেশশ শাসকের পক্ষ সমর্থন করাই তাদের 
বেশি পছন্দ; দেশের আঁধকাংশ লোককে স্বাধীনতা থেকে বাঁণ্চত করে রাখার কাজে এনা তাকে 
সাহায্য করছে। সেই আধিকাংশ দলের মধ্যে বৌশর ভাগ লোকই হচ্ছে মুসলমান-_তারা এবং 
খুস্টানরা ইহাদদের এই মনোভাবকে অত্যন্ত 'বিরান্তর চোখে দেখছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। 


ট্রাম্স-জ'ল 

প্যালেস্টাইনের পাশে, জর্ভন নদীর ওপারে আরেকটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ 
সোঁটি সৃষ্টি করোছল। এর নাম হচ্ছে ট্রান্স-জর্ডন। আত ক্ষুদ্র একটুখাঁন দেশ, মরৃভূমির 
একেবারে গায়ে; তার এক পাশে 'সারয়া অন্য পাশে আরব। রাজ্যাটর মোট লোকসংখ্যা তিন 
লক্ষের মতো- মাঝার আকারের একটা শহরের প্রায় সমান বলা যায়! 'ব্রিটিশ সরকার অনায়াসেই 
একে প্যালেস্টাইনের সশ্গে জূড়ে এক করে 'দতে পারতেন। 'কিল্তু একত করবার চেয়ে ভেঙে আলাদা 
করার নখাতটাই সাম্রাজ্যবাদীরা বোৌশ পছন্দ করে। ভারতবর্ষে আঙসবার ডাঙ্গা-পথ এবং বায়ু- 
পথের মধ্যে একটা ঘাঁট 'হসাবে এই রাজ্যটির একটা বড়ো স্থান আছে। একাঁদকে মরুভাঁম আর 
একাঁদকে পাঁশ্চমের সমৃদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত উর্বর দেশ, মাঝখানে এটা হয়ে রয়েছে একটা সশমানার 
খ১ট, সোঁদক থেকেও এর গনরৃত্ব কম নয়। 

রাজ্য ছোটো। কিন্তু আশপাশের বড়ো বড়ো দেশগুলোতে যেসব ঘটনার পরম্পরা 
চলছে, এঁটও তার হাত থেকে রেহাই পায় 'নি। দেশের প্রজারা সবাই চাইলে গণতাল্তিক পালামেস্ট 
প্রীতাষ্ঠত হোক; কর্তারা সে প্রার্থনায় কান দিচ্ছেন লা; অতএব প্রজারা আন্দোলন করছে এবং 


5৬ 


9৯৯ ব্ব-ইাতছান প্রসঙ্গ 


তদ আন্দোলন এরা দমন করছেন, লেল্সর বসাচ্ছেন, নেতাদের নির্বান্মিত করছেন। প্রজারাও সরকারি 
ব্যবস্থা অমান্য এবং রর্জন করে চলেছে, ইত্যাদ্দ কাণ্ড এখানেও পুরোদমেই ঘটছে। 'ব্রিটিশরা 
একটি ভালো চাল চেলেছে এখানে। আমির আবদুল্লাকে হেজাজের রাজা হসনের আরেকজন 
পত্র, ফয়জলের ভাই) ত্রীল্স-জর্ডভনের রাজা বানিয়ে দিয়েছে। তিনিও একেবারেই 'ভ্রটেনের হাতের 
পৃতুল হয়ে আছেন, তারা যা বলে তাই করেন। কিন্তু কাজকর্ম চলছে তারই নামে । প্রজাদের 
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থেকে ব্রিটেনের তান খুবই কাজে লাগছেন সন্দেহ নেই। যা কিছু ঘটে তার দরুন বেশির ভাগ 
দোবই পড়ছে তাঁর ঘাড়ে; প্রজারা তাঁর উপর দারুণ চটা। ভারতবর্ষে আমাদের অনেক ছোটো 
ছোটো দেশীয় রাজ্য আছে; আবদুল্লা-শাসিত দ্রাল্স-জর্ডন রাজ্যের অবস্থা অনেকটা তাষেরই মতো । 
নামে এট স্বাধীন রাজ্য। কিন্তু ১৯২৮ সনে ব্রিটশের সম্গে আবদুল্লার একটি সম্ধ 
হয়েছে, তাতে সামারক এবং অন্যান্য ব্যাপারে যতরকম সম্ভব সুযোগ এবং আধিকার 'তাঁন 'ন্লটেনকে 
দরে 'দিয়েছেন। ট্রীন্স-জর্ডভন বস্তুত পাঁরণত হয়েছে 'ব্রাটশ-'জান্সাজ্যেরই একাঁটি অংশে । 'ন্রাটশের 
অধশনে থেকে নূতন ধরনের স্বাধীনতা পাবার যে রীতি সাঁষ্ট হয়েছে, এটি তারই আরেকটা ছোটো 
নমূনা। এই সাঁষ্ধ এবং মোটের উপর এই অবস্থাটার দয়ূনই প্রজারা অত্যল্ত ক্ষেপে উঠেছে, 
মুসলমান এবং খৃজ্টান, সকলেই । সান্ধর বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জাঁনয়ে তারা আন্দোলন শুরু করল, 
সে আন্দোলন দমন করা হল; বে সংবাদপন্রগ্লো সে আন্দোলনকে সমর্থন করছিল লেগুলোকে 
পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হল, আন্দোলনের নেতাদের নির্বাসনে পাঠানো হল? তার ফলে প্রজার 
[বিরোধিতা আরও বাড়ল; একটি জাতশয় কংগ্রেসের অধিবেশন হল, কংগ্রেস একটি 'জাতীয়-সম্ধিপল্' 
রচনা করলেন এবং রাজার সাম্ধকে অন্যায় বা অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। তারপর ঘখন নূতন 
শনর্বাচনের জন্য ভোটারের তাঁলকা তোর করবার চেষ্টা হল, দেশের প্রায় সমস্ত প্রজাই তাকে 
বয়কট করল, ভোটার বলে নাম লেখাতে অস্বীকার করল। আবদল্লা এবং 'ত্রটশ কতৃপক্ষ অবশ্য 
হাল ছাড়লেন না, কোনোমতে দু-চারজন লোক দলে জুটিয়ে নিয়ে তাদের 'দয়েই সাম্ধটাকে একটা 
লোক-দেখানো অনুমোদন কাঁরয়ে নিলেন। 
১৯২৯ সনে প্যালেস্টাইনে যখন গোলমাল চলোছল, ্রাল্স-জর্ভনেও তখন বড়ো বড়ো শোভাষা্রা 
ইত্যাঁদ হয়েছে, 'ব্রাটিশ-শাসন এবং ব্যালফোর ঘোষণার 'বরুদ্ধে প্রজারা প্রাতবাদ জানয়েছে। 
বিভিন্ন দেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি তোমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে যাচ্ছ; দেখে 
মনে হবে সেগুলো একাঁট মার গঞ্পেরই বারবার পুনরাবৃত্তি। তব সে গল্প বারবার করে বলছি, 
একটি কথা তোমাকে ভালো করে বাঁঝয়ে দিতে চাই বলে; নিজের দেশে বসে সবাই আমরা মনে 
কাঁর, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব 'বশেষত্বগুলো নিয়েই আমাদের আলোচনা করতে হবে; 1কল্তু আগলে 
আমাদের দ্রষ্টব্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে ঘটনার ন্লোত বয়ে চলেছে তারই গাঁতি_ সমস্ত প্রাচ্য 
জগৎ জুড়ে জাতীয়তাবাদের হাওয়া জেগে উঠেছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য 
সান্নাজ্যবাদশরা একই অস্ত সব প্রয়োগ করছে। জাতীয়তাবাদের শান্ত বাড়ছে, বেড়ে যাচ্ছে তার 
প্রসার; তার সঙ্গে সশো সাম্রাজ্যবাদীদের ফাঁন্দ-ফিকিরেরও এক-আধটুকু পারবর্তন হচ্ছে; বাইরে 
থেকে তারা সে জাতায়তাবাদীদের সন্তুম্ট করবার একটা লোক-দেখানো ভড়ং করছে, এমন 
ভান দেখাচ্ছে যেন তাদের দাবিই মেনে নেওয়া হল, অন্তত নামে। ওঁদকে আবার দেশে দেশে 
এই জাতীয় সংগ্রাম যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে স্পম্টতর হয়ে উঠছে সমাজের 
ভতরকার সংগ্রাম, প্রত্যেক দেশের মধ্যে বাল্ব শ্রেণগলোর মধ্যে শ্রেশসংগ্রাম। সে সংগ্রামে 
সামন্ত শ্রেপী, এবং কিছু পাঁরমাণে বিত্তশালশ শ্রেণীও ক্রমেই আরও বোঁশ করে সাম্মাজ্যবাদশ প্রভুদের 
পক্ষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। 


মন্তব্য অক্টোবর ১৯৩৬) : 


প্যালেস্টাইনে আন্নাব জাতীয়তাবাদ, ইহাদ ধর্মরাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটা 
ঘয়ী-সংঘাত চলেছে এবং ক্রমশই তা জটিজতর হলে আসছে। জর্মীনতে নার্ধাসদেন্র ক্ষমতালাভের 


প্যালেক্টাইন. ও জ্স-জর্ডন ৪২৪ 


দরুন মধ্য-ইউরোপ হতে বহুসংখ্যক ইহুদি বিতাড়িত হয়েছে, ফলে প্যালেস্টাইনের উদর ইহ্যীদদের 
চাপ বেড়ে গেছে। আরবদের মনে আশক্ফা বেড়ে গেল বে ইহাদের বাস্তুভমতে 

ছাঁড়কে যে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে তারা একেবারেই ভেসে যাবে ও প্যালেন্টাইন ইহ দিদেরই 
কবলে চলে ঘাবে। আরবগণ এর বিরুদ্ধে লড়াই করল এবং তাদের মধ্যে কতকলোক সন্মা্দবাদশ 
কার্যকলাপে লিপ্ত হল। পরবতর্ঁ কালে অতুযুগ্গ ইহাদ ধর্মরাজ্যবাদগগপ অনুর্প কাষের ম্বারা 
প্রাতশ্েধ গ্রহণ করল। 

১৯৩৬ সনের এাপ্রলে প্যালেস্টাইনের আন্গব্গণ ধর্মঘট ঘোষণা করল। ইহা পশ্য করার 
জন্য. ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলস্মন করল-.সামারক বাছনশ 'লয়োগ করে নম 
প্রতিশোধ গ্রহণ করল-_-তা সত্তেও ইহা ছয় মাস চলোছল।: স্বাবাঁদত নাখাস দনম্টাঙ্তের অনুকরণে 
বড়ো বড়ো বন্দীশালা (00109110910 (84103) গড়ে উউল। এসব প্রচেষ্টা বিফল হল; 
তার পর সরকার প্যালেস্টাইনের ঘটনাধলশ তদন্ত করার জন্য একটা রাজকীয় কাঁজশন (2০991 
(50002771551012) [নয়োগ করল। এই কাঁমশন রিপোর্টে জানয়ে দিল, _অন্োর আদেশে প্রেখানে 
লগ অব নেশন্সের) এদেশ শাসনের দায়ত্ব গ্রহণ নিজ্ষল হয়েছে এবং এ-দায়ত্ব পারত্যাগ করাই 
সংগত। কাঁমশন আরও প্রস্তাব করল বে, দেশাট এর্‌প তন ভাগে বিভন্ত করা দরকার-_আরবদের 

নিয়ল্মশাধীনে 


দিরোধতা করোছল কিন্তু অনেক ইহুদি আবার এটাকে কার্ধক্ষেত্রে পরাক্ষা করে দেখতে রাজশ 
হল। যাহোক, আরবগণ এ পাঁরকজ্পনার কাছ 'দয়েও ঘেষল না এবং তাদের জাতিগত বোরতা 
বেড়েই চলল। গত কয়েকমাসের মধ্যে এটা একটা বিরাট জাতীয় আন্দোলনের রু্‌পপারগ্রহ করে 
ব্রিটিশ শাসনের 'বরণ্ধ প্রত্যক্ষ শ্রুতাচরণ করছে এবং ক্রমশ প্যালেস্টাইনের বড়ো বড়ো অণ্চলগনাল 
শন্রাটিশ কবলমুস্ত হয়ে আরাব জাতায়তাবাদীদের হাতে গিয়ে পড়ছে । দেশটাকে পুনর্বার দখল 
করার জন্য "ব্রিটিশ সরকার নৃতন সৈন্যদল প্রেরণ করেছে এবং সেখানে এখন একটা ভর্খীত ও 


আরবগণেরই পদ্ধাত অনুকরণ করছে। 'ব্রাটশ সরকার নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসলশলার প্রচণ্ড 
নশীতি অবলম্বন করে চলেছে- উদ্দেশ্য, স্বাধীনতাকামী জাতীয় আন্দোলন এভাবে দাবিয়ে দেবে। 
আয়ালযান্ডের প্ল্যাক ও ট্যান' (31900 820 187) যুগে অবলম্বিত পল্থার চেয়েও জঘন্যতর 
পন্থা এখন প্যালেস্টাইনে অনুসৃত হচ্ছে এবং খবরবার্তা আদান-প্রদানের উপর কড়া 'সেম্সরাশপে'র 
€বার্তা-নিয়ল্মণ) ব্যবস্থা থাকাতে ওখানকার ঘটনাবলী বাকী জগতের অগোচর। তবুও যতটুকু 
কোনো প্রকারে বাহজণগতে বোরয়ে আসছে ততোটুকুই যথেন্ট খারাপ। আম এইমাত্র পড়লাম-- 
শন্রটিশ সামারক কর্মচাঁরগণ সন্দেহভাজন আরবদের দলবম্ধভাবে কাঁটাতারের বেড়া 'দিয়ে ঘেরাও 
করা প্রকাণ্ড বড়ো লোহার খাঁচায় পুরে রাখে_ এরপ প্রাতটি খাঁচায় ৫০ থেকে ৪০০ জন বন্দ 
থাকে, আর এদের আত্মণয়স্বজনেরা এদের খাদ্যাদি জোগান, ঠিক যেমন 'পিঞ্জরাবন্ধ পশুদের প্রাত 
মানুষ আচরণ করে। 

ইতিমধ্যে সমগ্র আরব্যজগৎ ঘণায় ও ক্রোধে জবলে উঠেছে এবং প্রাচমজশ্মতের মূশ্লিম অ-মৃশ্লিম 
উভয় অণ্ঠলই স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত একটা জাতিকে ধংস করার উদ্দেশ্যে এরুপ পার্শবিক 
প্রখালশ অবলাম্বত 'হচ্ছে দেখে গভশরভাবে 'বিচালত হয়ে উঠেছে । খই লোকগলি অবশ্যই অনেক 
জান্য ও হিংসাত্মবক কাজ করেছে বটে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে তারা প্রকৃতপক্ষে জাতীর 
স্বাধশনতার জন্য লড়াই করছে এবং 'রাঁটিশ সান্সাজ্যবাদীদের সামারক শান্ত কর্তৃক 'নিষ্তুরভসবে 
শনর্যাতিত হচ্ছে। 

মহা দুখ ও পাঁরতাপের কথা হচ্ছে যে, দুটি িপণাঁড়ত জাতি, ইহ ও আরবগধ পরদপর 
সংঘর্ষে দলশ্ত, হযেছে। ইহনাদগণ বে ভয়াবহ আশ্দি-পরক্ষার মধ্য [দরে চলেছে ইউরোপে 


২৪ 1বব-ইীতহাস প্রপন্ষ 


যেখানে হাঙর অশ্গাগত নরনারণী বাস্তুহারা ভবঘ্‌রের দলে পাঁরণত হচ্ছে, যাদের কোনও দেশেই 
ঠাঁই নাই-তাতে প্রত্যেকেই তাদের প্রাত সহানূভাঁত দেখাবে। গ্যালেস্টাইনের প্রাঁত তারা কেন 
আকৃষ্ট হচ্ছে তাও বেশ বোঝা যায়। এবং এটাও ঠিক যে ইহাাদ আগল্তুকগণই এ দেশের 
উন্নাতাঁবধান করেছে, ওখানে 'শিপ-বাঁপজ্যের গোড়াপত্তন করেছে ও সাধারণ জীবনবারার মান 
উচ্চস্তরে উঠিয়েছে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে প্যালেস্টাইন হচ্ছে আসলে 
আরবভূমি এবং তাকে ওর্‌প থাকতেই হবে এবং আরবগণকে তাদের স্বদেশে অমনভাবে নির্যাতিত 
ও বিধ্বস্ত করা চলবে না। স্বাধীন প্যালেস্টাইনে এই দুই জাতি, পরস্পরের ন্যাধ্য আধকার ও 
স্বার্থে অন্যার হস্তক্ষেপ না করে, পরস্পরের সাথে ভালোভাবে সহযোগতা করে, একটি সমান্বত 
দেশ গড়ে তুলতে পরষ্পরকে সাহায্য করতে পারত। 

দুর্ভাগ্যবশত, ভারত ও প্রাচ্দেশে আসার দৌ ও বায়ু-পথের মধ্যে অবাঁস্থত বলে প্যালেস্টাইন 
ভ্রিটিশ-সাম্রাজ্য-পারকল্পনার মধ্যে একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় '্থান আঁধকার করে রয়েছে। এই 
পাঁরকজ্পনাকে কার্ষে পাঁরণত করার ব্যাপারে আরব ও ইছ্বাদ, উভয় জাঁতকেই শোষণ করা হল্সেছে। 
ভাঁবষ্যৎ আনশচত। আগেকার দেশাবভাগ পাঁরকজ্পনাট পারত্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা 1দয়েছে 
এবং একটি বড়ো আরবীয় য্যস্তরাজ্্র-যাতে ইহাাদদের স্বায়ভশাসিত এলাকাও অক্তর্ভৃন্ত থাকবে-_ 
গঠিত হওয়ার কথাবার্তা চলছে। যাহোক এটা সুনিশ্চিত যে প্যালেস্টাইনে আরব জাতীয়তাবাদ 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না এবং কেবলমারর আরব-ইহ্নাদ-সহযোশিতা ও সাম্রাজ্যবাদ অবলোপরুপ সুদড় 
গভাত্তর উপরেই দেশটির ভাঁবষ্যৎ রাঁচত হতে পারে। 


১৬৮ 
আরব দেশ- মধ্যঘগ হতে বতর্মান ষগে উত্তরণ 


৩র জুন, ১৯৩৩ 


আরব-অণ্চলের অন্যান্য দেশের কথা তোমাকে বলোছ, কিন্তু আরব-দেশাটর সম্বন্ধে এখন 
পর্য্ত কিছ বাল নি। আরাব ভাষা, আরবি সংস্কাতি এবং ইসলামধর্মের জল্মস্থান হচ্ছে 
এই দৈশাঁট। আরবি সংস্কাঁত এইখানেই জন্মলাভ করে সর্ব ছাঁড়য়ে পড়োছিল, অথচ পেঁশাট 
নজে রয়ে গেল অত্যন্ত সেকেলে এবং মধ্যযৃগণয় হয়ে; আমাদের আধাঁনক সভ্যতার হ'সাবে 
ণমশর, 'সাঁরয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক প্রভাতি আরব-অণ্চলের এর প্রীতবেশশ দেশগাজি সকলেই 
একে বহুদূর '্পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে গেল। আরব আতি বিশাল দেশ, এয় আকার এবং 
আয়তন প্রায় ভারতবর্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। অথচ এই সমস্ত দেশটির মোট লোকসংখ্যা 
মান চাল্পাশ থেকে পণ্টাশ লক্ষের মতো; তার মানে ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার প্রায় সত্তর 
বা আশি ভাগের এক ভাগ। এই থেকেই বোঝা যায় এদেশের জনবসাঁত মোটেই ঘন নয়; বস্তুত 
এর বোঁশর ভাগ জায়গাই হচ্ছে মরুভূঁমি। এই জন্যই ধনলোভী 'দাঁশ্বজয়ীরা কোনোঁদন এদেশে 
পদাপর্ণ করে নি; সমস্ত পৃথিবী যখন আধুনিক সভ্যতার আবর্তে পড়ে 'দিনের পর দিন বদলে 
গেছে, তারই মাবাথানে দাঁড়য়ে এই দেশাঁট চিরাঁদন সেই মধ্যযুগেরই একাট স্মাতিচিহ্ন হস্সে বেচে 
রয়েছে, এখানে রেলওয়ে টোলগ্রাফ টোলফোন প্রভাত শকছুই নেই। এর আঁধবাসীদের বোঁশির 
ভাগই ছল গৃহহশন যাযাবর জাতির লোক, তাদের নাম বেদুইন। বাল.কাচ্ছা্ মরুভূমির বুকের 
উপর 'দয়ে এরা ইতস্তত ঘরে ঘ্‌রে বেড়াত, এদের বাহন 'মরুসাগরের জাহাজ' দ্রুতগামী উট, আর 
ছল এদের চমতকার সূল্গর আরাব ঘোড়া সৌন্দর্য আর গাঁতর জন্য তারা পৃথিবীতে 'বিখ্যাত। 
এদের সমাজ 'ছিল শ্পিতৃ-পৃ্রুষ-প্রধান; হাজার বছর ধরে সে সমাজের জবনযাননা ঠিক একই ভাবে 


৭ 


আরব দেশ- মধরযুদ্ধা হতে বর্তমান বৃগে উত্তরণ 





৭ই৬ কিন্ব-হীতহাল প্রসঞ্গ 


চলে এসেছে। তার পর এল িশ্বষৃন্ধ, পৃথিবীর আরও নানা বস্তুর মতো সে জাীবনবান্লাকেও 
একেবারেই বদলে দিয়ে গেল। 
মানাচত্রের দিকে তাকালেই আরবের বিরাট উপদ্বীপাঁটকে দেখতে পাবে, তার একাঁদকে লোহিত- 


এরই মধ্যে রয়েছে পাঁবন্ন নগরশ মন্ধা এবং মাঁদনা, রয়েছে জেঙ্ডা বন্দর-_মন্ধায় যাবার পথে হাজার 
হাজার তাঁ্থযান্নশ প্রাতবংসর এই বন্দরে এসে ' নামে। আরবদেশের মাঝখান এবং পূবশদকে 
একেবারে পারশ্য সাগর পর্যক্ত স্থান জুড়ে আছে নেজ্‌দ্‌। হেল্বাজ আর নেজ্‌দ্‌ই হচ্ছে আরবের 
প্রধান দুটি 'বিভাগ। দক্ষিণ-পশ্চিম রয়েছে ইয়েমেন, প্রাচীন রোম-সান্্রীজ্যের কালে এর নাম দেওয়া 
হয়েছিল আরেবিয়া ফেলিক্স__খানে সৌভাগ্যশালশ আরব বা সুখ্খী আরব! আরবের বেশির ভাগ 
জায়গাই উর মরুভূমি, শুধু এই অণ্চলটাই উর্বর এবং স্যপ্রস১ ভাই এই নাম। এই অণ্চলটাতে 
লোকের বসাঁতও ঘন, তা অনুমান করাই বযায়। প্রায় দাঁক্ষণ-্পশ্চিম প্রান্তভাগে হচ্ছে এডেন। 
এটা আছে 'রটিশদের দখলে; প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জগ্গতের মধ্যে বত জাহাজ চলাচল করে সকলেই 
তারা এই বন্দরে একবার থেমে যার়। 

বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রায় গোটা দেশটাই তুঁকর অধীন ছিল, অন্তত তর্কে তার উপরস্থ 
প্রভু বলে স্বীকার করত। কিন্তু নেজদ্‌-অণ্চলে আমির ইবনে সৌদ তখন স্বাধীন রাজা বলে 
1নজেকে প্রাতষ্ঠিত করে 'নাচ্ছলেন, একটু একটু করে দেশ জয় করে পারশ্য-উপসাগরের 'দকে 
ক্রমশ এঁগয়ে চ্লাছলেন। ইবনে সৌদ ছিলেন মুসলমানদের একাঁট 'বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের 


নাম 'দিয়োছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে, আরবের অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে ওয়াহাবদের ঘে সংগ্রাম 
তার মূলে শুধ্‌ দ্বাজনোতিক প্রাতিদ্বান্ঘিতাই নয়, ধর্মগত 'ববরোধও তার মধ্যে ছিল। 
যিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবে ভ্রিটিশরা বিষম চক্রান্ত শুর করল; আরবের সমস্ত সর্দার 
আর নেতাদের সাহাধ্য এবং ঘুষ দিয়ে হাত করবার জন্য 'ব্রটেনের এবং ভারতের টাকা 'সৈখানে 
জলের মতো ঢালা হতে লাগল। এই সর্দারদের যত রকম সম্ভব আশ্বাস এবং প্রাতপ্রাত দিল 
, বং ভুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এদের উসকে তুল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল 
সর্দার আছে পরস্পরের প্রীতদ্বন্ছণ, পরস্পরের সঙ্গে তারা লড়াই করছে, এবং দু-জনেই 
করছে 'ব্রিঠৌনের গোপন অর্থসাহায্যের জোরে! শেষপর্য্ত 'ব্রটেনের উস্কাঁনর জোরে 
শরীফ হুসেন আরব-বিদ্রোহের ধ্জা উীড়য়ে 'দিলেন। হুসেন স্বয়ং হজরত মহম্মদের 
বংশধর, অতএব আরবদেশে তাঁর প্রচুর সম্মান-সম্দ্রম; এই জন্যই ব্রিটেন তাঁকে ষোগ্যব্যন্তি বলে 
ধরে নিয়োছিল। প্রাতশ্রাত দিয়েছিল, সমগ্র আরবদেশকে একত্র সংহত করে তাঁকেই সেই দ্লাজ্যের 


প্রান্ন ৭০,০০০ টাকা। এর বদলে 'ব্টেনকে তান আশ্বাস দিলেন, ষুম্ধে তানি নিরপেক্ষ থাকরেন, 
কোনোপক্ষেই যোগ দেবেন না। অতএব অন্যরা যুদ্ধ করতে লাগল, আর সেই অবসরে 'তাঁন নিজের 
প্রাতপাস্তটাকে কায়েমী করে 'নিলেন, শান্ত বাঁড়র়ে 'নিলেন--অবশ্য কাজটা সম্পন্ন হয় অনেকটা 


সেই দলে। ইবনে সৌদ শুধু নিরপেক্ষ হয়ে ডুপচাপ বসে রইলেন; পৃ্িবীর অবস্থার বে 
পাঁরিবর্তন হচ্ছিল সেটাকে বেশ ভালো করেই কাজে লাঁগয়ে নিলেন 'তান। ধীয়ে ধীরে নিজের 
একটা প্রচণ্ড সুনাম গড়ে তুললেন, সবাই জানল 'তানই হচ্ছেন মৃসলমানধর্মের রুস্তম, একসান্ 
ভরসার স্ধল। 


, কিছুতেই 
িল্ছু ফদ্ধক্ষেত হতে 'তান ছিলেন বহন দূরে, বোঁশ কন করবার সাধ্য তাঁর ছিল না। ভুরদ্কের 


৪১৮১৬ ৬ ৮5৮ ফয়জল আবার বেকার হয়ে পড়েছেন দেখে 
'াটিশরা আবার তাঁকে একটা 'হল্লে করে দিল, ইরাকের রাজার চাকান্পসিটা দয়ে। ফয়জল এখনও 
ইরাকের রাজা, 'ব্রাটশের অন:গ্রহেই অবশ্য আজও 'তাঁন সেখানে রাজত্ব ফরছেন। 


আস্গোরাতে তর্ক পার্লামেন্ট খাঁলফার পদ উচ্ছেদ করে 'দল। খাঁলফা বলে তখন আর কেউ 
নেই। হুসেনের দুঃসাহসের অভাব ছিল না, 'তান লাফ দিয়ে সেই শুন্য হিংহাসনে শিয়ে বলে 
পড়লেন, ঘোষণা করলেন 'তাঁনই ইসলাম-ধর্মের খাঁলফা। ইবনে সৌদ দেখলেন এতাঁদনে তাঁর 
সূযোগ এসেছে। জাতীয়তাবাদ আরব এবং আল্তজাতক মুসলমান সম্প্রদায়, সকলকেই তিনি 
হৃসেনের বিরুদ্ধে আঁভিযোগ জানয়ে তাঁতয়ে তুললেন। হুসেন দুঃলাহসী অনাঁধকারী, জোর 
করে খাঁলফার আসনে বসেছেন অথচ সে আসন ন্যায়ত তাঁর নয়--হুসেনের বিরুদ্ধে তিনিই হয়ে 


তারা বুঝল এতাঁদন যাকে তারা পিছন থেকে উৎসাহ 'দিক্পে এসেছে তার জয়ের আর আশা নেই। 
দেখেশুনে তারা হৃসেনের পাশ থেকে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল। হুসেনকে যে অর্থসাহাব্য ' তারা 
করছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। বেচাঁর হুসেনকে এতাঁদন বহু আচ্বাস বহ? প্রাতশ্রাতই তারা গিয়ে 
এসেছে; হঠাৎ 'তাঁন অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর সঞ্জা বা সম্বল বলে ছুই আর নেই, ওাঁঘকে 
প্রবল একজন শত্রু তাঁকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। 

কয়েক মাসের মধ্যেই, ১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে, ওয়াহাবিয়া মন্ধা শহরে এসে প্রবেশ 
করল; তাদের গোঁড়া ধর্মমতের প্রমাণম্বরূপ গোটাকতক কবর তারা নম্ট করে ফেলল। এই অনাদরের 
সংবাদে মুসলমান দেশগ্ীলতে বিষম চাণ্টল্যের সৃষ্টি হল; ভান়্তবর্ষেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা 
দিল। এর পরের বছর ইবনে সৌদ মাঁদনা এবং জেব্ডা দঙ্খল করলেন, হুসেন এবং তাঁর পারধার- 
বর্গকে হেজাজ থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হল। ১৯২৬ সনের গোড়াতে ইবনে সৌগ নিজেকে 
হেজাজের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর এই নৃতন গঞ্গটিকে সংপ্রাতষ্ঠ করবার এবং বিদেশল্য 
মুসলমানদের সমর্থন লাত করবার উদ্দেশ্যে তানি একটি 'নিখিল-বিশ্ব মুসলমান কংগ্রেসের আয়োজন 
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করলেন। ১৯৯৬ সনের জুন মাসে মক্কা শহরে, এই কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এই কংগ্রেসে 
তান অন্যান্য সমস্ত দেশ থেকেও খ্সলমান প্রাতানাধদের আমল্মশ করেছিলেন। নিজে খাঁলফা 
হয়ে বসবার কোনো আঁভিপ্রায় তাঁর 'ছিল বলে মনে হয় না; তা ছাড়া 'তাঁন 'নিজে ওয়াহাব, হতে 
চাইলেও বহু মুসলমানই তাঁকে খাঁলফা বলে স্বীকার করতে রাজ হতেন না। মিশরের রাজা 
ফুয়াদের জাতশয্তা-ীবরোধশ এবং স্বৈরতল্মশ শাসনের কাহিনী আমরা আগেই দেখোঁছ; তাঁর অবশ্য 
খাঁলফা হবার জন্য খুবই আগ্রহ 'ছিল। কিল্তু তাঁকে খাঁলফা বলে মানতে কেউই রাজ নয়, এমনি 
মিশরের তাঁর 'নিজের প্রজারা পর্যত নয়। হুসেন খাজফার আসনে উঠে বসোৌঁছলেন; ঘৃদ্ধে হারবার 
পর সে আসন তিন ছেড়ে দিলেন। 

মক্কার সে ইসলামী কংগ্রেসে বিশেষ কোনো জর্যর সিদ্ধান্ত 'স্থধির হল না। সেরকম কিছু 
করবার জন্যও সম্ভবত তা ডাকা হয় নি। ওটা ছিল শৃধূ ইবৃনে সৌদের একটা চাল, জের 
প্রাতষ্ঠাটাকে দৃঢ়তর করে নেবার একটা 'ফিকির, 'বিশেষ করে বিদেশ শাশ্তদের সামনে । ভারতবর্ষ 
থেকে খিলাফৎ কমিটির প্রাতানিধি হয়ে যাঁরা গিয়োছলেন, তাঁরা 'নরাশ হয়ে এবং ইবনে সৌদের 
উপরে চটে-মটে ফিরে এলেন; আমার ধতদূর মনে পড়ছে মওলানা মহম্মদ আঁলও এদের মধ্যে 
ছিলেন। কিন্তু ইবনে সৌদের তাতে ক্ষাতবৃদ্ধি কিছু হল না। ভারতীয় খিলাফত কাঁমাঁটির 
সাহাব্য যখন তাঁর প্রয়োজন ছিল তখন তান তাঁর মাথায় হাত ব্াাঁলয়ে নিয়েছেন; এখন আর সে 
তাঁর উপরে প্রসন্ন না থাকলেও তাঁর যায় আসে না। 

অজ্পাঁদনের মধ্যে ইবৃনে সৌদ প্রায় সমস্ত দেশটাই দখল করে নিলেন। বাকি রইল শুধু 
ইয়েমেন, সেটা তার প্রাচীন ইমামের স্বাধীন রাজ্যই হয়ে রইল । দাক্ষণ-পশ্চম কোণের এই জ্থানাট 
বাদে সমগ্র দেশটাতেই ইবনে সৌদ রাজা হয়ে বসলেন। তারপর তিনি নিজেকে নেজদের রাজা 
বলে ঘোষণা করলেন; অতএব এবার 'তাঁন হলেন ভবল রাজা হেজাজের রাজা এবং নেজদের 
রাজা। বিদেশী শান্তগৃলোও তাঁকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করে নিল। মিশরে এখনও 
1বদেশশরা নানারকমের বিশেষ আঁধকার ভোগা করছে, তাঁর রাজ্যে কিন্তু বিদেশশদের সেরকম কোনো 
অধিকারই তান 'দলেন না। এমনাক সে রাজ্যের এলাকায় বসে মদ বা অন্য রকমের উত্তেজক 
পানশয় খাবার পর্যল্ত ক্ষমতা তাদের ছল 'না। 

মৌনক এবং যোম্ধা হিসাবে ইবনে সৌদ নিজের কাতত্ব সপ্রমাণ করেছেন; এবার তান 
আরও কঠিনতনন একটা কাজে ভ্রতী হলেন, তাঁর রাজ্যে আধূনিক বূগের অবস্থা এবং ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠা করতে লেগে গেলেন। আরবদেশ 'পিতৃ-প্রুবপ্রধান সমাজের সেই প্রাচীন ঘুগে বাস 
করাছল, সেখান থেকে এক লাফে তাকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করে নিয়ে আসা--কাজ বড়ো 
সহজ নয়। 'কিল্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে এ কাজাঁটতেও ইবনে সৌদ প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন; 
পৃথিবীস্দ্ধ লোক অবাক হয়ে দেখছে, দূরদর্শশ রাষ্মীনীতাবদ 'হসাবেও তান বড়ো কম যান না। 

প্রথমেই যে কাজটি 'তাঁনি সম্পন্ন করলেন সে হচ্ছে দেশের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা 'নবারণ। 
বাঁশক এবং তাঁর্থযানীদের চলাচলের যে বড়ো বড়ো পথগুলো ছিল, আতি অল্পদিনের মধ্যেই. 
দমে পথে চলাফেরা তান সম্পূর্শ নিরাপদ করে তুললেন। এটা তাঁর একটা প্রকাণ্ড বশীর্ত। 
অসংখ্য তীর্থযারশ সর্বদাই এই-সব পথে চলাচল করে, এতাঁদন এরা পথের সবই দস্যূর হাতে 
লাঞ্ছিত হয়ে পথ চলত--তারা এখন তাঁর উপরে স্বভাবতই আশশর্বাদ বর্ধণ করছে। 

এর চেয়েও অনেক বোৌঁশ বাহাদ্যারর কাজ হয়েছে তাঁর, বাষাবর বেদুইনদের গৃহবার্সী করে 
তোলা । হেজাজ জয়েরও আগে থেকে 'তাঁন এদের স্থায়শ বাসস্থানে বাঁসয়ে দেওয়া শুরু করেছিলেন; 
এমাঁন করেই একাঁটি আধুনিক রাম্মের 'ভাত্ত স্থাপন করোছলেন 'তান। বেদুইনরা স্বভারত 
আঁষ্থর-প্রকাতি, ভ্রমর্ণাবলাসশ এবং স্বাধীনতা-প্রয়; তাদের একজায়গাতে 'স্ধর করে বসানো সহজ 
ব্যাপার নয়। তবু এই কাজেও ইবৃনে সৌদ অনেকখানিই সাফল্য অন করেছেন। দেশের 
শ্াসন-ব্যবস্থার বহাঁদকে বহন উন্বাত সাধন করেছেন 'তাঁন। এরোগ্লেন মোটরগাড়ি টেলিফোন 
ইত্যাদ করে আধ্ীনক সভ্যতার বহু শীনদর্শনেরই আঁবর্ভাব আরবে হয়েছে। আত ধীয়ে ধরে, 
তন অতি নিশ্চিত গাঁতিতে, হেজাজ আধুনিক সঙ্জায় সাষ্জত হয়ে উঠছে। মধ্যযুগ থেকে এক 


আরব দেশ- মধ্যযুগ হতে বর্তমান যুগে উত্তরণ ২২৯ 


জাফে বর্তমান বৃগে পার হয়ে চলে আসা সহজ কথা নম্ব; এরর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে 
মানুষের মন আর মতামতের পাঁরবর্তন ঘটানো । দেশে যে নৃতনতরো প্রগগাত এবং পারবত'নৈর 
আমদ্দান করা হচ্ছে, আরবরা অনেকে তা ভালো চোখে দেখে না; পাশ্চাত্য জগ্গতের সব নৃতন 
ধরনের কল-কারখানা তাদের ইঞ্জিন মোটরগ্াাঁড় এরোস্লেন দেখে তারা ভড়কে গেছে, বলেছে এগুলো 
ঠিক শয়তানের নান্ট। এইসব নৃতন বস্তু আমদানির বিরুদ্ধে তারা প্রাতবাদ জানাল; ১৯২৯ সনে 


পারলেনও। কতক লোক তখনও বিদ্রোহী "হয়ে রইল, ইবৃনে সৌদ তাদের যুদ্ধে পরাভূত 
করে 'দলেন। 
এর পরে ইবনে সৌদকে আরেকাঁট নৃতন বিপদে পড়তে হল; সে বিপদে অবশ্য তখন 


পাঁথবীসুদ্ধ মানুষকেই পড়তে হয়োছল। ১৯৩০ সন থেকে সমস্ত জগৎ যূড়ে ব্যবসায় বাখিজ্যের 
একটা প্রকাণ্ড মন্দা শুরু হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য জগতের বড়ো বড়ো শিল্পাশ্রয়ী দেশগৃুলোরই 
এতে ক্ষাত হয়েছে সবচেয়ে বেশি- এখনও দন 'দন এই মন্দার জোর বাড়ছে, এখনও এর চাপে 


দমবন্ধ হয়ে তারা ছট্‌ফট্‌ করছে। পৃথিবী-জোড়া বাণিজ্যের বাজারের সঙ্গে আরবের বিশেষ 
সম্পর্ক নেই; িল্তু এই মন্দার আঘাত তার উপরে 'গয়ে পড়েছে আর একটা ভাবে। বহর 
বছর বহু তাঁর্থযারশ মক্যায় হজ করতে যায়; এদের কাছ থেকে যে আয় হয় সেইটেই হচ্ছে 
ইবনে সৌদের রাজস্বের প্রধান উৎস। সাধারণত প্রাত বদর বিদেশ থেকে প্রায় এক লক্ষের 
মতো তাঁর্থযাণ মক্কায় যেত। ১৯৩০ সনে এদের সংখ্যা হঠাৎ কমে গয়ে দাঁড়াল চাল্পশ হাজারে; 
এখনও দিন দন এদের সংখ্যা কমেই চলেছে। এর ফলে রাজ্যের অথণনোতিক ব্যবস্থাটা সপ্পূর্শ ভাবে 

হয়ে পড়েছে; আরবের বহু স্থানে লোকের চরম দৈনা দেখা দিয়েছে । টাকার অভাবে 


উপাঁনবেশ এবং অধান দেশগুঁলি যত দৃঃখ আজ পরযন্তি সয়েছে তার প্রায় সব কিছুরই উৎপাস্ত 
হয়েছে এই বিদেশীদের শোষণ আর প্রাতপাত থেকে । ইবুনে সৌদের কথা ছিল, হোক দারিদ্র, 
তব স্বাধীন থাকাই আমাদের ভালো; স্বাধীনতা বিসর্জন 'দিয়ে তার বদলে কিছুটা প্রর্গাত আর 
ধনসম্পদে আমাদের প্রয়োজন নেই। 

িম্তু এবার এই বাণিজ্া-সংকটের চাপে পড়ে সেই ইব্‌নে সৌদও তাঁর নরীত একট-খানি 
বদলাতে বাধ্য হয়েছেন, 'িদেশশীদের খানিকটা সযোগ-স্যাবধা দিতে এখন তানি প্রস্তুত। 'কিল্তু 
তাহলেও তাঁর রাজ্যের স্বাধশনতাকে রক্ষা করবার 'দিকে তাঁর লক্ষ্যের অভাব নেই; তার দরুন 
বথোচিত শর্ত এবং ব্যবস্থাও তিনি গোড়া থেকেই করে রাখছেন। এখনকার মতো এইসব 
ইজারা ইত্যাদি দেওয়া হবে শুধু দেশের মুসলমান প্রাতষ্ঠানগৃঁলকে । যেমন, একেবারে প্রথমেই 
যে-কাঁটি আঁধকায় 'তাঁন 'দয়ে 'দয়েছেন তার মধ্যে একাঁট পেয়েছে ভারতবর্ষের একাঁটি মনললমান 
ধাঁনকদল--জেক্ডা বদর থেকে মন্ধা পর্যন্ত একাঁট রেলওয়ে তোর করবার অনুমাত এদের দেওয়া 
হয়েছে। আরবদেশে এই রেলওয়োট হবে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার- কারণ এর ফলে বাংসারক হজ 
তখর্থনযাঘার প্রকীতিটাই একদম বদলে যাবে । শুধু যে তীর্থযারীদেরই এতে উপকার হবে তা নয়, 
আরবধবাসশদের দৃষ্টিভঞ্গিটাকেই আধাঁনক করে তোলার ব্যাপারে এতে অনেকখানি সাহায্য হবে। 

আরবদেশে বর্তমানে একটিমাত্র রেলওয়ে আছে, এর কথা আঁম আগের একটি গিঠিতেই 
তোমাকে বলোছ। এর নাম হচ্ছে হেজাজ রেলওয়ে। সরয়ার মধ্যে আছে বাগদাদ রেলওয়ের 
স্টেশন আলেপ্পো; এই হেজাজ রেলওয়ের গাঁড় মাঁদনা থেকে আলেপ্পো পর্ব্ত বায়॥। 


৭৩০ বিদ্ব-ইাতিহাস প্রসঙ্গ 


এই চিঠির গোড়ার দিকে বলোছ, আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম অণ্লের দেশ ইয়েমেনকে “আরেবিয়া 
ফেলিক্স' বলা হত। বাল্তাবকপক্ষে কিন্তু দক্ষিণ আরবের প্রায় পারশ্য উপসাগ্ধর পর্বল্ত বিস্তৃত 
একটা বিরাট অংশকেই এই নামে আঁভাহত করা হত। অথচ সে অণ্চলাটর পক্ষে নামটা একেবারেই 
মানায় না, কারণ সেটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত উর মর্ড়ামি। সম্ভবত প্রাচীন কালে এর কথা লোকের 
ভালো করে জানা ছিল না, তাই খ্বেকেই এই ভুঙপটার উৎপাস্ত। আত অল্পাঁদন আগ্গে পর্যন্ত এই 
অণ্চলটা 'ছিল একটা অনাবিষ্ফত, অজ্ঞাত দেশ-_পৃীথবীর বুকে যে দু-চারটা স্থানের আজও মানুষ 
হিসাব পায় নি, মানচিত্র আঁকতে পারে নি, তারই মধ্যে এটাও একটা । 


১৬৯ 
ইরাক : বিমান থেকে বোমাবর্ধণৈর জাহাত্ম্য 


এই জুন, ১৯৩৩ 


আরব-অণ্চলের আর একটি দেশের কথা বলতে বাঁক আছে। এই দেশাটি হচ্ছে ইরাক বা 
মেসোপটোময়া। আত উর্বর এবং ধনেজনে সমচ্ঘ দেশ এটা-এর এক পাশে টাহীগ্রস অন্য পাশে 
ইউফ্রেটিস নদী একে ঘিরে রেখেছে । শুধু তাই নয়, এ হচ্ছে প্রাচীন রুপকথার দেশ; বাগদাদের 
হারন-অল-রশিদের, আরব্য-উপন্যাসের দেশ। এর একাঁদকে পারশ্য আরেফাঁদকে আরবের মরু- 
ভাঁমি; দক্ষিণে রয্লেছে এর প্রধান বন্দর বসরা, পারশ্য উপসাগর থেকে নদী বয়ে খানিক দূর উঠে 
এসে সে বন্দরে পেশছতে হয়; উত্তরে এর সীমা তুরস্কের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে । ইরাক আর তুরস্কের 
সীমান্ত 'মশেছে যেখানে তার নাম কুর্দস্তান, কুর্দ জাত বাস করে সেখানে । এখন এই কুর্দদের 


কাছেই তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া বায়। 
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সাল্বনাবাক্য এবং মন-ভোলানো 'কথা দিয়ে আবৃত করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর স্বরুপটা প্রকাশ 
না পায়। কিন্তু তব্‌ও কেমন যেন মনে হয়, এই ধর্মধবজশী ভণ্ডাম, এর চেয়ে নির্মম সত্যকথাও 


তারা। ১৯১৬ সনের আপ্রল মাসে তারা একটা বড়ো রকমের মার খেল; কুত-আল-আমারাতে 
বৃহৎ একটি 'ন্রাটশ বাহিনী তুর্কিদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল, এই বাঁহনশীর আঁধনারক 
ছিলেন জেনারেল টাউশ্ডসেপ্ড। শ্রই মেসোপটোময়ার আভষানে. আগাগোড়াই ভয়ংকর অপচয় এবং 
অব্যবস্থা দেখা গেল। এর মূলে প্রধানত ছিল ভারত-সরকারের ব্রাট; সুতরাং অক্ষমতা এবং 
মুর্থতার জন্য অনেক কট্ান্তই তাঁদের সইতে হল। কিন্তু সে বাই হোক, ব্রিটেনের হাতে 
ছিল অফুরন্ত বদ্ধসম্ভার, শেষপর্্ত তারই জিত হল। তুকি্দের তারা উত্তরে হটিয়ে (দিল, 
বাগদাদ দখল করল, শেষপর্যন্ত প্রায় মসুল পর্যন্তই গল্পে পেশছিল। যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন 
ইরাকের গোটা দেশটাই 'ব্রাটশ সেনার দখলে এসে গেছে। 

ইরাকের উপরে খবরদারি করবার জন্য ব্রিটেনকে ম্যান্ডেট দেওয়া হল; ১৯২০ সনের 
গোড়ার দিকেই এর প্রথম ফল দেখা 'দিল। এই ব্যবস্থার বিরদ্ধে দেশে তশব্র প্রতবাদ উঠল; 
প্রাতবাদ থেকে অবিলম্বেই শুরু হল দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দাঞ্গা-হাঞ্গামা আবার পাঁরণত হল বিদ্রোহে: 
সে বিদ্রোহ সমস্ত দেশময় ছাঁড়য়ে পড়ল। ১৯২০ সনের এই প্রথম ভাগটাতে মশর তুরস্ক 
'সারিয়া, প্যালেস্টাইন ইরাক এবং পারশ্য সর্ববই একসঙ্গে বিদ্রোহের আগুণ জবলে উঠোছিল, এটা 
[িন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। ভারতবর্ষেও ঠিক এই সময়টাতেই অসহযোগ আন্দোলনের আয়োজন 


প্রয়োজনে যেখানে বেটকু নোংরা কাজ আছে তাই করে বেড়ানো । এই জন্যই মধ্য-প্রাচা এবং অন্যান্য 
দেশে আমাদের দেশাটর .প্রাতি অশ্রদ্ধার অন্ত “নেই। 


সরকার প্রাতম্ঠা করল। 'কিল্তু প্রত্যেক মল্্রীরই পিছনে রইল একজন করে 'ব্রাটিশ উপদেষ্টা; প্রকৃত 
ক্ষমতা কাজেই থাকল এদেরই হাতে। কিন্তু এই পোবষমানা মনোনীত মল্মীরাও আবার এমন 'উচ্ন 
ও অবাধ্য হরে উঠলেন যে এদেরও ব্রিটিশ কর্তারা সইতে পারলেন না। র্লিটিশদের মতজব 
ছিল, ইরাক সম্পূর্ণকত্পেই তাদের আজ্ঞাবহ হবে। মল্্রীরা কেউ কেউ এই চক্রান্তের: সহাল্সতা 


৭৩২ বম্ব-ইাতিছাস গ্রসঙা 


করতে অস্বীকার করলেন। অতএব ১৯২১ সনের এপ্রল মাসে '্রাটশরা মল্মীদের মধ্যে 
প্রধান ব্যান্ভটকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠাল। এর নাম সৈয়দ তালিব শাহ, মল্মীদের মধ্যে 
ইনিই 'ছলেন সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম ব্যান্ত। স্বাধীনতার জন্য দেশাঁটকে প্রস্তৃত করবার পথে 
1রটেন এইভাবে আরেক পা এাগ্ময়ে গেল। ১১৯২১ সনের গ্রীব্মকালে তারা হেজাজ্ের রাজা 
হসেনের ছেলে ফয়জলকে ইন্লাকে এনে হাজির করল; ইন্লাকবাসীদের জানিয়ে দিল, একে চনে 
নাও, ইানই ভাবষ্যতে তোমাদের রাজা হবেন। তোমার হয়তো মনে আছে, ফয়জল সারাতে 
রাজা হতে শিয়োছলেন, 'কিল্তু ফরাসিদের আক্রমণে সে রাজত্বের ইাঁত হয়ে গেল! অতএব তান 
তখন বেকার বসে আছেন। 'ব্রাটশের তান বিশ্বাসী বম্ধু; বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে 
আরবে যে বিদ্রোহ হয় তাতেও তাঁর অনেকখানি হাত 'ছিল। অতএব ইরাক মন্দের এ পর্যন্ত 
বা ভাবগাঁতক দেখা গেছে, তাদের তুলনায় একে দিয়েই 'ব্রিটিশের মতলব সহজে হাসিল হবে, 
এইরকম একটা আশা ব্রিটেন স্বভাবতই করাছল। দেশের গপ্যমান্য ব্যান্তরা” মানে ধনী মধ্যাবত্ত 
শ্রেণী এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যান্তরা, কয়জলকে রাজা বলে মেনে নিতে রাজ হলেন; 'কল্তু 
একাঁট শর্তে দেশের শাসন-ব্যবস্থাটা হবে নিয়মতাল্রিক, তার মধ্যে একাটি গণতল্রী পার্লামেন্ট 
থাকতে হবে। মেনে না নিয়ে অবশ্য গত্যন্তরও তাঁদের ছিল না। তাঁদের ইচ্ছা ছিল একটি 
সত্যকার পার্লামেন্ট তোর হোক; যখন দেখলেন তাঁরা চান বা না চান, ফয়জল এবারে রাজা 
হচ্ছেনই, তখন অগত্যা এই পার্লামেন্ট প্রাতষ্ঠার শর্তটা তাঁরা আদায় করে নিলেন-_ দেশের জন- 
সাধারণের মতামত বিশেষ যাচাই করা হল না। এই ভাবে, ১৯২১ সনের আগস্ট মাসে, ফয়জল 
ইরাকের রাজা হয়ে বসলেন। 

কলন্তু আসল সমস্যার এতে মোটেই সমাধান হুল না। ইরাকের প্রজারা ছিল 'ব্রাটশ 
ম্যানডেটের অত্যক্ত 'বরোধণ; তারা চাইছিল সম্পূর্ণ ফ্বাধীনতা, তার পর তারা আরব-অণ্চলের 
অন্যান্য দেশগুলোর সঞ্গে একন্ন হয়ে যাবে এই তাদের ইচ্ছা। আন্দোলন এবং 'বক্ষোভ প্রকাশ 
চলতে লাগল; এর ঠিক এক বছর পরে, ১৯২২ সনের আশম্ট মাসে, অবস্থা একেবারে চরমে 
উঠল । 'ন্রাটশ কর্তৃপক্ষ তখন ইরাকদের আরও একটুখানি স্বাধশনতার পড়া 'শাখয়ে 'দিলেন। 
ইরাকে 'ব্রাটশ হাই কমিশনার ছিলেন সার্‌ পার্স কর্সা। তান রাজার রোজা তখন অসস্থ), 
মাল্মসভার এবং ইরাকে যে একটা কাউীহ্দল গোছের ব্যাপার বানম়্ে দেওয়া হয়েছল, তার হাত 
থেকে সমস্ত ক্ষমতা সাঁরয়ে নিয়ে শাসন-ব্যাপারের সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে 'নিলেন। 
বস্তুত 'তাঁনই তখন হলেন ইরাকের একচ্ছত্র ভডিকৃটেটর। নিজের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করতে 
লাগলেন তান; ব্রিটিশ সেনার, বিশেষ করে 'ব্রিটশ 'বিয়ানবাহনশর সাহায্যে সমস্ত বিদ্রোহ 
শবশৃঙ্খলা দমন করলেন। ভারতবর্ষ, মিশর, 'সিবিয়া ইত্যাঁদ সর্ব একই পুরোনো কাহিনশ 
আমরা 'বাঁভ্বর্পে অনুষ্ঠিত হতে দেখোছ, এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হল। জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপন্রঙগালোকে বন্ধ করে দেওয়া হল, রাজনোতিক দলগুলোকে ছন্রভঙ্গা করে দেওয়া হল, 
নেতাদের নিরবাসনে পাঠানো হল, 'ভ্রিটিশ এরোপ্লেনগুলি বোমা বর্ষণ করে দেশে 'ভ্রিটশ 
সান্ভাজ্যের মাহমা প্রাতদ্ঠিত করল। 

কিল্তু এবারেও সমস্যা মিটল না। মাস কয়েক পরে সার পার্স ক্স আবার রাজা এবং 
মান্মিসভাকে তাঁদের কাজকর্ম করে যাবার অনুমাত 'দিলেন, অন্তত বাইরের দৃম্টিতে। তার পর 
এদের উপরে চাপ দিয়ে 'ব্রটেনের সঙ্গে একটা নাল্ধতে সম্মাত 'দতে এদের বাধ্য করলেন। 
আবার আশ্বাস দেওয়া হল, ইংলণ্ড ইরাককে স্বাধীনতা 'দয়ে দেবে, এমনাঁক তাকে লগ অব 
নেশন্সের সভ্য পর্যন্ত বানিয়ে দেবে। এইসব সুন্দর এবং সান্তবনাদায়ক আশ্বাসবাপশর ''পছনে 
জেগে রইল একটি কঠিন সত্য কথা : ইরাক সরকার চাপে পড়ে ক্বীকার করোছিলেন, 'শ্রাটিশ কর্মচারী 
বা '্রিটেন কর্তৃক জ্মনুমোদিত কর্মচারীদের সাহায্যেই তাঁরা দেশ শাসন করবেন। ১৯২২ সনের 
অষ্টোবর মাসের এই সাঁম্ধাটি করা হয়োছিল প্রজাদের কিছুমান না জানিয়ে; প্রজারা একে স্বীকার 
করল না। স্পন্টই বলল, ইরাক-সরকার বলে যেটাকে বঙ্দানো হয়েছে সে তো একটা ভুয়া সরকার; 
'আসল ক্ষমতা এখনও 'ভ্রাটশ কর্তৃপক্ষের হাতেই রয়ে গেছে। দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ম রচনা 
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করবার জন্য একটা জাতায় ব্যবস্থাপক পারত (তোর করার আয়োজন করা হল; নেতারা স্থির করলেন 
তার 'নর্বাচনে কেউ অংশ গ্রহণ করবেন না। এ*দের এই অসহযোগ সফল হল, পার তোর করাই 
গেজ না। দেশের মধ্যে দাত্গা-হাজ্গামা হতে লাগল, কর আদায় করাও কঠিন হয়ে উঠল। 


এক বছরেরও বেশি কাল ধরে, ১৯২৩ সনের একেবারে শেষ পর্যন্তই, এই-সব হাঞ্গামা 
চলতে লাগল । অবশেষে সাম্ধটার খাঁনকটা সংশোধন করা হল, ইরাকের তাতে ফিছু সৃবিধা 
হল। আন্দোলনকারীদের নেতা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে নির্বাসনেও পাঠানো হুল। 
আন্দোলনের তীব্রতা কিছু তখন কমে এল; ১৯২৪ সনের প্রথমাঁদকে ব্যবস্থা পাঁরবৎ তোর করবার 
জন্য 'নির্বাচন করাও সম্ভব হল। কিন্তু নির্বাচনের ফলে যে পারষৎ তৈরি হল, সেও 'ভ্রাটশের 
সেই সম্ধিটির বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করল। সাঁষ্ধকে মেনে নেবার জন্য 'ব্রাটিশ কর্তৃপক্ষ পাঁরহদের 
উদপপরে দারুণ চাপ দিতে লাগলেন। শেষপর্য্ত পাঁরধদের মোট সভ্য সংখ্যার এক-তৃতায়াংশের 
হাব বহি বারি িরিজিি রমন 

থাকলেন না। 


ব্যবস্থাপক পাঁরষং ইরাকের জন্য একটা নূতন শাসনতন্মের খসড়া তোর করলেন। কাগজ- 
পন্রে দেখে মনে হল এট বেশ ভালো জিনিসই হয়েছে; এতে বলা হল ইরাক একটি সার্বভোম 
স্বাধীন স্বতন্দ্র রাষ্ট্ী বলে গণ্য হবে, সেখানে পুরুষানুক্রীমক এবং প্রজাধশন রাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠিত 
থাকবে, পার্লামেন্টী রাঁতিতে দেশ শাসন করা হবে। কিন্তু এ পর্য্তই। পার্লামেন্টের দুপট 
বিভাগ, তার একটির, 'সনেটের সভ্যদের মনোনীত করবেন রাজা স্বয়ং। অতএব রাজার হাতে 
অনেকখাঁনই ক্ষমতা থেকে গেল, এবং রাজার 'পছনে দাঁড়য়ে রইলেন 'ত্রাটশ কর্মচারীরা, দেশের 
সমস্ত প্রধান ব্যাপারের চাবিকাঠি তাঁদের হাতে। ১৯২৫ সনের মার্চমাসে এই শাসনতল্ন চাল 
করা হল। নূতন পার্লামেন্ট কয়েক বছর ধরে কাজ করে গেল; কিন্তু ম্যান্ডেট্‌ সম্বন্ধে যে 
আপাতত ছিল সেটাও চলতে লাগল । মসুল নিয়ে তখন ইংলন্ডের সঙ্গো তুরস্কের 'ববাদ চলেছে; 
তার 'দকে এদের অনেকখানি মনোযোগ 'নাঁবষ্ট হয়ে রইল, কারণ এই অগ্ুলাঁটর উপরে ইরাকও 
একজন দাঁবদার। শেষপর্য্ত ১১২৬ সনের জুনমাসে ইংলণ্ড, ইরাক এবং তুরস্কের মধ্যে একাঁট 
মাঁলত সাম্ধ হয়ে এই বিবাদের শেষ মীমাংসা হয়ে গেল। মসুল ইরাকের হাতে চলে এল; 
ইরাক নিজে বাস করছে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়া আশ্রয় করে, অতএব 'ব্রটেনের ম্বার্থেরও কোনো 
হানি ঘটল না। 

১৯১৩০ সনের জুন মাসে ব্রিটেন এবং ইরাকের মধ্যে নূতন করে একটা মৈত্রী-সূচক ঈম্ধি 
হল। এবারেও দেশের আভ্যন্তরশণ এবং বৈদেশিক সমস্ত ব্যাপারেই ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা 
ব্লটেন স্বীকার করে ানল। কল্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এমন কতকগুলো রক্ষাকবচ আর 
ব্যাতক্রমের ব্যবস্থা করা হল যে সে স্বাধীনতা কার্যত পারিণত হল একটি ঘোমটা-ঢাকা রক্ষণাধীন 
রাম্ট্রে। ইরাকের মধ্য দিয়ে গেছে ভারতে আসবার পথ; সন্ধিপন্রের ভাষায় এটা 'ব্রটেনের 'অত্যাবশ্যক 
যানবাহন ব্যবস্থা ।' এই পথকে 'নরাপদ রাখতে হবে, অতএব ইরাক ব্রিটেনকে বিমানঘাঁট তোর 
করবার জন্য কতকগুলো জায়গা 'দিয়ে 'দচ্ছে। মসুল এবং অন্যান্য স্থানে 'ব্রটেন তার সেনাও 
বাঁসয়ে রেখেছে । সৈন্যদের সামারক শিক্ষা দেবার জন্য ইরাক 'ব্রিটশ শিক্ষক রাখতে পারবে; 
ইরাকের সেনাবাছিনীর সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শদাতা হিসাবে থাকবেন 'ব্রাটিশ সেনানশরা। অস্ত্রশস্ত্র 
গোলাগাল এরোপ্লেন ইত্যাঁদ যা দরকার ইরাককে ব্রিটেনের কাছ থেকেই কিনতে হবে।, য্দ্ধ 
বাধলে তখন দেশের মধ্যে ব্রিটেনকে সমস্ত রকমের সুযোগ-স্যাবিধা দিয়ে দিতে হবে, যেন শল্ুর 
বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধের আয়োজন অবাধে চলতে পারে। এর ফলে, মসুলের চারপাশে যে 
ঘাট আছে সেখান থেকে ব্রিটেন সহজেই তুরস্ক পারশ্য বা আজারবাইজানে অবাস্থত সোিয়েট 
এলাকাগুলোর উপর আঘাত হানতে পারবে। 


এই সাম্ধর পরে, ১৯৩১ সনে ঘ্রিটেন আর ইরাকের মধ্যে আবার একটা 'বিচার-সম্পকণী 
চা্ত হল্গ। এই চুক্তিপতে ইরাক প্রীতশ্র7াত দল, সে একজন '্লাটিশ জ্যাডীসয়াল আ্যাডতাইজার 
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নিয়োগ করবে, তার আপশল-আদালতে একজন 'ব্রাটশকে প্রোসডেন্ট করে বসাবে, বাগদাদ, বসরা, 
অসুল এবং আরও কয়েকটা জায়গাতে প্রেসিডেণ্টের আসনে ন্রিটিশ কর্মচারী 'নিবৃদ্ত কররে। 

এই-সব ব্যবস্থা তো আছেই; এ ছাড়াও দেশের বহবহ উচ্চ পদ 'ভ্রাটশ কর্মচারীরা দখল 
করে বসে আছে বলে দেখা যায়। অতএব এই স্বাধীন, দেশাঁট কার্যত পরিণত হয়েছে ইংলশ্ডের 
একটি রক্ষাধীন অণ্চলে। যা গোরা রর সেরা রিন 555 উরে উিররিিত সত 
মেয়াদ পুরো পপচশাঁটি বছর ধরে চলবে। 

১৯২৫ সনে নূতন শাসনতন্ত্র চালু করা হল, তারপর থেকেই নুতন পালমেপ্ট কাজ 
শুরু করল। কিন্তু প্রজারা তখনও মোটেই সন্তুষ্ট নয়; বাইরের দিকের অণ্গলগুলোতে মাঝে- 
মাঝেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। িশেষ কয়ে এটা ঘটল কুর্দদের এলাকায়। সেখানে তারা 
বরাবর বিদ্রোহ করাঁছল। '্রিটিশ বিমানবাহিনী সে বিদ্রোহ দমন করল আত সচ্গ উপায়ে, 
বোমা ফেলে এবং গ্রামের পর গ্রাম আস্ত উীড়য়ে 'দিয়ে। ১৯৩০ সনের সাঁম্ধর পরে কথা উঠল, 
এবার তো '্রাটশের আশ্রয়ে ইরাককে লীগ অব নেশনসের- সভ্য করে নিতে হয়। কিন্তু দেশে 
তখন শান্তি নেই, দা্গা-হাঙ্গামা বিশৃঙ্খলা চলেছে। সেটা কারও পক্ষেই প্রশংসার কথা নয়-_ 
না ম্যান্‌ডেটের ক্ষমতা যার হাতে দেওয়া হয়েছে সেই 'ন্রটেনের পক্ষে; না দেশে তখন রাজা 
ফয়জলের যে সরকার প্রাতষ্ঠিত রয়েছে তার পক্ষে । দেশে এইসব ধবদ্রোহ চলেছে, এর থেকেই 
তো স্পঞ্ট প্রমাণ হয়, দেশের লোকেদের ঘাড়ে ব্রিটিশরা যে সরকারাঁটকে বাঁসয়ে দিয়েছে তার 
কাজকর্মে প্রজারা সন্তুষ্ট নয়। এখন এইসব কথা ঘাঁদ আবার লীগ অব নেশন্সের কানে গিয়ে ওঠে, 
সে তো ভয়ানক অন্যায় ব্যাপার হবে। অতএব তখন বলপ্রয়োগ আর ন্াসসৃষ্টি করে এইসব বিশৃঙ্খলা 
থাঁময়ে দেবার একটা খুব বিশেষ রকমের চেস্টা করা হল। 'ব্রাটশ বিমানবাহনীকে এই কাজের 
জন্য নিয়োগ করা হল; শান্তি এবং শৃঙ্খলা স্থাপনের যে চেষ্টা এরা করল, তার স্বর্প খানিকটা 
জানা যায় বড়ো একজন 'ব্রাটশ কর্মচারীর প্রদত্ত বর্ণনা থেকে। ১৯৩২ সনের ৮ই জুন তারিখে 
লশ্ডন শহরে রয়াল এসিয়ান সোসাইটির বার্ধক উৎসব হল, সেখানে বন্তৃতা দিতে উঠে লেফ্‌টেনাপ্ট 
কনেল সার আনন্ড উইলসন বললেন : 

“কী দঢ় সংকঙ্পসহকারে জেনেভাতে অবশ্য একথা কোনোঁদনই স্বীকার করা হয় 'নি) 
রাজকশয় বমানবাহনশ গত দশ বৎসর যাবৎ এবং 'বিশেষ করে গত ছয় মাস ধরে কুর্দ প্রজাদের 
উপরে বোমাবর্ধণ চালিয়ে এসেছে । টাইমৃস' পাশ্নকার 'বশেষ সংবাদদাতা একে বলেছেন সব 
একাঁট সমান ধরনের সভ্যতার 'বিস্তার--অসংখ্য 'বিধহ্ত গ্রাম, নিহত পশুপাল, অঙ্গাহীন নারশ ও 
শিশু সে সভ্যতা বিস্তারের দম্টাল্ত হয়ে রয়েছে ।” 

দেখা গেল, গ্রামের লোকগুলো একেবারেই গ্রাম্য; এরোস্লেন আসছে দেখলেই ভারা দৌড়ে 
পালিয়ে যায়, লাকিয়ে পড়ে, বোমাগুলো এত কম্ট করে তাদের মারতে আসছে অথচ তাদের জন্য 
অপেক্ষা করে থাকবে এতটুকু তদ্ুতাজ্ঞান পর্যন্ত তাদের নেই। দেখেশুনে তখন এক নূতন 
ধরনের বোমা ফেলা হতে লাগল, তার নাম কাল-াবঙ্গম্বী বোমা। এই বোমা মাঁটিতে পড়েই ফেটে 
যায় না। এতে দম দেওয়া থাকে, পরে যে-কোনো একটা সময়ে ফাটে। গ্রামবাসীদের ঠকানোর 
জন্য এই শয়তান ফাঁন্দ খাটানো হল; এরোপ্লেন চলে গেল দেখে তারা 'নাশ্চল্ত হয়ে ঘরে ফিরে 
আসে, তার পর হঠাৎ একসময়ে বোমা ফেটে তাদের ঘায়েল করে। যারা এতে মরল তাদেরই বরং 
ভাগ্য ভালো বলতে হবে। যারা অগ্গহশন হয়ে বেচে রইল, যাদের হাত-পা একটা বোমার ঘায়ে 
উড়ে গেল বা অন্য কোনো রকমের 'নদারূণ আঘাত লাগল, তাদের ভাগা অনেক বোঁশ খারাপ, 
কারণ দূর মফঃস্বলের সেই গ্রাম্য অণ্চলে 'চাকৎসার কোনো ব্যবস্থাই তাদের 'ছিল না। 

এমান করে দেশে শাচ্তি এবং শৃঙ্খলা প্রাতষ্ঠিত করা হল; তার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
আশশর্বাণশ শিরে ধারণ করে ইরাক সরকার লশগ অব নেশন্‌সের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, লশগের 
সভ্য বলে তাকে গণ্য করে নেওয়া হল। ব্যাপারটাকে ব্যঙ্গ করে একজন বলোছিলেন, ইরাক স্ধ 
“বোমার ঘায়েই লশগের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছে! আছি সত্য কথা। 

ইরাক এখন লগ অব নেশন্সের সভ্য। অতএব তার উপরে ব্রিটেন ধে ম্যান্‌ডেট্‌ পেয়েছিল 


ইরাক : বিমান থেকে বোম্মবর্ধণের মাহাত্ত্য ৩৫ 


তারও মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তার জাযগরতে তৈরি হয়েছে ১৯৩০ সনের সাজ্ধ্পর। 'ভ্রিটশরা 
যাতে রাজাটাকে ঠিকমতো হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারে, তার সব ব্যবস্থাই এতে করা হয়েছে। 
এপ্স ফলে প্রজা অসন্তোষ সমানই টিকে রয়েছে; ইরাকের প্রজাদের কাম্য হচ্ছে স্বাধীনতা এবং 
আরব অঞ্চলের সমস্ত জাতিগুলোর একর মিলদ। ইরাক লীগ অব নেশন্‌সের সভ্য হয়েছে, কিন্তু 
তা নিয়ে তাদের 'বশেষ উৎসাহ নেই। প্রাচ্-দেশের প্রার সমস্ত পদানত জাতিরই মনে লগ 
অব নেশদূুস্‌ সম্বন্ধে যে ধারণা, ইরাকীদেরও ধারশা ঠিক তাই--তারা জানে লশগ হচ্ছে শুধু 
ইউরোপের বড়ো বড়ো জাতিগুলোর হাতের একটা যদ্্, একে দিয়ে তারা 'নিজ্জেদের উপাঁনবেশ এবং 
অন্যান্য ব্যাপার-সংক্রান্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে নিজ্ছে।* 

আরব-অণ্তলের জাতিগলোর কথা বলা আমাদের শেষ হল। এটা তুম নিশ্চয়ই লক্ষ্য 
মহাধুত্ধের পরে ভারতবর্ধ এবং প্রাচা-জগতের আরঞ অনেক দেশের মতো, এই 
জাতণর়তাবাদের প্রবল বন্যায় কশরকম উচ্ছ্াসত হয়ে উঠোঁছল। সে যেন একটা 'বষ্ৃতের প্রবাহ, 
'একই সম্গে তাদের নকলের মধ্য 'দিয়ে বয়ে খিয়োছল। আরেকটি লক্ষ্য করবার বচ্তু হচ্ছে, 
প্রত্যেকেই এরা আন্দোলন চালাবার যে-সব রাত ও নশীত গ্রহণ করোছল তার মধ্যে পরস্পর 
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সাদৃশ্য ছিল। এর অনেক দেশেই সশস্ত্র দ্রোহ হয়েছে, বিস্লব হয়েছে, রন্তপাত হয়েছে। 'কিল্তু 
তারপর ক্রমশ এরা সকলেই বোৌশ করে 'ানভর করেছে অসহযোগ এবং বয়কট-নশীতর উপরে। 
'একথা 'নিঃসন্দেহ, প্রাতিরোধের এই নূতন পল্থাঁটর প্রবর্তন করোছল ভারতবর্য, ১৯২০ সনে যখন 


কংগ্রেস গাম্ধীজর নেতৃত্ব মেনে নিল তখন থেকে । অসহযোগ এবং আইন-পারষৎ বর্জনের বাষ্ধটা 
ভারতবর্ধ থেকেই প্রাচা-জগতের অন্যান্য দেশে সংক্রামত হয়েছে। এখন এটি জাতীয় স্বাধশনতা- 
সংগ্রামের একটি প্রকৃদ্ট রশীতি বলে গণ্য, এর প্রয়মোগও প্রায়ই দেস্ধা যাচ্ছে। 
প্রভু হিসাবে অধশন দেশকে করায়ত্ত রাখবার জন্য ঘে নশীত ইংলণ্ডভ খাটায়, 
এবং যে নশীত ফ্রান্স খাটায়, এদের মধ্যে একটা চমৎকার প্রভেদ আছে। ইংলশ্ডের যেখানে যে 
উপাঁনবেশ আছে তার প্রত্যেক জায়গাতেই সে চেম্টা করে, সামল্তপল্ধী, ভূস্বামী এবং প্রজাদের 
মধ্যে সবচেয়ে বোশ রক্ষণপল্থী এবং অনগ্রসর শ্রেশীগুলোর সঙ্গে মৈত্র স্থাপন করতে। 
ভারতবর্ষে, মিশরে এবং আরও বহু দেশে তার এই খেলাই আমরা দেখোঁছ। অধীন দেশে সে একটা 
করে অত্যন্ত নড়বড়ে সিংহাসন খাড়া করে, অত্যন্ত প্রগাঁতাঁবরোধী একটা লোককে এনে সেই 
খসংহাসনে বাঁসম্ষে দেয়, বেশ জানে সে লোকটা প্রাণের দায়েই তার পক্ষ টেনে" চলবে। এই জনই 
সে মিশরের 'সংহাসনে ফুয়াদকে বাঁসয়ে রেখেছে; ইরাকে বাঁসয়েছে ফয়জলকে, খ্বীল্স-জর্ডনে 
আবদল্লাকে; এই জন্যই হেজাজে সে হৃসেনকে রাজা করতে চেয়েছিল । ফ্রান্সের নশীতি আলাদা । 
ফ্রান্স হচ্ছে খাঁটি বূর্জোয়ার দেশ; তাই সে চেম্টা করে অধশন দেশের বৃজোয়া শ্রেণীর একটা 
অংশকে, নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, হাত করে 'নিতে। 'সাঁরয়াতে সে খন্টান মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর 
সমর্থন লাভ করবার চেষ্টা করোছল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের অধশনে যত দেশ এবং উপাঁনবেশ 
আছে, তার সব এরা দু'জনে একটি নশীতিই প্রধানত অনুসরণ করছে; সে হচ্ছে, তাদের 'বরুদ্ধে 
যে জাতীয়তাবাদ মাথা তুলে উঠছে তাকে দূর্বল করে ফেলা এর জন্য তারা সে দেশের মধ্যে 
দলাদি ভাগাভাগির সৃস্টি করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ইত্যাদ নিয়ে নানা রকমের জাঁটল 
সমস্যা তোর করে দেয়। কিন্তু প্রাচ্-জগতের সব্বই আজ জাতীয়তাবাদের চেতনা এই সব ভাগ্গা- 
ভাঁগর বৃদ্ধকে ক্রমশ ভাঙিয়ে বড়ো হয়ে উঠছে। মধ্য-প্রাচ্যের এই আরব দেশগুঁলিতে এই জয়ের 
লক্ষণ যতখানি স্পম্ট দেখা যাচ্ছে এমন বোধ হয় আর কোথাও হয় 'নি- সেখানে একল্জাতিত্বের 
আদর্শের সামনে পড়ে ধর্মগত সম্প্রদায়-বুম্ধ দন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। 
ইরাকে 'ব্রাটশ রাজকশয় বিমানবাহিনী যে বিষম বীরত্ব দেখিয়েছে তার কথা তোমাকে বলোছ। 


* ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বরে রাজা ফয়জল পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পত্র প্রথম গাজশ 
শসংহাসন লাভ করেন। তান আবান্ ১৯৯৩১ সনে এক পর্্ঘটনার ফলে মারা যান এবং তাঁর 
পন তাঁর স্ঘলে রাজা হন। 


৭৩৬ ব*ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


গেল বছর বারো যাবং 'ব্রিটিশ সরকারের নিই হয়ে উঠেছে, তাদের অধীনে যে-সব আধা- 
দেশ আছে, সেখানে 'শ্াঁলশের কাজ, করতে এইভাবে 'বিমানবাছিনপকে ব্যবহার 
করা। এটা আবার বিশেষ করে করা হচ্ছে সেই-সব জারঙ্গাতে, যেখানে খানিকটা স্বায়ত্ত-শাসনের 
আঁধকার 'দিয়ে দৈওয়া হয়েছে, অতএব যেখানে দেশ-শাসনের ভার আছে প্রধানত সেই 
দেশবাসীদেরই হাতে । এখন আর 'ভ্রটেন এইসব দেশে দখবকারশী সেনাবাহনশী বাঁসয়ে রাখছে 
না; রাখলেও তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়ে 'দিয়েছে। এর অনেকগুলি সুবিধা । এতে তান্দর 
প্রচুর পাঁরমাণ টাকা বে*চে যায়; দেশটাকে যে সৈন্য 'দয়ে দখল করে রাখা হয়েছে তারও প্রমাণ 
আর তেমন চোখে পড়ে না। অথচ এরোগ্লেন আর বোমার জোরে দেশটাতে তাদের প্রভূত্ব এবং 
অক্ষুগ্ থেকে যায়। এইভাবে এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ধণের ব্যবস্থা 
আছে বলেই ব্রিটেন এখন আরও বহ; স্থানকে ক্বাধশনতা' দিয়ে দিতে পেরেছে; বোমা বর্ষণের 
নীতিটা 'ব্রিটেনই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে, অন্য কোনো দেশ এতটা করে না। 
ইরাকের কথা তোমাকে আমি বলোছি। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে ঠিক 
এই গল্পই বলা চলে, সেখানে এই রকম বোমাবর্ষণ একটা নিত্য-নৌমাত্তক ব্যাপার হয়ে 
উঠেছে। 
আগের 'দনে বিদ্রোহী প্রজাকে শায়েস্তা করতে সেনাবাহনশ পাঠানো হত। বোমা বর্ষণ 
করাতে হয়তো তার চেয়ে খরচ কম, হয়তো ফলও বেশি দ্রুত হয়। 'কিম্তু এটা অত্যন্ত 'নিষ্তুর 
পল্ধা, অমানুষিক পল্থা। বোমা ফেলে, বিশেষতঃ, কাল-বিলম্বশ বোমা ফেলে, আস্ত এক একটা 
গ্রামকে ধ্বংস করা, দোষী-নরোষ-ীনারচারে সমস্ত লোককে হত্যা করা, এর চেয়ে আঁধকতর 
ভয়াবহ এবং আধিকতর বর্বরোচিত আচরণ কঙ্পনা করাও সত্যই কঠিন। তা ছাড়া এই উপয়ে 
অন্য দেশের উপরে আক্রমণ করাও অত্যন্ত সহজ । অতএব এখন এর 'বরুদ্ধে জোর প্রাতবাদ শুরু 
হয়েছে; 'বিমান দিয়ে অসামারক জনতার উপরে আক্রমণ চালানোকে বর্বরোচিত ব্যাপার বলে নিন্দা 
করে জেনেভাতে লীগ অব নেশন্সের সভাগৃহে খুব মস্ত মস্ত বন্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। অন্য 
সমস্ত দেশের প্রাতাঁনাধই 'বমান থেকে বোমাবর্ধণ একেবারেই 'নাঁষদ্ধ করা হোক বলে জোর দাঁব 
জানয়েছেন, আমোরকার ব্যক্তরাষ্ট্রও এই মতই প্রকাশ করছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাতে রাজি 
হচ্ছেন না; তাঁদের দাবি, উপানবেশগুলিতে 'পীলশশ ব্যবস্থা'র জন্য দবমান-ব্যবহারের ক্ষমতা অক্ষ: 
জি জিন দা হর নন 
হতে পানে ন। 


১৭০ 
আফগানিস্তান এবং এশিয়ার অন্য কয়েকটা দেশ 


৮ই জুন, ১৯৩৩ 


ইরাকের প্বাদকে রয়েছে ইরান বা পারশ্য; পারশ্যের .প্বে আফগানিস্তান। পারশ্য এবং 
আফগানিস্তান দুইই ভারতবর্ষের প্রাতবেশী-_বেলনচস্তানে) কয়েক শো মাইল ধরেই পারশ্যের 


দেখছে। এই তিনটি দেশ শুধু প্রাতবেশশ নয়, জাত হিসাবেও এরা পরস্পরের জ্ঞাত, কারণ এই 
ণতনাঁট দেশেই প্রাচশন আর্ধদের বংশধরদের প্রাধান্য । সংস্কাঁতির দিক থেকে সুদূর অতশত কালে 


আফগ্গানিস্তান এবং এশিয়ার অন্য কয়েকটা দেশ ৭৭ 


এদের মধ্যে অনেকথাঁন মিল ছিল, সেকথা তোমাকে আগেই বলোছ। অশন্পাঁদন আগেও পারসণী- 
ভাষাই ছল উত্তর ভারতের পাশ্ডতব্যান্তদের ভাষা; এখনও এদেশে এই ভাবার বহুল প্রচলন আছে, 
1বশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে। আকফগ্াানস্তানের দরবারে এখনও পারসী ভাবাই চলছে; 
আফগানদের জনসাধারণের ভাষা হচ্ছে পৃ্শৃতু। 

পারশ্য সম্বন্ধে তোমাকে আম আগের চিঠিগ্লোতে যা বলেছি, তার বেশি আর এখানে 
ীকছু বলব না। 'কল্তু আফগানস্তানে যে-সব ব্যাপার সম্প্রাত ঘটে গেল তার একটা স্থাক্ষপ্ত 
1াববরণ দেওয়া দরকার। আফগানিস্তানের হীতহাস বস্তুত ভারতবর্ষের হীতহাসেরই একটা অধ্যায়; 
ন্বাস্তাঁবক বহাঁদন ধরে আফগানিস্তান ভারতবধে'রই অল্তভূর্ত ছিল। ভারতবর্ধ থেকে আলাদা 
হয়ে ঘাবার পর থেকে এবং বিশেষ করে গত একলো বছর বা কিছু ঘোশকাল ধরে, আফগ্ানিম্তান 
হয়েছে রাশিয়া আর ইংলণ্ডের 'বিরাট দুই সান্রাজ্যের মাঝে, দুদিকেরই ধাক্কা আটকাবার প্রাচীন 
রাষ্ম। রাশিয়ার সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, তার জায়গাতে এসেছে সোভিয়েট ই্উীনিক্সন; 'কিল্তু 
আফগানিস্তান এখনও তার সেই পুরনো ভূমিকা, প্রাচীরের ভূঁমকাই আঁভিনর করে চলেছে-_ 
ইংরেজরা আর রুশরা এই দেশে এসে নানা ষড়যল্ম ফাঁকর-ফন্দী আঁটছে, অন্যকে হটিয়ে 'দয়ে 
দেশটাকে হাতের মুঠোয় পুরবার চেস্টা করছে। উনাঁবংশ শতাব্দীতে এদের এই-সব চক্রান্তের 
ফলেই ইংলণ্ড আর আফগানস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে ইংরেজরা বারবার বিপষয়ের 
সম্মুখীন হয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য তাদেরই হল। আফগান রাজবংশের বহু লোক আজও 
রাজবন্দ 'হসাবে উত্তর-ভারতের বহ্স্থানে আটক হয়ে আছেন, আফগানিস্তানে যে ইংরেজের 
হস্তক্ষেপ ঘটেছিল এ*রা তারই স্মাতাচহ। তারপর 'সংহাসন গেল 'ব্রটেনের মতস্থানীয় আমশরদের 
দকখলে; আফগানিস্তানের বৈদেশিক নশীত সম্পূর্ণরূপেই 'ব্রাটশের 'নর্দেশ অনুসারে চলতে লাগগল। 
1কম্তু ইংরেজের প্রাত বম্ধুভাব এদের ঘতই থাক, তব্য এই আমশরদের পুরোপ্ীর 'বিশবাস করা 
যৈত না; অতএব এদের প্রসন্ন এবং ব্রিটশের অনুগত করে রাখবার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রাতবছর 
বিপুল পাঁরমাণ টাকা এ'দের সাহায্য বলে দিতে লাগলেন। এই রকমেরই বাস্তভোগশ রাজা ছিলেন 
আমীর আবদুর রহমান, ১৯০১ সনে এর দীর্ঘকালব্যাপশ রাজত্বের অবসান হয়। তাঁর পরে 
এলেন আমশর হাববুল্লা, ব্রিটিশের সঙ্গে তারও সম্প্রীতি ছিল। 

ভারতবর্ষের 'ন্রাটশ সরকারের প্রাত আফগানিস্তান এত অনুগত কেন, তার একটা কারণ 
হচ্ছে সে দেশাটর অদ্ভুত অবাস্থাত। মানাঁচন্রে দেখবে, সমুদ্রের সঙ্গে আফগ্রানিস্তানের যোগ 
নেই, তার আর সমুদ্রের মাঝখানে রয়েছে বেলদীচস্তান, অতএব এটার অবস্থা হচ্ছে একটা বষ্ধ 
বাঁড়র মতো, যার অন্য কারও জমির উপর 'দিয়ে ছাড়া বড়ো রাস্তায় বেরোবার পথ নেই। সেটা 
একটা মুশাকলের অবস্থা । বাইরের পৃথিবীর সষ্গে যোগাযোগ রাখবার এর সবচেয়ে সোজা পথটাই 
ছিল ভারতবর্ষের মধ্য 'দয়ে। আফগানিস্তানের উত্তরাঁদকে রাশিয়ার যে অগ্চলটি, আগের 'দনে 


দিক থেকে অবশ্য বলতে হবে, ভারতের 'ন্রাটশ সরকারের শান্ত আমানুল্লার চেয়ে অনেক বোঁশ 
ছিল। কিন্তু যুদ্ধ করবার মতো প্রবাত্ত তখন তাঁদের নেই, অতএব দুটো-চারটে খুচরো মারামাঁর 
হবার পরেই তাঁরা আফগানের সম্গে সাম্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। এর ফলে আফগ্ানজ্তানকে 
তাঁরা স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করে নিলেন, অন্যান্য দেশের সঙ্গে ক্টনোতিক সম্পর্ক স্থাপনের 
পূর্ণ ক্ষমতাও তাঁর নিজের হাতেই থাকবে । আমানূল্লা যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেলেন, ইউরোপ 
এবং এশিয়ার সবন্ত তাঁর মানমর্ধাদাও অনেক বেড়ে গেল। স্বভাবতই 'ব্রাটশরা আর তাঁর উপরে 
প্রসয রইল না! 

মানুষের দৃষ্টি এর চেয়েও বোশ আকর্ষণ করলেন আমানল্লা আরেকটি কাজের জন্য-_ 
দেশে তিনি একটি নূতন নশীতির প্রবর্তন করলেন। এই নরখাঁতাট হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের অন্‌করণে 
দেশের দূত সংস্কার সাধন-একে নাম দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তানের "পাশ্চান্তাশকরণ?। 
আমানুল্লার স্মী রাণশ সৌঁরয়া এই কাজে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করোছলেন। লৌরয়ার খানিকটা 
শিক্ষা হয়োছল ইউরোপে, অবঙ্গঠন এবং কোরথার আড়ালে মেয়েদের যেভাবে আবদ্ধ করে রাখা 
হত তার উপরে তিনি নিদারুণ চটা 'ছিলেন। অতএব শুরু হল একটা অন্ভুত আযান; অত্যল্ত 
সেকেলে একটা দেশকে আত অজ্প 'দনের মধ্যে আগাগোড়া বদলে ফেলার আভবান, প্রাচীন রশীতির 
যে নোৌমরেখা ধরে চলতে আফগানরা এতদিন অভ্ঙ্ত ছিল, তার মোহ কাটিয়ে নূতন পথে তাকে 
চলতে শেখানোর আভবান। মুস্তাফা কামাল পাশাকেই তাঁর আদর্শ বলে আমানুল্লা মেনে 
ননয়োছলেন সেটা বেশ বোঝা যায়; অনেক ব্যাপারেই তান কামালকে অনুসরণ করতে চেম্টা 
করলেন- আফগানদের তিনি কোট প্যাণ্টলুন এবং সাহেবী টুপ পরালেন, দাঁড় কামাতে পর্বল্ত 
বাধ্য করলেন তাদের। কিল্তু মুস্তাফা কামালের বিশেষত্ব যে দূঢ়তা বা কর্মক্ষমতা, আমান্ক্লার 
সেটা ছিল না। কামাল পাশা দেশময় সংস্কারের ঝড় বইয়ে 'দিয়োছলেন, িল্তু মে চেষ্টা শুরু 
করবার আগে (তান দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে উভয়ন্রই তাঁর নিজের আসন সম্পর্শ দড় 
করে নিয়োছলেন। তাছাড়া তাঁর 'পিছনে ছিল একি সুদক্ষ এবং আভজ্ঞ সেনাবাহিনশ; দেশের 
সমস্ত লোকের মনেও তাঁর প্রাতি একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধা 'ছিল। আমানুল্লা এসব কোনো ব্যবজ্থাই 
করলেন না, সোজা আঁগয়ে চললেন। কামালের তুলনায় তাঁর কাজও 'ছিল অনেক বোশ কাঠন, 
কারণ তুকিরদের তুলনায় আফগানরা ছিঙ্গ অনেক বোঁশ সেকেলে। 

কাজ ঘটে যাবার পর অবশ্য বিজ্ের মতো উপদেশ সবাই দিতে পারে। আমানূল্লার 
আঁভিযানের সেই প্রথম কটি বন্ছর মনে হল যেন 'তান যা 'দয়ে যা করবেন তাই-ই হয়ে বাবে। 
বহু আফগান ছেলে ও মেয়েকে তান লেখাপড়া শিখতে ইউরোপে পাঠিয়ে দিলেন। শাসন- 
ব্যাপারেও বহু সংস্কার 'তাঁন ঘটাতে আরম্ভ করলেন। প্রাতবেশী রাজ্যদের সঙ্গো এবং তুরস্কের 
সঙ্গে সম্পথিষ্থাপন করে তিনি আল্তজ্াতক রাজনশীতির ক্ষেত্রে তাঁর আলন দূঢ় করে নিলেন। 
সোঁভিয়েট রাশিয়া ভেবেচিজ্তেই চীন থেকে তুরস্ক পর্ন্তি প্রাচ্য জগতের সমস্ত দেশের প্রাতি--" 
একটা খুব উদার এবং বন্ধৃত্বের নীতি অবলম্বন করেছিল; তুরস্ক এবং পারশ্য বিদেশীর কবল 
থেকে মানত অর্জন করল, তার মধ্যেও সোভয়েটের এই বজ্ধৃত্ব এবং সাহায্যের হাত ছিল অনদেক- 
খাঁন। ১৯১৯ সনে ইংলশ্ডের সঙ্গে অজ্পাঁদনমাত বৃজ্ধ করেই আমানুল্লা আতি সহজে তাঁর 


আফগানিস্তান এবং এশিয়ার অন্য কয়েকটা দেশ 2৩ 





৭3৪০ বিশ্ব-ইীতিহাস প্রসঞ্গ 


উদ্দেশ্য 'সিম্ধ করে নিয়েছিলেন, তারও মূলে নিশ্চয়ই একটা বড়ো কারণ ছিল এই সোভিয়েটের 
বন্ধ্ত্ব। এর পরবতরঁ কয়েকটি বছরের মধ্যে সোঁভয়েট রাশিয়া, তুরস্ক, পারশ্য আর 
আফগানিস্তান, এই চারটি দেশের মধ্যে পরস্পর অনেকগুলো সাম্ধ এবং মৈনীশ স্থাপিত হল। 
এদের চারজনের মধ্যে একর, বা কোনো তিনজনকে নিয়ে একত, কোন সম্ধি হয় নি। প্রত্যেকেই 
অন্য তিনজনের সঙ্গে আলাদা আলাদা সাঁন্ধ করেছে, সাঁন্ধর শর্ত যাঁদও মোটামুটি প্রায় সকলের 
বেলাই এক। এইভাবে মধ্যপ্রাচ্যে একটা সন্ধির জাল তোর হরে গেল, তার ফলে এর প্রত্যেকটি 
দেশেরই শান্ত বেড়ে গেল। এই সম্ধিগিলোর এবং কোন্‌ সাঁষ্ধ কবে হয়োছল, তার তারিখের 
একটা তাঁলকা আমি তোমাকে দিচ্ছি : 


তর্কআফগান সাম্ম ... রর রি ১৯শে ফেব্রুয়ার, ১৯২১ 
সোঁভিক্লেট-তুর  » ৪ ৪ রা ১৭ই ধৃড়সেম্বর, ১৯২৫ 
তুর্ক-পারশ্য রর রি রি ৪2 ২ই২শে এ্রাপ্রল, ১৯২৬ 
সোভিয্েট-আফগান », রর ৪ ৪ ৩১শে আগস্ট, ১৯২৬ 
সোভিয়েট-পায়শ্য র্ট রী ২লা অন্লোবর, ১৯২৭ 
পারশ্য-আফগ্গান রঃ রে যি রর ই৮শে নভেম্বর, ১৯২৭ 


এই সাম্ধগুলো হল আসলে সোভিয়েটের ক্টনশীতির ফলে; তার পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড 
জয়লাভ । মধ্য-প্রাচ্যে 'ব্রাটশের প্রাতপান্তও এর ফলে প্রচণ্ড একটা আঘাত থেল। বলাই বাহল্য, 
ব্রিটিশ সরকার এই-সব সন্ধি সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করলেন; সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাত 
আমান্ল্লার প্রাঁত এবং আকর্ষণ তাঁরা 'বশেষভাবেই অপছন্দ করলেন। 

১৯২৮ সনের গোড়ার 'দিকে আমানূল্পলা এবং রাণী সোয়া আফগানিস্তান ছেড়ে ইউরোপ- 
ভ্রমণে বার হলেন। ইউরোপের অনেক দেশের রাজধানীতেই গেলেন তাঁরা- রোম, প্যারস, লণ্ডন, 
বাঁললন, মচ্কো। প্রত্যেক জায়গাতেই তাঁরা 'বপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন। দেখা গেল প্রত্যেক 
দেশই আমানুল্লার সঙ্গো সদ্ভাব-স্থাপন করতে ব্যগ্র, নিজের বাঁণজ্যের এবং রাজনোতিক প্রয়োজনের 
গরজে। বহু মূল্যবান উপহারও এদের কাছে 'তাঁন পেলেন। কিন্তু আমাননল্লা ক্‌টনপাঁতিজ্ঞ 
ব্যান্তর মতোই চুপ করে রইলেন, কারও কোনো কথায় ধরা-ছোঁওয়া দিলেন না। দেশে ফিরবার পথে 
1তাঁন তুরস্ক আর পারশ্য দেশ বোঁড়য়ে এলেন। 

আমানূল্লার দীর্ঘ দেশভ্রমণ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল! আমানল্লার সম্মান- 
প্রাতপাত্ত এতে অনেক বাড়ল। তু আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থা বিগেষ ভালো বাছা 
না। দেশে আতি বৃহৎ রকমের সব পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে, লোকের জীবনযানার প্রাচীন 
পদ্ধাঁতটাই তার ফলে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে_এমন একটা সংকট-মূহূর্তে দেশ ছেড়ে বাইরে 
গিয়ে আমানল্লা প্রকাণ্ড একটা অন্যায় দুঃসাহসের কাজ করোছলেন। এই বঝ৫ঁকি মুস্তাফা কামাল 
কখনও নেন 'ন। দীর্ঘকাল আমানুল্লা দেশের বাইরে গিয়ে রইলেন; দেশের মধ্যে যেখানে যত 
প্রগাত-গিরোধী লোক ছিল, তাঁর যত 'বিরম্ধ পক্ষ ছল, তাঁর সেই অনুপাঁষ্থাতির সুযোগে তারা 


জা ২৮81৮2৯৮8৯5 বহু মোল্লা 


বোঝানো হতে লাগল, কশ রকম অশোভন শালশনত্ব-হণন পোশাক পরে তিনি বাইরে বেড়াচ্ছেন। 


আফগানস্তান এবং এশিয়ার অন্য কয়েকটা দেশ ৭৪৯ 


এই বহু-ব্যাপক এবং বহন্ব্যয়সাধ্য প্রচারকার্য চালাচ্ছিল কে? আফগানদের এ চালাবার মতো টাকাও 
ছিল না, শিক্ষাও ছিল না--তারা শৃধূ হয়েছিল এই বস্তু গলাধঃকরণ করবার যোগ্য পাত । মধ্য- 
প্রাচের এবং ইউরোপের অনেক লোকই তখন 'ীব্বাস করত এবং বলত, এই প্রচারকার্ষের পিছনে 
রয়েছে ব্রিটিশ গৃপ্তচর বিভাগ। এ-সব ব্যাপার অবশ্য কোনোদিনই প্রমাণ করা যায় নাঃ এই 


তখন ইউরোপের রাজধানীতে রাজধানীতে বিরাটি রকমের অভার্থনা । তাঁর 
সংকঁজ্পিত সংস্কার সাধনের জন্য নূতন উদ্যমে ভরপুর হয়ে তান দেশে ফিরে এলেন, নৃতন 
নূতন কল্পনায় তাঁর মন ভরা; আঙ্গোর়াতে কামাল পাশার দশো এবার তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, 
তাঁর প্রাত তাঁর শ্রম্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে এসেই তান সেই-সব নূতন সংস্কার 


প্রবর্তনের আয়োজনে লেগে গেলেন। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যকিদের যে-সব পারুষানুকমিক পদবী 
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করলেন। শাসনকার্ষের জন্য প্রজার কাছে দায়ী একটা মাল্মপরিষৎ বা ক্যাবিনেট পর্যন্ত 
চাইলেন, যাঁদও তা করার মানেই ছিল তাঁর নিজের স্বৈরতন্শ ক্ষমতাকে অনেকথান খর্ব করা। 
নারীদের মৃল্তির ব্যবস্থাও ধারে ধীরে বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। 

আগুন 'খাঁকাধাক জবলছিল, অকস্মাৎ একাঁদন সে আগুন একেবারে দাউদাউ করে জবলে 
উঠল- ১৯২৮ সনের শেষাঁদকে দেশে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। বিদ্রোহ ক্রমে দেশময় ছড়িয়ে 
পড়ল, বাচ্চা-ই-সাকো নামক একজন সাধারণ 'ভাস্তওয়ালা তার নেতা । ১৯২৯ সনে বিদ্রোহীরা 
জয়লাভ করল। আমান্ল্লা এবং রাণণ সোরিয়া দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন; িস্তিওয়ালা বাচ্চা 


তাঁকে আবার সারিয়ে দিলেন নাঁদর খাঁ আমান্ল্লার তিনি ছিলেন একজন সেনাপাত এবং মল্দ্রণ। 
নাদর খাঁ নিজের তরফ থেকেই লড়াঁছলেন; জয়লাভ. করবার পরে তান 'নছ্েই দেশের রাজার 
আসনে উঠে বসলেন, তাঁর নাম হল নাঁদর শা। দেশে পুনঃ পুনঃ গোলযোগ ও বিশঞ্খল ঘটনা 
ঘটতে লাগল, কিন্তু নাঁদর শার রাজত্বও চলতে লাগল, যেহেতু তান ইংলণ্ডের মিত্র ছিলেন 


ণ 


প্রাচীরের মতো সে দাঁড়য়ে আছে।* 
আফগানিস্তান, পশ্চিম-এাশয়া এবং দাঁক্ষণ-এীশয়ার কথা আমার বলা শেষ হল। এশয়ার 
দাক্ষণ-পূর্ব কোণে সম্প্রাতি কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছে, এবার আম তার কথা সংক্ষেপে বলে এই 
গচঠিটা শেষ করে দেব। 
ব্রহনদেশের পৃবাদকে আছে শ্যাম__পৃথবীর এই অণ্ঠলে একমান্র এই দেশাটই আজ পর্যন্ত 
তার স্বাধশনতা বজায় রাখতে পেরেছে। দেশাঁট রয়েছে 'ব্রাটশ ব্রহন্রদেশ আর ফরাস-ইল্দোচশীনের 
মাঝখানে চাপ খেয়ে । প্রাচীন ভারতাঁয় রশীতির স্মৃতিতে দেশাঁট পরিপূর্ণ; এর প্রাচীন রশীতিনশীত 
সংস্কৃতি এবং উৎসব অনুষ্ঠানে আজও প্রাচীন ভারতের ছাপ স্পন্ট। অল্পাঁদন আগেও শ্যামে 
স্বৈরাচারণ রাজতল্ম প্রীতষ্ঠিত ছিল, সামাজিক ব্যবস্থায় সামল্তনীতির অনেকথানই সাক্ষাৎ মিলত, 
তে এর রাজাদের নাম বোধ হয় প্রায়ই হত "রাম, 


৮ ০ ৯৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে নাঁদর শ্বা আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং তাঁর তরুণ 
পত্র উত্তরাধিকারসূঘে ?সংহাদন পেলেন-_-তাঁর নাম হল রাজা জাহর শা। 
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দিয়ে; এই নামটা দেখেও ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে যায়। প্রথম রাম, দ্বিতীয় রাম, ইত্যাদ 
নামের রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। বি্বধৃম্ধের সময়ে বখন দেখা গেল জয় 
প্রান নিশ্চিত হয়েই উঠেছে, তখন শ্যাম গিয়ে 'মিনরপক্ষের সঙ্গে যোগ দল; পরে সে জাতি-সম্মের 
সভ্য হয়ে গেল। 

১৯৩২ সনের জুনমাসে শ্যামের রাজধানণ ব্যাক্ষক্‌ শহরে একটা প্রাসাদ-বপ্লব ঘটল, থার 

ফলে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্মের অবসান হল এবং শ্যাম পিপলস পার্টর বো শ্যাম- 
সামাঁতর) কর্তৃত্বাধীনে প্রজাতাল্মিক শাসন শৃরু হল। লুয়াঙ- প্রাঘত নামে জনৈক আইনব্যবসান্নর 
নেতৃত্বে শ্মের একদল তরু্‌শ সেনানী ও অপর কয়েকজন মিলে রাজা, রাজপাঁরবার এবং রাজ্যের 
মধ্য মল্লীদের বলদ করে ফেলল এবং রাজ-প্রজাধপকে একাঁট শানমনতন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করল। 
এয় ফলে রাজার ক্ষমতা হ্সপ্রাপ্ত হল এবং জনগণের নির্বাচিত ব্যবস্ধা-পাঁরঘদের সৃষ্টি হল। 


আল্তাঁরকতা ছিল না। ১৯৩৩ সনের এগ্রল মাসে রাজা হঠাৎ প্রজা-পারষৎ ভেঙ্গে দিলেন ও 
লুরাগ প্রাদতকে 'নির্বাঁসত করলেন। দুমাস বাদে আরেকাঁট আকাঁস্মক 'বিপ্লব ঘটল এবং প্রজা- 
পাঁরবং আবার মাথা জাগিয়ে উঠল। শ্যামের এই নূতন সরকার ইংলশ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক-স্থাপন 
করে 'নি, বরং জাপানের প্রত তারা বেশশ আকৃম্ট।* 

শ্যামের প্বাঁদকে ফরাসি ইন্দো-চশন, সেখানেও জাতায়তাবাদ 'িজ্তার লাভ করছে, দিন 
দিন তার শান্ত বাড়ছে। ফরাস-সরকার এই জাতায়তাবাদকে পিষে মারতে চেণ্টা করছেন, বহু 
ষড়যল্্-মামলা খাড়া করেছেন, অসংখ্য লোককে দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ১৯৩৩ 
সনের মার্চ মাসে জেনেভাতে 'নিরস্নশকরপ-সম্মেলনের একাঁট বৈঠক হয়; এই সভাতে ফরাসি 
প্রীতানাধ যে ডীন্ত করেন তাই থেকেই এর চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রাতাঁনাধাটর নাম 
মশসয়ে সারাউ, ইনি নিজেই এককালে ফরাসি ইন্দো-চশনের গভর্নর ছিলেন। বন্তুতাপ্রসঙ্গে তিনি 
বললেন, “অধীনস্থ উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এই-সব দেশ শাসন করা 
দন দিন অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠছে।” প্রমাণ স্বরূপ 'তাঁন ফরাস ইন্দো-চশনের দ্টাল্ত দেখান-- 
সেখানে এখন শাল্তিরক্ষার জন্য ১০,০০০ সৈন্য মোতায়েন রাখতে হচ্ছে; তান যখন সেখানে 
গভর্নর 'ছিঙ্গেন তখন সৈন্য রাখা হত মাত্র ১,৫০০। 

সকলের শেষে দ্বাভার কথা বলাছ। জাভা হচ্ছে ওলল্দাজ পূর্ব-ভারতীয় ম্বীপপূঞজের 
অন্তর্গত দেশ। চিনি আর রবারের জন্য প্রাসম্ধ; আবার এর বাগিচা ও ক্ষেতগুলোতে মজুরদের 
উপরে যে ভয়ংকর শোষণ চালানো হত, তার জন্যও জায়গাটি প্রাসম্ধ হয়ে আছে। ভারতবর্ষের 
মতো এখানেও জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্পখাঁনিকটা শাসন-সংস্কার এসেছে, আবার তারই 
সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অনেকখাঁন দমন-ব্যবন্থা। জাভাবাসীদের আঁধকাংশই মৃসলমান। 'বিশ্ববৃদ্ধ 
ও তৎপরবতা সময়ে পশ্চিম-এশিয়াতে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তাতে এরা প্রভাঁবত হয়োছিল এবং 
তারা ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিও সহানৃভূতিশশল 'ছিল। ১১১৬ সনে ওলল্দাজ- 
সরকার জাভাবাসীদের প্রাঁতশ্রাতি 'দয়েছিল যে তারা শাসন-সংস্কার করবে এবং বাটাতিরাতে 
জন-পাঁরষং স্থাপিত হয়োছল। দকল্তু এই পাঁরবদের সভ্যগখ আঁধকাংশই মনোনীত 'ছিল এবং 
তাদের হাতে আত সামান্যই ক্ষমতা দেওয়া হয়োছিল, তাই ইহার 'বর্দ্ধে আল্দোলন চলতে লাগল । 
১১২৫ সনে এক নূতন শাসনতন্ত চালু করা হল, 'কিল্তু তাতেও বিশেষ সফল পাওয়া গেল না, 
কারণ জনগণ সক্তুষ্ট হল না। জাভা ও সুমান্রার্তে ধর্মঘট ও ঘরোয়া মারামার হল। ১৯২৭ সনে 
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করা হল এবং লুয়াঙ প্রাদতের নেতৃত্বেই শাসন চলতে লাগল! 
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গলন্দাজদের বিরুদ্ধে একটা বড়ো বিদ্রোহ হয়োছল, সে বিদ্রোহ অত্যন্ত নিমন্ডুরভাবে মন করা 
হয়। সে যা হোক, জাতীয় আন্দোলন এগিয়ে যেতে লাগল । গঠনমূলক কমক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদপগগ 
গড়ে তুললেন বহু জাতীয় বিদ্যালয় এবং ভারতের অনুকরণে, কুটীরাশজ্প ও কারগরিবিদ্যা প্রসারে 
উৎসাহ 'দতে লাগলেন। হ্বাধীনতার সংগ্রাম এখনও চলছে। জাভার শকর্রাশল্পের খুব ক্ষাঁত 
হয়েছে, তার কারণ সারা পৃথিবীর অর্থটনাতক সংকট ও গুরু সংরক্ষণ কর ধারের দরুন বাহ" 
বাশিজ্যের ক্ষেতর-সংকোচন। 

জাভার পূরধদকের সমুদ্রে ১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে একটা অস্ডুত ব্যাপার ঘটে গেছে। 
ওলক্দাজদের একখানা বৃষ্ধ-জাহাজের নাবিকদের বেতন কাময়ে দেওয়া হয়োছল; প্রাতবাদ 'হসাবে 
তালা জাহাজখানাকেই দখল করে নিল, জাহাজ খুলে বন্দর থেকে চলে খেল। জাহাজের কোনো 
ক্ষাতি ফিল্তু তারা করল না; পাঁরজ্কার বাঁঝয়ে দিল তারা শুধু তাদের মাইনেটা ঠিক করে নেবার 
জন্যই এ-সব করছে। এ একরকমের উগ্র ধর্মঘট [বিশেষ । অতএব তখন ওলন্দাজ এরোগ্লেনগ্যাল গিয়ে 
সে যাম্ধজাহাজাটর উপরে বোষাবর্ধণ করল, নাঁবকদের বহু লোককে মেরে ফেলল, এবং এইভাবে 
জাহাজ আবার দখল করে আনল । 

এশিয়ার সর্বত্রই সেই একই গল্পের িরল্তন পুনরাবৃত্ত__জাতীয়তাবাদ আর সাম্মাজ্যবাদের 
মধ্যে সংগ্রাম । এবার এশিয়া ছেড়ে আমরা ইউরোপে যাব-_ ইউরোপকে দেখা আমাদের দরকার হয়ে 
উঠেছে। যৃদ্ধোত্তর যুগে ইউরোপের অবস্থা নিয়ে আমরা এখনও আলোচনা কাঁন্স নি; অথচ এখনও 
সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা নিয়ান্মত হচ্ছে ইউরোপের অবস্থা থেকেই। অতএব এর পরের কয়েকখানা 
চিঠিতে আম ইউরোপের কথাই বলব। 

এশিয়ার দুটি অংশের কথা এখনও বলতে বাঁক আছে, দুটি বৃহৎ দেশের কথা-- 
চীন দেশ, আর তার উত্তরে সোভিয়েটের দেশ। পরে একসময়ে আমরা এদের সম্বন্ধে আলোচনা 
করব। 


১৫১ 
যে বিপ্লব হল না 


১৩ই জুন, ১৯৩৩ 


জি. কে. চেস্টারটন বতমান ইংলণ্ডের একজন 'বখ্যাত লেখক। তিনি একজারগাতে বলেছেন, 
উনাবংশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হচ্ছে, যে-বিপ্লব ঘটে নি সেইটি। তোমার 
মনে আছে, উনাবংশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডে কয়েকবারই বিস্লব একেবারে আসন্ন হয়ে উঠৌছ্ছল, 
ণবপ্লব মানে ক্ষূদ্র বুর্জোয়া আর শ্রামকদের দ্বারা অন্ষ্ঠিত সমাজাবপ্লব। 'কিল্ভু প্রত্যেক বানেই 
শালক শ্রেণরা একেবারে শেষ মৃহূর্তে একটুখাঁন মাথা নিচু করেছে, ভোটের আঁধকার বাঁড়য়ে 
দয়ে পার্লামেন্ট শাসন-ব্যবস্থায় একটুখাঁন লোক-দেখানো অংশ প্রজাদের 'দয়েছে, বিদেশে 
সান্জাজ্যবাদশী শোষণ চালিয়ে ঘে লাভ করে আসাঁছল তার একটুখানি অংশও তাদের 'বিলিয়ে দিয়েছে, 
এবং এইভাবে আসন বিপ্লবকে ঠোঁকয়ে রেখেছে। সান্সাজ্যের আয়তন তখন দন দন বেড়ে 
চলেছে, সে সাম্মাজ্য থেকে তাদের লাভও হচ্ছে প্রচুর, সুতরাং এই ব্যবস্থা কল্পতে তাদের কোনেই 
অসৃবিধা ছিল না। কাজেই বিপ্লব ইংলশ্ডে হল না; শুধু তার আসল আভাস বার বায় করে 
দেশের উপরে ছায়া বিস্তার করল, এবং সেই বিপ্লবের ভয়েই যা ঘটবার তা ঘটতে লাখল। 
এইজন্যই চেস্টারটন বলেছেন, যে-ঘটনাটা বস্ভৃত ঘটে ?ন সেইটাই ছিল গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো 
ঘটনা। 

ঠিক এ্রইভাবেই হয়তো একথাও বলা বেতে পারে, হৃন্ধোতর হছে পশ্চি-ইটিযোপের 
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বৃহত্তম ঘটনা হচ্ছে, যে বিপ্লব শেষপর্বল্ত ঘটে উঠল না সেহীট। রাশির়াতে বলশোঁভিক বিপ্লব 
ঘটগা বে কারণে, সে কারণগুলো মধ্য এবং পশ্চিম-ইউরোপের দেশগৃলোতেও বর্তমান ছল, 
জবশ্য কিছু অল্প পাঁরমাথে। পশ্চিম-ইউরোপেরই ইংলণ্ড, জর্মীন, ভ্রাম্স, হইত্যাদ 'শিজ্পপ্রধান 
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করো। দেশ হিসাবে একা রাশিয়ার কোনো বিশেষ মূল্যই ছিল না' তাঁদের কাছে, সে শুধু পাথবীর 
সেই অংশটা, যেখানে মান্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটা শ্রামকদের দ্বারা পারচালিত শাসন-ব্যবস্থা 
প্রাতাষ্ঠত হয়েছে-_-তার যা কিছু ফাম সে এই জন্যই। | 
বলশোঁভকরা ঘে আহবাণবাণশ প্রচার করাছিলেন, জর্মন সরকার এবং 'মিল্পক্ষীয় সরকাররা 
তাকে যথাসাধ্য চাপা 'দিয়ে চললেন; তবু তাঁদের আঙুলের ফাঁক গলে তার 
সমস্ত রণক্ষেল্ে আর কারখানা-অণ্তলে পেশছল। সর্বন্ই তার ফল হল আঁত প্রচণ্ড; ফ্রান্সের 
সেনাবাহনীতে তো ভাঙনের আভাস স্পম্টই দেখা যেতে লাগল। জর্মীনর সেনা আর শ্রামকরা 
চণ্টল হয়ে উঠল আরও বোঁশ। জর্মীনতে হাজ্ারতে আনে পরাজিত পক্ষের দেশগুলোতে 
অনেকবার হাঞ্গামা এবং 'বপ্লোহ পর্ষ্ত হল। অনেক মাস, প্রায় আস্ত একটা কি দুলে বছর 
ধয়েই মনে হল, ইউন্োপে প্রচণ্ড একটা সমাজ-বপ্লব একেবছর আঙগম হয়ে উঠেছে। বিজয় 
বমপক্ষের দেশদের অবস্থা এই পরাজিত দেশদের তুলনায় অঞ্প একটুখানি ভালো ছিল; 'বৃদ্ধে 
জয়লাভ করবার ফলে তাদের তখন মনে উৎসাহ কিছ বেড়েছে; আশা জেগেছে পেরবতাঁ কালে 
উাবশ্য দেখা গেছে সে আশা একেবারেই ভুয়ো), ষ্দ্ধে তাদের হা ক্ষাত সইতে হয়েছে, পরাজিত 
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এত তর্জনগঞর্জন, এত আভাস-আয়োজন সস্কেগড কিন্তু রুশ বিপ্লবের মতো কোনো কাশ্ডই 
মধ্য বা পশ্চিম ইউরোপে ঘটল না। প্রাচীন ইমারতের উপরে যে আক্রমণ সেখানে করা হচ্ছিল 
তা সয়ে টিকে থাকবার মতো জোর তার তখনও ছিল। তবু সে আখথাত তাকে দূর্বল করে ফেলল, 
ভয় ধাঁরয়ে দিল; এবং তার দরূনই সোভয্লেট রাশিয়া রক্ষা পেয়ে গেল। নেপথ্য থেকে এই অলন্ষ্য 
শান্ত যাঁদ তার সাহায্য না করত, তবে খুব সম্ভবত ১৯১৯ বা ১৯২০ সলেই সাম্রাজ্যবাদ" জাতদের 
আক্রমণে সোভিয়েট রাশিয়ার শেষ হয়ে বেত। 

যুদ্ধের পর একটা একটা করে বছর কেটে যেতে লাগল, মনে হল পাঁথবীতেও আবার ক্রমে 
ক্রমে খাঁনকটা শৃঙ্খলা 'ফিন়ে আসছে । একাঁদকে প্রগাঁতাবরোধশ রক্ষণপল্থশ, রাজতল্তবাদশী, এবং 
সামল্ত-নশাতিবাদণী ভূস্বামীরা, অন্যাদকে নরমপল্থী সমাজতন্তবাদী বা সোশ্যাল ডেমোক্রাট্রা, এদের 
মধ্যে একটা অন্ভুত মৈন্লী স্থাপিত হল; এদের 'মালত আরুমণে 'বিস্লববাদশরা পরাজিত হয়ে 


ধাঁনকতল্মশরা কাঁমিউনিস্ট্দের যতখান ভয় করত এই সোশ্যাল ডেমোক্লাটরোা করত তার চেয়েও 
বোশ; অতএব ধাঁনকতল্ণদের সঙ্গে একত্র হয়ে তারা কমিউীনস্টূদের বিচূর্ণ করতে ভরত হল। 
অথবা এও হতে পারে, হয়তো ধাঁনকতল্মণীদেরই এরা এতথাঁনি ভয় করে চলত যে তাদের বিরুদ্ধে 
যাবার সাহসই তারা পায় নি; এদের হয়তো আশা ছিল, শান্তিপূর্ণ রীতিতে এবং নিয়মভান্মিক 
নীতিতে চলে এরা নিজেদের 'ভাত্ত মজবৃত করে নেবে, এবং এইভাবে প্রায় অলক্গ্য-শাতিতে 
সমাজতন্মের প্রাতষ্ঠা করে ফেলবে । “কিন্তু মনের উদ্দেশ্য তাদের যাই হোক, কাজে তারা বিপ্লবী 
শান্তকে চূর্ করতে প্রগাঁতাবরোধশদের সাহাষ্য করল, এবং তাই করতে গিয়ে ইউরোপের বহু 
দেশে বস্তুতই একটি প্রাত-বিপ্লবের সৃষ্টি করে ফেলল। সেই প্রাত-বশ্লব আবার উলটে এই 
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলোকেই 'বিধবস্ত করে দিল; এবং তখন ক্ষমতা আঁধকার করে বসল নৃতন 
কতকগুলি উগ্র সমাজতন্বরোধশ দল। মোটের উপর বলতে গেলে, 'বশ্ববৃদ্ধ শেষ হবার পর এই 
কর বছর ধরে ইউরোপে ঘটনার গাঁত এই পথেই চলেছে। 

ধকিল্তু সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি; ধাঁনকতল্ম আর সমান্গতল্ম, এই দৃই প্রাতদ্বল্থ্ষী শাস্তর 
মধ্যে লড়াই এখনও সমানেই চলেছে। দু'পক্ষের মধ্যে সামায়ক সাম্ধ বা আপোব-ব্যবস্থা এর 
আগেও হয়েছে, হয়তো ভাবয্যতেও হবে; তবু এদের মধ্যে কোনো স্থায়ী আপোষ হওয়া কোনো- 


হয়ে বাচ্ছে। পাঁথবীর সব্ত মানুষের অর্থনৌতক জশীবলঘানা সম্পূর্ণ ওলট-পাজট হয়ে যাচ্ছে, 
মান্ষের দেখদুর্দশা দিন-দিন বেড়ে চলেছে, সংগ্রাম এবং [বিক্ষোভের সেইটাই প্রন্কৃত জানল। এর 
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জকটা 'র্বহিত যতাঁদন না হচ্ছে, একটা ভারসাম্য বতাঁদন না প্রাতঙ্ঠিত হচ্ছে ততাঁদন এই মারামারিও 
চঙবেই। 

বুম্ধের পর থেকে এ পরন্তি ঘেখানে যত বিপ্লবের ব্যর্থ চেম্টা হয়েছে, তার মধ্যে জর্নানর 
কাঁহনশটাই সবচেয়ে লক্ষ্য করবার মতো, তার মধ্যে শিখবারও বস্তু অনেক আছে। এর কথা 
খানকটা তোমাকে বলাছ। আগেই বলোছি, যুদ্ধ যখন এল, তার আবর্তে পড়ে ইউরোপের 
কোনো দেশেরই সমাজতম্মবাদশীরা তাঁদের আদর্শ আর প্রাতশ্রুতি অক্ষুঙ্গ রেখে চলতে পারলেন 
না। প্রতোক দেশেই উগ্ন জাতশয়তাবাদের তীব্র শ্রোতে এ'রা খরবেগে ভেসে গেলেন; সমাজতক্ম- 
বাদের যে 'আল্তজরাতিক মৈল্শর আদর্শ এদের ছিল সে-সব এফদম ভুলে গিয়ে যুদ্ধের নেশার 
উড জিালিপালার তা হযে উস তর ১৯১৪ সনের ৩০শে জুলাই 
তাঁরখে, জমশীনর সোশ্যাল ডেমোক্রাটক ' দলের নেতারা ঘোষণা ' করোছিলেম, 
সাম্মাজ্যবাদশ চক্রান্ত দসদ্ধ করবার জন্য “একজন জর্মন সোনিকের একটিমাত' রন্তাবন্দও” পাত 
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1ডউক ফ্রাঞ্জ-ফার্ডিন্যান্ডের হত্যাকে উপলক্ষ্য করে)। এর ঠিক পাঁচটি দিন পরে এই দলই যুদ্ধকে 
লমর্থন করতে লাগলেন; অন্যান্য দেশে এদের অনুরূপ অন্য যে-সব দল ছিল সকলেই তাই 
করলেন। আশ্মীয়ার সমাজতল্মীদের নেতা 'যান ছিলেন, তান তো পোল্যাড আর সার্বম্াকে 
অস্টিয়ার সাম্মাজ্যের অল্তরূন্ত করে নেবার কথাই বলতে লাগলেন; বললেন এতে পরের ভূমি দখল 
করা হবে না! 

বলশোভকরা ইউরোপের শ্রামকদের প্রতি আহ্বানবাণশ প্রচার করোছলেন; ১১১৮ সনের 
গোড়ার দিকে সে আহবানে জর্শনর শ্রামকরা অত্যন্ত চণ্চল হয়ে উঠল; অস্প্শস্ত্র তোর করবার 
কারখানাগুলোতে কতকগুলো খুব বড়ো বড়ো ধর্মঘট হল। জর্মন সম্রাটের সরকার অত্যন্ত বিপদে 
পড়ে গেলেন, হয়তো তখনই সর্বনাশ হয়ে যেত তাঁদের। রক্ষা করলেন সমাজতন্তশ নেতারা : 
তাঁরা এসে ধর্মঘট কাঁমাঁটর মধ্যে ঢুকলেন, এবং ভিতর থেকে গোলমাল পাকিয়ে ধর্মঘট ভেঙে 
দলেন। 

১৯১৬ সনের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে, উত্তর-জর্মীনতে 'কিয়েল বন্দরে নৌসেনারা বিদ্রোহ 
করল। জর্মন নৌবাছিনীর বড়ো বড়ো রণতরণদের প্রাত সমুদ্রে বার হবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল; 
খালাসীরা এবং স্টোকাররা তাতে অসম্মত হল। এদের দমন করবার জন্য সৈন্য পাঠানো হল; 
তারাণ্ড গিয়ে এদেরই দলে ভিড়ল, একসঞ্গে ধর্মঘট করে বসল। সেনানখদের এরা পদচ্যুত কলপল 
বা বঙ্গ করল; শ্রামকদের এবং সৌনকদের সব কাীন্সলও োভিয়েট) তোর করা হল। 


চর 


কিছুই হল না, কারণ শহরের সমস্ত সৈনাই শগিয়ে বিপ্লবীদের দলে বোগ [দল । স্পষ্টই বোবা 
গেল, পুরোনো ব্যবস্থা বেটা 'ছিঙগ সে ভেঙে পড়বে। প্রশ্ন উঠল, তার জায়গা এখন কে 
কয়েকজন কাঁমউানস্ট নেতা মলে একটি সোঁভিয়েট বা প্রজাতন্ম প্রাতষ্টা করতে উদ্যত হয়েছেন, 
এমন সময়ে একজন সোশ্যাল ভেমোক্তাট্*নেতা তাঁদের ঠোঁকয়ে দিলেন, ওদের আগেই একাঁটি 
পালণমেশ্টী প্রজাতল্ম ঘোষণা করে দিলেন। 

এমাঁন করেই জর্মন প্রজাতঙ্দের সৃষ্ট হল। 'কিচ্তু, প্রজাতল্য ছল এটা শুধু নামেই; কোনো 


শাসন-ব্যবস্থাটা কাইজারের আমলে বেমন 'ছিল ঠিক তাই-ই রয়ে গেল। সম্প্রাতি একটি বই বোরয়েছে, 
তার নাম অনুসারে, “কাইজার গেছেন : কিন্তু সেনাপাঁতিরা আছেন। এভাবে [বিপ্লব হয় না বা 
তার শান্ত বাড়ে না। বিপ্লবের কাজই হচ্ছে দেশের রাজনোতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক 


তার পরেও 'বস্লব বে'চে থাকবে এটা আশা করাই পাগলামি। জর্মশীনর সোশ্যাল ডেমোক্লাট-রা- 
[িল্তু 'ঠিক তাই-ই করলেন : বিপ্লবের বারা বিরুদ্ধ পক্ষ, তাঁদেরই হাতে সম্পূর্ণ সুযোগ ছেড়ে 
দিলেন, যাতে তাঁরা আটঘাট বে'ধে উদ্যোগ আয়োজন করে সে বিশ্লবের তলা ধ্বাঁসয়ে দিতে পারেন। 
জর্মীনতে তখনও আগের 'দিনের সমর-নায়করাই হয়ে রইলেন সমস্ত ব্যাপারের বড়ো কর্তা । 
কয়েলের নাবিকরা দেশময় ঘুরে ঘুরে বিপ্লবের বাপশ প্রচার করে বেড়াঁচ্ছল। নৃতন 
সোশ্যাল ডেমোক্লাট্‌ সরকারের এটা পছন্দ হল না। বাঁর্শনে তারা এই নাঁবিকদের মুখ বষ্ধ 
করবার চেম্টা করলেন; তার ফলে ১৯১৯ সনের জানযয়ারী মান্ের প্রথমাঁদকে নিদার্শ হাষ্গামার 
সৃষ্টি হল। জর্ীনর কাঁমউীনস্ট্রা সেই ফাঁকে একটা সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠার চেঙ্টা 
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করে- শহরের সমস্ত ব্যাপারে কাজকর্মে সম্পূর্ণ হরতাল শুরু হয়ে গেল, বিশাল সেই শহরের 
জীবনযান্তা একেবারেই থমকে থেমে শ্েল। এবার এই সংঘবদ্ধ শ্রামকদের তাড়া থেয়ে কাপ্‌ এবং 
তাঁর বম্ধ্ূদেরই আবার শহর ছেড়ে পালাতে হল; সোশ্যাল ভেমোক্রাট নেতারা তখন আবার ফিরে 
এসে সরকারি কাজকর্ম বুঝে 'ানলেন। কাঁমিউানস্টদের প্রাতি এদের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না; 
কাপ পল্থী বিদ্রোহীদের প্রাত 'কিল্তু এই সরকার অন্পূর্ব ভদ্রতা দেখালেন। এদের মধ্যে অনেকে 
ছিলেন পেন্সন-ভোগণী সেনান?) বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁদের সে পেন্সন পর্যন্ত ষথারশীতই 
দেওয়া হতে লাগল। 

ব্যাভেরিয়াতে ঠিক এই রকমেরই একটা প্রাতি-বিপ্লবশ “পুট্‌শ্‌, বা বিদ্রোহের আয়োজন 
করা হল। সে বদ্রোহ ব্যর্থ হল; িল্তু একাঁট কারণে সে 'বন্েহটি আমাদের লক্ষ্য করবার মতো। 
এর আয়োজন করোছলেন একজন নিম্পপদস্থ আস্ট্িয়ার সেনানী, তাঁর নাম হট্‌লার। 'তাঁনই 
এখন হয়েছেন জর্মীনর ভিক্‌টেটর বা সর্বময় কর্তা । 

এই-সব বাপারের ফল হল এই, জর্মন প্রজাতন্ত নাম্েমান্ন টিকে রইল, কিন্তু দিন-দনই সে 
বলহুন হরে পড়তে লাগল। সোশ্যাল ডেমোক্রাট আর কামিউীনিস্ট, সমাজতন্ত্র দলের এই দুই 
পক্ষ আলাদা হয়ে গিয়ৌছল, তার ফলে দুপক্ষই দুর্বল হয়ে পড়ল। ওদিকে প্রগাঁত-বিরোধীরা, 
যারা খোলাধ্বালই প্রজাতন্্রকে গালাগাল 'দাঁচ্ছল, তারা ক্রমেই বোশ সংঘবজ্ধ এবং উগ্র হয়ে উঠতে 
লাগল। যে দু-চারজন সমাজতন্মবাদী তখনও সরকারের মধ্যে টিকে ছিলেন, বড়ো বড়ো ভূস্যামীরা-__ 
র্মীনতে এদের নাম হচ্ছে “জাংকার”_ এবং বড়ো বড়ো শিল্পপাঁতরা মিলে তাদের ক্রমে ঠেলে 
বার করে 'দলেন। ভার্সাই-র সাঁম্ধপন্র দেখে জর্মীনর জনগণ অত্যন্ত মর্মাহত হল; প্রগ্গাত- 
1াবরোধশরা এই ব্যাপারটাকে নজেদের কাজে লাগিয়ে নিল। এই সাম্ধপন্রের শর্ত 'ছিল, জর্মীনকে 
অস্সজ্জা ত্যাগ করতে হবে, তার যে প্রকাণ্ড সেনাবাহনী ছিল তাও ভেঙে দিতে হবে। মাত্র 
একলক্ষ সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী রাখবার অনুমাত তাকে দেওয়া হল। এর ফল হল এই, 
বাইরে বাইরে জর্মীন অস্ত্র ত্যাগ করল, এবং বাস্তাঁবক পক্ষে প্রচুর পাঁরমাণ অস্নুশস্ম দেশের 
মধ্যে লুকয়ে রেখে [দল। 'বাঁভম্ন দলের স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীর নাম করে বহন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বেসরকারি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হল। রক্ষণপল্থশ জাতাশয়তাবাদদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনশর 
নাম হল্ল '্টীল হেলমেট বাহনী; কাঁমউীনষ্ট শ্রমিকদের স্বেচ্ছাসেবক বাহনশর নাম হল 'রেড 
ফ্রন্ট' বাহিনী; এর পরে আবার হিটলারের অনুচররা গড়ে তুলল 'নাৎসণ' বাঁহনখ। 

জর্মীনতে ষুদ্ধোত্তর যুগের প্রায় কয়েকাট বছর সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে বললাম । 
দেশের বাতাসে বিপ্লবের আভাস কীভাবে ভেসে বেড়াচ্ছল এবং প্রাত-ীবপ্লবের সঙ্গে তার কাঁভাবে 
সংগ্রাম চলছিল, তার প্রমাণ 'হসাবে আরও অনেক কথাই বলতে পারি। জর্মীনর বহু স্থানে, 
ব্যাভেরিয়াতে এবং ম্যাক্সানিতেও বিদ্রোহ দেখা 'দিল। সম্ধিপত্রের চোটে আস্টীয়া তার পুরোনো 
আয়তনের একটি আত ক্ষুদ্র ভদ্নাংশ-মাত্রে পাঁরণত হর়োছল; সেখানেও অবস্থা অনেকটা এই 
রকমই দাঁড়াল। ছোটো দেশ আসস্টীয়া, বশাল ভিয়েনা শহর তার রাজধানশ-__ভাষা এবং সংস্কাতির 
পদক ধদয়ে দেশাট পুরোপ্যারই জর্মীনর শামিল। ১৯১৮ সনের ১২ই নভেম্বর তাঁরখে, মানে 
য্দ্ধাবরাত যোঁদন হল তার পরাঁদন, আস্টীয়ায় প্রজাতন্ঘ স্থাপিত হল। আস্টীয়ার ইচ্ছা ছিল 
জর্মীনর অল্তরভূন্ত হয়ে যাবে, কিল্তু মিল্রপক্ষ সেটা আঁতি কঠোরভাবে নিষেধ করে 'দিলেন। অবশ্য 
অবস্থাদ্ম্টে এইটাই ছিল স্বাভাঁবক কাজ । আস্ট্িয়া এবং জর্মীনর একত্র মিলনের এই-ষে প্রস্তাব 


গিল্তু তাদের মনে না ছিল সাহস, না ছিল নিজেদের উপরে বিশ্বাস। অতএব তারা বুর্জোয়া 
দলগ্ুলির সঙ্গে একটা আপোষ করে চলবার নীতি অবলম্বন করল। তার ফলে এখন সোশ্যাল 
ভেমোক্রাটূরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, দেশের শাসনক্ষমতা 'গিয়ে পড়েছে অন্যের হাতে । জর্মীনর 


* এই “আনশৃজ্দ্‌ঃ ঘটোছল ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে। 
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মতো আখানেও বহু বেসরকার সেনাবাঁছনী গড়ে উঠল; শেষপর্যন্ত একটা প্রগগাতাবয়োধশদের 
িক্‌টেটার বা একনায়কত্ব প্রাতান্ঠত হল। ভিয়েনা শহর সমাজতন্্বাদে বিশ্বাসশ, গ্রাম-অস্টলের 
কৃষকরা রক্ষণপঞ্ধী, দুয়ের মধ্যে দশর্ঘকাল ধরে বিরোধ চলেছে। ভিয়েনার মিউানাসপ্যালাটি 
সমাজতল্শীদের হাতে; শ্রীমক ্রেপণদের জন্য চমৎকার সব ঘরবাঁড় এবং অন্যান্য পারকল্পনা রচনা 
করবার দর্‌ন এরা বিপুল খ্যাত অর্জন করেছেন। 

হাপ্পোরিতে প্রথম শবশ্লব হল ১৯১৮ সনের শুরা অক্টোবর তাঁরখে, মানে হৃষ্ধ শেষ হবার 
পাঁচ' সপ্তাহ আগে। নভেম্বর মাসে একটি প্রজাতল্ঘ প্রাতষ্ঠা করা হল। চার মাস পরে, ১৯১১৯ 
সনেন্ন মার্চ মাসে. দ্বিতীয়বার বিপ্লব হল, এটা সোঁভিল্লেট বিপ্লব, এর নেতা ছিলেন বেলা কুনু 
বলে একজন কাঁমিউীনস্ট, এককালে তান লোননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'ছিলেন। একাঁটি সোভিয়েট 
সরকার প্রাতিষ্ঠিত হল, কয়েক মাস যাবং সে সরকার দেশ শাসন করল। তার পর দেশের মধ্যেকার 
রক্ষণপল্থী এবং প্রগগাতাবরোধীরা একম হয়ে রুমানিয়ার একাঁট সেনাবাহনীীকে আমল্লশ করে 
পঠালেন, আমাদের একট সাহায্য করে দিয়ে যাও। রুমানিয়ানরা খুব খুশী হয়ে তংক্ষণাৎ চলে 
এল, বেলা কুনের সরকারকে 'িবধবস্ত করল, তার পর ধীরে সুস্থধে বসে দেশে লুটপাট শুরু করে 
দল। শেষে 'মন্ত্রপক্ষ হূমাক দিলেন তাঁরাই শিয়ে শায়েস্তা করে দেবেন, সেই তাড়া খেয়ে তবেই 
তারা হাঙ্গোর ছেড়ে বাঁড় ফিরে গেল। রুমানিয়ানরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হাত্গোরির রক্ষণ- 
পল্থশরা একটা বেসরকারি সেনাবাহনশ বা স্বেচ্ছাসেবক বাহুনী গড়ে তুললেন; দেশের মধ্যে 
যেখানে যত উদারপল্থ বা প্রগাঁতাঁবরোধী ব্যন্ত বা দল ছিলেন, এদের লেলিয়ে সকলকে 
ঠাণ্ডা করে 'দলেন যেন আর কেউ 'বপ্লব ঘটাবার চেষ্টা না করতে পারে। এমাঁন করে' ১৯১১ 
সনের হাশ্গেরির প্রাসদ্ধ 'শ্বেত-আতঙ্ক'-এর শুরু হল; অনেকের মতে এর কাহিনাঁটা “যুদ্ধোতর 
কালের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত শোঁণিতািজ্ত 'পচ্ঠোপ। হাণ্গোরতে এখনও খানিকটা 
সামল্ত-প্রথা টিকে আছে। যুদ্ধের সময়ে বড়ো বড়ো 'শিল্পপাঁতরা দার্ণ লাভ খেয়ে ফে'পে 
উঠোছলেন; এই সামন্ত ভূস্বামীরা তাঁদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন। তার পর. এপ্রা 
মলে হত্যা এবং 'বভশীষকার যজ্ঞ শুরু করলেন- কেবল কাঁমউীনস্ট নয়, সাধারণ ভাবেই সমস্ত 
শ্রামকরা, এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা, উদারপল্থীরা, শান্তিকামীরা, এমনকি ইহুদিরা পর্যন্ত 
সকলেই হলেন সে যজ্ঞের বাল। সেই থেকে আজও পর্য্ত হাত্গোরতে ভিকৃটেটার শাসন চলছে। 
লোককে দেখাবার জন্য একটা পার্লামেন্ট এখনও রাখা হয়েছে; কিন্তু ভোট দেবার থামটা খোলা 
থাকে, মানে পার্লামেন্টের সভ্য 'নর্বাচনের সময় কে কাকে ভোট 'দচ্ছে সেটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা 
করতে হয়; িক্‌টেটর-কর্তাদের অপছন্দসই কোনো লোক যাতে নির্বাচিত না হতে পারে প্াঁলশ 
এবং সেনাবাহিনশ সেদিকে নজর রাখে । রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনা নিয়ে কোনো প্রকাশ্য 
সভা করতে দেওয়া হয় না। 

যুদ্ধের পরবতর্ণ কালে মধ্য-ইউরোপ্পে কী সব কাণ্ড ঘটেছে, এবং মধ্য-ইউয়োপীয় শান্ত 
বলতে যে দেশগুলোকে বোঝাত, যৃষ্ধ, পরাজয় এবং রুশ বিপ্লবের কণ প্রাতাক্রয়া তাদের উপরে 
হয়েছে, তার খানিকটা আলোচনা এই চঠিতে আম করলাম। মানুষেন অর্থনোতক জশবনে 
যুদ্ধের কী বিস্ময্নকর ফল দেখা "দিয়েছে, এবং তার ফলেই ধাঁনকতন্ষ্রের কী বিষম দুর্দশা বর্তমানে 
উপাস্থত হয়েছে, তার আলোচনা আমরা পৃথকভাবে করব। এই চিঠাটতে যা বা 'লিখোছ তার 
মোট সারাংশ হচ্ছে এই : যুদ্ধের পরবতর্ট সেই সময়টাতে ইউরোপে সমাজ-বিপ্লব একেবারে 
আসন বলে মনে হয়োছল। সোভিয়েট রাশিয়ার এতে সুবিধা হয়ে গেল; কারপ বড়ো বড়ো 
সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের মধ্যে কেউই ঠিক পুরোপ্যার মন স্থির করে একে আঘাত করতে সাহস 
পাচ্ছিলেন না, ভাঁদের ভয় 'ছিল তা করতে গেলে তাঁদের নিজেদের শ্রামকরাই একেবারে ক্ষেপে বাবে। 
সে 'বিশ্লব কিল্তু এল না। এখানে সেখানে টুকরো-টাকৃক্না আকারেই সে দেখা দিল, কিন্তু সে-সব 
চেষ্টা স্রেফ মার খেয়েই থেমে শেল। এই সমান্জ-বিপ্লবকে 'বিচর্শ করবার এবং জাড়য়ে চলবার 
ব্যাপারে সোশয়ল ডেমোক্রাট্রা অনেকখাঁনই অংশ গ্রহণ করল; অথচ তাদের দলেয় ভাই ছিল 
এই রকমের একটা সমাজ-িষ্লবমলক মতবাদ। ভাব দেখে মনে হর, এই সোশ্যাল তেকোন্াটনদের 
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হয়তো-বা আশা বা বিশ্বাস 'ছিল, ধানিকতল্য বথাসময়ে ম্বাভাবক নিয়মেই মৃত্যুমুখে পাঁতিত হবে) 
অতএব জোর আক্রমণ চাঁলয়ে তাকে ধ্বংস করবার পাঁরবর্তে এরা বরং তাকে তখনকার মতো 
বাঁচয়ে রাখতেই সাহাষ্য করলেন। অথবা হয়তো তাঁদের দলের যে বিরাট এবং ধনশাল প্রাতথ্ঠান 
পাড়ে উঠোছল, তার মধ্যেই তাঁরা বেশ আরামে 'দিন কাটাতে পারাছলেন; বতর্মান সমাজ-ব্যরস্থার 
সঙ্গেও তাঁদের স্বার্থ অনেকখাঁনই জাঁড়য়ে পড়োছিল, অতএব তখন একটা সমাজ বিপ্লবের বক 
আর তাঁরা নিতে চান 'ন। একটা মধ্য পল্থা ধন্পে চলতে চেষ্টা করলেন তাঁরা, তার ফলে সমস্ত 
ব্যাপারটা একেবারেই ভশ্ভুল করে ফেললেন। যেটুকু তাঁদের ছিল তাও শেষপযর্ত হারিয়ে 

।  জন্ীনতে সম্প্রাতি যে-সব ব্যাপার ঘটেছে তা থেকে এই কথাটাই আরও বোঁশ ম্পন্ট 
প্রমাশত হয়েছে। 

বুদ্ধ-পননবতাঁ এই কটি বছয়ের আর একটি বৃহৎ ব্যাপার হচ্ছে এই; হিংসা হানাহানির 
প্রবাত্তটা অনেক বোশি বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষে যখন আহংসার মল্ম প্রচারত হাচ্ছল ঠিক সেই 
সময়টাতেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র জুড়ে চলেছে হিংসার রাজত্ব, সে হিংসার উপরে এতটুকু আবরণও 
নেই, তার অন্চ্ঠানে লজ্জাবোধ নেই, বরং তাকেই যেন একটা মহৎ কাজ বেলে সবাই গৌরববোধ 
করছে। এটা অনেকথানিই সম্ভব হয়েছে ঘুদ্ধের কল্যাণে; তারপর আবার 'বাঁভল্ন শ্রেণীদের 
মধ্যে বেধেছে স্বার্থের সংঘাত। সে সংঘাত বত স্পন্ট যত তীব্র হয়ে উঠেছে, হিংসাবাত্তও তার 
সঙ্গে সঙ্গে ততই বেড়ে চলেছে। ওুদার্ঘ বস্তুটাই পৃথিবী থেকে প্রায় অন্তাহ্হত হয়ে গেছে; 
উনাঁবংশ শতাব্দীতে যে গণতন্মের আদর্শে মানুষ 'বিশবাসী ছিল তারও উপরে আর এখন কারও 
আস্থা নেই। পাঁখবীর রঞ্গমণ্ত এখন আঁধকার করে বসেছে ভিকূটেটররা। 

যুদ্ধে যাদের পরাজয় হয়েছিল, তাদের কথাই এই চিঠিতে আম বলোছি। [বিজয় দেশদেরও 
একই ধরনের সংকটে পড়তে হয়েছে, অবশ্য ইংলশ্ডে বা গ্রাল্সে মধ্য-ইউরোপের মতো কোনো 
গবদ্রোহ বা 'বগ্লব ঘটে 'ন। ইতালিতে একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয় ঘটোছল, তার ফলও হয়েছে 
অন্ভুত-সে কাঁহুনীটা আলাদা করে দেখবার মতো। 


১২ 
প্দরোনো ধণ শোধের নূতন উপায় 
১৫ই জুন, ১৯৩৩ 


মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ, এবং কতক পাঁরমাণ সমস্ত পাঁথবশটাই, ঘেন একটা ফুটল্ত কড়াইয়ে 
পাঁরথত হয়োছল, ভার্সাই সান্ধ এবং অন্যান্য সব সাল্ধর ফলে অবস্থা বরং আরও খারাপ হল। 


সক মাদার নে করল রক ডারপরা ই গরযে পিরাগরের যো অনা ভার বদরের 
পথ খুলে দেওয়া হল। 


পুরোনো খশ শোধের নূতন উপায় ৭৬১ 


১৯১৯ সনের এই সাম্ধগুলো তো রইলই, তাছাড়া আবার রুমানিল্লা পাকেচক্কে বেসারাবিরা 
ঘখল করে বসল--এতাঁদন এটা ছিল দক্ষিপ-পাশ্চিম রাশিয়ার একটা অংশ। এই নিয়ে তখন থেকেই 
সোিয়েট রাশিয়া আর রুমানিয়ার সম্মে তকাতীর্ক এবং কলহ চলছে। বেসারাবরার নাম 
দেওয়া হয়েছে 'নীপার-তশরের আলসেস-লোরেন ৷ 

দেশ-বিভাগের এই-সব পাঁরবর্তনের চেয়েও বড়ো সমস্যা হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষাতপরণের 
সমস্যা-আনে বৃদ্ধের ব্যর এবং ক্ষাঁতর দরূন খেসারৎ বলে সে টাকাটা 'বজরণ 'মনরপক্ষকে চঁকরে 
দেবার গার 'বাঁজত জর্মীনর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, তার সমস্যা । ভার্সাই সাম্ধতে এই টাকার 
কোনো 'নাদস্ট অঙ্ক 'স্থর করে দেওয়া হয় 'নি; 'কিল্ছু পরবতর্শকালে এই ক্ষাতপৃরণের পারমাণ 
বনর্ধারণ কয়া হয়েছে ৬,৬০০,০০০,০০০ পাউণ্ড বলে, কতকগুলো বার্ধক কাঁস্ততে এই টীকা 
অর্মীনর শোধ করতে হবে। এই বিরাট পারমাগ টাকা মিটয়ে দেওয়া যে-কোনো দেশের পক্ষেই 
অসম্ভব; জর্মীন যুদ্ধে পরাজিত এবং সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, তার তো কথাই নেই। জর্মান 
এ সম্বন্ধে প্রাতবাদ জানাল, অবশ্য সে প্রাতবাদে ফল কিছুই হল না। শেষে উপায়াল্তর না দেখে 
সে ব্বস্তরাম্ট্রের কাছে টাকা ধার করে দুটি কি [তিনটি 'কাস্তির টাকা মিটিয়ে দিল। এটা সে করল 
শুধু কিছু সময় পাবার উদ্দেশো, ধেন সেই অবসরে কথাটাকে নিয়ে আবার একটু আলাপ-জালোচনা 
করে দেখতে পারে। বহু পুরুষ ধরে একাদিক্রমে এই বৃহৎ টাকার অক্ক 'দয়ে চলা তার পক্ষে 
সম্ভব নয়, এটা সে বেশ ভালো করেই জানত, অন্য দেশরাও অনেকেই বুঝত। 

অল্পাঁদনের মধ্যেই জর্মীনর রাজস্ব-ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে ছখান হয়ে পড়ল; বুদ্ধের 
ক্ষাতপূরণ ইত্যাঁদ বাইরের খণ শোধ করা বা দেশের মধ্যেকার ব্যয় মেটানো, দুই-ই তার পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে উঠল। অন্যান্য দেশকে যে টাকা তার দেবার, সেটা 'দতে হবে সোনা 'দিয়ে। 'নার্ঘস্ট 
তারিখে সে টাকা সে 'দতে পারল না। অতএব কিস্তির খেলাপ হল। জর্শীনর এলাকার 
মধ্যেই যে টাকা দেবার আছে, সেটা অবশ্য সরকার কারেন্সি-নোট 'দিয়েই মিটিয়ে দিতে পারেন; 
অতএব তখন তাঁরা ক্রমেই আরও বোঁশ বোশ করে নোট ছাপতে শুরু করলেন। “কল্তু কাগজের 
নোট ছেপে টাকা তোর হয় না, তোর হয় খণপন্র। লোকেরা সে নোট ব্যবহার করে, কারণ 
তারা জানে চাইলেই সে নোট ভাঙিয়ে সোনা বা রূপো পাওয়া যাবে। এই নোটের পিছনে 
সবসময়েই খানিকটা সোনা ব্যা্কে মজ্ত করে রাখতে হয়, তা নইলে নোটের দাম ঠিক থাকবে 
না। এই কাগজের টাকা খুবই কাজের 'জিনিস সন্দেহ নেই; প্রাতাদনের ব্যবহান্পের জন্য বতথানি 
সোনা বা রূগোর টাকা দেশে দরকার তার অনেকখানির প্রয়োজন এতে কমে যায়; খাণ-মৃদ্রারও 
পাঁরমাণ বাড়ে। 'কিল্তু তাই বলে সরকার বাদ কেবলই নোট ছেপে চলেন, পাঁরমাণের স'মা 
না রেখে এবং ব্যাঞ্কে সোনা কত মজুত রইল তার 'দকে লক্ষ্য না রেখে সে নোট অবাধে বাজারে 
ছাড়তে থাকেন, তাহঙ্গে এই নোট-টাকার দাম কমে যেতে বাধ্য। তখন ঘত বোঁশ নোট ছাপা হবে 


ততই তার দাম কমবে, তাকে 'দয়ে খণও ক্রমেই কম শোধ হবে। এই অবস্থাটার নাম হচ্ছে 
মনদ্রাস্ফণীত। জর্মীনতে ১৯২২ এবং ১৯২৩ সনে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটোছিল। ব্য়-নির্বাহের 
জন্য জর্মন সরকারের আরও বেশি টাকার প্রয়োজন! অতএব তাঁরা ক্রমেই বোশ বেশি করে 
নোট ছাপতে লাগলেন। এর ফলে অন্য সমস্ত 'জানসপতেরই দর হু হু করে চড়ে গেল; শুধু 
জর্মন মাকের দাম পাউশ্ড, ডলার বা মাকের তুলনায় কমে যেতে লাগল। সুতরাং তখন জর্সন 
সরকারকে আরও বোঁশ করে মার্ক ছাপতে হল, তার ফলে আবার মাকের দাম আরও নেমে 


গেল। এই ব্যাপার এত বোঁশদ্‌র গড়াল যে শেষপর্বন্ত একটা ডলার বা একটা পাউন্ডের 
বাজার দর দাঁড়াল কোট-কোটি নাকের, সমান। কাগজের মার্কের বস্তৃত প্রায় কোনো মৃল্যই 
রইল না। একখানা চিঠি পাঠাবার মতে একটা ডাক-টাকিটের দাম পড়তে লাগল দশ লক্ষ 
কাগজের মার্ক! সমস্ত [জানসপলেরই দর এই রকম হয়ে উঠল, প্রাতমূহূর্তে গে দরের পারবরতন 
হতে লাগল। 

জমশীনর এই মূদ্রাম্ফণীত এবং মাকের এই বিস্ময়কর মূল্য-ছাস অবশ্য নিজে থেকে ঘটে 'ন। 
আর্থক দুর্গত থেকে মূল্তি পাবার জন্য জর্মন সরকার ইচ্ছে করেই এটা ঘাঁটয়োছলেন; সে উদ্দেশ্য 


৭৫২ বিব-ইাতহাস প্রসঞ্গ 


অনেকটা 'সিম্ঘও হয়োছল। সরকার 'মউীনাসপ্যাজাটি এবং অন্যান্য খণশী পক্ষদের জমর্ণনর মধ্যে 
যার যত দেনা ছিল, এই মূল্যহশন কাগন্জের মার্ক "দিয়ে আত সহজেই তাঁরা সমস্ত শোধ করে 
'দিলেন। অন্য দেশের লোকের কাছে বা অন্য দেশের কাছে যে-সব দেনা তাঁদের ছিল সেটা অবশ্য 
এভাবে শোধ করা সম্ভব ছিল না; দেশের বাইরের কেউই এই কাগ্জজের টাকা নিতে রাজি 
হবে না। জর্ীনর মধ্যের লোককে এই টাকা গছানো সহজ, না নিতে চাইলে, আইনের 
ভয় আছে। এইভাবে সরকার এবং দেশের প্রত্যেকটি খাশশ ব্যাস্ত অনেকথাঁন খখের বোঝা 
কাঁধ থেকে বেড়ে ফেললেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে জর্মীনকে অনেকখানি কম্টই সয়ে 'নিতে 
হল। এই মদ্রাস্ফীতির ফলে সমস্ত লোককেই কষ্ট পেতে হল, কিল্তু সকলের চেয়ে বেশি 
দুদর্শা হল মধ্যবিস্ত শ্রেপদের; কারণ এদের সকলেরই বাঁধা মাইনে বা অন্যরকম বাঁধা আয়ের 
উপরে নির্ভর করে চলতে হয়। মাকের দাম কমবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এদের মাইনেও কিছু 
বেড়েছিল, 'কল্তু এত বেশি বাড়ে নি বাতে করে মাকে দাম যে রকম হু হর করে নেমে বাঁচ্ছল 
তার তাল সামলানো যায়। এই মুদ্রাস্ফষীতির আঘাতে 'নম্ন-অধ্যাবন্ত শ্রেণগুলো প্রায় 'নাশ্চহ 
হয়ে গেল দেশ থেকে; পরবতর কালে জর্মীনতে যে-সব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে তার কারণ বুঝতে 
হলে এই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার । এই ক্ষৃষ্ধ, ডীচ্ছন্ন মধ্যাবন্ত শ্রেণীরা এবার একাঁট 
শন্তিশালশী বাহনীতে পাঁরণত হল, তাদের মন সবারই প্রাত বিরূপ, অতএব যে-কোনো মুহূর্তে 
তারা 'বপ্লব ঘাঁটয়ে বসতে পারে। দেশের বড়ো বড়ো রাজনোৌতক দলগুলোকে আশ্রম করে 
বে-সব বড়ো বড়ো বেসামারক সেনাবাহনী তখন গড়ে উঠাঁছল, এরা ক্রমে তার এক-একটাতে 
গিয়ে 'ভিড়ল; এদের আঁধকাংশই 'গয়ে জুটল হিটলারের নূতন দলাঁটতে, যার নাম ন্যাশনাল- 
সোশ্যালস্ট্‌ বা নাৎসশ দল। 


পুরোনো মার্ক একেবারে সকল কাজেরই অযোগ্য হয়ে গেছে দেখে তখন সেটাকে বাতিল 
করে দেওয়া হল, 'রেন্টেন-মাক” বলে একটা নূতন মদ্রার প্রবর্তন করা হল। এটাকে আর আঁতারন্ত 
স্ফীত করা হল না; এর দাম এর সমপর্যায়ের সোনারই সমান রইল । এইভাবে তার নম্নতর 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীদের একেবারে উীচ্ছন্ন করে দেবার পর জর্মীন আবার একটা 'নরভভরযোগ্য মদ্রামানের 
ব্যবস্থা করে 'নিল। 


জর্মীন যে অর্থসংকটে পড়েছিল তার ফলে পৃথিবশ জুড়ে অনেক কাশ্ডই হয়ে গেল। জর্মীন 
মন্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিতে পারল না। মিল্রপক্ষের দেশরা এই ক্ষাতপ্‌রণের 


সৈন্য পাঠিয়ে জর্মীনর রুড়-অণ্চলাঁট দখল করে বসল। ভার্সাই সম্ধির শর্ত অনুসারে 'মন্্রপক্ষ 
আগে থেকেই রাইনল্যান্ড দখল করে 'নিক্সোছিল। এবার, ১৯২৩ সনের জানুয়ার মাসে, আরও 
একটা নূতন অণ্চল ফরাসি আর বেলাজিয়ানরা দখল করল। ংলণ্ড এই আভবানে এদের সঙ্গ 
হতে অস্বীকার করোছিল)। এই রূঢ-অগ্লটা রাইনল্যাণ্ডের একেবারে সংলপ্ন; এখানে খুব ভালো 
ভালো কয়লার খাঁন আর কারখানা আছে। ফরাসদের মতলব 'ছিল, এখানকার এই কয়লা এবং 


করাতে এই খাঁনর মালিক এবং শিজ্পপাঁতদের যে লোকসান 'হল তার ক্ষাতপূরণ বাবদ নরক 
তাঁদের লক্ষ লক্ষ মার্ক নগদ ধরে 'দিতে লাগলেন যেন ধর্মঘট অবাধে চলতে পারে। নয় ফি 
দশমাস কাল ধরে এই লড়াই চলল, ফরাসি এবং জর্মন দুপক্ষেরই নিদারুণ অর্থবায় হল এর 
জন্য। এর পরে জর্মন সরকার 'নিক্ষিয় প্রতিরোধের নতি প্রত্যাহার করলেন, ফলাসিদের স্গে 


পুরোনো খখ শোষের অতল উপার ৫৩ 


একর হরেই রূড়-অগ্চলের সমস্ত খাঁন আর কারখানা চালাতে লাগলেন। ১৯২৫ সনে ফরাসিক়া 
এবং বেল্লাজরানরা রূড়ে ছেড়ে চললে গেল। ৬ 

রূঢ়ে জর্মনরা যে নিক্ছিয় প্রাতয়োধ চালিয়োছল সেটা শেষপর্যন্ত সফল হয় নি; 'কিল্তু 
তাই থেকেই একথাটা স্পন্ট প্রমাণ হল, যৃষ্ধ-ক্ষাতপূরণের সমস্যাটা আবার নৃতন করে আলোচনা 
করে দেখা দরকার, ক্ষাতপূরণের টাকার পাঁরমাণটা এমন করে 'স্থর করা দরকার যাতে লেটা 
ন্যায়সঙ্পাত হয়। অতএব তখন অল্পাঁদনের মধ্যে পর পর অনেকগুলো কনফারেন্স আয় কাশির 
বন্গানা হল; একটার পর একটা করে বহু নূতন পাঁরকল্পনা খাড়া করা হল। ১৯২৪ সনে হজ 
ড'য়েজ- প্ল্যান; পাঁচ বছর পরে, ১৯২১ সনে হল ইয়ং প্ল্যান; আরও তিন বছর পরে, ১৯৩২ সনে, 
সংশ্লিষ্ট পক্ষরা সকলেই বস্তুত ম্বাঁকার করলেন, ক্ষাতপ্রণ বাবদ আর টাকা দেওয়ার কোনো 
কর্থাই উঠতে পানে না ক্ষাতপ্‌রণের ব্যবস্থাটাই সেই থেকে তুলে দেওয়া হল। 

১৯২৪ সনের পর থেকে এই ক'বছর জর্মীন নিয়ামতভাবে -ক্ষাতপৃরণের টাকা ধগয়ে এসেছে। 
জর্মীনর হাতে টাকা নেই, বাজারে সে দের্ভীলয়া, তবে সে টাকা দিল কি করে? দিল আতি সহজ 
উপার্গে_আমোরিফার যুক্তরাষ্ট্র কাছে ধার করে। মিরপক্ষ (ইংলশ্ড, ফ্রান্স, ইতাঁল ইত্যাদি) 
আমোরিকার কাছে টাকা ধারতেন-_সে টাকা তাঁরা যৃদ্যের সময়ে ধার নিয়েছিলেন। জমশন দিযপঙ্ছের 
কাছে টাকা ধারত ক্ষাতপূরণের দেনা বাবদ। অতএব আমোরিকা টাকা ধার দিল জর্মীনকে; জমশন 
সেই টাকা দিয্পক্ষকে দিল; অতএব মিপ্পপক্ষ আবার আমোয়কাকে টাকা দিতে পারল। ভা 
চমৎকার বন্দোবস্ত; দেখা গেল এই বন্দোবস্তে সকলেই সমান খুশি! বস্তুত প্রাপ্য টাকা 
আদায় করবার এছাড়া আর উপায়ও কিছু ছিল না। অবশ্য এই ধার-নেওয়া আর ধার-দেওয়ার 
সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করাঁছল একটি মান্র বস্ফুর উপরে--সোঁট হচ্ছে আমৌরকার ক্রমাগত জর্মীনকে 
টাকা ধার দিতে থাকা। আমোরিকা টাকা দেওয়া বন্ধ করলে সমস্ত ব্যবস্াটাই তৎক্ষপাৎ ধসে 
পড়ে যেত। 

এই-সব ধার-দেওয়া আর ধার-নেওয়া মানে কিল্তু নগদ-টাকার লেন-দেন নর; এর সবটাই 
ছিল শুধু কাগজ-কলমের ব্যাপার। আমোরকা একটা টাকার অঙ্ক জর্মীনর নামে 
হিসাবে লিখে রাখত; জর্মীন সেইটা চালান করে 'দিত 'মন্রপক্ষের নামে; মপেক্ষ আবার সেটাকে 
রে চালান করত আমোরকার কাছে। টাকা চালাচাঁল মোটেই হত 
হত খাঁজ খাতাপঘে কতকগুলো হিসাব লেখালোখি। ক্র 
পুরোনো দেনার দরুন সূদের টাকা পরন্তি াটয়ে দেবার সামর্থ্য যাদের ছিল না 
আমোঁরকা এদের ক্রমাগত টাকা ধার 'দয়ে যাচ্ছিল কেন? দিচ্ছিল তার কারণ 
কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছল, যেন এরা একেবারে দেউলিয়া হয়ে না বায়। আমেরিকার 
ভয় "ছল ইউরোপ পাছে একেবারেই 'িবধবস্ত হয়ে পড়ে। সেটা হলে অন্য নানাবিধ বিপর্যয় 
তে 
তার চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। তাই বিজ্ঞ মহাজনের মতো আমোরিকা তার খাতকদের জপীবত 
এবং সবল করে রাখতে চেষ্টা করাছল। কিল্তু এইভাবে ক্রমাগত টাকা ধার 'দিতে 'দিতে বছর কয়েক 
পরে আমেরিকা নিজেও বিরন্ত হয়ে উঠল; আর টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে 'দিল। ক্ষতিপূরণ আর 
খণ ইত্যাদ নিয়ে যে বিশাল ব্যাপারটি থাড়া করা হয়োছিল, সোঁট তৎক্ষণাৎ একেবারে হুড়মূড় 
করে ভেঙে পড়ে গেল; কেউই আর কারও প্রাপ্য শোধ করতে পারল না; ইউরোপ আর 
আমোরকা প্রত্যেকাট দেশ সেই বপনের ধান্ধায় একেবারে 'বিধম একটা পন্কদহে 'নিমাজ্জত 
হয়ে গেল। 

কাজেই দেখছ, যৃদ্ধ-ক্ষাতপূরণ নিয়ে একটা বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি হয়োছিল, বৃদ্ধের পর 
বারো বছরেরও বোঁশাদন ধরে সে সমস্যার ছায়া ইউরোপের আকাশ আচ্ছা করে রেখেছে। তারই 
সঙ্গে সো জাবার অন্যদিকে ছিল যৃদ্ধ-খণের সমস্যা, অর্থাৎ জর্শন ছাড়া অন্যান্য দেশদের যে 
খণ ছল, তায়। আগের একটা চিঠিতে বিশ্বষ্ম্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে তোমাকে বলেছি, য্্যের 
থম দিকে ইংলশ্ড এবং জান হৃম্ের যয সংস্থান করছিল, তাদের ক্ষত নিররতদের টাকা 
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ধার 'দাঁচ্ছিল। তারপর ফ্রান্সের টাকা ফ্যারয়ে গেল, সে আর অন্যকে ধার 'দিতে পারল না। ইংলণ্ড 
কিন্তু তখনও ধার 'দয়ে চলল। তারপর আবার ইংলশ্ডেরও সম্বল শেষ হয়ে গেল, তখন সেও 
আর ধার দিতে পারে না। তখন ধার দেবার মতো টাকা আছে একমার যূত্তরাস্ট্রের; ইংলণ্ডকে 
ফ্রাল্সকে, মিতরপক্ষের অন্যান্য দেশকে, সে মুল্তহস্তে টাকা ধার 'দতে লাগল, দিয়ে নিজেরই লাভ 
গৃছয়ে নিল। অতএব যৃম্থ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল, কতকগুলো দেশ ফ্রান্সের কাছে 
টাকা ধারে; অনেক দেশ ইংলশ্ডের থাতকের তালিকায় নাম 'লাথক়েছে, এবং 'মিন্রপক্ষের প্রত্যেক 


অঞ্ষের 'হসাব দই, এ থেকে হয়তো ব্যাপারটা তুমি আরও স্পম্ট বুঝতে পারবে । যুদ্ধের আগে 


আমেোরকা নিজেই ছিল খাণণ দেশ; অন্যান্য দেশের কাছে তার তখন ৩,০০,০০,০০,০০০ ডলার 
দেনা। যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন তার এ খণ তো শোধ হয়েই জ্াছে; উলটে 

অন্যান্য দেশদের ধার 'দিয় বসে আছে। ১৯২৬ সনে অন্যান্য দেশদের কাছে আমেরিকার মোট 
পাওনার পাঁরমাণ ছিল ২৫,০০,০০,০০,০০০ ডলার। 


ইংলপ্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভাতি খণনী দেশগুলোর পক্ষে এই ঘৃন্ধ-খণ একটা দুর্হ বোঝা 
হয়ে উঠোছল; কারু এর সমস্তটাই সরকার খণ, সে খণ শোধ দেবার দায় এই-সব দেশের 
শাসন-কর্তৃপক্ষের। আমোরকার কাছ থেকে এরা খণশোধের কিছ? 'বশেষ রকম স্াীবধাজনক শর্ত 
আদায় করতে চেম্টা করলেন, খানিকটা অননগ্রহ পেলেনও। তব সে ধণের বোঝা ঘাড় থেকে 
নামে না। জর্শীন যতাঁদন পর্য্ত ক্ষাঁতপূরণের টাকা 'দয়ে চলল, ততাঁদন এই খণস দেশরাও 
সেই টাকাটাই (আসলে সেটা আমোরকারই প্রদত্ত খণ-মুদ্রা) আমোরকার কাছে পাঠিয়ে দিতে 
পারলেন। “কিন্তু জম্শানর কাছ থেকে ক্ষাতপূরণের টাকা আদায় বখন অনিয়মিত হয়ে উঠল বা 
বন্ধ হয়ে গেল, তখন এদের পক্ষেও খণ শোধ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠল। ইউরোপের 
এই খাণশ দেশরা তখন ধূয়ো তুললেন, জরশীনর প্রদত্ত ক্ষাতপূরণ আর এদের দেয় যৃদ্ধ-খশ, 
দুটো বস্তু আসলে পরস্পর সংশ্লিষ্ট; ওটা যাঁদ বন্ধ হয়ে যাল্স তবে এটা দেওয়াও কাজেকান্জেই 
বন্ধ হয়ে যাবে। আমোৌঁরকা 'কল্তু দুটোকে একত্র 'মাঁলয়ে ফেলতে রাজ হল না। বলল, আমরা 
টাকা ধার 'দয়োছ, সে টাকা আমরা ফেরৎ চাই-ব্যস। জর্মীনর দেয় ক্ষাতপৃরণ তো একেবারেই 
আলাদা 'জিনিস। সে ক্ষাতপূরণ তোমরা পেলে 'কি না পেলে তার সঙ্গে আমাদের টাকার সম্পর্ক 
ক? আযোরকার এই মনোভাবে ইউরোপের দেশরা অত্যন্ত চটে গেল, তার নামে খুব কঠিন 
কঠিন কুকথা বলতে লাগল।॥। আমোরকা একটা শাইলক, তার এক পাউণ্ড মাংস না আদায় করে 
সে ছাড়বে না এই তো? অনেকে, বিশেষ করে ফ্রান্স, রব তুললেন, কেন, আমেরিকার কাছ থেকে 
যে টাকা আমরা ধার করোছিলাম সে তো যুদ্ধের জন্যই খরচ করা হয়েছে, যৃম্ধটা আমাদের সকলেরই 
ব্যাপার, আমোরকারও তাতে ভাগ 'ছিল। কাজেই এখন সেটাকে কেবল একটা দেনা বলে মনে করা 
আমোরকার মোটেই উীচত নয়। গাঁদকে আবার, যুদ্ধের পরে ইউরোপে যে নিদারুণ রেষারোষ 
আর চন্তান্ত-যড়যন্ত্রের হিড়িক পড়ে শিয়োছিল তার রকম দেখে আমেরিকাও অত্যন্ত বরস্ত হয়ে 
উঠল। সে দেখল, ফ্রান্স ইংলণ্ড ইতালি তখনও তাদের সেনাবাহনশ আর নৌবাহিনশর 'সিছনে 
অজন্র টাকা ঢেলে চলেছে; কতকগ্5লো ছোটো ছোটো দেশকেও অস্প্সজ্জা করবার জন্য টাকা ধার 
দিচ্ছে। তা, অস্্রসঙ্জজা করবার বেলায় যাঁদ এত টাকাই ইউরোপের এই দেশদের থেকে থাকে, তবে 
আমোরকাই বা এদের কাছে তার যা প্রাপ্য আছে সেটা ছেড়ে দেবে কিসের খাতিরে ; আর ছেড়ে 
যাঁদ দেয়, তবে তো সে টাকাটাও 'িশ্চরই যাবে এদের অস্ব্সঙ্জার তহবিলে । এই হল আমোরিকার 
য্যা্ত; অতএব সেও পণ ক'রে রইল, তার পাওনা টাকা সে আদায় করবেই। 

ক্ষাতপ্‌রণের মতো, যুদ্ধ-খণের এই ট্রাও শোধ করে দেওয়া এমানতেই খুব কঠিন 
ছল। আন্তর্জাঁতক খণ শোধ হতে পারে নগ্গদ সোনা "দয়ে, বা মালপত্র এবং কাজ (যেমন যানবাহন, 
জাহাজ-চলাচল ইত্যাঁদ বহুরকমের কাজ) দিয়ে। এই বিরাট পাঁরমাণ টাকা শুধু সোনা 'দিয়ে 


পৃরোনো ধান শোধের তন উপায় | ৬৫ 


মাঁটরে দেওয়া তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার; অত সোনা জ্‌টবে কোথা থেকে । ভার 
আবার ক্ষাতপূরণ এবং বৃদ্ধ-ণ দুটোর বেলাতেই জিনিসপরর বা কাছ দিয়ে দেনা শোধ 
প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল; 'কি আমোরকা ক ইউরোপের দেশরা, সকলেই তখন 
বাশিজ্য-শুল্কের প্রাচশর তুলে বসে আছে, সে পাঁচল ডিঙিয়ে বিদেশ মালপর 
নেই। এর ফলে একটা অক্ভুত অবস্থার সৃষ্ট হল; দেনা শোধের আসল মূশাঁকল হল 
অথচ এই' অবঙ্থাতেও কোনো দেশই তার শহজ্ক-প্রাচীর এতটুকু নিচু করতে বা তার প্রাপ্য টাকা 
বাবদ মালপন্র নিতে রাজ হল না; সে করতে গেলে তার নিজের দেশের, শিল্পের জাতি হবে। 
অক্ভুত একটা দৃম্ট-চক্ত। 

অবশ্য একমাত্র ইউরোপের দেশরাই যে আযোরিকার হ্ত্তরাষ্টের কাছে টাকা ঘার়ত, এন নয় । 
আর্দোরকার ব্যাকাররা এবং ব্যবসায়ীরা কানাভা এবং লাতিন আমোন্িকাতেও তোর মানে দাক্ষণ এবং 
মধ্য-আমোরকা এবং মোৌকজকো) [বিপুল পাঁরমাণ টাকা লপ্নশ করোছল। 'ব্্ববৃদ্ধের গময়ে আধ্যানক 
শিল্প এবং কল-কারখানার শাল্তর দাপট দেখে লাতিন আমোরকার এই দেশগৃলি একেবারে মোহিত 
হয়ে গিয়েছিল। অতএব তারা প্রাণপণ করে তাদের শিল্প প্রচেঙ্টা বাড়িয়ে তুলতে লেগে গেল। 
যুক্তরাষ্টের টাকার অভাব নেই, সেখান থেকে হড়হুড় করে টাকা আসতে লাগল। এরা ক্রমে এত 
টাকা ধার করে বসল, যে তার দরুন সুদ 'মাটয়ে দেওয়াই তাদের পক্ষে প্রার অসম্ভব হয়ে উঠল; 
লাঁতন আমেরিকাতে বহ্‌ 'ডকটেটর গাঁজয়ে উঠল । আমোরকা থেকে যতক্ষণ টাকা ধার পাওয়া 


গিয়ে চলছিল ততাঁদন সাবিধাই ছিল। তার পর একাঁদন আমোরকা লাতিন আমোরকাকে টাকা 
ধার দেওয়া বন্ধ করল; সঙ্গো সঙ্গে ইউরোপের মতো সেখানেও ভাঙনের 'হাঁড়ক পড়ে গেল। 

লাতন আমেরিকাকে কা-পাঁরমাণ টাকা আমেরিকা ধার দিচ্ছিল এবং তার পাঁরমাণ কণীরক্ম 
দুতগাঁততে বেড়ে উঠাঁছল, দুটি অঞ্ক 'দিয়ে তোমাকে সেটা একটুখানি বুঝিয়ে 'দাচ্ছ। ১৯২৬ 
সনে এই টাকার মোট পাঁরমাণ ছিল ৪,২৫,০০,০০,০০০ ডলার। ঠিক তিন বছর পরে, ১৯২৯ 
সনে এর পাঁরমাণ দাঁড়াল &,৫০,০০,০০,০০০ ডলারেরও বোঁশ। 

অতএব যম্ধ-পরবতর্শ এই কাট বছর আমোরকাই ছল সমস্ত পাঁথবীর মহাজন, তাতে 
সন্দেহ নেই। ধনী, সমৃদ্ধিতে পাঁরপূর্ণ আমোরিকা-এত টাকা তখন তার হয়েছে যে টাকার 
ভারেই তার ফেটে পড়বার উপক্রম। পৃথিবীতে তখন তারই কতৃত্ব; ইউরোপের 'দিকে এবং তার 
চেয়েও বৌশ করে এশিয়ার 'দকে, সে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে তাকাচ্ছে; তার দৃম্টিতে এরা সেকেলে 


বুড়ো, জরাগ্রস্ত এবং কলহপরায়ণ, ভাশমরতিতে পেয়েছে এদের। ১৯২০ সনের পর থেকে 

সমৃদ্ধি ক্রমে চরমে উঠল; সে সময়ে তার কশ পাঁরমাণ টাকা হয়েছিল তার একটা 
আন্দাজ তোমাকে 'দিচ্ছ। ১৯১২ সনে আমোরকার মোট জাতীয় সম্পদের পাঁরমাণ ছিল 
১,৮৭,২৩,৯০,০০,০০০ ডলার; পনর বছর পরে ১৯২৭ সনে এর পাঁরমাণ দাঁড়াল, 
৪,০০,০০,০০,০০,০০০ ডলার। ১৯২৭ সনে তার লোকসংখ্যা ছিল ১১৭০ লক্ষের মতো; অতএব 
জনপ্রাত সম্পদের পাঁরমাণ ছিল ৩,৪২৮ ডলার। এত তাড়াতাঁড় তার সমাম্ধ বেড়ে চলেছে যে 


এই-সব অঞ্ক প্রত্যেক বছরই বদলে বযাচ্ছে। এর আগের একটি চিঠিতে ভারতবর্ধ এবং অন্যান্য 
দেশের বাঁক আয় তুলনা করে দৌখয়োছ, সে ধচাঠতে আম আমোরকার ঘরের অঙ্কটা অনেক 
ছোটো বলে দোৌখয়োছলাম। 'কন্তু সে অঞ্কটা ছিল বার্ধক আয়ের অঙ্ক, মোট সম্পদের পাঁরমাশ 
নয়। তাছাড়া খুব সম্ভবত সে অন্কটাও এর আগের কোনো বছরের। ১৯২৭ সনের যে অঞ্কটা 
এখানে দেখালাম, সেটা, আমোরকার প্রোসডেন্ট কুজিজ সাহেবের প্রদত্ত একটা বিবরণ থেকে তোর 
করা হয়েছে--১৯২৬ সনের নভেম্বর মাসে কুলিজ এই বিবরণ প্রকাশ করেন। 

আরও কয়েকটা অন্ক এই সঙ্গেই তোমাকে শ্যানয়ে দিই। এর সবগুলোই ১৯২৭ সনেয় 
অঙ্ক। যৃন্তরাঙ্বে মোট পাঁরবার ছিল--২,৭০,০০,০০০। এদের যতগুলি ইলেকাট্রিক-আলো- 
ওয়ালা বাঁড় ছিল তার মোট সং্যা ১,৫৯,২৩,০০০। ১৭,৭৮০,০০০টি টোলফোন চালু ছিল? 
মোটক্ গাঁড় ব্যরহার হত ১,৯২,৩৭,১৭১ খানা; সমস্ত পাঁথবীতে বত মোটরকাল্স চলত ধাটা 


পারমাণ ছিল পৃথিবীর 
লোকসংখ্যার শতকরা ৬ জন। অতএব সেখানে জশবনযাঘার সাধারণ মানটাই ছিল 
অত্যল্ত উ"্চু। তব্‌ 'কল্তু বতখান উচু সেটা হওয্া সম্ভব ছিল ততটা উচু নগ্স; কারখ বহু 


- কিন্তু দূর্দশা যে শুধু পরাজিত দেশগুলোরই হল, তা নয়। জয়ী দেশগুলোও ক্রমে ক্রমে 
এর আবর্তে এসে জঁড়য়ে পড়ল। দেনাদার হয়ে থাকাটা ভালো কথা নয়, এটা 1চরাঁদনেরই জানা 
কথা। 12৮৬5 5০8৮ 85৯, 
কথা নয়। জর্মীনর কাছ থেকে এই 'বজয়ী দেশদের ক্ষাতপরণের টাকা প্রাপ্য ছিল; এই ক্ষাতপূরণকে 
উপলক্ষ্য করেই এদের বিষম 'বপপদ উপাঁষ্ধত হল; আবার সে ক্ষাতপ্‌রণের টাকা পাবার ফলেই 
এরা আরও বোঁশ করে বিপন্বে হয়ে পড়ল। তার কাঁছনী আঁম তোমাকে পরের চিঠিতে বলন্ছি?' 


১০৩ 
টাকার অদ্ভূত আচরণ 
১৬ই জুন, ১৯৩৩ 
যুদ্ধের পরবতর্দ কালে প:খিবীতে যে কট আশ্চর্য ব্যাপার দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে একাঁটি হচ্ছে 


প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব মুদ্রা ছিল, যেমন ভারতবর্ষে টাকা, ইং্লণ্ডে পাউশ্ড, আমোরকাতে ভলার, 
ক্রাঙ্গে ফ্রাঙ্ক, জরীনতে মার্ক, রাশিয়াতে রুব্ল্‌, ইতালিতে 'লরা, ইত্যাঁদ ইত্যাদ। এই 
মনরাগ্মীলর আবার পরস্পরের মধ্যে একটা দর বাঁধা ছিল, সে দর বদলাত না। 'আক্তর্জাঁতক 
ফ্বর্গ-মান' বাকে বলে, তারই চ্যারা এরা পরস্পয়ের সঙ্গে সংবদন্ত থাকত--তায় মানে প্রত্যেক 
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মুদ্রারই একটা 'নার্দস্ট মুল্য ছিল, সোনার দয়ে নির্ধারিত মূল্য; প্রত্যেক দেশের মুদ্রা তার 
মুদ্রার 
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এই-সব কারণেই খেবং আরও অনেক কারণে, সেগুলো তোমাকে এখানে বলবার দরকার 
নেই), প্রায় সমস্ত দেশে তখন মুদ্রা-নশীত বা টাকার বাজারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অনেকক্ষেত্রেই 
দেখা গেল, 'শল্পপ্রগাঁতর দক থেকে যে দেশ বত বোঁশ অগ্রণী, 'বপদও হয়েছে তারই তত বোঁশ। 
এর কারণ বোঝা শন্ত নয়। শিল্পপ্রগাঁতিতে অগ্রণী হবার মানেই হচ্ছে, সে দেশাঁটি আরও নানা 
দেশের সঙ্গে বহাাবধ বজ্ধনে বাঁধা রয়েছে; সে বম্ধন যেমন জাঁটল তেমনই সুক্ষতন। 'তিন্বত অনগ্রসর 


9৫৮ গবধ্য-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


বা অন্যান্য দেশের মালের তুলনায় ব্রিটেনের মালের দর কম হবে, সৃতরাং পে বাজারে 'ত্িটেনের 
মালই বোৌশ 'বিকোবে, ব্রিটিশ শিল্পপাতিদের তাইতেই লাভ কাজেই দেখছ, এক-একদল টাকার 
দর়টাকে এক-একাঁদকে টানতে লাগল; এই দাঁড়টানাটানির খেলায় প্রধান দুই পক্ষ হল শিজ্পপতিরা 
আর ব্যাপ্কাররা। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করে আমি কথাটা বলার চেদ্টা করলাম। আসলে অবশ্য 
আরও অনেক জটিল ব্যাপার এর মধ্যে ছিল। 

ফ্রান্সে এবং ইতালিতে মদ্রাস্ফীত হল, ফ্রাঙ্ক আর 'লরার দাম কমে গেল। ফ্রাঙ্কের 
আগের দর 'ছিল প্রাত পাউণ্ড স্টার্লংশএ ঘ্রোটিশ পাউন্ডের সরকারি নাম) ২৫ ক্রাঞ্কেন্স মতো । 
সেটা কমে হল প্রাত পাউন্ডে ২৭৫ প্লাঙ্ষ। শেষ পর্যন্ত সেটাকে পাউন্ডে ১২০ ফ্রাঞন্কের কাছাকাছি 
একটা স্থির দরে বেধে দেওয়া হল। 

যুদ্ধের পরে আমোরিকা "ব্রিটেনকে সাহাষ্য করা বম্ধ করে 'দিল, তার ফলে পাউশ্ডেরও দর 
'অঙ্ষপ একট. পড়ে গেল। ইংলন্ডের তখন একটি সমস্যা উপস্থিত হল। এখন নে কশ করবে? 
পাউন্ডের মূল্য জ্বাভাঁবক কারণেই ফেউুকু কমেছে, এই মজ্য-হ্রাসকেই স্বীকার করে নেবে, এই 
নৃতন দরেই পাউণ্ডের দাম ধার্য করে দেবে? তা করলে 'জানিসপন্ের দাম কমবে, শিল্পপাঁতদের 
সুবিধা হবে; বিিল্তু ব্যাৎ্কার এবং উত্তমর্পদের তাতে লোকসান হবে। তার চেয়েও বড়ো কথা, 
লণ্ডভন এতাঁদন ছিল সমস্ত পৃথিবীর টাকার বাজারের কেন্দ্রস্থল, তার সে প্রাতচ্ঠারও অবসান 
হবে এতে । তখন তার সেই জায়গাতে এসে দাঁড়াবে নিউইয়র্ক; পাঁথবীর লোক টাকা ধার করতে 
আর লপ্ডনে আসবে না, নিউইয়কে যাবে । আর এ যাঁদ না হয়, তবে অনা পন্থাঁট হচ্ছে পাউন্ডের 
দরকে ঠেলে তুলে তার পুরোনো অক্কেই কায়েম করে রাখা। পাউশ্ডের তাতে মর্যাদা বাড়বে, 
লপ্ডভনও আগের মতোই টাকার বাজারে শীর্ষস্থান আধকার করে থাকতে পারবে। ধকিল্তু শিল্প- 
ররর তা-ছাড়া আরও অনেক অবাঞ্ছত ফল এর দেখা দেবে--কার্ষকালে দেখা 

। 

১৯১২৫ সনে 'ত্রাটশ সরকার 'স্থির করলেন তাঁরা "দ্বিতীয় পল্থাঁটই নেবেন। পাউন্ডের 
ক্বর্ণ-সূল্যকে বাঁড়য়ে তাঁরা ঠিক আগের অঙ্কে পেশছে দিলেন। এই ভাবে ব্যাঞ্কারদের রক্ষা 
করতে 'গিয়ে তাঁরা 'শজ্প-বাঁপজ্যের স্বার্থকে খানিকটা ক্ষুপ্ন করলেন। কিন্তু আসল সমস্যা যেটি 
তখন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আরও অনেক গুরূতর-_-তাঁদের সাম্্রা্জ্যর অস্তিত্ব নিয়েই 
টান পড়বার উপক্ম ঘটেছিল তখন। পৃতখিবীর টাকার বাজারে লশ্ডনই এতাঁদন প্রভূত্ব করে এসেছে । 
আজ বযাঁদ'সে আসন থেকে সে বিচ্যুত হয়, তবে আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাভি্ দেশ নেতৃত্ব বা 
সাহায্যের আশায় তার কাছে ছুটে আসবে না; এতবড়ো সাম্াজাটাই ধরে ধীরে মিলিয়ে শেষ হযে 
যাবে। অতএব এই প্রশ্নটা হয়ে উঠল একটা সাম্মাজ্যক নখীতর প্রশ্ন; 'ব্রটেনের শিল্প-বাণিজ্য 
এবং দেশের লোকের আপাত-স্বার্থকে বাল দিয়েও এই বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদকেই তখন বাঁচয়ে রাখা 
হল। তোমার হয়তো মনে আছে, ঠিক এই ভাবেই সাম্রাজ্য রক্ষার কথা চিন্তা করে যুদ্ধের পরে 
ত্রটেন ভারতবর্ষের 'শিজ্পপ্রচে্টাকে উৎসাহ এবং সাহায্য দিয়েছে; ল্যাংকাশায়ারের বস্মশিষ্প এবং 
ণন্রটেনের অন্যান্য 'শল্প-বাশজ্যের অনেকটা ক্ষাঁত স্বঁকার করেও। 

নেতৃত্ব এবং সাম্রাজ্য 'টিকয়ে রাখবার জন্য ব্রিটেন খুব একটা বীরোচিত চেষ্টাই করল সন্দেহ 
নেই। িল্তু এর দরুন তাকে ভয্লানক লোকসান সইতে হল; শেষপর্যন্ত চেম্টাটা সফলও হল না। 
অর্থনোতিক জশবনে যে অনিবার্ধ ভাগ্য-বিপর্যয় তার আসন্ন হয়ে উঠেছিল তার প্রাতরোধ করবার 
সাধ্য ব্রিটিশ সরকারের হল না, কোনো সরকারেরই হয় না। কিছুদিনের মতো অবশ্য পাউন্ড 
তার পুরোনো মর্যাদা এবং প্রাতষ্ঠা ফিরে পেয়োছিল। কিন্তু তার মূল্য দিতে হল 'লিদ্নরুশ__ 
দেশের 'শিজ্প-বাশিজ্য ক্রমে ষেন পক্ষাঘাতে অচল হয়ে পড়ল। বেকার-সমস্যা বাড়ল, বিশেষ কনর 
কয়লা-শিল্পের খুব বোশ রকম ক্ষাত হল। পাউন্ডের সংকোচনই স্বের্ণ-মূল্য বাড়ায়ার এই 
কায়দাঁটকে এই নামেই ভাকা হয়) ছিল এর প্রধান হেতু । অন্যান্য কারণও অবশ্য ছিল। হদ্ধের 
ক্ষতিপূরণ বাবদ ছর্শীনর কাছ থেকে খাঁনকটা কয়লা নেওয়া হয়োছল, তার মানেই 'রাটিশ কয়লার 
প্রয়োজন আর ততটা রইল না; সুতরাং করলার খাঁনতে বে শ্রাঁকরা খাটত তাদের মধ্যে বহু লোক 


টাকার অন্ফুত আচনণ ৭৫৯ 


বেকার হয়ে পড়ল। বিজেতা অতএব পাওনাদার দেশনা এইভাবে ধারে ধীরে বুঝতে লাগল, বিজিত 
দেশের কাছে এই ধরনের রাজস্ব আদায় করে নেওয়াটা ঠিক আঁবামশ্র সুখলাভের ব্যাপার লক্। 
ব্রিটেনের করলা-ীশল্পের বন্দোবস্তও ছিল অত্যন্ত খারাপ । যহু শত শত ছোটো ছোটো প্রাতিষ্ঠাল 
আলাদা আলাদা ভাবে খাঁন চালাত; ইউরোপ মহাদেশের এবং আমোরকার খাঁন চলত অনেক বোন 
বড়ো বড়ো এবং অনেক বোশ সুসংহত সব প্রাতষ্ঠানের হাতে-_তাদের সঙ্গো প্রাতযোশিতা করে 
চলা ক্ষুদ্রকায় এবং বিশৃখ্খল 'ত্রিটিশ প্রাতষ্ঠানের পক্ষে সহজ ছিল না। 

কর়লা-শল্পের অবস্থা দিন দন আরও খারাপ হতে লাগল; খাঁনর মালিকরা তখন স্থির 
করলেন শ্রা্ফদের বেতন কাময়ে দেবেন। খাঁন-্রাকরা এতে ভয়ানক আপাঁস্ত জানাল; অন্যান্য 
[শিল্পের শ্রামকরাও তাদেরই সমর্থন করল। ব্রিটেনের সমগ্র শ্রামক-বাহিনশ খাঁন-শ্রাকদের পক্ষ 
হয়ে লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল; একটি 'কর্ম-পাঁরষ গঠন করা হল। এর িছুদিন আগে 
দেশের প্রধান 'তিনাঁট ট্রেড-ইউনিরনের মধ্যে একাঁট খুব বড়ো রকমের শছ-শান্ত দৈত্রণ' স্থাপিত 
হয়েছিল; এই 'তিনাট দ্রেড-ইডীনয়ন হচ্ছে খাঁনশ্রামক, রেলওয়ে-্রাক এবং বান-যাহনশ্রাহকদের 
ইউনিয়ন লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত এবং সুসংহত প্রাক এদের মধ্যে ছিল। শ্রর্দিকরা এইরকম 
মারমূখো হয়ে উঠেছে দেখে সরকার একটু ভয় পেয়ে গেলেন; খাঁনওয়ালাদের একটা মোটারকম 
অর্থসাহায্য 'দিয়ে তাঁরা আসন্ন সংকটটাকে তখনকার মতো ঠেকিয়ে 'দিলেন--সেই সাহায্যের টাকা 
মালকরা আরও এক বছর পর্যন্ত পুরোনো হারেই বেতন দিয়ে চলতে পারবে। হীতমধ্যে অবস্থা 
বুঝবার জন্য একটা তদন্ত কাঁমশনও বসানো হল। কিল্ভু আসল কাজের কিছুই হল না এতে। 
পরের বছর মানে ১৯২৬ সনে খাঁনওয়ালারা আবার বেতন কমাতে চেষ্টা করলেন। অতএব সংকট 
আবার আসন ছয়ে উঠল। সরকার এবার আর ভয় পেলেন না; শ্রামকদের সঙ্গে লড়াই করযার 
জন্য তোর হয়েই দাঁড়ালেন__গত কয়েক মাসে এই লড়াইয্ের জন্য তাঁরা সমস্ত রকম আল্লেজন 
করে নিয়েছেন। 

কয়লা-ওয়ালারা স্থির করলেন, মজুররা বেতন কাটাতে রাজি হচ্ছে না, অতএব তাঁরা খাঁন 
তালাবল্ধ করে দেবেন। এর ফলে আবিলম্যে সারা ইংলশ্ড জড়ে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। 


হয় ১৯২৬ সনের ৩রা-৪ঠা মে দুপুররাঘে, 'কিল্তু ছ্রেউ-ইউনিয়ন কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা 
এই শ্রেণীর বৈপ্লাবক ধর্মঘট পছন্দ করতেন না; দশাঁদন ধর্মঘট চালাবার পর হঠাৎ এ"ল্লা ধর্মঘট 
বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন; কে কোন অস্পন্ট প্রাতশ্রযাতি তাঁদের দিয়েছে ইত্যাঁদ অজুহাত 
দেখালেন। খান-শ্রামকরা একেবারে দমে পড়ে গেল; তব বহু দীর্ঘকাল, বহু মাস ধরে অনেক 
কন্ট সময়েও তারা নিজেরা ধর্মঘট চালিয়ে গেল। 'কিল্তু শেষপর্যন্ত অনাহার আর পড়নের চোটেই 
তাদের হার মানতে হল। কেবল খাঁন-শ্রামক নয়, 'ভ্রিটেনের সমস্ত শ্রামকেরই সেটা একটা নিদারুণ 
পরাজয়। বহু কেন্রে শ্রমকদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হল; অনেক কারখানাতে খাটনির 
বাঁড়য়ে দেওয়া হল; শ্রামকদের জাশীবনযাপার মান আরও নশচু হয়ে গেল! সন্ককার 
হয়েছিল, সেই সুযোগ্গে তারা অনেকগুলো নৃতন আইন তোর করে নিলেন, যেন 
্রমিকদের জোর কমিয়ে দেওয়া যায়, যেন ভাঁবধ্যতে আর এরকমের কোনো 
ঘটবার সম্ভাবনা না থাকে। ১৯২৬ সনের 
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ইধ্লশ্ডের এই ব্যাপক ধর্মঘট এবং করলার খাঁনর দশর্থকালব্যাপী তালাবন্ধ ধর্মঘট দেখে 
সোভিয়েট রাঁশিক়্াতে খুব উৎসাহের সন্টার হয়োছল; ইংলশ্ডের খাঁন-শ্রামকদের সাহাব্যার্থে রাশিয়ার 
প্েঁড-ইউীনয়নরা একেবারে রাশি রাশি টাকা পাঠিয়ে দিলেন-_ রাশিয়ার শ্রামকরাই চাঁদা করে সে 
টাকা তুলে 'দিয়েছিল। ৃ 

তখনকার মতো ইংলশ্ডে শ্রামকরা পরাভূত হল। কিন্তু দেশের 'শিল্পপ্রচেন্টায় তখন ভাগ্ুন 
ধরেছে, বেকার-সমস্যা দন 'দন বেড়ে চলেছে-_তার সমাধান এ 'দয়ে হয় না। বেকার্-সমস্যা 
মানেই হচ্ছে প্রামকদের ব্যাপক দূঃখদুর্দশা; তাছাড়া রাম্মের উপরেও এটা একটা প্রচস্ড বোঝা হয়ে 
উঠোছিল; কারণ ইতিমধ্যে বহু দেশেই একটা বেকার-বীমার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। সকলেই 
তখন স্বীকার করছে, যে শ্রামক তার নিজের কোনো দোষ ছাড়াই বেকার হয়ে রইল, ভাকে ভরণ- 
পোষণ জোগাবার ভার বা কর্তব্য হচ্ছে রাম্মের। অতএব বেকার বলে যারা খাতায় নাম 
তাদের সাহাধ্য বা ভিক্ষা বলে ছু 'দতেই হত; অতএব সরকার এবং স্থানীয় সরকার 


| 
ু 
গন 
ঃ 
] 


মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। তবুও একবার সমস্যাটাকে নেড়েচেড়ে দেখা যাক; এর মধ্যে খর 
বড়ো বড়ো কথা যে-কটা আছে তার দু-একটাকে আলোচনা করে দৌখি। 

সমস্ত পৃথিবী এখন দিন 'দন একাঁটআলর অখণ্ড রূপ গ্রহণ করছে, এই রুপান্তর তার 
অনেকখানি সম্পর্ণেও হয়েছে। তার মানে, মানুষের জীবন, কার্যকলাপ, পণ্য-উৎপাদন, বশ্টন, 


] 


এসব ব্যাপারে সকল দেশই এখন পরস্পরের সম্গে 'নাবড় সম্পকে বাঁধা; পরস্পরের 
নির্ভর করেই তারা বাঁচছে, একদেশে কোনো কিছ ঘটলে অন্য দেশদের মধ্যেও তার 
দেখা দিচ্ছে। অথচ এই এতখানি আল্তজ্রাতিকতার মধোও প্রত্যেক দেশের দরকার 
ক্‌টনশীত এখনও চলেছে জাতশরতার সংকীর্ণ পথ ধরে। কক্তুত যৃষ্ধের পরবতর্শ 

মধ্যে এদের এই সংকশর্শ জাতীয়তাবাদ ক্রমেই উত্তরোত্তর বিকৃত এবং' 
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টর্কার অস্ফৃত আচরণ 


দিতে চায়, বাঁধ গিয়ে আটকাতে চায়, পথ ছেড়ে অনাপথে খৃরিয়ে নিতে চাকর, 
ফিরেও যাওয়াতে চার। দে নদী পিছন ফিরে ধাবে না, বা তাকে থাময়ে দেওয়াও 
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কঞ্পনা। অথচ এই কম্পনাকে আশ্রয় করেই অর্থনৌতিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি। 


এই শুজ্ক তার পথ বন্ধ করবার অর্থনোৌতক বেড়া। আবার তারই সলো সঙ্গো, তার 

বৈদোশক বাপিজাকে বাড়িয়ে ভূলবার চেষ্টা। আধ্দানক জগৎ গড়েই উঠেছে আন্তজ্ীতক বাশিজ্যকে 

; এই শুজ্ক-প্রাচশরগুলো সে বাশিজ্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তাকে হত্যা কঙদছে। বাণিজ্যে 
সঙ্গেই শিল্পের দুর্দশা ঘটে, বেকার-সমস্যা বেড়ে যায়। তাই দেখে 


আধাঁনক জগতের শিল্প-জশবন বল্তুত জাতশরতাবাদের বুগকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে 
গেছে। পণ্য-উৎপাদন এবং বপ্টনের বে আয়োজন পাঁথবশীতে গ'ড়ে উঠেছে, বিশেষ কোনো দেশ বা 
সরকারের জাতীয় গশ্ডির এলাকাতে আর তার স্থান-সঙ্কুলান হয় না। 'ভিতরকার দেহটা ক্লমশ 
বেড়ে বড়ো হয়ে উঠছে, তার তুলনায় খোলাটা ছোটো; অতএব সে খোলা ফেটে ভেঙে যাচ্ছে। 


বাঁপজোর পথে এই যে-সব শৃজ্ক-প্রাচশীর বাধা সৃস্টি করা হচ্ছে, এতে বস্তুত 
প্রতোক দেশের কয়েকাঁট মার শ্রেণীর উপকার। কিন্তু দেশের মধ্যে সেই হাতে প্রভৃত্বঃ 
অতএব দেশ কোন পথে চলবে তাও এরাই 'ষ্থর করবে। প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করছে লাক দিয়ে 
অন্যকে ডিঙিয়ে যাবে; ফলে সবাই মিলেই হুড়োহনড় ঠোকাঠ্কি করে মরছে, দেশে দেশে 
প্রাতদ্যান্থতা আর বিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়ই চলেছে। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া নেটাবার জন্য এখন 
বার বার করে চেষ্টা করা হচ্ছে, কত সভা কত কনফারেন্স ডাকা হচ্ছে; সভায় সকল দেশেরই 


রাষ্টনশীতাবিদরা খুব ভালো ভালো সংকজ্প ব্যস্ত করছেন; তব্‌ শাল্তস্থাপন 
পারছেন না। শুনে যেন ঠিক, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়ক সমস্যা, ধহজ্দু-মুসলমান- 
নেটাবার জন্য যে যার বার চেন্টা বকা হচ্ছে, তার কথাই মনে পড়ে যায়-_তাই না? 
ক্ষেত্রেই চেক্টা ব্যর্থ হচ্ছে একই কারণে : ভুল ধারনা আর ভূল তথ্য 'নয়ে এরা তর্ক 
উদ্দেশ্য তো রয়েছেই। 

 শুজ্ক-প্রাচীর এবং অর্থনোতিক জাতীয়তাবাদের সহায়ক আরও বত 'ফিকির- 
যেমন শিিকষ্পকে সরকার অর্থ-সাহাব্য, পণ্যের রেল ভাড়ার বিশেষ সম্তা দর, ইত্যাদি-_এর 


র্‌ 
2 
111 


৮, 


ঁ 
বর 


লাভ হয় কোন্‌: প্রেশপদের ; মাঁলক এবং উৎপাদক প্রেপশদের। শৃদ্ক ইত্যাি দিয়ে ছিরে দেশের 
বাজারাঁটকে সংরাক্ষত করে রাখা হয়েছে, সেই বাজারের লাভটা এরা তুলে নেয়।, এমাঁন করে 
বাঁপজা-সংরক্ষণ শুজ্ক-প্রাচীর ইত্যাঁদর আচরণে কতকগ্গুলো কায়েমী-স্বার্থ গড়ে তোলা হয়; 


৭৬২ বিশ্ব-হইীতিহাস প্রসঙ্গ 


তারপর কায়েমী-ম্যার্থওয়ালাদের যা নিয়ম, তাদের গতলমাঘ ক্ষাত ঘটতে পারে এমন কোনো 
পাঁরবর্তনের কথা উঠলেই এরা ঘোরতর আপাতত প্রকাশ করতে থাকে । বাখিজ্য-শৃজ্ক ধকবার বসানো 
হলে সে শুক যে জার তুলে দেওয়া হয় না, চলতেই থাকে, এইটাই হচ্ছে তার একটা কারণ । 
ঘর্থনোতিক জাতশয়তাবাদে সকলেরই ক্ষাঁতি একথাটা এখন প্রায় সকল মানুষই বুঝে নিয়েছে; 
কল্তু তবুও সে বস্তুটা পাঁথবী থেকে মুছে যাচ্ছে না_-তারও কারণ এই। কতকগুলো কায়েমী- 
ঞ্বার্থ একবার সূষ্টি করে নিলে, তারপর তাকে উচ্ছেদ করা সহজ ব্যাপার মযর়। কোনো একটি 
দেশের পক্ষে একাকী এই কাজ করতে এগিয়ে যাওয়া আরও বোঁশি শন্ত। পৃথিবীর সকল দেশ 
বাদ একর হয়ে কাজ করতে রাজি হত, শৃজ্ক-প্রাচীর বস্তুটাকেই একেবারে তুলে 'দিতে বা অন্তত 
'নেকখাঁন ছে'টে 'দিতে রাজি হত, তাহলে হয়তো বা কাজটা হতেও পারত। 'কিল্তু সেক্ষে যেও 
কাজ সহজ হত না; তার কারণ, শিল্প-প্রচেষ্টায় যে দেশগুলি 'পাছিয়ে পড়ে আছে তাদের এতে 
অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ত- যে-দেশটা অনেক বেশি এাগয়ে গেছে তাদের সঙ্গে সমানতালে 
প্রতদ্বান্তা করা এদের পক্ষে সম্ভব হত না। অনেকসময়ে গংরক্ষণ-শুঙ্গের আড়াল দিয়েই দেশে 
নূতন নূতন 'শিল্প গড়ে তোলা হয়। 

অর্থনোতক জাতীয়তাবাদ 'বাভ্ দেশের মধ্যে বাণিজ্যকে বাধা দেয়, বন্ধ করে দেয়, তার ফলে 
পৃখিবীর বাজারে বেচাকেনা ঠিকমত চলতে পারে না। প্রত্যেক দেশই একাঁট একচেটিয়া এলাকাতে 
পাঁরখত হয়। তার বাজার তার নিজের জন্যই সংরক্ষিত; পৃথিবীতে অবাধ বাঁপজ্যের খোলা বাজার 
ক্রমে অল্তাহ্ত হক্সে যায়। বড়ো বড়ো স্্রাস্ট, বড়ো বড়ো কারখানা, বড়ো বড়ো দোকানদার, ছোটো 
ছোটো উৎপাদক বা ছোটো ছোটো দোকানদার যারা ছল তাদের গলে হজম করে ফেলে; বাজারে 
প্রীতদ্বন্ষিতা বলতে কিছু আর থাকে না। আমৌক্পিকাতে "ব্রিটেনে জর্মীনতে জাপানে এবং অন্যন্য 
সকল শল্পপ্রধান দেশে এই রকমের জাতীয় একচেটিয়া প্রাতিষ্ঠানরা ভয়ানক তীব্র গাঁততে বেড়ে 
উঠেছে; ফলে দেশের সমস্ত ক্ষমতা 'গিয়ে একন্রিত হয়েছে মুষ্টিমেয় কটিমান্র মানুষের হাতে। 
পেন্্রল, সাবান, রাসায়ানক দ্রব্যাঁদ, রণসম্ভার, ইস্পাত, ব্যাঞ্কিং ইত্যাঁদ করে কত 'জানসই যে এক- 
চোঁটয়া ব্যবসায়ীদের হাতে "গিয়ে পড়েছে তার 'হসাব নেই। জ58৮১-০1, 
৩৯২০০৫০৬১৬০ অপারহার্য ফল; অথচ 

সেই ধাঁনকতল্মেরই মূল শিকড় এ কেটে দেয়। ধাঁনকতন্মের শুরুই হয়োছল পৃথবী-জোড়া বাজার 
আর অবাধ-বাণিজ্যকে আশ্রয় করে। প্রাতযোগিতাই ছিল ধাঁনকতন্মের প্রাণবার়। এখন বাদ সে 
পৃথিবী-জোড়া বাজার আর না থাকে, দেশের গশ্ডর মধ্যেও যাঁদ অবাধ বাণিজ্য এবং প্রাতযোগ্বতা 
আর বেচে না থাকে, তবে ধনতাল্লিক সমাজের এই যে পুরোনো ইমারত, এর তলাটাই একদম ফে*সে 
ঘাবে। এয জায়গাতে তখন আবার কে এসে বসবে সে আলাদা কথা; কিল্তু এই-যে পরস্পর-বিরোধশ 
কাণ্ড-কারখানা চারদিকে চলেছে, এ অবস্থায় পুরোনো দিনের ব্যবস্থাও আর বেশাদিন চলতে 
পারবে না বলেই মনে হয়। 

বিজ্ঞান আর 'শিজ্প এতদূর এগিয়ে চলেছে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা তার সঙ্গে তাল রেখে 
চলতে পারছে না। বিজ্ঞান আর 'শিজ্প মলে বিপুল-পাঁরমাণ খাদ্য এবং জাবনযান্ার প্রয়োজনশয় 
বস্তুসামগ্রী তোর করছে; তত জানিস 'নিয়ে রশ করা যায় সেইটাই ধাঁনকতন্ ভেবে উঠতে পারছে 
না। বস্তুত, প্রায়ই সে তার খানিকটা নম্ট করে ফেলতে বা উৎপাদনের সীমা 'নর্দেশ করে দিতে 
রত হযর়। অতএব আমরা একটা অপূর্ব দশ্য দেখতে পাচ্ছি: ধনের প্রাচুর্য আর মানৃষের দৈন্য 
একই সঙ্গে হাত ধরাধার করে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আর ফল্দাশল্পের পল্লা যতদূর, 
ততখাঁন এগিয়ে চলবার শান্ত যাঁদ ধাঁনকতল্দের না থাকে, তবে তার পাঁরবর্তে আরেকটা এমন 
ব্যবস্থা বার করতে হবে যা 'বজ্ঞানের সম্গে বোঁশ তাল 'খাঁজয়ে চলতে পারবে। আম এ বাদ 
করতে না চাই, তবে আর একাঁটমার় করবার 'জানস থাকে, সে হচ্ছে বিজ্ঞানকে গলা 1টপে মেরে 
ফেলা, তাকে আর এগিয়ে যেতে না দেওয়া। “কিন্তু সেটা কিষ্চিৎ বোকার মতো কাজ হবে; সত্যিই 
সে কাশ্ড আমরা করতে যাব এটা ভাবাও শন্ত। 

জাতশয়তাবাদ, একচেটিয়া ব্যবসায় এবং দেশে দেশে প্রাতদ্যল্ষিতার ঘ:ন্ধি” এবং 
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ক্ষায়কু ধানিকতত্মের অন্যান্য বত অপসাস্টি--এদ্ের ফলে পৃথবশ জুড়ে বিশৃঞ্খলা দেখা দেবে, 
এতে আশ্চর্য হবার ফিছুই নেই। আধানক যুগের সাঞ্সাজাবাদও আসলে এই ধানকতল্যেরই একটা 
বূপ; প্রত্যেক -সান্সাজ্যবাদী দেশই অন্যান্য দেশকে শোষণ করে তার নিজের সমস্যার সমাধান করতে 
চাইছে। এর ফলে আবার স্‌ম্টি হচ্ছে এই সান্তাজ্যবাদশ দেশদের মধ্যে প্রাতিষ্বন্্বিতা এবং বরোঁধিতা। 
জি ররর এর সব-ীকছ; থেকেই খাঁজ ঝগড়ার 

হয়! 

এই চিঠির শুরুতে আমি বলোছলাম, ধৃম্ধের পরবতণ* কালটিতে টাকার বড়ো জশ্দৃত 
আচরণ দেখা গেছে। কন্তু পৃথিবীসন্থ সমস্ত 'জানিসই যেখানে অতাল্ত অষ্ডুত সব কাণ্ড- 
কারখ্খানা করে বেড়াচ্ছে, সেখানে টাকার আর দোষ 'দিই কশ করে? 


১৭৪ 
জাল এবং পালটা চাল 


১৮ই জুন, ১৯৯৩৩ 


আগের দু চিঠিতে আমি অর্থনীতি আর মুদ্রানশীতি 'নয়ে আলোচনা করেছি। দুটিই রহস্যময় 
এবং দুর্বোধ্য 'বিষয় বলে লোকের ধারণা । খুব সহজ নয় এটা ঠিকই; বুঝতে হলে একটু ভালো 
করে ভাবতেও হয়। তবু তাই বলে খুব ভয়ংকর ব্যাপারও এরা মোটেই নয়; 858 
চারাঁদকে যে রহস্যের আবরণ ঘেরা রয়েছে তার খানিকটা হচ্ছে 

825005182815657453 5 ৯5৮৮ নানা রকমের 
আচার-অনৃষ্ঠান ইত্যাদর সাহায্যে এরা অজ্ঞ জনসাধারণকে নিজের ইচ্ছামতো চালিয়ে নত; 
অনেকসময়েই কেউ বোঝে না এমন একটা প্রাচখনভাষায় মল্মরতন্ত্র উচ্চারণ করত, এমন ভাব দেখাত 
যেন অলক্ষ্য দেবতাদের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা কাজ্জকারবার চলছে । এখরকার দিনে পুরোহিতদের 
আর তেমন প্রাতপাত্ত নেই; শিল্পপ্রধান দেশে তো এদের প্রাতিপান্তি প্রায় লোপই পেয়ে গেছে। 
পুরোছহিতদের জায়গা দখল করেছে এখন অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ, ব্যা্কার ইত্যাঁদরা এরা রহস্যে 
ঢাকা ভাষায় কথা বলে, সে ভাষা প্রধানত কটমট সাণ্কোতিক কথায় পরিপূর্ণ, সাধারণ মানুষ তার 
মাথামৃশ্ডুও বোঝে না। অতএব এই-সব সমস্যার সমাধানের ভার সাধারণ মানুষরা বিশেষজ্ঞদের 


ওদকে আবার, রাজনশীতি বল অন্য ষা-কিছু বল, সবই আজকাল চলছে অর্থনীতিকে কেন্দ্র 
করে। তাই অর্থনীতির এই তত্বগ্লো আমাদের সকলেরই খানিকটা জেন 'নিতে চেষ্টা করা 
ভালো। মানুষের মধ্যে দল এবং শ্রেণী ভাগ করবার নানা উপায় আছে। একট হচ্ছে মানুষ 
জাতকে দুটি শ্রেশশতে ফেলা; তার একদল ঠিক ভৃপের মতো, নিজের ইচ্ছা বা সংকল্প বলে তাদের 
ফিছু নেই। ম্লোতের মূখে তারা ঘাটে ঘাটে ঠেলা খেয়ে ঘুরে বেড়ার। অন্য দল তা নর, 
জশবনযান্লার গাঁত নির্ধারণ তারা নিজের ইচ্ছামতোই করতে চায়, চারপাশের 
নিজে ইচ্ছামতো গড়তে চায়। জ্ঞান এবং বুদ্ধ না থাকলে এই ন্বিতীয় শ্রেশশীটর একটুও 
চলে না, কারণ একমাত্র জান এবং বাষ্ধ থাকলে তবেই মানুষ নিজের ইচ্ছামতো কাজ ঘটিয়ে 
তুলতে পারে। শুধু সাঁদচ্ছা বা উচ্চাশা দিয়েই সব কাজ হর না। কোথাও যখন একটা প্রাকাছিক 
দ্ার্বাপাক ঘ ঘটে, বা মহামারণ লাগে বা অনাবৃদ্টি হয় বা প্রায় যে-কোনো রকমেরই বিপদ উপা্ত 
হয়, তখন শৃধৃ ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপে পর্বন্ত দেখা বায়, লোকেরা দে বিপদ থেকে মাপ পাবার 


দেখে বিপ্লব ঘটাতে উৎসাহী হয়ে উঠবে। তবু সেইটাই গার্দাহের একমান্র কারণ নক্স। প্রাচ্য 
জগতে অনেক কাণ্ড ঘটাবার কুমতলব 'বিজেতা দেশদের ছিল; রাশয়ার এই আঁবর্ভাবে তার 
বাধা পড়ে গেছে--গান্রদাহের সেটাও একটা হেতু। ১৯১৯ এবং ১৯২০ সনে 
যে-সব যুদ্ধ হল তার কথা আম তোমাকে আগেই বলোছ।; এই 'বিজেতা দেশগুলির প্রায় সকলেই 
তখন সোভিয়েটগুলোকে 'বিচূর্ণ করতে চেজ্টা করোছিল। কিন্তু এদের আক্রমণ স'য়েও সোভিয়েট 
রাশিয়া বেচে রইল; ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে বাধ্য হয়েই তার অস্তিত্বকে সহ্য করে 
চলতে হল-_িল্তু সেটা সয়ে নিল তারা যথাসম্ভব অপ্রস্ন এবং 'বাদ্বিন্ট মনে। বিশেষ করে 
ইংলণ্ড। ইহলশ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার রেষারোষ সেই জারদের জামল থেকে চলে এসেছে; সেই রেবাকোষ 
সমানেই টিকে রইল; ফাঁক পেলেই এমন সব ঘটনা এবং আতঙ্কের স্বন্ট হতে লাগল যে লোকে 
ভাবল এই বাব যুষ্ধ বাধে। সোঁভিয়েউরা ভালো করেই জানত ইংলস্ড সারাক্ষণ তাদের বিস্কদ্ধে 
চক্কান্ত চালাচ্ছে, ইউরোপে সোভয়েট-বিরোধী জাঁতিদের একটা দল পাকিয়ে তুলতে পেটা করছে। 
কয়েকবারই এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের আতঙ্ক দেখা 'দিল। রি “ক 
“ পশ্চিম এবং মধ্য-ইউরোশে 'বিজৈতা আর 'বাঁজত জাতদের মধ্যের তফাতটা' খুব বাঁশ 
জ্গজ্ট হয়ে উঠল; 'বিজয়শর মনোভাবটা বিশেষ করে প্রথর হয়ে দেখা দল ফ্লাল্দের মধ্যে । সাঞ্খপয়ে 
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যে-সব শর্ত দেওয়া হয়োছল তার মধ্যে অনেকগুলো স্বভাবতই 'বাঁজত জাতিদের মনঃপৃত 
হয় নি। প্রাতকার বলে কিছু করবার ক্ষমতা তাদের ছিল না; তবু ভাঁবব্যতে একাঁদন হয়তো 
অবস্থার পরিবর্তন হবে, এ স্বপ্ন তারা দেখাঁছল। অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গোর তখন প্রায় মরণাপনন, 
মনে হল তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ছে।' ওদিকে সার্বলাকে কফ: দিয়ে ফাািয়ে 
যুগোশ্লাভয়া রাজ্য সম্ট করা হয়োছল; সেটা হুল নানারকম 'ভত্বপ্রকৃতি মানুষ আর জাঁতর 
একটা জগাখছুড়ি। দ্শাদন না যেতেই তার মধ্যেকার 'বাঁভন্ষ অংশ পরস্পরের উপরে 'বিরস্ত 
হয়ে উঠল; নিজের নিজের মতো আলাদা হয়ে গিয়ে নিজেদের উন্নাত সাধনের জন্য এরা ব্যগ্র হয়ে 
উঠল। বিশেষ করে ক্রোয়াটয়ায় এটা এখন বুগোশ্লাভিয্ার একটা প্রদেশে পরিণত হয়েছে), একটা 
জ্বোর স্বাধীনতা-আন্দোলন চলেছে; সার্বিয়া-সরকার বেশ জোর হাতেই সে আন্দোলনকে দাময়ে 
রাখছে। পোল্যান্ড এখন রীতিমতো একটা বড়ো দেশ; তবু এর সান্জাজ্যবাদী নেতারা অর্পূ্ব 
সব 'দিপ্বিজ্য়ের স্বপন দেখছেন। ১৭৭২ সনে প্রাচীন পোল্যান্ড রাজ্যের সামাল্ত দাক্ষণে 
কৃফসাগরের তীর অবধি বিস্তৃত ছিল; এখনও সেই স্মমস্ত এলাকা আবার দগল করে প্রাচীন 
কালের সেই লুস্ত গৌরব 'ফারয়ে আনবেন এই তাঁদের স্বশ্ন। এঁদকে রাঁশয়ার অন্তর্গত 
ইউক্রেন প্রদেশের একটা অংশকে পোল্যান্ডের অন্তর্গত করে দেওয়া হয়েছে; সেখানে প্রজাদের 
উপরে নির্ধাতন, মৃত্যুদশ্ড এবং আরও বহু বর্বরোচিত শাস্তি চালিয়ে একটা প্রাসের সমষ্টি করে 
সে দেশটাকে "শাল্ত' বা 'পোলজাঁয়ত' করবার চেস্টা করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপের 
স্থানে স্থানে বহু ক্ষুদ্র আশ্নকৃণ্ড খিক-ধিক জবলছে, এই হচ্ছে তার কয়েকাঁটর পাঁরিচয়। ক্ষত 
হলেও এই কুণ্ডগ্ুলো অবহেলার বস্তু নয়, কারণ এর আগুন বৃহত্তর ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তৃত হয়ে 
পড়বার আশঙ্কা প্রচুরই রয়েছে। 

রাজনশাতি এবং বাস্তব-তত্বের দিক থেকে, হদ্ধের পরবতণ* কটি বছর ফ্রান্সই ছিল ইউরোপের 
মধ্যে সবচেয়ে প্রাতপাত্তশালশী দেশ। তার ধা-কিছু কাম্য ছিল তার অনেকখানিই সে পেয়ে 
গয়োছল- প্রচুর জায়গা পেয়েছে সে, য্দ্ধ-ক্ষাতপ্‌রণেরও অক্তত আশ্বুস পেয়েছে; িল্তু তবুও 
তার মন প্রসম্ হয় 'ন। প্রকাণ্ড একটা ভয়ে সে জড়োসড়ো হয়ে 'ছিল-_ভয়টা হচ্ছে, জর্মশীন 
হয়তো আবার প্রব্ধ হয়ে উঠবে, আবার তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, হয়তো তাকে হারিয়েই দেবে। 
জর্মীনর লোকসংখ্যা ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বেশি, এইটাই হচ্ছে ফ্রান্সের ভয় পাবায় প্রধান হেতু । 
আয়তনে হ্রাল্স বস্তুতই জর্মীনর চেয়ে বড়ো, তার জাঁমও বোধ হয় বোশ উর্বর। তবু কিন্তু 
ফ্রান্সের লোকসংখ্যা চার কোটি দশ লক্ষেরও কম; আর সে সংখ্যা বিশেষ বাড়েও না। জর্মীনর 
লোকসংখ্যা ছয় কোঁট দুই লক্ষেরও বোঁশ; সে সংখ্যা আবার 'দনাঁদনই বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া 
উগ্ন এবং যুদ্ধ-কুশল জাতি বলেও জর্মীনর খ্যাতি আছে; স্মরশশীয়কালের মধ্যেই দৃণ্দুবার সে ফ্রান্সকে 
আক্রমণ করেছে। 

অতএব জর্মীন পাছে তার উপরে প্রাতশোধ তোলে এই ভয়েই ফ্রান্স িহবল হয়ে পড়ল; 
তার সমস্ত কটনশীতির 'ভীত্ত এবং মূল কথাই হয়ে উঠল শনরাপত্তা-বধান" মানে জ্লাল্স যা পেয়েছে 
সেটা দখল এবং ভোগ করবার ব্যবস্থাটা অক্ষু্ন রাখবার ব্যবস্থা। অন্য দেশদের তুলনায় ফ্রান্সের 
সামারক শান্ত বেশি; ভার্সাই সাঁন্ধর শর্ত দেখে যে-সব দেশরা ক্ষু্ হয়োছল, ফ্রান্সের দামারক 
শান্তর চাপেই তাদের তখন সংযত করে রাখা হয়েছে_--কারণ ফ্রান্সের ণনরাপক্ভার, জন্য সে 
সাম্ধটিকে 'টাকয়ে রাখা প্রয়োজন 'ছিল। তার শান্তকে আরও দডঢ় করে তোলবার জনা শ্রাল্স একাঁট 
দলও গড়ে তুলল- ভার্সাই সাম্ধ টিকিয়ে রাখার যাদের স্বার্থ রয়েছে, এই রকমের সব দেশদের 
নিয়ে সে দল গড়া হল। এই দেশগ্দাল হচ্ছে বেলাজয়ম, পোল্যাশ্ড, চেকোস্ল্মেভাকিয়্া, কৃমানিয়া 
এবং ষযুগোম্লাভিয়া। 

এই ভাবে ফ্রাঙ্গ ইউরোপে তার অধ্যক্ষতা বা নেতৃত্ব প্রাতাঙ্ঠত করল। ইংঙগপ্ডের এটা 
পছন্দ হুল না; সে নিজে ছাড়া অন্য কোনো দেশ ইউরোপে প্রবল হয়ে উঠবে, এটা ইংলশ্ডের ইচ্ছা 
নয়। 'মি্ররাজা ফ্রান্সের প্রাতি ইংলশ্ডের যে দারুণ প্রণীত ও বন্ধৃত্ব ছিল তার অনেকথানিই উবে 
গেল; ইংলশ্ডের খবরের কাগজে ফ্রান্সকে স্বার্থপর 'নর্মম বলে আঁভাঁহত করা হতে লাগল; সেই 


উলটা দিকে চলতে চেষ্টা করেন। ১৯২২ সনে জমান ক্ষাতপরণের টাকা দিতে পারল না..সেই 
অপরাধে 'মন্রশাস্ত রূঢ-উপত্যকা দখল করে নিল। ইংলণ্ড এই দখল করার পক্ষপাতশ ছিল না; 
কিচ্তু ফ্রান্স ইংলশ্ডের আপাতত অগ্রাহ্য করেই নিজের ইচ্ছা পূরণ করল। 'ন্রিটেন কিন্তু তার 
দখলদারতে কোনো অংশ গ্রহণ করল না। 

তার পর আবার আরও একট প্রাচীন 'মিনজাতির সঙ্গো ফ্রান্সের বিরোধ বাধল; দৃই দেশের 
মধ্যে সারাক্ষণই ঠোকাঠুকি চলতে লাগল। এই দেশাঁট হচ্ছে ইতালি। ইতাঁলতে ১৯২২ সনে 


সংস্কৃতি এবং অর্থনোতিক প্রভাবের কবলে গিয়ে পড়ছিল; জাপানিদের উপরে, বিশেষ করে জাপান 
থেকে এই-সব দেশে যে লোক বসবাস করতে আসছে তার উপরে এরা 'তনাঁট দেশই সমান ক্ষ্যাপা 
ছিল। বশেষ করে অস্্রৌলয়ার এই ভয় খুবই বেশি : অস্োলয়ার অজন্র জমি পড়ে আছে যেখানে 
বাস করবার লোক নেই; ওদিকে জাপান তার থেকে বোশ দূরে নয়, সেখানে লোক এত বোঁশ 
হয়ে গেছে যে দেশে তাদের জায়গা হচ্ছে না। জাপানের সঙ্গো ইংলশ্ড মৈরশী-স্থাপন করেছে; 
এই দুটি ডোমিনিয়নের এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেটা পছন্দ নয়। মহাজন হিসাবে, এবং অন্য দিক 
ণদয়েও আমোরকা ইতিমধ্যে পৃথিবীতে প্রবল হয়ে উঠেছে-_অতএব ইংলণ্ড এখন তাকে প্রসন্ব 
রাখতে চায়। সাম্াজ্যটাকেও যতাঁদন সম্ভব টিকিয়ে রাখাই তার কাম্য । অতএব ১৯২২ সনের 
ওয়াশিংটন কনফায়েল্সে -সে ইঞ্গ-জাপান মৈ্রশ বিসর্জন 'দল। চান লম্বচ্ধে আমার শেষ 'চাঠাটতে 
আম তোমাকে এই কনফারেন্সের কথা বলোদ্ছি। এইখানেই চতুঃশান্ত-চুঁন্ত এবং নব-শান্ত সাম্ধ করা 
হয়েছিল। এই সাঁম্ধগুলো হয়োছল চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তারভম' সম্বল্ধে। সোঁভিয়েট 
রাশিয়ার স্বার্থ এর সঙ্গে অনেকতানই জড়ানো, তবু 'িম্তু তাকে এই সম্মেলনে আমল্মণ করা 
হল না রাশিয়া এই অবহেলার গ্রাতবাদ জানা, তবুও না। 

এই ওয়াশিংটন কনফারেন্সেই, প্রাচ্য জগতে ইংলণ্ড যে ক্‌টনশীতি এতাঁদন চালিয়ে এসেছে 
তার একটা পাঁরবর্তন দেখা দিল। এতাঁদন যাবৎ ইংলশ্ড জাপানকে বষ্ধ্য বলে জানত; তার 
ভরসা ছিল, দূর প্রাচ্যে, বা ভারতবর্ষেও যাঁদ তার কোনো বিপদ হয়, সে বিপদে জাপান 'তাকে 
সাহায্য করবে। কিন্তু এখন দেখা গেল, পাঁথবপর য়াজনোতিক জীবনে দূর প্রাচা অগ্চল মেই 
একটা বৃহৎ স্থান আধকার করছে; পাঁখবীর বাজ দেশদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত লেগেছে। 


৭ ফিব-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


উঠছে, অস্তত বাইরে তকে দোখে তাই মনে হচ্ছে; জাপান আর আমেন্সিকার মধ্যে 

তীর হয়ে উঠছে। অনেকের তখন ধারণা ছিল, এর পরের বায় যে ধহানুজ্থ' 

বাধবে, প্রশান্ত মহাসাগরই হবে তার প্রধান কেন্দুস্থল। জাপান আর আমেরিকায় মধ্যে তন 

আপ কিংবা 
নয় 


চঙ্গের গাঁতি নক্শ্মিত করতে পারে । একাঁদকে ভারতবর্ধ ও ব্রহনদেশ, অন্যাদকে ফরাসি ও ডাচ 
উপাানবেশগুলিকে সে এখন আয়ত্তে রাখতে পারছে; সবচেয়ে বড়ো কথা, এখন যাঁদ প্রশান্ত 
মহাসাগরে বৃদ্ধ বাধে সে যুদ্ধে ব্রিটেন বেশ ভালো রকমই লড়াই করতে পারবে_তা সে যুদ্ধ 
জাপানের সঙ্গেই হোক বা আর কারও সঙ্গেই হোক। 

১৯২২ সনে ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-জাপানি মৈল্লী ভেঙে গেল; এর ফলে জাপান একেবারে একা 
হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ছে জাপাঁনরা তখন চোখ ফেরাল রাশিয়ার 'দিকে, সোঁভয়েটদের সঙ্গে তারা 


রাশিয়ার সঙ্গে সে সাঁষ্ধ স্থাপন করল। এই সাঁষ্ধর নাম রাপাল্লোর সান্ধ। এই সাঁষ্ধর সমস্ত 
উদ্যোগ-আয়োজন গোপনেই করা হয়োছল; অতএব সাঁষ্ধর কথা যখন বাইরে প্রকাশ করা হল, 


জর্মীন সেটা জ্বশকার করে নিল। প্রাচ্য সীমাঙ্ত এবং সমূদ্র পর্যন্ত পোলিশ কারির ' সম্ঘল্ধে 
ভার্সাই সাঁম্ধয় 'নদেশকেই চরম লে মেনে 'নতে সে রাজি হল না; তবে এই প্রাতিশ্রীত গজ 


চাল এবং পালটো চাল দি 


সে নির্দেশ বদলে নেবার চেদ্টা ধা করবার তা নে কেবলমার শাচ্তিপূর্ণ উপায়েই করবে। প্রুতাকেই 
অস্কার করল, কোনো পক্ষ যাঁদ এই সাম্ধর শর্ত ভাঙে, তবে অন্যরা একন হয়ে তার সঙ্গে 


সাম্ধর সব চেয়ে বড়ো গূরৃত্বই বস্তুত ছিল এই : এর ফলে পশ্চিম-ইউরোপের জাতগৃলো একত্র 
হয়ে একাঁট সোিয়েট-বিরোধশ দলে পাঁরণত হল। রাশিয়া ভয় পেয়ে গেল; মাসকয়েকের মধোই 
সেও এর পাল্টা জবাব 'দিল তুরস্কের সঙ্গে িত্রতা স্থাপন করে। নাঁশল্পা এবং তুরল্ফের মধ্যে এই 


সাঁচ্ধপন্ন স্বাক্ষর করা হল ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে; লশগ্‌ অব নেশন্স্‌ মসৃলের বিপক্ষে 
সিম্ধান্ত প্রকাশ করবার ঠিক দূই দিন পরে। তোমার মনে আছে, লশগের এই 'সিম্ধাল্তটি করা 
হয়োছল তুরস্কের বিরদ্ধে। ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জর্মীন লাশ অব নেশন্‌সে প্রবেশ 


করল; খুব একটা প্রচণ্ডরকম কোলাকুলি আর করমর্দনের 'হিড়িক লেখে গেল, লশগের মধ্যে যাঁরা 
ছিলেন প্রত্যেকেই খুব 'মা্টরকম হাসতে লাগলেন আর অন্য সবাইকে প্রচুর পারমাণে প্রশংসাবাক! 
শুনিয়ে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। 

এমাঁন করেই ইউরোপের জাঁতিদের মধ্যে 'কাষ্তর চাল এবং পাল্টা ি্তির চাল চলতে 


হলেন র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। এই মল্মিসভা মাত সাড়ে ন্মাস কাল টিকে 'ছিল। কিন্তু সেই 
জ্ব্প কালের মধ্যেই এরা সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলল; দুই দেশের 
মধ্যে কুটনৌতিক এবং বাশাঁজ্যক সম্পর্ক স্থাপিত হল। রক্ষণশশল দল সোভিয়েটদের কোনো 
রকমে স্বীকার করে নেবারই বিরোধী ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই আবার নূতন নির্বাচন এল; 
সে নির্বাচনে রাশিয়ার কথাটাই প্রধান হয়ে উঠল। তার কারণ এই ধনর্বাচনের সময় রক্ষণশশল দল 
একখানা চিঠি প্রকাশ করে বসলেন, সেইটাই হল তাঁদের টেক্কা তুরূপ। এই চিঠিটির নাম 
1জনোভিয়েবের চিঠি। এতে 'াবগ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্যে গুপ্ত কারকলাপ চলাবার জন্য ইংলন্ডের 
কমিউনস্টদের প্রাত নির্দেশ দেওয়া হয়োছল। জিনোভিয়েব ছিলেন সোভিয়েট সরকারের অল্তভূর্তি 
একজন নেতৃষ্থানণয় বলশোভিক। তান এই চিঠি লেখার কথা সাফ অস্বীকার করলেন, বললেন, এটা 
নিশ্চয়ই জাল চিঠি। কিন্তু ইংলণ্ডের রক্ষণশশীল দল তবুও চিঠিটাকে নিয়ে বথাসম্ভব হৈ চৈ 
করতে লাগলেন; খানিকটা এর সাহাব্যেই তাঁরা 'নর্বাচনেও জয়লাভ করলেন। এবার রক্ষণশণল 
দলই মাল্মসভা গঠন করলেন, তার প্রধানমল্মশ হলেন স্ট্যানাল বলডুইন। এই সরকারকে বারবার 
করে বলা হল, শজনোভিয়েবের চিঠিটা" আসলে সত্য না 'মথ্যা সে সম্বন্ধে তদন্ত করা হোক, 'কিল্তু 
সরকার দে তদন্ত করতে অস্বীকার করলেন। এর কিছুকাল পরে বাঁলনে কতকগুলো রহস্য 
ফাঁস হয়ে পড়ল, তার থেকে জানা গেল চিঠিটা সত্যই জাল; এর মূলে ছিল একজন 'শ্বেত, 
রাশয়ান--মানে দেশ থেকে পলাতক বলশেগ্িক-বিরোধণ রাশিয়়ান। তবু ইংলশ্ডে এই চিঠিটা তার 
কাজ উদ্ধার করোছিল; একটি সরকারকে উচ্ছেদ করে তার জায়গাতে আরেকটি সরকারকে বাঁসয়ে 
1দয়োছল। এমাঁনতর সব সামান্য বস্তু দিয়েই আল্তজর্াাঁতক রাজনশীতর বড়ো বড়ো ব্যাপার 
চালানো হয়। 

সেই বছরেরই শেষের দিকে আবার নূতন একটা ব্যাপার ঘটল, তার ফলে 'ভ্রাটশ সরকার 
খুব চটে উঠলেন। এবারের ব্যাপারটা ঘটেছিল দূর প্রাচা-অণ্তলে। চনে হঠাৎ একটা শনিশালশ 
[মালত জাতীয় সরকারের আবির্ভাব হল; ভাব দেখে মনে হল সোভিয়েটদের সঙ্গে দে 
সরকারের খুবই অক্তরঞ্ঞাতা। অনেক মাস ধরে চনে 'ব্লাটশদের অত্যন্ত বপনের মধ্যে কাতীতে 


৪৯ 


১৯২৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর বহস্থানে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু 
হল। ১৯২৭ সনের পীপ্রল মাসে, একই দিনে 'িকিও-এর সোভিয়েট দূতাবাসে এবং সাংহাইয়ের 
সোিয়েট কমসালের দপ্তরে খানাতল্লাস করা হল। এই দট স্থানে পৃথক দুঁট চশনা সরকার 
প্রাতত্ঠিত ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে এরা একত হয়েই কাজে নামল। দূতাবাস খানাতল্লাস করা বা 
1বদেশশ দূতকে অপমান করা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার; এর ফলে প্রার সর্বরই বদ্ধ বেধে 
যার। রাশিয়ার দৃঢ় 'ব*বাস ছিল, এই কাজ আসলে চীনা সরকারের নয়, ইংলশ্ড এবং অন্যান্য 
সোভিয়েউ-বিরোধশরাই তাদের তাড়া 'দিয়ে এটা করাচ্ছে রাশিয়াকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করাই তাদের 
মতলব। কিন্তু সে মতলব ব্যর্থ হল, রাশিয়া যুদ্ধ করল না। এর একমাস পরে, ১৯২৭ সনের মে 
মাসে, রাশিয়ার বাঁণজ্য-দপ্তরগুলির উপরে অন্ভুতরকম খানাতল্লাস চালানো হল, এবার হল লণ্ডনে। 
এর নাম “আক্সের' খানাতল্লাসী, কারণ ইংলণ্ডে রাশিয়ার যে সরকার বাঁশজ্য-প্রাতজ্ঠান ছিল 
তার নাম 'ছিল আর্কস। এই খানাতল্লাসের ফলে সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে বত 
ক্‌টনশীত এবং বাঁপজ্য-সংক্রাষ্ত সম্পর্ক ছিল সমস্ত 'ছম্ব হয়ে গেল। এর পরের মাসেই অর্থাৎ 
জুন মানসে, পোল্যান্ডে অবস্থিত সোঁভয্লেট মল্মীকে ওয়ারসগতে খুন করা হল। এর চার বছর 
আগে রোমে অবাষ্থত সোঁভিয়েট মল্মীকে লুজো শহরে হত্যা করা হয়োছল)। পর পর অত্যন্ত 
দুতবেশে এই সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে দেখে রাশিয়ার লোকরা ভয়ে বিহবল হয়ে পড়ল, তাদের দূঢ় 
বিন্বাপ হল এবার সাম্মাজ্যবাদী জাতিরা সকলে একর হয়েই রাঁশয়াকে আক্রমণ করবে। রাশিয়াতে 
প্রবল একটা যৃদ্ধাতঙ্ক দেখা [দিল। পাঁশ্চম ইউরোপের বহু দেশেই শ্রীমকরা শোভাবারা ইত্যাঁদ 
করে রাশিয়ার পক্ষে এবং যে যুদ্ধটা আসন্ন বলে মনে হাচ্ছল তার 'বপক্ষে মতপ্রকাশ করল। 
কিন্তু আতঙ্ক কলমে কেটে গেল, বৃদ্ধ হল না। 

ঠিক সেই বছর, সেই ১৯২৭ সনেই রাশিয়াতে খুব ধূমধাম করে রুশ-িপ্লবের ছশম 
বার্ধক স্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করা হল। ইংলপ্ড এবং ফ্রান্স তখন রাশিয়ার উপর অতান্ত 
চটা। 'কিল্তু প্রাচ্য জগতের দেশগর্টির সঙ্গে সোভয়েট রাশিয়ার কতখানি বল্ধৃত্ব গড়ে উঠোছল 
তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া গেল; পারশ্য, তুরস্ক, আফগ্াানস্তান এবং ধঙ্গোলিয়া থেকে সরকাঁরি- 
ভাবে প্রাতানাধদল এসে রাশিয়ার উৎসবে ঘোগ 'দলেন। 

ইউরোপে এবং অনন্ত ধখন এই-সব আতঙ্ক আর যৃম্ধের আয়োজন চলেছে, ঠিক তখনই 
আবার নিরস্মীকরণ নিয়েও প্রচুর জজ্পনাকঙ্পনা চলাছল। লীগ অব নেশনসের অনূষ্ঠান-পন্ে বলা 
হয়েছিল “লশঙগ্গের সভারা স্বীকার করেন, শাশ্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতির অস্পসজ্জা কামিয়ে 
জাতির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যেটুকু একাল্ত অপারহার্য তাহার অনাতারস্ত বাঁলয়া পারাঁমিত করা 
প্রয়োজন, এবং সকলের 'মাঁলিত চেষ্টার দ্বারা সকলের আল্তর্জাঁতক কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন।” এই সাধু নপীতিটি বান্ত করার বোৌশ আর ছুই লগ তখন করল না; 'বিল্তু এ্রাবষয়ে 
প্রয়োজনীয় কর্তব্য বিধানের জন্য তার কাীদ্সলকে নিদেশি 'দল। জর্মীন এবং অন্যান্য বিচ্গিত 
দেশদের অবশ্য সাম্ধপন়ের দ্বারাই অগ্ধত্যাগ করানো হয়োছিল। বিজয়শ দেশরাও আশ্যাল 
দিয়েছিলেন তাঁরাও অঙ্মত্যাগ করধেন; 'বিচ্তু সে নিয়ে কনফারেল্সের পর কন্ফারেজ্সই শৃধূ চলতে 
লাগল, হাতে-কলমে কাজ কিছুই হল না। আশ্চর্য হবার কিছুই এতে নেই, করণ প্রত্যেক দেশই 


ইডীনরনকেও (ঠক যেমন 'ব্রাটশ সান্রাজ্কে অনেকে বলে) একটা লগ অব নেশন্স্‌. গোছের 
ষ্মপার বলেই মনে করা হত, কারণ সে ইউনিয়নের মধ্যে অনেকগুলো প্রজাতল্মশ 
এক্র সংঘবদ্ধ হয়েছে। প্রাচ্য অন্ঠলের দেশরাও লশগ অব নেশন্‌সৃকে সঙ্গেছের 
মনে করত সেটা সান্্াজ্যবাদশ শা্তদের কার্য উদ্ধান্পের একটা বল্ম যাত। কিন্তু তা সত্বেও 
করণের কথা আলোচনা করবার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্য দেশদেরও প্রান 
অব নেশনূসের কনফারেন্পগৃলোতে শিতয় যোগ দিলেন। ১৯২৫ সনে লগ একাঁটি উদ্যোগকারণ 
কাঁমশন [নিয়োগ করলেন; এরা প্রকাণ্ড একটা 'নাখিল-বিশ্ব নিরস্প্রকরণ-সদ্মেলনের পথ প্রস্তুত 
করবেন। এই কাঁমশন ক্রমাগত সাত বংসর ধরে কাজ করে চললেন, একটার পর একটা করে অসংখ্য 
পারিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখলেন, কিল্তু ফল ছুই হল না। ১৯৯৩২ সনে খোদ বি্ব-সম্মেলনের 
সভা বসলো এবং বহু মাসব্যাপী বৃথা আলোচনার পরে তার অন্তর্ধান হল। 

আমোরকা শুধূ-বে এই নিরস্ীকরণের আলোচনাতে যোগ দল তাই নয়; পৃথিবশর অর্থ- 
নীতির বান্জারে তার ষে নূতন প্রাতপান্ত গড়ে উঠেছে তার খাতিরে ইউন্লোপ এবং ইউরোপের 
আত্যল্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধেও তার উৎসাহ বেড়ে গেল। সমস্ত ইউরোপই তখন তার খাতক; 
অতএব তার তখন লক্ষ্য হল, ইউরোপের দেশরা যাতে আবার পরম্পরের গলা কাটতে লেগে, না 
বায় তারই সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখা। শুধ্‌ উচ্চতর নর্শীতবোধের কথা বলে নয়, এরা 
সত্যই মারামারি করে মরে তবে আমোৌরকার পাওনা টাকা আর ব্যবসায়ের কশ গ্াাত হবে? 
শনরস্তীকরণের আলোচনাতে কোনো দ্রুত ফলের সম্ভাবনা নেই দেখে, ১৯২৮ সনে শাজ্তিরক্ষার 
ব্যবস্থার একট নৃতন প্রস্তাব উপাস্থিত করা হল। এই প্রস্তাবাঁটর সৃষ্ট হয়েছিল ফরাঁস 
আমোরিকান সরকারের মধ্যে আলোচনার ফলে। এতে একটা খ্দব বড়ো কথা 
ব্যাপারটাকেই বে-আইান বলে ঘোষণা করা হোক'। কথাটা প্রথমে উঠৌছল শুধু আর 
আমোরকার মধ্যে এইরকম একটা চুঁন্ত-স্থাপনের সংকষ্প নিয়ে; কিল্তু ক্রমে কথাটা বড়ো হয়ে 
উঠল এবং শেষপর্ধল্ত পৃথিবার প্রায় সমস্ত দেশকেই এর অক্তর্ভূন্ত করে নেওয়া হল। ১৯২৮ 
সনের আগস্ট মাসে প্যারস শহরে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা হল; তাই এর নাম হল ১৯২৮ সনের 
প্যারিস চুন্তি; বা কফেলগ-ন্রীয়াঁ চুন্তি, বা সংক্ষেপে কেলগ-চুন্ত। কেলগ ছিলেন আমেরিকার সেকেটারি 
অব স্টেট; এই ব্যাপারে 'তাঁনই প্রথম অগ্রণী হন; আর আঁরাস্তিদে ব্রীয়াঁ ছিলেন ফ্রান্সের 
বৈদোশিক-মল্মশ। এই চুন্তপন্রাট বেশ ছোটোখাটো একটি সুরচিত দলিল 'বিশেষ। এতে বলা হুল, 
দেশে দেশে মতান্তর হলে তার সমাধানের জন্য যুষ্ধ শুরু করা আত গাহত ব্যাপার; এই প্যান্টে 
যাঁরা সই করলেন তাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য যাঁদ কেউ জাতশয় নশীত হিসাবে 
যুদ্ধের আশ্রয় নিতে চান, সেটা একেবারেই চলবে না। এই কথাগুলো প্রায় চুন্তপন্রের নিজেরই 
ভাষার আম বললাম। কথাগুলো শুনতে ভার চমৎকার; সত্যই খোলা মনে যাঁদ একথা বলা 
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হয়ে দাঁড়াল। 'ব্রাটিশ সরকার বললেন, তাঁদের সাম্নাজোর জন্য যাঁদ কোনো যাম্ধাবগ্রহ তাঁদের 
করতে হয়, সে.বদ্ধ এই চুক্তিপত্রের জ্বারা বদ্ধ হবে না। তার মানেই হচ্ছে, 'রিটেন বন 
চাইবে বস্তুত তখনই অবাধে ঘু্ধ শুর করতে পারবে। তার 'নিজ্জের শাসন এবং কর্তৃত্ব 


৭৭২ 'বিবইতিহাল প্রসঙ্গ 


পুথিবীর যত জায়গাতে চাল আছে, সেই-সব অন্তল সম্বন্ধে 'ত্রিটেন এর জ্বায়া একটা নিজস্ব 
'অন্রো নীত'্র বাষস্থা করে নিল। 

. প্রকাশ্য দরবারে খন এইভাবে বৃদ্ধকে 'বেআইান' বলে ঘোবণা করা হচ্ছে, ঠিক সেই 
ধুহতেই-১৯২৮ সনে ইংলশ্ড এবং জ্রাঞ্সের মধ্যে একাঁট নৌবাহিনী সংক্রান্ত গোপন চুন্তি হল। 
এই চুন্তির খবর কশ ম্কম করে প্রকাশ পেয়ে গেল; শ্[নে ইউরোপ আর আমেরিকা বিস্ময়ে স্তম্থ 
হয়ে গেল। প্রকাশ্য রঞ্গমণ্ের যাইয়ে, পর্দার নেপধ্যে আসলে কাঁসব ব্যাপার ঘটে, এইটাই হল 
তার বথেন্ট প্রমাণ । 

সোভিয়েট ইউনিয়ন কেলগ-চঁন্ত মেনে নিল, তাতে সই করল। এর্‌প করবার মূলে তার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য ছিল : এই চুন্তির আবরণ নিয়ে সোঁভিয়েটকে আক্রমণ করে বসযে এমন কোনো সোভিয়েট- 
[বরোধশ দল যাঁদ কেউ গড়ে তুলতে চায়, তার সে চেম্টাকে এইভাবে ব্যর্থ করা, অন্তত খাঁনক 
পারমাণে বাধা দেওয়া। চুন্তর শর্ত থেকে অব্যাহাতর যে ব্যবস্ধাগুলি ভ্রিটেন করে নিয়েছে, 
অনেকের ধারণা হয়োছল তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সোভক্েট। চুন্তপন়ে সই করবার সময় রাশিয়া 
ন্রটেন এবং ফ্রান্সের এই-সব অব্যাহাতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত তীব্র আপাত্ত প্রকাশ করল। 

বৃদ্ধের সম্ভাবনাকে এঁড়য়ে চলতে রাশিয়ার খুব বোশ আগ্রহ ছিল। শহধ এই চুন্ত 
নিয়েই সে সুস্থ হল না; সাবধানতার বাড়তি ব্যবস্থা হিসাবে তার প্রাতিবেশী দেশ পোল্যাণ্ড, 
রূমানিয়া, এস্তোনিয়া, ল্যাট-ভিয়া, তুরস্ক এবং পারশ্যের সঙ্গেও একটা বিশেষ রকমের শান্তি- 
মূলক চুন্ত 'নিষ্পন্ন করল। এই চুন্তির নাম 'লটীভনফ: চুন্ত। এই চুন্ত স্বাক্ষর করা হয় ১১২৯ 
সনের ফেব্রুয়ার মাসে; কেলগ-চুন্ত খন আন্তর্জাতিক আইনে পাঁরপত হল, তার ছ'মান আগে। 

পৃথিবীর সর্বত্ত কলহ বিবাদ এবং ভাঙন শুর্দ হয়ে গেছে; তাকে 'স্থির করে 'টাঁকিয়ে রাখবার 
প্রবল আগ্রহ নিয়ে এই-সব চুন্তি-মৈরী সাম্ধ তোর করা হতে লাগল; যেন বাইরে থেকে এই-সব 
চুন্ত বা তাঁল-তাস্পি সে'টেই এতবড়ো একটা গভার ব্যাঁধকে সাঁরয়ে তোলা সম্ভব। এটা 
১৯২০ সনের পরবতরট কালের কথা; এই সময়ে ইউরোপের বহু দেশেই শাসন-কর্তৃত্ব 'ছিল 
সমাজতল্ঘণ বা সোশ্যাল ডেমোক্লাট দলের হাতে। ধকল্তু সরকার পদমর্ধাদা আর শান্তর স্বাদ 
এরা যত বোশ পেতে লাগলেন, ততই বোশ করে এ*রা ধাঁনকতন্ম্ণ রশীতর মধ্যে নিজের সত্তা 
হারিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলেন। বস্তৃত এরাই ক্রমে হয়ে উঠলেন ধাঁনকতল্লকে টাঁকয়ে 
রাখবার সবচেয়ে বড়ো পাণ্ডা; অনেক সময়ে এরা এতখানি সাম্মাজ্যবাদী হয়ে উঠলেন যে কোনো 
রক্ষণপল্থী বা অন্য কোনো প্রগাঁতবিরোধা ব্যান্তও সে বদ্যায় এদের ছাঁড়য়ে যেতে পারেন না। 
বৃদ্ধের পর প্রথম কটা বছর ইউরোপে বিপ্লবের ঢেউ লেগোছিল, সে ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস তখন অনেকটা 
থেমেছে, ইউরোপের জীবনযাতা খানিকটা শান্ত নিস্তরঙা হয়ে এসেছে। অবস্থা দেখে প্হখন 
মনে হচ্ছিল, ধানকতন্ম আবার িছুকালের মতো সেই নৃতনতর অধস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নিতে পেরেছে; ইউরোপের কোথাও হঠাং তখনই আবার বিপ্লব শুরু হবে, এমন সম্ভাবনা 
কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 

১৯২৯ সনে এই 'ছল ইউরোপের অবস্থা। 


১৭৫ 
ইতালি : মুঙস্গোলনি ও ফ্যাঁসজ্‌ম্‌ 
০ জখন, ১৯৯৩৩ 


ইউরোপ গন্যন্ধে আমার প্্গ ১৯২৯ জন অর্থণাৎ ইতালিতে জুলোঁলাঁন ও ফ্যাল পর্যন্ত এসে 
পেশচেছে। কিন্তু এরর একটি বড়ো অধ্যায় এখন পর্যন্ত একেবারেই বলতে বাঁক রয়ে গেছে; 
সেটা বলবার জন্য তোমাকে খানিকটা আগের 'দিনে চলে যেতে হবে। হযৃদ্ধের পরে ইতালিতে যে-সব 


বশ্ববৃদ্ধ শুরু হবারও আগে থেকেই ইতাঁলতে নিদারুণ আর্ক দর্গাত চলাছল। 
১৯১১-১২ সনে তুরস্কের সম্পো তার যুদ্ধ হল, সে যুদ্ধে তারই জয় হল। উত্তর-আগ্রিকার 
ব্িপোঁলি অণ্চল তার দখলে চলে এল; ইতাঁলর সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের উল্লাসের অবাধ রইল না। 


তারা এমন সব আচরণ করে থাকেন যা করতে যে কোনো সাধারণ মানুষ লজ্জার ময়ে 
বাবে। নগদ টাকাই বল আর যুদ্ধের পরে জমি দেবার প্রাতিশ্রুতিই বল, জমনর তুলনায় মিঘ- 
পক্ষের, মানে ইংলশ্ড আর ফ্রান্সের ঘুষ কচলাবার শান্ত 'ছিল অনেক বোশ। অতএব ১৯১৫ 
সনের মে মাসে ইতালি 'িন্রপক্ষের 'দকে হয়ে যুদ্ধে যোগ দিঙ্গ। স্মার্না এবং এঁশিয়া-মাইনরের 


তার কারণও ছিল। যুদ্ধের পর ইতালির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হরে পড়েছিল; হুল্দে 
ইতালি যতটা অবসর হয়োছল িত্রপক্ষের আর কোনো দেশই তা হয় নি। দেশের 


৭৭৪ বিশ্ব-হাতহাস প্রস্গ 


ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার উপরুমে দাঁড়য়েছে; লোকেরা ক্রমেই বেশ করে সমাজতল্বাদ জার 
নানি দের কে পেরে রাশিয়াতে বলশেভিকরা যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, তার দজ্টাল্ত 
স্বভাবতই তাদের উৎসাহিত করে তুলছ্িল। দেশের মধ্যে একাঁদকে আছে কারখানার শ্রামকরা; 
অর্থনোতক অবস্থার চাপে তাদের দুর্দশা একেবারে চরমে উঠেছে; অন্যাদকে রয়েছে বহু সংখ্যক 
সৈনিক, এদের বাঁহিস” ছতভ্গ করে দেওয়া হয়েছে, এদের আঁধিকাংশই তখন বেকার। "বিশৃঙ্খলা 
ক্রমেই বেড়ে চলল। শ্রামকদের শান্ত দিন 'দন বেড়ে যাচ্ছে; তাদের বাধা দেবার জন্য মধ্যবিস্ত 
প্রেপীর নেতারা .এই সৈনাদের সংঘবন্থ করে তুলতে চেম্টা করতে লাগলেন। ১৯২০ সনের 

গ্র্মকালে একটি সংকট-মৃহূর্ত এসে উর্পাস্থত হল। ধাতুর কারখানার শ্রামকদের ইউনিয়ন বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠান, গাঁচি লক্ষ লোক তার মধ্যে। এই ইউনিয়ন দাবি তুলল, শ্রামকদের বেতন বাঁড়য়ে দিতে 
হবে। দাঁব নামঞ্জুর হল; অতএব এই শ্রামকরা স্থির করল, তারা একটি আঁভনব পম্থায় ধর্মঘট 


আন্দোলন এবং সমাজতল্মশ দঙ্সকে ভেঙে চূর্ণ করে দিতে হবে। এই কাজের সহায় বলে এরা 
বশে করে বরণ করল কতকগুলো স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীকে”১৯১৯ সনে কর্মছাুত সৌনকদের 
নিয়ে বেনিটো মুগস্োলাঁন এই বাছহিনশ গড়ে তুলেছিলেন। এ্রদের নাম ছিল স্ফ্যাঁসি ভি 
কমব্যাটিমোণ্টি” অর্থাৎ লড়য়ে দল; এদের কাজ 'ছিল ফাঁক পেলেই লমাজতল্মশী এবং প্রগ্গাত- 
গঙজ্ঘীদের আর তাদের পারচাঁলিত সব প্রাতষ্ঠানের উপরে আক্রমণ চালানো । যেমন, মাজ- 


হয়েছে গেখলে তাকে ভেঙে দেবার চেক্টা করবে। শ্রামক এবং সমাজতন্মপদের বিরুদ্ধে এই পাড়ে 
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দলরা' লড়াই চালাচ্ছে; বড়ো বড়ো 'শিল্পপাঁতরা এবং উচ্চতর বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সকলেই 
এদের উৎসাহ দিতে এবং টাকাকাঁড় দয়ে সাহাব্য করতে শুর করলেন। শাসনকতৃ্পক্ষ পর্যন্ত এদের 


গড়ে তুললেন, কে সেই €বনিটো মুসোলান? তখন তাঁর অঙ্গ বয়স ঞেখন তাঁর বয়স ঠিক 
পণ্টাশ বছর) ৯৮৮৩ সনে তানি জন্ম হয়)। নানারকম বিচিত্র এবং উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাতে তাঁর 
জীবনক্াহনশ. পারপূর্ণ। তাঁর বাধা ছিলেন কর্মকার এবং একজন সম্াজতল্বাদশ; অতএব 
মুসোর্পিনও সমাজতন্মবাদের পাঁরবেশের মধ্যেই মান্দঘ হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে তান 'ছিলেন 
একেবারে আগ্বনমাক্ণা আন্দোলনপল্ধণ; বিপ্লবের বাশণ প্রচার করার আঁভযোগো সুইজারল্যান্ডের 
একাধিক ক্যাণ্টন থেকে তাঁকে বাহন্কত হতে হয়েছিল। নরমপল্ধী সমাজতন্তী নেতাদের 'তিনি 
তশব্র জ্াঘায় সমালোচনা করতেন, তাঁরা নরমপন্থণ এই জন্যই । বোমা ফেলে এবং অনৃর্প উপায়ে 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ন্রাসসৃণ্টির চেম্টাকে তিনি খোলাখুলিই সমর্থন করতেন। তুরস্কের সঙ্গো ঘখন 
ইতালির যুদ্ধ হয় তখন সমাজতল্লী নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সে বৃম্ধকে ঈমর্ধন করেছিলেন। 
মুসোঁবান 'ল্তু করলেন না, তান সে যচ্ধের বিরোধিতাই করতে লাগলেন; কতকগুলো 
1হংসামূলক কার্যকলাপের অপরাধে তাঁকে কয়েকমাসের জন্য কারাদণ্ডও ভোগ করতে হল। নরম- 
গাল্ধণ সমাজতন্তী নেতারা যুদ্ধকে সমর্থন করাঁছলেন বলে তানি আত তত্র ভাষায় এ"দের 
আক্রমঙ্গ করলেন; তাঁরই চেষ্টার ফলে এরা সমাজতন্ত্র দল থেকে বিতাঁড়ত হলেন। সমাজতল্মশদের 
দৈনিক পণ্িকা স্থিল মিলান শহর থেকে প্রকাঁশত 'আভাপ্ট'; তানি এই পান্রকার সম্পাদক হয়ে 
বসলেন; 'দনেন্স পল্ন দন ধরে শ্রীমকদের উপদেশ 'দতে লাগলেন, হিংসার জবাব 'হংসা দিয়েই 
দাও। এদের এইভাবে তান 'হংসাবৃত্ত অবলম্বন করতে প্ররোচনা 'দচ্ছেন; নরমপল্থধী মার্কসবাদী 
নেতারা এতে অত্যন্ত আপাত প্রকাশ করলেন। 

তার পর এল বিদ্ববৃদ্ধ। কয়েকমাস পর্য্ভ মৃসোলান যৃস্ধের বরোধশ হয়ে রইলেন, 
বলতে লাগলেন, নিরপেক্ষ হয়ে থাকাই ইতালির উাঁচত। তার পর একাদন, একটু হঠাংই বলতে 
হবে, 'তিনি মতামত পাঁরবর্তন করলেন, অন্তত সে মত প্রকাশ করবার ভাষাটা পাল্টে ফেললেন; 
ঘোষণা করলেন, ইতালির 'মিত্রপক্ষের 'দকে যোগ দেওয়াই উঁচিত। সমাজতল্লশ পান্রকাঁটর সংন্রব 
ছেড়ে 'দয়ে তিনি নূতন একটি কাগজের সম্পাদনা শুরু করলেন; সে কাগজে এই নূতন নীতির 
কথাই প্রচার করা হত।॥ সমাজতন্মী দল থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হল। এর কিছুদিন পরে 
তিনি স্বেচ্ছায় একজন সাধারণ সৈনিক বলে নাম লেখালেন; ইতালির রণক্ষেত্র যৃদ্ধ করলেন, 


তখন একটু বিপন্ন অবস্থা; তাঁর পুরোনো দল আর তাঁর উপরে প্রসন্ন নয়, শ্রামক শ্রেশদের 
উপরেও তাঁর কোনো প্রাতপান্ত মেই। শাল্তিকাঝশদের এবং সমাজতল্মবাদকে 'িতনি নিম্দা করতে 
লাগলেন, ওাঁদকে আবার তার সঙ্গে সম্পেই বুর্জোয়া রাষ্ীকেও গালাগাল 'দিতে লাগলেন। সকল 
প্রকার রাম্ট্রকেই তিনি খারাপ বলে ঘোষণা করলেন, নিজেকে ব্যান্তস্বাতল্ম্যবাদশ' বলে পারিচয় 
ণদয়ে “অরাজকতল্ত্ের প্রশংসা করতে লাগলেন। এই হচ্ছে তিনি বা লিখতেন তার কথা । কাছে 
গৃতাঁন বা করলেন সে হচ্ছে : ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে 'তাঁন ফ্যাঁসজ্‌মো বা ফ্যাসজমের প্রাতষ্ঠা 
করলেন এবং বেকার সোনিকদের তাঁর ফোম্ধা-দলে ভার্ত করে নিলেন। এরই দলগুলর নীতি 


সাহস এবং অত্যাচার ক্মেই বেড়ে চলল। অনেক সময়ে শহর অণ্চলে শ্রামকরা এদের স্পো 
রশীতিষতো_ অধ্ধ করত এবং শহর খেকে এদের তাড়িয়ে কিত। কিন্তু সমাজতঙ্যশ নেঙারা 
শ্রমকদের এই লড়াই-করবার বাদ্ধটাকে অনুচিত বলে প্রচার করলেন, তাদের যৃন্তি দিলেন, 
ফ্যাঁসস্টকা যে পাসসৃষ্ট করছে, ভোমরা শাল্তভাবে এবং 'নীক্ষয় ধৈর্য সহকারে তাকে সহ্য করে 
বাও। এদের আশা ছিল, এই ভাবে চললেই ফ্যাঁসপ্ট্রা ক্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়বে। 'কিচ্তু 
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ভা মোটেই হল না; এবং ফ্যাঁসস্টদেরই শান্ত সিন দন বাড়তে লাগল, কারণ তারা দৃছাদিক থেকেই 

সাহাব্য পাচ্ছিল-_একাদকে দেশের ধনণ ব্যান্তরা তাদের টাকা যোগাচ্ছেন, অন্যাদকে সরকার তাদের 
সি ওদিকে জনসাধারণের মধ্যে এদের রুখবার হৃদ্তথি বেউ্‌কু বা 
ছিল তাও ক্রষে ক্রমে নন্ট হয়ে গেল। শ্রীমকদের যা অন্য, সেই ধর্মঘট 'দয়েও ফ্যাঁসস্টদের 
অত্যাচারের জবাব দ্বার একটা চেষ্টা পর্বন্ত করা হল না। 

মুসোলিনির নেতৃত্বে পারচালিত এই ফ্যাঁসিস্ট. বাহিনী একই সঙ্গে ঘাটি পরস্পরাবরোধশ 
বুলি আয়ত্ত করে নিল। সর্বপ্রথম কথা, এরা হল সমাজতল্মবাদ আর কামউানিজমের শর; অভঞএব 
বিভশালী শ্রেণির; এদের সমর্থন করতে লাগল। কল্তু মুসোজান এককালে সমাজতন্দশ 
আন্দোলনকারণী এবং বিস্লবপল্ধী ছিলেন; ধানিকতন্ম-বরোধশ বহন জনাপ্রয় ব্যাল তাঁর কণ্ঠজ্থ-- 
দারদ্রুতম শ্রেণীর লোকেরা অনেকেই সে বুলিগুলো শুনলে তৎক্ষণাৎ মৃস্ধ হয়ে যায়। আল্দোলন 
চালাবার 'বদ্যার খুব বড়ো ওস্তাদ হচ্ছে কাঁমউীনিস্টরা, তাদের কাছ থেকে সে-বিদ্যার কাবরিকারও 
তিনি অনেকখানিই শিখে নিয়েছিলেন। অতএব ফ্যাঁসজ্‌ম্‌ হয়ে উঠল নানাবিধ মতামতের একটা 
'শবাঁচন্র সমন্বয়, তার অনেকরকম ব্যাখ্যা করা চলে। মূলত এটা একটা ধাঁনকতম্ঘণ আন্দোলন; 
অথচ এমন বহ্‌ ধান এরা উচ্চারণ করত হা ধাঁনকতল্মের পক্ষে একেবারে মারাত্মক । এান 
করে এর মধ্যে নানাবধ লোক এসে একর হল। এর মের্দণ্ড ছিল মধ্যাবস্ত শ্রেশীগুলো-_ 
শেষ করে বেকার নিম্নতর মধ্যবিস্ত শ্রেশী। বেকার এবং অপট; শ্রামকের দল, যারা সংঘবম্ধ 


বেড়ে চলল। এড 


ধনী ফ্যাঁসস্ট জানত, মসোলান হচ্ছেন তারই সম্পাত্তর রক্ষাকর্তা; 1তাঁন যে-সব ধাঁনকতল্- 
বিরোধী বন্তুতা 'দিয়ে এবং ধ্যনি উচ্চারণ করে বেড়াচ্ছেন সেগুলো শুধুই শন্যগর্ভ কথা, জন- 
সাধারপণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বলা । দারিদ্র ফ্যাঁসস্ট বিশ্বাস করত, সেই ধাঁনকতনম্ম-বরোধশ 
কথাগুলোই হচ্ছে ফ্যাঁসজমের আসল তত্ব; বাকিটা শুধু বাইরের ভড়ং, ধনীদের বোকা ভূিয়ে 
রাখবার ব্যবস্থা। এই ভাবেই মুসোলানি এদলকে ওদলের বিরুদ্ধে উস্কে 'দিতে চেষ্টা করলেন; 


ধরে তারা এই ধনীদের উচ্ছেদ করবে বলে ভয় দেখিয়ে এসেছে। 

অবশেষে ১৯২২ সনের অক্টোবর মানে ফ্যাঁসস্ট বাঁহনশী রোম শ্হয়ের 'দিফে আঁভিষান 
করল; তাদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন সরকারি সেনাবাহিনীর সেনাপাতিরা। প্রধানমল্মী এতগিন 
ফ্যাঁসস্টূদের কার্যকলাপ সহ্য করে এসেছেন, এবার 'তাঁন সার্মারক আইন জার করে দিলেন। 
িস্তু তখন আর তার লময় নেই; রাজা নিজেই তখন মসোঁলানর পক্ষে। তান রোজা) সার্মান্নক 
আইন জারর সে আদেশ নাকচ করে দিলেন, প্রধানমন্্শর পদত্যাগ পন গ্রহণ ফরমান, এবং 


৬ গক্ব-ইতিহাস প্রসশা 


মুলোলানকেই প্রধানমন্্শ হবার এবং মাল্মসভা গঠন করবার আনঙ্কণ জানালেন। ১৯৯২২ পনের 
2 ইডি জিত 


কোনো ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বা চিন্তাধারা নেই--এক যাঁদ সমাজতন্ত্রবাদ কামউনিজম- উদারপল্থা 
প্রভৃতির বিরোধতা করাটাকেই একটা ভাবদর্শন বলে ধরা হয়, সে কথা স্ঘতল্দ। ১৯২০ সনে, 
ভিয়েনা নিত ফ্যাঁসস্টদের সম্বজ্ধে 

“কোনো নির্দিষ্ট নাতির সঙ্গে এরা বাঁধা নেই; তাই এরা আবামশ্র গাঁততে একটিমান্র 
লক্ষ্যের দকে এগিয়ে চলতে পারে; যে লক্ষ্য হচ্ছে ইতালির প্রজাদের ভাঁবষ্যং কল্যাণ ।” 

সেটাকে অবশ্যই বিশেষ একটা কোনো নখগাঁত বলা চলে না; নিজের জাতের কল্যাণ সাধনের 
চেষ্টা তো প্রত্যেক ব্যন্তই করতে রাঁজ থাকে। ১৯২২ সনে, রোম-আভিধানের ঠিক এক মাস আগে 
মুসোলিনি বলোছলেন, “আমাদের কর্মসূচশ আতি সহজ : আমরা ইতাঁলকে শাসন করতে চাই।” 

সম্প্রাত ইতাঁলর একাঁট এনসাইক্লোপাডিয়াতে মসোলান ফ্যাঁসজমের উৎপাত সম্বল্ধে 
একটি প্রবল্থ লিখেছেন, তাতে কথাটাকে তান আরও স্পম্ট করে বলেছেন। বলেছেন, রোমের 
অভিযান যখন শুরু করেন তখন ভাবিধ্তে কী করবেন সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত পাঁরকজ্পনাই 
তাঁর 'ছিল না। একদা তান সমাজতন্ত্বাদের শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার ফলে সেই রাজনোতিক 
সংকটের মূহূর্তে একটা গকছু করবার প্রেরণা তাঁর মনকে আঁভভভূত করে ফেলোছল-_তারই তাগিদে 
পড়ে 'তনি সেই দুঃসাহাসক আঁভষানে ব্রতী হয়োছলেন। 

'ফ্যাসজ্‌ম্‌ এবং কামিউনিজ্‌ম পরস্পরের অত্যন্ত বিরোধ; তবু এদের কতকগুলো কার্থ- 
কলাপ ঠিক একই প্রকার, অথচ নশীত এবং আদর্শবাদের কথা যাঁদ বল, সে দক 'দয়ে এরা পরস্পরের 
একেবারে বিপরীত। ফ্যাঁসজমের মূলে কোনো নশীতি নেই আমরা দেখোঁছ, একেবারে শূন্য থেকেই 
এর আরম্ভ। অন্যাদকে কাঁমউনিজ্ম্‌ বা মার্কস্বাদ হচ্ছে জাটল অর্থনশীতশাস্তসম্মত মতবাদ, 
এবং ইতিহাসের একটা ভাষ্যাবশেষ; তাকে আয়ত্ত করতে হলে আগে মনকে অত্যন্ত কঠোর শ্লিক্ষায় 
শাক্ষিত করে নিতে হবে। 

মযাসিজের কোনো নীতি ধা জামর্শ ছিল দা, িপ্টু অত্যাচার এবং সম্তালবাদ ঢালানার 
একটা বিশেষ কারদা এর 'ছিল। আর ছিল অতীত সম্বঙ্ধে একটা 'বশেষ দৃস্টিভাঁঞ্গ-_তার 
থেকেই এর স্বর্প খানিকটা বোবা যায়। এর প্রতশক 'ছিল প্রাচশন রোম সাম্রাজ্যের একটা প্রতশক, 
রোমের সম্রাট এবং শাসনকর্তারা যখন পথে বার হতেন, তাঁদের আগে আগে এই প্রতশকটাকে 
বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। 'জানসটা হচ্ছে এক-আঁট কাঠি, এর নাম ছিল ফ্যাসেস্‌, তাই 
থেকেই ফ্যাঁসজমো কথাটার উৎপাস্ত), তার মাঝখানে একটা কুড়াল গোঁজা। ফ্যাঁসস্টদের 
সংগঠনাটও সেই প্রাচশন রোমের আদর্শে গড়া; এরা যে নামগুলো ব্যবহার করে তা পর্বন্ত সেই 
পুরোনো রোম থেকে নেওয়া হয়েছে। ফ্যর্টসস্টদের নমজ্কার-বাধির নাম ফ্যাঁসল্টা; প্রাচীন 
রোমেও এই ভাবেই নমস্কার করা হত, হাতটাকে তৃলে সামনে বাঁড়য়ে 'দিয়ে। কাজেই দেখছ, 
ফ্যাঁসস্টরা প্রেরণা সংগ্রহ করোছল রোমের সান্জাজ্য থেকে--এদের মনোভাবই ছিল সা্জাজ্যবাদী 
মলোভাব। এদের নশীতিবাক্য ছিল: তর্ক কোরো না- শুধু আদেশ মেনে চলো। মে নীতি 
সেনাবাহিনীর পক্ষে হয়তো ভালো, 'িল্তু গণতল্মের সঙ্গো সেটা নিশ্চয়ই খাপ খায় না। এদের 
নেতা মুসোঁজানির পদবী ছিল ইল্‌ ডুচে-যা ভিকটেটর। এদের ডীর্দ 'ছিল একটা কালো শার্ট; 
তাই এদের নামই হয়ে গিয়োছল কালো-শাটের দল । 


ষ 


ইতাল : মসোজান ও ফ্যাঁসজম্‌ ৭৭ 


ফ্যাঁসস্টগের একমায় 'নার্ঘস্ট কর্মনশীতি ছিল শান্ত অর্জন করা; মৃসোলান প্রধানমন্ত্রী 
হবার ফলে সে উদ্দেশ্য তাদের সম্ধ হয়ে গেল। মৃুসোলানি এবার তাঁর নিজের আসন দড় করে 


করত বলেই 
খোলাখীল এর প্রশাষ্তি গাইতে লাগল; কেউ কোথাও তাদের বাধা পর্দাচ্ছল না তবুও উৎপশড়ন 
চালাতে লাগল। পার্লামন্টের যে-সব সভ্য এদের বিপক্ষে 
ঠাস্ভা করে রাখা হল; গায়ের জোরেই এমন একটা নুতন আইন তার করে নেওয়া হল বার ফলে 
দেশের শাসনতল্মটাই বদলে গেল। এইভাবে বেশির ভোট 
আসবার ব্যবস্থা হল। 


করবে না। নরহত্যা, নির্যাতন, "প্রহার, সম্পান্তনজ্্ী করা সমানে চলতে লাগল। বিশেষ করে 
নির্যাতনের একটা নূতন কায়দা ফ্যাঁসস্ট্রা খুব বোশি প্রয়োগ করত-__তাদের বিপক্ষে যে কথা 


তার দূুস্চারাট নমুনামাত্র সেই নমূনা দেখেই সমস্ত জগতসুদ্ধ লোক চণ্ঠচল হয়ে উঠল। আর 
আইনের বলে যেখানে যাকে দমন করা সম্ভব তার ঘুটি তো হচ্ছিলই না; এই উৎপশড়নটা 'ছিল 
তার বাইরে, ফাউ-স্বরূুপ। অথচ এটা শুধু একটা উত্তোজত জনতার বিশৃঙ্খল অত্যাচার নয়; 
এ রশীতিমতো সুসংহত পদ্ধাততে চালানো অত্যাচার, বেশ ভেবোঁচল্তেই সমস্ত 'বিরুষ্ধ পক্ষের প্রাত 
এর প্রয়োগ করা হাচ্ছিল_ সে 'বিরুল্ধপ্পক্ষ মানেও শুধু সমাজতল্প্রবাদশী বা কাঁমউীনম্ট নয়, লাক্তপ্রক়্ 
এবং অত্যন্ত নরমপল্যশ উদারপল্ধীরাও এর হাত থেকে রেহাই পেল না। মৃঙ্গোলানর আদেশই 
ছিল, যারা তাঁর 'িরোধশী তাদের পক্ষে বেচে থাকাটাকেই কঠিন বা "অসম্ভব করে তুলতে হবো 
দে আদেশ ফ্যাঁসস্টরা পরম 'নিম্ঠা সহকারে পালন কর়ল। অন্য কোনো দল, অন্য কোনো সংগঠন 
বা প্রতিষ্ঠান দেশে বেচে থাকতে পারবে না। সব কিছুই হবে ফ্যাসিস্ট্পল্থী। আর সরকার 
চাকারও সমস্তই যাবে ফ্যাঁসস্টদের ছাতে। 

অুসোঁলান হলেন ইতাঁজর সর্ধশান্তমান ভিকটেটর। কেবল প্রধানমন্ত্রীই হলেন না তিনি-- 
মল্্রী। কার্ধত তাঁনই তখন সমগ্র মাল্মসভা হয়ে বসলেন। রাজা বেচারী কোন: পিছনে অন্তরালে 
পড়ে রইলেন, তার নামও আর লোকের কানে পেশছয় না। পাললামেস্টও ক্রমে ঠেলা খেয়ে একপাশে 
সরে গেল; নিজের একটা ম্লান ছায়ামায়ে পাঁরগত হল। ইতালির রামণ্টে তখন ক্যাসিস্ট- প্রযাশ্ড 


৭৮০ ব্ব-ইতহাস প্রসঙ্গ 


কাউজ্পিলই সবখাঁন জায়গা জুড়ে বসেছে; আর সেই ফ্যাঁসিস্ট গ্র্যাপ্ড কাতীম্সল চলছে মুসোঁলানর 
ইঙ্গিতে । 

বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে মূসোলানি প্রথম দিকেই যে-সব বন্তুতা দিতে লাগলেন, তা শ্যনে 
ইউন্োপে প্রচণ্ড বিল্ময় এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হল। আশ্চর্য বন্তৃতা সে__আম্ষালনে, শাসানতে 
পারপূর্ণ; র্লাষ্ীনশীতাঁবদা যেরকম বিচক্ষণ ডীন্ত সাধারণত করে থাকেন তার সম্গে এর কোনোই 
মিল নেই। শুনে মনে হল [তান সারাক্ষণই একটা হৃম্ধ বাধাবার জন্য উদ্গ্রণিব হয়ে রয়েছেন। 
ইতালির ভাগ্যে আছে সে একদিন সাম্রাজ্যের অধীম্বর হবে, তারই কথা 'তাঁন বলতে লাগলেন; 
বলতে লাগলেন, ইতাঁলর এত এরোপ্লেন হবে বে তাদের ছারার আকাশ অম্ধকার হয়ে যাবে। 
প্রতিবেশী রাজ্য ফ্রাল্সকে তো তান কয়েকবার খোলাখুলিই শাসানি শুনিয়ে 'দিলেন। ফ্রান্সের 
শান্ত অবশ্যই ইতালির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিল্তু তখন কেউ যুদ্ধ করতে চাইছিল না। 
অতএব মুসোলান ষত গরম গরম কথা বললেন অন্যরা সেগুলো সহ্য করেই চললেন। ইতাল 
লশগ অব নেশন্সের সভ্য, অথচ 'বিশেষ করে সেই লাঁগকেই লক্ষ্য করে মসোঁলান তাঁর ব্যঙ্গ 
এবং অবজ্ঞার় বাণ বর্ধণ করতে লাগলেন, একবার তো অত্যন্ত উগ্ভ ভাষাতেই তার কথা অগ্রাহ্য 
করে বসলেন। তখনও লগ এবং অন্যান্য দেশরা চুপ করে রইল। 

ইতালির বাইরের রূপে অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে; দেশের সর্ব এমন একটা শৃষ্খলা এবং 
সময়ান্বার্ততার ভাব বিরাজ করছে বে সে দেখে 'বিদেশণ ভ্রমণকারীর মনে ইতালি সম্বষ্ধে খুবই 
ভালো ধারণা জল্মে বায়। রোম একদা সাম্তাজ্যের অধশশ্বরী ছিল, তাকে আবার সুন্দর করে 
সাজিয়ে তোলা হচ্ছে; দেশের উল্বাতি সাধনের বহু দুরপ্রসারী পাঁরিকল্পনা কার্ধে পাঁরণত করা 
হচ্ছে। আবার নূতন করে একট রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নই যেন মুসোলানর চোখে লেগেছে 
বলে মনে হয়। 

পোপের সঙ্গে ইতাঁল সরকারের দশর্ঘকাল ধরে কলহ চনে আসাছল; ১৯২৯ সনে 
মৃসোঁলান এবং পোপের প্রাতাঁনাধর মধ্যে একাট চুন্ত হয়ে সে কলহের অবসান হয়ে গেছে। 
১৮৭১ সনে রোমকে ইতাঁলর রাজধানী বলে ঘোষণা করা হল; সেই থেকেই চিরাঁদন পোপরা 
সে ঘোষণা মেনে নিতে বা রোমে তাঁদের যে সার্বভৌম ক্ষমতা আছে তার দাবি ছেড়ে দিতে 
অস্বীকার করে এসেছেন। রোমের মধ্যেই ভ্যাঁটকানে পোপদের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, সেণ্ট িটার্লঁও 
তার অন্তর্গত। অতএব নির্বাচিত হবার সঙ্গে স্গোই প্রত্যেক পোপ সোজা সেই প্রাসাদে গিরে 
প্রবেশ 'করতেন, জীবনে আর বাইরে আসতেন না, ইতাল-রাজ্যের মাঁটতে পদার্পণ করতেন 
না। নিজেদের ইচ্ছাতেই এরা এইভাবে বন্দী হয়ে থাকতেন। ১৯২৯ সনের ছুঁকতে ভল্লামের 
এই ক্ষূদ্র ভ্যাঁটকান-অণ্ুলাটিকে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাজ্য বলে স্বীকার করা 
হল। পোপ এই রাশ্টের সর্বশীল্তমান অধীশবর; এর প্রজাদের মোট সংখ্যা প্রার পাঁচশত। এই 
আছে, এবং পাঁথবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহূল এর একটি আতক্ষদ্র রেলওয়ে আছে। পোপ 
এখন আর ম্বকৃত বজ্দীদশায় কালযাপন করেন না; মাঝে মাঝে ভ্যাঁটকান থেকে বাইয়েও বোরয়ে 
আলেন। পোপের সঙ্গে এই সাঁম্ধাট করেছেন বলে ক্যাথালিকরা মুসোলিনির প্রাত প্রসন্ন । 
ফ্যাসস্টরা যে বেআইান উৎপ”ীড়ন চালাচ্ছিল বছরখানিক তার প্রচণ্ডতা খুবই বোঁশ ছিল; তার 
পরও প্রায় ১৯২৬ সন পর্যন্ত সেটা 'কিছু কিছু চলেছে। ১৯২৬ সনে রাজনশীতিয় ক্ষেত্রে 
প্রাতিদ্বন্্ীদের শাসন করার জন্য কতকগুলো পবশেষ ধরনের আইন, তোর করা হল, তার ফলে 
রাষ্ট্রের হাতে একেবারে প্রচণ্ড ক্ষমতা এসে পড়ল--বেআইনিন কাণ্ডকারখানা চালাবার আর প্রয়োজন 
থাকল না। ভারতবর্ষে আমরা অসংখ্য আর্ডন্যান্স এবং সেই আর্ডন্যাল্সের বলে 'নীর্মত আইন 
দেখোছ; এই আইনগুলোও ছিল কতকটা তারই অনুরপ। এখনও এই-সব ণবশেষ ধরনের 
আইনের বলে বহহসংখ্যক লোককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, জেলে পোরা হচ্ছে, নির্বাসিত করা হচ্ছে! 
সরকার 'ববরণণ থেকে জানা যায়, ১৯২৬ সনের নভেম্বর থেকে ১৯৩২ সনের (ডিসেম্বর মাস 
পর্যল্ত মোট ১০,০৪৪ জন লোককে বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্াযনালের সামনে হাজির করা 
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হয়েছে। পা, ভেশ্টোলান এবং প্রেত বলে ভিনাঁট দ্বীপকে বন্দশীনবাসে পাঁকশত করা ইয়েছে, 
নর্বাদিত বজ্দীদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়॥ শোনা বায় নাক এখানে তাদের থাকবার 
ব্যবস্থাও খুব খালাপ। 

এখনও আত লোককে ক্রমাগত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এই থেকেই বেশ বোঝা যায়, এত পশড়ম- 
উতৎপীড়ন সত্বেও দেশে ফ্যাঁসস্ট-ীবরোধশ একটা গোপন এবং বিপ্লবী শান্ত বেচে রয়েছে। বায়ের 
বোঝা 'দিন ?দন বেড়ে চলেছে, দেশের আর্ক অবস্থাও আবায় খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। 


১৭৬ 
গণতন্ত্র ও একাধিনায়কতন্তর 


২২শো জনন, ১৯৩৩ 


ইউরোপে অনেকেই উৎসাহত হয়ে উঠলেন। “ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই একটি করে 
সিংহাসন শৃন্য পড়ে আছে; একজন যোগ্য ব্যান্ত এসে বসবার প্রতণক্ষা করছে।” ইউরোপের 
অনেক দেশেই 'ভডিক্‌টেটরের আবির্ভাব হয়েছে; পালামেন্টগুলোকে হয় ভেঙে দেওয়া হয়েছে, না 
হয় তো জোর করেই ডিকৃটেটরের আজ্ঞা মেনে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর একাঁট চমৎকার দ্টাক্ত 
হচ্ছে ঞ্'পন। 
স্পেন বশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় ন। সে যুদ্ধে যুদ্ধরত জাতদের কাছে মালপত্র বেচে সে বেশ 
দু্পয়সা করে নিয়োছল। কিন্তু তার 'নজস্ব আপদ-বপদের অভাব 'ছিল না; 'শলজ্প-প্রচেন্টায় 
দিক থেকেও সে ছিল অত্যন্ত অনুন্নত দেশ। এককালে ইউরোপের মধ্যে তার প্রবল প্রাতপাস্ত 
ছিল, সোদন আমোরকা আর প্রাচ্য জগতের ধনভান্ডার তারই ঘরে এসে ঢেলে পড়েছে। কিন্তু 
সে কাল বহুদিন আগে চলে গেছে, তাকে ইউরোপের মধ্যে কোনোরকম সম্ভ্রান্ত দেশ বলেই কেউ 
গণ্য করে না। দুর্বল শাল্তহশন একটা পার্লামেন্ট ছিল তার, তার নাম কর্টেস। রোমান 
দেশে প্রবল ছিল। ইউরোপের অন্যান্য যেসব দেশ 'শিল্প-প্রচেন্টায় 'বশেষ অগ্রণণ 
নয় তাদের দশা যা হয়েছে স্পেনেরও তাই হল-_সিপ্ডকালিজ্ম আর আ্যানার্কিজমৃই সে দেশে 
প্রসার লাভ করল, জর্মীনতে যে নিশ্ছিদ্র মার্কসৃবাদ বা ইংলপ্ডে বে নরমপল্থণ সমাজতল্মবাদের 
সৃষ্ট হয়েছিল, তার [বিশেষ কদর স্পেনে হল না। ১৯১৭ সনে, রাশিয়াতে বলশোঁভকরা বখন 
ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য লড়াই করছিল, তখন স্পেনের শ্রামকরা এবং প্রশ্গীতবাদশীরাও একটা 
দেশব্যাপশ ধর্মঘট শুরু করল-_তাদের উদ্দেশ্য, দেশে একটা গণতাল্দ্রক প্রজাতল্ম স্থাপন করবে। 
রাজকীয় সরকার এবং সেনাবাহিনশ সে ধর্মঘটকে এবং সমস্ত আন্দোলনটাকেই ভেঙে তছনছ করে 
দল; এবং তার ফলে সেনাবাহনশই দেশের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠল। সেনাবাহনীর জোরে রাজাও 
একটু বোশ স্বাধীন এবং স্বৈরতল্ী হয়ে উঠলেন। 
ফ্রান্স এবং স্পেন, দু'জনে মিলে মরক্কো দেশটাকে মোটামুটি দুটো ভাগে 'বিভন্ত করে দুটো 
প্রভাবাধণন অগ্ঞলে পাঁরণত করে নিয়েছিল। ১৯২১ মনে মরক্কোতে রিফদের মধ্যে আবদুল 
কাঁরম নামে একজন দক্ষ নেতার আবির্ভাব হল; স্পেনের শাসনের বিরদ্ধে ইনি 'বিদ্রোছ ঘোষণা 
করলেন। বিরাট যোগ্যতা এবং পরাক্রম দেখালেন তান, বারবার করে স্পেনের নৈনাকে পরাজিত 
করলেন। এর ফলে স্পেনের মধ্যে একটা সংকট উপাস্থত হল। রাজা এবং সেনানায়করা, দৃপক্ষই 
চাইলেন, এই শাসনতল্ঘ এবং পার্লামেন্টকে খতম করে দেওয়া হোক, দিয়ে একটা 
ডকূটেটার শাসন প্রীতথ্ঠা করা হোক। এ পর্যন্ত এদেল্স মতের মিল 'ছিল। ক 
পরের কথাটি নিযে : সে ভিকূটেউর হবেন কে? রাজার ইচ্ছা 'তানই ভিক্ছেটর ঘা 
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দর্বশানতমান রাজা হয়ে যাবেন। সৈনাদের উজ্ছা, ভিকৃটেটরের আসনটা গ্েনাবাছিনশর, হাতেই 
থাকে। ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দৈন্যরা বিদ্রোহ করল। সেনাবাহনণয়ই জায় হল; জেনায়েল 
প্রাইমো ডি 'িভেরা দেশের ভডিক্‌টেটর হয়ে বসলেন। কর্টেস্‌ অর্থাৎ পার্লামেশ্টকে তান বাতিল 
করে 'দিলেন, 'দিয়ে খোলাখ্াালই গায়ের জোরে, মালে সেনাবাহিনীর জোয়ে দেশ শাসন করতে 
লাগলেন। িল্তু গরক্োতে রিফদের বিরৃদ্ধে যে আছিযান চলাঁছল সেটা সফল হচ্া না, আবদল 
কারম তখনও বেশ সদপেই স্পেনের শাসনকে অগ্াহ্য করে চললেন। স্পেন সরকার তাঁকে খুব 
লাভজনক শর্তে সাঁম্ধ করতে পর্যন্ত আহবান জানালেন, কিন্তু আবদুল কাঁরম তাতে কান 
[দিলেন না পর্শ স্বাধীনতার জন্যই লড়ে যেতে লাগলেন। খুব সম্ভবত একা হাতে তাঁকে দমন 
করা স্পেন সরকারের সাধ্যে কুঁলিয়ে উঠত না। কিন্তু মরকোতে ফরাসিদেরও, অনেকখানি ক্বার্থ 
ছিল; ১৯২৫ সনে তারাও এসে স্পেনের সঙ্গে যোগ দল; ফ্রান্সের বিরাট রণসজ্জা নিয়ে তারা 
আবদুল কাঁরমের বিরুদ্ধে আঁভিযান করল। ১৯২৬ সনে আবদুল কাঁরম পরাজিত হলেন; 
ফরাসিদের কাছে আত্মসমপ্পণণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সে দধর্ঘ এবং বীরোচিত সংগ্রামের অবসান 
হয়ে গেল। 

স্পেনে এই আগাগোড়া সময়টাই প্রাইমো ভি 'রভেরা িকূটেটর হয়ে শাসন করাছিলেন; 
সামারক শান্ত, সেল্সর, নিপশড়ন এবং মাঝে মাঝে সামারক আইনের প্রয়োগ ইত্যাঁদ যে-সব ব্যাপার 
ডকটেটার শাসনের অপাঁরহার্য অঙ্গা, এখানেও তার কোনোটারই অভাব 'ছিল না। একট কথা 


প্রজাদেরই মধ্যে কয়েকটা শ্রেণশর সমর্থন। অতএব সেনাবাহনশ যখন প্রাইমো ভি ?রভেরার উপর 
ধবরন্ত হয়ে উঠল, তাঁর আর দাঁড়য়ে থাকবার 'ম্বতীয় অবলম্বন রইল না। ১৯৩০ সনেক্গ প্রথম 
দিকে রাজা তাঁকে পদচ্যুত করলেন। সেই বছরেই দেশে একটা বিপ্লব হল। সে বিপ্লব দমনও 
করা হল, "কল্তু প্রজাতল্ম এবং 'বস্লবের জন্য যে ব্যাপক উৎসাহ দেশে দেখা 'দয়োছল তাকে 
দমানো সম্ভব হল না। ১৯৩১ সনে প্রজাতল্পশরা তাদের শান্তর বহর দৌঁখয়ে দিল, 'মউীনাস- 
প্যাঁলাটির 'নর্বাচনগুলো তারা অক্রেশে জিতে িল। “দ্‌রদান্টিই বীরত্বের সবচেয়ে ঘড়ো অংশ, 
রাজা আলফন্সো এই মহাজনবাক্য িরোধার্য করে নিলেন : সিংহাসন ছেড়ে 'দয়ে দেশ থেকে 
পালিয়ে গেলেন। দেশে একটা অস্থায়ধ সরকার প্রাতম্ঠিত হল। স্পেন ছিল ইউরোপের মধ্যে 
স্বৈরতল্মণ রাজশাসন এবং ধর্মবাজকদের শাসনের প্রাচীন নিদর্শন; সে এবারে পরিণত হল 
ইউরোপের সর্বকনিষ্ঠ প্রজাতল্মে। ছি মাজা জারারররারে জাই রত রর রানা রর 
হল; ধর্মযাজকদের প্রাতপাস্তও হাস করবার জন্য চেষ্টা চলল । 

কিন্তু আমি বলাচ্ছুলাম ডিকৃটেটরদের কথা। তান জন দর 


হাতে পোল্যান্ডের পার্লামেন্টের সভ্যদের প্রাত 'তাঁন অত্যন্ত অপূর্বরকম বিশ্রী গালাগালপর্ণ 
ভাষা ব্যবহার করতেন; মাঝে মাঝে তাঁদের প্লেস্তার করে বোঁচকাবচাঁকস্ক্থ তাড়িয়ে দিতেন। 
বৃগোশ্লাভয়াতে রাজা আলেকজান্ডার নিজেই 'িডকটেটর হয়ে বসেছেন; শোনা যায় সে দেশের 
বহ7স্থানে নাঁক অবস্থা এত খারাপ, লোকের উপরে এত উৎপশড়ন চলছে যে, তুঁকিরা যখন দেশের 
প্রভু হিল সেষুগেও এতটা হয় নি। 

যতগুলো দেশের আঁম নাম করলাম তার সব দেশে হয়তো এখন প্রকাশ্য ভিকটেটার শাসন 
প্রচালিত নেই। এদের শাসন-ব্যবস্থার এত ঘনঘন পাঁরবর্তন হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই 
মূশশীকল। এক-একবার এদেন্র পা্লমেশ্টরা দঈদনের মতো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, হয়তো গকছযাঁদন 
কাজকর্মও চালিয়ে যায়। এক-একবার আবার সরকার পক্ষ হঠাৎ কাঁমউানিস্ট ইত্যাদি যে-সব 
প্রতিনাধিদের তাঁরা পছন্দ করেন না তাদের দলকে-দলসুষ্ধ গ্রেপ্তার করে বঙ্গেন, পার্লামেন্ট থেকে 


গণতন্ত ও একা বিদায়কতল্ন উনি 


জোর করেই তাদের ভাড়য়ে দে; অনয হারা বাকি থাকে, তারাই তখন বেন পায়ে কাজকম" চালিয়ে 
বেতে থাকে; বৃলগেনিয়াতে সম্প্রাত ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছে। অই-সব দেশের প্রজ্ারা সারাক্ষণই 
বাস করছে ভিকডেঠাঁ পাসদের অধীনে খা তায় ঠিক কাছাকাছি একটা অবদ্থায়। 'হিশেষ 
বিশেষ ব্যজি বা ক্ষুদ্র দলের পারচালিত এই-সব দরকারগক্ষ নিছক গায়ের জোরের উপরেই টিকে 
রয়েছেন; অতএব আত্মরক্ষা খ্াাতিয়েই এ"দের সারাক্ষণ [বিরোধী পক্ষের লোকদের পশড়ন, হাতা 
বা কারারুম্ধ করতে হচ্ছে, সংবাদ প্রচারের ব্যাপারে কঠোর সেন্সর বসাতে হচ্ছে, বহৃবিস্ভ্ত একটা 
গপ্তচর যাঁছনণ পলাখতে হচ্ছে। 

ইউরোপে বাইরেও বহু ভিকজটউর়ের আবিভ্শব হয়োছিল। তুরস্ক এবং কামাল পাশার 
কথা তোমাকে আগেই বলোছ। দাক্ষণ-আমেরিকাতেও অনেক 'িকৃটেউর ছিল; তবে সেখানে ওটা 
জি রিনি জিকির ভারা 

ভন্ত নয়। 

বে-দব দেশে 'ডিকৃটেটার শাসন আছে বলে বলোছ, তার মধ্যে আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের 
নাম করি 'নি। তার কারণ সেখানে যে 'ডিকূটেটার শাসন প্রাতষ্ঠিত হয়েছে তার নির্ম্তা অন্য 
যে-কোনো দেশেরই সমান হলেও, তার প্রকাতি অন্যান্য দেশের তুলনায় অন্যরকম। রাশিয়ার 
গডকটেটার শাসন কোনো একজন ব্যন্তি বা একটা ছোট দলের শাসন নয়, একাঁট সুসংহত 
রন্জনৌতিক দলের শাসন, সে শাসন প্রধানত প্রাতম্ঠিত রয়েছে শ্রমিক শ্রেশদের উপর 'নিভভর করে। 
এর নাম তারা দিয়েছে “সর্হারা শ্রামকদের একাধনায়কত্ব। অতএব আমরা মোট তিনরকমের 
ধডক্টেটরি শাসন দেখতে পাচ্ছি__কমিউনিস্টদের, ফ্যাসিস্টদের এবং সেনাবাহনশর শাসন। সেনা- 
বাঁহনীর শাসনের মধ্যে অবশ্য বিশেষ অভিনবত্ব ফিছুই নেই, ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই সে 
বস্তু পাঁথবীতে চলে এসেছে। কাঁমউীনিস্ট এবং ফ্যাসিস্টদের শাসনরশীতটাই হচ্ছে পৃথিবীতে 
নূতন বস্তু; আমাদের এই যুগের দুট বিশেষ সৃন্টি। 
" একটি দিনিস সকলের আগেই চোখে পড়ে : এই 'িক্‌টেটরতল্ম এবং এর যত নানাবিধ 
প্রকারভেদ দেখা 'দয়েছে, এরা হচ্ছে গণতন্ম এবং পার্লামেন্টী শাসনতল্ের ঠিক 'বপরশত বক্তু। 
তোমাকে বলোছিলাম, উনাঁবংশ শতাব্দীটা 'ছিল গণতল্দমের ষুগ-__এই শতাব্দীতেই ফরাসি-বপ্লবের 
প্রচারত 'মানুষের আঁধকার' সমস্ত চিন্তাশশল মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করোছিল; বািগত 
স্বাধীনতী হরে উঠোঁছল সমস্ত মানূষের লক্ষ্য। তাই থেকেই ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে নানা- 
রূপে পালামেশ্টী শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়োছিল। অর্থনীতির রাজ্যেও এরই থেকে জল্ম হল 
দলেইজে ফেয়ার” বা অবাধ বাঁশজ্য নশীতির। বিংশ শতাব্দীতে, ঠিক তাই নয়, বরং বলা যায় 
যুদ্ধোভ্তর যুগে, উনাবংশ শতাব্দীর সেই বিরাট এীতহ্যর অবসান হয়ে গেল; নিয়মান্গ গণতল্োের 
উপরে লোকের শ্রদ্ধা এখন দিন দিনই কমে চলেছে। গণতল্লের পতনের সম্গে সম্গে প্রত্যেক 
দেশেই তথাকিত উদারপল্ধী দলদেরও মর্যাদা লুপ্ত হয়েছে; এখন আর এদের কোনো গুরতদ্ব 
আছে বলেই লোকে মনে করে না। 

কামিউানস্ট এবং ফ্যাসিস্ট দুই দলই গণতল্মের সমালোচনা এবং 'বিয়োধিতা করে; 'কিল্তু 
সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কারণে । যে-সব দেশ কমিউনিজম্‌ বা ফ্যাঁসজমে বিশ্বাসী নয়, সেখানেও 
পাণতল্মের এখন আর আগের মতো আদর নেই। পার্লামেন্ট এককালে যা ছিল এখন আর তা নেই, 
লোকে তাকে আর 'বশেষ শ্রদ্ধা করে না। শাসন বিভাগের বড়ো কর্তাদের হাতে 'বপুল ক্ষমতা 
তুলে 'দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা যা দরকার মনে কর তাই করে যাও, পার্লামেশ্টে্ মতামত আর 
যাচাই করতে হবে না। এর খানিকটা কারণ হচ্ছে হুগানাহাত্ম- এমন একটা সফট মহরতে ভারা 


৭৮৪ কি্বশ্ইাতিহাস প্রসপ্য 
হোষহয় এখন আছে বেগ্রনে পার্সেন্ট আগের দিনের মতোই কাজ করে যাচ্ছে, অন্তত বাইরের 


উপাঁনবেশগ্বালতে-তাল্সতব্বে 

ফ্যাসিজ্ম "শাক্তিপ্রাতজ্ঠা, করছে। কিন্তু লপ্ডন এবং প্যারিসেও এখন পার্লামেপ্ট দন দন হয়ে 
উঠছে শুধু একটা শূন্য খোলা । এই তো গত মাসেই ইংলগ্ছের উদারপল্ঘীদের একজন প্রধান ব্যান 
বলেছেন : 


“আমাদের এই নির্বাচন-স্ট পার্লামেন্ট আত দ্রুতবেগে একাট বন্ত্রমানে পারণত হরে যাচ্ছে। 
তার কাজ হচ্ছে শাসনকর্তৃত্বাধকারশ একাঁট ক্ষুদ্র দলের -এ্লাদেশগুলোকে 'লাপবন্ধ করে রাখা। 
শ্রাটবহুল এবং কর্মাক্ষম একাঁট 'নির্বাচন-ব্যবস্থার ম্বারা সে শাসকমপ্ডলশ নির্বাচিত ।” 

উনাবংশ শতাব্দীতে যে গণতল্ম এবং পার্লামেণ্টের জন্ম হয়োছল, এখন সর্বত্রই তার শান্ত 


একজন এীতহাদসিক একে উনাঁবংশ শতাব্দীতে রাজতন্মের ষে অবনাঁত ঘটোছল তারই সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। ইনি বলেন, ইংলশ্ডের এবং অন্যান্য দেশের রাজারা প্রকৃত ক্ষমতা হারয়ে পগ্রজাধীন 
রাজায় পাঁরণত হয়েছেন, শুধু খানিকটা লোক-দেখানো ব্যাপার 'হসাবেই এখনও 'টিকে আছেন; 
ঠিক এদেরই মতো পার্লামেন্টও একদিন শাল্তহশীন এবং মর্যাদাশালণ প্রতীকমান্রে পাঁরণত হবে, 
সোঁদিন বাইরে থেকেই তাকে দেখতে প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু তার মধ্যে 
বস্তু কিছুই থাকবে না। সে অবনাঁত তার ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। 

ণীকল্তু এটা হল কেন? পুরো একটা শতাব্দী, বা তার চেয়েও বোশিকাল ধরে গণতল্ম 
অসংখ্য মানুষের জীবনের আদর্শ হয়ে রয়েছে, তাদের প্রেরণা জ্াগয়েছে; হাজার হাজার মানুষ 
এরই জনা প্রাণ উৎসর্গ করেছে; আজ কেন সে গণতল্ল এমন অনাদরের বস্তু হয়ে উঠল? এত- 
বড়ো একটা পাঁরবর্তন তো বিনা কারণে ঘটে না; শুধু চণ্চলমাত জনসাধারণের সামায়ক হৃজুগ 
বা খেয়ালের জন্য এটা নিশ্চয়ই হয় নি। এখনকার দিনে আমাদের জশীবনযারার মধ্যেই এমন কিছু 
নিশ্চন্ই আছে, যেটা উনাবংশ শতাব্দীর সেই নিয়মান্গ গণতন্মের সম্গে খাপ খাচ্ছে না। 
ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু জাঁটল। এর বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়; তবু দুটো- 
একটা কথা তোমাকে বলাছ। 

গাণতল্লকে আমি পনয়মানুগ' বলোছি। কমিউীনস্টরা বলেন, এই গণতল্ত প্রকৃত গণতন্ঘ নয়; 
এটা শুধু একটা গশতন্ম্বেশশি খোলস, একটি শ্রেণী অন্যদের উপরে প্রভূত্ব করছে এই তন্কুতি এর 
আবরণে লুকিয়ে রাখা হয়। তাঁরা বলেন, ধানকশ্রেশীর যে ডিকূটেটার শাসন সঙ্গাজে চলাছিল 
তাকেই এই গণতল্ম দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছিল। বস্তুত এটা ছিল ধনতগ্ঘর, বড়ো লোকদের শাসন। 
জনসাধারণকে যে ভোটের আঁধকার দেওয়া হয়োছল তা 'নয়ে ঢাক-ঢোল অনেক পেটা হয়েছ; আসলে 


হয়ে যাবে, একটিমান্স শ্রেণী পৃথিবীতে থাকবে। কিন্তু সেই সমাজতল্যশ রাল্র প্রাতষ্ঠা যাঁদ 
করতে চাই, তবে তার আগে 'কছুকালের জন্য "দর্বহানা জনগদের একাধিনায়কতল্লশ' শাসন 
চলতেই হবে, যেন প্রজাদের মধ্যে যেসব ধনিকতল্দ ও বুর্জোয়াশ্রেশীর লোক আছে তায়া মাথা 
তুলতে না পারে, শ্রামকদের শাঁদত সেই ন্সান্টের 'বরুদ্ধে চক্রান্ত 'বজ্তার করতে না পারে। শ্রই 
একনায়কতল্মেরই প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে লোভির়েটগুলিতে--সমস্ত শ্রামক, কৃষক এবং অন্যান্য '্ষমণ” 
ব্যক্তিদের প্রাতীনাধ দিয়েই সে সোভিয়েটগীল গড়া। তাই এই শাসন হচ্ছে দেশের লোকের 
শতকরা ৯০ বা ১৫ জনের 'িক্‌টেটার শাসন, বাঁক শতকরা & বা ১০ জনের উপরে। এই 


গণতল্ম ও একাধনায়কতল্ম ৭৬ 


গেল এদের নাতির কথা। কার্ধত দেখা যাচ্ছে, কাঁমউীনস্ট দল সোভয়েটগ্ফালোকে চালাচ্ছে, 
দলটাকে চালাচ্ছে কামউনস্টদের মধ্যে কলেকজন নেতৃস্থানীয় মাতব্বর। আয় সেম্সর-য্যবস্থা, চক্তা 
ও কাজের স্বাধীনতা ইত্যাঁদর কথা যাঁদ বল, সেখানে এদের ভিকৃটেটার শাসন অন্য বে-কোনো 
[িকৃটেটরির মতোই কঠোর। তবুও এই শাসন শ্রাকদের সাঁদচ্ছার উপরেই প্রাতান্ঠিত, 
শ্রামকদের ভালোর 'দ্দকে একে তাকাতেই হচ্ছে। শেষ কথা, এখানে শ্রামককে, বা এ 
ভালোর জন্য অন্য শ্রেশীকে, শোষণ করার কোনো ব্যাপার নেই, শোষক শ্রেণী বলে 
অবাশম্টই রাখা হয় 'নি। শোষণ যাঁদ এর কোথাও থাকেই, তবে সে শোষণ করছে রাষ্ট্র স্বয়ং 
সকলেরই ভালোর জন্য। একথা মনে রেখো, রাশিয়াতে কোনোদনই গণতাল্তিক শাসন প্রাতাম্ঠত 
ছিল না। ১৯১৭ সনে সে স্বৈরতল্মী রাজতন্ত্র থেকেই এক লাফে কাঁমউীনজ্‌মৃ-এর রাজ্যে গিয়ে 
উত্তীর্শ হযোছিল। 

ফ্যাসস্টদের কথা এর একেবারে উল্‌্টো। আগের 'চিঠিতেই বলোছ, ফ্যাঁসম্টদের নশাতটা 
কশ তা বোঝা শস্ত; তার কারণ, 'নার্দস্ট নীতি 'িন্ছু তাদের আছে বলেই মনে হয় না। গখতন্মেক 
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কারণ তা নয়। কাঁমউানস্টরা বলে, এই গণতল্ম সত্যকার 'জানিস নয়, তার একটা ভানমায়। 
গণতল্মের গোড়ার যে মূল নাতিটা আছে তার সম্বন্ধে ফ্যাঁসস্টদের আপাতত যেটুকু জোন 
তাদের গলায় আছে সবখান 'দয়ে তারা গণতন্মকে গালাগাল দেয়। মৃসোঁঙান একে বলেছেন 
একটা “গাঁলত মৃতদেহ” ! ব্যান্তগ্ত স্বাধীনতার নামও ফ্যাঁসস্টরা সবাই অপছন্দ করে। তাদের 
মতে রাম্মই হচ্ছে সব; ব্যান্তর কোন দামই নেই। ব্োন্তগত স্বাধীনতাকে কাঁমিউানস্টরাও বিশেষ 
মূল্যবান বস্তু বলে মনে করে না)। উন্াবংশ শতাব্দীতে গ্রণতা্লক উদারনশাতির বার্তা বহন 
করে এনোছলেন খাঁষ ম্যাট্াসান; আজ তাঁরই স্বদেশবাসশ মূসোলাঁনকে দেখলে সে বেচারশ কণশ 


যুক্ত ধরে এরা অন্য বহু রকমের আদর্শ এবং কর্মপল্থা স্থির করেছেন। মত অনেক, পরও 


গোঁরবের টকা পাঁরয়ে দেয়। অন্য যে-সব পরণক্ষা মানুষের জীবনে আসে সেগালো এরই লঘতর 
দিবকজ্প মান; জশবন ও মততযুর মধ্যে বাছাই করে নেবার আঁপ্নপরাক্ষায় তারা মানুষকে ফেলে না।” 
ফ্যাঁসজম জাতশয়তাবাদের উগ্র উপাসক; কামউনিজ্ম আল্তর্জাঁতিক এক্যে িশ্বাশী। 
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কতকগদুলো ধাঁনকতন্্-বরোধশী ধ্ৰান উচ্চারণ করে, কতকগুলো 'বপ্লবশ-সৃলভ রশীতনর্শীতও 
তাদের আছে; তবু মূলত তারা বিভ্তশালশ মাঁলকশ্রেণী এবং প্রগাতাবরোধশদেরই মঘর। 
.. ক্যাসজমের এগ্লো অদ্ভুত অঙ্জা। দর্শন বলে যাঁদ ছু এর মধ্যে থাকেও, তাকে 
ধরা-ছোঁরা একটা দূর্হ ব্যাপার। আমরা দেখোছ, ফ্যাঁসজমের উৎপাত হয়োছল নিছক 
প্রভুত্বের কামনা থেকে; তারপর সিদ্ধি যখন মিলল, তখন একে অবলম্বন করে একটা নিজস্ব 
দর্শন খাড়া করবার চেষ্টা হল। সবসুদ্ধ সে দর্শনটা কতখানি প্যাঁচালো তার খাঁনকটা নমূনা 
তোমাকে দেখাবার এবং তোমাকে একটু ধাঁধা লাগিয়ে দেবার জন্যই, ফ্যাঁসস্টদের একজন বড়ো 
দাশশনকের লেখা থেকে থাঁনকটা জায়গা তোমাকে শোনাব।. এর নাম গিওভাম জোশ্টলে; 
একে ফ্যাঁসিস্ট-দর্শনের সরকার বিশেষজ্ঞ বলা হয়। ফ্যাসিস্ট সরকারে ইন মল্্শর পদেও 
এককালে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জেশ্টিলে বলেন, গণতন্দ্ে যেমন হয় সেভাবে নিজস্ব ব্যান্তত্ব বা 
ব্যন্তিগগত সম্ভার মধ্য 'দয়ে আত্মোপলাহ্ধর চেষ্টা মানুষের করা উঁচত নম্ন; ফ্যাঁসজ্মের মত 
হচ্ছে, সেটা তাদের করতে হবে জগতের আত্ম-চেতনাস্বরূপ সেই জ্ঞানাতশত অহং-এর মধ্য 1দয়ে 
খের মানে যাই হোক না-তার অর্থ বোঝা আমার সাধ্যাতীত)। এই মতবাদের মধ্যে মানুষের 
1নজস্ব স্বাধীনতা বা ব্যান্তত্বের কোনোই স্থান নেই; কারণ এদের মতে ব্যান্তর প্রকৃত সম্তা এবং 
জ্বাধশনতা হচ্ছে সেইটাই, ষা সে অর্জন করবে অন্য একটা বস্তুর মধ্যে-_ মানে রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেকে 
অবলুস্ত করে 'দিয়ে। 

“পরিবার, রাম্ম এবং আত্মার মধ্যে 'নমাঁচ্জত এবং প্রত্যাহৃত হবার ফলে আমার ব্যন্তিত্ব 
লুপ্ত হবে না, বরং উন্নত হবে, শাল্তশালী হবে, বৃহত্তর হবে।” 

আরেক জায়গায় জোশ্টলে বলছেন : 

“সকল বলই নৌতক বল, কারণ ইচ্ছাকে সে নিয়ান্মদত করবার শান্ত রাখে বাঁন্তাহসাবে সে 
উপদেশ বা ডাণ্ডা, যাই প্রয়োগ করুক না কেন।” 

অতএব এবার বুঝতে পারছি, ভারতবর্ষে ঘখন ন্রিটিশ সরকার একটা লাঠি-চার্জ চালায়, 
কপ বিপুল পারমাণ নৌতক বলেরই প্রয়োগ করা হয় সেখানে! 

আসলে এর সবটাই হচ্ছে, যে ব্যাপার ঘটে গেছে, পরে ধশরেসুস্থে সে তার একটা ব্যাখ্যা 
বা সাফাই খাড়া করবার চেস্টা। অনেকে আবার বলেন, ফ্যাঁসজূমের উদ্দেশ্য হচ্ছে একট “সমবায় 


সেনাবাহনীর সাহাযো তাদের সে ধবন্রোহ দমন করতে চেস্টা করে_ এদের দিয়েও যখন কাজ হয় 
না তখনই সে আশ্রয় নের ফ্যাঁসিস্ট রশীতর। সে রীতাঁট হচ্ছে : জনসাধারণের মৃধ্যে একটা 
আন্দোলন শর করা হয়, এমন কতকগুলো ধ্বাঁনর আমদান করা হয় যা জনতার পক্ষে শ্রীত- 
রোচক; £কল্তু এর আসল উদ্দেশ্য থাকে 'বস্তশালশ ধাঁনকশ্রেশশকে রক্ষা করা। এই আন্দোলনের 
শান্তর যোগান প্রধানত আসে নিম্নতর মধ্যাবত্ত শ্রেখ থেকে; তাদের অধিকাংশ লোকই বেকার- 


গ্বগতল্ম ও একা ধনারকতল্ব ৭৮৭ 


সমস্যার ঈ্বারা পণীড়ত, ক্ষুষ্খ। রাজনৌতক চেতনা-ীবহশীন এবং অসংহত শ্রামক এবং কৃষক 
যারা আছে তাদেরও মধ্যে অনেকে এর দিকে আকৃষ্ট হয়__বড়ো বড়ো ধ্বান শুনে তারা মুগ্ধ 
হয়, এবার তাদের ভাগ্য ফিয়ে যাবে এই জাশায় তারা প্রলুদ্থ হয়। বৃহত্তর বৃর্জোয়াদের এই 
আন্দোলনে লাভের আশা আছে, অতএব তারা একে টাকা 'দয়ে সাহাধ্য করে। এই আলঙলোলন 
হিংসাবৃত্তকে তার নীতি বলে গ্রহণ করে, দৈনান্দন আচরণে পারণত করে; তবু দেশের ধনিকতল্ী 
সরকার একে অনেকখানিই ক্ষমা করে চলে, কারণ এই আন্দোলন উভয়েরই শত্রুপক্ষের সঙ্গো লড়াই 
করছে সে শরুপক্ষ হচ্ছে সমাজতল্ম শ্রামকদল। দল হিসাবেই, এবং দেশের শাসনকর্ৃত্ব যাঁদ 
এদের অধিকারে আসে তবে আরও বোঁশ করেই এরা শ্রামকদের সমস্ত প্রাতষ্ঠানকে ভেঙ্ে-চুরে 
দেয়, সমস্ত 'বিপক্ষ দলকে ভয় দোখয়ে জ্তথ্ধ করে রাখে। 

অতএব ফ্যাঁসজূমের জল্ম হয় তখনই, বখন অগ্রসারী সমাজতঙ্াবাদ 'আর শন্ুবেষ্টিত ধাঁনক- 
তল্মবাদের মধ্যে সংগ্লাম অত্যন্ত ত্র এবং মারাত্মক হয়ে উঠেছে। সমাজের মধ্যেকার এই লংগ্ামের 
সান্টি ভ্রান্ত ধারণা থেকে হয় না; আমাদের বর্তমান সমাজের মধ্যেই যে-সব ক্বার্থের বিভেদ এবং 
বরোধ 'নাহত রয়েছে, তাকে ভালো করে বোঝবার ফলেই এর সৃন্টি। কেবল অবজ্ঞা করে এই 
বিরোধ মিটিয়ে ফেলা যায় না। বর্তমান অবস্থা যে লোকদের পক্ষে দর্দশার় কারণ, তারা গ্যার্থের 
বিডেদটাকে যত ভালো করে বুঝতে পারে, যেটা তাদের ন্যাধ্য প্রাপ্য বলে তাদের ধারণা সেটা থেকে 
বাত হয়ে থাকতে তাদের আপত্তিও তত বেড়ে ওঠে। মালিক শ্রেণীরও যেটাকে হাতে পেয়ে 
গেছে তাকে ছেড়ে দেবার কোনো আভিপ্রায় নেই, অতএব সংগ্রামের তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। 
ধাঁনকতল্ীরা ষতাঁদন গণতাল্ক প্রাতম্ঠানদের সাহায্যে শাসনক্ষমতা নিজেদের আয়ত্ত করে রাখতে 
এবং শ্রামকদের দাঁবয়ে রাখতে পারছে, ততাঁদন গণতন্মকেও তারা জাইয়ে রাখে। সেটা যখন 
আর সম্ভব হয় না, তখন ধনিকতল্মীরা গণতল্লকে অকেজো বলে পরিত্যাগ করে, অনাবৃত ফ্যাসিস্ট 
নাতির আশ্রয় গ্রহণ করে_-তার অস্ত্র পণড়ন এবং ঘ্াসসূম্টি। 

বোধহয় একমান্ত রাঁশয়া ছাড়া ইউরোপের আর সমস্ত দেশেই 'বাঁজব পাঁরমাণে ফ্যাঁসজম্‌ 
বর্তমান রয়েছে। এর সবচেয়ে শেষ বজয়-আভযান দেখা গেল জর্মনতে। ইংলশ্ডে পর্যন্ত শাসক 
শ্রেণীদের মধ্যে ফ্যাঁসস্ট মতবাদ প্রীতষ্ঠালাভ করছে; ভারতবর্ষে হামেশাই তার প্রয়োগ আমরা 
দেখতে পাচ্ছি। ধনিকতল্লের শেষ অবলম্বন এই ফ্যাপিজ্মৃ্‌) জগতের রঙ্গামণ্টে সে আজ মুখোমৃখি 
হয়ে দাঁড়িয়েছে কামিউনিজ্‌মের। 

কিন্তু এর অন্য সব কথা যাঁদ ছেড়েই 'দিই, যে অর্থনৈতিক দুর্গত আজ পৃথিবীকে আচ্ছা 
করে ফেলেছে, তার অবসান ঘটাবার কোনো আশধ্বাসবাক্যও ফ্যাঁসজমের মধ্যে নেই। জগতের গাঁত 
এখন পরস্পর-নিরভরতার দিকে; ফ্যাসিজ্ম- তার 'নাবড় জাতাঁয়তাবাদ 'িয়ে ঠিক তার 'ীবপরীত 
মূখে চলেছে। ধাঁনকতন্দ্ের ক্রমাগত ক্ষয়ের ফলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, ফ্যাঁসজম্‌ 
তাকে আরও তীব্র করে তুলছে। উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় সে জাতিতে জাতিতে সংঘর্যকেই 
বাঁড়য়ে তুলছে, তার থেকেই অনেক সময় সূচ্টি হচ্ছে যৃদ্ধের। 


১৭৭ 
চশনে বিপ্লব ও প্রতি-বিস্লব 
২৬শে জুন, ১৯৩৩ 


ইউরোপ আর তার ঝগ্যড়াঝাঁটির কথা ছেড়ে চলো এবার আরেক দেশে যাই; সেখানে অশান্তি এর 
চেয়েও বোৌশ- সে হচ্ছে দূরপ্রাচ্য, চন এবং জাপান। চন সম্বন্ধে আমার শেষ 'চাঠতে আম 
বলোছ, চশনের নবজাত প্রজ্ঞাতন্্রকে কশ বিষম অস্নাবধার মধ্যে পড়তে হয়োছল। চণনের সভ্যতা 
পৃখিবীর মধ্যে অন্যতম প্রাচশন এবং শ্রেষ্ঠ সভ্যতা; তার কাঁধের উপরে এই আধ্যানক প্রজ্জাতদ্কে 
বসানো হল, ধেন এক গাছের উপরে আরেক গাছের কলমের চারা । দেশটার তখন এমন অবস্থা, 
সে বেন ভেঙে শতখান হয়ে যাবে। টূছুন ও মহা-টুচুন ইত্যাঁদ নখাতজ্ঞানবার্জত সেনানায়করা 
দেশে প্রবল হয়ে উঠছে; বহ-ক্ষেত্তরে তাদের উৎসাহ এবং সাহাধ্য জোগাচ্ছে সান্সাজ্যবাদী জাতরা_ 
চশনকে দূর্বল এবং আত্মকলহে 'বভন্ত করে রাখতে পারলেই তাদের লাভ। এই ট.চুনদের 
নশীতি বলে কোনো বালাই ছিল লা; এদের প্রত্যেকেরই একমান্ লক্ষ্য ছিল তার নিজের স্বার্থ- 
সাদধি। দেশের মধ্যে ছোটোখাটো গৃহযুদ্ধ সারাক্ষণই চলছিল, সে যুদ্ধে এরা ক্রমাগতই 
একবার এপক্ষ একবার ওপক্ষকে আশ্রয় করত। গাঁরব চাষিদের উপরে জুলুম করে এরা নিজেদের 
এবং নিজেদের সেনাবাহিনীর জীবিকার সংস্থান করে নিত। চানের স্বাধীনতার জন্য সমস্ত 
জীবন ধরে সংগ্রাম করে গেলেন ডন্তর সুনইয়াৎসেন; দক্ষিণ-চশনের ক্যাণ্টন শহরে তান যে 
জাতশয় সরকার প্রাতষ্ঠা করলেন তার কথাও তোমাকে বলোছ। 

দেশজুড়ে তখন চলেছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৌতিক স্বার্থের প্রাধান্য; সাংহাই, 
হংকঞ্ প্রভাতি বড়ো বড়ো বন্দর-শহরে এরা জুড়ে বসেছে, সেখান থেকে চীনের সমস্ত বৈদেশিক 
বাঁণজ্যটাকে 'নিয়াল্পত করছে। ডন্র সুন সত্যই বলোছলেন, চীন হয়েছে এই 'বদেশশদের অর্থ- 
নৈতিক উপানিবেশ। একজন মানবের অধশন হয়ে থাকাই বিশ্রী ব্যাপার; একসঙ্গে বহু মনিব জ্‌টলে 
অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। 'শিল্পপ্রচেষ্টার দিক 'দিয়ে দেশটার উতন্বাতীবধান এবং দেশে 
শৃঙ্খলা স্থাপন করবার জন্য ডন্তর সৃন 'বিদেশীর কাছ থেকে সাহায্য পাবার চেষ্টা করলেন। 'বশেষ 
করে তাঁর ভরসা ছিল আমোরকা আর 'ন্টেনের উপর। "কচ্তু এরা কেউই তাঁকে সাহায্য করল না, 
অন্য কোনো' সাম্রাজ্যবাদ দেশও করল না। তাদের সকলেই চাইছে চশনকে শোষণ করতে, তার 
মঞ্গাল-বিধান বা শান্ত বাদ্ধতে তাদের স্বার্থ নেই। দেখেশুনে ১৯২৪ সনে ডক্টর সুন সোভিয়েট 
রাঁশয়ার কাছে সাহাব্য প্রার্থনা করলেন। 

চশনের ছানরসম্প্রদায় এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের মধ্যে কামউনিজৃম্‌ গোপনে এবং দ্ুতবেগে 
ছড়িয়ে পড়াছল। ১৯২০ সনে একটি কামিউীনস্ট দল গঠিত হয়োছল; কোনো সরকারই তাকে 
প্রকাশ্যভাবে কাজ করতে 'দতে রাজ নয় অতএব গৃপ্ত-সামাত হিসাবেই সে কাজকর্ম চালাচ্ছিল। 
ডন্তর সুন মোটেই কাঁমিউনস্ট 'ছিলেন না; 'তাঁন 'ছিলেন সমাজতন্মবাদে মৃদু-বম্বাসশ-_তাঁর বিখ্যাত 
বই “জনগণের 'িতনাট নশীতি” থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যার়। 'কল্তু চন এবং অন্যান্য প্রাচ্য 
দেশদের প্রাত সোভিয়েট সরকার যে উদার এবং সরল আচরণ করাছলেন তাই দেখে তান মুখ্ধ 
হলেন, এদের স্গে বন্ধৃত্ব স্থাপন করলেন। কয়েকজন রুশ পরামর্শদাতা 'নিযৃন্ত করলেন তান; 
এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন একজন অত্যন্ত কর্মদক্ষ বলশোভিক, তাঁর নাম বোরোঁদন। 
বোরো'দিনকে পেয়ে ক্যান্টনের কুণাঁমন্টাঙের অনেকখান শান্ত বাড়ল; 'তাঁন জনসাধারণের সমর্থনের 
সাহাযো একটা শন্তিশালশ জাতাঁয় দল সংগঠন করবার চেত্টা করলেন। আগাগোড়া শুধু কমিউনিস্ট 
নশীত ধরেই কাজ করতে চেস্টা করেন নি 'তানি। দলের মৃলগত জাতীয়তাবাদকে তিনি অক্ষু্গ 
রাখলেন, তবে এখন কাঁমউনিস্টরাও কুওামন্টাঙ্ডের সভ্য বলে গণা হতে পারল। জাতীয়তাবাদ 
কুওমিন্টা আর কঁমিউানস্ট দলের মধ্যে এইভাবে একটা বেসরকারি মৈত্র খ্বোছের ব্যাপার দাঁড়য়ে 


চীনে বিস্লব ও প্রাত-বিপ্লব ০৮৯ 


গেল। কুওামন্টাঙের রক্ষণপল্থী এবং ধনশ সভ্যদের মধ্যে অনেকে, 'িবশেষ করে ভূগ্বামীরা, 
কাঁমউনিস্টদের সঙ্গে এই মেলামেশাটা পছ্ছন্দ করতেন না। ওদিকে আবার কাঁমিউনিস্টদেরও মধ্যে 
অনেকের এটা পছন্দ নয়, কারণ এতে তাঁদের কর্মসূচীর প্রাখর্য কাময়ে আনা হচ্ছে, অন্যথায় যা 
তাঁরা করতে চাইতেন এমন অনেক কাজ এর দরুন তাঁরা করতে পারছেন না। অতএব এই মৈরীর 
বাঁধন 'বিশেষ শন্ত হল না; পরে একটা অত্যন্ত সংকট মুহূর্তের মাঝখানে এই মৈন্রশ ভেঙে গেল, 
এবং তার ফলে চশনের একেবারে সর্বনাশ উপাস্থত হল- সেটা আমরা পরে দেখব। বাদে জ্বার্থ 
পরস্পরবিরোধী এমন দুটি বা আরও বোঁশ শ্রেণকে একই দলের মধ্যে একন ধরে রাখা সর্ধঘই 
কঠিন ব্যাপার। তব্য এদের এই মৈত্রশ যে-কাঁদন টিকে রইল ততাঁদন এর চমৎকার সমাদ্ধ দেখা 
গেল, কুওমিন্টাগড এবং ক্যান্টন-সরকারেরও শান্ত অনেক বেড়ে গেল। প্রজাদের সংগঠন গড়তে 
উৎসাহ দেওয়া হল, দেশে দ্ুতগাঁততে বহু সংগঠন গড়ে উঠল; শ্রামকদের ঘ্রেডে ইউনিয়নও অনেক 
তোর হল। জনসাধারণের এই সমর্থন পেয়ে ক্যান্টনের কুওমিন্টাড সত্যকার শান্ত সন্চয় করল, 
আবার একে দেখেই ভূস্বামশ নেতারা ভয় পেয়ে চুপ করে রইলেন, আরও কিছুকাল পরে এই ভয়েই 
তাঁরা দলটাকে ভেঙে 'দিলেন। 

চীনের অবস্থা অনেক 'দিক দিয়েই ভারতবর্ষের অনুরুপ; অবশ্য দুই দেশের মধ্যে মলেত 
বহু প্রভেদও রয়েছে । চান স্বভাবত কীষিপ্রধান দেশ, অসংখ্য কৃষকের বাসড়মি। 
কালখানা যা-ও আছে সে প্রধানত গোটা পাঁচ বড়ো বড়ো শহরের মধ্যেই সামাধ্ধ, তার 
কর্তৃত্বও রয়েছে 'বদেশীদের হাতে । দেশের কোটি কোটি কৃষক আর প্রজা বিপৃল-পাক্মাপ খাণের 
চাপে একেবারে পিষে মারা যাচ্ছে। জাঁমর খাজনার হার অত্যন্ত বেশি; এবং ভারতবর্ষেরই মতো 
চীনেও বছরের একটা দীর্ঘ সময় চাষিদের বাধ্য হয়েই অলস হয়ে বসে থাকতে হয়, কারণ তখন 
মাঠে তাদের করবার কাজ কিছু থাকে না। অতএব এই সময়টাকে কাজে লাগাবার এবং' আয় 
বাড়াবার জন্য তাদের পক্ষে কুটির-শিক্প অত্যন্ত দরকার। এখন অবশ্য বহু কুঁটির-শিজ্প দেশে 
গড়ে উঠেছে। বড়ো মহালের সংখ্যা আত অঙ্প। বড়ো মহাল যেখানে-বা কেউ একটা গড়ে তোলে, 
দ্বাদন না যেতেই সেটা বহন উত্তরাধকারণর মধ্যে ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কৃষকদের 
মধ্যে প্রায় আধাআঁধ লোকের নিজস্ব ক্ষেত-খামার আছে, বাঁক অর্ধেক লোক ভূষ্বামদের অধীনে 
চাকার করে। চশনদেশ তাই অসংখ্য ছোটো ছোটো ক্ষেত-খামারে ভরা। চশনের কৃষকদের খ্যাতি 
আছে, তারা জাম থেকে যথাসম্ভব বোশ ফসল আদায় করে নিতে জানে- এই খ্যাত বহু শত 
বংসর ধরে চলে এসেছে। প্রত্যেকের যেটুকু জমি আছে তার পাঁরমাণ অতি সামান্য, কাজেই বাধ্য 
হয়েই চিরদিন এদের সে জমি থেকে যথাসম্ভব বেশি ফসল তোলবার চেম্টা করতে হয়েছে; অতএব 
তারা আশ্চর্য উদ্‌ভাবনশ-বাদ্ধর পারচয় দিত, খাটতও একেবারে নিদারুণ রকম। আধ্বানক যৃগে 

মানৃষের শ্রম লাঘব করবার যে-সব কল-কায়দা ব্যবহার করা হয় সে-সব কিছুই তাদের 
ক রর যতটুকু খাটা দরকার তার চেয়েও অনেক বোশ 

হত। 

তব্দ এতখানি বদ্ধ, এতখানি কঠিন পরিশ্রম থাটিয়েও তাদের প্রায় অর্ধেক লোকের ঠিকমতো 
গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হত না। ভারতবর্ষের অসংখ্য কৃষকের মতোই তাদেরও জীবন অনশনে 
অর্ধাশনে কেটে যেত, সে জশবন হুস্ব এবং 'িবকাশের সষোগের অভাবে পঙ্গু । চরম দুঙ্গীতকে 
একেবারে সামনে নিয়ে এদের দিন কাটত; তার উপরে আবার আসত নানাবিধ দুর্ধিপাক-_আসত 
দুর্ভক্ষ, আসত বন্যা, তার আঘাতে লক্ষ লক্ষ লোক 'নিশ্চহু হয়ে মুছে যেত। বোরোদিনের 
উপদেশক্রমে ডক্তর সৃন-এর প্রাতম্ঠিত সরকার কৃষক এবং শ্রীমকদের রক্ষাকল্পে বহু নির্দেশ জার 
করলেন। জাঁমর খাজনা শতকরা পশচশ ভাগ কাঁময়ে দেওয়া হল; শ্রীমকদের খাট্ানর সময় আট- 
ঘণ্টার অনধিক বলে স্থির করা হল, বেতনের একটা সর্বানম্ন হারও বেধে দেওয়া হল, কৃষকদের 
ইউনিয়ন প্রাতষ্ঠা করা হল। জনসাধারণ এই-সব সংস্কার প্রচেষ্টা দেখে স্বভাবতই আনান্দত 
নর উরস রক 
সরকারের সমর্থন করতে লাগল। 


3৯০ 1িধ্ব-হইাতহাস প্রসঙ্গ 


এইভাবে ফ্যাপ্টন সরকার নিজেকে স্ত্রাতষ্ঠিত করে নিলেন, তারপর উত্তর-অণ্চলের উ:চুনদের 
৯০৮৯7-8-৯০ স্পা সস একটি সামারক বিদ্যালয় খোলা হল, দেশে একটি 
শুধয ক্যান্টনে নয়, ০৮ এবং 'কিছপারমীণে 
গতি তখন একটা নূতন বস্তুর আবিভাব হচ্ছিল; সোঁট হচ্ছে ধর্মপ্রীতষ্ঠানের 
গৌরব কমে গিয়ে তার জায়গাতে পার্থব-প্রীতদ্ঠানের প্রীতম্ঠা। ধর্ম কথাটায় যে 
সংকশর্ণ অর্থ আমরা জান, সে অর্থে অবশ্য চশন কোনোঁদনই ধর্মপ্রাণ দেশ ছল না। এবার 
সে আরও বোশ করে ধর্মানরপেক্ষ হয়ে উঠল। 'বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারটা ধর্মপ্রধান ছল, 
সেটাকে খমীনরপেক্ষ করা হল। প্রাচশীনকালের বহু মাঁন্দরকে এখন যে-সব কাজে লাগানো 
হচ্ছে, তাই থেকেই এই ব্যাপারটার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্যাণ্টনে প্রাচশনকালের 
একাঁটি প্রাসম্ধ দেবমান্দর ছিল, এখন সে মাঁন্দরকে একটা পাীলশদের 'শিক্ষার়তন 'হসাবে ব্যবহার 
করা হচ্ছে! আরেক জায়গাতে কতকগুলো মাঁন্দরকে পাঁরণত করা হয়েছে শাক-সব্জী বেচবার 
দোকানে। 

১৯২৫ সনের মার্চ মাসে ডন্তর সুন ইয়াৎ-সেন মারা গেলেন। কিন্তু ক্যাশ্টন-সরকার তখনও 
শান্ত সণ্চয় করে চলছেন, বোরোদিন তাঁদের উপদেষ্টা । এর অল্পার্দন পরেই এমন কতকগুলো 
ঘটনা ঘটল, যার ফলে চশনের জনসাধারণ বদেশশ সাম্মাজ্যবাদীদের উপরে, বিশেষ করে 
ব্রিটিশদের উপরে, রাগে জলে উঠল। সাংহাইয়ের কাপড়ের কলগ্যালতে ধর্মঘট হল; ১৯২৫ 
সনের মে মাসে একটা শোভাযাত্রা উপলক্ষে একজন শ্রামক মারা পড়ল। তার নাম করে একটা 
প্রকাণ্ড স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন করা হল; তাকেই উপলক্ষ করে ছাত্ররা এবং শ্রামকরা একটা 
সান্রাজ্যবাদ-বিরোধা শোভাষান্লা বার করল। একজন 'ব্রাটশ পুলশ-কর্মচারশ তাঁর অধীনস্থ 
শিখ প্2ালশ-বাহিনীকে এই জনতার উপর গাল চালাবার হুকুম দলেন-_আদেশটা ছল “প্রাণবধ 
১--45742৮৮, 
তখব্র ক্রোধের আগুন জহলে উঠল। এর পর আরেকটা ব্যাপারে অবস্থা আরও 
হয়ে উঠল, এই ব্যাপারটা ঘটে ১৯২৫ সনের জুন মাসে, ক্যাপ্টনের 'িদেশশ এলাকাতে 
12 8788 সেখানে চীনাদের একাঁটি জনতার উপরে--তার বেশির 
এই 


ন্‌ 


নুনু 


এ 


চিএ 


ছা মোশন-গান চালানো হল; বায়ান জন মাবা গেল, আরও বহু লোক আহত 

ঘটনাঁটর নাম দেওয়া হল *শামশনের হত্যাকান্ড” শীন্রাটশদেরই এর জন্য প্রধানত 
করা হল। ক্যান্টনে ঘোষণা করা হল, 'ব্রাটশ পণ্য বর্জন করো। বহু মাস ধরে হংকঙ-এর 
সঙ্গে বত 'ব্যবসা-বাশিজ্য চলত সমস্ত বন্ধ হয়ে রইল; ব্রিটিশ কারবারগুঁলির এবং ব্রিটিশ 
সরকারের নিদার্ণ ক্ষাত হল তাতে । বোধ হয় জান, হংকঙ হচ্ছে 'ব্রাটশদের আধকৃত দাঁক্ষিণ-চশনেয 
একটি শহর। জায়গাটা ক্যান্টনের খুব কাছেই; এর মারফৎ বিপুল পাঁরমাণ ব্যবসাবাশিজ্য 
চলে থাকে। 

ডন্তর সূনের মৃত্যুর পর ক্যান্টন সরকারের রক্ষণশশল দক্ষিণ-পল্থশ আর প্রগাঁতকামশ বামপল্থশ 
দলের মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁট চলতে লাগল। শাসনক্ষমতাও একবার এদের একবার ওদের 
হাতে যেতে লাগল। ১৯২৬ সনের মাঝামাঝি সময়ে চিয়াং কাই-শেক নামে একজন দক্ষিণপল্থশ 
ব্যাস্ত প্রধান সেনাপাঁত হলেন; কমিউীনষ্টদের 'তাঁন সরকার থেকে ঠেলে বার করতে আরম্ভ 
করলেন। তখনও 'কিল্তু দুই দল কতকটা একন্ই কাজ করে যাচ্ছে, যাঁদও পরস্পরকে তারা 
মোটেই বিশ্বাস করছে না। এর পরে শুরু হল ক্যাপ্টনের সেনাবাঁহনশর উত্তর-অপ্তলে আভযষান; 
সেখানকার সমস্ত ট.চুনদের তারা যুদ্ধ করে বিতাঁড়ত করবে, সমগ্ন চন জুড়ে একটিমান্ত 
জাতায় সরকার প্রাতাক্ঠিত করবে, এই তাদের সংকম্প। উত্তর-অণ্তলে এদের এই আঁভষান একটা 
আশ্চর্ধ ব্যাপার, দুদিন না যেতেই সমজ্ত পাৃঁথবশর দুষ্ট এর 'দকে আকৃষ্ট হল। য্ম্ধ বচ্তৃত 
বিশেষ হলই না; দক্ষিণ সেনা আত দ্রুতগতিতে একটার পর একটা জয়লাভ করে এগিয়ে চলল। 
উত্তর-অণ্তলে অবশ্য সংহাতি বলে কিছু ছিল না। কিল্তু দক্ষিণণ-সরকারের শান্তর প্রকৃত উৎস 
ছি প্রজাদের প্রশীত। সেনাবাহনীর আগে আগে চলত একটি প্রচারক এবং 


শুন 


চীনে বিপ্লব ও প্রাত-বিপ্লব 





৭৯২ বিশ্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 


আন্দোলনকারীর দল, এরা কৃষক এবং শ্রামকদের ইউনিয়ন গড়তে গড়তে পথ চলত, তাদের বোকাত, 
ক্যাপ্টন সরকারের অধশনে এলে তারা কতখানি সুখে স্বচ্ছন্দ বাস করতে পারবে। অতএব যে 
শহরে বা গ্রামে গিয়ে সেনাবাহিনী উপাস্থত হত সেইখানেই প্রজারা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে 
নিত, যতরকমে পারে তাদের সাহায্য করত। ক্যাশ্টনশ সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে সৈন্য পাঠানো 
হত তারা যুদ্ধ প্রায় করতই না, অনেক সময় পোঁটলা-পঃটালসম্ধ তাদের সম্গেই গিয়ে যোগ 'দিত। 
১৯২৬ সন শেষ হবার আগেই জাতীয়তাবাদী বাঁহনশ অর্ধেক চীন পার হয়ে চলে গেল, ইয়াধাস 
নদশর তরে বিশাল শহর হ্যাংকাও দখল করে 'নিল। ক্যাপ্টন থেকে রাজধানী সাঁরয়ে তারা 
হ্যাংকাওয়ে নিয়ে এল, হ্যাংকাও-এর নূতন নামকরণ হল উহ্ান। উত্তর-অণ্তলের যৃদ্ধ-ব্যবসায়ী 
সেনানশরা পরাক্ছিত এবং বিতাড়িত হয়োছিল; সাম্রাজ্যবাদী জাঁতরা অকস্মাৎ আঁবচ্কার করলেন, 
মতন এবং উগ্র-উৎসাহশ একটি জাতীয়তাবাদী চশনদেশ তাঁদের মুখোমুখি এসে দাঁড়য়েছে; তাঁদের 
সঙ্গেই সমান-সমান মর্ধাদা দাবি করছে, তাঁদের চোখ-রাষ্ডানি আর মানতে চাইছে না। জেনে 
তাঁদের দুঃখ-ক্ষোভের অল্ত রইল না। 

১৯২৭ সনের প্রথমাঁদকে চশনাদের স্পো ব্রিটিশদের বিরোধ বাধল, হ্যাংকাওতে 'ব্রাটশদের বে 
ইজারা জাম ছিল, জাতায়তাবাদীরা সেটা দখল করে নিতে চাইছিল। সাধারণ অবস্থায় চীনারা 
এরকমের উগ্রভাব দেখালে, তা নিয়ে যুদ্ধ হত, ব্রিটিশ সরকার তাদের সে উদ্ধত্যকে মেরে ঠাশ্ডা 
করে 'ছিত, ভয় দেশিয়েই তাদের কাছ থেকে আরও কিছু ক্ষাতপূরণ আর ইজারা ইত্যাদ আদায় 
করে 'নিত। আমরা দেখোঁছ, ১৮৪০ সনের সেই আফিম য্ণ্ধের পর থেকে এইটাই ছিল সেখানে 
বাঁধা নিয়ম। কিল্তু দেখা গেল সময় বদলে গেছে, তাদের সামনে এসে দাঁড়য়েছে এক নূতন চশন। 
অতএব চশনের হীতহাসে সেই প্রথমবার 'বাটশদের নশীতিরও পাঁরবর্তন ঘটল; এবার তারা এই 
নূতন চশনকে প্রসন্ন রাখবার নীতি গ্রহণ করল। হ্যাংকাও-এর ইজারা নিয়ে যে বিরোধ সেটা ক্ষুদ্র 
ব্যাপার, তার মীমাংসাও সহজেই করে ফেলা গেল। কিন্তু হ্যাংকাও-এর খুব কাছেই এবং 
জাতীয়তাবাদী বাঁহনশ যে পথে এগিয়ে আসছে তার ঠিক পথের উপরেই রয়েছে সাংহাইয়ের বিরাট 
বন্দর--চশনে বিদেশীদের যত ইজারা আছে তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে দামী । 
সাংহাইয়ের ভাগ্যের উপরে বিদেশশদের বিপুল পাঁরমাণ কায়েমী-স্বার্থের ভাগ্য নির্ভর করছে। খোদ 
শহরটা, মানে তার ইজারা এলাকাটা 'ছিল 'বদেশশীদের অধীন, চীনা সরকারের যেখানে বস্তুত কোনো 
হাতই নেই। জাতীয়তাবাদী সেনা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে দেখে সাংহাইয়ের এই বিদেশশরা 
এবং তাদের দেশের সরকাররা অত্যন্ত উদ্াবশ্ন হয়ে উঠল; চারাদক থেকে ছুটোছাঁটি করে বহু 
রপতরশ আর সৈন্য সাংহাই বন্দরে গিয়ে হাজির হল। [বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকার একটা ক্ফুব 
বড়ো আঁভষানকারশ বাঁহনশ পাঠালেন, তার কতক 'ছিল ভারতশয় সেনা। ১৯১২৭ সনের জানুয়ারণ 
মাসের গোড়াতে এরা সাংহাইতে গলিয়ে পেশছল। 

জাতশয়তাবাদশ সরকারের এখন রাজধানী হয়েছে হ্যাংকাও বা উহান; তাঁরা একটা কঠিন 
সমস্যায় পড়ে গেলেন_ এখন কশ করা যায়, আরও এাঁগয়ে যাবেন 'কি যাবেন না, সাংহাই দখল 
করবেন কি করবেন না। এতাঁদন এত সহজে দেশ জয় করে এসে এসে তাঁদের সাহস এবং উৎসাহ 
বেড়ে গেছে; সাংহাই বল্দরটাও দামী জায়গা, দখল করবার লোভ সামলানো কম্ট। গদিকে আবার 
এতাঁদন ধরে তাঁরা খালি ক্রমাগত সামনেই এগিয়ে চলেছেন, প্রায় পাঁচশ মাইলেরও বোশ জায়গা 
দখল করে চলে এসেছেন, 'কিচ্তু সে জায়গাতে নিজেদের আঁধকার বা শাসন সপ্রাতাগ্ঠিত করবার 
ব্যবস্থা করেন 'নি। সাংহাই আক্রমণ করলে হয়তো 'বিদেশশ শাঁদের সঙ্গে কলহ বেধে যাবে, 
এবং তার ফলে যেটুকু এপর্যন্ত জয় করে এসেছেন সেটাও হস্তচ্যুত হয়ে যাবে। বোরোদিন পয়ামর্শ 
দিলেন খুব সাবধানে এগোও, আগে ঘর সামলে নাও। তাঁর মত ছিল, জাতশয়তাবাদশদেয় এখন 
উঁচত হবে সাংহাই থেকে দূরে সরে থাকা, চনদেশেয দক্ষিণা ইতিমধ্যেই তাঁদের দখলে এসে 
গেছে, সেখানে 'নজেদের আসন দডঢ় করে নেওয়া, এবং উত্তর-অণ্লে প্রচারকার্য চাঁলয়ে আঁভিযানের 
পথ সহজ করে নেওয়া। তাঁর আশা ছিল, এইভাবে চললে অল্পাঁদনের, মধ্যেই, হয়তো বছর 
খানেকের মধ্যেই, চীনের সব্তি অবস্থা তাঁদের অনুকূল হয়ে উঠবে; তার পর রাদ 
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জাতীয়তাবাদীরা আঁভষান করে, সবন্রই তরা খুব সহজে অভার্থনা লাভ করবে। সেইটাই হবে 
ঠিক সময়-_তখন সাংহাই দখল কর, শ্পািক পযন্ত এগয়ে যাও, এবং বিদেশশ সাম্াজাবাদীদের 
সামনাসামান গিয়ে বুক ফাালয়ে দাঁড়াও। বোরোদিন, দবপ্লবণী বোরোদিন, এমাঁন করে সাবধানে 
এগোবার পরামর্শ দিলেন; কারণ পাঁরস্থাতির সকল 'দক বিবেচনা করে দেখবার মতো অভিজ্ঞতা 
তাঁর 'ছিল। 'কিল্তু কুওমিন্টাঙের দক্ষিণপল্ধী নেতারা, এবং াবশেষ করে প্রধান সেনাপতি 
চিন্লাং কাই-শেক, তাতে রাজ নন- এ'রা জিদ ধরলেন, না, সাংহাই আক্ুমণ করতেই হবে। সাংহাই 
দখল করতে এদের এতখাঁনি অধীর আগ্রহ কেন, তার সত্যকার কারণটা বোঝা গেল আরও 
পরে, বখন কুণ্ডামন্টাঙ ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেল। কৃষকপ্রজা এবং গ্রামকদের ইতীনয়নগ্ালর 
শান্ত দন দিন বেড়ে উঠাঁছল। এই দাঁক্ষশপন্থী নেতাদের সেটা সেটা পছন্দ হচ্ছিল না। দেনাপাতিদের 
মধ্যে অনেকে নিজেরাই ছিলেন ভূষ্বামী। অতএব এ*রা স্থির করেছিলেন, এই ইই্উনিয়নগৃলোকে 
ভেঙেচুরে দতেই হবে, তাতে যাঁদ দল ভেঙে দস্তাগ হয়ে যায় যাক, জাতশরতাবাদশীদের সংকজ্প- 
1সাদ্ধর অক্তরায় ঘটে 'ঘটুক আপ্পাত্ত নেই। সাংহাই ছিল চঁনদেশের বড়ো বড়ো বুর্জোয়াদের একটা 
প্রধান কেন্দ্ু। এই দাঁক্ষিণপল্থণী সেনাপাঁতদের আশা ছিল, দলের মধ্যে বারা আঁধিকতর অগ্রণশ বা 
উগ্নপল্থী তাদের সঙ্গো, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁদের যুষ্ধ হলে সে বুদ্ধে এরা টাকা 
1দয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে তাঁদের সাহাধ্য করবে। আর সে রকমের হৃদ্ধ যাঁদ বাধেই, তখন 
সাংহাইয়ে যেসব বিদেশশ ব্যা্কার আর শিষ্পপাঁত রয়েছে তারাও তাঁদেরই সাহায্য করবে, এটাও 
তাঁদের জানা ছিল। 

অতএব তাঁরা সাংহাই আক্রমণ করলেন। ১৯২৭ সনের ২২শে মার্চ তাঁরখে শহরের 
চীনা-অণ্গল তাঁদের দখলে চলে এল; বিদেশীদের যে-সব ইজারা অণ্টল 'ছিল তা তাঁরা আক্রমণ 
করলেন না। সাংহাই জয় করতেও এদের 'বশেষ যুদ্ধটুদ্ধ করতে হল না। 'বপক্ষদলের সমস্ত 
সৈন্য জাতশয়তাবাদীদের সঙ্গেই এসে যোগ 'দিল; শহরের সমস্ত শ্রীমক জাতশয়তাবাদশদের পক্ষ 
হয়ে ব্যাপক ধর্মঘট ঘোষণা করল, অতএব সাংহাইয়ে যে সরকার বর্তমান ছিল তার আর লড়াই 
করবার শান্তই রইল না। এর দুদন পরেই 'বশাল শহর নানাকংও জাতীয়তাবাদী বাঁহনীর 
দখলে এসে পড়ল। তার পরেই এল কুওমন্টার্ঠের ভাঙন- কুণ্ডামন্টাড ভেঙে বামপল্থশ এবং 
দাক্ষণপন্থী এই দূই ভাগে বিভন্ত হয়ে গেল। জাতীয়তাবাদশদের জয়লাভের সেইখানেই হাতি 
ঘটল, চীনের সর্বনাশ আসম্ হয়ে উঠল। বিপ্লবের ফূগ শেষ হয়ে গেছে, এবার শুরু হল প্রাত- 
ণবস্লবের পালা। 

চিয়াং কাই-শেক সাংহাই আক্রমণ করেছিলেন, হ্যাংকাও সরকারের অনেক সভ্যের মতের 
শবরুষ্ধে। এই দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লেগে গেল। হ্যাংকাওতে যারা 'ছিল 
তারা চেস্টা করতে লাগল সেনাবাঁহনীর উপরে "চয্নাং-এর ষে প্রাতপান্ত আছে তাকে নম্ট করে 'দতে, 
তা হলেই চিয়াংকে সরিয়ে দেওয়া যায়। চিয়াং এঁদকে নানাকংএ একটি প্রাতদ্বন্ঘী সরকার 
স্থাপন করলেন। এই সমস্ত ব্যাপারই ঘটে গেল সাংহাই জয়ের পয আত অঞ্প কয়েকটি মার 
1দনের মধ্যে। যে হ্যাংকাও সরকারের তিনি অন্তর্ভৃন্ত ছিলেন তার 'বিরৃদ্ধেই িয়াং বিদ্রোহ 
করেছেন; এবার 'তাঁন খোলাখুঁলই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন- কাঁমিউানস্ট, বামপল্থী, প্রেড- 
ইউনিয়ন কমর্ঁ, সকলের বিরুদ্ধেই যৃম্ধ শুরু করে দিলেন । যে শ্রামকরা ধর্মঘট করে তাঁর সাংহাই- 
জয় সহজ করে 'দিয়োছল, আনন্দে উচ্ছবাসত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল, তাদেরই এবার 
তান তাড়া করে করে ধ্বংস করতে লাগলেন। অসংখ্য লোককে গাাঁজ করে মারা হল, বহু লোকের 
মাথা কেটে ফেলা হল; হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হল। সাংহাইয়ের 
লোকেরা ভেবেছিল জাতীশয়তাবাদীরা তাদের জন্য স্বাধীনতার বাধশী বহন করে এনেছে; দুদিন না 
যেতেই সে স্বাধীনতা পাঁরপত হল একটা রন্তক্ষয়ী বিভীষিকায়। 

, এটা ১১২৭ সনের এ্রাপ্রল মাসের কথা। এই এপ্রল মাসেই একই 'দনে [পাকঙের সোতিয়েট 
দূতাবাসে আর সাংহাইয়ে যে সোঁভির়েট কন্সাল ছিলেন তাঁর দপ্তরে চীনারা "শিল্পে চড়াও হল। 
এটা বেশ স্পন্টই বোবা গেল, উত্তর-চীনের সমর-নারক চ্যাং সো 'লিনের সঙ্গো চিয়াং কাই-শেক্‌ 


৭৯৪ (বিশ্ব-ইীত্হাস প্রসঙ্গ 


একযোগে কজ্জ করছেন; অথচ লোকে জানত তাঁর সম্গেই চিন্লাং-এর বদ্ধ চলছে। পাকিঙ এবং 
কমিউীনস্ট আন প্রর্গাতপল্থণ শ্রীমকদের একেবারে “সাফ করে' দেওয়া হল।' সায়াজা- 

বার্ধী জাতিরা অবশ্য এই ব্যাপারে ধ্যবই খুশি হয়ে উঠল। তাদের তো খ্যাঁশ হবুরুই কৃথ্া, কারণ 
এর ফলে চরনা' জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ভাঙন ধরল, শান্ত চাস পেয়ে গেল। নাতো 
কিউ সপ স্প্ল উপ এি০ উপ 
তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, এরই কাছাকাছি সময়ে, ১৯২৭ সনের মে মাসে, সর্কার 
লপ্ডনস্থ সোঁিরেট প্রাতষ্ঠানদের উপরে 'আর্কৃসের খানাতল্লাসণ' চাঁলয়োছিল, এবং তার পরেই 
রাশিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করোছিল। 

এইভাবে, মার একাঁট ক দুটি মাসের মধ্যে চীনের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। কুগডাঁমন্রা 
ছিল একাঁট অখণ্ড জয়দৃপ্ত দল, সমস্ত চীনের প্রাতানীধ, যুদ্ধের পর হৃদ্ধ সে 
জয় করে চলেছে, বিদেশীরা পর্যন্ত তার ভয়ে সন্মস্ত। সে এখন পাঁরণত হল কতকগুলো ভাষ্তা- 
চোরা উপদলে, _তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করছে; কু্াঁমন্টাঙের প্রাণ এবং শ্াল্তর উৎস 
ছিল যে শ্রামকরা আর কৃষকরা, তাদেরই সে এখন পাঁড়ন করছে, তাড়া করে করে বধ করছে। 
সাংহাইতে যে 'বদেশণরা ছিল তারা আবার স্বস্তির 'নঃ*্বাস ফেলে বাঁচল, আঁত উদারাচত্তে এক 
দলকে অন্য দলের সঙ্গে লড়তে সাহায্য করতে লাগল-_বিশেষ করে শ্রীমকদের পাঁড়ন এবং নর্ধাতন 
করার এমন চমৎকার এবং লাভজনক ব্যসন চালাতে । সাংহাইয়ের শেধু তাই নয়, চশনের সর্ব্ই) 
কারখানাঙগুলোতে এই-যে শ্রামকরা কাজ করত, মালিকরা এদের ভয়ানকভাবে শোষণ করত; এরা 
যেভাবে খেত পরত বাস করত তার চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নের 
কল্যাণে এদের শান্ত বেড়োছিল, ইতিমধ্যেই এরা মালিকের হাত মুচড়ে কিছু বোশ হারে মাইনে 
আদায় করে 'নিয়েছিল। অতএব কারথানার মালিকরা কেউই সে ট্রেড ইউনিরনদের উপরে প্রস্ 
ছিল না--তা সে মালিক জাতে ইউরোপীয় জাপান বা চশনা যাই হোক। 

চীনে অবস্থার গাঁত যে দিকে চলছে তার দরুন মস্কোতে সকলে বোরোঁদনের উপরে অত্যন্ত 
অপ্রসম্ন হয়ে উঠলেন; ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে বোরোঁদন রাশিয়ায় চলে গেলেন। তাঁর যাত্রার 
সঙ্গে সশ্গোই হ্যাংকাওতে কুওমিন্টাঙের যে বামপল্থ দল ছিল সৌঁট ভেঙে টুকৃরো টুকৃরো হয়ে 
গেল। নানাকং সরকার এবার সম্পূর্ণরূপেই কুণ্ডামন্টাঙের উপর প্রভূত্ব করতে লাগলেন; 
1াবশেষ করে কামউনিস্টদের বিরূদ্ধে এবং সমস্ত বামপন্থী এবং শ্রীমকনেতাদের বরুদ্ধে যে আঁভযান 
তাঁরা চালাঁচ্ছিলেন সেটাও সমানেই চলতে 'লাগল। এই সময়ে যাঁরা চখন ছেড়ে অন্যন্ চলে গেলেন 
বা চশন থেকে 'বতাঁড়ত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাদাম সন, মহাবীর নেতা সন ইয়াৎ-সেনের 
প্রদ্ধেয়া বিধবা। আত শোকার্ত মনে তিনি বললেন, চশনের স্বাধীনতার জন্য আমার দ্বামণ-বে 
বিরাট আয়োজন প্রাতাষ্ঠত করে শিয়োছিলেন, এই 'সমরনায়করা এবং অন্যরা মিললে তাকে নষ্ট 
করে দিল। অথচ তখনও এই সমরনায়করা ক্র সুন-এর বিখ্যাত নশীতগুলোরই দোহাই মুখে 
উচ্চারণ করাছিল-_জাতপয়তা, প্রজাতল্্, সামাজিক স্বাবচার। 

আবার চন একটা বিষম বিশৃ্খলার রাজ্যে পাঁরণত হল, তার সর্বশ্ল সমরনায়করা এবং 
সেনাপাঁতিরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে ফিরতে লাগলেন। ক্যান্টন নানীকং-সরকারের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করে দাঁক্ষিণ চনে তার নিজস্ব সরকার প্রাতিষ্ঠা করল। ১৯২৮ সনে পাকি শহর 
নানকিং সরকারের হস্তগত হল। তার নামটাকে বদলে করা হল, স্পিকিং এর মানে হচ্ছে 
'উত্তর-অণ্তলের শাঁচ্ত'। কি নামটার মানে ছিল 'উত্তর অণ্যলের রাজধানশ'-কল্ভু তখন আর 
তা রাজধানশ নয়। 

পাকঙকে এখন থেকে আমাদের 'পিশিং বলে ডাকতে হবে-্পাপং-এর পতনের পরও 'ক্চ্তু 
দেশের বহু স্থানে গৃহযুদ্ধ চলতে লাগল। ক্যান্টন তার দিজস্ব সরকার প্রাতিষ্ঠা ' করোছ্ল; 
িল্তু উত্তর অণ্লেও সমরনায়করা সকলেই ধার ধা খুঁশ করে বেড়াতে লাগলেন; নিজেদের মধ্যে 
ব্যান্তগত বঝগড়াঝণিটি চালাতে লাগলেন, আবার মাঝে মাঝে দৃঁদনের মতো পরস্পর্রে সঙ্গে 
আপোষও করতে লাগলেন। নামে নানাকঙের তথাকঘিত “জাতীয় সরকার সমস্ত চাঁন শানন 


চীনে 'বস্লব ও প্রাতি-ীবপ্লব ৭৯ 


করাছিলেন, একমার ক্যাশ্টন বাদে। “কিন্তু দেশের বহু অণ্ঠল 'ছিল যেখানে সে সরকারের 
ক্ষমতা বজার 'ছিল না। এর মধ্যে বিশেষ কনে উল্লেখযোগ্য ছিল দেশের অভ্যল্তরস্থ এ 
বড়ো অন্ঞল, সেখানে একটি কাঁমউনিল্ট সনৃকার প্রাতাঙ্থিত হয়োছল। নানাকং সরকার 
সাহায্যের জন্য প্রধানত সাংহাইয়ের ব্যাঞ্ফারদের উপরৈই 'নর্ভর করতেন। বাজ সেনাপতিদের 
অধীনস্থ 'বিরাট লব সেনাবাঁছনীর খাঁই মেটাতে মেটাতে কৃষকদের প্রাণ ওম্ঠাগত হয়ে উঠল 
যে-সব সেনাদল ভেঙে শিরোছিল তাদেরও অসংখ্য লোক চাকারর সন্ধানে দেশের সর্ব ঘুরে 
বেড়াঁচ্ছুল এবং চাকার না পেয়ে প্রায়ই ডাকাঁতি-লুটতরাজ করে পেট ভয়াচ্ছুল। 
১৯২৭ সঁনের ডসেম্বর মাসে নানাকং সরকার আর সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পক ছি হল; 
জাঁতদের সহায়তা ঘনিয়ে নার্নীকং সরকার একটা উগ্র সোভিয়েট-বিরোধশ নীতি 
অবলম্বন করলেন। এই নিয়ে ১৯৯২৭ সনেই যৃদ্ধ বাধত, শুধু রাশিয়া কিছুতেই ' হুদ্ধ করতে 
রাঁজ হল্‌ না বলেই যুদ্ধ হল না। ২ রা 
এবার রষ্গামণ্ণ হল মাণ্তরয়া। মাণ্চযরয়াতে সোতিয়েট কন্‌সালের দপ্তর চড়াও করা হল; চাইনপজ 
৮৮৮৪১87৮55১ এই রেলওয়েটার 


1111, 


মাণ্যারয়াকে নিয়ে, এবং মাণ্চারিয়ার মধ্য দিয়ে যে রেলপথাঁট চলে গেছে, তাকে নিয়ে, 
বহহ আন্তজাতিক' সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; কারণ অনেকেরই ্বার্থ এখানে এসে একত্র হয়েছে এবং 
ঠোকাঠযাক করে মরছে-বশেষ করে চন জাপান এবং রাশিকা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জাপান 
এই স্থানটিতে তার পর্ণ প্রভূত্ব প্রাতষ্ঠা করে নিয়েছে__পাঁথবীসুদ্ধ সকলেই তার এই কাজের 

করেছে, তবুও। এর কথা আম তোমাকে এর পরের চিঠিতে বলব। 

বলোছি, চশনের খানিকটা জায়গ্কা নিয়ে একটা কাঁমিউীনস্ট সরকার প্রাতা্ঠত হয়োছল। 
যতদ্‌র মনে হয়, প্রথম কামউীনস্ট সরকার প্রাতাষ্ঠত হয়োছল ১৯২৭ সনের নভেম্বর মাসে, দাঁক্ষণ- 
চীনের কোয়ান্ট্‌ং প্রদেশের অন্তর্গত হাইফেং জিলাতে। এর নাম ছিল হাইফেং সোভিয়েট প্রজাতল্ম; 
অনেকগুলো কৃষক ইউীনিয়নকে একন্র করে এর সৃষ্ট হয়োছিল। চীনের অভ্যন্তরদেশে সোঁভিয়েট- 
শাসিত অণ্টলের আয়তন ক্রমেই বেড়ে চলল; ১৯৩২ সনের মাঝামাবি এসে দেখা গেল, 'নিজ চশন 
দেশের মোট ধা আয়তন তার প্রায় ছ"্ভাগের একভাগ, মানে ২৫০,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান, 
এর অন্তর্গত হয়ে গেছে__এর জনসংখ্যা পাঁচ কোটি । কামিউনিস্টরা এখানে ৪,০০,০০০ চন্য নিয়ে 
একাঁটি লাল-বাহনশী গড়ে তুলেছে; এই বাহিনীর সঙ্গে আবার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গড়া 
কতকগুলো সাহায্যকারশ বাহনশ আছে। চশনদেশের এই সোভিয়েটগুলোকে 'বিচ্ণ করতে নানাঁকং 
সরকার এবং ক্যাণ্টন সরকার উভয়েই প্রাণপণ চেম্টা করেছে, এবং চিয়াং কাই-শেক তাদের বিরুদ্ধে 
বারবার অভিযান চাঁলয়েও 'বিশেষ সফল হন নি। এই সোঁভয়েট প্রজাতল্মগ্ল কখনও কখনও 
পিছু হটে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে অন্য. নিজোদিগকে সৃসংহত ও শাল্তমান করে গড়ে তুলেছে ।* 


১৫৮ 
জাপানের ওম্ধত্য 
২৯শে জুন, ১৯৩৩ 


চন রুশভাবে ছিন্নাবাচ্ছ্ন হয়ে পড়ল তার করুশ কাঁহুনরশ আমরা দেখলাম : একবার মনে হল 
তার বিপ্লব বাঁঝ সত্যই জয়যূন্ত হল; তার পরই হঠাৎ আবার সে 'বপ্লব আত 'হিংত্র একটা 
প্রাতি-বিপ্লবের আবর্তে পড়ে কোথায় তাঁলয়ে গেল। এই কাঁহনশর আজও অবসান হয় নি, এর 
আরও অনেক 'কছুই ঘটতে বাঁক রয়েছে। চীনের 'বস্লব ব্যর্থ হল তার কারণ, জাতীয়তাবাদের 
বন্ধন সেখানে ধতটুকু দৃঢ় ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠোছল 'বাভন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে সচেতন সংগ্রাম। ধনী ভূস্বামীরা এবং অন্যান্য স্বার্থসম্পন্ন ব্যন্তরা জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনটাকেই বরং ভেঙে দেওয়া শ্রেয় মনে করেছিলেন, তব কৃষক এবং শ্রামক জনসাধারণের 
প্রডুত্ব দেশে প্রাঁতাষ্ঠত হবে, সে 'িবপদের ঝাঁক 'নতে তাঁরা সাহস করেন 'ন। 

কেবল 'নজের আভ্যল্তরশণ বপদই নয়, চীনকে এবার একটা বিদেশশ শন্লুর প্রবল আব্রমশও 
রুখতে হল। এই শলুটি হচ্ছে জাপান; রজার 
এই সৃযোগে সেও নিজের লাভ গুছিয়ে নেবার জন্য তৎপর হয়ে 

জিকা আর 
আর সেনানায়কদের প্রাধান্যের, অন্ভুত সমন্বয় ঘটেছে জাপানে। দেশের শাসন ব্যাপারে ভূস্বামশ 
এবং সমরনায়কদেরই প্রাধান্য; তারা সজ্ঞানেই রাষ্ট্রটাকে গড়ে তুলতে চেম্টা করেছে একটা বংশগত 
গোম্ঠীর ধারায়; সে গোচ্ঠীর তারাই হবে সর্দার, এবং সমাট হবেন সকলের উপরে প্রসভূ। ধর্ম, 
[শিক্ষা ইত্যাদি যাবতশয় ব্যাপারকেই এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেন তার চ্বারা এই ব্যবস্থার 


রাজা প্রায় দেবতারই সমতুল্য। প্রাচীনকালে বীরদের মধ্যে যে শৌর্ষের চর্চা ছিল, তারই প্রায় 
সমার্থক একটি কথা জাপানে আছে-_-'বুশিদো'; এর মানে হচ্ছে বংশ-মর্যাদার প্রাভ 'নিষ্ঠ্॥ এই 
কথাটাকেই ব্যাপক অর্থে সমগ্র রা্টের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে; সকলের উপরে একেবারে 'জ্বয়ং 
সম্মাট পর্ধন্ত এর অক্তর্গত। সম্মাট হচ্ছেন বল্তুত একটা প্রতাঁক মাঘ; তার নাম নিয়ে শাসন- 
ক্ষমতার আঁধকারখ বড়ো বড়ো ভূস্বামরা এবং সামারকশ্রেণশ দেশ শাসন করে থাকেন। শিজ্পতন্মের 
প্রবর্তনের ফলে জাপানেও একটা বুর্জোপা শ্রেণীর সৃষ্ট হয়েছে; 'িল্তু শিজ্পের ক্ষেত্রে 
বড়ো বড়ো 'দকপাল, তাঁরা সকলেই হচ্ছেন প্রাচীন ভূস্বামী পাঁরবারের লোক; অতএব 
পর্ষ্ত বুর্জোয়া শ্রেশী বলে নূতন কোনো শ্রেশীর হাতে ক্ষমতা হস্তাল্তরিত হয় নি। 


শু 


বহদন ধরেই জাপানের জনসাধারণের ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ষ। কিন্তু আরও একটা ধর্ম 
আছে, 'শিণ্টো। এটা কতকটা জাতীয়তামৃজক ধর্ম; পূর্বপুরুষের পুজাই একর বড়ো কথা। এই 
পূজার মধ্যে অততকালের সব সম্রাট এবং দেশপ্রাণ বীরদেরও পুজা করা হয়, বিশেষ করে ধারা 
বদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের! এমাঁন করে এই ধর্মটা দেশপ্রেম এবং সম্রাটের প্রাত ভাঁন্ত এবং 


তাদের আশ্চর্য দেশপ্রেম এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের ক্ষমতার জন্য প্রাসম্ঘথ। কিল্তু এদের 
এই দেশপ্রেমের প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র, এর কাম্য হচ্ছে একাঁট 'বশ্বব্যাপশ সান্জাজ্য প্রাতথ্ঠা: কল্পা-_ 


জাপানের 'ম্ধত্য ৭৯৭ 


এ খবরটা লোকে তেমন বেশি জানে না। ১৯১৫ সনের কাছাকাছি সময়ে জাপানে একটি 
নৃতন সম্প্রদায় স্থাঁপত হযর়। এর নাম 'ওমোটো 'কিয়ো' সম্প্রদায়; দেশের সর্ব দুতবেগে 
এটা ছাঁড়রে পড়ে। এই সম্প্রদায়াটির প্রধান কথা ছিল: জাপান সমগ্র পৃথিবীর প্রভু হবে, তার 
সর্বোচ্চ আসনে প্রাতশ্ঠিত থাকবেন জাপান-সম্মাট স্বয়ং। এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা 

“আমাদের .একমান্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানের সম্্রটকে সমস্ত পৃথিবীর শাসন এবং প্রভুর 
আসনে স্থাপন করা। স্বর্গলোকে অবাস্থত জাতির প্রথমতম পূর্বপ্রুষের নিকট হতে ধে 
এশশ প্রেরণা আমরা উত্তরাধকারসমে পেয়োছ, পৃথিবীর মধ্যে একমান্ত জাপান-সগ্ভাটের মধ্যেই 
'সেটা আজও বত্মান রয়েছে।” 

আমরা দেখোঁছ, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান চীনের উপরে কিছ জুল্মবাঁজর চেষ্টা 
করোছল, তার উপরে একুশ দফা দাঁব চাপাতে চেয়ৌোছল। আমোরকা আর ইউরোপ হৈ চৈ শ্দরু 
করল বলে বতখাঁন সে চেয়োছল তার সবখাঁন আদায় করতে পারল না, তবুও অনেকখানি সে 
পেয়ে গিয়ৌোছল। যুদ্ধের পরে জাপান দেখল, জারের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, এশিয়াতে জাপানের 
রাজ্া-বিস্তার করে নেবার তখন একটা সুবর্ণ সূযোগ। জাপানের সেনা সাইবোরয়াতে ঢুকে পড়ল; 
জাপানের অনূচররা মধা-এশিয়ার সমরকল্দ এবং বোখারা পর্যন্ত শিয়ে হাজির হল। কিস্তু সে 
আঁভিযান তার বার্থ হল। তার এক কারণ, সোঁভয়েট রাশিয়া বপর্যয় থেকে সামলে উঠল; আরেক 
কারণ জাপানের প্রতি আমোরকার আব্বাস ও বাধা । একথা সর্বদাই মনে রেখো, জাপান এবং 
আমোরিকার য্স্তরাম্মের মধ্যে সদভাব নেই। এরা পরস্পরকে অত্যন্ত অপছন্দ করে, প্রশান্ত 

মহাসাগরের দুই তীর থেকে এই দুটি দেশ সারাক্ষণ পরস্পরের 'দকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। 
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বাধা পড়ল, আমোরকার ক্‌টনপীতর সে একটা বৃহৎ জয়। এই কনফারেন্সে নট জাতি-_-তার 
মধ্যে জাপানও 'ছিল- একত্র হয়ে প্রাতশ্রাতি দিল, সকলেই চশনের অক্ষু্নতা বজায় রেখে চলবে। 
তার মানেই হল, চণনের মধ্যে রাজ্যাবস্তার করবার যে আশা জাপান পোষণ করছিল সেটা তাকে 
ছাড়তে হবে। তাছাড়া এই কনফারেন্সেই ইংলন্ডের সঙ্গেও জাপানের মৈত্র অবসান হল, 
অতএব দ[রপ্রাচ্যে জাপান একেবারে 'নর্বান্ধব হয়ে পড়ল। 'ন্রাটশ সরকার সিঙ্গাপুরে একাঁট 
পিবশাল নৌ-ঘাঁটি ণানর্মাণ আরম্ভ করলেন; বেশ বোঝা গেল এটা জাপানকেই ভয় দেখানোর 
বাবস্থা। ১৯২৪ সনে আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রে একটি জাপাঁন-আগল্তুক-বিরোধশ আইন তৈরি হল, 
জাপান থেকে বহ শ্রামক যা্তরাম্টে আসছল, তাদের আসতে দেওয়া যু্তরাম্ট্ের ইচ্ছা নয়। এই 
জাতিগত বৈষম্য ব্যবস্থাতে জাপান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল; তখন এ নিয়ে প্রাচ্য-জগতের প্রায় সবি 
অজ্পবিস্তর ক্ষোভের সম্গার হয়োছল। কিন্তু আমেরিকার বিরদ্ধে কিছু করবারই সামর্থ 
জাপানের ছিল না। জাপান দেখল সে নেহাতই একা পড়ে গেছে, ও'ঁদকে তাকে ঘরে শরুপক্ষের 
একটি ব্যহ ক্রমে গড়ে উঠছে। বাধ্য হয়ে সে তখন রাশিয়ার সঙ্গে বম্ধৃত্ব করল; ১৯২৫ সনের 
জানুয়ার মাসে রাশিয়ার সঙ্গে একটি সাম্ধ স্থাপন করল। 

এই সময়ে জাপানে একটা প্রচণ্ড দৈবদুরধোগ ঘটে, তার আঘাতে জাপানের শাল্ত অতান্ত 
কমে যায়। ব্যাপারটা একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প। ১৯২৫ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এই ভূমিকম্প হল, 
তার পরই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ডাঙার উপর এসে পড়ল, এবং রাজধানী টোকিও শহরে একটা 
প্রচণ্ড আঁশ্নকাস্ড হল। বিশাল শহর টোকিও আর ইয়াকোহামা বন্দর এই দুর্ষোগে একেবারে 
ধহংস হয়ে গেল। মানূষ মরল এক লক্ষেরও বোঁশ; ধনসম্পান্ত যে কত নষ্ট হল তার 'হুসাব নেই। 
তব: এত বড়ো সর্বনাশের মুখেও জাপানিরা সাহস এবং দৃঢ়তা হারাল না; পুরোনো শহনের 
ভগ্নস্তৃপের উপরে আবার তারা নূতন করে টোকিও শহরকে গড়ে তুলল। 

িগবে পড়ে জাপান সিরা সমপে বন করো, কিন্তু তাই বলে কমিউনিজ্মূকে 
সে সমর্থন করত এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। কমিউনিজম গ্রহণের মানে হচ্ছে 
পৃজা, সামন্ততন্্, শাসক শ্রেণী কতৃকি জনসাধারণকে শোষণ, এক কথায় বর্তমান অবস্থা বঙ্পতে 
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ধা-কছু বোঝার, তার প্রায় সবাঁকছুরই অবসান। জাপানে এই কমিউানজ-মের প্রাতত্ঠা দিন দিন 
বাদ্ধ- শান্তশালশ শিষ্পপাতদের 


তার উপর আবার তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শিল্পতল্রের যে-সব সারবজনশন 
িঘ্-বিপদ আর বাণিজ্যের বাজারে মন্দা চলাছল তারও ধান্কা তাকে সইতে হচ্ছিল। দেশের 
ভিতরে অবস্থা আরও সাঁঞ্গন হয়ে উঠবার ফলে কাঁষউীনস্ট এবং সমস্ত গ্রশ্গাতবাদশীদের উপরে 
নিদারুণ পশড়ন শুরু হল। ১৯২৫ সনে একটি “শাল্তি-রক্ষা আইন' তোর হল। আইনের 
জি রিভার রত লেট নারির অনুচ্ছেদাটর 
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গদয়ে একে রোখা যায় না। জাপানে বর্তমানে প্রজার ভয়ংকর দুরবস্থা। চান এবং ভারতবর্ষের 
মতো সেখানেও কৃষকরা 'বিপুল-পাঁরমাণ খণের চাপে 'পিষে মারা যাচ্ছে। প্রজার কাছ থেকে খুব 
বোশ কর আদায় করা হচ্ছে, বিশেষ করে 'বপুল-পারমাণ সামারক বায় এবং যৃদ্ধ-সংক্রাম্ত 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য। বহস্থানে অনাহারশক্রম্ট কৃষকরা ঘাস এবং গ্রাছের শিকড় খেয়ে 
প্রাণ বুঁচাবার চেম্টা করছে। নিজের সন্তান পর্যন্ত 'বান্র করে 'দচ্ছে এমন খবরও শোনা 
যাচ্ছে। বেকার-সমস্যার দরুন মধ্যাবন্ত শ্রেণীদেরও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠেঙ্ছে; আত্মকৃত্যার 
সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। 

কমিউানজমের বিরুদ্ধে আভিধান খুব তোড়জোড় করে শুরু হল ১১২৮ সনের প্রথম 
দিকে । একটি রান্রর মধ্যে এক হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হল, কিন্তু এক মাসেরও 
মধ্যে সংবাদপন্রগলি সে খবর ছেপে বার করবার অনুমাতি পেল না। বছরের পর বছর প্রায়ই দেশের 
সর্ব প্যালশের খানাতল্লাসী আর ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের 'হাড়ক চলেছে। পৃিশের সবচেয়ে বড়ো 
আঁভধানাট হয়েছে ১৯৩২ সনের অক্টোবর মাসে--তখন ২২৫০ দ্ধন লোককে একসঙ্ো গ্রেপ্তার 
করা হয়। এই লোকেরা শ্রামক নয়। এদের মধ্যে বোশর ভাগই ছাত্র এবং শিক্ষক । এদের মধ্যে 
শত শত গ্র্যাজুয়েট এবং নারীও রয়েছে। এর মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার বস্তু, জাপানে বহু ধনীর 
'ঘরের যুবক-য্বতী কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসশ হয়ে উঠেছে। ভারতবর্য এবং অন্যান্য সব দেশের মতো, 
জাপানেও প্রগ্গীতবাদশ চিল্তাবীরদের চোর-ডাকাত-খুনী প্রভাতি অপরাধশর চেয়েও ভয়ংকর ব্যান্ত 
বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের মশরাট-মামলার মতো, জাপানেও কাঁমউীনস্টদের 'নয়ে কয়েকটা 
মামলা বছরের পর বছর ধরে চলেছে। 

জাপানের অবস্থা সপ্বন্ধে এত কথা তোমাকে বললাম, যেন জাপান মাণ্রয়াতে. যে অভিযান 
চালাচ্ছে তার পশ্চাৎপদ্টি কশ, সে সম্বন্ধে তুমি খানিকটা ধারখা করে নিতে পার। এবার তোমাকে 
মাঞ্চরয়া-আভিযানের কথা বলাছ। 


জাপানের খম্ধত্য ৭৯% 


এাঁশয়্ার মহাদেশ-ভূঁমিতে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্য জাপান ক্রমাগত চেষ্টা করে 
আসছে--এর কথা তোমাকে আতগর কতকগুলো 'চিডিতে বলোছ। প্রথম সে কোরিয়া দখল করতে 
চাইল, তারপর হাত বাড়াল মাণ্থযরয়ার দিকে। ১৮৯৪ সনে চীনের সঞ্গো এবং তার দশ বছর 
পরে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হল; সে যাম্ধথও সে করোছল এই উদ্দেশ্য নিয়েই। ধীরে ধারে 


১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সন, এই সাতাঁট বছরের মধ্যে পশচশ-লক্ষেরও বোঁশ চশনা দেশ ছেড়ে 
মান্তুরিয়ায় চলে গেল। মাণ্চারয়ার বর্তমান লোকসংখ্যা তিন কোটির মতো, এদের মধ্যে শতকরা 
পণ্চানব্বই জনই হচ্ছে চীনা। অতএব এই প্রদেশ 'তিনাটর আপাদমস্তকই চীনদেশ। শতকরা 


১৯১২২ সনে ওয়াশিংটন কনফারেল্সে নয়াটি জাতির মধ্যে ষে সান্ধ হয়োছল, তার কথা 
(তোমাকে বলোছি। এই সাঁম্ধটা করা হয়োছল পাশ্চান্ত জাতদেন্স 'নির্ধিকমে। .এর প্রধান উদ্দেশ্য 
ছল, চখনে রাজ্যাবস্তারের যে সংকষ্প জাপানের আছে তাকে বাধা দেওয়া। আত স্পন্ট এবং 
অ-দ্বযর্থক ভাষায় এই নয়াট জাতি দের মধ্যে জাপানও ছল) প্রাতশ্রীত দিরোছল, “চণীনের 
সার্বভৌম আঁধকার, তার স্বাধীনতা, এবং তার রাজ্যের এলাকা ও শাসন-ব্যবস্ধার অক্ষ মর্যাদায়” 
তারা কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। 

এর পরে কয়েকটা বছর জাপান হাত গাঁটিয়ে বসে রইল। গোপনে গোপনে অবশ্য তখনও 
সে টাকা 'দিয়ে অন্যান্য ভাবে চশনের লমরনায়ক বা টুচুনদের সাহাধ্য করছিল, যেন তারা গৃহযুদ্থটা 
চালাতে পারে, চশনকে দূর্বল করে ফেলতে পারে। বিশেষ করে সে সাহায্য করছিল চ্যাং সো 
খলনকে- মাণ্চুরিয়াতে, এবং দাক্ষিণী জাতায়তাবাদীরা এসে 'পিকিঙও দখল করবার আগে পরক্ত 
শাকিঙেও, চ্যাং সো লিনেরই আধিপত্য 'ছিল। ১৯৩১ সনে জাপান সরকার মাণ্চরিয়াতে খোলা- 
থ্যালই একটা উগ্নমূর্তি ধারণ করলেন। হয়তো এর কারণ, জাপানের তখন দারুণ অর্থ-সংকট 
উপাস্থত হয়োছল, অতএব দেশের মধ্যে যে অসল্তোব দেখা 'দাচ্ছল তার থাঁনকটা লাঘব করবার, 
এবং দেশের মানুষের মনোযোগকে অন্য 1দকে 'নাবন্ট করবার জন্যই তাঁদের বাধ্য হয়ে দেশের 
বাইরে কোথাও একটা কিছু কাণ্ড বাধাতে হচ্ছিল। অথবা হয়তো জাপান সরকারের মধ্যে 
সামারক দলের যে আঁতারন্ত প্রাতপাণ্ত ছিল তার থেকেই এই আঁভযানের সাষ্ট। কিংবা 
হয়তো জাপান ভেবেছিল, অন্যান্য দেশরা সকলেই যে-যার আপদ-বিপদ আর বাণিজ্য সংকট নিয়ে 
ব্যাতবাস্ত রয়েছে, এই ফাঁকে সে যাই করে নিক তারা বাধা দিতে আসতে পারবে না। খুব 
সম্ভবত এই সমস্তগ্্‌লো কারণ একগ্প হয়েই জাপান সরকারকে এমন একাঁট কাজ করতে 
প্রল্ন্ধ করল, যার গূর্ত্ব অনেকখাঁন। কারণ এই কাজাঁটর দ্বারা ১৯২২ সনের নবশা 
চুন্তকে স্পষ্টতই ভাঙা হল। লীগ অব নেশনূসের মূলনীতি-সম্বলিত সনদের চুন্তি এতে ভঙ্গা 
করা হল, কারণ চশন এবং জাপান দুজনই লশগের সভা, অতএব লশগকে না জানিয়ে পরস্পরকে 
খআকুমণ করবার আঁধকার তাদের নেই। সর্বশেষ কথা, ১৯২৮ সনের প্যারস যো কেলগ) চুলও 
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চিক এই সময়ে দস্ষিগ থেকে একটি অক্ডুত সেনাবাছিনী এসে আবিদ্ুক্ষি হজ- 
এস সাম হচ্ছে ডীনশ সংখ্ক রড ব্যাহনণ বব উনিশ-নম্বর পথচারী বাছিনী। এই বার্ন 
ক্যান্টনের লোক নিয়ে গড়া; 'কন্ডু নানাকং বা ক্যাপ্টন, কোনো নরকারেরই আদেশে এরা পরিচাঁজিত 
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উাঁনশ সংখ্যক রুট্‌ বাহিনশ হাতহাসে একাঁট নূতন অধ্যায় সৃস্টি করে গেল; 
সর্ব এর নাম ছড়িয়ে পড়ল। এদের ধাকা খেয়ে জাপানিদের সমস্ত পারকর্পনা 
সাধহাইতে পাশ্চান্ত জাতদের অনেকখানি স্বার্থ ব্নেছে, তারাও সেগুলো 'টীকিয়ে 


তাদের অন্য পাঠিয়ে দিল। একটা কথা লক্ষ্য করবার মতো); এই পাশ্চন্তা জাতরা তাদের নিজেদের 
অর্থসম্পদ বা অন্যান্য স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা দোখিয়োছল; কিন্তু চাপেইতে 
বে নুশংস হত্যাকাণ্ড হল, হাজ্জার হাজার চীনাকে বধ করা হল তা নিয়ে কা তাদের সঙ্গে 
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যাচ্ছে, তবু এস্পীব ব্যাপারকে লগ মোটে জরার বলেই মনে করল লা। বলল, সাঁত্যকার হৃদ্ধ 
অন্যার অত্যাচারের এই প্রায় সভ্ভানেই সম্র্ধন করার ফলে, লীখের সুনাম এবং দর্বদা অনেকগাতিই 


ব্যাপারটাই লারা ছুয়ে যাবে! 

জাপানির সাংহাই থেকে সরে গেল, 1কম্তু শরার তারা মারিয়ার দিকে বৌশ করে মলোবোগ্গ 
1দল। মাঞ্চারয়াত্ে একটা প্‌স্থুল-সরকার খাড়া করল তারা; ক্োবাপা করে দল, মাপ্ঠারয়া আত্মন 
নিরন্ণের সে সরকঙ্া গঠন রুরেছে! এই নূতন খেলনাস্রাজ্ীটর নাম তারা দিল 
মান্চকেও; চধনর প্রন মান্য রাজাদের বংশধর একাঁট শার্ধকার় ফূরককে এই নূতন রাজের 
1সংহাসনে বসিয়ে দিল। অবশ্য এর সমস্তটাই হল লোক-দেখানো ব্যাপার; আললো জাপানই 


বহু মাস ধরে তদজ্ত চালাবার পরে, িউন-কছিশন লগ অব নেশনলের কাছে তাঁদের রিপোর্ট 
দাখ্খিল করলেন। রিপোর্ট অত্যন্ত সাবধানে, খুর ফেটে-কেটে, এবং [বিজ্ঞোচিত ভাথার় রচিত, 
তবুও এতে পুরোপার দোষই জাপানের ঘাড়ে ফেলা হয়োছল। তাই হেখে (ব্রিটিশ সরকার অহা বাস্ত 
হয়ে পড়লেন; তাদের প্রাণপণ চেম্টাই 'ছিল জাপানকে সমর্থন করা। এই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার 
ব্যাপারটাকে আবার মাস কতকের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হল। 'কিস্ছু তব শেষ পর্ধত় এই 


গোলা ছংড়তে লাগল জাপানরা, এরোগ্লেন থেকে বেমা ফেলতে লাগল শহরে--মে একেবারে 
পুরোদস্তুর আধুঁনক আক্রমণ । দেখতে দেখতে শানহাইকোল়্ান শহর- একটি থধূমায়িত খবংস- 
স্তৃপে' পরিণত হল; এর অসামারক আঁধবাসশদের মধ্যে বহদ লোক মৃত এবং ফন হয়ে 
সেই আশ্নকান্ডের মধ্যে পড়ে রইল। ভ্বার পর জাপান সেনা আরও এগিয়ে গিয়ে চশনের জেহোল 
প্রদেশে প্রবেশ করল, 'পাপং শহরের কাছে শিয়ে হান্ধির হল। তাদের অজুহাত ছিল, 


“দসহরা জেহোলকে তাদের প্রধান ঘাঁটি করে সেখান থেকে মান্মযকুওর আক্রমণ চালাজ্ছে; 
আর তাছাড়া জেহোল তো মাণ্ুুকুওরই অংশ মান। 
এই নুতন আভিষান এবং নববর্ষের দিনের এই হত্যাকাশ্ড দেখে লশগের ঘুম ভাঙল; প্রধানত 


রর 
রঃ 


সভ্য- 
পদে ইচ্তফা 'দিয়ে জাপান ধীরেসুল্থে 'পাপিহএর দিকে এগিয়ে চলল । পথে তাকে কেউই প্রায় 
বাধা 'দল না; এবং ১৯৩৩ যনের মে মাসে জাপানি সেনা বখন প্রায় 'পিাপপিং শহরের ফটকে গিয়ে 
, এমন সময় দঞ্চে জাপানের হৃদ্ধ-ীরযাঁতি ঘোষগা করা হল। জাপান সরকারেরই, 

জয় হল। নানকিং সরকার আর বর্তমান চীনের জনসাধারণ অত্যন্ত বিরত 
হয়ে উঠেছে। এতে 'বাস্মত হবার কিছুই নেই জাপানিদের আক্রমণের মুখে এ'রা যে অপূর্ব 


মগ্যারয়ার এই ব্যাপারাট্ সম্বধ্ধে অনেক কথ্াই তোমাকে ৷ বজলাম। ব্যাপারটা গু 
কারখ চশনের ভাঁবষ্যৎ কী হবে সেটা এর উপরে ধনর্ভর কয়ে। তার চেয়েখ নোক, গরেুকর 


মহা চৈশ্চামোচ গড়ে গেছে; 'ত্রাটিশ সরকার আঁবলদ্বে হুকুম জার করেছেন, রাশিয়ার 
কোনো পণ্য ব্রিটেনে ঢুকতে পাধে না। তার জবাবে রাশিয়াও ব্রিটিশ পণ্য ন্লাশরাতে প্রবেশ 


অতগ্রষ মান্ট্যারয়া চীনের ই্তচ্যুত হল এবং চন আরও অলেক কিছুই ছাক্লাল। জাপান 
চখনের বাকী অংশও দখঙজ করবার চেষ্টা করতে লাগল। 'িতষ্যত এখন স্যাধশন। মল্দোলায়া 


তাক্সা খুবই দরে আছে, গোঁব মরস্ভুমিই এই ব্যবধানের সৃষ্টি কযেছে। চলাচলের ব্যযস্ঘ আঁ 
প্রাশন ধরনের । চশনের সঙ্গে তাদের এঁক্যবজ্ধন তেমন দণ্ট নয় এবং তাঙ্গের হব্যে তুর্কি 
জাতীয়তাবাদ মাঝে সাঝে মাথা চাড়া 'দয়ে ওঠে । মহাঘুল্ধের পয খেকে এই বিন্াট অন্ঞলাটি 
জীগ্ত্শাতিক প্লাজনোতিক মার-প্যচি খেলার স্থান হয়ে দাঁড়য়েছে। ইংলন্ড, রাশিয়া ও জাপান 
চনের বিরুদ্ধে ও নিজেদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ফড়যল্ত ও গোয়েন্দার্ার করে, এবং স্থানীয় 
নেতাদের পরজ্পর-বির্ষ্ধ পক্ষ সমর্থন করে। 

১৯৩৩ দের গোড়ার গ্দফে নকিয়া প্রদেশে তুকার্গেষ এক বিদ্রোহ ঘটেছিল। ইয়ার- 
কচ্দ ও কাশগড়ের পতন হল এবং একটি প্রজাতল্ম জ্থাশপিত হল। ত্িটিশ পক্ষ অভিযোগ করলেন, 
এই বিদ্রোহের পিছনে রয়েছে মোভিয়েটের হাত। ওঁদফে আধার সোঁভদ্নেট খোলাখুীলই বলছেন, 
এই 'বিষ্টোহ খটিয়ে তুলেছে কয়েকজন 'ব্রটিশ সাম্রাঞ্যবাদী; তাদের তলব হচ্ছে 'সনকিয়াঙকে 
চিন ও ্লাশিয়ার মাঝখানে একটা নিরপেক্ষ প্রাচশঘ-রাশ্মে পাঁকিপণত করা, যেমন হয়েছে মান্ঠুকুও। 


* পরব” কালে দুই দেশের মধ্যে একটি টু্তি সম্পাঁদত হওয়ার ফলে ইংলস্ড ও সশয়ার 
মধ্যে এই বাঁশজ্যধূতণ্ধের অবসান ঘর্টোছল। 


সমাজতন্যশ সোিয়েই সাধারখড়ক্ষসমূহের হত্তরাম্ম 8৫% 


জার ইতি রাহি তাঁর নাম পর্যন্ত এরা প্রকঃখু 
করে | 

অন্তব্য : চশনা সরকারের সমর্থকগণ সিনকয়াঙ্ডের এই. বিদ্রোহ দমন করে [ফয়োছিল-_ খুবই 
সম্ভবতঃ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপায়ে কিছুটা সাহাষ্য করে থাকবেন। ফলে মধ্য-এশিরাতে 
সোভয়েটের মর্ধাদা গেল বেড়ে, আর সঙ্গগো সঙ্গো ভ্িটিশের মর্যাদা গেল কমে। 


১৫৭৯ 
সমাজতল্ঘধ সোভিয়েট লাধাণতক্প্রসমূতের হন্তরান্মী 


৭ই জবাই, ১৯৩৩ 
এবার ফিরে যাব রাশিয়াতে, সোভিয়েটের দেশে; যেখানে তার গঞ্পটি ছেড়ে এসোছিলাম মেইখান 
থেকেই আবার খেই ধরব। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে 'বিপ্দবের নেতা এবং প্রাণ-সন্টারক লেনিন 


আরা গেকেন মেই পর্ব্ত আম বলোছবলাম। তার প্রর়ের অনেকধুলো চিঠি 'কাখোঁছি অন্যান্য 
দেশের ফথা 'নিয়ে, কিন্তু সে চিঠিতেও বহুবার রাশিয়ার নাম উল্লেখ করোছ। ইউরোপের বমস্যা, 
“ধা ভারতের লাীমাম্তরেখা, বা মধ্য-প্রাচ্যের দেশ তুরস্ক এবং পারশ্য, বা দূর-প্রাচেচর দেশ চীন এবং 
জাপানের কথা বলতে গয়ে র্লাশম্মার নাম বার বার করে উঠে পড়েছে। ৬৬ 
এতাঁদলে নিশ্চই বুঝতে পেরেছ যে, একটিমাত্র দেশের রাজনোতিক বা অর্থনোতক জীবনকে 
অন্যান্য সৰ দেশ, থেকে 'বাচ্ছিল্ন করে' দেখা অত্যন্ত কাঁঠন, কাঁঠনই বা কেন বাঁল, রশীতিমতো 
অসম্ভব ব্যাপার। 'বাভব দেশের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক এবং পরস্পরশীনর্ভরতা গত কবছর 
প্রচশ্ডরকম বেড়ে খেছে; অনেক 'দিন থেকে এই সমস্ত পৃথিবশটাই একটামান্্ অগস্ড দেশে পারখত 
হয়ে বাচ্ছে। ইতিহাস এখন পাঁরণত হয়েছে আল্তর্জাঁতক ইীতহাসে, সমগ্র জগতের ইতিছাসে; 
সমগ্র প্ণাথবীর 'দকে একসশ্পো তাকাতে পারলে তবেই এখন একাঁটমারর দেশেরও ইতিহাসকে 
ঠিকমতো বোঝা সম্ভব হয়। 

ইউন্লোপ আর এশক্সা জুড়ে যে বিশাল অণ্চলটি সোভিয্লেট ইউনিয়নের অন্তর্থত হয়ে আছে, 
ধাঁনকতন্ত্রশ জগৎ থেকে সে আলাদা; অথচ তবুও সর্বপ্ই সেই অন্য জগধাটর সঙ্গে তার সায়াক্ষণ 


আফগ্যানিষ্তানকে সাহাধ্য দিয়েছিলেন। চখনের সঙ্গেও অল্তরঞ্গা বন্ধৃত্ব জ্খাপন করোহলেন, তার 
পর হঠাৎ একাঙ্গন সে বন্ধৃত্ব ভেঙে গেল। বলেছি, কি করে ই্ংলশ্ডে আর্কস খানাতল্লানশ হল, 

চিঠি আতিল্কৃত হল--পরে জানা গেল সে চিঠিটা জাল, তব্য কিন্তু সেই চিঠিটা 
ধপ্লটেনে একটা সাধারণ 'নর্বাচন পর্ষল্ত প্রভাবাম্বত করোছল। এবার তোমাকে আমি 1নয়ে বার 


[বপ্লবের পর প্রথম চারাঁট বছর, ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সন পর্যক্ত, রাশিয়াকে লানাবিধ 
অসংখ্য শর্রুর আঙ্মণ থেকে ধিশ্লবকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ ষৃদ্থ করতে হল। দেশের 
ইণতহাসে সে একটা আঁভিনব উত্তেজনা এবং নাটকাঁয় ঘটনার বৃগ--হৃম্ধ, গিবদ্রোহ, গৃহবুদ্, অনাহারে 
এবং ম'ত্যুর কাহিনীতে ভরপুর; তার আকাশকে ভাদ্বর করে রেখেছিল জননাধারণের আক্মোৎনর্গের 
পরম আগ্রহ, এবং আদর্শকে অক্ষুঞ্ল রাখবার জন্য তাদের অপূর্ব বীরত্ব । সে বারত্ব, সে আল্মোৎ" 
অর্গের তখনই পুরক্কার কিছু মিলবে না তারা ছ্বানত; তবু তাদের মনে ভরা ছিল প্রকাণ্ড, 
আশা এবং ভাঁবধ্যতের ভরসা_সেই আশার প্রেরণাতেই তারা তাদের সোঁঘনের সেই আন্রদশন্ 
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অবহেকা করা--সে খদ্দের প্রকাণ্ড পাঁরমাণ দামশ দামশ কলকব্জা 'িনতে চাইছে। রাশিয়া কাষপ্রধান 
দেশ, জর্মীন ইংলণ্ড আম্মোবকা শিল্পপ্রধান দেশ, এদের মধ্যে বাণিজ্য চললে পু'পক্ষেরই তাতে 
লাভ, কারণ রাশিয়া তখন কলকব্জা 'কনতে চায়, তার বদলে শস্তাদরে খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল দেবার 
সামর্থ্য রাখে। 

শেষপযন্ত প্রমাণ হল, কমিউনিজৃমৃ-বিচ্বেষের চেয়ে পয়সার টানই বড়ো; প্রায় সমস্ত দেই 
সোঁভয়েট গরকারকে স্বীকার করে দিল, এদের অনেকে তার সঙ্গো বাঁশিজ্য-সাম্ধও করে ফেলল। 
শুধু এফাটিমাত দেশ আগাগ্গোড়াই সোঁভিয়েট সরকারকে মেনে নিতে আপাস্ত জানিয়ে এসেছে, দে 
হচ্ছে আমোনকা। রাঁশয়া এবং আমোরকার মধ্যে বাখিজ্য অবশ্য িছু কিছ চলেছে।* 

এমাঁন করে সৌভিয়েট সরকায ধাঁনকতল্লশ এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশদের প্রায় সঙ্গেই 
সম্পর্ক স্থাপন কয়ে ফেললেন; এদেক় মধ্যে যে পরস্পর র়েধারোধি চঙ্গছে তায় সংযোগ নিয়ে 
িাজেদের খাঁনকটা লাভও গাাছয়ে নিলেন; ১৯২২ সনে যখন পরাজিত জমশীন তাঁদের সৈয়শ 
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করন না, করত কমিপ্টার্ন বা কামি্ভীনস্ট আল্তর্জাতকের মারফত। ও'ঁদকে সাম্মাজ্যবাদশ জ্বাতিরা, 
বিশেষ করে ইংলপ্ড, সোভিয়েটের আঁ্তিত্বই বিলুস্ত করবার উদ্দেশ্যে সারাক্ষণ চক্রান্ত বিস্তার 
করাছিল। অতএব এদের মধ্যে ঠোকাঠ্ীক হতে বাধ্য; প্রায়ই বাধতও ঠোকাঠুকি_-তখন দু'পক্ষের 


মধ্যে ক্টনোতির নম্ধর্ক ছিল্র হয়ে যেত, বৃম্ধের আশক্গকা দেশ্বা দত। ১৯২৭ সনে আর্কস্‌ 
খানাতল্লাসীর ফলে ইংলশ্ডছের সম্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিব হয়োছল, এর কথা তোমাকে বলোছি। 
এর কারধ অবশ্য সহজেই বোঝা যার; ইংলশ্ড হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী জাতদ্বের মধেচ প্রধান, আর 


চায়। িদ্ভু, এই দুটি শর দেশের মধ্যে বিবাদের এয চেয়েও ঘেশি কারণ 'ফিছু আছে বলে মনে 
হয় জারগাঁসিত রাশিয়া আর ইংলশ্ডের মধ্যে বহু পূর্ষ ধরে বে বংশানুক্রমক এবং কুলপ্রথান্যারী 
শপরুতা চতল এসেছে, এতেও হয়তো তারই রেশ বর্তমান । 

ইধলশ্ড এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা এখন ভয়ে 'বিহবল : সে ভয় সোঁভিয়েটের সেনা- 
বাহিনীকে ততটা নয়, ঘতটা তার তুলনায় অলক্ষ্য অথচ তার চেয়ে অনেক বোঁশ শাল্তমান এবং 
1বপজ্জনক একটি বস্তুকে--সে বস্তুটা হচ্ছে সোভয়েটের মতবাদ আর কামভীনস্টদের প্রচগারকার্য। 
এর পাল্টা জবাব হিসাবে এরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা আবিশ্রাম এবং অনেকাংশে মিথ্যা প্রচারকার্য 
চালাচ্ছে; সেোীভয়েটদের দূর্বত্ততা সম্বন্ধে অত্যন্ত আশ্চর্য সব গল্প রটাচ্ছে। সোঁভয়েট নেতাদের 
সম্বন্ধে ব্রিটেনের রাষ্ট্ীনশীতাঁবঙ্গরা এমন সব ভাষা ব্যবহান্ন করছেন, যা একমাত্র যুদ্ধের সময়ে 
শলুপক্ষের সম্বন্ধে ছাড়া তাঁরা কখনোই কারও সম্বন্ধে উচ্চারণ করতেন না। লর্ড বাকেনহেড্‌ 
সোঁভয়েট রাষ্টরনীতিবিদদের বর্ণনা 'দয়েছিলেন 'একটা খুনির দল' বলে, 'একদল পেটমোটা ব্যাং 
বলে; অথচ সেঁটা এমন একটা সময়ে ঘখন লোকে জানত এই দুই দেশের মধ্যে শুধু মৈহশ নয়, 
ক্‌উনোৌতক সম্পর্ক পর্য্ত আছে। এরকম অবস্থাতে সোভয়েট এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের মধ্যে 
কোনো সত্বাকার বন্ধৃত্ব থাকতে পারে না, এটা সহজেই বোঝা যায়। এদের দুস্পক্ষের ঘে প্রভেদ 
সে এফেবারে গোড়ার নশীত নয়েই। শব্বষৃদ্ধের 'িজেতা আর 'বাঁজত জাঁতরাও হয়তো আবার 
একাঁদন একন্ন মলতে পারবে, 'কিল্তু কাঁমউীনস্ট আর ধাঁনকতল্প্ীতে মিল কোনোদিনই হবার নয়। 
সাম্ধ এদের মধ্যে যাঁদ-বা হয়, সে শুধু সামায়ক সাম্ধই হতে পারে; সে সান্ধ আসলে একটা 
যৃন্ধ-বিরাতি মাম্ন। 

বিদেশশদের কাছে রাশিয়ার যত খণ ছিল সোঁভয়েট রাশিয়া তার টাকা দিতে অস্বীকার 
করেছে; এই 'ময়েই তার সঙ্গো ধাঁনকতল্পশী দেশদের বারবার করে ঝগড়া-তক হল্সেছে। এখন 
আর এ প্রশ্নটা, তেমন জ্যান্ত ব্যাপার নয়, কারখ যা দুঃসময় পৃথিবীতে পড়েছে তার ধাক্ায় প্রায় 
কোনোদেশই তার খণের টাকা ঠিকমতো 'মাঁটয়ে দিতে পারছে না। কিন্তু তবুও থেকে থেকেই 
এই আলোচনাটা এখনও উঠে পড়ছে। বলশোভকদের আগে জার অন্যান্য দেশদের কাছে যত 
টাকা ধার করোছিলেন, বলশোভিকরা শাসনভার হাতে নিয়েই বঙ্গল, সেটা আমাদের দেনা নয়, আমরা 
শোধ করব না। এই নীতি এরা অনেক আগেই ঘোষথা করোছল--১১০৫ সনে, যে 'বিপ্লবটা 
তখন ব্যর্থ হল তার সময়েই। এরই সঞ্গে সামঞ্জস্য বজ্ঞায় রেখে, চন প্রদ্াত প্রাচ্য দেশের কাছে 
তাদের যে টাকা পাওনা ছল, তারও দাবি সোভিয়েটরা ছেড়ে দল । তাছাড়া জর্মীন যে ক্ষাতপ্‌রণ 
দেবে তারও কোনো অংশ তারা দাবি করল না। ১১২২ সনে এই-সব দেশের টাকা সম্বন্ধে মিলল" 
পক্ষের সরকাররা সোঁভিয়েটদের কাছে একটি স্মারকালশ্পি পাঠালেন। উত্তরে সোভিয়েটরা বলল, 
অতশতকালেও বহু ধাঁনকতম্মী দেশই বহ্‌বার এইভাবে দেনা এবং দায়িত্ব অস্বশকার করেছে, 
1বদেশশদের ধনসম্পান্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে-সেই কথা আমরা তোমাদের স্মরণ কারয়ে "দাচ্ছ। 
শীবপ্লব থেকে যে সরকার বা যে ব্যবস্থার উৎপাঁত্ত, যে-সরকার বিধ্বস্ত হয়ে গেল, তার কোনো 
দাঁয়ত্ব বা দেনা মেনে নিতে সে বাধ্য নয়।” বিশেষ করে একটি কথা সোঁভিয়েট সরকার 'মিত্রপক্ষকে 
স্মরণ কারয়ে 'দিলেন-_মিন্রপক্ষেরই একাঁট দেশ, ফ্রান্স তার প্রসিম্ধ বিপ্লবের সময়ে কী করেছিল 
ভেবে দেখ: 

প্লাস বলে, সে-ই ফরাসি কনভেনশনের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী । এই কনভেনশনে, 


সমাজতল্মণ সোভিয়েট স্মধাশতন্মামৃহের বৃ্তরাম্ট 


১৭৯২ সনের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে ঘোষণা কয়া হয়োছল “ম্বেচ্ছাচারণ রাজারা ফণ্দব সাঁজ্ধ 
স্থাপন করে গেছে, প্রজাদের সার্বদডৌম ক্ষমতা তার শর্ত দ্বারা আবম্ধ হতে পারে না। ই দ্োহণা 
অনুষারে বিদ্ববী ভ্রজ্স শুধ্য পূর্যবতাঁ রাজাদের আদলে অন্যান্য দেশদের মঞ্ষো বে"সব বানোতিক 
সম্ধিপর রাঁচত হুয়োছিল সেইগৃলোকেই 'ছি'ড়ে ফেলে দিল না, অন্যদের কারছ তার বে জাতাঁয় 
খল ছিল তাও শোধ করতে অজ্বশকার করল।” 

খাপ অস্বীকার করে সোভিয়েট সরকার এইভাবে ভার সাফাই দিল; 'কিল্ছু জন্যানয দেশদের 
সশ্গো মৈরী স্থাপন করতে তার তথ্খন এতশ্খয়ীন অঙ্াহছ বে এর পরেও খলের প্রদ্মটা নিয়ে তাদের 


ক 


সঙ্গে আলোচনা করতে সে সম্পূর্ণ প্রস্তৃত রইজা। £কিল্ছু এর মধ্যে একটি শর্ত ছিল যে: সেই 
দেশের সরকারপক্ষ আগে সোছিয়েটকে 'বিনাপর্তে স্বীকার রুরে নেবন, তবেই লে ব্যালেননা হতে 
পারবে নইলে নয়। বাস্তবিক ইংলব্ড ফ্রান্স বং আমোরকারকে তাদের প্রাপ্য চাকা [মায়ে দেবে 
হলে বহু প্রাতপ্রাতি সোভয়েট সরকার 'দিয়োছলেন; কিল্ফু রাশিয়ার সঙ্গে তৈরী স্থাপন করতে 
দেশদের তরফ থেকে বিশেষ উৎমাতেনর পারচযস পাওয়া খেল না। 

রিয়ার কাছে ব্রিটেন যে টাকার দাঁব 'দাচ্ছল, সোঁভিয়েট সরকার তায় পাটা সাবার 
টেনের কাছ্ধেই একটা মজার দাঁব করে রসল। দরক্যার খপ, হৃদ্ধ-সংক্লা্ত খণ, রেলওয়ে বগ্ড 
এবং ক্যবসা-কাপিজ্য সংক্রান্ত লপ্ন' ইত্যাদ নিয়ে রাশিয়ার কাছে ধ্িটেনের মোট দাবি পারিহাপ 
গছ ৮৪,০০১০০,০০০ পাউন্ডের মতো। বলশোভকরা পাল্টা দাঁব খাড়া করল: রাশিয়ায় 
গৃহযুদ্ধের সময়ে 'ব্রটেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা সোভিয়েছের বিরোধণপক্ষকে সাহায্য করোছিল; অতঞব 


গছযষ্ধে রাশিয়ার যে ক্ষাত হয়েছে তার দরুন ক্ষাতপূরশের একটা অংশ ব্রিটেনকে মিটিয়ে 
[দিতে হবে। হিসাব কষে মোট ক্ষাতর পারিমাশ দাঁড়াল ৪,০৬,৭২,২৬,০৪০ পাউষ্ড; 
বলল এর মধ্যে স্িটেনের দেয় অংশের পাঁরমাপ হচ্ছে মোটামুটি ২,০০,০০,০০,০০০ পাউন্ড। 
অতএব 'ক্রিটেন বে-টাকার দাবি 'দিয়োছিল, তার উপরে রাঁশিন্ার পালটা দার পারমাণ দাঁড়াল তার 
প্রান্প আড়াই গদুণ। 

বলশোভিকদের এই পাল্‌ট দাঁবর 'পদ্ধনে যান্তর দ্বোরও নেহাৎ কম ছিল না। 
হিসাবে তারা দেখিয়োছল 'আলাবামা ক্লুজার' সংক্রান্ত বিখ্যাত কাহনশীটকে। ১৮৬০ সনের পরে 
আমোরকাতে যে গৃহয্দ্ধ হয়, সেই সময়ে দাক্ষণ-অঞ্চলের রাষ্টগুলর জন্য এই জাহাজখাঁন ইংলপ্ডে 
তোর করা হয়। গৃহয্দ্ধ শুরু হবার পরে এই জাহাজখানা লিভারপুল থেকে বাঘা করল; 


রর 


নর 


বাবদ ৩২,২৯,১৬৬ পাউণ্ড ব্যস্তরাম্দ্রকে মিটিয়ে দিতে বাধ্য হল। 

একাটমাত জাহাজ বানিয়ে দিয়ে তার দর্নই এতখানি ক্ষাতপৃরণ দতে হয়োছল ইংলপ্ডকে; 
রাশিয়ার গৃহযুম্ধে সে যতখানি অংশ গ্রহণ করেছে তার গরযত্ব এবং ফল আরও অনের বেশি। 
সোঁড়িয়েট করৃতপক্ষ সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন, বিদেশীদের হস্তক্ষেপের ফলে রাশিয়াতে যে 
যাম্ধাবগ্হ চলেছিল, তাতে লোকই মারা গেছে ৯৩,৪০,০০০ জন। 


গ্লাম-অগ্ঠলের সব 'বিদাুৎশক্ষির ব্যবস্থা করবারও একটা বিরাট আয়োজন লোনিন খাড়া করলেন; 
বিদাৎ+তরির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব কারখানা বসানো হল। এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের অনেক 
দক দিয়ে সাহাব্য করা এবং দেশে শিল্প-প্রাতচ্ঠার পথ সহজ করা। সকলের উপরে, এর ছ্বারা 
গতাঁন কৃষকদের মধ্যে একটা শিজ্পাশ্রয়শ মলোবাত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেন তারা মনের দিক 
দিয়েও শহর অণ্চলের শ্রামক বা প্রোলেটারিয়েটদের কাছাকাছি চলে আসতে পায়ে । কৃষকদের গ্রামে 
গ্রামে বিদ্যুতের আলো জব্লতে লাগল, তাদের ক্ষেত-খামারের অনেকখানি কাজই 'বিদ্যতের শলিতে 
১৩৫২১ দেখেশুনে তারাও ক্রমে অভ্যস্ত সেকেলে রীতিনীতি আর কুসংস্কারের মোহ 

কাঁটয়ে উঠতে পারল, নূতন রকমে ভাবতে শিখল। শহর এবং গ্রামের মধ্যে, শহুরে লোকের আর 
কৃষকদের ব্যার্থের মধ্যে সর্বরই একটা [বিরোধ রয়েছে। শহরের প্রাক চায়, 'গ্রাম থেকে সে শস্তায় 
খাদ্য কিনবে, কাঁচা মাল কনবে, আর কাপ্সখানাতে যে-সব পণ্য সে তোর করছে সেগুলো চড়া দানে 
বিকোষে; আবার কৃষকও চায়, শহর থেকে সে ফল্ত্রপাঁত এবং কারখানার তোর অন্যান্য মালপন্র 
শস্তায় কিনবে, সে থে খাদ্যদ্ুব্য আর কাঁচামাল উৎপাদন করছে সেগুলো চড়া দয়ে বেচবে। চার 
বছর ধরে সামরিক কাঁমউানজ-ম- চলবার কলে রাশিয়াতে এদের এই িনোধটা ক্রমশ তল হয়ে 
উঠাছল। প্রহানত এই জন্যই, এই বিরোধের উঠা কায়ে দেবার জন্যই লোন 'নেগগ-এম প্রবর্তন 
কয়লেন, কৃষকদের [নিজগ্বভাবে মালপন্ 'বাক্ষি করবার যোগ দেওয়া হল। 

দেখে বিদ্যুতের প্রচলন বাড়াবার জন্য লোননের অদ্ভুত উৎসাহ 'ছিল; টিিিতর 
সাক্ফোতিক আক্ক [তান খাড়া করোছলেন, সেটা লব প্রাসিম্য হয়ে গির়েছিল। অঙ্কটা হচ্ছে, 


উপ্াাম্থত হল। কাজটি হচ্ছে তেল এবং পেঞ্রোল উৎপাদন করা এবং দেশের বাইরে গিয়ে দিক 
করা। আজারঘাইজানে এবং কফেশাস অগ্চলের জাজশ্রাতে একটা অন্টল আছে, পেখানে প্রচুর 
তেল পাওয়া খায়। এর তাহা জেলে কা সা জেল সে তার ক 
পারশ্য মোসুল এবং ইরাক নিয়ে বিস্তৃত। হয়তো এই 'গলটাও ভাগই একটা ভাংশ। আবার 


সমাজতল্মশী সোঁতির়েট* দাধার়ণতগ্াসমৃহের হৃতরাষ্ ৯১৯ 


এবং 
পেপ্রোল তার চেয়ে অনেক কম দরে 1বদেশের বাজারে বেচতে শুর কর়লেন। এই-সব বড়ো বড়ো 
তেলের কোম্পাঁন, যেমন আর্মোরকার স্ট্াশ্ডীড' অয়েল কোম্পানি, আযংলো-পার্শয়ান অঙ্ক 
কোম্পানি, রয়েল ডাচ শৈল কোম্পানি ইত্যাঁদ--এদের প্রচণ্ড শাণ্ত; পণখধশয় সমস্ত তেল 
জোগানোর ফারঞ্জ বস্তুত এদেরই হাতে ছিল সোভিয্লেট গরকার এদের চেয়ে কম দন়ে তেজ 
ফলে এদের দার্ণ ক্ষাত হল, অতএব এদের পোধেরও সীমা রইল না 


করোছ। অনেক সময়ে বলোছ, 'রাঁশয়া' এই করল, প্সাঁশিয়া, ওই করল। কথাগুলোকে আম 
কতকটা না-ভেবে চন্তে একই অর্থে ব্যবহার করোছি। বস্তুটা আদলে কণ, তাই তোমাকে এবার 
বঙ্গব। এটা জান, বলশোঁভক বগ্লবের পর, ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে, পেক্ট্রোগ্াড শহরে সোতিয়েট 


দেশের শাসন করল, আত্মানিয়ল্মণের এই নশাঁতিতে তারা এখনও আগের মতোই 
'বশ্বাসণী রয়েছে। 

গৃহযৃদ্ধের সময়েই জায়ের সাস্াজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; কিছাা্দন বাবং 
সোভিয়েট প্রজাতন্মের অধপনে রইল শুধু মস্কো আর আশপাশে অং্প খামিফটা 


গ্বভাবতই এরা পরস্পরের সম্পো ঘনিষ্ঠ টৈযশীবল্ধনে আবম্থ ছিল। ১৯২৩ সনে ওয়া একর হয়ে 
গসোভয়েট ইউনিয়ন গঠন করল,-এয় আস্ত সরকার নার্মাট হচ্ছে, দি ইতীনয়ন অব সোশ্যাছিগা 


/1 


৮৯২ রি্যপইতিছাস প্রসষ্গ 


লোভিয়েট রিপাবালকৃস। সাধারণত একে উল্লেখ করা হয় কথাগুলোর প্রথম অক্ষর ক'টা ধরে-_ 
[0.9.5-8০ ছে, এন, এস. আর,)! 

১৯২৩ সনের পরে এপন্ত, ইউনিয়নের অন্তভূ্তি গ্রজাতল্্দের স্যের কিছুটা পারবরতন 
হয়েছে; কারণ দু-এক ক্ষেত্রে একটা গ্রজ্জাতন্ঘ ভেঙে একাধিকে পাঁরণ্ত হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়নের 
মধ প্রজাতল্ম আছে এই সাজ : 

(৯) রাশিয়ান সোশ্যালস্ট ফেভারোটভ সোভিকেট ন্িপাবলিক বা আর. এফ্‌. এফ. 

এস, আন. । 

0২) হোয়াইট রাশিয়া এস্‌. এস. আর.। 

(৩) ইউক্রেন স্‌. এস্‌. আর.। 

(8) ট্রাল্স-ককেশিয়ান সোষাযালস্ট ফেভারোটিভ্‌ এস. আর.। 

(৫) তৃরমেনিস্তান বা তুর্কমেন এস. এস্‌. আর.। 

(৬) উজজবেক এস. এস্‌. আর. । 

(৭) তান্ধাকস্তান বা তাজিক এস্‌. এস্‌. আর.। 

মঞ্যোলিয়াও সোঁভিয়েট ইডানর়নের সঙ্গে কী একটা মৈত্রসূত্রে আবন্ধ রয়েছে। 

কাজেই দেখছ, সোভয়েট ইউীনিক্ষন হচ্ছে কয়েকটি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গড়া একাট ব্স্তরাহ্ঘ্র। 
বৃন্তরাষ্দের অন্তর্গত এই প্রজাতল্মদের মধ্যে কয়েকাটি আবার নিজেরাই যৃক্তরাশী। যেমন রুশ 
এস্‌. এফ. এস. আর. হচ্ছে দুটি চ্বাধীন প্রজাতন্যের যুন্তরাষ্ট্র। ট্রা্স-ককেশিয়ান এস. এফ্‌. 
এস্‌. আর-্ঞএর মধ্যে ঠিতনটি প্রজাতল্্ আছে-_আজারবাইজ্রান এস. এস্‌. আর., জার্জয়্া এস. 
এস্‌. আর, এবং আর্মোনয়া এস. এস্‌. আর। এই এতগ্াল পরস্পর সম্পৃক্ত এবং পরস্পর়নিভরি 
প্রজাতন্ক; এছাড়া সে প্রজাতন্ের মধ্যে আবার বহু 'জাতিগত' এবং 'স্বতন্ম' অণ্চল আছে, সবই 
এত বোঁশ পাঁরমাণে স্বায়ত্ত-শাসন প্রাতাম্ভিত করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে; প্রত্যেকাট 
জাতি যেন তার 'নিন্দের সংস্কাতি এবং ভাষাকে অক্ষুক্জ রাখতে পারে, যেন যতখানি সম্ভব 
স্বাধধনতা ভোগ করতে পারে। একটি জাত বা গোম্ঠী অন্য একটির উপরে যাতে প্রভুত্ব করতে 
না পারে, সে (বিষয়ে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার এই যে 
মীমাংসার ব্যবস্থা সোঁভিল্লেট সরকার করেছেন এটা আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করে দেখবার মতো, 
কারণ আমাদের (নজেদেরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে একটা কঠিন সমস্যা সমাধান করবার আছে। 
বরং আমাদের যা সষমসম তার তুলনায় সোভিয়েট সরকারের সমস্যা ছিল অনেক বোশ জটিল, কারণ 
তাঁদের ১৪২টি বাভন্ন জাতিকে নিয়ে চলতে হাচ্ছিল। সে সমস্যার যে সমাধান তাঁরা করেছেন 
সেটিও অপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। প্রত্যেকাঁট জাতির স্বতন্ত্র আফ্তত্ব স্বীকার করে নৈয়েতছেন, 
প্রত্যেককে তার নিজের কাজকর্ম নিজের শিক্ষা তার নিজেরই ভাষায় চালাতে উৎসাহ দিয়েছেন 
এটা তাঁরা করেছেন শুধু এই সংখ্যালঘু জাঁতদের মধ্যে যে পরস্পর থেকে পৃঞ্ঘক থাকবার ব্্ধ 
আছে তাকেই প্রসন্ন রাখবার জন্য লয়; তাঁরা বুঝেছিলেন, এ-সব ব্যাপারে নিজস্ব দেশশী ভাষা 
বারহার করলে তবেই শুধু জনসাধারধের দতাকার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার সক্ভব হয়। এই 
পল্ধায় চলে ইতিমধ্যেই ধা ফল তাঁরা পেয়েছেন সে অপূর্ব । 

বুন্তরান্টের মধ্যে তাঁরা সকলকে এক ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেন নি, বরং সে এঁক্য থেকে 
সকজকে অব্যহাত দেবারই আয়োজন করেছেন। তব্দ কিল্তু এর 'বাঁভন্ন অংশ ক্রমশই পরস্পরের 
আনও নিকটে আকৃষ্ট হয়ে আলসছেএতখানি এক্য জারের কেন্দ্ায়ত শাসনের াগেও তাদের মধ্যে 
কোনোদিন দেখা যায় নি। এর কারণ হচ্ছে, তারা সকলেই বিশেষ কতকগুলো আদর্শে বিক্বান্ী, 
একই উদ্দেশ্য [সাম্ধর জন্য তারা সকলে একন্র হয়ে কাজ করছে। ইডীনয়নের অক্তভূন্ত প্ত্ক 
প্রজাতন্দেরই ইচ্ছা মাত্র সে ইডীনয়ন থেকে আলাদা হয়ে যাবার আঁকার আছে, তব কেউ, সেভাবে 
আলাদৰ হয়ে, যাবে এমন সম্ভাবনা প্রায়, দেখা ম্বায় না। তার কারথ চারাদকে ধন্িকতম্মশী জগতে 
বক্তা, শর মাঝখানে যে সমাজতন্ প্রজাত্রন্ছরা দাঁড়িয়ে আছে দভাদের পক্ষে একর এক যান্তরাষ্টের 
মধে; থাকন্থার সুবিধা অনেক। 


লও 


1পরাটিলেটকা বা গাঁশগয স্পস্ধাধকশ পারকজ্পনা 8৬৩ 
ইউনিয়নেক্স মধ্যে ঘে কটি প্রজাতষ্ম আছে তান জধো প্রধান স্বভাবতই হছে রখ প্রজা- 
সাইাবারিয়ার 


তঙ্াটি-শাক, এস্‌. এক. এল্‌. আর। অয় এজাকা জোমনগ্রাড থেকে একেবারে 
ওপার পর্ধজ্ত বস্তুত) হোয়াইট রাশিয়া এস্‌. এস. আর অবাষ্থিত পোল্যান্ডের তিক শায়ে। 
ইউক্রেন হচ্ছে দাক্ষিণে তশরভূমি ধনে--এ্রইটাই হচ্ছে রাশিয়ার শস্যভাশ্ডার। ্রীজ্জ- 


১৮০ 
শক্নাঁটিলেটকা বা রাশিয়ার পশ্গ-বার্ধিকী পারকজ্পনা 
৯ই জুলাই, ১৯৩৩ 


লোন যতাঁদন যে*চে ছিলেন ততাঁদন 'তাঁনই 'ছলেন সোঁভগ্লেট রাশিয়ার একচ্ছর নেতা। তাঁর 
সক্ধান্তকেই সকঙ্গে ঈরম বলে মেনে নিত; কোথাও 'বিধাদ বিসংবাদ হলে তাঁর কথাই হত আইন, 


নির্দেশে চলত। ট্রট্‌স্কি এবং স্টাঁলনের মধৌ মোটেই সদৃভাব 'ছিল না। পরস্পরকে তাঁরা 
ঘুণা করতেন, মানুষ হিসাবেও দুজনে 'ছলেন একেবারেই 'ভিন্ব প্রকীতির। ই্টস্কি ছিলেন 
চমৎকার একজন লেখক এবং বস্তা; সংগঠনকতণা এবং কাজের লোক "হসাবেও তিনি নিজে প্রৈক্ঠদ্ব 
প্রমাণ করোছিলেন। অতান্ত তীক্ষ? এবং ভাস্বর তাঁর বাদ্ধি, সেই বাষ্ধির জোরে তানি 
বপ্লবের সব দর্শনবাদ খাড়া করতেন; আবার বিপ্লোধশ পক্ষফে এমন ভাবায় আক্রমণ ফরতেন 
হে সে কথা চাব্‌কের মতো, বৃশ্চক-দংশনের মতো গায়ে গিয়ে বিধত, রত জ্বালা ধাঁরয়ে িত। 


চলে যাওয়াটা সম্ভবও নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়। অতএব ট্রট্স্কির মত ছিল, একটিমাত্র পৃথক দেশে 
সমাজতল্ম গড়ে তোলা অর্থনীতর 'দিক থেকেই সম্ভব নয়; সোভয়েট ইউীনয়ন অতি বৃহৎ দেশ, 


থাকা সম্ভব নয়। এদের দু'য়ের মধ্যে সিল কোনো মড়েই সম্ভব হতে পারে না। এই কথাটা কতখানি 
গত্য তার প্রাণ আমরা প্রচুর পাঁচ্ছ। তখন হর ধাঁনকতন্মী দেশরা সে সমাজতম্্রী দেশকে ধবংস 
কয়ে দেবে, আর না হয় ধাঁনকতল্মী ' দেশগুলিতেও সমাজ-বিপ্লসব ঘটে যাবে, সর্বপই সমাজতল্্র 
প্রাহিঠত হবে। কিছুকাল অবশ্য, হয়তো কল্গেকঠী বর, এরা দৃপক্ষ পাশাপাশি টিকে থাকতে 
পারে, একটা আনিন্চিত ভারসাম্য বার রেখে। 

বিপ্লবের আগে এবং পরে, সমস্ত বলশেছিক নেতাদেরই মত মোটের উপর এইরকম ছিল 
মনে হয়। এরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করাছলেন, কখন জশৎব্যাপশ 'বিস্মব, অন্তত ইউরোপের 
কতকগুলো দেশে বিপ্লব ঘটবে, তার প্রত্যাশায় । অনেকমাস খরে ইউরোপের অবকাশ বন্ুগর্ভ দেঘে 
ঢেকে রইল, কিন্তু তব্‌ সে মেঘ ক্রমে কেটে গেল, ঝড় এল না। রাশিয়া তখন 'থাতিয়ে বসে 'নেপ? 
নিয়ে কাজ শুর করল, অক্পাঁবস্তর একটা গতানুগাঁতক জাঈবনযারাকেই আশ্রয় কজে। তাই দেখে 
ঘ্রটব্কি হাঁক ছাড়লেন, হঠাশয়্ার হও, জগত্ব্যাপশী 'বপ্লব ঘটাবার উদ্দেগ্য নিয়ে এর চেয়েও 
উগ্নাতর একটা কর্মপন্থা অবলম্কন করতে হবে, নইলে আমাদের এই িপ্লবই, বাথ হয়ে যাবে, 
শনগ্চিহু হয়ে বাবে । তাঁর এই হ্যাটি-নিদেশের ফলেই উট্‌জ্কি এবং স্টাজলিনের মধ্যে প্রচণ্ড প্রকটা 
দ্বৈরথ যুদ্ধ শর হাল--কয়েক বছর পর্যন্ত দে যুজ্ধের খাবার কমিউনিষ্ট দলের ভাত খরখর করে 
কাঁপতে লাগল। এই বৃদ্ধের অবসান ছল স্টালনের সম্পূর্ণ জয়লাভে; তাঁর জলের প্রধান কারণ, 
দলের যন্নটি তাঁরই ইঙ্গিতে চলত টক এরং তাঁর সহযোগীদের তিপ্লবের শন খলে গগ্য 
করা হল, দল থেকে ভাঁড়য়ে দেওয়া হছল। ট্রট্‌স্কিকে প্রথমে সাইবোরয়ার় পাঠানো হল, তার পর 
ভাবার ইউনিয়নের এলাকা থেকেই বাইরে নির্বাসিত করা হল। 


পিয়াটিলেটকা বা রানি, পঙস্যাধকী পারিকজ্প্না ৮১৯ 


স্টালন এরং উকি মধ্যে বিক্োধ দুর হবার আপাত কারিখ হল স্টাঁজনের গুপহবে। 
[তান প্রস্তাব, করেছিলেন, র্ুষরদের.।সমজতদ্যরাদে বিন্যাস করে তুলতে হবে, মেজন্য তাদের 
সম্বন্ধে একটি কর্মোধসাহশ নশতি প্রবর্তন বরা হোক। এর দ্বারা [তান অন্যান্য দেশে কধ ঘটল 
না ঘটল তার অপেক্ষায় না থেরেই রাশিয়াতে সমারূতল্ম গড়ে তুলবার চেস্টা করাছলেন। উটস্কি 
এই প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন, তার ণচরন্থায়শ বপ্লবের' ধুয়োটিকেই আকড়ে ধরে রইলেন, 
বলজেন, সে না হলে কৃষকদের প্রোপ্ার রাস্্য়ত করে নেওয়া সম্ভব হবে নাং কার্মত অবশ্য 
উটস্কর নির্ধারিত রীততে লয়। এই সম্বন্ধে ট্‌স্কি তাঁর আত্নজশীবনশিতে [লিখেছেন £ শ্রাজনগাঁত 
ক্ষেত্রে কী” কন্রা হল সেইটাই একমার কথা নয়; "কোন্‌ পল্ধায়' সেটা রর ,হল, 'কার' 1সম্ধাল্ত 
অন্বসারে করা হল- একথাগ্দলোরও গদর্ত্ব রম নয়।” 

দুই মহাবীরের বিয়া হদ্ধের এইভাবে পারসমাপ্হি হল; যে রঞ্খমঞ্জে জটস্কি এতকাল 
এমন বারোচিত, এমন উজ্জ্বল ভূমিকা আঁদ্ধনয় করেছেন, সেখান থেকে তাঁকে মাঝ খেয়ে বিদায় নিতে 
হল। সোকিমেট ইউনিয়নও তাঁকে ছেড়ে কেতে হল; সে ইউানরন গড়ে তোলবার প্রমান উদ্যোগ 


মিলল তুরস্কে! তিনি বাস করতে লাগলেন “তে__এটা হচ্ছে ইস্তাম্দলের কাছে একটা 
ছোটো দ্বীপ। এখন তান সম্পূর্ণ ভাবে লেখার কাজে নিষ্ধেকে নিয়োগ করলেন এবং একখানি 
চমত্কার বই ছিলখলেন। সে হচ্ছে রুশ ইতিহাস'। তখনও তাঁর অন্তর স্টালনের প্রাত 


কঁমিউানষ্ট 
উটস্কিকে সাঁরয়ে দিয়ে এবার স্টাঁলন তাঁর কাঁষসংক্লান্ত নূতন পাঁরকহ্পন্য কার্ষে পারগত 
করতে লেগে খ্রেলেন। এই কাজে অক্ডুত সাহসের পাঁরচয় দিলেন 'তাঁন। ব্ঘ্যশীবপদ তাঁর 


সমবায়-চালিত ক্ষন্রু, সেখানে বহু সংখ্যক কৃষক একত্র হয়ে কাজ করে, আরটাকরে নিজেদের মধ্যে 
ভাগ্ন করে নেয়। ঝুলকরা এবং আধকতর ধনশী কৃষকরা তাঁর এই নশীতিতে ক্ষৃব্খ হল; সোভয়েট 
সরকারের উপরই অতন্ত চটে গেল তারা। তাদেয় ভয় হল, তাদের সমস্ত গর্দবাদর এবং ক্ষেত- 
খামারের বল্পাতি ইত্যাদি হয়তো তাদের দারদ্ু প্রাতবেশশদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বণ্টন করে 
দেওয়া হবে; এই ভয়ে তারা বস্তুত তাদের সমস্ত জন্তু-জানোয়ারগুলোকে মেনেই ফেলল। এত 
পশ্‌ মেরে ফেলল এরা, যে পরের বছর দেশে খাদান্রব্য মাংস এবং দুধ বা দুগ্ধজাত দুব্যাদর 


ইউানযনন এই পাঁরিকক্পনার অন্তভুন্তি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাষ্ট্রচাঁলিত আদর্শ কাষক্ষেত্র এবং যৌথ” 
কৃষেক্ষেহ তোর করে কৃষককে বন্মশিষ্পের সঙ্গো পাঁরচিত করে তোলা হবে; রড়ো বড়ো 
কারখানা জলচাঁলত 'বিদচৎ-উৎপাদন মন্ম, খাঁন ইত্যাধ তোর করে সমস্ত দেশটাকে 'শিঞ্প 
প্রচেন্টায় দঈক্ষিত করে তুলতে হবে, এরই পাশাপাশি আবার আরও অসংখ্য রকমের কাজকর্ম গর 
করে দেওয়া হবে, ষেমন শিক্ষার প্রসার, 'বিজ্ঞান-চর্চা, সমবায় পদ্ধাততে কেনা এবং বেচন্ন রক, 
প্রবরবন, লক্ষ লক্ষ প্রম্িকের জন্য ঘরবাঁড় তোর করে দেওয়া এবং সবাদক 1দয়েই তাদের 'দশীধন- 


৮৯৬ শধঞ্ধাতহাস প্রসঙ্গ 
যায়ার 


'মানকে উন্নত করে তোলা; ইত্যাঁদ। এই হচ্ছে রাশিয়ার বিখ্যাত “পণ্চ-বাঁরকী পাঁরকজ্পনা, 
বায়াশিয়ার নিজের 'ভাবাক়্ ধপগ্লাঁটিলেট:কা', আত 'ধধরাট পাঁক্িক্পনা, আকাশম্পশণ* এর আকফাঞ্কা। 
ধনশালশ এবং উদ্বত দেশের পক্ষেও পুরো এক-পুক্সুষ কালে মধ্যে একে কাধে পাঁরগত করা 
কঠিন ব্যাপার; পাঁশয়া অন্ত দেশ, দার দেশ- সে যাচ্ছে এই কাজে হাত দিতে, এ যেন একটা 
চরম মূর্খতারই পাঁরচয় | 

কিস্তু' এই পণ্টবার্ধিকী পাঁরিকজ্পনাটি রচনা করা হয়োছিল ধথাসঞ্ভব তর্কভাবে জেবে- 


শাস্তির যোগান চাই। সেই শান্ত যোগাবার জন্য তোর করতে 


তাই গিলে আলো জবালানো হল। এত সমস্ত 


সমস্তটাই ছেড়ে দেওয়া হয় ব্যান্তাবশেষের আগ্রহ বা দৈবচক্লের উপরে; ব্যান্ততে ব্যান্ততে প্রাত- 
ঘোগিতার কলে চেক্টা এবং শ্রমের অপবায়ও হয় অনেকখাঁনি। সেখানে বাতির উৎপাদক ধা 
বাঁভধ শ্রাীমকদলের মধ্যে ফোমো পয়স্পর সংযোগ বা সহযোগিতা নেই; যেটুকু সংযোগ তীধা যার 
তাও ঘটে দৈবাৎ, বহু ক্রেতা এবং বহন 'িক্েতা একই বাজারে এসে একট হবান্ন ফলে। এককভাবে 
এক একটা বাবসায়-প্রাতষ্ঠান তার ভাঁবব্যং কার্ধপ্রণালসস সম্ধ্ধে একটা পাঁরকজ্পনা খাড়া করে 'নতে 
পারে, নেয়ও । বস্তু সৈ একক পাঁরকল্পনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানে হচ্ছে শুধু, অন্যান্য একক 
প্রাতম্ঠানদের 'ডাঁঙয়ে যাওয়া বা প্রাতদ্বান্ছিতায় তাদের হাঁরয়ে দেওয়া। জাতির দিক থেকে, 
এর ফল হয় পাঁরকজ্পনা করে চলার ঠিক 'বপরণশত; কারণ এর মানেই হচ্ছে দেশে পণ্যের বাহুল্য 
ঘটবে অথচ মানৃষের অভাবও ঘুচবে না। সোভিয়েট সরকারের সংবধা ছিল এই : সমগ্র 
ইউীঁনয়নের মধ্যে যেখানে ধত 'বাঁভিম্ব প্রকারের 'শল্পপ্রাতষ্ঠান আছে, কাজকর্' চলছে__দমস্তকেই 
তাঁরা নিজের আরত্তে রেখে চালাতে পারেন; অতএব একাঁটমাত্র সসংবজ্ধ পাঁরকল্পনাও তাঁরা প্নচনা 
করতে পারলেন, কাজে খাটাতে পারলেন, সে পাঁক্ষকজ্পনায় মধ্যে প্রত্যেকাঁট কাজই ঠিক তায় যোগ্য 
জায়গাটি বেছে পেয়েছে। এর মধ্যে অপচয় ঘটবার কোথাও সম্ভাবনা ছিল না, গ্রক হিসাবের 
ভুলে বা কাজের ঘট থেকে যেটুকু অন্পচয় হতে পারে তাই ছাড়া। এখানে সমস্ত বপারই একটি 
কেন্দ্রের নিয়ল্ঘণে চলছে অতএব সৈ ভুলও খুব তাড়াতাঁড় শুধরে নেওয়া বেত-ংশ্রনার সোঁটি 
সম্ভব নয়। 

এই 'পাঁরকজ্পনাটির উদ্দেশ্য ছিল, সোঁভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে শিল্প প্রচেষ্টার "ভীব্ত বেশ 


দড় করেই জ্ছাপন কযা । কাপদ়্চোপদ ইত্যাদ যে-সব বজাঁমস সকজ মানুষের গরকার, শুধু ভাই 
তোর করবার কতকগুলো কারখানা খাড়া করে দিতেই এরা চান 'ন। সেটা খুব সহজেই হল 
হেত, বিদেশ থেকে কলকারম্মনা কিনে শ্রনে ঘাঁলয়ে দিলেই হত--ভানতবর্ধে বেষন কতা হচ্ছে। 

প্ছালকা 'শজ্গ'। এই দ্হালকা 'শিজ্প'দেন 
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ফোর লাগে । কাপড়ের কলে কাজ শুরু হয় কাপড় তোর কলা দিয়ে; সে কাপড় 
কাছে বেচে ফেলা যায়। ভোগ্য পন্য তৌরি করবার ঘতরকম হালকা শিল্প, সকলের 
কথা খাটে। কিন্তু লোহা ইস্পাতের কারখানায় হয়তো তোর হবে ইস্পাতেম্ন রেল ৰ 
রেলগুয়ে লাইন বতক্ষণ না তোর হচ্ছে ততক্ষণ এগুলোকে ভোগ করা, এমন 'কি কাজে লাগানোই 
সন্ভন হয্ম না। সে লাইন বসাতে সময় লাগে, ভতঙক্ষণ প্রচুর পাঁরমাণ টাকা এই কারখানাতে আটকে 
পাড়ে থাকে, দেপটাও দেই পারিমাণে টাকার জ্ভাবে কষ্ট পায় 

অতঞএ্ব রাশিয়ার পক্ষে প্রচণ্ড বেগে ভারশি 'শজ্প প্রীতম্ঠার এই আয়োজনের মানেই দাঁড়াল 
[য়া একটা কৃচ্ছসার্ধন। এত সমস্ত হ্যাপার গড়ে তোলা হচ্ছে, বিদেশ থেকে এত সমস্ত কলকব্জা 
কফিনে আনা হচ্ছে- এর ধাম দতে হবে, নগদ টাকা বং লোনা দিয়েই দিতে হযে। ধক্ছু দেবার 
উদার ক? সোিয়েট ইউনিয়নের লোকেরা পেটেন্ কাপড় কষে টেনে বাঁধল, অনাহারে অর্ধাহযরে 
রইল, আত প্রয়োজনীয় 'জানিসপন্র পরন্তি ব্যবহার না করে রইল, যেন এদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে 
দেওয়া বাঝ। নিজেদের খান্াদুব্য তারা [বিদেপের বাজায়ে বেচতে পাঠাল, বেচে বা দাম পেল তাই 
দিয়ে কলকব্জায় দাম শোধ করে দিল । যা কিছু যেখানে বেচবার পথ আছে সমস্তই পাঠিয়ে 
লাগাল তারা- গাম, সর্ষে, বব, শস্য, তাঁরতরকারি, ফল, ডিম, মাথম, মাংস, হসিমুরগণী, 
নোনামান্ছ, নি, তেল, মিঠাই, ইত্যাঁদ। এইসব ভালো 'জানস বাইরে পাঠাবার মানেই হল 
এ খেকে বণ্চিত হয়ে থাকা । রাশিরার় লোকেরা মম খেতে পেত না বা পেলেও আত লাঙ্গানযই 
পেত--কারণ ভাদের দব বাখম বাইরে চালান যাচ্ছে, তাই দিয়ে কলকক্জার দাম শোধ করা হচ্ছে। 
বহু জানিস সন্ল্ধেই এই অবস্থা । 

পন্চস্বার্ঘকী 


এ 
পাশ 
| 


ি 
রঃ 


৮১৮৬ হায-ইতিহাল প্রসঙ্গ 


রাহ রর ভারি রাহা ছাল ডিজি 
॥ 

প্র আঙগোও বহু জাত বহুবার একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য সাঙ্বনের জন্য তাদের সমস্তথানি প্রয়াম 
একত্র করে ঢেলে দিয়েছে; কিন্তু সে শুধু যুদ্ধের সময়ে। ধিম্ব-যৃত্ধের সময়ে জর্সান ইহজশ্ড 
চ্রান্গি প্রত্যেকেই এফাঁটিমার লক্ষ্য ণনয়ে বেচে রয়েছে-যুদ্ধে জিততে হবে। এই উদ্দেশে কাছে 

অন্য-সবাকছ- প্রয়োজনকফেই তারা গৌণ বলে জেনেছে। কিন্তু পাঁথরবীর ইতিহাসে সোভিজ্েট 
রাশিক়্াই সর্বপ্রথম জাতির সমস্তরখানি শান্ত একপিত করে ঢেলে দিল ধ্বংস করবার কাজে লয়, গড়ে 
তোলবার শান্ত সমাহত ব্রতে--অনুম্ঘত একটি দেশকে তারা খশল্পপ্রচেক্টায় অগ্রণণ করে তুলবে, 
সমাজতল্মের কাঠামোর মধ্যে তাকে প্রাতষ্ঠিত করে দেবে। কিন্তু এর দরুন যে আত্মামগ্রহ তাদের 
করতে হল, বিশেষ করে উচ্চতর এবং মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেপীর যে কদ্ট সইতে হুল সে একেঘারে 
জঅপারসশম--অনেকবার নে ছল যেন এদের এই আকাশম্পর্শ উচ্চাশা 'নয়ে গড়া পাঁরিকল্পনা এবার 
ভেঙে পড়বে, হয়তো সেই সঙ্গেই সোভয়েট সরকারও ধধূিস্মাং হয়ে যাবে। এই সংগ্রাম সমানে 
চাঁলয়ে যেতে বিপূল সাহসের প্রয়োজন 'ছিল। বলশোভকদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো চাঁইরাও 
ভেবেছিলেন, কাঁষি-সম্বজ্ধীয় পারকল্পনার ফলে যে চাপ এবং দুর্দশা লোকের সইতে হচ্ছে তার বোঝা 
তারা সইতে পারবে না; অতএব এর খানিকটা লাঘব করা দরকার । িল্তু স্টালন সে পার নন। 
নিঃশব্দে দৃঢ় সংকজ্প 'নয়ে 'তাঁন কাজ চালিয়ে গেলেন। কথা কইতে জানতেন না 'তাঁন, প্রকাশ্য 
সভায় বন্তুতাও প্রান্ন করতেন না। 'স্থর হয়ে তান পথ চললেন, বেন অলগ্ঘ্য ভাগ্য দেবতার তান 
লৌহময় প্রীতমনার্ত, 'নিয়াতানীর্ঘষ্ট লক্ষ্যের দিকে আবচাঁলত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সেই 
সাহস, তাঁর সেই সংকল্পের ছোর়াচ কাঁমউনিস্ট এবং রাশিয়ার অন্যান্য করম্ম'দেরও গায়ে লাগল, 
তাদেরও উদ্দীপ্ত করে তুলল। 

পঞ্চ-্যার্ধক পাঁরক্পনাকে সমর্থন করে সারাক্ষণ প্রচারকার্ধ চালানো হচ্ছিল; তার ফলে 
দেশের লোকের উৎসাহও প্রবল হতয়ই রইল, নতনতর উদ্যমে কাজে লাগবার প্রেরণা অনুভব করজ 
তারা। বড়ো বড়ো জলচাঁলিত বিদ্যুতের কারখানা তৈরি করা হচ্ছে, নদণতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, 


স্ঘপপাতাবদ্যার খুব বড়ো বড়ো নিদর্শন দেশে যা তোর হচ্ছে তার খংটিনাঁটি তথ্যে সংবাদপন্রের 
পাতা ভরে থাকত। মরুভূমি এবং স্তেপ-অণ্চলে প্রজা বসানো হল, প্রত্যেকাট বড়ো 'শিক্প- 
প্রাতজ্ঞানকে কেন্দ্রে করে বড়ো বড়ো নূতন শহর গড়ে উঠল। দেশময় নৃতন নৃতন স্লাঙ্তা, নুতন 
নূতন খাল, নূতন নৃতন রেলগুয়ে তোর হল, তার জঁধকাংশই বৈদ্যীতক রেলওয়ে। 'িমান-গক্থও 
তোর হল অনেক। রাসায়ানক দুব্যের কারখানা, বুদ্ধসজ্জা। ঠতাঁরর কারখানা, বন্ত্পাঁতি তোঁরর 
কারখানা ঠতাঁর করা হল । ট্রষ্টির, মোটর গ্গাঁড়, বড়ো বড়ো রেলওয়ে হীঞ্জন, মোটর ইঞ্জিন, টারবাইন, 
এক্সোস্লসেন, সবই সোিয়েট ইউনিয়নে তোর হতে লাগল। দেশের 'বরাট 'শ্বিরাট অণ্চল জুড়ে 
বিঙাহতের ব্যবহার প্রচলিত হল; লোকেরা ঘরে ঘরে রোডিও রাখতে লাগল । বেকার-সমস্যার িহল্মার 
বাকি ইল না দেশে--এতরকমের ঘরবাঁড় নির্মাণ এবং অন্যান্য সব কাজকর্ম চলেছে, দেশের যেখানে 
ঘত শ্রামক ছিল সকলেই তার মধ্যে কোনো না কোনোটাতে লেগে গেল। বদেশ থেকেও বহু দক্ষ 


লেগেছিল, বেকারের সংখ্যা অস্ছুতয়কম বেড়ে যাচ্ছিল। 

পণ্চ-বার্ধকণশ পারকষ্পনার কাজ খুব সহজে 'নিষ্পরে হয় নি। বহুবারই বহু বিষম বিদ্ন 
এসে উপাষ্থত হয়েছে, বাড কাজের মধ্যে সমক্ধয়ের অস্ভীর ঘটেছে, বহু চেষ্টা ব্যর্থ হয়েতছ, 
বহু; অপচয় হয়েছে। তব সঙ্গস্ত মাধব] ঠেজেও কাজের গাঁত রুমেই দুততর হয়ে উঠল, কমেই 
আরও বোশি বেশি করে কাজের তাশিদ আসতে লাঙল তার পর লোকেরা রব তুলল: স্পশ্চ- 
বার্ধকণী পারকজ্পনাকে চার বছরে সম্পূর্ণ করা চাই,*-বেন সৈ বিরাট কমণসূচশিকে কারে পারিশত 


সোভিয়েট ইউনিয়নের 'বিদ্তাব্পদ, তার সফলতা ও বিফলতার কাঁছিনী ৮৯৯ 


করার পক্ষে পাঁচবছয় সময়ই হথেষ্ট কম ছল না। সরকারিভাবে এই পাঁরফম্পনার পরিসমাপ্তি 
হল ১৯৯৩২ সনের ৩১শে [ডিসেম্বর তারখে, মানে ঠিক চার বছরের অল্তে। এবং তারই ডির লাগে 
সঙ্গে, ১৯৩৩ সনের ১লা জানুরার থেকে আবার নৃতন একট পণ্-বার্ধকী পরিকল্পনা শুন 
করা হল। 

পাসকফপনার কথা 'নয়ে লোকের মধ্যে অনেকসময় ঘতভেদ ছেখা মায়; কেড 
বলেন সেটা 'ম্ভুত সাফল্য অর্জন করেছে, কেউবা বলেন--না, একেবারেই বার্থ হয়েছে। কোথা 
কোথার তায় ব্যর্থতা, সেটা দেখিয়ে দেওয়া খুবই সহজ, কারণ অনেক ব্যাপ্মরে এটাতে 'ঠিক আপার 
অনুকপ ফল পাওয়া ধার ন। রাঁশিয়াতে এখনও বহু ব্যাপারে প্রকাণ্ড অসানঞ্ধস্য বর্তমান; 
সবচেয়ে বড়ো অভাব হচ্ছে শাক্ষত এবং কর্ম-বশারদ শ্রামকের। যত কারখানা দেশে তোঁর হয়েছে, 
তাদের চালারার মতো অত শিক্ষিত ইঞ্জনীয়ার দেশে নেই; যত রেস্তরা আর রল্ধনান্গার আছে 
অত ওস্তাদ রাঁধূনী নেই। এ-সব অসামজস্য অবশ্য অফ্পাদনের মধ্যেই দূর হয়ে যাবে, কাষ্তত 
কমে আঙসবে। একটা কথা স্পন্টই দেখা যাচ্ছে: এই পণ্ড-বার্ধিকী পাঁক্গকম্পনার ধারায় রাশিয়ার 
স্বর্পটাই একদম বদলে গ্েছে। রাশিল্সা ছিল সামজ্ততল্্ী দেশ, হঠাৎ রাতারাতি নে একটা আগশনি 
িহ্পপ্রধান দেশে পারণত হয়ে গেছে। সংস্কাতর দক দিয়েও আশ্চর্য উল্লাত ঘটেছে তার, তার 
সমাজ-নেবার ব্যবস্থা. সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষার প্রপালী এবং দৈব-দর্ঘটনা বানা প্রভৃতি ব্যাপার এত 
ব্যাপক এবং উন্নত বে পূঁথবশতে তার তুলনা 'মলবে না। রাশিয়াতেও লোকের অভ্ভাব আছে, 
আভযোগ আছে; 'কিল্তু বেকারত্ব এবং অনাহারের মৃত্যুর যে বিষম আতঙ্ক অন্যান্য দেশের শ্রমিকদেন্ত 
আঙ্ছল্ম করে রেখেছে, তার ছাল্লামা্র এখানে নেই। মানুষের মনে আর্থিক 'নাশ্চ্ততার একটা 
নূতন স্পন্দন জেগে উঠেছে। 

'পণ্চ-বার্ধকশ পাঁরকজ্পনা' সফল হয়েছে বা বিফল হয়েছে, সে নিয়ে তর্ক করাটা অনেকটা 
অর্থহুশন বাক্যব্যয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থাটাই হচ্ছে সে তের প্রকৃত জবাব। 
আরেকটা জবাব হচ্ছে এই; এই পাঁরকজ্পনা পৃথিবীসুম্ধ মানুষের কল্পনাকে মুগ্ধ, আভভ্ভূত করে 
ফেলেছে। প্রত্যেকেই এখন 'পাঁরকজ্পনা” করার কথা বলছে, পাঁচ বছর দশ বছর 'তন বছর ব্যাপী 
পারকজ্পনার নাম মানুষের মুখে মুখে 'ফরছে। কথাটার মধ্যে একটা যাদুর ছোঁয়াচ লাগিয়ে 
দিয়েছেন সোভিয়েট সরকার। 


১৮১ 
সোভিয়েট ইউনিয়নের 'বিঘ7বিপদ, তার সফলতা ও [িফলতার কাঁহনশ 
১১ই জুলাই, ১৯৩৩ 


সোঁভয্লেট রাশিয়ার পণ্ঠ-বার্ধকশ পারিকজ্পনা একটা 'বিরাট ব্যাপার। এটা 'ছিল বস্ভৃত অনেকগুলো 
বড়ো বড়ো বিপ্লবের একটা লমম্ট; তার মধ্যে বিশেষ করে ছিল একটা কাঁষ-বিপ্লব, সেকেলে 
ছোটো মাপের কাঁষপদ্ধাঁতকে ডীচ্ছ্ধ করে তার বদলে বড়ো মাপের যৌথ এবং হল্মাশ্রয়ী কাষপন্ধাতির 
প্রাতদ্ঠা করল সে। আর ছিল একট 'শজ্প-বস্লব__অত্যন্ত দুতবেগে রাশিয়াকে শিল্প-তল্মে 
দশীক্ষত করে তোলা হল। কিন্তু এই পাঁরকজ্পনার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দেখবার বস্তু 'ছিল 
এর পশ্চাতে যে প্রাণশান্তাট কাজ করছিল তাই-_রাজনশীতি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে সে এক নৃতন 
চেতনার আঁবর্ভাব। এ হচ্ছে বিজ্ঞানের চেতনা, সমাজকে গড়ে তোলবার কাজে সূচিন্তিত একটি 
বৈজ্ঞাঁনক প্রদালশকে প্রয়োগ করবার চেম্টা। এর আগে আর কোনো দেশেই এমন চেস্টা হয় নি 
অত্যন্ত অগ্রগামী দেশগুলোতেও না। মানব-জশীবন এবং সমাজ-জশীবনের প্রত্যেক ব্যাপার আই- 


এই জন্যই আজ পৃথিবীলসুদ্ধ লোক পাঁরকল্পনার কথ্য বলছে। কিন্তু ধনিকতল্রী ব্যবস্থা 


এবং কাঁচামালের দর অত্যন্ত নেমে গিয়েছে, তার ফলে পাঁথবীর সবই কৃষকদের দুর্গত একেবারে 
চরমে এগ্গে ঠৈকেছে। সমস্ত দেশে কর্মাভাব আর বেকার-সমস্যা, তারই মাঝখানে দাঁড়য়ে 
সোভিয়েট ইউনিয়নে চলল অসম্ভব কর্মবাস্ততা আর কাজের 'হাঁড়ক--এ একটা আশ্চর্য প্রভেদ। 
দেখে মনে হল পাঁখবীব্যাপী এই সংকটের হাওয়া পোঁভিয়েট ইউীনয়নকে স্পর্শ করতেই 
পায়ে ন-তার অর্থনৌতক জীবনের 'ভীত্তটাই একেবারে অন্য 'রকমের। 'বিল্তু তবুও সে 
সংকটের ফল সোিয়েট ইউনিয়ন একেবারে এাঁড়য়ে যেতে পারল না; পরোক্ষভাবে এবং অলক্ষেযে 
তার ছোঁওয়া সোভিয়েটের গায়েও এসে লাগল, বে-সব 'বিদ্যাবপাতত তার ছিল তাকে আরও বহুগুণ 
ষাঁড়য়ে তুলল। তোমাকে বলোঁছি, সোভিক্সেট ইউনিয়ন বিদেশ থেকে কলকক্্জা কির্নাছল, তার 
দাম 'মিটিয়ে দিচ্ছিল নিজের কৃষিজাত পথ্য বিদেশের বাজারে বাক করে। পথিবধর বাজারে 
খাদ্য প্রডাতির দাম কমে যাবার ফলে গোভিয়েটও তার পঙ্যের দরূন 

আখথচ যে কলকক্জা নে 'ফিনেছে তার দাম দিতে হবে, সেজন্য বথেষ্ট পাঁরমাণ সোনার যোগাড় 
করা চাই। স:তরাং তখন তাকে আরও বেশি বোশি করে খাদান্ুঘা বাইয়ে রপ্তানি করতে হল। 
ি্যধ্যাপণ বাশিজ্য-সংকট এবং পল্য-সূঙ্য ছাসের ফলে এইভাবে সোভিয়েটকেও অনেকখানি জাত 
সইতে হল, বৈ-সব 'হসাবমতো সে চলাছল তার অনেকখানি ওলট-পলট হয়ে গেল। এরই জন্য 


সোভিয়েট ইউনিয়নের বিদ্যাবিঘ, তার সফলতা ও বিফলতার কাহিনী ৮৯৯ 


আবার দেশের মধ মানুষের প্রয়োজনীয় ছিনিসপন্লের প্রাপ্য পারমাণ আরও কাঁময়ে দিতে হল্স, 
মানুষের কম্ট আরও বেশি বেড়ে গেল। 

একাঁদকে খাদ্া-দ্রবের অংদ্থান দন দিন কমে যাচ্ছে, ঠিক তখনই অন্য দিকে ইউনিয়নের 
সর্ব জনসংখ্যা প্রচণ্ড বেগে বেড়ে চলোছিল। কৃষিজাত পণোর উৎপাদন বৃগ্ধির হার অনেক অঞণ। 
তার ছুলনায় এতবেশি দূত হারে লোকসংখ্যার বৃদ্ধই হরে উঠল সোভিয়েট সরকারের সবচেক্সে 
বড়ো গধস্যা। সমাজতথ্মীী সোঁভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমানে যা এলাকা, বিপ্লবের পূর্বে জার 
লোকসংখ্যা স্থিল ১৩ কোটি। গৃহযুদ্ধে বিপুল পারমাথ লোক নিহত হয়েছে; তবু 'বিপ্যারের 
পন্পবতরঁ কালে কী 'বিষন গাঁততে প্রজাসংখ্সর বৃদ্ধি হয়েছে একবার দেখ : 


৯৯১৭ সনে লোকসংখ্যা ছিল রঃ ১ ১৩১০০ জক্ষ 
১৯২৬ », রঃ 4 দু ১০ ২৪১৯০ 9 
১৯২৯ » রা রি 2 রর ০০ ২$58০ », 
১৯৩০ » রি রঃ র্‌ ১১১ ১৫১৬০ ৮ 
১৯৩৩ ১, (েসন্তকালের গৃহীত হিসাবে) ১১:৯৬১৫০ » 


এ থেকে দেখা যাচ্ছে, পনেরো বছরের সামান্য দিচ্ছ বেশি কালের মধ্যে সাড়ে তিন কোটি 
লোক বেড়েছে দেশে, তার মানে গতকরা ২৬ জন বেড়েছে-_বাদ্ধর এটা একটা অসাধারণ হার। 

ছুধু যে দেশ হিসাবেই সোঁভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব ব্যেপে লোকসংখ্যা বেড়ে বাচ্ছন তা 
নয়; বিশেষ করে শহরগুলির লোকসংখ্যা ভয়ানকরকম বেড়ে চলোছল। পুরোনো যে শহরগলো 
স্ছিল তাদের আয়তন 'দিন 'দনই বাড়তে লাগল; মরুভূমি এবং স্তেপ-অগ্ঞলে পর্যন্ত নৃতন নুতন 
নিজ্পপ্রধান শহর গড়ে উঠল। পণ্চ-বাকশ পাঁরকজ্পনা অনুসারে আত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লব 
প্রাতজ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছিল; সেই কাজে লাগগবার আশায় অসংখ্য কৃষক গ্রাম ছেড়ে শহরগুলতে 
য়ে হাজির হতে লাগল। ১৯১৭ সনে সমাজতল্মশ সোভয়েট ইউানয়নের মধ্যে ২৪টি শহর ছিল 
যার গ্রত্যেকের লোকসংখ্যা এক লক্ষের উপরে । ১৯২৬ সনে এইরকম শহরের সংখ্যা দেখা গেল 
৩১; ১৯৩৩ সনে এদের সংখ্যা পণ্সাশেরও উপরে উঠেছে। পনেরোটি বছরের মধ্যে সোঁভিয়েট 
রাশিয়া একশোটিরও বোৌশ শিল্প-প্রধান শহর গড়ে তুলেছে। ১৯১৩ থেকে ১৯৩২ সনের মধ্যে 
মচ্কো শহরের লোকসংখ্যা দগ্ণ হয়ে গেল--১৯১৩ সনে তার লোকসংখ্যা ছিল ১৬,০০,০০০; 
১৯৩২ সনে হল ৩২,০০,০০০। লোননগ্রাডে দশ লক্ষ লোক বেড়েছে, এখন তার মোট লোকসংখ্যা 
প্রায় ন্রিশ লক্ষের কোঠায় 'গিয়ে পেশছেছে। ট্রান্স-ককেশীয় অণুলে বাকু শহরেরও লোকসংখ্যা দু'গ্ণ 
হয়েছে--৩,৩৪,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬,৬০,০০০। মোটের উপর শহর-বাসশ লোকদের সংখ্যা 
১৯১৩ সনে ছিল ২ কোটি, ১৯৩২ সনে হয়েছে সাড়ে তন কোটি! 

কৃষক খন গ্রামে থাকে তখন সে খাদ্য উৎপাদন করে; শহরে খিয়ে বখন সে শ্রামকে পারত 
হয় তখন সে আর খাদ্য-উৎপাদক থাকে না। কারখানার শ্রামক বা কর্মচারশ হিসাবে সে হয়তো 
কল-জাত পণ্য বা যল্মপাঁত তোর করছে, কিন্তু খাদ্য-সামগ্রীর দক থেকে সে এখন একজন ভোস্তা 
মাত। অতএব গ্রাম থেকে এত বোশ পাঁরমাধ কৃষক শহরে চলে যাওয়ার মানে দাঁড়াল, 
খাদ্য-উৎপাদকের শুধু খাদ্য-ভোন্তাতে পাঁরণাত। খাদ্য-সংস্থানের সমস্যাটা এই ব্যাপারে আরও 
বোশি জাটল হয়ে উঠল। 

আরও একট কারণ এর ছিল। দেশের শিজ্প-প্রচেন্টা দিন 'দিন বেড়ে চলেছে, তার কারখানা- 
গুলোর জন্য ক্রমেই আরও বোঁশ বোশ করে কাঁচামাল চাই। যেমন কাপড়ের কলের জন্য ঘরকার 
হয় তুলো। অতএব বহু জাঁমতে খাদ্য-পস্যের বদলে তুলো এবং অন্যান্য কাঁচামালের চাষ করা হল 
এর ফলেও খাদ্য-সংস্থান কমে গেল। ও 

সোছিয়েট ইউনিয়নে যে প্রচণ্ড হারে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল সেইটাই তার সমস্ধির একডী 
কষ্ট প্রমাণ। আমেরিকার জনসংখ্যা বেড়েছিল ধাইরে থেকে লোক এসে, সোঁভয়েটের তা নর়ূ। 
এতে বোঝা গেল, ঘোকের অভ্ভাব এবং কম্ট অনেক "চলর তরু বাস্তঁবিকপক্ষে অনাহারে তারের 


৮২২ বশ্ব-ইতিহণস প্রসঙ্গ 


থাকতে হয় 'নি। পান্াীমত খাঙ্গা-্বপ্টনের একাঁটি অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা কয়োছলেন সরকার, তার 
দ্বারাই লোকের ঠিক যেটুকু খাদ্যদ্ুব্য একাম্ত প্রয়োজনীয় তাই তাদের যোগান দয়ে চলতে 
পৈরোছিলেম। বিচক্ষণ 'বচারকের মতে, লোকের সংখ্যা যে এত দ্রুতর্গাতততে বাড়তে পেরেছে তার 
প্রধান কারণ হচ্ছে, লোকের মনে আর্থিক সংস্থানের একটা আম্বাস ও নিশ্চয়তা 'ছিল। শিশুরা 
আর এখন পাঁরধারের পক্ষে ভানম্ঘর্প নয়, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের খাদ্য-সংস্থান ও শিক্ষার 
ব্যবস্থা করবার জন্য রাষ্ট্র চ্বর়ং প্রস্তুত রয়েছে । আরেকাঁট কারণ হচ্ছে স্বাম্থ্য-বাঁধ এবং 'চাঁকখলা- 
বাবম্থার উন্লাতি, এয ফলে 'িশৃ-মৃত্যুর হার শতকরা ২৭ থেকে নেমে শতকরা ১২তে দাঁড়য়েছে। 


মচ্কোতে ১৯১৩ সনে সাধারণত মৃত্যুর হার 'ছিল প্রত হাজারে ২৩ জনের উপরে । ১৯৩১ সনে 
এই অঙ্ক দণিড়য়েছে প্রাত হাজারে ১৩ জনেরও কম। 

খাদ্যের অনটন নিয়ে যে-সব অসূবিধা চলাছল, ১৯৩১ সনে আবার তার উপরে নূতন 
এক বিপদ এসে যোগ হল-_ইউনিয়নের কতকগুলো স্থানে অনাব্ষ্টি হল। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ 


সনে দুরপ্রাচ্-অগ্লে যুদ্ধের আতঙ্কও দেখা 1দিল। জাপাঁনম্কা অন্যান্য ধাঁনকতল্্ধ দেশদের সঙ্গে 
একত্র হয়ে তাকে আক্মণ করবে, এই ভয়ে সোঁভয়েট রাশিয়া প্রয্লোজনের সময় সৈন্যদের খাওয়াবার 
জন্য শস্য এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী সণ্চয় করতে আরম্ভ করলেন। অন্য দেশরা সোঁভয়েটকে 
আক্রমণ করবে, বৃদ্ধ বাধাবে, এই ভয় সত্যই আছে, সারাক্ষণই এর সম্ভাবনা রয়েছে। বলশোভকরা 
এই ভয়ে সবর্দাই স্পস্ত, থেকে থেকেই তারা যুদ্ধের আতঙ্কে আস্থর হয়ে ওঠে। রাশিয়ার একাঁটি 
প্রাচীন প্রবাদ আছে, "ভয়ের চোখ বড়ো বড়ো” কথাটা অত্যচ্তরকম সত্য, তা ছোটো ছোটো ছেলেদের 
সম্বন্ধেই বল, আর দেশ বা জাতদের সম্বম্ধেই বল! কাঁমউনিজম আর ধনিকতল্মের মধ্যে 
সত্যকার সম্ধ কখনোই হতে পারে না; কমিউীনজমৃকে বিধহস্ত, িন্ট করবার জন্য সাম্তাজ্যবাদণ 
জাঁতদের আগ্রহের অভাব নেই, সারাক্ষণই তারা এর জন্য তোড়জোড় এবং চক্রান্ত করছে। তাই 
বলশেভিকদেরও স্নায়গুলি সারাক্ষণ উত্তোজত হয়েই আছে, সামান্য একটু কারণ ঘটলেই তাদের 
চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়। উদ্‌বেগের কারণও তাদের প্রায়ই "ঘটে থাকে; দেশের মধ্যেও 'স্যাবোটেজ' 
অর্থাৎ বড়ো বড়ো কারখানা বা অন্যান্য বড়ো বড়ো প্রাতজ্ঠানকে ধংস করবার ব্যাপক হড়বল্প 
তাদের বছ7বার ব্যর্থ করতে হয়েছে। 

১৯৩২ সনটা সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে বড়ো সংকটের বছর গেছে; ১৯৩৩ সনের জুলাই 
মাসে এই চিঠি আমি 'লখাঁছ, সে সংকট আজও কাটে 'ন। পস্যাযোটেজ" এবং সার্বজনশন সম্পাত্ত 
চুর্সির বিরদ্ধে সরকার অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন; সার্বজনীন কবিক্ষেত্ত থেকে বহু 
জিনিসপঘর চুরি হয়ে গেছে বলেই তাঁদের এই ব্যবস্থা। সাধারণত রাশিয়্াতে মত্যঙ্গণ্ডের 


অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। স্টাঁলিন বলেন : দ্ধানিকতন্মখরা বলোঁছল, ব্যান্তগত সম্পাস্ত পবিল্ল 
বস্তু, তাতে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ। এই নপীত প্রচার করেই তারা ধাঁনকতন্ সমাজ-ব্যবস্থাকে 
দঢ-প্রাতাষ্ঠিত করে নিয়ৌোছল। অতএব এবার আমরা কাঁমউনস্টরাও আরও বোৌশ জোর 'দয়ে 
বলব, সার্বজনীন সম্পান্তই পাবি বস্তু, তাতে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ যেন এই নীতির 
ভা বেটা নার ক নিক রিনি কিন্ত 
ঢল 
অভাব মোচনের জন্য সোঁভয়েট সরকার আরও অনেক রকম ব্যবস্থা করলেন! এর মধ্যে 
সবচেয়ে বড়োটি হচ্ছে যৌথ এবং একক বত কাঁষক্ষেত ছিল, তাদের অনুমাঁত দেওয়া হল, তাঁদের 
বাড়াত ফসলটা তারা সোজাস্ীজই শহরের বাজারে নিয়ে বেচতে পারবে । ১৯২১ সনেন্স সারমরিক 
যুগের পর যে তব £৮৮ নেপ)-এর প্রবর্তন করা হয়োছল, একে দেখে কতকটা তার 
কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু সোঁভিয়েট ইউনিয়ন সোঁদন যা ছিল আর এখন যা হয়েছে, দৃয়ের 
মধ্যে তফাৎ অনেক। সমাজতন্য প্রাতষ্ঠার দিকে অনেকখানিই এগিয়ে গেছে সে; দেশে শিল্পতলোর 
প্রীতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়েছে, দেশের কাঁষিকে বহ্‌লাংশেই সমাজের আয়ম্ত করে আনা হয়েছে। 


সোভিয়েট ইউনিয়নের বিধ্যাবগদ, তার সফজতা ও 'বিফলতার কাঁছনণ ৮৯৩ 


গ্কাত চার বছরের মধ্যে যোৌথ-কঁষিক্ষে্ন গঠন করা হয়েছে ২০০,০০০; রানের লিজজ্য 
কাঁষক্ষেতও ছিল প্রায় ৫,০০০। রাস্টের এই কৃঁবিক্ষেতগ্ীলকে অন্যদের পক্ষে আদ্যরপে বত 
গথ্য কনা হয়। এদের এক একটির আয়তন প্রকাণ্ড; একটি ক্ষেত্রের নাম আছে জারগাণ্ট- দৈত্য)__ 
তার জামর 'পায়মাণ হচ্ছে ৫০,০০,০০০ একর। এই সময়টুকুর মধ্যে আরও ১২০,০০০ ভ্রীষ্উয 
কারে নিঘৃন্ত করা হয়েছে। দেলের কৃষকদের মধ্যে প্রার দুই-তৃতীয়াংশ লোক এখন' এইসব যৌথ- 
কৃতিক্ষেরের অস্তরভূ্ত হয়ে কাজ করছে। 

আরও একটি কাজ আশ্চর্যরকম 'বিস্তারলাভ করেছে, সে হচ্ছে সমবায় আল্দোলন। ১৯৯৮ 
সনে ভোল্তাদের সমবায় সাঁমাতর (0:01253715)615” 0০0-05780৮৩ 9০9০150) সভ্যসংখ্যা, ছি 
২,৪৬৫ জক্ষ; ১৯৩২ সনে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,৫০ লক্ষ । এই সাঁমাতর তত্বাবধানে অসংখ্য 
পাইকারী এবং খুচরা দোকান, শিকলের মতো পরম্পর গাঁখা-'এই শিকজ ইউনিয়নের এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্ত পধ্তি বিস্তৃত, দেশের দূরতম কোণে খার্বস্ত এর সাক্ষাৎ 'ষলবে। 

১৯৩৩ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় পণ্চ-বার্ধকশ পাঁরকল্পনার কাজ শৃর্‌ হয়েছে। 
আরও আকাঙ্কা দুরপ্রসারী। কিন্তু প্রথমবারের পাঁকজ্পনার তুলনায় এর কাজ সহজ। এর উন্দেশ্য 
হচ্ছে কতকগৃঁল হালকা-শিল্প গড়ে তোলা, যার ম্যারা লোকের জীবনয্যারা প্রণালশর ভুত উন্নতি 
সাধন করা চলবে। গত চার বছর ধরে দেশের লোকরা অনেক কষ্ট অনেক অভাব সয়েছে; এবার 
তাদের কিছ বোশ আরাম, জীবনবান্ার় 'কিন্ছ উন্নততর ব্যবঙ্ঘা দেওয়া চলবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে- সেইটাই হবে তাদের সে কৃচ্ছসাধনের পুরস্কার । প্রয়োজনীয় কলকব্জার জন্য বিদেশের 
কাছে যাবার দরকার এখন আর প্রায় নেই, কারণ সোিয়েটের নিজের ভারণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানরাই 
সে কলকবত্জার ঘোগান 'পিতে পারে। এতে আরও এক দক 'দয়ে সোভিয়েটের কম্ট কমবে, বিদেশ 
থেকে জানিস কিনে তার দামবাবদ নিজের প্রচুর পারমাল খাদ্য বাইরে পাটির দিতে আর তার 
হযে না। 

সম্প্রাত বৌথ-কৃবিক্ষে গলিতে নিহত কৃষকদের একটি কংরেসে বন্ুতা প্রসঙ্গে স্টালন 
বলেছেন : 

“আমাদের আশু কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত যৌথ-প্রাতিষ্ডানেন্স অন্তভুর্ত কৃষকদের সখ-স্বাচ্ছল্দোর 
বাবস্থা করা। হ্যাঁ, কমরেডরা, সখ-্যাচ্ছন্দ্য...লোকে অনেক ময় বলে : সমাজতন্মই বাদ হয়ে 
গেছে তবে এখনও আর আমরা খার্টাছ কেন? আগেও খাটতাম আমরা, এখনও খেটে বাঁচ্ছ। খান 
থেকে অব্যাহত পাবার 'দিন ফি আজও আসে নি?......না। সমাজতন্ম গড়েই ওঠে শ্রমের 


জন্য নয়, ধনশদের জন্য নয়, শোষকদের জন্য নয়, করবে তার নিজের জন্য, তার সমাজের জন্য ।* 

কাজ আছে, থাকবেও। তবে পণ্চ-বার্ধকশী পারিক্পনার সেই চার বছর যে বিষম কন্ট: লয়ে 
লোককে কাজ করতে হয়েছে, ভবিষ্যতে তার তুলনায় তাদের কাজ অনেক বোৌশ আনন্দদায়ক এ্রবং 
লঘু হবে বলে আশা করা যায়। বস্তুত সোঁভয়েট ইউনিয়নের নশাতই হচ্ছে: যে কাজ করযে 
না সে খেতেও পাবে না। শুধু তাই নয়, কাজের মধ্যে একটা নূতন প্রেরণা যোগ করে 'দয়েছে 


লাভ সংগ্রহের প্রবাতি মরে গিয়ে তার স্থান অধিকার করছে সমাজ-সেবার প্রবাত্তি। আমোরকার 
একজন লেখক বলেছেন : রাশিয়ার শ্রমিকরা ক্রমেই বুঝতে পারছে, পপরস্পর-নির্ভরতাকে জ্ধীকা 
করে নিতে যাঁদ পার, তবে তার থেকেই 'মলবে--অন্ভাব আর ভয় থেকে অব্যাহতি? পৃথিবীর 
নর্ধঘ জনসাধারণ দৈন্য আর আনিচ্চয়তার বিষম আতঙ্কে মৃমূর্য হরে রয়েছে; রাশিয়া নেই 
ভয় আতঙ্ককে দূরীভূত করেছে এইটাই তো ভার একটা প্রকাণ্ড কণীর্ত। শোনা বাত, অই 


ঃ শহর গড়ে উঠেছে দেশে, গড়ে উঠেছে নানাবিধ শিল্প, বা 
যৌথ-কাঁষক্ষেত, বড়ো সমবান্স প্রীতম্ঠান; বেড়েছে বাপিজ্য, বেড়েছে লোকসংখ্যা, প্রাছি্ঠা 
হয়েছে সং্কাতির, বিজ্ঞানে, বিদ্ধ্যাচ্চার। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, বাল-টিক সাগর থেকে প্রশান্ত 


তত্র কথা তোমাকে লিখতে লোভ হচ্ছে, 'কিল্তু সে লোভকে বাধ হয়েই সংবরণ করতে হল । দু”্চারটে 
খুচরো খবর মাত বলাছ, শুনতে হয়তো তোমার ভালো লাগবে। রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবজ্থাই এখন 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং আধুনিক, বহু? বিজ্ঞ বিচারকের এই মত। 'নিরক্ষরতা দেশ 
থেকে প্রার অন্তার্হতই হয়ে গেছে; মধ্য-এশিয়ার উজবোকস্তান এবং তুর্কমৌনস্তান প্রভাতি অনম্বত 


অন্চলে পর্যন্ত অত্যন্ত আশ্চর্য উন্নতি দেখা গেছে। মধ্য-এশিয়ার এই অগ্থলটিতে ১৯১৩ সনে 
১২৬ 'বিষ্যালয় 'ছিল, এদের মোট ছান্রসংখ্যা ছল ৬২০০1 ১৯৩২ সনে 'বদ্যালয়ের সংখ্যা 
হয়েছে ৬৯৭৫, ছাম্রের সংখ্যা ৭,০০,০০০-_এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে মেয়ে। জর্বজনীন 


আবাঁশাক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। এটা কশ আশ্চর্য উন্নাতর পর্িচক্স তা বুঝন্ধে হলে একাঁটি 
কথা মমে রাখতে হবে : অজ্পাঁদন আগেও এইসব দেশে মেয়েদের অল্তঃপূরে আবম্ধ করে রাখা 
হত, বাঁড়র বাইরে জনসমক্ষে বার হবার তাদর অনূমাত ছিল না। শিশক্ষা-বিস্তারে এই-ঘে ছুত 
সাফল্য, শোনা যাক এর কারণ নাকি ভাষায় লাতিন বর্ণমালার ব্যবহার। এখানে যে নানাবধ 
স্থানীয় বর্ণমালা চাঁলত 'ছিল, তার তুলনায় লাতিন বর্ণমালা প্রবার্তত হবার ফলে প্রাথামক শিক্ষাটা 
অনেক বোৌশ সহজ ব্যাপার হয়ে গেছে। তোমাকে বলোছ, কামালপাশাও প্রাচীন আনাব বর্ণমালা 
তুলে দয়ে লাতিন অক্ষর বা বর্থমালার প্রচলন করোছিলেন। এই ব্দা্ধাট তান পেয়েছিলেন 
রাশিয়ার কাছ থেকে; অন্যান্য ভাষার উপযোগপী করে লাতন অক্ষরকে ঢেলে সাজাও হয়োছল 
নাঁশয়ারই পরণক্ষাগারে--এইখান থেকেই কামাল সেটা গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সনে ককফেশাস অগ্চলের 
প্রজাল্মরা' আযাব অক্ষর ত্যাগ করে লাতিন অক্ষরে লেখা শুরু করে। এর দ্বারা নিরক্ষরত্কা 
দূক্স কলার কাজ খুবই সহজ হয়ে গেল; দেখে সোঁভয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রায় সঙ্গত 
২8৪৮০ স্থানীয় ভাবা যেটা ছিল সেইটাই সর্বর চলাত 


একটা ভালো খবর দিই তোমাকে : সোভিয়েট ইউানয়নে বত ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে কুলে 
গড়ে, তাদের মধ দুই-ভৃতীয়াংশের চেয়েও বোঁশ জনকে স্কুলে গরম-গরম জলখাবার খেতে দেওয়া 
হয়। এর জন্য কোনো দাম অবশ্য নেওয়া হয় না। শিক্ষার জন্যও কোনো বেতন দিতে ছয় না 
তাদের- শ্রমিকদের রাত সেটা তো হতেই হবে। 

অক্ষর-পারিচয় এবং শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গো সঙ্গে বিরাট একটি পাঠক প্রেশশর স্লক্টি হয়েছে 


বোধহয় তাদেন্স রুপকথা পড়তে দেওয়াটার পক্ষপাতদ নন। 


সোঁভিয়েট ইউনির়লের বিস্যুন্িপদ, ভার সফলতা ও 'বিফলতার কাছিনী ৮২৫ 


[বিস্ময়ের দেশ এই সোভিয়েট ইউনিয়ন; প্রত্যেকটি দন প্রতোকটি ঘণ্টার সেখানে এত ঈব 
নূতন নতন পারঘর্তন ঘটে চলেছে। ১০১0-০8085871৮ 
উলকি দাস 
যেখানে প্রাচশন পৃথিবীর রেশ এখনও বেচে রয়েছে। এই দুটি অন বহু পুরুষ ধরে মানব- 
জশবনের পারবর্তন আর প্রগাঁতর প্রোত থেকে বহৃদুরে রয়ে গিরোছল; দুটিই এখন উল্কা 
সামনে ছুটে চলেছে। এইসব পাঁরবর্তন কতথান দু[তবেগে ঘটছে 'তার খাঁনকটা ধারশা 
যাতে করে 'নতে পার, তার জন্য আম তোমাকে তাজাকিস্তান সম্বধে খানিকটা গঞ্প শোনাঁজ্ছি। 
সোঁভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এইটেই বাধহয় 'ছিল সবচেয়ে জন্ষ্ত স্থানগ্লির একটি। 

তাঁজাকস্তান অবাস্থত পাঁমির পর্বতজালার উপত্যকাতে অল্সাস নদীর উভয়ে, আফগানিস্তান 
এবং চীনা তুর্কিদ্তানের সশমাল্ত ঘেষে, ভারত-সীমান্ত থেকেও এর দূরত্ব বোশ নয়। 
এটা যোখারার 'আমশরদের রাজ্য 'ছিল, তাঁরা আবার 'ছিলেন রাশিয়ার 
পাতি। ১৯২০ সনে বোখারাতে একটি ম্ধানশয় বলব হল, আমীর 

প্রজাদের সোভিয়েট প্রজাতন্ প্রাতাম্ঠত হল। এর পরেই এল গৃহযুদ্ধ; এইসব বিশৃঙ্খলার সময়েই 
নাতির লেজ রর দার রন বোখারা প্রজাতল্মাটির নাম হল 


রা 
ৃ 
নু 


উজবেক সোল্যালস্ট সোঁভিয়েট 'রিপাবালক; বে-্ষাঁট সার্বভৌম প্রজাতল্ঘ মিলে ইউ. এস. এস. 
আর. গঠিভ হয়েছে এটিও তাদেরই একটি হলে গণ্য হল। ৯৯২৫ সনে উজবেক প্রপ্থলের মধ্যেই 
আবার একটি জ্বতল্প তাঁজিক প্রজাতল্ম তৈরি করা হল। ১৯২১৯ সনে তা্গকিস্তান একটি 


লার্বভৌম প্রজাভল্যে পারশত হল; ইউ. এস. এস. জার. বা সোঁভিয়েট যুস্তরাষ্টোর অন্তর্গত 
সাত র্াস্টের একটি ঘলে গণ্য হল। 

এতগ্াঁন মণঙ্থার আধকারণ হল তাঁজাকস্তান, ও সিং ক্ুদু এবং জন্রত দেশ, 
তল লোকসংখ্যা দশ লক্ষেরও কয়, ভালোরকম পথঘাট, বলে 'কিছুই নেই তার, বাতারাতের একনছা 
পথ হচ্ছে উট-চলার রাষ্তা। এই লৃতন শাসনের আমলে আমবার পর ভাবিলক্যে রাস্তা-ঘাট, জাজসেচ 
এবং কষ, শিল্প, শিক্ষা এবং চ্বাম্থা-বাঁধর উন্বাতর ব্যবস্থা করা হল। মোটরগাঁড় চলবার ক্াল্তা 


৮২৬ শবশ্য-ইতিহাস প্রসঙ্গ 


তোর ছল, তলার টাষ শুরু হল, জলসেচ-ব্যবস্থার কল্যাণে লে-চাষে 'অতাল্ত তালো ফসল 
পাওয়া ছেতে লাগল। ১৯৩১ জনের মাঝামাঁব সময়েই দেখা গেল, তূলাদী বাগান খত খাছে, ভার 
শতকরা খার্টটিরও বেশি ইতিমধ্যেই যৌখসম্পপ্তিতে পাক্িশত হয়েছে; শস্যক্ষে তেও একটা খহৎ 
অংশ সার্ধজনশন কীঁষপ্রচে্টার অল্তর্গত হয়ে গেছে। বিদ্যৃ-উৎপাদনের একাটি কারখানা: পান 
হল; আটাঁট কাপড়ের কল এবং (নটি ভেলের ফল গড়ে উঠল। একটি রেলওয়ে লাইনও ভোর 
হল--লাইনাঁটি এই দেশটিকে উজবোকিস্তানের মধ্য দিয়ে সোঁিয়েট ইউনিয়নের রেলপথের সঙ্গে 
যুপ্ত করে 'দিয়েছে। একাঁটি বিমানপথও খোলা হয়েছে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান 'বিমানপথগনীজির 
সশ্গো তার যোগ। 

১৯২৯ সনে এই দেশে একটিমালস উধধালয় ছিল। ১৯৩২ গনে ছিল ৬১টি হাসপাতাল 
এবং ৩৭ দক্ত-চিকিংসাগ্বার; সেখানে ২১২৫ জন রোগা রাখবার স্থান আছে। ২০ জন ডান্তার 
আছেন! শিক্ষার বিস্তার কতখানি হয়েছে তা এই অঞ্গুলো দেখেই বুঝতে পারবে : 


১৯২৫ সনে : মানত ৬টি আধুনিক 'বদ্যালয়। 


১৯২৬ সনের শেষে : ১১৩টি বিদ্যালয়, ২৩০০ জন ছান্র। 
১৯২৯ সনে : ৫০০টি 'বিদ্যালয়। 
১৯৩২ সনে : শিক্ষারতনের সংখ্যা ২,০০০-এরও উপরে, ছাষ্নদের সংখ্যা 


১,২০,০০০-একও 


শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তায় অঞ্ক স্বভাবতই একলাফে অনেকথাঁন বেড়ে 
শিয়েছে। ১৯২৯-৩০ সনে 'বিদ্যালয়গুলর জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ করা হয়েছিল ৮০ লক্ষ রুবৃল 
€একাঁট রুলের দর হচ্ছে প্রায় ২ 'শাঁলং, ধা ১/৬); ১৯৩০-৩১ সনে বরাদ্দ হয়েছে ২৮০ লক্ষ 
রূব্ল। সাধারণ স্কুল শুধ নয়। িন্ডারগাটেন, প্রেনং জ্কুল, পু্তকাগার এবং পাঠাশ্গারও 
বহু খোলা হচ্ছিল; ১৯৩২ সনে এদের সঙ্কল্প ছিল, আর দুটি বছরের মধ্যেই দেশ থেকে 
দনরক্ষরতা একেবারে দূর করে 'দতে হবে। লোকদের মনে জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য একটা প্রচশ্ড 
আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠোঁছিল। 

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে মেয়েদের আর পর্দার আড়ালে আটকে রাখা সম্ভব নয়। 
পর্পাপ্রথা, অতি দ্ুতবেগে উচ্ছি হয়ে বাচ্ছিল। 

এ-সব কথা শুনলেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। প্রগাঁতর এতথানি বিদ্যৎ-বেগ, এ কী 
সতাই হতে পারে? আর দেশাঁটও তো তেমাঁন-_এর লোকসংখ্যা মানত দশ লক্ষের সামান্য বোৌঁশ, 
মানে শৃধ্য এলাহাবাদ জেলাঁটতে যা লোক আছে তার চেয়েও অনেক কম! এইসধ তথ্য এবং 
অঙ্ক আমি নিয়েছি একজন [বিচক্ষণ আমোরকান পর্যবেক্ষকের প্রদত্ত বিবরণ থেকে; ১৯৩২ সনের 
প্রথমাঁদকে ইনি তাঁজাকিস্তানে গিয়োছলেন। তার পরও নিশ্চয়ই আরও অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে 
সেখানে। 

এই নবীন তাজিক প্রজাতঙ্মকে শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রষ্নোজন মেটাবার জন্য সৌঁভিয়েট 
ইউ্ানয়ন টাকা 'দয়ে সাহাধ্য করেছে; কারণ ইউনিয়নের নশীতই হচ্ছে অনুম্বত অপ্টলের উর্থোতি- 
সাধন। দেশাঁটতে কিন্তু খাঁনজ সম্পদ আছে প্রচুর । সোনা, তেল এবং কয়লার খাঁন এখানে পাওয়া 
গেছে; সে সোনার ভাণ্ডারটাগড আত যৃহখ বলেই অনেকের ধারণা । প্রাচীন কালে, চৌঁঙাস খাঁর 
আমল পর্যন্ত, এই খনিগলো থেকে সোনা তোলা হত; 'কিল্ছু তার পর আর এ পরধন্ত এগুলোতে 
কোনো কাজকর্ম হয় নি বলেই মনে হয়। 

১৯৩১ সনে তাঁজাকস্তানে একটি প্রাত-ীবপ্লবপল্থী 'বিদ্রোহ হয়। আঁধিকতর ধনী ভূস্বামী 
শ্রেণীর লোকেরা যারা দেশ ছেড়ে আফগানস্তানে পাঁলয়ে শিয়েছিল, তারাও অনেকে একা হয়ে 
দেশটাকে আক্রমণ করে। কিল্তু সে 'বিদ্রোহ 'িজে থেকেই ব্যর্থ হয়ে গেল, কারণ কৃধকরা তাকে 
সমর্থন করল না। 


সোঁভিয়েট ইডীনয়নের বদ্যাবগদ, তায় সফলতা ও 'বিফজতার ফাহনী ৮৯৭ 


চিঠিটা ঘড়ো বেশী লম্ষা হয়ে বাচ্ছে, আর এদকসচ্গে অনেক কথা এর হধ্যে খিছুড়ি পাকিয়ে 
যাচ্ছে। তব আরও কিছু কথা এর মধ্যে আমি বলব। এবার বলাঁছ আন্তজাতিক ন্লাজনশীতির 
দরবারে সোভিয়েট ইউীনয়নের স্থান কোথায়। তোমাকে বলোছলাম, সোঁভয়েট-সরকার কেলগ- 
শান্তি-চুন্তকে স্বীকার করে 'নয়েছিলেন--এই চুক্তির চ্বারা যুদ্ধকে বে-আইনি বলে ঘোষণা ফরা 
হয়োছল। আবার হল ১৯২৯ সনে 'লটভিনফ চরান্ত সোঁভয়েট ও তার প্রাতবেশশ দেশদের মধ্যে । 
শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া সতাই অতাল্ত উদশগ্রশব হয়ে উঠেছিল, তাই এর পরে আবার তান 
প্রীতবেশশ দেশদের সম্গেও সে কতকগুলো প্অনাররষ' চুক্তি করল। ১৯৩২ সনে ফ্রান্সের সঙ্গো 
এই ন্কমের একটা অনাক্রমণ চুন্তি স্থাপন করল সে। ইউরোপের রাজনশীতিতে এটা হল একটা 
বৃহত্খ ব্যাপার। সোঁভিয়্েট ইউনিয়নের প্রাতষেশণদেয়্ মধ্যে বোধ হয় জাপানই ছিল একমার দেশ 
যে তার সঙ্গে কোনোরকম অনাক্রমণ চুন্তি করতে অস্বীকার করল। ১৯৩২ সনের নভেম্বরে ফ্রান্সের 
সঙ্গো রাশিয়া এক অনাক্রমণ চুন্ত করল। বিশ্ব-রাজনশীতিতভে এটা হল একটা বৃহ ব্যাপার, কারণ, 
এর ছ্বারা রাশিয়া পাশ্চম-ইউরোপাীয় রাজনদোতিক চক্কের মধ্যে প্রবেশলাভ 'করল। 

চন দশর্ঘকাল ধরে নিঃশব্দে তার শঘ্ুতাচরশ করল, তার স্পে কোনোরকম কৃটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করল না; তার পর আবার 'নূতন করে সোঁভিয়েট সরকারকে স্বীকার 'ফরে 'নিল। 
এটা সে করল জাপানের চাপে পড়ে; জাপান যখন মাণ্যারিয়াতে তাকে বোশ কোনঠাসা করে ফেলল, 
তখখন। জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার স্বাভাবিক কূটনোতিক সম্পর্ক আছে বটে, কিল্তু উভদ্ম দেশের 
মধ্যে পূর্বাপর সদ্ভাবের অভাব । আঁশিয়ার মূল ভূখ্খশ্ডে জাপানের প্রতুত্ব বিস্তারের পক্ষে সোভিয়েট 
প্রধান অক্তরায়স্বর়প এবং প্রায়ই সশমান্ত-সংঘর্য ঘটে থাকে। জাপান সবসময়েই সোছিয়েটকে 
খ:চিয়ে উত্যন্ত করে তুলছে এবং প্রায়ই এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু 
রাশিয়া, এমনাঁক অপমান পর্ষ্ত হজম করে গেছে, তবুও যৃদ্ধে নামতে রাজ হয় 'নি। 

ইংলশ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার রোধ তো আল্তজরাঁতক রাজনশীতক্ষেত্রে নিত্যনোমাত্তক ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়য়েছে। ১৯৩৩ সনের এ্রাপ্রল মাসে মস্কোতে কয়েকজন ব্রিটিশ হঞ্জনীয়ারের বিচার 
হয়; সেই উপলক্ষ্যে এদের মধ্যে বিরোধটাও বেশ ঘাঁনয়ে উঠোছল-_এরা পরস্পরের গ্রাত আঘাত 
ও পালটা আঘাত দিতে উদ্যত হচ্ছিল; কিন্তু শেষটা ঝড় থেমে গেল এবং স্বাভাঁবক সম্পর্ক 
প্নঃস্থাঁপিত হল। কিল্তু ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার সোভয়েটকে অপছন্দ করে এবং তাদের 
মধ্যে মন-কষাকাঁষ সবসময়েই লেগে আছে । আমোরকার যুল্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার প্রাত মৈত্রীভাব বেড়ে 
যাচ্ছে ও রাম্টরপাত রুজভেল্ট স্বাভাবক সম্পর্ক-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। পৃথিবীর কুন্তাপি 
আমোরকা ও রাশিয়ার পরস্পর-স্বার্থের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা যায় না। 

রাশিয়ার আর একটি নূতন এবং উগ্র উদ্ধত শল্লুর আবির্ভাব হয়েছে জমণানতে-_তার নাম 
নাথসণ সরকার । এখনও অবশ্য সোজাসৃজ রাশিয়ার বিশেষ ক্ষাত করবার সামর্থ তার নেই; 'কিল্তু 
ভবিষ্যতে এর থেকে বিধম আশঞ্কা আছে। ইউরোপে ফ্যাঁসস্ট-নশীতির প্রসার 'দিন দিনই বেড়ে চলেছে। 

আল্ত্জাতক রাজনশীতির ক্ষেত্রে সোঁভিয়েট রাশিয়া এমন আচরণ দেখাচ্ছে যেন সে রশীতি- 
মতো আত্মতৃপ্ত দেশ, কোনো রকম হাঙ্গাম-হুজ্জুতের মধ্যে সে যেতে চায় না, যে করেই হোক 
শাজ্তিরক্ষা করে চলতেই তার চেস্টা। এটা অবশ্যই বিপ্লবী নীতির 'ঠিক বিপরশত; শবশ্গপবীয় 
নতি হচ্ছে অন্যান্য দেশেও 'বস্লব ঘাঁটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা। 'কিচ্তু এটা হচ্ছে তার একটা 
জাতশয় নশীতি_-একটিমা দেশে সমাজতন্য প্রতিষ্ঠা করা এবং বাইয়ের সব বিরোধ এাঁড়য়ে চলা! 
?কল্তু এর ফলে বাধ্য হয়েই তাকে ধাঁনকতল্মণী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে আপোষ-রফা 
করতে হচ্ছে। কিন্তু সোভিয়েট অর্থনোতিক ব্যবস্থার মূলাভীন্ত বে সাম্যবাদ তা ঠিকভাবেই চলছে 
এ্রবং এই যে সফলতা এটাই হচ্ছে সাম্যবাদের পক্ষে অনুকৃজ পধচেয়ে বড়ো যুদ্তিপ্রদর্শন। 

১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে রাশিয়ার পাঁরাষ্থাত এরুপ ছিল। সে-সময়ে লন্ডনে একটি 
নাখিল-বিশ্ব অর্থনোতক সম্মেলন চলাছল। পাথবীর সমস্ত দেশেরই প্রাতীনাধিরা এখানে সমবেত 
হর়োছলেন, এই সুযোগে সোঁভিয়েট রাশিয়া নিজের কাজ হাসিল করে নিল; প্রতিবেশী দেলদের 
সঙ্গে নিজের আবার একটা অনান্রমণ চুন্তি সকলকে 'দিয়ে সই: কািয়ে নিল। আফগানিস্তান, 
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এক্তোনিয়া, ল্যাট্িয়া, গারঙ্গ্য, পোলাপ্ড, রুম্মনিয়া, তুরদ্ক এবং লিখুয়ানিয়া এই ছীন্তপর়ে স্বাক্ষর 
করল। জাপান জাগের মতোই এবারও দূরে সরে রইল। 


১৬২ 
[বিজ্ঞানের অগ্রগাতি 
১৩ই জুলাই, ১৯৩৩ 


ৃম্ধের পর এ ক'বছরে পৃথিবীতে যে-সব রাজনৈোতিক ব্যাপার ঘটেছে তার সম্বন্ধে তোমাকে অনেক 
কথাই িখোছ; অর্থনোতিক পারবর্তন যা হয়েছে তার কথাও. কিছু কিছু িখোছ। এই চিঠিতে 
তোম্মকে বলব অন্যান্য ব্যাপারের কথা, বশেষ করে বিজ্ঞানের উল্নাতি এবং তার ফলাফলের কথা। 

কিন্তু বিজ্ঞানের কথা শুরু করবার আগে, বিশ্বহুদ্ধের পর থেকে নারীদের অবস্থার বে 
শবরাট পাঁরবর্তন হয়েছে তার কথা তোমাকে আবার স্মরণ কর্পিয়ে দেব। আইন সমাজ এবং প্রচাঁলত 
প্রথার বন্ধন থেকে নারীদের এই তথাকাঁথিত “মৃন্তিলাভের শুরু হয়োছিল উনাবংশ শতাব্দীতে, 
বড়ো বড়ো শিল্পের জল্মের সঙ্গে সশ্গে সেখানে নারধ শ্রাক নিযুন্ত করা হত। সে বল্ধনমোচনের 
কাজ আত ধশরে ধশয়ে অগ্রসর হতে লাগ্মল, তার পর যুদ্ধের সময়ে অবস্থার চাপে পড়ে তার গাঁত 
আত দূত হয়ে উঠল; এখন যৃদ্ধোততর যুগে সেটা প্রান্স সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। আগ্গের চিঠিতে 
তোমাকে তাঁজাকস্তানের কথা বলোছ- সেখানেও এখন নারীরা 'চাকৎসক হয়েছে, শিক্ষক হয়েছে, 
ইঞ্জিলীয়ার হয়েছে-_মান্ন কয়েক বছর আগেও এরা পর্দার অল্তরালে বাস করত। তৃমি এবং তোমার 
সমবয়সশরা সম্ভবত একে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ধরে নেবে। অথচ এটা আসলে একটা 
অত্যন্ত আঁতিনব ব্যাপার, শুধু এশিয়াতে নয়, ইউরোপেও। একশো বছরেও কম সময় আগের কথা, 
১৮৪০ সনে লণ্ডনে “পৃথবশর দাসত্ব-াবরোধা সংঘের' প্রথম আধিবেশন হয়। আমোরকাতে তখন 
িগ্রোদের দাসত্ব নিয়ে বহু লোক চণ্টল হয়ে উঠোছলেন; আমেন্সিকা থেকে প্রাতাঁনাধ হিসাবে 
কয়েকজন নারী এই আধবেশনে যোগ 'দিতে এলেন। কিন্তু সম্মেলনের কর্তারা সে 'নারা প্রাতি- 
াধদের সেখানে ঢুকতেই 'দলেন না; তাঁদের যান্ত, কোনো নারীর পক্ষে একটা প্রকাশ্য সভায় 
যোগ দেওয়া আতি অশোভন ব্যাপার, নারাীত্বের অবমাননাকর ! 

এবার বিজ্ঞানের কথা বলা বাক। সোিয়েট রাশিয়ার পণ্-বার্ধকণ পাঁরকজ্পনার আলোচপা- 
প্রসঙ্গে আম তোমাকে বলেছি, সেখানে বিজ্ঞানের চেতনাকে সামাক্রিক ব্যাপারে প্রম্লোগ কনা 
হয়োছল। গত দেড়শো বছর বা তার কাছাকাছি সমর যার এই চেতনাই পাশ্চাত্য সভ্যতার 
শিছনে কিছ পারমাণে আত্মপ্রকাশ করে এসেছে-অধশ্য আংশিকভাবে মাত। বিজ্ঞানের প্রাতপাশ 
বত বেড়েছে, অযৃন্তি ভেল্কি এবং কুসংস্কারের উপরে রাঁচিত যে-সব মতামত ছল সেগুলোও 
ততই বাঁতল হয়ে গিয়েছে; 'বিষ্ঞানাবরোধশ রশীত-নশীতি এবং কার্ধক্রম যা ছিল তাদের সম্বন্ধে 
মানুষ বিদ্রোহ ঘোষধা করেছে। অব্বান্ত ভেলীক এবং কুমংস্কারকে বৈজ্ঞানিক চেতনা 'কেবারেই 
পরাভূত করতে পেরেছে একথা অবশ্য বলছি না? সে দিন এখনও বহু দূরে। কিন্তু বিজ্ঞানের 
যে জরযাল্লা অগ্রসর হয়েছে তাতে সঙ্গেহ নেই। উনাবংশ শতাব্গীজেই তার অনেকগুলো খ্যব 


পাঁিবর্তন এসেোঁছিল, তার কর্থা তোমাকে আগেই 'লিখোছ। সমস্ত পৃথিবীর, বিশেষ করে 
পশ্চিম-ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার জগ এমন বদলে গেল বে দেখে আর চেলাই ধায় না; 
একস ভাগের হাজার হাজার বছরে যেটুকু রুপ পীক্ষবর্ন এদের ঘ্টোছল সেও তুলনায় কিছুই নয়। 
উনাবংখধ শতাব্দীতে ইউরোপের জনসংখ্যা যে দিয়া হারে বেড়ে গেল, সেইটাই তো. একটা পর 
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[বিস্ময়ের ব্যাপল্স। ১৮০০ সনে সমগ্ধ ইউরোপের মোট োকসংখযা ছিল ১৮ কফোটি। ধুয়ে 

ঘুগ ধনে সে সংখ্যা এই অঙ্কে এসে পেশছেছিল। তার পর হঠাৎ তরবেগে তার 

পারমাণ বৃষ্ধির পথে ছুটে চলল--১৯১৪ সনে এর অঙ্ক দাঁড়াল 9৬ কোঁটি। ঠিক খাই সময়েই 

লক্ষ লক্ষ লোক অন্যান সহাদেশে, বিশেষ করে আমোয়কায়, চলে যাচ্ছিল; 

আমরা ৪ কোটির মতো বলে ধরতে পাক্সি। অতএব দেখা বাচ্ছে, মাত 
কালের 


করাছ, আমরা 'ানজেরাও কী দারুণ রকম সউত্বত”, একথা ভেবেও আমরা বিরাট গর্ব অনুভৰ কার 
অতাঁত সব বৃগের তুজনার় আমাদেন বুগটা একেবায়েই ভিত রকমের, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ 
নেই; সেহুগের তুলনান্ন এ্রধৃগটা অনেক যোশি উন্নত, এ কথা বললেও 'লিশ্চয়ই ভুল বলা হবে লা। 
কিন্তু তাই বলেই মানুষ বা দল 'হমাবে আমরা আগের চেয়ে বেশি উন্নত হয়েছি, একথাটা সত্য 
নাও হতে পারে। ইঞ্জনচালক একটা ইঞ্জনকে চালাতে পায়ে, প্লেটো বা সরেটিস পারতেন না। 


অতগএব এ্রকথাটা আসাদের জেনে রাখতে হবে, পাঁথবীতে মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়ে গেছে 


হবে, কোথাল আমরা' বেতে চাই। তার শ্ানে, জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কখ হওয়া ভীত, 
তার সম্ল্ধে কিছু ধারণা আমাদের থাকা দনকাব। এখনবদয় অনেক রলাকেরই সে 
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নেই, নেই বলে তাদের কোনো দর্শ্চিল্তাও উদখা খায় লা। িজ্ঞানের যুগে তারা বাস করছে, 'কিচ্তু 
যে-সব ধারণা আর মতামত নিয়ে তারা চলে ফেনে কাজকর্ম করে সেগুলো আত প্রাচীন, বিগত 
বৃলেক- কষ্ছু। তার লে গ্বভাষতই হাথ্গামা বাধে, সংঘাতের স্গি হয়। চালাক বাঁদর হতো 
গাঁর্চ চালানো শিখতে পারবে, কিল্ছু তার ছাতে গাঁড় ছেড়ে দিয়ে 'নশ্চিন্ত হওয়া বাবে না। 

'আধ্ানক ধুগের জ্ঞান অত্যন্ত জাঁটল এবং ব্যাপক ব্যাপার । হাজার হাজার গবেষক ক্রমাগত 
কাজ করে চলেছেন, প্রতোকে তাঁর 'নিজস্ঘ 'বভাগ্গে বসে নানারকম পরাঁক্ষা চালাচ্ছেন, প্রত্যেকেই 
তাঁর 'নজজ্ব জার্মাটতে সূড়লা কাটছেন, কণা কণা.করে জ্ঞান আহরখ করে জ্ঞানের প্রকাণ্ড পাহাড়কে 
আরও উন্চু করে তুলছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্র এত রিপা যে প্রত্যেকজন কমর্শকেই তাঁর নিজজ্ব ধরনের 
কাজে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে নিতে হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, জ্ঞানের অন্যান্য বাগ সম্বন্ধে 
তাঁর কোনো ধারণাই নেই; কোনো কোনো বিষয়ে হয়তো তাঁর অগাধ বিদ্যা, অথচ অন্য কতকগুলো 
বিষয়ে তাঁর প্রকেবারে কোনো বিদ্যাই নেই। সেক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপের সমগ্র ক্ষেন্রাটক সম্বন্ধে 
একটা বিজ্ঞোচিত ধারণা করে লেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে । প্রাচীন জগতে “সভ্যতা বা 
শশক্ষা' কথাটার যা অর্থ ছিল, সে অর্থে তান “সভ্য বা পশক্ষিত” মানুষ নন। 

অবশ্য এমন মানুষও আছেন, যাঁরা প্রইরকম সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞতার ভধের্ব উঠে গিয়েছেন; 
তাঁরা নিজেরাও বিশেষজ্ঞ পশ্ডিত, তব একটা বৃহত্তর দৃস্টি নিয়ে জগতকে দেখবার শান্ত তাঁরা 
রাখেন। যুদ্ধের বিশঞ্খলা বা মানবসলভ বাধাবিঘয, সমস্ত কিছুকেই অগ্রাহ্য করে এরা এদের 
বৈজ্ঞানক গবেধণা চালিয়ে যাচ্ছেন; গত পনর বছর বা এরকম সময়ের মধ্যে মানুষের জ্ঞানের 
ভাশ্ডারে অপূর্ব সব রত এ'া উপহার 'দিয়েছেন। এ যুগের সবচেয়ে ঘড়ো বৈজ্ঞানিক বলা হয় 
আযালবার্ট আইন্স্টাইনকে। হীন একজন জর্মন ইহাাদ; নবসম্ট 'হটলার সরকার সম্প্রাত এ'কে 
জর্মীন থেকে তাঁড়য়ে দিয়েছে, কারণ তারা ইহ্নাদদের প্রাত প্রসম্ নয়! 

গাঁশতশাল্প্ের সক্ষত হিসাব কষে পদার্থাবদ্যার নূতন কতকগুলো মৌলিক সনত্র 

আবিচ্কার করেছেন, যার প্রভাব সমস্ত 'িশবসংসারের উপরে দেখা যাচ্ছে। দুশো বছর ধরে 
[নিউটনের সবত্রগুলোকেই আমরা বলা দ্বিধায় সত্য বলে স্বীকার করে এসোঁছ।' আইন্স্টাইনের 
আঁধবক্কীরে তারও কিছুটা ব্যাতক্রম ঘটল। আইনস্টাইনের এই 'সম্ধাল্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে 
একটা অতাষ্ত আশ্চর্য উপায়ে। তাঁর সিম্ধান্ত হল, আলোর 'বকীরণের একটা বিশেষ রর্শীত আছে; 
সেটার সত্যতা পরীক্ষা করা বায় সর্ধপগ্তহণের সমযে। তার পর যখন একবার সূর্যগ্রহণ হল, দেখা 
গেল সত্যই আলোর রেখাগুলো সেই ভাবেই চলছে। অঙ্ক কষে যে 'সম্ধান্ত আইনস্টাইন "স্থির 
করোছলেন, সেটা সত্য প্রাণ হল বাস্তব পয়শক্ষার মধ্য 'দিয়ে। 

আইনস্টাইনের এই শি্ধাল্তাঁট ক, তা আম তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব না। 'ৰধকসটা 
অতান্ত জটিল, আর এর সম্বন্ধে আমার ধারপাও মোটেই স্পম্ট নর। এর নাম হচ্ছে "আপেক্ষিক 


যে ধারণা আমাদের আছে, তাকে আলাদা আলাদা করে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অতএব তিনি 
এই দি ধারণাকেই বাতিল করে দিলেন, দিয়ে একটি নূতন তত্ত্ব প্রচার করলেন, এর মধ্যে স্থান 
এবং কাল, দৃটিফেই তান একর গে"খে দিলেন। এইটাই হল তাঁর আঁবচ্কত দ্ধান-কালে'র তত্ব । 
আইন্‌স্টাইনের গবেষণা ছিল সমগ্র ব*্ব-জগতকে নিয়ে । উল্টো দিকে আছেন আবার 
অন্য সব বৈজ্ঞানকরা, এ'রা ক্ষ্রাতক্ষু্রকে নিয়ে গবেষণা করেছেন। ধরো একটা আলাঁপনের 
ডগা_ এত ক্ষ দজানস বে খাঁল চোখে তাকে প্রার দেখাই যায় না। বৈজ্ঞানক পরণক্ষার জ্বারা 
এ'রা প্রমাণ করলেন, এই িনের ডগ্াাটও একাঁদক থেকে শ্রকটা আস্ত" বদ্ব-জ্গতেরই সামিল! 
এর মধ্যে আছে অসংখ্য অণু, তারা পরস্পরকে ঘিরে খাঁল হুরে বেড়াচ্ছে; প্রত্যেক অণ্র মধ্যে 
আবার অনেক পরমাণু, তারাও পরস্পরকে ঘিরে ঘুরছে জথচ কেউ কাউকে স্পর্শ করছে না; 
এক একট পরমাণুর মধ্যে রয়েছে অনেকগৃলো করে বিদাতুতের ট্‌করো বা চার্জ 
এদের নাম প্রোটন আর ইলেবস্ন, এরাও সারাক্ষণই আতি প্রচণ্ড বেগে 
মধ্যে আবার ক্ষুদ্রুতর অংশ আছে, তাদের বলে পাঁজট্রন, [নিউদ্ন, ডেপ্টন; হিসাব করে দেখা গেছে 


৪টি 
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একটি পজিীনের আয়্‌র গড়পড়তা দৈর্থা হচ্ছে এক সেকেন্ডের প্রায় একশো কোটি ভাগ্গের এক 
ভাগা। এর লমস্ত ব্যাপারই হচ্ছে, শন্যপঞ্ে বেমন গ্রহ-নক্ষত্রেরা পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
ভিক তারই মতো ব্যাপার--তবে অনেকখ্বান অন্র আয়তনের মধ্যে। মনে হরখো, অশ 'জানসডাই 
এত ছোটো যে সবচেয়ে শিশালশী অধূুবাক্ষণ বল্ দিয়েও তাকে দেখা যার 
প্লোউন, ইলেকডন, এদের কা তো কম্পন্াড়ে জানাই কঠিন হ্যাপার। অথচ বৈজ্ঞানক প্রাক্চয়ার 


ফেলোছ। সম্প্রতি পরমাণুকেও ভেঙে খণ্ড খণ্ড করা গেছে। 
বিজ্ঞানের যে-সব তত্ব এখন বোরয়েছে তার কথা ভাবতে গেলেই মাথা ঘুরে ঘার। 


স্থান-কালের তত্ব দিয়ে এসব ব্যাপার বোঝা অনেক বেশ সহজ হয়। স্থানকে বাদ 'দয়ে যাঁদ 
কালের কথা ভাব, তবে অতশত আর বর্তমানে তালগোল পাকিয়ে যাবে। বে তারাঁটকে আমরা 
এরই মৃহূর্তে দেখাছি আমাদের কাছে লে বর্তমান; অথচ আসলে আমরা দেখাছ তার অতশত রূপকে। 
কে জানে হম্মতো-বা তার আঁষ্তত্বই বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার সে আলোর রশ্মি 
যান্রা শুরু করবার পরে কোনো একসময়ে । 

বলোছ, আমাদের সূরধাট একটি মানমর্ধাদাহশীন ক্ষুদ্র নক্ষত। এই রকম আরও প্রায় এক 
লক্ষ নক্ষত্র আছে, এদের সকলকে 'নিয়ে তোর হয় একাঁট নক্ষঘ্রপঞ্জ। আমরা রানে যে তারাগুলোকে 
দেখতে পাই তারা প্রায় সকলেই এই নক্ষঘ্রপ্মঞ্জের মধ্যে। ধকল্তু খাঁল-চোখে আমরা এই তারাদের 
আঁত অম্প কয়েকাঁটকেই দেখতে পাই। শান্তশালণ দূরবীক্ষণ দয়ে আরও অনেক বোশ তারা দেখা 
বাল্স। এটু বিজ্ঞানে যাঁরা পারদশর*, তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন, বিশ্বজগতে এই রকম নক্ষঘপঞ্জ 
আছে সেট প্রায় এক লক্ষ । 

আরেকটি বিস্ময়কর তথ্য বলাছ। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এই বিম্বজগতের আরতন ক্রমেই 
বাড়ছে। গাঁণতশাস্মীবদ সার জেমৃস্‌ জশনৃস. একে তুলনা করেছেন একটা সাবানের বৃদ্রুদ্দের 
সঙ্গে : দিনাদনই সে বৃহত্তর হচ্ছে, এই বিশবজগত সেই বুদ্বুদের বাইরের আবরণ । ই 
বুদবৃদাকৃতি বি*বজগতের আরতন এত বড়ো যে এর একগ্রান্ত পেকে অন্য প্রান্ত পবচ্ত পেশিছতে 
'আলোরই বহু লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যায়। 

তোনার 'বাস্মিত হবার ক্ষমতা ঘাঁদ এখনও ফ্যারয়ে 'গিয়ে না থাকে, তবে বাস্তাঁবকই বস্ময়কর 
এই 'বিশবজগত সম্বন্ধে আরও একটি কথা শোনো । কোঁম্রজের একজন বধ্যাত জ্যোতার্বদ আছেন, 
তাঁর নাম সার্‌ আর্থার এঁভংটন। তান বলেন, আমাদের এই 'বি*বজগত ক্রমশই ভেঙে টুকরো 
টুকতজপা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক দম-ফৃরিয়ে-যাওয়া ঘাঁড়র মতো। আবার যাঁদ কোনো প্রকারে এতে দম 
শ্দয়ে না দেওয়া হয়, তবে একাঁদন এটা একেবারেই 'ছিমাবাচ্ছ হয়ে পড়বে। অবশ্য এসব কাণ্ড 
ঘটতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে, কাজেই আপাতত আমাদের ভয় পারার কিচ্ছু নেই। 

উনাবংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড়ো বিজ্ঞান ছিল পদদার্থীবদ্যা আর রসার়ন। এদের সাহাব্যে 
সানুষ প্রাকৃতিক শান্তকে বা বাইরের জগতকে 'নিজের ইচ্ছামতো চালাতে পারত। তম পর বিজ্ঞান, 


৮৩২ বিদ্ব-হতিহাল প্রসপা 
তন মানুষ 'তিতয়ের দিকে চোখ ফেন্সাল, নিজেকেই ধবশ্লেষণ করে দেখতে আরম্ভ বলা! 
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নিজেকে নিয়ন্ণ করবার শান্তই য্াগয়ে 'দিচ্ছে। সংজননাবঙ্যাও জশষাবিদ্যা থেকে একটি আধ পরের 
ধাপ। এটা হচ্ছে জাতির উন্বতি-বিধানের 'বিজ্ঞান। বিশেষ কতকগুলো জশবকে বিজ্জেষণ করে 
বিজ্ঞানের কতখাঁন উন্নাত সাধন করা গ্রেছে, সে এক আগ্চষ* ব্যাপার । ব্যাঙ্কে কেটে দেখা 


সাধারণ ফাঁড়ং। আমোরকার বৈজ্ঞানকরা দশর্ঘকাল ধনে এবং আত বয়ে ফাঁড়িতে গাঁতাবাধ লক্ষ্য 
করেছেন; তার ফলে জানা গেছে, জীবজল্তুদের মধ্যে এ্রধং মানৃষের মধ্যেগড স্প-পৃরূষ ভেদ কী 
ভাবে নিষ্পন্ন হয়। জাবনের একেবারে প্রথম দিন থেকেই ক্ষদ্র প্রাণ কী ভাবে পুরুষ বা স্পী 
হূণে পাঁরণত হয়, ধীরে ধীরে পারণত হয় ক্ষুদ্র একটি স্প্ী বা প্র্ষ জাবে, ক্ষুদ্র একাঁট বালক 
বা বালিকাতে-_তার সম্বন্ধে এখন আমরা অনেক কথাই জানি। 

এই রকমের আরেকাঁট জশব আমাদেযর় সাধারণ পোষা কুকুর। রাশিয়ার একজন বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানক আছেন পাভ্‌লভ্‌; এখন তাঁর চুরাঁশি বছর বয়স তব এখনও তান সমানে তাঁর গবেবণা 
চাঁলর়ে ধাচ্ছেন। [সি খুব হন্ধ করে কুকুরদের ভাবভাঁষ্গি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন: [বিশেঘ 
করে প্রক্ষ্য করলেন, খাগ্য দেখলে তাদের গুখ থেকে কীরকম করে লালা বেরোয় । ফুঁধুরের মতের 
লালার পারমাণ পর্যন্ত তিন মেপে দেখলেন। খাদ্য দেখলে কুকুরের এই 'জন্ডে "জল 
আসা--এটা একটা স্বরংক্রিয্স ব্যাপার, যাকে বলে একটি নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (010015016101760. 
7$৩%:)1 ঠিক যেমল চ্ছাট্রো শিশু হাঁচে বা হাই তোলে বা আড়মোড়া ভাঙে সেজন্য আগে থেকে 
শেখার তার দরকার হয় না। আগের আঁভজ্ঞতা না থাকলেও তান আটকায় না। 

এর পর পাভ্‌লভ আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া জজ্দাবার চেষ্টা করলেন। তার মানে কুকুরকে 'তিনি 
শেখালেন বিশেষ একটি সংকেত হলেই সে খাদ্য প্রত্যাশা করতে পায়ে এর ফলে সেই সংকেত 
কুকুরের মনে খাদ্যের কথা জাগিয়ে 'দতে লাগল; খাদ্য কাছে দেই তব: শুধু সংকেত শুনেই 
কুকুরের মুখে লালা ঝরতে লাগজ্স, যেন সত্যই খাদ্য তার সামলে হ্াজর। 

কুকুর আর তার লালাম্রাব নিয়ে এই-যে গবেধপা, একে 'ভীম্ত করেই মানব-মনস্তত্বের ব্যাখ্যা 
করা সম্ভব হয়ৈছে। পরণক্ষা করে দেখা গেছে, পাতি শৈশধে মানুষের মধ্যে কতকগুলো 'নিরপেক্ষ 
প্রতিক্রিয়া থাকে; তার পর বড়ো হবার সঙ্গে সো হ্মেই বোশ করে আল্পেক্ষিক প্রাতীরয়া চার 
মধ্যে জন্মাতে থাকে। বচ্তৃত ধা কিছু আমরা শাখি, সবই 'শিশি এইভাবে । এইভাবেই আমাদের 
সব অভ্যাস গড়ে ওঠে, এইভাধেই আমরা ভাবা শাখ। আমাদের ফাধকলাপ নিয়গ্মিত হয় 
আামাদেন প্রার্তীক্রয়া বারা; তা অবশ্য মধূর ও 'তন্ত দ:রকমেরই হয়। যেমন, মানুষের একটা 


বিজ্ঞানের অগ্রগতি ৮৩৩ 


সাধারণ প্রাতক্রিা আছে, ভয়। পায়ের কাছে সাপ দেখলে, বা সাপের মতো চেহানার একটা দাকষির 
টুকরোও দেখলে, আমরা 'কিন্ছু না ভেবোচচ্তেই ততক্ষপাৎ লাফ 'দয়ে সনে বাই-_সেজন্য পান্ভলভের 
গবেষণার তত্ব জানা থাকবার প্রয়োজন হয় না। 


আরও নতনতর পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার ছ্বারা যাচাই করে নেওয়া হয়। ও 
আম বলাছ না-ীবজ্ঞান কখনও ভুল করে না। ভুঙ্স সে অনেক করে, তখন আবায় তাকে 
গোড়ার দিকে ফিরে ঘেতে হয়। আবার গোড়া থেকে শুন করে । 'কিল্তু ভব:ও কোনো প্রশনকে বিচার 
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॥ জাশীবনের জ্ধর্প 
আমাদের ব্লাবয়ে দিচ্ছে, যথাযোগ্য লক্ষ্যের দকে পাঁরচাঁজিত আ্রকটা মহপ্ডর জীবন করবায় 
শি আমাদের যুশিয়ে 'দিচ্ছে--সে জীবনযাপন করতে আমরা চাইব 'কি না কে জানে। অযোৌস্তিকতার 
অস্পজ্ট জাটিলতা নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার নয়; সে জীবনের অন্ধকার কোখগ্লিকেও জালোকের 
ধায়ায় উদ্ভাসিত করে তোলে, সনাতন সত্যের মুখোমুখি এনে আমাদের দাঁড় কারয়ে দেয়। 


৬৩ 


১৮৩ 
বিজ্ঞানের সদ'ব্যবহার ও অপব্যবহার 
১৪ই জনুলাই, ১৯৩৩ 


জ্ঞানের. আধূনিকতম আবিচ্কারগুলির ফলে বিস্ময়ের যে ম্বায়ালোকের দ্বার আমাদের সামনে 
খুলে গেছে, তার একটুখানি রুপ তোমাকে আম আগের চিঠিতে দেখিয়োছ। জানি না, সেইটুকু 
দেখার ফলে তোমার মনে কৌতূহল জাগবে ক না, চিন্তা এবং কারের সেই রাজ্যের দিকে তুমি 
আকৃষ্ট হবে কি না। এইসব বিষয় সম্বন্ধে আরও বোঁশ যাঁদ জানতে চাও সেটা বই পড়ে 
সহজেই পারবে; এ সম্বন্ধে বইয়ের অভাব নেই। কিল্তু একটি. কথা মনে রেখো : মানুষের চিন্তা 
আর জ্ঞান প্রাতমূহূর্তেই সামনের দিকে এঁগয়ে চলেছে, প্রকার্ত এবং 'ব*বজগতের সমস্যাগুলোকে 
নিয়ে সারাক্ষণই নাড়াচাড়া করছে, বুঝতে চেস্টা করছে; আজ তোমাকে যা বলাছ কাল হয়তো সেটা 
একেবারেই অগ্রচুর এবং সেকেলে প্রমাণ হয়ে যাবে। মানুষের মন বিশ্বপ্রকৃতিকে ঘৃদ্ধে আহবান 
করে ফিরছে : বিশ্বজগতের দূর দূরতম কোণেও সে অবলালারুমে উড়ে চলে বায়, তার রহস্যগুলোর 
মর্মভেদ করবার চেম্টা করে; সাধারণ চোখে যেটা অপাঁরসীষ্ বৃহৎ বা অননূমেয় ক্ষ হয়ে আছে, 
তাকে পর্যন্ত আরত্তে আনতে মেপে দেখতে সাহস করে-_এর এই বাঁরককের কথা ঘখন ভাব, আমি 
মৃন্ধ হয়ে ঘাই। 

এই সমস্তই হচ্ছে যাকে বলে 'খাঁট' 'বজ্ঞান; অর্থাৎ এমন বিজ্ঞান, পথিবীর জশবনের 
উপরে বার কোনো প্রত্যক্ষ বা আপাত প্রভাব নেই। আপোক্ষক তত্ব বা স্থান-কালের পাঁরমাপ, 
বা বিশ্বজগতের আয়তন, আমাদের দৈনাল্দন জশবনের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা 
সহজেই বাবি। এই 'সিম্ধাল্তগৃচির বোশির ভাগই দাঁড়য়ে আছে উচ্চতর গাঁণতের উপরে) 
গীঁপতের সে জাঁটল এবং উচ্চতর অধ্যায়গীল এই অর্থে 'খাঁট' বিজ্ঞানের অল্তর্গত। বোঁশির ভাগ 
মানুষই এ ধরনের জ্ঞান নয়ে 'বশেষ মাথা ঘামায় না; প্রাত্যাহক জশবনে 'বজ্ঞানের যে প্রয়োন্ম 
করা চলে বা দেখা যায়, ম্মভাবত তার 'দিকেই তারা আকৃষ্ট হয় বেশি। এই ফাঁলত বিজ্ঞানই 
গত দেড় শো বছর ধরে মানুষের জশীবনবান্রাতে একটা বৈশ্লবিক পরিবর্তন এনে 'দয়েছে। বস্তুত 
এখনকার খধদনে মানুষের জশীবনটাই লম্পূর্থরূপে চাঁজত এবং 'নয়জ্লিত হচ্ছে বিজ্ঞানের এসব 
শাখা-প্রশাখার সাহায্যে; এদের বাদ 'দয়েও টিকে রয়োছ, এমন কথা চক্তা করাই আমাদের গরক্ষ 
কাঠন। লোকের মুখে অনেক সময় অতাঁত কালের সেই সূন্দর শূত্র গদনগলর নাম শোনা যায়, 
শোনা যায় একট ম্বর্পবুগ্ের নাম বা দশর্ঘকাল অতশত হয়ে গেছে। অতীত হীতিহাসের কোনো 
কোনো যুগের কাছিনী সত্যই অত্ল্তরকম মনোমুগ্ধকর; কোনো কোনো দিক ধদয়ে হয়তো 
দে হুগ আদাদের বুগ থেকে অনেক ভালোও ছিল। কিন্তু এর প্রাত এই-ষে আকর্ধশ আমরা 
অনুভব কার, সেও বোধ হয় অন্য কারণে ততটা নয় বতটা এরা দূরের বৃগ, খাঁনকটা অস্পঞ্টতার 
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থান্কা সম্ভব হয়। 

প্রথম যোঁদন বিজ্ঞান মানুষের জাঁবনে বড়ো কলকব্জার আমদানি করে দিল, তার পর 
থেকেই ক্রমাগত সে কলের উন্বাত সাধন চলেছে। প্রাতি বছর, এমনাঁক প্রাত মাসেই অসংখ্য 
ছোটো ছোটো নূতন আঁবজ্কার, ছোটো ছোটো পারবর্তন হচ্ছে, তার ফলে সে কলের কর্মক্ষমতা 
দন দন বতই বেড়ে চলেছে, মানুষের শ্রমের উপরে তাকে ততই কম নির্ভর করতে হচ্ছে। আজকের 
এই উন্নতি, ষন্মরশিজ্পের এই প্রগাঁতি, এর বেগ বিশেষ করে দ্রুত হয়ে উঠেছে বংশ শতাব্দশরই 
এই গত 'ম্শাঁট বছরে। সম্প্রাতি বছর কয়েক ধরে এই পারঘর্তনের বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়েছে-_ 
আজও সে বেগ থেমে যায় নি; এর ফলে শিল্পে এবং উৎপাদনের প্রপালশীতে এমন িপ্লবই ঘটে 
যাচ্ছে, অন্টাদশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়ভাগে যে শিল্প-বপ্লব ঘটোছল একমান্ন তারই সঙলো এর তুলনা 
দেওয়া চলে। এই নূতন বিপ্লবের প্রধান কারপ হচ্ছে, উৎপাদনের কাজে বিদ্যুৎ 


সোঁভির়েট রাশিয়ার সর্বঘ জুড়ে মস্তমস্ত জল-চাঁলিত বিদ্যুং-উৎপাদনের কারখানা টার করতে 
চেয়োছলেন-_ তাঁর দরপ্রসারী হষ্টি বর্তমানকে আতন্রম করে ভবিষ্যংকেও দেখতে পেয়োছিল। 
শিল্পে বিদ্যুৎ-শাল্তর ব্যবহার এবং তার সঙ্গে অন্যান্য যল্যোম্বতির ফলে অনেক সময়েই 
উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক বেড়ে বায়; অথচ বায় 'বিশেষ পড়ে না এতে । 'বিদ্যুৎশচালিত বল্মপাতির 
পাঁরচালন-ব্যবস্থায় সামান্য একটু অদলবদল করলেই হয়তো তার উৎপাদনক্ষ্তা 'দ্ব্গণ বেড়ে 
যাবে। এর প্রধান কারণ, যল্মের উন্নাতর সঙ্গো সঙ্গে মানুষ 'নযৃস্ত করবার প্রর়োজনটা ক্রমেই 
অল্তার্হত হয়ে যেতে থাকে; মানুষ কাজ করে ধশরে, তার ভূল করবার সম্ভাবনাও থাকে। 
যন্মের যতই উদ্বতি হয়, সেই পাঁরমাণে সে-যন্ম চালাতে শ্রমিকও ততই কম নিবুন্ত করা হয় 
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এ তি নিবিড় গার হরর তা? ভা 
হয়ে গেছে। 

প্রমিককে সরিরে 'দিয়ে তার জায়গাতে বন্মের গ্রবরর্নি” এটা অব্য বন্মশিল্পের একেবারে 
প্রথম যূগা থেকেই চলে এসেছে । তখনকার 'দনে এ নিয়ে বহু দাগ্গানহাঞ্গামা হয়েছে, হজ্ধে 
শ্রীমকরা সে নতম কঙকে ভেঙ্েচুরে 'দিকেছে- এর কথা বোধ হয় তোমাকেও বলোছ। বিন্দু তার 
পরে দেখা গেল, হল্য-ব্যবহারের ফলে শেষপর্ষ্ত জারও বেশি মানুষেরই চাকনি জয়ে যায় । খলোর 
সাহময্য শ্রাক অনেক বেশি ঘেশি পণ্য উৎপাদন করতে পারে; তার ফলে তার বেতনও বেড়ে জোক, 


৮৩৯ গকবন্ছীতহাল প্রলন্ধ 


ধাবং পন্যের মূলা কমে গেল। অতঙব তখন প্রাথিকরা এবং সাধারণ লোকেরা দে-পগ্য আনও বেগ 
করে ফিনতে পারল। তাদের জশবদধাত্রার মান বেড়ে চলল, যন্যোৎপর 'শলোরও চাঁহদা বাড়তে 
থাকল। এর ফলে আবার আরও বোঁশ কারখানা তোর করা হল, আরও বহু শ্রীমক সেখালে 
নিবু্ধ হয়ে গেল। অতএব দেখছ, বল্ম-ব্যবহারের ফলে প্রতভোক্ষটা কারখানায় বহু প্রাফকের কাজ 
চলে গেল বটে, 'ফিল্তু কারখানার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাবার কলে মোটের উপর আরও বেশি পারিনা 
শ্রামকই কাজ পেয়ে গেল। 

এই ব্যাপার বহু কাঙ্গ থরে চলেছে; কারণ শিজ্পতল্মণ দেশগুলো দ:রবতর্ঁ অনন্ত 
দেঙাগুলোর বাজান মাল বেচে দেখান থেকে লাভ আহরণ করত, তাতেও এই প্রাক্রয়াটারই চলবার 
স্বাবধা বেড়েছে। সম্প্রতি বছর কয়েক যাবৎ ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। হয়তো 
বর্তমান ধানকতন্শ ব্যবস্থায় এর প্রসার আর বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না; এখন সে ব্যবস্থাটাকেই 
একট বদলে নেওয়া দরকার হয়েছে। আধূনিক 'শিজ্পের ঝোঁকই হচ্ছে “প্রচুর পণ্য উৎপাদনের, 
দিকে। কিন্তু যে পণ্য উৎপ্ব হল সেটা জনসাধারণ 'কিনে নিতে খ্াকলে, তবেই শুধু সেটা চলতে 
পারে। জনসাধারণ যদি অত্যন্ত দাঁরদ্র হয় বা বেকার হয়ে থাকে, তবে সে-পণ্য 'িনবার সামর্থাও 


নূতন মল্পম এসে মানৃষের স্থান দখল করছে, বেকারের সংখ্যা দন 'দিন বেড়ে চলেছে। গত চার 
বছর যাবৎ পৃত্থিবীর সর্ব বিরাট একটা বাণিজ্য-সংফট চলেছে; তবু তাতেও বল্পাশল্পের 
উত্নাতি-সাধন বন্ধ হয় নি। শোনা যাচ্ছে, যাত্তরাষ্ট্ে নাক ১৯২৯ সনের পর থেকে এই সমন়ট্‌কুর 
মধ্যেই এমন সব উল্লাত ঘটানো হয়েছে যে, তার ফলে দেশে যে লক্ষ লক্ষ মান্মৰ বেকার বসে 
রয়েছে তাদের আর কোনো এদনই কাজ পাবার আশা নেই; ১৯২১৯ সনে বত পপ্য দেশে উৎপন্ন 
হচ্ছিল ঠিক সেই পাঁরমাণেই বাঁদ উৎপাদন চলতে থাকে, তবুও না। 

পৃথিবীর সর্ব, এবং [বশেষ করে শিষ্পতচ্তে অশ্রশণ দেশগীলতে বেকার শ্রামকদের নিয়ে 
একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে-_এইটেই হচ্ছে তার একটা কারণ। অবশ্য আরও বহু কারণ 
তার আছে। এটা একটা অক্ভুত এবং বিপরীত সমস্যা। আধুনিক বন্দপাঁতর সাহায্যে আঁধকতর 
পণ্য উত্পাদন করা হচ্ছে, এর অর্থই হচ্ছে, জল্তত অর্থ হওয়া উচিত, জাতির ওঁ 
ধনের সংস্থান হল--প্রতোকেই এখন আরও ভালোরকম খেতে পরতে পাবে তো 
ণন, বরং এর মূলে দেখা 'দয়েছে দারদ্যু আর ভয়ংকর দর্দশা। মনে 
একটা বৈজ্ঞানিক সমাধান বের করা কঠিন নয়। সত্যই হয়তো নর। 
যান্তিসম্মত উপায়ে এর সমাধানের চেষ্টা করতে হবে_ আসল মৃশাকল এই কারণ 
করতে গেলেই বহু জনের বহ্‌ রকম কায়েমশ স্বার্থে আঘাত লাগবে; তাঁদের হাতে অনেকখানি 
শন্তি আছে, দেশের সরকারকে হাঞঙাতে চালানোর জমতা তাঁরা রাখেন। তাছাড়া সমস্যাটা সম্পর্ণই 
আল্তর্জাতক; অথচ এখনকার দিনে জাতিতে জাতিতে এমন রেযারৌধ চলেছে যে সকলে 'মিলে 
এর একটা আকফ্তর্জাতিক সমাধান করতে যাবার পথই মোটে খোলা নেই। সোভিয়েট রাশিয়া 
বৈজ্ঞাঁনক প্রণালশীতে এই ধরনের সব সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছে। 'বিচ্তু পৃথিবীর 
বাঁক সমস্ত দেশই ধাঁনকতল্্শ এবং তার প্রাত শমুভাবাপল্ল; তাই তাকেও বাধ্য হয়েই চলতে হচ্ছে 
শুধু জাতিগত ভাবে। এর ফলে তাকে অস্াধিধাও অনেক বোশি সইতে হচ্ছে, অন্যথা হক্তো 
কাজটা গার পক্ষে অনেক সহজ হত। পৃথিবশটা এখন সতাই একটা আন্তজাতিক ব্যাপার হয়ে 
গেছে; অথচ তার রাজনোৌতিক গঠনটা পড়ে রয়েছে পেছনে, সে এখনও চলছে জাতীয়তার আঁতি- 
সংকণর্শ পথ ধরে। সমাজতলাকে বাঁদ প্রাতান্ঠত কল্পতেই হয়, তবে তাকে অবশাই হতে 
আঞ্তর্জাতিক, 'বিশ্বব্যাপশ সমাজভল্ম। কালের স্রোতকে যেমন উজানে চালানো ধায় না! 
বর্তমান জগতে যে আন্তজর্ণীতক কাঠা গড়ে উঠেছে এখনও সে সম্পূশ' নয়; তধু একে 
22 
ফ্যাঁসস্টরা জাতপয়তাবাদকেই উগ্রতর, গ্রতণতর করে গড়ে তুজাবার চেষ্টা করছে। 'কিদ্তু ও 


রব 


রা 
1881581 


রর 


ছা 


নু 
নু 
র 
রর 
নব 
চু) 
দঃ 


18751: 

ৃ ঃ 
ধু 

4 8111171 
রঃ ৰ 
/ 1? 
11111.711 
443323582 
রা 1 
বু রম 
11111771 


রর 
ু 
ধু 
প্র 
র 
নু 
রর 
চু 
পুন 
নব 
ছা 


রুখে দাঁড়াতে পারে, রুশ-বিস্লবের সময়ে তাই হয়োছিল। সে বাঁদ হয় তো আলাদা কথা; 
শুধু গায়ের জোরে তাকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব। এই জন্যই এখন যে প্রজারা স্বাধীনতার 
জন্য লড়াই করতে চায় তাদের পক্ষে গণ-আন্দোলন চালাবার অন্যরকম এবং আঁধিকতর শান্তিপূর্ণ 
রচিত আঁবচ্কার করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। 

এ্রমান করে বজ্ঞানের বলেই এক-একটা দল বা ধনশ-সম্প্রদায় রাজ্রে প্রভৃত্ব বিস্তার করছে; 
ব্যান্তর স্বাধীনতা এবং উনাবংশ শতাব্দীতে প্রচারত গণতন্্ ধংস হয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে 
এই রকম ধনশ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটছে; কোথাও এরা গণতন্দমের নশীতকেই মুখে চ্বীকার করে 
নিচ্ছে, কোথাও-বা খোলাখুলিই তাকে বাতিল করে দচ্ছে। 'বাভন্ব রাষ্ট্রের এই ধনী সম্প্রদায়দের 
মধ্যে আবার পরস্পর বিবাদ লাগে, তার ফলে জাতিতে জাতিতে বাধে যৃদ্ধ। এখনকার 'দিনে বা 


রব 


বৃদ্ধের বাস্তব রূপ বড়ো ভয়ংকর; সে রূপ কম্পনা করা মোটেই লু 
জন্যই তার সে বাস্তব রূপকে সুন্দর সুন্দর বাক্য, বীরত্ব-ব্জক সংগত আর 

উজ্জ্বল পাঁরচ্ছদের আবরণ 'দয়ে ঢেকে রাখা হয়। 'িল্তু এখনকার দিনে ঘৃম্থ বলতে ক বোঝায়, 
তার খানিকটা জ্ঞান আমাদের থাকা প্রয়োজন। গত যুদ্ধে বিশ্ববৃদ্ধেযৃদ্ধের কতখানি 
সেটা অনেকেই উপলাব্ধ করেছেন। অথচ শোনা বাচ্ছে, এর পরের বারের বুদ্ধটা নাকি এমন 
ভয়াবহ হবে যে তায় তুলনায় গতবারের যৃচ্ধটা একেবারে কিছুই নয়। গত কয়েকবন্ধুরে শিজ্প- 
কোঁশলের উল্লাত বাঁদ আঙ্গের দশগৃণ হয়ে থাকে, তবে বৈজ্ঞানিক রণ-ফৌশলের উন্নাত হয়েছে 
অকশো-গুণ। যৃষ্থ এখন তার পদাঁতক সেনার আক্রমণ বা অশ*বারোহশী গ্েনার দুতধাবনের 
ব্যাপার নয়; পুরোনো হৃঙ্গের তীরধনুকের মতোই পুযোনো বৃগের সে পদাতিক আর অশ্বাযোহশী 
সৈনাও এ যুগে একেবারেই অচঙা। যাচ্ধ খন চলছে বন্মচালত ট্যাঙ্ক 

হৃজ্ধজাহাজ, শুয়োপোকার পায়ের দতো খাঁজওয়ালা চাকার উপর চলে), বিষান আর বোমা দিবে 
বিশেষ করে শেষের দুটি 'দিয়ে। এরোপ্লেনের গতিবেগ জার কাহক্ষমতা দন দিনই বেড়ে চলেছে। 


সুখপ্রদ নর। এই 


৮৩৮ বন্ব-ইতিহাস প্রস্া 


এখন আমাদের ধাক্সপা হয়েছে, বৃন্ধ বাঁদ সত্যই বাধে, তবে হৃষ্খরত জাতিশুলো 

সঙ্গেই বিপক্ষ-দলের 'বিমানবাছিনশী দ্বারা আক্রা্ত হবে। ধাম্ধ খোবণার মার কয়েকটি 

মধ্যেই সে এরোপ্লেনরা এসে হাজিয় হবে; বা হয়তো বুম্ধঘ ঘোষণার আগেই অতর্কিতে 

বড়ো বড়ো শহর আর কারখানাগুলোন উপতের ভারা প্রচণ্ড শান্তখালশী বোমা নিক্ষেপ করবে। 

সে আরমণকে ব্যাহত করবার কোনো উপায়ই বস্তুত থাকবে না। শনুপক্ষের দন্চারখানা 

এরোপ্লেনকে হয়তো-বা ধ্বংস করতে পারবে; তব যেগুলো ধাঁকি থেকে যাবে শহরাঁটিকে ধংস 
ফেলা 


শু 


প্রজাব্ন্দকে এইভাবে ব্যাপক হত্যাফজ্জে আহৃতি দেওয়া হবে, অত্যল্ত নিষ্ঠুরভাবে এবং বেদনা 
দিয়ে হত্যা করা হবে তাদের, অসহ্য সে-মত্যুর বল্্ণা, তার সংবাদেও মানুষের মন বেদনায় 'বহবল 
হয়ে পড়বে! যে জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে যৃল্ধে মত্ত, তাদের দুই পৃক্ষেরই বড়ো বড়ো শহরগীলতে 
হয়তো একই সশো এই ভয়াবহ কাণ্ডের অনষ্ঠান হতে থাকবে । গতবারের মতো যাঁদ আবার 
ইউরোপে য্যম্ধ বাধে, লশ্ডন, প্যারস, বার্লিন হয়তো কয়েকটি শান্ত 'দিন বা সম্তাহের মধ্যেই 
ভস্মাবৃত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হুবে। 


এর পর আরও আছে। এরোপ্লেন থেকে যে বোমা ফেলা হবে, তার মধ্যে হয়তো থাকবে 
নানারকম ভয়ানক রোগের বীজাণ্‌; সে বোমা ফেললে হয়তো একটা সমগ্র শহরেই সেই সব রোগ 
সংক্রামত হয়ে যাবে। এই রকমের “বীজাণু-যুন্ধ” অন্যান্য উপায়েও চালানো যায় : খাদ্যে এবং 
পানীয় জলে বাঁজাশ্‌ মিশিয়ে 'দিয়ে, বা জীবজল্তুর সাহায্যে এগুলো ছাঁড়য়ে 'দয়ে--যেমন ইণ্দুরের 
সাহায্যে প্লেগের বাঁজাণু ছড়িয়ে দেওয়া যায়। 

এসব কথা শুনলেও বিশ্বাস হয় না, মনে হয় যেন কোনো নৃশংস 'পিশাচের গজ্প। সতাই 
তাই। 'িশাচও বোধ হয় এমন কাজ করতে চায় না। কিন্তু মানুষ যখন অত্যন্ত বোশ ভর পায়, 
জীবন-মরণ-বৃদ্ধে মেতে ওঠে, তখন অনেক আঁবশবাস্য ব্যাপারই ঘটতে থাকে । শন্ুপক্ষ হয়তো 
এইরকমের অন্যায় বা পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করবে, এই ভয়েই প্রত্যেক দেশ আগে থাকতে সেই 
উপায় নিজে অবলম্বন করে বসে। তার কারণ, এই অস্প্গ্ীল এত ভয়ংকর যে, যে-দেশ একে 
প্রথম প্রয়োগ করে বসতে পারে তারই একটা প্রকাণ্ড সুবিধা । ভয়ের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী! 

বস্তৃত গত যৃদ্ধেই বিষবাচ্পের প্রচুর ব্যবহার হয়েছিল। সকলেই জানে, পৃথিবীর বড়ো 
দেশগুলোর প্রত্যেকেরই এখন মস্ত মস্ত কারখানা আছে, সেখানে যুদ্ধের জন্য এই বাদ্প উর 
করে রাখা হচ্ছে। এর একটা আশ্চর্য ফল দাঁড়াবে : আগামীবারের মহাষ্‌ম্ধে সত্যকার লড়াই 
চলবে র্ণক্ষেত্রে নয়- সেখানে হয়তো কতকগুলো সেনাদল মাটিতে গর্ত খংড়ে পরস্পরের মুখো- 
মুখী হয়ে বসে থাকবে; আসল যুম্ধটা হবে রণক্ষেত্রের পেছনে, শহরগুলোতে, 
প্রজাবৃন্দের ঘরে ঘরে। কে জানে, হক্তো-বা সে যুদ্ধে রণক্ষে্টাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান; 
কারণ সেইথানেই বিমান-আক্রমণ, বিষ-বাষ্প এবং জীবাণুর সংক্মণ থেকে সৈনাদের রক্ষা করবার 
সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে! আর পিছনে পড়ে রইল যে মানুষরা, যে নারীরা বা যে শিশুরা, তাদের 
রক্ষার জন্য সেরকম কোনো ব্যবস্থাই করা হবে না। 

কিন্তু এর ফল শেষপর্যন্ত দাঁড়াবে ক? সমস্ত পৃথিবীর ধ্বংস? শত শত বধসরের চেক্টা 
আর পারশ্রমের ফলে যে সংস্কৃতি আর সভ্যতার বিরাট সৌধ গড়ে উঠেছে, তার অবসান? 

কশ-ষে হবে তা কেউ জানে না। ভাঁবযাতের অবগ্াৃশ্ঠন জোর ফরে কেড়ে নেবার কমা 
আমাদের নেই। এখনকার পৃথিবীতে আমরা ঘটনায় দুটি প্রবাহ দেখতে পাঁচ্ছ--দুটি প্রীতঞ্বক্তী 
এবং 'বিপরণত প্রবাহ । একাদকে দেখাঁছ সহযোগিতা আর হাঁন্তর জয়ধামা, সভ্যতার কাঠারমাকে 
তিলে তিলে গড়ে তোলার প্রয়াস; অন্যাঁদকে ধ্বংসের সাধনা, যেখানে বা-কিছু আছে সমস্ত 'কিছুকে 
তেগ্ছেচুরে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার আয়োজন, সমগ্র মানবজাতির আত্মহত্যা করবার দুরন্ত প্রয়াম। 


বাগিজা-ন্দা প্রেরং. বিস্ধ-সংকউ ৮৩৯ 


দুটি প্রবাছেরই গতিবেগ দিন দিন দুতিতর হচ্ছে, দূই পক্ষই নিজেকে সুসজ্জিত করে নিচ্ছে 
বিজ্ঞানের অস্ম আর কৌশল 'দয়ে। কিন্তু এদের মধ্যে জয় হবে কান? 


করায়ত্ত করে 'দল। অথচ সেই সম্ভাব্য এবং বাস্তব প্রাচূর্যের মাঝখানেও পাঁথবীর আঁধকাংশ মানুষ 
আজও রয়েছে দুঃখ আর দৈন্যের সাগরে নিমাঁজ্জত হয়ে। কথাটা শুনলে অসম্ভব বলেই মনে 
হয়, তবুও এটা সত্য। আশ্চর্য নয় 'কি? 

আমাদের বর্তমান 'দিনের মানবসমাজ বিজ্ঞান আর তার অজস্র দানকে নিয়ে বাস্তাঁবকই 
ব্রত হয়ে পড়েছে। এদের একটার স্গে আরেকটার 'মল নেই; ধনিকতনল্দশ সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে 
1বজ্ঞানের সর্বশেষ কর্মপদ্ধাত আর উৎপাদন প্রণালশর চলেছে 'বিরোধ। ধন ক করে উৎপাদন করতে 
হয় সেইটাই শুধু আমরা শিখেছি, উৎপন্ন ধন কী করে "বশ্টন করতে হবে সেটা শিখি 'নি। 

এই গেল ক্ষুদ্র একটু ভূমিকা; এর পরে চলো আবার ইউরোপ আর আমোরকাকে একট.খানি 
দেখে আঁসি। 'বিশ্ববৃদ্ধের পর প্রায় দশটা বছর যাবৎ এরা যে-সব অস্মীবধা আর মৃশাকলে পড়োছল, 
তার কথা খাঁনকটা তোমাকে ইাতপ্‌রবেই বলোছ। যৃদ্ধোত্তর ঘূগে যে অবস্থাটা পৃথিবীতে দেখা 
দল তার আঘাতে 'র্বাজত দেশগুলোর-_জর্সীনর এবং মধ্য-ইউরোপের ছোটো ছোটো দেশগুলির. 
দশা সংকটাপর হয়ে উঠল; তাদের শদ্রাবাবস্থা ভেঙে পড়ল, মধ্যাবত্ত শ্রেণীগুলো সবস্বাল্ত হয়ে 
গেল। ইউরোপের 'বিজয়শ এবং উত্তমর্ণ জাতিদের অবস্থাও এর চেয়ে খুব বোঁশ ভালো 'ছিল না 
প্রত্যেকেই এরা আমোরকার কাছে টাকা ধারে, দেশের মধ্যেও এদের অজন্্র বৃদ্ধ-খখপ; এই দুই খাণের 
বোবা মাথায় নিয়ে এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। একমার আশা ছিল এদের, জর্মীনর 
কাছ থেকে ক্ষাতপ্‌রণ বাবদ টাকা পাবে, সেই টাকা 'দিয়ে অন্তত বাইরের দেনাটা শোধ করতে 
পারবে। কিস্তু সে আশাটা বিশেষ ধৃকিষুত্ত নয়, কারণ জর্মীনর তখন নিজের খরচা 
সঙ্গাঁত নেই। শীকল্তু সে মুশশাকলের আসান করে দিল আমোরকা : জর্মীনকে মে টাকা' 


৮৪০ শবজ্য.ইতিহাস প্রসল্া 


দিতে লাগল, জমশীন সেই টাকার ইংলস্ড, ফ্রান্স প্রভীতিকে তাবের প্রাপ্য জাতিপ্রণ 'দাটিয়ে দিল; 
এরা আবার সেই টাকা 'দয়েই আমোদ্কার খণের শোধ করে 'ঘল। 

এই দশ বছর আমোরকার ব্য্তরাষ্ট্রই 'ছিল একমান্র সম্গাতপন্ন দেশ। ধন-এ্ববের তখন 
তার অবাধ নেই; সেই এ্বর্ষের মোহেই তাদের আশাও একেবারে মেঘস্পশর্ধ হয়ে উঠল, লাশ্ন 


স্বাভাঁবক হয়ে আসবে, তার পর আবার আর-একটা সমাম্ধর হু শুরু হবে। বস্তুত ধানকতল্লশ 
ব্যবসায়ের জীবনধারাটাই চলে বন্ধুর পথে, একবার সমৃদ্ধি আর একবার সংকটের মধ্যে দোল 
খেয়ে খেয়ে। বহুকাল আগেই একথা বলা হয়েছে যে, ধনিকতল্দের রীতিটাই হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক 
এবং পাঁরকল্পনাবহশন, এটা তার সেই প্রকতিরই অবশ্যদ্ভাবী ফল। শিল্প-ব্যবসায় যখন 
ভালোভাবে চলে, তার থেকে সৃন্টি হয় তেজীর বাজার; সেই বাজারে মাল বেচে দু'পয়সা করে 
নেবে এই আশায় সকলেই যতদূর সম্ভব বোশি বোশ পণ্য উৎপাদন করতে লেগে যায়। তার 
ফলে হয় উৎপাদন-বাহল্য, মানে যতটা পণ্য বাজারে চলবে তার চেয়ে বৌশ পণ্য উৎপন্ন হয়ে 
ষায়। পণ্যের গদাম জমে বেড়ে উঠতে থাকে; তার পর আসে সংকট-_-আবার শিল্পে ব্যবসায়ে 
মন্দা পড়ে ষায়। 'কিছাদন উৎপাদনের উৎসাহে ভাটা পড়ে; সেই সময়ে পণ্যের যে স্তূপ জমে 
উঠোছল সেটা ধশরে ধশরে বেচে ফেলা হয়। তার পর আবার ঘুম ভেঙে ব্যবসার উৎসাহ জেগে 
ওঠে, দাদন না যেতেই আবার একটা তেজশীর বাজার শুরু হয়ে যায়। এই হচ্ছে বাজারের 
স্বাভাবিক চক্রাবর্তন; মন্দার বাজারেও তাই বোশির ভাগ মানুষ আশা করে রইল, আজ হোক 
কাল হোক, আবার সমাক্ধর 'দিন ফিরে আসবেই। 

[কচ্তু ১৯২১৯ সনে অবস্থা হঠাৎ আরও খারাপ হয়ে পড়ল। আমোরকা জর্মনকে এবং 

-আমোরিকার রাম্ট্রগ্চলকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করল; এর ফলে খণ এবং খখশোধের 
যে ব্যবস্থা কাগজে-পন্নে খাড়া করা হয়োছল, সেটা ধ্বসে পড়ে গেল। সকলেই বুঝল, আমোরকার 
মহাজনরা চিরকাল ধরে এভাবে টাকা ধার 'দয়ে 'দয়ে চলতে রাজি নয়; কারণ এতে শুধু তাদের 


মহাজন-মহলে 'বিষম সংকট দেখা দিল; আমেরিকাতে একটা সমৃজ্ধর কৃগ চলাছল, সেই গন 
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টাকাটাই উঠছে না। অতএব বহু ক্ষেত্রে তাদের জাম থেকে উৎখাত করে দেওয়া হল; তাদের 
মাটির কু'ড়েঘর, এমনাঁক গৃহস্থাঁলর সামান্য দুচারখানা বাসনকোসন যা ছিল সেটা পরত 
খাজনার দায়ে নীলামে তোলা হল। খাদ্য তখন অত্যন্ত শস্তা অথচ সে খাদ্য যারা উৎপাদন 
করেছে তারাই মরল উপবাসে, গৃহহীন হয়ে রাস্তাম়্ গিয়ে দাঁড়াল তারাই । 

পাঁথবীর সমস্ত দেশ এখন পরস্পরের উপর নির্ভরশশল বলেই এই সংকটটাও পাঁথবী 
জুড়ে ছাঁড়য়ে পড়ল। এর হাত থেকে অব্যাহতি পেল বোধ হয় একমার তিব্বত, বার বাইরের 
জগতের স্পো কোনো সংশ্রব নেই। মাসের পর মাস চলে গেল, সংকট ক্রমেই আরও ছাড়িয়ে পড়তে 
লাগল, ব্যবসা-বাঁপজ্যও ক্রমেই অচল হয়ে উঠল। সমাজের দেহে সে বেন একটা পক্ষাঘাতের আক্রমণ- 
একটু একটু করে সমস্ত দেহটা সে আক্লমণে চলচ্ছন্তিরাহত হয়ে পড়ল। লীগ অব নেশনস্‌ 
কর্তৃক প্রকাশিত বিশব-বাশিজ্যের এই হিসাবগুলো দেখলেই হুসের পাঁরমাপটা বোধ হয় নবচেয়ে 
ভালো করে বুঝতে পারবে। এই অঞ্কগুলো লেখা হয়েছে দশ-লক্ষ সোনার ডলারের হিসাবে; 
প্রতেক বছরের প্রথম গতনাট মাসে যত কেনা-বেচা পাঁথবীতে হয়েছে তারই হিসাব এই 


অঞ্কগুলো : 
কোন্‌ সনের প্রথম ট আমরা ট আমদান-রপ্তানির 
তিনমাস মোট পাঁরমাণ 
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৮৪২ বিস্ব-ইন্ষিহাস প্রসম্গ 


* ই হিসাব থেকেই দেখা বায়, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজোয় পালিমাশ কীরকমভাবে জদাগত 
হাস পেয়ে চলেছে; ১৯৩৩ সনের প্রঙ্থয় 'ভিনমামে ধত টাকার পণ্য কেনা-বেচা হয়েছে, তায় পণসযাণ 
চার বছর আগের অঞ্কের ঠিক শতকরা ৩৫ তাগ অর্থাৎ প্রাল্স এক-তৃতরাংশের সমান। 

বাণিজ্যের হিসাবের এইসব দর্ষোধ্য অঙ্ক, এর থেকে জাসুবের খবর আমরা কণ জানতে পাজি? 
জানতে পাচ্ছ, পৃথিবীর বোশর ভাগ মানুষই এত দারছু হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেরাই বা উৎপাদন 
করছে তাও কেনবার সামর্থ্য তাদের নেই। জানতে পাচ্ছ, পৃাঁথবশীতে অসংখ্য প্রামক বেকার বসে 
আছে, প্রাপথ চেষ্টা করেও কাজ খুজে পাচ্ছে না। একার ইউরোপ আর হন্তরাগ্টেই বেকার 
গ্রামকের সংখ্যা দাঁড়ক্সেছে তন কোট; এর মধ্যে একা ভ্রিটেনেই ভ্রিশ লক্ষ লোক বেকার বসে আছে, 
ঘুন্তরাঙ্জে আছে এক কোটি দ্লিশ লক্ষ। ভারতবর্ধে বা এীশয়ার অন্যান্য দেশে বেকারের সংখ্যা কত 
তা কেউ জানে না। খুব সম্ভব একমান্র ভারতবর্ষেই এত লোক বেকার রয়েছে যে তাদের সংখ্যা 
ইউরোপ আর আমোরকার মোট সংখ্যাকেও অনেকদূর ছাড়িয়ে যাবে। পৃথিবীর সর্বন্র এই-যে 
অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে এদের কথা ভাবো; ভাবো, এদের পরিবারবর্গের কথা যারা এদের 
উপরেই ভর করে বাঁচে, বাঁপজ্য-সংকটের ফলে মানুষের কতখান দুর্দশা হয়েছে তার খানিকটা 
আন্দাজ হয়তো পাবে। ইউরোপের বহ্‌ দেশে একটা সরকার বাঁমার ব্যবস্থা আছে, বেকার বলে 
বারা নাম 'লাঁখয়েছে তাদের সকলকে তাই থেকে একটা প্রাণ-বাঁচানোর মতো ভাতা দেওয়া হয়। 
যৃস্তরাষ্ট্রেও বেকারদের "ভিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। এই ভাতা এবং 'ভিক্ষাতেও বোশাদন কুলোয় 
না; এবং এও আবার অনেকের ভাগ্যে জোটে না। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের বহু স্থানে অবস্থা 
একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছে। 

বড়ো বড়ো 'শজ্পপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে আমোরকাতেই সংকট শুরু হয়োছল সকলের 
শেষে; কিন্তু এর প্রাতিক্রিয়া সেখানে যত প্রচণ্ড হল অন্য কোথাও তা হয় নি। আমোরকার লোকেরা 
দীর্ঘকালব্যাপশ বাণিজ্য-সংকট এবং দৈন্য সইতে অভ্যস্ত ছিল না। গার্বত আমোরিকা, টাকার দর্পে 
দর্পাঁ আমোরকা এই আঘাত খেয়ে একেবারে 'বিহহল হয়ে পড়ল; দেশে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই 
লক্ষ থেকে কোটর ঘরে গিয়ে পেশছতে লাগল; দেশের সব্ত অগাঁশত মানুষ ক্ষুধায় আর্তনাদ 
করছে, তিলে তিলে অনাহারে শুকিয়ে মরছে; দেখে সমস্ত জাতিটারই মনের জোর একেবারে ভেঙে 
পড়ল। ব্যাঙ্কে এবং কারবারে টাকা রেখে আর লোকের ভরসা নেই; ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে 
তারা ঘরে জাঁময়ে রাখতে লাগল । ব্যাঞ্ফের প্রাশই হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস আর ধার। সে বিশ্বাস 
যাঁদ মরে যায়, তবে ব্যাগ্কও আর বাঁচে না। যযন্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেল। 
প্রত্যেকন্টি ব্যা্ক ফেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংকটের তশর্রতা আরও বেড়ে গেল, অবস্থাটা আরও 
বেশশ খারাপ হয়ে উঠল। 

বহ্‌ বেকার স্শ পুরুষ যাবাবর বাঁত্ত গ্রহশ করল, তারা এক শহর থেকে আর়-এক শহর 
করে ঘুরে বেড়াতে লাগল-_ বড়ো রাস্তা ধরে পায়ে হে'টে, পথচলাতি মোটর গাঁড়তে কাকৃতি-মিনাঁত 
করে একট জারগা যোগাড় করে, বোৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই ধরগাঁত মাল-টানা রেলগাঁড়তে লাঁফয়ে উঠে, 
এবং পাদাঁন ধরে ঝুলে ঝুলে এরা পথ চলত। এর চেয়েও মর্মস্পশ্শ দৃশ্য ছিল অসংখ্য িশোর- 


বেড়াঁচ্ছিল। প্রাপ্তবয়ক্ক, শন্তসমর্থ পুরুষমানূষরা কাজের অভাবে বেকার বসে রইল। চাকার পাবে 
বলে আশা, আর প্রতীক্ষা করে রইল; ৪৪৮5 788 
ধানকতল্মের এমনই মাহাত্ম্য, ঠিক এরই মাঝখানে দেশের সর্ব গাঁজয়ে উঠল বহু প্বর্ম-নিষ্কাশনশ 
দোকান -(9%/5৪031)01১3, যেখানে হাড়ভাঙ্া খাটটনি অথচ মজুর কম), যেমন সেগুলো অন্ধকার 
ঘুরঘাট তেমনই কদর্য নোংরা। এইসব দোকানে 'নষ্ন্ত করা হল বারো থেকে 
বয়সের ছেলেমেয়েদের আত সামানা মাইনেয় এদের 'দনে' দশ থেকে বারো ঘণ্টা 
কয়তে হত। বেকার জীবনের দুঃসহ চাপে এই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা অভিভূত হয়ে পড়েছে 


অনেক মালিক এই সযোগটাকে কাজে লাশিয়ে নিল, তাদের কলে কারখানায় এদের দণশর্থকালব্যাপণী 


নু 


ভয়াবহ অভাব আর অনাহারের খেলা আমরা দেখোঁছ, আধুনিক িল্পতন্্শী জঙ্গতৈ তেমন 
কখনও দেখা যায় নি। একদিকে মানুঘ অভাবে শুকিয়ে মরেছে, অন্যদিকে ঠিক তারই পাশাপাশি 
রাশীকত খাদ্যসামগ্রণ দক্তুরমতো স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। পাকা শস্য ইচ্ছা করেই 


বহন 'জানসপলর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । একটিমার দন্টাল্ত 'দিচ্ছি তোমাকে : ব্রাজলে 
১৯৩১ সনের জুন মাস থেকে ১৯৩৩ সনের ফেব্রুয়ার মাসের মধ্যে ১,৪০,০০,০০০ বস্তারও 
বোঁশ কাঁফ নম্ট করে ফেলা হয়েছে। এক বস্তায় ১৩২ পাউণ্ড করে কাঁফ থাকে, অতএব এইভাবে 
মোট কাঁফ নন্ট করা হয়েছে ১,৮৪,৮০,০০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি! প্রত্যেকজন মানুষকে মাথাঁপিস্থ 
এক-পাউগ্ড করে দিলেও এতে পৃ ুম্খ মানুষকে দিয়ে আরও কিছু বেচে যেত। অঞ্চচ 


প্রাচূর্যই থাক আর অনটনই থাক, জনসাধারণের ভাগ্যে অনশনই লেখা রয়েছে । 

বলোছ, সংকটের সময়েও আমোরিকায় বা অন্য কোথাও 'জানসপন্রের কোনো অভাব ছল 
না। কৃষকদের হাতে কাঁষজাত পণ্য ছিল, সেটা তারা বেচতে পারাছল না; শহরের লোকদের হাতে 
ছিল 'শিজ্পজাত পণ্য, সৈ পণ্যও তারা বেচতে পারছিল না। অথচ দুপক্ষই চাইছিল অনাদের 
হাতের ধ্জানসটা পেতে, সেইটাই তার দরফার। কেনাবেটায় ব্যাপারটাই বন্ধ হয়ে রইল, ফারণ 
দৃইপক্ষেরই হাতে টাকার অভাব। তখন আমোরকাতে, 'পিজ্পপ্রগগাতিয় চন্সম নিদর্শন 
সংসভ্য ধানিকতল্মশ দেশ আমোরিকাতে-বহ লোক সেই' প্রাচীন বৃগের মতো পণ্য বিদিমর় করতে 
আরম্ভ করল; আত প্রাচীন কালে, যখন মুদ্রার বাবহার মান্য শেখে নি, তখন পৃথিবীতে পথ্য- 
গবানিময়ের প্রচলন ছিল। আমোরকাতে শত শঠ পন্য-বিনিময়-প্রাতজ্ঠান গড়ে উঠল, জিনিস 


৮98 বিদ্ব-ইচ্িহান প্রসঞ্য 


কফেনাবেচার যে রীতি ধনিকতন্মপী সমাজে প্রচাঁজত ছিল, টাকার অভাবে সেটা ফাচল হয়ে শের; 
অতএব তঙ্ন মানুষরা টাকা ছাড়াই কাজ চালাতে আরম্ভ করল, জিনিসে জিনিসে, কাছে 
বদলাধদাল করে 'লিতে লাগল। বহু 'বানদয়-প্রাতষ্ঠানের সষ্টি হল দেশে, এয়া জাসদ 
ছাড়পঘ 'দিয়ে এই পণ্য-বানময়ের সাহাষ্য করতে লাগল। পণপ্য-বানময়ের অপূর্ব দক্টাল্ত 
আছে একটি গোয়ালার কাঁহনশ : তার ছেলেমেয়েরা বিশ্বাঘিদ্যালয়ে পড়ছে, তার দাম বাবদ 
বিশ্ববিদ্যালয়কে 'দয়োছিল দুধ, মাখম এবং ভিম। 

অন্যান্য দেশেও পণ্য-বিনিময় কিছু পারমাণে দেখা [দকা। আন্তর্জাতিক মৃদ্রা-বিনিময়ের জাঁটল 
ব্যবস্ধাঁটও ভেঙে পড়েছে, অতএব দেশে-দেশেও পণ্য-বানময়ের ব্যবস্থা ফি কিছু দেখা গেল। 
ইংলশ্ড কয়লা 'দয়ে তার বদলে স্ক্যাপ্ডিনৌভয়ার কাছ থেকে কাঠ নল; কানাডা তার এল মানয়ম 
দিয়ে কিনল সোভিয়েট রাশিয়ার তেল; বুন্তরাষ্ত্র ভ্রাজলকে গম 'দিল, বদলে নিল কাফি। 

ব্যবসা-মল্দার ফলে আমোরকার কৃষকরা অত্যচ্ত বিপন্ন হয়ে পড়ল; ক্ষৈতথামার বচ্ধক 
রেখে তারা ব্যাষ্কের কাছে টাকা ধার করেছিল, সে টাব্য শোধ করতে পারল না। ব্যা্কগুলো 
তখখন তাদের ক্ষেতখামার 'বিক্র কারয়ে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কৃষকরা তাতে 


বাড়বার সম্গে সো আমোরকার এই রক্ষণপঞ্থশী প্রাচীন কৃষকরাও ক্রমেই বোঁশ রকম উগ্র এবং 
বিস্লবপল্ধী হয়ে উঠেছে। 

আমোরকার কৃষকদের এই আন্দোলনাঁট লক্ষ্য করে দেখবার মতো, কারথ আঁট সম্পূর্ণরূপেই 
সেই দেশের নিজস্ব সূষ্টি, সমাজতল্্বাদ বা কমিউনিজ্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। 
এই কৃষকরা হচ্ছে আমোরকার প্রান বাঁসঙ্দা, এরাই চিরাদন দেশের রক্ষণপল্থণ মেরুদণ্ড স্বরুপ 
হয়ে রয়েছে। কিন্তু এরা 'ছিল মধ্যাবন্ত কৃষক, জামতে এদের অধিকার প্রাতণ্ঠিত ছিল; আর্থিক 
দূ্শীতর ফলে এরা ক্রমে পাঁরণত হয়ে যাচ্ছে মজুর-চাঁষতে, শুধু জাম চাষই করছে, নিজের সম্পাত্ত 


তারা বিহ্বল হনে পড়েছিল। আমোরিকার সম্বজ্ধে যা ঘা বললাম তাই থেকেই বুঝে নিতে পারবে, 
সংকটের সময়ে অন্যান্য দেশের অবস্থা কণ দাঁড়পোছল। অনেক দেশেরই অবস্থা ছিল এর চেয়েও 
চৈর বেশী খারাপ; কোনো কোনো দেশের অবস্থা ঈষৎ একটু ভালোও 'ছিল। মোটের উপর বলা 
যার, উন্নত শিল্পতল্প্শ ফেশগুলোর অবস্থা বতখান খারাপ হয়োছিল, কাবিপ্রধান এবং অনন্লত 
দেশগুলোর ততটা হয় 'নি। অন্্রত বলেই তারা এর হাত থেকে খাঁনকটা রক্ষা পেয়েছে। এদের 
প্রধান বিপদ 'ছিল কুষিজাত পণ্যের মূল্যহ্াস, কৃষকরা তার ফলে খুব বোঁশ 


ৃ 


২১শে জুলাই, ১৯৩৩ 


[বিশ্ব-সংকট মস্ত পাঁথবীর টুটি চেপে ধরেছে, যেখানে বা কিছ কাজকর্ম চলাছল সব দমবন্ধ 
করে মেরে ফেলেছে, বা তার গাঁত প্রায় থামিয়ে 'দিয়েছে। বহনস্থানে শিল্পের রথের চাকা [গয়েছে 


আমি বলেছি, সমস্ত 'শিল্পেরই উপরে এই সংকটের ছায়া পড়েছিল। কিন্তু না, একাঁট 
কপ ছিল যার কোনো ব্যাত্রম হয় নি,-সে হচ্ছে রণসজ্জা নির্মাণের শিষ্প। তারা সমানেই 
কাজ করে ধাঁচ্ছল, সমস্ত দেশের জাতীয় সেনাবাহনশ নৌবাহনশী 'বিমানবাহিনীকে অস্রশল্ম 
রপসম্ভার যোগান 'দাঁচ্ছল। এদের ব্যবসা বরং বাড়তে লাগল, সে ব্যবসার অংশীদারেরা খুব মোটা 


শধথবীর মধ্যে একটি বৃহৎ অণ্টলও এই সংকটের প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, 
সে হচ্ছে সোঁতিয়েট রাশিয়া। সেখানে বেকার-সমস্যা দেখা দিল না; বরং পণ্যবার্ধকশ পাঁরকম্পনার 
ঘ্বরুন কাজকর্ম আরও বোৌশ জোর চলতে লাগল। এই দেশটি ছল ধাঁনকতল্মের আয়ন্ের বাইরে, 
এয ফথনোতক ব্যবস্থাও ভি রকমের। তব্‌ সংকটের ফলে পরোক্ষভাবে কিছু ক্ষাত তাকেও 
সইতে হল; কারল বাইরে সে যে কাঁষিজাত পশ্য বেচত, তার দাম গেল কমে। 
ডি তা 


খ্ণাড়য্ে যাচ্ছে। ধাঁনকতল্মের এভাবে ভাঙন ধরল, কেন? 
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৮৪৬ বিশ্ব-ইৃতিহগে প্রসম্গ 


খা 


সৃষ্থ হয়ে বেচে উঠবে? না এইটনই তায় মতুযুবাণ এতকাল ধরে পাতথিবীতে প্রভুত্ব চাটলয়ে এ 
বে বিরাট ব্যবস্থা, জইরারেই কি তার শেষ হয়ে বাবে? এই রকমের বহহ প্রশ্পই আজ 
উঠছে, আমাদের মৰকে আভিভূত করে ফেলছে; কারণ এর উত্তরের উপয়েই 'নর্ভর 
মানব্জাতির ভাবিষ্যৎ, সেই সঙ্গে আমাদের 'নিজেদেরও ভবিদ্যৎ। ১৯৯৩২ সালের ভিসেম্বর 
ব্রটিশ সরকার আমোরকার সরকারকে একাঁট পত্র পাঠান, তাতে 'মনাঁতি জানান, যুদ্ধের 
তাঁদের যে দেনা আমোরকার কাছে রয়েছে সেউা শোধ দেবার দায় থেকে তাঁদের অব্যাহতি 
হাক ।" এই চিঠিতে তাঁরা বলেন, এই ব্যাখ সারাবার জন্যে ঘে-সব উধধ আমরা প্রয়োগ করোছলাম 
তাতে শুধ্‌ ব্যাধিই বেড়ে গেছে। পপ্রতোক জায়গাতেই আমন্না করের পারিমাশ নির্মমভাবে বাড়িয়ে 
, ব্যয়ের জঞ্কও যথাসম্ভব ছে'টে কমিনে এনোছ। কিল্তু 'বপদ থেকে ম্নান্ত পাবার আশার 


রুনু? 


বি 


দোষ বিশ্বপ্রকৃতির নয়_দোষ মানুষের, সে যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে দোব তার। 

ধানিকতন্মের এই ব্যাধি, এর নিলি কারণ নির্দেশ করা বা তার অব্যর্থ ওঁষধের ব্যবস্থা 
দেওয়া সহজ কথা নয়। আমরা ভাঁব-_অর্থনশীতাঁবদরা 'নশ্চয়ই এর সবথাঁন জানেন বোঝেন; 
অথচ তাঁদেরই মধ্যে এ 'নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই, এক-একজনে এক-একরকম কারণ 'নর্দেশে করছেন, 
এক-একজনে এক-একরকম প্রাতকারের পল্থা বাতলাচ্ছেন। এর সম্বন্ধে স্পম্ট ধারণা আছে বোধ 
হয় একমাত্র কাঁমউনিস্ট এবং সমাজতন্মবাদীদের : তারা ধাঁনকতন্মের এই ভাঙন-ধরাকে তাদের 
মতবাদেরই সত্যতার প্রমাপ বলে ধরে 'নিচ্ছে। ধাঁনকতল্মী পাণ্ডতরা তো স্পদ্টই স্বীকার করছেন, 
তাঁরা 'বাস্মিত হয়ে গেছেন, এর হাদশ খুজে পাচ্ছেন না। ন্রিটেনের মহাজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং 
যোত্যগম র্যান্তদের একজন হচ্ছেন মণ্টেগু নর্ম্যান, ব্যাঙ্ক অব ইংলশ্ডের তান গভর্নর। মাসকয়েক 
আগে একটি প্রকাশ্য জনসভায় তিনি বলেছেন : “অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা "দয়েছে তার 
গিবষ্লেষণ করা আমার শান্তর বাইরে। যে-সব 'বিঘ্মবিপাশ্তর সৃষ্ট এতে হয়েছে তার পারমাণ এত 
বিপুল, এমন আভিনব, এবং এমন অভ্ভূতন্পূর্ব যে, এর আলোচনা আমাকে করতে হবে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞতা এবং অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে। এ আমার বোঝবার শান্তর বাইরে । ভাবধ্যতের কথা 
বলতে ছলে, হয়তো আমরা অন্ধকার সড়শোর পরপারে আলোর রশ্মি দেখতে পাব-কেউ কেউ 
ইতিমধ্যেই সে আলোকের আভাস দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের দেখাতে পারছেন।” 'কিক্তু সে আলো 
শৃধ্ই আলেয়ার দীপ্তি, মিথ্যা মরশীচকা; আমাদের মনে সে আশা জাগিয়ে তুলছে কফেবঙ্জ আবার 
1নরাশ করবে বলে। ব্রিটেনের একজন প্রাসম্ধ রাম্দ্রনীতবিদ সার অকল্যাড গোঁডস। তান 
বলেছেন : “চন্তাশশল ব্যান্তদের ধারণা হয়েছে, সমাজের ভাঙন এই শুরু হল। আমরা যারা 
ইউরোপে আছ, আমরা জানি একটা যুগের মৃত্যু হচ্ছে।” 

জর্মনরা বলত, এই সংকটের আসল কারণ হচ্ছে যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ আদায়। অন্য অনেকে 
বলে, সংকটের জল্ম হয়েছে যুদ্ধ-খশ থেকে : এক দেশের কাছে অন্য দেশের ধাণ এবং দেশের 
মধ্যেকার খণ--এই খাণের বোঝা ক্লমে এত ভারখ হয়ে উঠেছে যে তাকে আর বহন করা ঘাচ্ছে না, 
তার চাপেই সমস্ত শিল্প-ব্যবসায় ভেঙে গঠড়য়ে যাচ্ছে। ইভাবে পৃথিবীর এই অশাল্তন্ন জন্য 
ঘূদ্ধটাকেই প্রধানত দায়ী করা হচ্ছে। অর্থনশীতাঁবদরা অনেকে মনে করেন, আসলে শ্বোল বেধেছে 

অদ্ভুত আচরণ এবং পব্য-মূল্যের অত্যাধক হাসের কলে; সেটার মূলে আবার বয়েছে 
সোনার টানাটান- সোনার অভাব পড়েছে পাঁথবীতে, তার এক কারণ, পৃথিবীর যত চসানা দরকার 
তত সোনা খাঁন থেকে উঠছে না; তার চেয়েও বড়ো কারণ, প্রত্যেক দেশেরই সরকারপক্ষ বতখান 
সম্ভব সোনা ঘরে মজৃত করে রাখছেন। অন্যরা আবার বঙেন, সমস্ত গোলযোগেরই মূল হচ্ছে 
অর্থনৌতিক জাতী*রতাবাদ, বাশিজ্য-শুজ্ক এবং পখ্য-শুকক; এর ফলেই ব্সস্তজাতক বাণিজ্যে বাধা 
পড়ে যাচ্ছে। আরেকদল ঘলেন : না, এর কারগ হচ্ছে উৎপাদন-পদ্ধাত ঘা বৈজ্ঞানিক কার্মগ্রশ্লীর 


চাংকটের হেতু ৮৪৭ 


অতাধখিক উৎ্কষসাধন; তারই ফলে প্রগ্গোজনার শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, েকার-সজস্যা 
বেড়ে যাচ্ছে। 

এ ছাড়াও আরও অনেক কারণ এর অনেকে নির্দেশ করছেন। এইসব কারণ দেখানোর 
গোড়ায় ধৃস্ও হয়তো আছে; হয়তো এর সবগুলো কারণ একঘ মিলেই পশখবশর এই দর্বপাক 
ঘাটে তুজেছে। ফিল্তু তবুও এই সংকট 'সৃষ্টিক অপরাধটা একস কোনো একটা কারণের, বা একমে 
এদের সফতলেরও ঘাড়ে চাঁপয়ে দেওয়াটা ভীঁচত বা বাততিবূন্ত হবে না। বস্তুত, কারশ বলে এ 
যতগুলো খ্যাপায়ের নাম করা হয়েছে তার মধ্যে অর্নকগুলো হচ্ছে এই সংকটের়ই ফল; অবশ্য 
প্রত্যকটাই আবার সংকটের নিদ্দার্শতাকে বাড়িয়েও তুলেছে। এর মূল কারণকে 
শন্চয়ই আরও অনেক তলায় গিয়ে। কেবল বৃদ্ধে পরাজয়ের ফলে এ গংকট আসে 
ববজরাীয়াও এর মধ্যে জাড়য়ে পড়েছে; শুধু জাতির দাঁরছ্যু থেকে এর জন্ম নয়, কারণ 
সর্বাপেক্ষা ধনশ দেশ আমোরিকাতেও এর প্রকোপ কারও তৃলনাম্ম কম নয়। 'বিবিধুদ্ধের ফলে 
সংকটের আগমন দুততর হয়ে উঠোছল ভাতে সঙ্গে নেই। যুদ্ধের ফলেই খাণের বিষম 
সকলের কাঁধে চেপেছে, এবং সে খণের টাকা উত্তমর্শদের মধ্যে ভাগ হয়েছে যেভাবে সেটাও 
সৃষ্টি। তাছাড়া ষাদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও কয়েক বছর যাব 'জানসপরের দাম খুব 
ধৃছজ, সেটা 'ছিল মানুষেরই গড়া, কাঁরিম-_তার পরে আবার একটা উলটো ভাঙন না এসে পায়ে না 
গুকল্ছু না, আনও একট ভাঁলয়ে দেখা যাক। 

শোনা যাচ্ছে, পণ্য-বাহ্‌ল্যই নাকি এর আসল কথা। কথাটা গোলমেলে; লক্ষ লক্ষ মানুষ 
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যেখানে জীবনের এফাঞ্ত প্রয়োজনীয় বস্তুটুকুও পাচ্ছে না, সেখানে পণ্য-বাহ্‌ল্য থাকতেই পারে 
না। ভারতবর্ষে আজ লক্ষ লক্ষ কোঁট কোট মানুষের পরবার [কু জুটছে না; অথচ 
শুনছি ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলোতে, খাঁদ-ভাশ্ডারগুলোতে নাক প্রচুর কাপড় জমে গেছে। 
কাপড়ের নাকি উৎপাদন-বাহূল্য ঘটেছে এদেশে। আসল কথা হচ্ছে, লোকেরা এত গাঁরব হয়ে 
গেছে যে কাপড় কেনবার সামর্থাই তাদের নেই- কাপড়ের প্রয়োজন তাদের নেই একথা ভূল । 
মানুষের অভাব হয়েছে টাকার। টাকার অভাব মানে এ নয় যে পৃঁথবশ থেকে সমস্ত টাকা উধাও 


হয়ে গেছে । এর মানে হচ্ছে, পৃথিবীর সর্ব মানুষের মধ্যে টাকা যে ভাবে ছড়িয়ে ছিল 
বশ্টন-রীতটা বদলে গেছে, এখনও ক্রমাগত বদলে চলছে; তার মানে ধনের বসশ্টনে দেখা 
সমতা । একাঁদকে গড়ে উঠছে ধনের বাহুল্য, অত ধন 'নিয়ে কী করবে সেইটেই তার মালিকরা 
ভেবে পাচ্ছে না; বাধ্য হয়ে তারা শষ সে-ধন জমিয়েই চলেছে, ব্যাণ্কের খাতায় জমার হিসাব 


রঃ 


সমাজের মধ্যেও আত দূত পাঁরবর্তন শুর হাল। ধনবণ্টনের মধ্যে বৈষম্য বাড়ল, তার সঙ্গে এলে 
যোগ দিল আরও নানাবিধ কারণ, সকলে মিলে সূষ্টি করল একটা নৃতনতর সংগ্রামের শিজ্পতচ্মণ 
দেশগুলিতে শ্রামক আর ধাঁনকের মধ্যে লড়াই লাগগল। এইসব দেশের ধনিকরা তখন নিজের 
দেশের প্র্িকদের ছু বোশি বেতন, কিছু ভাহুলা জশবনবান্রার ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাপ্রকার 
অনুগ্রহ দিয়ে বরোযের তার্রতাটাকে কাঁময়ে আনল--এয় টাকা সংগ্রহ করা হল উপানবেশ খ্রবং 
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॥ সাম্মাজ্যবাদের তখন আত্মপ্রকাশ ঘটল এইসব বাজার আর কাঁচামাল কোথায় 
তার পর 
বিরোধ । ক্রমে সমস্ত পৃথিবীটাই ধনিকতন্প্রশ দেশদের এই শোষগের কবলে 
আর কারও নূতন করে হাত-পা মেলবার জায়গা মিঙ্গছে না, অতএব তখন 
যুদ্ধের । 
এর সব কথাই আম তোমাকে আগেও বলোঁছ। তবুও আবার বললাম, 
সংকটের স্বরূপ তুমি ঠিকমতো বুঝতে পার। ধনিকতল্ল বখন গড়ে উঠাঁছিল, 
বেড়ে উঠাঁছল, সে যুগেও একাঁদকে আতিমান্রায় সঞ্চয় এবং অন্যদিকে ব্যয় 
অভাবের দরুন পাশ্চান্তয জগতে বহুবার এই সংকট দেখা [দয়েছে। 'কল্তু সে 
কেটেও গেছে, কারণ ধাঁনকদের হাতে যে বাড়াঁত টাকা 'ছিল, সেই টাকা 'গিয়ে তারা তখন অনন্ত 
দেশকে গড়ে তুলেছে, শোষণ করেছে, সেখানে নূতন বাজারের সৃষ্টি করেছে, সেই বাজারে তাদের 
মাল কাটিয়েছে। সাম্মাজ্যবাদকে নাম দেওযা হয়োছল ধনিকতন্দমের চরম রূপ। সাধারণ অবস্থার, 
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হয়ে উঠতে লাগল, শিজ্পতন্মেরও প্রাঁতষ্ঠা বেড়ে উঠল । যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরে বৈজ্ঞানিক 
প্রয়োগাঁবাঁধর যে প্রচণ্ড উন্নাত সাধিত হয়েছিল, তার ফলেও ধনবস্টনের বৈষম্য আরও বেড়ে গেল, 
বেকার-সমস্যাও বেড়ে গেল। এর উপরে আবার 'ছিল যুম্ধ-খশ। 

এই বুদ্ধ-খণের পরিমাণটা বিপুল; তাছাড়া এই খণের পেছনে অন্য কোলো প্রকার রাস্তব 
ধনের অস্তিত্ব ছিল না। একটা দেশ বেখানে রেলওয়ে, বা জঙলমেচের খাল বা দেশের পক্ষে 
গহতকর অন্য কোনো বস্তু তোর করবার জন্য টাকা ধার করছে, সেখানে যে-টাকাটা সে ধার করল 
এবং ব্যয় করল তার বদলে সাঁত্যকারের 'জানসও দে পেয়ে যাচ্ছে। অনেক সময়ে দেখা 
যায়, এই বস্তুঁটিকে গড়ে তুলতে যে টাকা লেগোছল, একে ফাজে খাটিয়ে ধন উৎপন্ন হচ্ছে বস্তুত 
তার চেয়ে অনেক বোঁশ; তাই এদের বলা হয়-_'ফলপ্রন্‌ আয়োজন । 'কিল্তু যৃচ্ধের সময়ে 
যে টাকা ধার করা হয়েছিল তা এরকম কোনো কাজে ব্যয় করা হয় নি। সে টীকা অফলপ্রস্‌ তো 
বটেই, ধবংসপ্রসৃও।, অপারমিত টাকা বম্ধে বায় করা হল, সে-্টাকার পদঁচিহছ লেখা রইল 
শুধু ধংস আর হত্যালীলায়। এই জনাই বৃন্ধ-খণটা হয়ে রইল পৃথিবীর জ্কম্ধে একটা আআঁবিমিগ্র 
এবং অলহ্ুকৃত বোঝা। গ্রই য্ম্ঘ-ধশ আবার ছিল 'তিন নকমের : যুচ্ধের ক্ষাতপরদ-বাজিত 
জাতদের জোর করেই এই টীকা 'দতে রাজ করা হয়েছিল; আন্তর্জাতিক খখ-_-ধম্রপক্ষের 
সরকাররা পরস্পরের কাছে এবং বিশেষ করে জামেরিকাব কাছে ই টীকা ধারতেন; ঈ্দার জাতণয় 
পণ প্রত্যেক দেশেরই মধ্যে সরকার-পক্ষ তাঁদের নিষের প্রজাদের কাছ থেকে এই ট্রাকা ধার 
করোছলেন। 

এই 'তনরকম খশের প্রতোকটারই পাঁরমাণ 'ছিল বিপুল; কিন্তু প্রত্যেক দেশেরই পত্ষে 
সবচেয়ে বড়ো খণের অঙ্ক ছিল তায় জাতীয় খণ। ফেমন, বৃন্ধের পরে ভিটেদের, জাতয় 


এ্রইলব আল্তজ্াতক লের টাকা এক দেলের অন্য দেশকে মিটিয়ে দেবার থানেই হল, 


টাকা তোলা হল এবং টাকাটা দেওয়া হল ধনীদের; ধনশরা কর বলে যে-টাকা রাষ্ীকে ধদরয্েছিল 
সেটা তো ফেরৎ পেলই, তার চেয়ে বৌশও কিছ পেল। গাঁরবরা শুধ্‌ করই দল, ফেরৎ 'কছুই 
পেল না। ধনীদেরই ধনধৃদ্ধি ঘটল, দারদ্ররা হল দরিদ্ুতর । 


চৈয়ে অনেক বোঁশ টাকা খাটিয়ে বসল; দেশের প্রজারা তখন সকলেই দারদ্র হয়ে পড়েছে, পে 
অবস্থায় অত টাকা খাটাতে যাবার কোনো যৌন্তকতা 'ছিল না। শেয়ারের বাজারেও তারা ফাটকা 
খেলতে শুর করল। জনসাধারণের জন্য আরও অনেক বোশ বোশ পাঁরমাণে মাল তোর করবার 
জন্য প্রস্তুত হল তারা; ধকিল্তু তার সার্থকতা কোথায়, সে মাল কেনবার টাকাই তো জনসাধারখের 
হাতে নেই। অতএব হল পণ্য-বাহুল্য, মালপন্র বেচা গেল না, শিজ্পদের টাকা লোকসান হতে 
লাগল, অনেক কারখানাতে কাজই বন্ধ হয়ে গেল। লোকসানের বহর দেখে ব্যবসাদাররা ভয় পেল; 
শিল্পে বাবসায়ে টাকা খাটানো বজ্থ করে দিয়ে তারা টাকার পধ্টুজি আঁকড়ে ধরে বসে রইল, 
টাকা ব্যাঙ্ছে পড়ে পচতে লাগল। তার ফলেই ব্যাপক হয়ে উঠল বেকার-সমস্যা, সংকটের 
পাখিবীময় ছাঁড়য়ে পড়ল। 

সংকটের কারণ বলে যে-সব ব্যাপারকে নির্দেশ করা হয়েছে, আম তাদের নিয়ে 


ধু 


আলাদা ভাবে আলোচনা করলাম। কিন্তু বস্তুত এরা সকলে একত্র হয়েই সংকটাটিকে খাঁটয়োছল; 
সেইজন্যই নে-বাঁপজ্য-সংকট এত বিরাট হয়ে উঠল যে এরর আগে ফোনো দিন তেমন হয় নি 
মূলত এর কারণ ছিল ধাঁমকতল্মের আমলে যে আতীরম্ত লাভ উৎপল হয় তায় অসম বন্টন। জন্য 
ভাষায় বলা যার, জনসাধারণ তাদের নিজেদের শ্রম 'দিয়ে যে-সব পণা ঠতাঁর করছিল, তা কিনে 


নলৈবার মতো চাকা তালা বেতন বা মাইনে বলে পাচ্ছিল না। তাদের মোট যা আর, 
উৎপন্ম পণোর মূল্য ছিল অনেক বেশি। টাকাটা বাদ জনসাধারণের হাতে 
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কয়েকটা বছর খাড়া হয়ে থাকতে পেরোছল; অথচ সংকটের কটা বড়ো হেতু হল এই টাকাটাই। 
এবং শেষকাজে এই বিদেশশ খণ্খ বন্ধ হয়ে গেল বলেই এন্দের ব্যবসা-বাণিজ্য সব হুড়দুড় করে 
ভেঙে পড়ল। 

ধাঁনকতল্যের বে সংকট দেখা দিয়েছে তার এই কারণ [নর্দেশ বাদ সত্য হয়, তবে এর প্রাতকার 
হতে পারে মাত একাঁট উপার়ে__সকল মানবের আয় সমান করে দেওয়া: বা অন্তত তার দিকে 
চলতে চেঙ্টা করা। পুরোপুরি এটা করার মানে দাঁড়াবে সমাজতন্যের প্রাতত্ঠা;ঃ নেহাৎ অবস্থার 
চাপে পড়ে যতাঁদন একান্ত বাধ্য না হচ্ছে, ততাঁদন ধাঁনকতল্প্র সেটাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেবে এমন 
সঙ্ভাবনা নেই। অনেকে পারিকজ্পনা-সমন্বিত ধাঁনকতন্দের কথা বলছেন, বলছেন অন্ুক্ত দেশে 
ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য আন্তর্জাতিক 'মাঁজত-প্রচেস্টার কথা+ 'কক্তু এইসব কথার আড়ালেই 
উগ্ন হয়ে জেগে উঠছে দেশে দেশে রেযারোষ, পাঁথবাীর বাজার দখল করবার জন্য সাম্সাজ্যবাদী 
জাতিদের মধ্যে পরস্পর সংগ্রাম। পারিকজ্পনা, কিসের জন্যঃ একজনকে মেরে আরেকজনের লাভ 
বাড়াবার জন্য? ধানকতল্দের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যা্তগত লাভ, প্রাতম্বান্যতা তার মৃল-মন্ম-_ 

আর পাঁরকজ্পনা একন্র চলতে পারে না। - 
০৮15148187৮ 


রর্শীততে মানুষকে টাকা 'দিয়ে জিনিসপত্রের দাম 1দতে হয়, তাকেই যাঁতিল করে দেবার কথা 
বলছেন। এসব খুব জটিল [িষয়, তার আলোচনা এখানে 'সম্ভব নয়, কতগুলো প্রস্তাব প্রায় 
আজগ্বাব। আঁম এদের কথা উল্লেখ করাঁছ এজন্য যাতে তুমি স্পন্টরূপে বুঝতে পার যে 
মানুষের মন কীভাবে ঘা খেয়ে নব নব ভাবে সাড়া 'দিচ্ছে এবং এই 'বিস্লবাত্মক প্রস্তাবঙ্গীল বান্না 
উত্থাপন করছে তারা মোটেই 'বপ্লববাদী নয়। 

জেনেভার আই. এল. ও. হেশ্টারন্যাশনাল লেবার অফিস থা আন্তর্জাতিক শ্রামক দপ্তর) 
অজ্পাদন হল একটি প্রস্তাব করেছেন- শ্রীমকদের খাট্টানর মেয়াদটাকে সপ্তাহে চাঁলিশ ঘস্টার 
জনাধক' ধলে বেধে দেওয়া হোক, তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যাও অনেকখাঁন কমে আসবে । 
কাজের মেয়াদ কমলেই আরও বহু লক্ষ লক্ষ লোক কাজ পেয়ে যাবে, অতএব বেকার-সমক্যাও 
সেই পাঁরমাণে কমবে। শ্রমিকদের প্রাতাঁনধিরা সকলেই এই প্রস্তার্ধাটকে সাগ্রহে সমর্থন কয়োছলেন। 
িচ্তু ব্রিটিশ সরকার এর বিরদ্ধে দাঁড়ালেন, জর্মীন এবং জাপানের সাহায্যে কোনোক্রমে এটাকে 
ধামাচাপা দিয়ে দিলেন। যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত আগাগোড়াই আই. এল. ও.-র কাজকর্মে 
ব্রিটেন সমস্ত ব্যাপারে প্রগাতাবিরোধী মনোবৃত্তি দৌখয়ে আসছে। ' 

ঘন্দা এবং সংকট পৃথিবী জড়েই দেখা দিয়েছে, তাই স্বভাবতই মনে হয় এর প্রাতকারটাও 
করতে হবে সবাই মিলে, একসঙ্গে সমস্ত পাঁথবীর জন্য। অনেক দেশই সকলকে একল করে 
কাজে নাবার একটা উপায় করা যায় কিনা তার পথ খুজে বেড়াচ্ছে, এখন পর্যন্ত সে পথ 
খুজে কেউ পায় ' না অতএব একসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীজুড়ে ব্যবস্থা হবে এ আশা 
পার্রিত্যাগ করে এখন প্রত্যেক দেশই তার নিজেয় মতো প্রার্তকারের সম্ধান করছে, সে প্রতিকারের 
উপায় বলে জেনেছে অর্থনোতিক জাতশয়তাবাদকে । বলছে, 'প:থবীর 'বাশিজ্য যাঁদ শুকিয়ে মরে 
যায় বাক; আমরা অল্তত' অঘাদের 'নিজের দেশের বাবসা-বাখিজাটীক্ষে "আমাদের হাতেই সেখে 
দেব, 'বদেশশ পণাকে এদেশের বাজারে আদতে দেব না। রস্তাঁন বাবসা কতদূর চলবে বলা কাঁঠিন 
এবং চললেও তার পারিমাণের ঠিক নেই, অতএব প্রত্যেক দেশই 'তার নিজের মধ্যেকার বাজারটাকে 
ছাফা কাটাবার প্রধান বাজার বলে ধরে নিচ্ছে। বাঁশজ্য-শৃজ্ক বসিয়ে বা বাড়িকে বিদেশী পণ্যকে 


সংকটের হেতু ৮৫১ 


দেশের বাইরে ঠোঁকয়ে রাখবার চেঙ্টা হয়েছে, সে চেষ্টা সফলও হয়েছে। এর ফলে আল্ত্াঁতক 
বাশিজ্যের ক্ষাতও হয়েছে প্রচুর, কারণ প্রত্যেক দেশের বাঁপিজ্য-শুককই আক্তর্জাতক বাণিজ্যের পথে 
একটা প্রাতবন্ধক। . ইউরোপ, আমোক্কা, এবং কিছু পারমাথে এশিয়াও এইসব অত্যুক্চ শুক" 
প্রাচীরে ভরে উঠেছে। শুজ্ক-প্রাচীরের আরেকটা ফল হয়েছে জীবনযারার ব্যয়ের বৃদ্ধি, কারখ সে 
প্রাচীর বসানোর ফলে খাদ্য-সামগ্রশ এবং প্রাচীর 'দিয়ে রক্ষিত সমস্ত 'জানসপনের দাম অনেকখানি 
বেড়ে গিয়েছে। শুক্ক-প্রাচীর বসালেই দেশের মধ্যে একটা একচেটিয়া ব্যবসায়ের পত্তন হয়, বাইন 
থেকে তার কোনো প্রীতিদ্বন্ঘীর আঁবর্ভাব হওয়া অসম্ভব, অন্তত কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যবঙ্গা 
একচেটিয়া হলে পণ্যের দাম বাড়বেই। শুক্ক-প্রাচণর গড়ে যে বিশেষ পিল্পাটিকে রক্ষা করা হচ্ছে, 
সে রক্ষার ফলে তার হয়তো লাভ হয়- মানে তার মাঁলকদের হয়তো লাভ হয়। 'কল্ছু সে লা 
প্রধানত আসে, বারা সেই পণ্য কিনছে তাদের ঘাড় ভেঙে, কারগ তাদের সে-পণ্য বেশী দরে কিনতে 
হয়। অতএব দেখছ, শনক-প্রাচীর বসালে কয়েকটা শ্রেণীর লোকদের কিছুটা সুরাহা হয়, 
কতকগুলো কায়েম ম্বার্থেরও সাঁঘ্ট হয়, কারণ দে শুকুক-প্রাীরের ফলে যে শিঙ্পগালির 
হচ্ছে তারা একে 'টিকিয়েই রাখতে চায়। ভারতবর্ষে বস্ঘশিঞ্পকে রক্ষা করা হচ্ছে 
কাপড়ের উপরে গ্ুরুভার শুজ্ক বাঁসয়ে। ভারতায় কলওয়ালাদের এতে খুব সু 

এই ছুজক না থাকলে তারা জাপানের সঙ্গে মোটেই প্রাতম্বান্িতায় পেরে উঠত না; 
আছে বলে তারা কাপড়ের দামও বাঁড়য়ে 'দতে পারছে। এদেশের 'চাঁন-শিজ্পকে 
রক্ষা করা হচ্ছে; তার ফলে ভারতের সর্ধতত বহু সংখ্যক 'চানর কল গাঁজয়ে উঠেছে,_বিশেষ করে 
যুস্তপ্রদেশে আর 'বিহারে। এমান করে নূতন একটি কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে; এখন 
যাঁদ এই চিনি-শুজ্কটি তুলে দেওয়া হয় তবে এদের দ্বার্থে আঘাত লাগবে, নূতন 'চানর কারখানা- 


বু 
নু 


আসাঁছল, 'বিশ্বযুদ্ধেরও আগে থেকেই। এবার শুধু এর গাঁতটা দ্ুততর হল। শুকক-প্রাচীরও 
বহু দেশেই আগে থেকে বসানো 'ছিল। ইংলণ্ডই ছিল একমা বড়ো দেশ যে এতাঁদন পর্যন্ত 
অবাধ-বাঁণজ্যে নির্ভর করে এসেছে, শুজ্ক-প্রাচীর বসায় নি। কিল্তু এবার তাকেও তার সে 
প্রাচীন প্রথা ভাঙতে হল, আমদানর পণ্যের উপরে শ্ক্ক বাঁসয়ে অন্যান্য দেশদের সঙ্গে হাতে 
হাত 'মাঁলয়ে দাঁড়াতে হল। এই শুক্ক বসানোর ফলে তার কতকগুলো 'শিজ্পের দুর্গাতর আপাতত 
একটু লাঘব হল। 

কিন্তু স্থানশয় এবং সামায়ক নিম্কাতি একটুখানি মিললেও, আসলে এর ফলে সমগ্র পৃথিবীর 
দর্শা আরও বেড়ে উঠল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পারমাণ তো এতে আরও কমে গেলই; 
শুধু তাই নয়, ধনবন্টনে যে বৈষম্য পৃথিবীতে ছিল সেটাও এর ফলে আরও ভালো করে 
টিকে রইল, বেড়ে চলল। প্রাতদ্বন্ঘশ দেশদের মধ্যে এর ফলে সারাক্ষণ ঠোকাঠুকি চলতে লাগল, 
প্রত্যেকেই অন্যের পণ্যের 'ির্যম্ধে তার শচ্কের প্রাচীর আরও উচু করে গেথে তুলতে লাগল-- 
এর নাম দেওয়া হয়েছে শুজ্ক-যৃদ্ধ। পৃথিবীব্যাপী বাজারের সংখ্যা দিন দিন কমতে লাগল, প্রত্যেক 
দেশের বাজার ক্রমেই বৌশ করে রক্ষার প্রাচীরে আটকা পড়তে লাগল; তারই দঙ্গে সঙ্গে সে 
বাজারে ঢুকবার জন্য ঠেলাঠোলিরও তীব্রতা বাড়তে লাগল; মনিবরা রুমেই শ্রামকদের মাইনে আরও 
ছে'টে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, তা নইলে তারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রাতিদ্বল্ঘিতায় পেরে 
উঠছে না। অতএব তার ফলে মন্দা ক্রমেই বেড়ে চলল, বেকারদের সংখ্যাও বেড়ে চলল। প্রাঁতবারে 
বেতন কাটার সঙ্গে সম্মেই শ্রামকদের ক্য়-ক্ষমতাও আরও কমে যেতে লাগল। 


১৮৬ 
নেতৃত্ব নিয়ে আমোরকা আর ইংলগ্ডের লড়াই 


২৫শে জুলাই, ১৯৩৩ 


তোমাকে বলোছ, এবারের সংকটে আন্তর্জাঁতক বাণিজ্যের পরিমাণ কমতে কমতে প্রায় 'তিনভাগের 
এফভাগে এসে দাঁড়য়েছে। লোকদের কেনবার ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে বলে দেশের মধ্যেও 
ব্যবসা-বাশিজ্য অনেক ছাস পেয়ে গেল। বেকার-সমস্যা বেড়েই চলল; এই লক্ষ লক্ষ বেকার 
শ্রমিককে খাইয়ে রাখা সব দেশেরই সরকারের পক্ষে একটা 'বিষম ব্যাপার হয়ে উঠল। অত্যন্ত 
উচু হারে কয় বাঁময়েও অনেক দেশের সরকারই বায় কুঁলয়ে উঠতে পারলেন না; নানারকমে 
ব্য়সংকোচ এবং কর্মচারীদের বেতন ছাঁটাই করা সত্তেও এদের ব্যয়ের অঞ্কটা বিরাট হয়ে রইল। 
এই ব্যয়ের বোশর ভাগটাই চলে যাচ্ছিল সেনাবাহনশী নৌবাঁহনী 'বিমানবাহনীর পিছনে, এবং 
দেশের বাইরে বা ভেতরে যে-সব সরকারণ দেনা 'ছিল তাই শোধ করতে । দেশের বাজেটে ঘাটতি 
পড়তে লাগল, মানে আয়ের চেয়ে ব্যয় বোশ হতে লাগল। এই ঘার্টাত মেটাবার একমাত্র উপায় 
ছিল আরও টাকা ধার করা 'কিংবা অন্য যেখানে সাঁণ্চত টাকা আছে সেখান থেকে টাকা এনে ব্যয় 
করা। এর ফলে এইসব দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। 

এরই সঙ্গে সঙ্গে অন্যাদকে আবার প্রকাণ্ড পাঁরমাণ মালপত্র আঁবক্রণত থেকে যাচ্ছিল, 
কারণ সে শ্লালপন্ন কেনবার মতো টাকা লোকের নেই। বহ7 ক্ষেত্রে এই আর্তারন্ত খাদ্য-সামগ্রী এবং 
অন্যান্য জিনিসপন্ন বাস্তাঁবকই নম্ট করে ফেলা হল, অথচ অন্যন্ন তখন সে মালের অভাবে মানুষের 
চরম দুর্দশা চলেছে। সংকট এবং ভাঙন সমস্ত পৃথবীকেই সোঁভয়েট ইউনিয়ন বাদে) আক্রমণ 
করে বসেছে; অথচ সে সংকটের অবসান ঘটাবায় জন্য পাঁথবীর 'বাভন্ব দেশ এখনও পর্যচ্ত 
একন্ হয়ে সহযোগিতার পথে চলতে পারে নি। প্রত্যেক দেশই তার নিজের মতো ব্যবস্থা করে 
নিয়েছে, অন্যদের 'ডাঙিয়ে চলতে চাইছে, এমন কি অন্যের বিপদের সূযোগে নিজের লাভ গাঁছয়ে 
নেবারও চেস্টা করছে। এই একক এবং স্বার্থপর কার্ষকলাপের ফলে, এবং অন্যান্য যে-সব 
অর্ধসম্পূর্ণ প্রাতকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার ফলে, দুরবস্থার তীব্রতাই আরও 
বেড়ে গেছে। পাঁথবীতে এখন দুটি বৃহৎ ব্যাপার বা প্রবৃত্তর আঁবর্ভাব হয়েছে-_এই বাঁপজ্য- 
সংকট থেকে তারা আলাদা অথচ এর তশব্রতাকে তারা অনেকখানই বাড়য়ে তুলছে। এর একটি 
হচ্ছে সোঁভয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ধাঁনকতম্তশ দেশদের প্রাতদ্বান্বতা; আরেকাঁট হচ্ছে ইংলস্ড *সার 
আমেরিকার রেষারোষি। 

ধাঁনকতন্মের এই সংকটের আঘাতে ধনিকতল্্শ দেশরা সকলেই দূর্বল এবং দাঁরদ্র হয়ে 


অথচ মজা এই, এই সংকটই আবার আরেক দক "দিয়ে বৃদ্ধের সম্ভাবনাকে ধাড়িয়েও তুলছে__ 
সংকটের চাপে পড়ে সকল জাতি এবং তাদের শাসনকর্তৃ পক্ষরা মরণয়া হয়ে উঠছে; মান্ষ খন 
মরয়া হয় তখন দেশের আভ্যান্তরশণ সমস্যার সমাধান তারা অনেক সময়ে করতে চার দেশের 
বাইরে যুদ্ধ বাঁধয়ে। বিশেষ করে যেখানে দেশশাসনের কর্তৃত্ব একজন 'ভিকৃটেটর বা একাঁট 
ছোটো ধনীদলের হাতে, সেখানে এই সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে; কারল শাসনকর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার 
চেয়ে সে ডিকটেটয় বরং তাঁর দেশকে য্যত্ধের মধ্যেই নিমাঁজ্জত করে 'দিতে চান, জানেন, সে য্যদ্ধের 
ধাক্কায় প্রজাদের মন অনান্ন 1গয়ে পড়বে, দেশের 'িতরকার ঙঈমস্যা নিয়ে আর তারা মাথা ঘামাবে না। 
এই জনাই সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কাঁমউানজমের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ এরা এখন' যে-কোনো 
মৃহূর্তে ঘোষণা করে দিতে পারে, হয়তো এরা মনে করবে সেই জেহাদের নামে বহু ধানিকতল্্ী 
দৈশের এক সাঁম্মীলত হবার একটা ভরসা করা যেতেও পারে। তোমাকে বলোছ, ধাঁনকতল্ের 


নেতৃত্ব নিয়ে আমোরকা আর ইংলন্ডের লড়াই ৮৫৩. 


এই সংকটের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব সোিয়েট ইউনিয়নের উপরে পড়ে নি। দে তার পঞ্চ-বার্বকণ 
পারুক্পনা 'নয়ে বস্ত, যে করেই হোক হ্যম্ধের সম্ভাবনাকে সে তখন এাড়রে চলতে চাক্স। 

ইহলস্ড আর আমোরকার মধ্যে প্রাতম্ধান্বিতা যুদ্ধের পরে না বেধে উপায় ছিল না। একাই 
হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো দুটি শাক; দৃজনেই পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারে প্রদ্ৃত্ব খাটাতে চার। 
বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংলপ্ডের প্রাতপাত্ত 'ছিল আবসংবাধী। যুদ্ধের ফলে যৃত্তরাণী পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে ধনশ এবং শান্তমান দেশ হয়ে উঠল; স্বভাবতই সে তখন, পাথবাতে যেটা তার 
ন্যায্য আসন বলে তার ধারণা, মানে নেতৃত্বের আসন, সেটি দখল করে বলতে চাইল। ভাঁবযাতে 
অনে ইংলণ্ভকেই সবার উপরে ছড়ি ঘুঁরয়ে বেড়াতে 'দতে সে রাজ নয়। 'দনকাল বদলে গেছে, 
ইংলশ্ড 'নজেও সেটা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছিল; সেই নৃতন অবস্থার গঙ্জো লে. নিজেকে 
মাঁনয়ে নিতে চেষ্টা করল, আমৌরকার সঙ্গো বল্ধৃত্ব স্থাপন করতে চাইল। আমোরকাকে খুশি 
করবার জন্য সে জাপানের সঙ্গে, তার মৈরশ পর্যন্ত ভেঙে দল, আরও অন্কেরকম মনভোলানো 
চার্প-টাল 'দয়ে দেখল । কিল্তু তার যে-সব 'বিশেষ স্বার্থ প্রাতষ্ঠা পৃঁথবশতে ছল, 'বশেষ করে 
টাকার বাজারে এতাঁদনের যে নেতৃত্ব তার ছিল, সেগুলোকে সে তাই বলে কিছুতেই হক্তাক্তর 
করতে রাঁজ 'ছিল না_সে জানত এগুলো গেলে তার প্রভাবপ্রাতপাত্ত, তার সাম্রাজ্য, সবই সঙ্গে 
সঙ্গে চলে যাবে। অথচ ঠিক এই টাকার বাজারের নেতৃত্বাটকে হস্তগত করাই ছিল আম্মোরকার 
আভপ্রার়। অতএব তখন এই দুটি দেশের মধ্যে সংঘাতও অপাঁরহার্য হয়ে উঠল। মুখে আত 
মৃদু মৃদু সদালাপ আর প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণের জাল ছড়াতে লাগল এই দূই দেশের ব্যাঙ্কাররা; 
তার আড়ালে চলল দুই পক্ষের মধ্যে নিঃশব্দ চ্বন্যৃত্ধ_যে যুদ্ধে দুই দেশের সরকারপক্ষও 
রইলেন ব্যা্কারদের পিছনে । সে যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে একট 'বিরাট বস্তু-মুলধন এবং শিল্পের 
বাজারে সমস্ত জগতের নেতৃত্ব। ভাগ্যকে বাজি রেখে এদের এই দ্যতক্রশড়া : সবাই দেখল, খেলার 
পাকা ঘংটগুলো প্রায় সবই গিয়ে উঠেছে আমোরকার হাতে। কিন্তু ইংলণ্ডও তাই বলে 'নঃসহায় 
নয়__তার আছে সে খেলায় দীর্ঘকালের আভিজ্ঞতা, ভাগ্যের এই খেলায় সে ওস্তাদ খেলুড়ী। 

বৃদ্ধ-ধণকে উপলক্ষ্য করে দুই দেশের মধ্যে মনোমালন্য আরও বেড়ে উঠল। ইংলশ্ডের 
লোকরা আমেরিকানদের গাল পাড়তে লাগল; শাইলকের জাত, কড়ার-মতো এক পাউণ্ড মাংস 
মেপে আদায় করবার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছে । বাস্তাবিকপক্ষে কিন্তু সে খের টাকাটা 
'র্রিটিশ সরকার ধারতেন আমোঁরকার বেসরকারি ব্যা্কারদের কাছে; যুদ্ধের সময়ে এরাই ব্রিটেনকে 
সে টাকা ধার 'দিয়োছল, মানে ধারে মাল 'দিয়োছল। যযৃ্তরাম্ট্র সরকার শুধু সে টাকার জন্য জামীন 
হয়োছলেন। কাজেই য্যন্তরাম্্ী সরকারের পক্ষে সে খণ মকুব করে দেবার কোনো ব্যাপারই ছিল 
না। য্ত্তরাষ্ট্র সরকার সে টাকার দর্দন জামীন রয়েছেন; অতএব সে টাকা শোধ করবার দায় 
থেকে ব্রিটেনকে যাঁদ তাঁরা তখন অব্যাহাতি দিতে যেতেন তবে, সে টাকা শোধ দিতে হত য্্তরাম্ 
সরকারকেই। এই আঁতারন্ত দেনার দায় গছে নিতে, াবশেষ করে সেই সংকটের মূহূর্তে, হুস্তরাস্থী 
সরকার কেন যাবেন, তার কোনো যুক্তি আমোরকার কংগ্রেস খঃজে পেলেন না। 

এমাঁন করে ইংলণ্ড আর আমোৌরকার অর্থনোতিক স্বার্থের ধারা দুই াবপরশত মুখে চলতে 
লাগল; আর অর্থনৌতিক স্বার্থের টান অন্য যেকোনো টানের চেয়েও বোশ জোরালো । এই দুটি 
দেশের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই অত্ন্ত 'নাবিড় মিল, অথচ এদেরই মধ্যে এই আ'নবার্ধ সংঘর্ষ । 
এই সংঘর্ষে আমেরিকার শান্ত এবং সঙ্গত ইংলশ্ডের চেয়ে অনেক বেশি । এই সংঘর্ষ কঠিনতর 
সংগ্রামের নানার্প ধারণ করতে পারে অথবা তা যাঁদ না হয় তবে ইংলশ্ডের পৃথবাময় যে-সব 
ধিশেষ সৃযোগ-্সাবিধা এবং প্রভাব-প্রাতপাক্ত আছে, ক্রমে ক্রমে কিন্তু অব্যাহত গাঁতিতে তার 
সবখানিই তাকে আমোরিকার হাতে তুলে 'দিতে হবে। তাদের কাছ্ধে যেটা অতান্ত মূল্যবান এমন 
অনেকখানি বম্তু স্বেচ্ছায় পরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে; প্রাচীনকাল থেকে যে সম্মান-সম্ভ্রমের 
সে আঁধকার* তাকে, এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে যে লাভ সে এতাঁদন পেয়ে এসেছে তাকে 
হারাতে হবে; পৃথিবীতে সমস্ত জাতির মধ্যে পিছনের সারিতে শিয়ে দাঁড়াতে হবে, আমোরিকার 
অন্গ্রহের উপর নির্ভর করে বাঁচতে হবে; এ কল্পনাটা ইংরেজদের কাছে মধূনন নয়--+একটা, 


৮৫৪ বিশ্ধ-ইতিহাস প্রসপা 


মরণ-পণ লড়াই না করেই তারা হার স্বীকার করবে, এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। এইটাই 
হচ্ছে ইংলশ্ডের বর্তমান অবস্থাটা_করুণ অবস্থা সম্বেহ নেই। একদা যে-সব উৎস থেকে তার 
শান্তর অজন্র যোগান আসত সে উৎসগ্মলো যাচ্ছে শুকিয়ে; 'নয়াতি তাকে অস্াাীল-নর্দেশে 
চালাচ্ছে ক্ষয়ের পথে, সে পথকে এরঁড়য়ে যাবার তায় উপায় নেই। কিন্তু বহু পুরুষ ধরে ইংরেজ 
জাতি পরের উপরে প্রভূত্ব করতে অভ্যস্ত, আজ এই ভাগ্যকেও সহজে স্বীকার করে নিতে তারা রাঁজ 
নয়। সে ভাঙোর বিরুদ্ধে তারা বীরের মতো দাঁড়য়ে লড়াই করছে, বতাঁদন পারবে লড়াই করবেও। 

পঘিবীতে আজকাল যে দুটি প্রবল রেষারোধর খেলা চলছে তার কথা তোমাকে বললাম। 
পৃণিবশতে এখন যা কিছু ঘটছে তার অনেকখানিরই ব্যাখ্যা মিলবে এই রেষারোধর মধ্যে। অবশ্য 
দেশে দেশে শ্রাতদ্বান্ঘিতা সর্বই আছে; গোটা ধাঁনকতল্ এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাটাই দাঁড়রে 
রয়েছে প্রাতিদ্বান্বিতা আর রেষারোষর উপরে। 

সংকটের বাজারে ঘটনাচক্র কোনদিকে চলেছিল তার কথা বলছিলাম। ১৯৩০ সনের 
জনমাসে ফরাসিরা রাইনল্যাপ্ড ছেড়ে সরে এল। জর্মনরা স্বাষ্তর 'নিষ্৮বাস ফেলে বাঁচল; 'কিল্তু 
এটা ঘটেছে অত্যন্ত দেরি করে, ফরাসিদের মৈল্রী-প্রকাশের লক্ষণ বলে একে তারা মেনে নিতে 
পারল না; সংকটের করাল ছায়ায় তখন সব কিছুই অন্ধকার দেখাচ্ছে। বাঁণজ্যের অবস্থা খারাপ 
হয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই খাশীদের হাতে টাকার অভাব বেড়ে গেল; ক্ষাতপুরণ এবং খাশের টাকা 
পাঁরশোধ করা রুমেই বোঁশ শ্ত, এমনাঁক অসম্ডব হয়ে উঠল। টাকা দেবার সেই মূশাঁকলটার অবসান 
করবেন বলে প্রোসডেন্ট হূভার এক বছরের মতো খণশোধ-বিরাতি ঘোষণা করলেন। হষ্ধ-খণের 
সমপ্ত ব্যাপারটাকেই আবার নূতন করে 'বিচার করে দেখা যায় না, সেজন্যও চেস্টা চলল। কিন্তু 
য্স্তরান্ট্ের কংগ্রেস এ সম্বন্ধে নতন করে 'বিবেচনা করতে অস্বীকার কর়লেন। জর্মীনর কাছ 
থেকে যে ক্ষাঁতপরণ প্রাপ্য ছিল, তার সম্বম্ধেও ফরাসি সরকার ঠিক একই রকম কাঁঠন হয়ে 
রইলেন। ব্রিটিশ সরকারের দেনা ও পাওনা দুইই সমান আছে, অতএব তাঁরা বললেন, ও ক্ষাতপ্‌রণ 
আর যৃগ্ধখশ দুটোকেই মুছে ফেলা হোক, নূতন করে বানা শুরু কার। প্রত্যেক দেশই ভাবছে 
তার নিজের গরজ অনসারে, তাই সকলের মধ্যে কাজের কোনো এঁক্যই দেখা গেল না। ১৯৩১ 
সনের মাঝামাৰঝ এসে জর্মীনতে একটা অর্থসংকট দেখা 'দিল, অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেল। 
এর ফলে ইংলন্ডেও সংকট সৃষ্টি হল, সেও তার দেনা মেটাতে পারল না। সেখানেও আর্থিক 
ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়বার উপক্লষম হল। এই সংকটের ভয়ে পড়ে শ্রার্মক মন্ত্রীসভার আঁধনায়ক 
ম্যাকৃড়োনাল্ড নিজেই সে মল্মীসভার আয়ু শেষ করে দিয়ে একটি 'জাতীয় মল্মসভা' গঠন 
করলেন, সেখানে রক্ষণল্থীদেরই প্রাধান্য । কিন্তু সে জাতায় সরকারও পাউণ্ডকে বাঁচিয়ে রাত 
পারলেন না। ঠিক এই সময়েই আযাট্লাণ্টিক মহাসাগরে অবাস্থত 'ব্রিটশ নৌবহরের নাবিকরা 
বেতন কাটার প্রাতবাদে বিদ্রোহ করে বসল । ব্রিটেন এবং ইউরোপের উপরে এই আহংস বিদ্রোহের 
1াবরাট ফল দেখা গেল। লোকের মনে পড়ে গেল রুশ 'িপ্লবের কথা, সে বিপ্লবের সময়ে রাশিয়ার 
নাবিকরা বিদ্রোহ করোছল, তার কথা; তাদের ভয় ধরল, 'ব্রটেনেও বাঁঝ এবার বলশোভজমেরই 
আঁবর্ভাব হয়। ব্রিটেনের ধনিকরা 'স্থর করলেন, তেমন কোনো সর্বনাশ এসে উপস্থিত হবার 
আগেই তাঁদের মৃলধনটাকে সামলে নিতে হয় : প্রচুর পরিমাণ মূলধন তাঁরা অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে 
দলেন। বড়োলোকদের দেশপ্রেমটা টাকা লোকসানের ধান্ধা সইতে পারে না। 

'ব্লটেন থেকে মূলধন বাইরে চালান হয়ে যাবার সম্গে সঙ্গে পাউণ্ডেরও দর কমে যেতে 
লাগল। অবশেষে ১৯৩১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁরখে ইংলণ্ডকে ক্বর্ণমান ছেড়ে দিতে হুল-_ 
মানে হাতের সোনাটাকে বাঁচাবার জন্য পাউণ্ডকে সোনা থেকে আলাদা করে দেওয়া হল। এতদিন 
যার হাতে পাউণ্ড স্টা্লং আছে সেই তার বদলে নগদ সোনা চাইতে পারত; এখন থেকে সেটা 
আর চলবে না। 

টেন সান্লাজের দিক থেকে, এবং পৃিবাঁতে ইংলপ্ডের যে আসন 'ছিল তার দিক খেকে, 
পাউশ্ডের এই মর্ধাদাহাঁন একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। এর মানেই হুল, টাকার বাজারে বে নেতৃত্বের 
বলে টাকাকাঁড়র ব্যাপারে লণ্ডন শহর সমস্ত পৃখিবশর কেন্দ্র এবং রাজধানশ হয়ে বসেছিল; সে 


নেতৃত্ব নিয়ে আমেরিকা আর ইংলন্ডের লড়াই ৮৫৬ 


নেতৃত্ব এবার ভিটেন ছেড়ে 'দচ্ছে-স্অন্তত তখনকার মতো ছেড়ে 'দিচ্ছে। এই নেতৃত্ব বজায় রাখবার 
জন্যই ১৯২৫৬ সনে ইংলশ্ড তার জ্রর্ণমানকে পুনঃপ্রাতান্ঠত করোছল : ১৪৮৬ ১৪৯০ 
শিল্প-বাণিজ্যকে লোকসান সইতে হয়েছে, দেশে বেকার-সমস্যার উদ্‌ভব হয়েছে, কয়লার খাঁনতে 
ধর্মঘট হয়েছে, আরও 'কত কি হয়েছে, তব্‌ সে হ্ক্ষেপ করেনি। কিল্ডু এত করেও কাজ হল 
অন্যানা দেশের কাবফিলাপের ফলেই ঘাধ্য হয়ে পাউশ্ড আর সোনা সম্পক' আবার ছিব হয়ে 
দেখে মনে হল 'ভ্রিটিশ পান্সাজ্য ধবংসেরই দেই শুরু ছল; পাঁথবীর সর্ব এর এই 
সকলে করাছল। ১১০১ বির তল দে ঠিক পিক মা 

অধশন এবং 


প্রাম্থ হয়ে রইল । 

কিন্তু ইংলণ্ড অত সহজে হারবার পান্টি নয়; তখনও তার হাতে এরকাঁট 
সান্জাজ্য রয়েছে, সেখান থেকে সে শান্তি-সংগ্রহ করতে পারে। ভারতবধ এবং জিশয় এই 
দেশ ছিল তার সম্পূর্ণ আর়ভে; প্রধানত এই দুটি দেশ থেকে সোনা চেনে নিয়েই সে 
দে কাঁটয়ে উঠল। পাউন্ডের দর কমে যাওয়াতে ভার শিল্পের সুবিধাই হয়ে গগয়োছল, 
ব্রেনের মাল তখন 'বদেশের বাজারে আরও সস্তা দরে বেচা যাচ্ছে। সংকট থেকে সে এক আশ্চর্য 
পাক্ষিপাণ। 

ক্ষাতপরণ এবং ধৃদ্ধ-খখপের প্রশ্নটার তখনও সমাধান হয়নি। ক্ষাতপ্রখের টাকা দেওয়া 
জর্মানর পক্ষে আর সম্ভব নয় সেটা সবাই বুঝতে পারছিল; আর জর্দানও সরকারিভাবেই সে 
টাকা হিতে অস্যীকার করল। শেষপল্ত ১৯৩২ সনে লুজোঁতে একি সভা করে ক্ষতিপূরণের 
দাঁবটাকে কাঁময়ে একটা নামমাত্র অঙ্কে এনে খাড়া করা হল; এদের আশা এবং ভরসা ছিল, বুল্ত- 
রাশ্টও তার প্রাপ্য খাণের অঙ্ফটাকে এইভাবেই কামিয়ে দেবে। কিন্তু য্ত্তরাষ্ী সন্বকার যুম্ধ-খ্খপ 
এবং ক্ষাতপ্রপকে একঘ গাীলয়ে ফেলতে, বা যুদ্ধ-খণ মকুব করে দিতে, সাফ অচ্বীকার করে 
বসলেন। অতঞধ এত বক্ষে সাঁচ্জত "আপেল-গাড়ী' আবার উলটে পড়ে গেল অের্থাৎ সমস্ত 
উদ্ল্যোগ-আয়োজনই পণ্ড হল); ইউরোপের লোকেরা আমোরকার উপরে ভয়ংকর 
গোল । 

যুন্তরাষ্ট্রকে টাকা দেবার একটা 'কাস্তি এল ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে। 
বলল, টাকা 'দিতেই হবে; ইংলশ্ড ফ্রান্স প্রভাত দেশের তরফ থেকে অনেক ওকালটিত করা হল 
দিচ্তু আমোরকার তাতে মন িজলগ না। অনেক তর্াতাঁকর পর ইংলপ্ড টাকা 'দিল; 'কিল্তু সেই 
সঙ্গেই বলে দিল, এই শেষবার, আর আমরা টাকা দেব না। ফ্রান্স এবং আর কয়েকটা দেশ টাকা 
দিতে অস্বশকার করল. 'কাস্ত খেলাপ করল তারা। এ নিয়ে আর নূতন বন্দোবস্ত তখন কিছুই 
হল না। গত মাসে মানে ১৯৩৩ সনের জুন মাসে খশ শোধের পরবতর্শ কিস্তি এল। ফ্রান্স 
এবারেও টাকা দিতে অস্বীকার করল। আমোঁরকা কিন্তু ইংলণ্ডের প্রাত খুব একটা উদারতা 
দেখাল, টাকা দেওয়ার প্রমাণ হিসাবে খুব সামান্য পাঁরমাণ টাকা তার কাছ থেকে 'নয়ে বলে দিল, 
বাঁক বৃহত্তর পাঁরমাণটার সম্বন্ধে পরে যা হয় একটা সিদ্ধান্ত করা যাবে৷” 

ইংলণ্ড এবং ফ্রাল্সের মতো শান্তিশালশী এবং 'বিতশালশ ধাঁনকতজ্তী দেশরাও নিজের নিজের 
নশীতবোধ এবং রীতি অনুসারে দেনার টাকা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে; দেখে স্বভাবতই 
সোঁভিয়েটের কথা মনে পড়ে যায়। সোভিয়েট রাশিয়া তার দেনা অস্বীকার করোছিল, তখন 
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খখতায চাপিয়ে রাখা হয়েছে তার পারশোধ সম্বন্ধে এই গোছের একটা সমস্যা নিয়েই আযাঙার্াস্ডের 
8৮8 
বৃদ্থ আজও শেষ হয়ান। 

.চীকার বাজারে ইংলশ্ড জগতের নেতৃত্ব করত, লে দেতৃদধ কেড়ে নেহার জন্য জামোরকা লড়াই 
শু করল; ব্যাঞ্কের ব্যবসায়ে সংকট উপস্থিত হল, বহু দেশের আঁর্থক বাবস্থা ভেঙে পড়ল--এসব 
কথা আমি বহুবার বলোছ। তুম প্রশন করতে পার, এইসব 'হাজিবাজ কথার মানে কী। এগুলো 
তুষ্ি বুঝতে পেরেছ কিনা আমার মনেও সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হয়তো এগুলো শুনতেও 
তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু এর সম্বম্ধে এতখানি যখন বলেই ফেলোছ, তখন একে আরও 
একটু. ভালো করে বাঁঝয়ে দেওয়াই আমার উীচত বলে মনে হচ্ছে। বআর্থক জগতের এইসব 
খটনাবলণী, এদের কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক, কণ জাত হিসাবে আর কী 
ব্ন্ধি হিসাবে, এর প্রভাব আমাদের উপরে অনেকখানিই পড়ে। যে বস্তুটা আমাদের বর্তমান 
এবং ভাবষ্যতকে গড়ে তুলছে তার স্বরূপটা একটু জেনে রাখা জলো। ধাঁনকতন্প্রী জখতের এই 
আর্খক ব্যবস্থার রহস্যময় কার্যকলাপ দেখে অনেকে এমনই মৃস্খ হয়ে যান যে, এর দিকে তাঁরা 
তাকান রশীতমতো ভয় আর ভান্ত মেশানো দৃম্টিতে। তাঁদের মনে ধারণা, এটা এমনই বিষম 
জাঁটল, সক্ষত্ন এবং প্যচালো ব্যাপার যে, একে বুঝবার চেষ্টাও তাঁদের না করাই ভালো; অতএব 
তাঁরা সে কাজটা তুলে রেখে দেন বিশেষজ্ঞ, ব্যাঞ্কার ইত্যাদিদের জন্য। ব্যাপারটা সত্যই জাটল 
এবং প্যাঁচাল্লো তাতে সন্দেহ নেই; আর গ্যাঁচালো হলেই যে সে জাঁনসটা ভালোও হয়ে যাবে 
এমনও কোনো কথা নেই। তব আমাদের এই এখনকার পাঁথিবশীকে বাদ বৃধতে চাই তবে এর 
সম্ব্ধে খানিকটা ধারণা না থাকলেও আমাদের চলবে না। সমস্ত ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করে 
তোমাকে বুঝিয়ে দেবার চেম্টাও আমি করব না। সেটা করা আমার সাধ্যেই কুলোবে না-_আমি 
এ বিষয়ে মোটেই বিশেষজ্ঞ নই, একজন শিক্ষার্থী মাত। আম শুধু দুটো চারটে তথ্য 
তোমাকে শোনাতে পার : পাঁথবীতে ঘা ঘটছে এবং লংবাদপনে যেসব খবর আমরা দেখাছ, 
তার খানিকটার মানে বুঝতে হয়তো এতে তোমার একটু সাহায্য হবে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে 
ধাঁনকতল্দের রাজত্ব : এখানে আছে সব বেসরকারি কোম্পানি আর তার শেয়ার, আছে বেসরকারি 
ব্যাঙ্ক, আছে স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে শেয়ার কেনাবেচা করা হয়। সোভয়েট ইডীনয়নের 
জার্থক ব্যবস্থা এবং শফ্পব্যবস্থা একেবারেই অন্য রকম। সেখানে এরকমের কোনো কোম্পানি 
বা বেসরকারি ব্যাঙ্ক বা স্টক এক্সচেঞ্জ নেই; প্রায় সমস্ত কিছুই সেখানে স্টেটের সম্পাস্ত, 
স্টেটের নিয়ন্মণে চলে; বৈদেশিক বাণিজ্য যেটা তার দশ্গে সেটা প্রধানত চলছে পশ্য-বানমক্লের 
মারফৎ। 

তৃষ্মি জান প্রত্যেক দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সবটাই চালানো হয় চেক ?দয়ে, এবং 
তার চেয়ে ছু কম পাঁরমাণে ব্যাঙ্কের নোট দিয়ে; একমান্ন খুচরো কেনাবেচা ছাড়া মোনা- 
রূপোর ব্যবহার প্রায় হয়ই না। আর সোনার তো দেখা পাওয়াই মৃশকিল)। এই কাগজের 
টাকা হচ্ছে খণের প্রতীক; ব্যঙ্কের উপরে বা যে সরকার লে কারেন্সি নোট ছেপে বার করছে 
তার উপরে যতক্ষণ লোকের আস্থা ঠিক থাকে ততক্ষণ এই কাগজ 'দয়েই নগদ-টাকার কাজ চলে 
যার়। কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশকে টাকা দেবার বেলায় এই কাগজের টাকা একেবারেই 
অচল, কারণ প্রত্যেক দেশেরই তার নিজস্ব মুদ্রা আছে। অতএব দ্আল্তর্জাতিক লেনদেন চলে 
সোনার অঙ্কে- দূর্লভ ধাতু 'হসাবেই তার একটা নিজস্ব মূলা আছে। এই লেনদেনের কাজে 
সোনার মদ্রা বা তাল-সোনা এক্ষে বলা হয় ব্ালয়ন) দুইই ব্যবহৃত হয়। কল্তু ঘুঁটি দেশের 
মধ্যে যেখানে যত লেনদেন হয় সবই যাঁদ নগদ সোনা "দিযে মেটতে হত তবে সেটা হত একটা 
বিষম বিপাত্তর ব্যাপার; আফ্তর্জাতিক বাগিজ্যও আদো গড়ে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ । তাছাড়া 
নঙ্গদ দোনা পৃথিরীতে যেটুকু বর্তমান আছে, আন্তর্জাতিক বাশখিজোর পাঁরমাণও তার চেয়ে বেশি 
হতে পারত না; কারণ সেই সীমা পর্যন্ত পেশছে গেলেই তারপর আর দাম দেবার মতো -টাক্যার 
সংস্থান থাকত না-যে সোনা দাম বাবদ দিয়ে দেওয়া হল তার খানিকটা অদ্তত - বতক্ষণ 


নেতৃত্ব নিয়ে ঈআমোরকা আর ইহংলপ্ডের লড়াই ৮৫৭ 


আবার ছাড়া পোল্পে ঘরে 'ফিরে না আনছে, ততক্গণ আর বাইরের সষ্গে কোনোরকম কেনঃবেচাই 
করা চগত না। 

কিম্তু আসলে তা হয় না। ১৯২৯ জনে পৃর্থিবীতে সোনার টাকার মেট পারষাণ [ছল 
এগারো-শো কোটি ডলার । সেই বছরই একদেশ দেকে অন্যদেশে মোট বত আালপন্র পাঠানো হয়েছে 
জর ছাদ বাঁদ্শ-শো কোট ডলার; এক দেশ থেকে জন্য দেশ টাকা ধার নিয়েছে চারণথ্ো কোটি 
ডলার; শ্রহ্খকারীদের বায়, মালপন্র বহনের মান্দুল, বিদেশে যারা বাস করছে তার বাড়িতে-পাঠানো। 
টাকা, ইত্াদরও মেট পলিমাণ দাঁড়য়োছল প্রাঞ্ধ চারশো কোটি ভলারের মতো। অতঞব 
আকল্তজর্শাতক লেনদেনের মোট পারমাণ দাঁড়াল প্রায় চাঙ্গশ-শো কোটি ডলার, মানে মোট যা সোনার 
টাকা ছিল তার চার গুণের কাছাকাছ। 

তাহলে বিদেশের দেনা শোধ করা হল কী করে? এর গমগ্র টাকা নগদ লোনার মিটিয়ে 
দেওয়া মন্ভব হয় নি, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। সাধারপত এই দেনা মেটানো হয়েছে একরকমের 
সরকারি মহদ্রা দিয়ে, অথবা চেক বা হুণ্ডীর ন্যায় খপপতর দিয়ে, বাঁণকরা তাদের দেয় মুল্যের 
জ্বীকাতিপর হিসাবে সেগুলো বদেশে পাঠিয়ে 'দাচ্ছল। এই কাজটা চলাছল, যে ব্যাঞ্ষগুলো 
মদ্রা-বানময়ের কাজ করে, তাদের মারফৎ। 'বানমর ব্যাঙ্করা 'বাঁভ্ দেশে যেখানে যত ক্রেতা ও 
ক্রেতা আছে তাদের সঙ্গে সংন্রব রাখে; তাদের কাছ থেকে যে হুস্ডখঙ্গুলো পায় তারই মারফৎ 
এদের প্রদত্ত এবং প্রাপ্ত টাকার মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে। যাঁদ কোনো সময়ে দেখা যায় ব্যাঞ্ের 
হাতে আর দেবার মতো হন্পডী নেই, তখন সে সৃপারাচত জরকার খশপতর (960০9520169) 
বা আন্তর্জানিক ব্যবলান্স-প্রাতম্ঠানের শেয়ার প্রভাতির দ্বারা গণ শোধ করতে পারে। শুধু 
টেলিগ্রাফের বার্তা পাঠিয়েই এইসব শেয়ার বাক রা.হস্তান্তর করা বায়, কাজেই এর দ্বারা 
পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও অবিলম্বেই টাকার দাব মিটিয়ে দেওয়া চলে। 

অতএব দেখছ, আন্তর্জতক বাশিজ্যের টাকা বাস্তাবকপক্ষে মিটিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রয় 
শবানিময় ব্যাঞ্কষদের মারফতে, বাশিজ্য-সংক্রান্ত দলিল হেুণ্ডী ইত্যাঁদ) এবং খপসংক্রাল্ত দাঁলল 
(56০821055 ইত্যাদি) 'দিয়ে। ব্যবসায়ের দৈনান্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এই ব্যাক্কদের হৃশ্ডী 
এবং সিকিডীরাট এই দুই রকমের দূলিলই প্রচুর পাঁরমাণে মজুত রাখতে হয়। নগদ সোনা এবং 
এইসব 'বদেশী দাঁলল হাতে কতথাঁন আছে তার পাঁরমাণ দোঁখয়ে এরা শ্রাত সপ্তাহে একটা করে 
ইস্তাহার বার করে। সাধারণ অবস্থায় বিদেশের দেনা শুধবার বাবদ নগদ টাকা এরা কিছুতেই 
দেশের নাইরে পাঠাবে না। কিন্তু যাঁদ দেখা যায় অন্যভাবে দেনা শোধ করার চাইতে সোনা পাঠিয়ে 
1দলেই বাস্তাঁবক খরচ কম পড়ে, সেক্ষেত্রে ব্যা্কাররাও সোনাই পাঠিয়ে দেবে। 

স্বর্ণমান যে-সব দেশে ছিল সেখানে দেশের ম্দ্রার দামটাকে সোনার দরে 'স্থর করে দেওয়া 
হয়োছিল; যে কোনো লোক বল্গতে পারত তার পাওনা নগদ সোনায় মিটিয়ে দিতে হবে। অতএব 
এইসব দেশের মুদ্রার মূল্য ছিল ধরাবাঁধা; এর একটার সঙ্গে আরেকটার বিনিময়ও করা চ্সত; 
কারণ এর প্রত্যেকটাকেই বদলে সোনা করে নেওয়া যায়। দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে যে দর বাঁধা 
তার একমান্র ভাসবুদ্ধি হতে পারত, এক দেশ থেকে অন্য দেশে সোনা পাঠাবার যেটুকু খরচা, সেই- 
টুকুর মাপে; কারণ তার নিজের দেশে নোনার দাম বোশ হয়েছে দেখলে ব্যবসারনীন্া সহজেই 
অন্য দেশ থেকে সোনা আনিয়ে নিতে পারত। এর নাম হচ্ছে স্বর্ণ-মান ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থা 
ষতাঁদন অব্যাহত ছিল ততাঁদন 'বাঁভন্ব দেশের নিজস্ব মুদ্রার মৃজ্যও "স্থির ছিল; এর কল্যাণেই 
উনাবংশ শতাব্দীতে এবং 'বশ্বষদ্ধের একেবারে শুন পর্য্ত, পাঁথবীর আল্তর্জাতক বাঁশিজ্য 
রুমাগ্ভ বেড়ে উঠাঁছল, এখন এই ব্যবস্থাঁউ ভেঙে পড়েছে; তার ফলে টাকাও অদ্ভূত আচরণ শুরু 
করেছে, অধিকাংশ দেশেরই মুদ্রার মূল্যের 'ষ্থরতা বলে কিছ নেই। 

বাইরে থেকে একটা দেশে যত মাল আমদানি হয়, তার রপ্তানির পাঁরমাপটাও মোটামুটি 
হয় তারই সমান। তার মানেই, যে মাল সে বাইরে থেকে পাচ্ছে তার দাম মে চুকিয়ে দেয়, যে 
হল সে নিজে বাইরে পাঠাচ্ছে তাই 'দিয়ে। কিন্তু কথাটা পুরোপ্যরি ঠিক নম্ন; অনেক মতই 
লেখা যায় এপক্ষে বা ওপক্ষে টাকার ছিসাবে কিছু বাড়াত-কমাঁত দেখা স্বাচ্ছে। রপ্তানির চেল যেখাবল 


৮৪৫৮ 1বগ্ব-ইতিহাল প্রসঙ্লা 


ধোঁশ টাকার জাঙ আমদানি হয়েছে সেটাকে বলা হয় “প্রাতিকলাম্থাত'--তখন 'হলাব মেটাবার জনা 
সে দেশাটিকে কিন নগদ টাকাও এর উপরে ধরে দিতে হয়। 

বাজি দেশের মধ্যে পশ্যদ্রব্যের থে প্রবাহ চলছে পেটা কোনো দিনই খুব নিয়ত নয়। 
এই প্লোতের আয়তন প্রারই বদলে যায়; কখনও বোঁশ মাল বিষ্টি হয় কখনও হয় না; আবার এয 
বদলের সম্গে সঙ্গোই ছুণ্ভীর প্রয্মোজন এবং পাঁরমাণেরও তারতম্য ঘটে। অনেক সময় দেখা বায়, 
যে রকমের হুশ্ডণ তার তখন দয়কারে লাগবে না অন হস্ডীই একটা দেশের হাতে অনেক জমে 
গেছে; আরেক রকম হুণ্ডণ তার তখন দরকার অথচ সৈটা তার যথেষ্ট পরিমাণে ছাতে নেই। 
ফ্রাচ্সের হাতে হয়তো জর্মন মারের অঙ্কে এবং জর্মীনর দেয় হুণ্ডশই প্রয়োজনের চেয়ে বোশ 
আছে; আবার আমেরিকার সঙ্গে ডলারের অঙ্কে 'হিসাব মেটাতে পারে এত পারিমাণ হৃশ্ডী তার 
হাতে নেই। ফ্লাল্স তখন স্বভাবতই প্রথমোন্ত হৃণ্ডীগুলোকে বেচে ফেলতে চাইবে, তার বদলে কিনতে 
চাইবে এমন হন্ডশ যার টাকা ডলারের অ্কে এবং আমেকিকার কাছে প্রাপ্য। কিন্তু লেটা খাদ 
করতে হয় তবে তার জন্য হৃস্ডশ কেনাবেচার একটা কেন্দ্রীয় বাজার থাকা চাই, যেখানে এই ধয়নের 
আল্তজাতিক ক্রয়-বিক্কয় করা চলে। সেরকম বাজার থাকতে পারে মাত সেই দেশে ধার এই 'তিনাঁট 
ধাণ আছে: 

১। তার বৈদোশিক বাণিজ্য খুব ব্যাপক এবং 'বাচত্র রকমের হবে, যেন সকল প্রকার হশ্ডই 
তার হাতে প্রচুর পরিমাণ মজ-ত থাকে। 

২। সকল রকম 'সাঁকডীরাটিই (9০058716163 অর্থাৎ সরকারি বা আধা-সরকাঁর সংরাক্ষত 
খপল্র) সেখানে পাওয়া চাই; মানে, প্রথবশতে সেই হবে মজধনেয় সবচেয়ে বড়ো বাজার। 

৩। পোনারও সেইটিই হবে সবচেয়ে ঘড়ো বাজার; যেন হুণ্ডী আর 'সাঁকভীরাঁট দুটোরই 
বাঁদ অভাব ঘটে, তবে সোনাও সহজে যোগাড় করে নেবার পথ থাকে। 

উনাবিংশ শতাব্দীর আগাগোড়া লময়টা ইংলণ্ডই ছিল একমার দেশ বার এই তিনাঁট গুণই 
একল্ল বতর্মান ছিল। শিল্পের ক্ষেয্নে সেই প্রথম নেমেছে, তাছাড়া প্রকাণ্ড একটা সাম্মাজযের সে 
মাঁজক, সেখানে তারই একচেটিয়া ব্যবসা; অতএব আল্তজর্াতক বাণিজ্যের পারমাণও তারই দাঁড়াল 
পৃথিবশতে সবচেয়ে বোশ। কাঁষর উচ্ছেদ সাধন করে সে দেশময় শিল্পকে গড়ে তুলল। তার 
জাহাজে করে পৃথিবীর প্রত্যেক বন্দর থেকেই পণা আর হশ্ডী পাঠানো হতে লাগল। শিল্পে 
এই প্রচণ্ড উন্নাতির ফলে স্বভাবতই ইংলশ্ড হয়ে উঠল মৃলধনের সবচেয়ে বড়ো বাজার; সমস্ত 
প্রকার 'খিদেশশ 'সাকিউীরাটিই তার হাতে এসে জমা হতে লাগল। আরও একটি ব্যাপারে তার 
এই প্রাতিষ্ঠালাভ সহজ হয়ে উঠল; পৃথিবীতে ষত সোনা উৎপন্ন হয় তার দুই-তৃতীয়াংশই হনত্ছল 
'ব্াটিশ সান্াজ্যের এলাকার মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রকায়, অস্ট্রেলিয়াতে, কানাডায়, ভারতবর্ধে। এই সমস্ত 
খাঁনরই সোনা সরাসার লশ্ডনে গিয়ে হাঞ্জর হত, কারণ ঘত সোনা তারা উৎপাম্ব করাছিল সমস্তটাই 
ব্যাঙ্ক: অব ইংলশ্ড একটা বাঁধা দরে 'কিনে 'নাচ্ছল। 

এইভাবে লণ্ডন শহর পাঁথবশর মধ্যে হৃণ্ডশী, 'সাকিউর্াটি এবং সোনার সব্বপ্রধান বাজারে 
পাঁিণত হল। টাকাকাঁড়র ব্যাপারে সেই হল পাঁথবশর রাজধানশ; বেখানেই কোনো দেশের সরকার 
বা ব্যাহ্কওয়ালা দেখল, 'বিদেশের স্গো একটা লেনদেন তার চুকিয়ে ফেলা দরকার অথচ সেটা 
করবার মতো সঙ্গাত তার নিজের দেশের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না, সেইখানেই তারা ছ:টে এল 
লণ্ডনে- সেখানে সমস্ত রকমের বাঁণজ্য এবং খণ -সংর্ান্ত কাগজপনর কিনতে পাওয়া যায়, সোনাও 
পাওয়া যায়। পাউন্ড, স্টার্লং হয়ে উঠল ব্যবসা-বাঁপজ্যের জীবন্ত প্রতক। ডেনমার্*ধ বা 
সুইডেনের হয়তো দাক্ষিণ-আমেকিকার কাছ থেকে হাহ ফেনা দরকার; সে কেনাবেচার চুঁিপ্ 
লেখা হত পাউন্ড, স্টার্লং-এর অঙ্কে, যাঁদও সে মালশপরর কোনোঁদনই লশ্ডনে এসে হাঁজির হত' না? 

ইহলগ্ডেয় পক্ষে এটা একটী প্রচণ্ড লাভের ব্যবসা; কারণ এই কাজের দরুন পর্গিবীর সকল 
দেশই তাকে খাঁনকটা নজরানা যোগাঁচ্ছিল, ব্যবসায়ের সহজ লাভটা তো 'ছিলই। তা ছাড়া বিদেশশ 
ধ্যবসায়শ প্রাতত্ঠানরা, মালের মুল্য বাধদ বা আমদ্াান-রস্তানির হিসাব কাহীন দিয়ে বাড়ী 
প্রাপ্য বাধদ যে টীকা পেত লেটাশড তারা ইংলশ্ডের ব্যা্ষেই গাঁচ্ছত রাখত, তাহলে ভাঁবধ্যনে খাদি 


নেতৃত্ব নিয়ে আমোরকা আয ইংলণ্ডের লড়াই ৮৫১৯ 
আবার কাউকে টাকা 'দতে হয় সেটাও এখান থেকেই 'দয়ে দেওয়া যাবে। এই হ্যাত্ষরা জবার 


একটা অত্যন্ত বড়ো কাজ এই ব্যা্কুরা উদ্ধার করাছল। দেশের যেখানে যত নামকরা কারখানা 
বা ব্যবসান্ব-প্রাতষ্ঠান আছে, তাদের সম্বজ্ধে এরা সারাক্ষণই খোঁজখবর নিত, ঘা দকছু খবর পাওয়া 
গেল সব ীলখে রাখত। তার পরে ধর, এই ধরনের কোনো প্রাতিষ্ঠান খন একটা হপ্ডশ জার 
করল, ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক বা তার প্রাতানাধ-প্রাতম্তান যান সেখানে আছেন তান সে দাম 
জানেন; অতএব নিরাপদ মনে করলে 'তানই সেটার জামশন হতে পারতেন। 
্বশকার করা”, কারণ ব্যাঙ্চ সে বিলাঁটর উপরে স্ধীকৃত' কথাটি লিখে 'দিত। ব্যাঙ্ক সে হণ্ডশর 
দয়ূন দাকিত্ব স্বীকার করলেই আর ভাবনা রইল না; সে হুশ্ডী তখন আত সহজেই বিক্রি বা 
হস্তান্তর করা চলবে, কারণ তার পিছনে রয়েছে সেই ব্যাঙ্কাটর খ্যাত ও প্রাতষ্ঠা। এরকমের 
জামশননামা ধা স্বীকৃতিপল্র না থাকলে, লশ্ডনে বা অন্য কোনো দূর-দেশের বাজারে অজ্ঞাত-, 
কুলশীল বিদেশ প্রীতম্ঠানের সে হুস্ডীর ক্রেতাই জুটবে না বে প্রাতষ্ঠানকে কেউ চেনেই না, 
তার দালল কিনবে কে? যে ব্যাঙ্ক সে হণ্ডী স্বীকার করল তাকেও এর দরুন খাঁনকটা ঝশীক 
নিতে হত; শকিল্তু সেটা সে নিত সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে; সেই দেশে তার নিজের যে শাখা 
তাকে দিয়েই সে খোঁজখবর 'নিত। এমনি করে এই স্বাকৃতি'র ব্যবস্থাঁটর ফলে হুণ্ডী কেনা 
কাজ এবং সাধারণভাবে ব্যবসা-বাশিজ্য চালানোই অনেকটা সহজ হয়ে উঠল; আবার তারই 

হয়ে 


্ 
পর 


ইচ্ছামত চালাতে পারতেন। এর নাম ছিল উচ্চতর আর্ক নীতি; সান্সাজাবাদশ জাতিয়া যে-সব 
উপায়ে অন্য দেশের উপরে জুলুম চালায় এইটাই ছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্ধকরণী পঙ্ধাদের 
অন্যতম; এখনও এর শ্তি লুপ্ত হয় 'নি। 

ধিধ্বৃদ্ধের আগে এই ছিল পণথবীর 'অবস্থা। লশ্ডন শহর ছিল তখন শ্রিটিশ সায়ার 


৮৬০ িদ্র-ইাতহাস প্রসঞ্গ 


৯৯ তার পর ধৃষ্ধের ফলে পৃথিবীতে বহু পারিবর্তন 
ঘটল, প্রাচীন ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ল। '্রটেন প্রকাণ্ড একটা জয়লাভ করল, কিস্তু লশ্ডনকে 
এবং ইংলপ্ডকে সে জয়ের দামও দিতে হল অনেকথানি। 

যুদ্ধের পরে কশ কশ হল, সে কথা আমি তোমাকে এর পরের চিঠিতে বলব। 


১৮৫ 
ডলার, পাউণ্ড, টীকা 


২৭শে জুলাই, ১৯৩৩ 


[িশ্বযদ্ধের ফলে পৃথিবাঁটা তিন ভাগে বিভন্ত হয়ে গেল : যম্ধরত দূই পক্ষ গেল দুই পক্ষে, 
আর তৃতশয় ভাগে রইল নিরপেক্ষ দেশগুলো। যুদ্ধরত দুই বিরোধ পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য বা 
অন্য কোনো বিষয়েই সম্পর্ক রইল না; রইল শুধু একটিমাত্র গোপন সম্পর্ক, পরস্পরের উপরে 
গুপ্তচরবাত্ত। আন্তর্জাতিক বাঁণজ্য তো স্বভাবতই একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল। ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স এবং মিন্রপক্ষের দেশগুলো তখন সমূদ্র-পথের প্রভু, তাই এরা নিরপেক্ষ দেশগুলোর সঙ্গে 
আর উপানবেশগ্লোর সগ্গে খাঁনকটা ব্যবসা-বাণিজ্য তখনও চালাতে পারাছল; 'কল্তু জর্মন 
সাবমোৌরনের উপদ্ুবে সে বাগিজ্যেও বিপুল রকম বাধা পড়তে লাগল। 

যুদ্ধরত দেশগুলোর যেটুকু সম্পান্ত-সংস্থান ছিল সমস্তই ঢেলে দেওয়া হল যুদ্ধের 
প্রয়োজনে; অপরিমিত অর্থ এই 'দিকে বায় হতে লাগল। বছর দেড়েক পধ্ত ইংলশ্ড এবং 
ফ্রা্স তাদের অপেক্ষাকৃত দাঁরদ্রু মিত্দেশগুলিকে অর্থসাহাব্য করে গেল_এর জন্যে এদের দৃূজনকেই 
নজের লোকদের কাছে টাকা ধার করতে হল; আমোরকার কাছেও বহু? টাকা বাঁক ফেলতে হল। 
তারপর ফ্রান্সের টাকা ফাঁরয়ে গেল, তখন আর সে অন্যদের সাহায্য করতে পারে না। ইংলশ্ড 
এই বোঝা আরও সওয়া-এক বছর ধরে টেনে চলল; তার পর তারও টাকা ফুরিয়ে গেল। ১৯১৫ 
সনের মার্চ মাসে তার আমেরিকাকে পাঁচ কোট পাউন্ডের একটা দেনা শোধ দেবার কথা ছিল, 
সে টাব সে 'দতে পারল না। ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং তাদের 'মিন্রদের সৌভাগ্যক্মে ঠিক এই সংকটের 
মুহূর্তে আমোরকা এসে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যোগ 'দল-_আমোরকা ছাড়া অন্য কারোষু, তখন 
কোনো রকম টাকাকাঁড়র সংস্থান বাকি ছিল না। তখন থেকে যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত 
যুন্তরাশ্ই 'মন্রপক্ষের সকল দেশকে যুদ্ধের দরুন ব্যয়ের সমস্ত ট্রাকা যুগিয়ে এল। “স্বাধীনতা, 
খধাণ এবং “জয়” খণ দিয়ে সে নিজের লোকদের কাছ থেকেই 'বিপুল-পাঁরমাণ টাকা সংগ্রহ করল; 
নিজে দরাজ হাতে টাকা খরচ করল, এবং 'মিত্রপক্ষকেও টাকা ধার 'দিল। এর ফল যা হল সে 
তোমাকে আগেই বলোছি; যুদ্ধ যখন সারা হল তখন দেখা গেল, যুন্তরান্্ই সমস্ত পৃথবীর মহাজন 
হয়ে বসেছে, সব দেশই তার কাছে টাকা ধারে। যুদ্ধ যখন শুর্‌ হয় তখন ইউরোপের কাছে 
আমৌরকা-সরকার পাঁট-শো কোটি ডলার ধারতেন; যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন ইউরোপই উলটে 
আমোরকার কাছে হাজার কোঁট ডলার ধারছে। 

যুদ্ধে আমোরকার এইটেই একমান্ত আর্ক লাভ লয়। আমোরকার বৈদোশক বাশজ্যও 
অত্যন্ত বেড়ে গেছে, ইংলণ্ড এবং জর্মীনর বাণিজ্যকে হঠিয়ে দিয়ে তার স্থান দখজ করেছে, তখন 
আমোরকার বাঁণজ্যের পারমাণ 'ব্রটেনেরই সমান। পাঁখবধীতে মোট যা সোনা ছিল তারও দুই- 
তৃতীয়াংশ গিয়ে জমল আমোঁরকার ঘরে । বিদেশ সরকারদের স্টক এবং বণ্ডও প্রচুর পাঁরমাে তার 
হাতে গিয়ে উঠল। 

পৃথিবীর টাকার বাজারে তখন যৃ্তরাষ্্রী একজন কর্তাবাত্তি হয়ে দাঁড়য়েছে। শৃধ্্‌ “আমার 
দেনা শোধ করে দাও, বলেই তার খাতক দেশদের যেকোনোটিকে সে তখন দেউীলয়া করে দিতে 


পাওয়া যাচ্ছল না বলে। 
আঁম তোমাকে প্বাঁকীতি' ব্যবস্থার কথা বলোছ; '্রিউশ-ব্যা্কগুলো তাদের শাখা এবং 
প্রতিনাধি-প্রাতচ্ঠানদের মারফত সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ব্যবসা চালাচ্ছিল। আমোরিকার 
ব্যাগ্কগুলোর সেরকম কোনো শাখা বা বিদেশে তেমন প্রাতীনাধ-প্রাতষ্ঠান নেই; তাই বিদেশশ 
হুণ্ডী ক্বীকার, করে সেগুলো 'নাজের হস্তগত করবার উপায়ও তার কিছু ছিল 
স্বভাবতই সে হুণ্ডখগৃলো 'ব্রাটশ-ব্যাঙকগুলোর মারফত লণ্ডনে শিয়ে হাজির হচ্ছিল। এই 
দেখে আমোরিকার ব্যাঙ্কগুলো আবলম্বে অন্যান্য সব দেশে নিজেদের শাখা আর প্রাতীমনীধ- 


ব্যাগ্কগুলো এক-শো বছর ধরে এই রকমের একটি কমর্শ-বাহনশ গড়ে তুলেছে; দক 'দয়ে 
রাতারাতি তাদের সমান হয়ে ওঠা সহজ ছিল না। 

আমেরিকার ব্যা্কগুলো তখন ফ্রান্স, সুইজারল্যাপ্ড এবং হল্যাণ্ডের কতকগুলো ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে দল পাকিয়ে লশ্ডনের বিরুদ্ধে লড়তে গেল, কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হল না। ফ্রাঙ্স 
খুবই ধনশ দেশ, প্রচুর পাঁরমাণ মূলধন সে বাইরে রপ্তানি করে, কিন্তু বিদেশী হুণ্ডী নিয়ে একটা 
ব্যবসা গড়ে তোলবার দিকে সে কোনো 'দিনই নজর দেয় নি। এইভাবে নিউইয়র্ক আর লশ্ডনের 
মধ্যে লড়াই চলতে লাগল, সে লড়াইয়ে মোটের উপরে জশ্ডনের বিশেষ ক্ষাত হল না। ১১২৪ 
সনে একাঁটি নূতন ব্যাপার ঘটল। এতে নিউইয়কের খুব সাীবধা হয়ে গেল। জর্শশনর বিরাট 
মুদ্রাস্ফশীতর অবসান ঘটবার পরে তার মাকের দর আবার 'স্থর হয়ে গেল; মন্রাম্ফীতর সময়ে 


এল। টীাকাকাঁড়র ব্যাপারে আমোরকা যে দল পাঁকপ্োছিল জম্শনও এনে ভিড়ল তারই 'সঙ্গে; 
এবার লণ্ডনকেই মৃশাকিলে পড়তে হল। কারণ এখন জণ্ডনের সাহাধ্য না নিয়েই 'শিরাট পাঁরমাণ 
আমোরফার হুণ্ডীকে ইউরোপের হণ্ডীতে ভাঙিয়ে নেওয়া বাচ্ছে। আর জশ্ডনের টাকার তখনও 
জি রিড টির রত হয 
থেকে | 
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বিনিময়ের য্যবসায়ে ভালো যেটুকু সবই দিয়ে উঠছে নিউইয়র্কের এবং তার ইউয়োপস্থ 'মিযাদের 
ঘরে; জপ্ডনের ভাগ্যে পড়ে থাকছে শুধু খুদ-কুপ্ড়ো। এই ব্যাপার বাঁদ ধন্য করতে হয় তত 


৬৬২ কিব-ইতিহাস গ্রস্গা 


প্রথমেই আবার সোনার দরে একটা 'স্ধির মূল্য "দিয়ে দিতে হবে, অর্থন তার 
বাবার দ্থির করে দিতে হবে। অতঞব ১৯২৫ সনে পাউপ্ভকে তার পৃরেলো দরেই 'স্থির 
ফরে 


বেড়ে গেল। কিন্তু এর পরেই আবার ইংলণ্ডে কতকগুলো আভ্যন্তরণণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, 
তার খানিকটা কারণ হচ্ছে শিল্পের এই স্বার্থহান। এর ফলে বেকার-সমস্যা দেখা 'দিল, কয়লার 
খাঁনতে দীর্ঘকাল ধরে ধর্মঘট চলল, তার পর সর্বব্যাপশ ধর্মঘট হল। 

পাউন্ডের দর বেধে দেওয়া হল, কিন্তু খালি তাইতেই কুলোল না। আমোরকার কাছে 
'ব্রিটিশ সরকারের একটা প্রকাণ্ড পরিমাণ ধণ ছিল যেটাকে বলা যায় চল্তি' দেনা অর্থাৎ আমোরকা 
প্রায় যেকোনো মূহূতেই সে টাকা ফেরত চাইতে পারত। সেভাবে টাকা চেয়ে ইংলণ্ডকে সে অতাল্ত 
বপদে ফেলে 'দিতে পারবে, পাউন্ডের দর আবার নামিয়ে ফেলতে পারবে । অতএব 'ত্রটেনের 


মনেই হল না। যথাসম্ভব তাড়াতাঁড় এবং যে-কোনো শর্তে আমোরকার সঙ্গে একটা রফা করে 
ফেলবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সে রফা হল, কিন্তু অত্যন্ত বোশ দাম "দিয়ে; ঘৃন্তরাশ্মী 
সরকারের নিরদেশমতো কতকগুলো অত্যন্ত কঠিন শর্তে এরা রাজি হয়ে এলেন। এর পরে 
ফ্রান্স এবং ইতাঁলও তাদের দেনা সম্বয্ধে ব্স্তরাম্মের সঙ্গে রফা করল, অনেক বোশ ভালো শর্ত 
পেয়ে গেল তারা। 

এই সমস্ত কঠিন পারশ্রম এবং ক্ষাত স্বীকারের ফলে পাউণ্ড এবং লণ্ডন শহর 'বক্ষা 
পেয়ে গেল। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত বাজারে 'নিউইয়কের সঙ্গো ইংলদ্ডের যে লড়াই চল্লাছল 
সৈটা চলতেই লাশল। 'নিউইয়কেরে হাতে অনেক টাকা, সে খুব অজ্প সুদে দশর্ঘকালের মেয়াদে 
টাকা ধার 'দতে লাগল; এতাঁদন যারা লশ্ডনের বাজ্জারেই টাকা ধার করে এসেছে এমন অনেক 
দেশকেই কোনাডা, দাক্ষিণ-আঁ্রকা এবং অস্ঘৌলয়া পর্যন্ত) নিউইয়র্ক লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে 
নিয়ে গেল। টাকা ধার দেবার ব্যাপারে নিউইয়কেরি সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য লণ্ডনের ছিল না; 
কাজেই সে তখন মধ্য-টইউরোপের ব্যা্কগুলোকে অল্পদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিয়ে দেখতে গেল । 
অল্পাঁদনের মেয়াদে টাকা ধার দেবার ব্যপারে ব্যাঙ্কমাঁলকের আঁভিজ্ঞতা এবং মর্যাদার দাম অনেক 
বোশ; তার বেলার লশ্ডনেরই জিত। অতএব লন্ডনের ব্যাঞ্ষগুলো 'ভিয়েনার ব্যাঞ্ষগুলোর সঙ্গো, 
এবং তাদের মারফত আবার মধ্য এবং দাক্ষশ-পূর্ব ইউরোপের দোনিয়ুব এবং বলকান-অগ্তলের) 
ব্যা্কগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করল। এইসব জাক্সগাতে নিউইয়র্কও ফিছু ছু 
কারবার চালাতে লাগল। 

টাকার বাজারে নে একটা পাগলা ঘোড়দৌড়ের যুগ। কিছুটা লপ্ডন এবং দিউইয়র্কের 
মধ্যে প্রাতযোগিতার ফলেই, জলের মতো টাকার স্রোত এসে ইউরোপে েলে পড়তে জাখল; জাম্চষ 
দুতবেগে অসংখ্য লক্ষপাঁত এবং কোটিপাঁত গাঁজয়ে উঠল। এই কারবায় যে ভাবে চল্ত সে ভারি 


ক্রাঞ্কের অচ্কে কিছু একটা 'কিনে নেবার জন্য উদগ্রশব হয়ে উঠল। চমধ্কর একটি দাঁও মেরে 
[নয়েছে তারা, কারণ গোড়াতে তাদের যে-কটা ফ্রাঙ্ক সম্বল ছিল তারা তার পাঁচগুণ পেয়ে বাবে। 


আর সাকউরিটিগুলো হাতে পেয়ে ফরাসি সরকার হঠাৎ অত্যন্ত ধন হয়ে উঠলেন; বস্হৃত 
সময়ে অত বোশি হুশ্ডী আর কারও হাতেই ছল না। টাকার বাজারের নেতৃত্ব নিয়ে ইহলশ্ড ব 
'আমোরকার সঙ্গে প্রতিম্বন্ঘিতা করবার ইচ্ছা তাঁদের মোটেই ছিল না, সে সামর্থাও ছল 


তার চেয়ে 
এইভাবে ক্রাজ্স খুব মোটা পরিমাপ টাকা অর্থাৎ অন্যান্য গেশের ধত স্টার্জিঙের অঙ্কে লেখা 
হুপ্তী পে শিকনে নয়েন্ছিল) লপ্ডনে গাঁচ্ছেত রাখল, লশ্ডনৈরও এতে 'নিউইয়কের বিরুদ্ধে বুদ্ধ 
চালাবার অনেকখানি সীবধা হল। 
ইতিমধ্যে বাশিজ্য-মন্দা এবং সংকট ক্রমেই বেড়ে চলেছিল, কাফজাত পপর দরও 'দিন দিন 
কমে যাচ্ছিল। ১৯৩০ সনের শরৎকালে গমের দয় এত নেমে গেল যে পূর্বইউরোপের ব্যাঞ্ক- 


আনস্টাঞ্ট-, সেটা ফেল হয়ে গেল এবং একেবারেই ভেঙে পড়ল। এর ফলে আবার জর্মীনর 
ব্যা্ষগুলোর অবস্থা কাহল হয়ে উঠল; মনে হল মাকেরও মৃল্যহ্াস আসাম হয়ে উঠেছে। 


এক বছরের মধ্যে দেনা বা ক্ষাতপূবণের টাকা 'দতে হবে না। সে সময়ে ক্ষাতপূররণের টাকা 
জোর করে আদায় করতে গেলে জর্মীনর আর্থিক ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ত। কার্যকালে 
দৈখা গেল এতেও কুলোচ্ছে না, অন্যান্য দেশের কাছে জর্মীনর যে-সব বেসরকারি খণ আছে তা 
পর্যন্ত সে শোধ করতে পারছে না। তখন আবার এই খশের দরূনও তাকে একটা পাঁরশোধ- 


হয়েছিল, সে টাকা সেইখানেই আটকা পড়ে গেল, বা যাকে বলে “জমাট বেধে গেল। লশ্ডনের 
ব্যাঞ্কওয়ালারা মুশকিল পড়ল--তাদেরও দেনা আছে, সে দেনা তাদের শোধ করতে হবে; জন 
থেকে তাদের পাওনা টাকা পাবে বলেই তারা ভরসা করে 'ছিল। তখন ফ্রান্স আর আমোরকা 
তাদের সাহায্য করতে এল, তাদের ১৩ কোটি পাউণ্ড ধার 'দিল এরা । কিন্তু সে সাহাষ্য ঘখন 
মল তখন ক্ষাত যা হবার হয়ে গেছে। লন্ডনের মহাজন-মহলে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে 
পড়েছে; আর এ আতঙ্ক একবার দেখা দলে তখন সকলেই 'নজের টাকা তুলে 'নিতে চময়। 
১৩ কোট পাউণ্ড দেখতে দেখতে ফাঁরিয়ে গেল। মনে রেখো, পাউন্ড তখন ম্বর্ণমানের সঙ্গে 
সংযুক্ত রয়েছে, যার হাতে স্টার্লপং আছে সেই তার বদলে সোনা চাইতে পারত। 
ৃ 'ব্রটিশ সরকার তখন শ্রামকদলের হাতে । তাঁরা আরও টাকা ধার করতে চাইলেন; [বিপান্ব- 
মুখে নিউইয়ক* আর প্যারিলের ব্যাত্কওয়ালাদেনর কাছে প্রার্থনা জানালেন। এরাও সাহাব; করতে 
রাঁজ হলেন, কল্টু কয়েকাঁট শর্তে। তার মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে, প্রিটিশ সরকানকে প্রামক 
সম্পাঁকতি ব্যয়, সমাজ-পেবা ইত্যাদদ ব্যাপারে ব্য়-সংক্ষেপ করতে হবে; বোধ হয় কর্মচারীদের 
বেতন-ছাঁটাইয়ের কথাও এস্লা বলেছিলেন। এটা '্রিটেনের আভাঙ্তরণণ ব্যাপারে বিদেশশ 
ফ্যা্কওয়ালাদের হস্তক্ষেপ। এই ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করে শ্রামক মল্মসভার সমালোচনা করা হতে 
লাগল। সে মল্দসভার নেতা এবং প্রধান মল্ী তথন র্যাম'জে ম্যাকডোনাজ্ড। তিনি মল্মীসভা এবং 
তাঁর নিজের দল, উভয়কেই পণ্ধে বসালেন, প্রধানত রক্ষণপল্থশ্দলের সাহাব্যেই নূতন একটি অন্ম্রসভা 
গঠন করলেন। এর নাম দেওয়া হল 'জাতশয় সরকার--সংকট থেকে দেশকে ল্রাথ করবার জন্যই এর 
সৃঙ্টি। ইউরোপের শ্রামক আন্দোলনের ইতিহাসে বিপদেক্স মুখে গলকে ছেড়ে পাঁলরে যাওয়ার 
বে কটি অতি খিথ্যাত দৃষ্টান্ত আছে, র্যাম্জে ম্যাকডোনাজ্ডের এই কাজি তাঁদেযই অম্যত। 
পাউশ্ভকে বাঁচাবার জন্যই জাতীয় সরকারের সৃষ্টি করা হয়েছিল। চান্স এবং প্রা্সোরকার 
কাছ থেকে তাঁরা প্রাতপ্রুত খণের টাকা পেলেন, কিল্তু সে টাকা দিয়েও পাউণ্ডকে বাঁচাতে পারলেন 
না। বাধ্য হয়েই ১৯৩১ সগৈর ই৩শে সৈল্টের তাঁরখে তাঁরা স্বর্ণমান ছেড়ে গিলেন; "পাউণ্ড 
আবার আনীশ্চত-মহদ্রায় পরিণত হল। পাউন্ডের দক্স টতধেগে কমতে লাগ, ফরমে কমে পেখে 


এই ব্যাপার দেখে পাীথবীর লোক "বিস্ময়ে স্তাষ্ভত হয়ে গেল, এই ভারিখাঁটিকে তারা 
স্মরণ করে রাখল। ইউরোপের সকলেই একে ধরে 'নিল ব্রিটিশ সান্াজ্যের আসন্ল অবসানেয় সূচনা 
বলে; কারণ আর মানেই হচ্ছে, পাঁথবশর টাকার বাজারে লস্ডনের বে প্রদৃত্ব ছিল সেটা শেষ হয়ে 
গেল, কার্ধকালে কিন্তু দেখা গেল এদের এই ভাঁবধ্যম্যাখশ বা প্রত্যাশা তোর কারণ ইউরোপে বা. 
আমেরিকায় ব্রিটিশ সান্তাজ্যের মঙ্সালকামনা প্রায় চকউই করে না, এশিয়ার কথা তো ছেড়েই 'দই) 
ঠিক ফলে উঠল না। 

স্টার্লঙের কাগজী মুদ্রাকে যে কোনো মুহূর্তে বদলে সোনা বাঁদিয়ে নেওয়া যেত বলে 
অনেক দেশ সোনা হেন জেনেই সে কাগজশসুদ্রা সন্টয় করে রেখোছল; পাউণ্ডের এই পতনের ফলে 
তাদের দদদ্রা বাবম্থাতেও ভাঙন লেগে গেল। এখন আর জ্টার্লং বদলে সোনা পাওয়া যাচ্ছে না; 
স্টার্লিঙের দাম শতকরা ৩০ ভাগ কমে গেছে; অতএব এই-সব দেশেরও টাকার গাম কমে গেল; 
ইংলশ্ডের টান সামলাতে না পেরে এরাও তার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণমান ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। 


জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল; অন্যজনের বিরুদ্ধে নিজের সম্গে তাকে 'ভাড়য়ে নেবার 

চেন্টা করতে লাগল । কিন্তু ভ্রান্দ আতিরিস্ত সাবধানী দেশ, সে কারও প্রন্তাবেই ধরা পড়তে রাজি 

হল না-__ভালো রকম একটা দাও মেরে নেবার সুযোগ এসোছিল, সে সুযোগ নিজেই নম্ট করল। 
১৯৩১ সনের শেষাঁদকে ইংলন্ডে পার্লামেস্টের একটা সাধারণ ধনর্বাচন হল। এই 'নর্বাচনে 


নাবকরা বেতন-ছাঁটাই 'নয়ে 'দিনকয়েকের মতো বিদ্রোহ করোছল, সেটা দেখেও যোধ হয় এদের 
আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল-_দলে দলে এসে এরা রক্ষণপপল্ধণ জাতীয় সরকারের 'দিকে ভিড়ে গেল 

পাউন্ডের পতনের পর বিষম সংকট এবং বিপদ দেখা দিল, কিন্তু তখনও আমোরকা 
'ব্রটেন এবং জ্ষাল্স এই তনাঁটি দেশ, মানে এদের ব্যাজ্কওয়ালারা, পরস্পর মিলে-ীমশে চলতে পারল 


৪৬৪৩ বিদ্ব-ইতিহযল প্রসঙ্গ 


প্রাতিষ্ঠানও ছিল) দেসা দ্যা, লিয়ে শোধ করতে হবে, তারা দোনা "দলে দেনা শোধ করতে 
লাগল--কারণ এখন সোনা দিলে তারা মূল খণের শতকরা ব্রিশভ্ভান্গ ক্ষ দিয়ে পারবে অর কনে 


ক 

ভায়তবর্ষে আমাদের যে ণ্টাকা' মুদ্রা আছে তার জবনকাহিনণী দশর্ঘণ ৮৯০ নব 
থেকে করুণও। ব্রিটিশ সরকার এবং 'ন্রাটশ ধাঁনকদের দ্ধার্থরক্ষার্থে এর দাম বার বার করে বদলে 
দেওয়া হয়েছে। মুদ্রানীতর এ-সব তন্ব নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করব না। একাঁটমান 
কথা তোমাকে বলব : মাদ্রানীতর ব্যাপারে যৃম্ধোন্তর কালে “ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার যে-সব 
কাশ্ডকারখানা চালিয়েছেন, তার ফলে ভারতবর্ধকে বহু টাকা লোকসান সইতে হয়েছে। তারপর 
১৯২৭ নে ভারতবর্ষে একাঁট তৃমূল মতভেদের সৃদ্টি হল, পাউণ্ড এবং সোনার দয়ে পোউণ্ড 
তখন স্বর্ণমানের উপরে প্রাতিষ্ঠত) টাকার দাম কত বলে ধার্ধ করে ঘেওয়া হবে, তাই নিয়ে। 
এর নাম দল 'অন্পাত 'বিতস্ডা'। সরকার টাকার দাম বেধে দিতে চাইলেন এক-শালং ছয় 
শেনি বলে; ভারতবাসপরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বললেন এর দাম এক 'শালং চার পোঁন বলে 
বেধে দেওয়া হোক। এই সেই আত পুরোনো প্রশ্ন; টাকার দর বাঁড়য়ে' দলে ব্যাঙ্কওয়ালা 
উত্তমর্ণ এবং টাকাওয়ালাদের স্যাবধা হয়, বদেশ থেকে পণ্য আমদানিও বেড়ে যায়। আর টাকার দাম 
কাঁময়ে দিলে খাতকদের বোঝা কমে, দেশের 'নজস্ব শিল্প এবং রস্তাঁন-ব্যবসান্সের শ্রীবাদ্ধ ঘটে। 
ভারতবামশদের এই মতপ্রকাশ সত্বেও অবশ্য সরকারের জিদই বজায় রইল, টাকার ক্বর্পণমূল্য এক 
শালং ছয় পৌন বলেই 'স্থির করে দেওয়া হয়। অনেকের মতে এতে একটুখাঁন মুদ্রাসক্কফোচন 
করা হল, টাকার দাম বাড়য়ে দেওয়া হল। পাঁথবশর মধ্যে একমাল ইংলপ্ডই মদ্রাংকোচনের 
নশীত অবলম্বন করোছল, ১৯৯২৫ সনে যখন সে পাউশ্ডকে স্বর্ণমানে ফিরিয়ে আনল তখন। 
আমরা দেখোঁছ, সেটা সে করোছল পৃথিবীর টাকার বাজ্বারে তার নেতৃত্ব অক্ষ-ঞ্ন রাখবার গরজে-_ 
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মুদ্রার মল্যও কমে ঘাবে। কৃরিম উপায়ে টাকার একটা উচ্চতর 
একে এমন একটা কৃত্রিম ভ্রয়-ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া যা এর আসলে নেই। অতঞব কৃষক দেখল, 
তার আয়ের একটা বৃহত্তর অংশ এখন চজে হাচ্ছে তার দেনা এবং সে দেনার সুদ মিটিয়ে দিতে; 


পাউণ্ডের সঙ্গে সঙ্গো টাকার দাম কমে গেল; তার ফলে দেশের মধ্যে সোনার দরও জ্যভাবতই 
বেড়ে গেল, মানে সোনা বেচে আগের চেয়ে বেশি টাকা পাওয়া বেতে লাগল। দেগের মধ্যে 
তখন প্রচণ্ড টানাটানি আর অভাবের রাজত্ব, কাজেই লোকের অলংকার ইত্যাদি বলে হার যেটুকু 
সোনা হাতে ছিল, সমস্ত তারা বেচে ফেলল-_সোনার বদলে তারা বোঁশ করে টাকা পাবে, সেই 
টাকায় দেনা শোধ দিতে পারবে। অতএব দেশের সমস্ত কোণখ*জ থেকে সরু সর্‌ ধারা সোনা 
এসে ব্যাঞ্কগুলোর হাতে পেশছতে লাগল) ব্যা্কগুলো সে সোনা লণ্ডনের বাজারে 'বান্ধ করে 
দু পয়সা লাভ করে 'নিল। এমাঁন করে ভারতবর্ষের সোনা ক্রমাগত ইংলন্ডের 'দিকে বয়ে চলল, 
এই ব্যাপার এখনও চলছে। এই সোনা, এবং 'মশর থেকেও ঠিক এইভাবেই যে সোনা ইংলশ্ডে 


পর্যন্ত, এখন নিজের হাতে বে সোনাটুকু আছে তাকে আটকে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার 
পারমাণ আরও বাড়িয়ে নিতে চাইছে, অথচ ভারতবর্ষ করছে ঠিক তার উল্‌টোটি। আমেরিকান 
এবং ফরাসি সরকার তাঁদের ব্যাঞ্কের সিন্দুকে বিপুল পাঁরমাণ সোনার স্তুপ জমিয়ে ফেলেছেন। 
খাঁন থেকে সোনাকে মাঁটি খুড়ে বার কয়ে আনা, এবং তারপর আবার মাঁটর তলাতেই ব্যাত্কের 
গুদামে তাকে খুর গভীর করে পতে রাখা-এ এক আশ্চর্য, খেলা খেলছে এরা। অনেক দেশ 
তো-াব্রাটশের ভোমানয়নগুলো তার মধ্যে-সোনার উপরে বিদেশ-যারাশনযেষের আদেশই জারি 


ভারতবর্ষের লোকেরা সোনা আর রুপো জমিয়ে রাখে এ আভিযোগ অনেক সময়েই শোনা 
যায। এদেশে যে অল্প দুস্চারজন বড়োলোক আছে তাদের সম্বন্ধে কথাটা কিছু পাঁরমাণে 
সতাও। 'কল্তু এদেশের সাধারণ প্রজা এত বেশি গরিব যে তাদের পক্ষে কিছ জাময়ে কাথা 
সম্ভব নয়। একটু যারা অবস্থাপর ফুষক তাদের দায়ান্য দুচার খানা গহনা থাকে, সেইটেই 
তাদের “দশ্চিত ধনরাশি'। ব্যাক্ষে টাকা রাখবার কোনো সষোগ্ষই তাদের নেই। সংকটের ফলে 
এবং মোনাল দাম বাড়বার ফলে এদের এই খুচরো গহনাপর় এবং ভারতবর্ষে যেটুকু সোনা স্চিত 
ছিল, সমন্ত্ুই দেশ থেকে চলে গেছে। দেশে বাদ আমাদের জাতাঁর সরকার থাকত, তবে দেশের 
এই লেল্গীকে সে অসময়ের সং্ঘল বলে দেশেই আাইকে রেখে ?দত, কারগ সোনাই হচ্ছে আল্ডজর্াতিফা 
লেনদেনের কমা সরবজনম্বীকৃত মাধ্যম । 


একেবারে নন্ট হয়ে গিয়োছল, এর কথা তোমাকে আগের একটি চিঠিতেই বলোছ। 


১৮৮ 
ধাঁনকতন্ত্রী দেশগ্যালর অনৈক্য 
২৮শে জুলাই, ১৯৩৩ 


মহাজনীর ক্ষেত্রে রেযানোধ আর কূট-চালের কশ দখর্থ কাঁহনীই না তোমাকে শোনালাম- শুনে 


প্রকাশ পায় না, মানুষের চোখে পড়ে না। 

আধুনিক জগতে ব্যাঞ্ক-মালিক এবং মহাজনদের ক্ষমতা অশপারিসীম। শিজ্প-সভ্ভাটদের প্রডুয়োন 
বৃগও চলে গেছে; বড়ো বড়ো ব্যাত্ক-আঙিকরাই এখন শিল্প, কাঁষ, রেলওয়ে, যানবাহন, এককথার 

কন্ছকেই খানিকটা নিয়্ান্মত করছে-_ দেশের শাসনব্যাপারকে পবক্তি। তার কারণ, শিল্প 
এবং বাশিজ্যের যত উল্নাতি ঘটেছে, ততই তাদের আরও বেশী বেশশ টাকান্স দরকার হয়েছে। সৈ 
টাকা তাদের হাঁগয়েছে ব্যা্ষগুলো। পৃথিবশর কাজকর্মের অনেকখাঁনই এখন চজছে খণের 
জোরে, সে খপকে বাড়ায় কমার এবং 'নয়ন্মঘিত করে বড়ো বড়ো ব্যা্কগুলোই। 'শিল্প-পাঁত এবং 
কৃষক, দৃ'্জনেরই কাজ চালাবার জন্য ধার দরকার, সে ধারের জনা তাদের ব্যাষ্ফের কাছে যেতে 
হয্স। টাকা ধায় দেওয়ার এই ব্যবসাটা ব্যাচ্কের কাছে যে শূধ্য একটা লাভজনক ব্যাপার তাই নম্ম, 
শিল্প এবং কীঁষর উপরে তাদের প্রভূত্বও এরই দর্যন দন 'দিন বেড়ে যাচ্ছে। সংকটের মুহূর্তে 
টাকা ধার দিতে অস্বীকার করে বা টাকা ফেরৎ চেয়ে এয়া খাতকের ব্যবসাটাকেই তছনছ করে তে 
পারে বা তাকে যে-কোনো রকম শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে। দেশের মধ্যে এবং আহ্তজশাতিক 
রাজনশীতর ক্ষেত্রে, উভয়ই এই কথাটা সত্য; কারণ বড়ো বড়ো কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষগৃলো অন্যান্য 
দেশের সরকারদের টাকা ধার দেক্স, এবং সেষ্টু টাকার দর্ন তাদের হাতের মৃচোল পুয়ে বাঃ 
নিউইয়কের ব্যাকওয়ালারা এইভাবে মধ্য এবং দক্ষিণ-আমোরকার অনেবলুলো সরকারকে নিজেদের 
হদকুমে চালাচ্ছে। 


ধানিকতঙ্গশ দেশগুলির জনৈক্য ৮৬৯ 


আই বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগ্ৃলার একটা আম্চর্ব ব্যাপার এই : সৃসমর এবং দুঃসময়, দুই 
সময়েই এদের লাভের । সুসময়ে বাবলা-বাশিজ্যে সর্বপই একটা সমৃগ্থি দেখা দে, এয়া 
তার অংপ পায়; এদের হাতে হুড়ছড় কয়ে টাকা আসতে থাকে, এবং সে টাকা এরা বেশ লাভজনক 
হারেই আবার ধার 'দতে থাকে । দৃঃসময়ে, মন্দা আর সংকট যখন আসে, এরা টাকাটাকে এন্টে 


এদের লাভ হল্স। জাম, কারখানা ইত্যাঁদ সব 'জানসেরই দাম তখন পড়ে মায়, অনেক 'শিল্প- 
প্রাতত্ঠানও দেউলিয়া হয়ে যায়। ব্যাঙ্ক তখন এসে এগুলোকে সস্তা ঘরে কিনে নের়। অতঞাব 
এইভাবে বাবসার বাজারে একবার সমৃদ্ধি আর একবার মন্দার চক্রারর্ত চললেই ধ্ান্কগুঙ্গোর লান্ড। 

এবারকার এই প্রচণ্ড মল্দার বাজায়েও বড়ো ব্যাথ্কগুলো সমানেই লাভ করে যাচ্ছে, বেশ ভালো 
হারে লভ্যাংশ '[দচ্ছে। একথা ঠিক, যল্তরাম্মে হাজার হাজার ব্যাক ফেলও হয়ে গেছে, আঁ্দীয়া 


সেইটাই ভুল বলে মনে হর়। 'কল্তু তা হলেও [নিউইয়র্কের বড়ো ব্যা্কগুলো বেশ ভালো লাভই 
করে 'নিয়েছে। ইংলশ্ডে কোনো ব্যাঞ্ক ফেল হয় নি। 


তার তো নামই হয়ে গেছে লক্ষপাঁতির দেশ। লোকের মূখে এদের স্তবক্তুতিরও অভাব নেই। 
[কিন্তু একথাটাও 'দিন দিনই স্পম্টতর হয়ে উঠছে যে 'উচ্চাঞ্গ-মহাজনশর' রশীতনশীতগুলো খুবই 
অসাধু পথে চলে থাকে; সাধারণত যাকে আমরা ডাকাতি জুয়াচর ইত্যাঁদ বাল, তার সঙ্গে এর 
এ্রকমান্ত তফাত : এটা অনেক বৃহত্তর ব্যাপার । বড়ো বড়ো একচেটিয়া প্রাতত্ঠানগুলো সমস্ত ছোটো 
ছোটো কারবারকে ভেঙে চূর্ণ করে দিচ্ছে; মহাজনদের বড়ো বড়ো কাশ্ডকারখানার প্যাঁচে পড়ে, 
সরল-বিশ্যাসী নিরীহ লোক যারা টাকা খাটাতে আসে তারা সবন্বান্ত হয়ে যার়-_এই-সব প্যাঁচের 
মানেই প্রায় কেউ বুঝে উঠতে পারে না। ইউরোপ এবং আমোরিকার সবচেয়ে বড়ো মহাজনদের 
মধ্যে কয়েকজনের স্বরূপ সম্প্রতি প্রকাশ হয়ে গেছে, যা সব কাণ্ড জানাজান হয়েছে সে একেবারে 
জঘন্য। 

টাকার বাজারে নেতৃত্ব নিয়ে ইংলণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে লড়াই চলছিল; সে-লড়াইয়ে 
তখনকার মতো লশ্ডনের জয় হল। কিন্তু সে জয়ের ফল হল কী? বারো বছর ধরে এই সংগ্রাম 
চলেছে, যে ফলের প্রত্যাশায় এই লড়াই, সেটা ইতিমধ্যে ব্রমশ অন্তাঁহ্ত হয়ে এসেছে। আল্তর্জাতিক 
ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়েছে তখন, টাকার বাজারে নেতৃত্ব যে লাভের আগায়, তার অঙ্কও সেই লম্মে 
সঙ্গো কমে বাচ্ছে। 'বিল অব এক্চেজজ বা হুণ্ডী আর আগের মতো প্রচুর নেই, ওদিকে সব রকম 
ধসাঁকডীরাঁটরও দাম যাচ্ছে কমে; নৃতন শেক্ার এবং 'সাঁকউীরাটি প্রায় বারই হচ্ছে না। অথচ 
তখনও বিরাট বিরাট সরকার ও বেসরকারি খাণের দরুণ যে সুদ সর্বত্র সবাইকে 'দিতে হাঁচ্ছল 
তার পাঁরমাণ একই রয়ে গেছে । এই সদ নিয়ামত 'দিয়ে যাওয়া খাতক দেশদের পক্ষে ক্রসেই অতান্ত 
রুঠিন হয়ে উঠল। আল্তজরাঁতিক লেন-দেন বা দিয়ে মেটানো যেতে পারে এমন আর কোলো 
'জানসই-_ পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব সোনার চাঁহদা বেড়ে গেল। িম্তু সোনাও তখন দার দেশ, 
গুলো থেকে পাঁলয়ে যাচ্ছে, শিয়ে উঠছে ধনী দেশগুলোতে, যাদের মন্রার মূল্য তখনও 'জ্খির রয়েছে । 

কিন্তু এত সোনা এত ধনসম্পাঁত, শিল্পের এত আধৃানকতম রশীত-নশীত সত্বেও আমেরিকা 
রেহাই পেল না, মল্দার ধাক্কা তাকেও 'িপর্ধস্ত করে 'দিল। ভাগ্যলক্ষরীর দেখ আমেরিকা-.তার 
আকর্ষণে বহু ঘুর দূর দেশ থেকে অজন্র পুরুষ আর নারী 'চিরাঁদল সেখানে এসে জুটেছে-গেই 
আমেরিকারও সর্ব ছেয়ে গেল গভশর নৈরাশ্যে। বড়ো বড়ো ব্যবসায়রাই চিয়াদম দেশটাকে শাসন 
করে এলেছে, এখন দেখা গেল এদের কার্যরুলাপ আগ্গাগোড়াই দুনীততে ভল়া। টাকার খাজায়ে 


৮৭০ গবম্ব-হাতহাস প্রসষ্গ 


বং শিল্পের বাজারে যারা নেতৃষ্ধানশয়, তাদের উপরে লোকের জার আফ্থা রইল না। প্রোসিডেন্ট 
হুদার বড়ো ব্যবসারীক্ষের দিক টেনে চলতেন, অতএব আমেরিকার জনসাধারণ তাঁর উপরে দারূণ 
চটে গেল। ১৯৩২ সনের নভেম্বর মাসে প্রোসডেপ্টের, নির্বাচন হল, হুভারকে হারিয়ে দিয়ে 
ফ্লা্কালন রূজভেল্ট প্রোসছেশ্ট 


১৯৩৩ সনের নার্চমাসের গোড়ার দিকে আমোরকার আবার একাঁট ব্যাক্ষ-সম্ফট ঘটল। 
এর ফলে যুুক্তরাত্ীকে স্বর্থমান ছেড়ে দিতে হল, ডজায়ের দামও কমে গেল। অথচ আমোক়িকার 
হাতে তখনও ঘত সোনা মজুত এমন আর কোনো দেশেরই নেই। এটা করার উদ্দেশ্য 'ছিজ--- 
শিক্প আর কাঁষর উপরে খণের যে চাপ পড়ছে তার খাঁনকটা লাঘব করা, খাতককে কিছুটা বাঁচিয়ে 
রাখবার চেক্টা করা--ব্যান্ক আর উত্তমর্ণদের তাতে ক্ষাত হবে, তা হোক। ভারতবর্ষে সমস্ত 
ভারতবাসীর 'মিলিত প্রাতিবাদ উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সরকার যা করোছিলেন, এটা তার সম্পর্ণ 
বিপরশত। 

নানাবিধ সমস্যার চাপে ধানবতন্ণী দেশগুলো ভেঙে চূর্ণ-হ্যার উপরম টেছে) সকলে 
এক হয়ে সে-সমস্যার কোনো সমাধান করা বায় কি না, এই আশায় ১৯৩৩ সনের জুন মাসে 
তাদের একন করবার আর-একবার চেম্টা করা হল। লশ্ডনে শবশ্ব-অর্থনৌতিক সম্মেলন” বসল, 
1বাঁভ্ দেশ থেকে প্রাতানাধ যাঁরা এসোঁছলেন, তাঁরা “সংকট-দশর্ণ পাঁথবখ”র নাম নয়ে অনেক 
কথা বললেন; “এই সম্মেলন যা বার্থ হয় তবে সমগ্র ধানকতল্নী জগংটাই ভেঙে খান্খান হয়ে 
যাবে" ইত্যাদি রকমের বহু সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। ধকল্চু এত বিপদ এত সাবধানবাশন 
সত্বেও “বৃহৎ শাস্তরা' পরস্পরের সঞ্গে হাত মেলাতে পারলেন না, যে যার নিদ্ধের কোলে ঝোল 
টানতেই ব্যস্ত হয়ে রইলেন। ফলে সম্মেলন ভেঙে গেল; প্রত্যেক দেশ 'নজের 'ননজের স্বার্থে 
অর্থনোতিক পথ ধরে চলবে, এ ছাড়া আর গতাল্তর রইল না। 

ইংলণ্ডের পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হয়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। তার যত খাদ্যদুব্য প্রয়োজন 
তা সে উৎপন্ব করতে পারে না, তার শিল্পগুঁলর জন্যে ঘত কাঁচামাল দরকার তাও আলে বিদেশ 
থেকে। অতএব 'ব্রাটশ সরকারের এবার চেষ্টা হল- গোটা সাম্মাজ্যটাকে 'নয়েই একটা 'অর্থনৈতিক 
স্বদেশ-নীতি' গড়ে তুলবেন; সমগ্র 'ত্রিটিশ সান্নাজ্যটা একত্রে হবে একটা অর্থনোতিক অপ্টল, তার 
সবণ্ত প্রচালত থাকবে একই স্টাঁলং মুদ্রার দর। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩২ সনে অট্াওয়াতে 
একটি ণব্রটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলন, ডাকা হল। কিল্তু সেখানেও বিরোধের স্স্ট হল; দেখা গেল 
ইংলণ্ডের লাভের খাতিরে নিজেদের কোনো রকম ক্ষাত স্বীকার করে নিতে কানাডা, অস্্োলল্লা 
বা দক্ষিণ-আকফ্রকা রাজি নয়। ইংলশ্ডকেই বরং এদের সমস্ত দাঁব-দাওয়া স্বকার করে নিতে 
হল। ভারতবর্ষ অবশ্য সরকারি চাপে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল, আমদানী-শৃঙ্ষেন ব্যাপারে 


বশেষ কার্ধকর হয় নি; এই চন্ত দনয়ে ইংলগ্ড এবং শবাভ্ব ভাঁমানয়নের মধ্যে: ইংলস্ড এবং 
ভারতবষের মধ্যে, বহু সংঘাতই ঘটে গেছে। 
এরই মধ্যে আবার, ব্রিটিশ সাম্রাজোর শিল্পপ্রচেন্টা আর বাঁপিজোর ক্ষেত্রে নৃতনতর এক 
আবির্ভাব হল। শঙ্তা জাপান পদ্যের প্লাবনে সমস্ত বাজান ডুবে গেল; সে পথ্য 
এমন ভয়ানক শস্তা যে আমদানশ-শৃজ্কের প্রাচীর তুলেও তাকে ঠোঁকিয়ে রাখা যায় না। জাপান 
মাল এত শম্তা হবার কারণ 'ছিল অনেক। ইয়েনের দর তখন পড়ে গেছে, জাপানে শিজ্প-কারখানায 
যে মেয়ে-্রমিকরা কাজ করছে তাদের বেতনের হারও অত্যন্ত অঞ্প। ভাছাম্ডা জাপান সরকান্গ 
জাপানের শক্পগাঁলকে আর্ক সাহায্য করছেন, জাপান জাহাজ কোম্পানীরা অতাল্ত অঙ্গ ভাড়া 
নিয়ে জাপান পণ্য বাইরে বয়ে 'দিচ্ছে। শিজ্প-ব্যাপায়ে জাপাবিদের দক্ষতাও তখন অসানান্য ছয়ে 
উঠেছে, ব্রিটেনের প্রাচীন শিজ্প-কারখানাশুলোও অনেকেই তাদের সঙ্গো পাল্লা দিতে পায়ছে নাঃ 
আমদানী-পুজ্ক বাঁসয়ে জাপানি পঙ্যকে ঠেকানো গেল না; অতএব তখন দেশের বাজারে 
সে পণ্যের প্রবেশ একেবারেই নাষম্ধ করা হজ, কোথাও বা তার আমদানীর পারমাদ 'দীর্ঘস্ট করে 


জ্পেনে 'বিপ্জাব ৬৭৯ 


দেওয়া হল, মার সেই 'নাদিস্ট-পারিমাণ পথ্যই যাজায়ে আসতে দেওয়া হবে। ফিল্ম অনমনা দেশের 
বাজায় থেকে বাদ জাপান পণ্যকে এইভাবে বাইরে ঠোঁকয়ে রাখা হয়, তাহলে জাপানের প্রই-বে 
1বয়াট শিল্প-কারখানাগহূলা, তাদের গাঁত কণ হবে? এর ফলে জাপানের সমগ্র অর্থনোতিক ব্যবস্ধাটাই 
ওলটপালট হয়ে যাবার সম্ভাবনা; আর এআর থেকে অব্যাহাতি পেতে গেলেই তাকেও অর্থনপতিয় 
বাজারে পাক্টা-দার দেখার পথ খুজতে হবে, হয়তোনবা হৃজল্থই বেধে যাবে তার ফলে। ধাঁনকভল্্ 
বিযাট রেবারোধি আর অপচগ্সের গেলা চলছে, এই হচ্ছে তার অপারহার্য পারণাম। 
তেমনই আবায়, ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেসব পল্য উৎপার় হচ্ছে তাকে বাদ 'ব্রটেনের 
বাজারে ঢুকতে না দেওয়া হয়, তার ফলে এই দেখবার মধ্যে অনেকেন্স সর্বনাশ হয়ে বাবে। 
কাজেই দেখতে পাচ্ছ, নিজের আপাত স্বার্থের খাতিরে একটা দেশ যেসব কাণ্ড করতে খাকে, ভার 
প্রজোকটার ফলেই অন্য দেশের উপরে এবং আল্তজর্াতিক বাঁশজোর উপরে আনাত পড়ে, তার ফল 
হয় দেশে দেশে সংঘাত এবং সংগ্রাম। 


£ 


১৮৯ 
স্পেনে বিপ্লব 


২৯শে জুলাই, ১৯৩৩ 


বাঁশজ্য-মন্দা আর শিল্পসংকটের এই দশর্ঘ ও অবসাদ-পূর্থ কাহিনী আর নয়। এবার তোমাকে 
সাম্প্রতিক জগতের দুটি বড়ো ঘটনার কথা বলব। এর একটি হচ্ছে স্পেনে (বিপ্লব; অন্যাট জমশনতে 
নাৎসীদের জয়যাত্রা । 
স্পেন আর পর্তুগাল, ইউরোপের দক্ষিণ-পাশ্চম কোণ জুড়ে এদের স্থান। ইউরোপের এবং 
পৃঘিবীর ইীতহাসে এরা এককালে বড়ো, রকমেরই ভূমিকা গ্রহণ করোছল, সে কাহনীও তোমাকে 
বলোছ। সাম্ত্রাজ্য-প্রাতষ্ঠার় অভিযান চালিয়ে চালিয়েই এরা সমস্ত শান্ত-সম্বল নিঃশেষ করে ফেলল; 
পশ্চিম-ইউরোপের অন্যান্য দেশ যখন শিল্প ও অন্যান্য ব্যাপারে ক্রমশ এঁগয়ে চলেছে, এরা পড়ে 
রইল বহু পিছনে, সেখানে তখনও পৃরোহিতদের অখণ্ড প্রতাপ । জাতীয়তাবাদশ স্পেনের শোষের 
কাছে নেপোলিয়নকেও হার মানতে হয়োছিল, কিন্তু ফরাসি বিশ্লবের ফলে যেসব নৃতন ভাবধারা 
পাঁখবশতে ছাড়িয়ে পড়ল, স্পেন তাকে আয়ত্ত করে নিতে পারল না। ফ্রান্স সামল্তপ্রথাকে তৃলে 
দিল, ভামি-স্বত্বের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলল; স্পেন কিন্তু তখনও অর্ধ-সামল্তনশীতকে আঁকড়ে 
ধরে পড়ে রইল- সৈখানে আভিজাতরা তখনও বিরাট বিরাট জামদারর মাঁলক, সর্বপ্রকারের বিশেষ 
ক্ষমতা তখনও তাঁরা ম্বচ্ছন্দে ভোগ করছে। স্পেনে তখন রোমান ক্যাথথালিক সম্প্রদায়ের প্রাধানা-- 
শুধু ধর্ম নয়, জমি, বাগিজ্য, শিক্ষা, সকল ব্যাপারেই রোমান ক্যার্থালক ধর্ম ধাজকরা প্রভূত্ব করছে। 
ধর্ম-প্রাতম্ঠানরাই স্পেনে সবচেয়ে বড়ো ভূস্বামশ, প্রচুর পারমাণ ব্যবসা-বাশিজ্যও তার হাতে । শিক্ষার 
ব্যাপারটা তো সম্পর্পরুশৈই চলছে তার নিয়ল্মলে। 
সেনাবাহনণর উচ্চপদস্থ কর্মচারশ যাঁরা, তাঁরা ছিলেন 'নজেরাই একটা পৃথক জাতির 
মতো- বহু রকমের বিশেষ আঁধকার তাঁদের । অন্যানা স্তরের দৌনকের অনুপাতে এদের সংখ্যাও 
ছিল অত্যন্ত বেশি, বাহিনশর প্রতি সাতজনে একজনই হচ্ছেন "উচ্চপদল্থ' সেনানী। বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে প্রগাতন্পল্ধশ, উদার-অতাবঙ্গম্বশী লোকও অবশ্য স্বিলেন; শ্রামক আন্দোলন একটা অল্পে অঞ্জে 
গড়ে উঠছিল-_তার মধ্যে আধার 'সিশ্ডিকালিস্ট, সোশ্যালিস্ট, আযনাকিপ্ট ইত্যাদি করে নানা ভাগ । 
কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা যা, সবখানিই ছল ধর্মবাজক, সেনানী আর আভিজাতদের হাতে । উত্তর ফাণ্ডলে, 
আর বাস্ক--প্রদেশে জোর আন্দোলন চলছিল, তার লক্ষ্য ম্যায়ওশাসন প্রাতিষ্ঠা। . 
স্পেন আর পর্তৃপাল, দূই দেশেরই শাসন-াবস্থা ছিল অল্পাবিস্তর স্বৈরাচার রাজতল্র। 


৮৭৯ বশ্ব-ইীতিছাস প্রস্গা 


তার সম্দে একটা আতি কশ-শা পার্লামেন্টের লেজড় জোড়া । স্পেনে এই. সংলদ্ধের দামে ছিল 
'করুটেস। ১৮৭০ লনের গ্রিক পরে, আঁতি অজ্পকালের জন্য স্পেনে একটি প্রজ্তন্দের আবির্ভাব 
হয়েছিল। কিল্তু সে প্রজাতল্য টিকল না, রাজ্জা তাঁর সমস্ত অধিকার ও স্বৈরতম্মশ ামতাসুদ্ধ আবার 
সিংহাসনে এসে চেপে বসলেন। ১৮৯১৮ সনে আমোরকার যুন্তরান্োর সঙ্গে স্পেনের হাদ্ধ হল; 
তার ফলে স্পেনের যা কয়েকটা উপাঁনবেশ এতদিন টিকে ছিল তাও প্রান্স সবই হাতছাড়া হয়ে গেল। 
উপানবেশ বঙ্সতে তার বাকি রইল শুধু মরক্কোর খানিকটা অংগ, স্পেনের সঙ্গেই সেটা সংলগ্ন। 
পতুর্গালের এখনও আক্রকাতে বড়ো বড়ো উপনিবেশ রয়েছে, ভারতবর্ষে গোয়া প্রভাত 
1ছ'টেফোটা আছে। ১৯১০ সনে পর্তুগালের রাজাকে িংহাসনচ্যুত করে প্রজাতন্ম প্রাতষ্ঠা করা 
হয়। তার পর থেকে এপর্যষপ্ত বহু বিদ্রোহ সেখানে দেখা 'দিয়েছে- কখনও রাজতল্মীরা রাজাকে 
আবার সিংহাসনে বসাঘার চেষ্টা করেছে, কখনও-বা বামপন্থীরা স্বৈরতল্মণী শাদককে ()500601) 
ও প্রগ্গাতাবরোধশ শাসকমণ্ডলশকে সাঁরয়ে দতে চেয়েছে । তবু সধস্ত হাঙ্গামার মধ্যেও এই প্রজাতঙ্ঘ 
রূপাঁটি কোনো-না-কোনো আকারে 'টিকে রয়েছে; সাধারণত একটা সামারক দলেরই প্রাধান্য এখানে 
চলেছে। মহায্দ্ধে পর্তুগাল মিন্রপক্ষের দলে যোগ দিল; যুদ্ধ যখন শেষ হল, দেখা.গেল সে এমনই 
খানে ডুবে গেছে যে দেউলে হতে তার আর বোঁশ বাকি নেই। পর্তুশ্নালের বর্তমান সরকার অত্যন্ত- 
রকম প্রগাঁতাবরোধশ ও ফ্যাসিস্ট-ব্রতী। গোয়াতে সকল রকমের জনাহতকয় কর্মোদ্যমকেই দাবিয়ে 
রাখা হয়; প্রজাদের নাগারক অধিকারকে একেবারেই স্বীকার করা হয় না। 
মহাযুদ্ধে স্পেন নিরপেক্ষ হয়ে রইল, এবং তার দ্বারা বেশ কিছু লাভ করে 'নলে। যুদ্ধ- 
রত দেশদের কাছে সে মালপন্র বেচতে লাগল, দেশে শল্পপ্রচেন্টাও স্বভাবতই অনেক বেড়ে 
গেল। যদ্ধের পর এল মন্দা, বেকার-সমস্যা, এবং তার ফলে সামাঁজক জীবনেও 'বিক্ষোভ। 
এইরকম সময়ে, ১৯২১ সনে, মরক্ষোতে রিফ-যুম্ধ শুরু হল; এই যুদ্ধে আবদুল কারম স্পেনের 
সম্পূর্ণরূপে হাঁরয়ে 'দলেন। কিন্তু এর পরেই ফরাসরা এসে যৃদ্ধে যোগ দল; 
আবদুল কাঁরমকে পরাজিত করল, তাদের অনুগ্রহে স্পেন-আধকৃত মরক্কো স্পেনের ভাগ্যেই টিকে 


গেল। এই মরক্কো-বৃদ্ধের মধ্যেই হল প্রাইমো ভি 'রভেরার অভ্যু্খান। ১৯২৩ সনে, দেশের 
শাসনতন্মকে নাকচ করে 'দয়ে 'তাঁন স্পেনের 'একচ্ছন্র শাসক' হয়ে বসলেন। ছ'ব্ছর 'তাঁন শাসন 
চালালেন; 'কিল্তু সেনাবাঁহনপর তাঁর উপরে আস্থা ভ্রমশ কমে এল, ১৯২৯ সনে একাটি আর্থিক 


সংকট হবার ফলে তান পদত্যাগ করলেন। রাজা আলফনৃসো ওদিকে সারাক্ষণই সজাগ হয়ে 
ছিলেন, প্রগ্গাত-বিয়োধশ দলদের উৎসাহিত করছিলেন, নিজের প্রাতপান্ত আবার প্রাতষ্ঠিত করবার 
চেষ্টা করছিলেন। 

স্পেনের মানুষরা অত্যন্ত পাঁরমাণে আত্মস্বার্থাজ্বেবী; এদের মধ্যে যেগুলো প্রগাঁতিপল্ধী 
দল তারাও অনেক সময়েই নিজেদের মধ্যে ঝগড়ারঝাঁটি করেছে। বাকুনিনের কাল থেকেই আনাকিস্টি 
মতবাদ নৃতন শ্রমিক শ্রেণীর মনে প্রাতজ্ঠা লাভ করেছে; ইংলশ্ড বা জর্মীনর ধরনে বেপসসব এ্রেড্‌ 
ইউীনয়ন প্রাতগ্ঠিত হয়োচ্ছিল সেগুলো লোকের কাছে তেমন আমল পার 'নি। আ্যানাঁক্ট আর 
সাঁণডকালস্টরা মিলে একটা বেশ জোরালো দল গড়ে তুলল, 1বশেষ করে ক্যাটাল্োনক্নায় তার 
প্রাতপাত্তি। প্র্গাতপল্ধী অন্যান্য দল বারা ছল, তারা হচ্ছে গলবারেল-ডেমোক্রাট দল, সোশ্যাঁলিস্ট 
দল, আর কম্যনিস্ট দল--এঁট তখনও আত ক্ষুদ্র কিন্তু এর প্রতাপ ক্রমেই বেড়ে উঠাছল। এই 
দলগালির প্রত্যেকটাই ছিল প্রজ্জাতলন্ঘ্ জ্খাপনের পক্ষে । প্রাইমো ডি রিভেরা যে ভিকটেটার শাসন 
চালালেন, তার ধান্কায় এই প্রজাতম্কামী দলগীলর বৃদ্ধি কিচ্ছু খুলল । এনা সকলে একত্র হয়ে 
জোট বাঁধল, পরস্পরের সম্গে হাত 'মালয়ে চলতে আরম্ভ করল। 

এরা প্রথম সাফল্য লাভ করল ১৯৩১ সনের পৌর-নির্বাচনে; সে 'িব্রাচনে সবই প্রচ্কাতম্্শ, 
প্রার্থীরা খুব ভালো রকম জিতে গেল। রাজা পোতাঁন ছিলেন একাদকে বরো আর একাথকে 
হাপ্জ্ব্র্গদের বংশধর) এই দেখেই ভয় পেলেন, তাড়াতাঁড় করে দেশ ছেড়ে পাঁলয়ে গেলেন। 
দেশ প্রজাতল্ম ঘোষণা করা হল, ১৯৩১ সনের ১৪ই এ্রাপ্রল তারিখে একটি সামায়ক সরকারও 
প্রতিষ্ঠিত করা হল। এই বিপ্লবে কোথাও হানাহানি বা রন্তপাত প্রয়োজন হয় নি। 


'স্গেনে বিপ্লব ৮৭৩ 


রাশিয়ার প্র্থম বিপ্লব, ১৯১৭ সলের মার্চসাসে যে বিপ্লব হয়, তার সঙ্গে স্পেনের এই 
1বপ্লবের আশ্চর্য মিল আছে। রাশিয়ার জারতল্মের মতোই, এখানেও প্রাচীন রাজতশ্শ কাঠামোটি 
ভেতরে ভেতরে একেবারেই পচে বর্বরে হয়ে গিয়োছিল; একটুখাঁন নাড়া লাগতেই সে কাঠামো 
হ্‌ড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, বিরোধণ পক্ষের মুখোমীখ একবার রুখে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকে পর্থক্ত 
করল না। এর দুটি ক্ষেত্রেই বিপ্লবের মূল কথাটা 'ছিল সামল্ততন্ঘের উচ্ছেদ এবং ভূঁম-ব্যবস্থার 
পারবর্তন ঘটানো; এই প্রচেষ্টা এল বরং যথাযোগ্য সময়ের পরেও বহু বিলম্ব করে, এবং এর 
বাট হা পরা কলের কাছ বেক টত৮৮০১7% 


হয়োছিল নভেম্বরের বিপ্লবে; স্পেনে এই অনিষ্চিত অবস্থার সবের এখনও চঞছে। 

'স্পৈনে যে নূতন শাসনতন্্ প্রতিষ্ঠিত 'হয়েছে তার কয়েকটি বস্তু লক্ষ্য করবার মতো। 
আইনসম্ভায় একাট মাত পাঁরষৎ, তার নাম কর্‌টেস। সকল নাগ্ারককেই ভোটের আঁধকার দেওয়া 
হয়েছে। শাসনতল্মের একটি বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে এই : লীগ অব নেশন্সৃ-এর অনমাত ছাড়া 


তার প্রত্যেকটাই সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের আইন বলে গণ্য হয়ে যাবে; এমনাঁক স্পেনের রাঁচিত কোনো 
আইনের সঙ্গে ষাঁদ তার মিল না হয় তবে সেই ঘরোয়া আইনটিই বরং বাতিল হয়ে যাবে। 
এই নৃতন গণতন্মশ দেশের সরকার-পক্ষ সম্বন্ধে যাঁরা বর্ণনা দিলেন, তাঁরা বললেন, এটঃ 
একটা বামপন্থী উদারনোতিক প্রজাতন্ত, তার সঙ্গে একট সোশ্যালিজূমের গল্ধ মেশানো । প্রধান- 
মন্দ, তথা সরকার মহলের প্রধানস্তম্ভ ছিলেন ম্যানুয়েল আজানা। প্রথম থেকেই এই সরকারকে 
নানাবধ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল- জাম নিয়ে, ধর্মপ্রীতষ্ঠানকে নিয়ে, সেনাবাহনী নিয়ে। 
এই সব ব্যাপার নিক করূটেস বহু দৃর-প্রসারশী আইন রচনা করলেন। 'কল্মু কার্যত খুব বোঁশ 
করতে পারলেন না। একটি উদাহরণ দিই : আইন করা হল, যে জামতে জল-সেচের ব্যবস্থা 


থেকে ছাঁড়িরে দেওয়া হল! 

১৯৩২ সনের জানুয়ার মাসে আ্যানার্কো-সিশ্ডিকালিস্টরা ক্যাটালোনিয়াতে একটা বড়ো 
রকমের বিদ্রোহ সৃষ্টি করল; 21454৮15884 ৬৫ 
পন্ধীরাও একবার বিদ্রোহের আয়োজন করল, 'কিল্তু সে 'বিদ্রোহও ব্যর্থ হল। 

প্রথম ধনকের কট বছরে এই নৃতন প্রজাতল্মাট যে কাজ দৌখয়েছে, তার জন্যে তাকে 
বাহাদুরি দিতে হয়-_ধবিশেষ করে শিক্ষার ক্েত্রে। ভূঁমি-সমস্যার মশমাংসা করবার জন্য এরং 
শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যও কিছু কিছ চেক্টা এরা করেছেন। কিন্তু ভাম-কাবস্ধার 


বিদ্ব-ইতিহাল প্রসঙ্গ 





স্পেনে বিপ্লব ৮৭৫ 


সংস্কারের থে চেন্টা চলেছে তার গাতি অত্যন্ত মন্ধর। তার ফলে কৃষকরাও অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে। 
ওদিকে কার়েমী-স্বার্থের 'মালিকলা এবং প্রগতি-বিরোধণ ব্যন্তিরাও দেশের মধ্যেই, খ*টি গেড়ে বলে 
আছেন প্রজাতল্মের পক্ষে সেটা আশঙ্কায় কথা। সরকার উদ্বারপল্থপ, তাই এদের সম্বম্ধে কোন 
কঠোর ব্যবস্ধাই অবলস্ধন কয়া হয় 'নি। 


মন্তব্য--নেভেম্বয, ১৯৩৬) : 


১৯৩৩ সনে দেখা গেল, স্পেনে যেসকল প্রগ্গাত-বিরোধশ দল ছিল তারা একন জোট বেধেছে। 
৯৯৩৩ সনেই দেশে নির্বাচন হল, সে নির্বাচনে এই দজবদ্ধ দাক্ষিণপল্ধীরা 'জিতে গেল। দেশে 
প্রগাতি-বিরোধশ সরকার প্রাতচ্ঠিত হল, সে সরকার এসেই কাঁষ সংস্কারের যে চেস্টা চলাছিল সেটা 
বম্ধ করে 'দিল, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রাতপাস্ত নাড়িয়ে তুলল, এককথায়, আগের সরকার যা কিছু কাজ 


রাখলেন। বামপন্থীরা কিন্তু দমল না, তায়া তখনও নিজেদের এঁক্য ও লংহাতি গড়ে তুলতে লাগল । 
এয ফলে একটি গ্রণ-দলের (৮১০1১8191 710180) সৃষ্টি হল, উদারপল্থী, সোশ্যালস্ট আযনাকিস্টি 
আর কম্যানস্ট, এদের সকলকে 'নিয়ে। ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ার মাসে কর্‌ুটেস-এর 'নর্বাচন হল, 
সে নির্বাচনে এই গখ-দল জিতে গেল, দেশে নূতন সরকার প্রাতিষ্ঠত হল। স্পম্টই বোঝা গেল, 
এই নূতন সন্রকার ভূঁম-সমস্যার সমাধান করতে আর ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা খর্ব করতে উঠে পড়ে 
লেগে যাবেন; এর আগেকার উদারপল্থশী সরকার কায়েমী-স্বার্থওয়ালাদের প্রাত যে উদার নশীত 
দোখয়োছলেন এরা তা দেখাবেন না। অতএব দেশের মধ্যে বিরোধের হাওয়া ক্রমশ বেড়ে উঠতে 
লাগল; প্র্গাত-বিরোধশী দলেরা স্থির করলেন এবার তাঁরা জোর আঘাত হানবেন। পেছন থেকে 
এদের উৎসাহ যোগাতে লাগলেন মূসোলিনি, আর জর্শীনর নাংসিরা। 

১১৩৬ সনের জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, এই বিদ্রোহ প্রথম 


৮৭৬ 'বিশ্ব-ইতিহাল প্রসল্গ 


সেনা-সংস্থানের ছক থেকে গণতগ্গশী সরকারকে বেশ শাঁন্$শালশই বলতে হবে। এদের এ্রখন 
প্রধান বিপাতিই হচ্ছে, খান্যবজ্তুর অভাব । 

স্পেনের এই যুদ্ধ, এ শুধু একটা দেশের আভ্যল্তরণণ বরোধ লয়, তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর 
ব্যাপার-_বিচক্ষণ দ্ুষ্টাদের এই আঁভমত। এটা এখন হয়ে উঠেছে একটা বৃহত্তর সংগ্রামের প্রতীক- 
তার একাঁদকে গণতন্ঘ্ অন্যাদকে ফ্যাঁসিজ্‌ম্‌, দেখা যাক কে হারে কে জেতে । এই জন্যেই পৃথিবীর 
সবন্ত সমস্ত মানুষ বিশেষ মনোযোগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে এর 'দকে চেয়ে রয়েছে। 


১৯০ 
জর্মানতে নাৎসশদের জয়লাভ 


৩১শে জুলাই, ১৯৩৩ 


স্পেনে 'বিশ্লব ঘটতে দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন, কল্তু বন্তুত আশ্চর্য হবার 'কছুই এর মধ্যে 
ছিল না। এ বিপ্লব ঘটনাচক্কে স্বাভাঁবক নিয়ম বশেই ঘটেছে, যাঁরা স্পেনের অবস্থা লক্ষ্য করে 
দেখাঁছলেন, তাঁরা জানতেন এ বিপ্লব অপাঁরহার্ব। রাজা-সামন্ত-পাদ্রী নিযে যে পুরোনো ব্যবস্থা 
কে ছিল তার আগাগোড়াই ঘুণে খেয়েছে, প্রাণশান্ত বলতে ছুই তার বাকি 'ছিল না। আধুনিক 
বুগের সঙ্গে কোনোঁদক দিয়েই তার 'মিল 'ছিল না, কাজেই পাকা ফলের মতো একটুখাঁন নাড়া 
লাগতেই সেটা টুপ্‌ করে খসে পড়ে গেল। ভারতবর্ষেও আত প্রাচীন ষূগের সেই সামন্তপ্রথার 
বহ: ভখ্নাবশেষ এখনও টিকে আছে; বিদেশ রাজশান্ত তাকে ঠেকানো 'দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, 
তা নইলে সম্ভবত সেটাও বহুদিন আগেই লংস্ত হয়ে যেত। 

জর্মানতে সম্প্রীত যে-সব পাঁরবর্তন ঘটেছে, সে কিন্তু একেবারেই 'ভল্ন জগতের বচ্তু; 
তাকে দেখে ইউরোপের তন্দ্রা ছুটে গেছে, বহু লোক 'বস্ময়ে হতভন্ভ হয়ে গেছেন। জর্মনদের 
মতো একটা সভ্য-সংস্কাঁত এবং অত্যন্ত প্রগাঁতশীল জাতি যে পার্শাবক এবং বর্বর আচরণ করতে 


মেতে উঠবে, এ আত আশ্চর্য ব্যাপার । 
জর্মীনতে হিটলার এবং তার নাৎনীদের জয় হয়েছে। এদের বলা হয় ফ্যাঁসস্ট; এদের 
জয়কে বলা হয়েছে প্রতি-বিশ্লবের জয়-_-১৯১৮ সনে জর্মীনতে যে বিপ্লব হয়েছি এবং ছার 


পরবতাঁকালেও যে-সব ব্যাপার ঘটেছে, তার সম্পূর্ণ নিরাকরণ। আত 'লত্য কথা; 'ছিটলার-তগ্মের 
মধ্যে ফ্যাঁসিজমের সমস্ত লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি, দেখাঁছ প্রাতক্রিয়ার একটা হিংদ্্র প্রকাশ, দেখাছ 
সমজ্ত উদারপল্থশদের উপরে এবং 'বিশেষ করে. শ্রামকদের উপরে একটা পাশাঁবক আক্রমণ । তবুও 
িল্তু এটা সুম্থমার একটা প্রাতক্রিয়াই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি__ইতালির ফ্যাঁদজমের তুলনায় 
এটা অনেক বৃহত্তন্ন ব্যাপার, জনসাধারণের মনে এর আসনও অনেক বোঁশ দত্প্রাতচ্ঠিত। সে জন- 
সাধারণ মানে দেশের আঁধকাংশ প্রজা নয়, শ্রমিকরা নয়; সে হচ্ছে একটি অনাহার-ব্রিষ্ট সব্ব- 
বাত মধ্যাবত্ত শ্রেপণ, এখন সে বিপ্লবের পথে চলতে চাইছে। 

আগের একটি 'চঠিতে ইতালির কথা বলতে 'গয়ে আম ফ্যাঁপজম সম্বন্ধে আলোচনা 
করেছিলাম; বলোছিলাম, অর্থনৌতক সংকটের চাপে পড়ে যখন ধাঁনকতঙ্গশ রাম্টের আক্তত্ব বপন 
হয়ে ওঠে, তখনই হয় ফ্যাঁসজমের সূম্টি একটা সমাজ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। বিভ্রশালশী ধা্ণক 
শ্রেণীরা লিজেদের টাকিয়ে রাখবার চেঙ্টায় একটা গপ-আল্দোলন গড়ে তোলে, নিম্নতর মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীর একটা দল হয় সে আন্দোলনের পাঁরচালক। ধাঁনকতল্ঘ বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণ করে এয়া 
মানুষকে 'বভ্রান্ত করে, অসতর্ক কৃষক এবং শ্রাককে নিজের দলভুতন্ত করে নেয়। তায় পঞ্ধ ক্ষমতা 
হাতে পাবার পর, রাম্কে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবার পর, এরা সমস্ত প্রীতত্ঠানচক 
?বিলুপ্ত করে দেয়, সমস্ত শ্রুপপক্ষকে িধব্ত করে দেয়, বিশেষ করে শ্রামকদের সমস্ত নংগাঠনকেই 


জর্মীনতে লাহলশদের জয়লাভ ৮৭ 


জন্যই এদের শাননের প্রধান উপায় হচ্ছে বলপ্রয়োগ। মধ্যবিত্ত শ্রেপার বে 
করেছে এই নৃতন রাষ্টো ভাবের চাকার দিয়ে পোষা হয়; 'শির্প-হাবসায়ের 
খাঁলকটা সরকালস নয়নের ব্যবস্থাও সাধারখত প্রবর্তন করা হয়। 

জর্দীনতে এর সমস্তই ঘটছে; সেটা অগ্রত্যাশিতণ্ড মোটেই ছিল না। [কিল্চু বিদ্জয়ের কথা 

এর মধ্যে বা আছে সে হচ্ছে, এর পিছনে জনসাধারণের যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তার প্রচণ্ডতা; ওবং 
দলে যারা যোগ 'দিচ্ছে তাদের সংখ্যার প্রাবল্য। 

নাখনীদের এই প্রাতাবিপ্লব ঘটেছে ১৯৩৩ সনের মার্চ মাসে। কিন্তু আমি তোমাকে আরও 
কিছু আগের 'দনে নিয়ে বাব, এই আন্দোলনের আরম্ভ কণভাবে হয়েছিল সেই অবস্থাটা দেখিয়ে 
আনব। 

১৯১৮ জনে জর্মীনতে যে বস্লব হয়োছিল সেটা হচ্ছে একটা ধাস্পাবাজ; বিপ্লব তাকে 
ঘোটেই বলা চলে না। কাইজার চলে গেলেন, একটা প্রজাতন্মও প্রাতষ্ঠিত হল। কিন্তু দেশের 
রাজনোৌতক অর্থনোতক এবং সামাঁজক ব্যবস্থা যেমন ধছল ঠিক তেমনই রয়ে গেল। কয়েক বছর 
ঘাবৎ দেশের শাসন-কর্তৃত্ব রইল সোশ্যাল ডেমোক্লাটদের হাতে । আগের কালের প্রঙগাতাঁবরোধদ এবং 
কারেমণ স্বার্থের মালিক যারা ছিল, তাদের এরা অতান্ত ভয় করে চলত, সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে 
একটা আপোষ স্থাপন করতে চেঙ্টা করত। এদের পিছনে জোর ছিল অনেক- তাদের দলটিই 
প্রচণ্ড শন্তিশাল+, তার সভ্যের্র সংখ্যা বহু লক্ষ; দ্রেড ইউীনয়নগ্াল তাদের পক্ষে, দেশের আরও 
বহু লোক এদেরই সমর্থন করত। তব প্রর্গাত-বিরোধীদের সামনে ক্রমাগত কাঁচুমাু হয়ে থাকা, 
কোনো রকমে 'নজেকে বাঁচিয়ে চলাই হল এদের নীতি। উগ্রমার্ত ধারণ করত এরা শুধু 
ানজেদেরই মধ্যে চরম বামপন্ধশদের প্রাত, আর কাঁমউনিস্ট দলের প্রাত। দেশশাসনের ব্যাপারে 
এরা এমন 'বিস্ত্রী ভণ্ডুল পাকাতে লাগল যে, শেষে এদের সমর্থকদেরই মধ্যে অনেকে এদের ছেড়ে 
চলে গেল। যে শ্রামকরা এদের পক্ষ ত্যাগ করল তারা গিয়ে জুটল কাঁমডীনস্ট দলে; মধ্যাবত 
শ্রেণির যারা এদের সমর্থক ছিল তারা গিয়ে যোগ দিল প্রগাত-বরোধী দলগুলোর সঙ্গে। 
সোশ্যাল ডেমোক্তাট আর কামিউীনস্টদের মধ্যে ক্রমাগতই হৃদ্ধ চলতে লাগল, তার ফলে দৃই দলই 
দূর্বল হয়ে পড়ল। 

যুদ্ধোত্তর কালে জর্মীনতে বিপুল মদ্রাস্ফীত ঘটল; জর্মানর শিজ্পপাঁতরা আর বড়ো বড়ো 
ভূ-স্বামীরা মুদ্রাস্ফশীতকেই সমর্থন করলেন। মদ্রাস্ফখীতর ফলে টাকা প্রায় মূল্যহশন হয়ে পড়ল; 
ভূ-স্বামীদের প্রচুর দেনা 'ছিল, দেনার দায়ে ভূসম্পান্ত বাঁধা ছিল, তাঁরা সেই টাকায় অনায়াসে দেনা 
শোধ করে দিলেন, বল্ধকণ ভূসম্পান্ত আবার উদ্ধার করে 'নিলেন। বড়ো বড়ো কারখানার মালিকক্সাও 
তাঁদের কারখানা বাঁড়য়ে তুললেন, বড়ো বড়ো ট্রাস্ট (77550) গড়ে তুললেন। জর্মীনর পণ্য এত 
সস্তা হয়ে গেল যে পাথবীর সবই সে পণ্য হু হু করে কাটতে লাগল। জর্মীনতে বেকার-সমস্যার 
িহমার রইল না। শ্রামকদের প্রেড-ইডীনয়নঙগযলি ছিল অত্যন্ত শাল্তশালী; মাকের দর কমাগত 
নেমে চঙ্গল কিন্তু এরা শ্রমিকের প্রাপ্য মজ্যার অক্ষ রেখে 'দিল। মুদ্রাস্ফষীতর আঘাতটা গিয়ে 
পড়ল মধ্যবিস্ত শ্রেণির উপরে, তারা একেবারেই সব্বস্বাষ্ত হয়ে পড়ল। ১৯২৩-২৪ সনে যে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণি এইভাবে লুপ্ত-সব্ব হয়ে গেল, তারাই প্রথম হিটলারের দলে যোগ 'দিল। তারপর 
বহু ব্যাঞ্ক ফেল হল, বেকার-সমস্যা বাড়ল, দেশে অর্থ-সংকট প্রবল হয়ে উঠল; তারই সঙ সঙ্গে 
আরও বহু লোক হিটলারের দলে গিয়ে জুটতে লাগল । দেশের যে যেখানে অসল্তোষে ক্ষোভে দিন 
কাটাচ্ছে তিনিই হয়ে উঠলেন তাদের সবার আশ্রয়জ্থল। আরও একটি জায়গা থেকে তিনি অনেক 
লোক দলে টেনে লেন, সে ছচ্ছে পুরোনো সেনাবাহুনশর সেনানী-শ্রেণী। বৃদ্ধের পরে, ভার্সুই 
সাঁজ্ধর শর্ত অনুসারে সে প্রাচন সেনাবাহুনীকে ছন্রভঙ্গা করে দেওয়া হয়োছল; তার হাজার হাজার 
স্নেনানণ তখন বেকার বসে আছেন, তাঁদের করবার ছুই নেই। দেশে তখন বহু বেসরকারি বাঁছনশ 
গড়ে উঠছে, এরা কলমে রুমে গিয়ে তারই এক্একটার সঙ্গে জুটে যেতে লাগলেন। নাখলণদের 
বাহিনশর নাম ছিল 'যাটিকা বাঁহলণ'; আর লোহ-শিরস্প্রাণণ বাহিনী ছিল জাতশগ্পতাবাদশদেয 
দেনা--এরা রক্ষণপঞ্থ, কাইজারের শান আধার 'ফাঁরয়ে আনবার পক্ষপাতী । 


নামই সোশ্যালিল্ট; কিন্তু লোশ্যালিজ-ম্‌ বা সমাজতল্মবাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পকহি নেইং 
০০৮৮৯১০৭৮৮৬ ০৮ 
আছেন। এই দল তার প্রতশকাঁচহ বলে গ্রহণ করেছে '্বাস্তিকা"কে। 
কথা, কিন্তু 'চহুন্টা প্রাচীন কাল থেকেই পৃথখবীর সর্বপ্ন পাঁরচিত হয়ে আছে। এই '্াতকাঁচ 
ভারতে খুবই প্রচলিত এবং মাঞ্গলক চিহ্ন বলে প্রপ্য হয়, তা তৃমি জান! নাতলীল্পা 
বোম্ধৃদলও তোর করল, তার নাম "ঝাটকা বাঁহন”'; এদের উীর্দ ছিল একটা পাট-কিলে' রঙের 
শার্ট। এইজন্য লাৎসীদের অনেক সময় 'ব্রাউন-শাট” বা "পার্টীকলে-জামার দল বলা হয়, ঠিক 
যেমন ইতালির ফ্যাঁসস্টদের আমরা বাল 'কালো-কোর্তার, দল। 

নাৎসীদের কর্মসূচীটা বিশেষ পািজ্কার বা স্পম্ট নয়। এটা আতমানায় জাতীয়তাবাদ 
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কিছু 'বরোধিতা আছে এর মধ্যে, কিন্তু তার দৌড় লাভান্বেষী এবং ধনীদের নামে গালাগাল 
বর্ষণ পর্যন্তই । সমাজতন্দের কথা এরা একাটমান্র ব্যাপারে বলে, তাও খাপছাড়া ভাবায় : সে হচ্ছে, 
শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদতে রাম্দ্রের খানিকটা 'নিয়ন্্শ-বাবস্থার প্রাতিষ্ঠা। 

আয় এই সমস্তর 'িছনেই আছে অক্ভূত একটা নীত-_বলপ্রয়োগের নশীত। অপরের প্রাত 
বলপ্রয়োগ এবং উৎপ২ীড়নকে এরা শুধু প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদানই করে না, তাকে মানবের সর্ধ- 
শ্রেম্ঠ কর্তব্য বলে মনে করে। জর্মীনর একজন প্রাসদ্ধ দারশীনক আছেন অসভাল্ড স্পেংলার; 
[তান এই দর্শনের একজন প্রচারক। তিনি বলেন, মানুষ হচ্ছে “একটি কারণ পশু, সাহশী, 
ধূর্ত এবং 'নিষ্ঠুর”...“আদর্শবাদ মানেই কাপুর্ষতা”...পশিকারী জন্তুই হচ্ছে জীবন্ত প্রাণশন্তির 
সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন”। তাঁর ভাবায় “সহানুভূতি আপোষস্থাপন এবং শান্তি হচ্ছে দল্তহশীন অন:- 
ভাঁতি”; “্ঘৃণা-_শকারী পশুর সবচেয়ে খাঁট জাতিগত-চেতনা”। মানুষকে হতে হবে সিংহের 
মতো, তার গর্তে তার সমান শান্তশালশী আর একজনের আ্তত্ব সে কিছুতেই বরদাস্ত কল্বে না। 
শান্ডাশস্ট গরু পালে মিশে থাকে এবং যোঁদকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও সেই 'দকেই চলে--ভার মতো 
হলে মানুষের চলবে না। সেই 'িংহোপম মানুষের পক্ষে যৃদ্ধই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কাজ 
এবং আনন্দ। 

অসভাল্ড স্পেংলার এই যৃগের সবশ্রেষ্ঠ পশ্ডিতদের অন্যতম; 'তিনি যেসব বই লিখেছেন 
তাতে যে প্রচুর পরিমাণ পাশ্ডিত্যের পরিচয় আছে তা দেখলে তাম্চর্য হয়ে যেতে হয়। অথচ 
সেই অগ্গাধ পাণ্ডিত্য নয়েও তানি উপনশত হয়েছেন এই-সব অদ্ভূত এবং ঘখ্য িক্ধাক্তে! তাঁর 
কয়েকাঁটি কথা আম উদ্ধৃত করে দৌখিয়োছ, কারণ 'হটলারযাদের পিছনে যে মনোভাবাঁট রয়েছে 
তাঁর কথা থেকেই সেটাকে বোঝা যাবে; গত কম্মাস ধরে যে 'নিষ্তুর এবং পাশাবক অত্যাচারের 
বঅনৃষ্টাদ জর্মীনতে চলেছে, তার ব্যাখ্যাও এরই মধ্যে মলবে। নাৎসাঁদলের প্রতোকটি লেকেরই 
এই মত, এমন কথা ভাবা জবশ্য উঁচত হবে না। িল্তু এর নেতারা এবং উত্তর উৎপাহশরা নিশ্চয়ই 


ডেমোক্লাট এবং কঁমিভীনস্ট, শ্রামকদের এই দুটি দলের শান্ত তখনও প্রচুর শেষ পর্যল্তও লক্ষ 
লক্ষ লোক এদের পক্ষে ছিল। 'কিল্ছু দুপক্ষেরই এক শন্দ, তবু তার সামনে দাঁড়য়েও এরা পয্নস্পর 
সহযোশিতা করতে পারল না। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের হাতে যতাঁদন শান্ত ছিল, অর্থাৎ ১৯১৮ 
সনের পর থেকে এই পধল্তি, ততাঁদন তারা কাঁমিউীনস্টদের উপরে প্রচণ্ড উৎপশীড়ন চালিয়ে এসেছে; 
প্রত্যেকবারই সংকটের মৃহূর্তে গিলে প্রশ্গাতাবরোধী দলদের পক্ষ অবলম্বন করেছে : 

গনে নেই তিজ্ঞ স্মাতি তখনও স্পন্ট। ওদকে সোশ্যাল ভেমোক্রাট দল কতকটা ভ্রিটেনের শ্রামক 


কাঁমিউনিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে । অথচ এই দুটি দলই 'ছিল একধরনের মার্কসপল্ধী। 
জর্মীন পাঁরপণত হল একাঁটি যুম্ধক্ষেন্ে : তার দুদকে দুটি সমান শাল্তশালণী বাহুনী সেজে 
দাড়য়েছে। প্রায়ই দাঙ্গা-হাষ্গামা আর নরহত্যা চলতে লাগল-_বশেষ করে নাংসীদের হাতে 


৮৮০ বদ্ব-ইন্চিহাস প্রদঞ্খ 


কোনো পাস্তাই পাচ্ছে না। একটা সাধারণ নির্বাচন হল, তার ফলে নাৎসীরা বং তাদের মিাদল 
জাতশয়তারাদশরা একমে রাইখস্টানগে কোনোকিমে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে খেল। অবশ্য এই 
সংখ্যাগাক্ষি্ঠতা না পেলেও বিশেষ আটকাত না, কারণ পালামেশ্টে নাঘসশদের যত গবরোধণী পক্ষ ছিল 
সকলকে তারা গ্রেপ্তার করে জেলে পূরে রাখল। পার্লামেপ্টের সমস্ত কমিউনিস্ট সভ্যকে এবং 
পোশ্যাল ডেমোক্রাটউদেরও অনেককে এইভাবে সারয়ে দেওয়া ছল। ঠিক এই সময়েই রাইখস্টাপ্ের 
বাঁড়টা আগদুন লেগে পুড়ে শেল্‌। নাৎসীরা বলল, এটা কাঁমউনিস্টদেয় কণীর্ত, রাজকে দূর্বল 
করে ফেলবার জন্য তাদের চক্রা্ত। কামিউনিস্টরা এই অভিযোগ ভীষণভাবে অস্বীকার করল; 
তালা আবার পালটা আভিযোগ করল, এ আগুন নাধসশ নেতারাই লাগিয়েছে, কাঁমউীনস্টদের উপরে 
আরুঘণ চালাবার এফটা অজৃহাত তারা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। 

তার পর শুরু হল জর্মীনর সর্বত্র জুড়ে নাৎসী আতঙ্ক ব্য পাট্টীকলেদের অত্যাচার । 
প্রথমেই পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হল পোর্লমেশ্টে তখন নাৎসীদেরই সংখ্যাধিকা, তবুও); 
রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হল হিটলার আর তাঁর মন্ত্রিসভার হাতে । এরা আইন তোর 
করতে পারবেন, ষা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন। হবাইমারে প্রজাতল্পের যে শাসনতল্ম রাঁচিত 
হয়োছল সেটাকে এইভাবে বাতিল করে দেওয়া হল; সমস্ত প্রকার গণতন্দের প্রাতি খোলাখুঁলই 
অবজ্ঞা প্রকাশ করা হতে লাগল। জীন ছিল একটা ঘৃস্তরাষ্ট, তারও অবসান করা হল, রাম্ট্- 
শাসনের সমস্ত ক্ষমতা এনে বাঁর্লনে কেন্দ্রীভূত করা হল। প্রত্যেক জায়গাতেই ভিকৃটেটর নিযুক্ত 
করা হল, এরা একমাত্র নিজের নিজের উধ্বতন 'ডিক্টেটরেরই অধীন থাকবে। সর্বপ্রধান 
[ডিক্‌টেটরের পদটিতে স্বভাবতই বসলেন হিটলার জ্বয়ং। 

এই-সব পাঁরবর্তন যখন ঘটছে, তারই মধ্যে নাংসশ ঝাটকা বাঁহনশীকে জর্শীনর বুকে ছেড়ে 
দেওয়া হল। দেশের সর্ব ছাঁড়য়ে পড়ে এরা এমনই একটা অত্যাচার এবং আতঙ্কের রাজ্য সৃষ্টি 
করল যে তার বর্বরতা আর নৃশংসতা দেখে মানুষ স্তাচ্ভত হয়ে গেল। এরকম অনত্ঠান 
পৃথিবীতে আর হয় নি। আতঙ্ক সৃস্টি এর আগেও হয়েছে, লাল-আতঙ্ক শ্বেত-আতঙ্ক আমরা 
দেখেছ। কিন্তু সে আতঙ্ক সবই দেখা 'দিয়েছে তখন, যখন একটা দেশ বা একটা প্রবল দল 
গৃহযুদ্ধে প্রাপ বাঁচাবার জন্য লড়াই করছে। মারাত্মক 'বপদে পড়ে এবং সারাক্ষণ ভয়ে কণ্টাঁকত 
হয়ে তারই প্রাতক্রিয়া 'হসাবে তারা সে আতঙ্ক সৃষ্টি করত। কিন্তু নাৎসীদের সেরকম কোনো 
1াবপদের সঙ্গে লড়তে হচ্ছিল না, ভয় পাবার কারণও তাদের কিছুতে ঘটোন। শাসনক্ষমতা 'ছিল 
তাদেরই হাতে, তাদের কার্যকলাপে বাধা বা 'বঘ্য সূঁদ্টি করবার কোনো সশস্ত্র চেম্টাও কেউ 
করে নি।” কাজেই এই পাট্টাকলে আতঙ্কের জল্ম উত্তেজনা বা ভয় থেকে হয় নি; এ শুধু, 
নাথসীদের দলে যারা যোগ 'দিতে চাইছে না তাদের সকলকে 'সিষে মারবার একটা অতাফ্ত পাক্ষিক 
আভিান--ভেবেচিন্তে ঠাশ্ডামাথায় এবং আবিশ্বাস্যরকম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তারা এই আঁভান 
চালাচ্ছিল। 


জর্মীনতে গত মাসকয়েক ধরে বত নৃশংস অনুষ্ঠান চলেছে, প্রকাশা রঙ্গমণ্চের নেপথ্যে 
এখনও চলছে, তার তাঁলকা তোমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। আত ব্যাপক ভাবে মানুষকে ধরে 
ণনর্মম প্রহার করছে, নির্যাতন করছে, গল করে মারছে, হত্যা করছে এরা--পুরুষ নারী কেউই 
সে আকুমণ থেকে অব্যাহতি পায় নি। জেলখানায় এবং বন্দীশালায় অসংখ্য লোককে আটকে 
রাখা হয়েছে, শোনা যাচ্ছে, সেখানে এদের প্রাত ব্যবহারও করা হয় অত্যন্ত খারাপ। সবচেমে 


হয়েও তাদের চেয়ে খুব বোশি সদ্ব্যবহার পাচ্ছে না। ইহুদিদ্দের উপরে একেবারে ধ্বারাস্মক 
আর্মণ চালানো হচ্ছে। অন্যান্য আক্রান্তদের মধ্যে আছে শাক্তিকামশী, উদ্লারপল্ধী, প্রেড-ইউনিক়্ন- 
পঞ্ধশ, আফ্তজাতশয়তাবাদশ ইত্যাঁদ। নাতসীরা বলছে, মার্কসবাদ এবং মার্কস্বাদীদের, বস্তুত 
সমক্ত 'বামপন্ধীীদেন্র, উচ্ছিত্ করবার জন্যই এটা তাদের যৃষ্ধথ। হইহদিদের হাত থেকেও সমস্ত 
চাকার এবং পেশা কেড়ে নেওয়া এদের ব্রত। হাজার হাজার ইহদি অধ্যাপক, শিক্ষক, 'সঙ্গাতজা, 
আইমজশবণ, 'বিচায়ন্পাতি, গিকিংসক এবং শৃশ্রুযাকারশীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইহুদি 


কেন্দীয় 

বহু পুরুষ ধরে জর্মন শ্রমিকদের শ্রম অর্থসপ্টক্স এবং আত্মত্যাগের বলে গড়ে উঠছিল জমশনয় 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খ্রেড ইউানয়নগুলো; সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাগেয় পথস্ত টাফাকাঁড় এবং 
সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জর্মানতে আর কারোরই বাঁচবার আকার নেই, একটি মাত দল, 
একাঁট মাঘ সংগঠন, সেখানে বেচে থাকবে- সে হচ্ছে নাৎস*দল। 


বড়ো। জনগণের মধ্যে, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে খুব বোশ শিক্ষার প্রসার নাৎসী সরকারের পছন্দ 
নয়। বস্তুত 'ছিটলারবাদীদের মতে নারীর স্থান হচ্ছে গৃহে এবং রম্ধনশালায়; তার প্রধান কর্তব্য 
হচ্ছে সন্তান প্রসব করা, যারা রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করবে, প্রাণ 'বিসন করবে। ডন্তর জোসেফ 


তাদের পটে ওঠা শত্ত। ইহাঁদ ছাড়া অন্য লোকেরও অনেক দোকান নাৎসশরা বঞ্ধ করে দিয়েছে, 
দোকানের মাজিকদের গ্রেপ্তার করেছে, তার কারণ তাদের সল্দেহ এই, মাঁলকয্া আতবিস্ত লাভ করত, 
অন্যাকসরক চড়া দাম আদায় করত। নাৎসীদল্দের পক্ষভূন্ত কৃষকরা পূর্ব-প্রাশিয়ার বড়ো বডো 
ভূগ্যামীদের মহালগনজর 'দিকে লক্বনেঘে তাকিয়ে ব্য়েছে, সেগুলোকে তাদের মধ্যেই ভাগ-বাঁটোয়ারা 
করে দেওয়া হোক এই তাদের ইচ্ছা। 

নাংসণদের মূল কমন্সূচীর মধ্যে একটি চমৎকার জিনিস ছিল : এদের প্রস্তাব ছিল, দেশের 
মধ্যে কোনো লোকেরই বেতন বছরে ৯২,০০০ মাকেরি বেশি হতে পারবে না। বছয়ে ১২,০৩০ মাঝ 
মানে ৮,০০০ ভীকা, বা মাসে ৬৬৬ টাকা। এই প্রস্তাব কতদজে কার্যে পরিশত করা হয়েছে 
জানি মে। চ্যান্জেলর়ের বর্তমান বেতন হচ্ছে বছরে ২৬,০০০ মার্ক অর্থাৎ মাসে, ১,৪৪০ চীকা)। 


ডে 


৮৮৭ (বিশব-ইীতিহছাস প্রসষ্গ 


এদেত প্রস্তাব, যেসব বেদরকাঁয় কোম্পাঁন সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহাহ্য পাচ্ছে, তাদের কোনো 
স্লিরেন্র বা কর্মচারণরও বেতন বছরে ১৮,০০০ মাকের বোঁশ হতে পাররে নাঁ-আগ্গের দিনে এই- 
সব লোকেরা প্রায় অত্যন্ত মোটামোটী মাইনে পেত। দাদদ্র দেশ ভারতবর্ষ, তার সকার কর্ম- 
চারণরা যে-সব 'বিয়াট অক্ষে মাইনে নিয়ে থাকেন, তার ষণ্গে এই অন্কগৃলোর তুলনা করে দেখ। 
করাচশী আঁধবেশনে কংগ্রেস প্রম্তাব করোছিলেন, ভারতবর্ষে বেতনের সর্বোচ্চ সীমা মাসে ৫০০ টাকা 
বলে ধার্য করা হোক। 
সে আন্দোলনের পিছনে এ ছাড়া আর কিছু নেই, এমন কথা ভাবলে ভুল হবে। দেশের বিপুল 
পারমাখ শ্রামকদের কথা যাঁদ বাঘ দিই, তবে নিঃসংশয়ে বলতে পারি জর্মনদের মধ্যে বহৃসংখ্যক 
লোকেরই মনে 'ছিটলারকে "ঘরে একটা সত্যকার উদ্দীপনা দেখা 'দিয়েছে। সৌঁদন যে নির্বাচন 
হয়ে গেল তার অঞ্কটাকে যদি প্রামাণ্য বলে ধার তবে বলতে হবে জর্মীনর শতকরা ৫২ জন লোক 
এখন তারই পক্ষে। শতকরা এই ৫২ জন লোক বাকি ৪৮ দ্মকে বা তাদের কতককে ভয় দোখয়ে 
ঠাশ্ডা করে রাখছে। শ্ই শতকরা ৫২ জনের, বা এখন হয়তো তারও কিছু ঘোশ সংখ্যক, লোকের 
কাছে 'হটলার অত্যন্ত প্রিয় ব্যন্তি। জর্মীনতে এখন যারা যাচ্ছে তারা বলছে সেখানে নাক একটা 
অস্ছুত মনস্তত্বের হাওয়া আজকাল বইছে, যেন ধর্মের একটা পুনরুজ্জশবন চলছে দেশে । জর্মনদের 
মনে দড় [ব*বাস জেগেছে, ভার্সাই সান্ধর দ্বারা অপমান আর 'নপশড়নের যে বোঝা তাদের মাথায় 
চাঁপয়ে দেওয়া হয়োছিল, দীর্ঘকাল পরে এতাঁদনে তার অবসান হল, আবার তারা স্বাধীনভাবে 
[নঃবাস ফেলে বাঁচতে পারবে। 

1কিল্তু জর্মীনর বাঁক অর্ধেক বা তার কাছাকাঁছ মানুষের বশবাস এর সম্পূর্ণ বপরীত। 
জর্মীনর শ্রামকদের মন তণব্র 'বদ্বেষে আর রোষে পাঁরপূর্শ; শুধু লাংসণদের ভয়ংকর প্রাতাহংসার 
ভয়েই তারা কোনোমতে শান্ত সংবত হয়ে আছে, তাদের হনকুম মেনে চলছে। সমস্ত শ্রেণণ 
হিসাবেই তারা উৎপশড়ন আর 'বিভীষকার কাছে মাথা নত করেছে; দুঃখ আর হতাশাভরা চোখ 
মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে, বিপুল শ্রম আর আত্মোৎসর্গ 'দয়ে তিলে 'তিলে তারা যাকে গড়ে 
তুলোছল সে সমস্তই ক চমৎকার ভাবে এরা ধংস করে 'দিল। গত মাস করেকের মধ্যে জর্মীমতে 
যত কাণ্ড ঘটেছে, তার মধ্যে একটি বৃহৎ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে তার সোশ্যাল ডেমোক্তাট দলের 
সম্পূর্ণ বিলোপ : বাধা দেবার এতটুকু চেম্টামাত্র না করে এই বিরাট সংগঠনাঁটি কেমন অনায়াসে 
মৃত্যুকে বরণ করে নিল। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এইটিই ছিল শ্রামকশ্রেণর গড়া সর্বাপেক্ষা 
প্রাচশন, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ, সুসংহত দল। এইটিই ছিল গ্বিতীয় 
আফ্তর্জাতকের মের্নদণ্ড স্বরূপ । অথচ সকল অপমান সকল অসন্ভ্রম, শেষপর্য্ত সম্পর্ণ 
িলোপকে পর্যন্ত সে আঁত 'নিরশহ শাল্তভাবে মেনে নিল, একবার প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। 
অবশ্য শৃধ্মান প্রাতবাদ করে কোনো ফলই হত না। একটু একটু করে ক্রমে ক্রমে সোশ্যাল 
ডেমোক্লাট নেতারা নাদের কাছে নাতি স্বীকার করেছেন; প্রাতবারেই আশা করেছেন, হয়তো 
এই নাঁত এবং অপমান স্বীকার করেও তাঁদের খানিকটা অন্তত বাঁচিয়ে রাখতে পান্ুবেন। কিন্তু 
তাঁদের সেই নাঁত ্বীকারটাকেই তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ম স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে; নাৎসশরা 
শ্রমিকদের বুঝিয়ে দিয়েছে, দেখো, বিপদের মুখে তোমাদের নেতারা কেমন নীচের মতো তোমাদের 
একা ফেলে সরে দাঁড়াল। ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে ইতিহাস দীর্ঘাদনের ইতিহাস; সে 
সংগ্রামে একাধিকবার তারা জয়ী হয়েছে, পরাজতও হয়েছে বহু বার। ল্তু বাধা দেবার চেষ্টা 
মান না করে শ্রামকদের চ্বার্থকে বাঁল দেওয়ার, তার প্রাত 'বিশ্বাসভল্গা করার এমন প্লাঁনকর কাছিনগ 
আর কখনও শোনা যায় নি। কাঁমিউানস্ট দল বাধা দেবার চেষ্টা করোছল, একটি সর্বব্যাণ 
ধর্মঘটের আয়োজন করোছিল। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্লাট নেতারা তাদের সমর্থন করলেন নী, 
ধর্মঘট ভেষ্তে গেল। কাঁমউনিষ্ট দলকেও ছয়ভণ্গ করে দেওয়া হয়েছে, তবু এখনও তাঙ্ধা প্রকট 
গৃস্ত সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছে, সে সংগঠন বেশ ব্যাপক বলেই মনে হয়। এদের একটা সংবাদপল 
গোপনে প্রকাঁশত হয়; নাৎসী গৃস্তচর 'বভাগের প্রবল চেঘ্টা সেও নাঁক সে পাকার প্রচারসংখ্যা 


জর্মীনতে নাথসীদেয জয়লাভ ৮৬ 


এখনও বহন লক্ষ । সোশ্যাল ডেমোকাট দলের বে নেতারা জম্ণন থেকে পাঁলয়ে যেতে পেয়েছিলেন, 
তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন বিদেশ থেকেই গৃপ্ত উপায়ে খানিকটা প্রচারকার্য চালাবার চেক্টা করছেন। 

নাৎসী-আতম্কের সবচেয়ে বড়ো আঘাত পড়েছিল শ্রামক শ্রেণীর উপরেই পৃথিবীতে কিন্তু 
বেশ চাণ্চল্যের সৃষ্টি করোছল ইহ্বাদদের প্রাতি এদের দর্বাবহার। শ্রেণীতে শ্রেণীতে লংগ্রাম 
দেখতে ইউরোপের লোকেরা িছুটা অভ্যস্ত; তাদের সহানুভূতিটাও দর্বরই চলে প্রেশীগত 
পরিচয়ের পথ ধরে। কিন্তু ইহনীদদের উদ্পরে যে আক্রমণ হল সেটা জাতঙ্গত আক্লমণ; 
যেমন হত বা জারশাঁসত রাঁশয়ার মতো অন্য্রত দেশে বেসরকার ভাবে অ্পাদন 
ঘটত, কতকটা তারই অনুরূপ ব্যাপার এটা । সরফারভাবেই একটা সমগ্র 
আক্কমণ চালানো দেখে ইউরোপ আর আমোরকার লোকেরা বিস্ময়ে স্তম্তিত হয়ে গেল। সে 
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পৃথিবীসুষ্ধ লোকও এদের জর্মন বলেই জানত। এই-সব লোককে 
যে-কোনো দেশই নিজেকে ধন্য মনে করত; কিন্তু নাংসীরা তাদের উল্মন্ত জাতিগত 
বশে এদের তাড়া করে দেশ থেকে বার কয়ে দিল। এই আচরণের বিরুদ্ধে পাঁথবশি জুড়ে একটা 
বিরাট প্রাতবাদ বেজে উঠল। তার পর নাৎসশরা ইহাদের দোকানপাট এবং ইহাদ 
লোকদের বয়কট করবার ব্যবজ্থা করল; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ইহাদের জর্মীন ছেড়ে 
চলে ধাবার অনুমাত তারা কিছুতেই 'দিল না। এই রকম নশীতর একমাত্র ফস হতে পায়ে এদের 
অনাহারে শুকিয়ে মারা । পৃখিবীব্যাপণ প্রাতবাদের ফলে এখন নাৎসশরা ইহুদিদের সম্বন্ধে তাদের 
প্রকাশ্য কার্যকলাপের তীব্রতা কিছু হাস করেছে; 'কিল্তু তাদের ইহাদি-নির্ধাতনের নীতিটা এখনও 
অপারিবার্ততই রয়েছে। 

ইহাদ জাত সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ইতস্তত ছাঁড়য়ে আছে, কোনো 'িবশেষ দেশকে নিজের 
দেশও এরা বলতে পারে না। কিচ্তু তাই বলে এমন অসহায়ও এরা নয় যে নাৎসশদের এই আচরণের 
পালটা প্রহার দিতে পারবে না। পাঁথবাীর ব্যবসা-বাণিজ্য আর টাকাকাঁড়র অনেকখাঁনই এদের 
হাতে; আত শাল্তভাবে কোনোরকম হৈ চৈ না করে এরা জর্মীনর পণ্য বর্জনের 'সিম্ধান্ত ঘোষণা 
করেছে। শুধু পণ্য বর্জন নয়, তার চেয়েও অনেক বোঁশ : ১৯৩৩ সনের মে মাসে ধনউইয়র্কে 
অন্যাঙ্ঠিত একাঁট সম্মেলনে এরা যে প্রস্তাব গ্রহশ করেছে, তার থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই প্রস্তাবাট হচ্ছে : “্জর্মীনতে বা তার কোনো অংশে 'নার্ঘত উৎপন্ন বা সংশোধিত সমস্তপ্রকার 
পণ্য, কাঁচামাল বা উৎপন্ন বস্তুসামগ্রী বর্জন করতে হবে; জর্মীনর সমস্ত জাহাজ, মাল বহন এবং 
যাতীবহনের ব্যবস্থা বর্জন করতে হবে; জমানর সমস্ত স্বাস্থ্য-নিবাস, ব্রশড়া-কেন্দ্র, বা অন্যরকমের 
বত আশ্রয়স্থল বর্জন করতে হবে : ফলত যে-কোনো কাজে বর্তমান জর্মন রাঙ্গৌর কোনোপ্রকার 


সাঁ্জত করে তোলবার হুমকি শুনে ইউরোপের একেবারে খরহি-কম্প লেগে গেল। বিশেষ করে 
জ্লাল্সের, কারণ জর্মীনয় শন্তি বাড়লে তারই ঘয় সকলের চেয়ে বোশি। কয়েকটা দন তো এমন 
অবস্থা রইল, এই বুঝি ইউরোপে বৃদ্ধ বাধে। তার পর হঠাৎ এই নাংসণদের ভয়ের ঠেলাতেই, 
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ইউরোপের দেশরা একটা নূতন রকমের দল-বেদল গড়ে তুলল । ফ্রান্স অকস্মাৎ সো?ভয়েট রাশিয়ার 
প্রা একটা জঅত্যন্তরকম বম্ধ্ভাব অনৃভ্ভব করতে লাগল। ভার্সাই সাঁম্ধর ফলে বে-নব নূতন 
রাজা সৃস্টি হয়োছিল এবং যে-সর রাজ্যের কিছু লাভ হয়েছিল, সে সান্ধ আনার পাজটে দেওয়া 
হবে, এই ভক্কে তারা সবাই, মানে পোল্যান্ড, চেকোম্লোভাকিয়া, বুগোষ্লাভকা, ইত্যান্দ 
একন্স জোট বাধল, সঙ্গে সঙ্গো রাশিয়ার সঙ্গেও একটু বেশি ঘাঁনষ্ঠ হয়ে উঠল। আঁসম্টীরাতে একটা 
আশ্চর্য অবস্থার সদ্টি হল। সেখানে এর আগে থেকেই একজন ফ্যাঁষিস্ট চ্যান্মেলর প্রভূত্ব স্থাপন 
করোছিলেন, তাঁর নাম ডলফাস্‌। কিন্তু তাঁর সে ফ্যাসিজ্মে্ জ্বাত িটলারের-টার চেয়ে আলাদা 
আস্টিয়াতে নাৎসীদের জোর প্রতাপ, 'কিল্তু ডলফাস তাদের দাবিয়ে দিতে চেম্টা করছেন। হিটলারের 
জয়ে ইতাঁল উল্লাসত হল, 'কল্তু হিটলারের সবগুলো আ্িপ্রাপনকে নে ভালো বলে মনে করতে 
পারল না। ইংলণ্ড বহু বছর ধরেই জমণানর সমর্থক. ছিল; হঠাৎ সে দেশের লোক ভয়ানকরকম্ব 
জর্মন-বিদ্বেষী হয়ে উঠল, আবার তাদের মুখে 'হুন'দের নল্মটা শোনা যেতে লাগল। হিটলারের 
জর্মীন ইউরোপে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। জর্মান অল্তহশন; আর ভ্রান্সের সেনাবল প্রচণ্ড; 
ববাই বুঝল তখন যাঁদ যুদ্ধ বাধে তবে ফ্রান্সের আঘাতে দ্বর্মীন একেবারে ধাঁলসাৎ হয়ে যাবে। 
গিটলার কাজেই তাঁর চাল বদূলালেন, শাল্ত-স্থাপনের কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁকে আবার 
উদ্ধার করতে এলেন মসোঁলান-_- তিনি এসে প্রস্তাব করলেন, স্রা্স, ইংল্ণ্ড, জর্মীন আর ইতালির 
মধ্যে একটা চতুঃশন্তি চুন্ত হোক। 

শেষপর্যন্ত ১৯৩৩ লনের জুন মাসে চারাঁট জাত মিলে এই চুন্তপন্ধে সই করলেন; ফ্লাস 
1ল্তু সই করবার আগে অনেক ইতস্তত করেছিল। ভাষার 'দিক থেকে চুন্ধিপ্াট খুবই নিরশহ- 
রে এতে শুধু বলা হয়েছে, বিশেষ কয়েকটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, বিশেষ করে ভার্সাই 

সাম্ধর পাঁরবর্তন করার কোনো প্রস্তাব যাঁদ ওঠে তবে সে সম্বম্ধে, এই চারা দেশ পরস্পরের 
সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করবেন। 'কল্তু অনেকে আবার এই ছুন্তটাকে দেখছেন, একটা সো ভয়েট- 
বিরোধী দল গড়বার চেম্টা হিসাবে । জ্রাল্স খুবই আনচ্ছাসহকারে এতে সই করোছল বলে মনে 
হুয়। ১৯৩৩ সনের ১লা জুলাই তারিখে লণ্ডনে সোভিয়েট এবং তার প্রাতবেশীদের মধ্যে ষে 
অনাক্রমণ ছুন্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটা হয়তো এই চুন্তটিরই ফল এবং জবাব। এই সোভিয়েউ- 
চান্তির প্রাতি ফ্রান্স তার প্রবল সহানুভূতি এবং সম্মাত জ্ঞাপন করেছে, এটা লক্ষ্য করবার বস্তু। 

হিটলারের মূল কর্মসূচী, এইটাই জর্মন ধাঁনকতন্ফের কর্মসূচী হচ্ছে : নিজেকে সোঁভিয়েট 
রাশিয়ার বিরদ্ধে ইউরোপের ভ্রাণকর্তা বলে জাহির করা। জর্মীনকে আরও বোঁশ জায়গা যাঁদ দখল 
করতে হর তবে সে জায়গা মিলবার একমান্র স্থান হচ্ছে আর পুবাদকে, সোঁভয়েট ইউনিয়লেন্স গা 
খুবৃলে। কিচ্তু সেটা করতে হলে তার আগে জর্মীনকে অস্ত্রশস্ত্র স্সাঁক্জত কনে নিষ্ধে বে। 
এইজন্যই এখন ভার্সাই সাম্ধর অদঙ্গবদল করে এর ব্যবস্ধাটা করে নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে, 
অন্তত এটুকু আশ্বাস তাঁর পাওয়া চই যে এরা কেউ তাঁকে বাধা দেবে না। হিটল্মরের ভরসা 
আছে, ইতাঁল তাঁর পক্ষে থাকবে। এখন যাঁদ ইংলশ্ডকে পক্ষে টেনে নেওয়া যায, ভ্ববে তখন 
চতুঃশাকত-চুক্তির বার্শত কোনো ব্যাপারের আলোচনায় ফ্রাঙ্ম তাঁর 'নির্দ্ধে খেকেও তার সে 
1বরোধিতাকে সহজেই ডিঙিয়ে চলা যাবে এইটাই বোধ হয় হিটলারের মনের আশড়। 


নাৎসণ জর্মীন ইউরোপের একটি ঝটিকা-কেন্দু হরে উঠেছে, যে-কোনো দৃহ্ূতর্তে এনান থেকে 
ঝড় উঠতে পারে। «আতঙ্ক বিহবক ধারজ্রী*র অসংখ্য আতঙ্গেকর আলকানে আন্হকছি নাম যে 


জর্মীনতে নাংসখদের জয়লাভ ৮৮ 


হল। 'কিস্তু জমণীনর নিজের মধ্যে অবস্থা কশী দাঁড়াবে? এই নাৎসণ রাজত্ব কি টিকবে? জমশনর 
মধ্যেও নাৎসীদের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিরোধিতার অভাব নেই; িল্তু একথা ঠিক, সংঘবন্ধ 
বিরোধীপক্ষ এদের বত 'ছিল সকলকেই এরা বিচর্ণ করেছে। জর্শীনতে এখন আর কোনো দল 
বা সংগঠনের অস্তিত্ব নেই, নাৎসণরাই সেখানে সবেসর্বা। নাৎসীদের নিজেদের মধ্যেও দ্যাট দর 
আছে বলে মনে হয়; ধানক আর ব্যবসায়শ সম্প্রদায়, এরা তার দাক্ষণপ্ক্ষ; আর দলের সাধারণ 


[০ 


প্রায় কিছুই নেই। হিটলার তবুও এদের দুই পক্ষকে একন করে রাখতে পেরেছেন, একে ওয় 
বির্দ্ধে লাগিয়ে দিয়ে দূপক্ষকেই ঠান্ডা করে রেখেছেন। এই ক্ষমতাটাই তাঁর শবরাট সাফলোন 


দক্ষিণ আর বামপক্ষের মধ্যে বিরোধ বেড়ে উঠবেই। 
ইতিমধ্যেই তার তর্ধ-ধর্বান শোনা যাচ্ছে। ধামপদ্থণ নাসক্না বঙ্গোঁছল, প্রথম বিপ্লব তো 


গাঁদ দখল করে বসেছেন। বেশ আরামেই আছেন বলতে হবে, কাজেই তাদের এখন কোনো 
পাঁরবরনি ঘটাবার আগ্রহ নেই। 


হিটলারতল্মের এই কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেল। 'কিল্তু একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, 
নাংসীদের এই জয়লাভ এবং তার পরবতর্ঁ ঘটনাগুলো ইউরোপের তথা সমস্ত পাঁথবীর পক্ষে 
অতান্ত বৃহৎ ব্যাপার, এবং এর ফলও বহুদূর ব্যাপক হওয়া সম্ভব। এটা ফরাসজম্‌ তাতে 
সন্দেহ নেই, হিটলার নিজেও একজন খাঁটি ফ্যাঁসস্ট। কল্তু ইতালির ফ্যাঁসজূমের তুলনায় 
নাংসীদেব এই আন্দোলন অনেক বোঁশ প্রশস্ত, ব্যাপক এবং প্রশ্াতপল্থশ, এর ভিতরের এই প্রগাঁত- 
পল্ধীরা এর রূপের কিছু পাঁরবর্তন ঘটাতে পারবে, না নিজেরাই শুধু বিধ্বস্ত হয়ে বাবে, সেটা 
এখনও ভবিষ্যতের কথা। 


মারক্ক্সের গোঁড়া মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস, নাৎসশী আন্দোলনের এই প্রাতদ্ঠালাভ দেখে তাঁরা 
খানিকটা স্তা্ভত হয়ে গেছেন। গোঁড়া মাক'সবাদশরা গচিরাঁদন বিশ্বাস করে এসেছেন, একমার 
সত্যকার 'বিশ্লবী শ্রেণী হচ্ছে শ্রামক শ্রেণি; অর্থনৌতক অবস্থার অবনাঁত ঘটবার সঙ্পো সণ্গো 
এরা 'িম্নতর মধ্যাবিত্ত শ্রেপ্শর অসন্তুষ্ট এবং সর্বস্ব-বাণ্চিত লোকদের নিজেদের দলে টেনে নেবে, 
এবং শেষ পর্ধল্ত একটা শ্রামক-বি্লব ঘটিয়ে তুলবে। বাস্তাঁবকপক্ষে জর্মীনতে বা ঘটেছে সেটা 
একেবারেই উলটো। সংকট বখন এল তখন শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবের কোনো চেতনাই ছিল না 
প্রধানত সর্বস্ব-হারা নিম্নতর মধ্যাবন্ত শ্রেপীদের মধ্য থেকে এবং অন্যান্য অসল্তুষ্ট 
মধ্য থেকে লোক 'িয়েই নূতন একাঁট বিপ্লবশ শ্রেণী গড়ে তোলা হল। গোঁড়া মার্কসবাদের সঙ্গো 
এটা খাপ খায় না। কিন্তু অন্যান্য মার্কসূবাদশরা বলেন, মার্কসবাদকে একটা অন্ধাবশবার বা 
ধর্ম বা ধম*'মত, অথবা ধর্মের মতো সেও অন্রান্ত ভাষায় চরম সত্যকে বলে 'দিয়ে যাচ্ছে, এরকম 
ধারণা করলে চলবে না। মার্কস্বাদ একটা ইতিহাস-দর্শন। এ শুধু ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে 
ধার আটা বিশেষ কথা, বার রা ইতহাসের জনেককান তত বোবা যার, তার বড 
দ্বটনার মধ্যের যোগসং্র্টি ধরা পড়ে। মার্কৃসবাদ একটা কর্মনীতি, এর দ্বারা গাজা বাঁ এব 
গাম্য প্রাতণ্ঠা করা যায়। বাজ কালে 'বাঁভন্ন দেশে অবস্থার থহ বাঁচার পাঁরবর্তন ঘটে 


৮৮৬ বিদ্ব-ইীতিহাস প্রসম্গা 


মার্কসূবাদের মূল জত্রগ্যীলকে সেই অবস্থার বৌচন্তয অনুসারে নানা 'বাচারণে প্রন্োগ করে 
দেখতে হবে। 


অল্তব্য-লেভে্যর, ১৯৩৮): 


সাড়ে পচি বছর আগে উপরের চিঠিখানি লেখা হয়োছিল। এই সময়ের মধ্যে হিটলারের 
নেস্ৃত্বাধীনে নাধাস জর্মীনর বিপুল ক্ষমতা ও প্রাতপান্তলাভ 'বশ্বরাজনশীতির ক্ষেতে একটা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। বতমান ইউরোপে 'হটলারের প্রবল প্রতাপ এবং বড়ো বড়ো শন্তগুলি 
চেথবা ইতিপূর্বে যারা বড়ো ছিল) তাঁর কাছে মাথা নত করে ও তাঁর হুমৃকির দূপটে ভয়ে 
কাঁপে। বিশ বছর আগে জর্মীন পরাজত, লাগত ও 'বিধবস্ত হয়োছল 'কল্তু এক্ষণে কোনও 
যুদ্ধ করে জয়লাভ না করেও হিটলার জর্মনদের বিজয়ী জাতিতে পারশত করেছেন এবং ভার্সাই- 
এর সাম্ধপন্রকে মৃত ও প্রোথিত মনে করা হচ্ছে। 


ক্ষমতাপ্রাপ্তির পরে হিটলারের প্রথম কার্য হল, জর্মীনতে তাঁর বিরোধী দলকে ও নাধাস 
দলের শান্ত সুসংহত করা। জর্মীনকে পৃরাপৃরি 'নার্ধাস ভূমিতে পাঁরণত করার পর নাধাস দলের 
মধ্যে বামপল্থী মনোভাবের মুলোৎপাটন করবার 'সম্ধা্ত করলেন, যেহেতু এরূপ মনোভাবাপায 
নাধাসগণ পঠাজবাদদের বিরদ্ধে একটি *দ্বতীয় বিপ্লবের প্রত্যাশায় ছিল। পাটকিলে-রঙের 
ীর্দপরা চ্বেচ্ছাসেবকের দল (810%/18-81)1705) ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং তাদের নেতৃস্থানীয় 
ব্যান্তাদগকে ১৯৩৪ সনের ৩০শে জুন তারিখে গাল করে মারা হল। আরও অনেককে হত্যা করা 
হল-_তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেনারেল ফন শ্লিচার, যিনি একসময়ে চ্যান্সেলর 'ছিলেন। 


১৯৩৪ সনের আগস্ট মাসে প্রোসডেণ্ট ফন 'হশ্ডেনবার্গ মারা গেলেন ও চ্যান্সেলর 
প্রোসডেপ্টর্পে 'হিটলার তাঁর স্থলাভাষন্ত হলেন। জর্মীনতে তখন তিনি সর্বশান্তমান ফয়েরর 
(0১6 61/152) অর্থাৎ জর্মন জাতির আধনায়ক হলেন। জনসাধারণের মধ্যে যথেস্ট অভাব- 
অনটন দেখা 'দিল। এই দুঃখ-দর্দশা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রায় অবশ্যকরণীয়রূপে ব্যান্তগত 
দয়াদাক্ষিণ্যের 'বরাট ব্যবস্থা করা হল। আবাশ্যক শ্রামক-সংঘ (00019115017 [21908 
(20015) প্রাতিষ্ঠা করে সেখানে বেকার লোকদের কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 
বহুসংখ্যক ইহুদিকে জোর করে সরিয়ে 'নয়ে-__তাদের স্থানে জর্মনদের বসান হল! জর্মীনর 
অর্থনৌতক অবস্থার উন্নাত হল না, বরং উহা খারাপের 'দকেই গেল। কিন্তু কাজের অভাবে 
লোকের বেকার থাকার অবস্থাটা দূর হল। ইাতিমধ্যে গোপনে গোপনে পুনরস্মীকরণ চলতে লাগল, 
তাতে জর্মন-ভশীত বেড়ে গেল। 

১১৩৫ সনের গোড়ার 'দিকে সার উপত্যকাতে (9221 09517)) জনমত গ্রহণ করার ফলে 
দেখা গেল যে ওখানকার খুব বেশশ সংখ্যক লোকদেরই অভিমত যে তারা জর্মীনর স্গে পুন- 
র্মীলত হতে চায় এবং এই অণ্ঠলকে জর্মশীনর সঙ্গে সংযুন্ত করা হল। এ বছরের মে মাসে 
গহটলার প্রকাশ্যভাবে ভার্সাই-সাম্ধপত্রের 'নরস্মীকরণের উপধারাগ্ইীল নাকচ করে ফেললেন এবং 
সামারক শিক্ষা ও চাকারগ্রহণ আবাশ্যক বলে ঘোষণা করলেন। পুনরস্ত্ীকরণের জন্য এক বিরাট 
কার্যপারক্রমা গ্রহণ করা হল। জলশগের অন্তর্ভৃন্ত শান্তবর্গের মধ্যে কেউ কিছু করল না, ভয়ে 
তারা সকলে, বিশেষতঃ ফ্রান্স, আভিভূত হল। ফ্রান্স আলাপ-আলোচনার দ্বারা সোঁভিয়েট রাশিয়ার 
সঙ্গো 'মন্রতামূলক চুন্ততে আবম্ধ হল। 'ন্রীটিশ সরকার নাধাঁস জর্মীনর পক্ষ অবলম্বন করাকেই 
বেশী পছন্দ করল এবং ১৯৩৫ সালের জুন মাসে তার সাথে এক নৌ-চুন্ততে আবদ্ধ হল। , 

এর ফল হল অদ্ভুত রকম্রে। ইংলণ্ড তার পক্ষ ত্যাগ করে যাচ্ছে ভেবে ফ্াল্স ইতাঁার 
সাছত মৈল্রীর জন্য প্রস্তাব করল এবং মুসোলান উপয্স্ত সুযোগ উপাস্থত হয়েছে মনে করে 
আঁবিসিনিয়া অভিধান সর করে দিল। 

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে "হিটলার আস্টীয়াতে সৈন্সহ ঢুকে পড়লেন এবং জর্মীনর .সগ্ষে 


এ-অবস্থায় ফ্রান্স ও ইংলস্ড 'শ্বিতীয় শ্রেণীর শান্ততে পর্যবাঁসত হতে লাগল [হটলার-প্রভাবিত 
নাংসণ বিজয়গোৌরবে প্রভূৃত্ব করতে লাগল। 
১৯১ 
নিরষ্রশীকরণ 
২রা আগস্ট, ১৯৩৩ 


অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে যেন সেবারকার আলোচনা চলতে পারে। 

সমস্ত পাঁথবশ-ব্যাপধ সহযোগিতা স্থাপনের আরও একটি চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সে 
হচ্ছে নিরস্্করণ সম্মেলন। লশগগ অব নেশন্সের অনুশাসন অনুসারেই এই সম্মেলনাটর 
আয়োজন করা হয়োছল। ভার্সাই সাম্ধতে 'স্থির হয়োছল, জনকে এবং আঁশীয়া হাল্পোর 
প্রভীত 'বাজত পক্ষের অন্যান্য দেশকেও) অস্পরসজ্জা পাঁরত্যাগ করতে হবে। নৌবাহনী বা বিমান- 
বাহিনী বা বৃহ কোনো সেনাবাহিনী সে রাখতে পারবে না। আরও প্রস্তাব বরা হয়োছল, 


সাম্ধর প্রায় তেরো বছর গরে। কিন্তু সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন যসবার আগে একাধিক প্রার্থীমক 
কাঁমশন কয়েক বছর ধরেই সমস্ত ব্যাপারাঁটকে তন্ন তব করে 'বশ্লেষণ করে দেখেছেন। 

অবশেষে ১৯৩২ সনের প্রথম ধ্দকে 'নাঁথখল-ীব্ব 'নরস্মীকরণ সম্মেলনের আধবেশন 
বসল। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে এর বৈঠক চলল। বৈঠকে বহহ প্রস্তাব উত্থাপন 
ও প্রত্যাখ্যান হল, বহু বিবরণ পাঠ করা হাল, অফুরন্ত বুন্তিতর্ক শোমা গৈল। 'নিরস্শিকরণ 
বৈঠক থেকে ইহা প্রায় অস্মীকরণ বৈঠকে পাঁরণত হয়েছে। কোনো সর্বসন্মত 'সিম্ধান্তে পেশছাম 


চাই, অর্থাৎ ভাঁবধ্যতে তার উপরে এই ধরনের আক্রমণ চলা অসম্ভব বাঁদ নাও হয় অন্তত কাঁঠন 
হয়ে উঠবে, এমন একটা ব্যবস্থা তার একান্ত প্রয়োজন। তার প্রস্তাব, লগ অব নেশনস্‌ নিজেরই 
একটা সশস্ত্র বাহন থাকা উঁচত, কোনো দেশ অন্য দেশকে আরুমণ করলে এই বাহিনশ তার 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে এবং এই বাঁহনশতে কাজের জন্য প্রত্যেক জাঁতকেই লঘুঅস্তে সাঁ্জত 
একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল রাখতে হবে; আর সমস্ত 'বমানবাহনশই থাকবে লশগের কর্তৃত্বাধীনে। 
কিন্তু এই প্রস্তাবে আপাত্ত করা হল এই অজুহাতে ষে, বে-কয়াট বৃহৎ শাল্্ লীগকে করার়ত্ত 
করে রেখেছে, এই ব্যবস্থার দ্বারা তাদের শীল্তই আরও বাড়িয়ে তোলা হবে এবং কাত; ক্রান্সই 
ইউরোপে প্রভূত্ব করবে। 
আক্রমণকারী কে ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শন্ত ছল, কেননা প্রত্যেক আল্য্পণকারী 
জাতিরই এর্প ঘোষশা করার অভ্যাস যে, তারা ষা কিছ করছে সব আত্মরক্ষার জন্যই করছে। 
মান্টারয়ার ব্যাপারে জাপান, আবা্সানয়ার ব্যাপারে ইতালি স্বীকার করে নি যে, তারা আরুণকারণী। 
মহাযবদ্ধে প্রত্যেক জাতিই তার শতুকে আকুমণকারণ আখ্যা দিয়েছে। কাজেই আরুমণকারণর 
বিরদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে একটা সস্পন্ট ও স্ুনীর্দন্ট সংজ্ঞার প্রয়োজন। 
সোভিম়নেট রাশিয়া এক সংজ্ঞা দিল, মেই সংজ্ঞা অনুসারে, যে কোনো দেশ সীমান্ত পার হয়ে 
অন্য দেশের মধ্যে সশস্ম সেনাদল পাঠিয়ে দেবে বা এমনাক অন্য দেশের সমূদ্রকূল অবরোধ করে 
বসবে, সেই “আক্লমণকারণ' বলে গণ্য হবে। তারপর প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট একটা সংজ্ঞা দিলেন, 
তার পরে আবার লশগ অব নেশদ্‌সের একটি কাঁমাটও এ-ধরণেরই এক একাঁট সংজ্ঞা রচনা 
করল। রাশিয়া তার প্রাতবেশশ রাজ্যগীলর সাথে যে অনাক্রজপচুন্তি করল তাতে এই লোঁভল্লেট 
সংজ্ঞাই গৃহশত হল। কশ ছোটো ক বড়ো, পাঁখবণর প্রায় অম্ষস্ত দেশই এরই সংজ্ঞা মেলে নিতে 
রাজি হল, ফ্রান্স পর্যন্ত। কিল্তু এই সংজ্ঞা দেখে জাপান ভারী ব্রত বোধ করতে লাগল! 
“আক্রমণকারী”্র এই সংজ্ঞা মেনে নিতে ইংলশ্ড অচ্বীকার করল; ব্যাপারটাকে একটু অনিশ্চিত 
করেই রেখে দিতে চাইল। তার সমর্থন ক্রল ইতালি। 
সম্মেলনে “ব্রিটেনের প্রস্তারের মূল ভাত হচ্ছে এই যে, তার পক্ষে গনরস্মী- 
করণের প্রয়োজন নেই, অন্যানা জাতির পক্ষেই সেটা আবশ্যক) 'বিদান: থেকে বোমাবর্মণ সম্বন্ধে 
অন্য প্রায় সমস্ত দেশই এইরূপ বোমাবর্ধণ একেবারে বল্ঘ করে দেবার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করোছিল; 


শনয়স্মপধরশ ৮৬১ 


তব ইংলশ্ড এরুপ একটি শর্ত জুড়ে দিল যে, যেটাকে “পঁলশের প্রয়োজনে প্রাল্তবতণ অন্তলে 
বোমাবর্থপ' বলে সেটার ব্যবস্থা 'টাকয়ে রাখতেই হবে। এর মানে হল তার সাম্ভাজ্যের মধ্যে 
বোমাবযশ কলার স্বাধীনতা তার বজায় থাকা চাই। এই শতণাট আবার সকলেনন নিকট গ্রহণযোগ্য 
বলে মনে হল না--কাজেই বোমাবর্যশ তুলে দেওয়ার সমগ্র প্রস্তাবটাই ফে'সে গেল। 


জমপন অন্যান্য দেশগদীলর সমান আঁধকার দাবি করাছল এবং সেটা খুব স্বাভাবকই; হয় 
অন্যদের যেটুকু অন্মলজ্জা রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাকেও অস্মসজ্জা বাড়িয়ে তার সমান 
করে নিতে দেওয়া হোক; আর না হয় অন্যরাও জস্প্সজ্জা ত্যাগ করে তায় সমান হয়ে দাড়াক। এটা 
একেবারে অকাট্য তযান্ত। লীগের অনুশাসনেই কি বলা হার ধন, জমণনর এই বনিরস্প্পকয়ণ অন্য 
সকেরও অগ্মত্যাগের সচনামা 2 এর্প আলোচনা চলবার সময়েই, জমশীনতে নাধাঁসদজের হাতে 
ক্ষমতা এল এবং তাদের হুমকি ও মারমখো ভাবতঙ্গী দেখে ফ্রান্স ভয় পেয়ে গেল ও কঠোর 
মধর্ত ধারণ করল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শী্তিবর্গাও। জমশনর অনুকূলে যে দুইটি প্রচ্তাব উাখত 
হয়োছঙ তার একাঁউও স্যীকৃত বা গৃহশত হুল না। 


1নরস্মীকরণ ব্যবস্থা যাতে সফল না হয়, তার বাধা-বিঘ] রয়েছে যথেম্ট; এর উপরে আবার 
ববাঁনকার আড়ালেও অনেক রকম চক্রান্ত চলেছে, বিশেষ করে এই চক্রান্ত করছে রণসল্জা-নির্মাথ- 
কারণ ব্যবসায়ীদের মোটা-মাইনেওয়ালা গৃস্তচরেরা। এখনকার এই ধাঁনকতল্মশ জগতে অস্মশস্ম্ 
গ্রবং ধ্বংসের উপকরণ সামগ্রশ তোরি করার ব্যবসায় একটা অত্যন্ত লাভের ব্যাপার। এই অস্রশস্ম 
এরা তৌর করে বাভন্ন দেশের সরকারদের জন্য; কারণ শুধু সরকাররাই যৃম্ধ চালাতে পারেন-_ 
এই হচ্ছে ররীত। অথচ মজা এই, সে অস্বশস্ঘ তোর করে কতকগুলো বে-সরকার প্রাত্ঠান। 
এই-সব প্রাতষ্ঠানের প্রধান মালিক যারা, তারা বিরাট ধনশ হয়ে ওঠে, সাধারণত সব দেশের 
সরকারদের সঙ্গেও এদের খুবই ঘনিম্ভ যোগাযোগ থাকে । আগের একটি চিঠিতে তোমাকে এই 
রকম একটি লোকের কথা বলোছ, তার নাম সার্‌ বোঁসল জ্বাহারফৃ। রূণসজ্জা নির্মাণের 
কারখানাতে দারুণ লাভ, তাই এর অংশশদারশ অনেকেই কিনতে চেষ্টা করে, সমজে প্রাতস্ঠাপন্ন 
ও অনেক বড়ো বড়ো ব্যান্ত এদের মধ্যে আছেন। 


ষদ্ধ এবং যৃম্ধের আয়োজন বললেই এই-সব রণসজ্জা নির্মাণের কারখানার লাত। এরা 
হচ্ছে নরহত্যার পাইকারশ বাবসাদার; এদের মৃত্যুবর্ধী বন্পাঁতি এরা অপক্ষপাতে যে টাকা দেবে 
তাকেই বেচতে রাজ থাকে । লশগগ অব নেশন্স্‌ যখন চীনকে আক্রমণ করার অপরাধে জাপানকে 
তার ভর্ংসনা করছে, ঠিক তখনই ইংলন্ড ফ্রাল্দ এবং আরও অনেক দেশের রণসজ্জার কারখানাগুলো 
জাপান এবং চশন দ্পক্ষকেই সমানে অস্প্রশস্পের যোগান পিরে বাঁচ্ছল। সত্যকার 'নরস্মশকরখ 
যাঁদ হয় তবে এই ব্যবসাগ্লো নম্ট হয়ে বাবে, একথা সকজেই বোঝা যায়; কারশ তখন এদের 
মালই বিকোবে না। তাদের দিক থেকে নিরস্্করণটা একটা বিষম বিপদের ব্যাপার, অতএব 
সে বিপদকে 1নবৃত্ত করতে এরা প্রাণপণে চেষ্টা করে থাকে। বন্কৃত তার চেয়েও বোৌশদুর এশায়ে 
যার এরা। অস্ম্রনিম্ণীাণের বেসরকারি ব্যবসা সম্বন্ধে তথ্যানর্ণর্র করবার জন্য লগ অব নেশন 
একটি বিশেষ কমিশন নিয়োগ করেছিলেন; এরা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, এই প্রাতব্ঠানগুলি 
রশীতমতো তোড়জোড় করেই মানুষের মনে হদ্ধের আতঞ্ক বাঁড়য়ে তোলে; নিজের নিজের দেশকে 
বাঝয়ে সাঝয়ে বার ফলে হৃদ্ধ বাধতে পারে এমন সব নীতি গ্রহণে প্রবৃন্ত করে। এরা আরগু 
প্রমাপ পেয়েছেন, সমরাবিভাগ এবং নৌবাহিনীক পিচ্ছনে কোন দেশ কত টাকা ব্যয় করছে, সে 
সম্বন্ধে এরা মিথ্যা গুজব রটাতে থাকে; বেন তাই শুনে ভয় পেয়ে অন্যান্য দেশরাও তাদের 
রখসজ্জার 'পছ্ছনে আরও বোশ টাকা ঢালছে প্রলৃব্খ হয়। এক দেশকে আনেক দেশের (িরন্ছে 
ক্ষেপ্পিয়ে তুলত এরা, দেশে দেশে অস্মাসজ্জা বাড়াবার পাল্লা লাগিয়ে দিত। সরকারি কর্মচারীদের এরা 
ছুষ 'দরে হাত করত, সংবাদপন্ন বার করে তাই দিযে জনসাধারণের মতাষতকে নিজের ইচ্ছামতো 
চালাত। তার পর তারা গড়ে তুলত সব অক্তর্জাতিক ট্রাষ্ট আর একচেটিয়া ব্যবসা; তার জোরেই 
অস্ররশস্ম ইত্যাদির দাম বাঁড়য়ে দিত। লশগের এই কাঁমশন প্রস্তাব করলেন, বেগরকানি প্রাতিম্তানদের 


৮৯০ 1বন্ব-ইতহাল প্রস্গা 


পক্ষে রপসজ্জা নির্মাণ ফরা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক । নিরস্ঘণকরণ সম্মেলনেও এই প্রস্তাব তোলা 
হয়েছে, কিন্তু এর বেলাতেও 'ব্লাটশ সরকার জ্ুমাগতই সে প্রষ্তাবের বিরোধিতা করে চলেছেন। 

বাতির দেশের এই রণসজ্জা নর্মাণের ফারখানাগুলোয পরস্পরের মধ্যে নিবিড় বোগ আছে। 
সম্মেলনে কোনোরকম মতৈক্য যাতে স্থির না হয় তার জন্য এদের চেষ্টায় শ্ুটি নেই। এদের 
নিজেদের কারবার চালাবার বেলায় এয়া ঘোর আল্তজাতশয়তাবাদণ-এদের নামই দেওয়া হয়েছে 
'পাশ্ত আল্তর্জাতিক'। নিরস্তরীকরণের কথায় এরা ঘোরতর আপাত তুলবে এ তো খুরই স্বাভাবিক; 
সম্মেলনে কোনোরকম মতৈক্য ধাতে স্থির না হয় তার জন্য এদের চেষ্টার পুঁটি নেই। এদের 
গৃপ্তচররা প্রত্যেক দেশের উধ্ততন কূটনৌতক এবং রূজনৈতিক মহলেই ঘোরাফেরা করেন; 
জ্েনেভাতেও এ'দের অলক্ষুশে মর্তগৃলো দেখা যাচ্ছে, ববনিকার আড়াল থেকে সুতো টেনে এ'রা 
রঞ্গমণ্টের অভিনয়টাকে নিজের ইচ্ছামতো চালাতে চেচ্টা করছেন। 

এই শাপ্তে আল্তর্জাতিকোর সঙ্গে আবার অনেক সময়েই প্রঙ্গাঢ় মৈল্লী দেখা যায় 'বাভন্ন 
দেশের গুষ্তচর বিভাগদের । প্রত্যেক দেশই অন্যান্য দেশ তকে গোপন সংবাদ বার করে আনবার 
জন্য গুপ্তচর নিধ্ান্ত করে। অনেক সময়ে এই গৃস্তচররা ধন়্া পড়ে যায়, এবং তাদের 'নিজের 
দেশের সরকার তৎক্ষণাৎ তাদের স্গে সমস্ত সম্পর্ক সাফ অস্বীকার করে বমে। ১১২৭ সনের 
মে মাসে হাউজ অব কমন্সের সভায় এই গৃস্তচর বিভাগ সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে আর্থর 
বেছর কয়েক আগে ইনি দীরাটশ সরকারের পররাষ্-বিভাগে সহকারখ মল্মণ 1ছলেন; এখন ইনি 
হয়েছেন লর্ড পন্সন্বি) বলোছলেন : “নশীতিবোধের ভড়ং নিয়ে নাসিকা কুণ্িত করতে শিয়ে 
বাস্তব সত্যকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। জাল, চুরি, 'মধ্যাকথা, ঘুষ এবং দুনীীত, 


গনজেদের দেশের পররাম্টীনীতির উপরে এদের প্রচণ্ড প্রভাব। এদের সংগ্ঠনও অত্যন্ত হ্যাক 
এবং শতিশালশ।॥। এখনকার 'দনে বোধ হয় ব্রিটেনের গুপ্তচর 'বিভাগই সবচেয়ে বোশ শান্তিমান; 
এর কর্মক্ষেত্রের 'বিজ্তারও অনাদের চেয়ে অনেক বোশ। কাগজপয়ে একাঁট কাঁহনণ পাওয়া যায়; 
বরটেনের' একজন প্রাসম্থ গুষ্তচর রাঁশয়াতে সোভিয়েট সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মভারণ 
হয়ে বসোঁছলেন! সার্‌ স্যামুয়েল হোর 'ত্রিটিশ মন্্শসভার সদস্য; যৃষ্ধের সময়ে তান ছিলেন, 
রাঁশয়াতে ব্রিটেনের যে গুপ্তচর 'বিভাগ কাজ করাছল তার বড়ো কর্তা। সম্প্রাত 'তাঁন প্রকাশ্য 
ভাবে এবং বেশ গর্বসহকারেই ঘোষণা করেছেন, তাঁর সংবাদ-সংগ্রহের বাবস্থা এত চমংকার ছিল 
যে, রাসপৃঁটিনেত হত্যার সংবাদ অন্য কেউ পাবার বহহ আগেই তান পেয়ে গিয়েছিলেন ! 
গনরস্করণ সম্মেলনের পক্ষে আসল 'বিপাস্ত হচ্ছে এই, পৃথিবীতে দূই শ্রেণীর দেশ 


পাঁরন্রাতা প্রোসডেন্ট রৃজভেষ্ট ৮৯৯ 


শাঁচ্তকামীরা এবং অন্য বারা বৃদ্ধের সম্ভাবনা নিবারণ করতে চায় তারা এই-সব নিজাপন্তা 
চুক্ধিকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে; তার দরুন এক অর্থে এরা এই অল্যায় বর্তমান ব্যবস্ধাকেই 
'টাকিয়ে রাখবার সাহাব্য করছে। আর ইউরোপের যাঁদ এই অবস্ধা, এাঁশয়া আর আফ্রকার সম্বচ্ছে 
তো একথা আরও তেশি করে খাটে, কারণ এখানে সাজ্জাজাবাদী জাতিরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্তল দখল 
করে বসে আছে। এশিয়া আর জআফ্রিকাতে দ্ব্তমান অবস্থা, অক্ষ রাখার মানে হচ্ছে সন্জাজ 
বাদণদের শোবদকেই 'টাকিয়ে রাখা। 

এই 'বর্তমান অবস্থা'কে . 'টাকয়ে রাখার ব্যাপারে আমোরকার হৃত্তর়া্টা আজ পর্বস্ত 
ইউরোপের .কারগু সঙ্গে কোনোরকম মৈরণ বা প্রাতগ্রীতির জালে নিজেকে জড়ায় ?ন। 
-  ধিনরস্মীকরণের জন্য সব রকমের উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যর্থতাই ভালোভাবে প্রমাণ করে [দিচ্ছে 
আন্বকালকার অজ্তর্জাতিক রান্রনীতি কতোটা কৃরিম ও অসার। প্রত্যেকেই শাষ্তির কথা বলছে 
বটে, কল্তু ফুদ্ধের জন্য উদ্যোগ-আল্োজনও করছে। কেলগ-ায়া চুন্ত যুদ্ধকে যে-আইনণ বলে 
ঘোষণা করোছন, কিন্তু কেইবা উহা এখন মনে করে ধা কেইবা উহার জন্য মাথা ঘামায়? 


৯৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে জমশীন এ সম্মেলন বর্জন করে বোরয়ে এল, লশগের সদস্যপদেও 
ইস্তফা 'দল। তখন থেকে সে লশগের বাইরেই আছে। জাপানও মাণ্টারয়ার ব্যাপারে লশগ জাগে 
করেছে, এবং আঁবাদনিয়াকে আরুমণ করাতে লশগ যে মলোজাব বাস্ত করেছে ভার ঈলুন ইতালি 
লাগ বর্জন করেছ। তাই, 'তিনাঁটি বড়ো বড়ো শান্তই লীগের বাইরে আছে-এর্‌প অবস্থায় 
লশগের ব্যবস্থাপনায় নিরস্তশকরণ সম্পর্কে কোনও আল্তজাঁতক সি্ধাল্ত গ্রহণ প্রায় অসম্চব হয়ে 
দাঁড়াল। বস্তুত, 'নরস্মশীকরণ সম্মেলনের স্বল্প পরেই সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে অস্ম-সজ্জার 
আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। জর্মীন এক বিরাট সৈন্য ও 'বিমানবাহনী গড়ে তুলতে লেগে গেল; 
ইংলস্ড, ফ্রান্স, আমোরিকার হ্ত্তরাম্্র এবং অপরাপর দেশগ্লি আতারন্ত অস্ম-সহ্জার জন্য প্রচুর 
অর্থ বরান্দ করল। 


৮৯২ বব-ইাতহাস প্রসষ্গ 
যাঁপজ্য গড়ে তোলা অনেক বোশ সহজ 'ছুল। ইউরোপের দেশগুলো দার হয়ে পড়েছে, খপভারে 


জাহাজটির দাম পড়েছিল ৬০,০০,০০০ পাউন্ড । অথচ সেই শীনউইয়কর্কে সম্প্রীতি বলা হয়েছে 
'্ুধারতদের শছর'। চিকাগো প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরেরও 'মিউীনীসপ্যালটিগুলি কার্ধত দেউালিরা 
হয়ে গেছে, হাজার হাজার কর্মচারীকে মাইনে ধিতে পারছে লা। আবার দেই 'চকাশোতেই এখন 


একটি বিরাট প্রদর্শনণ বা শবশ্ব-মেলা' চলছে, তার লাম দেওয়া হয়েছে “প্রগাতির শতান্দণ”। 
এশ্বর্য আর দৈন্যের এই পাশাপাশি সমন্বয় শুধু যে আমেরিকাতেই দেখা যাচ্ছে তা নয়। 
লশ্ডনে যাও, দেখবে ব্রিটেনের উচ্চতর শ্রেণীদের অজন্র অর্থ আর বিলাসৈর প্রমাণ তার সববাঙ্গে 


ছাড়িয়ে রয়েছে, অবশ্য গরিবদের বপ্তিগুলো বাদে। আবার যাও ল্যাংকাশায়ার়ে, যাও ইংঙন্ডের 
উত্তর বা মধ্য-অণ্চলে, যাও ওয়েল্স্‌ এবং স্কটল্যাশ্ডের কতকঙ্ছালো অংশে, দেখবে ব্যভুক্ষু বেকার 
বাহনীর দশর্ঘ সা, দেখবে মানুষের শৃজ্ক বিবর্ণ মুখ, দেখবে মানুষের জীবনধালার চরম 
দুবাবস্থা। 
আমোরকাতে গত ক'বছরের মধ্যে একাঁটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেছে, সে হচ্ছে অপরাধ- 
অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি, বিশেষ করে 'দলবদ্ধ* অপরাধ--এক-একদল গুণ্ডা একন্ন মিলে কাজ চালায়, 
তাদের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে এলে অনেক সময়েই গাল ছড়ে তাকে মেরে ফেলে। অনেকে 
বলেন, মাদক পানীয় শর্বাক করা 'নাঁষ্ধ করে আইন রাঁচিত হয়োছল, তার পর থেকেই নাক 
অপরাধের মান্না অনেক বেড়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধের অষ্পাঁদন পরেই এই “মদ্যপান-নিষেধ 'বাঁধাঁটকে 
আইনে পাঁরণত করা হয়। এই আইনাঁটর মূলে খুব উৎসাহ "ছল বড়ো বড়ো কারখানার মাঁলক- 
দেয়; তাঁরা চেয়োছলেন যেন তাঁদের শ্রামকরা মদ খেতে না পায়, কারণ তা হলেই তারা কাজ 
ভালো করতে পারবে। ধকল্তু ধনণয়া নিজেরা এই আইনকে অগ্রাহ্য করে চললেন, াবদেশ থেকে 
বেআইনিভাবে মদ আমদানি করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে দেশে মদ বাক্রির প্রকাণ্ড খরেটা 
বেআহীন ব্যবসা গড়ে উঠল। এই ব্যবসার নাম ছিল 'বূট-লোগং; এরা অন্য দেশ থেকে চোরাই 
পথে মদ ও সুরাসার [নিয়ে আসত, দেশের মধ্যেও গোপনে এসব' তোর করত। সাধারণত আসল 
দজানসাটির তুলনায় এই গোপনে তোর করা মাল হত অনেক খারাপ এবং অনেক বোঁশ ক্ষাতকর। 
এই-সব পানীয় অত্যল্ত চড়া দামে 'বাক্ত হত, যেখানে এ-সব পাওয়া যেত তার নাম ছিল *্পশক- 
ইজ'। আমেরিকার প্রত্যেক বড়ো বড়ো শহরেই এই রকমের হাজার হাজার গোপন পানশালা গাঁজয়ে 
উঠল। অবশ্য এর সমগ্তটাই বেআইনি ব্যাপার, অতঞব এই বাবসাকে 'টাকয়ে রাখবার জন্য পালিশ 
এবং রাষ্টীধ্রম্থরফের ঘুষ খাইয়ে বা ভয় দোখয়ে চুপ করিয়ে রাখা হত। আইনকে এমন ব্যাপকভাবে 
অগ্রাহ্য করে চশ্রবার' ব্যবস্থা হয়ে গেল, তার ফলে দলবদ্ধ দস্যবৃত্তিও ক্রমে বেড়ে চলল। অতএব 
মদ্য-পান নিষেধের ফলে একদিকে যেন শ্রমিক এবং গ্রাঙ্য-আধিধাসদের কল্যাণ হল, অন্য দদকে 
তেমনই দেশের বিরাট একটা ক্ষাঁতও এ্ররই ফলে হয়ে গেজ একটা অত্যন্ত শাঁতশালশী চোরাই 
ব্যবসায়ীর দল গড়ে উঠল। সমস্ত দেশটাই তখন দুটি গলে 'বিভপ্ত হয়ে গেল : একগল রইল 
মদ্যপান নিষেধের পক্ষে, একের নাম হল 'শুফমোদের দল; অন্য দিকে রইল নিষেধ-বিরোধারা, 
তাদের নাম হল শঁভজেগদের দল । 
দলবদ্ধ দস্দের অন্যান্ঠত অপরাধের মেট সবচেয়ে বিখ্যাত অবং ভয়াবহ হচ্ছে শিক্খুছার: 
রনির ছোটে তোতা বে এরা রে নিছে মা তানের কে জেরে বদ 
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আদায় করে। কিছু, কাল আগে 'লিশ্ড্বার্গের শিশু পুত্রকে এরা এইভাবে চুর করেছে এবং 
তারপর নৃশংসভাবে হত্ত্যা করেছে_লে হত্যার বিবরণ শুনে পাঁথবীসূম্থ লোক আতঙ্কে শিউরে 
উঠোছল। 

গ্রকদিকে এই-সব ব্যাপার, অন্যাদকে বাঁ্গজ্-সংকট, তার উপর আবার দেখা গেল, দেশের 
বড়ো বুড়ো সরকান্সি কর্মচার আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়শদের মধ্যে অনেকেই দুনশততপরান্থথ এবং 
অযোগ্য ব্যাস্ত : এই-সব দেখে শুনে আমোরিকার লোকেরা একেবানেই দিশাহারা হয়ে গড়ল। ৯৯৩২ 
সনের নভেম্বর মাসে এল প্লেসিডেস্ট-নির্বাচন। এই নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ লোক রূজভেল্টের পক্ষ 
অবলদ্বন করল; তাদ্ধের আগা, রুজ্ঞভেল্টই এই 'বপদে তাদের ঘাণ করতে পারদেন। লুজত্েক্ট 
রুজ্ধন পদ্তজে'; ডেমোক্রাটক দলের লোক তান, হৃন্তরাম্ট্ের প্রো্িডেশ্টের আনে এই দলের সভ্য 
অঙ্পই এ পর্যন্ত বসেছে। 

দুটি ভিম্ম মেশের অবস্থা তুলনা করে দেখবার মধ্যে আনন্দ আছে, তাতে অবস্থাটা বুবাবারও 
সুবিধা হয়; অবশ্য দুই দেখের নিজস্ব বিশেষদ্বৃল্দেকে হনে করে রেখে তবেই তুলনা করা চলবে। 
এই জন্যই ব্যন্তরূন্টে যে-সব ব্যাপার সম্প্রাত় ঘটেছে ঘাকে দ্বর্থধীন এবং ইংল্ডের সঞ্গে তুলনা 
করে দেখতে লোভ হয়। জর্মনির লঙ্গেই ফুস্তরাষ্থের সাদৃশ্য বোশ, কারণ দষ্ট দেশই শিষ্প- 
প্রচেন্টার দিক দিয়ে অত্যল্ত উন্নত, অথচ দুটি দেশেই কাঁষজশীবর সংখ্যা বিরাট । জর্সানর দো 
লোকসংখ্যা শভকরা ২৫ জন কৃষক; হ্ন্তরান্ধে এদের পরিমাণ শতকরা ৪০ জন। এদের জাতীয় 
নপীতি 'স্থর করবার ব্যাপারে এই কৃষকদের কথা স্মরণ রেখে চলতে হয়। ইংলস্ডে তা নয়, সেখানে 
কৃষকদের আনুপাতিক সংখ্যা আত অন্প, অতএব তাদের 'দিকে কেউ হ্রুক্ষেপই করে না; বাঁ 
এখন আবার এদের নূতন করে বাঁচিয্লে তোলবার কিচ্ছু 'কিছু চেষ্টা চলছে। 

জর্মীনতে নাংসাঁ আন্দোলনের একটি প্রধান কারণ ছিল 'বিভ্হারা 'নিম্দতর মধ্যাৰন্ত লোক- 
সংখ্যার বৃদ্ধ; জর্মীনর মুদ্রাজ্ফীতির পরেই এদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্ুতগাঁততে বেড়ে বায়। জর্মানতে 
এই শ্রেপটাই িস্লবাঁপল্থী হয়ে উঠেছিল । আমোরকাতেও ঠিক এই শ্রেশীটাই এখন বেড়ে উঠছে, 
এদের বলা হয় “শাদা-কলারওয়ালা প্রোলেটারয়াট”; এই নাম 'দয়ে এদের শ্রমিক শ্রেণণভুত্ত 
প্রোলেটা'রিয়েট থেকে আলাদা কবে বোঝানো হয়, কারণ তারা সাদা-কলর পরবার মতো বাবুঙ্সানা 


অন্যান্য বে-সব ব্যাপারে এদের মধ্যে তুলনা করে দেখা যায় সে হচ্ছে, মদ্রা-সংকট, মার্ক 
প্াউণ্ড আর ডলারের স্বর্ণমূল্য থেকে বিচ্যুতি এবং মৃদ্রাম্ফীত, আর ব্যাঞ্ক ফেলের 'হাড়ক। 
ইংলশ্ডে কোনো ব্যাঙ্ক ফেল হয়ান, কারণ সেটা বহ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যান্কের দেশ নয়, তার ব্যাত্কসংক্রাল্ত 
ব্যবসায় সবখানিই চলছে কয়েকটি মান্র অতি বৃহখ ব্যান্কের হাতে । এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে ই 
?তনাঁটি দেশে ঘটনার স্লোত একই ভাবে বয়ে চলেছে; সংকটের ধাক্কা প্রথম লাগল জর্মীনতে, তায়পর 
ইংলন্ডে, তারপর য্ুন্তরান্ট্রে। জর্মীনতে নাতনীরা জয়লাভ করেছে, 'ন্রটেনে ১৯৩১ লনের নির্বাচনে 
জাতশয় সরকার জয়লাভ করেছেন, ১৯৩২ সনের নভেম্বর মাসে রুজভেল্ট নির্বাচনে চিিতেছেন; 
তিনটি দেখেই মোটামমটি একই শ্রেণির লোকরা এদের পিছনে থেকে এ“দের সাহাম্য করেছে। 
|| 


আুধু নয়, জর্খনতে অবস্থা যা দাঁড়য়েছে ইংলপ্ড এবখ আমোবিকার অবস্থা এখনও ততদুর 
পারপাঁত লাভ করোনি বলেও। কিন্তু এর মধ্যে মোন্দা কথাটা হচ্ছে, এই তিনাঁটি দেশই 'শিজ্প- 
প্রচেষ্টার দিক থেকে অত্যন্ত অগ্রবতর্ট দেশ; ঠিক রকমের কতকগুলো অর্থনৌতিক গ্রভাৰ 
এই বিন দেশেই কান্দম করছে; অতএব এদের যে ফল দেখা বারে তার মধ্যেও সাদশ্য না থেকে 
পারে না। ফ্রান্স বো অন্য কোনো দেশ) সম্বন্ধে এই কথাটি এতথ্দনি প্রযেদজ্য নয়, কারণ ক্রাহস 
এদের তুলনার এখনও অনেক বোঁশ কাঁষপ্রধান, শ্িপপ্রচেষ্টার দিক থেকে অনেক ধম উন্নত দেল। 

১৬৩৩ লনে মার্চ মাসের প্রথম দিকে রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্ম্ভার গ্রহণ করলেন। 
প্র্ম তার সঞ্গে সশ্চেই প্রচণ্ড একটি ব্যাঞ্ষ-সংক্ট দেখা দিজ। বাঁশিজ্য-সধকট তো চনহ, 


৮৯১৪ ধষজ্ব-ইতিহণস প্রসঙ্গ 
তার উপরে এটা এজ ফাউ। এর কয়েক সপ্তাহ পরে রুজভেল্ট, 'তাঁন বখন কার্ধভার গ্রহ 


রূজভেম্টের প্রাতি দেশের লোকেরও এতখান আম্থা; ভেবেচিজ্তে কংগ্রেস রুজভেল্টকে 
মতা 'দিয়ে ঘিল। লুজভেল্ট বস্তুত হয়ে উঠলেন দেশের ভিক্‌টেটর অবশ্য প্রজাতল্মী), 
প্রত্যেকাঁট প্রজা আশানভরা চক্ষু মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল, 'তাঁনি আবলম্বে কার্ধকরা 
অবলম্বন করুন, সর্বনাশ থেকে তাদের রক্ষা করুন। রূুজভেষ্ট সত্যই বিদাযতের বেগে কাজ শুরু 
করে 'দিলেন; কয়েক মা সপ্তাহের মধ্যেই তাঁক্স নানাবিধ ক্িয্লাকলাপ দেখে 'স্রগ্র যুক্তরাষ্ট্রের তন্দ্রা 
ছুটে গেল; তাঁর উপরে যে শ্রদ্ধা লোকের 'ছিল সেটাও বহুগুণে বেড়ে গেল। 

প্রেসিডেপ্ট রূজভেল্ট যে বহাবিধ 'সিম্ধাল্ত '্থির করলেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল : 

১।' ক্বর্ণমান তান ছেড়ে দিলেন, ডলারের দামকে নেমে যেতে দিলেন; এর ফলে খাতকের 
পের বোঝা কমে গেল। এটা একটা মদ্রাস্ফীতির ব্যাপার । 

২। সরকারি অর্থ সাহাবা 'দয়ে কৃষকদের দুরশান প্রাতকার করলেন; কাঁষকে অর্থ সাহাব্য 
দেবার জন্য প্রকাণ্ড একটা খণ তোলবার ব্যবস্থা করলেন এই খণের পাঁরমাল ২,০০,০০,০০,০০০ 


ডলার। 
৩। বন-বিভাগের জন্য এবং বন্যা-নিবারক কাজের জন্য অবিলম্বে ২,৬০,১০০ শ্রামককে 

কাজে ভার্ত করে 'নলেন। এটা করা হল বেকার-সমস্যাকে একটুখানি কমিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। 
৪। বেকারদের সাহাব্য করবার জন্য 'তান কংগ্রেসের কাছে ৮০,০০,০০,০০০ ডলার 


চাইলেন। কংগ্রেস টাকা মঞ্জর করল। 
&। লোককে চাকার 'দিয়ে পোষবার উদ্দেশ্যে সরকার কাজকর্ম করাবেন বলে 'তাঁন একট 
ীবরাট পারমাণ টাকা আলাদা করে রাখলেন। এই টাকার পাঁরমাণ প্রায় ৩,০০,০০,০০,০০০ ডলার, 


এই 'বপুল পাঁরমাণ অর্থ সবটাই যোগাড় করতে হবে ধনীদের কাছে ধার করে। রুজভেল্টের 
সমগ্র নশীতিটাই ছিল, এবং এখনও হচ্ছে, প্রজাদের ক্রয়-ক্ষমতাকে বাঁড়য়ে তোলা; তাদের হাতে 
টাকা থাকলে তারা 'জিনিস কিনবে, বাশিজ্য-সংকট 'নজে থেকেই কমে আসবে । এই উদ্দেশ্য 'ঈ়্েই 
আয় করতে পাররে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি খাটুনির সময় কামিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। 
দনপ্রাত খান মেয়াদ কাময়ে দেওয়ার মানেই হচ্ছে আরও বোশ করে লোকের চাকার হওয়া । 

সংকট এবং মন্দার সময়ে কারখানার মাঁলকরা সাধারণত যে রীতি অবলম্বন করে থাকেন, 
রুজভেল্টের এই নশীতাঁটি ঠিক তার 'বপরণত। এরা প্রায় সর্বন্রই চেষ্টা. করে বেতনের হায় কাময়ে 
দিতে এবং কাজের সময় বাড়িয়ে দতে, বেন তার ফলে পণ্যের উতপাদন-ব্যর় আরও কমানো বায়। 
রূজভেন্ট 'কিল্চু ধলছেন, প্রচুর পারমাশ পণ্য-উৎপাদন যাঁদ আবার আরম্ভ করতে চাই, তবে 
আমাদের সে পথ্য 'িনবার সমর্থও জনসাধারণকে হৃগিয়ে দিতে হবে; সেটা করার উপায় হচ্ছে 
ব্যাপক ভাবেই উজ্চহারের বেতন 'বিতরণ করা। এ 

রুজভেল্ট-সরকার সোঁিয়েট মাশিয়াকেও একাঁট খাপ দয়েছেন, সৈই টাকায় সে আর্মোরকার 
ভুলা কিনবে। এই পি দেশের অধ্যে বৃহৎ-পাঁরমাণে পণা-ীবানময়ের বাবস্থা করা যায় কি না, 
তা নিয়েও এই দুটি সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। 
-  আমোরিকা এতাঁদন ছিল খাঁটি ধাঁনকতল্ী দেশ, সম্পূর্শ এবং অবাধ প্রাতযোগিতার ক্ষেত 
যাকে বলে ব্যান্ততঙ্ণ” দেশ। রুজভেল্টের নুতন কর্মনীতিটা এর সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, কারণ 


পারনাতা প্রোসডেস্ট রুজভেল্ট ৮৯৫ 


ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তিনি নানা রনকমেই হস্তক্ষেপ করছেন। কার্যত তান শিষ্প-বাবসাযর়ের উপরে 


আমোরকার জাতীয় বিশেষত্ব তার উৎসাহ এবং উদ্যম, এই কাজেও তায় পর্গ পারিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে। শিশশ্রামক [নিয়োগ 'নাষদ্ধ করা হয়েছে। ষোলো বছর বয়স পবন্তি ছেলেমেয়েদের এই 
[হসাবে শিশ্গ বলে গশ্য করা হবে)। বেশি বেতন দাও--এই হচ্ছে তার ধ্বনি : বেতন বাড়ানো 
চাই, কাজের সমর কমানো চাই। এই আভিযানাটর নাম দেওয়া হয়েছে 'দম্াক্ধর আভিধান; শোনা 
ধাচ্ছে সমস্ত দেশটাই নাঁক এই লাঁভবানে সোনিক সংগ্রহের বিরাট বিজ্ঞাপন-কেত্দু পারণত হয়েছে। 
এরোপ্লেনগুল্ি দেশের সর্ব ছুটোছুটি করে মালিকদের এবং অন্যদের প্রাতি আবেদন প্রচার করছে। 
বড়ো বড়ো শিল্প-প্রাতষ্তানগুলোর প্রত্যেকটিকেই আলাদাভাবে বুঁকিয়ে-সাঝয়ে নিজস্ব একটা 
কর্মসভ”' স্থির করতে বলা হচ্ছে; এই কর্মসূচীতে উচ্চতর বেতনের হার ইত্যাঁগ 'না্দস্ট করা 
থাকবে, এবং একে কার্যে পাঁরশত করবার জন্য প্রাতম্ঠান নিজেই দায়ী থাকবে। খুব নন্রভাষায় 
একট শাসানও 'দয়ে দেওয়া হচ্ছে, উাঁচতমতো একটা কর্মসূচশ যাঁদ তাঁরা নিজেরা খাড়া করতে 
না পারেন, তবে অগত্যা সরকার নিজেই তাঁদের হয়ে সেটা তো করে দেবেন। মালিকদের 
ব্যান্তগতভাবে একটা করে প্রাতগ্রুতি পতে সই করতে বলা হচ্ছে, তাতে তাঁদের কর্মচারী ও 
শ্রামকদের বেতন বাড়াবেন, কাজের সময় কামিয়ে দেবেন, এই মর্মের প্রাঁতশ্রাত লেখা আছে। যে 
মাঁজকরা এই ব্যাপারে নিজে থেকেই অগ্রণী হয়ে আসবেন, সরকারের আঁভিপ্রার আছে তাঁদের 
একটা করে সম্মানসূচক পদক 'দিয়ে দেবেন; যাঁরা পিছনে সরে থাকবেন তাদের লজ্জা দেবার জন্য 
এই সম্মানিত বান্তিদের নামের একটা তালিকা প্রত্যেক শহরের ডাকঘরে টাঙানো থাকবে। 

এই-সব আয়োজনের ফলে পণ্যমূল্য এবং বাশিজ্যের খাঁনকটা উতন্নাত হয়েছে। কিন্তু সতাকার 
উ্বাত মনোঘলের উন্নাতি। পরাজয়ের চেতনা যেটা দেখা 'দয়োছল তার অনেকথানিই অল্তা্হত 
হয়ে গেছে; জনসাধারণের মনে এবং বিশেষ করে মধ্যাবত্ত শ্রেণীদের প্রোসডেন্ট রুজভেল্টের প্রাত 
একটা অগাধ শ্রম্ধার সন্তার হয়েছে। ইতিমধ্যেই এরা তাঁর তুলনা করছে আমোরকার জাতীয় মহাবীর 
প্রোসডেণ্ট 'লঙ্কনের সঙ্গো; রুজভেল্টেরই মতো 'তাঁনও কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন একাঁটি সংকটের 
মহরতে গৃহযুজ্ধের মাঝখানে। 

ইউরোপে পর্যন্ত বহু লোক রূজভেল্টের দিকে তাঁকয়ে রইল, আশা করতে লাগল, সকেটের 
ধিরৃদ্ধে সংগ্রামে তানই এসে সমস্ত পৃথিবীর নেতৃত্ব গ্রহ করবেন। কিন্তু নাঁখল-বিশ্য অর্থ- 
নোৌতিক সম্মেলনের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা তাঁর উপরে 'কিশ্ঠিৎ অপ্রস্ হয়ে উঠলেন। তার 
কারণ, রুজভেজ্ট তাঁর প্রীতানাঁঘদের নির্দেশ 'দয়েছিলেন, ভলারের মূল্য সোনার দরে বেধে দিতে 
যেন তাঁরা অস্বীকার করেন, বা হ্ক্তরাম্টে তাঁর যে-সব প্রকাণ্ড পাঁরকল্পনা রয়েছে তার কোনো- 
রকম ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এন কোনো ব্যাপারে বেন সম্মাত না দেন। 

রূজভেল্টের নশীতঁট নিঃসংশয়েই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের নীতি; আমোরকার অবস্থার 
উন্নতি ঘটাবেনই এই তাঁর দঢ় প্রাতজ্ঞা। ইউরোপের কোনো কোনো দেশ এটাকে পছন্দ করছে 
না; বিশেষ করে ফ্রান্সের ব্যাঞ্কওয়ালারা এর উপরে বিশেষ বিরন্ত। '্রাটিশ সরকার রুজভেল্টের 
প্র্গাতপল্থণ প্রবৃত্ত অন্মমোদন করেন না। তাঁরা চান বৃহৎ ব্যবসা। 

অথচ ধবশ্ব-রাজনপাঁতর ব্যাপারেও তাঁর পূর্ববতণ প্লোসডেশ্টের তুলনায় রুজভেম্ট অনেকখানি 
বোঁশ সায় অংশ গ্রহণ করছেন। 'নিরস্মশকরণ সমস্যা এবং অন্যান্য আফ্তজাঁতক সমস্যা সম্পর্কে 
তাঁর মনোভাব ইংলশ্ডের তুলনার অনেক বোঁশ স্পন্ট এবং অগ্র্গাতপল্থী। 'হটলারকে তান আত 
তরভাষার যে সাবধানবাক্য শৃনিয়ে দিয়েছিলেন তার ফলেই হিটলার তাঁর তজন-গর্জন কমিয়ে 
ফেলেছেন। তদাভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গো তান সংপ্রব স্থাপন করছেন। 

আমেরিকাতে, এনং অন্য্ও যে বৃহৎ প্র্নাট আজকাল মানুষের মনে জেগে উঠেছে লে 


সৃম্ধমার প্লোজছেশ্ট রৃজভেল্টের হুকুম শুনে এক্সা এদের ফমজ্ত ক্ষমতা এবং সুঘোগ-জাকিধা দিশ্চয়ই 
ছেড়ে দেবে না। আপাতত এন্সা চুপ করে আছে, কারণ জনমতের গাঁত এবং প্রোসডেপ্টের জনাপ্রয়তা 
দেখে এরা একটু ভড়কে গেছে। কিল্তু এরাও সুযোগেরই অপেক্ষা রয়েছে। আর মাসকয়েকের 
মধ্যে বাদ অবস্থার বড়ো রকম উন্নাত কিছু না দেখা যায়, তবে তখন জনমত রুজতেন্টের প্রাত 
1বমৃখই হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে; বৃহৎ ব্যবসারীরাও তখনই জ্বমার্তভ ধারণ করবে। 

বিজ্ঞব্যান্তরা অনেকে বলছেন, প্রোসডেন্ট রুজছেল্ট অসম্ভবের সাধনায় ঘ্রতশ হয়েছেন, এ ভ্রত 
তাঁর কিছুতেই সফল হতে পারে না। যাঁদ ?বফল হন, তবে বৃহৎ ব্যবসারশরা আবার প্রধান হয়ে 
উঠবে, হরতো আগের চেয়েও তাদের শান্ত এবারে বেড়ে যাবে । তার কারুণ, রাম্মারতত সমাজতল্ম 
প্রাতচ্ঠার যে আয়োজন রূজভেল্ট করেছেন, সেইটাকেই তখন বৃহৎ ব্যবসাম্নীরা তাদের ব্যান্তগত লাভ 
আহরণের কাজে লাগাবে । আমোরকাতে শ্রীমক আন্দোলন প্রবল নয়, তাকে সহজেই বিচূর্শ করে 
দেওয়া যাবে। 

আল্তব্য : প্রোসডেন্ট রূজভেল্ট সংকট থেকে মুন্ত হবার ও ধনগ্তান্িকতাকে নূতন অবস্থার 
সম্গো সামঞ্জস্য করে চালাধার বে প্রচেন্টা করেছেন তা আধাঁশকভাবে সফল হয়েছে, যাঁদও কোনো 
মৌলিক পাঁরবর্তন সাধিত হয় নি। অবস্থার উন্নাত হয়োছল। মূলতঃ এই প্রচেম্টার 'ভাত্ততে 'ছল 
সাহাব্যদানের (রালিফ) বিরাট পারিকঞ্পনা ও মালিকদের ব্যঝিয়ে-সৃঝিয়ে কাজের সময় কামিয়ে বেশশ 
বেতন এবং কারখানার লাভের অংশ কর্মচারধদের 'দিতে রাজশী করানো । মালিকগণ, নিশেষতঃ ফোর্ড, 
এটাকে তাদের স্বাধীনতার উপর আঙ্কমণ বলে প্রাতরোধ করল। শিষ্প ও কীঁষর জন্য 'বাঁধবদ্ধ 
আইন (6০৫55) বার্থ হয়ে শাল এবং অনেক ধর্মঘট হল। কিন্তু আমোরিকার শ্রা্কদল আঁধকতর 
শাল্তশালশ ও সংঘ-সচেতন হয়ে উঠল এবং একটা নুতন ভাবধারায় অনুপ্রাণত হল। শ্রামক-সংঘের 
(72966 101)101)$) সভ্যসংখ্যা খুবই বেড়ে গেল। অর্থনৌতিক সংস্থার পুনরূন্বরনের সঙ্গে সঙ্গে 
বড়ো বড়ো শিল্প-বাশিজ্যের মাঁজকগণ আধকতর মারমুখো হয়ে উঠল ও রুজভেল্টকে প্রাতরোধ 
করল। জাতীয় পুনরুখান আইন (টব 200759] [২৪০০৬০০/ 4৯০০ ও কাঁষিসংক্রাল্ত-সামজস্য 
বিধান আইন (48005165121 4১01050006100 400 নামক রুজভেষ্ট কর্তৃক 'বাঁধবন্ধ প্রধান 
ধারা এ্যাটর কার্যকরাী উপধারাগদালির প্রায় সবকাঁটকেই সর্বপ্রধান বচারালয় (5801005 ০4001:0) 
শাসনতন্মাঘরোধশী বলে ঘোষণা করতে সেগুলো অকেজো হয়ে গ্েল। এভাবেই রূজভেরক্টয লযাবধান” 
(৬৮ 1৩21) হ্যর্থ হাল। 

১৯৩৬ সালে 'বপূজ ভোটাধিক্যে রৃজভেল্ট দ্বিতীয় বারের মতো গ্রেসিজেশ্ট (নির্বাচিত 
হলেন। বড়ো বড়ো 'শিল্পবাশিজ্য প্রাতন্তানের সঙ্গে তাঁর জ্বন্ব এখনও চলছে। কংগ্রেস আর এখন 
তাঁর প্রভাবের আওতায় নেই, বহু ব্যাপানেই কংগ্রেস তাঁর বিরোধিতা করছে! 


১৯৩ 
পালামেন্ট রশাতির ব্যর্থতা 
৬ই আগস্ট, ১১৩৩, 


সম্প্রাত যে-সব ব্যাপার ঘটেছে আরা তাত একট; বিশদ আলোচনাই করলাম; আমাদের এই পার- 
বর্তনশশীল জগতকে এখনকার দিনে রুপে দিচ্ছে যে-সব শাফি এবং প্রবতি, তারও অনেকগলোর় কথা 


পালশমেশ্টী রণাতির বার্থতা ৮৯৭ 


গবচার এর মধ্যে যে তথ্যগুলো বড়ো হয়ে চোখে পড়ে তার মধ্যে দুটি বস্তু আছে-- 
তাদের নাম আম আঙেই করোছি, তবু তাদের নিয়ে আরও একটু আলোচনা করা দরকাযর়। এই 
দুটির বৃদ্ধোত্তর বুগে শ্রীমক আন্দোলন এবং প্রাচীন ধরনের সমাজতচ্মের ব্যর্থতা; 
অন্যাট হচ্ছে পার্লামেশ্টদের ব্যর্থতা বা বলহানি। 

[ব্ববৃদ্ধ যখন শুরু হল, শ্রামক সংগঠনগুলোর শাল্তও তখন চাস পেয়ে গেল, 
ভেঙে টুকরো হয়ে গেল- এর কথা তোমাকে বলেছি। এর মূলে ছিল 
যুদ্ধের আকাস্মক আবির্ভাব; সে সময়ে মানুষের মনে একটা [হংঘ্র জাতীয় উন্মাদনা জেগে ওঠে, 
ক্ষাণক একটা উল্মস্ততা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। গত চার বছরে আবার আরেকটা ব্যাপার ঘটেছে, 
সেটা এর চেয়ে একেবারেই অন্য বস্তু, এবং এর চেয়েও বোশ শেখবার জিনিস তার মধ্যে আছে। 
এই চার বছর ধরে পাঁথবশ জুড়ে চলছে বাঁপিজা-সংকট; ধাঁনকতল্শ পৃথিবশর ছীতহাসে এত বড়ো 
সংকট আর কখনও দেখা যায় নি। এরই ফলে শ্রামকদেরও দৈন্য আর দশা দিল দিন বেড়েই 
চলেছে। অথচ এই সংকটের আঘাতে শ্রামক জনসাধারণের মধ্যে কোনো সত্যকার বিশ্লব-চেতনা 
জেগে গঠে নি; সব্প এবং ব্যাপকভাবে তো নয়ই। বিশেষ করে ইংলশ্ডে এবং যস্তরান্মো এর 
কোনোই আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। 

পুরোনো ধরনের ধানকতন্মের ভাঙন ধরেছে, সেটা সংস্পম্ট। বাইরে থেকে দেখে যতদুর 
মনে হয়, পৃথিবশর অবস্থাটা সমাজতম্্ রণীতি প্রবর্তনের সম্পূর্ণ অনকূল হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
সে পাঁরবর্তন সবচেয়ে বেশি কামনা করবার কথা যে মান্বদের, মানে শ্রামরুরা, তাদেরই আধকাংশের 
মনে 'বগ্লব ঘটাবার কোনো ইচ্ছা নেই। এদের চেয়ে বরং ধবস্লব-কামনা বেশি প্রথর দেখা যাচ্ছে 
আমোরিকার রক্ষণপল্ধী কৃষকদের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে প্রায় সব দেশেরই নিম্সতর মধ্যাবত্ত শ্রেপদের 
মধ্যে; শ্রামকদের তুলনায় এদেরই আগ্রহ-উদ্যম অনেক বোশি। সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে এটা 
জর্মীনতে; কিন্তু এর সাক্ষাৎ ইংলণ্ডে, যুস্তরাম্ট্ে, এবং অন্যান্য দেশেও পাচ্ছি, অবশ্য কিছু কম 
পাঁরমাণে। আগ্রহের মান্রার তফাৎ এদের মধ্যে আছে, তার কারণ এদের প্রত্যেকের জাঁতগত 'বিশেধত্ব; 
সংকটের রূপ সকল দেশে সমান নয়, সেটাও এর একটা হেতু। 


আমোৌরকার শ্রামকরা সে বিদ্যায় কেন এদেরও ছাঁড়য়ে যাচ্ছে? অনেকে শ্রামক-নেতাদেরই দোষ 
দেন; বলেন তারা অক্ষম, তারাই শ্রামক শ্রেণর প্রাত 'ব*বাসঘাতকতা করছে। তাদের অনেকে 
সত্যই এই দোষে অপরাধশী সন্দেহ নেই; এরা স্াবধা পেলেই দলত্যাগ করছে, শ্রীমক আন্দোলনটাকে 
নিজেদের ব্যান্তগত স্বার্থসাদ্ধির একটা সোপানস্বর্প ব্যবহার করছে__এটা খুবই দুঃখের কথা। 
মান্ষের প্রত্যেক কাজে প্রত্যে ব্যাপারেই সবিধাবাদশদের দর্শন মেলে; কিচ্ছু বেখানে সেই 


মতবাদ বলে গ্রহণ করেন নি, অবিলম্বে একে আয়ন্্ব করা চাই এমন কামনাও তাঁদের মনে জাগে 
নি। এদের উজ্ভারত সমাজতল্মবাদ ধানকতন্মী ব্যবস্থার সঞ্গে বড়ো বোঁশ জাঁড়য়ে পড়েছিল, 


৬৭ 


৮৯৮ বশ্ব-ইাতিহাস প্রসশা 


মিশে গিয়েছিল। ৪৫4৪১3৩08০8 
এসে পেশছত; জশীবনযান্রার মান উচ্চতর করবায়্‌ ব্যাপারে এক্সা সেই ধাঁনকতচ্মের আঁস্তদ্বের উপরেই 
ভরসা করে খাকত। সমাজতল্যবাদ এদের পক্ষে হল একটা দৃরবতর্ঁ আদর্শ, একটা স্বস্নের 
ক্বর্গলোক, সে ভাবিষ্যতের বক্তু, বর্তমানের নর। ক্র্গের সেই প্রান কম্পনারই মতো এর 
নামটাও হয়ে উঠল ধাঁনকতঙ্ঘীদেরই ম্বার্থীসাম্ধর উপার। 

এইজন্যই এই-সমস্ত শ্রীমক দল, স্রেড ইউানয়ন, সোশ্যাল ডেমোক্লাট দল, 'শ্বিতণয় আল্তজর্ণাতক, 
এবং এই শ্রেপণর অন্যান্য প্রাতষ্ঠানরা সকলেই শুধু সংস্কার-সাধনের ক্ষ ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়েই 
খুব বাস্তসমস্ত হয়ে রইল, ধাঁনকতন্মের কাঠামোর গায়ে কোথাও এতটুকু হস্তক্ষেপ করল না। 
এদের সে আদর্শবাদ কোথায় হারিয়ে 'নিশ্চহ হয়ে গেল; এরা ক্রমে পাঁরণত হল শুধ* বিরাট 
দা নি মা িভারি নানি 

॥ 

নবজাত কাঁমিউনিস্ট দলের অবস্থা ছিল অন্যরকম। শ্রীমকদের জন্য একটি নূতন বাশ” এরা 
বহন করে এনোছল, তাদের জশবনযান্লার সঙ্গে তার যোগ অনেক বোঁশ, তার আহ্বানের জোরও 
অনেক বেশি প্রচণ্ড । সে বাণীর 'পিছনেও ছিল একটি চিত্তাকর্ষক পশ্চাংপট-_সোভিয়েট ইউনিয়নের 
উজ্জল দম্টাম্ত। অথচ তবুও এই আহবানে সাড়া প্রায় 'মিললই না। ইউরোপ বা আমোরকার 
শ্রমিক জনসাধারণ এর 'দকে আকৃন্ট হল না। ইংলশ্ডে এবং যাব্তরলানটে এর প্রাতিষ্ঠা আশ্চর্বরকম 
অঙ্প। জর্মীনতে এবং ফ্রান্সে কিছুটা প্রতিষ্ঠা এর মিলল; কিল্তু জর্মীনতে অন্তত তার দরুন 
ীসম্ধলাভ এর কা সামান্য ঘটল তার বিবরণ আমরা দেখোঁছ। আল্তর্জাততক বিস্তৃতির 'দিক থেকে 
দুটি প্রকাণ্ড পরাজয় এর ঘটেছে, একবার চীনে ১৯৯২৭ সনে, আর একবার জর্মীনতে ১৯৩৩ সনে। 
অথচ এই বাশিজ্য-মল্দার যুগে, যখন পৃথিবীতে বার বার করে সংকট ঘটছে, শ্রমিকরা অঙ্প মাইনে 
পাচ্ছে, বেকার হয়ে থাকছে, এই সময়েও কমিউনিস্ট দল ছু করে উঠতে পারল না কেন? কেন, 
সেটা বলা শন্ত। কেউ কেউ বলেন, এর জন্য দায়শ শুধ্‌ তাদেরই চালের ভুল, কর্মনশীতির ভুল 
পল্থা। অন্যরা বলেন, কাঁমউীনস্ট দলের সঙ্গে সোঁভয়েট সরকারের সম্পর্ক বড়ো বোশ বড় 
ছিল; তাই যতখানি আন্তর্জাঁতক রূপ এদের কর্মনশীতর থাকা উচিত ছল সেটা হয় নি, সে 
কর্মনশীতর মধ্যে অনেক বোশ পাঁরমাণে আত্মপ্রকাশ করেছে সোভয়েটেরই নিজস্ব জাতীয় কটনশীতি। 
হতে পারে, কিন্তু তব্‌ও একে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলে মনে করা কঠিন। 

কমিউনিস্ট দল বলতে যা বোঝায়, শ্রামকদের মধ্যে তার তেমন প্রাতম্ঠা ঘটল না। কি্তু 
কাঁমউনিজমের মতবাদগুলো ব্যাপকভাবেই ছাঁড়য়ে পড়ল, াবশেষ করে ব্যাম্ধজবী শ্রেণীদের মধ্যে। 
পৃথিবীর সর্ব, এমনাক ধাঁনকতন্দ্রের যারা সমর্থক তাদের মনেও, একটা প্রত্যাশা ব্য একটা ভয় 
জেগে উঠেছিল, এই সংকটের ফলে হয়তো কািউনিজ্‌মের প্রাত্াই অপরিহা হয়ে দাঁড়াবে 
পুরোনো ধরনের ধাঁনকতল্মের দিন আতক্রান্ত হয়ে গেছে, একথা সকলেই বুঝতে 
নিজস্ব ধনসংগ্রহের এই রাঁতি, ব্যান্তগত লাভান্বেষণের এই নখীত, কো লি 
পাঁরকজ্পনা নেই, অপচয় বিরোধ আর থেকে থেকে সংকটের আঁবির্ভাবই যার বিশেষত্ব, একে এবার 
যেতেই হবে। এর জায়গাতে প্রাঁতা্ঠিত করতে হবে কোনো প্রকারের একটা সুপাঁরকাঁজ্পত সমাজ- 
তল্মশ ব্যবস্থা বা সমবায়-ব্যবস্থা। তার মানে এ নয় যে শ্রামক শ্রেণণর জয়ও হতেই হবে; কারণ 
মালিক শ্রেণীদের কল্যাণার্থেই একটা আধা-সমাজতল্র্শ রূপ দিয়েও রাম্ট্রকে গড়ে নেওয়া যায়। 
রাম্থীয়তত সমাজতল্ঘ আর রাস্ট্ীয়ত্ত ধানকতল্ আসলে প্রায় একই বস্তু; আসল কথাটা হচ্ছে, সে রাম্ীকে 
চালাচ্ছে কে, তার থেকে লাভই বা হচ্ছে কার- সমগ্র সমাজের, না বিশেষ একটা মালিক শ্রেণশর। 

বাদ্ধজীবীরা এই-সব তকরশবতর্ক করতে লাগলেন; এদিকে পাশ্চাত্য জগতের 'শিজ্পতল্্ী 
দেশগুলোতে নিম্নতর মধ্যাবন্ত শ্রেশরা বা ক্ষুদে বুর্জোয়ারা কাজে নেমে গেল। এই শ্লেশ- 
গুলোর মনে একটা অস্পম্টরকম ধারণা ছল ধে ধাঁনকতন্ বা ধাঁনকতল্মীরা তাদের শবে 'নচ্ছে, 
এদের 'শবরুদ্ধে করকম একটা দ্রোহের ভাবও তাদের মনে ছিল। কল্তু এর চেন়্েও ঢের বেশী 
ভয় করত তারা শ্রামক শ্রেশীকে, কামিীনস্টরা যাঁদ ক্ষমতা দখল করে বসে, তখন ক হবে? এই-বে 


পাজণসেপ্টী রশাতির 'বাধতা ৮৯৯ 


ফ্যাসজমের ঢেউ জাগা, ধানিকরা পাধারথত আর সঙ্গোই একটা মিটগাট করে নিল; কারণ তারা 
বুঝতে পারাছিল কাঁমীনজমের প্লাবনকে ঠোঁকয়ে দেবার এ ছাড়া আন অন্য উপায় নেই। 
কমিউাঁনজৃমের ভয়ে যারা সঙ্মচ্ত হয়ে উঠোঁছল, ক্রমে ক্রমে তাদের প্রায় সকলেই এসে এই 


চুরে খান খান হয়ে পড়ে বাচ্ছে। 
ধচঠির শোড়াতে দ্বিতীয় যে বৃহৎ ব্যাপারটির কথা বলোছিলাম, এই থেকেই তার কথাও 
এসে পড়ছে : সে হচ্ছে পার্লামেশ্টগুলোর ব্যর্থতা বা বলছাঁন। 'ডিকচেটার শাসন এবং প্রাচশীন- 


সম্পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। ফ্রান্স এবং ইংলন্ডে পর্বল্ত এই ব্যাপার দেখা দিয়েছে; ইউরোপের 
মধ্যে এই দূটি দেশেই গণতল্ম সবচেয়ে দীর্ধাদন এবং সবচেয়ে দর্রপ্রাতথষ্ঠ হয়ে টিকে ছিল। ইংলস্ডের 
অবস্থাটা দেখা যাক। 

ইংয়েজদের কাজকমের রশীত-নশীতি ইউরোপ মহাদেশের রশীতনশীতয় চেয়ে সম্পূর্ণ (বিপন্শীত। 
এরা সবসময়েই প্নরোনো ঢংটাকে লোকচক্ষে টিকিয়ে রাখতে চেচ্টা করে; তার ফলে দেশের মধ্যে 
কোথাও পাঁরবর্তন ঘটেছে সেটাও বাইরে থেকে [বিশেষ বোঝা হায় লা। সাধারণ দৃষ্টিতে যে 
দেখছে তার মনে হবে 'রা্টিশ পার্লামেন্ট আগে যেমন ছিল এখনও তাইই আছে। আসলে কিন্তু 
এর পাঁরবর্তন হয়েছে অনেকখানি । আগের 'দিনে হাউজ অব কমনস্‌ সরাসরিই কর্তৃত্ব করত; তার 
সাধারণ সভাদেরও কথার অনেকখানি দাম 'ছিল। আর এখন মল্সভা বা সরকারপক্ষই প্রত্যেকাঁট 
বৃহৎ ব্যাপারে 'সম্ধান্ত কয়েন, হাউজ অব কমন্স শুধু সে সিম্ধান্ত সম্বন্ধে 'হা' বা "না? বলবার 
অধিকারী । অবশ্য 'না' বলে সরকারম্পক্ষকে গাঁদ থেকে নামিয়ে দেবার ক্ষমতা তার আছে; 'কিচ্তু 
সেটা একটা আঁতি প্রচণ্ড ব্যমপার। অতদূর যেতে হাউজ প্রায়ই চায় না, কারণ সে করতে গেলে 
নানারকম হাঞ্গামার সৃষ্টি হবে, নূতন করে সাধারণ নির্বাচন পর্য্ত করতে হবে। কাজেই 
সরকারপক্ষের যাঁদ হাউজ অব কমন্সের মধ্যে একটা সংখ্যাঁধক্য থাকে, তবে সে প্রায় যা তার 
ইচ্ছা তাইই করে বেড়াতে পারে, তার সে কাজে হাউজের সম্মাত আদায় করতে পারে এবং এইভাবে 
সে কাজটাকে আইনসঞ্গত করে নিতে পারে। অতএব দেখছ সাঁত্যকার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার 
হাত থেকে স্খালত হয়ে শাসনবিভাগের হাতে চলে গিয়েছে, এখনও যাচ্ছে। 

তার উপরে আবার, পার্লামেশ্টের কাজের চাপ আজকাল এত বেড়ে গেছে, এত অসংখ্য 
জাঁটল সমস্যার সমাধান তাকে করতে হচ্ছে, যে পার্লামেন্টে কাজের একটা নূতন রণাঁতই এখন 
দাঁড়য়ে গেছে : যে-কোনো ব্যবস্থা বা আইনের শুধু মূল নশীতগুলোই পার্লামেন্ট নিজে "স্থর 
করে দিচ্ছে, খধাটনাটগুলো সম্পূর্ণ করে নেবার ভার ছেড়ে দিচ্ছে শাসনাবভাগের বা তার বিশেষ 
কোনো শাখা-বিভাঙ্গের হাতে। এর ফলে শাসনাবভাগ্বের হাতে বিপুল ক্ষমতা এলে পড়েছে, 
সংকটের মৃহূর্তে সে এখন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামতোই কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রের বৃহত্তর 
কার্বাবলশর সঙ্গে পার্লামেণ্টের সম্পর্ক এইভাবে ক্রমেই আরও ক্ষণ হয়ে আসছে। এর প্রধান 
ধর্তব্য এখন কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে শুধ্‌ সরকার কার্যকলাপের সমালোচনা করা, প্রশ্ন এবং 
তথ্য জিজ্ঞাসা করা, আর সরকারপক্ষ সাধারণ যে নশীত ধরে চলেছেন তাকে শেষপর্যন্ত' অনুমোদন 
করা। হ্যারজ্ড জে লাস্ক বূলেছেন : “আমাদের রাশীব্যবস্থা এখন পাঁরিণত হয়েছে শাসনাবভাগের 
ধৃডক্‌টেটািতে; পার্লামেপ্ট 'বিদ্রোহ করতে পারে এই ভয়েই সে যা একট; সংবত হয়ে থাকছে ।” 

১৯৩১ জনের আগস্ট মাসে শ্রামক মল্শীভা হঠাৎ ভেঙে গেল; এমন অদ্ভুত উপায়ে এটা 
ঘটানো হল যে তাই থেকেই বোবা যায় পার্লামেপ্টের এ-ব্যাপারে হাত কত সামান্য ছিল। লাধারধত 


৯০০ বিশ্ব-ইঞ্তিহাস প্রসষ্গ 


ইলেশ্ডে মল্লমীসভার পতন ঘরে, হাউজ অব কমন্সে দে ডোটে হেলে গেছে বলে। ৯৪৩১৯ সনে 
হাউজের সামনে কোনো কথাই তোলা হল না এ নিয়ে, কণ ঘ্ছে তাও কেউ জ্দনত. না, ক্যাবিনেটের 
নিজের সভাদেরও অনেকেই নয়। প্রধানমল্তণী র্যামূজে ম্যাকডোনল্ড অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে 
খানিক গোপন পরামশ করলেন; এ*রা গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করলেন; তার পরই বল, পুরোনো 
মল্মীসভা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, নূতন একটি মল্মীসভার নাম সংবাদপন়ে ঘোষণা করে দেওয়া 
হল! পুরোনো মল্্রীসভার কোনো কোনো সভ্য সংবাদপন পড়েই এই-সব ব্যাপানের কথা প্রথম 
জানতে পারলেন। এর সমস্তটাই অত্যন্ত অস্বাভাবক এবং গখতল্মাবরোধন ব্যপার; শেবপর্বন্তি 
হাউজ.অব কমন্স এটাকে অনুমোদন করোচ্ছল, কিন্তু তাই বলেই সেকথাটা 'মিথম হয়ে বাবে না। 
গশতন্ম নয়, এটা ছল 'ডিক্টেটার শাসনের রীতি। 

শ্রীমক মল্মীসভা রাতারাতি সরে গিন্ে তার জান্মগতে এল একটি "জাতীয় মল্তীমভা'; 
রক্ষণশশলদের হল তাতে প্রাধান্য, এবং জনকয়েক উদারনোতিক ও শ্রমিকদলের লোক এই দলে (ভাঁড়য়ে 
দিয়ে এটাতে জাতাঁর রং ফলানোর চেষ্টা করা হুল। বাঁদও শ্রামকদল র্যামজে মঢাকডোনাক্ডকে 
দল থেকে বাহজ্কৃত করে, নেতার্‌ূপে মেনে নিতে অস্বীকার করল্‌, তব তিনিই রইলেন প্রধানমন্ত্রী । 
'জাতীয় সরকার' বলতে শুধু বোঝায় এমন একটা সরকারকে, যার মধ্যে 'বন্তশালা শ্রেশীরা, সম্পাশ্তির 
মালিকরা, সকলেই তাদের মধ্যেকার মতাঁবরোধ পরিত্যাগ করে এসে একান্ত হয়েছে, সমাজতল্লী 
পাঁরবর্তনকে ঠোঁকয়ে দেবার জন্য । সে সমাজতল্্ী পাঁরবর্তন অত্যন্ত বোঁশ ব্যাপক হয়ে পড়বে, 
মাঁলক শ্রেণশীদের প্রাতষ্তঠাকে বিপন্ন করে তুলবে, বা তাদের উপরে অত্প্ত ভারশ একটা বোঝা 
চাঁপয়ে দেবে এই আশঙ্কা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই হয় এই ধরনের দ্াতীয় সরকারের সূদ্টি। 
১৯৩১ সনের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে এই অবস্থাই দাঁড়য়োছিল : এমন একটা সংকটের সাঁষ্ট তখন 
হল যার ধাক্কায় শেষপর্য্ত পাউশ্ড সোনা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল; এবং এরই প্রাতীক্রল্লা ?হসাবে 
ধাঁনকতল্্রীরা তাদের সবখানি শান্ত [নিয়ে দল বেধে দাঁড়াল সমাজতল্্কে রুখবার জন্য। মধ্যবিস্ত 
শ্রেণীভুন্ত জনসাধারণকে এরা ভয় দেখাল, শ্রমিকরা যাঁদ জেতে তবে তাদের যা কিছু সপ্টয় আছে 
সমস্তই হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই ভয়ে এই ক্ষুদ্র বুর্জোয়া শ্রেণী একেবারে বিহৰল হয়ে গেল, 
জাতীয় সরকার বিপুল ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। ম্মাকডোনাল্ড আর তাঁর দলবলরা 
লোককে বোঝালেন এই জাতাঁয় সরকার বাঁদ না থাকে তবে কামিউাঁলজ্‌মের হত থেকে দেশের 
আর অব্যাহত নেই। 

এমাঁন করে ইংলন্ডের পূরোনো দিনের গণতন্মে ভাঙন লেগেছে, পালনামেন্ট িন দিন ক্ষীপপ্রাণ 
হয়ে পড়েছে । মানুষকে উত্তোজ্জত উল্মন্ত করে তোলে এমন কোনো গভগর সংকট, যেমন ধর্ম 'নিয়ে 
ধিবরোধ, বা জাতি এবং শোষ্ঠীগত বিরোধ আর্ধ জর্মন বনাম ইহা), সর্বোপার অর্থনৌতিক 
াবরোধ আছেদের আর নেইদের মধ্যে),-যখন এসে উপাস্ধত হয়, তখনই গণতদ্দের গাঁড় উল্‌টে 
পড়ে যায়। আয়ারল্যান্ডের কথা মনে করে দেখো: ১৯১৪ সনে বখন আল্স্টার আন্প বাঁক 
আয়া্ল্যাশ্ডের মধ্যে ধর্ম ও জাতিগত বিরোধ শুরু হল, ব্রিটেনের রক্ষণপল্থধী দল পার্লামেন্টের 
1সম্ধান্তও মেনে নিতে সাফ অস্বীকার করে বসল, খমনাঁক গৃহযৃদ্ধেও উস্কাঁন 'দতে লাগল। 
এইই হয়; বাইরের দৃম্টিতে ষেটা গণতল্্শ রশীতপদ্ধাত সেটা 1দয়ে যতক্ষণ মালিক শ্রেপণদের প্রয়োজন 
1সম্ধ হচ্ছে ততাঁদন তারাও 'নিজের স্বার্থ রক্ষা করবার খাতিরেই একে ব্যবহার করতে থাকে । শকল্তু 
সে-গণতন্ম যখন ব্যাঘাত ঘটায়, তাদের যে-সব বিশেষ সৃঘোশ-সুবিধা আর ম্বার্থ আছে তার 
পরিপল্ধী হয়ে ওঠে, দেই মৃহূতেই তারা তাকে পারিত্যাগ করে, ভিক্‌টেটাক় রশীতনশীত প্রাত্তিষ্ঠিত 
করে দেয়। ভাবষাতে কোনোঁদন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আয়কাংশ সভ্য ব্যাপক সামাজিক পারবর্তন 
সাধনের স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করে বসবে এমন হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। সোঁফন যাঁদ সেই 
সংখ্যাগারম্ঠ দল কায়েঘী-স্বার্থের উপরে আঘাত হানতে চেত্টা করে, তবে সে ক্বার্থের মালিকরা 
হক্সতো খোদ পার্লামেপ্টকোই অগ্রাহ্য করে চলবে, বা তার সে 'সিম্ধান্তের বিরদ্ধে দেশে বিদ্রোহ 


পর্ষ্ভ উস্কে তুলতে চেম্টা করবে __১৯১৪ সনে আল্স্টারের ব্যাপার নিয়ে ঠিক ঠতাইই তারা 
করোছল। 


সকল মানুষের সমান অধিকার। আর ধাঁনকতন্ হচ্ছে ঠিক তার '[বপরণত; সেখানে অর্থনৌতক 
ক্ষতাটা অল্প কজন লোকের হাতে বেস্শভূত হয়ে থাকবে । সেই আমতা প্রয়োগ 
িজেদেয় জ্বার্থ উদ্ধার করে নেবে। তারা নিজেরা একটা বিশেষ সাধধার আসন 
আছে, সেই আসনকে নিরাপদ রাখবার জন্যই তারা আইন তোর করে; সেই আইন 
গাশ্য হবে আইন এবং শৃঙ্খলার 'বিঘ্যকারশ বলে, সমাজের কাছে সে শাস্তি পেতে বাধা । এই 
ব্যবস্থার কোনোখানেই সামোর স্থান নেই; মানুষকে যেটুকু স্বাধীনতা এখানে দেওয়া হয় তারও 
রতি সে আইনের একমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধাঁনকতন্দ্রকে 

রাখা। 

ধাঁনকতল্ন আর গণতন্দের মধ্যে এই বিরোধ এদের প্রক্কাতিগত এবং চিরন্তন বস্তু; 'িভ্রা্ত- 
কারণ প্রচারবাদণী আর পার্লামেন্ট ইত্যাদ গণতন্মের বাহ্যক অনষ্ঠান 'দয়ে একে অনেকসময়ে 
প্রচ্ছন্ন করে রাখা হয-_মালিক শ্রের্পীরা অন্যান্য শ্রেশীদের শদকে এক-আধ টুকরো রুটি ছংড়ে 
ফেলে দেয়, তাই দিয়েই তাদের অষ্পাঁবস্তর সল্তুম্ট করে রাখে। কিন্তু তার পর এমন একটা 
সময় আসে খন তাদের হাতেও আর ছংড়ে দেবার মতো রুটি অবাঁশম্ট নেই, এই দুই দলের 
মধ্যে 'বিরোধটাও তখন চরমে ওঠে, কারণ এবার সংগ্রাম আসল িনিসাঁটকেই নিয়ে, রাষ্ট্রের অর্থ- 
নোৌতক আধিপত্য 'নয়ে। সেই অবস্থাঁট যখন আসে, তখন ধাঁনকতন্মের সমর্থকরা, যারা এত 


দল এবং এদের অনুরূপ সব দলই অক্তা্হত হয়ে যায়; গণতাল্মক অনষ্ঠান-প্রাতচ্ঠানগঁলকেও 
বাতিল করে দেওয়া হয়। ইউরোপ আর আমোরকাতে এখন এই অবস্থাঁটিই এসে উ্পাস্থত হয়েছে; 
ফাঁসিজম এই অবস্থাটিরই প্রতক-__-আঁধকাংশ দেশই কোনো না কোনোর্‌পে সে প্রাধান্য প্রাতম্ঠা 
করে ধসেছে। শ্রামক শ্রেণশীকে সব্ল এখন নিছক আত্মরক্ষার জন্যই লড়তে হচ্ছে, ধানকতল্ম তার 
সবখান শান্ত সংহত করে রূখে দাঁড়য়েছে, তার সে নূতন এবং প্রবল সংহাতির সঙ্গে বৃষ্ধ করবার 
মতো শান্ত শ্রামক শ্রেণীর নেই। অথচ আশ্চর্যের কথা, সে ধানিকতন্্র নিজেও টলমল করছে, নূতন 
জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। এটা প্রার নিশ্চিত, এবারকার এই বৃদ্ধের 
পরে বাদ সে বে'চেও থাকে, তাও সে থাকবে অনেকখানি পাঁরবার্তত এবং অনেকথানি কঠোরতয 
রূপ নিয়ে। এবং সেটাও আবার স্বভাবতই হবে এই দশীর্ঘ সংগ্রামেরই আরেকটি নৃতনতর অধ্যায়ের 
স্‌চনামান্র। ধানকতল্মের রূপ যে দেশে যেমন হোক না কেন, তার আমলে শিল্পপ্রচেন্টা, মানুষের 
বে জশবনধারা আধানক কালে চলেছে, তার সমস্তটাই একটা 'বিরাট রণক্ষেত্র : যেখানে দূই পক্ষের 
বাহিনীর মধ্যে ক্রমাগত সংগ্রাম চলেছে। 

অনেকে ভাবেন, অল্প কয়েকজন করে 'বিচক্ষণ ব্যান্তর ছাতে যাঁদ এক-একটা দেশের শাসন- 
কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হত, তবে এই সমস্ত অশাল্তি বিরোধ ও দুঃখ কষ্ট কিছুই আর পৃথিবীতে 
থাকত না। : ভাষেন, 7১০৫১১৮৮০১৬, 
বোকামি বা ক্জাত। এ'দের ধারণা, সাধু পুরুষরা যাঁদ শুধু একবার এসে একত্র হন, উবে 
মগাতপূর্ণ উপদেশ দিয়ে এবং তাদের রশীতিনশীতর ভুল কোথায় সেটা দেখিয়ে দিয়েই এই দু্বৃতিগের 
এপ্রা অনারাসে শুধরে নিতে পারতেন। কিন্তু এটা একটা অত্যন্ত ভূল ধারণা; দোষ মানৃযের 
ময়, দোষ হচ্ছে ব্যবস্ধার-_এই ব্যবস্থাটাই ভুঙ। দে বাবস্থা যতাঁদন টিকে থাকবে, ততাঁদন 
এ্রই লোগুলোও এখন বৈমনভাবে চলছে তৈমনিভাবেই চলতে ঘাধ্য হবে। একটা জাতির উপরে 


৯০২ বিশ্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


বিদেশশ জাত এসে রাজত্ব করে; একই জাতির মধ্যেও একটা অর্থনোতিক শ্রেণী অন্য 
উপরে প্রভুত্ব করে । িস্তু যেখানেই একটা দল এইভাবে একটা প্রভুদ্ বা প্রাতষ্ঠার আসন 
করে বসেছে, সেই্মনেই দেখা যাচ্ছে আত্মপ্রবঞ্ঠনা 'এবং ভণ্ডাঁমর ক্ষমতা এদের অসাধারধ-- 
দিয়ে নিজেকেই এরা বুঝিয়ে দেয়, যে বিশেষ সৃুফোগগুলো তারা ভোগ করছে সেগুলো 
461 এই কথাতে বাদ কেউ আপাঁত্ত করে, হবেই 
সে ব্যন্ত একটা অত্যন্ত পাঁজ ছুচো বদময়েম্ম লোর; সমাজের গ্োসানো ঘরকে 
দেওয়াই তার মতলব। প্রসৃত্ব আধকার করে বসেছে যে মানুষের দল, তার সে 
সাবোগ-স্াবধাগ্ুলো সে অন্যায় করে ভোগ করছে, সেগুলো তার শাল্তশিষ্টভাবেই ছেড়ে দেওয়া 
উচিত, এমন কথা তাকে বিশ্বাস করানো একেবারেই অসদ্ভব ব্যাপার। এক আধজন ব্যান্তকে 
হয়্তো-বা একথা বোঝানো যেতে পারে, গেলেও সে আত রুচিৎ; কিন্তু দলস্ৃষ্ধকে ? কিছুতেই না। 
অতএব বাধে সংঘাত, বাধে সংগ্রাম; আসে বিপ্লব, মানুষের উপ্রারে নেমে আসে দুঃখ আর দুর্দশার 
অফুরন্ত বর্ষশ। 


ঢা 


ঃ 


পৃথিবীর দিকে একটা শেষ নজর 
৭ই আগস্ট, ১৯৩৩ 


কলম কাগজ আর কাল যতক্ষণ না ফুরোচ্ছে ততক্ষণ চিঠি লেখার শেষ নেই। আর জগতের ঘটনা 


লড়াই করছে, তারও কোনো অবসান নেই। এই কাঁহনশ আঁবিশ্রাম বয়ে চলেছে, এর শেষ কোনোদিন 
হবে না। টপ এর জাঁবনধারাও যেন আগের চেয়ে 


পাঁথবীর দিকে একটা শেষ নজর ৯০৩ 
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ভারতরর্ষে দেখাঁছ, গাম্ধণীজ আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, দশ্ডিত হয়েছেন, যারবেদা জেলে 
ফিরে এসেছেন। আইন-অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হয়েছে, অবশ্য একট; সংযত রূপে । আমাদের 
সহকর্মীরা আবার জেলে যাচ্ছেন। আমাদের একজন বীর এবং ্রির বত"ল্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত এইমাত্র আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, 'ভ্রাটিশ সরকারের বন্দী হিসাবেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। 
আমারও বন্ধ, ছিলেন তিনি, পণশচশ বছর আগে তাঁর সম্গে আমার প্রথম পারচয় হয়, তখন জাগি 

নৃতন িয়োছ। ' জশবনের ধারা 'মালয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মধ্য, নকন্তু ভারতের জন্গণের 

জাবনকে সাঁতকার জীবন করে গড়ে তোলবার বিরাট সাধনা আজও সমানেই চলেছে। ভান্রতমাতার 
হাজার হ্থা্জার পত্র আর কন্যা, তাঁর সমল্ত সন্তানদের মধ্যে যারা শ্রাথশাজতে, এবং বহুক্ষেত্রে 
গদ্রণেও দবোত্ুম, তারা পচে মরছে জেলখানায় বন্দীশালায়; যে বর্তমান ব্যবজ্থা ভারতবর্ধকে দাসত্বের 
শৃঙ্খলে বেধে রেখেছে তার সঙ্গে সংগ্রাম করতেই তাদের যৌবন, তাঙ্গের কর্মশান্ত এরা 'নিঃশেষে 
ঢেলে 'দচ্ছে। এদের এই জাবন, এদের এই কর্মশান্ত, এ হয়তো গড়ে তোলার কাজেই লাগতে 
পারত, লাগত জগংকে গঠনের কর্তব্যে : কাজের তো অন্ত নেই এ পাঁথবশীতে। কিন্তু সে গঠনের 
আগে হরে ধৰংসকে, যেন জাম সাফ হয়ে বায়, নূতন যে ইমারত গড়ে তুলব আমরা, তার 
স্থান হয় । ভাঙা বস্তির মাটির দেওয়ালের মাথায় তো মনোরম অগট্রালকা গড়ে তোলা 
সম্ভব নয়! ভারতবর্ষে আজ কী অবস্থা চলেছে একটিমান্র কথা থেকেই সেটা ভালো বুঝতে 
পারবে : বাঙলাদেশের কোনো কোনো জায়গাতে মানুষ কশ পোশাক পরবে সেটা পবল্তি (নাট 
হচ্ছে সরকারি হুকুমের দ্বারা, অন্যরকম পোশাক পরলে তার শাস্তি কারাদণ্ড । চট্টগ্রামে বারো 
বছর বা তার উপরে যাদের বয়স, সেই ছোটো ছোটো ছেলেদের পর্বল্ত ছহয়তো-বা মেয়েদেরও) 
যেখানেই যাক সর্বতত একটা পাঁরচয়-পন্ত সঙ্গে করে 'নিয়ে যেতে হচ্ছে। পৃথিবীর আর কোথাও, 
এমনাঁক নাৎসশ-শাঁসত জর্মীনতে, বা শঘু-সৈন্য দ্বারা আঁধকৃত যুদ্ধ-রত দেশেও, কোনোঁদন এমন 
অদ্ভূত আদেশ জার করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। 'ত্রিটিশ শাসনে আমরা পাঁরণত হয়োছ 
একটা কয়েদশী-জাতিতে, ছুটির ছাড়পত্র নিয়ে যেন চলাফেরা করছি, যখন খুশি সে ছাড়পন্ন বাতিল 
হয়ে যেতে পারে। আর আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমাল্তের ঠিক ওপারেই আমাদের প্রাতবেশশদের 
ব্রিটিশ বিমানবাহিনী বোমা ফেলে বধ করছে। 

আমাদের দেশবাসী যাঁরা অন্যান্য দেশে রয়েছেন তাঁদেরও প্রাতি সেখানে কেউ সম্ভ্রম দেখায় 
না, ভদ্র অভ্যর্থনাটুকু পর্যন্ত তাঁরা পাচ্ছেন না কোথাও। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে : নিজের 
গৃহে যাদের সম্ভ্রম নেই অন্যের বাড়তে তাঁরা সম্ভ্রম পাবেন ক করে? দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 
বহিষ্কৃত করে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের : সেই দেশেই তাঁরা জল্মেছেন, লালিত পালিত হয়েছেন; সে 
দেশের বহু জায়গা, অন্তত নাটালের বহ্‌ অণ্চল, তাঁরাই নিজের শ্রাম ঢেলে গড়ে তুলেছেন। বর্ণ 
বৈষম্য, জাঁতি-বিদ্বেষ, অর্থনোৌতক স্বার্থসংঘাত, সমস্ত এসে একন্র মিলেছে দাক্ষণ-আঁক্রকার এই 
ভারতশরদের বিরদ্ধে; এ*রা এখন সেখানে সমাজচ্যুত, এদের গৃহ নেই, আশ্রয় নেই। দক্ষিপ- 
আক্রিকা হ্ত্তরাণ্টের সরকার বলছেন, এদের এখন জাহাজে করে সেদেশ থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে-ব্রিটিশ গায়নাতে, বা ভারতেই আবার 'ফিরে যেতে পারে এরা, বা অন্য যে-কোনো- 
ফ্থানে। সেখানে গিয়ে এদের অনাহারে মরা ছাড়া পথ থাকবে না, তা হোক, দাক্ষণ-আফ্রকার সে 
নিয়ে মাথাবাথা নেই- শুধু দাক্ষণ-আফ্রকা থেকে এরা চিরাদনের মতো চলে গেলেই হল। 

পূর্ব-আফ্রিকাতে, কেনিয়া এবং তার চারপাশের অপ্যলগ্যাল গড়ে তোলার মধ্যে ভারতা রদের 


এই বাগানগয়ালাদের জন্য; আফিকাবাসধ বা ভারতববালীরা সেখানে জাম নিতে গ্রারে 
আাক্রিকাবাসশদের অবস্থা আরও অনেক খারাপ। গোড়াতে সমল্ত জমিই ছিল তাদের, জাই 


৯০৪ বিব-ইতিহাস প্রসলা 


তাদের একমান্ আয়ের উপায়। তার পর তাদের বিপুল পাঁরমাণ জাঁগ সরকার বাজেয়াপ্ত করে 
নিলেন; ইউরোপীয় আগল্তুকদের বিনামূল্যে জাম দিয়ে বাঁসয়ে দেওয়া হল। এইভাবে এই 
আগল্তুকরা বা বাগানওয়ালারাই সেদেশের বড়ো বড়ো ভূষ্বাম* হয়ে দাঁড়য়েছে। আয়কর দিত না 
এরা, অন্য কোনো করও প্রায়ই দিত না। রাজকরের প্রায় সমস্ত বোঝাটাই গিয়ে পড়ত দাঁরদ্রু পদানত 
মাথায়। 'কল্তু আধ্রিকাবাসীর কাছ থেকে কর আদায় করা কঠিন, কারণ তার 

সম্পান্ত বলে কিছুই নেই। কর বসানো হত তার জশবনবান্রার গক্ষে একান্ত প্রয়োজনশয় কতকগুলি 
জানসের উপরে, যেমন আটা-ময়দা এবং কাপড়ের উপরে; এইসব কিনতে গেলেই তাকে পরোক্ষ- 
তাবে কর 'দতে হত। 'কিল্তু সবচেয়ে অন্ভুত কর যেটা বসানো হল সে হচ্ছে কুটির এবং মাথার 
উপরে একটা প্রত্যক্ষ কর : যোলো বছরের বেশি বার বয়স এমন প্রত্যেক পুর্ষ এবং তার পোষ্য 
পাঁরবারবর্গের উপরে এই কর ধার্য হত- নারীরাও রেহাই প্তে না। কর নির্ধারণের নর্শীত হচ্ছে, 
মানুষের যে সম্পান্তি বা আয় আছে, কর ধরা হবে তারই উপরে+ আঁফ্রকাবাসীদের তো সম্পাস্ত বলে 
কিছু নেই, অতএব তার দেহের উপরেই কর ধার্য করা হল! "কিন্তু পরসাই যাঁদ তার না থাকে, 
তবে বছরে জনাঁপছু বারো শালং করে এই 'জিজিয়া কর সে আদায় দেবে কোথা থেকে? এইখানেই 
সিল এই করাঁটির আসল ধূর্তাঁম : করের চাপে বাধ্য হয়েই তাদের টাকা আয় করতে হত, টাকার 
জন্য ইউরোপীয় বাসিন্দাদের, বাগানে কাজ করতে হত, নইলে কর দেওয়া যায় না। এটা শুধু 
টাকা পাবার 'ফাঁকর নয়, বাগানের জন্য সস্তায় মজ্‌র পাবারও 'ফাকর। এই হতভাগ্য আঁফ্রকা- 
বাসীদের অনেক সময়ে বহু দূর দেশ পার হয়ে আসতে হত সাত আট শো মাইল দ্‌রবত 
মফঃদ্বল অণ্চল থেকে পায়ে হে'টে এরা চজে আসত সমূুদ্রকূলের বাগানে কাজ করতে সে দেশের 
মফয্বল অন্যলে কোনো রেলওয়ে নেই, সমন্কূলের কাছাকাছি জায়গাতে শত সামান্য খানিকটা 
আছে), কর দেবার জন্য টাকা আয় করতে। 

এই হতভাগ্য শোষিত আত্রিকাবাসশদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই তোমাকে বলতে পারি, 
বাইরের জগগতের কানে তাদের আর্তনাদ ক করে পেশছাতে হয় সেটুকু পল্তি এদের জানা নেই। 
এদের দুঃখের কাহনী আত দশর্ঘ, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে সে দুঃখ এরা বহন করে চলেছে। নিজেদের 
ভালো ভালো জমিগুলো থেকে 'বিতাঁড়ত হয়ে, সেই জাঁমিতেই আবার তাদের 'ফিরে আসতে হল 
ইউরোপায়দের প্রজা রূপে । এই আফ্রকাবাসশদেরই জাম কেড়ে 'নিয়ে তাদের 'বনামূল্যে দেওয়া 
হয়েছিল।, মনিব 'হসাবে এই ইউরোপীয় ভূদ্বামীরা আধা সামল্ততল্মী; এদের যাতে অপছন্দ 
এমন প্রত্যেকটি কার্ধকলাপকেই এরা বল্ধ করে দিয়েছে। আফ্রিকাবাসীদের কোনোরকম সংঘ বা 
সামাঁত গড়বার আঁধকার নেই, এমনাঁক শাসন-সংস্কার নিয়ে আলোচনা করবার জন্য পর্যল্ত লয়-_ 
কারণ কোনো রকম চাঁদা তোলাই তাদের পক্ষে নাষম্ধ। নৃত্যকে পর্যন্ত বেআইীন ঘোষণা করে 
একটি আর্ডন্যাল্স জার করা হয়েছে, কারণ আফ্রিকাবাসশরা অনেকসময় তাদের গানে এবং নাচে 
ইউরোপশয়দের নৃত্যভাঁঞ্গার ব্যঙ্গ-অনুকরণ করত, তাকে নিয়ে কৌতুক করত! কৃষকরা অত্যন্ত 
দাঁরদু, চা বা কাফের চাষ করতে তারা পারে না, কারণ তাতে ইউরোপীয় বাগ্গানওয়ালাদের সঙ্গে 
প্রীতিদ্বন্দিতা করা হবে। 

িতন বছর আগে 'ভ্রাটশ সরকার খুব গ:রুগম্ভীরভাবে ঘোষণা করেছিলেন, আঁক্রিকাবাসশীদের 
তাঁরাই আঁভিভাবক রইলেন, ভাবষ্যতে আর তাদের জাম কেড়ে নেওয়া হবে না। 'কল্তু আফ্রিকা- 
বাসধদেরই কপাল খারাপ, গত বৎসর কেনির়াতে সোনার খান আঁবষ্কত হয়েছে। অতএব সরকারের 
সে মহান প্রীতশ্রীতর কথা কেউই আর মনে রাখল না; ইউরোপণয় বাগানওয়ালারা ছুটোছুটি কাড়া- 
কাঁড় করে সে জাঁম দখল করে বসল, আফ্রকাবাসী কৃষকদের তাঁড়য়ে দিয়ে সোনার সঙ্্রনে মাঁট 
খুড়তে লেগে গেল। 'ব্রাটিশের প্রাতশ্রতির এইই হচ্ছে দাম। এখন শুনছি, এর ফলে শেষপযত্তি 
নাকি আফ্রকাবাসীদেরই লাভ হবে, জাম হারাবার ফলে তাদের চিত্তের সখ মনের শাল্তি দইই 
অনেক বেড়ে গেছে। 
,  স্বর্ণখানি অণ্যলে কাজ চালাবার এই ধাঁনকতল্মশী পক্ধাঁতটা একেবারেই অন্ভুত। এরকর্ঠা সদ 
স্থান থেকে কতকগদলো লোককে সাঁতাই দৌঁড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হতে হয়, প্রতোকে এই 


পাঁথবীর দিকে একটা শেষ নজর ৯০ 


অন্তলাটর একাঁট করে অংশ দখল করে বসে, সেখানে সোনা খুজতে লেগে যায়। সেই জখির 
টুকরোটিতে অনেকখাঁন সোনা পেয়ে যাবে দক মোটেই পাবে না, সেটা তার নিজের বরাত। এই 
পদ্ধাতটা ধাঁনকতন্মেরই খাঁটি অনুরূপ? ক্বর্ণ-খাঁন অন্ডলে কাজ চালাবার একমায় সুষ্ঠ: উপায় হচ্ছে 
দেশের সরকারেরই সে অপ্ঠলাঁটকে নিজের আয়ত্ত করে নেওয়া এবং সমগ্র রাষ্ট্রের হয়ে সোনা খুড়ে 
তোলা। সৌোঁভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে তার্জিকস্তানে এবং অন্যত্র যে-সব স্বর্ণ-খাঁন আছে, সোতিক্লেট 
সরকার সেখানে ঠিক এইভাবেই কাজ চালাচ্ছেন। 

আমাদের এই সর্বশেষ কাহনীতে কেনিয়া সম্বন্ধে খাঁনকটা কথা তোমাকে বললাম, তার 
কারপ এই 'চঠিগলোতে আফ্রিকার কথা আম কিছুই বাঁল 'ন। আফ্রিকা বিশাল মহাদেশ, বহ; 
আঁফ্রিকাবার্স জাঁততে ভরা। শত শত বৎসর ধরে বিদেশশরা এদের [নষ্ঠুরভাবে শোষণ করে এসেছে, 
এখনও করছে। সভ্যতার দিক থেকে আঁফ্রকাবাসশরা ভয়ানক 'পাছিরে আছে। 1কস্তু জোর করেই 
দাবিয়ে রাখা হয়েছে এদেন্স, সামনে এগিয়ে চলার কোনো সুযোগই কোনোদিন দেওয়া হয় 'নি। 
সে সুবোগ বেখানে পেয়েছে, সেখানে আশ্চর্য উত্নাতও এরা দৌখয়েছে__পশ্চিম-উপকল-দেশে সম্প্রাত 
একাঁটি 'বিশবাবদ্যালয় স্থাঁপিত হয়েছে, সেইখানেই এর দম্টাল্ত 'িলবে। 

পশ্চিম-এশিয়ার দেশগুলোর সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কথাই বলোছি। সেখানে এবং মিশরে 
জ্বাধীনতার সংগ্রাম এখনও চলছে, এক-এক স্থানে তার এক-এক রূপ এবং স্তর দেখা ঘাচ্ছে। 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া, বৃহত্তর ভারত এবং ইন্দোনোশয়ার কথাও তাই--এর মধ্যে আছে, শ্যাম, ইন্দোচশন, 
জাভা, সমান্রা, ডাচ ইশ্ডিজ, 'ফাঁলপাইন ছ্বীপপুঞ্জ। শ্যাম স্বাধীন দেশ; একমাঘ তাকে বাদ 'দিলে 
এদের সর্বঘই এই সংগ্রামের দুটো দিক চোখে পড়বে : একাদকে 'বিদেশশ শাসন থেকে অব্যাহাত 
পাবার জন্য জাতীয়তাবাদশীদের চেষ্টা, আর একাঁদকে সমাজে সমান আঁধকার বা অল্তত অর্থনোৌতির 
অবস্থার উন্নাত কামনা করে পদাঁপিষ্ট শ্রেশদের সংগ্রাম। 

এশিয়ার দুর প্রাচ্য অণ্চলে দেখোঁছ, বিরাট দেশ চীন অসহায়ের মতো পড়ে আক্রমণকারণর 
হাতে মার খাচ্ছে, আভ্যন্তরীণ 'বরোধের ফলে বহু খন্ডে ছিম্াবাচ্ছ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এয একটি 
অংশ কাঁঘউনিজ্মের ভন্ত, অন্য অংশাঁটি তার ঘোরতর 'বরোধশী; এই আত্মকলহের সুযোগে জাপান 
অপ্রাতহত গাঁততে তার বুক চরে এগিয়ে চলেছে, চশনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক-একটা অণ্চলকে 
নিজের আয়ত্ত করে 'নিচ্ছে। 'কিম্তু চশনের দশর্ঘ ইতিহাসে বহুবার সে বহন প্রচণ্ড আভষান আর 
1বপদকে কাটিয়ে উঠেছে; এবারও জাপানের এই আক্রমণকে ঠেলে সে আবার বে"চে উঠবে এ বিষয়ে 
সন্দেহমান্র নেই। 

সান্তাজ্যবাদশ জাপান : অর্ধ-সামল্তত্গ, সামারক শ্রেশণর প্রভাবাচ্ছন্ন, অথচ 'শল্পপ্রগ্গাতর দিক 
দিয়ে অত্যল্ত উন্বত-_অতশত এবং বর্তমানের অন্ভূত সংমিশ্রণ ঘটেছে সেখানে- চোখে তার 'বশ্ব- 
ব্যাপশী সাম্নাজ্য-স্থাপনের মোহময় স্বগ্ন। কিন্তু সে স্বশ্নের পিছনে জেগে রয়েছে রূঢ় বাস্তব সত্য-- 
দেশের জনসংখ্যা অতাধিক, তাদের আর্ক মহাসংকট আর চরম দুর্দশা আসন্ন হয়ে উঠেছে : 
আমোরকাতে এবং অস্োলয়ার বিশাল জনহণন প্রান্তরে তাদের প্রবেশের আঁধকার নেই। জাপানের 
সে স্বগ্নের আরেকটি প্রকাণ্ড বাধা সৃস্টি করছে য্যস্তরাম্ট্রের 'বরোধিতা আধ্দীনক কালে সমস্ত 
দেশের মধ্যে তারই শান্ত সবচেয়ে বোঁশ। এঁশয়াতে জাপানের রাজ্যাবস্তারের পথে আরেকটি বড়ো 
বাধা হচ্ছে সোভিয়েট রাশিক্সা। মাণ্যুরিয়াতে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশির উপরে বিরাট 
একটি মহাযুদ্ধের আসন্ন আভাস ইতিমধ্যেই বহু তক্ষ€দষ্টি পর্যবেক্ষকের চোখে পড়ছে। 

উত্তর-এশিয়ার সমস্ত অপ্টলটাই সোভিরেট ইউনিয়নের অন্তর্গত; সে এখন নূতন একটি জগ্গৎ, 
নুতন একাঁট সমাজ-ব্যবস্থার পাঁরকল্পনা রচনা করতে এবং তাকে গড়ে তুলতে ব্যস্ত) বর্তমান 
সভ্যতা তার অগ্রগতির পথে এই অনূশ্রত দেশগুলোকে পিছনে ফেলে এাঁগয়ে চলে গিয়েছিল, 
অঙ্পাঁদন আগেও সেখানে একপ্রকার সামল্ততল্ম প্রাতষ্ঠিত ছিল। অথচ এই দেশরাই এক লাফে 
সন্ভাতার এয়ন একটা স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে গেল যে পাশ্চাত্য জগতের সেই অন্পগামী দেশগালোও ভার 
ধহ: পিছনে পড়ে রয়েছে_এ প্রক আশ্চর্য ব্যাপার। পাশ্চাত্য জগতের ধনিকতন্দের 'সাি খন 
উলগল করছে, ইউরোপ আর এশিয়া জুড়ে ঈবস্কৃত এই সোঁতিয়েট ইউনিয়ন দাঁড়রে রয়েছে তীয় 


৯০৬ িশ্ব-হাতিহাস প্রসঙ্গ 
সারাক্ষণের 'বিভশীষকা হয়ে। বাশিজ্যমন্দা অর্থসংকট বেকার-সমস্যা এবং বারংবার বিপদের আঘাতে 
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; পাথবীর 
নয়; তার আছে অসংখ্য নিপুণ এবং স্বাশাক্ষত কমণ। ভাবধ্যৎ পৃতথিবশর জখবনবানরায় হৃু্তবাণ্ট 
এবং সোভিরেট ইউনিয়ন খুবই বৃহৎ একটা অংশ গ্রহণ করবে, এতে সন্দেহ নেই। 
তার দক্ষিণ-আমেরিকার বৃহৎ মহাদেশাটি? সেখানে আছে বহু লাতিন জাতি, উত্তর-অগ্চলের 
জাতিদের সঞ্গে তাদের কিছুমাত্র মিল নেই। উত্তর-আমোরকার মতো নয় এরা : এখানে জাতি- 


মরে প্রার নিশ্চিহ হয়ে গেছে; ধিল্তু এইখানে এই দক্ষিণ দেশে এদের সংখ্যা এখনও অনেক, 'বশেষ 
করে ভেনেজয়েলাতে। এরা প্রায়ই বাস করে বড়ো বড়ো শহরগুলো থেকে অনেক দূরে সরে। 
তুমি হয়তো শুনে অবাক হবে, এই দাঁক্ষণ-আমোরকার কতকগুলো শহর, যেমন বুর়েনাসএয়ার্স্‌ 
এবং রিওাডজেনোৌরয়ো, শুধু যে খুব বড়ো শহর তাই নয়, দেখতেও ভারি সুন্দর, আতি চমৎকার 
সব বুূলভার্দ আছে এখানে । বুয়েনাসএয়ার্স্‌ হচ্ছে আজেশস্টনার রাজধানী, এর লোকসংখ্যয 
পণচশ লক্ষ । আর 'রগাঁডজেনোরয়ো ভ্রাজলের রাজধানী, তার লোকসংখ্যা প্রায় কুঁড় লক্ষ । 
বহুজাতি এখানে একল্ মিশে গেছে, 'কিল্তু শাসক শ্রেণণরা হচ্ছে শ্বেত আভজাত সম্প্রদায়ের 


১৯৩২ সনের গ্রীখ্মকালগ থেকে এপযন্তি দাঁক্ষণ-আমোরিকার মধ্যে তার নিজঞ্ব দুটি ছোটো- 
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বুষ্ধের ছায়া ৯০৭ 


ইত্যাদ পৃথিবীতে শাল্তি স্থাপনের যে-সব আয়োজন-অনুষ্ঠান নিয়ে এত হৈ-টৈ কলরব, সেখদলো 
আমলে কতখানি শান্তহীন আর অর্থহশীন। লশগেয় একজন সভ্য আয়েকজনকে আক্রমণ করে; 
লীগ 'নিরুপায়ভাবে বসে থাকে, আর নয় তো সে কলহ মিটিয়ে দেবার জন্য আত কণীশস্বরে দুটো 
একটা উপদেশ বর্ধশ করে, সে কথাম্ম কেউই কান দের না। 

দাক্ষিণ-আমোরকাতে এই যে বৃদ্ধ না 'মংঘাত'গুলো চলছে, এর মধ্যে একটা হচ্ছে বলিয়া 
আর প্যারাগুয়ের মধ্যে, একটি জঙ্গলাকপর্ণ অন্টরা 'নিয়ে। এই অগ্চলাটর নাম হচ্ছে চাকো। একজন 
রাঁসক ফরাস বলেছেন, চাকো জঙ্গাল নিয়ে বাঁলাছিয়া আর প্যারাগুয়ে মধ্যে লড়াই চলেছে, দেখে 
মনে. হচ্ছে যেন দুজন টেকোমাথা লোক একটা 'চন্ুনির জন্য কাড়াকাড়ি করছে।' যুষ্ধ এরা করছে 
ঠিকই কিন্তু সে যুম্থ সত্যই অতটা অর্থহশীন নয়। এই বিরাট জঙ্গল-ভাঁমাটতে তেলের খাঁনর 
সম্ধান পাওয়া গেছে; তাছাড়া প্যারাগুয়ে নদশীটও এরই মধ্য 'দয়ে চলে গেছে, বাঁলাভিয়া থেকে 
অনলাশ্টিক মহাসাগরে বেরোবার সেই হচ্ছে পথ। বঝাঙ্গড়ার় মিটমাট করে ফেলতে দুটি দেশই 
অস্বীকার করেছে, ইীতমধ্যেই হনজার হান্জার মানুষের জীবন বাল দিয়েছে এরা । 

অন্য যুদ্ধ হচ্ছে কলাম্বয়া আর পেরুর মধ্যে। বিবাদের উপলক্ষ্য ল্যাঁটীশিয়া বলে একটি 
ক্ষুদ্র গ্রাম, পেরু অত্যন্ত অন্যায়রূপে এটি দখল করে নিয়োছিল। লগ অব নেশনুস্‌ এর জন্য 
পেরুকে খুব তীব্ল ভাষায় ভর্ঘসনা পর্যন্ত করেছিলেন বলে মনে পড়ছে। 

লাতন আমোরকা মোঁজকোও তার মধ্যে পড়ে) ক্যার্থালক ধর্মে বিশ্বাসী । মেক্সিকোতে 
রাম জায় ক্যথাঁলক পাদ্রীদের মধ্যে বহুবার তশব্র সংঘর্ষ হয়েছে। স্পেনের মতো মোক্সকোতেও 
শিক্ষা-ব্যাপারে এবং প্রায় অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই রোমান ধর্মপ্রাতষ্ঠানের যে বিপুল আধিপত্য 
স্মিল, সরকার সেটা ছ্াস করে দিতে চেয়োছলেন। 

দক্ষিণ-আমোবকার ভাবা হচ্ছে স্প্যানিশ । একমান ব্রাঁজল বাদে, সেখানে পর্তৃগিশজই হচ্ছে 
সরকার ভাষা । এই বিরাট অণ্লাঁট জুড়ে প্রচালত থাকার ফলে স্প্যানিশ ভাষা আজকাল পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। সুন্দর এবং সম্শ্রাব্য ভাষা এটা; এর আধানিক 
সাঁহতাও চমৎকার সমৃদ্থ। আজকাল দাক্ষণ-আমোরকার কল্যাণে বাঁণজ্যে-ব্বহৃত ভাষা 'হসাবেও 
এটা অনেকখানি প্রাধান্য অর্জন করেছে। 


১৯৫ 
ঘুদ্ধের ছায়া 


আমাদের শেষ চিডিটাতে আমরা এশিয়া আন্রিকা এবং উত্তর 
উপর তাড়াতাঁড় করে একবার চোখ ব্যীলয়ে গোছ। বাকি আছে ইউরোপ, গোলমাল আর ঝগড়ার 
দেশ ইউরোপ, অথচ গুণও তার অনেক আছে। 

ইংলণ্ড এতাঁদন ছিল পৃথিবীর শ্রেম্ঠ শল্তি, তার 
ষেট্ুকু এখনও আছে তাকে টিকিয়ে রাখতে দে প্রাণপণ চেম্টা করছে। জোরেই 
সে নিরাপদ ছিল, এর জোরেই সে এতঙ্গিন অন্যদের উপর প্রভূত্ব করেছে, সান্াজ্য গড়ে তুলতে 
প্রেছে। সে নৌবলও আর আগের মতো নেই। একটা সময় ছিল, বোশাদন আগের কথা 
মেটা নয়, বখন অন্য যে-কোনো দুটো বড়ো দেশের নৌবাহিনীকে একত করলে যা হত, ইংলপ্ডের 
একার নৌবাছনপই ছিল তার চেয়েও রড়ো এবং বোশ শান্িগালী। এখন ইংলশ্ড আঁবষয়ে চস 
ফুত্তরাষ্ঠের মার সমান বলে দাবি করে, প্রয়োজনের মৃহর্তে বৃক্বরাম্মী অত্য্ত তাাতা্ি জাহাম 
রানিয়ে ইহলশ্ডক্কে দিহ্ছনে ফেলে যেতে পারবে, সে সংগ্ধান তার জাছে 


র 
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৯০৮ ব্ব-ইতিহাস প্রসলা 


চেয়েও ঝড়ো 'জিনিস হচ্ছে বিমানবল; এবিষয়ে ইংলন্ডের শান্ত এখনও অনাদের চেয়ে কম; অনেকগুলো 
দেশ আছে বাদের যৃষ্ধীবমানের সংখ্যা ইংলপ্ডের চেয়ে বেশি। বাঁগজ্যে তার যে প্রাধান্য ছিল 
তাও চঙে গেছে, আবার তাকে ফিরিয়ে আনবার আশাও আর তার নেই; যে বিরাট রপ্তানি- 
বাণিজ্য একদা তার ছিল সেও ক্রমেই কমে চলেছে। উচ্চ শুক্কপ্রাচর বানিয়ে, সাম্াজোর দেশগৃঁলিকে 
বাবসা-বাঁশজ্যে সাঁষধা দয়ে সে সমাজের 'িতরকার বাজারটাকে তার 'নজের পণ্যের জন্য সংরাক্ষত 
করে রাখতে চেক্টা করছে। এই কথাচারই মানে, সান্ত্রাজ্যের বাইরেও সমস্ত পৃথিবী জড়ে বাণিজ্য 
চালাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে পাঁরত্যাগ করেছে। এই সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে 'াক্ধ সে যাঁদ-বা লাভ করে 
তব এতে করে পুরোনো দিনের সে প্রাধান্য আর তার ফিরে আসবে না। সেটা চিরাদনের মতোই 
লৃপ্ত হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের মধ্যে এই যে তার সংকীর্থ 'সাম্ধ এটাও কতদূর বিস্তীর্ণ হবে 
কতাঁদন 'টকবে সেটা সন্দেহস্থল। ৃঁ 
বাজার নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ইংলশ্ডের -তুমূল সংগ্রাম হয়োছল; সে যুদ্ধে 
ইংলণ্ডই 'জতেছে; 'বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেতে আজও মূলধনের বাজারকে সেই চালাচ্ছে; জণ্ডন-শহর 
আজও তার মদ্রা-বানিময় কেন্দ্র। কিন্তু িশবব্যাপশ বাঁণজোর বিস্তার যতই সংকীর্ণ হয়ে আসছে, 
লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার এই জয়ের দীপ্তি এবং মূল্যও ততই কমে আসছে। ইংণ্ড এবং অন্যান্য 
দেশগুলি তাদের অর্থনোৌতক জাতশয়তাবাদ, শুঙ্কপ্রাচীর ইত্যাঁদ দিয়ে নিজেরাই 'বশ্ব-বাশিজ্যের 
সে বিস্তারকে ক্রমশ কমিয়ে আনছে। অনেকখানি বি*ব-বাশিজ্য যাঁদ চলতেও থাকে, বর্তমানের 
এই ধাঁনকতন্ ব্যবস্থা যাঁদ 'টকেও থাকে, তব টীকাকাঁড়র বাজারে যে নেতৃত্ব ইংলশ্ডের আজও 
রয়েছে সেটা শেষপযল্তি লণ্ডনের হাত থেকে স্খালত হয়ে 'নিউইয়কের হাতে গিয়ে পেশছবে, 
এঁববয়ে সন্দেহমাত নেই। কিন্তু খুব সম্ভবত সেটা ঘটবার আগে ধাঁনকতল্্শ ব্যবস্থাটার মধ্যেই 
বহন বিরাট পাঁরবর্তন ঘটে যাবে। 
ইংলণ্ডের একটা খ্যাতি আছে, পাঁরবেশের পাঁরবর্তনের সম্পো সশ্গো সে 'জেকেও বদলে 
নিতে পারে, তার সো খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এ খ্যাত তার 'মথ্যাও নয়_যতক্ষণ তার 
সামাজিক 'ভিত্ততে আঘাত না লাগছে, যতক্ষণ তার মাঁলক শ্রেণরা নিজের জায়গায় "স্থির বসে 


যাবে, এটা খুবই অসম্ভব বলে মনে হয়। শক্তি আর সুযোগ যারা আধকার করে বসে আছে, 
তারা প্রসম্ন মনে তাকে হাতছাড়া করে না। 
ইতিমধ্যে বৃহত্তর জগতের কর্মক্ষেত্র থেকে পিছনে হটে হটে ইংলণ্ড এসে আশ্রয় নিচ্ছে তার 


এখনও তারা ব্রিটেনের আর্সিক-ব্যবস্থার সঙ্গে বহপ্রকারে বাঁধা রয়েছে। 


স্বাজন্দ্য 
হয়েছে; টেনের সাম্সাজ্্যবাদশ নীতির পাঁজরে আয়ারল্যান্ড এখন কাঁটার মতো ফুটে রয়েছে 
সে উগ্রমার্ত, উদ্ধত) অটাওয়া টন্তর সঙ্গে তার কোনোখানেই মিল নেই। , 


কারণ ভারতবর্ষে পণ্যের একটা প্রকাণ্ড বাজার খোলা রয়েছে। িল্তু ভারতরর্ষের রাজনোতিক 
যা দাঁড়রেছে এবং যে অর্থনৌতক দুগ্গাত তার দেখা দিয়েছে, সেটা ব্রিটেনের বাশিজ্যের পক্ষে 
সুবিধার কথা নয়। মানুষকে ধরে ধরে দলে পুরে তাকে ব্রিটেনের পণ্য কনতে বাধ্য করানো 
যাবে না। ম্যাণ্চেম্টারে সম্প্াত মিঃ প্ট্যানলি বলছুইন বলেছেন : 
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জামরা আর কোন্মে 'দনই পারব না।” 

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তো যা আছে আছেই; তা ছাড়া আবার জাপানের মারাত্মক 
প্রীতযোগিতার সঙ্জেও ইংলপ্ডকে লড়তে হচ্ছে-_এখানে, প্রাচ্য জগতের অন্যন্, কতকগ্্াল 
ভোঁমানয়লের মধ্যেও। 

যেটুকু তার এখনও আছে তাকে টাঁকয়ে রাখবার জন্য ইংলল্ড প্রাণপণ চেষ্টা করছে; তার 
সান্্াজ্যটাকে একটা অখণ্ড অর্থনৈৌতিক দেহে পাঁরণত করতে চাইছে; তে 
দেশ তার স্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে, যেমন ডেনমার্ক, বা ক্ক্যান্ডনোভয়ার দেশগীল--তাদেরও 
এরই ষণ্গে যোগ করে নিচ্ছে। এই নপীতটাকে সে মেনে নিচ্ছে বাধ্য হয়েই, ঘটনাচক্রে; এ ছাড়া 
আর তায় উপায় নেই। এমনাক যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষা করবার জন্যও তাকে আরও বোঁশি আত্ম- 
সম্পূর্ণ হতে হবে। অতএব এখন সে তার কৃষিকেও বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করছে। অর্থনোতিক 
জাতীয়তাবাদ প্রাতিষ্ঠার এই সাম্রাজ্যবাদ নশীত তার কতথাঁন সার্থক হবে তা এখন কেউই 
বলতে পারে না। এই নীতির পথে কী কী বাধা, তার অনেকগুলোর নাম আমি করোছ, 
সে বাধা এর লাফল্যকে ব্যাহত করবে। আর 'বফল যাঁদ সে হয় তবে তখন সাম্রাজ্যের সমগ্র 
কাঠামোটাই একেবারে ভেঙে পড়তে বাধ্য; ইংরেজ জাঁতকে তখন অনেকখানি দারদ্রুতর জাঁবন যাপন 
করতে হবে। 'িল্তু এই নীতি যাঁদ সফল হয় তবে তার মধ্যেও বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর, কারণ 
এর ফলে হয়তো ইউরোপের বহু দেশের সর্বনাশ উপাস্থত হবে; এই নশীতর ফলে তাদের বাণিজ্য 
ঘথেস্ট পাঁরমাথ [বিকাশলাডের জায়গা পাবে না; আর ইংলণ্ডের খাতকরা যাঁদ দেডালয়া হয়ে যায় 
তবে তার ধাক্কায় আবার ইংলপ্ডেরও অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে। 

জাপান আর আমোৌরকার সঙ্গে অর্থনৌতক সংঘর্ষ তার বাধবেই। যাব্তরাষ্ট্রের সষ্গে তো 
বহু ব্যাপারেই তার প্রীতদ্বান্বতা চলেছে; আর পূথিবীর এখন যা অবস্থা, ভাতে যৃত্তরাষ্ট্ী তার 
িপূল সম্পদ্‌-সম্ভারের জোরে ্মশ এঁগিয়েই চলবে, আর ইংলশ্ড পড়বে 'কমেই ছয়ে । এই 
ব্যাপারের ফল' দুটমাত হতে পারে : হয় ইংলণ্ড এই সংগ্রামে তার পরাজয়কে শাল্তভাবে ক্বীকার 
করে নেবে; আর না হয় করবে হৃদ্ধ_যেটুকু তার এখনও আছে তাও যাঁদ চলে যায় তবে সে এত 
দূর্বল হয়ে পড়বে বে প্রাতদ্বন্ছপদের যুদ্ধে আহবান করবার সামর্থযটুকুও তার থাকবে না, অতঞব 
'সেটফু অন্তত বজায় থাকতে থাকতেই তাকে (টায় রাখবার একটা শেষ চেষ্টা সে করে দেখবে। 

আরও একটি বড়ো প্রাতিষ্ধন্থী ইংলন্ডের আছে-_সোভয়েট ইউনিযর়ন। এদের নীতি 
পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরাঁত, পরস্পরের দিকে এরা খালি চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে, ইউরোগ জার 
এশিয়ার সর্ব জ্‌ড়ে পরস্পরের বিরদ্ধে চকান্তের জাল 'বুনছে। এখনও কিছু দিন হয়তো এই 
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পট দেশ পরস্পরের সঙগো সম্ভাব রেখে চলবে; ফিল্তু এদের দতটর মধ্যে মিলন হওয়া একেবারেই 
অসম্ভব, কারণ এরা দুজনে দর্ট সম্পূর্ণ বাজ আদর্শের উপাসক। 

ইংলশ্ড আজকাল একটী সন্তুষ্ট দেশ, ধা কু সে চাক সবই তান আছে। তার শুধু ভয়, 
এটাও তাকে হারাতে হয়। সে তর মিথ্যাও নয়। পূর্বের অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখতে, এবং তারই 
বলে তার নিজের বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে তাকে 'চাঁকয়ে রাখতে, সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 
লীগ অব নেশন্স্‌কে এই উদ্দেশ্যেই সে কাজে লাগাচ্ছে। 'কিল্তু ঘটনাচক্র প্রবলবেগে ঘুরে চলেছে, 
তাকে আটকে দেবার ক্ষমতা তার নেই, বা অন্য কোনো দেশেরও নেই। আজ তার শান্ত আছে 
সন্দেহ নেই; ধকিল্তু সাম্মাজ্যবাদশ শান্ত হিসাবে সে দন দিন দূর্বল হয়ে পড়ছে, ক্ষয়ের পথে এগিয়ে 
চলেছে, সে কথাটাও সমানই নিঃসন্দেহ। তার বিশাল সাম্রাজ্য আজ অস্তোল্মুখ, তার সেই সম্ধ্যার 
ছায়্াই আমরা দেখতে পাঁচ্ছি। 

এবার সমূদ্র পার হয়ে চলো ইউরোপ মহাদেশে। প্রথমেই আছে ফ্রাল্স- সেও সান্জাজ্যবাদী 
দেশ, তার আফ্রিকা আর এশিয়াতে বিরাট সাম্তাজ্য। সামরিক আয়োজনের দক থেকে ইউরোপে 
সে-ই সবচেয়ে শান্তশালশী দেশ।* প্রচণ্ড একটি সেনাবাহনশ আছে তার; আরও কতকগুঁল দেশ 
তার নেতৃত্বে এসে সংঘবদ্ধ হয়েছে : পোল্যাণ্ড, চেকোম্লোভাঁকয়া, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, যুগো- 
*লাভিয়া। তবুও 'কিল্তু জর্মীনর রপাঁপপাস: প্রবৃত্তকে ভয় করছে, 'িশেষ করে হিটলারের শাসন 
প্রীতাষ্ঠত হবার পর থেকে। ধানিকতন্ত্ ফ্রান্স আর সোভিয়েট রাশিয়া, এদের পরস্পরের প্রীত 
মনোভাবের একটা আশ্চর্য পাঁরবর্তন খটেছে-_সে পাঁরবর্তন সাধনের কাতিত্ব বস্তুত হটলারেরই 
প্রাপ্য। দুজনের একই শন, সেই শুর ভয়েই এরা পরস্পরের মনন হয়ে উঠেছে। 

জরশনতে নাৎসী আতঙ্ক এখনও চলছে, প্রত্যেক দনই নৃতন নূতন 'নষ্ঠুরতা, নূতন নৃতন 
অত্যাচারের খবর আসছে। এই নৃশংস আভিযান কতকাল চলবে তা বলা অসম্ভব; হীতিমধ্যেই 
এটা বহু মাস ধরে চলেছে, এখনও তার তীব্রতা হ্রাসের কোনো লক্ষণ নেই। এই রকমের 

কখনোই সরকারের স্থায়িত্বের প্রমাণ নয়। জর্মানির যাঁদ যথেষ্ট সামারক শন্তি থাকত 

তবে খুব সম্ভবত ইতিমধ্যেই ইউরোপে একট: ঘৃম্ধ আরম্ভ হয়ে যেত। সে যুদ্ধের সম্ভাবনা পার 
হয়ে যায় 'নি। হিটলার জাঁক করে বলছেন, কামউানজম থেকে রক্ষা পেতে হলে 'তাঁনই হচ্ছেন 
শৈষ আশ্রয়স্থল; কথাটা সত্যও হতে পারে, কারণ জর্মীনতে এখন 'হিটলারতল্পকে না মানতে চাইলে 
একমার গাঁতই হচ্ছে কীমিউীনজৃমৃ। 

ইতালি আছে মসোলানর শাসনে; আল্তজাঁতক রাজনশাতির পদকে অত্যন্ত কাজের লোকের 
দৃষ্টিতে, এবং জ্বার্থপরারণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে; অন্যান্য দেশের মতো সে শশাচ্তি' আর 
'সদৃশ্দেশ্য' ইত্যাদি সম্বচ্ধে বড়ো বড়ো সাধুবাক্য উচ্চারণ করছে না। প্রাণপণে বুদ্ধের আরোজন 
করছে সে; কারণ তার দূ বিশ্বাস আর অল্পাঁদনের মধ্যেই যুদ্ধ না বেধে পারে না। ইতিমধ্যে 
সে ভূলোরকম একটা জায়গা পাবার জন্য ঘটি চালাচালি করছে। নিজে সে ফ্যাঁসিস্ট, কাজেই 
জর্মীনতে ফ্যাসিজ্মের প্রাতিষ্ঠাকে সে আঁভনন্দন জানাচ্ছে, ভিটলারপল্ঘণদের সশ্পো সন্ভাব রেখে 
চলছে। অথচ জর্মনদের কটনশীতর যেটা বড়ো লক্ষ্য, আস্টিয়ার সঙ্গে এক্যস্থাপন-_সেটার সে 
ধিবরোধী। সেরকম এক্য স্থাপিত হলে জর্মীনর় সশমাল্তরেখা একেবারে ইতালির সমাল্তরেখা 
পরন্তিই এসে পেশছবে; জর্মীনতে তাঁর ফ্যাসিস্ট ভ্রাতার্টি 'বিনি আছেন তানি গায়ের এত কাছে 
ঘেষে আসবেন, এটা মৃসোলানর পছচ্দ নয়। 


* জর্মানর পূনরায় টব ১৯৩৮ 

লা লোপ মাবে বালা টাক চুক্তির পরে ফ্রান্স প্রায় 'ছ্বিতায় শ্রেণীর শক্তিতে পারণত 
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1 ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে জীন আস্টীরাকে আরুমণ আত্মসাৎ করে। অবস্থার :চাপে 

মসলিন এট স্বকার করেত বাধা হলেন, কু তীব্রভাবে এই পাঁরবর্ত নেন 
করল। 


বৃদ্ধের ছায়া ৯১৯১৯ 


মধ্য-ইউরোপে দারুণ চাগ্তল্য দেখা দিয়েছে । লেখানে বহু ক্র ক্ষত জাতির বাগ, সংকটের 
চাপে দুর্দশার চরম হয়েছে; বিশ্বযূদ্ধের পরোক্ষ ফলের ধাকাও এরা এখন পর্ক্তি সামলে উঠতে 
পারে 'নি। তার উপরে আবার এখন হিটলার আর তাঁর নাৎসীদের ভাবভঙ্গি দেখে এগ্লা সকলেই 


কছনীদন আগে, বোধহয় ১৯৩২ সনে, মধ্য-ইউনোপ আর দানির্ব-অন্তলের ফ্রান্স-তত্ত রানী 
1তনাট, মানে চেকোশ্লোভাকিয়া, রূমানিয়া আর যূুগো্লাভিয়া একরে একটি সংঘ বা মিরদল গঠন 
করেছে। 'বিশ্বষৃশ্ধের পরবতর্ধ '্বালব্যবস্ধাতে এরা [তিনাঁট রাই লাভবান হয়েছে, তখন হা 
পেয়োঁছল সেটাকে কাজেই এরা টিকিয়ে রাখতে চায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই একর মিলত হয়েছে, 
যে বষ্তুঁটি গঠন করেছে দে বস্তুত একাঁটি হৃদ্ধ-করবার-প্রয়োজনে-গড়া মিতসংঘ। এর নাম দেওয়া 
হয়েছে ক্রু মৈতী' বা শলট্‌ল্‌ আঁতাতি'। এই তিনটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত এই 'িটংলু আঁতাত 
বাস্তাবকপক্ষে ইউরোপের একটি নবস্ট বৃহব-শাত হয়ে দাঁড়িয়েছে; এই শাস্তি ভ্রাল্গের পক্ষাবলন্বণী, 
জর্মীনর বিরোধী, এবং ইতাঁলর নশীতরও ধিয়োধণী। 

জর্শীনতে নাৎসীদের জয়লাভ 'লিটল্‌-আঁতাঁত এবং পোল্যান্ডের পক্ষে হল [বিপদের 


তোমাকে বলোছ, স্পেনে সম্প্রীত একটা বিশ্লব হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত তার অবস্থা 
শান্ত হয় নি; মনে হচ্ছে সেখানে আবারও একটা পাঁরবর্তনের আয়োজন চলছে। 
কাজেই দেখছ-_ইউরোপ এখন পাঁরণত হয়েছে অদ্ভূত একটা দাবাখেলার ছকে, তার সর্বত্র 
সংঘাত আর বিদ্বেষের হুড়োহনড়, পরস্পর-প্রাতদ্বন্থী জাতিগুলো এক-এক 'দকে দল বেধে 
পরস্পরের দিকে বিষাঁবম্ধ নেতে তাকিয়ে রয়েছে। ধনরম্ত্রকরণের জন্য আঁবরাম জজ্গনা-কষ্পনা 
চলছে; আর সর্বশ্ই সকলে সারাক্ষণ অস্ম্রশস্ সংগ্রহ করছে, যুদ্ধ আর ধংসসাধনের মারাত্মক সব 
অস্শস্ত ক্রমাগত আবিষ্কার করে চলেছে? আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়েও কথা বলা হচ্ছে প্রচুর; 
কত বে সম্মেলন বসানো হচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। কিচ্তু কাজ হচ্ছে না কিছুই। লীগ অব 
নেশন্স্‌ নিজেই ব্যর্থতার একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত; একর মিলেমিশে চলবায় শেষ চেস্টা হয়োছল 
বব অর্থনৌতক সম্মেলনে, সে সম্মেলনও বসেছে, ভেঙেও গেছে, কাজ কছুই হয় ন। 
১3০ চ৩ ইউরোপের সমস্ত দেশ, মানে রাশিরা বাদে ইউরোপের বাকি দেশরা একর 
হবে, একটা ইউরোপায় য্তরাঙ্মী গোছের বস্তু খাড়া করবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে "প্যান 
ইউন্লোপ' দোনখিল-ইউরোপ) আল্দোলন। আসলে এটা হচ্ছে একটা সোভিয়েট-বিরোধণী দল গঠনের 
প্রয়াস; তারই সঙ্গে সঙ্গে চলছে, ১5851১৭4৮৯5 
গবপাঁন্ত আর আটিলতার সৃষ্ট হয়েছে, তার একটা প্রাতাবধানের ব্যবস্থা করারও ১০ 
এদের দেশে দেশে পরস্পর বিদ্বেষ এত প্রচণ্ড ধে এ রকমের প্রচ্তাবে কেউই কান দিতে পারছে না। 


৯১৯২ [ব্ব-ইীতহাস প্রসঙ্গ 


বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটা দেশই অন্যদের কাছ থেকে র্লমেই আরও বোঁশি দূরে সন্বে যাচ্ছে। 
মন্দা আর বিশ্ব-সংকর্চের ফলে এটু প্রকীতটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে, কারণ তার 

প্রত্যেক দেশই অর্থনোঁিক জাতীয়তাবাদের সাধনায় মেতে উঠেছে। গ্রতোকেই নিজদের চারপাশে 
মস্ত মস্ত শুক্কশ্রাচীর তুলে দিয়ে তর আড়ালে বসে আছে, বিদেশণ পণ্যকে যতদূর সম্ভব বাইরে 
ঠৌকয়ে রাখবার চেম্টা করছে। একেবারে সমস্ত বিদেশী পণ্যকে বর্জন করে চলতে অবশ্য কেউই 
পারছে না, কারপ কোনো দেশই পুরোপ্দার স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, মানে যা কন তার দরকার তার 
সমস্তথ্মান 'জানস 'নিজে নিজে তৈরি করে নিতে কেউই পারছে না। কিন্তু এদের মাঁত এখন 
সেহীদকেই, বার যা যা দরকার সব নিজেই উৎপল্ল বা নির্মাণ করে নিতেই এক চাইছে । কতকগুলো 
একান্ত অশারছার্য জিনিস হয়তো আছে, যা শুধু প্রাকীতিক আবহাওয়ার জন্যই দেশের মধ্যে 
তৈরি করে নেওয়া সম্ভব নয়। যেমন তুলো পাট চা কফি এবং আরও অনেকগুলো জিনিস আছে 
বা ইংলণ্ডে জল্মানো যায় না, এগুলো গরম দেশের 'জনিস। এর মানেই হচ্ছে, ভাঁবধ্যতে বাণিজ্য 
বক্তুটা প্রধানত চলবে শুধ এমন দেশদেরই মধ্যে যাদের জলবায়ুর প্রক্কীতি আলাদা, কাজেই তারা 
বাভিন্ন প্রকারের 'জনিসপন্র উৎপাদন বা তৈরি করছে। * আর একই ধরনের 'জনিসপন্র তোর 
করছে যে দেশগুলি তারা পরস্পরের পণ্য 'কিনরেই না। এই বাণিজ্য চলবে উত্তর আর দাক্ষিণ 
দেশের মধ্যে, পুর আর পশ্চিমের মধ্যে নয়, কারণ জলবায়ুর তফাতটা উত্তর আর দাঁক্ষণের মধ্যেই 
বোশ। শ্রীক্মপ্রধান দেশের সঙ্গে হয়তো নাতিশীতোফ বা শীতপ্রধান দেশের বাণিজ্য চলবে; 


অন্য সমস্তরকম বাঁপজ্যকে শুক্ক-প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দেওয়া হবে। 

পৃথিবীর এ ছাড়া আর এখন গাঁত নেই বলেই মনে হয়। একে বলা হয় শিজ্প-বিপ্লবের 
চরম পর্যায়, ষখন প্রত্যেকটি দেশই যথেম্ট পাঁরমাণে শিজ্প্রতী হয়ে উঠবে। একথা সত্য, এশিয়া 
এবং আফ্রিকার শিল্পসজ্জা সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক বাঁক। আফ্রিকা অত্যন্ত পশ্চাৎ্পদ এবং 
দারদু দেশ, বোশি পাঁরমাণ শিল্পজ্জাত পণ্য কেনাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এখনও এই শ্রেণীর 
িদেশশ পণ্য কিনে চলতে পারে যে 'িতনাট বৃহৎ দেশ তারা হচ্ছে ভারতবর্ষ, চীন আর সাইবোরয়া। 
এই 'তনাটি দেশে এখন প্রকাণ্ড পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের আশা আছে, তাই বিদেশী শিক্পপ্রধান 
দেশগুলি এদের দিকেই সাগ্রহে তাঁকয়ে রয়েছে। যে-সব বাজারে এরা সাধারপত মাল কাটাত 
তার অনেকগলোরই দরজা গেছে বল্ধ হয়ে, কাজেই এরা এখন ভাবছে 'এীশয়ার দিকে অভিযান, 
চাল্মবার কথা, যেন সেখানে 'গিয়ে তাদের বাড়াতি পণ্যের বোঝাটা কাটিয়ে দেওয়া যায়; তাদের 
ধানকতল্ম মুখ থুবূড়ে পড়-পড় হয়েছে, তাকে আবার ঠেকনো দিয়ে খাড়া করে দেওয়া যায় নকন্তু 
এখন এরীশিয়াকে শোষণ করা অতটা সহজ নয়; তার এক কারণ এশিয়ার নিজেরও এখন বহু 
িজ্প গড়ে উঠেছে; আরেকটি কারণ হচ্ছে আল্তর্জাতিক প্রাতিদ্বল্্িতা। ইংলস্ড ভারতবর্ধকে 


সোঁভয়েট রাশিয়া 'িদেশ থেকে প্রচুর পারমাণ িজ্পজাত পণ্য কিনতে রাক্ষি আছে, বাদ সেটা 


আক্তর্জাতীয়তা গড়ে তোলবার 1দিকে। দ্বতন্ত জ্বাধীন জাতীয় রাষ্ট তখনও টিকে ছল বটে, 
1কল্তু স্বাধীন সমস্ত দেশের পদ্রষ্পর সম্পর্ক এবং বাণিজ্যের একটা বিরাট এবং জটিল আয়োজনও 
গড়ে উঠোছল। এই ব্যাপার এত বেশীদূর এগিয়ে 'গিয়োছল যে তার ফলে জাতীয় রাস্টী, এবং 
জাতশয়তাবাদেরই বিধ্তর ঘটে উঠাঁছল। স্বভাবত এর পরবতর* ধাপটাই হওয়া উচিত ছি একটা 


বুল্ধের ছায়া ১৯৪ 


সমাজারস্ত আক্তর্জাতক 'বশ্ব-ব্যবচ্থা প্রাতিত্ঠা। ধাঁনকতল্মেরর দিন তখন উত্তীর্ঘ ছয়ে গেছে। 
সে তখন এমন একটা ক্তল্ে এসে পেশছেছে ঘর্খন তার পক্ষে অবসর গ্রহশ করা, সমাজতল্মকে জারা 
ছেড়ে 'দয়ে সরে বাওয়ানই কথা। কিন্তু মানুষের দুভাগ্য, সেলকমের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ 
কেউই করে না। সংকট এবং ভাঙন তার আসন্ন হয়ে উঠেছে দেখে এবার সে আবার হাত-পা গদুটিয়ে 
গনয়ে বসেছে তার খোর্সার মধ্যে; একদা পরম্পর-নির্ভরতার পথেই তার গাঁত ছিল, এখন ঠিক 
তার উল্‌টো পথে চলতে চাইছে। এই খেফেই অর্থনৌতক জাতীয়তাবাদের জন্ম। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে এই চেন্টা সফল হওয়া সম্ভব কিনা, বা হলেও সেটা কতাঁদনের জন্য হবে? 

সমস্ত পাঁথিবীটাই একটা অল্ভুত খচুড় পাঁকয়ে গেছে, নানাবিধ সংঘাত আর ঈর্ষা- 
1বম্বেষের জাঁটল সংমশ্রণ ঘটেছে এখানে । িক্তা আর কর্মের যে-সব নৃতনতন্ন ধারায় আঁবর্ভাব 
হচ্ছে তারা এই সংঘাতের সম্ভাবনাকে আরও বেশি বাঁড়য়ে তুলছে। প্রত্যেক মহাদেশে - প্রত্যেক 
দেশে এখন দুল আর উৎপশীড়ত জনসাধারণ চাইছে জীবনের সৃখতোগ্য বস্কুসামগ্রীতে ভাগ 
বসাতে--ভাদেরই শ্রমে সেগুলো তোর হচ্ছে, তার ভাঙগাও কেন তারা পাবে না? সমাজকে এরা 
বলছে, দাও আমাদের সব পাওনা চুকিয়ে, বহাঁদন আগে থেকেই সেটা আমাদের প্রাপ্য হয়ে আছে, 


দুবললি আর িপশীড়ত জনসাধারণের এই প্রচণ্ড জাগরণ দেখে মাঁলক শ্রেপশরা সবর্ঘই ভয়ে 
চণ্চল হয়ে উঠেছে, একে দমন করবার জন্য একল্ন দল বাঁধছে তারা। এরই ফলে আসে ফ্যাঁসজৃমৃঃ 
তাদের সমস্ত 'বরোধীপক্ষকে ভেঙে চর্ণ করে দের। গাণতল্ন, জনসাধারণের কল্যাণ 

আর তাদের মঞ্গলসাধনের দায়িত্ব ইত্যাদি ঘত বড়ো বড়ো বুলি এরা এতাঁদন কপৃচে এসেছে 
সেগুলো আর শোনা যায় না; মালিক শ্রেণশীদের কায়েমী-্বার্থের নির্মম শাসন একেবারে উলগ্গ 
মারতে আত্মপ্রকাশ করে, বহু ক্ষেত্রে হয়তো তারা জয়লাভও করেছে বলে মনে হয়। আসে 
একটা কঠোরতর যুগ, একটা তরবারি আর উগ্ন উৎপশড়নের যুগ, কারণ সর্ববই তখন যুদ্ধ চলছে, 


ব্যবস্থার ভাগ্য এখন ঝুলছে আত সক্ষন সুতোর উপরে; এখনকার মতো অবশ্য সে নিজেকে অত্যন্ত 
সংরাক্ষত করে নিয়েছে তবুও। সমগ্র সাম্তাজ্যবাদী ধানিকতল্্ী ব্যবস্থার গোড়াতেই বখন ভাঙন 
ধরেছে, যখন তার যেটা ন্যাধ্য দেনা এবং তার উপরে যে দাবি চাপানো হচ্ছে, সেটা শোধ করে দেবার 
সামর্থযও তার নেই : তখন এ অবস্থায় একটা আংশিক সংস্কারের ব্যবস্থা করে আপাত-সমস্যাটার 
মশমাংসা বা সমাধান করে নেওয়া চলবে না। 

রাজনশীত 'নয়ে অর্থনপাঁতি নিয়ে জাতিগত পাঁরচয় নিয়ে এত অসংখ্য 'বিয়োধ চলেছে। 
পুখিবশতে এর ধোঁরায় আকাশ আচ্ছা হয়ে গিয়েছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন হয়ে উঠেছে। 
যুদ্ধের কৃফ ছায়া। পাঁণ্ডিতরা বলেন, এই অসংখ্যপ্রকার বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ, দবচেরে 


পৃথবীর সর্বই এরা পরম্পরের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এদের মধ্যে আপোষ হবার কোনো 
সম্ভাবনাই আর নেই। 

সামল্তবাদ, ধাঁনকবাদ, সমাজতল্যবাদ, শ্রামকসংঘ-কর্তৃত্ববাদ, অরাজকবাদ, সাম্যবাদ-_-পাঁথিবণ 
জ্‌ড়ে খাল ব্যাদ-এর হড়াছাক্। আর এদের সকলেরই পিছনে ছায়ামৃর্ত মেলে দাড়য়ে আছে 
জগতের সর্বশ্রেন্ঠ বাদ__সুবিধাবাদ! অবশ্য বারা তার জন্য আগ্রহান্বিত আদর্শ বাদও রয়েছে তাদের 


৮ 


০১৪ দবন্ব-হাতহাঙ্গ প্রসঙা 


জন্য : অর্থহীন স্বপ্ন বা উদ্দাম কজ্পনার আদর্শবাদ নয়, দেই সত্যকার আদর্শবাদ যে আমাদের 
শেখার মানবজাতির বৃহত্তর কলঢণের 'জন্য কাজ করে যেতে, যে আদর্মকে আমরা বাজ্তবে শারণত 
কম্সবার "জন্যই ক্রমাগত লড়ে ধাই। জজ" বান্নার্ড শ এক জায়গাতে বলেছেন : 
“এই' তো জশবনের সত্যকার আনন্দ, বে উদ্দেশ্কে তুমি নিজেই আতি মহৎ বলে 
জান তার সাধনায় ব্যবহৃত হওয়া; বাতিল বলে আনধর্জনার জ্তপে নাক্ষপ্ত হযার আগেই 
যেটুকু দেবার শান্ত তোমার মধ্যে ছিল তাকে নিঃশেষে দিয়ে যাওয়া; একটা প্রাকতিক 
শ্ততে পরিণত হওয়া। তা নইলে তো হতে হয় সঘা-অস্থির আত্মসব্বস্ব একটা ক্ষত 
কর্দমপিপ্ড, নানা দুঃখে বেদনার আর অভিযোগে ভরপ্‌র- তোমাকে সুখশী করবার জন্যই 
তার সমস্তখাঁনি মনোযোগকে ঢেলে দিচ্ছে না বলে বিশ্বসংসারের সম্বন্ধে আভবোগে 
মুখর ।” 
সংবদ্ধ হয়ে উঠেছে, এর 'বাভশ্ব অংশ কীভাবে পরম্পরের নকটবতর্শ হয়েছে, পরস্পর নিভর্রশশল 
হতে শিখেছে। বস্তুত সমস্ত পৃথিবাঁটাই এখন পারণত হয়েছে এঁকাটি অথণ্ড আবিভাজ্য সমগ্র দেহে; 
এর প্রত্যেকাঁট অঙ্জা অন্য অঞ্গদের প্রভাবিত করছে, তাদের জ্বারা প্রভাঁবত হচ্ছে। বিভব জাতির 
ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বাচ্ছন্ন ভাবে রচনা করা এখন একেবারেই অসম্ভব । সে যুগ আমরা বহাঁদন 
পার হয়ে এসোছি; এখন যাঁদ সত্যকার কোনো সার্থক উদ্দেশ্য নিয়ে ইীতহাস রচনা করতে হয়, 
তবে সে ইাতহাস হবে একাঁট অখণ্ড 'বশব-ইীতহাস; সমস্ত দেশের সমস্ত কাঁহনশর সূত্র তারই 
মধ্যে এসে এক মিলবে, যে শান্ত বস্তুত পিছনে দাঁড়য়ে তাদের সকলকে চালিয়ে নিচ্ছে তারই 
পারচয় আঁবদ্কার করতে সে চেষ্টা করবে। 

অতশত কালে, যখন 'বাভল্ন দেশ এবং জাতি নানা ভৌগোলিক এবং অন্যান্যর্প বাধা- 
বিথ্নের দ্বারা পরস্পর থেকে ধাচ্ছন্ন হয়ে থাকত, তখনও নানা সার্বজনীন, আন্তর্জাতিক এবং 
আক্তর্মহাদোশক প্রব্যান্তর টানে কীভাবে তারা একই ধরনে গড়ে উঠোছল তার 'বিবরণ আমরা 
দেখোছ। বৃহৎ ব্যন্তিরা ইতিহাসে 'চরাঁদনই স্মরণীয় হয়ে আছেন, কারণ ভাগ্যের প্রাতাঁট সংকট- 
মৃহনর্তেই মানুষের নিজের চেষ্টায় মানুষ পারলাণ পায়। কিন্তু ব্যান্তর চেয়েও অনেক বড়ো হচ্ছে সেই 
সব কর্মরত মহাশন্তি, যে প্রায় অন্ধর্গাততে এবং অনেক সময়ে নির্মম গাঁততেই, ধেয়ে চলেছে সামনের 
দিকে, তার সেই গাঁতবেগের আলোড়নে আমরাও ইতস্তত 'বাক্ষিপ্ত হয়ে বাচ্ছি। 

আমাদের এখন সেই অবস্থা । বহু প্রবল শান্তর প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোট মানৃষের যে শান্ত চালিয়ে নিয়ে চলেছে--তাদের সেই তাড়নার বশে মানবজাঁতিও অন্ধের মতো 
চলেছে, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকতিক 'বিপর্যয়ের তাড়ায় যেমন তারা ছুটে চলে। জার 
চৈষ্টা করলেও সে শন্তিকে থামাতে আমরা পারব না; তব পৃথিবীর আমাদের এই নিজস্ব কোণাটির 
মধ্যে তালের সে চলার বেগ বা গাঁতকে একটুখানি বদলে দিতে হয়তো আমরা পারি। আমাদের 
1নজজ্ঘ প্রকাঁত অনুসারে প্রত্যেকে আমরা এক এক রূপ নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই : কেউ 
তাদের দেখে ভয় পায়, কউ তাদের অভ্যর্থনা জানায়, কেউ বা তাদের রুখতে চেষ্টা করে; কেউ 
আবার ভাগ্যের সেই প্রবল ম্াম্টর মধ্যে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পথ করে। আবার এমন মানুষও 
আছে যারা সেই ঝড়ের ঘাড়েই চড়ে বসতে চেষ্টা করে, কিছুটা বা তাকে নিয়াল্গত করে 'নিজের 
ইচ্ছামতো চাঁলয়ে নেয়--বরাট একটি ঘটনাপ্রবাহকে নিজের চেষ্টয় চালাবার ষে আনন্দ, তারই নেশার 
এর সঙ্গে যে 'বিপদ জাড়য়ে থাকে তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়। 

অশাঁন্তিতে ভরা এই বিংশ শতান্দী-_ এর মধ্যে বাস করে শাঁল্তিতে দন কাটানো "আমাদের 
অদ্ন্টে নেই। ইতিমধ্যেই এই শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল কেটে গেছে, যুদ্ধ 'ধষগ্জব কছুরই 
অভাব তার মধ্যে দেখা যায় 'ন। ফ্যাসিস্ট-শিরোমাঁণ মসোঁলান বলেছেন, “সমস্ত পথবী জুড়ই 
বিস্লব চলেছে; ঘটনার ম্োত নিয্াতির মতো দুর্বার শাল্ততেই আমার সামনে ঠেলে নিয়ে চলেছে ।» 
আর সেই বিখ্যাত কামতীনস্ট প্রটঞ্কিও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, এই শতান্দপতে বান করে 
বিশেষ কোনো শান্তি বা সুখ বেন আমরা পাবার আশা না করি? তানি বলেছেন, “এটা জ্পঙ্টই 


' 'খেছ, তি, ৯ 
দেখা যাচ্ছে, এই বংশ শতাব্দীটি বতখান অশাজ্তি আয় উদ্বেগে পান্সপূর্ণ, মানুষের ইতিহাস 


ভয়ে। ভাবষ্যতের সেই জগৎ, মেকি এর চেয়ে আধকতর ন্যায়ের জগৎ 
সেখানে কি মানুষের পক্ষে বা-কিছ্‌ কল্যাণকর সেগুলো অঙ্প ক'জন মানুষেরই ৬ 
হয়ে থাকবে, না সমস্ত মানুষই অবাধে তার ফলস ভোগ করতে পারবে; অথবা 'কি ১৮৫ 
আজকের চেয়েও "নর্মমতর একটা কঠিন পড়নের দেশ, এখনকার এই সভ্যতা যেটুকু লুখসমগ্থি টু 
আমাদের এনে দিয়েছে, হিংস্র এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধাবগ্রহের ফলে তারও কি অনেকখানিই সেখানে 
অবলহপ্ত হয়ে যাবে? এইই এর দুটি চরম সম্ভাবনা । এর যে-কোনোটিরই আঁবর্ভাব আমরা দেখতে 
পাঁর; এর মধ্যবতণ* কোনো অবম্থা প্রাতাষ্ঠিত হবে, সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না আমার. 
অপেক্ষা করাছ, আমরা করাছ প্রতীক্ষা; তারই সম্গে সঙ্গে যে রকম জগৎ আমরা পেলে 
খুঁশ হব তার প্রাতম্ঠার জন্যও কাজ করে যাচ্ছ। মানুষ একদা পশৃর সমান ছিল, সেখান 


শি 


৯ই আগস্ট, ১৯৩৩ 


শেষ হল, মাঁপক, শেষ হল আমাদের এই দশর্ঘ কাহনী। আর লেখবার আমার প্রয্নোজন নেই, 
তব: শেষকালে একটা আলৎ্কাঁরক ব্যঙ্জনা সহযোগে সারা করবার লোডেই আমি আরও একখানা 
ধচঠি তোমাকে লিখতে বসলাম--আমাদের শেষ চিঠি! 

আর সারা করবার সময়ও হয়েছিল, কারণ আমার দহবছরের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে গল । 
আজ থেকে ঠিক তেন্িশাট দিন পরে আমি ছাড়া পাব : মানে বাঁদ তারও আগেই না পেয়ে বাই 


১১৩৬ বশব-ইীতিছাপ প্রসম্গ 


জেলার তো আগে ছেড়ে দেবেন বলেই আমাকে শাসাচ্ছেন। পুরো দৃবছর এখনও উত্তীর্ঘ হয় দি; 
গকস্তু আর্দাম আমার সাজার মেয়াদ থেকে সাড়ে-তিন মাস মাফ পেয়োছ, সমস্ত সম্চারম কয়েদীলাই 
সেটা পায় । কারণ, এদের মতে আমিও একজন লচ্চারত কয়েদী, বাঁদও এই খ্যাঁত অন করার 
মতো কিছুই আম কারান। যাই হোক, আমার এই যচ্ঠবারের কাম্লাভোগ এবার শেষ হল; 
আবার আম বাইরেক্স মুক্ত পৃথিবীর বুকে বোরিয়ে আসব-াঁকম্তু কী করতে? এর সার্থকতাই বা 
কী? বখন আমার প্রায় সমস্ত বন্ধ্বান্থব আর সহকর্মীরা জেলে পড়ে মরছে, সমগ্ধ দেশটাকেই 
একটা 'বিরাট কারাগার বলে মনে হচ্ছে। 

কণ পর্ব তপ্রমাণ 'চিঠিই বসে বসে দিখোছ আম! আর কী [বসল পারদাণ দেশী নাল 


বলে রাগ করবে না নিশ্চয়ই। দিনের পর দিন এই দশর্থ দুটি বছর ধরে এই চিঠিগুলো আম 
লিখে গেছি। জেলে যোঁদন এসোছিলাম তখন শীতকাল। শত গিয়ে এল আমাদের ক্ষণস্থায়ী 
বসল্ত, দেখতে দেখতেই সে বসন্ত 'মালয়ে 'গিয়ে এল গ্রীম্মের উৎকট গরম। তার পর আবান্ন 
গ্রশম্মের তাপে যখন মাঁট শুচ্ক তৃফার্ত হয়ে উঠেছে, মানুষ আর পশু ক্রাম্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে, ঠিক 
তখনই ছাড়ল মৌসুমী হাওয়া, বহন করে নিয়ে এল বর্ধার সতেজ স্নিগ্ধ জলধারা । তার পর এল 
শিং, আকাশ হল চমৎকার পাঁরদ্কার আর নীল, সন্ধ্যাগুলো অপূর্ব মনোরম। এমাঁন করে 
বছরের চক্রবৃত্ত শেষ হয়ে গেল, আবার নূতন করে শুরু হল : শীত আর বসল্ত, গ্রীক্ম আর 
বর্ধা। আর আম শুধু এইখানে বসে থাকতাম, বসে বসে তোমাকে চিঠি লিখতাম তোমার কথা 
ভাবতাম, একটার পর একটা খধতুর পার হয়ে চলে যাওয়া দেখতাম, আমার ব্যারাকের চালের উপর 
বৃষ্টির ধারার উুপটাপ যুপঝাপ শব্দ শুনতাম 

হে মধুর বৃষ্টির 'নঃস্বন 

গৃহচূড়ে, ধরণীর বক্ষে_ 

িরহশ প্রাণেরে কর স্নিগ্ধ 

বরষার হে করুণ সংগীত ! 


উনাঁবংশ শতাব্দীর 'বখ্যাত ইংরেজ রাস্ট্রনশীতাঁবদ বেঞ্জাঁমন ডিস্‌্রোলি 'লখেছেন : “অন্য 
লোক যারা নির্বাসন বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তারা বে"চে থাকলেও বাঁচে হতাশায় জীবল্ম.৩ হয়ে; 
আর বিদ্যান্রতশ ব্যান্তর পক্ষে সেই 'দনগ্ীলই হয় জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের দিন।” 'তাঁন 
বলাছলেন হুগো গ্রোটয়াসের কথা। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও 
দার্শীনক : এর প্রাত যাবজ্জীবন কারাদশ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু দুবছর পরে হীন জেলখানা থেকে 
পালিয়ে যান। জেলখানায় এই দুটি বছর 'তাঁন কাটিয়েছিলেন দর্শন এবং সাহত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ 
রচনা করে। বিখ্যাত জেল-ঘুঘু সাহাত্যক পৃথিবীতে অনেকেই জল্মেছেন : এদের মধ্যে বোধ 
হয় সবচেয়ে বেশি প্রাসম্ধ হচ্ছেন স্পেনের লেখক সারাপ্টিস্‌, যান ডন-কুইকসোট্‌ িলখোছলেন; 
আর ইংরেজ লেখক জন বৃনিয়ান, ণদ 'প্িলাগ্রমৃস্‌ প্রগ্রেস' বইয়ের রচায়তা। 

আমি সাহিত্িক বান্ত নই; জীবনের বে অনেকগুলো বছর জেলখানায় কাটালাম সেই- 
গুলোই আমার জশবনের সর্বাপেক্ষা মধুর কাল, এমন কথাও বলতে রাঁজ নই আঁম। তব একথা 
স্বীকার করতেই হবে, সে বছরগুলো কাটিয়ে দিতে লেখা আর পড়ার কাজ্জ আমাকে চমৎকার দাহায্য 
করেছে। আম সাঁহাত্যক নই, আম এীতহাসকও নই : বাস্তাঁবক, আঁম কী তা হলে? এ প্রশ্নেয় 
উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে মুশাঁকল হয়ে পড়ছে। বহন: জিনিসই নাড়াচাড়া করে দেখোঁছ আঁম : 
কলেজে প্রথম ভার্ত হয়োছিলাম 'হজ্ঞান নিয়ে, তার পর পড়তে গেলাম আইন, তার পর জশবনে 


তার জানা আছে। কাজেই তার কথা সতর্ক হয়ে শুনতে হয়! আমায় এই চিঠিগ্লোতে 
একটা ভাসাভাসা ছবিই দয়োছ আমি, আতি সক্ষম একটু সুতো দিয়ে সেগুলো একক 
[নিজের খেয়ালমাঁফকই হাতহাসের রাজ্যে ঘুরে বোঁড়য়োছ আম, হু 
বড়ো ঘটনাকে হেলাভরে 'ডাঁঙয়ে চলে গোঁছ, আবার হয়তো আমার যেটা ভালো লেগেছে 
কোনো একটা ক্ষুদ্র ঘটনার পাশে দার্ঘকালের মতো তাঁবু গেড়ে বসে গোঁছ। তুমি লক্ষ্য 
থাকবে আমার কা পছন্দ বা অপছন্দ সেগুলো যেমন খুব স্পম্টই বোবা বার, জেলে 
সময়ে মাঝে মাঝে আমার মানাঁসক অবস্থাটাও তেমনি পাঁরস্ফুট হয়ে উঠেছে। যা 
সমস্ভই তুমি ভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ কর এ আম চাইনে; হয়তো আমার এই ধর্ণনাতে 
অনেকই রয়ে গেছে। জেলখানা এখানে লাইব্রোর নেই, হাতের কাছে এমন দুটো বই নেই যে 
দেখে নেওয়া যায় ইতিহাস নিয়ে লিখতে বসবার সবচেয়ে যোগ্য জায়গা এটা নিশ্চয়ই নয়। 
কাঁহনী 'লিখতে আমাকে বোঁশর ভাগই নির্ভর করতে হয়েছে আমার নোট বইগুলোর উপরে : বায়ো 
বছর আগে প্রথম যখন জেলে বেড়াতে আসা শুরু করোছলাম, তখন থেকেই এই নোটবইগুলো 
আমার জমে জমে উঠেছে । অনেক বইও এখানে এসেছে আমার কাছে; এসেছে, আবায় চলে গেছে-_- 
কারণ এখানে লাইব্লের গড়ে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব 'ছিল না। 'নর্লজ্জভাবে এই-সব বই থেকে 
তথ্য এবং তত্ব সংগ্রহ করোছ; যা বা আম লিখোছ তার মধ্যে আমার নজম্ব মৌলিক আবিচ্কার 
ছুই নেই। এক এক জায়গাতে হয়তো আমার 'চঠির মানে বোবাই তোমার পক্ষে শল্ত হবে; সে 
জায়গাগুলো তুমি বাদ 'দিয়ে যেয়ো, তাকে নিয়ে মন খারাপ কোরো না। চিঠি লিখতে 'লিখতে 
আমার মধ্যেকার বয়স্ক মানুষাঁটই এক-এক সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছে, বা লেখা আমার উাঁচত 'ছিল 
না এমন অনেক কথা 'িলখে চলে গোঁছ। 

আম তোমাকে দিলাম 'ব*ব-হীতহাসের একটা খসড়ামান; হীতহাস এ নয়_এ শুধু 
আমাদের দশর্ঘ অতশত কাঁহনশীর দুটো-একটা ধবাচ্ছ্ধ আভাস। ইাতহাস পড়তে যাঁদ তোমার 
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আবেম্টনশতে তার জশবন কেটেছে, যে-সব চিন্তাধারা তার মনকে উদবৃদ্ধ করেছে, তাকে । তারাও 
যেন এই মৃহূর্তে বেচে আছে, আমাদের মতোই চিন্তা করছে, এমন ধারণা 'নিয়ে অতীত যুগের 
মানূষকে 'বচার করতে যাওয়াই ভুল। আজকের 'দনে এমন মানুষ কেউ নেই বে - 
মর্থন করবে; অথচ মহামানব প্লেটো স্বয়ং বলেছিলেন, সমাজজাীবনের পক্ষে দাসত্ব-প্রথা 
অপাঁরহার্য। অজ্পাঁদন আগৈও হ্যন্তরাষ্টে দাসত্ব-প্রথাকে 'টাঁকয়ে জন্য বহু হাজার হাজার 
মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে। বর্তমানের মাপকাঠি নিরে অতীতকে বিচার করতে আমরা প্যারনে। 
একথাটা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করবে। অথচ অতশতের মাপকাঠি "দিয়ে বর্তমানকে বিচার 
করতে বাওয়াটাণ্ড সমানই শ্রা্ত অভ্যাস, কিন্তু সেকথাটা সকলে স্বীকার করতে স্বাজ নযর। 
পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই প্রাচীন ষুগের হত মতামত বিশ্বাস আর রাীত-নীতিকে পাথরে বাঁধিয়ে 
বাঁচয়ে রেখেছে; যে কালে এবং যে দেশে তার জল্ম সেখানে হয়তো এগুলো কাজে লাগত, কিন্তু 
আমাদের এই বর্তমান বৃগের পক্ষে সেগুলো একেবারেই অচল। 


৯১৬ বচ্ব-্হীতহাস প্রসম্গ 


আই, অতাঁত হীতহাসের 'দকে বাঁদ সহান্ভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাঁকয়ে দেখতে পার, দেখবে 
তার শুষ্ক কঙ্কাল আবার রম্তমাধংলে ভরে উঠবে, চোখের সামনে দেখতে পাবে প্রত্যেক বৃগের 
টিতে সেরা ক রী বরন লেবার আজারের তো 
তব্‌ তারা অনেকখাঁন আমাদেরই মতো, একই মানবোচিত গুণ একই মানবোচিত তুম্রাল্তি তাদের 
মধ্যেও বেচে ছিল। ইতিহাস যাদুর খেলা নয়, কিন্তু দেখবার চোখ যাদের আছে তারা এর মধ্যে 


ভারতণয় সংস্কৃতির পূনরজ্জেশবন এবং ক্ষয়-_আমোরকার সেই ছ্বজ্প-পাঁরাঁচিত মায়া এবং আজ্‌টেক 
সভ্ভাতা- অঙ্গোলদের প্রচণ্ড 'দিশ্বিজয়__ইউরোপের মধ্যযুগ, তার চমতকার গাঁথক (0৮০০1০) 
স্থাপত্য-ীশল্পানুসারে রাঁচিত শির্জাসকল-_ভারতবর্ধে ইসলামের আঁবভাব, মোগল সান্রাজ্য-- 


বি্তার-_আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের বহু বিস্মরকর আঁবচ্কার। 

বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে আবার ভেঙে পড়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে মানূষ 
তার কথা ভূলে থেকেছে, তার ধহংসাবশেষটুকুও বালকাস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে । তার 
পর আবার একাঁদন তথ্যান্বেষী শ্রানঘ অসম ধৈর্য সহকারে বালুকাষ্তুপ খনন করে তার সেই 
ধবংসাবশেষকে বার করে এনেছে । অথচ মানুষের বহু চিন্তাধারা বহু কজ্পনা_সেই সবর্ধবংসশ 
কালকেও তুচ্ছ করে বেচে রয়েছে, সেই 'বিশাল সাম্মাজ্যের চেয়েও তাদেরই শান্ত বৃহত্তর এবং আয়ু 
দশর্ঘতয়ন বলে প্রমাণিত হয়েছে। মোর কোলীরজ বলেছেন : 


ধরাশায়শ মিশরের গৌরব-প্রাতমা 
ডুবে গেছে 'বিস্মত-অতলে, 
য় গেছে, গেছে চলে গ্রশসের গাঁরমা, 
রোমে শিখরে নাই 'কিরশট-মাহমা, 
ভেনিসের দর্প গেছে চলে। 
সে-দেশের মানুষেরা--তাদের নয়ন- 
ভরা ছিল 'বাঁচন্ন স্বপন । 
ক্ষাপক 'ীবলাস মানত তাহাদের 'নিজেদেন্ও কাছে-_ 
অপার্থিব, অর্থহশীন, অলস কল্পনা 
কায়াহশীন ছায়া শুধু, বায়বী জঙ্পনা-- 
সেই স্ব আজও বেচে আছে ॥ 


অতীতের কাছে অনেক দানই আমরা পেয়োছ : বন্তুত এখনকার দিনে সংস্কাতি, সভ্যতা, বা 
সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান বলতে ঘা-কিছ আমাদের আছে; এর সবটাই হচ্ছে দূর যা নিকট জতশতের 
কাছে পাওয়া। অতশতের কাছে দেই খাশ স্বীকার না করতে চাইলে আমাদের অন্যায় হবে। কিন্তু 
আমাদের খণ বা কর্তব্য শুধু অতপতের প্রাতই নয়। ভাঁবষ্যতে্স প্রতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে; 
অতণতের কাছে আমাদের যে খপ তার চেয়েও হয়তো এই কর্তবাটাই আমাদের পক্ষে বৃহততয়। 
কারণ অতশত যা দে অতশতই, তার দিন ফাাঁরয়ে গেছে, তার আর পাঁরিবর্তন ঘটাতে আমরা 
পাঁরনে; ভাষ্য এখনও অনাগত, হয়তো তাকে ইচ্ছামতো' গড়ে তেও আমরা খানকটা পার্লাতে 


শেষ চিঠি ৯১৬ 


পার। অতশত হীতিহাস খানিকটা সতের সন্ধান আমাদের দিয়ে গেছে; সে সত্যের অনেকখানি 
আবার লুকিয়ে আছে ভাবব্যতেরই মধ্যে, তাকে খুজে বার করবালস কর্তব্য আমাদেরই । কিন্তু 
অতশত অনেকসময়ে ভাঁবব্যতের উপরে ঈর্ধার় অল্ধ হয়ে ওঠে 

আমাদের । তখন তার সঙ্গে যৃম্ধ করেই আমাদের মানত 
ফিরে তাকাতে পার, তার দিকে খাঁগয়ে চ্দতে পারি। 
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পার্নরাবৃন্ত হবে বা স্থায়ী হয়ে দাঁড়য়ে থাকবে এ প্রত্যাশা করে বসে থাকলেও হবে না। তার 
কাছ থেকে 'শিক্ষালাভ করবার উপার হচ্ছে তার পিছনে গিয়ে উপক জেরে দেখা, যে-সব শাসর 
জোরে সে পথ চলে সেই শান্তগুলোকেই আবিচ্কার করতে চেষ্টা করা। কিল্তু তার পরেও যে 
উত্তর আমরা পাই সেটা প্রায়ই ঠিক সহজ উত্তর হয় না। কার্ল মার্কস্‌ বলেন : “পুরোনো প্রশ্নের 
উত্তর দেবার একাঁটমান রীতি হীতহাসের আছে, সে হচ্ছে নূতন কতকগুলো প্রশ্ন করা ।” 
প্রাচীন ঘুগটা ছিল বিশ্বাসের যুগ- অন্ধ, অসংশয়শ 'বশবাস। অতশত কালের যে-সব 
অন্পূর্ব মান্দর মসাঁজদ এবং "গা আমরা দেখতে পাচ্ছ, শিজ্পণদের কাঁরগায়দের এবং জন" 
সাধারণের মন এই বিশ্বাসে আভিভূত হয়ে ছিল বলেই তারা সেগুলো গড়তে পেরেছে, নইলে 
কখনোই পারত না। অসাম শ্রম্থা আর নিষ্ঠা সহকারে তারা একটির পর একাটি 
সাজয়েছে, পাথর কেটে বার করেছে অপূর্ব সংল্দর নক্সা--সেই পাথর আর নক-সার 
তাকিয়েই দে নিম্তার রূপাঁটও আমরা স্পম্ট দেখতে পাই। প্রাচীন কালের মন্দরের 
মসাজদের সরু গম্যুজ, গাঁথক গির্জার সুউচ্চ চূড়া_সকলেই তারা সোজা আকাশপানে 
গেছে, উঠেছে গভগর শ্রম্ধার অঞ্জাল বহন করে-সে যেন মমরে প্রজ্তরে গেথে 
একট প্রার্থনার অঞ্জলি তুলে ধরা। আগের 'দনের মানুষের যে অপাঁরিসীম ভান্ত 
মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করোছিল সে ভান্ত হয়তো আমাদের নেই; তবু আজও এদের 
আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। কিচ্তু সে ধুগের ভান্তাঝ্বাসের দন চলে গেছে; 
সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে পাথরের মধ্যে সেই যাদু ফোটাবার শীবদ্যা। হাজার হাজার 
আর 'গর্জা আজও প্রাতাঁনয়তই তোর হচ্ছে; 'কল্তু মধ্যযুগে বে প্রাণশান্তাটর বলে সেগুলো জীবল্ত 
বঙ্তু হয়ে উঠত, সেই প্রাণের চেতনাঁটই গেছে হাঁরয়ে। এখনকার এইসব মাল্দর-মসাজদ-গির্জা 
আর সওদাগর আফিঙস্বাড়র মধ্যে কোনো তফাতই নেই; সওদাগ্গার আফিসই হচ্ছে আমাদের এই 
ষূগের সত্য প্রতশক। 
আমাদের এই যুগটাই ভিত্ব জাতের; এটা হচ্ছে মোহভঙ্গোর যুগ, সন্দেহ সংশয় আর 
প্রশ্নীজজ্ঞাসার যৃগ। প্রাচশন কালের যে-সব মতামত আর রীতিনীতি ছিল তার অনেকগুলোকেই 
এখন আর আমরা মেনে 'নতে পারাছ না, তাদের উপরে আর আমাদের বিশ্বাস নেই- এঁশিয়াতে 
ইউরোপে আমোরকাতে সর্বই। অতএব এখন আমরা সম্ধানে 'ফিরাছ নূতন পথের, সতোর 
নৃতনতর রূপের, আমাদের এই পাঁরবেশের সঙ্গে যে রূপাঁটর সামঞ্জস্য আধকতর স্পন্ট হবে। 
পরস্পরকে ক্রমাগত প্রশন করাছি আমরা, করছি তফশীবতর্ক আর ঝগড়া, খাড়া করছি অসংখ্যরকমের 
“বাদ আর দর্শন। সক্লেটিসের যৃগের মতো আমরাও বাস করাছি একটা জিজ্ঞাসার যৃগে; 'কিল্তু 
ক্ষেন্র 
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এক-এক সময়ে পৃথিবশর অন্যায় অশান্তি বৃশংসতা দেখে আমরা বিষ হয়ে বাই! 
সংশয়ের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে আমাদের মন-সে অম্থকার থেকে অব্যাহাতির পথ খুজে 
পাই নে। ম্যাথ আর্নল্ডের মতে তখন আমাদেরও মনে হর, এই পৃথিবীতে আশা বলে কিছুই 


অবাঁশষ্ট নেই। একটি মা কাজ আছে ধা আমন়্া করতে পানির, সে হচ্ছে পরস্পনের প্রাত সত্যপালন 
করে চলা। 


ণদশাহারা পাল্খ মোরা, খখাজ পথ আত 'বহবল ॥ 


অথচ এতখাঁন দুঃখময় বলেই যাঁদ একে আমরা ভাব, তবে বুঝতে হবে জশবন বা 
ইতিহাস যে শিক্ষা দিল তাকে আমরা ঠিকমতো শিখে নিতে পারি নি। ইতিহাস আমাদের 
শেখাচ্ছে বৃদ্ধলাভ আর প্রঙগাতর কাহিনী, মানুষের মধ্যে অনন্ত উতকর্ষের যে লম্ভাবনা রয়েছে 


বন্ধু-বান্ধব, আছে এক লক্ষ্য নিয়ে যাদের সঙ্গে কাজ করাঁছ সেই সহকমণ ভাইদের িততাবল্ধন, 
আছে সংগীত, আছে বই, আছে চিদ্তাধারার মহাসামাজ্য। তাই আমাদের প্রত্যেকাঁট লোকই মন 
খুলে বলতে পারে : 


“হে প্রভু, পৃথিবীতে বাস করতাম আম, আম ধাঁরন্ীর সন্তান, কিন্তু আমাকে পিতার 
স্লেহে পালন করেছে লক্ষ্ত্খাচত আকাশ ।” 


গরশ্বলংসারের সূজ্দর বস্তুগুলোকে দেখে মৃস্ধ হওয়া এবং চিন্তা আর কল্পনার রাজ্যে 
বাস করা আত সহজ কাজ। কিন্তু শুধু তাই নিয়েই যাঁদ অন্যদের দুঃখকে ভুলে থাকতে চাই, 
তাদের কশ হল না হল সোঁদকে ফিরেও তাকাতে না চাই, তবে সেটা সাহস বা স্বজাত-প্রণীতর 
পরিচয় নয়। 'চিল্তার সার্থকতা শুধ সেইখানেই, যেখানে সে কর্মে প্রবান্ত দিচ্ছে। আমাদের বন্ধু 
রোমা রোলা বলেন : 


“কর্মই হচ্ছে চিন্তার উদ্দেশ্য। যে 'চল্তা কোনো কর্মের 'দিকে প্রেরণা দেয় না সে পণ্ডশ্রম, 
নয অতএব চিল্তার সেবক যাঁদ আমরা হয়ে থাঁক, তবে কর্মেরও সেবক আমাদের 
হবে।” 


কর্মকে মানুষ অনেক সময়ে এাঁড়য়ে চলতে চার, কারপ সে কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে ভাদের 
ভয় আছে : কর্ম মানেই ঝাঁক, বপদ। 'কল্তু ভয়কে দূর থেকেই ভয়ংকর বলে মনে হর; খুব 
কাছে গিয়ে যাঁদ তাকিয়ে দেখ তবে আর সে তত ভয়ংকর থাকে না। অনেক সমম্ন আবার সেই 
হয় সুখপ্রদ সঙ্পাশ; জীবনের উৎসাহ আর আনন্দকে সে বাড়িয়ে তোলে। আমাদের এই সাধারণ 
জীবনযান্রাটা এক এক সময়ে বড়ো একঘেয়ে হয়ে ওঠে, বহু জিনিসকে আমরা শুধু গতান্ক্সাতিক 
বলে মেনে চলে যাই, তার মধ্যে কোনো আনন্দ খুজে পাই না। অথচ জশবনের সেই সামান্য 
জিনিসগুলো থেকেই যাঁদ কিছাঁদন বাণ্চত হয়ে থাক, তবে তাদেরই মাধূর্য আমাদের কাছে কণী 


শেষ চিঠি ৯২৯ 


দারুণ বেড়ে ওঠে! অনেক মান্ষ প্রকাণ্ড উচ্চু পাহাড়ে গিয়ে চড়ে; শুধ্ব পাহাড় বেয়ে ওঠার 
আনন্দের লোভে, একটা 'বঘ্মকে আতিক্রম করা, বা একটা বিপদকে জয় করার ফলে বে আত্মপ্রনাম্টুকু 
আসবে তারই লোভে নিজের দেহ এবং প্রাণকে বিপন্ন করে; যে বিপদ সেখানে সারাক্ষণ তাদের 
ঘরে আছে তারই তাড়নায় তাদের সকল হীল্দ্রয়ের অনুভূতি প্রথরতর হয়ে ওঠে; একটি আত সক্ষত্ 
সুতোর উপরে জশবনটা ঝূলে রয়েছে বলেই সে জশবনের আনন্দ তাদের কাছে' গভতরতর লাগে। 

দৃঁটি পথই আমাদের সকলের সামনে খোলা রয়েছে, ষোঁট ইচ্ছা আমরা বেছে নিতে পার: 
যাস করতে পার মপচের উপত্যকায়, সেখানে অক্বাস্থ্যকর যোঁয়া ধূলো আর কুয়াশা, কিন্তু হাত-পা 
সেখানে আস্ত থাকবার ভরসা আছে; অর্থবা খিয়ে চড়তে পারি উচ্চু পাহাড়ের চুড়োয়- সে যাত্রায় 
বম আর বিপদ হবে আমাদের সঙ্গী; যাত্রার অন্তে পাহাড়ের উপরে পাচ্ছ বারতে নিঃশ্বাস 
টেনে বাঁচব, দূরের দৃশ্য দেখে আনন্দ পাব, উধার প্রথম সূর্ষোদয়কে স্বাগত সম্ভাষণ করব। 

এই চিঠিতে বহ্‌ কাব এবং লেখকের উীন্ত আম উদৃধৃত করোছ। আর এফটিমান্ত কাঁবতা 
উদ্ধৃত করে আম চিঠি শেষ করব। এটি একট কাঁবতা বা প্রার্থনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাঁচত : 


শচত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, 
জ্ঞান যেথা মত্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর 
আপন প্রাঙ্ছাণতলে 'দবসশর্বরী 

বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র কাঁর,, 


বিচারের প্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাস 
পৌর্ষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা 
তুমি সব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা-_ 
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত কারি, 'িতঃ 
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগাঁরত ॥” 


শেষ করলাম আমরা, এই “মধুর কাব্যোন্তাট” দিয়ে আমাদের শেষ 'চিতিটিও শেষ করলাম। 
শেষ চিঠিটি? নিশ্চয়ই নয়! আরও অনেক চিঠিই আম লিখব তোমাকে। কিন্তু এই পরধারার 
শেষ হল, কাজেই এবার তামাম শোধ ! 


পুনশ্চ 


আরব সাগর 
১৪ই নভেম্বর, ১৯৯৩৮ 


আজ থেকে ঠিক সওয়া-পাঁচ বছর আগে, দেরাদুনের সদর জেলখানায় বসে এই পম্াবলশর শেষ 
চিঠিটি. ভোমাকে লিখোঁছলাম। দদ্যছর সাজা আমার, তায় মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসোছল। 
সেই দশর্ঘকাল 'নঃস্গ পুরতে তুমি অবশ্য সারাক্ষণই আমার মনের সঙ্গাণ হয়ে ছিলে) বসে 
বসে যে বিপ্ল-পারিমাণ চিঠি তোমাকে 'লিখোঁছ তার বোঝাঁটি তখন তুলে রাখলাম; ক 
আবার বাইরের জগতে বেরুবার, গাঁত আর কর্মে ভরা জশবনের স্রোতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার 
* জন্যে মনকে প্রচ্তুত করে নিলাম। মান্তও এল, অন্পাঁঘনের মধ্যেই; 'িল্তু পাঁচ মাস পরে আবার 
জেলখানার সেই পাঁরচিত কোণাঁটিতে ফিরে গিয়ে হাজর হলাম--আবার আমার দু'বছর সাজা হয়েছে। 
তখন আবার কলম হাতে করলাম, আবার একাট কাহিনী লিখলাম, এবারের কাহিনী অনেক বোশ 
ব্যন্তগত ধরনের। 

তারপর আবার বাইরে এলাম; তোমার আর আমার, দুজনেরই জীবনে একটা প্রকাণ্ড শোক 
নেমে এল- শোকের ছায়া আজও আমার জীবনকে আচ্ছন্ব করে রেখেছে। কিন্তু সংগ্রামে আর 
বেদনায় ভরা এই পৃথিবাঁ, নিত্য নূতন আঘাতে আর সংঘাতে এর জশবনধারা সারাক্ষণ বিক্ষুব্ধ, 
তার সম্গে তাল 'মাঁলয়ে চলতেই মানুষের দেহের মনের সমস্তখানি শান্ত লেগে যায়-_ব্যা্তগত 
দুঃখ দুর্ভাগ্য এথানে বড়ো জিনিস নয়। অতএব আবার আমাদের পরস্পরকে ছেড়ে যেতে হল। 
তুমি গেলে অধ্যয়নের ছায়া-ঢাকা পথে এগিয়ে, আম ঝাঁপিয়ে পড়লাম জীবন-সংগ্রামের সেই 
কোলাহল আর উল্মন্ত আবর্তের মাবখানে। 

যুদ্ধ আর দূঃখ-বেদনার বোঝা বয়ে আরও পাঁচটি বছর ইতিমধ্যে কেটে গেছে; যে জগতে 
আমরা বাস করাছ আর যে-জগৎ গড়ে তুলব বলে আমরা স্বপ্ন দেখাঁছ, দুইয়ের মধ্যে তফাতটা 
[দন 'দনই বেড়ে চলেছে। আশা 'নিজেই যেন এক-এক সময়ে রূজ্ধ্বাস হয়ে উঠছে, চারাঁদক থেকে 
যেসকল দূর্বৃপ্তি ক্রমাগত আমাদের তাড়া করে নিয়ে চলেছে, তাদের পশড়নে আশারও কণ্ঠরোধ 
হবার উপক্রম। 'কিল্তু তবুও এই তো, বসে বসে তোমাকে চিঠি 'লখাছ-_আমার সামনে বিস্তৃত 
হয়ে আছে আরব সাগর, বিপুল তার শান্ত, অসীম তার সৌন্দর্য, স্বপ্নের মতোই সে নিক্তব্ধ, 
স্ব্নলোকেরই মতো 'স্নপ্ধ চল্দ্রোলোকে তার সাঙ্গ উদ্ভাঁসত। 

আজকের এই পৃনশ্ট-চিঠিতে, এই পাঁচাট বছরের কথা তোমাকে বলে দিতে হুবে। 'চিঠি- 
গুলো নৃতন আকারে আবার ছেপে বার করা হচ্ছে; প্রকাশকের ইচ্ছে, এগুলোকে বর্তমান দিন 
পযন্ত এনে পেপছে দিই। বড়ো কঠিন কাজ; এই পাঁচ বছরে পৃথিবশতে এত সব কাণ্ড ঘর্েছে 
যে, তাদের কথা যাঁদ লিখতে বাঁস আর বসে বসে 'লিখবার ঘাঁদ সময় পাই, তবে কতখানি 'লিখতে 
পাঁর তার সীমা নেই- হয়তো আস্ত আরেকখানা বইই লিখে বসব। খংাটনাঁটির কথা ছেড়ে 'দলাম, 
খুব বড়ো বড়ো ঘটনা যেগুলো ঘটেছে শুধু তারই যাঁদ একাঁটি তালিকা দই, দেখবে সেটাও ক্ষী 
প্রকাণ্ড আর দুর্বোধ্য ব্যাপার হয়ে ধাবে। সে চেম্টা কাজেই করব না; পৃঁথবশতে যা ঘটেছে এবং 
ঘটছে, তার আতি সংক্ষিপ্ত একট: আভাস মাত্র এই চিঠিতে তোমাকে 'দেব। আগের চিঠিগুলোর 
সঙ্গেও আম খানিক খাঁনক টকা জুড়ে 'দয়োছ, তাতে নূতনতর তথ্য অনেক দেওয়া হয়েছে। 
এবার এই বছর কঁটির একটি সংক্ষিপ্তসার তোমাকে শোনাচ্ছি। 

শেষাঁদকের কপট চিঠিতে তোমাকে দেখিয়োছলাম, বতর্মান জগতে কণী 'বরাট অসামঞ্জসা আর 
রেযারেষি সর্ব দেখা দিচ্ছে, ফ্যাঁসবাদ আয় নাতসীবাদ কীভাবে মাথা উচু করে উঠছে, কীরকম 
করে পিবীতে যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। এই পাঁচ যছরে সে রেষারোষ আর সংঘাতের 
তীব্রতা আরও বহুগুশ বেড়ে গেছে। বশ্বষ্ম্ধ এখন পর্যন্ত বেধে ওঠোঁন বটে, 'কল্তু আঁভ্িকায়, 
ইউরোপে, এশিয়ার দূর-প্রাচ্য অণ্চলে, খুব বড়ো ঘড়ো আর সাংঘাতিক ধরনের বৃষ্ধ অনেকগুলোই 


গ্দ্নশ্চ ৯২৩ 


হয়ে গেছে। প্রাতি বছর, এমনাঁক প্রতি মাসেই নূতন নুতন যুদ্ধ, আক্রমণ আর বভৎস নৃশংসতার 
কাঁহনী কানে এসে পেশছচ্ছে। পৃথিবীর জশবকন-শঞ্খলা ক্লমশই ভেঙে পড়ছে; আল্তজ্জরণাতক 
মৈত্রীর ক্ষেত্রে চলেছে চরম উচ্ছঞ্খলতা; জাঁত-সংঘ, বা আন্তজাতিক জীবনে সহযোগিতা প্রাতত্ঠার 
জন্য অন্য যেসব আয়োজন করা হয়েছিল, তার সবই একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। পনরস্মশকরণের' 
নামটাই এখন একটা অতীত কালের বিস্মৃত বচ্তু; প্রত্যেক ক্কেশই দবারাঘন তার অস্মসন্ভার বাঁড়য়ে 
চলেছে, অস্মঙ্গংগ্রহে যার যতটুকু সাধ্য তার [তঙমার বাঁক কেউ রাখছে না। সমস্ত জগৎ জ্‌ড়ে 
এখন বিভীষিকার রাজত্ব। নাৎসশী আর ফ্যাঁসস্টদের উগ্র জয়বালার দাপটে ইউরোপ 'িশ্রাষ্ত হয়ে 
পড়েছে, উল্মত্ত বেগে সে ছুটে চলেছে অবনাতির পথে, চরম বর্যরতার পথে। 

১৯১৪-১৮ সনে যে মহাষম্ধ হল, তার মূলে কণ-সব ব্যাপার 'ছিল তার ধিদ্তৃত আলোচনা 
আমি আগের চিঠিগুলোতে করোছ। যুদ্ধ হল; লেই বুদ্ধের ফলে হল ভার্সাই সাঁন্ধ, আর 
হল জাত-সংঘের সাম্ট। কিন্তু পুরোনো যে সমস্যাগুলো ছিল তাদের মীমাংসা এতে হল না; 
বরং আরও বহু নৃতন সমস্যা এসে হাজির হল, ক্ষাতপ্‌রণ, যুদ্ধস্খখ, , সম্মিলিত 
নিরাপত্তাবিধান, আর্থিক সংকট, বিরাট একটা বেকার-সমস্যা। শাক্তি-স্থাপনের সমস্যা তো আছেই, 
তারও পেছনে জেগে রইল বহু জাঁটল সামাঁজক সমস্যা_জগতের ভারসাম্য এদেরই আঘাতে 
বিপরধস্ত হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে নৃতনতর সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জয়যৃন্ত 
হয়েছে, সেখানে চলেছে নূতন ধরনের একটা জগৎ গড়ে তুলবার চেথ্টা; 'কিল্তু তার সামনে তখনও 
বহু 'বিধ্য-বিপাত্ত, বাইরের দেশরা সকলে একজোট হয়ে তাকে বাধা 'দিচ্ছে। পৃঁথবশর অন্যান্য 
দেশেও সমাজজশীবনে আত গভশর পাঁরবর্তনের ম্লোত দেখা 'দয়েছে, কিন্তু বাইরে প্রকাশের পথ নেই 
তার--দেশের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ম্িক আর আর্থিক ব্যবস্থার চাপে তাকে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। ধন-প্রাচুর্ঘ 
দেখা 'দল জগতে, এল পণ্য-উৎপাদনের 'বিপূল আয়োজন-সম্ভার_যুগ্গ যুগ ধরে মানুষ যে ধন” ' 
প্রাচুযের জ্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপন তার এতাঁদনে সফল হল। িল্তু দশর্ঘকাল ধরে শৃঞ্খলবন্ধনে 
অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে ক্রীতদাস, মান্তর নামে সে ভয় পায়। মূর্খ এই মানবসমাজ-_অভাব আর 
অতৃপ্তিই এদের অভ্যাস হয়ে গেছে, অন্য কোনো অবস্থার কথা এরা সহজে ভাবতে পারে না। 
অতএব দেখা গৈল, ধন এসেছে কিন্তু সুখ এল না- যে বিপুল ধনৈ্বর্ধ বাড়ল পাঁথবীতে মানৃষরা 
নিজেরাই ইচ্ছে করে তাকে নস্ট করে ফেলতে লাগল, তার উৎপাদন বজ্ধ করল, "বিক্রয় বঙ্থ করল। 
সে ধন মানুষের ভোগে তো লাগলই না, বরং তার ফলে আরও তীব্রতর হয়ে উঠল বেকার-সমস্যা, 
বেড়ে গেল মানুষের দৈন্য আর দঃখ। 

এই অল্ভুত সমস্যার সমাধান হবে কী করে, কী করে আনা যাবে শান্তির ভরসা, এর জন্যে 
সচ্মেলনের পর সম্মেলন ডাকা হতে লাগল, পৃথবীর সমস্ত জাত এক হয়ে আলোচনা আর 
দিতর্ক করতে লাগলেন। কত-যে সন্ধি আর চুন্তি আর মৈরীস্থাপন হল তার সীমাসংখ্যা নেই-- 
ওয়াশিংটন, লোকান্নো, কেলগ-চুন্তি, কত-ল্নকমের অনাক্রমণ-সম্ধি! কিন্তু গোড়ায় যেখানে আসল 
সমস্যা, তার ধার 'দয়ে কেউই গেলেন না। ফলে দেখা গেল- রূঢ় বাস্তবতার যেই একটু ছোঁওয়া 
লাগা, সঙ্গো সঙ্গে এই লব চুন্তি আর সাম্ধ হাওয়ায় 'মাঁলয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের ভাগ্য নির্পয় 
করবার মাঁলক আর কেউই নেই, একমান্র উলঙ্গা আসি ছাড়া? ভার্সাই সাম্ধ ইতিমধ্যেই ময়ে 
ভূত হয়েছে, ইউরোপের মানচি্ন আবার বদলে গেছে, পৃথিবীকে এখন আবার নূতন করে ভাগা- 
বাঁটোয়ারা কয়ে নেওয়া হচ্ছে। যৃদ্ধ-ধাণের প্রশ্নটা অতি সহজেই মিটে গেছে; সবচেয়ে ধনী যে 
দেশগুলো, তারা সাফ বলে দিয়েছে ও-খাণের টাকা তারা দেবে না। 

কাজেই দেখছ, আমরা য়ে চলে এসোঁছ যৃন্ধ-পূর্ব বৃগে, ১৯১৪ সনে বা তারও আগের 
অবস্থায় : সে-সময়কার সমস্ত সমস্যা সমস্ত সংঘাতই আজও বর্তমান, শুধু বর্তমান নল, পরবতী 
কাপের ঘটনাবলশর ফলে তাদের তীব্রতা তিস্তা এখন আরও শতঙগুশ বেশি। ধাঁনকতল্মী ব্যবস্থার 
যখন ভাঙন ধরল, তখন তারই পারণামে এল অর্থনৌতিক জাতীয়তাবাদ, জার হল বড়ো বড়ো 
একচেটিয়া ব্যবসায়ের পল্তন। মৃতৃ্যুমুখী ধাঁনকতল্ম উত্ভ এবং হত হয়ে উঠল। পা্লমেস্টপঞ্ধণ 
গণতন্মফে পরষষ্ত সে জার সহ্য করতে পারছে না। ফ্যাঁসবাদ আর নাখসীবাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে 


৯২৪ বি্ব-ইাতহাস প্রসঙ্গ 
রা রাহা হর ভার জাতি রাত ভা বরা রাতে 


আমরা যে ঘূগে বাস করাছ এটা 'বিপ্লবের ঘৃগ্গ। ১৯১৪ সনে যখন বৃদ্ধ আরম্ভ হল, 
তখন থেকেই এই বিপ্লবেরও শুরু । বছরের পর বছর ধরে এই বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলেছে; 
পাগবীর লর্রঘ সমস্ত দেশ জ্‌ড়ে চলেছে এর সংগ্রাম। দেড় শো বছর আগে ফরাস-বগ্লব 
হয়োছিল; তার ফলে পাঁথবীতে মানুষে মানুষে রাজনোৌতিক সাম্যের প্রাতষ্তা হল। কিন্তু যুগ 
বদলে গেছে, আজকের দিনে আর শুধ্‌ রাজনোৌতিক সাম্য নিয়ে আমাদের চলছে না। গণতন্মের 


করবে; বিজ্ঞান আর বল্ম-সাধনার যে দ্বার প্রঙ্গাত পৃথিবশতে চলেছে, এই বিশ্লবের দ্বারাই 
আমরা তার সঙ্গে সমান তালে এঁগয়ে চলবার শান্ত অর্জন করব। 

সাম্রাজ্যবাদ বা ধানকবাদের সঙ্গে এই নৃতন সাম্যটা খাপ থায় না। এদের প্রাতষ্ঠাই 
হচ্ছে মানুষে মানুষে অসাম্য আর এক জাত এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য জাতি অন্য শ্রেপীকে শোষণের 
উপরে। কাজেই সে শোষণে যাদের লাভ তারা এই সাম্য আনবার চেম্টাকে বাধা 'দচ্ছে; সে সংগ্রাম 
যেখানে তীব্র হয়ে উঠছে, রাজনোতিক সাম্য এবং পার্লামেন্টপল্থশ গ্রণতল্ম্ের নামটাকেও এরা 
অবলুস্ত করে দিতে চাইছে। এরই নাম ফ্যাঁসজ্‌ম্‌; এর কল্যাণে বহু ব্যাপারে পৃথিবীতে 
আবার মধ্যবুগের অবস্থা ফিরে চঙগে এসেছে। জাত-বশেষের প্রভৃত্বকে এরা খুব মহৎ আদর্শ, 
বলে ঘোষণা করছে; স্বৈরতল্লশী রাজার অপ্রাতহত ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া-_এই 
ছিল দে যৃগের ধারণা, এরা শুধু তার জায়গাতে নাম করছে স্বৈরতল্তশ নেতার-_.তাঁরও ক্ষমতা 
নাক ঈশ্বরপ্রদত্ত, সৃতরাং অপ্রাতহত। গত পাঁচ বছর ধরে ফ্যাঁসজমের শান্ত ক্রমশ বেড়ে উঠেছে, 
পাণতন্দ্ের যত _নশীতি, স্বাধীনতা ও সভ্যতার বত সংজ্ঞা আমাদের জানা ছিল, সব-কছুকেই ভেঙে 
ফেলতে সে ক্রমাগত চেষ্টা করছে। অতএব গণতল্পরকে ক করে তার আক্রমণ হতে বাঁচিয়ে রাখা 
যায়, এইটেই হয়ে উঠেছে আজকের 'দনের সবচেয়ে মর্মান্তিক সমস্যা। বর্তমানে যে সংগ্রাম 
চলছে' পৃথিবীতে, সেটা একাঁদকে কাঁমিউনিজম সোশ্যালজ্মু আর একাদকে ফ্যাঁসজ-ম--এদের 
মধ্যে নয়। এই যুদ্ধ বস্তুত হচ্ছে গণতন্প্র আর ফ্যাঁসিজমের মধ্যে; গণতল্মের মধ্যে যেখানে যেটুকু 
সত্যকার শান্ত আছে, সমস্ত একর হয়ে রূথে দাঁড়াচ্ছে ফ্যাসিজ্মের বিরৃদ্ধে। আজকের 'দিনের 
স্পেন এরই চরম উদাহরণ । 

কিন্তু এই গণতন্ম-বাদের 'পিছনে স্বভাবতই জেগে রয়েছে গণতম্মকে আয়ও বিজ্তৃততর 
করবার কঙ্পনা। প্রগ্গাতাবরোধাঁদের তাতে ভয়; কাজেই জগতের সব্ব্ধ প্রশ্াতাঁবরোধীরা সতর্ক 
হয়ে উতেছে-_ মূখে তারা হয়তো গণতল্মেরই জয়গান করছে, কল্তু তলায় তলায় সহানস্ডঁতি আর 
আনৃগতা প্রকাশ করছে ফ্যাসিজমের প্রাত। ফ্যাসিস্ট রাষ্টীরা কি করতে চাইছে সেটা অন্ত 
জ্পন্ট : তাদের লক্ষ্য বা নীতি কী, সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। 'কল্তু এই সমস্ত 
ব্যাপার প্রধানত যার উপরে নির্ভর করে চলছে, সে হচ্ছে তথাকাঁথত 'গপতল্্শ, দেশদের 
কার্যকলাপ- এবং তাদের মধ্যেও বিশেষ করে ইংলশ্ডের। এাঁশয়াতে আঁক্রকাতে ইউরেপে, ব্রিটিশ 
সরকার 'চরাদনই প্র্গাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাজিয়ে এসেছে; ফ্যাঁসবাদ আর নাৎসশবাদাকেও যতদূর 
পারে উৎসাহ এবং সাহাম্য দিয়ে চলেছে। আশ্চর্ষের ব্যাপার এই, এদের শান্ত বাড়লে তার ফলে 
খোদ 'রাঁটশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাও পা হতে পায়ে এ সম্ভাবনা জেনেও তাঁরা নিরস্ফ হয় ধীন-_ 
সত্যকার গণতল্ল পাছে প্রাতাঙ্ঠিত হয় এই ভয়ের তাড়না এবং ফ্যাঁসবাদের নেতাদের প্রাত 
সমশ্রেপদত্ব-বোধ ও প্রশীতিবোধ পদের মনে এতই প্রবল। ফ্যাসিবাদ ব্রমশ শান্বমান হয়ে উঠেছে, 
পৃখিবর সকল ব্যাপারে এরই মধ্যে মাতব্বায় শুরু করেছে__এর জন্য বোঁশয় ভাগ বাহাদরই 


গুনষ্চ ৯২৫ 


ব্রিটেনের প্রাপ্য। আমেরিকার হৃন্তরানর লোকেরা গণতল্ম কক্তুটাকে একটু বোশ যোকে 
মানে; তারা বহুবার ঘোষণা করেছে, ফ্যাঁসস্টদের উগ্রনশীতকে যাঁদ অন্যান্য শান্তরা যাধা 
চার, আমোরকা তাদের সঞ্গে যোগ 'দিতে প্রস্চৃত। র্িটেন কিন্তু প্রত্যেকবারই আমোরিকার এই 
সাহায্োর প্রচ্ভাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ফ্লাঞ্সের ফথা বলা বৃথা; তাকে এতটা পূর্ণভাবে লপ্ভদের 


জ্বাধশন নশীতি অবলম্বন করবার সাহসই তার নেই। 
আল্তর্জাতিক প্রামক সম্মেলন বেগ্াঁল হয়েছে, তাতে দেখা গেছে শ্রামক-সমস্যার ব্যাপারেও 
ব্রিটেন বন্াবরই প্রশাঁত-বিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে। ১৯৩৭ সনে প্আন্তর্জাতক প্রাক 


সংস্থা” এই িম্ধাল্ত স্থির করেন : কাপড়ে কারখানার শ্রামককে সপ্তাহে চাল্পশ ছণ্টার বোঁশ 
খাটানো চলবে না। এই সিদ্ধান্ত করা হল, ব্রিটেনের ঘোরতর আপাত অগ্রাহ্য করে। দ্রাটিশ 


[তানি স্বভাবতই ব্রিটেনের পক্ষে রইলেন। আমোরিকার প্রাতানীধ যাঁরা এসোঁছলেন তাঁদের মধ্যে 
কারখানার মালিকও ছল, সরকার প্রাতাঁনাধও ছিল। দেখেশুনে এ'রা মন্তব্য করলেন, শন্তাটশল 
সরকার যে কতখানি প্রগাঁত-বিরোধী, জেনেভাতে আসবার আগে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই 
আমাদের 'িল না?” এদের একজন তো বলে বসলেন, '“ব্রটেনই দেখাছ প্রশ্গাত-বিরোধীদের 
অগ্রদূত হয়ে উঠছে।” 

জাতিসংঘের দূর্বলতা প্রচুর; তবু তখনও আল্তর্জাঁতক শান্তির ধজা সে ধারণ করে রয়েছে, 
তার সংস্থাপন্রে তখনও আক্রমণকারণ রাষ্টের প্রাতি শাস্তির বিধান লেখা আছে। জাপান বখন 
মাণ্যরিয়া আক্রমন করল, লীগ তখন কিছুই করতে পারে 'ন তেথ্যানর্ণয়ের জন্য একটা কাঁমশন 
অবশ্য লগ বাঁসয়েছিল, এবং তার পরে এইরকম করে পরন্নাজ্য আক্রমণের একটা নিল্দাও উজ্চারণ , 
করোছল, কিল্তু এ পর্ষলতই)। ব্রিটিশ সরকার এই আঁভবানে কার্ধতই জাপানকে উৎসাহিত 
করেছিলেন; এবং তার পর থেকে এই পর্যন্ত তাঁরা ভ্রমাগতই লীগকে উপেক্ষা করে চলবার এবং 
নানার্পে দূর্বল করে ফেলবার নশীত অবলম্বন করে চলছেন। এক-আধবার অবশ্য এক-আধটা 
ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁরা ন্যায়ের পথে চলে ফেলেছেন, কিন্তু সে নিতান্তই দৈবাৎ, সম্ভবত তুলক্লমে। 
নাসধবাদ যখন বেড়ে উঠল, সে *্পন্টভাষায় ঘোষণা করল, যুদ্ধ এবং উগ্রনীতি তার লক্ষ্য; তার 
মানে খোলাখ্যীলই লীগের নীতিকে অগ্রাহ্য করা। তখনও কিন্তু ইংলস্ড সে ওদ্ধত্যের প্রাতবাদ 
করল না; তার ফলে লশগ একেবারেই অবলংস্ত হয়ে গেল। এই ব্যাপারে ফ্রাল্সও কিছ পারমাগে 
ব্রিটেনের হাত ধরে চলেছে। ফ্যাসিস্ট দেশরা লাগ ছেড়ে বাইরে চলে গেল--১৯৩৩ সনের 
অক্টোবর মাসে গেল জর্শীন, তার পরে গেল ইতাঁল আর জাপান। ১৯৩৪. সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন লীগে এসে যোগ দিল, লীগের দেহে আবার নূতন শীল্তর সণ্যার করল । 
নাসধ-জমশীনর কাণ্ড দেখে জ্রান্সের মনে ভয় ধরেছে, সেই তাড়ায় পড়ে সে সোভিয়েটের সঙ্গে 
একটা সাঁম্ঘধ করে ফেলল । ইংলণ্ড কিন্তু কিছুতেই সোভিয়েটের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজ 
নয়, লশগের চুক্তিপত্র অনৃসারে নেহাৎ যেটুকু, তাও নয়। তার চেয়ে বরং নাতসী-জর্মীনর সঙ্গে 
মৈরশ স্থাপনও সে শ্রেয় বলে মেনে নিলে! ফ্যাঁসন্টরা একটির পর একটি আভযান পদ্য এবং 
সমাপ্ত করতে লাগল; প্রাতবারে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে চলল; 
তারা স্থির জেনে গেল, লীগকে তারা নিঃসঞ্কোচে অগ্রাহ্য করে চলতে পারে, তার জন্যে কোনো 
শাজ্িতই তাদের পেতে হবে না। দাশ সরকার কিছুতেই তাদের 'বপক্ষে যাবে না, এটা তান্না 
ঠিকই বুঝে নিয়োছিল। 

এইভাবে 'ন্রাটশ সরকার ক্রমেই ফ্যাঁসস্ট শান্তদের দলভুন্ত হয়ে যেতে লাগলেন। চশনে, 
আবিসিনিক্লাতে, স্পেনে এবং মধ্য-ইউরোপে বে-সকল ব্যাপার ঘটচছিল, সেগুলো কেন ঘটতে পারল 
তার অনেকখ্যানরই ব্যাখ্যা এর থেকে 'মিলবে। এর থেকেই বোঝা বাবে, লাগ অব নেশনস কেন 
ভেঙে গেল--এমন বিরাট এমন গৌরবময় একটা প্রাতত্ঠান, জঙ্গতে শান্তি-প্রাতষ্ঠার, সমজ্ত মানব- 


৯২৬ বম্ব-ইীতিহাস প্রসঙ্গ 


জাতর উন্নতিসাধনের এতখানি জাশা যাকে অবলম্ঘন কনে বেড়ে উঠেছিল, কেন সে এমন করে 
ধ্শলসাৎ হয়ে গেল! 

আমরা দেখোঁছ, কী ভাবে জাপান লগ অব নেশনসকে, সমস্ত লভ্য জগ্গংকে, অক্লেশে 
অগ্রাহ্য করে মাণ্তুরয়ায় ঢূকে পড়ল, সেখানে 'মাণ্চুকুও' বলে আকটা তাঁবেকায় সাজ্য রাজ্য খাড়া করে 
দিল। মাণ্চুরিয়ায় রীতিমতো সৈন্য-সামল্ত নিয়ে আরুমণ চাঁলিয়োছল জাপান, কিল্ছু ভার বিরদ্খে 
য্ম্ধঘোষণা সে করে নি। মাঞ্চরিয়ার মধ্যেই সে উচ্কানি 'দিল্গে দয়ে বিদ্রোহ ঘাঁটয়ে দল, 
তার পর সেই 'বদ্রোহের দোহাই দিয়ে সে দেশের ব্যাপায়ে হস্তক্ষেপ করতে গেল। পরের দেশ 
আক্রমণের এ এক নূতন কায়দা; পরবতাঁকালে ইতালি আমল নাৎসীশ্জর্মীন এই কায়দাটকে আরও 
মেজেঘবে লর্বাঞ্গাসুন্দর করে তুলেছে, তার সঙ্গে আবার জ্‌ড়ে দিচ্ছে দেশ-বিদেশে সেই আক্রান্ত 
দেশের নামে মিথ্যা সংবাদ রটনা--এমন ব্যাপক মিথ্যা প্রচার পৃথিবীতে এর আগে কখনও দেখা 
ধায় 'নি। এখন আর পাঁথবীতে "যুদ্ধ ঘোষণা? করা হয় না; সে-সব এখন সেকেলে হয়ে গেছে। 
১৯৩৭ সনে নুরেমব্রর্গের এক সভার হিটলার যলোছললন:: "আমাকে যাঁদ কোনোদন কোনো 
শত্রুকে আক্রমণ করতে হয়, তাহলে আম মাসের পর আম ধরে তার সগো চিঠপর্র লেখালোথ 
আর উদ্যোগ-আয়োজনের ভড়ং করব না; আমার 'চিরাঁদন ধা করা অভ্যাস এবারেও ঠিক তাই করব-_ 
অন্ধকারের মধ্য থেকে অতাঁকতে আত্মপ্রকাশ করব। বিদ্যুতের বেগে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তাকে ভূমিসাৎ করে দেব ।” 

১৯৩৫ সনের জানুয়ারি মাসে সার্‌ উপত্যকায় গণভোট নেওয়া হল, তার ফলে জর্মীন সার্‌ 
দখল করে বসল। ভার্সাই সান্ধতে অন্দ্র-হ্থাস সম্বন্ধে যেসব শর্ত দেওয়া হয়োছল, এই বছরেরই 
মে মাসে হিটলার সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করলেন; হুকুম দিলেন, জর্মীনর প্রত্যেক 
লোককে সেনাদলে বোগ 'দিতে হবে। ভার্সাই সাম্ধকে জন্মীন এমন করে খোলাখুলি এবং এক- 
তরফা ভেঙে চলেছে দেখে ফ্রান্স আতঙ্কে আস্থর হয়ে উঠল। ইংলপ্ড 'কিচ্তু কার্যত জর্মীনর 
এই আচরণকে সঙ্গত বলে মেনে নিল। শুধু তাই নয়, এর এক মাস পরে আয়্ও কিছু বেশি 
এগিয়ে গেল সে, জর্মীনর সঙ্গে একাঁট গোপন নৌ-সম্ধ সম্পল্ধ করে ফেলল। এই ধরনের 
সান্ধ করার মানেই হচ্ছে ভার্সাই সাল্ধর শর্ত ভঙ্গ করা, অতএব ইংলশ্ড নিজেই শাঁন্তি-চুন্তকে 
অমান্য করল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই সাঁষ্ধ করবার বেলায় ইংলশ্ড 
তার পুরোনো বন্ধু ফ্রাল্সকে একবার জানালেও না কথাটা; এবং কাশ্ডাঁট সে করল ঠিক এমন 
একটা সময়ে, খন জর্মীন বিপৃল-পরিমাণে অস্পসম্ভার তোর করে নিজেকে আবার রণসাজে 
সাজ্জত করে নিচ্ছে, গোটা ইউরোপকেই বিপন্ন করে তুলছে। ফ্রাল্সের মতে ইংলশ্ডের এই 
কাজটা তার প্রাত চরম বিশ্বাসঘাতকতা । ফ্রান্স এবার ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটল মসোলানর 
কাছে, তাঁর সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যায় কি না দেখতে--তাহলে অফ্তত ইতালি- 
সীমান্তের দক থেকে তার আক্রান্ত হওয়ার ভয়টা কিছ কমে বায়। 


আঁবালানিক্ 


মুসোলান দীর্ঘকাল ধরে যে সযোগের অপেক্ষা করাছলেন, এর ফলে সেই সুযোগ 
হাতে এসে পড়ল। বহু বছর ধরেই তাঁর মতলব ছিল আঁবাসানয়া আক্রমশ করবেন; শুধ 
ইতস্তত করাছিলেন, 'ব্রটেন এবং ফ্রা্স কোন্‌ পক্ষ নেবে সেইটে 'স্থর বুঝতে পারাঁছলেন না বলে। 
ফ্রান্সের সঙ্গে ইতাঁলর 'কিছাঁদন থেকে প্রচণ্ড মন-কষাকাঁষ চলাছল। ১৯৩৪ সনের অক্টোবর 
মাসে মার্সাই শহরে যৃগোম্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্ডার আর ফ্রান্সের পররাদ্ মন্শ জুই বার্ঘো 
নিহত হলেন- লোকের ধারণা, তাঁদের খুন করেছে ইতালির জনৈক গুপ্তচর । এবার মুসোলান 
শনশ্চল্ত হলেন; বুঝলেন 'তাঁন যাঁদ আঁবাঁসানয়া আঙ্রমণ করেন, ফ্লাল্স বা ইংলণ্ড তাঁকে সাত্য 
করে ধাধা দেবে না। ১৯৩৫ সনের অক্ৌবর মাসে মসোলান আঁবাসানয়া আক্রমণ করলেন। 
জশগ অব নেশনসের তখন আধবেশন চলছে । আঁবাসিনিয়া নিজেও লশশ্গোর সভ্য, কাস্ড “দেখে 


£ 
নে 


'পক্িবীসুদ্ঘ লোক চমকে গেল। লাগ ইতালিকেই আরমণকারী বলে ঘোষগা করল, বহন 
ধরে বহন টালবাহানার পর ইভালর 'িরুদ্ধে গোটাফতক ক্সার্৫থক-নিষেধাজা জার করল। হ্যার 
অর্থ অন্য বেসব দেশ লাঁগের সভ্য জাছে, তাদের বলা হল, শেষ কতকগুলো পপ্য-সামগ্রণী তারা 
ইতাঁলর কাছে বেচাকেনা করতে পারষে না। 'কিন্ছু বৃদ্ধ চালাবার জন্য যেসব জিনিস সাঁতাকার 
'এফাল্ত দন্রকার--বেমন তেল, লোহা, ইস্পাত, করঙা-_এদের নাম এই নাষদ্খপণ্যের তালিকার 
লেখা হল না। আ্যংলো-ইরানয়ান অয়েল কোম্পাঁদ দিনরাত কাজ চালিয়ে ইভালিকে তেলের 
যোগান দিতে লাগল। লীগের এই [নিষেধাজ্ঞার ফলে ইতালি কিছ অসুবিধায় পড়ল ঠিকই, 
কিন্তু গ্রতে তার কাজের সাত্যকার বড়ো ব্যাঘাত ধকছু হল না। আমেরিকার হৃত্তরাঙা প্রচ্তাব 
করল, ইভাঁলিকে তেল বেচা বন্ধ করা হোক। 'জটেন তাতে স্বাজ হল না। 

'দ্িটেনের পররান্ট-সাঁচব সার্‌ স্যাময়েল হোল আর ভ্লাল্সের সাঁচব মশসয়ে লাভাল, এখরা 
গুজনে হ্যান্ত কয়ে স্থির করলেন, আঁবাসানিয়ার একটা বৃহৎ অংশ ইতাঁলকে দিযে দেবেন। 'কিচ্ডু 
সমস্ত 'দেশেই এয বিরুদ্ধে তন্ন প্রাতবাদ উঠল; ফলে সার্‌ স্যামুয়েল ছোর পদত্যাগ কল্পতে বাধ্য 


হলেন। আঁবাসনিয়ার লোকেরা ওাঁদকে খুবই বীরের মতো হু্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। িল্তু করলে 
কি হবে, ইতালির এরোপ্লেনগুঁলি অত্যন্ত নশচু দিয়ে উড়ে উড়ে দেশের সর্বপ্ বোমা ফেলে 
বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে লড়বার শান্ত এদের নেই। অন্দামারক জনসাধান্সথ, নারশ, শিশু, আম্বৃলেল্স, 
হাসপাতাল--সকলেরই উপরে ইতালায়রা 'নীর্বচারে আগুনেবোমা এবং গ্যাস-বোমা ফেলাছল; 
আবাঁসনিয়ার সর্বত্র যা হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল সে একেবারে চরম নৃশংস ব্যাপার। ১৯৩৬ সনের 
মে মাসে ইতালীয় সেনা আবাঁসনির়ার রাজধানী আঁদ্দস-আবাবা'ক় প্রবেশ করল; তার পরে ক্রছে 
ক্রমে দেপেয়ও বহু স্থান দখল করে নিল। তার পর আরও আড়াই বছর কেটে গেছে। কিন্তু 
দূর মফস্বল অন্ভলে আবাসনিয়ার সৈন্যরা এখনও ইতালশয়দের স্গো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। 


য়ে চড়াও হল--রাইনল্যান্ডের সেনাদল আগেই ভেঙে দেওয়া হয়োছল। হটলারের এই অভিবানেও 
ভার্সাই পাম্ধর শর্ত আরেকবার ভঙ্গ করা হল। 


স্পেনে 


১৯৩৬ সনে ফ্যাঁসম্টরা ইউরোপে প্রভুত্ব-প্রতিম্ঠার পথে আরও এক পা এাগয়ে গেল; এর 

আর স্বাধীনতা-উপাসকদেরও একেবারে মরণ-পখ করে সংগ্রামে নামতে হল। আমরা 
দেখোছ স্পেনে এই প্রাতচ্বল্যী শাশ্তদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ চলাছল, প্রগাত-পাঁরপল্ধী বাজক আর 
অর্ধ-সামন্ত বাঁহনীর সঙ্গে নবজাত প্রজাতন্রকে প্রাণপণে লড়াই করতে হাঁচ্ছল। শেবপর্য্ত 


দল গঠন করল। এর কিছুদিন আগে ক্রান্সেও একটা গণতান্মিক দল তৈরি হয়েছে- তার উদ্দেশ্য 
ছিল ফ্যাঁসন্টদের বাধা দেওয়া। ফ্যাঁসস্টদের শান্ত তখন ক্রমেই দদর্বার হয়ে উঠছে। ফ্রাত্সে 


জয়লাভ করলেন, এদের প্রাতান্ঠত সরকার শ্রামকদের দুঃখ-লাধবের জন্য অনেকগুলো আইন তারি 
করে দিলেন। 


৬২৮ বিশ্ব-ইতিহাল প্রসঙ্গ 


স্পেনের গণতান্মিক দলও করুটেসের 'নর্বাচনে জয়ী হল, শাসনক্ষমতা হাতে পেল। হেশের 


এদের প্রীতপ্রৃতি। ঘাঁদ সত্যই এ'রা এইসব সংস্কার ঘাঁটিয়ে বসেন, এই ভয়ে দেশের যেখানে যত 
প্রশ্গাতবিরোধী দল ছিল সবাই একন্ জোট বাঁধল, এদের ওপরে আঘাত হানবে বলে প্রন্তুত হল। 
ইতাঁল আর জর্মীনর কাছে এরা সাহাব্য চাইল, তারাও সানন্দেই সাহাব্য করতে রাঁজ হল। ১৯৩৬ 
সনের ১৮ই জুলাই তাঁরখে জেনায়েল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। স্পেনের মৃূর সেনা 
তাঁর পক্ষে; অজন্র প্রলোভন আর প্রাতপ্রৃতি দিয়ে তাঁদের [তিনি হাত করে 'নিয়েছেন। ক্রাঞ্ফোর 
ভরসা ছিল, অতি সহজে এবং অঙ্প সময়ের মধ্যেই তান যৃদ্ধ-জয় সমাপ্ত করে ফেলবেন; না 
পারবারও হেতু নেই, দেশের সেনাবাহনশী তাঁর পক্ষে, বাইরে থেকেও দুটি শাল্তশালশ রাম্ট্ী তাঁকে 
সাহাষ্য যোগাচ্ছে। সবাই মনে করল, প্রজাতচ্ঘঁ সরকারের এবার আর রক্ষা নেই। কিচ্তু সেই 
চরম বিপদের মুহূর্তে তাঁরা স্পেনের জনসাধারণকে ডাক দিলেন, বললেন- তোমাদের স্বাধীনতাকে 
তোমরাই এসে রক্ষা কর; তাদের হাতে অস্ধ্শস্ত্র 'বাঁলয়ে দিলেন? সে ডাক শুনে দেশসহম্ধ সাধারণ 
জনতা জেগে উঠল, ফ্রান্কোর কামান আর বিমান বাহুনীর স্ছে প্রায় খাল হাতেই তারা লড়াই 
শুর্‌ করে দিল। এদের ক্রমে ভ্রান্কোকেও থেমে দাঁড়াতে হল। গণতন্যের পক্ষ হয়ে লড়াই করবার 
জন্যে অন্যান্য দেশ থেকেও অজনম্ন স্বেচ্ছাসৌনক স্পেনে এসে উপাস্থত হল। এরা সকলে মিলে 
একাঁট আল্তর্জাতক বাঁহনী তোর করল, স্পেনের চরম প্রয়োজনের দনে এই বাঁহনী তাকে বে 
সাহায্য দিল তার তুলনা হয় না। “কিন্তু এদকে যেমন এই স্বেচ্ছাসোনকরা আসাছল, ওাঁদকেও 
তেমনই ইতাঁলর সরকার সেনাবাহনশ দলে দলে এসে হাঁজর হল ফ্রান্ষোকে সাহায্য করতে; ইতালি 
এবং জর্মীন থেকে স্রার্কো অজন্র পারমাণ বমান, বৈমানিক, কাঁরগ্গর আর অস্মশস্ পেতে লাগলেন। 
অন্ভুত যুদ্ধ ফ্রার্কোর পিছনে রইল ইতালি আর জর্মীনর সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ সেনা-নায়করা; আর 
প্রজাতল্পী স্পেন সরকারের পক্ষে রয়েছে প্রজার উৎসাহ, সাহস আর বপৃল আত্মোৎসর্গ। 'বিদ্রোহশীরা 
ক্রমাগত এগিয়ে চলল, ১৯৩৬ সনের নভেম্বর মাসে তারা মাদ্রদ্‌ শহরের দ্বারে এসে পেছল। 
ধিচ্তু তারপরই গ্রজা-বাহনণ প্রচণ্ড বিক্লমে তাদের বাধা দিল, 'বদ্রোহশরা আর এগোতে পারল না। 
গনো পাসারানশ- "যেতে দেব না এদের" এই ধ্যান প্রজাদের কণ্ঠে কন্ঠে ধনিত হতে লাগল । মাদ্রিদ 
- বিমান থেকে, বড়ো বড়ো কামান থেকে প্রাতাঁদন তার ওপরে অজন্র বোমা আর গোলার বৃষ্টি হচ্ছে, 
তার অপূর্ব সৌধরাজি 'বধহস্ত ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে, আগুনে-বোমার স্পর্শে শহয়ের সব 
আবরাম” বহণুৎসব চলেছে. তার বীর সন্তানেরা তাকে রক্ষা করবার জন্যে হাজারে হাজারে এসে 
মৃত্যুকে আঁলঙ্গান করছে- তব মাঁদ্রদ দাঁড়য়ে রইল মাথা উ্চু করে। যুদ্ধে সে হারে না, 
তাকে জয় করা যায় না। মাঁদ্রদের উপকণ্ঠে 'বিদ্ররোহছশ সেনা প্রথম যোদন এসে পেশছোছিল, তারপর 
পুরো দুর্শট বছর কেটে গেছে। এখনও তারা সেইখানে শহরের বাইরেই দাঁড়য়ে আছে, দাঁড়য়ে 
দাঁড়য়ে মাঁুদ্‌বাসীর হুক্কার শুনহে-নো পাসারান্_ষেতে দেব না এদের'। মাপ্রদং শহর 
ভগ্ন বিধহস্ত, তার দুঃখের অজ্ত নেই, তার সঞ্গণীসাথী কেউ লেই, তবুও গর্বভরে আকাশে মাথা 
তুলে দাঁড়রে 'আছে সে, মাদ্রিদ আজও 'স্বাধীন। স্পেনের লোকেরা বারদর্পে দার্পিত, শত আঘাতেও 
তারা হার মানতে জানে না--তাদের সেই অদম্য মনোবলের জয়স্তম্ভ হয়ে রইল তাদের রাজধানণ 
মাঁদুদ! 

স্পেনের এই যৃদ্ধটির লম্পূর্শ স্বরূপাঁটি আমাদের বুঝে নিতে হবে_ কারণ এ শুধু একটা 
স্থানের বা একটা জাতির নিজস্ব ঘরোয়া কলহ নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো ব্যাপার । এর শুরু 
হয়োছিল, গণতন্ত্র পঞ্থায় নির্বাচিত পার্লামেন্টের বিরদ্ধে দবঘ্রোহ 'দিয়ে। তখন বিদ্রোহপদের ম:খে 
ধুয়ো ছিল--এ কাঁমউনিজম এলো, & ধর্ম বিপন্ন হল। কিন্তু সে গণতাপ্মিক দল যে প্রতানাধদের 
গনয়ে তোর, তাঁদের মধ্যে কাঁমউঁনস্ট ছিল খুবই কম-_একরতপে না বললেই চলে; এদের বৌশর ভাগই 
ছিলেন সোশ্যালিস্ট এবং প্রজাতল্বাদী। আর ধর্মের কথা যাঁদ বল, প্রজাতল্মের পক্ষে সব চেয়ে 
বোশ বীরত্ব আর নিষ্ঠা নিয়ে যারা লড়াই করছে তারা হচ্ছে বাস্ক-প্রদেশের ক্যারালকয়া-_এপ্া 


১৮০৬২ পি 7শ৯শ ০ খন ভার 
স্রেদাসছিই অস্ম হাতে তুলে নেয়।। য্খ পীড়ন.জ্যার বিভাবিকার সৃত্ডি করে তাই জোরে 
জনসধারণকে বশশন্ভুত করে ফেলতে ছেষ্টা কনে। 

১ জের জেন আর 
জর্মীন এই দৃই ফ্যাঁসস্ট দেশ সানন্দে এদের দাহাষ্য করতে এিয়ে এল । আসবার কারণ 1ছজ।* 
স্পেনকে তারা করারত্ত করতে চায়; সেটা পারলেই তখন স্ুমধাসাঙগরে তাছের প্রাতিশান্তি রবে, 
সেখানে তারা নৌসেনার ঘাঁট করতে পারবে। স্পেনে বহহ প্রকার খাঁনজ সম্পদ আছে, দেটার 


ভূমধ্যসাগর 'দিয়ে বা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে, দুই 'দিকেই তার প্রাচ্য-দেশে যাতায়াতের পথ বিঘা 
সন্কুল হয়ে উঠবে। 'জিন্রাল্টার তখন আর কোনো কাজেই আসবে না ব্রিটেনের, সূয়েজ খালেরও 
বিশেষ দাম থাকবে না। অতএব, গণখতন্দের প্রত প্রশীতির ফলে না হোক, অন্তত নিজের স্বার্থের 
গারজেও ইংলন্্ আর ফ্রান্স এই বিপদে আইনত যেটুকু পারা যায় সেটুকু সাহাব্য ষ্পেন ষরকারকে 


ইতাঁলও সে 'িনরপেক্ষতা-সংসদ্দের সভ্য, অজ্রচ তারা খোলাখুজিই এই 'বিদ্রেহশদজকে সাহান্য করে 


বন্ধ করে দিয়েছে, ফেন সে পথ 'দয়ে কোনোরকম সাহায্য স্পেনের প্রজাতন্মশ সরকারের কাছে দিতে 
না পেশছছতে পারে। 
খদ্য-সামগ্শী নিয়ে ব্রিটেনের জবাহাক্দ স্পেনে যায়, এর বহু জাহাজ জ্ষাঞ্ষোর গরসদা ৪ 


তত কিব-ইত্ডিহাস প্রস্গা 


মাখা নোয়াতে ফিছতেই রাজ ছল না। তাদের পক্ষে এটা খন হয়ে উঠেছে একটা জ্যাধীনতার 
ধৃম্থ-বিদেশশি আক্রমণকায়শয় হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার খক্ধখ। অপূর্ব এই হৃষ্ধ, 
অরা 


সরকাক্জের এলাকার এসে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদেরও খাদ্য যোগাতে হচ্ছে তাঁদের । 


চীন 


স্পেনে ফশ নৃশংস কাণ্ড চলেছে তা দেখলে; চশনের ভাগ্য নিয়ে যে খেলা চঙ্জছে এবার তা 


জাপান মাণ্তরিয়ায় ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিল, 'ব্রাটশ সরকারও জাপানেরই জর কামনা 


করে বেড়ে উঠেছে; উঠেছে প্রায় ব্রিটেনেরই আশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে। প্রথমদিকে ভ্িটেনের মতলব ছিল, 
জাপানকে 'দিয়ে জার-শালিত রাশিয়াকে জব্দ করে রাখা। মহাযৃদ্ধের পরে ইংলণ্ডের দৃইটি প্রবল 
প্রীতজ্থম্থী হয়ে দাঁড়াল আমেপ্সিকার হৃত্তরাষ্টী আর সোঁভয়েট রাশিয়া, অতএব তখনও জাপানের 
পন্ঠরক্ষা করার নশীতটাই 'ভ্রিটেন বজায় রেখে চলল। চলতে চলতে এমন অবস্থা দাঁড়য়েছে যে, 


এখন জাপানের নিজের হাতেই 'ব্রটেনের স্বার্থ বিপন্ন হবার উপন্রম। ১৯৩৩ সনে আমোরকা 
মোঁিক্পেট ইউানিয়নকে বৈধরাম্মী বলে স্বীকার করে নিয়োছল, তারও একটা বড়ো ফারণ ছিল 
জাপানের সঙ্গে আমোরকার রেষারোষ। 


১৯৩৩ সনের পয় থেকে চীনে পাশাপাশি কয়েকটি সরকার প্রাতাঙ্ঠত রয়েছে : চিন়্াং কাই- 


সিচ্ছে। 'চিপ্লাং কাই-শেফের উাঁচত ছল জাপানিদের এই আঁভযানকে বাধা দেওয়া । তা না কয়ে তান 
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পনভাবপ্চৰ হয়. চার [দন ধরে ভিযেলা শহরে জড়াই ডড়ল। ' জর বন্য পরতাব-গেচালতর, 
কমন চালিয়ে বিধ্বস্ত করে নেওয়া হল । .ভলফাস জিআদন; [রদ জিতিঃলন, ইক -খেকে 
কেউ আঁস্বিয়া আক্রমণ করজে তাকে নাধা দেবার শান রাখত ত্য একটিমার বা, ক্কাকেটু ভেঙে নদ) . 


রক্ষা করবার জন্য 'তান'ও তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে -দেবেন। আঁচয়া জর্মধন্র স্ন্তনু্ভি হযে ঘাতর; 
জরমন-যাজ্সের সীঙ্বব্ত ইতালর গায়ের পাশে এসে পেখছবে, টা সনুব্যাজান্র পদ্ছ্দ নায়। ১৯৩৩ 
সনে হিটলার ঘোষপ্য করলেন, আবম্মীয্সা জন্থ করবার, কা জর্মীনন আগ্গ ভাকে হুক্ত করে নেবাবা্চরাতম 
অভিপ্রায় তাঁর নেই। 

কিন্তু আবাসানয়তে রুদ্ধ চাজিয়ে চাঁলয়ে ইতালির শান্ত রুমে আসাছল। গ্রোবটেন আর 
ফ্রান্সের সঙ্গেও তার মনকষাকম্ি ক্রমে বেড়ে চল্ছে॥ 'অতএর। চন মুসোজিলি বাধ্য হায্সেই 
হিটলারের দব্গে একটা মিটমাট করে ফেললেন। এবার আর ব্রপরমর ওপর হচ্ক্ষেপ, করতে 
[হিটলায়ের 'বধা রইল না; আঁম্টীপ্লাতে নাংসাঁদের প্রাক্ঘর্গাত্ত কমঙগ লাকতে লাঙগল। ১৯৯০৮ সালের 
প্রথম দিকেই ব্রিটেনের প্রধানমল্মী চেম্বারলেন ষ্পম্ট বলে দিলেন, আস্টীগাকে মদ কেউ জারুষপ 
করে, ন্রিছেন তাকে রক্ষা করতে যাবে ন্বা। তখন আর 'কি। আস্টীয়ার চ্যাল্ফে্পর তল শহসদিপ্‌। 
তিনি করলেন, গ্রপভোট নেব, দেখ্াা ক দেশবাসশ কোনৃদিকে যেতে চান. হিটলানপের হাকত "আপাতত । 
৯৯৩& সর মার্ড মাল্গে হিটলারের মেনা আম্দীয়া আক্রসধ কররা। নে আক্রমণে বাধা দেবার কউ 
ছল না। 'হিটআর ঘোস্সণা করলেন, অস্টিয়া ও জর্মীনর (ঘিলন হয়ে গেজ। মশ্র্ঘকালের দেশ আস্গরয়া, 


নয়। ইহুদিদের উপরে অমানবিক উৎপড়ন শুরু হল, মে উৎপীঁড়ন এখনও চনছে। যেনা 
গহর চিরাদনই ছিল সৌন্দর্য আর সংস্কৃতির লীলাভাম; তার বুকে এখন "চলেছে উদ্দব্ বর্বরতা 
আর নশংসতার পধ্রেতনত্যে। 


চেকোম্লোভাকিক্সা 
নাংসসদের আস্টীয়া-জয়ের নমূনা দেখে ছুঁউন্নে্পের অন্যান্য দেশ ভল্লে স্তম্ভিত হয়ে গেল। 


নহদ+দের আক্রমণের কার়দাই হচ্ছে, প্রথমে নে-দেশের সঈমকত। আগ্লে 'হকর্ত-জালা 'জিদড়ার গরিব, 
(িযোছ বা অশাক্তির দৃষ্টি করা; & ক্ষেত্রেও সেটা ইতিষধোই অঙাকসগাতি ব্জারদ্ভত হয গেছে) 
চেকোম্লোভাকিয়ার মধ্যে একটা অন্তলে লাম সহ্গেতেন জমখ্ড( রই লাস জাগো, 
বোরহমিয়া। এখানে একটা জর্জনকনবাস্তাী জাতি বদ করত; আনস্টামা-হাঞ্ছেরী সাজার আমার 
এদেরই প্রমান ছিল সবদেকে বৌপ। চেক রাষ্টের, জাহতদুর্ত হয়ে গাকটা এদের গালা নযু। 
জহ্াড়া দে রাক্টোর সন্বম্ধে সত্যকায আভবোগও অদের 'ধ্ববেকে ছিল। এরা খযিনবাটর স্যযাত্যপালালের 


৪ 
ঁ 


উপ ও ৯০৯০১ কালো ইচ্ছে এদের [ছিল দা-.এদের মহা ধহঃ 
জর্মন ছিল বালা স্লজছের সম্পূশ, বিযোধদ। অঙ্গীত কাজেও যোহেজিয়া কোনোদিনই 
জমশীদর অন্তভূত্ত ছয় নি। আছিয়া অবল্স্ত হক্জে গেল, সকলেই ধরে [িিল হিটলার এখার 
চৈকোশ্লোভাকিন্না আক্লঘপ করবেন এই সম্ভাবনা ভেবে, খহ: লোক শঙ্কিত ছুয়ে উঠল, ওয়ে 
ভয়ে তারা সেখানকার জ্থানীয় নাধর্পীদলে গিয়ে যো [দিল তাই করে বাঁধ কিছুটা, নিয়াপদ হযে 
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হই 


চমংকার। চেক-সরকারের ওপরে তিনি ক্রমাগত চাপ 'দিতে লাগলেন, নাধসাঁদের দার মেনে নাঁগ। 
শেষপর্ষ্ত চেকরা লর্ড রান্সিম্যানের নিজস্ব প্রস্তাবগুলোকেই মেনে নিল, সে প্রস্তাবের ব্যাপকতা 
বহু দূর। “কিন্তু তারপরই নাৎসীরা আরও. লম্্ম দাঁবর ফিরিস্তি খাড়া করল; সে দাবি মেনে 
নিতে চেকরা যাতে সহজে রাজি হয় এই বলে জর্মন সেনাও রণসাজে সাঁ্জত হয়ে গেল। ব্যাপার 
দেখে তখন চেম্বারলেন নিজে শালিসী করতে ছুটলেন। বেক্ভেসগাদেনল-এ গিয়ে 'তাঁন 
হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। "হউঙাঁয তাঁর চরম-প্র দিয়েছিলেন, উকান্লোভাকিয়ার ' একটা 
বৃহৎ অংশ জমশনফে' ছেড়ে দিতে হবে--চেম্ধারলেন তাতেই কাজ হয়ে গেলেন। তারপর ইংলন্ড 
জার ক্রাঙ্স দই বঙ্ধ: একন হরে তাঁদের পুরোনো বন্ধু ওপমবাজা চেকোশ্লোতাকিয়ার ওপরে উরমগ্ঠ 
জান করলেন, হটলারের সমস্ত দাবি আঁবলদ্বে গেনে নাশ, তা নইলে জামরা দুজনে তোক্জাকে 
এরিকাধারেই পরিত্যাগ করধা "কিবাসঘাতধ বন্ধুদের এমন অপপর্কে হ্ধুবাৎসঙ্য দেখে শবস্দে জং 
জতীক্কত আঘাতে চেবরা হতভম্ব হয়ে গেল িন্ঠু শেষগ্উি ক্ষোভে আর 'মরাশার পরে চে 
নরকার দেই চরদপর্রকেই' মেল নিতে বাধা হজেন। আবার চৈদ্ধায়লেন বহটলায়ের চরণে বান 
নিবেদন করতে ছটলেন। (হিটলার তখম রাইন ঈ্ণর তশিয়বহী খেদেসযাংগ' আছেন। গিয়ে হাঙ্ধালন, 


সিএ 1ব্ব-ইিহাল প্রসম্গা 
ও ৮৬৯ 
তো 


দায় দিতে পাইন না! এব ?হটলারও স্পন্টই শালানি শনীময়ে দিলেন, তবে আর 1ক, 
হও। রদ হল, ১৯৩৮ সনের দেপোেম্বর মাসের শেষে । ইউরোপের সবন্ি ধৃল্ধের-বগ্ৰ- 


জানি। অতএব খা'্রা কজনে তাঁর সেই দ্বাঁবকে প্রায় সম্পূর্ণক্পেই ষ্বকার করে 'নলেন। ২৯শে 


শাক্তিকামণ যক্ধাবগ্রছের [বরোধশী হয়ে রইল, মিরন্াজ্য চেকোখ্লোভাকিয়াকে চেষপর্ব্তগ 
পারত্যাগ করল না-ঞ্ঞটা একটা দেখবার অতো বস্তু। ইংলণ্ড আর ভ্রাঙ্স 'ীকল্ু' রাশিয়াকে 
এরকেবররেই আমল দিল লা, উগ্রপল্থশ খুন্ধকামশীদের গঙ্গেই বম্ধূত স্থাপন করতে লাগল। ভান 


গুন 


নু 
রর 
দু 
ঃ 
ঃ 
] 


জ্বয়ংশাসিত র্লান্টী বলে ঘোষণা করেছে। চেকোন্লোজকিরার নিজের বলে শধন মেরু ভবানী, 
তাও বক্তুৃত পাঁরশত হয়েছে জরীনর অধীন রাজ্যে। | 

এর ফলে রাশিয়ার যে বৈদেশিক-নশতি ছিল তাতে একটা প্রন্কাপ্ড আঘাত লাগল। তবুও 
আজ তার বিপ্দল শান্ত; সে-ই এখন একমায় দেশ যে ইউরোপে আর এঁদয়ায় ও জন্যান্য 
গরগতল্জশীবরেধশদের বাধা দেবার ক্ষমতা রাখে। প্রন ক'মাস ধরে ইত্লশ্ড ধর ভ্রান্স রাশিয়াকে 
একেবায়েই উদ্পেজদ করে চলছে; কিন্তু আজকের দিনে রাশিয়া একা আাঁড়ঙযালশ দেশ। 


ভালো হয় 'ন। এর অবশ্য কারণও 'ছল--রাশিয়ার বল্দশিজ্পশন্লা তখনও বিশেষ 
কর্মদন্ষ নয়, যানবাহন ব্যবস্থাতেও বহু [বিশঞ্থখলা দেখা 'দাচ্ছল। তাছাড়া, এই পারকজ্পনার, 
প্রধানত ঝেকি দেওয়া হয়োছল বৃহৎ-শিক্প গড়ে তোলার দিকে; ফলে সাধারণ ব্যবহার্য জানসপয়ের 


সমবায় পন্ধাতিতে সুসংহত করে তুলল; সুতরাং ভাঁবষ্যতে 
করতে পারে তার ভিত্তি এইখানেই গড়া হয়ে গেল। এরপরই এল তার দ্বিতীয় প০%-বার্ধকী 
পাল্সক্পনা ১৯০৩-১৯৩৭)। প্রথম পাঁরকজ্পনার যে ঘু্টীবচ্যুতি ছিল, সেগুলো দূর করাই ছল 
এর লক্ষ্য। আগের বারে বৃহৎশিঙ্পের উপরে ঝোঁক দেওয়া হয়োছল; এবার ঝোঁক দেওয়া 
ক্ষুদ্-শিষ্পের উপরে বারা নিত্যব্যবহার্য 'জ্ানিসপন্র তোর করে। এর কাজও অতি 

চলল, জবনযান্লার মান দেখতে দেখতে উচ্চ হয়ে উঠল, এখনও তার এক্বর্য-সমাদ্ধ কমাগত বেড়েই 
চলেছে। সভ্যতা-সংস্কাতি ও শিক্ষার দিক দিয়ে, এবং আরও অনেক অনেক ব্যাপারেই, সোিয়েট 
ইউনিয়নের সর্ব বা প্রর্গাত ও শ্রীবাদ্ধ ঘটেছে, নে একটা 'বিচ্দয়কর বস্ছু। প্রর্গাতর এই প্রচেন্টাকে 
সে অব্যাহত রাখতে চায়, ষে সমাজতল্ণী অর্থনোতক ব্যবস্থা সে গড়ে তুলেছে তাকে আরও সুসংহত 
করে নিতে চায়। অতএব আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাশিয়া আত দূঢ়চিন্তে শাঁল্তর পথ অবলম্ষন 


ব্যান্ত িরভ, ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে খুন করা হল। এবার সরকার তৎপর হয়ে 
উঠলেন, 'বিপক্ষ দলের সম্বন্ধে অতান্ত কাঁঠন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ১৯৩৭ সন থেকে 


শুরু করে রাশিয়াতে অনেকগৃঁলি বড়ো বড়ো মামলা হল। এই মামলা নিয়ে পৃথিবীর সর্বনই প্রবল 
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এইসধ' মাদলা ও বিচার, খাবং যে-সব ছঘট্টনার ফলে এগৈর উৎপত্তি হল, এ 'নিয়ে কোন 
স্থির ঈতামত ব্যস্ত করা আমার পক্ষে কঠিন; কারণ এর ভেতরকার শথ্য ধেজন জাল তৈমনই 
অঙ্পঞ্ট। তব এটা নিঃসংশয়েই বলতে পার, তখন 'এই মামলা নিয়ে পৃথিধীতে ঘহু লোক 
ক্খেধ হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার যাঁরা অকৃতপ্পম সুছৃৎ তাঁরাও জনেফে কুন হয়োছিলেন। সোঁভিয়েট 
ইউানরনের গম্বঞ্ধে যাদের মন 'বির্প, তাঁদেয় সেই 'িবকবপতা তো স্ঘভাবতই বেড়ে গেল। দে 
সমক্সফাযর় ঘটনাবলশ ধারা খুব ভালো করে লক্ষ্য করাছলেন তাঁদের ঘত হচ্ছে, স্টালিনের শাপন 
অবসান .করধার জন্যে সভাই একাটি বৃহৎ ফড়বল্ঘ গড়ে তোলা হয়োছিল। এবং বিচার যেগুলো 
হয়েছে, অকারণে হয় মি। একথাও ঠিক, এই যড়ধল্মের পিছনে কোনোরকম সমর্থন 
ছিল না, এবং এর ফলে জনসাধারণ বরং স্টািনের বিরোধী-পঙ্ষেরই প্রাতত ধির্‌প হয়ে উঠল। 
কিন্তু তাহলেও এত বড়ো একটা ব্যাপক চণ্ডনখীত- এর দ্বারা, রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও গলদ আছে 
'এই কথাই প্রমাণ হয়। হয়তো প্রশ্ন আঘাত বহু নিরপরাধ ব্যান্তর উপরেও পড়েছে। আল্তজর্াতক 
ক্েল্লে রাশিয়ার বে মর্ধাদা গড়ে উঠোছিল, এর ফলে সেটা ধক ক্ষ হল। 


অথ-সংকটের অবসান 


১৯৩০ সনে ব্যবসাধাপজ্যে বিরাট মন্দা শুরু হয়োছল; বহু বছর খন্পে তার ধাক্কায় সমস্ত 
ধাঁনকতল্মণ দেশই পক্ষাঘাতে আড়ম্ট হয়ে রইল। কিল্তু অবশেষে তারও “কিছু সরাহার লক্ষণ 
দেখা দিল। অনেক দেশই সংকটের চাপ খানিকটা কাটিয়ে উঠল; কিন্তু 'ব্রটেনে এটা যত সহজ ও 
দ্লুত হল তেমন "আর কোথাও নয়। তার কারণও 'ছিল। ন্রিটেন পাউন্ডের মঙ্গ হাস করেছে, 
আমদাঁন পণ্যের উপন্ন শুঙ্ষ বাঁসয়েছে, সাম্মাজ্যের সব যত পণ্য বেচার ঘাজার আর কাঁচামাল 
যোগানের অঙ্গাঁত আছে, তার সম্পূর্ণ সন্ব্যবহার করেছে। এই সুযোগ সকলের ছিল না। 
1ধদেশপ মালের উপরে আমদ্াঁন শুক্ষ বসাল 'ব্রটেন, আর দেশশ কারখানাকে অর্থসাহাধ্য দেবার 


করল পৈ। তীঙ্থাড়া ডেনমার্ক এবং স্ক্যাপ্ডিনৌভয়া-অণ্চলের দেশগ্ালর উপন্েও চাপ দিতে লাগল 
যেন তারা 'ব্রিটেনজাত পঞ্য বোশি করে কেনে। 

এর ফলে বাঁণজ্মল্দার যেটুকু গুরাহা হল তার পাঁরমাণ কম নয়; কিন্তু এয ফলে তার 
বাছর্বাখজ্য অনেক কমে গেল। কাজেই, এই সংকট-মান্ত হল আপোক্ষিক এবং আধাশক মাঘ, 
ফারণ বাণিঙ্যলংকটের সত্যকার সমাধান হয় তখনই বখন আক্তঞ্জর্ীতিক বাঁণজ্য আবার আগের মতো 
সসন্ধ হয়ে ওঠে। একথাও মনে রাখতে হবে, আমোরিকার কাছে ভ্রিটেনের প্রচুর হণ, 'কিল্ডু সে-খাণ 
সে শোধ করে নি, করবার ইচ্ছেও নেই তার। তাছাড়া, ব্যবসা-বাশিজ্য ষেটুকু আবার বেড়ে উঠেছে 


চেম্টা। অল্যশস্ঘ ধেশি বিক্রী হবার ফলে উৎপাদন ও বাঁগিজ্য বাড়তে পানে, 'কিল্তু ব্যবসান্নের 
এরকম শ্রীবৃন্ধিয় ফল মারাত্বক, এর স্থায়ত্বও ছু নেই। ভ্রিটেমে বিপুল-পারিমীথ প্রীমক আজও 
গযল্তি বেকার রয়েছে। 


রাটিশ সান্তাজ্য 
র্থগংকট থেকে ইংলপ্ড এখনকার মতো পারঘাশ পেয়েছে, কিছ্তু তায় পাধের সানাজাটির 
প্রায় নাতিশ্যাসের অবস্থা। ঙগাল্সাজোর ভাঙতে ফাটল ধয়াচ্ছে যে-সধ 'রাজনোতিকফ আর অর্থ- 
নোতিক কর্ম-প্রচেক্টা, তাদের শান্ত দিনাঁদসই বেছে চলেছে। হছ্ংলস্ড নিজেও আর 'তাকে 'তেঙ্ছন 


পক, ৮৬৭ 
মেই 


ব্যাস করতে পারছে লা। সে-সান্ভাজ্য যে আর বোঁখিকাল 1টকূব এমন ছাপা তার 
সানভাজযের 'বাভিব দেশের মধ্যে বছ? আভ্যল্তাঁকিক সমলা জমে উঠেছে, তার সমাধান ইংলপ্ড করতে 
পারছে না। ভারতবর্ধ ক্ষাধশনতা চাই' বলে দণ্ঠ পথ করেছে, তার শাস্তও ক্রমেই বেড়ে 

ক্ষুদে দেশ প্যালেস্টাইন, দে-ও ইংলশ্ডের হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে 'দিচ্ছে। ধাঁনকতল্মদ বাবসর়ের 
বাজারে ইংলশ্ডের প্রল প্রাতম্বন্থী আমোকিকা। রাজনীতির ক্ষেতে পঙ্গবীতে এতাঁদন মে প্রাতপাতত 


বঞ্ডু.অর্ধন আর ইতাঁল লুষ্খ দৃষ্টতে এদেল দিকে চেয়ে আছে। ডানে ইংজশ্ড তাদের 
ধমকান অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে এসেছে; অতএব এখন তারা ইংলশ্ডকে প্রায় একটা 'ছ্যিতীয়- * 
শ্রেশণয় "শান্ত বলেই গণ্য করছে, তার সঙ্গো রীতিমতো হুকুমের সুরে কথা কইছে। এখনও যাঁদ 
ইংলশ্ড গদতল্প্কে প্রসারিত করত, ঘৌথ নিরাপত্তায় নীতিটা ঠিকমতো অনুসগ্গ করত, তবে আবাম্প 
তার শ্তিদংহতি বাড়য়ে নিতে পারত। কিন্তু তা সে ফরছে লা, সে-সব কঙ্পনা ছেড়ে দিয়ে লে 
প্রাপপণে ছিটলারেরই গ্তুতিগান করছে। অতএব তার সাগ্রাজ্যনশতির মধ্যেও আর কোনো সঙ্গতি 
ধা সামজস্য নেই, িউানিক-চুক্তির মধ্যে যে অসংখ্য অসঙ্গাঁত ছিল, তার ধাকাতেই এখন তার সাম্মাজ্য 
যানচাল হবার উপক্রম হয়েছে। 


উপনিবেশসমূহ 


জর্মীন উপনিবেশ চাই বলে রব তুলেছে; সে নাঁক নিঃস্ব এবং “অতৃপ্ত দেশ। কিছু 
তাই যাঁদ হয়, যে-সব ছোটো ছোটো দেশের মোটেই উপামিবেশ নেই, তাদের অবক্থাটা ক? জায় 
সাত্যকার ণনঃস্ব' যারা__উপাঁনবেশের বাঁসন্দারা--তাদের কথাই বা কে বলছে? আসলে এই সমস্ত 
যান্ততকেরিই মূল কথাটা হচ্ছে, এরা সাম্াজ্যবাদকে 'টাকয়ে রাখতে চাইছে। নইলে একটা দেশ 
তৃপ্ত থাকবে কী অতৃপ্ত থাকবে, সেটা নির্ভর কর তার নিজের মধ্যে কী রকম অর্থনৈতিক নীতি 
সে প্রতিষ্ঠত করেছে তার ওপরে। সাম্রাজ্যবাদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দেশে দেশে ধনসম্পদ আর 
প্রাতপাশ্ততে ছোটো-বড়োর তফাৎ থাকবেই, অতএব অতৃপ্তিরও কিছুতেই অবসান হবে না। বিপ্লবের 
আগে রাশিয়া ছিল জারের সাম্াজায, লোকে বলত সেটা 'অতৃপ্ত” রাজ্য, তাই তার এলাকা জারও 
বাঁড়য়ে নেওয়া দরকার । এখনকার দমনের সোঁভি্লেট রাশিয়ার আয়তন তার চেয়ে অনেক কম, 
তবুও তার নে 'অতৃপ্তি' নেই; কারণ সে সম্সাজ্য আধাপনেন্স কামনা রাখে না। তার আর্ক 


গত 
তার 'কছন গছ কাঁহনশী তোমাকে বললাম। ..ঠিক কোনখানাঁটিতে এসে গল্প শেষ করব বুঝতে 
পারছ্ছি না। 9274১7৮৬7 পারবর্তন আর সংঘাত; কোনো একাঁট স্থান 
নমূনা ধরে নিয়ে সমগ্ভ তিশ্বের সমস্যাগযুলার ব্যাখ্যা করা যা সমাধান গিগেশ করা 
প্রাণ অসম্ভব সমাধান ধাঁদ করতেই গুয়, করতে 'ইবে গোটা পৃতিধীকেই নিয়ে । কষে পাখিধাগ 
চলেছে আরও অবনাতির দিকে! বধ আর বহংসাবভিই 'এগানে। রাজন। 
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মৈন্নী ও অনাক্রমণ-চুত্তি স্থাপনের নশীত সে গ্রহণ করোছল, সে-নশীত 'বফল হয়েছে; এখন হয়তো 
তাকে বাধ্য হয়েই একা দাঁড়াতে হবে। অথচ আমেরিকা আর রাশিয়া, দুজনেই জানে, এখনকার 
এই ভয়তস্ত পাঁখবশীতে একা দাঁড়ানো বা নিরপেক্ষ থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়; ঘুষ্ধ যাঁদ বাধে, 
ইচ্ছায় হোক আনচ্ছায় হোক তার আবতে" জাঁড়য়ে পড়তে তাদের হবেই। অতএব সেই দিনের 
জন্য তারা প্রচ্তুত হয়ে 'নিচ্ছে। 


আমেরিকা 


আমোরিকার আভ্যল্তর়শণ শাসনের ব্যাপারে যে নাত প্রোসডেন্ট রুজভেম্ট গ্রহশ করেছেন, 
তাকে বহন বাধাবিঘতর পার হতে হয়েছে; সপ্রীম কোর্ট এবং দেশের প্রঙ্গাত-বিরোধী দূলর। বহুবার 
তাঁর পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন। সম্প্রাতি যে নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে কংগ্লেসে রৃজভেল্টের প্রাতম্জ্ঘণী 
প্রজাতন্মীণ্মলের শান্ত ছু হেড়েছে। কিস্তু তবু এখনও ব্যান্তাহসাবে মুজভেল্টের জনাপ্রয়তা 
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বিন্বস্ইক্ষিঙাস প্রসপা 
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অনংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। অথচ এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তথাকথিত গ্রগ্তন্ী দেশ 
ইহ্লব্ড আর ফ্রাল্দ হে নদীতি অবলন্ন ফরে আছে সে হচ্ছে এই নম জর্মীন আর ফ্যাঁলিস্ট 


যাদু বিরোধের হৃত্তি দুয্নের এক নয়। ইউরোপে সোঁভিয়েট বাশ্িয়াই আছে এখন ফ্যারিজনের 
গথে একান্ত বাধা; সে যাঁদ বিনষ্ট হয় তবে ইউরেপে গাগতল্লরও অবসান হয়ে যাবে-স্ফান্দ 


জাতীয় জীবনের ও কর্মপ্রচেন্টার বহু ক্ষেত্রে দেখা িচ্ছে নূতন প্রাগের স্পন্দন। 

কিন্তু তহুগ সংশয় জাগে। ১৯৩৩ সনে আঁবাসানয়া আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৩৬ সনৈ হল 
স্পৈনে বিদ্রোহ। ১৯৩৭ সনে চীনের গগরে জাপান নূতন করে আঁভষান করেছে। ১৯৩৮ সনে 
নাধমশী জর্মীন অস্টিক্া অন্রমণ করেছে, পৃথিবণীর মানাঁচতর খেকে তার নাম লুপ্ত করে দিছে; 
চৈকোল্জোভাকিয়াকে ভেঙে খন্ড খন্ড করে অধাীলর়াম্মে পারণত করেছে। প্রত্তোকটি বয় আজাব 


কি উপহার বয়ে দিয়ে আসবে এই নৃতন বৎসরাট--আশার বাণী, না দিরাশার পাতিশীপ ? 


